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১৪১: সাবধানত। জীমণালকুমার বন্দোপাধ্যায় 8৯৬ | ২। পুরাণে লুপ্ত ইতিহাস রী ৩৯৩ 
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বিষয় লেখকগণের নাম 


সাময়িক প্রসঙ্গ £--( বর্ণানুক্রমিক ) 
১। অতি বর্ধণ 
২। অহেতুক অভিনান্স 
৩। অধিকার 
৪। আমদানী-নিয়ন্ত্র 
€। আটলান্টিক চার্টার সম্বন্ধে মাফিবী মত 
৬। আসাম সচিবসজ্ঘের পদতাগ 
খ। আক্রান্ত ভারত 
৮। ইংলগ্ের আত্মা ও ভারত 
৯1” উড়িষ্যার নৃতন সচিবসজৰ 
১*। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের রজত জয়ন্তী 
১১। কালিদাস নাগের গ্রেপ্তার ও মুক্তি 
১২। কংগ্রেদের মন্ধিত্ব-গ্রহণ 
১৩। কংগ্রেস ও গান্ধীজী 
১৪ । জয়প্রকাশ নারায়ণের পঞ্প 
১৫। জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ 
১৬। মিঃ জিক্নীর ক্রোধ 


১৭। ট্রেণ-ছূর্ঘটন! 
১৮। ঢাকায় আবার দাঙ্গা 
১৯। ঢাকার দাঙ্গ। 


২*। থলিয়ার বায়ন! 

২১। দল-নিরপেক্ষ সম্মিলন 

২২। দণ্ডিত আটক বন্দীদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থ। 
২৩। দেউলী বঙ্গীদিগের অনশন 

২৪। দেশরক্ষার দৈনিক ব্যয় 

২৫। দেশের এক দুর্গিন ! 

২৬। নিরঞ্জনে বাধ। 

২৭। নূতন আইন 

২৮। নূতন জাতিমজ্ঘ 

২৯। নুনের টাটক! সন্দেশ 

৩০ । নৃতন সচিবগজ্ঘ 

৩১। পণ্ডিত জওহরলাল ও মৌলানা আজাদের মুক্তি 
৩২। পাক! রাজনীতিক 

৩৩। প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন 

৩৪ । মিঃ ফজলুল হকের পদত্যাগ 

৩৫। বত্তমান যুদ্ধে পেপের অভিমত 

৩৬। বদ্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-সম্মেলন 
৩৭। বঙ্গদেশ সঙ্কট মণ্ডল 

৩৮। বাঙ্গালার সময় প্রবর্তন 

৩৯। বাঙ্গালার বিক্রয়-কর আইন 

৪* | বাঙ্গালার বাজেট সম্বন্ধে কি কততব্য 

৪১ বাঙ্গালা সরকারেয় বাজেট 

৪২। বাঙ্জালার খা সমস্ত 

৪৩। * বিষুঃপুর সাহিত্য সম্মেলন 

৪8৪ বিশ্ববিসালয়ের ভাই স্চাব্জেলার 


[বষয়ান্থুক্রামক সুচা 
* পত্রান্ক বিষয় লেখকগণের নাম 
8৫ | বিপদাশঙ্কায় কলিকাত। 
১৪৫ | ৪৬। বিমান বোটের বোস্ষেটে 
৩০২1 ৪8৭। বোদ্বাইয়ে বন্ত্রসমিতি 
৭১৪ | 8৮। বোধগয়ার মন্দির 
১৪১ | ৪৯ । ক্রঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ইউ-শ 
৩০২ | ৫০ । ব্র্গে ভারতবাসী 
৪৩৩ 1 ৫১। ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দের মুক্তিলাভ 
৮৪৯ | ৫২। ভারত-সিংহল চুক্তি 
৪৩৫ | ৫৩। ভারতীয় সেনাদলে অ্্রেলিয়ান সেনানায়ক 
৪৩৮ | ৫৪ । ভারতের জনসংখ্যা 
৪৩৮ | ৫৫ ভারতের কাগজ-সঙ্কট পু 
৫৭৪ | ৫৬। ভারতীয় সংবাদপত্র বিদেশে প্রেরণে বাল 
০৩০৬ ৫€৭। ভারত সরকারের আয়-ব্যয় 
৫৭৭ | ৫৮1 ভারতে চীনের রাষ্ট্রনায়ক 
৩৯৫  ৫৯। মসজেদের সম্মুখে বাস্ত 
১৪৫ | ৬*। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল 
৪৩৪ | ৬১। মানিকপত্র ও বিক্রয়-কর 
৭১৫ | ৬২। মিটিলকই? 
১৪৪ | ৬৩। যুদ্ধ ও ট্রেণ 2) 
৩৯১ [ ৬৪। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গান্থীজী 
৪৩৭ | ৬৫। রাজনীতিক বঙ্দীদ্দিগের মুক্তি 
৭১৫ | ৬৬। রাজনীতিক সমস্ত। সমাধানে মিঃ এনির আবেদন 
৪৩৭ | ৬৭। রেল-বাজেট 
৩০৪ [ ৬৮। লগুনে নূতন হাই কমিশনার 
৪৩৫ | ৬৯। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বন গ্রেপ্তার , 
১৪৩ | ৭০। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বস ও ভারত সরকার 
১৪৩ | ৭১। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বন্ছু 
১৪* | ৭২1 শরৎচন্দ্রের প্রতি ব্যবহার 
১৪২ | ৭৩। শাপন-পদ্ধতির আলোচন। 
১৪৪ | ৭৪। সত্যনিষ্ঠা বটে 
৪৩২ | 4৫1 সময় পরিবর্তনে হিন্দুর ধর্ম নুষ্ঠানে ব্যাঘাত 
৪৩৭ | ৭৬ | সংবাদপত্র ও বাঙ্গালা সরকার 
১৪৫৭ ৭৭। সংবাদ পত্রের মৃল্য-নিয়স্ত্রণ 
৩০৫, 8৪৩ | ৭৮। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজম 
১৩৮) ৭৯। সামরিক ব্যবস্থা! 
১৪১ | ৮*। ন্ুভাব বাবুর সন্ধান 
৪৩৬ | ৮১। বুতাধ্চন্ত্র বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ 
৪৩৪ | ৮২ হৃকূলীগের মীমাংস! 
১৪০ | ৮৩। হিচ্দুনারাঁর অধিকার 
২৯৯ | ৮৪ । হিন্দুমহাসভার অধিষেশনের স্থান 
৫৭৩ | নক্সা ৫. ঃ 
৭১১ | ১। যুদ্ধের ভয়ে ভ্রীধামিনীমোহন কর 
৮৫০ | ২1 চম্পট-চম্পু জ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় - 
৪৩৮ | দপ্তর 2 
৮৫২] ১। কানাই-নাটশাল! ভ্ীসরিংশেখর মন্জুমদার 
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বিষয় লেখকগণের নাম 
অশ্রুচ-অর্থত ৪ 
১। সত্যপ্রসাদ সর্বাধিকারী 
২। প্রভাসচন্্র কুমার 
৩। যোগীন্দ্রচন্ত্র চক্রবর্তী 
৪। সুবোধকুষার গঙ্গোপাধ্যায় 
৫ | বিভাবতী দেবী 
৬1 ভোলানাথ উট্টোপাধ্যায় 
৭। সতীশচন্দ্র সেন 
৮ নিশ্বলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
৯। সুষীলামুঙগরী দেবী 


১*। ভূপেম্্রকুষ ঘোষ 
১১। নিকুঞ্জবিহারা-দত 


১২। ফণিসভূষণ তর্কবাগীশ 
১৩। সার আকবর হায়দারী 
১৪। ডিউক অফ কনট 


১৫ সার পি, রাঘবেস্ত্র রাও 
১৬। শেঠ যমুনালাল বাজাজ 


১৭। সরোজবাসিনী সেন 
কাঁবি-শিক্ষ-বাপিজ্য 2 
১ সজী-সংরক্ষণ  শ্ীনিকুঞ্জবিহারী দত 
২। আদর্শ শিল্প মূলধন যোগান প্রতিষ্ঠান 
জ্রীধতীন্্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩। পেষ্ল-পরিবেশন রি 
.-8। কর়লাশিল্পে আত্মঘাতী অপচয় ও 
অপব্যবহার রর 
€। শিল্প ও শুক 
৬। বাঙ্গালায় খাভ-সহ্কট জীশ শিভৃষণ মুখোপাধ্যায় 
প্রাচীন কাহিনী 2 
১। পিটুনী মাষ্টার প্রীদীনে্রকুমার রায় 
২। সে-কালের সিভিলিয়ানের কথ! * ৬২১, 


বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ £_ 


১। লৌর জগৎ এবং পৃথিবীর উৎপত্তি 
' জীবৃপেন্রমোহন সাহ। 


১০৩, ২৭১৪ ৪০3 


বযয়ানুক্রামক সুচা 
পত্রাঙ্ক বিষয় লেখকগণের নাম 
ছোটদের আসর 8 
১৪৭ | ১। নির্ববাসিতা রাজকন্ত। ভীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৪৮ 
প্র | ২: ভাক-টিকিটের জন্ম 
২৯৮ | ৩। বিদেশী খেলা 
৩০৭ & | নর-বানর 
রী ৫ । কি করে ৰেঁচে আছি 
৩০৮] ৬। ম্গুয়েজ খাল 
৪৪৪ | ৭। মাম্তুষ হবার উপায়, 
প্র ৮। গল্পের প্লট 
প্র | ৯। বিশ্বে কেহ তুচ্ছ নব 
প্র [১০। সোনার টাপা ৬সভীপতি বিস্তাভূষণ 
৫৭৯ | ১১ রেড, ক্রুশ সোসাইটী 
শ্রী [১২। কল্পনা কি বিলাস স্বপ্ন? 
৫৮০ ] ১৩। বমার প্রেন ্ 
] ১৪। পৃষ্ঠদেশ 
"৯ স্বাস্থ্য ও সৌন্গর্ধ্য ₹_ 
১। চিবুক 
২। ছেলে-মেয়েদের বিপত্তি 
৩। হাটু 
৫৩ | ৪ ব্যায়ামের কথ। 
€। শ্বাস-প্রশ্বাস 
২*২ | ৬। অসহ্ক 
৫৮ ৭1 মুখস্রী 
৮। দরকারী কথ! $ 
৬৪২ | ৯1 দেহের সুষ্ঠাদ 
খত | ১০1 দাগ তোল। 
৮৩২ | ১১। ঘুমের বিধি 
১২। পাষের দাম 
বিজ্ঞান-জগণ্ড 2 
২৫৬ | ১। কার্তিক 
৮২ ২। অগ্রহায়ণ 
৩। পৌষ 
৪ মাঘ 
€। কাল্তন 
৪৮৯ ] ৬।| চেত্র 
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লেখকগণের নামান্ুক্রমিক রচনা-ুচী 


লেখকগণের নাম বিষয় পত্রান্ক 
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় 
১। কবিতা লেখ! (কবিত। ) ১৪ 
২। পখহার! রি ৩৩৪০ 
৩। চম্পট-চম্পু (নক্সা) ৬২৯ 
ভ্রীমতী অন্নুরূপা দেবী 
১। সৃত্যুজয়ের কৰি রবীন্দ্রনাথ 
(প্রবন্ধ) ৩৪ 
শ্বীঅতুল দত্ত 
১। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি 


(রাজনীতিক ) ১২৭, ২১৩, ৪২৪ 
€৬০, ৬৮৯, ৮৩১৯ 
জ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী 
১। পূর্ববমী মাংসাদর্শনে ঈশ্বর 
রগ ( ধশ্বপ্রবন্ধ ) ১৪৯, ৩০৯ 
২। রস (প্রবন্ধ) 8৪৫, ৫৮১, ৭১৭ 
ভঅমরনাথ তষ্ট 
১। অনাগত ভগবান্‌ (কবিতা ) ৫৭ 


২। চিরস্তন (কবিত1) ৮০৭ 
প্ীঅরুণচন্্র চক্রবর্তাঁ 

১। অঙ্ঞজল ( কবিতা ) ৫২১ 

২। মাবুষ রি ৬৪৬ 
স্্রঅনিলকুমার গুপ্ত 


১। সেদিনেক্ট মায় ( কবিত। ) 
শ্রীজনাথবন্ধু সেনগুপ্ত 
১। গরীবের হিতোপদেশ 


(কবিতা) ৮০২ 

প্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচাধ্য 

১। চৈত্র রাতে (কবিতা) ৮২২ 
ভ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

১। একটি ছুপুর (কবিতা) ৮৩৬ 
জীঅচ্যুতানন্দ রায় 

১। প্রেম (প্রবন্ধ) ১৩৪ 
শ্ীআগুতোব শাস্ত্রী 


১। উপনিষদের বক্ষবাদ ( ধশ্ধপ্রবন্ধ ) 
১ ২২৪, ৩৪৬, ৬১৬, ৭৫৩ 


শ্রীমতী) আতা দেবী 
১। ক্ষণিকের মোহ (কবিতা) ২২৯ 
শ্রীমতী ইলারানী মুখোপাধ্যায় 
১ খণ (গল) ২০৭ 
ঞীউমানাথ সিংহ রি 
১।* প্রকাশ (কবিতা) ৭ 
২। পুজারিদী * ৬৮ 


লেখকগণের নাম বিষয় পত্রাঙ্ক 
প্রকমলকুমার বঙ্গে]াপাধ্যায় 
১। ফিরে চল ( কবিতা!) ৭৭৩ 
প্রীকালী প্রসন্ন দাশ 
১। একটি দিন (গল্প) ৮ 
ভ্রীকালিদাস রায় 
১। সভ্যতার প্রতি (কবিতা) ৩৩ 
২। নন্দপুরচন্ত্র ্ ১৮১ 
৩। রবিকর-জাল ও 
নুতা-জাল রঃ ২০৬ 
৪। রবীনুননাথ ( গ্রবন্ধ) 
২১৭ 
৫। গ্রীতি ও স্থৃতি (কবিতা ) ৫১৩ 
৬। দাবী ঈ ৫৮৮ 
৭। হিংসা ও শিক্ষা * ৬৩৫ 
৮। একের বদলে আর * ৭৭৭ 
৯। অব্যয় ৮৩১ 
শ্রীকুমুদরপ্রন হল্পিক 
১। চেন! পথিক (কবিতা) ৯৫ 
২। চাকুরীরটান ” ২২৩ 
৩। প্রাচীন ্ ৩৫১ 
ূ ৪1 পেক্জনার & 8৮৮ 
«| রস্ভিন্‌ ঘুড়ি প্র ৬২২ 
৬। বৃদ্ধপূজারী * ৮১১ 
জ্ীকরুণাময় বস্তু 


১। হারানে। পাতা (কবিতা ) ৫২৬ 
কাদের নওয়াজ 

১) ফিরে এস পল্লীতে (কবিতা) ৫৭১ 
্রীগোবিন্দচন্ত্র চক্রবর্তী 

১। স্বপনে (কবিতা) 
শ্রগোপাললাল দে 

১। অন্তশেষে ( কবিতা ) 
ভ্রীমতী গিরিবাল! দেবী 

১। করবী-মঙ্লিক! ( উপল্লাস ) 

৬৪৭, ৭৬৭ 


ৰ ২৯২ 


৪৮৪ 


শ্রীমতী গৌরীরাদী তট্টাচার্য 
১। মুকবধূ (কবিতা ) 
জীচত্তীদাস মনজুমঙ্গার 
১। সম্ভবামি যুগে যুগে 
(কবিতা ) ৪৫৩ 


৬৯৮ 


স্বামী চিদ্ঘনানদ্দ 
১। শঙ্করাচার্ধযরচিত গ্রস্থনির্ণর 
( আলোচন! ) ৫১৭, ৮০৩ 


লেখকগণের নাম বিষয় পঙ্জা্ক 


শ্রীদীনেক্জ্রকুমার রায় 
১। বিমান-বোটে বোস্বেটে (উপক্াস) 
২৫, ১৮৭, ৩৩৩) ৪৬৯, ৬৯৫ ৭৫৬. 
২। পিটুনী মাষ্টার ( পল্লীকখ।) ২৫২ 
৩। সে-কালের সিভিলিয়ানের কথা 
( পন্গীকথ। ) ৬২১, ৭৮২ 


শদিজেন্দ্রনাথ ভাছুড়ী 
১। রবীন্-প্রয়াণে ( কবিত। ) ৫৭. 
জীদেবত্রত গুহ শ 
১। চিত্রলেখ (গল্প) ৫৪৯ 
ঞ্নিকুগ্নবিহারী দত 
১। সজী-সংরক্ষণ 
( উত্তিদ্তদ্ধ) ৫৩ 
ভ্ীনকূলেশ্বর পাল 
১। ভুলতে চাওয়! 
(কবিতা ) ২৯১ 
২। অন্তাচলের আহ্বান * ৮৪৩ 
জ্ীনীলকণ্ঠ দাশ-শর্খা 
১। কাল মেঘ (গল) ২৪১ 
কুমারী নীিম। রায় 
১। এলে! নিজ্জবন রাতি 
টে (কবিতা ) ৪৭৯. 
জীনৃপেন্্রমোহন সাহা 
১। সৌরজগৎ এবং পৃথিবীর 
উৎপত্তি (প্রবন্ধ) ৪৮১ 
প্রীনীরেন্্র গুপ্ত 
১। জ্যোতিরেপু (কবিতা) ৩৯৮ 
২। মুক্তধার! টু ৬৬৮ 
শ্রপৃতীশচন্্র ভট্ট চাধ্য 
১। বাঙ্গালী বৌ (গল্প) ৮৫ 
শ্রীমতী পু্পলত। দেবী 
১। বড়দিনের অভিযান ( গল্প ) ৬৮১ 
২। শিবচতুদঈী ». ৬৯৯ 
স্বরগাঁয় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ 5 
১। কালমাহাত্ম্য 
, (আলোচন! ) ৮৩৭ 
বঙ্গে আলী মিঞা 
১। হে ছিল জনীম নতে-_সে আজ 
এসেছে দ্বারে (কবিতা) , ৭৪: 
জীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত 


১। চারাগাছ ও বেড়। 
(কবিতা ) ৪৮ 


লেখকগণের নামানুক্রমিক রচনাম্ূচী 
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৮ 
লেখকগণের নাম বিষজ্ধ পত্রান্ক 
ভ্ীবেগু গল্গো পাধ্যায় 

১। অপরূপ (কবিতা) ৩৫৪ 

২। রাধা ও ম্যাভোন। * ৬১৫ 

৩। বসন্তে ৭৮৭ 
ভীবৈকূঠ শর! 

১। জ্যোতিষী (কবিতা) ৫৩, 
£বিমলাশঙ্কর দাশ 

১। ৰাখী (কবিত। ) ৭৩৪ 
ভ্রীভুবনমোহন মিজ 

১। মীরা! (প্রবন্ধ ) ৩৯৯ 

২। শ্রীরাম গুদাদ 

৯( আলোচনা) ৮*৮ 

ভ্রীমণীন্্রচজ্জ সাহ! 

১। আকর্ষণ (গল্প) ৩৮ 
শ্রীমতী মায়াদেবী বছ 


১। ব্রিধারা ( উপস্গাদ) 
£৮১ ১৭৩, ৩৬৩) ৪৯২ 


ভবিতব্য ( গল্প ) ৭8১ 
জ্রীমতিলাল দাশ 
১। তখন ও এখন 
(গলপ) ৯৬ 
জীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
১। নির্ববাসিত। রাজকন্ত। 


(রপকথ! ) ১*৩, 
৭ ২৭১, ৪০৯, ৮২৩ 


প্রীমধুশ্দন চট্টোপাধ্যায় 
চি অতিথি (কবিতা) ২৫৫ 
২। পরিচিতি * ৬৭৭ 
জীদতী মীরা! মুখোপাধ্যায় 
১। বানর ডাকে 
(কবিত।) ৩৫৫ 
ভ্ীমুণালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
১। মাবধানত। 
(কবিতা ) ৫৯৬ 
ভ্ীযোগেক্সকুমার চট্টোপাধ্যায় 


১। বাবাজী (টন) ৭৫ 


টির ই ১ 


লেখকগণের নাম বিষয় 


জ্রীহতীন্্রমোহন বঙ্গ্যোপাধ্যায় 
১। আদর্শশিল্প মূলধন যোগান 


পত্রা্ক 


প্রতিষ্ঠান (প্রবন্ধ) ২*২ 
২। পেক্রল-পরিবেশন ” ৫১৮ 
৩। কয়লাশিরে আত্মধাতী অপচয় 
ও অপব্যবহার (প্রবন্ধ) ৬৪২ 
৪81 শিল্প ও শুদ্ধ রি ৭৮৮ 
জষামিনীমোহন কর 
১। নটরাজের প্রতি 
( কবিতা ) ২৮৫ 
২। মামার কীর্তি (গল্প) ২৮৬ 
৩। যুদ্ধের ভয়ে 
(নাটিকা) ৫১৪ 
৪1 জীবন-বীম! (গল্প) ৬৫৮ 
গ্রীরামেন্দ দত্ত 
১। তোমার কবিত। 
(কবিতা) ৮৪ 
স্রীললিতমোহন মিত্র 
১। রবীন্দ্রনাথ (কবিতা) ৩৭ 
জীশশিড্যণ মুখোপাধ্যায় 
১। ব্যিবাদ ও বিশ্বশান্তি 
( প্রবন্ধ ) ৬৯ 
২। ঝামায়ণ কি ইতিহাস? * ২৪১ 
৩। পুরাণে লুপ্ত ইতিহাস " ৩৯৩ 
৪1 প্রাচীন বাঙ্গালার শিল্প 
ও বাণিজ্যসম্পদ্‌ * ৫২২ 
€। প্রাচীন তারতে কি 
গো-বধ হইত? * ৬৯৫ 
৬। প্রাচীন ভারতে উচ্চশিক্ষ। 
প্রণালী * ৭২৯ 
৭। বাঙ্গালার খান্-সহ্কট * ৮৩২ 
স্বর্গীয় শ্তামাচরণ কবিরত্ব 


১। পুনজ্জন্ম ন বিদ্ততে (প্রবন্ধ ) ৬৬৬ 

ভ্মতী শোভ। দেবী 
১। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মহা প্রয়াণে 
(কবিতা) ৩১২ 


লেখকগণের নাম বিষয় 


জ্রীমৌরীশ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 
১। অস্বীকার ( উপস্ঠাম ) ১৯, ২৭৯, 


পত্রান্ক 


৩১৭১ ৪৫৪, ৫৮৯, ৭৩৫ 

২। ডেপুটি দিহ (গল্প) ১৫৪ 

৩। সত্য ও মিথ্যা! (কবিতা ) ৩২৫ 

৪। প্রফেশর কৃপানাথ (গল্প ) ৫২৭ 

&। ব্ল্যাক আাউট (গল্প) ৭২৫ 

জ্ীসত্যেন্্রনাথ বনু 

১। বৈফবমত-বিবেক (ধশ্প্রবন্ধ) 

৪৯, ১৮২, ৩৫২, ৪৮৫, ৬৩৬, ৭৬৩ 


ভীমরিৎশেখর মজুমদার 

১। কানাই-নাটশাল! (আলোচন1) ৯১ 
জ্রীমতী সুনীতি দেবী 

১। পাহাড়ী নদী (কবিতা) ২১৬ 

২। যাত্রী রঃ ৫৫৯ 
শীনুধাু রায়-চৌধুরী 

১। ভারতের হিমাচল (কবিতা) ২৪* 
জীসতারগরন মুখোপাধ্যায় 

১। হেমস্তোখসব (কবিতা) ২৭৫ 
্রীস্থধীর বাগচি 

১। জ্ঞানের ক্ষুত্ত্রতা (কবিতা ৷ ৩৯২ 
জ্ীমতী। সুমতি দেবী 

১! মাধবী (গল্প) ৪২১ 
শ্ীনুধাংগুকুমার বন্ধু রঃ 

১। প্রতিক্রতি (গল্প) ৪৮০ 
স্বীয় সতীপতি বিস্ঞাভূইণ 

১ ফোনার চাপা (রূপকথ।) ৯৬১ 
শ্রীন্ুরেশচন্জর বিশ্বাস 

১। কুঠীবাড়ী (কবিত|) ৭৫২ 
গ্রীসৌম্যন্ত্রকুমার সান্যাল 

১। রাজপথ ( কবিতা ) ৭৮১ 
্হারাণচন্ত্র শাস্ত্রী 


১। পতঙঞ্জলি-বিরচিত ব্যাকরণ- 


মহাতাষ্য ( প্রবন্ধ.) ৫5৩ 
ভ্রীহেমেন্্র প্রসাদ ঘোষ 
১। খণপরিশোধ (গল্প) ৭৯২ 


চিত্রসূচী- বিষয়ানুক্রমিক 











চির পত্জাঙ্ক | চিত্র পত্রাঙ্ক । চিত্ত পত্র 
স্থরঞ্জিত চিত্র ৫ | শিল্পাচিত্র £_  শক্তিসাধনার চিত্র 8 
১। লুকোচুরি মিষ্টার টমাস ১ ১। টিকিটের নক! আক! ১৬1 ১। সাম্নে-পিছনে মাথানাড়! ৯৯ 
২। *ও মালা ভূজঙ হ'য়ে করিবে দংশন' | ২। টিকিটের রোলে পাঞ্কো রেশন । ২। খাটের বাহিরে মাথা ছেলান ১** 
জ্ীব্রজেন্দনাথ আচাধ্য ৪৫ কর! ১০৭ ৩। মাথা তুলিয়। 
৩। লক্ীলাভ শ্রীপূর্ণচ্র চক্রবর্তী ৯৩ | ৩। ছাপা কাপড় ১২৪; ৪| ডান হাতের উপ্টা পিঠ দিয়া এ " 
৪। ফোটা ফুল মিষ্টার টমাস ১৪৯ | ৪। টেবলক্ূখে ছাপার কাজ ্ চপেটাঘাত ২ 
৫ | রুমহালের মিনার ঘিরে ৫। জামার ছাপ তোলা ১২৫ ৫। হী করিয়। 
টু জে চক্রবর্তী ২১৭ | ৬। বাটালি ও কু'দিবার যন্ত্র "| ৬। হাত দিয়া মর্দন 
৬। “ভালে! বাসিলে ভালে! যারে ৭। নক্সার ছাচ এ ৭। হাটু মুড়িয়া পায়ে পায়ে ২৭৬ 7 
দেখিতে হয়” মিষ্টার টমাস ৮ ৮। এ ছৰি ট্রেশ কর! হবে ১২৬ | ৮। একটু মুড়ির! কৌমরে হাত ২৭৭ 
৭। “সঞ্চারিণী পল্পবিনী লতেব' ৯। কাপড়ে ব্লক ছাপ! হচ্ছে ত ূ ৯। চেয়ারে হাত " রী 
প্রীজ্যোতীশ সিংভা ৩৮৫ | ১০। ছাপাশস্কার্য *.:1১। ওঠবস্‌ করা 
৮1 চোখে তার চাদের মায়া ১১। প্যাটাণের শ্রী ৩৩১ [১১। এক পা প্রসারিত 
মিষ্টার টমাস ৪৪৫  ১২। চেক দেওয়া পুলওভার ৩৩২ | ১২। বনিয়! স্বাসত্যাগ ৪১৬ 
১৯। মানিনী রাই ১৩। কাডিগান জ্যাকেট ৫৩৮ | ৯৩1 ছু হাত ছু দিকে প্রসারিত 
শ্রীহরেকুফণ সাহ। ৫২১: ১৪। ধার গোল ৬৬৪ ৷ ১৪। দুহাত সমান দিধ ১ 
১০। সংশয় মিষ্টার টমাস ৫৮১; ১৫। তেকোণ! ঘর *..1১৫। ছু হাত কাচির মতে! ৪১৭" 
১১"  পিতামহ্ীর স্েহের দুলাল । ১৬। ব্লটার ও কাগজ-কাট। ছুরি ৬৬৫ ূ ১৬। ছু সাতে ভান পা ছোওয়। রঃ 
শীবিশ্বনাথ সোম ৬৩৩ ) ১৭। কাণের ছুল *. ১৭1 খোপার উপরে ছু হাত ্ 
১৯। সকালে আজ পেয়েছি তার চিঠি : ১৮। ট্্রেনসিল ছুরী চালানে! ঠা অঞ্জলি বন্ধ ্ 
মিষ্টার টমাস *১৭ । ১৯। সাজি ও টকৃরী বোনার চিত্র | ১৮। ভ্রতুলিয়৷ চাহিবেন ৪৬৬ 
১৩। চমকিত মন চকিত শ্রবণ ৰ ১নং ৮৩০: ১৯। হাতের আঙ্গুল চাপিয়। 
জ্রীহেমেন চক্রবত্তঠী ৬১ | ২*। ্ হনং * ূ ২*। মুঠি সুড়িয়। ্ 
্ 1 ২১। ৩নং ৮ 1২১ হা করুন" ৪৬৭1. 
বিশিষ্টগণেরশচত্র 5 না 
১। প্রভাসচন্র কুমার ১৪৮ । ২৩। রঃ ধ&নং । ২৩। ছুই করতল ্ 
২। স্বোধকূমার গঙ্গোপাধ্যায় ২৯৮ ২৪। ্ ৬নং ৮৩১1 ২৪। রগের ছু দিকে 
৩। সতীশচন্স সেন ৩০৮ 1 ২৫। রী ণনং ৮1২৫ দেওয়ালে পায়ের ঠেস্‌ ৬৬১ 
৪1 জ্ীযুত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬৬ ৷ ২৬। ্ নং ২৬। ডান পা গুটাইয়া 
৫ । ভীষুত প্রমথনাথ তর্কভূুষণ ৫৬৭ | ২৭। ্ ৯নং 1 ২৭। ছুই হাত তলপেটে ৬৬২ 
৬। মঃ মঃ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ৫৭৯ ২৮। রী ১*নং | ২৮। ছু হাত ছুদিকে 
৭। সার আকবর হায়দারী ৫ | প্রাঁাচত্র £_ ূ ২৯। বাইক চালানো পু 
৮। রমেশচন্র দত ৬২১; ১। মরাল দূত 4 ভূমিষ্ঠ প্রণাম 
৯। কৃষণাগোবিন্দ গুপ্ত ৬২২) ২। ন্ুমাত্রার বনমান্থষ ২৬৪ [৩৯ হাটুর কাছে দুম্ড়ানো . ৬৮৩ 
১ জ্রীত্ীরামকৃফদেব ৬২৩ | ৩। পোষা গরিলা 10 8২ পোডাছি ₹ 2 
১১। স্বামী বিবেকানন্দ ৬১৪] ৪ শিম্পাঞ্জির দৌরায্স ৬1255 হহনে ভান পায়ের গোড়ালি , " ৯ 
১২। কেশবচন্দ সেন ৬২৫ | ৫1 গরিলার ছাতি ২৬৬ | ৩৪। নাচের ভঙ্গীতে নী 
১৩। লালমোহন ঘোষ »..1:৬। গরিলা বালিক! ইন 25 াকাতে 1 
১৪। সুরেন্্নাথ বন্দোপাধ্যাম * | ৭। গিবন-পরিবার ২৬১ | ০৬ আঙ লে আঙুলে মুখো মুখ , 
১৫। শ্ীজরবিন্ম ঘোষ রা ৮। কুকুরের পিঠে পায়্র। ৩৭। পা টেপ। 
১৬ । রেভারেণ্ড কৃষ্মোহন - পাঠান ৫৫৭ | ভারতীয় মহিলাগণের চিত্র 
বন্দোপাধ্যায় ৬২৭ | ৯। হতাহতের সন্ধানে কুকুর ৫৫৮ | ১। বিভাবতী দেবী | ৩০৭? 
১৭। যমুনালাল বাজাজ ৭১৬: ১০। পাখীর বাজার ৬৮৮ | ২। সরোজবাদিনী সেন ৭১ 
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চিত্র পত্ান্ক | চিত্র ১. পত্রাঙ্ক | চিত্র পতন 
বৈজ্ঞানিক চিত্র £_ 1 ৪১। পষ্টুন ব্রিজ ৩২৮ [৮১1 ডালাবন্ধ কুকার ৬৫৭ 
১। সদদাগরী জাহাজের ৪২ মাছের ছাল ও আশে তৈয়ারী ৮২। এ ডালায় যা! কিছু কৌশল * 
পাহারাদারী ১৫ | কণার *. | ৮৩। ফাটা পাইপে ৭৮ 
২। ধোয়ার আবরণে ূ ৪৩। রাইফেল ছোড়। শিক্ষ। *. | ৮৪। কষ ড্রয়ারে প্র 
৩। ভেয়ার-ধ্বংসী ”.:8৪। অন্থতর-পৃষ্ঠে কামান-বন্দুক্ের ৮৫। তেল-কালি ঘাটিবার পূর্বে * 
৪। পক্ষার্ধাতের প্রতিকার ১৬ বিষুক্ত অংশ ৩২৯ | ৮৬। মোজা পায়ে দিবার পূর্বে ” 
৫। ষ্ট্যাপ্ডে ভার ৰাধ! *::08৫1 অশ্বতরের পিঠ হইতে ৮৭। জাম। কাচ। ৭৭৯ 
৬। গাড়ী-ছাপাখান। কামানের অংশাদি ". | ৮৮। পেরেক প্রলেপ রি 
৭। অতি ক্ষুদ্র টাইপরাইটার ১৭ ; ৪৬। মিহি মোজ। *. | ৮৯। জলে চলে ্ 
৮। পেট্রল তরা "1 ৪৭। জলগুল্ম কাট! *. | ৯০। ভাঙ্গায় তোল! রি 
৯। কাচাইয়। জুতা পায়ে দিন ঁ ] ৪৮। এ পোষাকে বোমার ভয় নাই ঠা ৯১। বামন-কোশন সাফ করা ্ 
১ । এজুত! কাঁচূনে চলে ১৮ 1 ৪৯। ছু'চের সন্ধান ৯২। ব্রাশ পরিষ্কার ্ 
১১। গলার খলিতে হন্ত্র লাগাই! ৫€*। জলতর! দমকল ৪৬২ ] ৯৩। হাত ধোওয়া এ 
বাকৃ-প্রয়াম ». | ৫১। সাবান কুচানে! - "1 ৯৪। দরজার রঙ, তোল৷ 
১২। মোম লাগাইয়। পরিচর্ধ্যা "| ৫২। হাত ঢাকা *.:::৯৫। ছুধের বোতল সাফ " 
১৩। প্রসাধন ১৬৯ 1 ৫৩। ব্যাণ্ডেজ বাধ! ৪৬৩ 1 ৯৬। রবারের মোটর বোট / 
১৪1 ছোট ব্রাশ দিয়া ৪. | ৫8 | তাঙ্গ। মগডাল ঃ ৯৭। ছেলে-বহা বাইসিকল ৭৮১ 
১৫। বেবী বোট ». [৫৫। গা ঠাছিয়! ডালে ডালে জোড়া " ৯৮। বিমান-ক্যামের! 
১৬। বন্ধকোট *. ; ৫৬। স্মুবিধা হয় এমনি তাবে বিভিল্ন দেশের নরনারী-চিত্র 8 
১৭। ছাদে কাচের আবরণ ১৭৯ করাত চালান টি ১। ছুইটি রুশ বীরাঙ্গনা ১৩১ 
১৮। জলের মধ্যে আদন “1 ৫৭। ফাটা ও কাটা ডালের পরিচর্যা * ২। কাক্ষী মেয়ের দূতা বোন! ৩৮* 
১৯। বাড়ীর জীবনে পাঁচ অধ্যায় * 1৫৮ ফাটায় ব্যাণ্ডেজ ৰীধা এ ৩। উটের পিঠে রাণী ইউজিনী ৪০৫ 
২*। কাঠ কাটা ১৭১ | ৫৯। ডালে দড়ি ৰবাধিয়া৷ করাত ৪। মাও তিন শিশু ৪২৩ 
২১। তৈয়ারী বাড়ী চা চালানে। ৪৬৪ ৫ ফ্লোরেক্স নাইটিঙ্গেল ৬৭৪ 
২২। বাড়ীর ভিত "| ৬*। কাত হইয়াও চলে ".. ৬। চীনা জেলেদের মাছের নৌকা ৬৮৫ 
২৩। দেনা-বারিক "1 ৬১। এ গাড়ী লাফ দেয় "৭1 বিলাতী সাজে মলয়-রূপসী ৬৮৬ 
২৪। কচুরীপান। ভরতি "| ৬২। উদ্ধপথে উঠিতেছে এ মেয়ে ডাক্তার ৮১৭ 
২৫। কচুরীপান| কাট। *.  ৬৩। পেছনে ট্রেলার ৰাধ। ্ বৈদোশিক রাষ্ট্রনায়ক চিত্র 
২৬। প্রান্তরে আহতের সেবা ১৭২ | ৬৪। জ্রস্কাইভার ৬৫৪ ১। হিটলার, মুদোলিনী 
২৭। এট্যান্ক ষেন কেল্লা *. ৬৫ নূতন রূপ এ ও গোয়েরিং ২৯৫ 
২৮। উপরে উঠ! *. | ৬৬। পাম্পে নিশ্বাস বহানে! *., ২7 জাপানের প্রধান মন্ত্রী 
২৯। ভূগর্ডে নাম। ”. [ ৬৭। বুকের খাঁজে খাজে বোমা ৬৫৫ | টোজো ১৩১১ ৪২৪ 
৪*। কার্টিজ সাজান *..1৬৮। বড়বোমা *  ৩। আরি ছুন! ৬৭৪ 
১১। জলের গাড়ী ৩২৬ | ৬৯। ডুূবিবার ভয় নাই *:1:৪1. চিয়াং কাইশেক ৭১৩ 
১২। টিউব-ওয়েল খুঁড়িয় ট্যাঙ্কে ৭*। বোট এবং ফ্রেম *:1:৫। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট' 
জল ভরতি *. [৭১। আংটার কৌশল | কোয়েজন ৮৪১ 
১৩। অতিকায় মোটর - "1 ৭২। ছু বালতি একসঙ্গে -*1 ৬। মাকিণী সেনাপতি জেনারেল 
১৪। পাখরতাঙ্গ। হাতুড়ি-গাড়ী * ৭৩ অঙ্বোঘ প্রলেপ ক] ম্যাক আর্থার 
৫। কারখানা-গাড়ী ৩২৭ ; ৭৪। এ আলে! উই-ছারপোকার যম ৬৫৬ | ৭। স্তার ষ্্াফোর্ড ক্রীপ,স ৮৪৬ 
৬। পথে রদ্ধু রচিয়! হায় *. 1 ৭৫। ছু বেগে গাড়ী চলিয়াছে  * ' যুদ্ধচিত্র 
১৭। এ গাড়ীর পূর্ণাঙ্গ . *. 1 ৭৬। চাকা তুলে পাহাড়ে উঠা "1১ এরোপ্লেনের আদিপুরুষ .  ১১* 
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প্রবাস'-শবের ব্যুত্পত্তি দেখাইতে গিয়া ভোজদেব 
বলিয়াছেন-_প্র-পূর্বক বস্‌ধাতুর উত্তর ঘঞএপ্রত্যয়ে 
প্াবাস' শব্ধ সিদ্ধ হয়। বস্‌ ধাতুর অর্থ__(১) আচ্ছাদন 
(যাহা হইতে 'ব্ধ-পদ সিদ্ধ হয়), (২) বাস করা, (৩) বাসিত 
বা প্রভাবিত করা ও (৪) মারণ। “গ্রণ উপসর্গের অর্থ 
প্রতীপ বা বিপরীত । অতএব, প্র-বস্‌ ধাতুর প্রথম অর্থ 
ধরিলে দীড়ায় আচ্ছাদনের ব্যতিক্রম । যে অবস্থায় অঙ্গনা 
আত্মদেহ সুবেশে ভূষিত না করেন, তাহাকেই “প্রবাগ' 
বলে। নায়ক প্রবাসে থাকিলে নায়িকা কখনও নিজ দেহ 
সজ্জিত করেন না । আবার যুবক নায়ক যখন প্রিয়াসন্িধানে 
বাস করেন না, তখনও প্রবাস বুঝিতে হইবে। কারণ, 
প্রবাসী নায়কের পক্ষে নায়িকার নিকট বাস করা অসম্ভব | 
যে অবস্থায় নায়ক-নায়িকার চিত্ত উৎকণ্ঠা প্রভৃতির দ্বারা 
বাসিত হুইয়া থাকে, তাহাও প্রবাস। এইরূপে চিত্ত বাসিত 
হইলে শৃন্তদৃষ্টি প্রভৃতি অন্থুভাবের বাহ প্রকাশ দৃষ্ট হয়। 
বস্‌-ধাতুর চতুর্থ অর্থ 'প্রমাপণ' বা হিংসন | পুরাপুরি 
মারণের পরিবর্তে মারণের উপক্রম হইলে তাহাকেও মারণ 
বল! চলে। প্রবাসী নায়ক ও ন্লায়িকা! উভয়েই মৃত্যুতুল্য 
কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন__ইহা স্বাভাবিক। প্রবাসের 
পয় করুণ। কৃ-ধাতুর উত্তর উপাদি উনন্-প্রত্যয়ে “করুণ'- 
সদসিদধ হয়। কৃ-ধাতুর অর্থ--(১) অবর্তমানের উৎপপ্তি, 


[১ম সংখ্য। 





(২) উচ্চারণ, (৩) অবস্থাপন ও (৪) অভ্যঞ্জন। গ্রাথম 
অর্থ ধরিলে দড়ায়_যে অবস্থা মৃচ্ছা প্রদ্ৃৃতি উৎপাদন করে, 
তাহাই করুণ-বিপ্রলভ্ভ। যে অবস্থায় নায়ক-নায়িকা বিলাপ 
করিয়। থাকেন, তাহাঁও করুণ (দ্বিতীয় অর্থ )। যাহার 
আতিশয্যে সন্তগু নায়ক বা নায়িকা ছুঃসাহসিক মরণাদি 
কার্যে মন অবস্থাপিত (অর্থাৎ মনোনিবেশ) করেন, তাহাও 
করুণ ( তৃতীয় অর্থ )। যে অবস্থায় চিত দুঃখ দ্বারা অভ্যক্ত 
( অর্থাৎ পূর্ণ প্রভাবিত ) হয়, তাহাকেও করুণ বলা হয় 
( চতুর্থ অর্থ )। বিপ্রলম্ত-শূঙ্গারের বিবিধ অবস্থার নিরুত্তি 
এই স্থানেই সমাঞ্চ হইয়াছে । 

বিপ্রলন্তের পর সম্ভোগ । অম্পপূর্বক তভূজ্-ধাতুর 
উত্তর ঘঞকপ্রত্যয়ে সম্ভোগ-পদ সিদ্ধ হয়। তুজ্-ধাতুর 
নানা অর্থ_(১) পালন নবোঢা খ্পায়িকা-কর্তৃক অনিচ্ছা 
সন্ত্েত কথ নায়কের ইচ্ছান্গবৃত্তি প্রন্থৃতি "ছারা 
রতিভাবের পালনে এই অর্থ পরিস্ফুট হয়। প্রথমাহ- 
রাগের অনন্তর সম্ভোগে *এই অর্থের প্রকাশ। 
(২) কৌটিল্য (এই অর্থ অবলম্বনে 'ভূজগ'-পদ সিদ্ধ 
হয় )--পাদপতিত নায়কের প্রতি পাদতাড়ন "প্রভৃতি 
মানিনী নায়িকার যে ব্যবহার, তাহাতে কুটিলতার 
অভিব্যক্তি। মানানস্তর সম্ভোগেই এই কৌটিল্যরুপ' শর্থ 
প্রকাশিত হইয়া থাকে। (৩)- অভ্যবহার (বা.আহার ) 
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প্রবাস হুইতে প্রত্যাগত নায়কের পক্ষে প্রিয়াসস্ভোগ 
অনেকটা উপবাসকিষ্টের পক্ষে অন্নতোজনের তুল্য । 
মতএব, প্রবাসানস্তর সম্ভোগেই অভ্যবহার-রূপ অর্থ প্রকাশ 
পাইয়া থাকে। (৪) অনুভূতি--করণ-বিপ্রলভ্তের অনস্তর 
সম্ভোগে এই অর্থটি প্রকাশ পায়। নায়ক-নায়িকার মধ্যে 
একের মরণানম্তর পুনজ্জীবন লাভে উভয়ে যে সুখ অনুভব 
করেন, তাহ] অন্ত কোন অবস্থাগত সম্ভোগের সহিত তুলিত 
হইতে পারে না। এই কারণে করুণানস্তর সঙ্ভোগে অনম্ক- 
ভৃতপূর্বব স্থখ অনুভূত হইতে থাকে । 

আবার যদি ভূজ্-ধাতুর অর্থ ধরা! হয় ভোগ, অর্থাৎ 
নায়ক-নায়িকার পরস্পর মিলন ( সম্প্রযোগ ), তাহা 
হইলেও “লম্‌-উপসর্গের সহিত সমাসে চারি প্রকার 
অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে--(১) সংক্ষিপ্ত, (২) সক্কীণ, 
(৩) সম্পূর্ণ ও (8) সম্যক্‌ খদ্ধিমান্‌। পূর্ববরাগানস্তর নবসঙ্গমে 
যুবক-ুবতী লজ্জা-য়া্দ বশতঃ প্রায়ই সংক্ষিপ্ত উপচার 
প্রয়োগ করে, তাই প্রথমানুরাগানস্তর সম্ভোগ “সংক্ষিণ্'। 
মানানস্তর সম্ভোগে নায়কের শঠতাদির বিষয় স্মরণপথে 
উদ্দিত হওয়ার নিমিত্ত নায়িকার মনে কিছু রোষের লেশ 
থাকিয়া যায়। এই রোষমিশ্র সম্ভোগই “সঙ্গীর্ণ১। প্রবাস 
হইতে প্রত্যাগমনের পর উৎকগাধুক্ত নায়ক-নায়িকার 
মিলনে অতিলাষের পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটে বলিয়া এইরূপ তৃয়িষ্ঠ 
উপভোগ “সম্পূর্ণ সম্ভোগ নামে খ্যাত । আর মৃতের জীবন- 
লাভের পর যে মিলন, তাহাতে নায়ক-নায়িকার যে সুখ 
উৎপন্ন হয়, তাহার আর সীষা থাকে না। এইরূপ 
সন্ভোগের নাম “সমৃদ্ধ' বা “সমৃদ্ধিমান্' | 

প্রথমাঙ্থরাগানন্তর যে সম্ভোগ, সেই সন্ভোগের মধ্যে 
যে অন্ুরাগের প্রকাশ, তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া 
তোজ বলিয়াছেন__প্রথমান্ুরাগের “অঙ্ুরাগ-পদটি রঞ্- 
ধাতু অথবা রাজ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। রপ্র- 
ধাতুর অর্থ "ন্ুরঞ্জন বা ল্রীতি-সম্পাদন। রাজ্-ধাতুর অর্থ 
শোতা, প্রকাশ বা দীপ্তি। আর “অনু এই উপসর্গের 
অর্থ-(১) সহ, (২) পশ্চা্। (৩) অনুরূপ (সদৃশ ) ও 
€৪) অনুগত (যোগ্য )২1 কখনও কখনও অন্থরাগে 
. শ্রীতি-সম্পাদন ও শোভা যুগপৎ হইয়া থাকে । আবার 
এবংবিধ পূর্ববান্থরাগের পরতাবী সম্ভোগেও এই 
অন্গুরঞ্জন ও শোত1 শ্র্থঘবয় সহভাবেই "স্থিত হইয়া 
থারে। অর্থাৎ__পূর্ববাহ্রাগানস্তর সন্ভোগে কখনও 


(১) সঙ্কীণ-মিশ্রিত। “সঙ্কর' অর্থে মশ্র যথা -বর্ণসন্কর | 


* (২) রস (৮)--মাসিক বন্মতী, জত্র, ১৩৪১, পৃঃ ৫৫০ 
৫১ ভরটহ্য। , - ৃ 


( ২য় খণ্ড, ১ম সংখা 


কখনও নায়ক-নায়িকার পরস্পর প্রীতি ও দীপ্তি 
যুগপৎ প্রকাশ পায়। এরূপ অঙ্গুরাগ সহভাবী। এই 
অঙ্থরাগ পূর্ববান্গরাগেও যেমন, সন্ভোগেও সেইন্*প অতিব্যক্তি 
লাভ করে। আবার এই অন্ুরঞ্জন ক্রিয়াটি পূর্ববাহুরাগে 
কখনও পশ্চাৎ উদ্ভুত হইয়া থাকে । অর্থাৎ-_গুর্ববাহুরাগে 
নায়ক ঝ নায়িকার মধ্যে একের অন্গরাগ দর্শনের পর 
তাহার প্রতি অপরের অনুরাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
ইহাই পশ্চান্তাবী অন্থরাগ । ইহাও পূর্ববাহুরাগাবস্থা হইতে 
সভোগে অনুবৃত্ত হইয়া! থাকে । তৃততীয়তঃ, কখনও কখনও 
পর্ববা্রাগে “শোভা অর্থটি নায়ক-নায়িকার মধ্যে অরূপ- 
ভাবে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ--কোন কোন পূর্বানুরাগের 
ক্ষেত্রে অন্ুরাগের বিষয়ভূত নায়িকা বা নায়ক অনুরাগে 
আশ্রয়ভূত নায়ক বা নায়িকার অন্বরূপ (সর্বতোভাবে তুল্য) 
বলিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এস্থলে “অু' উপসর্গের 
তৃতীয় অর্থ 'অন্ুরূপতা “রাগ' শব্দের “শোতা' অর্থের সহিত 
মিলিত হইয়া! অনুরাগ পদটিকে নিষ্পন্ন করে। অন্থরাগের 
এবংবিধ স্বরূপ প্রথমানগুরাগ হইতে সস্ভোগেও কখনও 
অনুবৃত্ত ও অস্থিত ভুইয়া থাকে । মহাকবি কালিদাস-কৃত 
রঘুবংশের ইন্দুমতী-স্বয়ংবরের প্রশিদ্ধ শ্লোক ইহার দৃষ্টাস্ত__ 
“শশিনমূপগতেয়ং কৌমুদী মেঘমুক্তং 
জলনিধিমন্রূপং জহুকন্তাবতীর্ণা। 
ইতি সমগুণযেগণ্রীতযন্তব্র পৌরাঃ 
শ্রবণকটু বৃপাণামেকবাক্যং বিবর্ুঃ” ॥ 
(রদুঃ ৬৮৫) 

রঘুন্নত অজে মিলিতা ইন্দুমতী মেঘমুক্ত শশীর সহিত 
সঙ্গতা কৌমুদী ও অনুরূপ জলধিতে প্রবিষ্টা জাহবীর ন্যায়ই 
শোভমানা হইয়াছেন_-এই কথা তুল্যগুণসম্পন্না বরবধূর 
সমাগমে প্রীত পৌরবর্গ একবাক্যে বলিতে লাগিল। 
কিন্ত ইন্দুমতীর পাণিপ্রার্থী হতাশ রাজগণের কর্ণকুহরে 
সেই কথাগুলি বিশেষ কটু বলিয়া বোধ হইতেছিল। 

আর যথায় নায়িকার পক্ষে উত্তম-নায়ক-কামন! 
অনিন্দিত (যেমন অপর্ণার শিব-সমাগমের আকাজ্ষা ), 
তথায় “অন্থ' উপসর্গের “অনুগত ( যোগ্য ) অর্থের সহিত 
রঞ্জনার্থক রাগ-শবের অন্বয়ে অনুরাগ-পদের নিষ্পত্তি 
হইয়া থাকে। এইরূপ অন্গরাগাবস্থা প্রথমান্গুরাগ 
হইতে সম্ভোগেও শ্রনুবুতত হুয়া থাকে । এই চারি 
স্থলেই অনু-উপসর্গ-পূর্বক রঞ্জ্‌ বা রাজ্‌ ধাতুর উত্তর 
করণবাচ্যে ঘঞ্-প্রত্যয় করিয়া অন্থরাগ পদ সিদ্ধি 
হয়। এই চত্ুর্ত্ধ অন্ুরাগ--কি প্রথমারাগে-কি 
* সহ্ো্জে-_-উতয় ছুলেই সমাল-ইহাই তোজেন অভিপ্রায়? 


২১শ বর্ষ--কাণ্তিক, ১৩৪৯ ] 


বন ণ ৩ 


০৮ 9৪265 55৮2৮46656৫ ৮৪৫৫6879৮8৫৮৪৮৮৯৪ ৫৪8৪৮ ৫৮৪০৪৪৫এ  88188888818888888888888888878888788888278888748858847 88886 852585877878878887888488878 


করণবাচ্যের বু্পত্তি ব্যতীতও ভাববাচ্যে ঘঞ করিয়া 
অনুরাগ-পদ সাধন করা যায়। সহ-পশ্চাৎ-অন্টরূপ-অন্গত 
এই চারিটি অর্থে প্রযুক্ত 'অনু' উপসর্গের সহিত সংযুক্ত 
(রঞ্জু) বা রাজ্‌ ধাতু হুইতে ভাববাচ্যে ঘঞ্ু প্রত্যয়ে 
নিষ্পন্ন ) রাগ-শব রতি বা দীপ্চি অর্থ প্রকাশ করে। 
পূর্বান্নরাগ-গত অন্গরাঁগ-শবের নির্বচন প্রসঙ্গে এ কথা 
বলা হইয়াছে। এইরূপ অন্করাগ বিপ্রলস্ভের পর্ববা- 
শুরাগাবস্থা হইতে সস্তোগ্ব-শৃ্গারে পধ্যস্ত অন্ববৃত্ত হইতে 
পারে। কারণ, সম্ভোগ চতুর্বিধ__বিএালভ্তের চারিটি 
অবস্থাভেদের গাত্যেকটির অনস্তর-তাঁবী বলিয়াই সম্ভোগও 
চারি প্রকার। অতএব, বিপ্রলম্তের প্রথম অবস্থা-তেদ 
পূর্ববানগরাগে অনুরাগ যন্্রপ, পূর্বান্থরাগানস্তর সান্ভোগেও 
উহা যে তদ্রপই ইইবে-ইহা স্বাভাবিক | 

বিগ্রলন্তের দ্বিতীর অবস্থা-ভেদ মান । মান-খব যে মান্‌- 
ধাতু হইতে নিশপন্ন, তাহার চতুর্বিধ অর্থ-(১) পূজা, 
(২) প্রিয় মনে করা (প্রিয়ত্বাভিমান ), (৩) প্রেম 
বুঝ ( প্রেমাববোধ ) ও (৪) প্রেমের গ্রামাণ ( পরিমাণ ) 
নির্ণয় কণা,। ভোজদেব দেখাইয়াছেন যে, মানানস্তর- 
ভাবী সন্তোগেও মানাবস্থায় পরিস্বুট এই চতুব্বিধ অর্থের 
অন্তবৃত্তি হইয়া থাকে । 

বিপ্রলন্তের তৃতীয় অবস্থাভেদ প্রবাস যে বস্‌-ধাতু 
হইতে নিপ্পন্ন, তাহারও চতুর্বিধ অর্থ__(১) আচ্ছার্দন 
( প্র-উপণর্গের 'ফ্রতীপ' অর্থাৎ বৈপরীত্য, অর্থ ইহার 
সহিত সংবুক্ত হইলে আচ্ছাদন বা ভূমণাদ্ির 'অতাব বুঝায় 
অর্থাৎ, বেশাপির পারিপাট্যের অভাব ), (২) বাস করা 
(গ্র-উপসর্গগযোগে অর্থ দীডাইতেছে__গ্রিয়াসম্সিধানে 
শ্রিয়ের ৰাসের অভাব ), (৩) উতৎ্কঠাদি দ্বারা চিত্ত বাসিত 
করা, ও (৪) প্রমাপণ (মারণ অর্থাত্ব মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা 
দান)। প্রবাসানস্তর সম্ভতোগের সময়েও প্রবাসাবস্থায় 
অতিব্যক্ত এই চতুব্ব্ধ অর্থ অন্থবুত্ত হইয়া থাকে। 
প্রথম অর্থটির দৃষ্টান্ত মহাকবি কালিদাস-কুত শকুস্তলার 
প্রোষিতপতিকা দশা-বর্ণনায় পরিস্কুট-_ 
“বসনে পরিধৃসরে বসান! নিয়মক্ষামতন্গঃ কতৈকবেণিঃ। 
অতিনিরুণস্য শুদ্ধশীঙ্গা মম দীর্ঘং বিরহজরং বিতত্তিঃ ॥৮ 
শকু 9২১) 





(৩) কর ভাদ্র ১৩৪৯, পৃঃ ৫৫১-(রস-৮) 
বষইব্য। 
(8) প্রচলিত পাঠ_ 
" “বনে পরিধৃসরে বঙানা নিয়মক্ষামমূখী ধৃততিকবেণি: । 
অতিনিষরুণন্য শুদ্ধসীল! মম দীর্ঘং বিরহত্রতং বিতত্তি” ॥ 


শকুস্তলার প্রোষিতভর্তৃকা অবস্থায় ধূসর বসনযুগল, 
ক্ষাণ তচ, শ্রান বদন ও এক-বেণী সকলের দৃষ্টিপথে পড়িত। 
তিনি বেশের পারিপাট)বিধানে যত লইতেন না। ছুমন্তের 
সহিত পুনর্মিলনকালেও তাহার সেইরূপ প্রোধিতভর্ভৃকার 
বেশছিল। ভোজ ইহা হইতে অশ্কমান করিয়াছেন__ 
এ স্থলে প্রবাসানস্তর সন্ভোগেও প্রবাসদশায় অভিব্যক্ত 
বদ্‌-ধাতুর অর্থ ( বেশভূমার অভাৰ ) অ্বৃত্ত হইয়াছে 

বিপ্রলন্তের চতুর্থ অবস্থাতেদ করুণ-ব্গুলস্ত | যে কৃ- 
ধাতু হইতে করুণ-পদের নিষ্পত্তি, তাহারও চতুর্বধ অর্থ__ 
(১) অন্ুৎপন্ধের উৎপত্তি, (২) উচ্চারণ, (৩) অবস্থাপন ও 
(8) অত্যঞ্জন। করণানস্তর সন্ভোগেও এই সকল অর্থের 
অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয়। করণাবস্থায় ছুঃখাতিশয্যে যেরূপ অভূত- 
পূর্ব মুচ্ছাদির উৎপত্তি হয়-_করণানস্তর সম্ভোগেও সেইরূপ 
মৃতের পুনজ্জাবন লাতে অগ্রত্যাশিত আনন্দের আতিশয্যে 
উক্ত মৃচ্ছাদির আবির্ভাব দেখা যায়। অতএব, উৎপত্তিরূপ 
অর্থের অন্তবৃত্তি এ ক্ষেত্রে ঘটিয়! থাকে । করুণে শোকবশে 
বিলাপ-শব্দের উচ্চারণ স্বাভাবিক-_-করুণানস্তর সম্ভোগেও 
আননের গ্রাবল্যে উক্ত শোকজনিত বিলাপ সুখজন্ত প্রলাপে 
পরিণত হয়। অতএব, উচ্চারণরূপ অর্থের অগ্ঠবৃত্তি 
এ ক্ষেত্রেও সুপবিষ্ফুট। করুণাবস্থায় শোকবশতঃ দুঃসাহসিক 
আত্মবিসঞ্জনাদি কাধ্যে মনোনিবেশ করিতে দেখা যায়-_ 
করুণানজ্তর সন্ভতোগেও আনন্দাতিবেকবশে মৃতোজ্জীবিত 
প্রিয় বা প্রিয়ার একান্ত আন্নগত্যে মনের অবস্থাপন করিবার ' 
প্রয়াস অতি স্বাভাবিক । অতএব, এ ক্ষেত্রেও অবস্থাপনরূপ 
অর্থের অশ্ববৃতি দৃষ্ট হয় । আর করুণাবস্থায় যে চিত্ত শোক- 
প্রকর্ষে অত্যক্ত হইয়া থাকে-_করুণানস্তর সম্ভোগে তাহাই 
পরমানন্দ-দ্বারা অত্যক্ত হইয়া উঠে । অতএব, এ ক্ষেত্রেও 
অভ্যঞ্জনন্ধপ অর্থের অনুবৃতি সহজেই বুঝা যায়* । 


(5) এস্থলে একটি বিষ খুব টিতে প্রণিধানযোগ্য। 
পূর্বান্থরাগের চতুর্ব্ধ অর্থ পূর্ববানুরাগানগ্তর স্ভোগে যথাযথ ভাবেই 
অনুবৃত্ত হয়। এ কারণে ভোজমন্ধে 'পূর্ববানুরাগানভ্তর' এই সমাসবদ্ব 
পদে অজহৎস্ার্থা বৃত্তি (অর্থাং_এ ক্ষেত্রে স্বকীয় অর্থ মোটেই 
পরিত্যক্ত হয় নাই )। কিন্তু মানের যে চতুরর্িধ জর্থ (পূজা, প্রিয় 
ত্বাভিমান গুভৃতি,) তাহা পরিপূর্ণরপে মানানভ্তর সন্ভোগে ভন্ুবৃত হয় 
না। কারণ, মানকালে পাদপত্নাদি ছার যে ভাবে পুজ৷ প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে, মানভঙ্গানস্তর সম্ভোগকালে ঠিক তত দূর পূজাগ্রয়োগের 
প্রয়োজনীয়তা থাকে না । অন্ভএব, মানানস্তর সম্ভোগে মানের অর্থ 
কিঞ্িৎ মৃদু ভাবে তন্ুবৃত্ত হয় । ভোজদেব ইহার বর্ণন! করিয়াছেন-_ 
ইহ অত্যন্ত অজহৎস্থার্থ| বৃত্তির ক্ষেত্র নহে। প্রবাসের চতুর্বি্ধ 
অর্থও. ( বেশভুষার জকরণ প্রদ্থুতি ) সাধারণতঃ অল্প পরিমাণেই 
প্রবাসানস্তর সম্ভোগ অনুবৃত্ত হয়। শকুজ্জলা ও ছুত্স্তের বিয়োগানন্র 





৪ গত্পিক বস্মক্সতী 
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এইরূপ নানাবিধ বিশ্লেষণের সাহায্যে তোজ দেখাইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন যে__স্থলতঃ ইহ! বলা চলে-__বিপ্রলস্ভের 
যে ধর্ম সন্ভোগেরও ধর্ম তাহাই__যথাক্রমে বিরহ ও 
মিলনের মধ্য দিয়া ও একই ধর্ম উভয় দশায় অভিব্যক্ত 
হইয়া থাকে । তাই বিপ্রলম্ত ও সম্ভোগ-_উভয়ই একই 
শৃঙ্জারের দুইটি রূপ-_পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক মাত্র। 
সম্ভোগ যেমন বিএলস্ত ব্যতীত পুষ্টিলাভ করে না, বিগ্রলম্তও 
সেইরূপ সম্ভোগ ব্যতিরেকে পুর্ণাঙ্গ হয় না। সম্ভোগহীন 
কেবল বিপ্রলন্ত--শৃঙ্জারের রূপতেদ হইতে পারে নাঁ_ 
উহ্থা মুখ্য করুণরসেরই অন্ততুক্তি। 
এইবূণে ভোজ শূঙ্জার-সম্বন্ধীয় নানাবিধ শবের নানারপ 
নিরুক্তি প্রদর্শন ও প্রত্যেকটি নির্বচনের অশ্নকূল ঘুক্তি ও 
অনুরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধে সে 
সকল পুঙ্থান্তপুঙ্খ বিশ্লেষণের সবিস্তর আলোচনা করা 
অসম্ভব বলিয়া কেবল দিগ্দর্শন মাত্র করা হইল। 
নিরুক্তির পর 'প্রকীর্ণ পরিচ্ছেদ । প্রকীর্ণের মধ্যে 
ভোজ কয়েকটি ব্রত, উৎসব ও ক্রীড়ার নাম দিয়াছেন__ 
(১) অষ্টমীচন্দ্রক-_ব্রতবিশেষের নাম। চৈত্র মাসের 
চতুর্থী হইতে যে অষ্টম চতুর্থী, তাহাতে বুবতীগণ চন্দ্রের 
পুজা করিয়া থাকেন। 
(২) কুন্দচতুর্ী-_তোজ বলিয়াছেন, যে তিথিতে 
যুবতীগণ যবাস্তৃত শয্যায় শয়ন করিয়া এপাশ ওপাশ করিয়। 
থাকেন, তাহাই ুনদচত্খী” । 





প্রথম দশন- সময়ে শকুত্তল! প্রোধিতভর্ভুকার বেশে বেশে ছিলেন। পরেও 
যে কাহার বেশ পরিবর্তন হয় নাই ইহা! ত বলা যায়না । পুন- 
দর্শনের ক্ষণে ত বেশ পরিবর্তন সম্ভবই হয় নাঁ-কারণ, এ দশনই 
অপ্রত্যাশিত ; প্রত্যাশিত হইলে শকুস্তলা নিশ্চয়ই পতির মনোরঞ্জক 
বেশ ধারণ করিতেন । এই কারণে ভোজমতে প্রবাঁসানস্তর সস্ভোগে 
বৃত্তি ঈষৎ অঙ্হবস্বা্থ! । প্রবাঁসকালীন নিয়মের সংস্কারমান্র উহাতে 
কিঞ্চিৎ অনুবৃত্ত হয়। আব করুণের অর্থ করুণানস্তর মোটেই 
যথাধথ ভাবে অন্ধনৃত্ত হয় না। আপাতদৃষ্টিতে সমান অর্থের অনুবৃত্তি 
হইতেছে বোধ হয় । কিন্তু নিপুণ দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় 
যে, উহাদিগের মূল কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ( উপরের বিশ্লেষণ 
_ শধ্যালোচনীয় )। অতএব, শুক্র; করুণীনস্তরে বৃত্তি জহংস্থার্থ 
' (সঃ কঃ ৫01৮৯--৯২)। 
(৬) বাতস্তায়নের কামনৃত্রেও এইরূপ কয়েকটি উৎসব ও 
ত্রীড়ার উল্লেখ আছে। বাংস্ায়ন ত্রীড়াগুলিকে মোটামুটি ছুষ্ট ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন- (১) মাহিমানী ত্রীড়া-যে সকল ত্রীড়ায় 
মহিমা বা! মহত্ব প্রকাশ পাইত--এগুলি ছিল সর্ধদেশ-প্রসিদ্ধ ক্রীড়া, 
(২) দেশ্] ত্রীড়া--এ খেলাগুলির কোন কোনটি কোন কোন 
বিশিষ্ট দেশেই প্রচলিত ছিল- এগুলি ছিল প্রাদেশিক ক্রীড়া । 
(ক) শিহ্াং যবমস্তরেঘ্ষবল লোলভ্তি সা কুন্দচতুর্থী_ 


(৩)  মুবসস্তক--বসস্তখতুর প্রথমাবিভাব-তিথি। 
কামস্থত্জে ইহাকে 'মাহিমানী' ক্রীড়ার তস্তগত বলিয়া ধরা 
হইয়াছে। চৈজ্র মাসে (কখনও বা বৈশাখ মাসে) 
বাসন্তীছুর্গাপুজার যে শুক্লা ত্রয়োদশী পড়ে, স্ই চৈত্র শুরা 
ভ্রয়োদশীর বাত্রিকে 'সুবসন্তক' বলা হইত। বন্দ্পদেবের 
পুজা মহোৎসব ও তছুপলক্ষে নানারূপ নৃত্য-গীত-বাছ 
দূতক্রীড়া গ্রভৃতিতে এ রাত্রিটি কাটিয়া যাইত। বর্তমানে 
ইহা “মদন-ত্রয়োদশী' নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। 

(৪) আন্দোলনচতুরথী--যাহাতে যুবতীগণ দোলা" 
রোহণপুর্রক ক্রীড়া করিতেন” । 

(৫) একশান্জলী--একটি বু্ুমশোভিত শাল্খলী- 
বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া নানারূপ ক্রীড়া। কখন কখন 
এক জন চোখ বুজিতেন_-অপরে লুকাইতেন | পরে তিনি 
খুঁজিয়া বাহির করিতেন-_যাহাকে ছুটিয়া গিয়া ধরিতে 
পারিতেন সেই হইত চোর। আর কেহ তিনি ধরিবার 
পুর্ব্বে “বুড়ি' ছা'ইলে চোর হইতেন না। সম্ভবতঃ শিমুল 
গাছটিকেই ঝুড়ি করা হইত। বর্তমানে আমরা যে 
“চোর- চোর, খেলা করি, তাহারই অরূপ । অথবা, 
কাহারও চোখ বীধিয়া দিয়া 'কানামাছি' খেলাও 
হইতন | 

কামকুত্রের 'জয়মঙ্জলা' টাকায় অন্রূপ বিবরণ দৃষ্ট হয়। 
একটি স্থবিশাল পুম্পিত শাল্সলী তরুর (শিমুল গাছের ) 
চারি দিকে মগ্ডলাকারে নৃত্য-গীত-বাগ্য সহকারে নানারূপ 
ক্রীড়া। এ খেলায় শিমুল-ফুলের অলঙ্কার তৈয়ারি করিয়া 








( সবস্বতীকষ্ঠাভরণ )। বাৎস্ায়ন দেষ্তা ক্রীড়ার মধ্যে 'যবচতুর্থা' 
বলিয়া একটি ক্রীড়ার উল্লেখ করিয়্যছেন। যবচতুর্ঘা বৈশাখ শুরা 
চতুর্থা। পরস্পরের গায়ে স্তগন্ধি যবচুর্ণ ছডাইয়া এ খেলা হইত। 
ইহা অনেকটা হোলির মত ছিল। তবে পার্থক্য এই যে, ইহাতে রঙ, 
দেওয়ার প্রথা ছিল না। 

(৮) বাৎস্সায়ন দে্ট। ত্রীড়ার মধ্যে “'আলোলচতুর্থা' বলিয়! 
একটি ব্রীড়ার উল্লেখ করিয়াছেন । খেলাটির নামের শেষে “চতুর্থা- 
শব্দ আছে বলিয়াই মনে করা উচিত নহে যে, ইহা চতুর্থী তিথিতেই 
হইত। চার-চার জন মিলিয়া এ খেলা খেলিতেন, তাই ইহার নাম 
চতুর্থী! তৃতীয়া তিথিতে ইহা! হই । শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়াতে 
যে হিন্দোল বা ঝুলন হইত, তাহারই নাম ছিল 'আলোলচতুথাঁ'। এক 
এক দোলায় চারচার জন মিলিয়া খেলিতেন। এক জন দোলায় 
চাপিতেন, আর তিন জন নানা ছন্দে তাহাকে দোল 'দিতেন। 
এই ভাবে পাল করিয়া দোলায় চড়া ও দোল খাওয়া! বা 
খেলার অঙ্গ ৷ 

(৯) “একমেব সুকুন্ুমনির্ভরশান্মলিবৃক্ষমাশ্রিত্য মী 
কাদিভি: খেলতাং ত্রীড়া”স-( সঃ কঃ) 


২১শ বর্ষ-_-কাভিক, ১৩৪৯] 


*ল্রঙ্ 9 


86.8886.8568:88585 8886 68888858866 65:88:66 8552 8 & 5 ৪ ০2577775577: 


পরিবার রীতি ছিল। 
খেলাটির খুব চলন ছিল। 

(৬) যদনোৎসব-_ত্রয়োদশীতে কামদেব-পৃজ।। ইহাও 
বাৎস্যায়নের মতে দেশটা ক্রীড়া। বর্তমানে ইহার 
প্রচলিত নামান্তর “মদনচতুদ্দশী'১১। চৈত্র মাসে ( কখন 
বা বৈশাখ মাসে ) যে শুরা চতুর্দশী পডে, সেই চৈত্র-ুরা 
চতুদ্দশীতে মদনদেবের গ্রাতিম! গড়িয়া পূজা করার প্রথা 
শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে । শ্রীহ্ষ-কৃত 'রত্বাবলী'-নাটিকাতেও 
(শ্রীঃ "ম শতাব্দীর প্রারস্ত ) পাওয়া যায়__রাজ্ী বাসবদত্তা 
এই মদনোৎসৰে অশোক-তরুতলে মদনের ও তাহার স্বামী 
বৎসরাজ উদয়নের পৃজা করিতেন। পূর্বে যে সুবসম্তক 
বা! মদনত্রয়োদণীর উল্লেখ করা হইয়াছে_ঠিক তাহার পরের 
তিধিতেই ইহার অনুষ্ঠান কর্তব্য। উৎসবও অনেকট! 
সেইরূপ । তবে সুবসন্তক পর্ধাদেশপ্রসিদ্ধ মাহিম!নী ক্রীড়া, 
আর মদনোধ্সৰ অপেক্ষাঞ্তত অল্প-প্রসিদ্ধ প্রাদেশিক বা 
দেশটা ক্রীড়া__ইহাই মাত্র উভয়ের এ্রতেদ | 

(৭) উদকক্ষেড়িকা__বাশের চোঁঙ্‌ বা পিচ্কারীর 
মধ্যে গন্ধোদক ভরিয়া পরস্পরের গাত্রে প্রদান-_ প্রিয়জনকে 
কর্দিমের-দ্বারা অতিমেক, ইত্যাদি । ইহা! হোলির তুল্য । তবে 
ইহাতে রঙ্‌ ব্যবহৃত হইত না-_হুইত সুগন্ধ জলমাত্র। 
কামস্থত্রে “হোলাঁকা' (বা হোলি) একটি পুণক্‌ উৎসব। 
“ক্ষেড়া' বলিতে বুঝায় “বংশনাড়ী' বা বাশের চোড়্‌ 
বাশের পিচ্কীরী'। এই খেলায় বাশের চোঙে জল 
ভরিয়া সেই জল ছুড়িয়া অপরের গায়ে দেওয়া হইও। 
ইহারই অপর নাম 'ূ্জক্রীড়া' বা পিচ্কারী-খেলা । 

(৮)। অশোকোত্ংসিকা-_-উত্তংস' অর্থে শিরোভূ্ষণ 
বা কর্ণাতরণ অশোকপুস্পের কিরীট-কুগুল প্রভৃতি নানাধিধ 
অলঙ্কার-রচনার কৌশল প্রদর্শনই এই খেলার মুখ্য বিষয়। 

ভোজ বলিয়াছেন_-উত্তম নায়িকাগণ গাদাধাতে অশোক 


ছি বিদ্ভ-_বর্তমান বেরার। সেকালের মস্ত বড একটি 
রাজ্য- কুস্তল-রাজ্যের উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল। কৃষ্ণা! হইতে 
নশ্মদা পধ্যস্ত ছিল উহার বিস্তার । এ কারণে উহাকে “মহারাষ্ট'ও 
বল! হইত। “কুগ্ডিনপুর" ( বর্তমান 9945: ) ছিল উহার রাজধানী । 
বরদা (৬/5:08) নদী রাজ্যটিকে ছুই ভাগে বিভক্ত করায় 
উত্তরাংশের রাজধানী হয় “অমরাবতী” ও দক্ষিণাংশেব রাজধানী 
হইয়াছিল 'প্রতিষ্ঠান। 

(১১) কামস্থত্রে তিথির উল্লেখ নাই। জয়মঙ্গলা-টাকায় 
ন্বসস্তক”-পবের প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে 'বসম্তোংসব' | পক্ষান্তরে, 
স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় পধশনন তর্করত্ধ মহোদয় তাহার কামনুত্রের 
. সংঙ্করণে স্পষ্ট বলিয়াছেন__সুবসস্তক-_মদন-তয়োদশী আর মদনোৎসৰ 
মপন-প্রতিমা*্পূজা, চৈন্ত-শুরু-চতুষ্দশী । ঙ 


সে যুগে বিদর্তদেশে১ এই 


পুষ্প বিকশিত করিয়া সেই ফুলের গহন! নির্্দাণপূর্ববক 
তদ্দারা অঙ্গ শোভিত করিতেন১২ । 

(৯) চুতভঙ্জিকা__যুবতীগণ প্রথমান্থরাগবশে আত্র- 
মুকুল ভাঙ্গিয়া অনঙ্গদেবকে উহা উৎসর্গ করতঃ ভূষণরূপে 


ধারণ করিতেন১*। কামস্থত্রে এতদমুরূপ ক্রীড়ার 
নামান্তর পরিদৃষ্ট হয়_চুতলতিকা'। কিন্তু ভোজের 
কুতলতিকা' অন্যরূণ ক্রীড়া। 


(১০) পুষ্পাবচায়িকা-_যে ক্রীড়ায় যুবতী মদিরাগতুষ 
দোহদ দান করিয়া বকুল-পুষ্প বিকাশপুর্ববক তাহা! চয়ন 
করিতেন১৪ | কিন্তু ভোজ পুষ্প” বলিতে কেবল 
বকুল-পুষ্পকেই কেন বুঝিয়াছেন, তাহা দুর্ববোধ্য। 
ফুল-তোলা, ফুল কুড়ান, ফুল ছড়ান, ফুল সাজান 
প্রভৃতি নানারূপ খেলা পুম্পাবচায়িকার অন্ততুক্ত__হহা 
স্বর্গত তর্করত্ব মহাশয়ের অভিমত । নানা রঙের ও নানা 
রকমের ফুল তুলিবার পর ফুলগুলি এক সঙ্গে মিশাইয়া 
চারি দিকে ছডাইয়া দেওয়া খেলাটির প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় 
ধাণে পরীক্ষা হয়__কে কত শীঘ্র এক এক রকমের ফুল 
আলাদা করিয়া কুডাইয়া তুলিতে পারে। তৃতীয় ধাপে 
- ফুল কুড়াইবার পর নানা আকারে সেগুলি সাজাইতে 
হুইবে। নানান্ধপ পণু-পক্গী, লতা-পাতা, গাছ, মানুষ 
প্রভৃতির ছবি ফুল সাজাইয়া সাজাইয়া আঁকিতে হয়। 
ইহাতে যাহার যত কৃতিত্ব তাহার তত প্রশংসা । 

(৯৯) চুতলতিকাঁযে ক্রীড়ায়__“কোথায় তোমার 

(১২), কবিসময়ে বলা হইয়াছে_ উততমা যু যুবতী নায়িকার 
পাদাঘাতরূপ দোহদ (সাধ) দানে অশোক পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। 
এবপ দর্শনও আলিঙ্গনে যথাক্রমে তিলক ও কুরবকের পুষ্পোদ্গম। 
এ ভাবে স্ত্রীগণ-কর্তৃক স্পর্শে প্রিয়ঙ্গু, সীধুগত্ষসেকে বকুল, নশ্ম- 
(শৃঙ্গারভাবপূণ )-বাক্যে মন্দার, মৃদুহাত্যে চম্পক, মুখমারতে চুত, গীত- 
দ্বারা নমেকু ও সম্মুখে নর্তন দ্বারা কণিকার পুষ্প বিকশিত হইয়! 
থাকে 

“পাদাঘাতাদশোকস্তিলককুরবকৌ বীক্ষণালিঙ্গনাভ্যাং 
্ত্রাণাং স্পশীৎ প্রিয়ঙ্কুবিকসতি বকুলঃ সীখুগণ্ুযসেকাৎ। 
মন্দারো নশ্মবাক্যাৎ পটুমৃদ্হসনাচ্চম্পীকো বক্ত.বাতা- 
চ্চতো গীতান্নমেরবিকসতি চ পুরো নর্তনাৎ কর্মিকার:* 

“যত্রোতমন্িয়ঃ হা বিকাশ্ত তৎ কুন্গুমবতংসয়স্তি 
সা অশোকোত্তপিকা"__(সঃ ক:) 

(১৩) “করাগনাভিস্চূতম্র্ষোইবরুজ্যানঙ্গায় বালরাগত্বেনৈব 
দায়ং দায়মবততসথাস্তে সা চুভভজিকা”__( সঃ ক:)। ১ 

(১৪)  কবিসময়__*পাদাঘাতাদশোকং বিকসতি+ বকুলং 
যোধিতামা্যমপ্রৈ:- সাহিত্যদর্পণ ( ৭ম পরিচ্ছেদ )। নারীর মুখস্থিত 
মন্তগণ্ুষে বকুলপুষ্প উদগত হয়। “যকত যুবতয়ো মদ্দিরাগত্ধদৌহদেন 
বকুলং বিকাশ্ঠ তৎপুষ্পাণ্যবচিন্বস্তি সা. পুষ্পাবচায়িকা" (সঃ কঃ)। 





শু / স্যাস্িনিন্ অল্সক্মত্তী 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 
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প্রিক্লতম ?--এই প্রশ্নকারিগণ-কর্তৃক পলাশাদি নব-লতা- 
দ্বারা প্রিয়জন আহত হয়, তাহাই চুতলতিকা। কামস্থত্র-মতে 
আমের মুকুল ভাঙ্গিয়া কর্ণাভরণ বা অন্ত নানারূপ ভূষণ 
রচনা ও তাহা পরিয়া ক্রীড়া । 

(১২) ভূতমাতৃকা_পঞ্চভৃতাত্মক দেহের 'আহ্ুকৃল্য- 
বিধায়ক ক্রীড়া। ভোজের এই বিবরণটি অস্পক্ট১৫ | 
কামস্থত্রে ক্রীড়ার মধ্যে তৃতমাতৃকা ধরা নাই। কিন্ত 
চতুঃবষ্টি ললিতকলার মধ্যে 'মানসী” নামে একটি কলার 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত মানসী দ্বিবধ-__(১) দৃষ্টবিষয়। বা 
দৃশ্তবিধয়া- পদ্মোৎপ্ুল প্রভৃতি সঙ্কেত দ্বারা লিখিত শ্লোক 
দেখিয়া তাহার যথাযথ ভাবে পাঠোদ্ধার, ও (২) অদৃষ্ট- 
বিষয়! বা! অদৃশ্যবিষয়া_ী ভাবে লিখিত কৰিতা কেহ পাঠ 
করিতেছে__ইহা শুনামাত্রই তাহার পুনরায় পাঠ-__ ইহ 
কেবল শতাবধান বা শ্রুতিধরের পক্ষেই স্্তব। ইহার 
অপর নাম 'আকাশ-মানসী' ১৬। 

(১৩)  কদন্ববুদ্ব__বর্যাকালে কদন্বহরিদ্রা-পুষ্প 
প্রভৃতিকে প্রহরণ-্বর্ূপে গ্রহণ-পূর্ববক দুইটি দলে বিভক্ত 
'কামিনীগণের মধ্যে কৃত্রিম যুদ্ধরূপ ভ্রীড়া১* | 

কামস্ুত্রেও ইহার উল্লেখ আছে। খেলোয়াড়ের 
ইহাতে দুইটি দলে বিতক্ত হইয়া দুই দল পরম্পর 
মুখামুখি হুইয়। দীড়াইতেন। উতয় দলের প্রত্যেকটি 
“খেলোয়াড়ের হাতে থাকিত কদমফুল। এই ফুল ছুঁড়িয়া 
যে আগোষে কত্রিম যুদ্ধ হইত, তাহারই নাম ছিল 
কদস্ববুদ্ধ। এ যুদ্ধের অস্থ্র কদন্বপুষ্প বা ঁ জাতীয় অন্য 
পুষ্প। অস্ত্র হিসাবে কদশ্ফুল লইবার উদ্দেশ্ত এই যে, এ 
কৃত্রিম যুদ্ধের অন্ত্রটি বেশ কুন্মুম-স্ুকুমার হওয়া প্রয়োজন 3 
যাহাতে কাহারও অঙ্গে কোন আঘাত না লাগে। অথচ 
অস্ত্রটি গোলকের মত হওয়া চাই, যাহাতে উহা! লইয়া 
লোফানুফি করা বা গড়াইয়া খেলা করা চলে। কদম 











(১৫) "পঞ্ধাত্মান্ুনয়ন্তী ভূতমাতৃকা"_( সঃ ক:)। পঞ্যত্ম 
বা পঞ্ধাত্মক বলিতে পঞ্চভূতাত্বক শরীরকেই বুঝায়। 

৭ (১৬) “মানসীতি।  মনসি ভবা চিন্তা । দৃশ্যাদৃশ্খভেদ- 
বিষয়! ছিধা । তত্র কশ্চিছাপ্রনাক্ষরৈযঃ পন্মোৎপলাগ্তাকৃতিধথাস্থিতা- 
ুস্বারবিসঞ্জনীয়যুতৈঃ শ্লোকমন্ুক্তার্থং লিখতি । অন্যশ্চ মাত্রাসদ্ধি- 
সংযোগাসংযোগচ্ছন্দোবিস্তাসাদিভিরভ্যাসাদতীবাক্ষরং পঠতি। ইতি 
দৃশ্যবিষয়া ৮ বদা তু তখৈব তানি যথাক্রমমাখ্যাতানি শ্রত্বা পূর্বব- 
বহুদ্ীয় পঠতি, তদ| দৃশ্যবিষয়া ন ভবতি। সা চাকাশমানসী- 
ত্যু্যতে* _ জয়মঙ্গলা । 

(১৭) “ব্যান কদম্বনীপহারিপ্রকাদিকুন্মৈ: প্রহরণভূতৈর্থিধা 
“ষলং বিভজ্য কামিনীনাং ক্রীড়/'--€ সঃ কঃ) 


ফুলের এই ছুইটি গুণই শাছে, তাই উহার এত আদর। 
মাটি, কাঠ বা পাথরের ঢটিল বা গোলা লইয়া খেলিলে 
অঙ্গে আঘাত লাগিয়া আনন্দের পরিবর্তে কষ্ট পাওয়ারই 
স্ভাবনা অধিক। সেকালে পৌগুদেশে১৮ এই ক্রীডাটির 
বিশেষ প্রচলন ছিল। এ কালের ব্যাভ্মিট্টন্‌, টেনিস্‌, 
টেবল্-টেনিস্‌, রাগ্বি, ফুটবল প্রভৃতি গোলক-ক্রীড়ার 
সহিত এই কৃত্রিম কদম্ববুদ্ধের বেশ তুলনা চলিতে পারে। 

(১৪) নবপত্তিকা_প্রথম বর্ষার পর নব তৃণাঙ্কুর 
গজাইলে বনস্থলীতে নব শাদ্বল অর্চনা-পুর্ববক তথায় পান- 
ভোজন সমাপন করিয়া! কৃত্রিম বিবাহাদি ক্রীডা নবপান্রকা। 
এইরূপ ক্রীড়ায় নানারপ হাস্ত-পরিহাস চলিত। 

কামস্থত্রেও ইহার উল্লেখ আছে। বর্ষার প্রথম 
বারিপাতের পর গ!ছে গাছে যখন কচি পাতা দেখা দিত, 
তখন বন্ভূমির অধিবাসীদিগের মধ্যে এই খেলাটির ধুম 
পড়িয়া যাইত। সগ্যো-বর্ষাজ্াত বুক্ষ-বন্লীর নব কিলয়ো- 
দমে যে অপরূপ শ্যামল শ্রী প্রকাশ পায়, ভাহাতে মনে 
হয় নবপল্পব-শ্তামলা বনস্থলী যেন লাবণ্যময়ী নববধূর 
বেশে সঙ্জিতা হুইয়াছেন। এই বর্ষায় নব-পত্রাবলী ছিন্ন 
করিয়া নানারূপ মণ্ডন-রচনা, আর তাহাতে স্মজ্জত হইয়! 
বনস্থলীতে নানাবিধ ভ্রীড়া কৌতুক ও খেলার শেষে নবশস্ত 
রন্ধন করিয়া বনভোজন, ইহাই ছিল সেকালে এ খেলার 
অঙ্গ । 

(১৫) বিসখাদিকাঁ_নায়ক-নায়িকাগণ সরোবরে 
গমন-পুর্্বক নবোৌদ্ভিন্ন বিসাঙ্গুর গ্রহণ করিয়া যে ক্রীড়া 
করিতেন, তাহাই বিসখাদিক]। 

কামস্থত্রে ইহারও উল্লেখ আছে। এবিস' অর্থে 
ম্ণাল। পদ্মফুলের গাছের যে ভাটা, তাহার দুইটি অংশ 
আছে। যে অংশটির রঙ সবুজ ও যাহাতে কাটা আছে, 
তাহার নাম 'নাল' । এ অংশটি কঠিন, ইহা জলে ডুবিয়া 
থাকে। আর. এই সবুজ ডাটার শেষ খানিকটা অংশ 
প্রায় পাকের মধ্যে ডোবা থাকে। ইহার রঙ সাদা 
ধপ্ধপে। ইহা যেমন নরম তেমনই মিষ্ট। এই 
অংশটুকুই “বিস' ৰা 'মৃণাল'। কে কত গভীর জলে 
যাইয়া! এক ডুবে কত বেশী মৃণাল তুলিতে পারে, সেই সব 
কৌশলের পরীক্ষা এ খেলায় হইত। তার পর সদলে 





(১৮) পৌঁগু __পৌগুদিগের যাসভূমি__বত্মান বাঙ্গালা 


পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংঙশ-াওতাল-পরগণা, বীরভূম ও 
হাজারিবাগের উত্তরাংশ ॥ “পু” নামে একটি পৃথক্‌ শ্রেণীও ছিল। 
ইহারা বাস করিত মালদহ, ূর্নিয়া, দিনাজপুর, রাজসাহী প্রন্ভৃতি 
অঞ্চলে । 


২১শ বর্ষ--কান্তিক ১৩৪৯ ] 


শ্লস্প শ্‌ 


1888৮882225 এর জ্তার এএ আঞজাত ও জেএাতীতীত এ 


সানন্দে মৃণাল ভোজন। কখন কখন বা পম্মের পরিবর্ে 
উৎপলের ( সালুকের ) ভাটাও এই ভাবে তুলিয়া খাওয়া 
চলিত। 

(১৬) শক্রার্চা-_শক্রোৎসবদিবস। 
হইত ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে । 
অঙ্গ ছিল ইন্তরধ্বজ স্থাপন। 

ভিরত-নাট্যুশাস্ত্রে এই শক্রধবজ-সম্বন্ধে বেশ একটি 
কৌতুহল-জনক আখ্যান দৃষ্ট হয়| পুরাকালে শক্রধবজোৎ্সব- 
কালে ব্রহ্মার নির্দেশে যখন দেব-দৈত্যগণের সম্মুখে মহধি 
ভরতের নাট্য-সপ্প্রদায় অভিনয় দেখাইতেছিল, তখন উক্ত 
নাট্যাভিনয়ে দেবগণের বিজয় ও অন্ুরগণের পরাজয় 
অভিনীত হইতে দেখিয়! দৈত্যগণ ক্রোধে ক্ষিধপ্রায় হইয়া 
মায়া আশ্রয়-পূর্বক নাট্যবিদ্ব করিতে থাকেন। তাহাতে 
ইন্দ্র সক্রোধে রমঞ্চে উঠিয়া ইন্্র্টির প্রহার-দ্বার! দৈত্য- 
গণের দেহ জঙ্জরিত করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি শক্র- 
ধ্বদ্দের নাম হুইয়াছে জিজ্জর, | নাট্যবিদ্ দূরীকরণের 
উদ্দেশ্তে নাট্যাতিনয়ের পূর্ব জর্জর-স্থাপন ও জঙ্জর-পুজার 
প্রথ৷ তৎকালে প্রচলিত ছিল১৯। 

(৯৭) কৌমুদরী__আশ্বিনের পৌর্শমাসী। শরৎ 
কালের পুণিমা-রজনীতে যে জ্যোৎস্সা বা কৌমুদী প্রকাশ 
পায়, তাহার শোভার তুলনা নাই। তাই রান্রিটিরও 
নাম দেওয়া হইয়াছে “কৌমুদী' | কামশাস্ত্রে রাত্রির 
উৎসবের নাগ “কৌমুদী-জাগর' ৷ ইহা ব্রিবিধ মাহিমানী 
ক্রীড়ার অন্যতম । 

এ রাত্রিটি ধাহারা জাগিয়া কাটাইতে পারেন, মা 
কমলার কপালাভে তাহারা ধন্য হন। কিন্ত এক বার 
ঘুমাইয়া পড়িলে মার কুপালাত আর অদৃষ্টে ঘটে না। এ জন্ত 
সারারাত জাগিয়া কাটাইবার ব্যবস্থা । সময় কাটাইবার 
জন্য দৃযতক্রীড়ারও ব্যবস্থা এই রাত্রিতে করা হয়। 
সাধারণতঃ এতদ্দেশে উহা “কোজাগর-পূর্ণিমা” ( ৬শারদীয়া 
দুর্গাপূজার পরের পূর্ণিমা ) নামে খ্যাত। কৃপা বিতরণের 
উদ্দেশ্যে স্বয়ং মা লক্ষ্মী এ রজনীতে পৃথিবীর প্রতি ঘরে 
খোজ করিয়া বেড়ান_-'কে জাগিয়া আছে (কো জাগর্তি "? 
দোলায় চড়িয়। বা পাশ! খেলিয়! এঁ রাত্রি জাগিলে ধনবৃদ্ধি 
হয়__এইকপ প্রসিদ্ধি আছে। 

* (১৮) যক্ষরাত্রি--দীপোত্সব--তোজমতে | দীপোঁৎ- 
সব বলিতে বুঝায় দীপান্িতা অমাবস্যা কার্তিকের 
অধাবস্যা__৬কালীপুজা-লক্মীপুজার রাত্রি । 


শক্রোৎসব 
ইহার প্রধান 





*, (১১) এ সম্বন্ধে ভরত নাট্যশান্ত্রের প্রথম অধ্যায় জ্টত্য | 


কামস্থত্রে এই উৎসবটিও ক্রিবিধ মাহিমানী ক্রীড়ার, 
অন্যতম বলিয়া উল্লিখিত. হইয়াছে । যক্ষরাত্রি-_ুখরাত্রি। 
এ রজনীতে বক্ষগণ অদৃশ্য ভাবে ধরাবক্ষে বিচরণ করিয়। 
থাকেন বলিয়া! প্রসিদ্ধি আছে। এ রাব্রিটি দ্যতক্রীড়াতেই 
কাটাইবার প্রথা ছিল। 

যদিও ভোজ ও কামন্ত্রের টীকাকার ঘক্ষরাত্রিকে 
দ্বীপাস্থিতা অমাবস্যা! বলিয়াছেন, তথাপি আমাদিগর মনে 
হয়-_ইহার অন্তরূপ অর্থও করা চলিতে পারে। কার্তিকের 
অমাবস্তাতে ৬দীপান্থিতা লক্ষ্মীপূজা ও ৬শ্যামাপুজা | উহার 
পরবর্তী শুকনা দ্বিতীয়া “যমদ্বিতীয়া' বা '্রাতৃদ্িতীয়া'__ভাই- 
ফোটার দিন। মধ্যে যে শুক্লা প্রতিপৎ্, তাহাই ক্ষ- 
রাত্রি। উহ্হার অপর নাম 'দাতপ্রতিপৎ_ইহাতে সারা 
রজনী জাগিয়! দূৃতক্রীড়া করিতে হয় । | 

(১৯) অভ্যষখাদিকা__কাচা অবস্থায় শমি-ধান্া শৃক- 
ধান্ত আগুনে পোড়াইয়া খাওয়া । কামস্থত্রেও ইহার 
উল্লেখ আছে। “অভ্যুষ' অর্থে 'আধপোড়া শ্ত' | শীত 
কালে ক্ষেতে যাইয়। ছোলা-মটর-খেসারি গ্রভৃতি কড়াইএর 
আধ-কাচা অথচ বেশ স্ুপুষ্ট শু'টি গাছস্তদ্ধ তুলিয়া কিছুক্ষণ 
রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। পরে এ শুকৃনা গাছে দিতে 
হয় আগুন। আগুন লাগিবামাত্র শু'টিগুলি চট্-পট্‌-শবে 
পুড়িতে থাকে আর মঙ্গে সঙ্গে কড়াইগুলি চারি দিকে 
ঠিক্রিয়া বাহির হুইয়! যায়। পাঁচ জনের সঙ্গে কাড়াকাড়ি 
করিয়া সেগুলি খু'টিয়া খাওয়া যেমন কৌশল-সাপেক্ষ, তেমনই 
আনন্দদায়ক | হিন্দুস্কানীগণ ঠিক এই ভাবেই কচি.তুষ্টা 
গাছস্ুদ্ধ পুড়াইয়৷ খাইয়া থাকেন। শুঁটিতে পাক ধরিবার 
মুখে গাছগুলি আপনা হইতে শুকাইয়া আসিলেই অভ্যুষ 
অতি সুস্বাদু হয়। নয় ত, শুটিগুলি বেশ পুষ্ট হইবার পূর্বের 
গাছগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া পুড়াইলে অভ্যুষ তত সুস্বাদু 
লাগে না। বাঙ্গালা দেশের কোন কোন অঞ্চলে চলিত 
ভাষায় এরূপ খেলা! ও খাওয়াকে “হড়া-পোড়া' বলে। 

(২০) নবেক্ষুতক্ষিকা__প্রথম ইচ্ষুদণ্ড তুলিয়া ভোজন । 

কামস্থত্রে এই খেলাটির না 'ইক্ষুতঞ্জিকা'। আখ খণ্ড 
খণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহা হইতে নানা ভূষণ-রচনা ও উহা 
পরিয়া নানারপ ক্রীড়াুকৌতুক। ইচ্ষ্দণ্ড হইতে তৎকাঁলে 
অন্তান্ত নানারূপ প্রয়োজনীয় ড্রব্যও নিশ্মিত হইত। সে' 
কালে ইক্ষুদণ্ড ও গোলকের সাহায্যে 'দণ্ডগোলক' ( ডাঙ্‌- 
গুলি ) ক্রীড়াও চলিত। এই খেল! এ যুগের হকি, ক্রিকেট - 
বা গল্ফ খেলার মতই ছিল। . 

(২১) তোয়ক্রীড়া-গ্রীত্ঘকালে জলে অবগাঁহুন-পূর্ববক 


লাঘান্প জলকেঙসি। 


ঠা 
৮... ৭ 


(২২) প্রেক্ষা-_নাট্য।ভিনয় প্রভৃতি দর্শন । 

(২৩) দ্যৃত- ভুয়্াখেলা- প্রায়ই পাশার সাহায্যে খেলা 
হইত। আলিঙ্গনাদি উপচার পণ রাখিয়া পাশার সাহায্যে 
নায়ক-নায়িকা দতক্রীড়া করিতেন২*। 

(২৪) মধুপান__রাগোদ্দীপনের উদ্দেশে মাধ্বীক 
প্রভৃতি সেবন২১। 

(২) “আলিঙ্গনাদিগ্রচা ছুরোদরাদিত্রীড়া দ্ৃতানি”-_( সঃ কঃ) 

(২১) কামসুত্রে তিনটি মাহিমানী ত্রীড়া-( ফক্ষরাত্রি, 
কৌমুদীজাগর ও স্বসম্তক ) ও সতরটি দেশ ত্রীড়া ( সহকারভঞ্জিকা, 
অভ্ভাষখাদিকা, বিসখাদিক1, নবপত্রিকা, উদকক্ষেড়িকা, পাঞ্চালানুযান, 
একশাল্সলী, যবচতুর্থা, আশ্পোলচতুর্থাী, মদনোৎসব, মদনভ্তী, হোলাকা, 
অশোকোত্তংসিকা, পুম্পাবচায়িক।, চুতলতিকা, ইক্ষুভজিকা ও কদগ্ব- 
যুদ্ধ) উল্লিখিত হইয়াছে। ভোজ্ঞ কয়েকটি নৃতন ত্রীডার নাম 
করিয়াছেন । আবার সহকার্ভপ্তিক1, পাঞ্চালামুষান, মদনতগ্ী ও 
হোলাকার নাম করেন নাই । 
_.. সহকারভঞ্জিকা-নৃতন আমের গুটি বা কচি আম ভাঙ্গিয়! 
খাওয়া 


সাদিক শ্রন্সতী 


[২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা! 


ভোজ-বর্ণিত প্রকীর্ণ পরিচ্ছেদ এই স্থলেই সমাপ্ত হই- 
য়াছে। এইগুলি স্বই শৃঙ্গারের উদ্রেককর বলিয়া! শৃজার- 
রস-প্রকরণে বিবৃত হুইয়াছে। কামস্থত্রেও উহাদিগের 
বিবরণ দেওয়া হইয়াছে একই উদ্দেস্টে। 

আগামী সংখ্যায় শৃঙ্গার-রস-প্রকরণ সমাপ্ত হইবে। 


শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী 








পাধণলান্যান_পাঞ্ধাল ( বর্তমান বুদাওন-ফরোখাবাদ প্রভৃতি 
অঞ্চল) দেশের লোকদিগের ভাষা, ভাব-তঙ্গী গুভূতির হবু নকল 


করা। নান! প্রকীর পশুপক্গীর ডাক ও ভাব-ভঙ্গীর নকল 
করাও এই ক্রীড়ার অন্তর্গত। হরবোল! ও বহুরূপী ইহারই 
মধ্যে পড়ে। 


মদনতণ্তী বা দমনভগ্তী-_ময়ন! গাছ ব! দমনক ( দোনা ) গাছের 
পল্লব ভাঙ্গিয়৷ মদনদেবের পুজ। ও অলঙ্কার নিশ্মাণ। 

হোলাকা- ফাল্নী পূর্ণিমার 'হোলি' উৎসব । পরস্পরের গাত্রে 
আবির-ুস্কুমের রঙ দেওয়া এ উৎসবের বৈশিষ্ট্য । 


সাদা কথা 
উপকার করি অপকার যদি পাও 
কৃতদ্বতাকে তবু প্রশ্রয় দাও, 
পাবে ন। জানিয়া খণ যদি দিতে পারো, 
প্রস্তুত থাকো প্রতারিত হতে আরো, 
অবিশ্বাসী ও কুটিলকে ভালোবাসো, 
ছলনা এবং চাতুরী দেখিয়া হাগো, 
৮ যদি সেজে থাকে। অন্ধ বধির বৌবা,_ 
তোফা। এ ধরণী, লোকটাও তুমি তোফা ! 


যদি বলো সব বোকাকে প্রতিভাবান্‌, 
খাঁটি চেয়ে দাও মেকীকেই সম্মান, 
হীন নিন্দুকে বলাও স্পষ্টবাদী, 
নিদ্দোষ ভাবো যত দাগী-অপরাধী, 
কথা কও নিজ সুযোগ-সুবিধা বুঝি, 
ভাগডারে থাকে বহু তোষামোদ পুজি, 
'কুসিতকেও*্ভাবো সে একটা! শোভা” 
তোফা এ ধরণী, লোৌকটাও তুমি তোফ! ! 


যদি তুমি চাও প্রতিশোধ প্রতিদান, 

সহান্ুভৃতিতে চঞ্চল হয় প্রাণ, 

যদি অবিচার-অন্যায়ে করো ক্রো 

খচাতে না পারো আপন বিবেক-বোধ, 

মিথ্যাকে যদি ঘবণা করো ভাবো পাপ, 

কমাইতে চাও অত্যাচারীর দাপ, 

দেখিবে তোমার বন্ধু অধিক নাই . 

এই যে পৃথিবী--বড়ই কঠিন ঠাই | ্ 


যদি তৃমি চলে! লয়ে সত্যের আলে! 
মন্দকে বলো মন, ভালোকে ভালো, 
প্রবলের অপযুক্তিতে নাহি ভুলি, 

ভাঙ্গাও সে ভ্রম দিয়া চোখে অঙ্গুলি, 
বাক্‌-বিভূতিতে ঢাকা-ছল উদঘাটি 

উদ্ধার করে! সত্যের রূপ থাঁটি-_ ' 
দেখিবে তোমার বন্ধু অধিক নাই_ 


এই যে ধরনী-ব্ড়ই কঠিন ঠাই 


ই্ীকমদররন যল্িক । 





পহভতি্িহস্শ তল্পত্ষ 


প্রমাণ 


রবাট ব্রেক ও স্মিথকে মুহুর্তের জন্য দৃষ্টি-বিনিময় করিতে দেখিয়া 
স্বটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্টিভ ইন্স্পেরব লেনার্ড উভয়ের মুখের 
উপর সগর্র্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিলেন; তাহার পর মিসেস্‌ ফিঞ্চকে 
বলিলেন, “কিছুই অন্বাভাবিক নহে, মিসেস্‌ ফিঞ্চ! আশা করি, 
তুমি আমাকে এ কথা বলিবে ন! মে, মি: কার্ণের লাইব্রেরী সাধাবণতঃ 
এইবপ বিশৃঙ্খল ভাবেই পড়িয়া-থাকিতে দেখা যায়!” 

মিসেস্‌ ফিঞ্চ ঈষৎ বিলাপের স্থরে বলিল, “আপনার! লাইব্রেবীর 
এইবপ অবস্থা দেখিতে পাইবেন ভাবিয়া আমার বড়ই ভয় হইয়াছিল। 
আমি জানিতাম, এখানে অঞ্ধাভাবিক কিছু ঘটিয়াছে! কিন্ত 
মনিবকে আমা বড়ই ভয় ছিল। দেখুন, এখন তিনি দোতলায় 
বহিয়াছেন ; অথচ তিনি জানেন না যে” 

ব্রেক তাহার কথায় বাঁধ! দিয়! বলিলেন, “তুমি ঠিক জ্বান যে, 
এখন তিনি দোতলায় আছেন ?” 

উত্তর হইল, সা, মহাশয্ব ! এ বিষয়ে আমার ভুল হয় নাই ।” 

“আজ সকালে তুমি কটাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলে ?*__ ব্রেকেৰ 
মুখ হইতে এই প্রশ্ন বাহির হইল । 

মিসেস্‌ ফিঞ্চ বলিল, “গত বাধে তিনি আমাকে আদেশ করিয়া- 
ছিলেন সকালে আটটার সময় আমি যেন ঠাতাব সঙ্গে দেখা 
করি, এবং" 

“তুমি কি সকালে আটটার সময় তাহাব সঙ্গে দেখ! করিয়াছিলে ?” 

“হা, মহাশয় 1” 

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “লাইত্রেবীৰ 'এই অবস্থাব কথা 


*জানাইলে না কেন?” 

মিসেস্‌ ফিঞ্চ বলিল, “মনিব মভাশয়েব ঘবের দরজায় আমি 
ধান্ক! দিয়াছিলাম; তাহার পর কথাটা তাহার নিকট বলিতে 
জারস্ত কবিতেই তিনি আমাকে আর কিছু বলিতে ন] দিয়! চলিয়া 
যাইতে ম্জাদেশ করিলেন । তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, তখনও 
তিনি ঘুমের ঘোর কাটাইতে পারেন নাই? মেজাজ অত্যন্ত চটা 
বলিয়াই, মনে হইল, চক্ষু ছুটি ঢুলুচুলু করিতেছিল। ঘুম ভাঙগিয়া 
জাগিক্লা উঠিলে তাহাকে বড়ই ক্ষার্স! দেখায়! তথাপি আমি 
সাহস .করিয়া তীহাকে আরও ছুই-একটি কথা বলিবাব চেষ্টা 


করিলাম ; কিন্তু তিনি জামাকে থাঁমাইবার জন্য হম্কার দিয়া 
উঠিলেন 1 

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “বিলক্ষণ আশার কথ! বটে! 
আমার অন্্মান, মি: কার্ণ বোতল বোতল মদ গিলিয়া বেমামাল 
হইয়া! পড়িয়াছিলেন ; তাহার পর স্বাভাবিক অবস্থা আয্বত্ত কর 
তাহার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। ইহাই ক্রাহার মেজাজ বিগড়াইবার 
কারণ। আব এক কথ!,_তিনি কোন্‌ ঘরে ঘুমাইয়! থাকেন ?” 

মিসেস্‌ ফিঞ্চ বলিল, “দোতলার বারান্দা দিয়া কিছু দূর পশ্চিমে 
গিয়। ডান পাশে ষে শয়ন-কক্ষ আছে-_মেই ঘরে।* 

লেনার্ড বলিলেন, “উত্তম ; কিন্তু কথাগুলা! একটু আস্তে বলিতে 
পারিবে না? আন কীদাকাটি করিবারই বা কি প্রয়োজন? কার্ 
তোমার কথা্ুলা শুনিতে না পাইলেই আমর! খুনী হইব। তুমি 
এী চেয়ারে বসিয়! থাক ; প্রয়োজন হইলে আবার তোমাকে জেবা 
করিব ।” 

অতঃপর লেনার্ড স্মিথের মুখেব দিকে চাহিয়! ইঙ্গিত করিতেই 
শ্মিথ সরিয়া-গিয়! দেই কক্ষের দ্বারে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া গীড়াইয়া 
বহিল। 7 

সেই কক্ষে অল্প অনুসন্ধান করিতেই একটি মোটা ও ভারী ডা 
মিলিল ; তাহার এক প্রাস্ত শোণিত-রগিত। 

লেনার্ড তাহ! দেখিয়া! বলিলেন, “উহার সাহায্যেই কাজ শেষ 
করা হইয়াছিল। ব্লেক, আপনি ঠিকই জান্নাজ করিয়াছিলেন 
আপনার অন্মানে বাহাদুবী আছে !” 

ব্রেক মাথ! নাড়িয়া৷ বলিলেন, “ও-কথা আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে 
পারি না ।- এক এক সময় মনে হয়, আমি ভারী নিরেট 1” 

শনিরেট ?” 

“একদম ।” 

“অর্থাৎ? ্ 

ব্রেক বলিলেন, “অর্থাৎটা এখন মুলতুবি থাক । আমার মাথাব 
ভিতরটা কেমন আড়ষ্ট হয়! গিয়াছে! এখানে সকল ব্যাপারই 
কেমন গোলমেলে! তবে, আর এক বার নাড়িয়া-চাড়িয়! 
দেখিতে হইবে।' হুম! আরও প্রমাণ! দেখ লেনার্ড, এটা 
তোমার নজরে পড়িয়াছে কি ?-_তিনি ডেক্সের উপর অঙ্ুলনির্দেশ 
করিলেন। ০ 

লেনার্ড ভাজ-কর! এক টুকর! চিঠির কাগজ হাতে তুলিয়! লইলেন ; 
পত্রখানিতে পূর্বদিন বাব্রি একটার সময় দেখ! করিবাব নির্দেশ ছিল। 
উতাতে কর্ণেল স্কাম্পসন ওবফে ওয়াটন্ডেব স্বাক্ষব ছিল । »* * 


১৩ ; সাস্সিক্ অশ্টমমভী 


[২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


65858852585728528888825825282888258924882282885888688882555888828888858৮8৮৮৮ 52888858855 5888885888889888828586868650৮868586585016880085858862. 


 পত্রখানি দেখিয়। ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “ওয়াইক্ড কার্ণকে 
মুঠায় পুরিবার চেষ্টা করিতেছিল, ইহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন ? 
এই উদ্দেশ্টেই সে এই পত্র লিখিয়াছিল। সম্ভবতঃ এ জন্ত সেকোন 
রকম পুরস্কাবেব লোভ দেখাইয়াছিল |” 

ব্রেক উৎমাহ প্রকাশ না করিয়া সক্ষেপে বলিলেন, “হা, সস্ঠব 
বটে।” 

ইন্সপেক্টর লেনার্ড ওয়াইল্ডের অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
কোন কথাই জানিতেন না; এই জন্ত ভাভার ধারণ! ইল" সে 
লুষ্ঠনের চেষ্টাতেই ফিবিতেছিল । কিন্তু ব্রেক তাহার ভ্রম দূর করিবার 
জন্ত ওয়াইন্ডের নূতন সম্কল্-সক্রাস্ত সকল কথাই তীহার নিকট 
প্রকাশ করিলেন । 

- ইন্স্পেক্টর লেনীর্ড ব্রেকের কথ। শুনিয়া বলিলেন, “আপনি কি 
বলিতেছেন ? কিন্তু ব্যাপাব যাহ! ঘটিয়াছিল, তাহা কি সুস্পষ্ট নহে? 
কার্ণের সন্দেহ হইয়াছিল-_ওয়াইন্ড হয় ত কোন রকম চাতুর্য্যের 
সহায়ত। গ্রহণ করিবে । আমার বিশ্বাস, ফিউজ হঠাৎ নির্বাপিত 
হইলে তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়াছিল; অন্ততঃ এইরূপই 
আমার ধারণ! । কার্ণ এঁ ডাপ্ডার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল ; তাহার 

'পর কি ঘটিয়াছিল, এই ঘরের অবস্থা দেখিলেই তাহা বুঝিতে 
বিলম্ব হয় না!” 
এ কথা শুনিয়া ব্রেক ভ্র কুঞ্চিত করিলেন, কিন্তু কোন কথাই 
বলিলেন না । 

এবার লেনার্ড মিদেস্‌ ফিঞ্চের নিকটে গমন করিয়! তাহার সম্মুখে 
বসিয়া পড়িলেন ; তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “ওগো লক্ষ্মী ! 
তোমার সঙ্গে আমার ছুই-একটি কথা আছে--তাহ1! তোমাকে মন 
দিয়া শুনিতে হইবে। মিঃ কার্ণের সঙ্গে শীঘ্রই আমর! আলাপ 

-করিবঃ কিন্তু তাহার পূর্ধবে তোমাকে কিছু বলিতে চাই ।-_এই 
ব্যাপার সম্ব ক্ছ তুমি কি জান ? 
' মিসেস ফিঞ্চ বলিল, “কিন্ত কি কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা! সত্যই 
আমার জান! নাই মহাশয়! আজ সকালেই ও-সম্বদ্ধে কিছু কিছু 
জানিতে পারিয়াছি ; তাহার পূর্ববে কিছুই আমার জান! ছিল না! 
আমি যখানিয়মে আসিয়া জানাল! খুলিতেই ঘরের এই অবস্থা দেখিতে 
পাইলাম !” 
লেনার্ড বলিলেন, “ঘরের জিনিসপত্র এইরূপ লগুভণ্ড হইয়! 
চারি দিকে ছড়াইয়! আছে দেখিয়া! সে কথা! কি কাহারও নিকট 
প্রকাশ করিয়াছিলে ?* 
মিসেস্‌ ফি আশ্রহভরে বলিল, “না মহাশয়, ও-কথা আমি 
কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই! আমার সহকারিণী এলেনকেও 
আমি এ সকল কথার কিছুই বলি নাই। তাহাকে এখানে আমিতেও 
দিই নাই। আমার মনিবকে এ কথা বলিবার চেষ্ট করিয়াছিলাম 
বটে, কিন্ত আমার সেই চেষ্ট৷ সফল হয় নাই; তিনি আমার কথায় 
কর্ণপাতও করেন নাই। তাহার পর আমি হলঘরে প্রবেশ করিয়া 
ব্যাকুল ভাবে ঘুরিয়! বেড়াইতেছিলাম, সেই সময় আপনার! দ্বারে 
আসিয় সাড়। দিলেন ।” 
ব্রেক তাহার সকল কথা শুনিয়! হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি 
টেলিংকানে কাহাকেও কোন কথা৷ বলিয়াছিলে ? 
" মিলেস্‌ ফিঞ্চ বিন্মিত ভাবে বলিল, “কি বলিলেন? টেলিফোনে 


ব্রেক বলিলেন, 
ছিলে কি?” 

মিসেস ফিঞ্চ মিঃ ব্লকের মুখের উপর চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
বলিল, “ন| মহাশয়, পুলিশে ত আমি খবর দিতে পারি নাই, কারণ, 
আমার ভয় হইযাছিল। এ সকল কি ব্যাপার, তাহা! আমার মনিবকে 
জিজ্ঞাসা করিবার জম্থই আমার আগ্রহ হইয়াছিল। আমি-_আমি 
ভাবিয়াছিলাম, ব্যাপারটি এই যে-_* 

শকি ভাবিয়াছিলে ?” 

“দেখুন মহাশয়, আমাদেব মনিব আজ-কাল অনিয়মিত ভাবে 
যখন-তখন বোতল চালাইয়া থাকেন! এক-এক দিন তিনি মে 
অবস্থায় বাড়ী ফিরিয়া থাকেন, তাহা৷ দেখিয়া ছুঃখই হয়।”__মিসেগ্‌ 
ফিঞ্চ ক্ষুব্ধ স্ববে এই উত্তব দিল। 

“মাতাল হইয়া বাড়ী ফিরিলে তাহার মেজাজ কি অত্যন্ত 
দুর্দমনীয় হইয়া ওঠে ?” 

মিসেস্‌ ফিঞ্চ বলিল, “পূর্বে কখন সেরূপ দেখি নাই মহাশয় ! 
আমাব মনে হইয়াছিল, তিনি বেসামাল হইয়া! পড়াতেই, আত্মসন্বরণ 
কবিতে ন। পাবায় এইরূপ ক্ষতি করিয়াছেন! আমি ভাবিয়াছিলাম, 
তিনি নিজেরও ক্ষতি করিয়াছিলেন । মেঝেতে রক্তের এই সকল চিন 
দেখিয়া এই ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে ।” 

লেনার্ড তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, “তুমি ফি সেই ডাপ্ডাট৷ 
দেখিয়াছ ?” 

“কোন্‌ ডাপ্ডার কথা জিজ্ঞাম! করিতেছেন ?” 

লেনার্ড বলিলেন, “ঢুলোয় বাক সেই ডাণ্ডা ! দেখ মিসেস ফিঞ্চ, 
তোমার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম-_তুমি যাহ! জান, মে সকল 
কথাই আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছ; কিন্তু আমার আশঙ্কা, এই 
ব্যাপার তুমি যত সহজ মনে করিতেছ তত সহজ নগ। আর কয়েক 
মিনিটের মধ্যে আমাদিগকে তোমাৰ মনিবের শয়ন-কক্ষে লইযু! যাইতে 
হইবে। হা, আমর! সেইখানেই গিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব |” 

মিসেস্‌ ফিঞ্চ চঞ্চল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “তাহার নীচে নামিয়া- 
আস! পধ্যস্তকি আপনার! বিলম্ব করিতে পারিবেন না ?” 

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড নীরস স্বরে বলিলেন, “না, সেরূপ মনে হয় না। 
আমর! তাহার নুযৌগের উপর নির্ভর করিব না; এই জন্য তাহার 
শয়ন-কক্ষেই তাহার সঙ্গে দেখা! করিতে চাই । তিনি সম্ভবতঃ এখনও 
নেশায় বে-এক্তার হইয়! আছেন ; এই নেশা! কাটিবার পূর্বেবই তাহাকে 
জেরা! কর! উচিত মনে হইতেছে ।* 

এই সময় শ্মিথ ব্লেকের সহিত কথা কহিবার একটু সুযোগ পাওয়ায় 
তাহাকে নিম্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “কর্তা, আমরা এখানে যেরূপ 
দেখিবার আশা! করিয়াছিলাম-_সেইরূপই কি দেখিতে পাইতেছি না? 

ব্রেক বলিলেন, “না, যেরূপ মনে করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই 
এখানে দেখিতে পাইলাম ন! স্মিথ ! বস্তুতঃ, কার্ণের লাইব্রেরী এরূপ 
ওলট-পালট দেখিব, ইহা আদৌ মনে হয় নাই। এখানে ধস্তাধস্ভিব 
যে সকল প্রমাণ দেখিতেছি, তাহাতে আমি ভীষণ ধাধায় পড়িয়াছি !” 

শ্মিথ বিস্ষারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়! বলিল, “দাধায় 
পড়িয্বাছেন ? কিন্তু এ সকল কি অকারণ কর্তা !” 

ব্রেক বঙ্গিলেন, “এখানে এরপ দৃশ্ত দেখিব--ইহ! . জামার 
কল্পনাতেও স্থান পায় নাই শ্মিথ! মাঠে ষে প্রমাণ পাইয়াছিলাম, 


“হাঃ তুমি টেলিফোনে কাহাকেও ডাকিয়া 
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তাহাতে সুম্পষ্টরপেই প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে, ওয়াইল্ড গম্চাৎ হইতে 
আক্রান্ত হইয়া! মস্তকে যে আঘাত পাইয়াছিল, তাহাই তাহার মৃত্যুর 
কারণ।* 

শ্মিথ বলিল, “হ কর্তা, আমারও সেইবপই মনে হইয়াছিল।” 

ব্রেক বলিলেন, “সেই আকম্মিক আঘাতে যদি তাহার মৃত্যু হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে তাহাদের এইরূপ ধস্তাধস্তি করিবার কোন সুযোগ 
জুটিবার কি কোনও সম্ভাবনা ছিল? আমার বিশ্বাস, এ সমস্তই 
কৃত্রিম প্রমাণ স্মিথ!” 

শ্মিথ বলিল, “কিন্তু প্রথমে এখানে তাহাদের বিবাদে প্রবৃত্ত 
হইবার কি কোন সম্ভাবনা ছিল না? 

ব্রেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “থামো । পাগলের মত কিযে 
আবোল-তাবোল বকো, তার যদি মাথা-মুণ্ড কিছু থাকে! কিন্ত 
আমি ভাবিতেছি, তোমার বুদ্ধিবিবেচনা-শক্তি হঠাৎ কিরুপে লোপ 
পাইল? যদি এই কক্ষে সত্যই উহাদের লড়াই হইত, তাহ। 
হইলে কাণ্কে হতবুদ্ধি হইয়া দশ দিক্‌ অন্ধকার দেখিতে 
হইত; তাঠার চক্ষু হইতে নিজ্তা পলায়ন কবিত, ইহা কি বুঝিতে 
পারিতেছছ না ?” 

শ্মিথ বলিল, “তাই ত কর্তা! আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। 
ওয়াইল্ড আক্রান্ত ভইয়াছে__ইহ! জানিতে পারিলে কার্ণকে সে সচজে 
ছাড়িত না ।” 

ব্রেক বলিলেন, “কিন্তু ওয়াইল্ড পলায়ন করিত না, সাইমন 
কার্ণ ঈ পলায়ন কনসিত, বুঝিয়াই? তোমাকে বলিতে বাধা নাই যে, 
কার্ণ এখন কি অবস্থ।য় আছে-__তাহা জানিবার জন্ত আমার 
এতই কৌতুহল তইম্লাছে যে, ইচ্ছা হইতেছে__ এই মুহূর্তেই তাহার 
শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করি |” 

তাহা পর তিনি ইন্স্পের্রর লেনাঙের মুখের দিকে চাহিয়! 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন তুমি কি কবিবে লেম্থু।” 

ইন্স্পেক্টর লেনা্ড মৃছু স্বরে বলিলেন, “আমাদের সম্মুখে একটিমানদ 
পথ খোলা আছে--তাহা কি বুঝিতে পারিতেছেন না? ওয়াইন্ডের 
মৃতদ্হে মাঠের ভিতর পড়িয়া আছে, তাহার পর ওয়াইন্ডের এ চিঠি, 
আর অন্থাগ্ঠ প্রমাণও কার্ণের অপরাধেরই অকাট্য প্রমাণ, সুতরাং 
আমার কর্তব্য সম্বন্ধে মতাস্তর থাকিতে পারে না, আমি তাহাকে 
গ্রেপ্তার করিতে দোতলায় চলিলাম ।” 

ব্রেক বলিলেন, “আমরা যদি তোমার সঙ্গে যাই, তাহাতে তোমাণ 
আপত্তি আছে কি?” 

লেনা মুখভঙ্গি করিয়া! বলিলেন, “আপনার এই কথার কোন 
অর্থ আছে কি? আপনি কি মনে করেন, পরলোকে আমি 
ওয়াইল্ডের অন্ুরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি? কার্ণ এখন 
মরিয়া ভইয়! উঠিয়াছে। এ অবস্থায় আপনি ও শ্মিথ আমার সঙ্গে 
থাকিয়া! আমাকে সাহায্য করিলে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত চিত্তে কত্তব্য 
সম্পাদন করিতে পারি।” 

লেনার্ড উঠিয়া মিসেস্‌ ফিঞের ঘাড় ধরিয়া অল্প একটু বাঁকানি 
দিলেন। মিসেস্‌ ফিঞ্চ নতমুখে কনিয়াছিল, অন্য কোন দিকে 
তাহার' দৃষ্টি ছিল না। ইন্প্পেক্টর লেনার্ডের করম্পর্শে সে দচকিত 
,ভাবে আতঙ্কবিহবল দৃষ্টিতে তাহার মুখেব দিকে চাহিল। 

*লেনার্ড মৃদু স্বয়ে বলিলেন, “শোন মিসেস্‌ ফিঞ্চ ! এখন আম! 


তোমার মনিবের সঙ্গে কোন কোন [ব্যয় সম্থপ্ধে আলোচন1 করিতে 
চাই। তুমি আমাদিগকে স্ভাহার শয়ন-কক্ষে লইয়া চল।” 

মিসেস্‌ ফিঞ্চ বিহ্বল স্বরে বলিল, “তিনি শয্যাত্যাগ করিবার 
পূর্বেই আপনার! যদি তাহার শয়ন-কক্ষে গ্রবেশ করেন, তাহা হইলে 
তিনি ক্ষেপিয়! উঠিবেন, কেহ তাহাকে বিরক্ত করিলে তাহার ক্রোধের 
সীমা থাকে ন| ; তাহার প্রকৃতি অতি ভীষণ হয়।” 

লেনার্ড বলিলেন, “তাহার প্রকৃতি ভীষণ হওয়! দুশ্চিদ্তার কথা 
বটে! কিন্তু আমর! সরকারের চাকর, তাহার খেয়ালের মর্যাদা, রক্ষা 
করা আমাদের অসাধ্য । মিঃ কার্ণের নিকট আমরা প্রকৃত ঘটনার 
বিবরণ জানিতে চাই; ত্তাহাকে চিস্তা করিবার অবসর না দিয়াই 
উহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব। মিসেস্‌ ফিঞ্চ! তুমি উত্তেজিত না 
হইয়া আমাদিগকে সেখানে লইয়া! চল,_ ইহাতে, তোমার কোনরূপ 
অনিষ্টের আশঙ্কা নাই । 

মিসেস্‌ ফিঞ্চ আতদ্ব-বিহবল হইলেও ইন্স্পেক্টর লেনাডের আদেশ 
অগ্রান্থ করিতে পারিল না । গে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ির 
সাহায্যে দোতলায় উঠিয়া, একটি সুদীর্ঘ বারান্দ। অতিক্রম করিয়া 
একটি কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল, এবং লেনা্ডকে মৃদু স্বয়ে বলিল, 
“ইহাই আমার মনিবের শয়ন-কক্ষ ।* 

লেনার্ড বলিলেন, “তুমি দরজায় ধান্কা দাও, তিনি কি বলেন 
শুনি। তিগি সাডা দিলে যাঁভা করিতে হয় আমরাই করিব ।” 

মিসেস্‌ ফিঞ্চ রুদ্ধ দ্বারে ধাকা দিল; কিন্তু ভিতর হইতে কোম 
সাঙা পাইল না। পুনর্ধ্বার পূর্ববাপেক্গ! জোরে ধাক্কা দেওয়া হইল, 
কিন্তু কক্ষ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ! 

এবার লেনার্ড ঘারের হাতল ব্বাইয়া ছুই হাতে দ্বার ঠেলিলেন ; 
দ্বাব অর্গলরুদ্ধ ছিল না, সবেগে খুলিয়া গেল। লেনা সঙ্গিদয়সহ 
সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সবিম্ময়ে বলিলেন, “যা ভাবিয়াছিলাম তাই 1. 
পাখী পিঞ্জর হইতে উড্ভিয়া গিয়াছে !” 

তাহারা দেখিলেন, শব্যা শন্রা, পরিচ্ছ্দাধারের দেরাজ খোল? 
মেই কক্ষের পার্শস্থ কক্ষদরয়ও নিজ্জন। 

সাইমন কার্ণ পলাতক । 


অউ্ত্রিহস্ণ তলজ 
বিশ্ময়ের উপর বিন্ময় 


চীফ ডিটেক্টিভ-ইন্স্পেক্টর লেনা মাথা শ্টলকাইতে চুলকাইতে 
বলিলেন, “আমি এইরূপই অন্থমান করিয়াছিলীম; কিন্তু এ জন্ত দুশ্চিন্তার 
কোন কারণ নাই। আমর! নীচের ঘরগুলিতে উহাকে খুঁজিয়া৷ দৈখিব, 
সেখানে দেখিতে ন1 পাইলে আমি আফিসে ফিরিয়া চারি দিকে সন্ধান' 
লইবারই ব্যবস্থা 'করিব। কার্ণযদি জাশ! করিয়া থাকে, এইরূপ 
কৌশলে মে আমাদের ঢোখে ধুলা! দিতে "পারিব--তাহা হইলে তাহার 
সেই আশা পূর্ণ হইবে না । মে আমাদের নিকট যথাযোগা শিক্ষা, 
লাভ করিবে ।” 

মিদেস্‌ ফিধ। সেই কক্ষের দ্বারপ্রান্তে দাড়াইয়! ছিল। ইন্সপেক্টর 
লেনার্ডের কথা শুনিয়া মে বলিল, “মনিব মহাশয় কি ঘরে্সাই ? 
তিনি সকালে উঠিয়াই আমাকে ডাকিয়া থাকেন, এবং আর্মাঁকে যাহা! 


৯৭ 


করিতে হইবে-_সে সম্বন্ধে জাদেশ প্রদান করেন। "আমার 
অজ্ঞাতসারে কোন দিন তিনি শয়ন-কক্ষ ত্যাগ করেন না ।” 

লেনার্ড বলিলেন, “তোমার মনিব প্রভাতে নিপ্রাভঙ্গের পর যে 

নিয়মে কাজ করেন, আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া তুমি বোধ হয় 

বিশ্মিত হইয়াছ ! কিন্তু আমার মনে হয়, মিঃ কার্ণ আজ সকালে এ 

নকল কথা তুলিয়! গিয়াছিলেন। তাহার মনের স্থিরতা ছিল না। 

' যদি আমরা তোমার মনিবকে এখানে খুঁজিয়া ন! পাই, তাহা হইলে 

আমি এখানে এক জন পাহারাওয়ালা৷ মোতায়েন করিব। তাহীকে 


তোমার ভয় করিবার কোন কারণ নাই ; সে তোমার কোন অনিষ্ট , 


করিবে না, মিসেস্‌ ফিঞ্চ !” 
মিমেস্‌ ফিঞ্চ ভয়কষ্পিতি স্বরে বলিল, “আপনি পাহারাওয়ালা 
মোতায়েন করিবেন কি এখানে-_এই বাড়ীতে ?” 
ইন্ল্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “হা, তাহাই করিব; ইহাতে কি 
তোমার বিশ্ময়ের কোন কারণ আছে? পাহারাওয়াল নিযুক্ত করিব 
এক জন নহে, ছুই জন। এক জন লাইব্রেরীতে আর এক জন হল- 
ঘরে পাহারায় থাকিবে । মিসেস্‌ ফিঞ্ধ, তোমাকে বলিতে বাঁধা নাই 
যে, তোমার মনিব মিঃ কার্ণ নরহত্যা করিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ 
হইয়াছে; এই জন্ত আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, তুমি সতক 
ভাবে লোকের সহিত কথ! কহিবে, এবং” 
এই সময় শ্মিথ লেনার্ডের কথায় বাধ! দিয়! ব্যস্ত ভাবে বলিয়। 
উঠিল, “ও কি! দেখুন, দেখুন |” 
ইন্স্পেক্টর লেনার্ড মিসেস্‌ ফিঞ্চের মুখের দিকে চাহিয়া! দেখিলে, 
স্তাহার কথা শুনিয়! তাহার মৃচ্ছার উপক্রম হইয়াছে! কিন্তু তাহাকে 
ধরিবার প্রয়োজন হইল না; সে নিজের চেষ্টায় সামলাইয়। লইল্পেও 
জাতঙ্কে তাহার মুখ চাখড়িব ন্যায় সাদ! হইয়া গেল! সে 
"ইন্স্পেবর লেনার্ডের মুখের দিকে বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া কদ্ধশ্বাসে 
বলিল, “কি বলিলেন ? নরহত]| করিয়াছেন- আমার মনিব ? 
লেনার্ড ছুই-একটি মিষ্ট কথায় তাহাকে শাস্ত করিবার চেষ্টা 
করিয়া! ম্মিথকে তাহার পাহারায় নিযুক্ত করিলেন; তাহার পর তিনি 
ব্লকের সঙ্গে সেই অট্টালিকা বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন । 
একতলায় যে সকল কক্ষ ছিল, তাহাদের অধিকাংশই অব্যবহাধ্য 
অবস্থায় পড়িয়া ছিল। অবশেষে তাহারা একটি ক্ষুদ্র উপবেশন- 
কক্ষে প্রবেশ করিলেন; কার্ণ সেই কক্ষে বসিয়! প্রাতর্ভোজন 
(175550:8831) করিত ; কিন্তু সেই কক্ষও খালি! 
কার্ণের অন্ততম পরিচারিক এলেন অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে 
একতলার বারান্দায় * ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাকে কার্ণের 
সংবাদ জিজ্ঞাসা কর! হইলে সে বলিল, তাহার মনিব নীচে আসেন 
, নাই; সে খুব সকাল হইতেই হল-ঘরে উপস্থিত ছিল। তাহার 
মনিব নীচে আসগিলে সে তাহাকে দেখিতে পাইত। সে তীহারই 
প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু তাহার আশা! পূর্ণ হয় নাই। 
ব্রেক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অন্ত কোন দিকে দোতলা 
* হইতে নীচে নামিবার সিটি নাই ? 
এলেন বলিল, "আছে বৈ কি মহাশয়! দোতলা হইতে 
নামিবার-উঠিবার সিঁড়ি পিছন দিকেও আছে; কিন্তু আমাদের 
মনিব (সই সিঁড়ি ব্যবহার করেন না। আমর! দাস-দাসীরা-সেই 
সিড়ি দিয়া উঠা-নাম| করি।”. 


মাসিক ব্রন্মতা 
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[ ২য় খণ্ড, ১ম পংখা। 





ইমৃস্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “যে কারণেই হউক, তোমার্দের 
মনিবকে আজ সেই সিড়িই ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।-_ ব্রেক, 
আস্গুন, চারি দিকৃ আমরা সত্্ক ভাবে পরীক্ষা! করি। পিছনের সেই 
সি'ড়িও দেখা দরকার |” 

অত:পর তাহারা পরিচারকবর্গের বাস-কক্ষগুলি পৰীক্ষা করিয়া 
পশ্চাদ্ব্তাী সোপানশ্রেণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। নীচে যেখানে 
সিটির শেষ হইয়াছিল, তাহার অদূরে একটি দ্বার ছিল। সেই দ্বারের 
মাথা ও চীরি ধার কতকগুলি লতায় আচ্ছন্ন ছিল। 

সেই দ্বারের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর লক্ষিত হইল; 
প্রাস্তরটির এক প্রান্তে 'টেনিসৃ-কোট'। এক জন মালি সেই দ্বারের 
বাহিরে বসিয়া কাজ করিতেছিল। 

লেনার্ড তাহার নিকট উপস্থিত হইয়। বলিলেন, “আমি তোমাকে 
একটা কথ! জিজ্ঞাসা করিতে চাই-ঠিক উত্তর দাও। তুমি আজ 
সকালে তোমার মনিব মি; কার্ণকে দেখিতে পাইয়াছিলে কি?” 
ৃ মালি বলিল, 51 মহাশয়, আজ সকালে তাহাকে দেখিয়াছি 
বকি!” 

ব্রেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “কি বলিলে? আজ তাহাকে 
দেখিয়াছ ! কখন দেখিয়াছ 1” 

মালি বলিল, “হা, প্রায় দশ মিনিট আগে মহাশয় ! তিনি ধী 
পথ দিয়া আপিয়া বাহিরে গিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, বাগানের 
পিছনের দেউড়ি দিয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। ক্ঠাহার হাতে 
একটা স্টকেস ছিল; তাহাও আমার নজরে পড়িয়াছিল ।” 

এ কথা শুনিয়া লেনার্ড ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 
"আমরাও এ রকমই মনে করিয়াছিলাম ! কার্ণ হয় ত আমাদের 
কথাবার্তা শুনিতে পাইয়াছিল$ সব কথ! সে বুঝিতে না পারিলেও 
তাহার মনে সন্দেই ভওয়াতেই ধরা পড়িবার'ভয়ে এই দিকৃ দিয়া 
লম্বা দিয়াছে !” 

ব্রেক কোন মন্তব্য প্রকাশ ন|। করিস্তা ভর কুধ্চিত করিলেন ; 
তাহ! দেখিয়া লেনাড বলিলেন, “আমার কথা শুনিয়া জ কুধিত 
করিবার কারণ ?” 

ব্রেক অবিশ্বাসভরে মাথ! নাড়িয়! বলিলেন, “কার্ণকে আজ সকালে 
এখানে দেখিতে পাওয়। গিয়াছিল, ইহা। শুনিয়! বিশ্ময় দমন করিতে 
পারি নাই ! আমি এরপ প্রত্যাশ! করি নাই ।” 

অত:পর তিনি মালির মুখের দিকে চাহিয়! দৃঃ স্বরে জিজ্ঞাস! 
করিলেন “এ পথ দিয়! তুমি ধাহাকে বাহিরে যাইতে দেখিয়াছ, তিনিই 
যে তোমার মনিব-_-এ কথা কি তুমি নিঃসন্দেহে বলিতে পার ?” 

মালি বলিল, “হা, তিনিই যে আমার মনিব মিঃ কার্ণ-_-এ বিষয়ে 
আমি নিংসন্দেত । অন্য লোক দেখিয়! তাহাকে মিঃ কার্ণ বলিয়া 
আমার ভূল হইবার সম্ভাবনা নাই ।” 

ব্রেক বলিলেন, “তোমার প্রন্ষপ ধারণা হইতেও পারে; কিন্তু 
তিনি কি সেই সময় তোমার সঙ্গে কথা! কহিয়াছিলেন ?” 

“ন। মহাশয়, তিনি কোন কথা বলেন নাই।” 

ব্রেক বলিলেন, “তিনি মুখ তুলিয়া তোমার দিকে চাহিয়াছিলেন?” 

মালি বলিল, “আপনি এ কথ! জিজ্ঞাসা করার এখন মনে হইতেছে, 
তিনি আমার দিকে ফিরিয়া! চাহেন নাই। ইহা একটু অদ্ভুত.বলিয়াই 
মনে হইতেছে ! আমার সঙ্গে দেখা হইলে তিনি আমাকে ঘই"এক 
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কথা না বলিয়া মুখ বৃজিয়! চলিয়া যান না; তবে তখন তিনি খুব 
ব্যস্ত ছিলেন বলিয়াই মনে হয়, তাড়াতাড়ি চলিয়া! যাইতেছিলেন ।” 
ব্রেক আর কোন কথা ন! বলিয়া! 'তাহার মুখের দিকে চাহিয়া 
রহিলেন। 
ব্রেকের মনের ভাব বুঝিতে না! পারায় ইন্স্পে্টর লেনার্ড কৌতুহল- 
ভরে তাহার মুখের দিকে চাহিয়! বঙগিলেন, “ব্যাপার কি ব্রেক? 
আপনি কার্ণকে কি তাহার বাড়ীতে দেখিবার আশা করেন নাই? 
কেন, ইহার কারণ কি?” 
ব্রেক লেনাডের সহিত বাড়ী ফিরিবার সময় তাহাকে বলিলেন, 
“সে কথা ভোমাকে পরে বলিব লেনাড ! কিন্তু তোমাকে ইঙ্গিতে 
এইটুকু জানাইয়! রাঁখিতেছি--তুমি যে ঘটনা সত্য মনে করিয়া 
তাহাতে তস্তক্ষেপণ করিয়ছ, তাহ] সত্য বলিয়া! ধারণা করিলে 
ভুল হইবে। তদন্ত কার্যে সত্যই আমি খুশী হইতে পারি নাই-_ 
লেনাড !” 
লেনার্ড স্ষ্পষ্ট স্বরে বলিলেন, “আপনি বলিতেছেন কি? আপনার 
মুখের উপর নাকটির অস্তিত্ব যেধপ সত্য, ইহাও দেইবূপই সত্য । 
আপনি যাই! বলেন, হাহাব অধিকাংশই সত্য বলিয়। প্রতিপন্ন 
হয়, এব যাহা আমাব দৃষ্টি অতিক্রম করে, আপনি তাহ। 
অনেক সময় স্স্পষ্টূপেই দেখিতে পান। কিন্তু আমি জোর 
করিয়া বলিতে পারি-__এবাব আমারই ধারণ| সত্য, আপনিই 
ভুল করিয়াছেন! আমি এখন ইয়ারে ফিরিয়। যাইতেছি__ 
কার্ণকে ধবিবার জন্য সেখান হইতে জাঙ্গ-বিস্তার করিব । সেই ফাদে 
তাহাকে ধর! পড়িতেই হইবে। আমি এখান হইতে টেলিফোনে 
সংবাদ পাঠাইব, এবং আশ। করি, অবিলম্বেই তাহাকে ধরিতে 
পারিৰ ।” 
ইচ্ছার কুড়িমিনিট পরে ব্রেক শ্মিথসহ তাহার মোটর-কাঁর 
গ্রেপ্াস্থারের দিকে অগ্রসর হইলেন। শ্মিখকে তখন অত্যন্ত 
সাহ দেখাইতে লাগিল। 
শ্বিথ ব্রেককে বলিল, “কর্তা, আমরা কি আর বেশী কিছুই করিতে 
পারি না? আমার মনে হইয়াছিল, আপনি কার্ধেব অস্ুদরণ করিতে 
কৌতুহল বোধ করিবেন ।” 
ব্রেক মাথ! নাড়িয়! বলিলেন, “সে ভার আমরা অনায়াসেই 
ঙ্লেনার্ডের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারি। কাজের ভিতর সে একেবারে 
ডূবিয়া গিয়াছে! মৃতদেহটি সে মড়ি-ঘরে পাঠাইবার ব্যবস্থা 
করিয়াছে; এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে অভিজ্ঞ কশ্মচারা আমদানী 
করিয়া এ বাণটীর পাহারার ভার তাহাদের তত্তে স্তম্ভ করিয়াছে । 
তাহার পর মে আরও কত ভাবে উৎসাহ প্রদর্শন করিষ়াছে-_ 
তাহা নির্ণয় কর! কঠিন! আমরা সেই সকল গঞ্জগোলে মিশিতে 
চাহি না; আমর! তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আহারটা সকালেই 
শেষ করিব মর্নে করিতেছি ।* 
শ্থিথ ব্রেকের মুখের দিকে প্রশ্মনচক দৃষ্টিতে চাহিয়! বলিল, “কর্তা, 
এই ব্যাপার সম্বন্ধে কোন কোন বিষ আপনি আমার নিকট প্রকাশ 
করেন নাই; কিন্তু সে সকল বিষয় 'কি? আপনার কি ধারণ!__ 
কার্ণ উহাকে হত্যা করে নাই ?" 
/ " ব্রেক বলিলেন, “যদি সরল ভাবে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, 
" তাহা হইলে বলিব__আমার ধারণা এ্ররূপই বটে।” ্ 
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শ্রিখ বলিল, “তবে কি আপনি মনে করেন-_ বজ্াঘাতেই 
ওয়াইন্ড নিহত হইয়াছিল ?” 

ব্রেক সবেগে মাথা নাড়িয়া' বলিলেন, “না, উহাও আমি মনে 
করি না।” 

শ্মিথ উত্তেজিত স্বরে বঙ্গিল, “আপনি ইহাও মনে করেন না, 
উহাও মনে করেন না; তবে কি মনে করেন কর্তী ! ওয়াইন্ড যদি 
বন্জাঘাতে না মরিয়া থাকে, এবং কার্ণ কর্তৃকও নিহত না হইয়া" 
থাকে, তাহা হইলে কিরূপে সে পঞ্ত্ব লাভ করিল?” 

ব্রেক বলিলেন, “সে সত্যই পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে কি না, তাহাই 
ভাবিতেছি স্মিথ !” 

শ্মিথ সবিশ্ময়ে বলিল, “দেখুন কর্তা, যদি নাই এরূপ কোন বি 
থাকে-_যাহা--* 

ব্রেক শ্মিথের কথায় বাধা দিয়! বলিলেন, “ও-সব কথ! এখন ক 
কালের জন্ত মুলতুবি রাখ শ্মিখ ! আমার বিশ্বাস, এই ব্যাপারে কিছু 
কিছু বিশ্ময়ের অবকাশ আছে ।” 

স্মিথ বলিল, “কর্তা, আপনার কথা ছূর্ব্বোধ্য ; আমি রহস্যাভেদ 
করিতে পারিলাম না! আপনি সকল কথা খুলিয়া বলিতে পাঁবিবে্ 
না? ইহার ফল যাহাই হউক, সার রডনে ডুমণ্ড এখন নিরাপদ । 
কাহার শক্রদের মধ্যে শেষ শত্রু কার্ণই এখন অবশিষ্ট আছে ; কিন্তু 
সে এখন এতই বিব্রত যে, সার রডনের প্রতি অত্যাচার করিবে, 
আপাততঃ: সে সুযোগ তাহার নাই ।” 

ব্রেক বলিলেন, “সার রডনে এখন দেশে নাই ; তিনি বায়-পরি- 
বর্তনের জন্য সুইজার্ল্যাণ্ডের হদ-অঞ্চলে চলিয়৷ গিয়াছেন। সুখের 
বিষয় এই যে, তিনি আমার উপদেশ অন্থুসারে গোপনে দেশত্যাগ 
করিয়াছেন। আমার মনে তয়, তাহার জন্ত উৎকণ্ঠার আর কোন 
কারণ নাই ; এখন নিশ্চিন্ত চিত্তে আমরা বিশ্রাম করিতে পারি।” 

ব্রেক আর কোন কথা না৷ বলিয়! শ্মিথসহ তাহার মোটরে বেকার 
স্বীটের বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন । ব্রেক বখন তাহার উপবেশন- 
কক্ষে প্রবেশ করিলেন-__-তখন বেলা এগারট! বাজিয়া গিয়াছিল। 

ব্রেক স্থিথকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেই টেবলের 
সম্মুখস্থ আরাম-কেদারা হইতে পরিচিত কণে সম্ভাষণ শুনিলেম, 
“আস্তে আজ্ঞ। হোক! আপনার ন্যায় সুহ্থদের দর্শন-কামনায় 
অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আছি ।” 

ব্রেক কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া চেয়ারের দিকে চাহিয়! দেখিতে পাইলেন, 
ওয়াইন্ড তাহার চুরুটের বাক্স হইতে একটি চুরুট বাহির করিয়া-লইয়া 
নিশ্চিন্ত তাবে ধূমপানে রত ! 

স্মিথ * ওয়াইন্ডকে সেই স্থানে সেই ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া এতই . 
বিস্মিত হইল যে, সে ছুই হাত দূরে লাফাইয়া পড়িল! তাহার পর 
উত্তেজিত স্বরে বলিয়া! উঠিল,, “কি আশ্চধ্য, ওয়াইল্ড এখানে আমিয়া 
বসিয়া! আছে! কর্তা, আপনি কি, উহাকে আপনার প্রতীক্ষায় 
এ ভাবে বসিয়া-থাকিতে দেখিয়া--” 

ব্রেক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “একবিদ্দুও বিশ্মিত হই 
নাই শ্মিখ! তবে এখন উহাকে এখানে দেখিতে পাইব, এ জাশা * 
করি নাই বটে! কিন্তু যাহা আশা করা যায় না, 'তাহাও অনেক 
সময় ঘটিতে দেখা যায়।” 

ওয়াইন্ড বলিল, “আমার মনে হইয়াছিল, আপনি আমার আয়ু 


১ 


আর্সিক শন্সনেতী 


[ ২য় খণ্, ১ম সংখ্যা 
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দৃ্ুতার পরিচয় পাইয়া বিশ্মিত হইবেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে এ ভাবে 
জামার দেখা করিতে আসা বিচিত্র বাপার বলিয়া! নিশ্চিতই আপনার 
মনে হয় নাই । আমার আশ! ছিল--আমাকে এখানে বসিয়া থাকিতে 
দেখিয়া আপনি সাদরে আমার অভ্যর্থনা করিবেন ।” 
শ্মিথ কৌতুঙলভরে বলিল, “কাহার অভ্যর্থনা করিবেন? যে 
ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে -তাহারই ? তুমি যে যথেষ্ট আয়োজন করিয়া 
* পরম সমারোহে শা ফুঁকিয়াছ--এ বিষয়ে কি বিদ্দুমাও সন্দেহ 
আছে?” 
ওয়াইন্ড সংযত স্বরে বলিল, “এখন যে আমি জীবিত দেহে 
ৰর্তমান__ইহার অকাটা প্রমাণ তোমার সম্মুখই জাঙল্যমান 
আমার মৃত্যু সম্বন্ধে তোমাকে নিরাশ করিতে হইল শ্মিথ !_এ জন 
আমি আস্তরিক ছুঃখিত |” 
শিখ বলিল, “তুমি কি বলিতে চাও--তোমার মৃত্যু-সংবাদে 
আমি খুসী হইয়াছিলাম ? তুল, প্রকাণ্ড ভুল ! তুমি বীচিয়া আছ 
দেখিয়া আমি সত্যই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি; কিন্তু ব্যাপারটা 
কি, তাহা আমি আদৌ ধার। করিতে পারি নাই! তোমাকে 
সশরীরে আমাদের সম্মুথে উপস্থিত দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি__ 
ভোমার মৃতু হয় নাই; কিন্তু উই্বলডনের মাঠে যাহার মৃতদেহ 
দেখিয়া আসিলাম, মে 'তবে কে? কাহার মুতদেহ ওখানে দস্তবিকাশ 
কৰিয়া পড়িয়া আছে? আমাব বিশ্বাস, তুমি কর্তার চোখে ধুলা 
দেওয়ার জন্ত ইচ্ছা করিয়াই কি একটা অদ্ভুত চাল চালিয়াছ !” 
ওয়াইন্ড বলিল, “কি বলিলে ? আমি উহাকে প্রতারিত করিবার 
চেষ্টা করিয়াছি? কেহ কি কোন কৌশলে মিঃ ব্রেককে প্রতারিত 
করিতে পারে? উনি প্রত্তারিস্ত হইয়াছেন--এরপ ধারণ! উহারও 
হইয়াছে কি ?-_-অসম্ভব !” 
:”. ব্রেক হালিয়! বলিলেন, “আমি স্বীকার করিতেছি--প্রথমট! 
আমি একটু ধাঁধায় পড়িয়াছিলাম ; কিন্তু সেই বিভ্রম দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হয় নাই। কিন্তু তুমি কেন এখানে আিয়াছ? কার্ণের মৃত্যু 
দৈবছৃধটনা হইলেও__-তোমার নিজের কারধ্যধারা__* 
ওয়াইল্ড তাহার কথায় বাধা দিয়া সবিশ্যয়ে বলিল, “কাণের 
মৃত্যু! _জাপনি এ কি কথা বলিতেছেন মিঃ ব্রেক !” 
ন্মিথ ব্লেকের মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়। বিম্ময়ুতরে 
বলিল, “কি বলিলেন কর্তা! কাণ মরিয়াছে ? 
ব্রেক শ্মিথকে বলিলেন, “সেই মৃতদেহ আমাকে প্রতারিত কবিতে 
পারে নাই ; তবে উহা! ওয়াইজ্ডের মৃতদেহ বলিয়াই প্রথমে আমার 
ভ্রম হইয়াছিজ, বটে বৃ পু র্‌ 
ওয়াইন্ড বলিল, “আপনার ভ্রম হইয়াছিল! তবে উহা! সত্য 
বলিয়া আপনি বিশ্বাম কবেন নাই? আমার পক্ষে ইহা আনন্দের 
মাবাদ।” 
ব্লেক বলিলেন, “কিস্ত অবশেষে আমার ধারণা হইয়াছিল-_-এই 
ব্যাপারে যথেষ্ট চাতুধ্য প্রদর্শিত হইয়াছে ।*-_-অতঃপর তিনি 
'ওয়াইক্ডের মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত কঠোর স্বরে 
বলিলেন, “দেখ ওয়াইল্ড, অতঃপর কোন কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে 
আমি তোমাকে একটা! সোজ1 কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। আশ 
করি, তুমি সরল ভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে, অর্থাৎ ধাঞ্সা দেওয়ার 
চেষ্টা করিবে না।* 


ওয়াইন্ড বলিল, “হা, নিশ্চয়ই ঠিক উত্তর দিব; আপনার কি 
বলিবার আছে বলুন।” 

ব্রেক দৃঢ় স্বরে বলিলেন, “তুমি কি সাইমন কার্ণকে হত্যা 
করিয়াছ ?” 

এ কথ! শুনিয়া! ওয়াইন্ডের মুখ মুহূর্তের মধ্যে একটা অতফিত 
বেদনায় ম্লান হইল; তাহার পব সে ব্যথিত স্বরে বলিল, “দেখুন 
মিঃ ব্রেক, আমার ধারণ! ছিল--আমাকে আপনি অন্ত সকলের অপেক্ষা 
বশ ভাল করিয়াই জানেন! আপনি কি প্রথম হইতেই জানেন 
না--নরহত্যায় আমার ঘোর বিতৃষা, এবং ইহাই আমার অস্তরের 
খাটি কথা?” 

ব্রেক বলিলেন, “তবে কি কার্ণের মৃত্যু আকম্মিক ? 

ওয়াইন্ড বলিল, “সত্যই কি তাহার মৃত্যু হইয়াছে? আমি 
তাহা! কিরপে জানিব ?” 

শ্মিথ সবিশ্ময়ে বলিল, “কি আশ্চর্য্য! তবে কি মৃত ব্যক্তি সত্যই 
কার্, অন্ত কেহ নহে ?” 

ব্রেক বলিলেন, “আমার ত সেইরূপই ধারণা ।” 

অনস্তর তিনি ওয়াইন্ডকে বলিলেন, “ওয়াইল্ড, তুমি গত রাত্রে 
কার্ণের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলে । সেখানে রীতিমত যুদ্ধ হইয়াছিল। 
তোমার দেহের শক্তি অসাধারণ ; সুতরাং সেই যুদ্ধে তুমি যে জয়লাভ 
করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তাহার পর তুমি যে 
সাজান প্রমাণ রাখিয়াছিলে, তাহ। হইতে সহজেই প্রতিপন্ন হইয়াছিল, 
তুমি স্বয়ং নিহত হইয়াছিলে, এবং কার্ণ তোমাকে হত্যা করিয়াছিল। 
তুমি তোমার জোগাড়-যন্ত্র শেষ করিয়া কার্ণের শয়নকক্ষে 
প্রবেশ করিয়াছিলে, এবং সম্পূর্ণ প্রশাস্তচিত্তেই তাহ! দখল করিয়া 
ব্িয়৷ ছিলে !” 

শ্মিথ বলিল, “আশ্চধ্য ! 
আসে নাই!” 

ওয়াইল্ড হাসিয়া বলিল, “কিরূপে তোমার মাথায় আমিবে? 
তুমি গোয়েন্দীগিরিতে মিঃ ব্রেকের সাকরেদী করিলেও কোনও দিন 
কি প্রখর কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিতে পারিয়াছ ?” 

ব্রেক বলিলেন, “এ সকল বিষয় সম্বন্ধে উপর উপর আলোচন! 
শুনিতে মন্দ নয়; কিন্তু ব্যাপারটা! অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! যাহা হউক, 
তুমি এখন পধ্যস্ত আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নাই ওয়াইল্ড ! যদি 
আমার প্রশ্নে তুমি মনে আঘাত পাইয়া! থাক, তাহ! অবশ্যই 
অত্যন্ত হুঃখের বিষয়,_কিস্ত-_" 

ওয়াইল্ড -াহার কথায় বাধা দিয়! বলিল, “আমি কার্ণকে হত্য। 
করিয়াছি কি না-_ইহাই যদি আপনার প্রশ্ন হয়'--তাহা! হইলে 
আমার সুস্পষ্ট উত্তর এই যে আমি কার্ণকে হত্যা করি নাই” 

ব্রেক বলিলেন, “তবে কি তোমার সহিত যুদ্ধে সে হঠাৎ নিহত 
হইয়াছিল ?” 

ওয়াইন্ড বলিল, “ধীরে, মি: ব্রেক, ধীরে ! এখানে কিছু বিভ্রাট 
ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু আপনি যথেষ্ট সতর্ক না হইলে সেই ব্যাপারের 
সহিত আমাকে জড়াইয়া ফেলিঘেন | মিঃ ব্লেক আপনার কি ধারণা, 
কার্ণের মৃত্যু হইয়াছে? অথবা তাহার মৃত্যুর সহিত আমার কোন 
সম্বন্ধ আছে? , 
* ব্রেক বলিলেন, “জামার ধারণা, তুমি গত রান্্রে কার্ণের বাড়ীতে 


এই সহজ ব্যাপানটা আমার মাথায় 
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গমন করিয়াছিলে, তাহার পর যে কারণেই হউক, তাহার মৃত্যু 
হইয়াছিল। তুমি তাহার মৃত্তদেহ এ মাঠে জইয়া-গিয়। এরপ 
ব্যবস্থা করিয়াছিলে, যেন বজাঘাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল-_এই 
ধারণা লোকের মনে বছমূল হয়! এততিন্ন, মুত ব্যক্তি যে তুমিই, 


এইরূপ ভ্রম জন্মাইবারও ব্যবস্থা করিয়া রাথিয়াছিলে।” 


ওয়াইন্ড বলিল, “আমি যাহাতে নির্দিদদ্বে মরিতত পারি 
এইরূপই আমার আকাঙগা! ছিল ।” 
ব্রেক বলিলেন, “এক মিনিট অপেক্ষা] কর। তোমার কাধ্য- 


শ্ৃচির এ পর্যস্ত শেষ করিয়া তুমি কার্ণের বাড়ীতে ফিরিয়! গিয়াছিলে 
এবং তাহার ঘরটি অধিকার কবিয়াছিলে। তাহার পন আজ সকালে 
তুমি বাহিবে চলিম্া গিয়াছিলে। সেই সময় তোমার ব্যবহ্তানে কার্ণেৰ 
বাগানের মাঁলিকেও প্রতারিত হইতে হইয়াছিল।” 

'য়াইন্ড তাহার মুখেব অধ্দিদগ্ধ চুরুটট! ফেলিয়া-দিমা উঠিয়া 
ঈড়াইল; তাহার পখ ব্লেককে বলিল, “দেখুন মিঃ ব্রেক, আমি 
আপনাকে পরাস্ত কিয়! অহস্কার গর্ব প্রকীশ করিতে ঢাহি না; কিন্ত 
আমি নি:মনেছে বলিতে পারি, এই ব্যাপারে আপনাকে বিভ্রান্ত হইয়া 
পড়িতে হইয়াছে। এই ব্যাপার সম্বন্ধে আপনি প্রথম হইতে শেষ 
পথ্যস্তই ভুল করিয়া আঙিয়াছেন। আপনার যুক্তি ভন্রাস্ত হইলেও 
কাধ্যত: আপনি ভ্রম করিয়াছেন !-_কার্ণেব সত্যই মৃত্যু হয় নাই ।” 

ব্রেক বিশ্মিত ভাবে বলিলেন, “তাহার মৃত্যু হয় নাই ! তুমি 
বলিতেছ কি?” 

ওয়াইন্ড দৃঢ়তার সহিত বলিল, “হা, আমি ঠিকই বলিয়াছি, তাহাব 
মৃত্যু হয় নাই । আজ সকালে তাহার বাড়ীতে কি কাণ্ড ঘটিয়াছিল, 
তাহ! আমি জানিতে পারি নাই ; বিশেষতঃ, তাহার বাগানের মালির 
সহিত এই ব্যাপারের কি ষম্বন্ধ, তাভাও আমার অজ্ঞাত। তবে সে 
যদি বলিয়। থাকে-₹্সেই সমম্ন সে কার্ণকে দেখিতে পাইয়াছিল, তাহা 
হইলে সে সত্যই তাহাকে দেখিয়াছিল। সে নিশ্চিতই আমাকে 
দেখিতে পায় নাই, কারণ, সেই সময় আমি কার্ণের বাড়ীর কাছেও 
ছিলাম ন1।” 

ব্েক বলিলেন, “তাহ! হইলে সেই মৃতদেহটা ?” 

ওয়াইল্ড মাথ! নাড়িয়া বঙ্গিল, “সে বেচারাকে আমি চিনি না।” 

ব্রেক বলিলেন, “তুমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পার-_সেই ব্যক্তি 
সাইমন কার্ণ নহে ? 

ওয়াইন্ড বলিল, “হা, এঁ কথ! আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি; 
সে সত্যই সাইমন কার্ণ নহে। আপনার জানিবার আগ্রহ হইলে 
সকল ব্যাপার আন্োপাস্ত আপনাকে খুলিয়া বলিতে পারি। আর 
সত্য কথা বলিতে কি, আপনাকে তাহ! বলিবার জন্ঠই আমাকে 
এখানে আসিতে হইয়াছে । কিছু কাল পূর্বে আমি স্বট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে 
টেলিফোন করিয়াছিলাম, এবং আমার পক্ষে ধৃষ্টতা " হইলেও টেলিফোনে 
আমি আপনার নাম ব্যবহা করিয়াছিলাম মিঃ ব্রেক ! বলা বাহুল্য, 


টেক্িফোনে আমি আপনার বণ্ঠন্বরের অন্ুকরণ করিয়াছিলাম। আমি 
ইন্সপেক্টর লেনার্ডকে ডাকিয়া তাহার সাড়া পাইয়াছিলাম। তাহার 
পর শুনিলাম, কার্ণ পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু তাহ! আমার ধারণার 
সম্পূর্ণ বিপরীত, তাই অগত্যা আমাকে এখানে জাসিতে হইয়াছে ।” 

শ্মিখ নিস্তব্ধ ভাবে সকল কথা শুনিয়া মাথ! চুলকাইয়া বলিল, 
“ইহা আমারও ধারণার অতীত; আমার মাথা ঘৃরিতেছে!” 

ব্রেক তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া ওয়াইন্ডকে বলিলেন, . 
“তোমীর মতুলবটা কি ংল-শুনি। আমি তোমাকেই হত্যাকারী 
বলিয়া সনদহ করিয়াছিলাম ; এই ভরমের জন্ত আমি দুঃখিত । কিন্তু 
শেষে আমাব মনে হইয়াছিল, মৃত্যুটা প্রকৃতপক্ষে আকন্মিক--দৈবাৎ 
ঘটিয়াছিল। হাব ফলে আমাব নিশ্মিত তাসেন সি হণ 
হইয়াছে! 

ওয়াইল্ড বিজ্ঞের মত মাঁথ! নাছিয়া! বলিল, “সময়ে সময়ে আমা- 
দেন সকলেরই ভ্রম হইয়া থাকে; এমন কি, রবাট ব্রেকের ন্যায় 
বছদর্শঁ, বুদ্ধিমান ব্যন্তিও ভুল করিয়া বসেন! কিন্ধু ইহা সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক । আমি বাজি রাখি! বলিতে পারি- আপনি ভমজালে 
বিজড়িত হইলেও অবশেষে খুদ্থিমানেব মৃত তাহ! চাপা দিতে ম্মথ 
ভইয়াছিলেন ।” 

ব্রেক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “সবই শেষে চাপা দিতে পারিলাম 
কৈ? অনেক ভুলই চাপ! দিতে পারি নাই ।” 

ওয়াইল্ড বলিল, “আপনার শুনিবার ইচ্ছা! থাকিলে এই কাহিনীর 
আগাগোড়া আপনাকে শুনাইতে পারিআর সেই জন্ুই এখানে 
আসিয়াছি-__-এ কথা ত পূর্বেই আপনাকে বলিয়াছি। জামাব কখা- 
গুলি সব শুনিলেই আপনার সকল ভ্রম দূর হইবে; তবে মোটামুটি এই 
মাত্র বলিতে পারি যে, সাইমন কার্কে মুঠায় পুরিব-_ইহাই আমার 
সঙ্কল্- সেই সঙ্কল্প কাধ্যে পরিণত করা যতই কঠিন হউক । আমি-' 
ভাবিয়াছিলাম, আমি তাহাকে কায়দায় পাইয়াছি; বিস্তু সেই ধূর্তটা 
আমাকে ফাকি দিয়াছিল ! আমার ধারণ! হইয়াছিল, পুলিশ তাহাকে 
হাতে পাইবে না। আমাকে হত্যা করিবার অভিযোগে পুলিশ 
তাহার বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করিম়াছে--তাহ! কি আপনি জানেন 
নাঃ কিন্তু মে যাহাই হউক, পুলিশ কখন তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে 
পারিবে না; তবে আমরা যে তাহাকে ধরিতে পারিব--এ বিষয়ে 
আমি নিঃসন্দেহ |” 

মিঃ ব্রেক ক্ষণকাঁল চিন্তা করিয়! বলিলেন, “এ সন্বদ্ধে অন্ান্ত 
কথার আলোচনার পূর্বে তোমার গল্পটার আগাগোড়া শুনিতে চাই । 
এই ব্যাপারে আমাদের মিশিবার ইচ্ছ! নাই ॥ 

শ্সিথ বঙ্গিল, “মিশিবার কথা কি বলিতেছেন? রহশ্ত-পাথারে 
পড়িয়া আমি যে ডুবিয় মরি! একগাছা দড়ি ফেলিয়া দিন কর্তা । 
তাহাই ধণিয়! কুলে উঠিবার চেষ্টা কৰি।” 

[ ক্রমশঃ । 


ভ্রীদীনেক্্রকুমার রায়। 





বর্তমান যুগেব এই পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত 
" হইতেছে; ইহার পূর্বে অস্ত কোন যুদ্ধে ঠিক এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য 
দেখা যায় নাই । সকল বৈশিষ্ট্যের বিষয় বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য 
নহে; এই যুদ্ধে এ দেশের লোকের অর্থকষ্ট কিরপ দুঃসহ হইয়! 
উঠিয়াছে, এখানে তাহারই আলোচন1 করিব। এ কষ্ট ভ্রমশঃ: চরমে 
উঠিয়াছে। সর্বপ্রধান কষ্ট এই যে, যে ছুইটি দ্রব্য মানুষের পক্ষে 
অপরিহাধ্য, তাহারই অত্যন্ত অভাব,-তস্ততঃ অনেকের পক্ষে উহাদের 
অতি উৎকট অভাব জন্ুভূত হইতেছে | বল! বাহুল্য, সেই ছুইটি 
জব্য- অন্ন ও বন্ত্র। এই দুইটি জিনিসের এমন অভাব-_হষ্টির আদি- 
কাল হইতে এ পর্যাস্ত আব কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 
এ দেশে খাগ্তশস্তের কিবূপ অভাব হইয়াছে, পূর্বেবে বু বার সে কথা 
, আলোচিত হইয়াছে। কোন কোন জিনিসের প্রকৃত অভাব ন! 
হইলেও জনসাধারণ তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। বাজারে 
তাহার আমদানী হইলেও যেন হঠাৎ লোপ পাইতেছে! উদাহরণস্বরূপ 
চিনির কথ! বল! যাইতে পারে। চিনি যাহা আমদানী হইতেছে, 
ভাহ! মিলিতেছে না । ক্রেতার! পয়সা হাতে লইয়া, যেন ভিক্ষাপাত্র- 
ধারী ভিথারীব মত সরবরাহকারী দোঁকানদারের দোকানের সম্মুখে 
“হা প্রত্যাশায়" গাড়াইয়! আছে! বাজক ও কিশোরর! দিন দিন 
জিনিস না পাইয়া ক্ষু মনে ফিরিয়! যাইতেছে। পর্দানশীন বিধবা, 
. সামর্থ্যহীন আতুর প্রভৃতির পক্ষে চিনি সংগ্রহ করা ত অসম্ভব হইয়া 
উঠিয়াছে। কেরোসিন তেল সম্বন্বেও এ কথা বলা যায়; তবে 
রেরোসিনের সত্যই অভাব হইয়াছে। কেরোসিন তেল এ দেশে 
আমদানী হইবার পূর্বে লোক প্রদীপে সর্ধপ বা রেড়ির তেল 
জ্বালাইত; এখন তাহাই বা মিলিতেছে কৈ? বাজারে কোন 
জিনিম আমদানী হইলেও তাহা মিলিতেছে ন! 1--সেই জন্য এবারকাৰ 
এই বাজার “আধারে বাজার* (91802 20891) নামে অভিহিত 
হইয়াছে । যুদ্ধের ন্ুযোগে, খরিদঘারের গলা-কাটা' ব্যবসায়ীবা 
বাজারের সমস্ত মালই সাফাই হাতে চাঁপয়া রাখিতেছে, বাহির 
করিতেছে না । উহার! ভবিষ্যতে আরও চড়া-দরে মাল বেচিয়া 
লক্ষপতি হইবার নুখন্বপ্রে বিভোর ! সয়কার ইহার প্রতিকারে 
অকৃতকার্য হইয়া! অযোগ্যন্ভারই পরিচয় দিতেছেন ; কিন্তু এই 
অব্যবস্থা গরীব গৃহস্থের পক্ষে প্রাণাস্তকর । 
এই যুদ্ধের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, 
পণ্যের একমাত্র উপাদানের অভাব ন1 হইলেও তাহা! হইতে উৎপন্ন 
পণ্য প্রা অপ্রাপ্য বা অতিশয় দুণ্পাপ্য হইতেছে । দেশেব মাটি 
নিহত বীরপুরুষদের কবর ঢাকিরার জন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত 
“না হইলেও মেটেহাড়ি-কলমীর মূল্য অসঙ্গত ভাবে বাড়িয়া 
উঠিয়াছে! অন্য উদাহরণস্বরূপ বস্ত্রের কথাও বল! যাইতে পারে। 
কাপামের দর যদিও চড়ে নাই, তথাপি কাপড়ের দর তিন গুণ বা 
তৃপ্ত শড়িয়াছে। সরকারের করিত '্াপার্ড ক্লথ" কল্পলোক হইতে 


এই মর্তধামে আর অবতরণ করিল না । কাপড়ে আছে তুলা আর 
মভুরী; এই মভুরীর হার অবশ্যই বাড়িয়াছে, কিন্তু এত অধিক বাড়ে 
নাই-ফে, সে জন্ত কাপড়ের মূল্য ক্রমশঃ চারি গুণ বাঁড়িতে পারে। 
কাপাসের দূর বরং মধ্যে কমিয়াছিল, এখন ত প্রায় সান আছে। 
বিশেষজ্ঞদিগের প্রদত্ত হিসাবে দেখা! যায় যে, বর্তমান যুদ্ধের ঠিক পূর্ব 
কাপাস তুলার দর যাহা ছিল, তাহার শঙ্কু-সখ্যা (709: [1070187) 
যদি এক শত ধরা হয়, তাহা হইলে ১৯৪১ খুষ্টাব্দের জুলাই মাসে 
উহার পাইকারী দর ৮৮ টাকা হইয়াছিল; অর্থাৎ শতকর! বারে! 
টাকা হারে কার্পাস তুলার দর কমিম্া! গিয়াছিল ! ১৯৪২ খুষ্টান্দেব 
এপ্রিল মাসে গর তুলার দর আরও নামিয়৷ ৬৭ টাকা গাডায় ; অর্থাৎ 
শতকরা ৩৩ অংশ কমিয়! গিয়াছিল। বলা বাহুজ্য, ইহ! কাপাস 
তুলার পাইকারী দর। তুলা উৎপাদনকারী বৃষকথা এবং তাহাদের 
দেশের লোকরা এক দিকে তুল! বিকাইতেছে না বলিয়া কীদিয়াছে, 
আর এক দিকে বন্ত্রীভাবে লজ্জ! নিবারণ করা ভসম্তব মনে করিয়াছে! 
ইঠার পর কাপীস তুলার দর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গত জুলাই মাসে 
(জাধাঢ শ্রাবণ মাসে ) তুলার শন্ব-সংখ্যা ১০৪এর. ভঙ্কে উঠে ? অর্থাৎ 
ুদ্ধাবন্ডের পূর্ব তুলার যে দর ছিল প্রায় তাহাই হয়, ফেবলমান্র 
শতকরা ৪ টাকা-হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কাপড়ের দর ১৯৪০ 
খুষ্টাদ হইতে ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইয়! জাঁসিতেছে। কাপাস-তুলা 
উৎপাদক চাষীর! যে পরিমাণ কাঁপাস-তুলা৷ (পাইকারী দরে) বিক্রম 
করিয়া পূর্বেবে এক জোড়া কাপড় কিনিতে পাত, এখন তাহার 
চতুগ্তুণ পরিমাণ তুলা বেচিয়াও এক জোড়া কাপড় কিনিতে পারিতেছে 
না! অবশ্য তাহাকে খুচর! দরেই কাপড় কিনিতে হয়; সুতরাং 
তাহাদের কষ্ট কিরূপ, তাহা সহজেই ভন্ুমেয়। এখানে এই 
একটা বিষয় লক্ষ্য কবা যাইতেছে যে, এই দুশ্মুল্যের বাজারে সকল 
জিনিসের মুল/ই বৃদ্ধি পাইয়াছে+ কেবল কার্পাসতুল! এবং 
পাটের মূল্য ত্রাস পাইয়াছে। কাপীাস-তুলার মূল্যত্াসের প্রধান 
কারণ, বিদেশে এই পণ্যের রগানীর হ্রাস। এই তিন বৎসরে 
উহার রপ্তানী কিরূপ হ্রাস হইয়াছে, তাভাব হিসাব নিয়ে গুদতত 
হইল।_ 


খৃষ্টাব্দ বপ্তানীর পরিমাণ 
১৯৩৯-৪০ ৯৯,৩৮১০০০, গীইট 
১৯৪৪১ ২১,৬৭১৯০৪ 
১৯৪১-৪২ ১৪১৯৬১০০০ 


রপ্তানীর অন্সবিধ! এবং অভাবেব জন্ঠ পাটেব দবও কমিয়াছে--এ 
স্থলে সে কথা আলোচ্য নহে। 

যুদ্ধের জলন্ত বিদেশ হইতে এ দেশে বস্ত্র আমদানী হইতেছে না 
সত্য, কিন্তু দেশীয় কলে অনেক অধিক বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে । হারও 


০৮০০০০০৯৪০৪ 


ন্বণ্ডঙান্ন স্বক্ষেল্প আহ্রিক্ নৈশ্শিষ্ট্য 
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২১শ বর্ষ__কাত্তিক, ১৩৪৯ ] 
খৃষ্টাবব কত গজ কাপড বোন! হইয়াছে 
১৯৩৯--১৯৪০ ৪০১ কোটি ২৪ লক্ষ গজ 
১৯৪*--১৯৪১ ৪২৬ কোটি ৯০ লক্ষ গজ 
১৯১৪১--১১৪২ 8৪৫ কোটি ৬২ লক্ষ গজ 


যুদ্ধের গত তিন বৎসরের মধ্যে ছুই বৎসরে প্রায় সাডে ৪৫ কোটি 
গজ কাপড় ভারতীয় কলে অধিক উৎপন্ন হইয়াছে । কেবল মাত্র 
বোশ্বাইয়ের কলগুলিতেই কত অধিক কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা 


দেখুন।--এ সকল কলে ১৯৪* খৃষ্টাব্দে ১২০ কোটি গজ 
কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ১৫০ 
কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াণ্ছ। ন্ৃতার উৎপত্তিও বৃদ্ধি 


পাইয়াছে। যুরোপীয় যুদ্ধ ঘোষ্ণীর কিছুকাল পর হইতে বোম্বাইয়ের 
কার্পাসকলে ৩১ কোটি ১* লক্ষ পাঁউণ্ড ওজনের সুতা হইত, 
জাপানী-যুদ্ধ ঘোষিত হইবার সময় পর্য)স্ত ৪৫ কোটি ৪* লক্ষ 
পাউণ্ড (ওজন ) পরিমাণ সুতা প্রন্তত হইতে থাকে । জুতরাং 
ভারতীয় কাঁপীদকলগুলিব ওঁদাসীন্য নাই; কিন্তু তাহারা সমস্ত 
অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইতেছে না । তাহার কারণ, ভারত- 
বাসীর! ইদানীং লজ্জা-নিবারণ বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। 
জাপান এবং বিলাত হইতে আনীত বন্ত্র দ্বারাই তাহাদিগকে 
নগ্রদেহ আবৃত করিতে হইত । এখন বিদেশী বস্ত্রে আমদানী বন্ধ 
হওয়াতেই আমাদের এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। শুনিতেছি, উডিষ্যা 
অঞ্চলে বাঙ্গাল! দেশের অনুরূপ বস্ত্রাভাব ঘটে নাই । কারণ, উহার 
কোন কোন অঞ্চলে এখনও লোক চবকায় সুতা কাটিয়! কাপড 
প্রস্তুত করে; কিন্তু বাঙ্গালা এ বিষয়ে একেবারে অসহায় 
বলিলেও চলে। 

চাহিদার টান যে যোগানের মাত্তাকে ছাড়াইয়! যাইবে, তাহা 
১৯৪১ খুষ্টাব্দের ঞ্ধ্ভাগেই কতকট! বুক গিয়াছিল। সরকারী 
কণ্মচারীরাও বুঝিয়াছিলেন যে, যেবপ অবস্থা, তাহাতে এ দেশে 
বন্্রাভাব ঘটিবেই ; বস্তুতঃ, বস্ত্রের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইবে লোকের নিদারুণ কষ্ট হইবে। গেই জন্য ভারত 
সরকারের তদানীস্তন বাণিজাসচিব সাব এ রামন্বামী মুদেলিয়ার 
১৮৪১ থুষ্টাব্দের শেষ ভাগে এই বিষয়ে বিশেষ অবহিত হন। তিনি 
বলেন, কাপড়েব মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নহে; কারণ, ভারতে 
প্রায় ৫ শত প্রকার বস্ত্র প্রচলিত আছে, এ সমস্ত বন্ত্রের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর নহে । কিন্তু কিছু না করিলে ত চলিতে 
পারে না। অগত্যা কাপীাস-বয়নসমিতি এবং ভারত সরকারের 
বাণিজ্য ও সব্ধবরাহ বিভীগের কর্তীরা গত ১৯৪১ খুষ্টাব্দের 
স্রসপ্টেম্বর মীমে বোম্বাই সহরে এক পরামর্শসমিতি গঠন করিয়া 
স্থির করিলেন- সমস্ত কার্পাসকলের কর্তীরা সকল গদেশের জন্য 
ঠিক একই প্রকারের কাপড় প্রস্তুত করিবেন, এবং সেই কাপড় 
সরকারের নির্দিষ্ট দবে সকলকে বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে। 
সার রামস্বামী বলিয়াছিলেন, উহা! না করিলে আর রক্ষণ নাই! 
এখন সমস্ত কলওয়ালারা উহাতে সম্মত হইলেই হইল। উহার 
বন্টনাদির ব্যবস্থা সমস্তই কলওয়ালাদিগের হাতে থাকিবে । ইহারই 
নাম হইবে স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বা সরকারের বীধা নিরিথমত কাপড়, 
ধারণের কথায় 'নিরিখী কাপড়” । বোস্বাইয়ের সভার ঠিক এক 
মাস পরেই দিল্লীতে মূলা নিয়ন্ত্রপরামর্শ পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন 





হয়। এ সভায় কাপড়ের কলওয়ালারাও আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। 
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত এস্‌, সি, ঘোষ বঙ্গীয় কার্গাস-কলওয়ালাদিগের 
পক্ষ হইতে তী পরিষদে উপস্থিত ছিজেন। তিনি এ '্টাণ্ডার্ড কাপড় 
একই মূল্যে বিক্রয় করিবার বিরুদ্ধে কতকগুলি যুক্তিযুক্ত কারণ 
প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, একই নিরিখ-বাধা দরে কাপড় 
বিক্রয় করিতে হইলে সকল কলওয়ালাকে একই দরে কার্পাস তুলা, 
কলের জন্ত আবশ্বক যন্ত্রপাতি- -সমস্তই দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
যে সকল কলে কেবল কাপড় বুনিবার বাবস্থা আছে, তাহাদিগের 
সকলকে একট! নিষ্টিষ্ট মূল্যে সুতা দিতে হইবে । বাঙ্গালার 
কলগুলিতে কেবল মিহি-কাপড় বুনিবারই ব্যবস্থা আছে, _মোটা 
কাপড় ঝুনিবার ব্যবস্থা নাই ; ম্ুতরাং একটা নির্দিষ্ট দরে এ কাপড় 
বিক্রয় করা সম্ভব হইতে পারে নাঁ। 

তাহার পর হইতে কাপড়েব মূল্য অতি কুতবেগে বদ্ধিত হইতে 
থাকে । মে সকল কথার আলোচন! করিয়া লাভ নাই। সরকার 
অবশ্য অল্পমূল্যে বন্ত্র যোগাইবার জন্য মিলওয়ালাদের সহিত পরামর্শ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ফল কিছুই দেখ! যাইতেছে না। বর্তমান 
সময়ে ভাবতীয় কাপাস-কলেব যে অবস্থা, তাহাতে সকলকে বন্ত্ 
যোগান অসম্ভব । সর্বাগ্রে নাআ্জরাজোর রক্ষাকল্লে সামরিক প্রয়োজনের 
কাগুলি করিতে হইবে । এখন সমরাঙ্গনের মৈনিকদিগের অনেক 
সাজ-পোষাক ভারতীয় কলগুলিতে প্রস্তুত হইতেছে । যুদ্ধ আরস্ত 
হইবার পর গত জুন মাস পধ্যস্ত ভারত হইতে সরকার ১ শত 
২* কোটি টাক! মূলোর কাপড় কিনিয়াছেন, আর বর্তমান বৎসরে 
তারা ৭* কোটি টাকার সামবিক পরিচ্ছদের কাপড়-চোপড় 
কিনিবেন বলিয়া মনে হইতেছে । প্রতি মাসে ১ কোটি করিয়া 
পোষাক প্রস্তুত হইতেছে। এখন এক লক্ষ দরজীই পোষাক- 
সেলাইয়ের কাধ্যে নিযুক্ত আছে । এই সমস্ত কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুত. 
করিয়া ভারতীয় কলওয়ালারা আর এত অধিক পণ্য প্রস্তুত করিতে 

পারিতেছে না_যাহ! হইতে তাহারা ঘরের এবং বাহিরের জন্য সমস্ত 

চাতিদা মিটাইতে পারে । এ দিকে সমুন্ত্পথ বিভ্বসঙ্কল, এবং জাপান 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিম এসিয়ায় এবং পূর্বব-আধ্বিকায় 
ভারতজাত কাপাস-বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ আরও 
কত দিন চলিবে এখন তাহা অনুমান করা কঠিন; তবে আরও 
এক বৎসর চলিবে, এরূপ মনে করা! যাইতে পারে, সুতরাং আর এক 
বৎসর যে বন্ত্রসমস্তার বিশেষ সমাধান হইবে, এরূপ আশ! কর! 
ষায় না। 

কিন্ত কেবল যোগান (58121 ) এবং চানের (2920820. ) 
সাম্যনাশই যে বন্ত্রবিভ্রাটের একমাত্র হেতু, এরপ মনে হয় নী। 
তবে উহ্তা যে একটা প্রবল হেতু, সে বিষয়ে বিন্দুমা্রও সংশয় নাই। 
হেতুর উহা দশ আনা! অংশ হইতে পারে ; কিন্তু সমস্ত অংশই নহে |" 
কারণ, কেবল কাপাস তূলা আর পাট ভিন্ন আর সকল পণ্যেরই দাম 
অতিশয় বাড়িয়া! গিয়াছে । মফন্লে যেখানে তরিতরকারী উৎপন্ন 
হয়, সেখানে বেগুন, শাকসজী প্রভৃতির মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
অন্তান্ত বৎসর এই সময়ে তথায় বেগুন ছুই পয়সা সের বিকাইত ; এখন 
উহ! দশ পয়সা, তিন আনা সের বিকাইতেছে ! খুব কম হইলেও 
ছুই আন! সেরের নীচে নামিতেছে না। বিঙ্গে, টেড়স, স্ুাকছু, 
এ সব ত আর যুদ্ধে যাইতেছে না; অন্তত: আমাদের এথার্ন হইতে 


১৮ 
চালান যাইতেছে না, ইহা সত্য। কিন্তু তথাপি উহা! অন্তান্ 
বৎসরের তুলনায় চতুণ্তণ মূল্যে, কখন ঝা ছয় গুণ মূল্যে বিকাইতেছে 
কেন? যুদ্ধই উহার প্রত্যক্ষ কারণ নহে। মুদ্রামূল্যের হাসই 
উহার আর একটি প্রবল কারণ । যখন সকল জিনিযেরই দর চড়ে, 
তখন বুঝিতে হইবে মুদ্রার মূল্য কমিয়৷ গিয়াছে। এই মুদ্রামূল্য 
কমিল কেন? যে দিন যুরোপে যুদ্ধ বাধে, সেই ১১৩৯ খৃষ্টানদের 
*১লা! সেপ্টেম্বর ভারতে সর্ববসাকল্যে ১৮২ কোটি ১* লক্ষ টাকার নোট 
প্রচলিত ছিল। ইহার পর ছুই বৎসর পরে ১৯৪১ থুষ্টান্ধের নবেম্বর 
মাসের মাঝামাঝি ৩*২ কোটি টাকার নোট চলিত হইয়াছিল। 
তাহার পর রিজার্ভ ব্যাক্কের রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের জুলাই 
মাসের শেষ তারিখে ৪৬৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার নোট ভারতের 
বাজারে বাহির “করা হইয়াছে। ইহার পরও বাজারে 
নূতন নূতন নোট বাহির করা হইতেছে। এখন অক্টোবর মাসের শেবে 
৫ শত ২৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার নোট ভারতে চলিতেছে । যুদ্ধের 
সময় তাহাতে সুবিধা আছে, এ কথা অস্বীকার কর! যায় না। ইদানীং 
খুজরা মুদ্রাও (আধ আনি, এক আনি, ছু-আনি ) সবই ভড়ং ধাতুর 
হইয়াছে। উহার আসল মূল্যের সহিত বাজার-প্রচলিত মূল্যের কোন 
সম্বন্ধ নাই। উহীর আসল মূল্য নাই বলিলেও চলে । সিকি আধুলি 
ও টাকায় কিছু রূপা আছে বটে, কিন্ত পূর্ববাপেক্ষা এখন উহাতে রূপার 
পরিমাণ অল্প দেওয়া হইতেছে । কাজেই ইহার! সবগুলিই ভাক্ত মুদ্রা 
হইয়া গড়িয়াছে। অত্যধিক নোটের প্রচলন পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করে। 
ছু্মুল্যতার ইহাও একটি প্রবল কারণ। পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে 
ম্ুরীর হার এবং পণ্য প্রস্তুতের উপকরণ এবং যন্্াদির মূল্য বাড়িয়া 
বায়। বন্ত প্রন্ততের সেই জন্ত খরচা বৃদ্ধি পাইয়াছে, বস্ত্র মূল্য 
বৃদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ । 

". বর্তমান সময়ে যুদ্ধে ঠেকিয়। শিখিয় বার্ভাবিশারদরা! বার্তাশাস্ত্রে 
অনেক নৃতন নূতন নিয়ম আবিষ্কত করিতেছেন । এখন বার্িকগণ 
বলিতেছেন যে, যদি টাকার সুদের হার স্বাভাবিক যেরূপ হওয়া উচিত 
তাহা অপেক্ষা কম করা হয়, ভাহ! হইলে পণ্যমল্য বৃদ্ধি পায়। 
উইকসেল নামক বার্তীবিশারদ এ কথ! তাহার সনর্ভে বিশেষ 
ভাবে বিবৃত করিয়াছেন! আর যদি টাকার সুদের হার বৃদ্ধি 
পায়, তাহা হইলে পণ্যমৃল্য কঙগিয়! যায়। বর্তমান যুদ্ধ “থু 
পারসেন্ট” যুদ্ধ নামে অভিহিত; কারণ, সরকার এবার টাকার 
সুদের হার শতকরা তিন টাকার অধিক হইতে দেন নাই। 
কাজেই পণ্যমৃল্য বাড়িয্লাছে। বিলাতে টাকার স্দের হার 
সরকার শতকরা আঁড়াই টাকা হারে বীধিয়! রাখিয়াছেন। যুদ্ধের 
সময় তথায় এ স্রদের হার আরও অধিক হওয়! উচিত ছিল। ইহাও 
মূল্যবৃদ্ধির অন্ততম কারণ। তাহার উপর যুদ্ধের ব্যয় দিন দিন 
বুদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং সরকারের কল্পলোকের *্যাপ্ার্ড কথ” বা 
নিরিখী কাগড় মর্ত্যলোকে আৰার লাভ করিয়! উপস্থিত হইবার 
সম্ভাবনা অল্প, আর যদিও উহা মূত্তিমান হইয়া আসে, তাহা! হইলেও 
” তাহার সেই মুক্তি এব মূল্য গৌড়বাসীর লোভনীয় হইবে না। গত 
চৈত্র মামে ও বৈশাখ মাসে হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছিল যে, অতি 
মোটু তার ১ হাতী ধৃতির মূল্য হইৰে ছুই টাক! পাঁচ আনা আর 
৪৪ ইঞ্চি বহর দশ হাতী ধৃতির দাম হইবে ছুই টাকা সাড়ে চৌদ্দ 
আনা । এখন শুনিতেছি, এ দরে মিলওয়ালারা! এ কাপড় যোগাইতে 


স্মাত্নিশ স্চক্সতা 


[ বয় খণ্ড, ১ম সংখ্য। 


পারিবেন না। কারণ, সকল জিনিষের মূল্য দিন দিনই চড়িয়া 
যাইতেছে । অত মোটা সুতার কাপড় ব্গদেশের লোক পরিতে অভ্যস্ত 
নহে! উড়িষ্যার গ্রাম্যলোকেরা এরূপ কাপড় কিছুকাল পূর্বে পরিত, 
এখন ত তাহা প্রায় পরিতে দেখা যায় না। বাঙ্গালী চাবীরা এখন 
ভদ্রলোক অপেক্ষা অধিক সৌখীন হইয়াছে । কাজেই এই দরিদ্র দেশের 
অধিকতর দারিদ্র্যগীড়িত জোক, এই কাপড় বিশেষ পছন্দ করিবে 
না,--উহার সরবরাহও যে অধিক হইবে, তাহাও মনে হয় না। যাহা! 
ইউক, নমুনা স্বরূপ কিছু কাপড় বাহির করিলেও বুঝ! যাইত। 
এখন কিরূপে এই বন্ত্রসমস্তার সমাধান হইবে? লোক ত 
দিগন্থর হইয়া থাকিতে পারে না! বরং এক দিন অনাহারে থাকা 
চলে, কিন্তু উলঙ্গ অবস্থায় থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব! কলগুলি আর 
অধিক সুতা কাটিতে বা কাপড় বুনিতে পারিবে না। সরকার যে 
কোন চেষ্টাই করিতেছেন না, এ কথা বল! যায় না; তবে তাহারা 
সামরিক প্রয়োজনের প্রতি সর্বাগ্রে দৃষ্টি করিতে বাধ্য ; অধিক সুতা! 
প্রস্তত কারিতে হইলে মিলওয়ালাদিগকে বিদেশ হইতে কলের 
টেকো আমদানী করিতে হইবে; কিন্তু সাগরপথ বিদ্বসঙ্কুল, 
তাহার উপর পণ্যমূল্য অত্যন্ত অধিক। এতসিন্ন যানবাহনের 
অভাবে এবং অন্মুবিধায় তুলা পাওয়া কঠিন। এই অবস্থায় 
টেকো ও যন্ত্রপাতি অত্যধিক মূল্যে আমদানী করা কলওয়ালার! 
সঙ্গত বলিয়। মনে করিতেছে না। বিশেষতঃ, অনেকেরই বিশ্বাস, 
হয় তযুদ্ধ শেষ হইলে এ সকল টেকো অচল হইয়া পড়িবে। 
সেই জন্ত কলওয়ালাদিগের পক্ষে এদেশী তাতিদিগকে অধিক 
নৃত1 যোগান দেওয়া সম্ভব হইতেছে না । 
এখন একমাত্র উপায় এ দেশের তাতি, জোলা প্রভৃতি যদি চরকায় 
সুতা কাটিয়৷ সেই সুতায় কাপড় বুনিতে পারে, তাহা হইলেই 
কতকটা সুবিধা হইতে পারে। কার্পাসের পাইৰথরী দর গত আগষ্ট 
মাসেও ১৯১৪ খুষ্টাব্দের জুলাই মাসের কাপীস তৃলার দরের সমান 
ছিল। এখন কিছু বাড়িয়ছে। এখন কাপড়ের মৃল্য যেরপ 
অধিক, তাহাতে তাতিরা চরক! ও তাঁতের সাহায্যে বস্ত্র বয়ন 
করিয়া! লাভবান হইত পারিবে এরূপ আশা কর! যায়। তাহাদের 
যক্ত্রাদি-বাবদ ব্যয় অধিক নহে; উহা! দেশেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। 
তবে সরকারকে কেবল তাহাদিগকে সুলভে তুল! কিনিবার সুবিধা 
করিয়া দিতে হয়। তুলা না পাইলে তাহারা সুতা কাটিবে কিরপে? 
এই গলত তুলায় যদি তাহার! ৯ গজ দীর্ঘ ও ৪* ইঞ্চি বহরের এক 
জোড়া ধৃতি, এবং দশ গজ দীর্ঘ ও ৪২ ইঞ্চি প্রস্থ এক এক জোড়। 
সাড়ি বয়ন করে, তাহা হইলে খানিক স্ুৰিধা হইতেও পারে । এখন 
দুরদেশ হইতে তুলার আমদানী করিয়া এ দেশের তাতি ৩ 
জোলাদ্রিগের পক্ষে কাপড় প্রস্তুত করিয়া! বিক্রয় করা অসভ্ভব। 
বাকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে তুল! উৎপন্ন কর! যে অত্যন্ত আবশ্াক, 
এ কথা পূর্ব্বে একাধিক বার আলোচিত হইয়াছে; এরপ করিলে 
আজ এত অধিক কষ্ট পাইতে হইত না। ৃ 
এ কথা সত্য যে, কার্পাসজাত পণ্যের মূল্য ইদানীং যত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে,,এত আর কোন পণ্যের মৃল্যই বুদ্ধি পায় নাই। বিন্ময়ের 
বিষয় এই যে, 'ক্যাপিটালের' প্রদত শঙ্কুসংখ্যার তালিকায় গত মার্চ 
মাসের পর বস্ত্রের মূল্য কিরূপ আন্পাতিক হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
' তাহা আর প্রদত হয় নাই। কেবল লেখা হইয়াছে যে, উহার 
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আন্পাতিক মূল্য জানিতে পাঁর! যাইতেছে না। ইহার কারণ, এ মূল্য 
অত্যন্ত অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে ; সেই জন্যই সম্ভবতঃ উহা 
প্রকাশ করা হয় ন্নাই ! ধান, চাউল, গম, ময়দা, আটা প্রভৃতির মূল্য 
প্রায় ঘিগুণ হইয়াছে; খুচরা কিনিতে গেলে বরং আরও বেশী দিতে 
হয়। বলিয়াছি, তরিতরকারী প্রত্ৃতির মূল্য প্রায় তিন গুণ হইয়াছে। 
চিনির দরও প্রায় তিন গুণ। নুতরাং বর্তমান যুদ্ধে গরিব লোকের 
জীবনধারণ অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছে। শুধু মূল্য-নিযনত্রণ ভ্বারা এই 
সমন্তার সমাধান হইবে না; তবে শুনা যাইতেছে যে, গত ১৭ই 
অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া হইতে ১৫ হাজার টন গম ভারতে আমদানী 
হইয়াছে । আরও অধিক খাত্তশস্য আমদানী হইবে। তাহা হইলে 
খান্ঠাভাবের কষ্ট যে কতকটা দূর হইবে, তাহা! বলাই বাহুল্য। 
বর্তমান ষহাযুদ্ধের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই যুদ্ধে দরিদ্র 
লোকর! অধিকতর নিম্পিষ্ট হইতেছে । যাহাদের আয় অতি অল্প, 
যাহারা অল্প পেক্গন পায়, যাহারা সামান্য অর্থান্কুল্যের জন্ত পরের 
উপর নির্ভরশীল, যাহারা অতি অল্প জমিতে চাষ করে, যাহারা ছু'স্থ, 
বিপন্ন এবং রুগ্ন, যাহারা সাহিত্যসেবী বা বেকার, যাহারা অতি 
অল্প ভূমিব আয়ের উপর নির্ভর করে, যাহার! দা্যবৃত্তি দ্বার! 
জীবিকানির্ববাহ করে তাঁহাদের দুঃখের সীমা নাই। এক কথায়, 
এই যুদ্ধের পূর্বে যাহারা কোন প্রকারে দিনপাত করিত, এখন 
তাহাদিগকে প্রায় প্রতিদিনই “হরিবাসর' করিতে হইতেছে! 
ধাহাদের কিছু সংস্থান আছে বা কিছু টাক! বাচে, তাহার! সরকারী 
রাজ্যরক্ষা খণ-ভাগারে তাহা ন্ৃস্ত করিয়া সুদ বাবদ কিছু টাকা 
পাইবার জাশা করিতেছে; বিস্ত সেই সুদের টাকা যোগাবে 
কাহারা ? সকলবেই তাহা দিতে হইবে, অতি-দযিদ্রও অব্যাহতি পাইবে 
না। অবশ্থা, পরোক্ষ কর-রূপেই তাহা সাগৃহীত হইবে। ফলতঃ, 


গরিবদিগকেই এই যুদ্ধের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে হইবে। অধ্যাপক 
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একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে এই বিষয়ের বিশদ 
আলোচনা! আছে। টাকার বাজারে টানাটানি নাই, অধিকাংশ 
ব্যবসায়ে বেশ লাভ হইতেছে । কেবল সারম্বত-বৃত্তিত্েই হাহাকার 
পড়িয়া! গিয়াছে । ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসস্ভোষ 
দেখ| দিতেছে । 

এই যুদ্ধে গরিব লৌকের আর একটি ঘোর অন্থবিধা হইয়াছে, ' 
উহা গয়পার অতাব। গরিব লোক অনেক জিনিস এক পয়সা শূল্যে 
ক্রয় করে, যখা--শাক, খোড়, ডুমুর, লবণ, লঙ্ক! প্রভৃতি। কিন্ত 
তাহাদের পক্ষে উহা ত্রয় করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে! 
যাহার এ সকল ভ্রব্য আহরণ করিয়া বিক্রয় করে, তাহাদেরও দারুণ ' 
অন্ুবিধা ঘটিয়াছে। তামার পয়সার তিরোধানের সঙ্গে সরকার 
অন্ত কোন ধাতুর এক-পয়স! ও আধ-পয়স! কেন বাহির করিতেছেন 
না, তাহা বুঝিতে পার! যাইতেছে না। এই ঘোর দরিদ্র দেশে ক্ষুত্র 
মুদ্রার অনাটন হইলে গরিবেরই যে প্রাণাস্ত ঘটে, সরকার এখনও কি 
ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না? এই কারণে দরিদ্র লোকের কষ্ট 
ছুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। ফল্ত:, এই যুদ্ধের আর্থিক পরিস্থিতির . 
বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে এ দেশের গরিব লোকের প্রাণাস্তকর কষ্ট 
হইতেছে। তিন পয়সার ডাক-টিকিট কিনিবারও উপায় নাই। 
হফস্বলে পয়সার অভাবে লোকের যে কিরূপ কষ্ট হইতেছে, তাহা না 
দেখিলে কেহ বুঝিতে পারিবেন না; কিন্তু এ কষ্ট তাহারা আর 
কত দিন সন্ধ করিবে? এ বিষয়ে সরকারের আর উদাসীন থাকা 


উচিত নহে। 
ভীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্ঠারতু)। 


স্মৃতি 


আশ্বিনে আজ মহামীয়ার আগমনীর গানে 
বিষাদ-কৃরুণ একটি শৃতি জাগছে আমার প্রাণে ! 


পড়ছে মনে, হাসিমাখা একটি কচি মুখ, 
অস্তরে আজ নুত্তন করে জাগছে যেন দুখ ! 
একটি ছোট ছেলে হেথায় হারিয়ে গেছে কবে 
হাজার দীপের একটি শিখা, হঠাৎ গেছে নিবে ! 
স্তরে বীধ ব্বর্ণবীণার ছি'ড়েছে হায় তার-_ 
ছি'ড়ে গেছে বিনিহ্থত্তার পারিজাতেের হার ! 
এইখানে, এই ছাদের 'পরে তাহার খেলা-ঘর-_ 
পৃতুলগুলো৷ ছড়িয়ে আছে ধুলো-মাঁটির 'পর। 


জামা-কাপড় থরে থরে সাঁজানে| রয় সবি-- 

দেওয়ালে তার হাসি-ভরা' কচি-মুখের ছবি ! 

ভূতে! জোড়া! আজও আছে পায়ের ধূজো মেখে, 

সে গিয়েছে; চিহ্ন শত চারি পাশে রেখে ! 

আসনখানি আজও নহে তারই নামের স্মৃতি, 

পোষা পাখী নাম ধরে' তারঃ আজও ডাকে নিতি ! 

আজে! মা তার ডাক্‌ছে বেদে--“খোকন ফিরে আয় !” 

কোথায় খোকন? প্রতিধ্বনি শুন্তে বেঁদে যায়! 
ভ্রীন্মমিতা দেবী 





অতীত যুগে সংস্কৃত সাহিত্য-মন্দিরে বাগ্দেবীর অর্চনায় 
যেমন বহুবিধ কাব্যকুন্থমের প্রয়োজন অনুভূত হুইত, 
তেমনই বিচিত্র চিত্রআলিপনার কল্পনাও সমাদৃত ছিল। 
কাব্য ও চিত্র-_কলাশাস্ত্রের দুইটি বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন ভাবে 
প্রকাশিত হইয়া চিরদিন নুধীগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া 
আসিয়াছে__কিন্তু এর্পপও দেখা যায় যে, কখনও উভয়টি 
একত্র মিলিত হইয়া বাণীপূজার এক অভিনব উপকরণ- 
মধ্যে গণিত হইয়াছে। 

কবি হইলে যে চিত্রবিদ্ঠায় নৈপুণ্য লাভ করিতে হইবে, 
এমন কোন নিয়ম দেখা যায় না) অথবা চিত্রকলায় কুশল 
হুইলে যে তাহাকে কাব্য রচনা করিতে হুইবে, তাহারও 
নিয়ম নাই, বরং অকবি- চিত্রকরের এবং চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কবির সংখ্যাই অধিক। তথাপি উভয়বিধ 
কলাবিদের চিত্তভূমিগত একটা পৌসাদৃশ্ত আছে। বর্ণ ও 
ছন্দোময় তাঁবাতিব্যক্তি হইতেই কাব্যের বিকাশ, রঙ্গ ও 
 রেখাময় ভাবক্ষুরণ হইতে চিত্র-পরিকল্পনা। উভয়েরই 
* উদ্দেস্ত সৌন্দর্য স্্টি। 

চিত্ত-ভূমি হইতে ভাবের বিকাশ হয় বহু মুখে । যেমন 
স্বরগ্রাম সংযোগে ভাব বিশেষের উদয় হয়__সঙ্গীতকলা 
হুইতে, এবং স্পন্দনময় তাববিলাস হইতে বৃত্য-কলার 
উদ্ভব ; আবার এই নৃত্য-গীত দৃশ্তকাব্য সহ মিলিত হইলে 
অধিকতর সৌন্দর্য স্থষ্টি করে, তেমনই কাব্যের সহিত 
চিত্রের, ছন্দোবর্ণময় ভাব বিশেষের সহিত রঙ্গরেখাময় 
ভাববিলাসের সংমিশ্রণে একটা যে বৈচিত্র্য-সষ্টি করে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

আলঙ্কারিকগণ বৈচিত্র্যকেই অলঙ্কার বলিয়াছেন, 
- একজন্ঠ সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য ও চিত্রের মিলনে যে বৈচিত্র্য 
অনুভূত হয়, তাহাকে .“চি্র' অলঙ্কার নামে নির্দিষ্ট করিয়া 
ছেন। চিত্র অলঙ্কারের বিশ্বনাথকৃত লক্ষণ এইরূপ যে, 
'পঞ্মাগ্যাকারহেতুত্বে বর্ণানাং চিত্রমুচ্যতে”-_-কবি যদি বর্ণ- 
গুলিকে এমন তাবে সাজাইতে পারেন, যাহাতে পদ্ম_ 
ষ্টার মুরজ প্রভৃতির আকার উদ্ভূত হইয়া পড়ে, .তাহা 


হইলে তাহাকে চিক্সর অলঙ্কার বলে। অবশ্ত ইহা স্বীকার ' 


করিতেই হইবে যে, কেবল বর্ণ সাজাইয়া পদ্মাদির 
আকার নিম্মীাণ করা যায় না, তাহার উপর রেখা 
টানিতেই হইবে। এক একটি কল্পিত আকারের 
(89519) উপযোগী করিয়া সঙ্জিত ছন্দোময় বর্ণগুলির 
সহিত রেখার মিলনে--এক একটি চিত্র নির্িত হইবে। 
এরূপ চিত্র বহুবিধ হইতে পারে, তাহার বিভিন্ন নাম বিভিন্ন 
গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। এই চিত্রগুলি বন্ধ নামে বা 
চিত্রবন্ধ নামেও উল্লিখিত হইয়াছে । 

এরূপ বর্ণ ও চিত্রের মিলনের চেষ্টা কত দিন হইতে 
ভারতে সংস্কৃত সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাত করিয়াছে, তাহা 
নির্ণয় করা দুরূহ । তবে, ইহার একটা ইতিহাস সঙ্কলিত 
হইলে--সংস্কৃত সাহিত্য হইতে একটা মনোবিজ্ঞানের 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়া পড়িবে । কবিতা ও চিত্রবিদ্ভার 
মধ্যে যে একট! মিতালী আছে-_বর্ণ, ছন্দঃ ও রেখার মধ্যে 
যে পরম্পর সঙ্গতি সম্ভবপর হইতে পারে-_-কবিচিত্তেও যে 
চিত্রচ্চার আসন প্রতিষ্ঠিত থাকে--এপঈপ একটা তত্ব 
পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। 

অলঙ্কারশান্্ে দেখা যায় যে, চিত্র নামক অলঙ্কার 
ব্যতীতও চিত্রকাব্য নামে একটা তৃতীয় শ্রেণীর কাব্যের 
উল্লেখ আছে। তৃতীয় শ্রেণীর (1179 ০1555) কাব্য 
বলিলাম কেন? নাধ্বনি কাব্য হইল উত্তম কাব্য বা 
গ্রথম শ্রেণীর, আর গুণীভূৃত ব্যঙ্গ্য হইল মধ্যমকাব্য বা 
দ্বিতীয় শ্রেণীর, আর চিত্র কাব্য অধমকাব্য বা! তৃতীয় শ্রেণীর 
বলিয়া উল্লিখিত । এই চিত্রকাব্য ও চিত্র অলঙ্কার যে এক 
নহে, ইহা অনেক আলঙ্কারিকের মত। 

আবার কেহ কেহ- চিত্রকাব্য মধ্যেই “চিত্র' অলঙ্কার 
পরিগণিত করিয়াছেন। ধ্বনি কাব্যের উৎকর্ষ এই কারণে যে, 
ইহা পাঠ মাত্রে শবসমূহের একটা সাধারণ অর্থ প্রতীত 
হইবার পর ব্যঞ্জন! শক্তিবলে অন্ত একটি সুসগত সুন্দর 
অর্থ প্রকাশি টিউব 
সাধু প্রায়ই 
প্রান্তে একটি 


' উদ্যান হইতে 


২১শ ব্ধ-_কাভক, ১৩৪৯] 


হক্ফ্রুজ কাব্যে ভিভ্র-কচগি 


রঙ 


২৯ 
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_ প্রণয়ীর গমনে বাধা হইত, এইজন্য সেই নারী প্রথমে 
একটা কুকুর রাখিল। সাধুকে দেখিবামাত্র কুকুর চীৎকার 
করিত, কিন্তু সাধু তাহাতেও এ সময়ে পুম্পচয়ন হইতে নিবৃত্ত 
হইল না। তখন সেই নারীর ক্রমে অসহ হইয়া উঠিল-_- 
সে একদিন এ সাধুকে এই কবিতাটি শুনাইয় দিল,_ 

নিশ্চিন্ত হইয়া ভ্রম" উদ্যানমাঝারে 

সে কুকুর নাই সাধে! ! মারিয়াছে তারে । 

এক তেজী সিংহ ; এই গোদাবরী-তটে 

গুহায় বসতি করে সে অতি নিকটে ॥ 

কবিতাটি পাঠ করিলে প্রথমে মনে হইবে-_সাধুকে 

উদ্যানে পুষ্পচয়নের জন্য যেন অভ্যর্থনা করা হইতেছে, 
কিন্তু একটু বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, নিকটস্থিত 
সিংহের তয় দেখাইয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিবারই চেষ্টা 
করা হইতেছে । এই যে দ্বিতীয় অর্থ, ইহাই ধ্বনি) 
যেখানে এই ধ্বনিই প্রধান-__সেই কাব্যের নাম ধবনিকাব্য। 
আবার ধ্বনি গৌণ হইয়া যেখানে বাচ্যার্থ প্রধান হয়, 
তাহার নাম গুণীভূত ব্যজ্য ; যেমন,_ 

পল্লীর তরুণ নব অশোক-মঞ্জরী 

করে ল'য়ে আসে এ তরুণী নেহারি। 

থমকি' দাড়াল,__তা'র আনন-কমল 

মুহূর্তে মলিন কান্তি-_হইল শ্যামল। 


এই কক্ডিতা শ্রবণে যে সাঁপারণ অর্থটুকু প্রকাশিত 
ইইতেছে, তাহাতে যে চমৎকারিতা আছে, তদপেক্ষা (ধ্বনি) 
ব্যঞ্জনালভ্য অর্থ অস্ফুট, কেন না, এখানকার ধখনি হইতেছে 
যে,_উক্ত তরুণ_ী তরুণীকে অশোককুঞ্জে যাইবার জন্য 
সঙ্কেত করিলেও তরুণী যায় নাই, তাহার পর হঠাৎ দেখা, 
তজ্জন্যই তাহার মুখের মালিন্য, এই অর্থটুফ এহ কবিতায় 
অন্তর্নিহিত থাঁকিলেও তাহা! পরিস্ফুট নহে বলিয়া এই 
জাতীয় কাব্যকে ধ্বনিকাব্য বলা! যায় না, ইহাকে 
গুণীভূত ব্যঙ্্য বলে। 

পূর্বেই বলিয়াছি--এই দ্বিবিধ কাব্য ব্যতীত আর 
এক প্রকার কাব্যের উল্লেখ অলঙ্কারশান্ত্রে দেখা যায়__ 
তাহার নাম চিত্রকাব্য। 

কাব্যপ্রকাশকার স্পষ্টই বলিয়াছেন,__ 

.শিবচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গ্যমবরং স্বতমত | 

চিত্রকাব্যও ছুই শ্রেণির হইতে পারে_-(১) শব্দ- 
চিত্র (২) অর্থচিত্র, কিন্তু ইহাতে ব্যঞ্জনালত্য অর্থ থাকে ন! 
ও ইহা পরিস্ফুটভাবে অর্থপ্রকাশে অসমর্থ বলিয়া ইহা 
অধম। শব্খচিত্রের উদাহরণ এইরূপ,__ 


্বচ্ছন্দোচ্ছলদচ্ছকচ্ছকুহরচ্ছাতেতরাসথচ্ছট! 
ৃচ্ছন্মোহমহরিহ্্যবিহিতন্গানাহ্নিকাহ্হায় বঃ। 
ভিদ্যাদুগ্যদুদা দর, রদরীদীর্ঘ[দরিদ্রক্রম- 
দ্রোহোদ্রেকমহোন্সিমেছুরমদা মন্দাকিনী মন্দতাম্‌ ॥ 
€ অনুবাদ) 
স্রচ্ছন্দে উছলি যাঁর স্বচ্ছবারি অনিবার 
কচ্ছগর্ভে, ছিটাইয়া কণা । 
বিনাশে মহধিমোহ ন্নানাহিক হর্ষসহ ৰ 
সমাপিয়! তারা তৃথ্চমনাঃ | 
উদার দাদির বিলে পশি 'দীর্ঘা হ'য়ে-_বলে 
দৃঢ়মূল ভ্রম দ্রোহ করি'।" | 
উন্মিমদে মত্তা যিনি. তোমাদের মন্দাকিনী 
মন্দ ভাব নাশুন সত্বরি ॥ 
এই কবিতায় আছে শুধু শবচ্ছটা-_অন্ুপ্রাসের আড়ম্বর, 
কিন্ত কোন রস বা ভাবের ব্যঞ্জনা নাই-_এজন্য এইরূপ 
কাব্যের স্থান নিয়তম । ৃ 
ধ্নিকার আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন যে,__ 
রসভাবাদিবিষয়বিবক্ষাবিরহে সতি। 
অলঙ্কারনিবন্ধো যঃ স চিত্রবিষয়ো মতঃ। 


রস বা তাবাদি বিষয়ে বিবক্ষা না রাখিয়া যে অলঙ্কার 
রচনা, তাহাই চিত্রকাঁব্যের বিষয় হইয়া গাকে। সুতরাং 
শবের আড়ঘ্বর বা অর্থের বৈচিত্র্যবহুল কাব্যে যদি রস বা 
ভাবের উদ্বোধ না হয়, তাহা হইলেই তাহা চিত্রকাব্য 
মধ্যে গণিত হইবে । এমন কি, যদি শব্দাড়ম্বর অধিক না 
থাকে, সাপারণ অনপ্রাসাদি অলঙ্কার সন্ডেও বস্রে উদ্বোধক 
না হইলে, তাহাও চিত্র-কাব্য মধ্যে গণ্য হইবে। ইহার 
উদাহরণ, যথা,__ 


বিনিগতং মানদমাত্মমন্দিরাঁদ্‌ 
তত্যুপশ্রত্য যদৃচ্ছয়াপি যম্‌। 
সসন্ত্রমেক্্রদ্রতপাতিতার্গল! 
নিমীলিতাক্ষীব ভিয়ামঝাবতী ॥ 


হরগ্রীববধ নামক নাটকে হয়গ্রীবের নামে স্বর্গপুরীর 
অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহাই এই কবিতায় বাত 
হইয়াছে। " ্ 
( অনুবাদ ) 

নিজগৃহ হ'তে হ'য়েছে বাহির 

যদৃচ্ছাক্রমে সেই দৈত্য বীর । 

শুনি, ইন্দ্র নিজে ত্বরায় অর্গল 

রুদ্ধ করে, ভয়ে আমরা বিহ্বল ॥ 


২২ 
ইহাতে অর্থের বৈচিত্র্য আছে সত্য, কিন্তু দৈত্যের 
যদৃচ্ছাক্রমে বাহির হওয়া বণিত হওয়ায় ইহাতে তাহার 
কোন বীরত্ব ব্যঞ্জিত হয় নাই। যে কোন কার্যের জন্য 
হয়গ্রীবের গৃহ হইতে বাহির হওয়ার সহিত যুদ্ধযাত্রার 
কোন সম্বন্ধ এখানে পাওয়া যায় না, ম্মতরাং বীররস বা 
বীররসের স্থায়ী ভাব উৎসাহেরও কোন ক্ুচনা এখানে 
নাই। একে ত অমরাপুরী অচেতন, তাহার উপর তাহার 
ভয় বর্ণনা,__-তদপেক্ষ] দুঃখের বিষয় এই যে, অমরাবতীর 
ভয় এখানে উৎপ্রেক্ষিত হইলেও শ্রোতৃবৃন্দের তাহা 
রসবোধের অনুকূল ত' নেই, প্রত্যুত প্রতিকূল বলিয়াই 
মনে হয়, অমন্নাপুরী যে স্বখের স্থান বলিয়া সামাজিক 
শ্রোতৃগণের চিরন্তন সংস্কার বদ্ধমূল আছে, তাহার বিরুদ্ধ 
এই বর্ণনা শ্রবণে রসবোধ কুপন হইয়াই যায়। 

নবীন আলঙ্কারিক অগ্রয় দীক্ষিতও তাহার চিত্র 
মীমাংসা গ্রন্থে কাব্যকে তিন ভাগে বিতক্ত করিয়াছেন, 
' ধ্বনি, গুণীভূতব্ঙ্গ্য ও চিত্রকাব্য ; তন্মধ্যে চিত্রকাব্যের 
স্বরূপ এই ভাবে বর্ণন করিয়াছেন__ 

তিদব্যজ্যমপি চারু তচ্চিত্রম্‌।' 

বাঞ্জনাবৃ্িলভ্য অর্থাবরহিত হইলেও রমণীয় কাব্যই 
চিত্রকাব্য | তাহাও তিন প্রকার-_শবচিত্র, অর্থচিত্র ও 
উভয়চিত্র । শবচিত্র বিষয়ে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন 
যে,__শব্চিত্র প্রায়শঃ নীরস বলিয়া কবিগণ তাহার তেমন 
"'শমাদর করেন না, এবং তদ্বিষয়ে বিচারণীয়ও তেমন 
কিছু নাই, এজন্ত শব্চিত্র অংশ পরিত্যাগ করিয়া 
অর্থচিত্র বিষয়ে বিশদ মীমাংসা প্রদর্শন করা যাইতেছে। 
অতঃপর, উপমা অলঙ্কারকে গ্রহণ করিয়া_ সেই উপমাই 
অন্ত বহু অলঙ্কারের মূল-ইহাই প্রতিপাদন করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন ; ফলতঃ, অর্থচিত্রমধ্যে সমস্ত অলঙ্কারকে 
অন্তর্ভুক্ত করিয়া উপমার অপূর্ব মহিমা কীর্তন 
করিয়াছেন, 

তদিদং বিশ্বং চিত্রং ব্রহ্গজ্ঞানাদিবোপমাজ্ঞানাৎ। 

জ্/তং ভবতীত্যাদদৌ নিরূপ্যতে নিখিলতেদসহিতা সা ॥ 

্রন্ষজ্ঞান হইতে যেমন এই বিচিত্র বিশ্ব পরিজ্ঞাত 
' হওয়া যায়, তেমনই এক উপমাজ্ঞান হইতে সমস্ত চিত্রকাব্যের 
শ্বরূপ অবগত হওয়া যায়। এন্য উপমা ও তাহার সমুদয় 
অবান্তর তেদ নিরূপিত হইতেছে। অগ্নয় দীক্ষিতের 
' মতে-প্রধান ও অপ্রধান তাবে ধ্বনি সম্বন্ধযুক্ত কাব্য 
ব্যতীত যাবতীয় কবি-রচনা চিত্রকাব্য মধ্যে পরিগণিত । 
ইহান্িক অধম কাব্য বলিয়। তিনি নিন্দা করেন নাই। 
এ' বিষয়ে * কাব্যপ্রকাশকারের সিদ্ধান্ত হইতে ইহার 


আতিক, ন্ক্সেক্তী 





[হর খণ্ড, ১ম সংখ্যা 





মতবাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পঙ্ডিতরাজ জগন্নাথ “চত্রমীমাংসা 
খণ্ডন' নামক গ্রন্থে অগ্লয় দীক্ষিতের মতবাদ ভ্রমপূর্ণ বলিয়া 
গর্বে ঘোষণা! করিয়াছেন । কিন্ত, পণ্ডিতরাজের বিচার 
হইতে ইহা সুস্পষ্ট ছয় নাই যে, চিত্রকাব্যের লীমা বিষয়ে 
তাহার কোন মতভেদ আছে । যে চিত্রের প্রসঙ্গে এই 
প্রবন্ধের অবতারণা, সেই “চিত্র' অগ্য় দীক্ষিতের মতে 
শর্বচিত্র নামক কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত | কিন্তু কাব্যপ্রকাশকার 
চিত্রকাব্য মধ্যে যে শবচিত্রকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা! 
হইতে এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত “চিত্র'কে পৃথক করিয়া 
রাখিয়াছেন। এবং ইহাকে “চিত্র' অলঙ্কারমধ্যে পরিগণিত 
করিয়াছেন। 

তিচ্চিত্রং যত্র বর্ণানাং খজ্গাদ্াকৃতিহেতুতা' 

সন্নিবেশ বিশেষে সঙ্জিত বর্ণসমূহ-_যেখানে খড়ন, 
মুরজ, পদ্ম প্রভৃতির আকারকে উদ্ভাসিত করে, তাহা'ই 
চিত্র অলঙ্কার । তবে, এরূপ “চিত্রাকাব্য কষ্টকক্পিত, 
এজন দরিগদর্শনের জন্য অল্প উদাহরণ দেখান হুইয়াছে। 

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ-চিত্রকাব্য নামে কোন 
তৃতীয় শ্রেণীর কাব্যের ভেদ শ্বীকার করেন নাই। তিনি 
ধ্বনি ও গুণীভূত ব্যঙ্গ্য নামে দ্বিবিধ কাব্য শ্বীকার করিয়া- 
ছেন, কিন্তু শব্দালঙ্কারমধ্যে “চিত্র' নামক অলঙ্কারকে গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং ইহার লক্ষণ পূর্বেই উক্ত হুইয়াছে। 

কাব্যের এই যে শ্রেণিভেদ বিষয়ে নানা মত দেখা 
যায়, ইহার হেতু আর কিছুই নছে, সমগ্র ভারতে ভিন্ন 
ভিন্ন প্রদেশে ভাষার বৈচিত্র্য শ্বতঃই উদ্ভুত হইয়াছিল-_ 
তাহা কাব্যাদর্শ নামক দণ্ডিকৃত অলঙ্কারগ্রস্থ হইতে বেশ 
অনুমান করা যায়। দণ্ডী স্বয়ং বিদর্ভদেশোভব ভাষার 
পক্ষপাতী ছিলেন--গৌড়দেশের সংস্কৃত ভাষাকে তিনি 
উপহাস করিয়াছেন । তদানীন্তন কালে ( পাণিনি প্রভৃতির 
অভ্যুদয়ের পর হইতে ) সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্য লইয়া 
বেশ একটা দলাদলি ছিল। গ্ৌড়দেশে সমাসবহুল-_ 
ওজোবর্ণময় ভাষার সমাদর ছিল, বিদর্তদেশে বীররস স্থলেও 
কোঁমলবর্ণ ও অল্লসমাসযুক্ত ভাষা ব্যবহৃত -হইত। দ্ী 
বৈদর্ভা তাবার প্রতি অত্যধিক অন্থুরাগবশতঃ গৌড়ী ভাষার 
বিকৃত রূপ ্বয়ং রচন| করিয়! লোকসমক্ষে ধরিয়াছেন। 

দণ্ডীর প্রভাবে পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ প্রভাবিত 
হইলেও ীররসাদি স্থলে গোৌড়ী রীতির যে আবশ্যকতা 
আছে--তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ভবে, 
যেখানে রসাদির অনুকূলতা নাই, অথচ আড়ম্বর আছে-_ 
সেন্প কাব্য শুধু গৌঁড়ী ভাষায় কেন বৈদভাঁ ভাষায় 
ধাকিতে পারে, এজন্ত শবচিত্র ও অর্থচিত্র নামক অধম 


২১শ বর্ধ--কান্তিক, ১৩৪৯ ] 


কাব্যের শ্রেণিতেদ পরবন্তিকালে স্বীকুত হইয়াছে। সাহিত্য- 
দর্পণকার যে এরূপ চিত্রকাব্য স্বীকার করেন নাই, তাহার 
কারণ, তাহার মতে রসই হইল কাব্যের আত্মা, যদি রস না 
থাকে, তাহা হইলে আত্মসন্বন্বহীন শবদেহের মনুষ্য নামের 
মত রসহীন শব্বসমষ্টির কাব্য নাম প্রদান করা একাস্ত 
অসঙ্গত। যদি তাহাতে কিঞ্চিৎ রসের অস্তিত্ব স্বীকার করা 
যায়, তাহা হইলে তাহ! একেবারে “অব্যঙ্গা” ব্যঞ্জনারহিত 
বলা যায় না, সুতরাং দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ গুণীভূত ব্যঙ্গ 
কাব্য মধ্যেই অন্তর্গত হইবে । বিশেষতঃ কৰি জয়দেবের 
সমাস-বহুল গৌডী রীতি সংস্কৃতসাহিত্যে যে অমৃতরস স্থষ্টি 
করিয়াছে, তাহাতে গৌড়ীভাষার নিন্দা করিতে তৎপরবর্তী 
কৰি বা আলঙ্কারিকগণ পরান্ুখ হইয়াছিলেন। কিন্ত 
দণ্তীর সময়েও চিত্রকাব্যের বেশ উন্নতি দেখা যায়, যদিও 
তিনি 'চিত্র' কাব্য এই নামটি ব্যবহার করেন নাই, 
কিন্ত শব্ধালঙ্কারমধ্যে যমক, গোমুত্রিকাবন্ধ, অদ্ধন্রমক, 
সর্বতোভদ্র এই কয়টির উল্লেখ ও উদাহরণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন। যমকের বাষটি প্রকার ভেদ দেখাইয়াছেন 
এবং তৎ্পরে স্বরবর্ণ ও ব্যগ্রনবর্গত বৈচিত্র্য লইয়া 
বহুবিধ উদাহরণ এবং কতিপর পপ্রহেলিকা শব্দালঙ্কারমণ্যে 
প্রদর্শন করিয়াছেন । 

তিনি “চিত্র অলঙ্ক।র বলিয়। কোন নাম নির্দেশ না 


এ কচি তন লীলাশ্খেল। 


চ ৮১০. 
186858868। 


পদ্মবন্ধ প্রস্ৃতির অস্তিত্ব বিষয়ে বিশেষ তো প্রমাণ, 
পাওয়া যায় না। 

বন্ততঃ, রেখাচিত্রের প্রাথমিক অবস্থা চিন্তা করিলে 
এই তিন চার প্রকার চিপ্রই প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। 
এইগুলি সমস্ত সরলরেখার অঙ্কন হইতে উদ্ভূত । 

পরবন্তিকালে ক্রমে এই সকল চিত্রবন্ধ পরিপুষ্টি লাভ 
করিয়াছে এবং সরল, বক্র প্রভৃতি নানাবিধ রেখার আকারে 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

প্রাচীন মহাঁকাব্য-_কিরাতার্ছুনীয় ও তারবির 
অন্থকরণকারী শিশুপালবধে-_দণীর নির্দিষ্ট চিত্র কয়টির 
সন্নিবেশ দেখা যায়, শিশুপালবধে-__মুরজবন্ধ'ট কেবল বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, কিন্তু তাহাও সরলরেখার অঙ্কন বিশেষমাত্র । 

সমজাতীয় বর্ণগুলি একত্রে সজ্জিত হইলে যেমন বৈচিত্র্য 
স্ষ্টি করে, তেমনই মধ্যে মধ্) রেখার সাহায্য গ্রহণ 
করিলে যদি সমজাতীয় পদবন্ধ সম্ভবপর হয়, তাহাতেও 
কবিচিত্ত বৈচিত্র্য অঙ্গতব করিয়াছিলেন। এজন্য বর্ণসজ্জা 
করিতে করিতেই চিত্রবন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে ;-_- 

অনুপ্রাস ও যমকের পরিণতি বিশেষই চিতরবন্ধ, ইহাই 
প্রতীত হয়। এই বর্ণের খেল! কতরূপে যে প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়া “চিত্র' 
অলঙ্কারের ক্রমবর্ধমান পরিপুষ্টি প্রকাশ করিবার প্রয়াস 





'*করিলেও__গোমৃত্রিকা, অ্ধন্রমক ও সর্বতোভদ্র এই পাইব। 
তিনটিকে বিশেবশ্তাবে উল্লেখ করিয়াছেন । দণ্ভীর সময়ে শ্ীশ্রীজীব স্তায়তীর্থ ( এমএ )। 
একি তব লীলাখেলা 


তুমি কুপাময়ী জননী-_-এ কথ! শুনি শিশুকাল হতে ! 
কিন্তু দেখি যা চক্ষে, সে-কথা মানি আর কোন্‌ মতে ! 
চারি দিকে শুধু ধ্বংসের ছবি প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা__ 
মা বলিয়া ড।কি ! সস্তানে মা'র এতখানি অবহেলা ! 
শরৎ-প্রভাতে আপিবে জননি, পুলকে ভরিল মন,_ 
হাস্যময়ীর হাস্য-মাভ।সে হাসিল কাশের বন! 
আআসিছে শারদ। শুভদ। বরদা কণ্ঠে শেফালি-মালা__- 
আসিলি মা তুই নয়নে ঝটিকা বজ্ব-অগ্নি জাল! ! 
কেশপাশে তোর হাজার নাগিনী উদ্যত তার ফণাঁ_ 
বন্তার ধারা ঝরিল ফণায়,_মরণের ঝঞ্চনা ! 
বস্তায় ধুয়ে মুছে গেল মাঠ, ধুয়ে গেল দেশ-গ্রাম ! 
জীবন-চিহ্ন মুছে গেল সব, মুছে গেল কত প্রাণ! 
কোনো মতে মনে সাস্বনা রচি ! হয়েছিল কত দোষ-- 
নির্মম হাতে দিলি মা শাস্তি_নিবিল মায়ের রোঘ ! 


অতয়-হুন্তে আসিবে অভয় কল্যাণময়ী কালী-_ 
জবা-বিভূষণা মায়ের হস্তে শাস্তি-কুস্থম-ডালি ! 
পৃজা-মগুপ সুচারু-সাজেতে সাজায় পুলকে সবে ! 
কত আনন্দে, কত না ছন্দে মাতে পুজ্জা-উৎসবে-_ 
সহিল না তোর সে-আনন্দ হায়, কোথা দোষ পেলি সে যে- 
ছু'নয়নে তোর জলিল অনল হিংসাতীত্র তেজে | . 
চকিতে তন্ম করে' দিলি প্রীতি, নেহ-মায়া, আশা! কত ! 
তাগ্যবস্ত হলো! গৃহহারা, সম্পদ অপগত ! 
শোণিত-পিপাসা সমরাঙ্গনে-_তাতে না তৃপ্তি পেলি ! 
বন্যার জলে, তীব্র অনলে মৃত্যুর বেশে এলি ! 
মা যদি হয় নির্মম হেন, বেদনা! ন| বাজে বুকে-- 
কোথা কল্যাণ? কোথায় শাস্তি? কার কাছে কৰো দুখ'এ! 
এর পরে বলে আশ্রয় আর মাগিব কাহার কাছে ? 
জানি না বা্গলা-মায়ের কপালে আরো কি যে লেখা ভ্চাছে! 
কুমারী তক্তি মুলোপাধ্যায় পাধ্যায়_ 


৪৪) 
পরলোকে জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী 


হুগলী সিমঙ্গাগড়ের প্রসিদ্ধ জমিদার জ্ঞানানদ রায় চৌধুরী মহাশয় 
৮৫ বংসর বয়সে ২র! কার্তিক পরলোক গমন করিয়াছেন । তিনি 
আইন অধায়নের পর কিছু দিন ভারত সরকারে কার্য। করিয়াছিলেন । 


*মেই সময় তিনি মহীশৃর ও আউধের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 


বিভি্ন মাসিক পত্রিকায় তাহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। 
“মরগরহস্যু', “শ্রীকষণচিত্তা'”,  'ভীরাধা-চিন্তা', 'পুজনীয় গুরুদাস', 
“পঞ্চকণ।”, 'ধন্ধুজীবন' প্রভৃতি প্রণয়নে তিনি সাহিত্যানুরাগী সম্প্রদায়ে 
সমাদর ও প্রশংস। অঞ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বহু জনঠিতকর 
প্রতিষ্ঠানের সহিত: সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
তাহার শোকমস্তপ্ড স্বজনগণকে 
আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি । 


সত্যেন্দ্র্জ্র মিত্র 
পরলোকে 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি 
ষতোন্দ্রচন্্র মিত্র দীর্ঘকাল রোগাক্রান্ত 
থাকিয়া ১*ই কার্তিক মঙ্গলবার ৫৪ 
বৎমর বয়সে প্রাণভ্যাগ করিয়াছেন। 


তাহার মৃত্যু এরূপ অপ্রত্যাশিত যে, 
এই সংবাদে অনেককেই বিস্মিত হইতে 


হইয়াছে । 

7. ক্তীহার পিতা উদয়চন্্র মিত্র জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী 
নোস্াখালি জিলার রাধাপুর গ্রামের 

অধিবাসী ছিলেন। সত্ন্দ্রচন্্র কলিকাত। হাইকোর্টে ওকালতি 


আবস্ত করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহকণ্মিরণে স্বদেশ-লেবায় 
আত্মনিয়োগ করেন; স্বদেশমেবার পুরস্কারস্বরপ ১৯১৬ 
খৃষ্টাব্দে তাহাকে কারাবরণ করিতে হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি 
মুক্তিলাভ করেন। তিনি অনহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া 
জাইন ব্যবপায় ত্যাগ করেন £ অতঃপর স্বদেশসেবাই তিনি জীবনের 
ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তাহাকে নির্র্বাদিত হইতে 
হয়; কিন্তু কাউন্সিল-বজ্জবন নীতি পরিত্যক্ত হইলে তিনি নির্বাসিত 
অবস্থাতেই কেন্দ্রী ব্/বহূ! পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। 
কংগ্রেসের নির্দেশ পালন না করায় তাহাকে কংগ্রেমের দগ্ডমূলক 


, ব্যবস্থা মানিয়া লইতে হইয়াছিল । 


কশ্মজীবনে সত্যেন্দ্রন্্রকে বু ছুঃখ-কষ্ট সঙ্গ করিতে হইয়াছিল, 
কিন্তু ুঃখ-কষ্টে কোন দিন তাহাকে বিচলিত হইতে দেখ! যায় নাই । 
সব্ধদাধারণের প্রতি তাহার ব্যবহার অমায়িক ও আস্তরিকতাপূর্ণ 
ছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্বাচিত হইবার পর 
তিনি মৃত্যুকাল পধ্যস্ত এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । ব্যবস্থাপক সভার 
সভাগতিরপে তিনি সকল দল ও সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ 
হইয়াঁছিবেন। তাহার হ্বদেশানুরাগ আস্তরিক ছিল এবং কোনরূপ 


ঠা ভি 21 রা 
ও সস আতা াহারআআর কাশ করুন|... করিতেছি, 


সান শপ্পিপপ্জ জু ফি 
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৪৫ 


পরলোকে কুমারকৃ্ণ খি্র 


গত ২৫শে আঙ্নিন প্রত্যুষে কলিকাতা আহিরীটোলা গ্রীটের ক্ুপ্রসিদধ 
জমিদার, ব্যবসায়ী ও জনপ্রিয় সামাজিক কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় 
৬৬ বংসর বয়সে কণ্মময়্ জীবনের অবসানে লোকাম্তরিত হইয়াছেন 
জানিস আমর! হিতৈবী বন্ধুবিয়োগ-বেদনা অন্ুভব করিয়াছি। 
১৮৭৬ খৃষ্টান্দের ২*শে জুলাই কুমার বাবুর জন্ম--ভাহার পিতা! 
৬ক্ষীরোদগোপাল মিত্র ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থশালী হইয়াছিলেন। 
কুমার বাবু বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়৷ ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ 
করেন । তিনি 'আয়ুর্কেদ-বিস্তার-সমিতি' প্রতিষ্ঠা করিয়! স্ুলভে 





কৃমাররুষ্ণ মিত্র 


আযুর্ধদীয় উধধ প্রচারের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন । ইম্গুভমেন টা 
প্রতিষ্ঠ! সুচনায় ইহুদী বণিক্গণ যখন কলিকাঁতার বিভিন্ন অঞ্চলের 
অট্টালিকা সমূহের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি করিয়া ফাট.কাবাজী করিতেছিলেন, 
কুমার বাবু সেই সময়ে দিল্লীর প্রসিদ্ধ ধনী স্থলতান সিংহের সহায়তায় 
বন্ছ অট্টালিকা ও জমি ক্রয় করিয়া তাহার উন্নতি-দাধন ও ন্যায্য মূল্যে 
বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থোপাঞ্জন করিয়াছিলেন । পরে তিনি গিরিডিতে 
অভ্রের খনি লইয়া! অভ ব্যবসায়ের ব্যপদেশে ছু বার যুরোপ-_ 
জাশ্বাণী--আমেরিক! পরিভ্রমণ করিফ্ুছিলেন। তাহার অভিজ্ঞতা- 
পূণ জ্রমণকাহিনীর সচিত্র প্রব্ধে “মাসিক বন্তমতী' সমৃদ্ধ হইয়াছিল। 
কলিকাতা করপোরেশনের পুষ্জীভূত অনাচার হইতে কলিকাতার 
করদাতৃগণকে রক্ষা! করিবার জন্ত তিনি দেশহিতব্রত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ 
বন্ধুর স্ুপরামর্শে ও সহায়তায় একটি সভ। প্রতিষ্ঠিত করিয়া করপো- 
রেশনের সাস্কার সাধনের জন্ত প্রভূত প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ভাস্কর্য 
ও চিত্র সংগ্রহে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন-_স্বদেশী মেল! প্রবর্তন-_নাট্য- 
কলার উন্নতি প্রয়াস তাহার শিরপান্থরাগের নিদশন | বু দরিদ্র গৃহস্থ 
বিশেষতঃ ব্ধবাগণকে তিনি নিয়মিত ভাবে গোপনে অর্থসাহাব্য 
করিতেন। 'বন্ুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের' প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেন্ত্রনাথের 
মহিত তাহার বিশেষ সৌন্বত ছিল। আমর! তাহার শ্লেহমধুত্ 
ব্যবহারের কথা শ্মরণ করিয়া বেদনাতুর হৃদয়ে শ্রদ্ধা-নিব্দেন 





[গল্প] 


বর্যাকাল। আবাঢের শেবাশেধষি ভোবের দিকে এলাম'-দেওয়! ঘড়িট! 
বাজিয়া উঠিতেই মধুপের ঘম ভাঙ্গিয়া গেল! খোলা জানলা দিয়া 
আকাশের দিকে তাকাইয়! সে দেখিল, সমস্ত আকাশ মেঘে ঢাকিয়া 
আছে, এখনই বৃষ্টি আসিবে ! 
মধূপ ভাবিল, আজ টিউশনীতে ন! গিয়ে বাদল।-বেলাটা গল্প- 
গুজবে কাটালে মন্দ তয় না । পরক্ষণেই আবাব মনে হইল, ন!, 
আরামের জন্য কর্তব্যে অবহেলা উচিত নয়; তাছাড! গরীবের 
আবার আরাম কিসের ? রোদ-বুষ্টি-বাদল! গরীবের কাছে সমান । 
মধুপ ডাকিল-_অঞ্চলি ! 
_দাদা ! বলিয়! দশ-এগারে! বছরেব মেয়ে অঞ্জলি ঘরে আপিয়া 
ঈ্াড়াইল ; 
-_তাদাভাডি একটু চা করতে পাবিস? এখনি বেরতে হবে। 
নবৃডি এলো বলে। 
চা খাইয়া মধুপ যাইবার জন্য প্রন্তত হইল । অঞ্চলি বলিল_- 
আজ ফেরবার পথে আঁমার গল্পের বইটা আন! চাই কিন্তু 
সম্মতিস্থচক ঘাড় নাড়িয়। মধুপ দ্রুতপদে পথে বাতির হইয়া 
পড়িল। টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি আরস্ত হইয়াছে । মধূপ কালী- 
ঘাট ট্রাম-ডিপোয় আসিয়া শেডের নীচে ফড়াইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে 
টালিগঞ্জ হইতে একখানা ট্রাম আপিয়! থামিল। তাড়ানতাডি ট্রামে 
উঠিয়া! মধুপ সামনের মিটে বসিল | 
রিংরিং শব্দে ডান দিকে চাহিতেই মধুপ দেখিল, সমস্ত কামরা 
খালি, শুধু লেডিস-সিটে একটি তরুণী । তাহার এলায়িত কেশের 
গুচ্ছ থোপার মত করিয়া জড়াইবার চেষ্টা কবিতেছে, কিন্তু অবাধ্য ংচ্ছ 
কিছুতেই আয়ত্তে আমিতেছে না ! বিব্রত তইয়া তরুণী শেষে চুলগুল! 
শরিঠের উপরে ছড়াইয়া দিল । 
তাহার ভাব দেখিয়া মধুপ মুখ টিপিয়! হামিতেছিল। শাড়ীর 
সঙ্গে ম্যাচকরা তরুণীর পরনে ফিকে আশমানী রংয়ের ব্লাউশ. | 
পরিপূর্ণ কপোলটির পাশ দিয়া মেঘের মত কাঙ্গুরিকেশগুচ্ছ পিঠে 
ছড়াইয়া পড়ায় মুখখানিকে পাতা-ঘেরা সগ্তফোটা গোলাপের মত 
দেখাইতেছিল। ঘনকৃষ্ণ মেঘের বুকে বিজ্লীর খেলার মত 
কাণে সোনার ছলছু'টি ভ্রমরকৃষণ চুলের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে 
উঁকি মারিতেছে। তরুণী চুপ করিয়া স্বপ্নাবিষ্ট প্রতিমার মত 
বঙিষ্বাছিল। 
. মেঘলা বেল! । মধূপের কবি-্দয় ছুন্দে ছন্দে নাচিয়া উঠিল। 
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অতৃপ্ত নয়নে তরুণীর পানে সে চাঠিয়! রহিল, যেন তাহার কাবালক্ষ্মী 
ৃ্তি ধরিয়! সম্মুখে সমাসীন ! 

বাবু, টিকিট ! 

মধুপের চমক ভাঙ্গিল। কণাক্টরকে মাসকাবারী টিকিটটা! 
দেখাইল। কপ্ডাক্টর তখন তরুণীর সম্মুখে গিয়! দীড়াইল। 

তরুণী ভ্যানিটা-ব্যাগ খুলিয়। তাভার ভিতরে হাত ঢুকাইয় 
দিল। ব্যাগটি একটু এদিকৃ-ওদিক্‌ করিয়! নাড়িয়া চাড়িয়া! দেখিল। 
পয়সা নাই, আছে শুধু ফাউন্টেন পেন এবং কয়েক টুকরা! কাগজ! 

মুহূর্তে তরুণীর মুখ বিবর্ণ হইল | তরুণী বিমূড়ের মত বসিয়া " 
রহিল। 

ব্যাপার বুঝিয়া মধুপ বলিল,-কিছু যদি মনে না করেন, 
তাহলে-_ 

কথা শুনিয়। তরুণীর বিবর্ণ মুখে রক্ত আসিয়া জমিল-_মুখে কথ! 
ফুটিল না। সে নতমুখে বসিয়া রহিল। 

মধুপ বলিল_তুল এমন অনেক সময় হয়। তার অন্ত 
ভাববেন ন1। - ২ 

মধুপ কণ্তাক্টরকে কাছে আমিতে ইঙ্গিত করিল। তকণীকে 
জিজ্ঞাস! করিল-_ আপনি কোথা! যাবেন ? 

লঙ্জা-রক্তিম মুখে লঙ্জানত দৃষ্টিতে তরুণী মধুপের দিকে 
চাহিল, তার পর লঙ্জা-জড়িত মৃছু কণ্ঠে বলিল-_এল্গিন্‌ রোড । 

মধুপ চট্ট করিয়া মর্নিব্যাগ খুলিয়৷ কণ্তাক্টরের হাতে একটা 
আনি দিল। পয়প| লইয়া তরুণীর ভাতে টিকিটটা দিয়া সে দূরে 
সরিয়া গেল। 

তরুণী মৃদু কণ্ঠে বলিল-_-আজ আপনি ,আমার মান রক্ষা 
করেছেন । তাড়াতাড়ি ঘূম থেকে উঠেই বেল্গিয়ে পড়েছি কলেজের 
একটি মেয়ের কাছে যাবে৷ বোলে। কার্থান! ধোওয়! হচ্ছে, দেরী 
করলে চলবে না, তাড়াভাড়িতে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি-_পাখেয় 
আছে কি না, দেখিনি । * 

মধুপ বলিল-_জামাদেরে! এমন ভুল হয় । 

-*কিস্ক আপনি যে উপকার করলেন- আপনার পরিচয়? 

হাসিয়া মধুপ বলিল-_পরিচয়? গরীব ছাড়া আমার * অন্ত 
পরিচয় নেই। 

কথাগুলি তরুীর কাণে বেসুরা বাজিল। সে ভাবিল, একি 
ক্লোষ! 


বানি, ন্বস্ক্সমী 


[২য় খঙ, ১ম সংখ্যা 
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মুখ তুলিতেই মধুপের দীর্তিপর্ণ সদাহান্ত মুখ চোখে পড়িল। 
মুহুর্থে মনের সমস্ত তিক্ততা চলিয়া গেল। 
ট্রাম আগিয়! ইতিমধো জগ্ুবাবুর বাজারের সামনে গীড়াইয়াছে। 
অন্ুনয়ের সুরে তরুণী বলিল--আমায় এবার নামতে হবে। 
হদি আপত্তি না থাকে, আপনার ঠিকানা ? 
ভ্যানিটা-ব্যাগটি খুলিয়া একখণ্ড কাগজ এবং ফাউনটেন পেন 
মধুপের দিকে বাড়াইয়া ধরিল। মধূপ নিজের নাম-ঠিকানা লিখিয়া 
কাগজটি তরুণীর হাতে দিল। 
লজ্জাকম্পিত হস্তে ঠিকানাটি লইবার সময় তরুণীর কুম্ুমপেলব 
হাত মধুপের হাতে ঠেকিল। এক অনাম্বাদিত পুলকে মধুপের 
সর্ববাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল ! 
. এল্গিন রোডের মোড়। 
তরুণী ট্রাম হইতে নামিয় পড়িল । 
যতক্ষণ দেখ! যায়, মধুপ তরুণীর গতি-পথ লক্ষ্য করিয়া ভাঁবিতে 
লাগিল, মেয়েটির নাম-ঠিকান! কিছুই জানা হইল না। তার পর 
ভাবিল, জানিয়া লাভ ! মেঘলা-বেলায় আমার কবিত্বের খোরাক 
জোগাড় হইয়াছে! আর কি চাই? 
1 দেখিতে দেখিতে ঝম্‌ ঝম্‌ করিয়া বৃষ্টি নামিল | 
এই আবেষ্টনীর মধ্যে তরুণীর কথা ভাবিতে ভাবিতে মধুপ 
দি কোন্‌ কল্পলোকে হারায়! ফেলিল । 


হাসি-মুখে মধুপকে নমস্কার করিয়া 


এল্গিন রোডের উপর সুন্দর দ্বিতল বাড়ী। তাহারই রাস্তার 
দিকে দোতল! ঘরে সিপ্রা বসিয়া! পড়াশুনা করে। 

আষাঢ়ের ঘনবর্ষণ প্রাতে সিপ্রার মন কিছুতেই পাঠ্যপুস্তকে বসে 
না । মন কোন্‌ স্বপ্ললোকের উদ্দেশে ছুটিয়৷ চলে ! টেৰিলের উপর বই 
খোলা । উন্মনা সে জানল! দিয়! বাহিরে বর্ধার দিকে চাহিয়া 
জাছে। মাঝেমাঝে দমকা হাওয়ায় বুষ্টর ছাট আসিয়া! গায়ে 
সঙ্লীগিতেছে । 
 - হঠাৎ কড়া-নাডার শব্দে তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া গেল। একটু কাপ 
পাতিয়! শুনিয়া ভ্রত-পদে সে সি'ড়ি বাহিয়৷ নীচে নামিয়া আসিল। 
ঈরজা খুলিয়া অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল-মগ্ু! তুই! এই 
বাদলায় ! আয় আয়, শীগৃগির ভিতরে আয়। ভিজে একেবারে সার! 
হয়ে গিয়েছিস্‌ ষে! ট্রামে এলি বুঝি ! গাড়ী আন্লি না? 
"না । দে অনেক কথা, পরে হবে'খন। এখন ওপরে চ, 
আমার বড্ড শীত করছে। 

চল্‌ । বলিয়া, সিপ্রা মঞ্জুরির হাত ধরিয়! উপরে চলিল। 
* সিঁড়ি দিয়া উপরে* উঠিতে উঠিতে লিপ্রা মঞ্জুরির চিবুকে একটা 
টোৌক। দিয়া মৃছু হাসিয়! বলিল_-ভারী চমতকার দেখতে হয়েছে কিন্ত 
তোকে |! আমি যদি মেয়ে না হয়ে 
আই, কি হচ্ছে, দিপু! আমি শীতে কাপছি, আর তুই 
তামাসা পেলি ! না? 

দু'জনে আসিল পিপ্রার পড়ার ঘরে। মঞ্চুরি কাপিতে কাপিতে 
বলিগ-_শীগৃগির একখান কাপড় আ'র তোয়ালে আন্‌ ভাই! যে 


ইক 


সিপ্া ক্রুত ঘরের বাহিরে গেল । 


দেহলতার সঙ্গে মিশিয়৷ এক হুইয়! গিয়াছ্থে। নব-ঘৌবনের প্রত্যেকটি 
রেখা নিখৃ'ত-ভাবে সার! অঙ্গে ফুটিয় উঠিয়াছে। 

সিগ্র! ফ্রিকে-বেগুনে রঙের একখান! শাড়ী আর ব্লাউশ, সায়া, 
তোয়ালে আনিয়! দিল, বলিল- নে, কাপড় ছাড়। 

-আগে আমার মাথাটা মুছে দে ভাই ভালে! করে। তার পর 
কাপড় ছাড়বো'খন। 

, সিপ্রা তোয়ালে দিয়! ভিজ চুলগুলি মুছিতে মুছিতে বলিল-- 
বাবৃবা কি চুল! তোর এই মাথা-ভর! এক-রাশ ঠাস্বৃন্নী ভ্রমর- 
কালো চুল আর এ চোখ যার নজরে পড়বে, তাকে তুই পাগল ন! 
করে ছাড়বি নে! 

সিপ্রাকে চিমটি কাটি! মঞ্জুরি বলিল__পরের সব-তাতে হিংসে 
হয়, না রে? কেন, তোর ফোথায় কি কম যে আমায় বল্ছিস্‌ ! 

হ্যা, হিংসে হয়ই তো! বলিয়া সিপ্রা সশব্দে মঞ্থুরির রক্ত 
কপোলে একটি চুম্বন অস্কিত করিয়! দিল । 

_তোর আজ কি হয়েছে বল্‌ তো? 

নাটকের ভঙ্গীতে সিপ্রা আবৃত্তি করিল-_ 

যৌবন-জঙল-তরঙ্গ রোধিবে কে 
হরে মুরারে হরে মুরারে । 

_তাই দেখছি, যৌবন-জল-তরঙ্গ আজ আর কুলে বীধা 
থাকতে পারছে না, উপচে উঠছে । বলি, এই মেঘমেছুর দিনে 
কোন বিরহী ষক্ষ কি বার্তা পাঠালে? 

সিপ্র! ঠেঁণট্‌ মুচকাইয়া হাসিয়া গাহিতে লাগিল__ 

উম্মনা মন খুঁজিছে সাথী ! 

মঞ্জুরি দরজার সামনে দীড়াইয়৷ কাপড় ছাড়িতেছিল, সিপ্রার 
মাকে দে দিকে আসিতে দেখিয়া বলিল-_এই চুপ, মাসিমা! আসছেন । 
তার পর মাসিমাকে শুনাইয়া বলিল-- আজ এরাস্তাম্ম ভারী বিপদে 
পড়েছিলুম । 

উৎকণ্ঠাপূর্ণ কণ্ঠে ম! জিজ্ঞাসা করিলেন-__বিপদ ! কি বিপদ? 

রাস্তায় কিবিপদ হইয়াছিল, মাসিমাকে বলিতে লজ্জা হইল। 
আম্তা আমতা করিয়। সে বলিল-_না, এমন কিছু নয়, ই্রামে 
এলুম, কিন্তু এই বৃষ্টি! 

_সত্যি তো! গাড়ী নিয়ে এলেনা! এই বৃষ্টি! সিপ্রাও 
বলছিল, একেবারে নেয়ে এসেছ । আমি যাই-_ছু'খানা লুচি ভাজতে 
বলি ঠাকুরকে | গঙ্গাজল ভালে! আছে? 

গঙ্গাজল মঞ্জুরির মা। মণ্ুরি বলিল হ্যা । 

মা চলিয়! গেলেন। সিপ্রার কাছে আসিয়া ষঞ্জুরি বলিল-_ 
সত্যি ভাই, যে ধিপদে পড়েছিলাম ! 

কৃত্িমবিন্ময়-বিস্কারিত নেত্রে সিপ্রা বলিল-_কি বিপদ, সথি ? 

মুখ নত করিয়া মঞ্জুরি বলিল-_-এমন ভয়ঙ্কর বিপদ নয়, তবে 
বিপদ ! 

ছষ্টামি-ভরা চোখে মঞ্জুরির দিকে চাহিয়া! সিপ্রা বলিল_-বিপদ, 
কি বিপদ নয়, সে মীমাংসায় ভার আমার উপর ছেড়ে দিকে বলে 
ফেল-কি হুয়েছে। 

মুখ ভার করিয়া মঞ্জুরি বলিল--কাল রাত্রে মার £ঙগে তি 
কথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে। 


ই কাল জিদ শাড়ী উপ ীলারিত কেন? | 


হ১শ বর্ষ-_কাত্তিক, ১৩৪৯ ] 


চেোহখল্প জলে 
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স্বরে বীজ মিশাইয়া মঞ্জুরি বলিল-_কিসের জন্ত আবার | বিয়ের 
জন্ত। বিয়ে না করলে মার পেটের ভাত হজম হচ্ছে না! 

হাদিয়! সিপ্রা বলিল__এতে কথা-কাটাকাটির কফি আছে? 

তিক্ত কণ্ঠে মঞ্জুরি বলিল-_না, কিছু নেই ! তু বিয়ে কর্‌ না' 

দিলে করি। বলিয়া সিপ্রা তাহার দিকে চাহিল। 

কাকে বিয়ে করবি? বলিয়া মঞ্জুরি সিপ্রার মুখের দিকে 
চাহিতেই কালো চোখে হাসির বিদ্যুৎ ঠিক্রাইয়া সিপ্রা বলিল__ 
তোকে! 

-আমাকে বিয়ে করলে দাদীর অবস্থা কি হবে? 
জন্ত পাগল ! 

সলজ্জ হাসিতে মুখ ভরিয়া দিপ্র! বলিল-_পাগলের ওষুধ গারদ। 
কিন্তু ও কথ! থাক, যা বলছিলি, বল্‌। 

মঞ্চুরি বলিল-_মা বলেন, পাত্র মজুত। বিলেত-ফেরৎ ডাক্তার, 
পাত্রের বাপ জমিদার, পাত্র সুদর্শন, আরও কত কি! ম! চায়, আজই 
আমি বিয়ে করি। মা বলেন, এ রকম ঝ্ুপাত্র নাকি বড একটা 
মেলে না আজকালকার বাজাবে। আমি বলি, এখন নয়, পরে, 
আই-এ পাশ করার পর। তাঁছাডা ডাক্তারদেব আমি কেমন দেখতে 
পারি না। 

-_কেন, ডাক্তারদের উপর এত বিরাগ কেন? ডাক্তারী তো 
স্বাধীন ব্যবসা । তাছাডা পরেব উপকার, গবীব-দুঃখীৰ উপকার করা! 
হয় এতে ! 

একটু উত্তেজিত স্বরে মঞ্জুরি বলিল_-এর মধ্যে সত্যি আছে মানি, 
কিন্ত রোগের চিন্তা যাদের পেশা, দেশকে নীরোগ দেখলে যাদের মন 
খারাপ হয়, দেশে রোগের প্রাদুর্ভাব হলে যাদের মন খুশীতে ভরে 

»ওঠে, তাদেব উপর আমার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা । ছু' পয়সা 

পকেটে পড়তে থাব্ডল দেশের আর দশের কল্যাণ চিন্তা যাদের 
মনে স্থান পায় না, তাদের প্রশংসায় মঞ্জুরি উচ্ছৃসিত হয়ে 
ওঠে না। তাছাডা আজকালকার বাজারে আমরা এতই শস্তা 
হয়েছি যে, বিলেত-ফেরৎ হলেই ছলে-বলে-কৌশলে তার গলা 
ধরে ঝুলে পড়ে নিজেদের জীবন সার্থক মনে করতে হবে? 
কেন, আমর! বানে ভেসে এসেছি না কি ষে, আমাদের দাম নেই ? 

গানভীর্য্যের ভাণ করিয়া সিপ্রা বলিল_-নিশ্য় আজকালকার 
বাজারে তোর মত মেয়ের দাম এখনও পড়ে যায়নি, বেশ চড়া দামেই 
বিকিয়ে যাবি ! দেহি পদপল্লবমুদারম্‌ বলে কত বিলেত-ফেরৎ দোরে 
এসে ধর্ণা দেবে, ভাবনা কি? 

ঠাট্টা ! বলিয়া মঞ্চুরি অভিমানে মুখ ফিরাইল। 

স্মসিপ্রীর সানুনয় অনুরোধে মধ্চুরি সকালের বৃত্তাস্ত খুলিয়া! বলিল। 
শুনিয়া সিপ্রা বলিল--আমার কাছে /99]1% চ8125- 
102/-এর £59& জানতে আসছিস্‌, এ মিথ্যে বল্লি কেন? 

--বা রে, আমি বুঝি মায়ের সঙ্গে বিয়ের কথা নিয়ে ঝগড়া করে 
আসছি এইটেই বল্বো ? তার পর ব্যাগ খুলিয়া ঠিকানা বাহির 
করিয়া বলিল-_-এই দেখ তার ঠিকানা বলিয়া কাগঙ্গটি সম্মুখে মেলিয়া 
ধরিল। 

_. সিপ্রা তাহার হাত হইতে কাগজখানা একপ্রকার ছিনাইয়া লইয়া 
জোয়ে জোষে পড়িতে লাগিল । নাম পড়িয়া সিপ্র! থিল্‌ থিল্‌ করিয়া 


দাদা তোর 


মিল রয়েছে নাম ছু'টিতে, মধুপ-মঞ্চুরি ! ঘাত্রা শুভ বলতে 
মধুপের সন্ধান মিলেছে, মঞ্জুরি জার রোষে শুকিয়ে মিথ্যা হবে 

লজ্জায় মঞুরির মুখ রাও! হয়া উঠিল । সলজ্ে হাসিয়া মরি 
বলিল-_তুই আজকাল ভারী দষটু হয়েছিসূ সিপু! 

_সতা কথা বললেই দুষ্ট হয় মানুষ ! বেশ ভাই, বলি, চার 
চোখের মিলন হয়েছে তে! ? 

বাঁজালো স্বরে মঞ্ডুরি বলিল-_যদি বলি, হয়েছে ? 

সিপ্রা বলিল--যদি বলি, মরেছে ! 

মঞ্চুরি বলিল__আমি মরবো কেন? তুই মব্‌। 

--আমি তো! মরেই আছি। কিন্তু তোকে যে রোগে ধরেছে ! 

মা ডাকিলেন,_খাবার হয়েছে, ছু'জনে আয়রে! 

দু'জনে মায়ের কাছে আঙ্গিলে ম! বলিলেন- মঞ্ু এ বেলা থাক,- 
কলেজ যেতে হয় দু'জনে এখান থেকে যেয়ে! | 

মায়ের কথা শুনিয়া! মঞ্জুরি ও সিপ্রার মুখে হাসির বেখা ফুটিক 


কলেজ হইতে ফিরিয়া মঞ্তুরি ও সিপ্রা পড়ার ঘরে বসিয়া কিনের 
আলোচনা কবিতেছিল। ভঠাৎ নীচে মোটরের হর্ণ শুনিয়া! জানলার্‌ 
কাছে আসিয়! দু'জনে পথের দিকে চাহিল । মঞ্চুরি বলগিল- আমাদের 
গাড়ী, দেখছি ! দাদা! 

মঞ্চুবির দাদা অলক গাড়ী হইতে নামিল । 


চা এবং জঙ্গখাবাব খাইয়া মঞ্চুরি ও সিপ্রাকে লইয়া 
অলক যথন লেকের দিকে বেডাে বাহির হল, তখন সন্ধ্যা হয় 
হয়। গাড়ী এল্গিন রোডের মোড ফিরিয়া লেকের দিকে বেগে 


ছুটিয়া চলিল। 
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অনেক ভাবিয়া মঞ্চুবি ঠিক করিয়াছে, মধূপ বাবুর দেওয়া চারটি 
পয়সা ক্তাহাকে ফেরৎ না দিলে নীচ মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইবে ! 
আবার দিলে তাহার নে উপকারের অসম্মান করা হইবে। তাই 
তাত! ফেরৎ ন! দেওয়াই সঙ্গত। 

সেদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া মগ্ুরি দেখিল, অলক ড্রেসিং 
টেবিলের সম্মুখে দীডাইয়! কেশ বিশ্তাস করিতেছে । মঞ্জুরি বলিল" 
কোথাও যাচ্ছে না কি, দাদা? 

শসা । ইউনিভারসিটি ইন্সিটিটিউটে আজ একটা ডিবেট 
হি যেতে হবে । বেশীদেরী নেই।  * 

ও, মহাসমরে ভারতবর্ষের যোগদান কর! উটিত কি ই 

নিযে হে তো? 

সা । 5051501-05115 হচ্ছে “81০010 [ন315 10112. 
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ভিত 


'শিপ্রাফেও নিয়ে যেতে হযে । 


- রি 


চি 


সাড়ে ছ'টায় সমর ডিবেট আন্ত হইছে । মজুরি এবং দিগ্রাকে 


জাসিয়। উঠিল। বলিল-_বেশ নামটি! মধূপ মচুমদার | চমৎকার & লইয়া অলক হখন ইনস্টিটিউটে পৌঁছিল, তখন জা বাক্ছে। 


নাহলে সেরাগ * 


ি 


-এ* * ক্কুলিকাত| বিশ্ববিস্ভালয়ের জয়ে সমস্ত 


[ ২য় খণ্ড, ৯২ সংখ্যা 


সত ্ 
2০১৪১ 52254745885 


সমস্ত হল-ঘরটা ছাত্রছাত্রীর কল-কোলাহলে মুখরিত | সম্মুখে 
মের্সেদের নির্দিষ্ট আসন প্রায় সমস্তই অধিকৃত হইয়া গিয়াছে, 
কেবল একটা বেঞ্চ খালি ছিল, তাহাও ছাদের ঠিক সম্মুখে | মঞ্ুরি 
এবং মিপ্রা সেইখানে গিয়! বসিল। 

পিছনে ফিরিয়! চাহিতেই অঙ্ক দেখে, পিছনের বেঞ্চে কয়েক জন 
বন্ধু বসিয়া আছে। অলককে তাহারা কোন রকমে নিজেদের মধ্যে 
বসাইয়া লইল। অলক বলিল-_আধ ঘণ্টা আগে এসেও একটু 
জায়গা! পেলাম না। তার পর বলিল-_হা! রে রজত, মধুপ এসেছে? 

_স্্যা। এই একটু আগে দেখা হয়েছিল। 

অলক উচ্ছৃসিত হইয়া! বলিল-_মধুপ নিশ্চয় ফার্ট হবে৷ তোমার 
কি মনে হয়? 

রজত বলিল নিশ্চয়, ওরই তো! ফাষ্ট হওয়া উচিত । ওর যুক্তি 
তর্কের কাছে কেউ এঁটে উঠতে পারবে না, জামি ভবিষ্যদ্বাণী করছি। 

পিছন হইতে তপন বঙলিল--রজত, পাঞ্জাব-ইউনিভারদিটি 
থেকে এক্ষটি মেয়ে, এসেছে । সেনা কি খুব ভালো ডিবেট করে। 
জানে! কিছু? 
_.. তাচ্ছিল্যের সুরে রজত বলিল--আরে রাখো তোমার দিল্লী, 
পাঞ্জাব ! স্বয়ং পিহী এলেও বাংলার বাঘের কাছে তার নিস্তার নেই। 

অলক বলিল-_সত্যি তপন, ওর প্রতিভার কাছে অপরের 
.শ্রতিতা প্লান হয়ে যায়। কখন্‌ পড়ে, কখন্‌ টিউশন করে ভেবে 
' পাই না, অথচ বরাবর ফাষ্ট হয়ে চলেছে । ইরেজীতে এম-এ পড়ে, 
কিন্তু বাংলা-সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ধন-বিজ্ঞান, মনস্তত্ব সব বিষয়ে 
ওকি দারুণ ্টাডিকরে। কবিতায়--কি ইংরেজী কি বাংলা, এরি 
মধ্যে বেশ নাম করেছে । এমন ছেলে লাখে একট! মেলে কিন! 
সন্দেহ ! 

রজত বলিল-_-আমি ভাই ওর কবিতার এক জন একনিষ্ঠ 
পাঠক । মেয়েদের সঙ্গে ও বড় একট! মেশে না, তবু 7,০৮৪ 7306: 
-আঁর “4 55591 19371” কবিতা ছু'টি পড়ে আমি ওকে 
জিজ্ঞেন করলুম-_মধুপ, তুমি তো মেয়েদের সঙ্গে বেশী মেশো-টেশে! 
না! কিন্ত এই সব [০৮৪ 7১০92, লেখবার 17915181107 পাও 
কোথা থেকে! হেসে উত্তর দিলে--গান্থে ফুল যতক্ষণ থাকে, 
ততক্ষণ দূর থেকে তাকে দেখতে লাগে অতি চমৎকার, কিন্তু বৌটা! 
ছি'ড়ে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে তার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, তার 
উপর ফুলের মধ্যের কীট আছে, চোখে পড়তে পারে। দুর থেকে 
ঘে ফুল দেখে মন মুগ্ধ হয়ে যেতো, তখন হয়তো তার অতি-কাছে 
এসে সে-কীট চোখে, পড়ায় মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠতে পারে। 

মধুপের নাম শুনিয়াই মঞ্জুরি ভাবিয়াছিল, এ মধুপ, সেই 
মধুপ মনুমদার নয় তো? মধুপের প্রশংসা শুনিয়! মঞ্চুরির কৌতুহল 
বাড়িয়া! গেল। সে অদম্য আগ্রহে উৎকর্ণ হইয়! ছেলেদের কথাবার্তা 
সুনিতেছিল। 

নির্দিষ্ট সময়ে ডিবেট আরস্ত হইল। মধুপ এবং পাঞ্জাব 
বিশ্ববিভালয় হইতে আগত ছাত্রীটির যুক্তি-তর্কের সারবতায় উপস্থিত 
সকলে মুগ্ধ হইল। বিচারকের! মধুপ এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিভালয়ের 
মাটিকে হখাক্রমে প্রথম ও ছিতীয় বলিয়া স্থির করিলেন। 
হল-্ঘর আনলোর 
আতিশযে! প্রকম্পিত হইল। 


মণ্চুরির মুখ আনন ভরিয়া উঠিয়াছে। সিপ্রা কৌতুক-ৃষ্টিতে 
তাঁভার দিকে চাহিয়া! বলিল,-কি রে, আনন্দ যে ধরে না দেখছি । 

মঞ্জুরি বলিল--এই, দাদা আছে সামনে । 

অলক বলিল-_সিপ্রা, একটু দীড়াও, মধুপকে ০০১5:8151819 
করে আসি। 

অলক চলিয়া গেলে হাসিয়া সিপ্রা বলিল--এই মঞ্জু, অলকদ! 
তে! ভোর মধুপকে চেনে দেখছি । বোধ হয় একসঙ্গে পড়ে । 

মঞ্জুরি বলিল_-হবে ! দাদাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে 
পারা যাবে । 

একটু পরে অলক ফিরিয়া আগিয়৷ বলিল-_সিপ্রা, আমার বন্ধ 
মধুপ আজ ফার্ঠ হলো। ইংরেজীতে এম-এ পড়ে, এটা সিক্সথ 
ইয়ার, এমন 11911155771 5991 19701991780921-এর ছেলে 
দেখা যায় না! কাল ওকে আমাদের বাড়ীতে 15119 করেছি, 
পরিচয় করিয়ে দেবো । দেখবে কি চমতকার ছেলে ! 

সিপ্রা মোটরে বঙিয়া মঞ্চুরিকে চিমটি কাটিতে লাগিল। অলক 
মোটবে ্টার্ট দিয়া ভিড়ের মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে গাড়ী বাহির করিয়া 
বেগে ছুটাইয়। দিল। 


পরের দিন বৈকালে সুসজ্জিত ডয়িংকুমে বসিয়! মগ্ুরি এবং সিপ্রা 
আমন্ত্রিত অতিথির জন্ট অপেক্ষা করিতেছিল। গাড়ীর শব্দ শুনিয়া 
উভয়ে দরজা? সম্মুখে আসিয়া দড়াইল। অলক ও মধুপকে গাড়ী 
হইতে বাহির হইতে দেখিয়া মঞ্জুরি বলিল-_এত দেরী হলো! যে? 
তাব পর মধুপকে লক্ষ্য করিয়া বলিল--আন্্ন মধুপ বাবু। 

যেখানে মধুপ পূর্বে কখনও আসে নাই, সেখানে এক অপরিচিত 
তরুণী তাহাকে মধুপ বাবু বলিয়া সম্ভাষণ করিতে দেখিয়া সে একট 
আশ্চধ্য হইয়া গেল। বিম্ময়ভরা দৃষ্টিতে মঞ্চুবির দিকে চাহিতেই 
মঞ্জুরি হাসিয়া বলিল__চিনতে পারলেন না? উপকারীর পক্ষে 
উপরুতকে মনে রাখার প্রয়োজন ন! হতে পারে, কিন্তু উপকৃত 
উপকারীকে ভোলে ন!। 

মধুপকে কৌচে বসাইয়া মঞ্চুরি এবং সিপ্রা আর এক কৌচে 
বসিল। মধুপ কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় অলক ব্যন্ত-সমস্ত 
হইয়৷ বলিল-_আস্ছি মধুপ, এক মিনিট । 

মৃদু হাসিয়! মঞ্জুরি বলিল-_ আপনার পয়সা চারটে কিন্তু আমি 
দেবো না। 

মধুপ মঞ্চুরিকে চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছিল না । মনে হইতে- 
ছিল, মুখখান! যেন চেনা-চেনা, কোথায় যেন দেখিয়াছে ! কিন্তু এই 
পয়সার কথায় সে-দিনকার ট্রামের সেই কথা মনে পড়িল।. মক 
হাসিয়া.সে বলিল-_চারটে পয়সা আমি নেবে! না। 

সিগ্র! ছুষ্টামির হাসি হাসিয়।৷ বলিল-_এ তোর ভারী অন্তায়, মগ! 
সুদ না দিয়ে শুধু আসলের প্রস্তাবে মহাজন রাজি হবে কেন? 

মধুপ মৃদু হাসিয়া মুখ নত কবিল। মঞ্ছুরি এ প্রমঙ্গ চাপা দিবার 
জন্ত বলিল-__আপনাদের আসতে দেরী দেখে আমরা' বলাবলি কর" 
ছিলাম যে, আপনি বুঝি গরীবদের বাড়ীতে আয় এলেন না ! 

ডয়িং-রুমের ভিতরটায় একবার চোখ বুলাইয়া মধুপ বলিল-_ 
গল্দীবের নিদর্শনই বটে ! 

মঞ্জুরি বলিল--গরীব নয় তো কি? 


২১শ ব্ধ--কান্ডিক, ১৩৪৯ ] 


ভোশ্ের ছলে 
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নিশ্চয়! ঘরে ঢুকে দেখলাম, ঘরের আসবাবগুলোয় নিদারুণ 
দারিদ্্ের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে! তাই আপনি যখন পয়লার কথা 
বললেন, তখন নেবো৷ না ছাড়া আর কিছু বলতে পারলাম ন!। 
মানুষের প্রাণ ছুঃখে-দারিদ্রো দয়ায় বিগলিত হয়ে ওঠে ! বলিয়া মধুপ 
হাসিয়া! ফেলিল। 

হাসিয়! দিপ্রা বলিল- কিন্তু সাবধান থাকিস মু! ! জানিস তো, 
মহাজন গরীব প্রজাকে টাকা ধার দেয়, শুধতে দেরী করলে মহাজন 
প্রথমট!। বিশেষ গা করে না । এই গা না করার কারণ দয়া ঝ! 
করুণ! নয়, ভবিষ্যতে একটা বড় ও মারার লোভ! ল্ুদে-আসলে 
ধার-দেওয়া টাকা ক্রমে এমন সংখ্যায় এসে গলাড়ায় সে, গরীব প্রজার 
পক্ষে তা শোধ কর! সম্ভব হয় না ! তখন তাৰ ভিটে-মাটি চাটি করেও 
দয়ালু মহাজনের আশা মেটে না, ভিটের মালিককে নিয়েও টানাটানি 
করেন ! তোর অবস্থ! যেন__ 

মঞ্ুরির মুখ রা হইয়া উঠিল । মে তাড়াতাড়ি সিপ্রার মুখে 
হাত চাপ! দিয়া বলিল__তুই আজকাল বড্ড বাজে বকিস্‌ সিপ্রা ! 

মধুপ বলিল--জলক পালালো কোথা ? তার- পর সিপ্রাকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিল- _অলককে আর এঁকে দেখলে ভাই-বোন বলে মনে 
হয়। কিন্তু আপনার পরিচয় ? 

হাপসি-ভবা মুখে মঞ্চুরি বলিল-হ্ঠা, ঠিক ধরেছেন। আপনার 
বন্ধু আমার দাদ1__আব ওব তিনি অলকদা-_বলিয়! সিপ্রারন দিকে 
চাহিল। 

মধুপ কি বলিতে যাইতেছিল, হাসিয়া মঞ্জুরি বলিল__বুঝতে 
পারলেন না? প্রথমে এর পরিচয় আপনাকে দেওয়া হয়নি, তুল 
হয়েছে। এর নাম শ্রীমতী পিপ্রা সেন, বেথুন কলেজের কলা- 
বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী, আমার সহপাঠিনী এবং আবও 
নিকটতম ও মুধুরতম পরিচয় তচ্ছে, উনি আমীর ভাবী-_ভাবী। 
অর্থাৎ 

ঠিক এই সময়ে অলক প্রবেশ করিল । তাহার পিছনে বেয়ারা 
রামজীবন প্রকাণ্ড ট্রেতে করিয়৷ চা ও খাবার লইয়া ঢুকিল। 

পিপ্রার মুখ সি'দুরে-মামের মত রাঙা হইয়া উঠিল। সে তার 
শাড়ীর একটা খু'ট লইয়া মুখ নত করিয়! আঙ্গুলে জড়াইতে লাগিল । 

মধুপ বলিঙ-_ও-সব কি হবে? 

অলক পেটের উপরে একবার তাহার বাম হস্ত বুলাইয়৷ বলিল-_ 
তোমাদের ওখানে মাসিমার হাতের তৈরী খাবারের লোভ সন্বরণ 
করতে না পেরে বেচারী পেটের উপর যে অত্যাচার করেছি, এখন 
সোৌড! খেয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করবো । তার পর বোতল হইতে 
«গ্লাসে দোডা ঢালিতে ঢালিতে বলিল- আমার ভুলটা তোমরা শুধরে 
* নিয়েছ দেখছি। 

--কি ভুল? বলিয়া মধুপ তাহার মুখের দিকে চীহিল । 

- এই তোমাদের মধ্যে 875:99591100ট1-- 

মহ হাসিয়! মধুপ বলিল--আামার কথ! ছেড়ে দাও, তবে ওদের 
171:5050002 বেশ ভালো রকম পেয়েছি । মঞ্ুরিকে দেখাইয়! 
বলিল--উনি শ্ীমানের বন্ধুর অর্থাৎ অলক বাবুর কনিষ্ঠ ভগিনী, 
আর"ইনি শ্রীমানের ভাবী ভাবী ! 
, সিপ্রা লক্জায় সুইস পড়িল । অলক সবিশ্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল-_ 
ভাবী ভাবী কি জাবার? 


মধুপ হাপিয়া৷ বলিল-ইংরেজী আর বাঙল। থিচুড়ীন মত, এটা 
বাঙলা-হিন্দীর থিচুড়ী-_ অর্থাৎ ভাবী বৌদি! " 

হো-হো। করিয়া! হাপিয়া অলক বলিল-_যত নষ্টের গোড়া তুই 
মঞ্জু, তোর জ্বালায় আর পারা গেল না ! 

কেটলি হইতে কাপে চায়ের জল ঢালিতে ঢালিতে মঞ্চুরি বলিল- 
আমি মিথ্য। কথা খলেছি? তুমিই বলো! । 

সে কথা চাপা দিয়া অলক বলিল-_মধুপ, তোমার পরিচয় আর 
বিশেষ করে ওদের দিতে হবে না । কাল ইনুট্টিটিউটে গিয়ে ওরা 
সে পরিচয় পেয়ে এসেছে । বাকীটা পথে আসার সময আমি 
জানিয়ে দিয়েছি । আমার কর্তব্য অনেকখানি শেষ হয়ে 
গিয়েছে । বাবা বাড়ীতে নেই। বাকী আছেন মা- বলিয়া 
দরজার দিকে চাহিতেই আনন্দময়ী ঘরে প্রবেশ করিলেন। ." . 

আনন্দময়ী কক্ষে প্রবেশ কবিতেই সি'প্রা কৌচ ছাড়িয়া বলিল-_ 
আল্দন মাপিমা। 

মকলকে দীড়াইতে দেখিয়া আনন্দময়ী স্ত্হ হাসিয়া বলিলেন-_ 
বোস, বোস তোমরা । 

মধুপ আননময়ীকে প্রণাম করিয়। ঈীড়াইল। আনন্দময়ী 
সম্েহে মধুপের চিবুক স্পর্শ কবিয়া বলিলেন-_থাক্‌ বাবা, থাক্‌, বোস। 
অলকের মুখে তোমাব কত প্রশংসাই শুনি ! 2 

মধুপ বলিল--ও আমায় খুব ভালবাসে, আমার কথা উর্ধনার 
কাছে বাছিয়ে বলবে তো ! আপনারা যা মনে করছেন, আমি তেমন 
নই । তবে অলকের কথায় আমার লাভ হয়েছে, মায়ের কাছে ছেলের 
প্রশংসা- তাতে ছেলের উপকার ভয়। 

আনন্দময়ীর মুখ অপরিসীম স্নেহে ভরিয়! উঠিল । এই সুদর্শন 
বুদ্ধিদীপ্ত অকপট যুবকটি মুহূর্তে তাহার সন্তানের স্থান অধিকার 
কবিল । 

চা এবং জলখাবার খাওয়া শেষ হইতে আনন্দময়ী বলিলেন-_ 
সিপ্রা, একটা গান শুনিয়ে দাও মধুপকে । | 

দিপা লঙ্জানত মুখে বদিয়। রহিল। 
গাও মা, গাও । গানে লজ্জা কি? 

সিপ্রা এটা-সেটা বাজাইবার পর ধীরে ধীরে গান ধরিল-_ 

“মাধব ! কৈছন বচন তুহার ! 
আজি-কালি করি দিন গৌয়াইত 
জীবন ভেল অতি তার।” 

সঙ্গীতের মৃচ্ছনায় সমস্ত ঘর তরিয়া উঠিগ। সকলে মুগ্ধ হইয়া 
তাহার গান শুনিতে লাগিল। অলকের সমাহিত ভাব দেখিয়া 
আনন্দময়ীর অলক্ষ্যে মধুপের মুখে মৃু হাঁসির রেখা ফুটিল। 

অলক ভাবিতেছিল, সিপ্রা কি গানের ভিতর দিয়! তাহার 
প্রাণের কথা আমাকে জানাইতেছে ! তাহার সুরের বঙ্কার যেন 
তার প্রাণের গ্রোপনতাকে তাহার কাছে পরিস্কুট করিয়া তুলিতেছে। 

গান শেষ হইলে হাদিয়া শধুপ বলিল--ভারী সুন্দর গলা 
আপনার | জার এক দিন শোনবার দাবী রইলো ! 

সন্ধা হ়-হয়। ধু শি 

মধুপ বলিল-__আজকে উঠি মাসিম!। আবাহ আসবীং কিন্ত 
দেখবেন, এরা ভাই"বোনে যেন আমায় হিংসে ন! করে? * কারণ 
ওদের অনেকখানি জামি কেড়ে নিলাম কি ন1! 


আনন্দময়ী বলিলেন-_ 


শি 


স্আত্পিম্ অন্ুপ্সেতা 


[ ২? খঙ, ১ম সংখ্যা 
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-্পর্ঠ পুত্র হলে মায়ের ন্েহের অভাব হয় কি কোন দিন? 
ভূমি মার্বেমাঝে আসবে কথা দিয়ে যাও। ধেন ডাকতে ন! হয়। 

স্া। মালিমা, নিশ্চয় আসবো, ডাকতে হবে না । আপনার 
স্নেহের লোভ সন্বরণ করা চলবে না। 

অলক বলিল--চলো মধুপ গাড়ী করে একটু বেড়িয়ে আসি, 
ভার পর ঠিক সময়ে তোমাকে টিউশনীর জায়গায় পৌছে দিয়ে আমি 
রাড়ী ফিরবো । 

আনন্াময়ীকে প্রণাম এবং মঞ্জুরি ও সিপ্রাকে নমস্কার কবিয়া 
ব₹ধূপ গাড়ীতে গিয়া বদিল । 


প্রণয়রূলী দেবতা কখন্‌ কি সুত্রে কাহার ঘাড়ে চাপিয়! বসেন, 
মাগে হইতে বলা শক্ত। মঞ্জুরি এত দিন কত যুবকের সহিত 
মশিয়াছে কত টি পার্টিতে গিয়াছে, পিকৃনিকে গিয়াছে, কিন্তু কখনো! 
চাহারও উপব একটা স্থায়ী আকর্ষণ অন্থভব করে নাই । কিন্তু যে 
দন সেই অপ্রীতিকর ঘটনার মধা দিয়া ট্রামে মধুপের সহিত পরিচয়, 
সেই দিন হইতেই তাহার জীবনে পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছিল। 
সানার কাঠির স্পর্শে যেমন রাজকুমার ধ্মন্ত রাজকন্যাকে জাগাইয়! 
চুলিয়াছিল, ট্রামে ঠিকানা লঈবার সময় মধুপের মৃছ্ধ করম্পর্শ 
ত৮নি মঞ্ছনির সুপ্ত চেতনাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। সে নিজের 

নৃতন কি স্পন্দন অনুভব করে। 

এ পরিবর্তন আজ তার নিজের চোখেও ধরা পড়িয়াছে । এই 
মভৃতপূর্বব অনুভূতির কারণ বিশ্লেষণ কবিতে গিয়া সে বারে-বারে 
ঘজ্জিত হয়! 

সর্ব বিষয়ে যুবক-সম্প্রদায়ের অস্তভূ্ত হইলেও মধুপের নিজস্ব 
বশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র যেন এক নিগৃড আকর্দণে মঞ্চুরিকে তাহার প্রতি 
প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করিতেছে । 


এক সপ্তাহ পরের কথা । 

বাদল মেঘের ধূপ-ছায়ায় গোধূলি মনোরম হইয়া! উঠিয়াছে। 
ধুপ অলকদের ডরয়িং-রুমে প্রবেশ করিল। ডুয়ি-রুমের পার্বতী 
ক্ষ হইতে এল্রাজের সহিত মঞ্চুবির সুমিষ্ট কের অপূর্ব স্ববলহরী 
গসিয়৷ আসিল । ডয়িং-রুম হইতে পাশের ঘরে যাওয়া যায়। মধুপ 
ীর পদবিক্ষেপে দরজার কাছে গিয়! কারুকাধ্যখচিত যবনিকাখানি 
কটু ফাক করিয়া অস্পষ্ট আলোকে মঞ্ুরির ছায় দেখিতে পাইল। 
রে ধীরে ফিরিয়া আপিয়া নিঃশব্ধে কৌচে বসিল। সমস্ত 
াড়ী যেন বর-লহ্রীতে কীপ্য়া। উঠিতেছে। মঞ্জুরি গাহিতেছিল__ 


“যেন একটি গানে 
জীবন আমার বাজিতে চায় করুণ তানে তানে । 
কোন কথাটি নাহি জানি 
এ জীবনে পায়, না বাণী 
সারি লাগি স্ুরটি আমার বিরাম নাহি যানে । 
ঘেন কি ফুল হায় 
“ জায় তন্থ-মাঝে কাদে ফোটার বেদনায় ! 
ষেন গো কোন্‌ জাধার টুটে 
সোনার আলো পড়বে জুটে 
সর (নম খালা গার আগার ভার পণ | 


গানের শেষে এম্রাজ নামাইয়! রাখিয়া মঞ্চুরি ডয়িংকুমে প্রবেশ 
করিল। লুইচটা খটু করিয়া টিপিয়া দিয়া সম্মুখের কৌচে এই 
অসময়ে মধূপকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়! বিশ্ময় ও ভাসিভরা মুখে 
মঞ্জুরি জিজ্ঞাসা করিল-_ আপনি 1 কখন্‌ এসেছেন? 

মধুপ বলিল-_খানিকক্ষণ । 

--একল! বসে রয়েছেন ! আমায় ডাকেননি কেন? 

--আপনার গান শোনা হয়তো হবে না, তাই 1 ভারী মিষ্ট 
গলা আপনার । 

মু হাপিয়া মঞ্চুরি বলিল- মিষ্টি, না, ছাই ! 

মুহূর্তে হাসির রেখা কোথায় মিলাইয়া গেল। মঞ্চুরির মনে 
হইল, যেন ধরা পড়িয়া! গিয়াছে! গানের ভিতর দিয়া নির্লজ্জের 
মত অন্তরের সমস্ত কথা যেন প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে ! অলক্ষ্যে 
থাকিয়া মধুপ সব শুনিয়াছে ! হয়তো ভাবিতেছে, কি নির্লজ্জ মেয়ে ! 
ছি! ছি! 

মঞ্জুরি গম্ভীর হইয়া বলিল__লুকিয়ে পরের গান শোন! ভারী 
অন্যায় । 

মধুপও গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল-_লুকিয়ে পরেব গান শোনা 
হয়তে। অন্যায়, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই কি? 

নিমেষে কোথা দিয়া কি হইয়া গেল, মঞ্জুরি বুঝিতে পারিল না। 
সমস্ত ডিম যেন তাহার পায়ের নীচে ছুলিয়৷ উঠিল। সে 
নিষ্পন্দের মত দীড়াইয়া রহিল । 

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মধুপ কৌচ ছাড়িয়া! উঠিয়া 
সলড়াইয়া বিনয়ের সুরে বলিল-_সত্যি, ভারী অন্যায় হয়ে গিয়েছে ! 
সেজন্ব মাপ চাইতে লজ্জা পাই না! কারণ, যে মান্য যে স্তরের, 
সে ষদি হঠাৎ সে স্তর ছেডে উঁচু স্তরেব মানুষের সঙ্গে মেশে, তাহলে 
তাঁর ভূলচুক হওয়া স্বাভাবিক ! 

মঞ্্ুরি স্থির থাকিতে পারিল না। হই হাত দিয়া মধুপের 
এক হাত সজোরে চাপিয়৷ ধরিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল- ক্ষমা 
ককন মধুপ বাবু-_আমি কি বলতে কি বলে ফেলেছি ! 

তাহার সমস্ত দেহ থব-থর করিয়! কাপিতেছিল। 

ইহার পূর্বে মধুপ কখনও এমন ভাবে নাবীর স্পর্শ অনুভব করে 
নাই। আজ এট গোধূলি-লগ্নে নারীর প্রথম স্পর্শ তাহার কৌমার্ষ্যের 
নির্বিকার যোগ-নিদ্রা নিমেষে ভাঙ্গিয়া দিল। রক্তের প্রত্যেকটি 
বিন্দু চঞ্চল হইয়1 শিরা-উপশিরায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল । মঞ্চুরির 
কুস্ুমপেলব হস্তে মূ চাপ দিয়া ্গিগ্ধ-মধুব কঠে মধুপ বলিল-_তা' 
আমি জানি, মণ 

_মঞ্চু, মা একবারটি শুনে হ| তে ! বলিয়া দোতলা হইতে, 
আনন্দময়ী ডারু দিলেন । 

মঞ্চুরির হাত ছাড়িয়া! দিয়া মধূপ বলিল-_চলুন, মাসীমার সঙ্গে 
দেখা করে আসি । অলক বুঝি বেডাতে যেরিয়েছে ? 

লজ্জাকণ দৃষ্টি মেলিয়া মধুপের দিকে চাহিয়া মঞ্জুরি বলিল-আমায় 
জাবার “চলুন” বল্ছেন কেন? আমার নাম ধরে ডাকবেন । বলিয়া 
মারেয কাছে চলিল। মধুপ তাহার পিছনে পিছনে দোতলায় উঠিল। 


জলকদেত্খ বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া মধুপ হখন পথে নাহিল, 
তখন বছর খামিয়! আঁকাঁশে চাদ জাম কালো যেঘে লুকোচরি খেলা 
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চলিতেছে। চাদের প্লান কিরণে কলিকাতা! সহর যেন স্বপ্নপুরী 
বলিয়া বোধ হইতেছিল ! নিজ্জন জললিস্ত পথে চলিতে চলিতে 
মধুপ আপন-মনের অবস্কা এক বার ভলাইয়! দেখিবার চেষ্টা করিল, 
কিন্তু ঠিক ধরিতে পারিল না। 

বাড়ী ফিরিয়া মাকে বলিল-_-জান্ত আর থাবে! না! অলকের 
ওখানে থেযে এসেছি । 

মেঘ-ছায়াঘন রাত্রে মধুপের চোখে ঘৃম আসিল না। জানালা- 
গুলি-খুলিয়া৷ দিয়া! মেঘ আর চাদের খেলা! দেখিতে লাগিল । মঞ্ুরির 
্নিপ্ধীমধুর মুখ বারে-বারে মেঘের ফাকে চাদের উঁকি-মারার মত 
তাহার হৃদয় আকাশে ফুটিয়া! উঠিতেছিল। 


মাসথানেক পরে । 

মধুপ এ-বাড়ীতে নিত্যকার অতিথি। দে আদিলে আনন্দময় 
অনেকখানি খুশী হন-ছু'দিন যদি না আমে, আননময়ী বলেন__ 
মধুপের কি হলে! রে, অলক? সেআমে না কেন? মায়ের 
আগ্রহে মঞ্চুরি খুবী হয়। তবু কৃত্রিম অভিমানের স্বরে বঙ্গে-- 
পরকে পেম্ে আমাদের উপর মার স্নেহ কমেছে ! 

দে-দিন মেঘলা রান্রি। 

স্তব্-গপ্তীর আকাশ জুড়িয়া থম্থমে অন্ধকার। মধুপ তাহার 
পড়ার ঘরে একটি পরিষ্কার খাটের উপর জ্বরে বেহু'স পড়িয়া 
আছে। মাথার পাশে বসিয়া মঞ্চুরি মধুপের তপ্ত ললাটে ওডিকোলন 
মিশ্রিত জলপটি দিতেছে । নীল শেডে ঢাক। ল্যাস্পেব মৃছ আলোয় 
ঘরখানি স্নিগ্ধ ছায়াময় হইয়া উঠিয়াছে। টেবিলের উপর (ব-টাইমগীশ, 
ঘড়ি এক-স্ুরে টিকৃটিক্‌ করিয়া ঘবের গতীব নিস্তরূতা তঙ্গ 
করিতেছে । 

পাশের ঘরেব্র দেওয়াল-ঘডিতে টংটং করিয়া দুইটা বাজিয়! গেল। 
ধীরে ধীরে ভেজানে। দরজ| ফাক করিয়। উমারাণী উৎকগ্াপূর্ণ মুখে 
রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেন । মঞ্চুরি জানিতে পারিল না । জল- 
পটিটা মধুপেব তণ্ত ললাটে বসাইয়া পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতান 
করিতে লাগিল । অতি মৃহ স্বরে উমারাণী ডাকিলেন-_ মঞ্জু ! 

মুখ তুলিয়! মৃদু কণ্ঠে মরি বলিল-_মালিম! ! 

রাত ছু'টে বেজে গেল যে মা, এবার তুমি একটু শোও।॥ 
আমি আছি । 

শাস্তমুখে মঞ্জুরি উত্তর দিল--না মাসিম।, মা আমাকে রেখে 
গেলেন ! করাত জেগে আপনার শরীর যা হয়েছে ! মা! বললেন, সেবা 
করা মেয়ে-মানুষের কান্ত ! তুই আজ রাত্রে থাক্‌ মঞ্তু! আপনি 

খ্যান মালীমা! আপনার বুকের ব্যখ! যদি বাড়ে? ডাক্তার 

আপনাকে বারণ করেছে বেশী নড়া-চড়া করতে । আপনি ধান, 
শুয়ে পড়ুন । 

উমারাণী সিশ্ঠ কে বলিলেন-_ তোমারও তে! রাত-জাগা অভ্যাস 
নেই মা! তাছাড়া! এতক্ষণ জেগেছো, এবারে তুমি যাও একটু শুয়ে 
পড়ো । আমার শরীরে সয় মা। 

মঞ্চুরি তেমনি ধীর শাস্ত স্বরে বলিল_-রাত না জাগলে রাত 
জাগা'অভ্যাস হবে কি করে মাসীম! ? আজ আমি রাত লাগি। তা 
ছাড় আমি তো ঘুমুতে আসিনি, মা আমাকে রেখে গেলেন সেব! 

| করবার জন্য । জানি, আপনাদের মত সেবা আমাদের দ্বারা হবে স্তা ! 


তবু জাপনি ভাববেন না | তাছাড়া! ওষুধে বেশ কাজ হচ্ছে 'মনে হয়। 
হয়তো সকালের দিকে মাথার যন্ত্রণা আর স্বর কমে আসবে । 

সন্পেহে মঞ্চুরির মাথায় হাত বুলাইয়৷ উমারাণী বলিলেন- 
তোমার মত রোগীর সেবা-শুজ্রযা! করতে আমি আর কাউকে দেখিনি 
মণ! ক'দন দিনের বেলাতেও তো! দেখছি, ঘড়ির কাটার মত 
এমন নিয়মিত সেব। আমায় দিয়ে হতো! না। কিন্তু আর নয় মা, 
লক্ষমীটি। একটু চোখ বুজে গড়িয়ে নাও গে ! ৃ 

মঞ্চুরিকে রোগীর কাছ হইতে নড়ানো গেল না! তার করুণ 
মিনতি-না মাসীমা, আমার সুস্থ শরীর । আপনি নিজে জনুস্থ ! 
না মাসীম! ! 

অগত্য। উমারাণী চলিয়া গেলেন । 


চারিটা বাজিয়া গেলঈ মধুপ একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া ফিরিয়া 
শুইল। কপাল হইতে জল-পটিট| বি্বানায় পড়িয়া গেল। মঞ্জুরি 
সেটা তুলিয়া লইয়া আবার জলে ভিজাইয়া মধুপের কপালে বসাইস্থা 
দিতেই মধুপ চোখ মেলিয়া চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল--ক'টা বাজে ? 

চারিটা বাঙ্গে শুনিয়া বলিল__ এখনও তুমি শোওনি মঞ্জু! রবী 
খারাপ হবে ! শেষে তুমিও অনুখে পড়বে ? 

_কিছু হবে না আমার। রি ঠা 

_ঘ্য পাচ্ছে না? চ 

_না। আপনি ঘৃমিয়ে পড়ুন। 

করুণ কণ্ঠে মধুপ বলিল_-কত আর ঘমোবে মঞ্তু? ঘুম 
আসছে ন|। সর্ববাঙ্গে পাক! ফোড়ার মত ব্যথা, দিন-রাত বিছানায় 
শুয়ে থেকে থেকে। 

মধ্চুরি টেম্পারেচার লইয়া! দেখিল, জ্বর একশ" ।-_একটু বেদানার, 
রস করে দি। 

_না, না, 
শোনো । 

মঞ্জুরি মাথার কাছে আসিয়া গড়াতে মধুপ বলিল__ইজি- 
চেম্ারটা টেনে নিয়ে বোসো। 

ইজিচেয়ায়ে বসিয়া মঞ্জুরি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মধুপের রোগ-পাওুর 
মুখের দিকে তাকাইল। 

মধুপ বলিল_ফেদিন ট্রামে তোমার সঙ্গে প্রথম দেখ! হয়, 
সে-দিনকার কথা মনে আছে ? 

-আছে। চিরদিন থাকবে। 
আপনার কাছে । 

শ্লান হাসিয়! মধুপ বলিল-_ আর তোমার এই িরাবিশ্রামহীন 
সেবার কাছে আমি ? টু 

মঞ্তু বিপন্ন হইয়! পড়িম্তু । কি উত্তর দিবে সে! নি 
ডাক্তার বাবু কথ! বলতে বারণ করেছেন । আপনি দূমোন | 

মঞ্জুরির ডান হাতথানি নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়! মধূপ 
বলিল-_কি ঠাণ্ডা! তার পর মঞ্চুরির প্রশান্ত মুখের দিকে চাহি, 
বলিল--এখন বেশ তাল আছি। আমায় একটু কথা দাও 
মঞ্তু। তুমিও ডাক্তারের মত শাসন করো না। রা 
করিয়া থাকি জামার লিনা নহ, আমার ১ 
ক্রমশঃ খারাপের দিকে যায়, তাহলে? 


শশা 


এখন কিছু খেতে ইচ্ছে নেই। তুমি একবারটি , 


তার জনে আমি চিরকৃতশু 


৩২ 
ক্কিছু হবে না। আপনি ঘূমিয়ে পড়ুন । 
বিশ্বের স্তরে মধুপ বলিঙ্গ_কারো কিচ্ছু হবে না? জঞ্চলির ? 
মার? তোমার? 
মঞ্ুরি চমকিয়া উঠিল । কে যেন তাহার বুকে হাতুড়ি পিটিয়া 
দিল। 
তাহার মুখের দিকে চাহিয়! মধুপ বলিল--কথা বলতে বড্ড 
ভালো লাগছে । বারণ করো, কইবো না। বলিয়! মধুপ চিৎ হইয়া 
গুইল। 
মঞ্তুরি উৎকপ্ধিত হইল। ভাবাধিক্যে উত্তেজিত হইলে যদি 
স্বর এবং অন্ত উপসর্গ বাড়িয়া যায়! জলপটিটা বা হাতে তুলিয়া 
“ক্লুইয়া ডান হাতে সে কপালের তাপ অন্থৃতব করিল । 
.. মধ্থুরির হাতের, উপর নিজের ডান হাতটি চাপাইয়! দিয়া 
মধুপ বলিল_জলপটির চেয়ে তোদ্নীর হাত অনেক ঠাণ্ডা! । 
একটু হাত বুলিয়ে দেবে? 
খুশীতে মঞ্চুরির মুখ ভবিয়া উঠিল । মঞ্থুরি বলিল__নিশ্চয়। 
আমি হাত বুলিয়ে দি, আপনি ঘমোন | 
.. শেঘূম আসছে না মঞ্থু! 
. -ঙ্ষীটি, চোখ বুজে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো । ঘুম 
অীবেখুন 
মধুর সম্ভাষণে খুশীতে মধুপের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া 


মঞ্জুরি ধীরে ধীরে মধুপের কপালে হাত বুলাইয্া দিতে লাগিল 
আর মাঝে মাঝে চুলের ভিতর আঙ্গুল দিয়া বুলাইয়। দিতে লাগিল । 
মঞ্চুরির হাতের শীতল স্পর্শে মধুপ চক্ষু মুদিল। 


:"* ভোরের দিকে উমারাণীর চঞ্চল নিদ্রা কিসের শব্দে ছা করিয়া 
 ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া তিনি আসিয়! মধুপের ঘরের ভেঙ্গানো 
দরজা! অতি ধীরে ধীরে একটু ফাক করিয়া দেখিলেন-_মধুপ 
ঘুমাইতেছে, আর শ্রান্ত মঞ্চুরি তাহার মাথার দিকে একটা 
ইজিচেয়ারে বদিয়া মধুপের বালিসের এক কোণে মাথা 
রাখিয়! অকাতরে ঘূমাইতেছে। তাহার ডান হাত মধুপের কপালের 
উপর অবশ ভাবে পড়িয়। আছে। ভাবিলেন, এমন ছু'টি না হলে 
মানায় ! যেন ছু'টির জগ্তে দু'টি জম্মেছে! আনন্দে তাহার মুখ 
প্রদীপ্ত হইল। তিনি ধীরে ধীরে দরজ! ভেঙ্গাইয়! দিলেন । 

মঞ্জুরি মধুপের বালিমের এক কোণে তাহার দিকে মুখ করিয়া 
অকাতরে ঘুমাইতেছিল। একটু পরে মধুপ তাহার দিকে পাশ 
ফিরিয়া শুইল। ছ'জনে মুখোমুখি ঘুমাইতে লাগিল। মঞ্ুরির 
ডান হাত মধুপের কপাল হইতে গড়াইয়! তার গলার উপরে আদিয়া 
পড়িল। 

ঠূং শব্দে মঞ্গুরি চোখ মেলিয়া চাহিল। মুখের কাছে মধুপের 
প্রশাস্ত ঘুমস্ত মুখ দেখিয়া! দে চমকিয়া৷ উঠিল। লঙ্জায় মরিয়া 
শাইতে ইচ্ছা করিল। সমস্ত রাগ গিয়! পড়িল ঘুমের উপর। 
লা ছি! মধুপ বাবু যদি আগে জাগিতেন, কি ভাবিতেন 


যত 
টেবিলের কাছে, 


মুখ ফিরাইতেই দেখিল, অঞ্জলি পিছন কিরিয়া 


জ্বি অল্যহসতা 


[ হর খণ্ড, ১ন সংখ্য। 

মণ্চুরি মনে মনে বলিল, পৃথিবী ঘিধা হও, তোমার কোলে 
সুখ লুকাই। 

অঞ্জলি মেজার-গলাস লইয়া ফিরিতেই দেখিল, মঞ্চুদি' জাগিয়াছে। 
হাসিয়া বলিল-_ঘ্ম ভাঙ্গিয়ে দিলুম, না মঞ্জুদি' ? 

মঞ্জুরির মুখে যেন কে পি'দুর লেপিয়া দিয়াছে! সে ঘরের 
বাহিরে আসিয়া একটু রুক্ষ স্বরে বলিল--এত বেলা হয়ে গিয়েছে, 
একটু আগে ডাকতে পারলে না? 

অঞ্জলি ভয়ে ভয়ে বলিল-_-আমার কি দোষ মঞ্চুদি' | আমি তো 
ভোরে উঠেই ইলার কাছে গিয়েছিলুম আমার গল্পের বই আন্তে। 
এনে পড়তে বসেছি, ম! বল্লেন_-“মেজার-গ্লাসটা! আন্তো মধুর 
ঘর থেকে। দেখিস্‌, মধুর ঘুম যেন না ভাঙ্গে ।” 

জিভ কাটিয়া মঞ্ুরি বলিল-ছি! ছি! কি পোড়ার ঘূম পেয়ে- 
ছিল চোখে ! তার পর অঞ্জলিকে বলিল-_তুমি ভাই তোমার দাঁদার 
কাছে একটু বোসো, আমি চট্ট করে চান্টা সেরেনি। হদি ঘ্ম ভেঙ্গে 
কিছু চান, দিও । আমি এই এলুম বলে। তুমি ঘরে বসে বসে পড়ো, 
আমাকে দাও মেজার-গ্লাস আমি মাদিমাকে দিয়ে চান করতে যাবে! 
--বলিয়! অঞ্জলির হাত হইতে মেজার-গ্লাম লইয়! চলিয়া! গেল। 


স্নান সারিয়। মঞ্জুরি মধুপেব ঘরে ঢুকিল। দেখিয়া! মনে হইল যেন, 
স্ুরলোক হইতে কোন্‌ দেবকন্ত। শাপত্রষ্টা হইয়া মর্ত্যে নামিয়া 
আধিয়াছে ! 

অঞ্জলি থাশ্মোমিটার লইয়া জ্বর দেখিতেছিল। মগ্ভুরি জিজ্ঞাস! 
করিলেন-কত ? 

হাসিয়া অঞ্জলি বজিল-_একেবারে জ্বর নেই মঞ্জুদি' । তার পর 
খাপের মধ্যে থাশ্মোমিটার ঢুকাঈয়া রাখিতে রাখিতে হাপিয়৷ বলিল-_ 
ভারী চমৎকার দেখতে হয়েছে কিন্তু তোমাকে মঞ্জুদি' । 

-চমহকার, না, আর কিছু ! 

অঞ্জলি বলিল-_আচ্ছা দাদা, তুমি বলো, ভারী সুন্দর মানিয়েছে 
না মগ্ুদিকে? 

মধুপ হাসিয়া! বলিল--তোর রূপের গরব ভেঙ্গেছে তো ? 

অঞ্জলি মুখ বাকাইয়া বলিঙ--কবে আবার আমি রূপের গরব 
করেছিলাম ? 

রূপের প্রশংসায় মঞ্জুরি কুষ্টিত হইয়া! পড়িল। মুখ নত করিষ্কা 
বলিল-_মুখ ধোবার জল দেবো ? 

মুখ ধুয়েছি। 

-_বেদীনা ছাডিয়ে দি? 

স্দাও। 

মঞ্চুরিএবদান৷ ছাড়াইতে লাগিল। মধুপ মুগ্নুষ্টিতে তাহার 
লজ্জা-রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। 


বৃষ্টির গান বন্ধ করিয়া! বর্ধা চলিয়। গেল। শরতের আকাশ- 
কাতাস দেবীর আবাহ্‌ন-সঙ্গীত স্তর করিয়াছে । সকলের মুখে হাদি 
ফুটিয়াছে। , 

বৈকালে মঞ্চুরি পড়িবার ঘরে একটা বড় আগ্গির সামনে 
ঈ্ঁড়াইয়। কেশবিগ্তান করিতেছিল, অন্ত-রবির রক্তকিরণ পশ্চিমের 
নালা দিয়া আনিয়া! তাহার সর্ববাঙ্গে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে 


২১শ বর্ধ-_কা্গিক, ১৩৪৯ ] 


চোখের জলে ১৩৩ 
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এক অপরপশ্ভ্রীতে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে | মুগব-দৃিতে নিজের 
রূপ দেখিয়! নিজেই দে বিভোর হইল। 

আনন্দময়ীর সঙ্গে দেখা করিয়া মধুপ মঞ্ুরিব উদ্দেশে ঢচলিল। 
মঞ্জুরির এই তণ্ময় ভাব দেখিয়া মবুপ দরজার গোড়ায় চমকিয়া 
্লাড়াইল। রপমুগ্ধ। মঞ্তুরি তাহা জানিতে পারিল না। 

-মঞ্রু, একবারটি শোনো-_বলিয়া আনন্দময়ী ডাক দিলেন । 
মাতার আহ্বানে কন্তার তন্ময় ভাব কাটিয়া গেল। পাশ ফিরিতেই 
চৌকাঠের উপর পা দিয় মব্পকে দাডাইতে দেখিয়া মে লঙ্জায় 
অপ্রতিভ হইয়া পড়িল । 

চৌকাঠ পাৰ হইয়! মৃদু াসিয়! মধুপ বলিল -লুকিয়ে পরের 
রূপ দেখ। অন্তায়? না, লুকিয়ে নিজের কপ দেখা অন্তায় ? 

মৃছ ভাসতে সরম-জড়িত কণে মঞ্চুরি বলিল-_ছু'টোই অন্ায় । 

--আমি মনে করেছিলাঘ- 

__কি মনে করেছিলেন ? 

স্মনে করেছিলাম, লুকিয়ে পবের গান শোনা বখন দারুণ 
অন্তায়, তখন লুকিয়ে পরেব রূপ দেখা 

মঞ্চুবি গন্ভীব হইয়া বলিল_মাবাপ সেই পুত্নানো কথা ! 
পবকে আঘা'ত দিষে আপনার! কি লথ পান, বলুন তো ? 

মূছু ভাসিয়া মধুপ বলিল-২আঘাত না দিলে আঘাত দেবার 
স্ুথ জানা যায় ন!। 

-চাই ন! জান্তে ! আপনি বন্তন, মা ডাকছে, শুনে আসছি । 
বলিয়! মঞ্জুরি দ্ধতপদে কক্ষ ত্যাগ করিল । 

একটু পরে অলক আর বিনয় বাবু ঘবে ঢুকিলেন । মধুপ চেয়ার 
ছাড়িয়া উঠিয়া দ্াঢ়াইল। দেশ হইতে ফিরিবার পব বিনয় বাবুর 
*মহিত মধুপের বেশ আলাপ হইয়াছে । অল্প দিনের মধ্যেই বিনয় বাবু 
মধূপেৰ গুণে মুগ্ধ হুইয়াছেন | হাসিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন_ কখন 
এলে? 

--এই খানিকক্ষণ ! আপনার শবীৰ ভালো? 

_নাঃ। বিশেষ ভালো নয়, আবার বিগুড়োতে আরম্ভ করেছে। 
দেশে বেশ ভালো! ছিলাম ! এখানে যেন কেমন-- 

--দেশেই থাকুন না কেন ! এখন কোথাও বেনিয়েছিলেন ? 

-া, অলককে সঙ্গে নিয়ে একবার ডঙ্টর রায়ের কাছে গিয়ে- 

ছিলাম । দেখে বললেন, কমপ্লিট বেষ্ট চাই । যাই করি না! কেন, বৃদ্ধ 
বয়সের একটা জরাব্যাধি আছে তো | সোত্তোর বছর বয়সে কি আর 
সতেরো বছব বয়মের মত ন্স্থবসবল থাকবো ? তবে স্থান পবিবর্তনে 
একটু-আধটু তফাৎ হয়, এই যা। 
-* রামজীবন একটা বড ট্রেতে করিয়া চা ও খাবার লইয়া 
প্রবেশ করিল। টিপয়ের উপরে ট্রে নামাইদ্লা সেলাম করিয়। 
বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুরি ঘবে ঢুকিয়া আলো জালিয়া 
চ৷ প্রস্তুত করিতে লাগিল। 

অলক এবং মধুপেব সামনে ছু' ডিস্‌ খাবার, দু" কাপ ঢা বসাঈয়া 
দিতেই বিনয় বাবুকে লক্ষ্য করিয়া! মধুপ বলিল-_আপনি ? 

পবিনয় বাখু বলিলেন__ডাক্তাবে ঢা খেতে বাদণ করেছে। 
চ! খেলে দেখেছি ক্ষিদে হপ্ না, তাই ওটাণ মায়া ত্যাগ করেছি। 
এখন ক্ষিদে মন্দা হমু। ক্রমে শরীরের মন্ত্রগুলোন গতিও মন্দা ভয়ে 
আদবে। 'তাই ভাবছি, ম্জর ধিে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারি 1৪ 


মঞ্জুরি অভিমান-ভরে বলিল--তোমরা আজকাল আর আমাকে 
ছোটবেলার মত ভালবাদো না। এখন আমায় বিদেয় করতে 
পারলেই তোমাঁদের আনন্দ | বলিয়! সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। 

মধুপকে লক্ষ্য করিয়া বিনয় বাবু বলিলেন__শুনলে ওর কথা! 
বলে, আমরা! না কি ওকে বিদেয় করে আনন্দ পাবো! আরে, 
তোকে সুখী করেই যে আমাদের সুখ ! মা-বাপ না হলে মা-বাপের 
অস্তর বুঝবি না। 

পিতৃন্সেহে বিনয় বাবুর মুখ উজ্জল হইয়া! উঠিল। তিনি 
মধুপকে বলিলেন-_জয়স্তর সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে মধুপ? * 

মধুপ বলিল--তার কথা অনেক শুনেছি বটে, তবে পরিচয়ের 
সৌভাগ্য হয়নি। 

বিনয় বাবু উচ্ছসিত ্বরে বলিতে লাগিলেন- খুব ভালে! ছেলে ৷, 
এই সে-দিন বিলেত «থকে ডাক্তাবী পাশ করে দেশে ফিরেছে, 
ফিরেই মেডিকেল কলেজে প্রোফেসরী পেয়েছে । বেশ মোট! মাইনে 
পায়! প্রায় চার-পাচশো! হবে। তারই সঙ্গে মঞ্চুর বিয়ের সনবন্ধ 
করেছি। মধু কিন্ত এখন বিয়ে কবতে রাজী নয়। বলে, আই-এ 
পাশ কববার পর। আমি বলি, শুভ কাজ যত তাড়াতাড়ি হয়, 
ততই ভালো । তুমি কি বলো? 

মবুপ বিপন্ন হইল । ভাবিয়া পাইল না, কি উত্তর, দিবে , 
বিনয় বাবুর কথাগুলি তাহার কাণে ঘেন গরম সীসা ঢালিগ, 
দিয়াছে ! 

অলক বলিল--ও তো এখন গড়ছে । পড়ুক না! জোর করে 
লাভ কি? পাত্রের কথা বলছেন, জয়ন্ত স্ুপাত্র, তাতে সঙ্গেহ 
নেই, কিন্তু তার চেয়েও যোগ্যতর পাত্র মেলা অসম্ভব নয় । 

কথাটা বলিয়া অলক ঘরের বাহির হইয়া গেল। 

এই যোগ্যতর পাত্রটি থে মধুপ, তাহা বিনয় বাবু বুঝিতে 
না পারিলেও অলক মধুপকে উদ্দেশ করিয়াই কথাট! বলিয়াছে, 
মধুপ তাহা! বুঝিল। | 

চেয়ারটা মধূপের কাছে টানিয়৷ আনিয়া মৃদু কণ্ঠে বিনয় বাবু 
বলিলেন-__তুমি এক কাজ করতে পাবো মধুপ ? 

মধুপ কুতৃহলী দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতে বিনম্ব বাবু হাদিয়া 
বলিলেন_-তোমীর কথা ও খুব শোনে । তুমি যদি ওকে বলে-কয়ে 
মতটা করাতে পারো, তা৷ হলে দেশে বাবার আগেই আমি শুভ কাজটা 
সেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। 

কথাগুলি মধুপের বুকে শেলের মত বিধিল। স্লান হাদিতে 
অন্তরের আলোড়ন ঢাঁকিয়! মধুপ বলিল__বলে দেখবে! ৷ কিন্তু এ 
বিষয়ে আমার কথ! কতখানি শুন্বে, বল্‌তে পারি ন1। 

বিনয় বাবু হাসিয়া বলিলেন_তুমি বল্লে ও না বোল্‌তে 
পারবে না, এ আমি বলে দিচ্ছি। শুভ কাজ যত তাড়াতাড়ি হয়, 
ততই মঙ্গল নয় কি.? 

অন্তর্ধামী অলক্ষ্যে বপিয়৷ হাসিলেন | বৃদ্ধ যাহাকে শুভ কাধ্যে 
মৃত করাইবার জন্য দৌত্যে নিযুক্ত করিয়া! খুশী হইলেন, তাহারই 
শুভ দৌত্যগিরি ঘে তাহাব আশার মূলে কুঠারাঘাত করিয়! 'শুভন্য 
শীঘ্রঘ"এর পথ অন্য দিক্‌ দিয়া! পণিষ্ষার কৰিয়া দিবে, তাহা বুথ্বিতে 
পারিলেন ন। | 

ছোট প্লেটে করিয়! মঞ্চুরি মশল! লইয়া প্রবেশ করিধী ] 


২৩৪, 
বিনয় বাবু বলিলেন-মঞ্জু, মা, বুড়ো! ছেলের খাবার কথা 
একেবারে ভূলে গেলি ! 
মনু ঠোট ফুলাইয়া বলিল,__ব! রে, কেন ভুলবে! ! ঠাকুর 


লুচি ভাক্ছছে। আমি তে! ভাকতে এলাম । গরম-গরম খাবে । 
-আচ্ছ! মা, যাই । তোমরা বোধে! | বঙলিয়। তিনি বাহির 
হইয়। গেলেন । 


মধুপের অন্তরে আজ বে ঝঢ় উঠিয়াছে, তাহা তাহার অস্তরের 
সমস্ত আশ! আকাজ্ষাকে সমূলে উ২পাটিত করিয়া বিজয়-গৌরবে 
বহিয়! চলিল। সে মনে মনে বলিল, ওগো! অদৃশ্য দেবতা, তোমার 
এ কি লীল!! মুহূর্ত-পৃর্ব্বে যে-বুক আশার রঙ্গীন স্থপ্ধে বিভোর ছিল, 
এখন সেখানে এই অসন্থ দাহ ! ওগো হাসি-কান্নীর দেবতা, বুকে 

শক্তি দাও, ছুঃখে যেন ভাঙ্গিয়! না পড়ি ! 

হৃদয়ের সমস্ত ঝড়-বঞ্জাকে প্রফুল্লতার আ্মাবরণে টাকিয়া মবুপ 
বঙগিল__ বোসে! মনু, তোমার সঙ্গে কথা আছে। 

--কি কথ! ? বলিয়া মঞ্রু চেয়ার টানিয়! মধুপের কাছে বদিল। 

মধুপ বলিল--শুভ কাজ কবে হচ্ছে? “শুভন্য শীঘ্র” ! আমাদের 
আর সবুর সইছে ন! | বেশ করে এক-পেট খাওয়া যাবে-_কি বলো ? 

মধ্চুরি বুঝিতে পারিল যে, বাবা বিবাহের কথ! মধুপ বাবুর কাছে 

স্ব বলিয়াছেন ! তাই মধুপ বাবু এ কথ! বলিতেছেন ! 

হায়! লক্জা-জড্রিত কঠে দে বলিল__নিশ্চয়, কিন্তু একটা 
কথা আগে থাকতে বলে রাখা ভালে! | বিয়েব দিন বাড়ীতে 
খাবেন না, আর না৷ ডাকলে খেতে আসবেন না, কেমন? 

মধুপ যতই অন্তরের আগ্ুনকে হামি এবং রহস্য দিয়! টাকিবার 
চেষ্টা করিতেছিল, ততই তাহা দ্বিগুণ শক্তিতে তাহাকে দগ্ধ করিতে- 
ছিল। সে একটু গম্ভীর ভাবে বলিল- ঠা! নয় মধ্তু ! জয়ন্ত বাবুর 
মত সুপাত্র আজকাল বড় একট! পাওয়া যায় না। তুমি এ বিয়েতে 
স্ুথী হবে। তোমার বাবাও সুখী হবেন। 

মুহূর্তে মঞ্চুরির রহস্টোজ্ল মুখ শ্রাবণের বর্ষণোগ্ুখ বজুভর! 
মেঘের যত গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে সজোর কণ্ঠে বলিল-_মুখী 
হবো, কি করে জান্লেন ? 

-তোমার বাবা তে! তাই-- 

কথার মাঝখানে মঞ্তুরি ব্লিয়। উঠিল__ও! তা বুঝি বাবার 
হয়ে ওকালতি করতে এসেছেন ! 

মণ্চুরির কুক্ষ ক আহত ব্যান্কে খোচাইয়। তুলিল। মধুপ চড়। 
স্ুরে জবাব দিল-্্যা, কতক তাই বটে। তোমার বাবা তোমাকে 


আঙ্সিক্ বসঞ্ছতী 


(২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 
বলবার জন্ত বললেন, তাই বল্ছি। তুমি না কি আমার কথা শুনবে, 
অমান্ত করতে পারবে না! 

সেই দুর্বলতার নুযোগ নিয়ে আপনি-_মঞ্চুরি আর বলিতে 
পারিল না মুখে হাত চাপা! দিয়! ফু'পাইয়া কাদিয়! উঠিল। 

ব্যাপার এত দূর গড়াইবে, মধুপ স্বপ্নে ভাবিতে পারে নাই. 
সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, চুপ করিয়া বলিয়া রহিল। 

. মঞ্তুরি ফুলিয়া ফুলিয়া কীদিতেছিল। মঞ্চুরির অশ্রু মধুপের মনের 
সমস্ত তিক্ততা ধুইয়া মুছিয়া দিল। অতি ধীর কণ্ঠে দে ডাকিল, 
-মহ্ু! 

মঞ্চু সাড়া দিল না । তাহার অশ্রুর উৎস যেন আরও বাড়িল। 
মে তেমনি ফুলিয়া কাদিতে লাগিল। 

মধুপ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দীড়াটয়া আস্তে আস্তে মঞ্চুরির 
মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাঁকিল-_মঞ্চু, লক্মমীটি, কেঁদো না, 
বাইরে মাসিমার! রয়েছেন, ভুলে যদি কোন অপরাধ করি__ 

ক্রন্দন-জড়িত কণ্ঠে মঞ্জুরি ধীরে ধীরে বলিল__আঘাত দিয়ে কি 
স্তথ পান, জানি না । আঘাত দেবার ব্যথা কি আপনাদের বুকে 
বাজে না? এত দিন কি কিছুই__ 

মঞ্চুবির একখানা হাত নিজের হাতে লইয়া আবেগ-ভরা কণ্ঠে 
মধুপ বলিল-_মামার কথার উপর হিশ্বাম না করে আমার অন্তরের 
দিকে একবার চাও মধ্চু! যদি দেখাবার হতো, দেখাতে পারতাম, 
আমার বুকের মধ্যে মধুপ-মঞ্চুরি মিশে এক হয়ে আছে! 

মঞ্জুরি চেয়ার ছাড়িয়া মধুপের বুকে নিজের মাথা রাখিয়া বলিল - 
তবে জেনে-শুনে এ আঘাত কেন দিলে? 

মঞ্চুরির অশ্রুলাঞ্ছিত মুখখানি নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া 
মধুপ বলিল_-উপায় ছিল নামঞ্তু! ভগবান যা করেন, মঙ্গলের 
জন্ত। আজ এই চোখের জলেই আমাদের প্রেমের পরীক্ষা । তোমার- 
আমার মিলনের মধ্যে সমস্ত অন্তরায় আজ এই অশ্রল্োতে ভেমে 
যাক্‌। 

খোল! জানাল! দিয়! পাগলা জ্যোত্ন্না আপিয়! তাহাদের 
উপর লুটাইয়। পড়িল। পাশের বাড়ী হইতে শীখের শব্দ শোন! 
যাইতেছিল। 

মধুপ বলিল-_শুনতে পাচ্ছো মঞ্জু ! 

পাচ্ছি! বলিয়া মঞ্জুরি মধুপকে নিবিড় করিয়! জড়াইয়া 
ধরিল। 
ভীপতাব্রত সরকার (বি-এ)। 


মৈষদুভ 


এ কালের মেঘদূত 


ও দেশের বার্ত। কহে 


এ দেশের কানে । 


সে কালের মেঘদূত 


যুগ হ'ত যুগাস্তরে 


বার্তা বি আনে । 


ভীকালিদাশ রায়। 





(প্রাণীতত্ব ) 


সামুদ্রিক সর্পের বৈজ্ঞানিক নাম ভাইড়োফাইডি ( 8%3:০1৭99 ] 
অর্থাৎ “জলজ ফণী ।' এদেশের অনেকের জীবন্ত সামুদ্রিক নর্প দেখিবার 
স্তযোগ নাই । বনু বংসর পূর্ববে একবার আলিপুর পশুশালায় 
সামুদ্রিক সর্প দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম | দেই সময় প্রায় পনর- 
কুড়িটি সামুদ্রিক সর্প পশুশালার সরীন্থপ-কক্ষস্থ আধারে সুরক্ষিত 
হইয়াছিল। সেই সামুদ্রিক সর্পগুলির দেহ কৃষ্ণ ও পাংশুবর্ণে চিত্রিত 
ছিল। সর্পগুলিকে অধিক দিন পশুশালায় দেখিতে পাওয়া যায় 
নাই। প্রায় তিন বংসব পূর্বে্ধ পুরীর সমুদ্রতীরে ইহাদিগকে পুনর্বার 
পর্য/বেক্ষণেব সুযোগ লাভ কবিয়াছিলীম। সেই পর্যবেক্ষণের ফলে 
ইহাদের অজ্ঞাত জীবনের যে সকল গুঢ তথা, এবং পববর্তাঁ গবেষণা 
ফলে ইহাদেব জীবনধারার থে সকল বহস্ জানিতে পাঁরয়াছি, তাহাই 
ব্মান প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইল । 

সামুদ্রিক সপেঁব বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, সর্ব প্রথানেই 
ইহাদের পুচ্ছের বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য । ইঠাদের পুচ্ছ সাধারণ সপের 
পুচ্ছেব মত ক্রমশঃ সরু না হইয়া, সম্ভরণের সঙ্ঠায়তাৰ নিমিত্ত ইহাব 
প্রাস্তভাগ চেপ্টা ও গোলাকাব হঃয়াছে। নৌকার দ্া্ের মত চেপ্টা 
ও গোলাকার পুচ্ছই সামুদ্রিক সর্পেব প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুচ্ছের মত 
উহাদের শক্কও স্থলচর সপের শক্ক ভইতে বিভিন্ন । গুলচন সর্পেব 
শক্ষগুলি খোলার দবেধু চালের খোলার মত তাতাব দেচে একটির উপর 
আর একটি করিয়া সঙ্দিত থাকে; সামুদ্রিক সপেৰ শঞ্চ সে ভাবে 
সংবক্ষিত নে । এই শঙ্ক ভাব দেতে ঘবের মেঝের উপব্‌ প্রপাবিত 
টালির স্তায় পাশাপাশি স্থাপিত ; অর্থাৎ একখানি শব্কেন উপর 
অন্য শক্ক উদগত না হইয়। ঠিক তাহার পার্থেই অন্য শঙ্ষের অবস্থান 
লক্ষিত ভয় । ইহাদের শব্ষেব আকাব সাধাবণতঃ যটুকোণ হইয়া 
থাকে। স্থলচর সপের মত উাদের উদবতল বৃহৎ শক্কে আবৃত 
নতে। স্থলে চলিবার প্রয়োজন হয় না বলিয়৷ ইহাদের উদবত্তলে 
বৃহৎ শক্কের উৎপত্তি হয় না। সমুদ্রে দ্রুত সম্ভরণের নিমিত্ত ইহাদের 
উদরতল সাধারণ সর্গের মত চেপ্ট! না হইয়া নৌকাব পুরোভাগের মত 
বা কালাচ সপ্পের পৃষ্ঠেব মত কৌণাকৃতি। 
-* এসামুদ্রিক সর্পকে সমুদ্রের সকল অশে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
শ্ীন্মমগ্ডলের প্রান সকল সমুদ্রেই ইহারা বাদ করে। পারস্যোপ- 
সাগরে, আরব সাগরে, বঙ্গোপসাগরে, মীলয় উপথীপের সন্নিকটে ও 
অ্ট্রেলিয়ার চতুঃপার্বর্তী সমুত্রে, জাপান সমুত্রে, এবং প্রশাস্ত মহা- 
সাগরের মধ্যবর্তী কতকগুলি হ্বীপপুঞ্জের সন্নিকটে ইহাদিগকে প্রচুর 
পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারত মঠাসাগর ও প্রশান্ত মহা- 
সাগরের যে অংশ বিষুব মণ্ডলের বহির্ভাগে অবস্থিত, দেই অংশে ইহারা 
বাদ করে"না। মেস্কিকোর পশ্চিম উপকূলের সমুদ্রে, মধ্য- 


আমেরিকার উত্তর দিকের সমুদ্লেও সামুদ্রিক সর্প দেখিতে পাওয়া ঘায়। 
(ক্ঞাইিকলিকা অগা আদর পীনাগ্া উপসাগাবে এবং কালিফোর্নিয়া 


উপদাগরের নিম্নভাগেও ইহার্দিগের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। এক শ্রেণীর 
সামুদ্রিক সর্গকে আবার লুজন (15820. ) দ্বীপের হ্রদের মধ্যে বাস 
করিতে দেখা যায়। এই ত্বীপটি ফিলিপাইন ত্বীপপুপ্ের 
বৃহত্ধম দ্বীপ এই ম্বীপন্থিত হ্ুদের জল লবণাক্ত নহে। 
এইরূপ স্বাছু জলের মধ্যে এক জাতীয় সামুদ্রিক সর্প বাস করে। 
এতঘতীত সকল হাইঈড়োফাইডি সামু্রিক জীব |" 

সামুদ্রিক সপ সাধারণত: ৪1৫ ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে। এক 
শ্রেণীব সামুদ্রিক সর্প ৮১* ফুটও দীর্ঘ হয়। গোক্ষুর এবং কালাচ 
মপ্পের সহিত ইভাদের কতকটা পাদৃগ্তঠ আছে। এই কারণে 
ইহাদিগন্কে গোক্ষুর, কালাচের সামুদিক জ্ঞাতি বলিয়া! গণ্য করা 
যাইতে পাবে। ইাদের মস্তক ক্ষুদ্র এবং দে প্রায়ই স্থুল হইয়া 
থাকে; কিন্তু এক শ্রেণীর পামুদ্রিক সপ অত্যন্ত সক , ইহারা 
মোটামুটা সাতটি জাতি, এবং আাটচল্লিশটি উপজাতি বা! শ্রেণীতে 
বিভক্ত। ইহাদের কোনটিরও ফণ| নাই। ফণাহীন মস্তক এবং 
চেপ্টা ও গোলাকার পুচ্ছই সামুদ্রিক মর্পেব বিশেষ লক্ষণ। এই 
দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলেই এই জ্কাঠীয় সরগকে সহজে চিনিতে 
পারা যায় । 

সামুদ্রিক সপের চক্ষু অত্যন্ত ক্ষু্ন। প্রথম দৃষ্টিতে মস্তকের 
পার্খে অনেক সময়েই ইঠা নজরে পড়ে না। ইহাদের চক্ষুর 
গঠন এরূপ বে, তন্দার! কেবল মাত্র জলের মধ্যে দর্শনই সম্ভবপর 
তরঙ্গের উচ্ছানে তীরের উপর আসিয়া-পড়িলে সুষ্যের কিরণে ইহার! 
একেবারে অন্ধ হইয়া যাঁয় এবং দৃষ্টিহীন হওয়ায় আর সমুদ্রের জলে 
প্রত্যাবর্তন করিতে পারে না। মন্তকের উপর মুখের অগ্রভাগে 
ইহাদের নাগারদ্দ্বয় অবস্থিত। এই ঢা সাবস্কৃও অত্য্ত কষুদ্র। জলে 
নিমচ্জিত হইবার সময় নাসারদ্ধুকে ইহার! কুন্ভীরের মত একেবারে 
বন্ধা করিয়া দিতে পাবে। অন্থান্ত সামুদ্রিক জীব-জন্তর মত ইহারা 
ঘন ঘন শ্বা্-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, এবং এই উদ্দেশ্টে বারংবার সমুদ্রের 
উপর ভাসিয়া উঠে। সাধারণ সের মত ইহাদের ওঠে ফাক থাকে 
না। স্থলচব সপের মত স্পর্শবোধের নিমিত্ত ইরা জিহ্বা বাহির 
করে না বলিয়াই ইাদের মুখ একেবারে বর্ধী থাকে। শুধু স্থলের 
উপর আধিয়৷ পড়িলে ইহারা স্থলচর সপের মত ইহাদের ক্ষুত্র জিহ্বা 
বারংবার বাহির করিতে থাকে : ইহাদের জিহবা ক্ষুদ্ধ বলিয়। ইহার 
অল্লাংশ মাত্র এই সময় বাহির হইতৈ দেখ! যায়। জিহবা আকারে 
মেমন ক্ুত্র, ইহার অগ্রতীগও মেইরূপ “ঈষৎ বিতক্ত। ইহাদের 
“চোয়াল” সাধারণ সর্পের চোয়াল অপেক্ষা ক্ষুদ্র । “চোয়ালের” 
অনুপাতে ইহাদের বিষদস্তের আকারও কষুত্র। 

ইহাদের শক্কের বৈশিষ্ট্যের কথ! পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 
কতকগুলি সামুদ্রিক মর্পের উদরতলে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শৃক্ষের উদ্ভব 
তষ্টসা থাকে । এই কারণে জল হইতে তীবে আসিয়া পারলে, 


৩ 


স্কণাতিন্িকি অগ্ক্মততী 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 
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উহার! জলে প্রতাবর্তন কথিষ্ে পারে। শুবে স্থলচর সপেব মত 
উ্বারা সহজে স্থলের উপব চলিতে পারে ঝলয়। মনে হয় না। 
সামুদ্রিক সর্পের মধ্যে “ণিলেমিস বাইকলর্‌' (8812715 0১100101) 
সাধারণতঃ অধিক সংখ্যক দৃই ভইয়া থাকে। পর্মোক্লিখিত সমূত্র 
সমূহের সর্বাংশেই ইঠারা বিচরণ করে। ইহাদের পৃষ্টের বর্ণ কৃষ্ণ 
ও উদরতল হরিদ্রাভ বা পাশুবর্ণ। এই সকল সপ বহুদূর পধ্যস্ত 
ঘুরিয়া বেড়ায়। একবার কোন শ্বেতাঙ্গ 'তীর হইতে ৫* ফুট দূরে 
তাস্থিত বদ্ধ জল হইতে একটি সামুক্রিক সপেঁর সমন্ধে প্রত্যাবর্তৃনের 
চিন বালুকারাশর উপর দেখিতে পাইয়াছিলেন | সমুদ্র £ইতে ইহারা 
অনেক সময় নদীর খাঁড়িতেও প্রবেশ করে। নদীর মোহনায় 
. হত দূর পর্য্যন্ত লোন! জল থাকে, 'ত দূর পধ্যস্ত ইহাদিগকে যাইতে 
দেখা মায়। পু 
সামুত্রিক সপেন বর্ণ নান! প্রকার। বঙ্গোপসাগরে গদৃশ্ 
বর্ণের ও নানা আকারের বহু সাদুদ্রিক বর্গ দেখিতে পাওয়।৷ যায়। 
ইহাদের কতকগুলির দেহ শ্বেত, কুষ্ণ, রক্ত, গীত, নীল প্রভৃতি 
বর্ণে অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত। বাড়-ুষ্টির পরদিন অতি প্রত্যুষে 
সমুদ্র-তীবে ভ্রমণ করিলে দুই-চারিটি সামুদ্রিক সর্পকে সমুদ্র 
তীরস্থ বে্লোভূমিতে নিজ্ডাঁব ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। 
'ইষাটরইলে সমুদূতটে ভ্রমণের সময় আমি ইহাদিগকে সেই স্থানে 
তব নিশ্চল ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। কিন্ত বেলা 
একটু অধিক হইলে আর ইাদিগকে সমুদ্রতটে পড়িয়া-থাকিতে দেখ! 
যায় না। প্রভাতালোকে-চতুর্দিক উষ্চাপিত হইলে সামুদ্রিক চীলের! 
(555-৪81] ) সমুদ্রতটে আসিয়া তীরে নিপতিত এই সকল প্রাণী 
ভক্ষণ করে। একবার জামি সমুদ্র-ন্নানের সময় একটি সামুদ্রিক 
সর্পকে জল হইতে সমুদ্রতটে উঠিয়া আসিতে দেখিয়া, 'তাহার দেহ 
পবীক্ষার জন্য তাহার নিকট যাইতে না বাইতেই একটি সামুদ্দিক 
. চিল আগিয়। তাহাকে মুখে তুলিয়া লঈয়া উড়িয়া গেল। এই জন্াই 
দিবাভাগে সমুদ্রতীবে সামুদ্রিক সপকে পড়িয়! থাকিতে দেখা! যায় না। 
রাত্রে সমুদ্রে জাহাজ নঙ্গর করিয়া জাহাজের পার্শে আলো আলিয়া 
রাখিলে ইহাদিগকে দেই আলোর নীচে আসিয়া ঘুরিয়! বেড়াইতে 
দেখ যায়। মেই সময় জাহাজের নিকটস্থ জলে নৌকা আনিয়! 
নৌকার পার্থ টচ্ট-লাইটের আলো রাখিলে এ আলোকে আকৃষ্ট 
হইয়। ইহারা! বাঁকে কাকে দেখানে উপস্থিত হয়। সে সময় জাল 
ফেলিলে ইহাদদিগকে অনায়াসেই ধরিতে পারা যায়ু। 
কলিকাতান যাদুঘরে অনেক সামুদ্রিক সর্পের মুভাদেহ 
আরকে সুরক্ষিত হইয়াছে । আরকে নিমজ্জিত থাকায় উহাদের 
বর্ণও অঙ্গশোভ। মলিন ও বিবর্ণ হইয়াছে । জীবস্ত সামুদ্রিক 
মপের বর্ণ-সম্পদ ও অঙ্গের চিত্রশৌভ! যে কিরপ স্তুদৃশ্ঠ, তাহা মৃত্তিকা- 
নিষিত ছুই-একটি 'মডেল' দেখিলে বুঝিতে পার! যায়। যাদুঘরে 
ইহাদের অনেকগুলি মডেল আছে। সামুত্রিক সপ অপেক্ষা স্পার 
জাকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, এবং উহাদের বর্ণও অনেক সময়ে সম্পুর্ণ 
বিভিন্ন দেখা যায় । এক জাতীয় সামুদ্রিক সর্প-মিথুনের মধ্যে স্ত্রী ও 
পুরুষ মের বর্ণ কখন কখন এরূপ বিভিন্ন দেখা যায় যে, উহ্াদিগকে 
এক শ্রেণীর সর্প বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না | 
। উহাঁদর ফুসফুসের আকার দেহের সায় দীর্ঘ । এই জন্ত ফুস্‌- 


বেডায়। কোন কারণে ভয় পাইলে ইহীরা অন্ধ ঘণ্টাকালও ডূবিয়া 
থাকিতে পারে। শত শত মামুদ্রিক সপ সময়ে সময়ে সমুদ্রের শান্ত 
বক্ষে ভাগিয়া রৌদ্র দেবন করে, ভাথবা অন্ান্ত সামুভ্রিক জীবের মত 
ক্রীড়ারত থাকে । 

ইহাদের বিষদস্ত ও বিষগ্রন্থির আকার শুদ্র; এবং উহ্বার গঠন- 
প্রণালী অনেকটা গোক্ষুরাদি সপ্পেব বিধদস্ত ও বিগ্রস্থির জন্ুরূপ | 
বিষ্াস্ের আকার ক্ষুদ্র হইলেও ইহাদের বিষ্‌ অত্যন্ত উগ্র ও ভীষণ 
সাংঘাতিক গমুস্রের ক্ষু্ ক্ষুদ্র মুই ইহাদের একমাত্র জক্ষ্য । 
ইহাদের মুখের ভিতর তীব্র বিষের উৎপত্তি হওয়ায় ইহারা সহজেই 
এই সকল মংস্ত শিকার কৰিতে পারে। মংস্ ধরিয়াই ইহারা 
তাহার দেহ বিষ্দস্ত দ্বার] বিদ্ধ কবে। বিষ-প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে 
সর্প-কবলিত মংঞ্টের দেহের পেশীগুলি সমস্তই শিথিল হইয়া যায়, 
এবং তৎক্ষণাৎ উনার মৃত্যু হয়। মতস্তের পেশীসমুহ শিথিল হওয়ায় 
উহার দেহও কোমল তইয়! যায়; এই জন্ত সের মুখ গহ্বর সঙ্কীর্ণ 
হইলেও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মৎস্খকেও গলাধঃকরণ করিতে ইহাদেন 
বিশেষ অন্তবিধা হয়ু না। 

ইহাদের দংশন-চিহ্ন অনেক সময় নির্ধিষ সপ্পের দংশন-চিহ্কের 
অন্থুরূপ দেখায় । এই দংশন-চিহ্ন মশক-দংশনের চিহ্ন অপেক্ষা বৃহৎ 
নহে। ইচাদের দংশন বেদনাবিহীন, এবং সামান্ত হইলেও তাহা 
উপেঙ্গণীয় নহে । সমুদ্রে নামিয়! সান করিবার সময় ভিন্ন অন্য 
কোন সময়ে ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবন1 নাই, এবং সেই 
সময়েও প্রবল তরঙ্গোচ্ছাসে জলরাশি ক্রমাগত আলোড়িত হইলে 
কদাচিৎ উহার! দংশর্ন করিবার স্যোগ পায়। এই জন্যই ইহাদের 
দংশনেব কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় না। 

এক বার কোন জাহাজের কাগ্ডেন সমুদ্ধে তাহাব জাহাজ নঙ্গর 
করিয়া জাহাজের অদূরে সম্তরণে রত ছিলেন । ' সেই সময় সামুদ্রিক 
সপক্ঠাহার পায়েব গোঁডালিৰ উপর দংশন কবে। সর্পটি এতই 
মুছ ভাবে দংশন কৰিয়াছিল যে, কাপ্ঠেন তখন তাহা বুঝিতেও পারেন 
নাই! জল হইতে জাহাজে উঠিয়! তিনি গোডালীতে ঈষৎ জালা 
অস্থুভব করায়, সতর্ক ভাবে পরীক্ষার পর সেই স্থানে মশকের দংখন- 
চিহ্বের তন্ুরূপ অতি ক্ষুদ্র দংশন-চিহ্ণ দেখিতে পাইলেন ॥ কিন্তু তিনি 
তাহা উপেক্ষা কৰায় তাহার দেহে ধীরে ধীরে বিষক্রিয়া আরম্ত হয়; 
এবং দংশনের পর ৭১ ঘণ্টার মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। 

আর এক সময় একখানি যুদ্ধের জাহাজ গঙ্গার মোহনায় নঙ্গর 
করিয়া কয়েক দিন সেখানে অবস্থান কধিতেছিল। জাহাজের কোন 
পদস্থ কণ্মচাঁরী হঠাৎ একটি সামুদ্রিক সপকে নঙ্গঘের শিকলের সাহায্যে 
জাহাজে উঠিবার চেষ্টা কবিতে দেখিলেন। তিনি কৌতুহল -শওঃ 
সাপটিকে ধরিতে উদ্যত হইলে, সে তাহার হস্তে দংশন কবিল; ভাহার 
বিষ-প্রভাবে অল্পকাল পরেই তাহার মৃত্যু হয়। 

মালয় উপদ্বীপের মংস্তজীবীরা সমুদ্র হইতে তাহাদের জাল 
তুলিতে গিয়া! অনেক সময় সামুদ্রিক সর্প বর্তৃক দষ্ট হইয়া থাকে। 
জালে আবদ্ধ হওয়ায় সাঁপগুল অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়! উঠে ; সেই 
অবস্থায় ইহাদের দংশন প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া! থাকে । 

সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছাসে ইহারা তীরে উৎক্ষিপ্ত হইলে ইহাদের 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে । তখন ইহাদেব নড়িবার শক্তি 


কস ায় এঁ করিয়া ইহার! জলের উপর অনায়াসে সীচিনিরোনিয) থাকে না। পুবীর সমুদ্দতটে এই অবস্থায় ঢুটটি সামুদ্রিক সর্পকে 
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পড়িয়া থাকিতে দেখির়াছিলাম। একপ অবস্থায় পতিত কোন 
সর্পকেই নিরাপদ মনে করা সঙ্গত নহে । এই সময় ইহাদের 
অতি ক্ষুদ্র চক্ষু ছুইটিতে মুক্ত আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় ইচার! 
সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া যায়, এবং দংশন করিবার জন্ত চতুদ্দিকে 
প্রচণ্ড বেগে আক্ষালন করিতে থাকে; এমন কি, এই সমস 
উত্তেজনা বশত; ইহার! নিজেন দেহও দংশন করে-_এবপ দৃষ্টাস্ত 
একাস্ত বিরল নহে । 

সামুদ্রিক স্পা ডিম পাদ্ডে না, ইহাবা একেবারেই পূাঙ্গ 
শাবক প্রসব কৰে। প্রত্যেক সপীঁ ২টি হইতে ১৮টি শাবক প্রসব 
কবে। সমুদ্রতটের যে সকল স্থানে নোন! জল বদ্ধ হইয়! হ্রদের ন্যায় 
অগভীর পললের ন্থট্ি হয়, পূর্ণগর্ভ! সামুদ্রিক স্পা! এ সকল বদ্ধ 
জলাশনে প্রবেশ কবিয়া শাবক প্রসব করে। শাবকগ্চলি মাতৃগর্ভ 
হইতে প্রস্তত তইয়াই খান্তাশ্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, এবং তংপবে মমুছে 
প্রবেশ করিয়া! মংস্তকুলে মহা আতঙ্কের সষ্টি কবে। সগ্প্রক্ত 
গোক্ষুর-ছানার ন্যায় স্তপ্রন্থত সামুদ্রিক সপ-শীবকের পিমও এবপ 
উগ্র যে, ইহাদের দংশনমাত্র ক্ষুদ মংশ্াদির সমগ্ন স্নায়ু ও পেশী 
পক্ষাঘাতে অসাড ভইঈয়া যায়, এবং অচিবে তাহাদের প্রাণবিয়োগ ভয় | 

মাধারণ সর্পেবা মেৰপ সম্পূর্ণ "খোলস" ত্যাগ করে, সামুদ্রিক 
সপগ্ুলি সে ভাবে “খোলস” ত্যাগ কবে না। ইহাদেব নিশ্মোক- 
স্তযাগের প্রণালী সম্পণ স্বভন্ত্র। খোলস ত্যাগ কৰিতে স্থলচর সপ 
অপেক্ষা ইহাদেন অনেব অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়; এবং এই 
দীর্ঘকালের মধ্যেও ইহাবা সম্পূর্ণ খোলস ত্যাগ করিতে পারে না। 
আংশিক ভাবেই ইহাদের নিশ্মোক পনিহান্ক হইয়া থাকে | নিশ্মোক 


স্ইজ্াল্রতযাণ্ডে দুর্স্যো দক 


ত্যাগের উপরেই সপের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণবূপে নিউব করে। সম্পূর্ণ 
"খোলস" ত্যাগ করিতে না! পারিলে সপের জীবন অনেক সময়েই 
বিপন্ন হঈয়। থাকে । এ কারণে কৃত্রিম উপায়ে উহাদের খোলস 
ছাড়াইয়া! দিতে হয়। “খোলদ”* আংশিক ভাবে পরিত্যক্ত হইলেও 
সামুদ্রিক সর্পের জীষনে কোনও বিভ্রাট ঘটে না । 

সুতীব্র বিষের অধিকারী হলেও সামুদ্রিক পের জীবন সমুক্তেও 
সম্পূর্ণ নিবাপদ নহে । ক্ষুদ্র ও মধ্যম আকারের মংস্যগুলি ইহাদিগকে 
যেপ ভয় করে, ইহারাও সেইরূপ অতি বৃহৎ মংস্তা, হাঙ্গর ও সামুদ্রিক 
বাজের মত পক্ষীগুলিকে ভয় করে। হাঙ্গর প্রভৃতি জলজন্ধ হঁহা- 
দিগকে দেখিতে পাইলেই আক্রমণ করিয়া ভক্ষণ করে। 

বন্দী অবস্থায় ইহারা অধিক দিন জীবিত থাকে না. 
আলিপুব প্রাণীশালায় ইহাদিগকে অল্প কালের জগ্চ দেখিতে পাওয়া, 
গিয়াছিল । এক বার ক্যারোলাইন দীপ হইতে দ্বাদশটি সামু্ক 
সপ ক্যানেস্তারায় পুৰিয়া নিউ ইয়র্কের সরীহ্কপাগারে প্রেরিত হইয়া" 
ছিল। জাহাজে তুলিয়া ল্ইয়া-আসিবার সমম্ম সেই সপগুলি 
স্বা্থ পানীঘ্ন জলপূর্ণ আধাবে স'বক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু প্রত্যহই 
উত্তাদিগকে সমুছ্ের জলে স্সান করাইতে হইত। নিউ ইয়র্কের 
প্রাণীনবামে আনীত হলে, একটি বৃহৎ চৌবাচ্চা সমূদের জলে 
পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে উভাদিগকে রাখিয়া দেওয়! হইয়াছিকা । প্রায়: 
ছয় মাল সেথাণে জীবিত খাকিবার পর সাপগুলি ক্রমশঃ একটিরশশর 
একটি প্রাণত্যাগ কবে। বিশেদ যন্ত্র সত্বেও সেখানে উহা্দিগকে 
দীর্ঘকাল জীবিত রাগা সম্ভব তয় নাই । 

নীম্শেমচন্দ প% (বি-এ ) 


স্বইজারল্যাণ্ডে সূর্যোদয় 


বজতচন্ষিকানিভ অশ্রংলিহ গিরিএঙগ পরিয়াছে তুষার-কিরীট, 
স্ুইসৃ-পর্ববতমালা যেন ছুগধবলিত ভ্রাম্যমান অনঘ প্রাবুট ! 
স্বপ্পে যেন চেবিলাম উর্ব্বশীব অপধপ নৃতাতালে রূপে আরতি, 
অবূপের পাদপদে। পৰিপর্ণ-চিনে সেথা রাখিলাম প্রাণের প্রণতি | 


আধহন্দাজাগরণে মোহমুগ্ধ ছ'নয়নে হেবিলাম নব স্তর্য্যোদয়, 
কারণেশন্‌, ডাফেডিল, রডোডেনজন্গুচ্ছ বিদেশীর মাগে পরিচয় । 
ফলাক্রান্ত দ্রাক্ষালতা, পুষ্পবীথি, কুগ্বন, পাইনের অনস্ত বিস্তার, 
রক্তিম যৌবন গ্রাতে সেই শান্ত স্্্যোদয়, মনে হয় স্বগর-পাবাবার ! 


ইন্দনীলে-সান্দ্রনীলে হরিতে-পাটলেন্র্ণে বর্ণে বর্ণে কি অপূর্ব বপে, 
জ্যোতির হ্ৃদয়পন্ খুলিল সহস্রদলে পরিমল বিলাতে মধুপে । 

অন্তহিত কুজ্বটিকা, গলিত রজত দীপ্তি গিরিশৃঙ্গে পড়িল তি্যক্‌, 
কলচ্ছন্দে নির্ববিণী শৈলগাজে নৃত্যরত, শ্রস্ত শ্রথ তিগির-নিশ্মোক্‌। 


কী্তি বাব ইন্ধন পতঙ্গ-পাখার গায় ক্ষণিকে ঘা? মায় মিলাইয়া, 
স্তা'রি পরিপূর্ণ রূপে শাশ্বত সৌন্দধ্য হেরি, রূপমুগ্ধ এ বিদগ্ধ হিয়া। 
পুষ্পসম অধ্য দিনু তনু-মন সেই ক্ষণে জীবনের পরম-প্রভাতে, 
চেরিলাম দিনদেব লাবণ্যের স্তরে স্তরে ঝলকিছে তুনার-সম্পাতে । 


শ্রীবেশ বিশ্বাস (এম-এ, ্যারী-টল )। 
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( উপন্াস ) 


২৯৪ 
গ্রামে তেমন নিকট-আত্মীয় কেহ না থাকিলেও আমাদের 
_ পাতানে! ঠাকুরমা, জেঠাইমা, কাকীমার অভাব ছিল না। 
বাবার সৌগ্ন্তপূর্ণ সরল ব্যবহারে প্রতিবেশীদের সহিত 
'আঁয়ামে্ধ আত্মীয়তা-বন্ধন সুদৃঢ় হইয়াছিল। পল্লীগ্রাম 
হলেও আমাদের গ্রামখানিকে খাটি “পাড়া বলা যায় 
না। গ্রামে হাট-বাজার, ডাকঘর, ষ্টেশন, ইংরেজী স্কুল 
এ সকলই ছিল-_কিস্ত এক মিশনারী স্কুল ভিন্ন মেয়েদের 
জন্ত পৃথক কোনও বিদ্যালয় ছিল না। বহুকাল পূর্বের 
পাটের ব্যবসায়ের জন্ত ইংরেজ কুঠিয়ালরা এই গ্রামে 
আসিয়া “মিশন” স্থাপন করিয়াছিল। তদবধি গ্রামস্থ 
বালিকারা “বাইবেল গ্রস্থে যীশ্রধুষ্টের অপূর্ব ত্যাগের 
কাহিনী পাঠ করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া আসিতেছে। 
আমার অগ্রবপ্ঠিনীদের শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে 
পারে নাই। প্রাথমিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই অধিকাংশ 
বালিকাকে বিবাহের পর শ্বশুব-বাড়ী যাইতে হইয়াছে। 


“মিশনের একমাত্র পুরাতন ছাত্রী আমিই কলেজে 


পড়িতেছি। মিশন-্থল হইতে সর্ব-প্রথম আমিই 'ম্যর্িক' 
পাশ করায় মিশনের, শিক্ষানেত্রী পৃতিচরিত্রা সিষ্টার ছিরোথি' 
আমাকে অতিশয় স্সেহ 'করিতেন। 
পিসিমার চিঠি শেষ করিয়া আমি বাগানে ঢুকিলাম। 
পুম্প ও পুস্তক বাবার অত্যন্ত আদরের জিনিস। প্রভাত 
ও সন্ধ্যা তিনি বাগানেই অতিবাহিত করিতেন। 
নিতাই চাকরের সাহায্যে বাবা স্থলপন্স ফুল-গাছের 
. “গোড়ার মাটি আলগ! করিয়া দিতেছিলেন। ফুল ফুটিবার 
. মরন্ুম সবে আরম হইয়াছে । প্রতি-শাখায় অসংখ্য 
ঝুঁড়ি।' একটির শাখায় চারিটি স্থলপন্ম ফুটিয়া যেন 
একটি সুন্দরতোড়া রচনা! করিয়াছে। 


মশপীপাশত পিপিপি টির 


দেখা যায় না, ফুলে ফুলে শাখাপত্র আচ্ছন্ন । সেফালির 
মৃছু সৌরভে পুপ্পোদ্ান আমোদিত | 

আমি মুপ্ধ__পুলকিত চিত্তে কহিলাম, “কি সুন্দর ! 
আগে তো এত গাছ, এত ফুল ছিল না ?” 

বাবা হাষি-মুখে বলিলেন, “এ-দিকের এ গাছগুলো 
নতুন লাগিয়েছি) তুই অনেক দিন পরে এসেছিস কি না 
তাই দেখিসনি। এ লতাটা সিষ্টার রোথি' আমাকে 
দিয়েছেন । বড় সুন্দর এই লতার ফুলগুলি।” 

বলিলাম, পর স্থলপদ্মের ভালটা ভেঙ্গে তার সঙ্গে 
অন্য ফুল মিশিয়ে আমায় দাও না বাবা! আমি এক্ষুনি 
গিয়ে “সিষ্টারের' সঙ্গে দেখা করে তাঁকে! দিয়ে আসি। 
লতার নতুন ফুলও ছু'টো দাও । এত ফুল, কাউকে না দিলে 
আমার তৃপ্তি হয় না। এখন না তুললে, পরে রোদের 
তাতে শুকিয়ে ঝরে পড়বে |” 

--ঝি'রে পড়লেও আবার ফুটধে, ফুলের অভাব কি? 
কত ফুল চাস্‌ ? সকালে তোর আ্বানের অভ্যাস, করু ! তা! 
তুই ন্বানও করলি নে, কিছু খেলিও না। আজনা হয় 
থাক, কাল সকালে যাস্‌ ?” 

_না, বাবা, এখুনি একবার ঘুরে আসি। বাড়ী এসে 
ভোরে বান করতে ভাল লাগে না। খানিক বেলা, 
হোক, তৃখন নাইলেই হবে। এই এখুনি তো পিপিমা 
এক বাটি গরম ছুধ খাইয়ে দিলেন। কাল থেকে তো 
পাড়ায় পাড়ায় নেমস্তণের পাল! চলবে, সময় পাবে! 
না। আমার আসার খবর এখনো কেউ পায়নি কিনা! 
খবরট! পেলে বাড়ী এতক্ষণ লোকে তরে যেতো ।” 

_-বিষ্ধু বিধবা, আমিও তার সমান। বাড়ীতে মাছ 
আসে না বলেই সকলে ন্গেহ করে তোকে খেতে বলেন্‌। 


গন্ধরাজের পাতা নি স্সেহ-ভালবাস! পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়, 


এ 


২১শ বর্ধ-_কান্তিক, ১৩৪৯ ] 


করু! পাড়ার্গায়ে এখনো এটার অভাব হয়নি ; কিন্ত 
শহরে এর অস্তিত্ব আছে কি না, টের পাবি নে। সবাই 
ভালবাসে, তাই দেখতে আসে, খেতে বলে; সে জন্যে 
কি বিরক্ত হ'তে আছে ?” 

--না বাবা, বিরক্ত হবো কেন? দেখতে আসেন, 
খেতে বলেন সে তো সুখের কথা । কিন্তু গুরা এত বাঁজে 
বকেন, তা আমার ভাল লাগে না। শহরে ভালবাসাও 
নেই, বাজে কৌতৃহুলও নেই । কার ছেলে-মেয়ে বড় 
হলো, সে জন্যে কারও দুশ্চিন্তা নেই; কারও মাথা 
ব্থাও করে না।” 

যেখানে মাথাই নেই, সেখানে ব্যথা করবে কি? 
এদের ছোট গণ্ভী, ছোট কথা ; বৃহৎ জগতের সঙ্গে এদের 
পরিচয় নেই। রান্না, খাওয়া, জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে--এই 
হলে! এখানকার চিন্তার ফিরিস্তী। তোর রাগের কারণ 
জানি, রাগ করিস নে। যা পল্লীমুলভ তার কোন ব্যতিক্রম 
দেখলেই প্রশ্ন কর! এদের স্বভাব ।”-_বলিতে বলিতে বাবা 
ফুলে পাতায় প্রকাণ্ড একটা তোড়া বাঁধিয়া ফেলিলেন। 

আমার হাতে তোড়াটা দিয়া তিনি কহিলেন, 
“সিষ্টারকে এটা দিয়ে আয়। ছোট ফুল-ক'্টা তারই 
দেওয়া লতায় ফুটেছিল__বলিন্‌। গল্পে মত্ত হয়ে দেরী 
করিস নে। বেশী বেলায় সান করলে মগা ধরবে। 
নিতাই তোকে রেখে আসুক, কি বলিস্‌ ?” 

_নিতাইয়ের দরকার নেই, এইটুকু রাস্তা, আমি 
একাই যাচ্ছি। নিতাইকে পিসিমা ডাকছেন। তুমি আজ 
স্কুলে নাই-বা গেলে বাবা! শরীর তোমার ভাল নয়, 
ক'দিনের ছুটি নাও না। দুপুরে তোমার গল্প শুনবো 1” 

-_ সিন্ধ্যাবেল! যত খুসী গল্প শুনো মা! “করুর গল্প- 
পর্ব” নাম দিয়ে এখন ছুটি নেওয়ার সুবিধা হবে না। 
গেল সপ্তাহে শরীর খারাপ ছিল-_ছু' দিন ছুটি নিয়েছিলাম । 
কতখানি সময়ই বা স্কুল! চারটেয় তো ফিরে আসবো । 
তুমি যাও, রোদ উঠছে ।”__বলিয়া বাধা আমার সঙ্গে 
আসিরা বাগান পার করিয়। দিলেন । 

“মিশন আমাদের বাড়ী হইতে বেশি দূরে নহে, 
নদীর ধারে নিশ্মিত খড়ো-বাংলো। বামে প্রকাণ্ড 
মাঠ--শ্তামল দুর্ববাদলে আচ্ছাদিত ; দক্ষিণে পুষ্পোগ্যান | 
তরা-নদ্রীর পরপারে শুভ্র কাশগুচ্ছ, তাহার সীমারেখা 
ঘঁষিয়া বিস্তীণ বালির চর ধুধু করিতেছে । বিচরণরত 


বনাবীনসন্লিকা 


৩৯ 
৬০০৮ 

সিষ্টার 'ডরোগি' বাইবেল পড়িতেছিলেন। তিনি যৌবন- 
সীমা অতিক্রম করিয়া বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন; িস্ত 
তাহার দীর্ঘ দেহে এখনও অটুট স্বাস্থ্যে সমুজ্জল। প্রশান্ত 
প্রসন্ন মুখচ্ছবি ; শুত্র বরণে," শুভ্র বসনে চিত্তের শুত্র 


নির্মলতা যেন পরিস্ফুট ৷ মাগায় সাদ! “হুড্‌* বুকে রূপার 
ক্রুশ" ] 

তোড়াটা তাহার সম্মুখে রাখিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়! 
আমি অতিবাঁদন করিলাম । £ 


তিনি সাদরে, সন্বেহে আমার করতল স্পর্শ করিয়া 
প্রস্ফুটিত কুসুমের তোড়াটি তুলিয়া লইলেন, এবং আমাকে, 
তাহার পাশে বসাইয়া, ফুলের আজ্রাণ- লইতে লইতে. 
ইংরেজিতে কহিলেন, “করু, তুমি আজ গ্রভাতেই আমাকে 
আনন্দ দ্িলে। প্রথম আনন্দ_-তোমার আগমনে, দ্বিতীয় 
আনন্দ_তোমার প্রদত্ত উপহার লাভে; এর জন্তে তোমাকে 
ধন্তবাদ | তুমি কৰে এসেছ ? আশা করি, ভাল আছ। 
এবার তুমি "গ্র্যাজুয়েট হবে, আমার “মিশনের বালিকার 
এই উন্নতিতে আমি গৌরব অন্কুতব করবো 1” | 

আমি বলিলাম, ”আমি বাবাকে দেখতে কাল এসেছি 
“সিষ্টার' ! এবার পড়া ভাল তৈয়েরী করতে পারিনি। 
তোমার “মিশনের গৌরব বজায় রাখতে পারবো কি না 
বলা শক্ত 1” 

_নিশ্যয়ই তার মান রাখবে | তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী-_ 
প্রভু যীশ্ড তোমার মঙ্গল করবেন । পরীক্ষায় পাশ করে 
তুমি কি করবে_স্থির করেছ কি ?” . 

কি যে করিব, তাহা নিজেই জানি না; কাজেই চট্ট 
করিয়া উত্তর দিতে পারিলাম না। 

“সিষ্টার' ক্ষণেক আমার দিকে চাহিয়া, মাথার হুড 
ঘোমটার আকারে সম্মুখে টানিয়া সহাস্তে কহিলেন, “তুমি 
এই করবে কর! আমি তা বুঝেছি। সে কে-_কোন্‌ 
ভাগ্যবান ব্যক্তি? বলতে বাধা আছে কি ?” 

আমি হাসিলাম, “না সিষ্টার, আপনার অনুমান ঠিক 
হয়নি। বিয়ে করলে তো এ গাবে ঘোমটা দেওয়া) 
আমি বিয়ে করবো না। আমার ভাগাবান্‌ ব্যক্তি 
কেউ নেই” ডি 

'ডরোধি, সনি স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিয়ে করে 
সংসারী হতে তোমার অনিচ্ছা কেন কর? আমার সন্দেহ 


হচ্ছে_তুমি হয়তো কোনে! তরুণ শয়তানের প্রলোভনে 
পড়ে হৃদয়ের শাস্তি হারিয়ে বসেছ !” ৃ এ 

না সিষ্টার, আমার হাদয়ের শান্তি হাবায়নি।' 
তোমার পবিভ্র জীবনের দৃষ্টান্তে আমার সাধ হয়_ বিয়ে 


পর্বনহংসের কল-কাকলি শরত-প্রভাতের উদাস বায়ু 
প্রবাছে তাসিয়া৷ আসিতেছে । 
.বাংলো-সংলগ্ন বকুলতলার বাঁধানো বেদীতে বসিয়া 


৪০ 


স্বাতিলন্ক অজ্ুক্ষত্তা 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 
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নাক'রে জগতের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করি। 
আমি যতটুকু শিখেছি, যারা তা জানে না, তাঁদের 
সেইটুকু শিখাই 1” 

_তোমার সাধুসংকল্পে খুসী হলাম করু! কিন্ত 
তুমি বালিকা, এ পথ তোমার নয়। আমার বয়স ও 
অভিজ্ঞতা হতে জেনেছি__-এ ব্ড কঠিন কাজ । তোমার 

' মা নাই, আমি তোমাকে স্সেছে করি। আমার মনে 
হয়_-একটি চরিত্রবান, উদার স্বভাবের ক্ষমাশীল তরুণকে 
বিয়ে করলে তুমি অনেক ভাল কাজ করতে পারবে। 
তুমি হিন্দু, শুনেছি, তোমাদের সমাজে চিরকুমারী থাকলে 
নিন্দা হয়; তাই তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি হৃদয়কে 
শান্ত করে বিয়ে করে! | যদি নিতান্ত না পাঁর, তাঁছুলে 
কোথাও যেয়ো না| তুমি “মিশনের মেয়ে, মিশনেই 
তোমার কাজ হবে। আর একটি আমার অস্থরের কথা, 
তুমি মনো রেখে- তোমার বাবার অমতে কিছু করো ন|। 

: তিনি অত্ন্ত সাধু-গ্রকৃতির লোক। তাঁকে আমি যগেষ্ট 
শ্রদ্ধা করি।” 

* বিদেশিনী “ডরে|থির' স্নেহসিক্ত উপদেশ আনার প্রাণে 
অমৃত সিঞ্চন করিল। যদি কখনো! প্রয়োজন হয়,_উত্তাল 
তরঙ্গিণী-শ্রোতে ক্ষুদ্র তৃণের মত যদি আমাকে ভাসিয়া 
যাইতে হয়, তাহা হইলে হীহাকেই আশ্রয় করিয়া আমি 
সেই উদ্দাম শ্লোতোবেগ রোপ করিব । সামান্য খডকুটার 
মত তাখিয়া যাইব না, শোতে বিলীন হইব না! এই 
স্কল কণা ভাবিক্বা এত দিনে আমার হৃদয়ের তার লাখৰ 
হইল। চিত্তের প্রসন্নতা ফিরিয়া আসিল। 

বলিলাম, “তোমার হিতোপদেশ, শুভ ইচ্ছাই আমি 
গ্র€ণ করলাম সিঙ্গার ! তোমার অকৃত্রিম ন্েহের জন্য 
ধন্যবাদ ! এখনো আমি আমার যাত্রাপথের নিশানা গাই 
নাই,_না পেলে আর কোথাও যাব না; তোমারই 
কাছে আসবো। জানি, তুমি আমায় ঠিক রান্ত! দেখিয়ে 
দিতে পারবে 1” 

আমার আন্তরিক পনির্ভরতায় 'ডরোধির' নীল নয়ন দু'টি 
সজল হইল। তিনি আমার একখানা হাত হাতে লইয়া 
প্রার্থনার ভঙ্গিতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন । 


ডে 


'মিশন' হইতে ফিরিয়। দেখি, বাড়ীতে রীতিমত ভাট 
বপিয়াছে ! গ্রতিবেশিনী ঠকধমা, জ্যেঠাইমা, মাশী- 
পিসির 'দল আম]প আগমন-সংবাদ গাইয়া দেখিতে 
আসিয়াছেন। বাবা স্নানাহার সানিয়া স্কুলে গিয়াছেন। 


পুরুষশুন্ত গৃহ নারী-কণ্ঠের কল-কল, খল-খল শবে মুখরিত 
1 

কুষ্ঠিত ভাবে সকলের পরপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ হুইয়া প্রণাম 
করিলাম । প্রণামের সঙ্গেই “বড়ঘরে ছোট-বরে বিয়ে 
হোক”, “সাত ব্যাটার মা, ভাগ্যবতী হও'-_ইত্যাদি মামুলি 
আশীর্বাদধারা আমার মস্তরকে ববিত হইতে লাগিল। 

আমি গ্রাম্য নারী-সম্প্রদায়কে অতিশয় “সমীহ 
করিতাম। অশিক্ষিতা পল্লী-রমণীর প্রতি ইহা আমার অবজ্ঞা 
ব| তাচ্ছিল্য নহে । আমার কুন্তিত মন, বেশি আলোচনা- 
আন্দোলনের মধ্যে থাকিতে পারিত না। জনতা দেখিলে 
আমার অন্তরাত্মা পিঞ্ররাবদ্ধ পাখীর মত ছট্ফট্‌ করিয়! 
মরিত | আমি নিজ্জনের প্ররয়াসী, নিরালায় হের মাধুষ্য 
অন্ভভব করিতে ভালবাসি। 

গ্রামে আমার বয়সের একটি মেয়েও অবিবাহিত! 
নাই। বি্যাশিক্ষার অন্বোধে আর কেহ এমন বন্ধনহীন 
জীবন যাপন করিতেছে না । এই কারণে সকলের সহিত 
আমার ব্যবধানের স্থষ্টি হইয়াছিল । সকলের মাঝখানে 
উপস্থিত হইয়া কুশল প্রশ্নের উত্তরে 'হা, না" ভিন্ন আমার 
যেন আর কিছুই বলিবার ছিল না। 

গ্রাম-সম্পর্কে ঠাকুরমা আমার নতমুখ তুলিয়া ধরিয়া 
বঙ্কার দিলেন, “দেখি লো নাতনী, সোনা-মুখের কেমন ছিরি 
হলো? কত দিন দেখিনি, প্রাণটা ঝুরে ঝুরে মরে। 
আকুলি-বিকুলি আমরাই করি, তুই তো নিব্যি সব্দাইকে 
ভুলে গেছিস? নইলে আমাদের সঙ্গে দেখা না-করেই 
ছুটেছিলি-_-দকলের আগে সেই খিষ্টান মাগীর আড্ডায় "৮ 

এ আক্রমণ হইতে পিপিমা আমাকে রক্ষা করিলেন ; 
নিজ্জলা মিছা কথ! কহিলেন, ”করু কি তোমাদের ভুলতে 
পারে ? বাড়ীতে পা দিয়েই তোমাদের কথা! সকালেই 
যেতে চেয়েছিল, তা আমি বললাম, “মেমের' কাছে তোর 
লেখাপড়ার যা দরকার-_সে সব সেরে আয় । মোটে সাত 
দিন থাকবি, এরা তো তোর আপন-জন, যখন খুলী 
খাবি-আসবি 1-তবে না মেয়ে সেখানে গেল ।” 

ঠাকুমা প্রীত হইলেন, “তা তো সত্যি, আগের কাজ 
আগে সারতে হয়। এ-বেলা তুমিই নানানখানা রেঁধেছ-_ 
রাতে কিন্তু ও আমার কাছে খাবে । কলকাতায় মাছের 
খা দশা, তোমাদেরও নিরামিষের খাটা, বাছা প্রাণ ভরে 
মা খেতে পায় না। মাছে-ছুধেই বাঙ্গালীর এরীর ) তা 
পায় না বলেই সোমস্ত বয়েসের মেয়ের ছিরিছট! খোলে নি। 
যেমন দেঙ্জা, তেমনি লিকৃপিকে গড়ন-পেটন। লেখা 
পড়াই শেখো-গান গেয়ে আসরই মাত কর, আর.ধেই 


২১শ বর্-_কার্তিক, ১৩৪৯ ] 
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ধেই নেত্য ক'রে পৃথিবী রসাতলে পাঠাও, তাতে কি 
বাপু ব্যাটাছেলের মন তোলে ? সকলের আগে চেহারার 
চটক দেখানো চাই ।” 

পিসিমা সায় দিলেন, “যা বলেছ কাকীমা, মিছে নয়। 
এ কালের ছু'ড়ীগুলো বই নিয়েই মত্ত, শরীরের তোয়াজ 
জানে না। না খেয়ে মেয়ের এমনি ছিরি হয়েছে, 
তোমর! আদর করে খেঠে দাও। সেখানে কে দেবে, 
কে আছে? কাল ও তোমার কাছে খাবে কাকীমা, 
আজ আবার আমি ছু'টো পিঠেপুলি করতে গিয়েছি। 
চিরকাল করু তোমাদেরি খাচ্ছে, তোমাদের যত্ব-আত্যিতে 
এত বড়টি হয়েছে ।” 

পিসিমার আপ্যায়নে সন্তষ্ট হইয়া সকলে প্রস্থান 
করিলেন, আমি হাপ ছাড়িয়া বাচিলাম। 

দিনান্তের শ্্লানছায়া চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে ন| 
হইতে বাবা ফিরিয়া আগিলেন। বিশ্রামান্তে জলযোগ 
করিয়া, আমাকে লইয়া তাহার ঘরে বসিলেন। 

দেখিতে দেখিতে দিনের আলো! নিবিয়| গেল। 
জানালার নীচের বাগান হইতে ফোটা ফুলের মিশ্র গন্ধ 
সন্ধ্যার বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল । আমি ইচ্ছা 
করিয়াই প্রদীপ জ্বালিলাম না। আমার বলিবার যাহা, 
দীপালোকে তাহা বাধিয়া যায়। অপার অ্রেহ-সমুদ্রের 
"উপকূলে, নিঝুম অন্ধকারে মান্য যেমন আপনাকে প্রকাশ 
করিতে পারে, গ্রনন আর কিছুতেই নহে। চন্দ্রচু়কে 
আহ্বান-লিপি প্রেরণ করিবার পর হইতে আমার 
চিত্চাঞ্চল্য আরম্ভ হইয়াছিল। পিসিমার মনোভাব 
সু্পষ্ট, বাবাও অন্ুকূল। সাত দিনের ছুটিতে 
আসিয়াছি, ছুই দিন থাকিয়া প্রস্থান করিলেও ইহাদের 
মত-পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই। আমার যাহা বলিবার, 
এখন তাহা না বলিলে নিজেই জটিলতার জালে জড়াইয়া 
পড়িব, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। 

বাবার মাথার চুলে অঙ্কুলি-চালনা করিতে করিতে 
»মৃমি বলিলাম, “তখন সিষ্টারের কাছে গিয়েছিলাম বাবা ! 
তিনি বল্লেন, আমি বি-এ পাশ করুলে তিনি “মিশনে' কাজ 
দেবেন। এখন পারিশ্রমিক দিয়েই গুরা লোক রাখেন। 
তোমাকে অন্ুখ নিয়েই কাজ করতে হয় ; আমি ফিরে এসে 
তোমাকে. নিষ্কৃতি দানের জন্য মিশনে চাকুরী নেব। তোমার 
কা, থাকবো---অন্ত কোথাও যেতে হবে না।” 

আমি যেন শুধু বাবার জন্যই অতিরিক্ত চিন্তার ফলে 
ব্যাকুল হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এই অন্গমানে 
বাবা স্েছে মমতায় বিগলিত হইয়া বলিলেন. ৭আমার 


শরীরের ভাবনায় তুমি এত অস্থির হয়েছ কেন, মা ! আমা; 
স্বাস্থ্য সাধারণের স্বাস্থ্যের তুলনায় ভালই বলতে পারি 
এ বয়সে এক-আধ দিন সদ্দি বা জর হলে তাকে অন্ুখ বল 
চলে কি? তোমার হয়তো বিশ্বাস, আমি কষ্টে পড়ে ছেতে 
পড়িয়ে খাচ্ছি ! কিন্তু সত্যই তা নয়। যাদের আকাঙ্ষ 
বেশী, অতাব তাদেরই ; আমার অভাৰ নেই। কাজকর্ম নিয়ে 
আছি, ভালই আছি, আনন্দে আছি। কাজ না থাকলে 
আমার থাকা না থাকা সমান করু! আর যা বলতে 
হয় বল; তোমার বুড়ো ছেলেকে কাজ ছাড়তে বলো 
নামা!” 

--কেন বলবো না, বাব! ? আমি যদদি তোমার মেয়ে না 
হয়ে ছেলে হতাম, আর চাকরী নিয়ে ভাল-রকম রোজগার 
করতাম ; তাহলে তখনো কি তুমি চাকরী করতে ?” 

_কর্তাম কি না, তাঅন্তের ওপর নির্ভর করে না, সেটা 
নিজম্ব। অকর্্মণ্য অলস জীবন সকলেরই বাঞ্ছনীয় নয়। 
আর ছেলের কথা বলাই বা কেন? ছেলে মেয়েতে কিছুই 
প্রভেদ করিনি। তুমি আমার যা করুছ, ছেলে প্লাকলে 
এর বেশি পারতো ন1। আমি তোমাকে পেয়ে সব 
পেয়েছি, করু ! আমার ছেলের আক্ষেপ নাই।” 

আমার ছুই চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল ঝরিতে 
লাগিল । আমাকে পাইয়া বাবা সব পাইয়াছেন-_-এ কত 
বড় দরাজ মনের কথা! কিন্তু আমার ছুরাগ্য, করুণায়, 
অমৃত-ধাঁরায় অভিষিক্ত হইয়াও আমি সন্তাপে জলিতেছি। 
বাবার মত আমিও কেন বলিতে পারি না_পিতৃন্সেহের 
অধিকারিণী হইয়া আমি সবই পাইয়াছি; আমার আর 
কিছুরই প্রয়োজন নাই ? 

গলা ধরিয়া আসিয়াছিল, তবু কথা কছিতে হইল; 
কহিলাম, “তোমার আক্ষেপ নাই বলে আমার কি উচিত 
অঙ্কচিত বোধ থাকৰে না বাবা? তোমার যত-খুসী 
খাটতে থাকো, আমিও তোমার সঙ্গেই খাটুবো। পরীক্ষা 
শেষ হলেই আমি “মিশনে ঢুকবো,, আগেই তা বলে 
রাখছি ; তখন কিন্ত তুমি অমত করতে পারবে না।” 

বাবা ক্ষণকাল নতমুখে কি চিন্তা করিলেন। তাহার 
পর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “মিশনে' চাকরী নেওয়! ছাড়া, 
আর কিছু কি তোমার মনে হচ্ছে না,করু! তুমি জান, 
উপাঞ্জনের উদ্দেশে পুরুষের সাথে মেয়েদের প্রতিযোগিতা 
আমি পছন্দ করি নে। দায়ে পড়ে অবশ্য অনেককেই অনেক 
কিছু করিতে হয়। সে ব্যবস্থা পৃথকৃ। পয়সার, লোতে, 
ইচ্ছ! করে ঘরের লম্মীদের এই ছেঁড়াছোউ, কাড়াকাড়ি 
ব্যাপারের আমি সমর্থন করিনে। আদিম কাঁল 'থেকে 
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ঘরে বাইরের পার্থক্যে যে সুন্দর শাস্তির ধারাটা বয়ে 
আস্ছে, তা নষ্ট হতে দেখলে আমি ব্যথা পাই। দাসস্ব 
করা ছাড়া করবার কাজ ঢের আছে। লোকের উপকার 
করতে চাও, শিক্ষা দিতে চাও, দাও না কেন ? অর্থের 
বিনিময়ে সৎকাজের দাম কমে যায়, তা মনে রেখো 1” 
--তা হলে আমি কি করবে৷ বাবা? তোমার কি 
ইচ্ছা-_আমি এম-এ পড়ি, ন! বি-টি? যা হোক্‌-একটা কিছু 
করতে হবে তো! ? যদি তোমার মত থাকে, তাহলে ন৷ 
হয় কিছু না নিয়েই “মিশনে” 
... বাধা দিয়া বাবা বলিলেন, "আমার মত অন্ত । তুমি 
যদি আরো পড়তে চাও, তাতে আমি অমত করবো! না । 
আমার ইচ্ছা, তোমাকে তোমার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা। 
তোমার মা নেই, ছুই জনার যা করণীয় কাজ, আমাকেই 
একা তা সম্পুর্ণ করতে হবে । তোমাকে বড় করেছি, লেখা 
“গড়া শিখিয়েছি ঃ এখন যোগ্য পাত্রে দিতে পারলেই 
নিশ্চিন্ত হতে পারি ।” 
লন্জায় মন্তক অবনত হইল ; কিন্তু এটা আমার লজ্জার 
সময় নয়-মূহ্‌ স্বরে বলিলাম, “তুমি যা ভেবেছ, তা আমি 
পারবো না বাবা! আমার প্রবৃত্তি নেই । আর কোন 
বিষয়েই আমি তোমার অবাধ্য হবো না, কেবল ওইটা 
বাদ। কেনই বা তোমরা চন্্রচুড় ধাবুকে আনৃছ ? আমা 
মানেই বলে তোমরা আমাকে ভার বলে হনে করছ? 
কিন্ত মা থাকলে এমন তাড়াতাড়ি বিলিয়ে দিতে চাইতে 
না” বলিতে বলিতে আমার এত দিনের সঞ্চিত অশ্রু- 
ধারা প্রবাহিত হইল। আমি নিজেকে আর সম্বরণ করিতে 
পারিলাম না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয় ফুলিয়। কাপিতে 
লাগিলাম। 
বাবা চকিত হইয়া আমাকে কোলে টানিয়া লইলেন। 
আমার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, 
“সংসারী হতে চাও না_তা বলতে এত কান্না কেন, মা! 
আমি জানি না, আমায় তো কখনো বলোনি। তোমাকে 
ভার মনে করে বিলিয়ে দিতে চাচ্ছি, এটা তোমার ভুল 
ধারণা । তোমাকে সুখী করতেই আমার যত্র আগ্রহ। 
তোমার মা থাকলেও এ-ই চাহীতেন। তার চাওয়া আমার 
চাওয়া ভিন্ন হতে পারে না। বিয়েতে তোমার প্রাবৃত্তি 
নেই কেন__সেটা জানতে চাইলে কি তোমাকে পীড়ন 
করা হবে? আমাকে লঞ্জা করো নামা! মনে কর, 
তোমার মাকে বলছ, মার কোলে রয়েছ | বল-_কেন ইচ্ছা 
নেই,,ফারৃণ কি?” . 
' অশ্রু প্রথম উৎস-ধারা বর্ষণের পর আমার অশা 


হৃদয় কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছিল। বাবার বথায় আমার 
অবারিত উচ্ছ্ৃসিত অশ্রর ধার] সহসা থামিয়া গেল । 

আমার ছুনিবার লজ্জার কাহিনী কেমন করিয়া বলিব ? 
ইহা কি বলিবার কথা? সে নগ্ন কদ্যতা বাহিরের নহে, 
অন্তরের। আমি বাবার কোলে মুখ গু'জিয়া তেমনি 
পড়িয়া রহিলাম। 

বাবা ধীরে আমার চুলের রাশি গুছাইয়া দিতে 
লাগিলেন । তাহার সুকোমল স্পর্শ আমার গোপন 
বেদনা যেন প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল । আজ নানারূপ 
প্রসঙ্গে একাধিক বার আম|র পৃতহদয়! শ্বর্গগতা মায়ের 
নাম শুনিয়াছিলাম | কিন্ু তাঁহ। শোনা পর্য্যহই ! আমি 
মাতৃন্সেহের আস্বাদ জানি না। মা থুকিলে কি করিতাম 
বলিতে পারি না) তবে ইহাই বলিতে পারি যে, বাবাকে 
যাহা লুকাইলাম, জগতে কাহারো কাছে তাহা বলিতাম 
না। বিশ্বে আমার বাবা অপেক্ষা আর কেহ বড় নাই, 
থাকিতে পাবে না। 

অনেক ক্ষণ পর বাব! কহিলেন “তুমি বলতে পারলে 
নাকরু! আমার কাছেও লঙ্জাসক্কোচ? তা না বল্পেও 
আগি জানি-_-আগার করু-মা লঙ্জার কোনও কাজ করতে 
পারে না।- চন্দ্রচ্ড আম্বে, তাতে কি? সে বিহ্ুর 
আপনার জন, আমাদেরও আত্মীয় । আমি কাউকে 
কথা দেব না, চে! করবো না ।_যখন তোমার ইচ্ছা হবে, 
সময় আসবে, আমি তার জন্তে অপেক্ষা করবো |” 


২৬ 


সেদিন দ্বিগ্রহরে প|ডার নিমন্ত্রণ স।রিয়া বাড়ী ফিরিলাম। 
বাবা স্থলে, পিসিা মেঝেয় পাটা পাতিয়! দিবাণিদ্রোর 
আয়োজন করিতেছিলেন। আমার সঙ্গী সাথী নাই, 
গোলমালের মধ্যে আমি থাকিতে পারি না। সাধারণতঃ 
নিজের নিভৃত নীড়ে থাকিতেই আমার ভাল লাগে। 
মাসীমার -ব্যবস্থায় সেখানেও আমি ন্জিন্ব একটি ঘর 
পাইয়াছিলাম ; এখানেও বাবা আঁমার জন্য একখানা পৃথক্‌ 
ঘর রায় দিয়াছেন । 

গৃহের সম্পদ্‌ বেশি কিছু নয়। কাটাল-কাঠের 
একখানি ক্ষুদ্র চৌকী, তাহার উপরে বিছানা । ছুইটি 
কাচের আলমারী-তর! প্রাচীন গ্রস্থ। একটা “সেলুফে' 
আধুনিক, লেখকদের গুটিকতক বাছা বাছা বই । এক ধোগে 
কাপড় রাখিবার আল্ন1। | 

বিছানায় বসিয়াই নদীর তরঙ্গ-তঙ্গ চোখে পড়ে ; পর- 


(পারের মসীবণ গ্রাম যেন হাতছানি দিয়া ডাকে | থম্চাতের 


২১শ বর্ধ_-কাণ্তিক, ১৩৪৯ ] 


বাশঝাড়ের ভিতর হইতে কত শব্ধ বায়তরঙগে ভাসিয়া 
আসিয়া মিলাইয়া যায়। প্রকৃতির এশ্বর্যা উপভোগ 
করিতে আমাকে বন-বনান্তরে খুঁক্িতে হয় না, আমার 
ঘরখানিতেই তাহা যেন লুকানো থাকে । তাই এখানে 
আগিয়া বেশিক্ষণ বাহিরে থাকিতে পারি না। ঘরে 
ঢুকিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় পিমিমা ডাকিলেন, 
“কর, খেয়ে এলি ? কি দিয়ে খেলি__আয় গুনি। অমৃনি 
একখান! বই নিয়ে আসিস ।” 

ইতিপূর্বে ছুটির ত্মবকাশে আসিয়া “সংস্কৃত কাব্য 
হইতে পিসিমাকে একটু-আধটু পিয়া শুনাইয়াছিলাম। 
কাব্যের রসের সি যত না হোক, গল্পের সহিত শিসিমার 
পরিচয় হইয়াছিল । 

'বিঘুবংশ-থানা বাহিবেই ছিল £ আমি তাহাই লইয়া 
পিপিমার পাতে আংশ্রণ লইলাম। সময়টি রদুবংশ 
পড়িবার মত; শরচ্ের অলস মধ্যাহ্ন, প্রকৃতি গভীর 
ধ্যানমগ্লা। তাহার ধ।শ তা।ইতে বাব্লা বনে ঘুঘু 
করুণ কণ্ে ভ|কিতেছে । 

আমি ধই খুলিপাম বটে, কিন্তু পিসিমা সে-দিকে 
দৃক্ণাত না করিয়া রামা-খাওয়ার বিশ্তারিত বিবরণ সংগ্রহ 
করিতে আগ্রহাম্বিত হইলেন । কি মাছ, ওরকারী কি, 
কে রাধিযাছিল ? এমনি ধরণের অসংখ্য প্রশ্নে আনার 
'বই-পড়ার শেশ]| ছুটিয়। গেল। তয় হইতে লাগিল, 
রন্ধন-বিশেষে ফৌড়মের [বিশেষণ হয়তো! আরন্ত হইবে । 

সামান্ট বিষয়ের চচ্চ। করিতে মেয়ের। যে এত ভাল- 
বাসেন, আমি তাহ তুলির! গির।ছিলাম । পিসিমার প্রতি 
আমার মনে কিঞ্চিত অন্কম্পাবও সঞ্চার 'হইল। ইহারা 
যেন পিঞ্জবের গে।ষ। পাখী, অমীমের গান তুলিয়া গুটিকত 
মামুলি বুলি শিখিয়! রাখিয়াছেন! জগতের সহিত কোন 
যোগ মাই; অশাস্তি-উদ্বেগেরও আশঙ্কা নাই । বাহাদের 
বিচরণ-ক্ষেত্র আলোকে, তীহারা এই অন্ধকারের জীবদের 
কি চোখে দেখেন জান না। আমার মনে হয়, ক্ষুদ্র 
বজটুবনের এই মন্কীণ পরিসর মন্দ কি? এ একটানা হাদয়- 
নদীতে জোয়ার-ভাটা না থাকিলেও শাস্তি আছে, নিরতা 
আছে । হাটের মাঝে বেচা-কেনায় অনেক জালা! ! 

পল্লীর সরলা শিক্ষাহীনাদের আমি ছোট ভাবিতে পারি 
না। » সগরের আবিলতায় ইহারা মনের স্বতংস্র্ত 

হারাইয়া ফেলে নাই। জ্ঞান-বৃক্ষের ফল আস্বাদন 

ন্দেহ-সংশয়কে বরণ করিয়া লয় নাই। ইহাদের 

প্রক্কৃতি, যেন ছায়াসমাচ্ছন্ন দীঘির শীতল জল-_তরঙ্গহীন, 
শ্রোন্ো-বিহীন। 


হল আ-হিনক। 


৪৩. 


ইহাদের মধ্যে আমিও প্রথম আখি মেলিয়াছিলাম, 
এখানকার স্স্বাছু নীরে, জিগ্ধ সমীরে আমার অস্ফুট জীবন- 
কলিকা ধীরে গ্রস্ুটিত হইয়াছিল ) কিন্তু এখানে আমার 
স্থনি হইল না। ঝড়ে-ছেঁডা ফুলের মত শহরের জটিলতার 
মধ্যে উডিয়া পড়িলাম। রাশীরুত বই খাটিলাম, দেশ- 
বিদেশের বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া বিশ্মিত হইলাম। তাহার 
ফলে চিত্তের সরলতা, সরসতা হারাইয়া ভ্রান্তির পিছনে 
ঘুরিয়া মরিতেছি ! আমার বাল্যসখীরা! আজ এক এক গৃহের 
গৃহিণী, সন্তানের জননী | তাহাদের শিক্ষা সামান্ঠ, আকাঙ্ষ। 
পরিমিত-_যাহার ভাগ্য যাহ] ছিল, নির্বিচারে তাহাই 
মানিয়া লইয়াছে। কাহারো! সহিত বিন্লাধ বা বিদ্রোহ 
করিবার প্রয়োজন হয় নাই। 

পিসিমার টুকৃরো-টুকরো বাক্যের ভিতর দিয়া কত 
জনকে আমার মনে গড়িতে লাগিল। আমার সখীর! 
এখনো দলন্রট হয় নাই, দিক্ত্রান্ত হয় নাই ; আমিই কেবল, 
অনেক জাশিবার ভাণ করিয়া, অনেক শিখিবার ছলনায় 
সাথীহার! হুইয়াছি ! * 

সংক্ষিপ্ত উত্তরে গল্পের আসর জখে না । ঘণ্টাখানেক 
পিসিমা আপন মনে বকিয়াধকিরা অবশেষে শ্রাস্ত হইয়। 
কহিলেন, “বেলা গেল, কখন বই শোনাবি কর ? আমায় 
আবার কাজে লাগতে হবে ।” 

আমি বই খুলিলম, কিন্তু পড়া হুইল না। হ্ঠাৎ 
পিসিযা চমকিয়া! ধলিয়া উঠিলেন, “ঘোড়ার খুরের শব্ধ 
শুনছি ! চন্দ্র এলে! বুঝি ?-_বলিতে বলিতে পিসিমা ভারী. 
ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। 

পক্ষিরাজ ঘোডায় চড়িয়া তেপাস্তরের বাজপুত্রের 
আবিঠাব আনি কল্পনা করিতে পারি নাই । সে-দিন বাবার 
আশ্বাস পাইয়া চন্দ্রচুড়ের আসন্ন-আগমনের ভীতি আমার 
মন হইতে মুছিয়। গিয়াছিল। মে নামে কেহ যে আছে, 
আসিতে পারে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম | 

পিসিমার ব্যগ্রতায় আমার কৌতুহল প্রবল হইল 
আমি বলিলাম, প“্থন্ত তোমার সাধনণ পিসিমা! গাছের 
পাতাটি নড়লেও কে আসছে, তা বলে দিতে পারো ।” 

-পারি বৈকি? স্যয় এলে তুইও পারবি । আমি. 
মিছে ৰলিনি,_চেয়ে দেখ, ওই যে নিমগাছের তলায় 1” 

পিসিমা বাছিরে চলিয়৷ গেলেন। 

পিসিমার অনুমান-শক্তিতে আমি অবাক্‌ হইয়া 
চাহিয়া রহিলাম। ঘোড়াটি পক্ষিরাজ নামের মোগ্য না 
হইলেও, আরোহীকে রাজপুত্র বলিলে অত্যুজি হয় না+ 
নামের উপযুক্ত রূপ বটে ! দীর্ঘ, বলিষ্ঠ গঠন, বিশাল বক্ষ: 


ক্াহিদজ্ষ হ্বগ্চক্ষেতী 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্য। 
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উন্নত নাসিক! ) আয়ত উজ্জল উদাস নয়ন। সর্বোপরি 
'রজতগিরিনিভ' বর্ণ। তরুণ বয়সের কোমলতার সহিত 


পুরুযোচিত উগ্র সৌন্দর্যের সংমিশ্রণে চন্ত্রচুড়কে অপরূপ 
মহিমান্থিত করিয়! তুলিয়াছে। মনে মনে স্বীকার করিতে 
হইল, বাঙ্গালার অভিজাত সমাজেও এমন রূপ ছূর্লত ; 
পিসিমা সেকেলে হইলেও তাহার রুচি প্রশংসার যোগ্য 
বটে। 

নিতাইয়ের হাতে ঘোভার ভার দিয়! চন্রচুড় বাবু 
প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। রৌদ্রের উত্তাপে পথশ্রমে 
তাহার স্ুগৌর গণ্ড আরক্তিম, গা বহিয়৷ ঘাম ঝরিতেছে। 

_ পিশ্মা অগ্রপর হইয়া অন্থযোগ করিতে লাগিলেন-_ 

“তাদ্দরের কড়া! রোদে বের হয়েছি কেন চন্দর ! আছা, 
ঘেমে নেয়ে উঠেহিস! আয় বাবা, ছায়ায় এসে বোস্‌।” 

পিসিমাকে প্রণাম করিয়া চন্দ্র বাবু উত্তর করিলেন, 
"রোদে বের না হয়ে কি করি,_তুমি যে ডেকেছ মাসীমা ? 
রোদ-বুষ্টকে তোমরা যত ভয় করো, আমরা- চাষাতৃষো 
মানুষ,“ তত তয় করি নে। আমার অভ্যাস হয়ে গেছে । 
মাম! বাবু স্কুলে বুঝি ? তা এত তাড়া কিসের ?” 

“কিসের আবার? অনেক দিন দেখিনি কি না, 
দেখতে ইচ্ছা! হয়েছিল । দাদার সংসার গলায় নিয়ে আমার 
তো! কোথাও পা-বাড়ানোর যো৷ নেই; তবু তুই মাঝে মাঝে 
আসিস্‌, তাই তো৷ তোর মুখখানা দেখতে পাই । তোদের 
খবর সব ভাল তো ?-বাবা, মা, ছেলে-মেয়েরা কেমন 
আছে ?” বলিয়া! পিসিমা হাকিলেন, “করু, বারান্দায় একটা 
মাদুর পেতে দে; আর একখান! পাখা নিয়ে আয় !” 

ধাহাকে কখনো দেখি নাই, সহসা তাহার সম্মুখে 
যাইতে আমার সঙ্কোচ হইতেছিল $ তবু পিসিমার আদেশ 
উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। 

আমি বাহির হইয়! বারান্দায় মাদুর পাতিয়া দিলাম | 
মাছুরের উপর পাখা রাখিলাম | 

পিসিমা আমার পরিচয় দিলেন, "এই আমার ভাইবি 
করু,_যার কথা তোকে বলেছিলাম। ক'দিন হোল 
এসেছে-__করু, এ-দিকে আয় ; চন্দরকে লজ্জা! করিস নে, 
পায়ের ধুলো নে ।” 

পিসিমার পায়ের 'ধুলো নে'র মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত 
উকি-ঝুকি দিতেছিল। মানুষের আশ! কি ভ্রমপূর্ণ, 
কল্পন! মরীচিক! ভাবিয়া আমার হাসি আসিল। 

আমি চো তুলিতেই চক্র বাবু, যুক্তকরে আমাকে 
নমস্কার বরিলেন। আমাকেও যুক্ত ছুই হাত তুলিতে হইল। 
_. ঈআমি এখানে আজ নতুন আসিনি। আমার 


| লাগবে মাসীমা ! তোমাদের জন্ঠে কি থাকৃবে ?” 


আসা-যাওয়া! আছে। আমাদের মৌখিক পরিচয় না 
থাকলেও আমরা অপরিচিত নই, আপনি বসুন ।”-_-বলিয়। 
চন্দ্র বাবু বসিলেন। 

পিসিমা পাখায় হাত দেওয়! মাত্রই তিনি আপত্তি করিয়া 
বলিলেন, “না, না, আর হাওয়া করিতে হবে না। দিব্যি 
ঝিরঝিরে হাওয়া আস্ছে--এর কাছে কি তালপাখার 
বাতাস !” 

_-কিচ্ছু না হোক বাপু, তুই খা তোর ঝিরঝিরে 
হাওয়া। আমি একটু সরবত করে আনি।” 

বাগানের পাশের নারিকেল গাছে ডাব ঝুলিতেছিল 
চন্্র বাবু সেই দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া কহিলেন, “মাসীমা, তুমি 
এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? পিপাসা নিবারণের অমন চমৎকার 
জিনিস থাকতে চিনি-মিছরীর সরবত আমার রুচবে কেন ?” 

আমি এতক্ষণ নীরবে ছিলাম, ভদ্রতার খাতিরে কিছু 
বলা দরকার মনে করিরা বলিলাম, “নিতাই তো! নারকেল 
গাছে উঠতে পারে না। রাঁমচরণকে ডাকুক, সে ভাব 
পেড়ে দেবে ।” 

-”"আপনাদের নিতাই-_রামচরণে দরকার নেই) আমি 
নিজেই ও-সব কাজ পারি। আমাকে একগাছা মোটা 
দড়ি আর একখান কাটারি দাও তো মাসীমা! দেখি 
তোমাদের কত ভাবের দরকার |” 

পিসিম! কাটারি আশিয়া দিলেন ; তাহাকে আর কষ্ট 
কবিয়া দড়ি জোগাইতে হইল না, খুঁটীর্র গায়ে একগাছা 
মোটা দড়ি ঝুলিতেছিল, চন্ত্র বাবু চক্ষুর নিমেষে সেই দড়ি 
খুলিয়া-লইরা বাগানের বেড়া পার হইলেন। সেই 
বেড়ায় গায়ের পাঞ্জাবীটা রাখিয়া, গেঞ্জির নীচে 
কোমরে কাপড় জড়াইয়া লইলেন। 

পিসিমার ভাগিনার কত গুণ, তাহা আমি জানিতাম 
না। দ্বিপ্রহরের খর-রৌদ্রে ঘোড়ার পিঠে মাইলের পর 
মাইল অতিক্রম করিয়া কোনও ভদ্রলোক যে বিশ্রামের 
পূর্বেই গাছে__বিশেষতঃ ডাবগাছে উঠিতে পারে, ছা 
আমার কল্পনার অগোচর ছিল। 

দেখিতে দেখিতে দড়ির সাহায্ চন্দ্র বাবু ডাবগাছের 
মাথায় উঠিয়া বসিলেন। তাহার পর সুরু হইল ছুম-দাম 
শব্ধ! পিসিমার চীৎকার,--"ও চন্দর, অতো ভাবে 
দরকার নেই। ঢের হয়েছে! কে খাবে এত:?. মিছে- 
মিছি ভাবগুলো! নষ্ট করি নে। আয় বাবা, নেমে আও 1” 

গাছের উপর হইতে সরল হাসির সহিত গুরপ্টর 
স্বর ভাসিয়৷ আসিল, "ও কটা যে আমারি গলা ভিজোতে 
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আমার এ বয়সে কখনো আমি এমন অদ্ভুত লোকের _শুধু ডাবের জলেই পেট ভরাচ্ছ_-পাগল ছেলে ! 
সংস্পর্শে আসি নাই। উনি যেন বিধাতার এক অপূর্ব আর কিছু খাও।” 
শৃষ্টি! যেমন রূপের বৈচিত্র্য, তেমনি স্বভাবের বৈশিষ্ট্য । --"সে হবে আানের পরে মামা বাবু! আপনি আর 
অমন মান্গৃষের কাছে লজ্জা লজ্জায় সরিয়া যায়, দূরত্বের দীড়াবেন না, মুখ ধুয়ে আম্থন। আমি হাত ধুয়ে আপনার 
ব্যবধান থাকে না। ডাব কাটি।” 

আমি উর্ধে চাহিয়া বলিলাম; আপনি কত খেতে বাবা কাপড়-জামা বদলাইতে গেলেন। পিসিমা 
পারেন- দেখা যাবে। এখন নেমে আনুন ; আর দরকার তাহার অনুসরণ করিলেন। 


নেই ।” আমি চন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার কি 
আমার আহ্বান ব্যর্থ হইল না। শাখাবাহী কাঠ ছুই বেলা স্নানের অভ্যাস ? কণ্টায় সান করেন ?” 

বিড়ালের মত ক্ষিগ্রগতিতে তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ কাটা তা তো বলতে পারবো না। গাছের মাথায়. 

করিলেন। যখন রোদের লেশও থাকবে না, তগুর্ণি আমার মানৈর 
নিতাই রাশীরুত ডাব কুড়াইয়া বারান্দায় রাখিয়া সময়,_তার আগে নয়” 

দিল। আমি আনিলাম_-পাঁথরের গেলাস, বাটি। আপনি রোদ, বৃষ্টি, ছায়া দেখে সময় ঠিক করেন 
চন্ত্র বাবু ভাব কাটিতে বসিলেন। প্রথম ভাবটা নাকি? ঘডির অপরাধ কি ?” 

কাটিরা, পিসিমার সাম্নে ধরিয়া আদেশের ভঙ্গীতে কহি- অপরাধ কিছু নয়, কিন্ত বাহুল্য। আমার বন্ধুরা 


লেন, “নাও মাসীমা, চট করে খেয়ে নাও। কাটা ডাব ঘড়ির ধার ধারে না, দিনের আলোয়, বাতের তারায় 
রাখতে নেই তুই আগে খা" বলে! ন! যেন। আমি তাদের সময় নিদ্দেশ হয়, ওদেবই কাছে আমার সেরা দেখুন, 
আরম্ভ করলে সব কিন্তু এটো হয়ে যাবে |” যা অযাচিত, অনাহৃত ভবে পাচ্ছি, তা না-নিয়ে আড়ম্বর 
তাহার ক্ম্বরে জোরের আভাগ পাইরা আমি অন্গ-. করবো কেন? আমাদের গরীব দেশ, বাইরের চাকচিক্যে 
মান করিলাম, উনি যাহাকে যাঁছ। বলেন, তাহা নিছক মুখের মুগ্ধ হলে আরো! যে বেশি করে অস্তঃারশুন্ত হয়ে পড়বো। 
, কথা নহে, দুঢ় হদয়ের প্রতিধ্বনি ; কেছই তাহা অগ্রাহ এখন ভাববার সময় এসেছে-_দেশের পয়সা কি করে দেশে 
করিতে পারে না। থাকবে ।” 
পিখিনা বিঠিন্ন ভাবে আমার পানে ত1কাইলেন। আমি বিলাখিতার গ্রাতি আমার কোন কালে স্পৃহা ছিল না। 
বলিব কি? তখনই আমার সাম্নে আর একট] ডাব সাধারণ বেশভুমাতেই আমি অভ্যন্ত। আঙ্গ নিমন্ত্রণ ছিল, 
হাজির হইয়াছে | সঙ্গে সঙ্গে আদেশ,_নিন, এটা খেয়ে এ ভগ্ত আমি আনের গরে একখানা বাদামী রংএর 
ফেলুন ) গেলাস লাগবে না। কাটা-জায়গার মুখ লাগিয়ে ভিয়েলের শাড়ী পরিয়াছিলাম। আমি সাদার তক্ত 
এমনি টো ঠো করে__” হইলেও কিছু কাল হইতে*-আমার ভিতরে রঙ্গের নেশা 
আমি যে এ তাবে খাইতে পারি না, তাহ! বলিতে ধরিয়াছে। দাজ্জিলংএ এক মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় মিলির শাসনে 
গারিলাম না ) চেষ্টা করিলাম, কিন্তু উদরস্থ হইবার পূর্বেই এই শাড়ী আমার অঙ্গে উঠিয়াছিল। এক জনের মুখে এই 
অর্ধেকের বেশি জল পড়িয়া গেল ! তবে অপর পক্ষ আমার রংএর স্তবগান শুনিয়া বাদামী রং সকল রঙ্গের চেয়ে আমার 
এই অবস্থা টের পাইলেন না। তখন তিনি একটির পর প্রিয় হইয়াছে। শাড়ীটা দেশী নহে, তাহা আমি 
-ল্রকটি ডাব কাটিয়া উর্ধমুখে তৃত্ির সহিত গলায় জানিতাম | আমার মনে হইল, চন্্র খাব আমার শাড়ী লক্ষ্য 
ঢালিতেছিলেন। করিয়াই দেশের দুর্দশায় বিগলিত হইয়াছেন। 
্‌হ মেয়েরা অনেক সহিতে পারে, সহিতে পারে না কেবুল' 
ভাবের জলপানের এই শমারোহের মধ্যে বাবা আগিয়৷ প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তর্কাতর্কি যাঁদুও আমার স্বভাববিরুদ্ধ, 
ন। চন্দ্র বাবুকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার আনন্দের তবু একটু খোচা দিবার লোত আমি সংবরণ করিতে 
না? বলিলেন, "চন্্র, কতক্ষণ ? মাঠে তোমার পারিলাম না) বলিলাম, “দেশের জিনিসের আদর করা * 
দেখেই বুঝলাম তুমি এসেছ ।” সকলের উচিত $ যা সম্ভব তা করাই দরকার। আর্গে 
. ২ “অনেকক্ষণ এসেছি মামা বাবু! এসেই কাজে লেগে আর্ধ্যরা গাছের বাকল পরতেন, আপনারী অ পাক্রেসণ 
গেছ ; এখনো শেষ করতে পারলাম না।” লেই সুতোর কাপড় পরছেন, তাতে খরচ বেড়ে গেছে। 
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৮৯৪৮৪৯৮৪৪৪৪ ৮৪৯৪ ৪৪ ৪৮৪ ৮৪১১৮৫৪৮৪৪৫ ৯৪48862৮৯ 886৮5 28 882868648828 1৯৪৪৪৪৪৪৪৪০৮৪৮৪৪৪৪৪৪৪৮৪৫৪০৪৪৪৪৫৮৮৫৪৪৫৮৪৮৪৫০ ৪৪৪৪৮৪28528 666828828 8268 68226 8886 562. 


অথচ গানের বাকল গাছে শ্রনর্থক নষ্ট হচ্ছে--তাঁর আদর 
নেই।” 

চন্ত্র বাবু সোৎসাছে বলিতে লাগিলেন “ঠিক বলেছেন, 
আমাদের অক্ষমতায় দেশের কত জিনিস ধ্বংস হচ্ছে, তার 
সীমা নেই! এদিন থাকৃবে না__আপনি দেখে নেবেন। 
লুপ্ত যা, ধখংস যা, তা আমরা! ফিরে পাবো! যত দিন 
বাকলে কাপড় তৈরির প্রণালী শিখতে না পারবো, তত দিন 
নিজেদের কাপডের স্তো হাতে কেটে, তাতে কাপড় 
বুনে নিতে হবে । ক্ষেতের তুলো, হাতের কাপড়--এ কম 

তৃপ্তির বিষয় নয়! আমার যা দেখছেন, এ আমি হ্ৃতে। 
কেটে তাতে বুনেশলিই |” 

-_-ভাল কাজই তো কর্ছেন। তাত বোনা, চরকা- 
কাটা শিখতেই কি আপনি বাইরে গিয়েছিলেন ? স্বাধীন 
দেশের, স্বাধীন জাতের কাছে কি শিখে এলেন ? ওদের 
কাছে নাকি ঢের জিনিস আমাদের শিখবার আছে ?” 

থাকতে পারে, আমাদের কাছেও ওদের শিখবার 
অনেক 'আছে। তাত বোনা, চরকাঁকাটা শিখতে কেউ 
বিদেশে যায় না। আমি গিয়েছিলাম হারানো সম্পদ্‌ 
ফিরিয়ে আনতে । রামায়ণে পড়েননি-_রাজধি জনক 
লাঙ্গল চষতে চবতে সীতাদেবীকে পেয়েছিলেন। পুরা- 
কালের হাল-লাঙ্গলের প্রচলন আমরা ভুলে গেছি, 
আমাদের গৌরবের অনেক জিনিস চুর হয়েছে । কলের 
লাঙ্গল আমাদের স্যষ্টি, উড়ো জাহাজও আমাদের ৷ কত 
ঘলবো? আমার যতটুকু সাধ্য, করে যাই। আশ! 
আছে, আমার চেয়ে শক্তিমান যারা পরে আসবে, তারা 
জঙ্গল কেটে মন্দির গড়বে, পাথর গু'ড়ো-করে সোন! 
ফলাবে। হারানো ভিনিস কড়ায় গণ্ডায়, সুদে আসলে 
ফিরিয়ে আনবে 1” 

আশার, উৎসাহে চন্দ্র বাবুর চক্ষু মধ্যাহ-ভাস্করের মত 
জলিতে লাগিল। উদীয়মান্‌ ্যের মত সেই দীপ্তিশালী 
পুরুষের দিকে চাহিয়া আমার কঠ নির্বাক হইয়া রহিল, 
মুখে ভাষা ফুটিল না। 

কিয়ৎকাল পর বাবা আসিয়! মাছুরে বসিলেন ; বসিয়া 
কহিলেন, “আগে তোমার ভ'ব খাই চন্দর ! তুমি শান 
করে এলে একসজে জলৎ্খাব।” 

পিসিমা এক বাটি সরিষার তৈল আনিয়া তাড়া দিলেন 
-প্চন্দর যা বাবা, চট করে নেরে আয় । বর্ষার নতুন জলে 
সন্ধ্যা বেল! নাইলে অন্থুখ বিন্খ হতে পারে।” 

* শএআধমার অন্ুখ ছয় না, মাসী, তোমার তয় জে 


শ্ামি বলিলাম,*আগপনি শেল মেখে আনুন; আপনার 
শঙ, সাবান কুয়োতলায় রাখি গে 1” 

--আমি তোলা জলে ্মান করি না। এত কাছে নদী 
থাকৃতে “ঘটাগগায়' কে ্ান করে? আপনি ব্যন্ত হবেন 
না, আমার কিছু লাগবে না। কাপড় গামছা! সঙ্গেই আছেঃ 
সাবান তো ব্যবহার করি না।” 

_-কেন, দেশে কি সাবান তৈয়েরি হয় না ?” 

--'তা হয়, কিন্ত এক পয়সার বেশমে পাচ দ্রিন চললে 
পাচ আনা দামের একখানা সাবান মাখবো! কেন? সব 
চেয়ে খাটা সরষের তেলই আমার ভাল” 

বাবা বলিলেন, “তেলে-জলেই বাঙ্গালীর শরীর । 
তোমার মত এমন মজবুত শরীর ক'জনের আছে ? সাবান- 
ঘষা, পাউভার-মাখা, মেয়েলি ধরণের বাবুর ্রল তোমার 
গাশেও দীড়াতে পারবে না। শুধু রংএ মাঈষকে সুন্দর 
করতে পারে না, থ|ক! চাই স্থাস্থ্যসৌষ্টৰ 1 

সত্যই বলিষ্ঠ, সুগঠিত দেহ সৌন্দধ্যের গ্রধান উপাদান। 
চন্দ্র বাবুর অনাধুত দেহ দেখিয়া আমি বাবার উক্তির সমর্থন 
করিলাম । সেটা মনে মনে করিলাম ; গুকাশ্তে বলিতে 
পারিলাম না, সঙ্কোচ হইল। কিন্তু তাহার নিঃসঙ্কৌচ, 
সরল ব্যবহারে আগি মুখচোরাঁ_এই দুশণমের হাত হইতে 
মুক্তি পাইয়াছি। তাহার অনাধৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শনীয় 
বস্ত বটে, কিন্ত গুশংসমান নেত্রে চ্-দিকে চাহিয়া-থফিা 
আমার পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ । 

আমি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়। বাগানে প্রবেশ 
করিলাম । উপরে উন্মুক্ত আকাশ দিনান্তের ম্লান ছায়ায় 
অবসন্ন, তরুতল ঝরা ফুলের সি সৌরে রোমাঞ্চিত । 

টগর গাছের আড়াল হইতে আমি চন্দ্র বাবুর গমনশীল 
মুত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। বাগানের সম্মুখ দিয়া 
নদীর পথ প্রসারিত, তিনি হরিদ্রা রঙ্গের গামছা কাধে লইয়া 
স্নানে যাইতেছেন। কটিদেশ মাত্র আবৃত, অনাবৃত সর্ববাঙ্গ 
হইতে ন্ুুগ্ের বর্ণচ্ছটা ফুটিয়া বাহির হইতেছে! হা, 
স্বীকার করি-_বিশ্বশিল্পীর রচনার উহ্থা সার্থকতা বটে ! 

£খ হইতে লাগিল, এই ভীষণ মধুর, রক্ষ-শীতল চিত্র- 
পটখানি মিলির চোখের সামনে ধরিতে পারিলাম না! 
যে মর্মর-ফলকে কখনো কাহারো গঙিচ্ছবি রেখাক্কিত 
হইতে পারে নাই, সেই মনোমুকুরে এই রূপের প্রতিবিদ্ব 
পড়িত কি না, তাহাই পরীক্ষা করিতাম। | 
॥ [ক্রমশ . 
জীমতী গিরিধালা দেবী । 





ভাগের ম৷ 


দশটা নয়, পাঁচটা নয়, ছু'টি মাত্র ছেলে, তাহাদের মধ্যেও ধখন 
মনোমালিগ্তের সুত্রপাত হইল, তখন জননী কক্ুগামমী আশঙ্কায় 
ও দুশ্চিস্তায় চারি দিক্‌ অন্ধকার দেখিলেন | 
কত কষ্টে তিনি ঘে এই ছেলে-ছ্'টিকে মানুষ কবিয়াছেন, লেখা- 
পড়া শিখাইয়। দশ জনের নিকট পরিচিত হইধার যোগ( কনিয়া তুলিয়া- 
ছেন, একমার অন্তর্যামী ভিন্ন আব কে তাহা জানে? দু হাতে 
নিবিড দুঃখেব বাত্রি ঠেলিয়! ফেজিলেও আজ এই জুখের প্রভাতে 
আবার একি দুঃখে সন্বনাশী অন্ধকার তাহাকে গ্রা করিতে 
আদিল! 
বমেশ আট বছবেব আন স্ুবেশ ছয় বছবের; এই দু'টি শিশুর 
সকল ভার ভাব মাথায় ঢাপাইয়। করণামযীর স্বামী ধখন তিন দিনের 
হবেই পৃথিবী হইতে টরবিদায় গ্রহণ করিলেন, মেট দিনের সুকগোর 
' মন্রতেদী স্বৃত্তি কি তিনি ভুলিতে পাবিয়াছেন ? 
নগবেব এক প্রান্তে মাথা গু'জিবার মত একখান। ছোট বাঁডী, 
ছোট-থাট একটি বাগান, আব স্বামীর জীবন-বীম। হঈতে প্রাপ্ত 
হাজাৰ পাঁচেক টাকা, ইহাই ছিল তাহার চবম সম্বল ! সেই দুর্দিনে 
যথাসর্ধবন্ব ভারাইয়া এই চটি সন্তানের জন্ম বুক বাঁধিয়া, তাহাকে 
স'মারেব কণ্টকাকীর্ণ সদদীর্ণ পথে আবার চলিতে হইয়াছিল । 
কিন্তু সেই হাদর়ভেদী নিদাকণ দুঃখেব আভাদও তিনি তাহার 
কোমলমতি সংসানজ্ঞাননঠিত ছেলে-ছু'টিকে জানিতে দেন নাই; 
একাকী তাাদের সকল ন্খ-ন্ুবিধাৰ ভার স্বন্ধ লইয়া, পিত|ৰ 
কঠোর কর্তব্য ও মাতাব অনুপম স্নেহ দিয়া টগর নিয়ত সমন 
রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন । ৃ 
সুরেশ আজ টকীল, রমেশ কোন আফিসে একাউনেন্টের কাজ 
শ্লধইয়াছে | মায্েব লুথ-্ছুখ তাহার! আর বোঝে না। ভাহার 
কোন প্রয়োজন আছে কি না, তাহাও বোধ হয় অনুভন করিবার 
শক্তি তাহাদের নাই ! 
আবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, সারা-রাজি ধরিয়! অবিশ্রাস্ত বেগে 
বৃষ্টিখার বর্ধিত হইয়াছে । তথাপি তখন পর্য্স্ত নিবিড মেঘে সমগ্ন 
আবুঠা সমাচ্ছন ; বোধ হইতেছে, এখনই আবার প্রবল বেগে বুট 


মার সাত্রি প্রভাত হইয়াছে । সমস্ত সাত্রি বৃষ্টিতে ভিজিয়া 
কাকর্থুলা তখনও গাছের থন পাতার অন্তরালে লুকাইয়া আছে । 
দেই ছুট প্রভান্তে করুণাময়ী রাপ্নাণরের ভিতয় তইতে পূর্ব-বানিন 


222 নর 
রাখীকূত এটো! বাসন বাহি্ন করিয়া, ছাই “তুলিয়া-ফেলিয়। উনান 
পরিষ্কার করিতেছিলেন । 

বাডীর একমাত্র বি মঙ্গলার মা! কয় দিন হইতে অনস্থ ; এ জন্য 
কাঙ্জে আগিতেছে না । বডবধু কচি ছেলের মা, খুব ভোরে উঠিয়! 
তাহার এই সব কাঙ্গ করা কঠিন। ছোট বৌ বডলোকের মেয়ে, 
পে কোনও দিন এ সব কাজ করে নাই; কি করিক্! করিতে হয়, 
তাহাও জানে না । দে জন্ত তিনিই একা! এই সব বা্/ধ্টাজ লটয়া 
বাস্ত ছিলেন । 

উনান নিকানো হইয়া গেলে, কয়ল| ভাঙ্গিয়া আনিয়! উনানে 
আগুন দিয়! বৃষ্টির জলে ভিজিতে ভিজিতেই যখন তিনি কলতঙ! হইতে 
বাদনগুলি মাজিয়া-লইয়। ঘরে তুলিলেন, তখন পধ্যস্ত বধূর! শধ্যা- 
ভাগ করে নাই? শুধু বড় ছেলে রমেশ উঠিয়া বকুলের একটা! কচি 
ডাল ভাঙ্গিয়া লয়! দন্তদংস্থারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল । 

মাকে দেখিয়! পুল্র রমেশ বিরক্তির জুরে কহিল, “মা, আজ রামাটা 
যেন একটু ভাড়াতাডি তয় । কাল আফিসে যেতে ভয়ানক “লেট? হয়ে 
গিয়েছিল ! মধ্যে মধ্যে এ রকম হলে কোন্‌ দিন হয় তো ঢাকরীটা 
ভাতছা! হবে, তখন সারা 'গাঠী খাবে কি?” 

মা কহিলেন, “সেই জন্টেই তো রাত থাকতে উঠেছি বাবা! 
যতটুকু পারি আমাব এই বুড়া! ভাড় খাটিয়ে যাতে তোমাদের 
সুবিধা হয়, সে চেষ্টাই করি। কাল আফিস থেকে ফিরতে তোমার 
অন্ধকার হয়ে গেল, তাই বলা হয়নি, রান্নার তেল একটুও নেই। 
রাত্রিটা কোন রকমে চালিয়ে নিয়েছি । মুগ আর মসুরির ডালও 
কিছু এনো ; সেগুলোও ঘরে বাড়ন্ত |” 

রমেশের মুখ বিরক্তির ছায়াম্র কালো! হইয়া উঠিল । সে উত্তেজিত 
স্বরে বলিল, “এরই মধ্যে তোমার তেল ফুরিয়ে গেল? আমার 
মনে হয়, জিনিষপত্র বড লোকসান হচ্ছে 1” : 

মা বঙ্গিলেন, “যতটুকু নাহলে নয়, তক্টুকু দিয়েই কাজ চালাই 
বাবা ! দু'বার খালি রান্না, জার ছেলেমেয়ের! একটু গায়ে মাখে, 
একটু প্রদীপে পোড়ে ।-_জিনিষই বা কতটুকু পাওয়া যায়!” 

-_বেশ বেশ, তোমার ঠিমেব আমি শুনতে চাই নে । হিসেব দিয়ে 
তে! আমায় একেবারে রাজা করে দেবে! এখন তেল আনবার » 
একটা যায়গা দাও, বাজে ভ্যান্ত্যানানি আমান ভাল লাগে না। » 

থাময়ী ভ্তাড়াতাডি একটা লল্তমার্রি- ১৬৯ পে শিস 
দিলিন। 


৪৮ 


সার্সিক্ নজ্ক্মভী 


] ২য় খণ্ড, ১৭ সংখ্যা 
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. গু চটিজোড়! পায়ে দিয়! বাহিরে চলিয়া গেলে, জননী ব্যথিত- 
চিত্তে আকাশ-প্রান্তে চাহিলেন । আবণের মেতে-ঢাকা নিকব-কৃষঃ 
আকাশের মত তাহার হাদয়ও দুঃখের মেঘে ঢাকিয়। গিয়াছে ! 
ছেলেদের কঠোর ব্যবহারে প্রত্যেক সময় ছিনি মন্মাহত ; তাহাদের 
নিশ্থল বাক্য ও ব্/বহার বজ্জের মতই তার বুকে পড়িয়া বুক ভাঙ্গিয়া 
দিয়! যায়! 
কেন এমন হইল ? তাহার তে! সতাত ছেলে নয়, এ ছেলে দু'টি 
তারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কাহার কাছে তিনি এই ছুঃখ 
জানাইবেন ? একমাত্র ভগবান্‌ ভিন্ন এ দুঃখ বুঝিবে-_এমন আর 
কেহই নাই। গোপনে চোখের জল ফেলিয়া তাহার অশ্রু শুকাইয়া 
গিয়াছে । তাহার ব্যথাভরা হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটি সুদীর্ঘ 
নিশ্বাস বাহির হইল, স্লিপ প্রভাতের প্রথম মুহূর্তেই সংসারে কলহ- 
বিরোধের আরস্ত, সমস্ত দিনই গার গৃহে বিরক্তি ও ঈর্ধ্যার কোলাহল! 
প্রায় প্রত্যহ এইরূপ ঘটে ! তিনি ভাবিলেন, “হায়, সংসার 
কি আজ নৃতন করিতেছি ? তোরা যখন ছোট ছিলি, তখন কেমন 
করে এ সামান্থ পুঁজিতেই তোদের বড় করে তুললাম, লেখাপড়া! 
শিখালাম। তখন তো এসব হিসাব কাহাকেও কবতে হয়ূনি। 
তোদের উপাজ্জনের পয়সায় কি আমার দরদ নেই ?” 
দশটি “৮ পাঁচটি নয়, দু'টি মাত্র ছেলে, আজ তাহারা মানুষ 
হইয়া দশ জনের এক জন হইয়াছে ; জননীর মনে কত অুখ-সাধ, কত 
আশা ! তাহাদের লইয়! যাহা পল্লবিত মুকুলিত হইয়া কত কর্নার 
মায়া রচনা করিয়াছিল, আজ তাহা অকারণ ঈর্ধ্যা ও স্বার্থস,ঘাতে 
ছিন্নভিন্ন চর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া! গিয়াছে ! 
জননীর উপরও যেন আর তাদের একটুও ভালবাসা নাই ! 
মায়ের কথ! ছেলে দু'টি আর গ্রান্থই কবে ন1। কি করিয়া যে তিনি 
সকল দিক্‌ বজায় রাখিবেন, ভাবিয়া তাার যেন আব কৃল-কিনারা 
পাইতেছেন না! 
' ছোট ছেলে জুবেশ ওকালতি করিতেছে; অল্প দিনের মধে।ই 
তার বেশ পশার হইয়াছে। মা মনে ভাবিয়াছিলেন, স্ুরেশকে 
এম-এ ও আইন পডাইতে তার যে সামান্ত অলঙ্কার বাধা 
দিয়াছিলেন, সুবেশ উপাজ্জন করিয়া সেই বন্দকী গহনা ছাড়াইয়া 
লইবে  বাড়ীখানাও অনেক দিন মেরামত করা হয় নাই, তাচাব 
সংস্কার করিবেন । ত্াঙ্থার স্বামীর ভিটা, তাহার পুণ্য তীর্থ, একটু 
সংস্কার করিয়! লইলেই আবার বহু কাল তাহ! বাদের উপযোগী হইবে । 
ছেলে ছু'টি সম্তান-সস্ততিসহ তাহার এই সুখের নীড়ে বাম করিবে । 
হায় মাহষের মন, শত খাত-প্রতিঘাতেও তোমার আশার 
অবসান হয় ন। ! তাই যে-দিন প্রতিবেশিনীদের মুখে তিনি জানিতে 
পারিলেন, কাহার সুরো বেশ দশ টাকা রোজগার করিতেছে, কিন্তু 
প্লাচটি টাকাও কোন দিন ইচ্ছা! করিয়। তাহাকে ত্র হাতে দিতে 
দেখা যায় নাই/_সে-দিন বহু কষ্টে তিনি আত্মসন্বরণ করিয়াছিলেন ; 
পরের নিকট ছুঃখ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই । 
এইরূপেই দিন কাটিয়া বাইতেছিল। গৃহ"সংলগ্ন ছোট বাগানে 
, গোপালভোগ আমের নৃতন কলমের গাছে কয়েক থোকা আম 
_ফলিয়াছিল+ ছোট, ছেলে সমরেশ এক থোকা আম মাকে আনিয়! 
'দিপব্রাইন, টিএহ আম-কট! ভাল করে রাখো তো! মা! বেশ্‌ র্‌ 
ধরেছে, দুউ-এক দিন পরেই খাওয়া চলবে। দেখো, আমরা 


.কিছু খেতে পাই; আদর করে সবঞ্চলোই তোমার নাতি-নাতনীদের 
দিয়ে সাবাড় করো ন1।* 

মা সভয়ে চারি দিকে চাহিলেন ; দেখিলেন, বড়বৌ কিছু দূরে 
্াড়াইয়া আছে; তাহার মুখ অন্ধকার | তিনি বুঝিলেন, কথাটা 
তাহার কাণে গিয়াছে! ইহার ফল প্রকাশ হইতেও বিলম্ব হইল না। 
বড়বৌর রাগ খুব বেশী; রাগ হইলে নিরপরাধ ছেলে-মেয়েগুলিকে 
অকাএণে প্রশ্তারে জঙ্জরিত হইতে হয়। তার পরই একটা কথা সে 
সাতখানা! করিয়া রম্শেকে শুনায় । এইকপেই সে তিলে তিলে তাহার 
ছেলের মন তিক্ত ও বিষাক্ত করিয়া! তুলিয়াছে। 

সুখে-ছুংখে বন্ছ মনংকষ্টরের ভিতর দিয়! বসন শেষ হইয়! গিয়াছে। 
ছোটবৌ প্রভাতী পিত্রালয়ে গিয়াছিল, কয়েক মাসের ছেলে 
লইয়া ফিরিয়া আদিল। দু'টি সন্তান ও বধূদ্বয়ের কোন কষ্ট বা 
অগ্গবিধা না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! করুণাময়ী দিবারাত্রি সেই 
একই ভাবে পরিশ্রম করিয়! সংসার চালাইতেছেন। কিন্তু তাহার 
প্রতি কাহারও দরদ নাই। তিনি নিজের অদৃষ্টের উপর সকল দোব 
চাপাইয়। নীরবে সকল কষ্টই সন্থ করেন । পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশে 
বলেন, “কবে তোমার কাছে আমায় ডেকে নেবে গে! ! আর কত দিন 
এ ভাবে******* ইতাদি। 

প্রতাহই সেই খাটুনী, সকালে উঠিয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিয়! 
ছুটি উনান ভ্বালিয়! রান্ন! ; শিরামিষ উনানেই সকালবেল! সকলের 
রান্না একপঙ্গে হয় । রাত্রের মাছেব ঝোল, ভাত ্া্গিবার ভার 
বধূদের উপব ; কিন্তু সুরেশকে লইয়াই মা মুষ্ষিলে পডিয়াছেন ! সে 
কিছুতেই প্রভাত্তীকে সংসারের কৌন কাজ করিতে দিবে না ; কাজ 
করিলে অয হইবে বলিয়! সে রাগ করে। রান্নার জন্য একটি পাচক 
নিযুক্ত করাও ঘটিয়া উঠিতেছে না । সঙ্থীর্ণমনা স্রেশ অন্যের চবিধা 
করিতে চাহে না। সে বলে, কেন, বড়বৌ এরই তো পাচট। 
ছেলে-মেয়ে, তারই বেশী গরজ ; রানা ও সংসার দ্নেখা তারই কর্তব্য । 
সন্ধ্যা অতীত হয়, সব কাজ বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া থাকে দেখিয় 
অগত্যা করুণামরীকে এবেলা ও রাম্ীঘরে প্রবেশ করিতে হয়। মাছ 
কুটিয়া, বাটনা বাটিয়া, রান্না! করিয়া নাতি-নাতনী, ছেলে ও বৌদের 
খাইতে দেন। সেই রাত্রে আবার তাহাকে প্লান করিতে হয়; 
নহিলে একটু জল খাওয়াও যে ঠ্াহার ঘটিম্বা উঠে না ! 

ছোটবৌ প্রভাতীর মন তত হীন ছিল না? কিন্তু স্থুরেশের জন্তই 
তাহাকে হীনত! প্রকাশ করিতে হইত । সে বৃদ্ধা শাশুড়ীর সাহাব্য 
করিতে চাহিত; কিন্তু অতিমাত্রায় পত্বী-প্রেমিক সুরেশ প্রভাতীকে 
সামান্ত কোন কাঙ্জ করিতে দেখিলে মাকে এমন কঠোর কথ! শুনাইত 
যে, করুণাময়ী অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন ন1। | 

পুনরায় কোনও দিন কোনও কাজে দে সাহায্য করিতে আসিলে 
তিনি সভয়ে ব্যস্ত ভাবে বলিতেন, “থাক্‌ থাক্‌, মা! তোমাকে কিছু 
করতে হবে না। ঘরে ধাও মা, সেখানে তোমার অন্য কোন কাজ 
থাকলে তাই কর গিয়ে।” 

প্রভাতী স্বামীকে অন্থযোগ করিত, কিন্ত স্বার্থপর সমরেশ &৭ সব 
কথায় বিচলিত হইত না। দে বলিত, “এই সারা দিন খেটে-ধুটি 
এলাম প্রভা ! একটু কাছে বোস। ভারি তো কাজ, তুমি নীতা 
কোন ক্ষতি হবে না । এমন সুন্দর নরম হাত ছু'খানি কি রা্লী্গরের 
হলদ আর কালি-বলি মাঁখবার জন্যে?” ন্ুরেশের এই স্তিবাকা 


২১শ ব্ষ-স্ফাতিক, ১৩৪৯] 


ভণগেন স। 


৪৯ 
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প্রভাতীর মন্দ লাগিত না; তবুও তাহার মনে কি মক্কোচ যেন 
কাটার মত বিধিতে থাকিত ! সে হাসিয়া বলিত, “তোমার মত 
স্বার্থপর আমি কোথাও দেখিনি । নিজের ম! উদয়াস্ত খাটেন, ত| 
দেখেও তোমার মনে কষ্ট হয় না? আশ্চর্য্য! 

স্থরেশ বলিল, “কষ্ট আবার কি? মা তো চিরকালই আমাদের 
জন্ত কাজ করছেন,_ছোট থেকেই দেখে আসছি। তার অভ্যাস 
আছে। তাই বলে আমার প্রভারাণীকে এ সব বাবুচির কাজ 
করতে দেখলে, আমার কি সহ হয় ?” 


স 


শীতের সন্ধ্যা । সন্ধ্যার অন্ধকারে একখানা ছেঁড়া আলোয়ান গায়ে 
জড়াইয়া ককণাময়ী সায়ংসন্ধ্যার শেষে হরিনামেব মালা জপ করিতে- 
ছিলেন। সে-দিন তাহার শরীর তেমন ভাল ছিল না। 

বড়বৌ শরৎশশী রান্না করিতেছিল। রমেশ আসিয়া উঠানে 
ফাড়াইয়া বলিল, “দেখ ম1, ক'দিন থেকে তোমাকে বলব বলব মনে 


কবেও বলা হয়নি । এ সব কথা আমি অনেক ভেবে দেখেছি) 
কিন্ত এমন কবে তো আর চল্তে পারে না। স্তরেশ সকল বিষয়েই 
আমার ভিংস| করে। মে ওকালতিতে এখন বেশ রোজগার করছে, 


কিন্তু সংসারে একটা পয়সাও কোন দিন দিয়েছে কি? কৈ, আমার 
তো তা মনে পড়ে না। আমি চাকরী আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই 
সংসারের সকল ভার আমার উপরেই এমে পড়েছে । আমার পাঁচটি 
ছেলে-মেয়ে ; তাদের জন্য এখন থেকেই আমাকে ভাবতে হচ্ছে। 
আমার বাধা মাইনে কি না, তাই বেশী কিছু বাচাতে পারি নে। 
ুরেশের উচিত, এখন সংসাবের ভার কিছু কিছু নেওয়া ।--তার কাছে 
*ডুমি টাকাকড়ি কিছু পাও কি ?* 
করুণাময়ী জপ) করিতেছিলেন ; তাই মাথা নাড়িয়া ইসারায় 
তিনি জানাইলেন__তাহাব কাছে কিছুই তিনি পান না। 
রমেশ কহিল, “কিছুই দেয় না! দেবাৰ ইচ্ছাও বোধ করি 
তার নেই। নুরেশের হয় তে! ধারণা--বাবার দরুণ যে সামান্য কিছু 
জমি-জম! আছে, তারই আয়ে আমাদের সংসারের সব খরচই চলে। 
এই সব বিষয় নিয়ে সে আমার সঙ্গে অনেক কথা-কাটাকাটি করলে! । 
তাৰ পর গৃহস্থালীর কাজ ছোটবৌমাকে কিছুই সে করতে দেয় না; 
দেখতে পাইতো, শুনতেও কিছু বাকি থাকে না। বডবৌকে অনেক 
কাজ করতে হয়; কিন্তু সেও তো ছোট ছেলের মা ! এসবই আমি 
বুঝতে পারি, তাই আমার পক্ষে সন্থ কর! ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠেছে। 
এই জন্তেই স্থির কবেছি, আমরা পৃথক্‌ হব, স্সরেশও তাই চাক; কিন্ত 
সুপু্ুল তোমার কি ব্যবস্থা করব, তা এখনও ঠিক করতে পারিনি। 
তুমি কার কাছে থাকবে? আমার কাছে, না স্তরেশের কাছে? 
আমার তো মনে হয়, তোমার এখন কাশীবাস করাই ভাল ।” 
করুণাময়ীর মালা-জপ শেষ হইয়। গিয়াছিল; তবুও তিনি কোন 
উত্তর দিলেন না, স্তব্ধ ভাবেই বসিয়া রহিলেন। আজ আর তার 
চোখে তং দেখ! দিল না। এত দিন ধরিয়া ইহাই তো তিনি 
এ য়া আসিয়াছেন; শেষে তাহাই ঘটিয়া গেল! ছু'টি 
রৈর্সর্টী ও সুরেশ ছোটবেলা প্রত্যেক বিষয়ে মায়ের আদেশের 


; মাকে না বলিয়া, সবাহার অন্তমতি না লইয়া তাহাবা 






খেলা 


করিতে যাইত না! হট ভাইয়ের মধ্য কি গভীর । 


ভালবাসা ছিল ! সেই ভালবাসা, ন্নেহ আজ কাহার-_কোন্‌ মগ্রব 
অনৃশ্য হইল? 

ছোটবেলায় সুরেশ এক দিন পড়িয়া-গিয়া কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান 
হইয়াছিল; এ জন্জ রমেশের সে-দিন কি কান্না ! সে-দিন সে খাইছে 
শুইতে পারে নাই। ন্ুরেশও কি তার দাদাকে কম ভালবামিত ! 
যেভাল জিনিধটি পাইত, তার দাদাকে না খাওয়াইয়! সে তৃপ্ডি 
পাইত না। তার পর মা। এই মা'র উপরেও ছেলেদের আর 
কোন টান নাই, ভালবাস! নাই ! মা'কে তাহার! যেন সন্থ কৰিতেও 
পারিতেছে না, তাহাকে দুরে সরাইয়! দিতে চায়! স্ত্রীও সম্তান 
লইয়! উনারা একা থাকিতে চায়? কিন্তু মা'র তো আর কেহ নাই। 
মা'র যে এই ছেলে-ছু'টি মাই সন্বল। তাহাদের ছাড়িয়া তিনি 
কোথায় যাইবেন? মায়ের ছুঃখ ছেলের! বোঝে না। মা এখন 
নিতাস্ত অনাবশ্যক ভারন্বরূপ হইয়াছেন! ৮ 

রমেশ মায়ের বিবর্ণ মুখেব দ্রিকে চাহিল। তাহার মনে হইল, 
মায়ের মনে কষ্ট হইয়াছে ; তা কষ্ট তো একটু হইবেই। বড়বৌ 
শরংশশী রান্নাঘর হইতে তখন হর্ষোৎফুল্প চিত্তে স্বামীর কথাগুলি 
কান পাতিয়া শুনিতেছিল ।--া, এত দিন পরে তার স্বামীর ঘটে 
শুভ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে বটে! কত দিন ধরিয়া তো স্বামীকে 
প্রতি রাব্রে_-যখনই সুযোগ পাইয়াছে তখনই এ কগু/লিয়াছে 
এত দিন পরে কি সত্যই ভগবান্‌ সদয় হইলেন ? পূর্বব-দিন রাত্রিতে 
শাশুড়ী রাম্_ী করিতে আসিয়াছিলেন। অত বড় কই মাছের 
মুড়োটা কভার ছোট ছেলের পাতেই দেওয়া হইল ! কেন, বড় ছেলেকে 
ঠড়োটা খাইতে দিলে কি ভাগবত অন্তদ্ধ হইত? এমন একচোখো! 
মা কিন্তু কখন দেখিনি! ছোটবৌ আর ছোট ছেলে যেন ওর 
অন্ধের নয়ন, মাথার মণি ! স্বামীব সুমতি এখন স্থির থাকে-_-তবেই 
তো !-সে সওয়া-পাচ আনাপ ভৰির লুঠ মানত করিল। ও-দিকে 
ছোটবৌ-রাণীর দেহ মনীর মত; এতই কোমল যে, এক দিন 
আগুনের একটু আঁচ লাগিলেই গলিয়। যায়! এবার পৃথক হইলে 
কি হয় দেখা যাইবে ।- গে মনে মনে হাসিল ! 

এ চু ০ না ঝা 

ইঙ্ভার পর ছুই ভাই পুথক্‌ হইল । পৈতৃক ছোট বাড়ীতে 
ভাগাভাগি করিয়! বাম কৰা কষ্টকর বলিয়া স্তরেশ ভাডার বাড়ীতে 
সংসার পাতিয়া বসিল। 

করুণাময়ী নির্ববাক্‌ ভাবে দিনপাত করিতেছিলেন। পাড়াপড়নীরা 
বলাবলি করিতেছে--“ছেলেদের ব্যবহারে রমেশের ম| ন! পাগল হয়ে 
যায়! খায় না, ঘমায় না, কোন মানুষের সঙ্গেৎ একটি কথা পর্যন্ত 
বলে না? খাপ রে! এমন ছেলে, মায়ের দুখ ওরা এতটুকু বুঝল 
না। তোদের পৃথক্‌ হওয়! কি পালিয়ে বাচ্ছিল? বুড়ো ম! আর ক" 
দিন? তার পর না হয় পৃথক হয়ে চতুভূর্জ হতিস্‌। তবে জার 
এটাকে কলিকাল না৷ বলবে কেন”?" উত্যাদি। ্ 

করুণাময়ী সত্যই আহার-নিদ্রা ত্যাগ *করিয়াছিলেন। ছেলেদের 
নিষ্ঠুর ব্যবহারে সাহার বুকটা যেন চূর্ণ হইয়! গিয়াছিল! তিনি 
ছেলেদের সুমেতির জন্য দেবতার উদ্দেশে নিত্য মাথ! কুটিতেন, মাথ! 
কুটিয় কুটিয়া ঠার কপালখান। কালে! হইয়া উঠিয়াছিল।. তাহাকে 

কেহ নাই, তাই পাড়াব শ্তামা-ঠাকুরঝি 
টা টানিয়া লইয়াগিয়া স্নানাহার করাইত। ছুট ভা মুখে 


৫০ 


স্মার্পিক ন্সক্তী 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


৮০৮০৪৪৮৯৯০৮৮৬৮৯৫৪৪৪ ৮৪৫ ৮৮৮৪৪৮৬৫০৮৪ ০৫৪৪৪ ৫৮৮৪৪৪৫৪৪৪৫ 2৫৪ 8৫52৮ ৫8685684428 ৪5 .৮6882.8 £৮৪এ & ৮৪6 64৮এ 68564 646৫৫৪৪৫৪৪5 88. .6%7.8888.8868.88:64 8 824 56262562৫2৮ 


দিয়াই তিনি উঠিয়া পঠিতেন ; রাত্রে স্টাঠার শখ্যা অব্যবস্থাত পড়িয়া 
থাকিত। বিমদ্র ভাবে তিনি উঠানে পনিয়া বেড়াঈনেন ॥ প্রহরের 
পর প্রহর অন্ভিবাহিত হইত । 

গ্ুবেশের পস|ব বেশ জমিয়। উঠিয়াছিল। সে তাহার নৃতন সংসার 
মনের মত করিয়া! গুছাইয়া লঈল। আয়না, সোফা, ছবি ও সৌখীন 
আসবাবে তাহার বাসগৃহ সসক্জিত হইল। রাম্নার জন্ত উৎকলবামী 
পাচক, গৃহকার্য্যের জন্য দামী ও পুত্রের জন্ঠ বালক-ভৃত্য নিযুক্ত হইল। 
রমেশের আপত্তি সত্বেও বড়বৌ শবতশশী গৃহসঙ্জার জন্য আসবাবপত্র 
কিছু কিছু কিনিল। অনেক দিনের কাগনা! পূর্ণ হইয়াছে। শুধু 
মায়ের দিক্টাই বিরাট শন্ততায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। মায়ের ব্ভাহত 
ছদয়ের সংবাদ কেহই লইল না, _লওয়! কর্তৃব্য বলিয়াও ছেলেদের 
মনে হইল না! ৯. 

ভখেব সংসাবেন ঠা পরিণাম ! 


১৪ 


রমেশ আহার করিতে বসিয়া বলিল, “ইস্‌! কঢ়বৌ আজ যে 
অনেক রকম রাম! করেছ- দেখছি ।” 
-. বড়বৌ মুখ টিশিয়া হাসিয়া বলিল, “থবামি-পুত্তরকে পাঁচ রকম 
রোধে খাথ্যঙ্ত কার না ইচ্ছে হয়? এত দিন ওদের জম্ঘই তো 
কিছু করতে ইচ্ছে হোত না। তা ছাড়া, তোমাত্র মাও তো কম 
এক-চোখো৷ ছিলেন না; ভাঙ্গ জিনিষ সব খাবে ছোট ছেলে _ 
ছোটবৌ ! ছোট ছেলের উপর অত যে ভালবাসা, কৈ, মাকে এক বার 
তে। একটা কথাও জিজ্ঞাসা করতে দেখলাম না! মাকে নিয়ে 
গিয়ে সেও তো কাছে রাখতে পারতো | তা কৈ? এখন চাকর-বামুন 
রেখে খাসা সংসার চালাচ্ছে ,* 

রমেশ কহিল, “মা কোথায় খাচ্ছেন ? সে-দিন তাকে বল্লাম, 
'মা, তুমি কাশী মাও ।'_তা। দে কথার একটা উত্তর পর্যন্ত দিলেন 
সা! আমি আর কি কনব? এত দিনধরে অনেক রকমই তো 
করে দেখলাম । টাবি দিক্‌ থেকে সকল লোক আমাবই দোষ দিচ্ছে! 
শুন্ছি, মা না কি খান না, ঘমোন না!” 

বড়বৌ মুগ ঘনাইসা কঠিল, “হ্যা, পাড়ার লোকে তো নান! রকম 
কথ বলবেই । পবকে উপদেশ দিতে অনেক লোককেই দেখা যায়! 
তা না খেয়ে না ঘুমিয়ে নানুম ক'দিন থাকতে পরে ? খুড়িমার বাড়ী 
শ্যাম! পিসির বাটী_-যে-দিন যাৰ বাড়ী ইচ্ছে সেখানেই থাকছেন । 
তারাই খাওয়াচ্ছে_-এই রকমই তে! শুনতে পাচ্ছি। তিনি বাড়ী ছেড়ে 
যেখানে-সেখানে কেন থাকেন ? আমর! কি তাকে আর এক মুঠো ভাত 
দিতে পারতাম না? হাজারও হোক, নিজের মা তো বটে!" 

রমেশ আনমন! হইয়া কি ভাবিতেছিল, অন্যমনস্ক ভাবেই বলিল, 

' শতুমি মায়ের একটু খবর নিয়ো বডবৌ ! আমি তাকে কোন রকমে 

কাশী পাঠাবার চেষ্টা করে দেখি। মাসে পাঁচ টাকা করে দিলেই 
মার কাশীবামেব খরচ চলে যাবে । এক বেল! 'এক মুঠো খাওয়া তো ? 
সে জন্যে আর কি ন'শো পঞ্চাশ খরচ ? 


্ ্ 
হী ন্ববধ আদালত হইতে ফিরিয্লাছে। চাকর, পাচক ব্াহ্গণ 
খাকির্লঁও প্রভাততীকে এখন গৃতস্থালীর উপর নজর রাখিতে | 


নজর না বাখায় ঢাকর-বাণুন কিছু দিন বেশ দু'পয়সা উপরি 
উপাজ্জন করিয়াছিল । 

যথেই্ অর্থব্যয় হয় অথচ কোন ল্ব্যবস্থাই প্রভাতী করিতে পারে 
না” দেখিয়া আ্রেশ এক দিন বিরক্ত হইয়া বলিল, “প্রা, তুমি 
একটু দেখা-শুনা না করলে তো ভারী মুন্ধিল! এ বেটার চুরি 
করেই আমাকে ফতুর করবার ধোগাড় করেছে ! ম! কত সুন্দর 
ব্যবস্থা করে ধাখতেন, তুমি সে রকম করতে পার না? এখন তো! 
গি্নী হয়েছ, পারা উচিত ।* 

প্রভাত্তীর ইচ্ছা! হইল, সে বলে, “কখনও কোন কাজে হাত দিতে 
দিয়েছ কি যে সংসারের কাজকণ্্র শিখবো? এখন আবার (সই কথা 
বলা হচ্ছে!” 

স্টরেশকে জলখাবার দিয়া, খোকাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামা 
পৰাইয়া চাকরটাব কোলে দিয়া সে বলিল, “দেখ, আজ রাত খুড়িম! 
এসেছিলেন; তিনি বললেন, ম! না কি খান না, ঘুমান না, আমরা 
তার (কান খোজ খব+ নিইনে ! মনের কষ্টে ভার মাথা খারাপ হয়ে 
যাবে__এই রকম না কি তারা ভয় করছেন ।* 

স্মরেশেব জলযোগ তখন প্রায় শেষ হইয়াছিল; সে এক গ্রাস 
জল পান করিয়া বঙ্গিল, “হ্যা, মা'র একটা ব্যবস্থা! করতে হবে £ 
আমাব তো এক দিনও যাবার মত অবসর হয়নি । আচ্ছা, তুমি 
পকেটট। খালি কৰে রাখ; আজ বেশ ভারি আছে! টাকাগুলে 
গুণে বাক্সে রেখে দাও ।” 

প্রভীতী টাকাগুলি গণিয়! বাক্সে রাখিল; হাসিতে হাসিতে 
বলিল, “অনেক টাকা পেয়েছ তো! আজ !” 

উত্তর হইল, “হ্যা, স্বয়ং লক্ষ্মী আমার ঘরে, আমার কি টাকার 
অভাব ভ'তে পারে? সেই গ্রন্দর নেকলেদ-ছড়াট! এবার তোমায় 
কিনে দেব মনে করছি। সেই যে--ষে নেকলেস তোমার ভারি 
পছন্দ হয়েছিল !” 

প্রভাতীর মণের আনন্দ চোখ-মুখ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। 
সে আবার বণিল, “এখন যাও না, মাকে একবার দেখে এস; প্রায় 
দু'মাস হয়ে এলে। আমরা এখানে এসেছি, এত দিনের মধ্যে মায়ের 
খবর একবারও তো নেওসু!। হয়নি! আমাদের বাড়ীতে তাকে নিয়ে 
এলেও তে হয়?” 

সুরেশ কহিল, “আমি তো! মকেল আর আইন-আদালত নিয়েই 
ব্যস্ত; অন্য দিকে তাকাবে|-_তা'র অবসর নেই ! আর যদি সত্যই 
মায়ের মাথা খারাপ হয়ে থাকে, তাহ'লে তুমি কি তাকে সামলাতে 
পারবে?" 

প্রভাতী কহিল, “আচ্ছা, তুমি এক বার দেখে এসো | একেত”স্ট 
তিনি কি পাগল হয়ে গেলেন? তা তোমাদের ব্যবহারেই যদি এ রকম 
হয়ে থাকে, তবে বডই দুঃখের বিষয়, আর লজ্জার কথাও বটে !” 

সুরেশ তাচ্ছিল্যভরে উত্তব দিল, “হ্যা, জগতে আমরাই যেন 
প্রথম পুথক্‌ হয়েছি ! কিন্তু সকল সংলারেই তে! অহরহ এ রকম 
কাণ্ড ঘটছে। ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধের ফলে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ- 
বখরা নিয়ে, কোর্টে নিত্য কত মামল! মোকদ্দম! করছি । মার নমল, 
বুদ্ধি, তাই তিনি ভেবে ভেবে মাথা খারাঁপ করে বসেছেন 11 স'র 
প্রয়োজন ছিল? তিনি কাশী চলে গেলেই তো পারতে, শেষ 


বসে তীর্থবাস হতো ।” 


২১শ বর্ধ- কাতিক, ১৩৪৯ ] 


প্রভাতী কহিল, “সেযা ভয় হোক, তুমি £খন এক কাবযা? 
তো; এক বার তাকে দেখে এসা, হাজার হোক ম| |” 
জুরেশ বলিল, “না, এখন "মার সময় হবে ন!। আজ দন্ধা। 
সাতটার সময় আমাকে গড়ের মাঠে একটা সভায় 'ভারতমাত্তার প্রতি 
আমাদের কর্তৃব্য' সম্বন্ধে ব্তৃত! করতে হবে।” 
সরেশ বাহিরে চ্িয়া গেল। প্রভাতী একখান। রো'মাঞক? 
নভেলে মনঃ-সংযোগ কনিল। তাহার মনে কর্তবোর 'ঘ ক্ষীণ বি 
ফুটিয়া উঠিয়াছিল, স্বামীর ওঁদাসীনলে ও উপেক্ষায় সে শুভ বৃদ্ধি নিক্ষল 
হইল। 
সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ হইয়া! আসিয়াছে ; আকাশে ছই-একটি নঙ্গত্র 
একে একে ফুটিয়! উঠিয়া শুভ্র জ্যোতি বিকাশ করিঙেছে। ইংরেজী 
মাসের আঙ্গ প্রথম দিন । রমেশ তাহার আফিসের একাউন্টেন্ট। 
আজ সকলের বেতন দেওয়ার দিন; মেই জন্য কাঁজ শেষ করিতে 
অনেকট। বিলম্ব হইয়া গিয়াছে । পরিশ্রম অদ্দিক হইলেও তাহার 
মুখ আজ বেশ প্রফুল্ল । বাড়ী ফিরিয়া সে মাহিনার টাকাগ্ুলি পকেট 
হতে বাহির করিতে করিতে বলিল, “বডবৌ, মাইনের টাকা গুলো 
তুলে বাখো ; আজ একটা ভাল খবর আছে। আফিসে হিসাবের 
একটা প্রকাণ্ড ভূল ধরায় সাহেব খুমী হলে আমাকে উপরের গ্রেডে 
প্রমোদন দিলেন; তাতে আমার মাইনে ২* টাকা! বেডে গেল। 
সুলটা ধর! ন! পড়লে সরকারের অনেক টাকা ক্ষতি হোত ।” 
শরতশনীর মুখ হাসিতে ভরিয়। উঠিয়াছিল। সে ভাড়াতাড়ি 
রমেশের জন্য চা ও কিছু খাবার আনিতে গেল। 
রমেশ মুখ-হাত ধুইয়া একখান চেয়ারে তন্দীশামিত ভাবে বিয়া 
পড়িল। মুহূর্তমধ্যে তাহার মন ভবিষ্যতের স্খন্বপ্ে নিমগ্ন হইল । 
' সে এবার সাহেবের সুনজরে পড়িয়াছে। তাহার আশ!” ক্রমে ৫** 
টাকার গ্রেডে তাহার উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ 
ছিল না। 
সেই সময় রমেশের মা! আপন মনে অস্চুট স্বরে কি কথা বলিতে 
বলিতে পুলের গৃহের সম্মুখে আমিয়া তাহাকে কঠিলেন, “বাবা রম, 
তুই আমায় কাশী পাঠাতে চাস্‌, তাই সেখানে পাঠিয়ে দে বাব! ! 
আমার সব আশাই তো ছাই হয়ে গিয়েছে; আর কিছু হোল না, 
সব ভেঙ্গে গেল--সব ভেঙ্গে গেল! আমার বুকখানাও একবারে 
ভেঙগে-চুরে গেছে” 
জননীর কথাগুলি কানে প্রবেশ করিতেই রাএশের কল্পনার 
রঙ্গীন চিত্র শূন্যে মিলাইয়া গেল! সেমায়ের দিকে চাঠিয়! সোভ। 
হইয়া উঠিয়া বসিল; কিন্তু সেকোন কথা বলিবার পুর্কেবই বড়বৌ 
বি স্বরে শাশুড়ীকে বলিল, “আচ্ছা! মা! সমস্ত দিনই তো! তুমি 
পাড়ায় পাড়ায় জামাদের নিম্দে করে মুখ হাঁদিয়ে ঘরে বেড়াচ্ছ। 
সমস্ত দিন পরে মীহ্ষটা খেটে-খুটে বাড়ী এসেছে? ঠিক খাওয়ার 
সময়টাতেই এলে বিরক্ত করতে? কি রকম তোমাৰ আকেল 
বল দেখি £* 
্লীনী উদাস দৃর্রিতে একবার ছেলে ও পুন্রবধূর মুখেব দিকে 
বিহিয়া কছিলেন, “এখনও কিছু খায়নি রম! আহা, খেতে দেও 
বাষ্টীংক, তে! জানিনে মা! তা আমি বাচ্ছি-_-আমি যাচ্ছি | 
কিছু মর্্ধ কোর না তে।মর/--আমি চল্লাম শা!” 
মা.টলিতে টলিতে উঠান দিয়! বাঠিবে ৮লিয়। গলেন। 


ভ্াাগেন্র অ! 


০৯ 


রমেশ কহিল, “মীকে চলে যেতে দিলে কেন? ওর শরীরটা ঝড় 
খাবাপ হয়ে গিয়েছে বলে মনে তোল ।” 

বড়বৌ মৃখভঙ্গী করিয়া কহিল, “আবার এখনই এলেন বলে! 
যাবেন আর কোথায়? হোমার খাওয়াটা হয়ে যাক। সর্বদাই 
তো! এবাড়ী ও"্বাড়ী করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ! পাগলের কি ভার দিকৃ- 
বিদিকৃ জ্ঞান আছে ?* 

রমেশ আর কিছু বলিল না; স্ত্রীর সহিত ভবিষ্যৎ সুখের কথ 
আলোচন। করিতে করিতে আহার শেষ করিল। 

স্রেশ প্রায় রাত্রি ৯টায় যখন বাঁড়ী ফিরিতেছিল-_ দেখিল, পর্থর 
মাঝে লোকের ভিড জমিয়া গিয়াছে। 

সে এক জন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাস! করিল, “মশায়, ব্যাপার কি? 
এখানে লোকের এত ভিড় কেন? এল রি 

“যা হয়ে থাকে মশায়, একটি বৃদ্ধা মোটর-চাপা পড়েছে। 
ডাইভারটা! এক সেকেগুও ক্রীডায়নি। গাডীখানা আরও জোরে 
চায়ে নিযে পালিয়েছে ! ভ্ত্রীলোকটি মারা! গিয়েছে বলেই মনে 
হচ্ছে; এমুলজ্দ এসে পড়েছে, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে একবার 
শেষ চেষ্ট! করে দেখবে তো ?” 

স্তরেশ কহিল, “কলকাত। সহরে প্রাণ নিয়ে রাস্তায় চলা দায় !” 
সে বানী ফিরিবার জগ্থ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতাঙ১%তীহার জন্ত 
অপেক্ষা করিতেছে, এখনও আহার হয় নাই । সেআর কোন দিকে 
না চাহিয়া চলন্ত ট্রীমে উঠিয়া বমিল। 


গু 


প্রভাত হইতেছে; যাঁমনীর অন্ককার-যবনিক1 তখনও ধরণীর বুক 
হইতে সম্পূর্ণ অপসারিত হয় নাই। ইতিমধ্যেই পথের উপর 
দিয়া সহবের ময়ূলাবাহী গান্তীর ভিশ্রী বর্কশ শব্দ নগরের গ্সিগ্ক 
শীভিটুকু যেন বিতাডিত করিতেছে । 

পাড়ার শ্টামা ঠাকুরাণী আসিয়া রমেশকে ডাকিলেন ; বলিলেন,” 
“রমেশ- ও রমেশ ! তোর মা কোথায়? বাঁড়ীতেই আছে তো?” 

ডাকাডাকিতে রমেশের ঘম ভাঠিয়া গেল। সে বাহিরে আসিয়া 
কহিল, শুক শ্যামা পিসি! কি জিজ্ঞাসা করলে ?” 

“এই তোর মার কথা; বলি লাতে সে বাড়ী ছিল তো? 
রোজ আমার কাছেই থাকে; কাল চ্ধ্যা বেলায় বললে।-_-“জাজ 
বাড়ীতেই থাক গিয়ে, র১কে বলি য়ে, জমায় কাশী পাঠাবে 
বলছিল, তাই পাঠিয়ে দিকৃ।" কাল ভাবার একাদশী ছিল কিনা? 
আম আর ভন্বকারে এসে খবর ঠিতি "পানাম না) বুড়ো 
বয়েসে উপোম করে শরীরট! ঠিক থাকে না।” 


শ্তাম! ঠাকুরাণীর কথায় বাধ! দিয়া রমেশ কহিল, “হাম! পিসি, মা , 


একবার এসেছিলেন বটে, কিন্তু তখনই তো! চলে গেলেন । আমার সঙ্গ 
একটা কথাও হয়নি । আমি তো তার, পর আর তাকে দেখিনি ।” 
সামা ঠাকুরাণী চিন্তিত ভাবে কহিভেন, “তবে কি সরোর বাড়ী 


গেল? মনের মাথার ভে! ঠিক নেই ভার! একবার চল, খবর , 


নিয়ে আসি বাবা ! আমি পৃজ্জেব ফুল পর্যন্ত আজ তুলিনি। মনে” 

হোল; একবার খবরটা নিয়ে আসি, ভাব পর সব ক বাবে-।” . 
রমেশ ও শ্টাস! ঠাধুরাণী খানিবটা পথ ঘবিযীষ্পি্কনঞ্নন 

গৃহে আসিলেন, সটরেশ তখন কেবল উঠি পর্ন-দিনেৰ সিটিএ গে 


০0৭. 


কেমন চমৎকার বক্তৃতা করিয়াছিল, তাহার মুখে ভারতমাতার দুঃখ- 
দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনিয়া শ্রোতার-দল তশ্রঃ বিসজ্জন করিতে করিতে 
কেমন ধন্ত ধন্য করিয়াছিল, সেই গল্পটা সে তখন পত্থীকে সালঙ্কারে 


গুনাইতেছিল। সেই সময় তাহার দাদার কঠ্স্বরে সে বিশ্ষিত 
হইয়] বাহিরে আসিল। রমেশ কহিল, *নুরো, মা এখানে কাল 
এমেছে কি ?” 


সুরেশ কহিল, "মা তো কোন দিন আমীর বাড়ীতে আসে না। 
আজ প্রায় ছু' মাস এ বাড়ীতে এসেছি; মা এক দিনও আমার বাড়ী 
এসেছে বলে মনে পড়ে না। আমিও মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, 
এ বাড়ীতে তাকে আসতে বলব 511 মীকে আমি জনেক দিনই 

১ রখিন । 

»- শ্যাম! ঠাকুরাদীললাটে করংঘাত করিয়া কহিলেন, “আঃ আমার 
পোড়া কপাল! মা'র খোজ নিলে তো! তাঁকে দেখতে পাবি! এই 
ছু" মাম ধরে আমার কাছেই সে শোয়, থাকে । খাওয়া তো তার নেই 
বল্পেই হয় ! মুখে আদৌ কচি নেই। কাল একাদশী ছিল, খাওয়া 
দাওয়ার কোন স্থাঙ্গামাই ছিল না । উপোগী মানুষটা কৌথায় গেল 


আলির হ্বসুক্মতী 


[২য় খণ্ড, ১ম সংখ্য। 


কেউ জানে না! তোদের মত এমন ইন্দর-চন্দ্র ব্যাটা যার, সেই 
মানুষটার এত দুখ-ছুদদশা |! যাঁ সহর, শেষটা মোটব-চাপা ন! 
পড়ে থাকে ।” 

বুরেশের ক দিয়! একট! আর্তনাদের মত শব্দ বাহির হইল! 
সে দ্রতবেগে সাইকেলে বাহিরে চলিয়া গেল । 

তার পর কি হইল, চেটুকুও লিখিতে হইতেছে ! অনেক খোঁজ 
করি! শেষে স্বেচ্ছাসেবকের মুখে শুনিতে পাওয়! গেল-- “মেডিকেল 
কছেজ হাসপাতালে পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, আঘাতের সঙ্গেই স্তীর প্রাণ 
বাহির হইয়া গিয়াছিল! ত্রেণে আঘাত লাগিয়াছিল; বুকের 
পণ্তরের একখানা অস্থিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কোন লোককে 
মৃতদেহের ওয়ারিশ বিয়া জানিতে না পারায়, তাহার চাদ! 
তুলিয়৷ মৃতদেহের সৎকার কারয়াছে। মৃতদেহ সনাক্ত করিবার 
মত একটা কুদ্রাঙ্গের মালা বৃদ্ধার গলায় ছিল। এই দেখুন 
(দই মাল! !” 

সুরেশ স্বেচ্ছাসেবকের হাত হইতে মালাটি হাতে লইয়াই-_“ম 
এই তোমার ভাগ্যে ছিল 1" বলিয়া ধুলায় লুটাইয়৷ পড়িল । 

শ্রীমতী উদ! দেবী। 


নাগেশ্বর 


করে ন| বিচার দেখি বিধাতার দান, 


তরেছে নাগেশ্বরে ভাঙ্গা এ বাগান। 
সমীরে সুদুরে ভাসি' যেতেছে পরাগ, 
লভে ভাগ পশু পাখী বিপিন তড়াগ, 
অনাদরে আছে হেথা নাহি অভিমান। 


বিজনে তাহার পুজা চলেছে নীরধ-__ 
পরিমেয় প্রাস্তর--এই তার সব। 
পবন পদবী দিয়ে সিদ্ধেরা যায় 
তার মধুসৌরতে চমকি ফীড়ায়, 
ক্ষণ তরে পায় বুকে মর্তের টান। 


পড়েনিক' রাজছাপ মোটে তার গায় 
মনীষী নহে সে মহা-মহোপাধ্যায়। 

খাটি সোনা জহুরীরা চেনে তার দর 
ছাপ-মারা আকবরী নহে সে মোহর, 
নাম তাঁর টাইটেল হয় নাই শ্রান। 


জনগণ-মনোহারী গোলাপ সে নয়, 
ইতিহাসে বড় করে নাহি পরিচয়। 
অজয়েতে ঝরে পড়ে ভেসে যায় দল 
নিতি করে দুরাগত ভকতে পাগল 
স্বরগে মরতে তার আদান-গ্রদান। 


শ্রীকুমুদরঞ্জন মঙ্জিক 


৮ ঠ ॥ 
ক্ষ 
এ ৪: তত 
রিও হা ১ 
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যুদ্ধ কেবল দুইটি সঙ্ভিতত সেনাদলের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। 
তাহার বিশাল শর-তাডনায় মানুষের দৈনন্দিন সাংগারিক জীবনে 
বিশাল আলোড়ন জাগিয়৷ উঠে। তাই প্রত্যেক মহাযুদ্ধের সময় ও 
তাহার পন্‌ ধশ্ম, সমাজ, রাই প্রভৃতির উপর দিয়া একটা অপ্রত্যাশিত 
পবিব্র্তনেব বনু! আসে। তাহাকে রোধ করিবার মত সংসাহস বা 
ডঃসাহস যুদ্ধের অব্যবহিত পরে শাস্তি উপভোগের সময়, কাহারও থাকে 
মা। ভাঁভার পব যখন সেই পবিবর্তনটি সমাজ ঝ| রাষ্ট্রের বক্ষের উপব 
জগদ্দল পাধাণের মত দৃটরূপে স্থায়ী হইয়া বসে, তখন আমবা হতাশ 
ভাবে চাহিয়! দেখি ও নিরুপায় হইয়া] ভাবি, "তাই ত, একি হইল!” 
গত ১৯১৪ খুষ্টাব্দেৰ মনামুদ্ধেব পর সাব! বিশ্বে দে নারী-জাগরণ দেখ! 
দিয়াছে, যাহারই কলে সাধারণ অসাধারণ সকল শ্রেণীর নারীর মন ও 
শদীরেন মধ্যে সে একটা বিকাটু বিপ্লবের চি পবিস্কুট হয়! উঠিয়াছে_ 
তাহা দেখিয়। আমাদিগকে শুক ও স্তন্ভিত ভইতে হইয়াছে ! কোথায় 
এবং কি ভানে এই নাবী-ক্ঞাগরণেৰ সুত্রপা্ত হঈল, তাহা বল! কঠিন । 
ভূমিকম্পের মত এই বিশ্ববিপ্লব ধরণীর কোন্‌ অন্ধকার-গর্ভে উৎপত্তি 
লাভ করিয়া সমগ্র জগৎ আজব ওলোট-পালোট করিয়া! ফেলিয়াছে, 
তাভান সন্ধান পাওয়া প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে ভয় । 
যৃদ্ধের পূৃর্ব্বে বিশ্বেব ইততিহানে আমবা দেখিতে পাই বে, নারী 
জাতি পুরুষের মতই কিছু অধিকার লাভের জন্য উগুখ হসয়াছিলেন। 
ইংলগ্ডে মেয়েদেন ভোটের জন্গ। যুদ্ধ ইহার এক চমংকার উদাহরণ । 
পাশ্চাতা বিবাঠিভা নারী স্বতন্থ সম্পত্তিৰ অধিকীৰ চাহিতেছিলেন ; 
পুরুষব! যে সকল কাধ্যে নিয়োজিত হয়, সেই সমস্ত কাধ্যেই নাবী 
নিজের দাবী প্রদ্থিষ্ঠিত কৰিবার জন্য উংস্তক ছিলেন। এমনই 
সয়ে মভাসমবেব বণভেবী নিনাদি হইল ইংলগু প্রভৃতি দেশের 
প্রত্যেক সক্ষম পুরুষই যুদ্ধে যোগদান কধিলেন ; তাহাদের পরিত্যক্ত 
স্বান অধিকার করিল- দেশের নারী-সমীজ । তাহার ফলে প্রন্তিপন্ন 
ভইল-_পুকুমের অনুষ্ঠিত সকল কণ্মেই নারীর পারদশিতা পুরুষের 
অপেক্ষা কোন অংশেই অল্প বা উপেক্ষণীয় নভে । 
রাশিয়।য় ও তুরঞ্ধে অভিনব ঘটনাৰ ঘাত-প্রতিঘ।তে পূর্বভন 
সমাজ-বাবস্থ। বিপধ্যস্ত হইয়া! গেল। সেই আবন্তে নারী ও পুরুষের 
সম্বন্ধেও পরিবর্তন ঘটিল। উক্ত উভয় দেশেরই শাসক-সম্প্রাদায়ের 
প্রতি দেশের জনসাধারণের বিখাগ ও অসস্তোম পুথ্বীভূত হঈতেছিল। 
কি তুরস্কে, কি বীশিয়ায় পশ্সম্প্াদায় লৌকমতের উপর নির্ভর না 
শামক-সম্প্রদায় তাহাদের স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দোশ্তেই ধশ্ম বিনিয়োগ 
করিতেছিলেন। অত্যাচাবীব! যতই বাস্ক আড়ম্বরে আপনাদিগকে 
সঙ্জিত করিতেছিল-_ তাহার অন্তরের ভাণ্ডার ততই শুন্ত হইতেছিল। 
কিন্ত দে কথার আলোচনা আপাতত; স্থগিত রাখা যাইতে পাবে। 
যাহ! ভটক, এ ভাবে কতকট! দায়ে পড়িয়াই নাবী জাতি যুদ্ধের 
প্রথম নিভৃত অবরোপ পবিচার করিল।  তৎপূর্বের 
অন্তঃপুরহা' ছিল নারীৰ সব্বন্থ । সন্তান-প্রসব, তাহাদের পবিচরদ্য|! ও 
লালন-পালন, স্বামীর প্রত্যেক লুবিদা-অন্থবিধা তীক্ষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য 
কৰা; বপ্তাহান্তে এক বাব হয় 'ত মামুলী প্রথায় তজনালয়ে গমন করিস 
উপাসনায় মোগদান করা,- ইহাই ছিল নাদীব ধন্ম ও প্রাত্যহিক 


কশ্ম। সেকালে পুরুষরা সাধারণতঃ নারী জাতিকে রক্ষাকবচের 
মত পবিত্র ভাবে ও সপ্রমের সহিত রক্ষা করিত । ইহাই ছিল 
তাহাদের পৌরুষের দন্ত ও গৌরব। পৃথিবীর সর্বত্র লঙ্ডাই ছিল 
নারীব ভূষণ। মহিলাদের আসবে রাজনীতি, সমীজনীতি প্রভৃতি 
বিভিন্ন নীতির আলোচনা হইত বটে, কিন্তু সে সকল নাবীত্বেব 
সঙ্কীর্ণ গপ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; তাহাতে জাতির ভাব-সম্পদৈব 
কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না। তখন নাবী সাধারণত: দরলত্তা ও 
অজ্ঞতার আবেষ্টনের মধ্যেই প্রতিপালিত হইত | সেই সময়েই মিসেস 
প্যান্বহাষ্ট, জঙ্জ এলিয়ট প্রভৃতি মহীয়সী মহিলাগণের নাম সভ্য 
জগতে খ্যাতিলাভ করে ; কিন্তু তাহাদেব সখ্য নিতান্ত পবিমিত ছিল। 
শারীরবিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া অনেক বালিক| বা মুৰতী বিধাহ- 
বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন-__মেমন আজিও আমাদের দেশে ঘটিয়! থাকে । 
কামানের রসদ যোগাতে পুকম চলিল জল, গল ও অস্তরীক্ষের 
সমরক্ষেত্রে, গৃঠকোণ পরিত্যাগ কবিয়! নাবী আসিয়া দীডাইল পুলি- 
কঙ্কর-সসাচ্ছন্ন বৌন্রপ্রতপ্ত রাজপথে, পুরুষেব পৰিবঞ্জিত সাংসারিক 
কম্ম পবিচালনেব উদ্দেশে । শাসক -ম্প্রদায়ের স্থার্থমিদ্দন। জন্ক নারী 
যখন গৃহকোণ পরিত্যাগ কবিয়া কণ্মক্ষেত্রেন তথাকথিত পদ্ধিলতার 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল, ভখন শাসনানুগত ধন্ম বা সমাজ বিধি- 
নিষেধের কোন আপত্তিই তুলিল না। নারী কর্খক্ষেত্রে পদাপণ 
করিয়া সেই প্রথম উদ্দাম স্বাধীনতাব স্বাদ গ্রহণ করিল: সে অনুভব 
করিল, সেখানে পিতা বা পতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সসারে আত্মসন্ত্রমের 
চানিকর দাসী-বৃত্তি নাই, মদ্পায়ী পিতা বা যথেচ্ছাঢারী স্বামীর পীড়ন 
বা অধথা অত্যাচার নাই, মাতার কঠোর অনুশাসন নাই; আর 
সর্ধবোপরি নাই অর্থকৃচ্চুত! | সেই সঙ্গে নারী হাতে লঈল আশার 
অতিবিক্ত প্রচুর অর্থ, এবং চারি দিকে আসিয়া জুটিল মনের মত বাক্ষব 
ও বান্ধবীর দল। নাবী এই ভাবে স্বাধীনত। অজ্জন করিয়া পুকম-সমাজের 
পরুষ দৃষ্টিকে ভ্রভঙ্গিতে তাচ্ছিল্য করিবার সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করিল । 
এই সময়ে রাশিয়ায় ও তুরক্কে এবং তাভার অন্ন পনেই 
জাম্মাণীতেও স্বার্থান্বেণী ধশ্মসম্প্রদায়ের প্রতি তীব্র কমাদাত চলিতে 
লাগিল। রাশিয়াতে কার্ল মার্কস্‌ বুঝাইতেছিলেন, ধন্ম জাতির 
জীবনে অহিফেনের সহিত তুলনীয় । তিনি আবও বলিলেন” 
ঈশ্বরে বিশ্বাস কল্পনানাত্র ; কোনও বাস্তব পদার্থের মঠিত তাহার 
সম্পর্ক নাই। ধশ্ম ভিত্তিহীন অন্থুশীসনবলে* মানবেব বৃদ্ধি-বৃত্তিকে 
জড়তায় আচ্ছন্ন করিয়া! রাখে; লুটারুরূপপে জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হঈবার কোনও অনুপ্রেরণা তাহাতে নাই। ধন্ম বা ঈশ্বর-ভক্তি 
নানবের স্কায়বুদ্ধিকে সংঘত ক্রিয়া সংপথে অগ্রমর হইবার প্রের্ণা' 
দান করিলেও ,ছুর্ববলকে গ্রবলের অত্যাচার হইতে মুক্তিদানের জন্য 
কোনও প্রকার প্রয়াস তাহাণ নাই । বিজ্ঞান ধশ্মের অঙ্গ ক্ষত- 
বিক্ষত করিয়া জনসাধারণ-সমক্ষে ভাহান স্ববপ উদঘাটিত করিল। 
লোকে বুঝিল, জ্ঞান ইহ জগতে একমাত এব সত্য । লেমিনু 
শিক্ষা দিলেন বে, ত্যাগ ও অনাসক্তিই জীবনের উদ্ধে্ট নয়” 
সকলের মহিত সমান তাবে দেহের উপভোগস্ট কহ।45215 
মানবন্টীবনের জদ্িতীয় মডান্‌ ব্রত! লেনিন জনসাধানণকে জারও 
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বুঝাইলেন, যে শাশ্বত খৃষ্টীয় নাঁতিতে আনাদের আস্তা নাই, ক্কাহীর 
মতে একের অন্যের প্রতি ভাটার কিপার অঙ্গনতাই একমাত্র 
সনাশন নীতি- স্ীপুরধনিব্বিশেষে তাহা! অপশ্ঠ-পালনীদ়। 

রাশিয়াতে স্ত্ী-পুকষের সম্ভোগ-ক্ষেত্রে এট নীতি প্রবর্িত ৬ইল। 
ইহার ফলে নারীর উদ্দিয়ভোগের লালন পুকষেব মতই অনিয়ান্্রত 
অধিকাণে পরিণত হইল । কুমাবীর মাতৃত্বে বা বিবাহিতা নারীব 
কলঙ্কিত জীবনঘাঁপনে নিনা বা! অপবাদেব কোনও বণবণ বিল না। 
সমাজের ও রাষ্ট্রের নিকট এই প্রকার চব্রিহীনতা অভঃপর ছুনীতিব 
কাধ্য বক্তিয়। পরিগণিত হইল না । বাশিয়াতে নারী জার অবলা-_ 
পুরুষ জাতির অধীন রহিল না । এখন পুরুষের সহিত ফল বিবয়েউ 
তাহার সমান অধিকাৰ । ভাই আজ রুশ-নাতী কম্দক্ষেজে পুরুষের 
প্রতিদবম্্ী হই, বাষ্্রপরিচালনাব কাধো সণ! দায়িত্বভার গাহণ 
করিয়! লুচারুরূপে স্বীয় যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে । 

৮. তুবস্কে মুস্তাক! কমল পাশ! চিনপ্রচপিভ ধন্ম ও ক্মনতবে 
আক্রমণ কণিয়া বন্ভনির্ধোষে এই শিদ্দেশ দান করিলেন দন, পধ' 
শতাব্দ ধরিয়া! এক জন আরবদেশীয় শেখে মত ও অন্ুশামন, এবং 
এক জন অলস, অকম্মণ ধণ্মবাভক কু তাচার অপুৰব ব্যাখ্যা 
দ্বারা তুরদ্ষের রাষ্রীয় ও সামাজিক জীবন পরিচালিত হইতেছে; 
তাহাদের চ্ত লম্াই দেশেন শাদন-পদ্ধতি গঠ্তি এবং ভাহাদের 
অনুশাসন দ্বারা প্রত্যেক তুক্ষীর সাধারণ জীবন-বাত্রা প্রণালী 
নিয়ন্ত্রিত । কমাল পাশা বলিলেন, ইস্লাম ধম, মরুটর আবব 
জাতির উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু ক্রমবিবর্তমান সভ্য জগতে 
তাহা সম্পূর্ণ অচল। ঘযাহাকে ঈশ্বরের প্রেরণা বলে, সেবপ কিছুই 
নাই; ঈশ্বর বলিগ্নাও কেহ নাই ' ছুষ্ঠ শাসক ও ধম্মবাজক্দল 
ক্পনাবলে একটি ঈশ্বর ব্য করিয়া! তাহাই মোঠে জনসাধাণকে, 
অভিভূত করিয়! বাথে। কমাল খলিফার ক্ষমত! অস্বীকার কারয়া, 
'শেখ-উল ইস্লাম' অর্থাং ইস্‌ঙ্গাম ধন্মের সর্ধশেষ্ঠ পবিচালককে 
শদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া, তাহার পশ্চাতে পবিজ কোরাণ 
নিক্ষেপ করেন। কমাল পাশা নবীন তুরস্বে অভিনব শাসনতন্ত্র 
প্রবত্তিত করিলেন, এব; রাষ্্রী হঈতে প্রচলিত পণ্দাপন্থী ধন্মমত 
সমূলে বিপজ্জন করিয়া! নারীদলকে বিনা-বাধায় অন্তঃপুরেন বাহিবে 
আনিয়। নকল বিষয়ে পুরুষের সমান আঁধকার দান করিলেন । 

জাম্মাণীতেও নামী-জাগরণের সাড়া পাওয়া গেল। কাইজাবী 
শাসনমুক্ত দুস্থ জাম্মাণীর ছেলেমেয়েরা পাশাপাশি দীড়াইয়। অনসন্তানের 
চেষ্টা করিতে লাগিল। সস বঞ্চাৰ মত নাংসীবাদী হিটলার আসিয়া! 
প্রচলিত সমস্ত নীহঠিবাকে পদদলিত কৰিলেন ; কিন্ত জাম্মাণীতে 
নারী ইহা অধিক আর কিছুই পাইল না; নাংসী জাম্মীণী নারীকে 
বন্ধনীগার দেখাইয়া দিয়া বলিল, ইহাই তোমাৰ ধম্ম 1” 

তুরস্কের হাওয়। প্রাচা-ভুখণ্ডে প্রবেশ করিল। আফগানিস্থানের 
আমীর আমানুল্ল! নারী-জাগরণেব সহায়ত। কন্িবাপ চেষ্টান্স কষ্টলব 
রাজ্য পরাস্ত হীরাইলেন । কাবুলেও মে সময় খহ নারী পাদ্দাৰ 
বাহিরে আসিয়া দিনে আলোকে অভিণন্দন কবিলেন। 

প্রতীচে/ব এই নিশ্বয়ক্ণ নারী-জাগরণের তণঙ্গ ভাপ্নতেব নাবী- 
ইসমাজকেও আলোড়িত কবিল। ভাদতেব বু অগ্ুংপুরিকা পুণ্য 
পযোরু স৯াঅচা গ্পুব ও পঞ্জনাগান ভাগ কৰি! রাজপথে বাহি? 
হষ্টলেন, এবং অনবগ্চ্সিত শে(ভাখা হ।1 শোভাবদ্ধন কণিয়! কংখেসের 


অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিলেন । কত নানী স্বেচ্ছায় 
মহান বনে কারীবর্ণ করিলেন । এখানেও দাবী চলিতেছে” হিন্দু- 
নাবীর বিবাভ-বিচ্ছেদেব অধিক।র আইন-সহ্গত বিয়া স্বীকার 
করাইতে হইবে । সব দেশেই নারী আজ মানুষের মত বাঁচিয়া 
থাকিতে চায় ! বন্ধনকে সে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া! মানিবে না । 

সদর আমেরিকাতেও নারী-ভাগরণের তরঙ্গ প্রবল বেগেই বহিয়। 
চলিয়াছে; তথায় নারী জাতি প্রচলিত নীতিবাদকে হীন করিয়া 
সাহচধ্য ব! মর্তুবিবাহ প্রচলিত কৰিছে । আমেরিকীর এ জানো 
নব সমদ্ধ তরুণ এক জাতির স্বাভাবিক জীবন বিকাশ ভইতে পারে। 
বে মহাযুদ্ধের সিত ইহার সাঙ্গীৎ সংযোগ নাই। 

ই দে সাব গোলাদ্ধব্যাগী। নারী-জাগরণ, ইহার নূলে রঠিয়াছে 
সাশিয়ার বিপ্রুবী দলের শিক্ষা । প্রকৃত পক্ষে সারা বিশ্বের নারীর 
দাবী আজ শিক্ষাৰ উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মহাযুদ্ধে নারী বুঝিতে 
পারিল ঘে, পুরুষের এত কালের একটেটিয়া কাধ্য তারাও যোগ্যন্া 
মহকারে পরিঢালনে সমর্থ । পুরুষের চিবাচিভ কম্মে মাধলোর 
ফলে নাবী দাবী কনিতে শিখিল নে, সেও গুকমষের সমীন অধিকার 
পাইবাৰ যোগ্য! ॥ নারী দাবী করিল যে, পুরুষ যদি প্রবৃতির বশে 
জীবনে প্রবর্তিত নীঘ্ধির বিরোধী গহিত আঁঢবণ করিয়।ও সমাজ ও 
রাষ্ট্রে স্বীয় প্রতিষ্ঠা অনুগ্র রাখিতে জমর্থ হয়, তবে অম্তুরপ অবস্থায় 
নাবীব সম্বক্ষেই বা স্বততস্্র ব্যবস্থা ঢলিবে কেন ? নানী আজকাল নাবী- 
ধম্মনীতির পুন আদশ স্ষ্টি করিয়াছে, মে দৃটতার সহিত 
জানাইত্েছে, ইন্দ্িয়োপভোগেব জন্য নিজেব ব্যত্তিগত স্বাদীনত। ও 
বিঢাণ-ুদ্ধিকে প্রতিহত কৰিবার অপিকীর কোন্‌ পুরুষ, কোন নারী, সমাঙ্ত 
বা রাষ্ট্রেব নাই ! বন্ততঃ, নাবীর সতীত্ব বলিয়! মে বঙ্গীকবচ যে 18০০, 
তাহার সমস্ত মিথা গৌরব নারীর অধ্দিকারেব তাড়নায় আজ বিলুপ্ত 
হইতে বপিয়াছে । এই বিশাল বিম্ময়ুকর নাশী-জ্ঞাগরণকে কেবল 
যৌন-আন্দোলন বলিয়া ধর্ণনা করিল ভুল হটে; কিন্তু এই ব্যাপক 
যৌন-ভীবনেব স্বাধীনতাকে নাবী মুক্তির মাপকাঠি মনে কবে ! 

মানুষ যখন পশ্ুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়৷ পূর্ণ মানবে উপনীত 
ভইঈল, এবং যখন বর্বরতার সকল নিদশন পশ্চাতে (ফলিয়। বাখিয়। 
একটি একটি বরিয়া সভ্যতার সৌপানে আরোহণ কবিল, তখন 
মানব জান্তির মনে উপজাত হইল প্রেম । নর-নারীর এই পারস্পরিক 
আকর্ষণ_তাভা মাত্র শাবীরিক ব্যাপার নয়) ইহা আত্মায় 
আয্মায় অথবা হাপয়ে হৃদয়ে আকর্ষণ না হউক, ইহ] নে এক বিপ্লাটু 
মানপিক ক্রিয়া, সে বিষয়ে অণুমান্র সন্দেহ থাকিতে পারে না । 

শারীর আত্ম-প্রকাশের সম্মুখে যে বিরাটু তোরণ কদ্ধ ছিল, নানী 
তাঠা ভায়া বাহিরে আসিয়৷ দীঙাইয়াছে। কাল মার্ক" ৩ 
পেনিনের-সমইিগত জীবনের গণতাস্ত্রকতা ও সাম্যনীতি এবং উন্নত 
বিজ্ঞানের শিক্ষায় নারীর হৃদয়ের অন্তনিহিত কোমলতা-_বাহা 
এন দিন পুরুষের দগ্ভেৰ উপকরণ ছিল--তাহ! আজ এক অভিনব 
খপ লইয়া! নারীকে বপাধিত করিতেছে। ভাই আক 
নারীর বপেন আদশ পধ্যগ্ত পরিবত্তিত হইতেছে! « গত 
শভাব্দীতে 'নারী ছিল পুরুষের প্রকৃতির দাসী মাতর। তাই তান 
রূপের মাপকাঠি ছিল বগজ মোহের পরিমাণ। আজ সে-দিন 
চলিয়। গিয়াছে । পু 

গ্রপশুপতি ভ্ট।চাধ্য ( বি-এল ) 





না-জানা জাপান 


এক জন মাঁফিন লেখক জাপানের সঙ্বন্ধে সদ্য একটি সন্দ 
লিখিয়াছেন | সন্দভটিতে অশেক গতন কথা আে। 
সে-কণায় জাপানের সম্বন্ধে আরা অনেক মতিন তথ্য 
জানিতে পারিব। 

তিনি লিখিয়ছেন, দুদ্ধে জাপান এ গধাপ্ত যেটুকু 
সুবিধা করিতে পারিয়াছে তার প্রধান কারণ, "হার! 
আমাদের জানে, কিস্ক আমরা জাপানীদের ভ!লো করিয়া 
চিনি না, জানি ন|! খুদ্ধ-শাশ্ে গোড়ার কথা ভইতেছে, 
“শক্রকে তালে করিয়! চেন|চাই 1” (87০৭৭ 15095 1) 

শিনি বলেন, পাশ্চাত্য জগৎকে গুরু মানিয়া জাপ!ন 
আজিকাণ এই জাগ!ন হইয়া উঠিয়াছে! পাশ্চাতা 
শিঙ্গার সঙ্গে পাশ্চাতা বাতিনাহিও সে এক।গ ভাগে গণ 
করিয়াছে ! 

১৮৫৩-৫৪ খুষ্টান্দে আমেরিকার সঙ্গে জাগানের 
সম্পর্ক প্রথন সংস্থাপিত হয়! হার পর আন্তজাতিক বিপি-বশে 
আমেরিকান্‌ কন্শল্‌ যখন প্রথম জাপানে পদ।পণ করেন, 
তখন জ!পানে আব্ানা গাতিবার পুর্বে তাকে বহু আয়াস 
স্বীকার করিতে হইয়!ছিল। বিদেশীর মঙ্গে জাপানীর। 
যত অন্তর ভাবেই মিশুক, আজ পধ্যন্ত তাঝ। কোনো 
বিদেশীকে গৃভে তেখন অন্তর ভাবে গ্রথণ ধরে নাই। 
তাই তাদের পারিবারিক জীবন-সগ্বন্ধে বিদেশীর। স্ঠিব 
সংবুদ জানে না! 
-"* লাফকাডিয়ো হার্ণ এক জন জাপানী মহিলাকে দান 
করিয়াছিলেন। জাপানী পরিবেশের মধ্যে হিনি ঝস 
করিয়াছিলেন। জাপান ও জাপানীদের সঙ্গন্ধে বহু মনে 
গশ্থ তিনি রচন! করিয়। গিয়াছেন। তিনিও "্ঠার এছ, 2 
241902 8115197515105 নামক শেষ গন্ধে স্বীকার 
&করিয়ার্ছেন। বহু কাল পূর্বে আযার অতি-প্রিয় এক জন্‌ 
জাপানী বন্ধু আমায় বপিয়াছিলেন।_ আরো চার-পাঁচ 
বৎসর পরে তুমি বুঝিবে জাপানীদের তুমি কিছু ই চেনে 


নাই । তখন খদি তাদেব সম্বন্ধে খানিকটা সত্য-পরিচয় 
ভুমি পা! " 

ছ'ণানীদের সঠিক পরিচস-গ্রভণে মস্ত বাধা তাদের 
ত,স1! পচ বম জাগানে বাস করিয়া আমি ও আমার্ত্ী 
কয়েকটি খাবে জাপ।নী কণা শিখিয়ছিলাম । কিন্ত জাপানী 
ভাষায় না গারিত!ন একটি কথ। লিখিতে বা গড়িতে ! শুধু 
আমাদেব কগ| নয় ! সব বিদেশীর সন্বদ্ধেই এ কথা খাটে! 
জাপানে অসি! এখানকার এক কলেজের আমেরিকান 


ক 





সাধারণ গৃহ - 


অধ্যক্ষকে (বিশ বৎসর ইনি জাপানে আছেন ) বলিয়া 
ডিল|ম, আমার জন্ত জীপ!শী ভাষায় কহকগুলা কণা 
লিখিয়া দিতে | তিনি আখায় বল্লিয়।ছিলেন, আমি জাপানী 
ভাষার এক বণ পড়িতে পারি না! জাপানী ভাষায় কথা 
বলি, কিন্ত লিখিতে পারি ন| ! 

জাপ|নীরা কিন্ত ইংরেজী ভাষ। ভালা কিয়! শেখে 
এবং ইংরেজী ভাষা শ্গিয়! পাশ্চাত্য সভ্যতা ভীব।খঁজ 


লি 


৫৩৬ 


সি বন্সক্মতী 


[২য় খগ্ ১ম সংখ্যা 
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একেবারে মজ্জাগত করিয়া ফেলিয়াছে। জাপানী ভাষায় 
তার। বহু ইংরেজী কথাকে “আপন করিয়া লইয়াছে। 
টকি-ছবি জাপানী আশায় হইয়াছে “টোকি' ; “ডিপার্টমেন্ট 
হইয়াছে “ডিপাটো' 3 “মভার্ণ গাল+-_মোগা $ “মডার্ণ বয়? 
_মোবো। ইংরেজী 1191, ০০11৪: জাঁপানীতে হইয়াছে 
“হাইকারা” ) “ওভারকোট+--ওবা ; রুমাল বা হাগুকাঁরচিফ 
হইয়াছে ভাক্কেচি;  কেকাঁকোক ; 799 ০এংখ 
বাইস্তকারি । 

পাশ্চাত্য আচার-রীতি এবং পোষাক-পরিচ্ছদও 
জাপানীর! সমাদরে গ্রহণ করিয়াছে। জাপানীরা বলে, 


আঁড়াইশো ব্থ্সর, পুর্বে! তারা ছিল কুপমণ্ঁক ; জাপান 
ছাড় দুনিয়ায় আর কোনোঁকিছুর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় 
এমন সে কুপমপ্জুকত্ব ঘুচিয়াছে । 


ছিল না। 





আধুনিক বিপণী ( বোমায় ভয় নাই ।)--€শানা 


লেখক খলিতেছেন-_জাপানীরা প্রথম খখণ পাশ্চাত্য 
রীতিনীতি, বেশভূনা! ও সভ্যতার অন্ঠকরণ নুরু করে, 
মুরোপীয়ান এবং মাফিণরা তথন অনেকখানি গর্ব ও আত্ম- 
গ্রীস বে।ধ করিয়াছিল । কাচ দেখিয়া জাপানীদের বিল্রম- 
চমকের অন্ত ছিল না! টেলিগ্রাফের তারের পানে 
চাহিয়া অবাক হইয়া ভাবিত,, ও-তারের মধ্য দিয়া কি 
করিয়া খবর যার ? কেহ বলিত, ফাপা তার-_তার মধ্য 
দিয়া খবর পাঠানো হয়। কেহ-বা বলিত-_তার টানিয়া 
এদিকৃকার খবর ওদিক্‌ হইতে সংগ্রহ করে ! অনেকে তার 
কাটিয়া হি'ড়িয়া সত্য-নিপ্ধারণের প্রয়াস পধ্যন্ত পাইয়াছিল। 
এপ বাদ জাপানে টেলিফোন প্রবন্তিত হয়, রাগিয়া 
অনেকে -বলিয়াছিল, বাঃ! বক্তার মুখের কণা বহিয়া কলের! 


এবং নানা রোগের ছোঁশয়াচ আস্য়া লাগুক ! তার পর 
শুধু আচার-রীতি বেশভূষা! নয়, জাপানীর! পাশ্চাত্য যন্ত্র 
কল-কজার নকল করিতে উদ্চোগী হইল ; গ্রথমে বহু 
গলদ ঘটিয়াছিল। ্টীমার তৈয়ারী করিয়া জলে দিবামান্র 
সে ্ামার উল্টাইয়! গেল ! নুতন-তৈয়ারী বয়লার ফাটিয়া 
লঞ্কাকাণ্ড ঘটিল। তার পর ট্রীমার-জাহাজ যদি বা 
ভাসিল তো! ক্যাপটেন সে ্টীমার-জাহাজ থামাইতে 
জানে না!  ্টীমার-জাহাজ তীরে লাগিয়! চূর্ণ হইয়া 
গেল! তবৰ্‌ উদ্যোগ কমিল না। এবং সে উদ্যোগ ক্রমে 
সিদ্ধিতে পরিণত হুইয়াছে। 

ম্যাঞ্চেষ্টাবের মিল দেখিয়া! জাপগানীর! তুল! হইতে সৃতা 
কটিতে শেখে । তার পর জাপানে তা বলিল, মিল 
বসিল 3 এবং জাপানীরা ধুতি-সাট তেয়ারী করিয়া লক্ষ 
লক্ষ ডজন হিসাবে নাশা দেশে সে সার্ট চালান দিতে 
লাগিল। প্রায় জলের দামে সে সব সার্ট বিক্রয় করিল। 

এবং এমনি উদ্যোগ-অধ্যবগার়ের মধ্যে টয়ে।'ডা নামে এক 
জাপানী খুব ভালে। তাত গড়িয়া তুলিলেন। সে তাতে 


ভটিলতা নাই! সে তাত চাঁপানে। সহজ ; এবং তাহাতে 
খরচ কম। বহু জাপান শ্রী-পুরু লাঙ্কাশায়ানে এবং 


মাঞ্চে্টারে গিয়। তটতের যন্্ দেখিয়া ভালো করিয়। 
কাজ শিখিয়। দেশে খিরিল ৷ লাঙ্কাশায়াবের মিলে একটি 
মেয়েশিল্পী যে ক্ষেত্রে আটটা মেশিন গরিচালণা করে, 
জাপানে এক জন মেয়ে-শিল্পী সে ক্ষেখডে সাটুটি মেশিন 
পরিচালনা করে। জাপানী কর্দপটুতা এত বেশ! 
সুতরাং জাপানী গিলে লাঙ্কাশায়ারের চেয়ে কাজও হয় 
প্রায় অ।ট-গুণ বেশ। 

ক' বৎসর পুর্বে পানী কাপে পৃথিবীর খাজার 
হাইয়া গিয়াছিল। তখন লাঙ্কাশায়ারের বহু মিলওয়ালা 
জাপানের বন্দশক্তির অনুশীলনের জন্য জাপানে গিয়া- 
ছিলেন; এবং টয়োভা-প্রবত্তিত তাঁতের উৎকর্ষে মুগ্ধ হইয়া 
জাপানী তাত কিনিয়! লাঙ্কাশায়ারের মিলে আনিয়া 


বসাইয়াছেন। রা 
জাপান কিন্ত টয়োডার্ তাত লইয়া নিশ্চিন্ত 
বসিয়া থাকে নাই ! সে তাঁতের আরো উৎকর্ষ কি করিয়া 


হয়, সে সম্বন্ধে সমানে তাদের সাধনা চলিয়াছিল ! এবং 
এ সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। ঘুদ্ধের পূর্বের ভারতবর্ষ হইতে 
তুলা কিনিয়া মাশুল দিয়া সে তুল! জাপানে লইয়া 
যাইত; তার পর মেই তুলায় কাপড় তৈয়ারী- করিয়া 
ভারত-সরকারকে ডিউটি দিয়া সে-কাপড় ভারতবর্ষে 
পাঠাইয়া ধে-দামে সে সব কাপড় বিক্রয় করিয়াছে, 


২১শ বর্ধ-কান্তিক, ১৩৪৯ ] 


জআ-ানা জাঞ্পান্ন 
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তাহা দেখিয়া লাঙ্কাশায়ার হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল! 
জাপানের এ সাফল্যে পৃথিবীর কাপড়ের বাজার ছুদ্দিনের 
আশঙ্কায় কম্পান্থিত হইয়াছিল ! 

রেশমের ব্যবসায়ে জাপানীদের কোনো জাতি 
পরাভূত করিতে পারে নাই। পৃথিবীতে যত পিক ব্যবহার 
হয়, তার শতকর! ৭০ ভাগ ছিল জাপানী সিক্ষ! ইহার 
কারণ শুধু যে জাপানে প্রচুর গুটি মেলে তা নয়? 
জাপানীরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গুটি পালন করিতেছে ; 
জেলায়-জেলায় গুটি পাঠাইয়া গুটির চাষ বাড়াইয়! তুলিয়াছে 
এবং প্রতি জেলায় তাত আর মিল বসাইয়! অত্র তাবে 
সিষ্ধ তৈয়ারী করিতেছে ! 


জাপানী সিক্কের সঙ্গে পাল্ল। দিতে গিয়া পাশ্চাত্য. 


জগৎকে শেষে রেয়ন্‌ বা নকল পিক্ক তৈয়ারী করিতে 





রাজ-প্রাসাদ-সন্নিঠিত সেতুকে জাপানী প্রজাদের প্রণতি 


হয়। রেয়নের আবিষ্ারে প্রথমে জাপান শঙ্কিত 
হয়, কিন্তু অনতিকাল মধ্যে জাপানও রেয়ন-রচনায় 
নৈপুণ্য-লাত এবং রেয়নের তাত-মিল প্রতিষ্ঠা করিয়া 
পাশ্চাত্য জগৎকে এদিকেও পরাভূত করিয়াছে । বুদ্ধের 
ূর্ববকাল পর্যন্ত জাপান হইতে যত নকল সিক দেশ-বিদেশে 
চালা" যাইতেছিল, আর কোনে! দেশ হইতে তত নয়। 
পাটের চাষেও জাপান আজ্জ বৈজ্ঞানিক কৌশলে সকলের 
পুরোবর্তা | 

শুধু পাট বা! সিক্ক কিন্বা সুতির কাপড়ের ব্যবসা নয়, 
টোকিও হইতে কোবি পর্যন্ত বিচরণ করিলে জাপানকে 
শিল্প বাণিক্য-কেন্্র ছাড়া আর-কিছু বলিয়া মনে হইবে না! 
শৃন্ত-পথ দিয়া যদি কোনো শক্র কোনে! দিন জাপানকে 


বিপধ্যন্ত করিতে যায় তো কোবি হইতে টোকিয়ো পর্যন্ত : 


শুধু বোমানিক্ষেপ | চকিতে জলবিস্বের মতো জাপানের 


সমৃদ্ধির বিলোপ ঘটিবে ! এবং এ প্রীলয়-লাধনে সময় 
লাগিবে তিন ঘণ্টা মাক্র ! 

কিন্ত শন্ত-পথ হইতে টোকিয়োর উপরে কয়েকটি বোমা, 
ফেলিলেই যে জাপান ভন্মসাৎ হুইবে, এ ধারণা তুল ! 
কারণ, নীচে সারা সহর যেন অসংখ্য চত্র-গণ্ডীতে তাগ 
কর] । প্রত্যেকটি গণ্ভীর চারি দিকে চওড়া রাস্তা, না হয় 
নদী বা খালের সীমানা রচিত আছে। বোমা-নিক্ষেপে এক 
একটা! চক্র-গণ্ডতী বিপর্যস্ত হইলেও অন্যগুলি অক্ষত 
থাকিবে__চক্র-গণ্তী-রচনায় জাপানীরা এমন কৌশল 
করিয়াছে! গত-বারের সেই করাল-রূপী ভূমিকম্পের প্র 
এ-ভাবে চক্র-গণ্ভী রচিত হইয়াছে । * 

বারুদ-কামান-বন্দুকাদি নির্মাণের জন্য যে সব বিরাট 
অস্ত্শালা, সেগুলি আছে নাগোয়া, ওশাকা এবং 
কোবিতে । এ-সব অস্ত্রশালা এবং এখানকার প্রত্যেকটি শিল্প- 
কেন্ত্র পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত হইয়াছে। এই অন্ু- 
করণ-পটুতার জন্য একটা কথা প্রাবাদ-বাক্যের মত চলিত 
হইয়াছে-_79 18519575955 ০০স 5৬97110105, 20৮51 
7০৮ (জাপানীরা সব-কিছুর নকল করে, কোনো 
কিছু উদ্ভাবনী-কৌশলে আবিষ্কার করিতে জানে না )। 

কিন্ত গত দশ-বিশ বৎসরে জাপানীরা এ বাক্যকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে । জাপানের রাজকীয় পেটেপ্ট- 
বুরোয় বছরে হাজার-হাজার নব নব আবিষ্কারের বহু 
পেটেণ্ট রেঞ্িস্ী হইতেছে । বছরে এই সব নবাবিষ্কতের 
সংখ্যা বিশ'হাজারের কম নয়। মুরোপ এবং আমেরিকা." 
সাগ্রহে এবং সকৌতুহলে জাপানের এ নবাবিষ্কার লক্ষ্য 
করিতেছে। 

জাপানীরা এক-রকম চুম্বক-ইম্পাত তৈয়ারী করিয়াছে 
_সে-ইম্পাতে পৃথিবীর বৈদ্যুতিক যন্ত্রজগতে যুগান্তর 
ঘটিয়াছে! তাছাড়া যে টাইপ-রাইটার যন্ত্রে ২৬টি মাত্র 
ইংরেজী অক্ষর,__সেই টাইপ-রাইটারে প্রায় হাজার 
হাজার বর্ণমাল! জুড়িয়া জাপান সারা পৃথিবীকে বিস্ময়- 
চকিত করিয়! দিয়াছে ! তার উপর বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য 
ক্ষুদ্রকায় টকি-প্রোজেক্টর ; গৃহের জন্ত টেলিভিশন-শেট ; 
চোখ ঝলশানি-নিবারক নূৃতন্ন বৈছ্যতিক আলোর বালুৰ ;- 
সর্বদিকে-সঞ্চরমান মোটর-গাড়ীর শক্তিমান হেড লাইট ; 
ডিম ভালে! কি মন্দ পরীক্ষা করিবার যন্ত্রঃ বাসি ও গলা 
তাত হইতে গৃহ-নির্দাণের উপযোগী মশলা; সেকেণ্ডে 
৬০০০০ এক্দ্‌পোঞ্জার হয় এমন জাতের মুভি-ক্যামের! 8 
আর অতি-্ুলভ মোটর গাড়ী তৈয়ারী কর্ম জাপার, 
অদ্ভূত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।  . ৮5 


3০৮ 


| পনগিহদ বজ্রক্মজ্ঞা 


। ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 
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টোকিয়োর এক্জিনীয়ারিং বিশ্ববিষ্ঠালয়ের গবেষণা- 
বিভাগের অধ্যক্ষ ড্টর.কিনোশিট! বলেন-_-পাশ্চাত্য জগতের 
কাছ হইতে জাপান অনেক-কিছু শ্রিখিয়াছে ; এবং যে-শিক্ষা 
পাইয়াছে, তার দাম সুদ-সমেত সে এখন পাশ্চাত্য জগৎকে 
চকাইয়! দিতে চায়! শবে ইনি যুগান্তর আনিতেছেন। 


বহু উর্ধলোকে যে-শবের সৃষ্টি, সে-শবব আমরা যাহাতে 
7855558 ডক্টর কিনোশিটা 





তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন । গুপ্ত-সঙ্কেতের কাজে তাহা 
হইলে আশ্রধ্য রকম . সুবিধা ঘটিবে ! এই বিশ্ব-বিগ্ভালয়টি 
পৃথিবীতে খতিনব। এ শিক্ষায়তনে কোনো! বিষয়ে 
শিক্ষা দেওয়! হয় না । এ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ-_ 
গবেবণা-অনুশ্ীলন এবং নব নব সৃষ্টি! এ বিশ্ব-বিদ্ভালয় 
এমন 'বয়া' (৮৪০৪ ) তৈয়ারী করিয়াছে, প্রচলিত এই 
সব বয়ার সঙ্গে যার তৃঙ্গন! হয় না! এই নূতন জাপানী 
বয়ার অন্ত তৈল, গ্যাস বা বৈদ্যুতিক বাতির কোনো 
্রয়োর্জন নাউ ) নিয়ন-টিউব হইতে এ বায় যে-আলোক 
সঙ্কীরিতী হর, সে-আলো নিবিড়-ঘন কুয়াশ! হিন্ন-বিচ্ছি্ 


বৈজ্ঞানিক আস ঙ তৈয়ারী করিয়াছেন, যাহা 
একশো বছরে মলিন না বা বরিয়া-খশিয়া যাইবে 
না! এমন সিমেন্ট করিয়াছে, সে-সিমেণ্ট ফাটিতে 
জানে না! বৈছ্যতিক অর্গান তৈয়ারী করিয়াছে, হাতের 


স্পর্শ না লাগাইয়! শুধু বাতাসে হাত চালাইলে সে 
পিয়ানোর সুর-ঝঙ্কার তোলে ! 
জাপানের পূর্ত-বিতাগ এমন বৈজ্ঞানিক কৌশলে 





তক্তায় ফেলিয়! কাপড়ইইন্ত্রীঃ মেয়ে-খরিদ্দারের পিঠে শিশু 


জাপানের ঘর-বাড়ী কারখানা প্রভৃতি তৈয়ারী 
করিতেছে- যে ডক্টর কিনোশিটা বলেন, শৃন্তপথে. শক্র 
আসিয়া জাপানকে আক্রমণ করিতে পারে, এজন্য সহরের 
বাড়ী-ঘর এমন ভাবে তৈয়ারী হইতেছে যে, কোনো 
বমারের সাধ্য নাই সে বাড়ী-ঘরের এতটুকু অনিষ্ট সাধন 
করে ! ৬775 
ডক্টর তানিগুচি। প্রবল ভূমিকম্পেও এ সব ঝ'ড়ী-ঘর 
পড়িয়া গুঁড়া হইবে না! 

লেখক বলিতেছেন--জাপানের দোকানদার রী 
মজুর পথ্যন্ত-_ছু'টি চোখের একটি চোখের দৃষ্টি রাখিয়াছে 


| পরিষ্কার প্রতিভাত হুইতেছে। তাছাড়া জাপানী ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর, আর এক চোখের দৃষ্টি বাখিয়াছে 


২১শ বর্ধ-কাত্তিক, ১৩৪৯ ] 
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আন্তর্জাতিক পলিটিক্ে! ড্র কিনোশিটা বলেন-_আমাদের 
প্রথম পরিচয়,_আমরা জাপানী; তার পর আমরা 
বৈজ্ঞানিক ! ৬1৩ 2:৩. 801571515 850920, [81 ৮৪ 


879 157982689, 


জাপানী বিজ্ঞানের মন্ত বৈশিষ্ট্য এই যে, জাপানের বিজ্ঞান 
শুধু জাপানের অন্য-_সে বিজ্ঞান পৃথিবীর জন্ঠ নয়! 
বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য, পলিটিক্সের খবর না রাখিয়া! মাস্ষের 





শিকারী বাজ-পাখী 


জানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা। জাপান এ কথা মানে না! 
জাপানের অতি-বড় বৈজ্ঞানিক যিনি, তিনিও বলেন, সম্রাট 
অন্ধিপ্নাছেন সৃষ্যের অংশে ; সম্রাট দেবতার অংশ-সভভূৃত ; 
এবং স্বর্গ হইতে তিনি পাইপ্লাছেন পৃথিবীর শাসন- 
পালনের ভার ! 

এ যুদ্ধে জাপানে বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কারের মাত্রা বাড়িয়া 
গিয়াছেএ ' লৌহ-পিতল ও তামার অভাব--গাছের পাতা- 
ঘাস প্রভৃতি বাজে জিনিৰ হইতে জাপান আঞ্জ তৈয়ারী 
করিতেছে রেডিয়ে-শেট, দরজার হাল, কজ্া, পেরেক 
গ্রছুতি। চীনা-বাদামের খোশ! এবং সামুদ্রিক গুম্ম- 
লতাদি “হইতে তৈয়ারী করিতেছে নকল ফেন্ট ঃ পশম 


ন-ভগন্ন। জাপ্পান 
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তৈয়ারী করিতেছে মাখন-শীমের খোশ হইতে; ফনোগ্রাফের 
নীভ্ল্‌ তৈয়ারী করিতেছে বাশ হইতে ; লৌহের অভাবে 
কার্ডবোর্ড এবং গাছের ছাল হইতে তৈয়ারী করিতেছে 
বাইসিক্ল্‌ঃ পেট্রলের অভাবে জাপানে আজ মোটর-গাড়ী 
চলিতেছে কয়লার জোরে ! 

জাপান যে 'নকল মুক্তা তৈয়ারী করিয়াছে, দেখিলে 
কে বলিবে, এ মুক্তা আসল নয়! অথচ এই নকল মুক্তার 


্‌ গিনি ০775 রে নি 


তরুণ সমর-শিক্ষাথী--পরীক্ষায় ফেল হইলে 'হারা-কিরি' করিবে 


দাম জাপানে প্রায় এক পয়সার সামিল। এ নকল মুক্তা 
ষ্টি করিয়াছিলেন সিকিমাটো নামে এক জন জাপানী বণিকৃ। 
মুক্তা-কীট (০%5:০:) ধরিয়া তার দেহ-মধ্যে মাদার-অফ্- 
পার্ল ভরিয়া অয়েষ্টারকে আবার জলে ফেলিয়৷ দেওয়। হয়। 
জীবস্ত অয়েষ্টারের দেহ-রসে* নকল মুক্তার গায়ে যে লালা' 
জমে, তাহারি দৌলতে নকল মুক্তা হয় কঠিন এবং তাহাতে 
শুভ্র-দীন্তি উজ্জল হুইয়৷ ফোটে ! এ আবিষ্কারে পাশ্চাত্য 
জগত স্তস্ভিত হুইয়াছে। জাপানে আজ মহা-সমারোহে এই 
নকল মুক্তার কারবার চলিতেছে । কারখানায় অজন্র ্দলাশর 
আছে। সেই সব জলাশয়ে মেয়ে-ডুবুরীরা ডুব 'নিকপ দশ ফুট 
নীচে হইতে পালিত অয়েষ্টার তুলিয়া! আনে ; তার পর 


৬০ 'আক্সিম্ক অন্ন্সেতী [ হয় খণ্ড, ১ম সংখ্য। 
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প্রত্যেকটি অয়েষ্টারের দেহে নকল মুক্তা ভরিয়! সে অয়েষ্টারকে সমরায়োজনের প্রারস্তে লেখকের সঙ্গে এক জন 
আবার জলাশয়ে ফেল! হয় । আট বৎসর পরে নকল মুক্তা জাপানীর যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা বেশ কৌতুকাবহ। 
আসলের রূপ আর পরী লইয়া! আসলের আসন-অধিকারের লেখক বলিগ্নাছিলেন_-তোমাদের চেয়ে আমাদের 
যোগ্যতা লাভ করে। নৌ-বল অনেক বেশী, বিরাটু এবং শক্তিমান্। 





উদ প্রশ্রব্_বেপু। গরম-জলের তাপে ডিম-সিদ্ধ বাদে মেয়ে-কপ্তাক্টর-_ব্যবহারে খুব শিষ্ট ও বিনয়ী 


তাছাড়৷ ওয়াটার-কলার চিন্রাঙ্কনে, ল্যাকারের কাজে, উত্তরে জাপানী বলিয়াছিল-_কিস্ত আমাদের একখানা 
এমূত্রয়ডারির কাজে, বামন-গাছের উদ্ভাবনায়, ট্রের জাহাজে যে কাজ হইবে, সে কাজে তোমাদের ছ'খানা 
গায়ে নিসর্গদৃশ্যাদি অঙ্কনে এবং আরো অনেক জাহাজ লাগে। 
ললিত-শিল্পে জাপানী জাতের পটুতার কথা বিশ্ব-প্রসিদ্ধ। _-তার অর্থ? 





“আসাহি* খবরের কাগজের অফিদ-_টোকিয়ে! ৷ এ কাগজের 
মিহির নর __জাপানীরা৷ আকারে বাটুল। ডেকের ছু' দিকে 
সৌনর্ধ্য-থষ্টিতে যে জাতির এমন অসাধারণ শক্তি, তোমাদের আট ফুট উচু জায়গা রাখা চাই-_নহিলে দবীর্ঘকায় 
সে জাঁস্চি-ঃঞ অন্থুরের মন লইয়া বিশ্ব-সংহারে মাতিয়াছে সেনার মাথা ঠুকিয়া যাইবে। আমরা বাটুল--ডেক ছ' ফুট 
-_ ইহাতে বিল্রয় এবং পরিতাপের সীমা নাই ! উচু হইলেই চলিবে । তাহা হইলে একখানি জাহাক্তে 


২১শ বর্ষ--কাণ্তিক, ১৩৪৯ ] 


ন-জাম্প জাপান 
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তোমাদের লোক যে-জায়গ! দখল করিবে, সে জায়গায় 
আমাদের লোক ধরিবে তার দ্বিগুণ । 

জান্াণীর কাছে জাপান বিমান-বিহারী বিদ্যা শিখিয়াছে। 
জার্্মাণীর কাছে শিখিলেও জাপানীর বিস্তা হইয়াছে 





বোমা-বারণ বাড়ীর কাঠামো--টোকিয়ো৷ ৷ ডক্টর তানিগুচির আবিষ্কার 


গুরু-মারা! জাপানী টর্পেডো-প্লেনের শক্তি পৃথিবীতে 
না কি অতুলনীয় । 

তার উপর জাপানীর! আশ্চর্য্য কষ্ট-সহিষ্ণু। যে ঘরে 
তারা বাস করে, সেগুলা যেন হীদুরের গর্ভ। যা-তা খাইয়া 
তারা বাচিতে পারে-ন্স্থ থাকে । তারা যে ভাবে বাস 
ও খাওয়া-দাওয়া কুরে, পৃথিবীর আর কোনো জাতি বোধ 
হয় তাহাতে বাঁচিতে পারে না । 


কাগজ দিয়া । শীতকালে দ্বার-জানলা বন্ধ করিয়া ঘরের 


মধ্যে পড়িয়া থাকো ! গ্রীষ্মের সময় দ্বার-জানলা৷ খুলিয়! 
দিয়া হাওয়া খাও ! শয়ন করো! মেঝেয় চ্যাটাই পাতিয়া-_ 
ভোজন হাটু-ভোর উচু টেবিলে ভোজনপাত্র রাখিয়া । 





শীতে কম্বল-সুড়ি 


১৯৩৪ খুৃষ্টাবে সেপ্টেম্বর মাসে জাপানে দারুণ ঝড় 
হয়। সে ঝড়ে এক লক্ষ পাচ হাজার ছ'শে৷ সাতান্নখানি 
ঘর উড়িয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে তিন হাজার লোকের মৃত্যু 
এবং আট হাজার লোক জখম হয়। তাছাড়া বহু স্কুল- 
ঘরের অপমৃত্যু, সেতৃভঙ্গ ও বন্যা হয়। 

একে প্র-সব ঘরে বাস করায় স্বাচ্ছন্দ্য নাই, তার উপর 
আছে ই'ছুর আরশুল! এবং মশার প্রবল উৎপাত । 





মুক্তা-কীটের দেহে মাদার-অফ-পার্ল ভরা! 


* লেখক বলিতেছেন_-জাপানে দেখিয়াছি, বেশীর ভাগ 
ঘরে ছ্যাচা-কঞ্চির দেওয়াল ) সেই ছ্যাচা-কঞ্চির গায়ে পুকু 
করিয়া মাটির গ্রলেপ দেওয়া হয়। মাটি শুকাইলে তার উপর 
পাৎলা শক্ত! আঁটিয়! দেয়। দ্বার-জানল! তৈয়ারী হয় মোটা 


| মেয়ের! পেট্রোল বেচিঠতিছে 
মান্য বেশ শক্ত-সমর্থ হইয়া ওঠে, কোনো! কষ্টকে কষ্ট 


বলিয়া মনে করে না! এই কারণে যুদ্ধে বাহির হইয়! 
জাপানী ফৌজ কোনো-কিছুতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়]-কাতর 
হইতে জানে না-_-তাদের শক্তিও থাকে অব্যাহত, অটুট! 


২ 


ঘণজ্পিহ্' লতা 


[ ২র খণ্ড, ১ম সংখ) 
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ত্রাপানীদের মমতা-হীনতার কারণ, জাপানীর কাছে 
মাছষের প্রাণের কোনো দাম নাই! আমরা দেশের 
অন্য জীবনকে রক্ষা করিতে চাই। জাপান এ-কথার অর্থ 
বোঝে না। জাপানীরা দেশের জন্থ মরিতে জানে ! 
কাজেই যার কাছে নিজের প্রাণের দাম নাই, অপরের 
প্রাণের দাম বুঝা তার পক্ষে সঙ্গত নয়। তার উপর 
ছেলেবেল! হইতে জাপানীরা শিক্ষা 
পায়, ব্যষ্টিগত জীবনের কোনে! 
দাম নাই; সমতিই সব! ' ব্যষ্টি 


! 
তাই জাপানীরা যা-কিছু করে, 
মিলিয়া-মিশিয়া করে। ইংরেজীতে 
যাকে বলে £5জ *০:৬--জাপান 
সেই টীম-ওয়ার্কে পটু। 
জাপানের সম্রাট মান্য নন__ 
ঈশ্বরের অংশ-সন্ভুত-_-অতএব সম্রাট 
স্বর্গের দেবতা! রাজ্য কিন্ত 
বন্ত্রী-সেনাপতিয়া পরিচালন! করেন। 
এব্যাপারে কোনো কর্ণচারী বা 
বন্ত্রী যদি বিশিষ্ট শক্তিমান্‌ হইয়া 
ওঠেন, তাহা হইলে তার অপঘ1ত- 
মৃত্যু অনিবাধ্য । 
আত্মহত্যা করিতে জাপানী 
.* আ্ীপপুক্ুষ এক-মুহূর্ভ ছিধ| বা কিন্ত 
ৰোধ করে না। যদি মনে হয়, 
না, কাহারো সঙ্গে খাপ থাইতেছি 
না, তখনি গিয়া উঠিবে আসামা 
আগ্নেয়গিরির মাথায়-_সেখান 
হইতে ঝাপ খাইয়া প্রাণ বিসঙ্্রন 
দিৰে | তার উপর পরাজয় ব! 
গ্রানি ঘটিলেই ত্মাত্মহত্যা_জাপানে 
নিত্য কত ঘটিতেছে, তার সংখ্যা 
নাই! যুদ্ধে বন্দী হইলে আত্মীয়- 
» বন্ধুরা লজ্জা পাইবে, এ জন্য বিপদ- 
কালে প্ৃষ্টপ্রদর্শন ন] করিয়া জাপানী সেনা আত্মহত্যা 
করে। এ আত্মহত্যার নাম হারা-কিরি ! 
জাপানীরা প্রাণের দাম বোঝে না_-এ সত্য ভীষণ ভাবে 
প্রতিফলিত দেখা যায় জাপানের কল-কারখানায়। কম 
যাহিন্ময়্‌..হড়তাজা খাটুনি আদায় করা__-জাপানীদের 
তাহাতে বাধে না। 





শিল্প-বিজ্ঞানে জাপানের শ্রীবৃদ্ধি শুধু যে জাপানী শিল্প 
পটুতার গুণেই ঘটিক্জাছে, তাহা নহে । এত কম মাহিনায় 
জাপানী শ্রমিকদের কাজ করিতে হয় যে, পারিশ্রমিকের 
পেছারের কথা শুনিলে এ বুগে স্প্িত হইবার কথা! 
তার উপর শ্রমিকদের খাটিতে হয় সপ্তাহে ৪০ বা ৪৮ 
ঘণ্টার নিয়মে নয়--সপ্থাহে বাট্‌ হইতে একশো! ঘণ্টা করিয়া 


* চায়ের ক্ষেত--সিজুয়োকা! 


তাদের খাটানো হয়। এবং সেই সঙ্গে তাদের উপর ধনিক 
সম্প্রদায়ের আরো! নান! রকমের চাপ ও কষাকষির বাধন 
'আছে। এ দুর্গতি মোচনের সন্ত শ্রমিকরা! এক বার' স্মবধ 
হইয়াছিন 3 কিন্ত সে সঙ্ঘ-বন্ধন শাঁসন-যস্ত্রের চাপ নিমেষে 
চূর্ণবিচ্ণ হয়। 

চীনা যুদ্ধের সময় হইতে কল-কারখানার যা-কিছু কাজ 


২১শ বর্ষ-_কাত্তিক, ১৩৪৯ ] 


মেয়েরা করিতেছে-_পুরুষের দল যুদ্ধে গিয়াছে । কার- 
খানার মালিকের দল জাপানের পন্নীগ্রামগুলি উঞ্জাড় 
করিয়৷ মেয়ে-কারিগর আনিতেছে। 

লেখক লিখিতেছেন, ইবারাতি নামে একখানি গ্রামে 
গিয়াছিলাম। সে-গ্রামে একটিও তরুণ জোয়ান পুরুষ 


চি 
রর 
 চ 

1 


রাজ্য-প্রতিাশপর্ববে অফিসারদের সঙ্গে অফিদার-পুল্রদের প্যারেড 


বা তরুণী দেখি নাই। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, তরুণরা 
গিয়াছে * যুদ্ধে--তরুণীরা গিয়াছে নান! সহরে কার- 
খানায়। “গ্রামে-গ্রামে কারখানা-সমূহের এজেপ্ট আছে। 
তাদের লক্ষ্য মেয়েদের দিকে। চৌদ্দ বছর বা তুর 
বয়সের মেয়ে দেখিলেই এজেন্টরা গিয়া মাবাপ ও 
অতি তাৰকের সঙ্গে দেখ! করে ; মেয়েদের বেতন ঠিক করে 


নাজানা জাপাম্ম 








০৩) 


- ঠিক করিয়া মাঁবাপের হাতে তিন বৎসরের মাহিনা 
আগাম চুকাইয়! দেয়। দরিদ্র পরিবারের পক্ষে একসঙ্গে 
এতগুলি টাকার লোভ সম্ববণ করা দুঃসাধ্য হয় এবং 
এজেন্টরাও খুশী-মনে মেয়ে লইয়া সহরের কারখানায় চালান 
দেয়। মেয়ের হয়তো! অনিচ্ছা-_তবু উপায় নাই! যে সব 
কারখানায় কাজ করিতে হয়, 
সেগুলায় আলো-বাতালের বালাই 
নাই! কার্য তোজন, মেঝের 
শুইয়! রাক্রি-যাপন। তার ফলে 
শতকরা পঞ্চাশটি মেয়ের শরীর হয় 
অনুস্থ; কাজে তারা হয় অপটু । কত 
মধাবিত ও দরিজ পরিবারে এমনি 
করিয়া যক্ধারোগের প্রাহুর্তাৰ 
ঘটিয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই ! 

ইহার উপর কারখানায় নিত্য 
এ্াকসিডে্ট ঘটিতেছে ! যুদ্ধক্ষেত্রে 
জাপানী ফৌজ যেমন' জানিক্মা- 
শুনিয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে যায়, 
কারখানার শ্রমিকদের সম্বন্ধে 
ঠিক ত্র একই বিধি! তবু ধনী 
মালিকদের ঘাড় ধরিয়া এ স্ 
এ্যাকসিছ্েট যাহাতে না ঘটে, 
সে সম্বন্ধে সতর্ক সচেতন করিবার 
বিন্দুমাত্র প্রয়াস নাই। এক. 
কারখানার মালিককে এ সম্বন্ধে 
প্রশ্ন করায় তিনি জবাব দিলেন-_ 
আমাদের শিল্পীর নিখুঁত ভাবে কাজ 
করিতে চায়। সেকাজ করিতে 
যদি প্রাণ যায়,তারা তোয়াক। রাখে 
না! 


50270097 ৪. 7801 281202- ২ 

( ধনী-জাতকে যুদ্ধে দরিদ্র জাত পরাম্ত করিতে পারে )। 

রুশ-ুদ্ধের সময় জাপান ছিল রুশের কাছে ঠিক যেন বলদের 

শিঙে ক্ষুত্ব মশার মতো! তবু জাপানই তো সে যুদ্ধে 
জয়লাভ করিয়াছিল ! 

জাপানের অর্থ-বল তেমন প্রচুর নয়। লোক-বলের 

দিক্‌ দিয়াও মিলিত-পক্তির তুলনায় নগণ্য ! ১৯৪১ খৃষটাবে 


৩৪ 


কাতি্ অস্কেততী 


[ হয় খণ্, ১ম সংখ্যা 





জাপানী-ক্যাবিনেট পণ গ্রহণ করিয়াছে, বিশ বৎসরের 
মধ্যে এশিয়ায় জাপান স্বপ্রতিষ্ঠ হুইবে ! 
নারী-জাতিকে এ জন্য অনুজ! দেওয়া 
হইয়াছে-_-ঘর-সংসার আর নিজের 
জীবনের দিকে না চাহিয়া শুধু ষ্টেটের 
প্রসার-কল্পে দাও তোমরা সম্তান-- 
অগণিত সন্তান_-8198 ৪ 8029 101 
1019 81819. প্রতি পরিবারে পীঁচটি 
করিয়া সন্তান চাই! যে-পরিবারে পাঁচটি 
সন্তান মিলিবে, সে-পরিবারকে বরাজ- 
কোষ হইতে বোনাস দেওয়া হইবে! 
জাপানী জাতের চক্ষুলজ্জা নাই। 
কোনো বিষয়ে তাদের মনে দ্বিধা 
জাগে না! তারা বলে, জাপানের ] 
যাহাতে প্রসার, তাহাই আমাদের. ছু 
কর্তব্য-_-তাহাই আমাদের ধর্ম ! 
স্বজাতির সঙ্গে আচারে-ব্যবহারে জাপানীরা সাধুতা 
রক্ষা করিয়া চলে । রাত্রে কেহ ঘর-দ্বার বন্ধ করে না-_ 





সিনেমা-হাউস ; সঙ্গে রেস্তরা! 


অথচ দেশে চুরি-চামারির উৎপাত নাই ! দোকানে জিনিষ- 


পত্রেক দাম একেবারে নির্ধারিত-এক পয়স! ঠকাইয়৷. তাহাতে জাপানী আইনে নিষেধ ঝ! শাসন নাই ! 


জাপানের গছিত উপায়-অবলম্বন অবিদিত। 


লইবে, এমন প্রবৃত্তি দেখা যায় না। পলিটিক্সে ঘুষ বা 
্বজাতির সম্পর্কে 





উষ্ণ-প্রত্রবণের বালুকাময় গরম-কুলে শুইয়া বাত সারানো 
প্রত্যেকে অপরের হুক্‌ মাশিয়া চলে। বিদেশীদের জন্য 
কিন্তু স্বতন্ত্র বিধি। 

বিদেশীরা জাপানীকে তাদের আবিষ্কারের পেটেণ্ট 
বেচিতে পারেন-_-জাপানে গিয়া স্বতন্ত্র পেটেণ্ট রেজিষ্ট। 
করাতেও বাধা নাই ! কিন্তু তার নিজের মাল জাপানে 
লইয়! গিয়া বেচিবেন__সে জো নাই ! 

এক জন মাকিন টুপিওয়ালা তার তৈয়ারী টুপি 
জাপানে গিয়া বেচিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন-প্রচারে সরকারী 
অনুমতি চাহিয়াছিলেন__কিন্ত সে-অনুমতি তিনি পান 
নাই। অবশেষে এক জাপানী ফার্শকে সেই টুপি তিনি 
বেচিতে দেন_-তখন সেই জাপানী ফার্মের পক্ষে টুপির 


বিজ্ঞাপন-প্রচারের অন্ুমতি-লাভে আপত্তি ওঠে নাই। 


বিদেশী জিনিষের ট্রেডমার্ক কিন্বা গ্রন্থের কপি-রাইটের 
মর্যাদা জাপানে নাই ! বিখ্যাত ফরাশী পু্প-সার আনাইয়া 
জাপানীরা ফরাশী ফার্টের নাম মুছিয়া বেমালুম 
নিজেদের নামে তাহ! বিক্রয় করিতেছে-_তাহাতে বাধা 
নাই | নিষেধ নাই ! 

আদি অকৃত্রিম পুরানো “স্কচ্‌হ্ইস্কি” লেবেল মারিয়! 
জাপানে-তৈয়ারী মদ জাপানের বাজারে বিক্রয় হইতেছে ঃ 
কোবির তৈয়ারী দেশলাই “নুইডেনে প্রস্তুত” লেবেল লইয়া 
বিক্রয় হইতেছে ; বিলাতী জ্যামের খালি বোতলে জাপানী 
জ্যাম ভরিয়া বিলাতী লেবেল আঁটিয়া বিক্রয় চলিতেছে-_ 


২১শ বর্ধ_কান্তিক, ১৬৪৯ ] 


না-জালা জাপান 


শে 
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_. মাকিন যুক্ত-রাজ্যে তৈয়ারী বু ভ্রব্যের নকল 
জাপানের একটি গল্লীগামে তৈয়ারী হইতেছে এবং সে সব 
ব্য প্যাঞিন ধুক্তরাজ্যে প্রস্থ ৮--এই লেবেলে বাজারে 
চলিতেছে বিয়া সে পল্লীগ্রামের গুতন নাম হইয়াছে 
ইউ-এস্‌-এ ( ইউনাইটেড ছ্রেটুস্‌ অফ 'আমেরিকা ) ! 

জাপানী ভান!র অনুদিত বিদেশী বু গ্রন্থের অব্যাহত 
প্রচারের বিরুদ্ধে সে-স্ৰ গ্রন্থের মালিক কপিরাইট -আইনের 
আশ্রয় লইয়া জাপানে এক পরস| খেশারৎ গান নাই ! 

লেখক অতঃপর জাপ-সম্রাটের 
এাসঙ্গে বলিতেছেন-_সম্রাটের বিরুদ্ধে 
ব্যক্তিগত ভাবে বপিধার কিছু নাই। 
হারাম গ্রামে সম্রাটের গ্রীষ্মাবাস। 
আমরা সেই প্রাসাদের খুব ক1ছে বাস 
করিতাম। আমাদের বাড়ীর পাশে 
গ্রামের ছে।ট পোষ্ট অফিস! খোপা 
ভ্রানলা দিয়া সেই পোষ্ট অফিসের 
৪-পাশে দেখিতাম প্রাসাদের উচ্চ 
প্রাচীর | প্রাচীরের ধারে সশগ্ধ 
'প্রহরী। . প্রাচীরের গরেই পাজ- 
প্রাসাদের উদ্ভান। উদ্যানের তরুশ্রেণী 
তেদ করিয়। প্রাসাদের চি5ও দেখা 
বাত না! পথে সন্ত্রাট বাহির ডন 
না। তাকে দেঞ্জা খার শুধু সশক্্ 
বডিগার্ড-বেষ্টিত শিমুশিন-কারে গ্রীক 
আবাস হইতে যখন তিনি টোকিয়োর 
প্রাসাদে যাশ, শুধু তখন মাত্র! 
পথে একটু বেড়াইবেন বা পাহাড়ে 
চড়িবেন, নিসর্গ-দৃশ্ঠ উপভোগ করিবেন 
-__সে-অধিকার তার নাই ! তার দশ! 
_ মিলিটারী পাহারায় রক্ষিত বেচারী 
ধন্দীব মন্টো। মিলিটারী-দল দেবত| বানাইয়া! তকে 
প্রাসাদ-কক্ষে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে এবং নিজেদের 
খেয়াল-বাসনার খশবর্তী হইয়া জাতির উপর কর্তৃত্ব 
করিতেছে । এই যে এত বড় সভ্যতা-বিধবংলী 
মহামার যুদ্ধ চলিয়াছে, এ বুদ্ধের মূলে আছে 
মিলিটারীনদূলের উতৎকট পিগ্পা! জন-সাধারণের 
সজেও মনের দিক দিয়া এ বুদ্ধের যোগ নাই। অষ্ট্রেলিয়া 
কিম্বা ভারত্বর্ধ জাপানীরা পাইল কি না পাইল-_সে সম্বন্ধে 
তাদের এতটুকু মাথা-ব্যথা নাই ! সম্রাটের নামে যুদ্ধ__ 
তাই তাঁরা নিশবে এ যুদ্ধে যোগ দিয়াছে ! 


সম্রাট মনের কথা বলিবেন, সে উপায় নাই। প্রাসাদে 
সম্রাটের নিজস্ব টেলিফোন পর্যন্ত নাই ! মিলিটারী-দল 
তাকে দিয় যেকণা প্রচার করে, কণ্ঠে তিনি শুধু সেই 
কথাটুকু উচ্চারণ করেন। 

জাপানীরা নিয়মের বশ। দিধি-নিয়মের শৃঙ্খল ছাড়িয়া 
এক পা! চলিবার সামধ্য তাদের নাই। এ 
তায় এক দিকে যেমন শক্তি মেলে, তেমনি আবার বিধি- 
নিয়মের একটু এদিক-ওদিক হইলেই বিপদ ! * 





শিন্টো-ন্টীদের রথ-যাত্রীর পর্বব 


জাঁপানী-গাত আজো প্রাচীন-পহ্থী। ,পাশ্চাত্য জগৎ 
হইতে শিক্ষা-সত্যতা পাইলেও জাপানীরা তাদের অতীতকে 
আকডাইয়া থাকিতে চায়। এজন্ত প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আদর্শকে 
পাপ খাওয়াইয়৷ লইতে পারে নাই। শিক্ষায় আজে! সেই 
প্রাচীন 195৪1 ( ভৌমিক ) নীতি ত্যাগ করিতে পারে 
নাইঃ সে ভন্ত প্রতিহিংসা-স্পৃহ] থিটাইতে ওদের বৃশংসতাও 
অকুঞ নির্লজ্জতায় প্রকাশ পায় ! 

তার পর ঝাছিরে বৌদ্ধমতাবলম্বী বলিয়া পরিচয় 
দিলেও জাপান আজ কোনো ধর্ম মানে না। জাপান 
আজ ধর্্-হীন। বুদ্ধদেবের উপর শ্রদ্ধা_সে এ পু'ধির' 


৬৬ সতিনক বস্তা [ ধর খণ্ড, ১ম সংখ্যা 
লেখায় আতন্ব আছে! নহিলে তাঁদের পুজ্য শুধু সম্রাটু করিতেছে--এশিয়াফে করিব শুধু এশিয়াধাসীর স্থান 
এবং পূর্বপুরুষের স্তি ! এ পৃজায় মানুষ বশ মানিতে এশিয়ায় যুরোপীয়ান বা আমেরিকানের স্থান হইবে না! 
পারে-কিন্ত ইহাতে মনুয্যত্ব বক্ষা পায় না। যে একথা শ্রুতি-মধুর হইলেও জাপানের প্রতি গ্রাম ও নগর 
জাতির ধর্ম নাই, সে জাতির বাহুবল যত প্রচণ্ড হোক, হইতে আজ পুক্রষ-মান্গুষের ছায়া মিলাইয়া৷ যাইতেছে ! 
তার শেষ-জয়ের আশ! ুদূর-পরাহত ! সে জন্য গ্রামে-নগরে প্রতি পরিবারের মনে যে বিক্ষোভ 

জাপানীর এই নির্মম হিংসা ও নৃশংসতা তার সমস্ত জাগিয়াছে, মনে হয়, এ বিক্ষোভের ফলে জাপানের 
শক্তিকে খর্ব করিবে, বিচুর্ণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ মিাঁলটারী-দলের দর্প অচিরে চুণ হইবে এবং এই হ্বখাত- 
থাকিতে পারে না। জাপান আজ সদর্পে ঘোষণ! প্রচার সলিলে জাপানের সমাধি ঘটিবে ! 


কাব্য-আলোঢন। 
জ্যোংন্া-রাতে বসন্ত-সমীরে 
নীল মাগরের কোল-ঘেঁধ! 
বালুময় তীরে 
মুক্ত দেহে নিশ্চিন্ত-শয়ন 
আর নিরুদেশ ভ্রমণ ; 
স্বময় ফুলেলী বিলাস, 
কর্নার তীব্র অনুপ্রান ; 
বার্থ প্রেম, হতাশ-অনল, 
বিরহের দীর্ অশ্র-জল 
সিল দে-কালের কাব্য-রস! 
যাঁদও সরস 
বটে গগ্ুময় লাবশিক ভল-- 
যেখা অশ্র-জল 
কাব্য-হচনী ! 
ভবু হায়, হেরি 
অঙ্জজলে লবণের ধুষ্ট-উপস্থিতি ! 
(এ কি কাব্য-অধোগাতি ? ) 
একালের দূরবীক্ষণ-যন্ত্ 
কাব্যের গোপন অগ্র 
করে বিশ্লেষণ । 
একালের কাব্যে চাই কাব্যের প্রাণ 
বস্ত-বাদী কা গার গন্তম়্ গাথা ; 
হোক্‌ কাব্য, ভবু চাই 
প্রামাণিক সত্য আর পরীক্ষিত কথ! । 
দ়-কালে বারা ছিল কাল্পনা-বিলাস-- 
ভার! আজ ব্যর্থপরিহাস! 
কু নি গু ক 
কোন্‌ পথে চলি নাহি জানি। 
ভবুহানি 
উপেক্ষিত, অপেক্ষি চা হায়! 
পৃথিবীর ইতিহাসে চির-সর্বহারা, 
ভাদের ব্যখার আছ ভনি কাব্য-ুত্ব ! 
ঈতেন উত্তান কোথা? কোথা ইন্পুক্ধ? 
জীমৃপেজ ভটাচাধ্য। 





নিমকের মর্যাদা লবণ-জলের গুণে ডিমের মধ্য হইতে তরল পদার্থ টুকু কিছুতেই নিঃসৃত 

হইবে ন!। দ্বিতীয়তঃ, মশার কামড়ে বা স্'য়াপোক! কিনা বিছুটি লাগিলে 

লবণ নহিলে আমাদের দিন চলে না! তরকানীব্বযপ্রন লবণ-বিনা দি কোনো অঙ্গ টাটায় বা ফোলে, তাহ! হইলে জলে খানিকটা 
মুখে রোচে না-_এ কথা! আমর! মন্দ মন্দ জান ! কিন্ত লবণের বাইকার্বনেট অফ সোডা এসং তাব সঙ্গে সম-পরিমাণ লবণ মিশাইয়া 


রস পপি 





রঙে কাপড় ছোঁপাইবার আগে 


জাখরোটের খোল! ভাঙ্গ! 

এ ক্ষতস্থান সে-জলে সিক্ত রাখুন, তাহা হইলে ব্যথা ও ফুল! সারিবে। 

আরো কত গুণ আছে, মে পরিচয় জানিলে গৃহলগ্্মীরা নিমককে আরো তৃতীয়তঃ, বাদাম কিন্ব! আখরোট ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে লবণ-জলে সারা- 
মর্ধ্যাদ! দিবেন । প্রথম,_ডিম বদি ফাঁটিয়! বায়, এবং সেট ফাটা! ডিম রাত্রি ভিজাইস্। বাখিবেন, তাহা! হইলে হাতের একটু চাপ দিরা মাত্র 
যদি সিদ্ধ করিতে চান, তাহা হইলে এক কাজ করিবেন ; পাত্র ভরিয়া দেখিবেন খোলা ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং ভিতরকার শীসটুকু গোটা ভাবে 
জল লইয়! সেঁজলে এক-চামচ (চায়ের চামচ) লবণ মিশাইয়া দিবেন । সংগ্রহ করিতে পারিবেন। চতুর্থতঃ। লোহার সামঞ্রীতে বদি মরিচা 
মিশাইয়া সেই জলে ফাটা-ডিম ছাড়িয়া দিন সিদ্ধ করিতে। ধয়ে কিন্বা লৌহপাজ। দাগী হয়, ভবে সে পান্জে বা সামনত্রীতে ভিজা 


স্৬৮৮ 


স্ঘাতিনন্ ' হঞ্চুস্ষভী 


[২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 
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লবণ ছিটাঃয়! কাগজের ম্থটি পাকাইয়া৷ ঘবিবামাত্র দাগ ও মরিচা 
নিমেষে ঝরিয়া পাত্র ঝকঝকে হয়া উঠিবে। পঞ্চমতঃ, শুকাইতে 
দিবার সময় কাপড়ে যে কাঠের পিন্‌ আটকানো! হয়, ব্যবহারের পূর্বে 
সেই পিনগুলি যদি লবণ-জলে চার-পাঁচ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখেন, 
তাহ! হইলে পিন মঙ্জৃত হইবে, চট করিয়া ভাঙ্গিয়া কাজের 
অযোগ্য হইবে না! যষ্ঠতঃ, রডে কাপড় ছোপাইবার পূর্ব বওগোলা 
জলে যদি খানিকটা! লবণ মিশাইয়! লন, তাহ! হইলে কাপড়ের 
রঙ পাকা হইবে-সে রউ ধোপে ফিক হইবে না বা উঠিয়া 
যাইবে না। 


রক্ষা-কোমর-বন্ধ 


বারা যুদ্ধে নীমিতেছে, ভাদের পক্ষে জখম লাগা খুব স্বাভাঁ ক। 
ছোট-থাট জখম লাগিলে অপরের মুখাপেক্ষী না হইয়া! আপন! হইতে 
যাহাতে দে সব জখমের দাগ্রাজি চলে, দে'কারণে প্রত্যেক সেনার 
জন্ট ফার্ট-এড কোমব-বন্ধা তৈয়ারী হইয়াছে । লম্বা ব্যাগের 
আকারে এ কোনর-বন্ধ নিশ্মিত ভইয়াছে। ব্যাগের মধ্যে থাকে 


নানা আকারের নান! ছাদের ব্যাণ্ডেজ ; আঁটিবার ফিতা (টেপ) 
কাচিঃ গায়ে চামড়াম দাগ আকিবার উপযোগী পেন্সিল ; 
পেক্সিল; এবং বিবিধ শুধধ। 


নোট- 
এ ব্যাগ কোমর-বন্ধের মতো৷ কোমরে 





কোমর-বন্ধ 


অঁটা থাকে। প্ররোগন ব্টবামাত্র ক্ষিপ্র হস্তে ব্যাগ খুলিয়। ব্যাণ্ডেজ 
কিছ! উঁষধধাদি লইয়া জখমী জায়গায় তাহা যথারীতি প্রয়োগ করা 
চলে । 


ট্যাঙ্ক ধরিবার ফাদ 


শুর ট্যাঙ্ক বা মেনার অগ্ব-গতি রোধ এবং তাদের ধবংস-সাধনের জন্য 
যেমন জলেন বুকে, হেমনি ডার্গাব জন্তও 'মাইন' তৈয়ারী হইয়াছে । 
মাকিন যুক্ত-রাজ্যেন উদ্ভাবনী-কৌশলে এই স্থল-মাইনেণ ক্ষ্টি। ট্রাকে 
তুলিয়া এ সব নাইন বহিয়! শত্রু গতি-পথে অনারামে ভূগর্ভে 
তাহা রক্ষা কর! যায়। এ সব মাইন মানুষের না৷ গাড়ীর ঈষৎ স্পশ 
'পাইলেই ফাটিয! কালাস্তকণদুপ্ি ধারণ করে ! একটির উপব আব- 
শরকটি, তান উপব আনএকটি অথাৎ তিন-চারিটি কতিয়া 





ট্রাক রহ ইলা বেল! 


উপরি-্টপরি স্কাপন কণা যায় । ভগির বুকে মাইন রাখিযা পত্র 
পল্লবেন আববণে তাহা আচ্ছাদিত বাখা হয়। এফীাঁদে পা পঙিলে 
বিপক্ষেন ট্যাঙ্ক ব] কৌ কাহারো আর 
বক্ষা থাকে 5! 


মেঘনাদী অস্ত্র 


এবারকারের এ গ্রলয্যুদ্ধে শৃন্ঠ-পথই 
সুদ্ধজস্মেব আঙল পথ ! রণতরী আজ যেমন 
মস্ত সভার লয়, তেমনি অশ্বারোহী বা 
পদাতিক সেনার ভোর€ এবুদ্ধে তুচ্ছ হইতে 
চলিয়াছে ! আকাশপথে উঠিচা সেখান 
হইতে শব্ধকে যে মাথিতে পাদিকে। তার 
জয় শনিশ্চিত। মাকিন যুক্ত-রাভ্য তাই 





২৯শ বর্ষ-কা(ক, ১০৪৯] 
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শর কামীন-গাটীন্ে হানা 


মেঘনাদী শক্তিকে সমৃদ্ধ কবি! তুলিয়াছে এবং সেই শক্তির উপরই 
মাকিন এ মগাধুদ্ধে বিছয়-লাভেব আশা রাখে ! বিমান-আক্রমণের 


ব্যাপারে মাকিন যুক্তাঙ্য নে বিপুল আয়োজন করিয়াছে, 
তাহাতে জয়ের আশার কাণণ-স্থলপথে এক-হাজার কামান 
যেকাজ করিণে, শূন্ঘপথ হইতে এই একটি _ 0415 


বড়ন্বমার তাৰ চেয়ে ক্ষিপ্র এবং আরে! 
নিশ্চিত ভাবে সে-কাছ করিতে আচ সমর্থ ! 
বিপক্ষ-দলকে সন্ধান করিয়া অভকিহ আক্রমণে 
শক্র-নিপাত- উদচ্চো বমারেব পক্ষে যেমন 
সহঙ্গ, ভেমনি সরনায়াসে তাহ! সংসাধিত 
ভইবে। ভার উপর উড়েো-বমার তঙুলকন্ত 
বা ভুতলবাহী সশন্র কামান-গাটীকে 
অতকিত-আব্রমণে নিমেষে চূর্ণ করিতে 
পারে; এব গেলা ব্ধ্ণ করিয়া মায়া 
প্যাবান্ডট নামাঈয়া অটুট দেতে আত্মরক্ষ! 
করিয়া উডোশ্মাবের পক্ষে গলায়নের পথও 
সম্পূর্ণ নিগাপদ । তার উপর এক-একটি 
উডো-বমার হইতে এক-এক টম ওকনের 


ছ'টি করিয়া শেলবোনা একসঙ্গে নিক্ষেপ 
কনা মামু--এই ছখটি শেলেব ফল ছ'সাতশো কামানের 
গোলাব মত । 

সমর-ট্রেলার 


এ ঘুদ্ধ ফৌছের বেখন প্রয়োজন, এঞ্ষিনীয়ার এব মিশ্তী-মণুরের 
প্রয়োজন. ঠিক তেমনি । সুদ্ধক্ষেত্রে কোথায় কেন বিমানাপোভের 
কল বগডাইল্‌, কন বম।নপো'ত ভাঙ্গিল, কি! কামান ও ট্]াঙ্েণ 
কি বিকল ঘটিল, তখনি মেরামত প্রয়োজন । অথ» বণক্ষে্র 
ফৌছ্ছের সঙ্গে সঙ্গে খিস্তী মভুব-এক্িনীয়াবদেণ বহিয়া বেছঢানো 


মায়া-প্যাবাশুটের আব্রণে পলায়ন 


একসঙ্গে ছ'টি শেল ফেলা 


স্ব নয়। আবান প্রয়োজন ঘটিলে নিষ্্রীম্জুর-এন্সিনীয়ারও চাই ! 
তাদের বহিবাব জন্য অল্প-ব্যয়ে পয়তালিশ ফুট লম্বা এবং হাঁলকা- 
ওজনের নূন ট্রেলার-বাস হৈয়ারী হইয়াছে। এ ৰাসের হি 
করিয়াছে মাকিন ফৌজ-বিভাগ । এ ট্রেলার-বাঁসে একশো একচন্লিশ 





এ বামে লোক ধবে ১৪১ জন 


জন লোককে অনায়াসে বহন কৰা চলে । হাশকা বলিয়া এ 
বাস দ্রুত চলে। এবাপের কল্যাণে প্রহোজনমাত্র ব্বণস্থলে 


মিশ্বী-নজুবদেব খুব সহজে, এব" অন্রক্ষণে পৌছাউস্রা দেওয়া ' 
চলিবে । 


১ 


নিরাপদ মুখোশ 


দ্ধের সময় নান্পান্্রশিন্সাণে 45 বিপদ! বহ দিগন্ত ' উপাদান 
ধাঁটাথীটি করিতে হয়; সে জন্ত মান্ুের নান| ব্যাধি, এন কি .ঘু়া 


৭০ 
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পর্যস্ত খটিতে পারে। নাকে-কাণে 
ভুলা গুজিলেই এ ক্ষেত্রে নিরাপদ 
থাকা যায না। তাই £বজ্জানিক 





নাসা-বন্ধ 





গ্যালমুখোশ আগুনেৰ হল্কানি চোখে লাগে ন! 


কৌশলে শিরন্ত্রাণ, গ্যাসূ-মুখোশ, চোখের ঠুলি, নাসা-বন্ধ, রবারের অস্বশক্কির সমান | এ পৌত নামাইতে দীর্ঘ প্রদারিত জাগুগার যেমন 
দস্তানা এবং শ্রীবা-রক্ষকাদি তৈয়ারী হইয়াছে । গ্যাস-মুখোশ প্রয়োজন নাই, তেমণি ইহা? গতি দ্রুত এবং উহাকে নিরাপদে 


আঁটিলে ধাতুচুর্ণ বা! বারুদ প্রন্ভৃতির বিষাক্ত 
বাম্পের আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ হয়; নাসা-রদ্ধে 
বালির অতি-স্ক্্ম চুণাদি প্রবেশ করিয়া 
ফুশক্ষুণ যন্ত্রে বৈকল্য ঘটাইতে পারে না; 
শিরন্ত্রাণে চোখ এবং ফুশকুশ যন্ত্র নিরাপদ 
থাকিবে; তার উপর আগুনের হল্কা 
লাগিয়া চোখের দৃষ্টি ব্যাহত হইবে না । 


অতিকায় ফৌজ-প্লেন 


আমেরিকার ফোৌঁজ-বিভাগ সম্প্রতি এক 
অতিকায় বিমানপোত নিম্মীণ করিয়াছে । 


শত ৩ ত৩৮০ ০২. পতিত শি ১ ও ০5৮ এত শত পপ আপ পাত গস এ 
১৭ 
হা 





এপ্রেনে পঞ্চাশ*জন সশস্ত্র ফৌকত 


এ বিমানপোতে শীতাতপরোধী যে-কামরা আছে, সে কামরায় ভূতলাবতীর্ণ করা যামু । এ পোতের প্রতোকট অংশ স্বতন্ত্র। একটা 
পঞ্চাশ জন সণস্থ দেন! অনায়াসে স্থান পায়-_তাহাতে তাগদের দি নই হয় তো নিমেষে সেটি বদলানো চলে। ফৌজবাহী গর্ত 
স্বাচ্ছন্দ্য এতটুকু ্ষুপ্ণ হইবে না। এ পোতের শক্তি ৩৫ বড় বিমানপোত এই প্রথম নিশ্মিত হইয়াছে। 





বিংশ শতাব্দী 


বিংশ শতাব্দীর রক্তিম স্ৃধ্য যে পৃথিবী ছিল কাল আজ তার ধ্বংস। 
পশ্চিম দিকৃভালে অবসাদ-করিষ্ট। পে আছে চারিভিতে বিশীর্ণ কস্কাল। 
ভাবী-কাল ,হরযেতে বাজাইছে তুধ্য, লোপ পেল কত রাজা, মানবের বংশ । 
যাস্ত্রিক-সভ্যত! বিদলিত, পিষ্ট । ভাথিয়া তাখিয়! নাচে তাগুব, মহাকাল। 
কে কারে কথিবে বল, কার বেশী শক্তি? নাচে। তুমি মহাকাল, নাচো মহ| রঙ্গে, 
মেঘে শত্ত মেঘনাদ হানে মরণান্ত্র। , বিংশ শতাব্দীর হয়ে বাক অবসান। 
সবাই মেতেছে রণে, কেব1 শোনে যুক্তি । শক্র তূলুক দ্বেষ শরুর সপে, 

দীন মোয়া! নাহি পাই জন্প ও বস্ত্র! ঠক জাকাশ জুড়ি লাম্যেব মহাগান। 


জীবে গঙ্গোপাধ্যায় 





দ্ধান্তে জাতীয় তথা আস্তর্জাতীয় অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির কিরূপ 
পরিবর্তন ও পরিণতি ঘটিবে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরর মন তত্ধিষয়ে 
আকৃষ্ট হইয়াছে । সর্ববদেশেই যুদ্ধোত্তর-সংগঠন সংকরে মহ্োৎসাহে 
বিচার-বিতর্ক চলিতেছে ! যুদ্ধের ধ্বংসলীলা-প্রস্থভ পরিস্থিতির ফলে 
পৃথিবীর উভয় গোলার্ধে, অর্থ নৈতিক পরিবর্তন ও তদনুগামী পরি- 
কল্পনার খ্বাত-প্রতিঘাতে অর্থনীতির রূপান্তর অবশ্বস্ভাবী। এই 
পরিবর্তনের গতি কোন্‌ দিকে, এবং তাহার প্ররুতিই ব| কিরূপ, 
তাহাই বিশেষ বিবেচ্য । সম্প্রতি লগ্ন নগরে “বৃটিশ এসোসিয়েসান 
কনফারেম্সে'র এক অধিবেশনে কমন্স মহাসভার গণনায়ক, ভারতের 
সুপরিচিত শ্তার ট্টাফোর্ড ক্রিপস ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন যে. যুদ্ধান্তে 
আমরা! অবশ্যই আমাদের অর্থনৈতিক যুদ্ধ প্রকে অর্থ নৈতিক কল্যাণ 
কলায় পরিবন্তিত করিব । আমরা কিংবা অন্ত কোন জাতি, অন্তের 
পরিশ্রমে এবং অপরের প্রচেষ্টায় নির্ভরমীল সুবিধাভোগী জনসঙ্গঘরূপে 
আপনাদিগকে দ্ীড় করাই'বার চেষ্টা করিব না। 

নীতি হিসাবে এই সন্কল্প অতি মনোবম, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে 
ক্রিয়মাণ কাধাপ্রকবণ প্রয়োগ-ব্যাপারে ইহার গতি, প্রকৃতি ও 
পবিণহি করূপ গীড়াইবে, তাহাই চিন্তার বিষয়। এই প্রসঙ্গে 
বঞ্ডমান যুদ্ধপরিস্থিতি-সম্ভুভ আটলান্টিক সনন্দের (4১1151100 
00750157) জটিলতা ও উপলক্ষণের বিষয় সর্ব-প্রথমে স্বাতঃই 
*মনে উদিত হয়। যুক্তরাজ্যের ভাগ্যের সহিত ভারতেব ভবিষ্যৎ 
ওতপ্রোত ভাবে (বিজডিত, এবং অধুন! যুক্তরাজ্যের অর্থনৈতিক 
ভিত্তি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতি ও পরিণতির উপর দৃঢ় 
বূপে নির্ভবখীল। যুদ্ধান্তে অত্যাবশ্তাক কাচা মালের উৎপাদন ও 
বণ্টনের আন্তঙজ্জাতিক বিধিনিদ্ধীরণই সম্মিলিত জাতিসভ্ের প্রধান 
কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে । কি ভাবে এই বিধি-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত 
হইবে, সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের একমত্যের উপরেই তাহা নির্ভর করিবে । 
ইহা অবশ্তই শ্বীকাধ্য যে, বর্তমানে যুদ্ধপরিচালনার সৌকথ্যার্থ 
সম্মিলিত জাতিসজ্ঘের মধ্যে কাঁচা মালের ব্যবহার এবং পরিণত দ্রব্য- 
সামগ্রীর অর্থাৎ পাকা মালের নিয়োগ-নিয়োজন সম্পর্কে যেক্সপ প্রগাঢ 
সহযোগিতার শ্যর্টি হইয়াছে, জগতের ইতিহাসে তাহা অদৃটপূ্বব। 
যুদ্ষকালে সর্বজনকাম্য সর্ববজাতির শ্রেষ্ঠ স্বার্থ, স্বাধীনতা সংরক্ষণ- 
সঙ্বল্লে একাভিমুখী ও একাভিসম্ধী হইয়া যেরূপ উপাদান উপ- 
করণের উৎপাদন ও প্রয়োগ-নিয়োগ সম্ভব, শাস্তিসমাগমে হ্থ হ্ব অর্থ- 
নৈতিক স্বার্থ-সংরক্ষণে সেরূপ একনি একতা সম্ভব কি না, তাহার 
সাক্ষ্য অতীত ইতিহাসে মিলিতে পারে। 

ষাহা! হউক, এখন আমাদিগকে বুঝান হইতেছে বে, আটলান্টিক 
সনদের মূলে এই দৃঢবিশ্বাস নিহিত আছে যে, যদি বুদ্ধি-বিবেচনা 
সহকারে কাবহার করা যায়, তাহা হইলে জগতের বর্তমান সম্পদৃ- 
লঙ্গতি নুুভাবে সর্বজাতির জীবন-াত্রা নির্ববাহার্থ ন্ুপ্রচ্র, এবং 
সকলেই ভাহাদের় উপধৃক্ত স্ব ্ব অংশ পাইবার অধিকারী । কেন 
কেস ইন্থাও স্বীক্ষার করিতেছেন বে, অভীতে আমন আমাদের অভুল 


সম্পদে যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে কৃতকার্ধা হইতে পারি নাই। 
এই হেতু আটলান্টিক সনন্দের মূলনীতির স্তায়সঙ্গত প্রয়োগ-কল্পে 
নৃতন উপায় এবং নূতন সংগঠনের প্রয়োজন হইবে । উত্তম উদ্দেস্তা; 
কিন্তু ইতিমধোই সার্বজনীনতার উন্নত বেদীর পাদমূলে যুক্তরাজ্য ও 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত একটি সম্মতিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে | এই ইঙ্গ- 
মাকিণ বাবসা-চুক্তির (27510 4১70972091) 7599 4১559- 
ম15:] নিগৃঢ উদ্দে্ত কি, তাহা এখনও জনসাধারণ-সমক্ষে 
প্রকাশিত হয় নাই। কিছু দিন পূর্বে মাদ্রাজের কোন 
সংবাদপত্রে এই গৃঢ চুক্তির যে তথা প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তাহার মন্ব এই যে, যুদ্ধান্তে যুত্তরাজ্য শুকঘটিত অন্তরায় 
লঘ্‌ করিতে (9300109 18116 1১8171975) বিভিন্প 
দেশের মধো পক্ষপাতনুচক শুল্ক প্রশমন-্যোগ-সুবিধা তিরোহিত 
করিতে ( 85011510175 1919157971115] 17951259711 00817867 
০78 ০০০7 800. 8010597), এবং অবাধ, আন্তর্জাতিক 
বাণিক্গা নিরঙ্কুশ করিতে (6705187511755 1211572811075] 
1895 ) সর্ববাস্তঃকরণে সহযোগিতা করিবেন। এই চুক্তি অবশ্ত 
ু্ধান্তে ইন্ডারা 3 খণ সাাযা ([,9856 870 1,600 ৪10) পরি- 
শোম-পবিকল্লে বিধিবদ্ধ হইয়াছে । 

অবাধ আত্তজ্জাভিক বানিজ্জা*__ইহা গুনিতে, এবং চিন্তা 
করিতেও অতি মনোরম । অবাধ-বাণিজ্ঞা নীতি উনবিংশ শতাফীতে 
ভারতের পক্ষে কিরূপ অনিষ্টকর হইয়াছিল, গত চৈত্র-সংখ্যার “মানিক 
বন্তমতী'তে “শিল্প ও শুন" প্রবন্ধে তাহার কিঞিৎ ইঙ্গিত প্রকাশিত 
তইয়াছে। অবাধ-বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা ভারতের পক্ষে আদৌ 
প্রীতিকর নহে; স্ততরাং ভারতের বর্তমান শিল্প-পরিস্থিতিতে অবাধ- 
বাণিজোর পুনঃ-প্রবর্তন-সম্ভাবন! ভারতীয় শিল্পনিষ্ঠ ও শিল্পাশ্রয়ী 
ব্যক্তিবর্গের মনে আতঙ্কের স্র্টী করিয়াছে । মাফিণ বিশেবজ্ঞ-পত- 
সজ্বের নায়ক ডা: গ্রাডী অবশ্য ইহার একটি ভাষ্য দিয়াছেন। তিনি 
বলেন, মা্কিণের মুখ্য উদ্দেশ্ত বাণিজ্যের বদান্ততামূলক প্রদারণ, 
(17592811590 17599) এবং শুক্কের পারমাণ হ্রাস বহিষ্কার 
নভে (0০৬92152০0৮ 0£1871115। 2101 10151512200 
11০00 1-_এই ভাব্য ভীতি প্রদ নতে সত্য; বরূ, ভীগতের পরাধান অবস্থা 
বিবেচনায় আশাপ্রদ বলাও চলে। কিন্তু আটলান্টিক সনঙ্দের-_সর্বব- 
রাষ্ট্রের সমান ভাবে জগতের সমস্ত কাচা মাল প্রাপ্তি ও অধিকারের 
ব্যবস্থাবিধান (1189 1191)1 1০.9010271571 চ% 81] 55158 94 
559958। 02 90251] 1ভযোঠেও 10 1179 হজ হ081578]5 01 1176 
৮০2] ) এবং মাকিণের রাষ্্রসচিব মিঃ কর্ডেল হালের “পারস্পরিক 
কল্যাপার্থ সটাব্য ব্যবহারের” উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক সম্বন্ধে নূতন 
ও উন্নত প্রণালী প্রবর্তনের উক্তি,-_আশঙ্কাবজ্জিত নহে । ইহার অর্থ 
এই যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিসঙজ্ঘের দৃষ্টি কোন “উপনি- 
বেশিক রীতির” (0০10/15] 85197) বহিভূর্তি নহে । এই রীতির 
ব্যবস্থা এই যে, কাচা মাল উৎপাদম ও সরঘযাতক্ষাযী দেশগুলিল নিফট 


ন্হ 


জঙ্িত্য আন্ত 


[হয় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


66৪৪৪ ৪8৪8৯৮৪৪4৫4 ৪৫৪ 8৪৮8৫ ৪5 88 5.685.88.8 8:68: 8.88.886 85 8588৮ ও ৪8854227888 :88.5. 8665 44 2828266828 ও ও 2.5 5..65 6৫98846252৮ ৪এ ৪ 5 .৮5৫4 222 এরা ৮2 %55৮৮65৮232 2 রত 


হইতে কাচা মাল সংগ্রহ করিয়া তদ্ুৎপন্প ভ্রব্যাদি সেই সেই দেশের 
বাজারে বিক্রয়,__অর্থাৎ শিরক্ষেত্, শিল্পে সমৃদ্ধ কয়েকটি মাত্র দেশে 
শিল্পের একাধিপত্য। এই নিমিত্তই লর্ড সেম্পিল্‌ সে দিন বিলাতের 
লঙনভায় মাঠ! বলিয়াছিলেন, তাহার মণ এই যে, প্রাথমিক উৎপাদক 
. দেশসমৃহে, বিশেষত/, স্বায়ত্ত-্বাধীন রাষ্ট্র্লিতে এবং ভীরতবর্ষে, 
শিল্প-প্রারণের ফলে পূর্বের স্তায় উৎপন্ন দ্রব্যের অবাধ আমদানীর 
অনিচ্ছাই মুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে একটি প্রধান ও 
প্রবলতম প্রশ্ন হইবে। 

সম্প্রতি বৃটিশ পররা্-সচিব মিঃ এন্টনি ইডেন, কমন্স মহাসভার 
গণনায়ক সার ষ্টাফোড ক্রিপসূ, যুদ্ধোত্তর-পুনর্গঠন মন্ত্রী সার উইলিয়াম 
জোইট, এবং মাফিণের রাষ্ট্রসচিব মিঃ কর্ডেল হাল্‌ এই বিয়ে স্ব স্ব 
অভিমিত ব্যক্ত করিয়াছেন । সমাজতান্ত্রিক গণনায়ক ক্রিপসের অভি- 
প্রায়ের ইঙ্গিত আমর! পূর্বেই দিয়াছি। পররাষ্রসচিব ইডেনকে 
' পরিত্যাগ করিয়া, আমর! সার উইলিয়াম জোইটের পদমর্ধ্যাদাসম্পন্ন 
গুরুত্বপূর্ণ অভিমতেব অনুসরণ ও আলোচনা করিব। গার 
উইলিয়াম যুদ্ধান্তে যুক্তরাজ্যের তিনটি গুরুতর কর্তৃব্যের উল্লেখ 
করিয়াছেন । সর্ধপ্রথম-_বাণিজ্য-জম-খরচে সামঞুস্যের পুনরুদ্ধার, 
(85510781107. ০ 1809 1১818709 ), দ্বিতীয়-_অর্থ ও মূল্য- 
স্টীতি নিবারণ ( চ:95910107. 01101181102 ) এবং তৃতীয় 
জাতিব অর্থ-সীমর্্য ও সঙ্গতি-সম্পদের যুদ্ধ প্রয়োজন হইতে শাস্তি- 
কালীন ব্যবহীরে নিয়োগনিয়োজন ([57919701 821050 
755081965 (0, 118 5575105 ০৫ 18 1০ 109 59109 
০1 79808)। সান উইলিয়াম বলিয়াছেন, “যদি আমর! রপ্তানী 
বৃদ্ধি এবং তত্দারা বাণিজ্য-জমা-খরচের সমতা! রক্ষা করিতে ন! 
পারি, তাহা হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অপরিষাধ্য আবশ্তাকের 
অধিক আমদানী বন্ধ করিতে হইবে ।” 

ইহা অবশ্যই সত্য যে, যুদ্ধাস্তে যুক্তরাজ্য যদি রপ্তানী ব্যবসায়ে 
ুদ্ধপূর্বব প্রসার ও প্রতিপত্তি পুনরধিকার করিতে না পারে, তাহা 
হইলে বাণিজা-জমা-খরচে সমতা রক্ষা-হেতু আমদানী ন্যন করিতে 
তইবে। তাহাতে যে কেবলমাত্র যুক্তরাজ্যের ক্ষতি ভইবে, তাহাই 
নহে; সমুদ্রপারবন্তী যে সকল উৎপাদক বৃটিশ-বাজারের উপর 
নির্ভরশীল, তাতাদেরও অন্ুবিধা ঘটিবে। অধিকস্ত, পাউও 
ষ্টালিএর (বৃটিশ স্বর্ণমদ্রা ) অস্থির, অথবা অনিশ্চিত মূল্যমান 
অবাধ নিখিল জগৎ-বাণিজ্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার পথে বিষম বিদ্ব 
উৎপাদন করিবে। অর্থনৈতিক জগতে পূর্ববাধিকার পুনঃ-প্রাপ্ত 
হইবার নিমিত্ত গ্রেট বুটেনকে যে রপ্তানী ব্যবসায়ের পুনরুদ্ধার 
করিতে হইবে, তাহাই নহে; সমুদ্র পার হইতে লব্ধ যুদ্ধোপকরণের 

মূল্য দিবার নিমিত্ত, সমুদ্র-পারে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিবদ্ধ মূলধনোৎপন্ন 
আয়েন ক্ষতিও পূরণ করিতে হইবে। অর্থটনৈতিক শাসন-বাক্যের 
বিভ্রদ-বিমুক্ত সাধারণ বুদ্ধির নিকট ইহা! সুস্পষ্ট বে, যুদ্ধকালে বনু দ্রব্য 
হইতে বঞ্চিত দেশের পক্ষে 'যুদ্ধান্তে বহু দ্রব্যের বহুল পরিমাণে 
আমদানী প্রয়োজন ৷ সুতরাং যুদ্ধান্তে আমদানীর মৃঙ্য প্রদানের 
নিমিত্ত বহুল পরিমাণে রুগ্তানীর উপযুক্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত কর! 
আবশ্তাক |, তাহাতে যুদ্ধ-গ্রত্যাগত এবং যুদ্ধশিক্প-বিমুক্ত বহু 
নরনারীর- কণ্ধ ও অন্নসংস্থান হইবে। যৃদ্ধাস্তে যুক্তরাজ্যের এই 
পরিস্থিতির থাযোগ্য ব্যবস্থার চিন্তা এখন হইতেই চলিতেছে, এবং 


সেই ব্যবস্থা কার্যকরী করিবার নিমিত্ত যে সকল বিধি-বিধানের 
আশ্রয় লওয়া হইবে, তাহাদের প্রকোপ ভারতের অথনৈতিক 
ভবিষাতের উপব কিরূপ প্রভাববিস্তাব করিবে, গাহাই আমাদের 
আন্ত বিবেচ্য বিষ্য়ু। 

যুক্তরাজ্য শিল্প প্রধান দেশ। শিল্পই তথাকাঁর লোকের প্রধান 
উপজীব্য। এই শিল্পের পোষণোপযোগী কীচা মাল আসে সমুদ্র- 
পারবত্া দেশ হইতে, এবং অধিকাংশই ভারতবর্ষ হইতে । ভারত শিল্পে 
যতই" অগ্রবর্তী হইবে, ভারত হইতে কীচা মালের প্রাপ্তি ততই 
কমিয়া যাইবে । এইখানেই বিলাতের সহিত ভারতবর্ষের স্বার্থের 
সংঘর্ষ। এই স্বার্থ-সংঘর্ষের ফলে প্রাচীন ভাবতের বহু বিশিষ্ট শিল্পই 
লোপ পাইয়াছিল। যৃদ্ধান্তে এই সংঘর্ষ প্রবলাকার ধারণ করিবে। 
এট নিমিত্ত যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের শিল-সংশলি্ট ব্যক্তিগণ ইতি- 
মধ্যেই নিখিল জগতের কীচা মালেন ন্যায়সঙ্গত বন্টনের ধুয়া 
তুজিয়াছেন। এই নিমিত্ই যুদ্ধাস্তে অবাধ-বাণিজ্যের জয়প্বনি। 
এই নিমিত্ত আটলা্টিক সনন্দেব এনং বিশেষত: ইচ্গ-মার্কিণ ব্যবসা" 
চুক্তির উৎপন্তি ও অবাধ-বাণিজ্যের অন্তরায়ন্বরূপ রক্ষণ-শুক্থের 
প্রশমন, এবং কীচা মাল বন্টন ও পাকা মাল, অর্থাং পরিণত দ্রব্য 
উৎপাদনের আস্তজ্জীভিক বিধি-বিধানেন প্রবল প্রচেষ্টা । এই 
নিমিতৃই_ আন্তজ্জাতিক ব্যবসা-ক্ষেঞে মাকিণ  যুক্তরাজোব 
মহযোগিতায় প্রত্যেক প্রকার প্রভেদ পার্থকামূল্চ ব্যবহাৰ 
এড়াইবার, এবং এ একই উদ্দেশ্টে এন্ুপ্রাণিহ দেশসমূচেস সাহচর্য্যে 
জগতে মাধারণ ভাবে অধিকতর অবধ-বাঁণজ্যের স্রবোগ ও সুবিধা- 
টির চেষ্টা করিবেন | এই ইঙ্-নার্ষিণ চুক্তির ফলে নিখিল জগতে 
কিবূপ কল্যাণ সাধিত ভইবে, তাহান ইঙ্গিত আমণা মিঃ কর্ডেল হাল- 
প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের বক্তুতা ও নিবৃতিতে পাইয়াছি। 

ুদধান্তে যুক্তরাজ্যে ও মু্তরাষ্টরে অথ নৈতিক পবিশ্থিতির কিরূপ ' 
পরিবর্তন ও পরিণতি ঘটিতে পানে, ত্প্রতি' পুষ্টি রাখিয়া ইঙ্গ- 
মাকিণ সম্মতিপত্র স্বাক্ষরিত ভইঘাছে ! অধিকতণ অবাধ-বাণিজ্যেৰ 
প্রয়োজন ; তরাং অন্যান্য সমধন) ও সম-অবস্থাপন দেশগুলিকেও 
প্রশ্রয় দেওয়া হইবে! ভেদ্মলক শুন্দের নিরাকরণ ও বর্তমান 
শু্ব-হারের ত্রাস, এই চুক্তি অন্ততম সন্তু) পক্ষপাতস্লক প্রশ্রয় 
প্রশমন এবং একাধিপত্তয 1 6:51979205. 820. 2001107১01% ) 
বিদুরিত করিবার এবং অনুন্নত ভাতিব জীবন-যাত্রা নির্বাহের উন্নত 
বিধিব্যবস্থা (77199: 51829970 0£ 11%775) উল্লেখও এই 
চুক্তিতে আছে। নুতরা' গণতান্ত্রিক জগতের অর্থনৈতিক সব্যবস্থার 
মদদির-স্বপ্পে এই চুক্তি আটলান্টিক সনন্দের আবছায়া হইতে 
অধিকতর স্বচ্ছ । কিন্তু এই ইঞ্গ-মাকিণ সন্ধিসংযোগ ছুর্ভাগ্য ভারতের 
অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতির প্রতি কিরূপ প্রভাব-বিস্তার করিবে, 
এবং তাহার .পরিণাম-পরিণতিই বা কি হইবে, তাহা ভবিষ্যতে গ্ডে 
নিহিত হইলেও সহজেই অনুমেয়। 

যদিও কংগ্রেসের (মাকিণ) নিকট তাভাব পঞ্চম বিবৃতিতে 
রাষ্ট্রপতি রুজভেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন-_ব০ 171182018] ৪০ 
৮০০০5 9111 195 01509. 51 1019 970 ০ 1019 ৮187 
অর্থাৎ যুদ্ধান্তে আথিক গীড়ন ঘটিবে না; তথাপি, ইহা . শ্তায়সঙ্গত 
যে, মাফিণ তাহার অমিত ইজারা খণ সাহাব্যের প্রতিদানে কিছু 
ফিরিয়া পাইতে চাহে । যৃদ্ধান্তে সদ্ধি-সর্তে ক্ষতিপূরণের দাবী ও 


২১শ বধ--কান্তিক, ১৩৪৯ ] 
ব্যবস্থা কিরূপ অনিষ্টকর, তাহার তিক্ত অভিজ্ঞতা! সমগ্ন জগৎ 
এবং বিশেষতঃ যুক্তরাজ্য ও ঘুক্তরাষ্র তীব্র ভাবে জজ্জন করিয়াছে। 
এই নিমিত্ত ইঙ্গ-মাকিণ চুক্তি, যে সকল বিধি-বিধানের পীড়ন 
এই ভীষণ যুদ্ধ সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহ বঙ্জন করিতে সমুৎসুক। 
ভারতের পক্ষে এই প্রতিবিধানের ফল কি, তাহার সুস্পষ্ট 
ইঙ্জিত আমরা পূর্বেই দিয়াছি। এখন এই ইজারা-খণ বিধানের 
মহিত ভারতের সম্বন্ব-সম্পর্কের একটু আলোচনা করিব। এই 
ব্যবস্থার ফলে, ভারত বর্তমান বর্ষে, ৪৫ কোটি টাকার দ্রব্যাদি 
মাকিণ হইতে পাইবে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মঞণ্জুরী-কুত ইজারা-ধণের 
নিমিত্ত ১২*** মিলিয়ন ভলার-_স্বতন্ত্রনিয়োগ-সমষ্টির তুলনায় 
ষৎসামান্থ; তথাপি ইহার পরিশোধব্যবস্থা আমাদের প্রণিধান- 
ঘোগ্য । খণ-পরিশোধের নিমিত্ত মাকিণের সহিত ভারতের 
পৃথক্‌ হিসাব আছে কি না, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। দেশরক্ষ! 
ও জীবনযাত্রা-নির্বাহার্থ ভারত মাকিণ হইতে প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যসামগ্রী পাইতে যেমন উৎসুক, খণ-পরিশোধ করিবার নিমিততও 
তদ্রুপ আগ্রহবান্‌। এইটুকু মাত্র দ্রষ্টবা যে, এই খণ-পরিশোধের প্রকরণ 
ভারতের পক্ষে অনিষ্টকর না! হয়। শেষ হিসাবনিকাশের সময় 
সমবেত মিত্রশক্তির. সাধারণ সংরক্ষণ-হেতু ভারত কর্তৃক বিনিময়ে 
প্রদত্ত প্রতিদান-মূলক সেবা ও সাহায্যের, এবং স্বোগ ও সুবিধার 
বিষয়ও বিবেচ্য । বিলাতে ও ভারতে মাঙ্কিণ সৈশ্ঞ-সমাবেশের পর 
ইজায়া-খণ এক-তরফা ব্যাপার নহে,_উভয় পক্ষ আদান-প্রদানে 
নিবদ্ধ হইয়াছে । কংগ্রেসের নিকট তাহার পঞ্চম বিবৃতিতেও রাষ্ট্র 
পতি কজভে্ট বলিয়াছিলেন, ইজারা-ঝণ আর “০79 ৮৪" 1:81170” 
( একমুখী চালান ) নহে। 

». যাহা হউক, এই ইজারা-খণ পারশোধ-প্রতিকল্পে ইঙ্গ-মাকিণ 
ব্যবসা-চুক্তিতে উক্ত হইয়াছে যে, যুক্তরাজ্যের সহযোগিত! 
এবং অন্যান্ত সহান্ুভৃতিসম্পন্ন দেশসমূহের সাহচধ্যে, যুদ্ধান্তে 
ুক্তরাষ্্র আস্তজ্জাতিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে প্রতেদ পার্থক্যমূলক নীতির 
উচ্ছেদসাধন পূর্বক অধিকতর অবাধ বাণিজ্যের পথ মুক্ত করিবেন। 
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্টরনীতি-পরিচালক মিঃ কর্ডেল হাল্‌ও নববিধানের 
(৪৬ ৪:00 15119755152, 04 900707716 91811005172 
95189115190 071 £. 10551504181 11981706971 107 [00108] 
৮979%£ ) একটি বিবৃতি দিয্সাছেন। এই সকলের মূলে রহিয়াছে, 
সেই চিরস্তন কাচ! মাল সংগ্রহ ও সংস্থান-নীতি,__+79 :91£ 
1০901০20551 ৮ ৪] 918195 ০ 800955 ০7. 90788] 
1৪728 10 109 187 10818718]19 ০4 1089 ৬৮০710.* পার্থক্যের 
মধ্যে এই ফে, পূর্ব যাহা সার্ব্ভৌম-শক্তির একচেটিয়। ছিল, এখন 
তাহা “211 5159৪-এর মধ্যে বিতরিত হইবে! কিস্ত এই কাচা 
মাল যোগাইৰে কে? ভারতের স্তায় জগতের মধ্যে আর কোন্‌ 
দেশ কাচা মালে এত সমৃদ্ধ, এবং কাহার স্ায়ত্ত-শাসন ক্ষমতা 
সর্বাপেক্ষা লঘৃ? কীচা মালের শ্ায়সঙ্গত ব্টন এবং আস্তজ্জীতিক 
বাণিজ্যের প্রসারের অছিলায় সেই স্মপ্রাটীন যুদ্ধপূর্বে প্রচলিত 
(5০197991 5%519গ-এর নবরূপ ও নবসংক্করণ | এই নীতি, 
অথবা বলে, অত্যু্নত শিল্প-প্রধান দেশ-নমূহ শিল্পে 
অনুন্নত কৃবিপ্রধান দেশসমূহ হইতে কীচ! মাল সংগ্রহ করিয়! পরিণত- 
সরব্যে একাধিপত্য উপভোগ করেন। যে হততাগ্য দেশ-মুহ 


সি 





ভ্ডাল্সতে অন্নৈনতিষ্ষ নিক্সতি 





এ 
্ব্রমূল্টে কাচ! মাল যোগান দেয়, তাহারাই হয়-_অতি উচ্চ মূল্যে 
তহ্‌ৎপন্ন পরিণত-পণ্যের শ্তি-সামর্থ্যহীন ক্রেতা ! এই ব্যবস্থার ফলে 
শিল্পে অনুন্নত, অথচ কাচা মালে প্রভূত সম্পন্ন দেশ শিল্পোন্নতি 
ও শিল্প-সন্প্রসারণ দ্বারা তাহার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি-সাধন 
করিতে পারে না। 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-বিস্তারের উপর যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র 
উভয়েরই যুদ্ধোততর-উন্নতি নির্ভর করিতেছে এবং একমাত্র আস্তর্জাতিক 
বাণিজ্য-প্রসার দ্বারাই যুক্তরাষ্ট্র তাহার ইজারা-খণের কিয়দংশ 
পুনঃপ্রাপ্তির আশ! করিতে পারে বটে, কিন্তু অধিকতর অবাধ আস্ত" 
জ্দ্রাতিক বাণিজ্য এবং উৎপাদন ও বন্টনের আত্তজ্জাতিক নিয়ম-নিষ্ধী- 
রণ, শিল্পে অনুন্নত ভারতের পক্ষে পরিপূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে 
না। বর্তমানে ভারত কৃষি-প্রধান সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইংরেজ-শাসনের 
পূর্ব্বে ভারত কেবলমাত্র কৃষিপ্রধান নচ্চে, শিল্পপ্রধানও ছিল । ভারতের 
অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পজাত ভ্রব্য-সন্তার অর্থগৃ্, শ্ঠেনদৃষ্টি বিদেশী বণিকৃকে 
ভারতে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিরূপে ভারতের এই উভয়মুখী 
সমৃদ্ধি একাভিমুখী হইয়াছিল, তাহার কলঙ্ক-কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা 
মনী-মলিন করিয়া রাখিয়াছে ; তাহার পুনরুল্পেখ ও পুনরালোচন! 
নিশ্রয়োজন। এই কৃষিজ, ৰনজ, ও খনিজ কীচা মালে স্ুপ্রচূর সমৃদ্ধি, 
এবং শিল্পে, বিশেষতঃ গুরু শিল্পে অসামর্থ্-_ভারতের বর্তমান 
শোচনীয় অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির প্রধানতম ছুর্ব্বলত| । ভারত এই 
দুর্বলতা পরিহার করিতে কৃতসম্কল্প । এই সঙ্কল্পের পরিপন্থী কোন 
ব্যবস্থাই ভারতের স্প্হনীয় নহে। যুদ্ধোতর-সংগঠনে- কীচা মালের 
স্তায়-সঙ্গত বন্টন, উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ, এবং আত্তজ্জীতিক বাণিজ্যের 
প্রসার প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ভারতের সহানুভূতি ও সহযোগিত! সুলভ 
হইবে,_যদি এই নীতিকে কার্যকরী করিবার প্ররক্রিয়৷ ও প্রকরণ 
ভারতের অর্থ নৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। কিন্তু যুদ্ধারস্তের 
পর হইতে প্রাচ্যগুচ্ছ বৈঠক এবং বৃটিশ বোগান-মন্ত্িত্ব কর্তৃক প্রেরিত 
রোজার দৃত-সজ্ঘের আলোচনা ও অন্ুন্ধানের এবং প্রাচ্যগুচ্ছ সমিতির 
কার্ধ্যপ্রকরণের ফলে ভারতে গুরু ও বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অন্তরায় 
ঘটিয়াছে; কারণ, দ্রুত যুদ্ধোপকরণ প্রস্ততার্থ সাত্রাজ্যান্তর্গত দেশের 
মধ্যে যেখানে যে-গুরু ও বৃহৎ শিল্প স্মপ্রতিষ্টিত, অন্তান্ত স্থান হইতে 
সেই সেই শিল্পের উপযোগী কাঁচা মাল সেইখানে সরবরাহ করা 
হইতেছে। ফলে, কাঁচামাল-উৎপাদক-দেশে প্রচুর সুযোগ সুবিধা 
থাকা সত্বেও নৃতন শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোযোগ দেওয়া 
হইতেছে না। সুতরাং ভারত নূতন নৃতন অত্যাবশ্যকীয় গুরু ও 
বৃহৎ শিল্প-গ্রতিষ্ঠার সুবর্ণ সুযোগ হারাইতেছে। * অধুনা আটলান্টিক 
মনন্দ এবং তাহার লেজুড় ইঙ্গ-মাকিণ বাঁণিজ্য-চুক্তি কাচা মালের 
তথাকথিত স্তায়সঙ্গত ব্্টন, উৎপাদনের নিযন্ত্রণণ এবং অধিকতর 
অবাধ-বাণিজ্যের ব্যবস্থা দ্বারা ভারতের অগ্রগতিকে ব্যাহত করিবারই 
উপায় নিদ্ধারণ করিতেছে । বিগত মহাযুদ্ধের পীড়নে, বহু প্রচেষ্ঠীর 
ফলে, ভারত যে যংকিঞ্চিৎ শুল্কনিদ্ধারণ-স্বাধীনতা৷ লাভ করিয়াছিল 
এবং যাহা এখন নামে-মান্রে পধ্যবসিত, তাহারই মূলে কুঠারাখাত 
করিবার ব্যবস্থা হইতেছে! রক্ষণশ্ুন্ক ব্যতীত ভারতের স্তায় 
গুরু ও বৃহৎ শিল্পে পশ্চাৎপদ দেশে নুতন শিল্প-্রতিষ্ঠ। এবং 
পুরাতনের সংরক্ষণ-সন্ভাবন! বিরল। রে 

ভারতের নিজন্ব প্রয়োজন সাংনার্থ ভারতে উৎপর নুগ্রচুর কাঁচা 


ণ৪ 


গ্বাভিনন্ অন্যক্ষে্ী 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্য। 
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মালকে ভারতে অতি সুলভ অগণ্য শ্রমিকের আম্ুকুল্যে হস্ত্রের সাহায্যে 
নবনব শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পাকা মালে পরিণত করাই ভারতের অর্থ- 
নৈতিক অগ্রগতির একমাত্র উপায়। এই উপায় দেশরক্ষা ও জীবন- 
বক্ষা উভয় উদ্দেপ্তেই একান্ত প্রয়োজনীয়-_-অপরিহাধ্য। কৃষিপ্রাধান্তের 
সহিত্ত শিল্পে প্রীধান্ত-অর্ঞন ও সংরক্ষণ ব্যতীত ভারতের অর্থনৈতিক 
মুক্তি সাই । উভয় পদে সগৌরবে দণ্ডায়মান হইতে না পারিলে 


জীবনযুদ্ধে পরাজয় অবস্থত্তাবী। সন্ধীর্ণ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের 
কৃপমতুকত্ব যেমন অনিষ্ঠকর, বদন জাত্র্ডাতিকতার মনীচিকায় মকু- 
বিভ্তমও তেমনি অহিতকর | ভারতের ভাবী অর্থনৈতিক গভি-প্রকৃতি 
ও পরিণাম-পরিণতি যে বন্ধুর পথে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, ভারতের 
ভবিষ্যতের পক্ষে তাহ! আদৌ স্বাস্থ্যগ্রদ নহে । রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
ব্যতীত অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা সুহূর্লভ | 


ভ্রীধতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
কুত্তীর খেদ 
হায় রাজা ছুর্য্যে ধন, ঘটালে কি অঘটন 
্তায়-ধর্শে দিয়া জলাঞ্জলি ! 
রাজ্যলোভে হয়ে অন্ধ বাধাইলে গৃহদন্ব, 
সত্যনিষ্ঠা-পুণ্য দিলে বলি। 
সত্যব্রত যুধিষ্ঠির ফাস্তুনি ও ভীমবীর শকুনি তোনার কাল, ফেলিল বিপদ্জাল 
তব ছলে হ'লো দেশান্তরী ; কৌরবের ধর্শরাজ্যময় ) 
পুত্র-পুত্রবধূ তরে, চক্ষে মোর অশ্রু ঝরে, ভাবিয়াছ-_পশুবলে নাশিয়া গাগুবদলে 
কেমনে হৃদয়ে ধৈর্য্য ধরি ? অধর্শের ঘোষিবে বিজয় ! 
নুচ্যগ্র-সমান ভূমি বিনাযুদ্ধে কভু তুমি 
ভ্রাতগণে করিলে না দান 
গদাধর-পদাঘাতে রাজ্য যাবে অধংপাতে, 
তুমিও পাবে না পরিত্রাণ । 
অবিচারে অত্যাচারে রাজ্য যায় ছারেখারে,__ যে রাজত্বে দুঃশাসন প্রজা করে উৎপীড়ন, 
চিরদিন দেখেছে সবাই ; রাজনীতি লাঞ্চিত সেথায়; 
যেথা নির্যাতিতা নারী নিত্য ফেলে অশ্রুবারি, অক্ষৌহিণী সেনাদল, অগণিত অস্ত্বল 
ধর্ংসের বিলম্ব সেথা নাই । পতন রোধিতে নারে হায় ! 
তোমার সমাধিক্ষেত্র রচিতেছে কুরুক্ষেত্র, 
পাঞ্চজন্। সঘনে ফুকাঁরে ; 
কপিধ্বজে নারায়ণ করিছেন আরোহণ-- 


দিব্যচক্ষে পাই দেখিবাঁরে | 


ট দাস্তিক দর্পার গর্বব 


পার্থ-সারধির বেশ 
সাবধান 'হও দুর্ষ্যোধন ! 


যুগে বুগে করে খর্বব 
দর্পহারী শ্রীমধুস্থদন ; 


ধরেছেন হ্ৃবীকেশ, 


শ্রীনীলরতন দাঁশ (বি-এ)। 





একদা গোবিন্দদাস যে কারণে গৃহত্যাগের পর শ্রীচৈতন্যের 
আশ্রয়াবলম্বনে অবশিষ্ট জীবন কঠোর সন্গ্যাসে অতি- 
বাহিত করিয়াছিলেন, আমিও সেই কারণেই গৃহত্যাগ 
করিলাম । এ রকম কারণ প্রায় সর্বদাই ঘটিতে দেখা 
যায়-_অর্থাৎ স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্ঠ ; কিন্ত মনে কঠোর 
আঘাত পাইয়াই গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম । ইংরেজী- 
শিক্ষিত হিন্দু থুবক, সুতরাং মাপিক ষাটু টাকা বেতনের 
কেরাণীগিরি অতিকষ্টে জুটিপেও- ছুর্তাগ্যক্রমে উচ্চ- 
শিক্ষিতা অর্থাৎ বি-এ পাশ এক ধনী-কন্তাকে ভবিষ্যৎ 
সুখের আশায় বিবাহ করিয়াছিলাম। নুতরাং কোনরূপে 
*“দিনগত পাপক্ষয় করিতে করিতে এক দিন গৃহিণীর 
ঝৌক হইল-_ক্তিনি পিনেমায় যাইবেনই ; তাহা শুনিয়! 
আমি বলিলাম, এখন মাসের শেষ কি না_-পরের মাসে 
দেখো । 

গৃহিণী কুলাপানা-চক্রের মত মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, 
-তোমার গলায় মালা দিয়ে সব সুখ-শাস্তি ত বিসজ্জন 
দিয়েছিই__কিস্ত ন'আনার পয়সাও যদি দেওয়ার শক্তি ন। 
থাকে, তবে আমাদের মত মেয়ে বিয়ে ক'রেছ কেন? 
একট! পাড়ার্গেঁয়ে 'বব্বর' মেয়ে বিয়ে ক'রলেই পারতে-_ 
যাদের স্বাধীন সত্তা! সম্বন্ধে কোনই ধারণা নেই। 

--ওই স্বাধীন সত্তাটা ত্যাগ ক'রলেই ত সব গোল- 
মাল চুকে যায় ।__আমার এই সঙ্ক্িপ্ত মন্তব্যে গৃহিণী 'তেলে- 
বেগুনে' জলিয়া-উঠিয়া যা-ইচ্ছা-তাই বলিয়া যাইতে 
লাগিলেন ; আমার দৈন্য, অক্ষমতা, হীন প্রবৃত্তি সম্বন্ধে বহু 
কটুক্তি ক্রিয়া, আমাকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া পুনঃ পুনঃ 
অনুশোচনা করিলেন, এবং তাহার বিবেচনার ত্রুটি না 
হইলে এক জন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনায়াসেই বিবাহ 
করিয়া! কৃতার্থ করিতে পারিতেন, তাহাও জানাইভে কন্ুর 
করিলেন না। 


আমি ক্রোধে ক্ষোভে অনাহারেই শয্যা গ্রহণ করিলাম, 
এবং সঙ্কল্প করিলাম, বাত্রিশেষে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একথান৷ 
পত্র লিখিয়া-রাখিয়! গৃহত্যাগ করিব; আর এই অসার 
সংসারে ফিরিব না। এত লাঞ্ছনা, অপমান-_-বিশেষতঃ 
নিজের পত্বীর নিকট-__সহা করা যায় না! 

বান্ধবীসহ গৃহিণীর সিনেমা-দর্শন বন্ধ রহিল নাঁ_ইহ? 
বলাই বাহুল্য । ঘরের ভিতর একাকী বসিয়া নিজের 
অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলাম,__হাঁয়, কেন পুরুষ হইয়া! জন্িয়া- 
ছিলাম? এইরূপ বাক্যযস্ত্রণা অপেক্ষা গর্ভস্ত্রণাও ত 
অনেক ভাল-_যদি স্ত্রীলোক হইয়া জন্মিতাম, তবে এমনি 
মুখ নাডিয়া দরিদ্র স্বামীকে দশ কথা শুনাইয়া পিনেমায় 
চলিয়া যাইতে পারিতাম ।-কত পরিশ্রমে কেমন করিয়া 
অর্থ উপাজ্জন করিতে হয়, তাহা ভাবিতে হইত না। ঘরে 
চাউল না থাকিলেও স্বো-পাঁউডার কিনিয়া মুখে মাখিতাম 
কথায় কথায় মুখ নাডিয়া, কর্কশ বাক্যে ম্বামীর জীবন 
অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতাম। পদতলে পড়িয়া শরাহত 
শোণিতাপুত ক্লান্ত পাখীর মত পুরুষগুলা ডানা 
ঝাপ্টাইয়া করুণা তিক্ষা করিত। 


গৃহত্যাগ করিয়৷ চলিয়াছি-_ক্রমাগত্‌ চলিয়াছি। কত 
দুমস্তর মরুকাস্তার পার হইয়া কত যুগঞ্ধুগান্ত কাল চলিয়াছি, 
জানি না। কত দেশ, কত বিচিত্র মানুষের বাসভূমি পার হইয়৷ 
বায়ুতরে বায়ুতুকের মত চলিয়াছি। শ্বেত, পীত, লোহ্তি, 
ঘোর $ষ্ণ, বাদামী কত রংএর কত,বিচিত্র বেশের মানুষের 
সঙ্গে মিশিলাম ! অবশেষে এক রাজ্যের এক পাশপোর্ট- 
আফিসের ভাঙ্গ। গরাদ দিয়া মাথা-গলাইয়া ঢুকিয়া পড়িলাম 
--সংগোপনে শি'দেল চোরের মত। 

কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না, একটু আগীইতেই 
পুলিশে ধরিয়া হাজতে রাখিয়া দিল ।-_নানা কথা বুঝাইতে 


এ 
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চাহিলাম, কিন্তু তাহারা কিছুই শুনিল না। ভাবিলাষ, 
হাজতে যখন রাখিবেই, তখন ফল যাহাই হউক একটা 
আশ্রয়ে অন্ততঃ রাতটা কাটিবে। 

এ দেশের পুলিশের বেশ একটু অন্ত রকমের । কোমর 
হইতে পা পর্যন্ত লম্বা পায়জামা, উপরে সাদা হাফসার্ট, 
সকলেই গোৌফদাড়ি-হীন, এবং “বব করিয়া চুলকাটা । মাজার 
নীচে মাংসবহুল স্থানট! ঈষৎ উদার, এবং সম্পূর্ণ বিশালত্ব- 
বজ্জিত নয়, মধ্য ক্ষীণ এবং বক্ষ অস্বাভাবিক উন্নত, সম্ভবতঃ 


বিপুল মাংসপেশী-সমাচ্ছন্ন । বেল্টের সঙ্গে এক দিকে বেটন, , 


অন্ত দিকে রিতলভার ঝুলিতেছে। 


ক্সাডিশ ত্রপ্চক্সভী 


[ হয় খণ্ড, ১ম সংখ্য। 


ক'রতে পারি। আর যদি হুজুরের হুকুম হয়, তবে আমাকে 
নির্বাসিত করুন। 

ম্যাজিষ্ট্রেট চীৎকার করিয়! উঠিলেন,-_কনৃটেমপট অফ 
কোর্ট !_ কিন্তু তিনি হুজুর না হুজুরাণী? 

আমি সবিন্ময়ে দেখিলাম,_সকলেই অবাক্‌ হইয়া 
আমার মুখের পানে চাহিয়া আছে! পাশে একটি পুলিশ- 
প্রহরী দড়াইয়া ছিল) সে কহিল,__আপনি ত শিক্ষিত ? 
নয় কি? 

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, _বৌধ হয় জানো। না, এ দেশে 
পুরুষমান্যকে অন্তঃপুরের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না, 
সাধারণতঃই তারা মূর্খ, যদিও সরকার লেখাপড়া শিখাবার 
ব্যবস্থা করেছেন। যা হোক্‌, তোমার শিক্ষা দেখে আমি 
খুশী হয়েছি; কিন্তু তুমি অনাবৃত বক্ষ, মুখ ও আ-হাটু কাপড় 
পরে ৫ আইন অন্সারে দণ্ডনীয় । এ সম্বন্ধে তোমার 
কিছু বলবার আছে? 

_ আজ্ঞে হুজুরাণী, কিছুই বলবার নেই ) তবে আমি 
কোন নিয়মই জানি না, এতে যদি দণ্ড হাঁস হয়| বিদেশা- 
গত আমি-_পূর্ব্বে বুঝিনি যে পুলিশ, উকিল প্রতৃতি 
সবই স্ত্রীলোক ! আমাকে উপধুক্ত বস্ত্র ও বৃত্তি দিলে আমি 
এই সুন্দর দেশে বসবাস ক'রতে পারি। যেখানে ছিলাম, 


২* সে-দেশে কেবল পুরুষলোকেই এই সমস্ত কাজ ক'রে 





১৯কতে পে (9 
কিন্তু বেণী দূর যাইতে হইল না, একটু আগাইতেই 
পুলিশে ধরিল 


থানা নানা কর্মকোলাহলে মুখরিত 3 কিন্তু পরিশ্রান্ত 
দেহ সমস্ত উপেক্ষ! করিয়া ঘুমাইয়! পড়িল। দারোগ! বাবু 
নানারপ প্রপ্ব করিলেন,_আমি কেবলমাত্র জবাব দিলাম, 
যাহা বলিতে হয় কোর্টেই বলিব। সকলেই মুখ টিপিয়া 
হাসিল-কেন বুঝিলাম না! 
বেলা ১০টায় আয়ার সম্যাস-কুশ দেহের উপরে একটা 
চাদর জড়াইয়া, যথাসাধ্য আক্র রক্ষা করিয়া কোর্টে হাজির 
হইলাম। 
ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথ্ধ করিলেন, কোন্‌ দেশ থেকে এসেছ ? 
 শ্শ্ন ইংরেজিতে, ইংরেজিতেই জবাব দিলাম/_কোন্‌ 
দেশ ত! ব'লবে! না, তবে এ দেশে বসবাস ক'রতে দিলে 


থাকে । 

ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিয়া-উঠিয়া বলিপেন,__পুরুষমানগুষে 
এ সব পারে ? হাসির কথা ! যাক, গল্প শুনতে চাই নে। 
সরকারী পুরুষ-অভিথিশালায় থাকৃতে পারো, এবং যথা- 
সম্ভব কাপড়-জামা পাবে। কিন্তু সাত দিনের মধ্যে বিয়ে 
না ক'রলে এ দেশ থেকে চলে যেতে হবে। এ দেশে 
পুরুষমান্ষ কম, তাই এই আইন। 

_ হুজুরাণী, আমাকে কে বিয়ে ক'রবে ? 

-_ক'রবে, তোমার মত শিক্ষিত পুরুব এ দেশে বিরল। 
সবকারের খরচায় কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। আচ্ছা, 
জমাদারনি, এই আসামীকে তফাৎ করো। 

মেয়েদারোগ! আমাকে সরকারী অতিথিশালায় লইয়া! 
গেল।? উপযুক্ত কাপড়-জামা আসিল- ব্লাউজ, শায়া, 
শাড়ী, খুরওয়ালা জুতা, ইয়ারিং, চুড়ি, নীবিবন্ধ প্রভৃতি । 
মেয়ে-দারোগা একটু ঢোক-গিলিয়া, একটু ইতন্ততঃ 
করিয়া অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কহিল,--ওগুলো! সরকারের 
দেওয়া,আর যদি কিছুমনে না করেন, তবে এগুলো 
উপহার দিতে চাই। 

_-কি আছে? 


২১শ বর্ধ-_কান্তিক, ১৩৪৯ ] 


-সামান্ উপহার । 

- দিয়ে যান। 

নারী-দারোগ প্রস্থান করিলে বাক্সটা খুলিয়া! দেখিলাম, 
_-তাহাতে ক্ষুর, কাচি, পাউডার, এসেন্স, জো, পোমেড 
প্রনৃতি নানা প্রপাধন-সামগ্রী | 

৫ আইনে পড়িতে হইবে, এবং কিছু দিনের সঙ্ন্যাসে 
খোচা-খোচা দাড়ি চুলকাইতেছিল ; অতএব তাড়াতাড়ি 
দ্রাড়ি কামাইয়া, নে! প্রস্থৃতির সদ্যবহার করিয়া গৌফটাকে 
কায়দা করিয়। ছাটিয়া লইলাম ; এবং মনের আনন্দে ব্লাউজ 
প্রন্থৃতি পরিয়! উল্লাসিত হুইয়! বার বার আয়নায় মুখ 
দেখিতে লাগিলাম। “গার্ণ” আসিয়! পরদিন দৈনিক কাগজ 
দিয়া গেল ;_-ব্ুঝিলাম, আমার বিবাহের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত 


উল্লাদিত হইয়া! বার বার আয়নায় মুখ দেখিতে লাগিলাম 


হইয়াছে। গৌঁফে তা দিতে দিতে কাগজ পড়িয়া 
ভাবিলাম_-এইবার মুখ-নাড়া দিয়া সিনেমায় যাইবার 
অপমানের সুদে-আসলে ওয়াশীল করিব ; -সেই কুশাসিত 
রাজ্যে পারি নাই, কিন্তু এই মহিলারাজ্যে আমি সম্মানিত 
বন্দী; জানি লা, কে বলিবে-_“এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর 1” 


এই রাজ্যের ইতিহাস ক্রমে অবগত হইলাম । 

আদিম যুগে এখানে পুরুষমান্যগুলি সর্বপ্রকার কাজ- 
কর্ম করিত এবং স্ত্রীলোকগুলিকে গৃহে আটক রাথিয়! 
অশেষ প্রকারে লাঞ্চিত করিত। তাহারও অনের পরে 
রাশিয়া নামক প্রাগৈতিহাসিক রাজ্যে একটা গৃহবিবাদের 
ফলে ,স্ত্ীপুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়,_সেই 


এ দেম্পটাঞ আনন্দ স্তর 


উকিল টক ৮6৪ 
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সভ্যতার প্রথম আলোকে নেই সময় য় হইতেই রান 
সভ্যতার সৃষ্টি । 

তার পরে বহু বাকৃবিতণ্ডা অস্তবিপ্রবের ফলে সমগ্র 
পৃথিবীতে স্ত্রীপুরুষের একটা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ হয় এবং 
তাহাতে হীনবল পুরুষকে পরাজিত করিয়া বিশ্ব-সরকার 
( 3০৮৪১৪০ ০£ 2)9 ০:1৭ চ£948:5110) স্বীগণের 
দ্বারা অধিকৃত হয়, এবং তাহারা সমগ্র পৃথিবীকে 
সুশাসিত করিতে থাকে । পুরুষের বুদ্ধি, শক্তি, 
স্থৃতি প্রভৃতি কম থাকায় তাহারা গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। 
বর্তমানে বিনা বেতনে সরকার হইতে তাহার্দিগকে শিক্ষা 
দিবার সুব্যবস্থা হইয়াছে__ইত্যাদি। সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
পড়িয়া খুশী হইলাম-_বুঝিলাম, নিশ্চিন্ত আলম্তে দিনগুলি 
চলিয়৷ যাইবে । 


পরদিন সকালে আমার পাণিপ্রাথিনী কয়েক জন রাজ- 
কর্মচারী উপস্থিত হইল। আমি একে একে তাহা" 
দিগকে দেখা করিতে আদেশ করিলাম । প্রথম ব্যক্তি 
আগিল,_এক স্ষুলমাষ্টার(ণী)। মৌলিক ভদ্রতা রক্ষা 
করিয়া বসিতে বলিলাম, _বসুন। কি করেন? 

-_মাজ্ঞে, মাষ্টারী করি, বেতন দেড়শ' টাকা। 
সরকারের চাকুরী | 

মাথার কাপড় টানিয়! গৌঁফে তা দিয়া কছিলাম,_- 
মাত্র দেডশ' ! আমি শিক্ষিত পুরুম; আমার একটু নাচ- 
গানও জানা আছে, ইজ্জত রক্ষার জন্ত মোটর রাখা 
দরকার । আপনি আমার খরচ চালাতে পারবেন কি? 

স্থল-মাষ্টারণী ন্মার্ট-কলারের সাঁটটার বুকের বোতামটা 
সম্ভবতঃ ইচ্ছাকৃত ভাবেই খুলিয়া আসিয়াছিল, সেটা আঁটিতে 
আঁটিতে বলিল, __দেখুন, কেবল টাকাতেই কি সুখ? 
সত্যিকার শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করলেই পুরুষ সুখী হয়। 
অর্থ না থাকলেও উচ্চাদর্শে অন্ুপ্র!ণিত আমরা উচ্চ মন ও 
প্রকৃত নারীত্বের গর্ব ক'রতে পারি। , 

__আমি শিক্ষিত পুরুষ, উদার নারীকে আমি চাইনি; 
আমি চেয়েছি মোটর, বাড়ী, ফোন, সিনেমা এই সব ।-_ 
আপনার নাম ? রর 

বাখিত চিত্তে মাষ্টারণী কচিল-আমার নাম, ফেলি 


মুন্সী। 
ওঃ, আচ্ছা আনুন । 
দ্বিতীয় যিনি আসিলেন, তিনি পুলিস-ক্র্মচারিণী 
নাম, বেলি ব্রেনগান।--বসিতে বলিয়! দিকে 
চাহিলাম, কালকার সেই দারোগা-বিবি | বলিলাম, 


[ ২র খণ্ড, ১ম সংখা! 


'আমিক্ষ বন্দজতী 
আপনার উপহারের জন্তে ধন্ঠবাদ। আজ তবুও একটু. কেমন টিপৃ-টিপ্‌ করে, ধড-ফড় করে, আর বমি আসে, 


৭ 


পরিফার হওয়া গেছে। 

মিস্‌ ব্রেনগান সম্ভবতঃ একটু আশান্িত হইয়া কহিল, 
-আপনার মত শিক্ষিত সুন্দর পুরুষের সঙ্গে আলাপ 
থাকাও গৌরবের বিষয়। আমার সামান্য উপহার গ্রহণ 
ক'রে আমায় কৃতার্থ ক'রেছেন। 

সে জন্যে ধন্তবাদ ! কিন্তু দেখুন, আপনার সামান্ত 
মাইনে, তাতে নির্ভর ক'রে আমাকে বিবাহ ক'রলে আপনার 
সংসার কেমন ক'রে চ'লবে ? আলাপ থাকা, একটু ফ্লার্ট 
করা, আর বিয়ে করা ত এক কথা নয়। 

দারোগা-বিবি মুখখানা একটু ক্বাচুমাঢু করিয়া কহিল 

আপনাদের চাকুরীটা একটু চামাড়ে-রকমের ; তাতে 
দিবারাত্রি তত্করণী, ডাকাতিনী__এই সব নিয়েই কারবার, 
কাজেই মনটা একটু কঠোর। 

বিশেষ কিছু বলিতে হুইল না, মিস্‌ ব্রেনগান অত্যন্ত 
নিরাশ হুইয়াই চলিয়া গেল, যেমন করিয়া আমাদের 
পুরাতন দেশে যুবকগণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনার 
নিরাশ জীবন লইয়া ফিরে, এবং কেহ বা আত্মহত্যা করে, 
আবার কেহ বা কবিতা লেখে ! 

তৃতীয় পাণিপ্রার্থা(নী) আসিলেন- এক জন সামরিক 
কর্মচারী মিস্‌ সুরা মেসিনগান। দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় ফুট, ওজন 
অন্যুন সাড়ে তিন মণ, এবং চর্বিসঞ্চয় ব্যতীতও অবলঘিত 
অন্ত কারণে উদরদেশ অস্বাভাবিকরপে ন্ফীত। দেখিয়া 
ভীত হইলাম, এবং সসন্্রমে বলিলাম,_-বন্ুন__ 

গৌঁফে চাড়। দিতে সাহস হুইল না । একে বিপুল তন্ন, 
তাহাতে তন্বীদেহে নানারূপ মারাত্মক আয়ুধ সঙ্জিত__ 
এবং নানারূপ সম্মানজনক পদকাদিতে সামরিক বেশ 
আরও সামরিক হইয়া উঠিরাছে। হাফপ্যান্ট, বুটজুতা, 
এবং ষ্িল হেলমেট বেশ মানাইয়াছে। টুপি নামাইয়া 
তিনি উদ্দান্ত কঠেকহিলেন,_আমি এক জন কর্পোরালা_ 
ত্রিংশ সংখ্যক ব্যাটেলিয়ানের অন্তভূক্তা | 

আমি আরও সসন্ত্রমে কছিলাম,_-আজ্ছে আপনি, 
আমার মত এক জন নিকৃষ্টা নরকে বিবাহ ক'রবেন-_-এটা 
কি ভাল হবে ? 

_ আমার আপত্তি নেইঃ তবে আপনার শরীর 
অত্যন্ত কৃশ, স্বাস্থ্য ঠিক সামরিক কর্মচারী-গৃহী হওয়ার 
যোগ্য নয়। ূ 

আমি লতয়ে কহিলাম,_সে একটা বড় ছুর্ঘটন! সন্দেহ 
“নই কিজ্ঞ সামবিক কর্ম্মাারী দেখলে আমার বকের ভিতর 


হিষ্টিরিয়ার মত হয় ! 

তিনি হো হো করিয়! হাসিয়া বলিলেন,__বাইরে ও- 
রকম কঠোর না থাকলে সৈনিকাগণ মানবে কেন? তা 
হ'লেও আমাদের ত অন্তর আছে, তাকে উপেক্ষা ক'রতে 
পারেন না। জানেন ত, সৈনিকাগণ আজকাল কি রকম 
হৃদর্য_ 

আমি নতনেত্রে আঁচলের চাবি ঘুরাইতে ঘুরাইতে 
কহিলাম,_দেখুন, আপনাদের অন্তরকে উপেক্ষা করা দূরের 
কথা, খুব শ্রদ্ধা করি, এবং তার চেয়েও বেশী শ্রদ্ধ! করি শক্তি- 
শালী তন্গকে ।-_যাকে শ্রদ্ধা করি তাকে দূরে রাখাই ত-_ 

মিস্‌ মেসিনগান হাসিতে হাসিতে বলিলেন,_বেশ, 
বেশ, তাই হোক-_ 

ভারী বুট মেবেয় ঠুকিয়৷ সামরি কায়দায় অভিনন্দন 
করিয়া সগর্ব পদক্ষেপে তিনি চলিয়া গেলেন,__সমগ্র 
বাডীটা! কীপিয়৷ উঠিল ; আমার অন্তরাত্মাও কীপিয়! কাপিয়া 
শান্ত হইল। যা হোক্‌! এই সামরিক কর্শচারী যে সহজে 


মুক্তি দিলেন, সেই ভাগ্য ! 
পরে যিনি কার্ড পাঠাইলেন, তিনি এক জন শেনা- 
নায়িকাঁ-মিস্‌ হায়না হাউইটজার। মেসিনগান দেখিয়াই 


তটস্থ হইয়াছিলাম ১ অতএব মিস্‌ হাউইটজারকে দ্বারপ্রান্ত 
হইতেই বিদায় দিয়া কহিলাম-__নমস্কার, আমায় ক্ষ] 
ক'রবেন। বর্তমানে একটু হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের আশঙ্কা 
ক'রছি। 

কাগজে পড়িতেছিলাম--বিচিত্র দেশের বিচিত্র কত 
জনরব। 

কোনও এক সহরে অবস্থিত এক সৈনিকাদলের কয়েক 
জন এক জন পুর-নরকে অসম্মান করিয়াছে। কোর্টে 
তাহাদের বিচার হইয়াছে,__বেত্রাঘাত ও জেল। অন্তের 
বিবাহিত পতি ফুসলাইয়া লইবার অভিযোগে দণ্ড_ পাঁচ 
বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড । কবি-সম্ীজ্জী ইলা লীলায়িতার 
রজত-জয়ন্ত্রী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে,__পুকুষ-কবির 
উল্লেখযোগ্য কবি-প্রতিভা। কোন পত্রিকা-সম্পাদিকার 
রাজদ্রোহ অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ । পুরুষের অপূর্ব 
কৃতিত্ব, প্রবেশিকা পরীক্ষান্ন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ । তাহার 
ছবিখানিও প্রকাশিত হইয়াছে। অন্তঃপুরচারীর অপূর্ব 
সাহস-__ডাকাতিনীগণের সহিত যুদ্ধ । 

আনন্দে সমত্ত দিনটি ধরিয়া কাগজের আপাদ-মস্তক 
বার বার পড়িলাম। এমন রোমাঞ্চকর সংবাদ পুর্বে কখনও 
পড়ি নাই। 


২১শ বর্ধ-_কাত্তিক, ১৩৪৯ ] 


আজ বষ্ঠ দিন-_কিন্তু উপযুক্ত পাণিপ্রাথিনী আজও 
কেহ আদিলেন না; তবে এইটুকু বুঝিয়াছি, বিবাহের 
বাজারে আমার দর নেহাত মন্দ নয়। ধৈর্য্য ধরিলে তাল 
বিবাহ হইতে পারে । 

এই কয় দিনে বহু পাণিপ্রাধিনীকে নিরাশ করিতে বাধ্য 
হইয়াছি বলিয়া ছুঃখিত। কিন্ত আমার বি-এ পাশ করা 
সাবেক গৃহিণী আমাকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া অন্থু- 
শোচনা করিয়াছিলেন, এবং এক জন ম্যাঁজিষ্টেটে বিবাহ 
করিতে পারিতেন বলিয়া গর্ব্ব বোধ করিয়াছিলেন ; অতএব 





নমপ্ধার করিয়! বসিতে বলিলাম 


এক জন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বিবাহ করিতে না পারিলে 
নিরর্থক এই গৃহত্যাগ ! 

আজ সকালে এক জন জেলা-ম]াজিষ্্রেটা পাশিপ্রাধিনী 
হইয়া আসিলেন। যতগুলি অন্ত ছিল, মনে মনে ঠিক করিয়া 
রাখিয়া ভাঁবিলাম, যাহাতে ইনি অন্ততঃ ফন্কাইয়! 
লা যান। 

নমস্কার করিয়া বপিতে বলিলাম, _-বন্থন। এবং 
লঙ্জাশীলতা দেখাইবার জন্ত অবনত নেত্রে আঙ্গুল খুটিতে 
লাগিলাম । 

ম্যাজিষ্রেট। কহিলেন, _দখুন, আপনি বয়স্থ, এবং 
শিক্ষিত পুরুষ, আপনাকে বেশী কিছু বলবার নেই) তবে 
আমার যা' আয় ও জীবন প্রণালী সবই জানেন। উউ্চাদর্শ 
নিয়ে গড়ে উঠেছিলাম, কাজেই শিক্ষিত পুরুষ গৃহে না পেলে 
সে গৃহ"অশাস্তিময় হয়ে উঠবে। তার হাতে সমস্ত অর্থ, 


এ দেস্উএও ক্ষম্দর নন 
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গস 


চিত্ত এবং সেই সঙ্গে আমাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কাজ. 
ক'রতে পারি--- 

হাতের চুড়ি নাড়িতে নাড়িতে বলিলাম,_আপনার 
যদি আপত্তি না থাকে, এবং আমাদের মত সোমত্ত শিক্ষিত 


সাহেবা জিব কাটিয়া কহিলেন,-না না, কিছু মনে 
ক'রবেন না, বয়স্থ কথাটা দ্বারা কোনরূপ ইঙ্গিত ক'রবার 
ইচ্ছাআমার ছিল না, নাই-ও; তাই যদি হবে, তবে আপনার 
পাণিপ্রার্ধিনী হ'য়ে আমি কেমন করে আস্তে পারি ? 

-_না, তা আমি ব'লতে চাইনি । বলছিলুম, আমাদের 
মত বয়স্থ পুরুষকে নিয়ে নীড় রচনা ক'রতে যদি আপনার 
বাধা না থাকে, তবে আমারই বাকি আপত্তি থাকৃতে 
পারে? কিন্তু শিক্ষিত পুরুষের যে খরচা বেশী, তা 
জানেন, ত৷ নিয়ে যদি-_ 

_না না না, কিছু ভাববেন না। আমার 
সৌভাগ্যকে আজ বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হচ্ছে না। তবে 
শুভদিন কবে ?--আজই আমরা ম্যারেজ-রৈজিষ্রারের 
কাছে যেতে পারি ? 

আমি আখি তুলিয়া, কাধের কাপড়টাকে ঈষৎ টানিয়া 
একটু মূ হাসিয়া কহিলাম-_আপনার ইচ্ছাই আমার 
ইচ্ছা। 

তিনি হন্ত প্রসারণ করিলেন ; আমি সলজ্জ হাতখানি 
বাড়াইয়া কম্পিত হস্তে করমর্দিন করিলাম, এবং গৌঁফে তা 
দিতে দিতে ক্রীড়াভঙ্গি করিয়া কহিলাম,_-কখন আস্বেন ? 

-যখন অনুমতি হয়। 

--বিকেলে, কি বলেন? 

সাছেবা বিদায় লইলেন। মনে মনে ভাবিলাম, এই 
ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবাকে যদি নাকানি-চোকানি খাওয়াইতে 
পারি, তবেই গৃহত্যাগ সার্থক-_তবেই সাবেক গৃহিণীর 
সমূচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া হইবে। প্রচুর টাকা খরচ 
করিবার কি কি ফন্দী আছে, তাহা ঠিক *করিয়া রাখিলাম, 
কেরাণী-জীবনে যাহা করিতে পারি নাই, আজ সেই সমস্ত 
সাধ পূর্ণ করিয়া লওয়া যাইবে । গাড়ী, বাড়ী, শাড়ী, 
গহনার কাড়ি। রি 

শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে । 

মফংঃম্বলে এক. জেলার সহরে বাংলো"বাড়ীতে 
ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সম্প্রতি আসিয়াছেন। সঙ্গে বেয়ারা- 
বরকন্দাজী গাড়ী, গার্ল প্রভৃতি সবই আসিয়াছে। বাংলোর 
দ্বিতলে পায়চারী করি, সংবাদপত্র পড়ি, গার্ল গ্রত্ৃতিকে 


৮০ 


হুকুম করি, ঘুমাই, পথচারিণী নারীগণের প্রতি কখনো 
দৃষ্টিনিক্ষেপ করি; কুলি-মজুরিণীর প্রতি স্বণাতরে চাহিয়ঃ 
থাকি, তবুও সময় কাটে না! মদীয় পত্রী যাহিনা পাইয়া! 
স্মস্তই আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন; কিন্তু কেরাণী- 
জীবনের সংস্কারবশতঃ কিছুতেই সব টাঁকা খরচ করিতে 
পারিতেছি না, তবে না রুরিলেও যে নয়, _ম্যাজিষ্রেট 
সাহেবাকে পদানত না করিতে পারিলে এই জীবন ব্যর্থ । 
এইব্*প চিন্তা করিতেছিলাম। 

গাড়ী করিয়া জজপতি, মুনসেফপতি ও এক জন ভিপুটি- 
পতি বেড়াইতে আসিলেন। জজপতির গৌঁফ আছে, 
মুনসেফপতির নাই__ কিন্ত ্বর্ণহার কে বিকমিক্‌ করিতেছে, 
জজপতি সলজ্জ তাবে কহিলেন,__-আলাপ ক'রতে এলাম, 
আপনারা শিক্ষিত, আলাপ ক'রতে ভয় ক'রে; কিন্তু সঙ্গী 
ত চাই। 

_না না, এ কি বলছেন। অল্প দিনেই হাঁপিয়ে উঠেছি 
একেবারে__আপনারা যদি না আসেন টিকৃবো কি ক'রে ? 

জজপতি কহিলেন, আমার উনি আবার সকলের 
সঙ্গে মেশা ভালবাসে না, কাজেই ভয়ে ভয়ে বেরুতে হয়, 
কিন্ত আশ্চর্য্য ! আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে নেবার জন্তে 
উনিই বললেন। 

মুনসেফপতিও একটু কুষ্ঠিত স্বরে কহিলেন,_আমার 
উনিও ত তাই, আপনার মাঝে কি-ই যে দেখেছেন, 
সকলেই আলাপ ক'রতে ব্যস্ত; আর আপনি ত আমাদের 
মত নয় যে, মেয়েমানুষ দেখলে লজ্জায় ভয়ে একেবারে 
জড়সড় হ'য়ে পড়েন ! বাড়ীতেও ত যাবেন ? 

_যাঁবো, যদি উনি মত করেন) তা নইলে যাওয়া ত 
ঠিক নয়। 

মুনসেফপতির হারটা লক্ষ্য করি নাই মনে করিয়া 
তিনি সেটাকে বার-ছুই গলার উপর দিয় ঘুরাইয়া 
লকেটটাকে ব্যক্ত করিয়৷ রাঁখিলেন। এই ক্ষ্র ব্যাপারটাতে 
আমার অশেষ উপকার হইল । 


বিকালে আফিস্‌ হইতে 'উনি' ফিরিতেই, চ' প্রভৃতি 
গীর্পর হাতে দিয়া উপস্থিত হইলাম এবং কটাক্ষ 
শরাঘাতে ও অন্তান্ত ' উপায়ে তাহার হদয় জঙ্জরিত 
করিয়া কহিলীম,_-জজপতি ও মুনসেফপতি আজ বেড়াতে 
এসেছিল যে ! 
তিনি কহিলেন, _্ঠারা আগবেনই ত চ_এ বিয়ে 
আঁমি সর্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবতী | 
: কিন্ত তার। এসেছিল নতুন কারে চ'ড়ে ; আর 


স্বাভ্নিন্ বাচ্চক্মেত্ী 
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[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 





মুনসেফপতি তার মুক্তীর হার সগর্ষের দেখিয়ে গেল ! নতুন 
গাড়ী আর হীরার হার না হ'লে ওদের সঙ্গে মিশতে 
পারবো না। না,সে অপমান আমার সহ হবে না। কেন, 
আমি কম কিসে? আমার মান-সন্ত্রম নেই ? 

তিনি হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিলেন,_তা-ত বটেই ; 
কিন্ত ওগুলো ত এক মাসের মাইনেতে হয় না। এ জঙ্টে 
অনেক টাঁকার দরকার । 

টাকাখরচের কথায় সাবেক স্ত্রীর সম্মুখে আমার মুখখান! 
যেমন করিয়া শুকাইয়া যাইত, তাহার মুখও তেমনি 
শুকাইয়া গেল। করুণা বোধ কর! উচিত ছিল, কিন্ত-_ 

অভিমানভরে বলিলাম,_তাই বলে এ অপমান আমি 
সইতে পারবে! না; যেখানে হয় চলে যাবো, এত সুখে 
আমার দরকার নেই। 

চোখে আঁচল দিয়া ফুঁপাইয় কিয় উঠিলাম ) কিন্ত 
পোড়া চক্ষৃতে জল নাই-_পূর্ব-সংস্কারে শুকাইয়! গিয়াছে। 
তিনি করুণ বেদনাভরা কঠে কহিলেন,__না না, তুমি ছুঃখ 
ক'রো না। একটা ব্যবস্থা আমি ক'রৰই। কর্জ ক'রে 
হোক্‌ বা_ 

- আমি বুঝি তোমায় কর্জ ক'রতে বলেছি ! না হয় 
অন্ত কোথাও পাঠিয়ে দাও। 

-তা কি হয়? তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচবো কি 
কারে? ৃ 

আনন্দিত 


সরাইলাম। 


গাড়ী ও হীরার হার আসিল। 

মাসের অর্ধেক পধ্যন্ত যথেই্ট খরচ করিয়া যখন 
মাহিয়ানার সব টাকা ফুরাইয়া আসিল, তখন তাকে 
জানাইলাম-__টাঁক। ত আর নেই, সংসার চ'লুবে কি ক'রে ? 

-নেই! মানে অত টাকা খরচ করলে কি করে? 

আমি . গ্রীবাদেশ স্বন্ধে ঠেকাইয়া বলিলাম,_-ও-মা, 
আমি তোমার টাক! চুরি ক'রেছি নাকি? তোমার ঘর- 
সংসার তুমিই দ্যাখো, আমার দরকার নেই। দিবারা্রি 
সমস্ত দেখবো, সংসারের জন্তে খেটে মরবো, আর তার 
গরে এত অবিশ্বাস! এ যন্ত্রণা আর সহ হয় না। 

_ন! না না, তা বল্ছিনে; কিন্তু একটু হিসেব 
ক'রে খরচ ক'রলে-_- 

হিসেব' ক'রে খরচ ক'রতে পারে, এমন পুরুষ জুটিয়ে 
আনলেই ত পারতে । আমাকে বিদায় দাও, যদি এমন 
অপমান, এত লাঙ্ছন! করবে-_ 


চো হইতে আচল 


হইলাম, কিন্ত 


২১শ বর্ধ--কার্তিক, ১৩৪৯ ] 


এ ছেশটাও গন্দ ক্স 
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কীর্দিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু সে চেষ্টা সম্পুর্ণ 
সফল হইল না। তিনি ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন, মাফ 
ক'রো, সত্যিই ত, খরচ হ'লে তুমি কি করবে? যা হয় 
ব্যবস্থা একটা ক'রবো, তবে-- 

তবে টবে নেই। তুমি নিজের মত খরচ ক'রো, 
আমি চাকর-বাঁকরের মত থাকবো, সেই ভালো-_ 

উনি নিরুত্তর, বেদনায় চোখ ছুইটি অশ্র-সজল | একটু 
সহানুভূতি দেখাইতে কহিলাম, তুমি রাগ ক'রলে কি 
করবো? সম্মানের জন্যে যা দরকার তার বেশী কি 
খরচ করি? জমাখরচ ত আছে ? এক সময় দেখলেই 
পার । 

তিনি ভাসিয়া কহিলেন,_-আমি কি তোমায় অবিশ্বাস 
করি যে হিসাব দেখবে ? 

সাকরো না? 

দীর্ঘশ্ব'স ছাড়িয়। তিনি বলিলেশ, অর্দেক মানব তুষি, 
অর্ধেক কল্পনা । 


খবরের কাগজে ভয়ঙ্কর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে__ 

রাজ্যের সামরিক, বে-সামরিক, রেলওয়ে, পোষ্ট-অফিস 
প্রভৃতি সমস্ত ডিপার্টমেন্টের কর্মচারিগণ একযোগে ছুটির 
দরখাস্ত করিয়াছেন। রাজ্যের নিয়মান্ুসারে তাহাদের 
ছুটির কারণকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই--প্রত্যেককেই 
ছয় মাস ছুটি দিতে হইবে । যদি তাহাই হয়, তবে সমস্ত 
কাজকর্শ, যান-বাহন বন্ধ হইয়া মা বিশৃঙ্খলা ও অনর্থের 
ষ্টি হইবে ।--স্রকার এখন নিরুপায়! সকলেই “মাতৃত্বের 
কারণে' ছুটি চাহিয়াছেন, স্থতরাং আইন অনুসারে সরকার 
এ ছুটি মঞ্ুর করিতে বাধ্য । 

শঙ্কিত হইয়াছিলাম-_সমস্তই যদি একযোগে বন্ধ হইয়া 
যায়, তবে উপায় ? সাবেক দেশে ফিরিবারও ত কোন 
উপায় থাকিবে না ! 

জনৈক পুরুষ-স্বাধীনতার প্রবর্তক লিখিয়াছেন-_তাহার 
কথামত যদি পুরুষকে স্বাধীনতা দান করা হইত, তবে আজ 
এই বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিতে পারিত না। আজ একযোগে 
নমনীয় পুরুষ জাতিকে সরকারের কাজ চালাইবার 
উপযোগী করা সম্ভব নয়, ইত্যাদি । 

জনৈক বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন-_-যদি পুরুষদিগকে গর্ভ- 
ধারণের উপযোগী করিবার জন্তে, গবেবণার জন্তে সরকার 
যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিতেন, তবে এ সমস্যার উদ্ভব 
হইত লা। 

আব এক জন প্রতিবাদ করিয়াছেন--তাছা হইলে 


আদিম যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে। যদি স্ত্রীগণ পুরুষ হন, 
এবং পুরুষ স্ত্রী হন-_-তবে এত পরিশ্রমের কি প্রয়োজন ? 
পুরুষই সরকার পরিচালিত করিতে পারে ।_-শতাধিক 
বর্ষব্যাগী এই অক্লান্ত সংগ্রাম তাহা হইলে আমরা কেন 

করিয়াছি? ইত্যাদি নানাবিধ তথ্যপৃর্ণ প্রবন্ধ ও সারগর্ভ বাণী 
প্রকাশিত হইয়াছে। আমার শঙ্কা ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল! 
-_ হায়, তবে কি গৃহত্যাগ করিয়া ভাল করি নাই, আর কি 
ফিরিতে পারিব না? তাল হোক, মন হোক, সেই 
গৃহিণীর কাছেই ত এত দিন মনটা পড়িয়া আছে-_ 
কেবল অভিমান করিয়াই ত চলিয়া আসিয়াছি ! বুক 
চাপড়াইয়া কাদিতে ইচ্ছা! হইল-_কিন্ নিরুপায়! 


আফিগ হইতে ফিরিয়া উনি কহিলেন, ছুটির দরখাস্ত 
করেছি, আর ত পরিশ্রম ক'রতে পারি নে, শরীর যে তেজে 
পড়েছে-_ 

এত দিন লক্ষ্য করি নাই, আজ তাল করিয়া দেখিয়া 
বুঝিলাম,_ছুটি চাহিবার যথেষ্ট কারণই বর্তমান, এবং 
ছুটির আশু প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা যায় না। 

কিন্তু ছুটি কি দেবে? সকলেই যে ছুটি চায়-_ 
দারোয়ান, বেয়ারা, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট সব ! 

বলিলাম,_তাই ত। 

মুখ তাহার শুদ্ধ, বিবর্ণ রক্তহীন। তাহার নিরুপায় 
অবস্থাই আমাকে যেন নিষ্ঠুর করিয়া তুলিল। আমি উঠিয়া- 
দাঁড়াইয়া বলিলাম,__আচ্ছা, শুনব এক সময়। ওদের 
সঙ্গে নিয়ে সিনেমায় যাবার কথা, সময় হ'লো। 

-মাসের শেষ, পরের মাসে দেখলে "হ'ত 
না? 

আমি সক্রোধে কহিলাম।_-তোমার হাতে পড়ে সব 
সুখ-সাধই বিসর্জন দিয়েছি; কিন্তু একটা টাকা যদি না দিতে 
পারবে তবে বিয়ে ক'রেছিলে কেন- আমাদের মত শিক্ষিত 
পুরুষকে ? একটা গেঁয়ো বর্বর পুরুষকে বিয়ে ক'রলেই 
ভ'ত- যাদের স্বাধীন সত্তা নেই।  * 

__ওই স্বাধীন সত্ব! ত্যাগ ক'রলেই ত পব গোল চুকে 
যায়। 
তুদ্ধ হুইয়। কহিলাম,_তোম$কে বিয়ে ক'রে থে 
কতখানি ঠকেছি, তা' আজ বুঝছি! ইচ্ছে ক'রলে 
কোন লাটকে বিয়ে করা আমার পক্ষে কঠিন 
ছিল না । ৃ 

গর শরীর ভাল ছিল না, তাই. হয় ত রীগিয় 
থাকিবেন। লম্মখে দীড়াইয়। কহিলেন __না। . আজ 


চর 


৮২. | মাসিক নবন্মতী [ হর খও, ১ম সংখ্যা 


আমার শরীর ভাল নেই; আজ কিছুতেই যেতে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। না খেয়ে কত কষ্টই 


' পারব না। পেয়েছ,_-ওঠো লক্ষমীটি ! রাগ ক'রো না 
আমি গ্রীবাদেশে তঙ্জনী সংস্থাপন করিয়া ন 
কহিলাম,_বারে ! তোমার জোর ? 
_্ই্যা, ভোমার ওপর কি আমার কোন দাবী 
নেই? 
ছিলো, আজ নেই | তাহ|কে ঠেলিয়। দিয় 
দুম্দাম্‌ শবে উচুহিল জুত| ঠুঁকিতে ঠুঁকিতে 
বাহির হইয়া পড়িলাম। রুণ্ন শরীর লইয়| তিনি 
পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলে আজ প্রথম লক্ষ্য '' 
করিলাম_তীর চেহারা ঠিক আমার সাবেক 
গৃহিণীর মতই,__সার্ট-কোটের অন্তরালে তাহা চাপ! 
ছিল মান্র। 





চোখ মেলিয়া দেখিলাম,_-সাবেক প্রিয় 


কহিতেছেন্,-_ও বাবা! রাগ এখনও পড়ে- টিটি বার 
নি? সরুলকে বলেছিলাম, তাই তো না-গিয়ে 
পারলাম নাঃ তা তোমার টাকা খরচ করিনি। ওঠে। ্বপ্রতঙ্গে উঠিয়া-বপিয়৷ ভাবিলাম,_-এ দেশটাও ত 


লক্ষ্মী, রাগ ক'রো না, সারারাত্রি ন৷ খেয়ে আছ, উঠে তবে মন্দ নয়। 
্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ( এম-এ, বি-টি ) 


শাশ্বত 


বাতের আধাবে নগরীর পথে ঘুরিয়! বেড়ায় যারা! 
মৃত্যুর বীজ বহন করিয়! চির অধিকারহারা, 
মানুষের ঘণ! যাহাদের কেশে প্রতিদিন জট বাধে 
তাহাদের তবে আয়ুর দেবত৷ সপ্সিল পথে কীদে ! 


অর্থবিহীন পথের পাঁচালী স্থজন করার লাগি কিছু নাই তবু শাশ্বত যাহা আছে তাহাদের কাছে-_ 
ধনীর হুয়ারে যার বার যারা বেড়ার ভি মাগি, জন্মৃত্যু মিতালি করিয়া ঘূরিতেছে পাছে পাছে, 
রক্তে তাদের বাসা বাধিয়াছে অক্ষমতার ভাগ আর হাহা! কিছু মিথ্য। সকলি-_সঞ্চয় তার খুলি 
পরের অল্পে তাই আজে! হয় আত্মার বলিদান | দেখিলাম শুধু রাখিয়া গিয়াছে শেষ ভিক্ষার ঝুলি । 
কত অঙ্কুর জীবন-হুর্য্য পৃথিবীর ইতিহাস * বিজ্বপভব! শেষ দান তার ভিক্ষার ঝুলিখানি 
মহামানবের পথের ধূলায় করে রাখিয়াছে দাস, নবাগত কত মানুষের চোখে মাদকতা দেয় আনি, 
গত চেতনার সমাধি-ভূমিতে তাহাদের পাই দেখা তমসার ছবি নব-রূপ পায় স্ষ্টির তুলিকায়, 

' সঙ্গিবিহীন কিসের লাগিয়া আজে! ফিরিতেছে একা । নবীন আশায় আযুত্ধ দেবতা! পিছন ফিরিয়া চায়! 


ল্বীঅমর ভট। 


আহার এেজুপর্ 


শ্রাকষষের দ্বারকা 


ভ্ীকষেের দ্বারকা কোথায় ছিল এবং কি প্রকারেই বা তাহা বিধ্বস্ত 
হইয়াছিল, তাহার নির্ভরযোগ্য কোন এ্রতিহীসিক প্রমাণ পাওয়া 
যায় ন!। বর্তমান কালে ভারতবর্ষের মানচিত্রের যে স্থানটিতে ঘ্বারকার 
অবস্থান লক্ষিত হয়, সেই স্থানেই কি শ্রীকুষ্ণের দ্বারকা। প্রতিষ্ঠিত ছিল? 
না, উহা অন্তত্র ছিল? উহা এ্রতিহাসিক গবেষণার বিষয় সন্দেহ 
নাই। পাগ্ডারা এখন যে স্থানটিকে দ্বারাবততী নামে অভিহিত করেন, 
তাহা যে অত্যন্ত আধুনিক, এ বিশয়ে পুরাতত্বজ্ঞ ও ভূতত্ববিদ্গণ অভিন্ন" 
মত। উহা! দ্বারকীনাথের দ্বাবক নঞ্ঠে__-মোক্ষদায়িক! দ্বারব্তীও 
নহে; অথচ এই দারকাতেই শত শত নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু পিগুদানাদি 
কাধ্য সম্পন্ন করিয়। শাস্তিলাত কণিতেছেন | কিন্তু কালে পরিবর্তনে 
স্কানেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে কি না, 'তাহারও সন্ধান লওয়া! প্রয়োজনীয় 
বটে! কিন্তু নির্ভরযোগ্য সন্ধান কোথায় পাওয়া যাইবে? ধীহার! 
পুরাবস্থ লইয়া গবেষণ! করেন, তাহারা “পাথুরে প্রমাণ ব্যতীত কোন 
বিষয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার কনিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু সকল স্থানের 
ভূগর্ড খনন করিয়া পুরাবন্্ ব পুরাত্ডন সহর আবিষ্কার কর! সহজ- 
সাধ্য নহে; আর ভূগর্ভ হইতে কোন প্রাটীনা নগরের ধ্বংসাবশেষ 
আবিষ্নুত হইলেও উহ! মহামানব শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারাবতী কি না, 
তাহা নিদ্ধারণ করিবারই বা উপায় কি? পুরাতত্বের উপর অনুমানের 
জঞ্জাল এতই পুীভূত হইয়া উঠিয়াছে যে, গবেষণা দ্বারা প্রকৃত 
সখ্য নিষপণ করা অসাধা বলিয়াই মনে হয়। এই অবস্থায় মহা- 
ভারভাদি প্রাচীন ক্রঙ্ছে উহ্ভীর বিবরণ দেখিয়! যদি কোন সত্য 
আবিষ্কাবেব চেষ্ট1 করা যায়, 'তাহ| হঈলে সেই চেষ্টা সফল হইতেও 
পারে। দ্বারকার বিবরণ মহাভারতে পাওয়। যায়, 'এবং উহ্াই 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও নির্ভরযোগা গ্রন্থঃ কারণ, ইহাতে অনেক 
অলৌকিক কাহিনী থাকিলেও অনেক সত্য ঘটনারও সদ্ধান পাওয়া 
মায়-_স্ুতরাং তাহ হইতে প্রকৃত তথ্যের উদ্ধার-সাধন করা 
তেমন কঠিন বলিয়া মনে হয় না । মহাভারত হইতেই এই তত্ব 
জানিতে পারা যায় যে, মগধপতি জরাসন্ধের ভয়েই যাদবগণ মথরা 
হইতে দ্বারাবতীতে গমন করিয়া! বাম করিতেছিলেন। তাহাদের 
পরামর্শদাতা ছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ । যাদবদিগের প্রতি জরাসন্ধের 
অত্যাচার-কাহিনী, এবং মথুবা হইতে যাদবগণের কাথিয়াবাড় বা 
সৌরাষ্ট্রঅঞ্চলে গমনের বিবরণ শ্রীরষণই রাজা যুগিঠিরের গোচর 
করিয়াছিলেন । উহাতে দ্বারকার উল্লেখ আছে। গ্রীণ নিজ- 
মুখেই বলিয়াছেন”_“& জরামন্ধের ভয়ে আমরা বিপুল এশবধধ্য পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ বিভাগপূর্বক সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া পুক্ত, জ্ঞাতি এব' বান্ধব- 
দিগের সহিত পলায়ন করিলাম । হে নৃপতে ! এ পশ্চিম অঞ্চলে 
রৈবস্তক শৈল দ্বারা পরিশোভিত কুশস্থলী নামক এক পরম-রমল্রীয 
পুরীতে বাষ করিলাম এবং তথাকার দুর্গ উত্তম করিয় সংস্ৃত করিয়া 
লইলাম |. এ ছুর্গটি দেবতাদিগের অধূষ্য ৷ তথায় নারীরাও অনায়াসে 
যুদ্ধ করিতে পারে, বুষিবংশীয় মহারথদিগের ত কথাই নাই। 
আমরা এখন নিঃশঙ্ক হইয়! তথায় বাস .করিতেছি। মাধবেরা এ 


সংস্থানাদি বিশেষ বিবেচন। করিয়। এবং মগধরাজ জরাসন্ধের হস্ত 
হইতে মিস্তার পাইয়া পরম হ্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন । জরাসন্ধের অনিষ্টা- 
চরণের ভয়েই আমর! প্রয়োজন বশত; গোমস্ত পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছি। (১)পরে এই কথার উপসংহারে শ্রীকৃঃ আবার 
বলিয়াছেন,_আমরাও জরাসন্ধের ভয়ে দ্বারাবতীতে চলিয়। গিক্া- 
ছিলাম। (২) ইহাতে দেখা যায় যে, জরাসন্থাভয়ে ভীত যাদব- 
সম্প্রদায় দ্বারাবতী ব1 কুশস্থলী নামক নগরে পলায়ন করিয়া 
আশ্রয় গ্রহণ করেন ! এ দ্বারাবতী বা কুশস্থলী বৈবততক নামক 
পর্বতের অদূরে অবস্থিত ছিল। উহার দ্বিতীয় নাম কুশস্থলী। 
এইই স্বাধাব্তীর সাল্লিধ্যে যে সাগর ছিল, জ্রীকুষঃং এ কথা 
বলেন নাই। পক্ষান্তরে বর্তমান কালে যে স্থান দ্বারকাতীর্থ নামে 
অভিহিত, তাহ! রৈবততক গিরি হইতে প্রায় ৫" ক্রোশ বা তাহারও 
অধিক দুরে অবাস্থত। উহার নিকট কোন পাহাড়পর্বত নাই । 
এই বৈবতক পাহাড়ের আয়তন তিন ঘোজন। অব, এই 
যোজনের পরিমাণ যে চারি পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া একরপই 
আছে, এ বিধয়ে নিঃসঙ্দেহ হওয়া কঠিন বটে! এখন চারি ক্রোশে 
এক যোজন হয়। তখনও তাহাই হইলেও ক্রোশের দৈর্ঘ্য 
বোধ হয় অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। সমগ্র সৌরাষ্্র প্রদেশে বর্তমান 
কালে একমাত্র গিরণার পাহাড়েরই পরিসর ১২ বর্গমাইল । এত 
বড় পাহাড় সমগ্র কাথিয়াবাড়ে দ্বিতীয় নাই; স্তুতরাং গিরণার 
পাহাড়ের নিম্নে বা অধিত্যকায় কুশস্থলী ব| দ্বারাবতী ছিল, এরূপ মনে 
কৰা যাইতে পারে; তবে ইহ1 অনুমান মাত্র । 

দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতের আদিপূর্কের ২১৯ অধ্যায়ে দেখা ঘর, 
অজ্জুন নানা তীর্থ পর্যটনাস্তে প্রভাস-তীর্থে উপনীত হইয়াছিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ প্রভামে গমন করিয়া অঞ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং 
তাহার সমভিব্যাহীরে সোজা রৈব্তক পর্বতে উপস্থিত হন। 
প্রভাস পত্তন কাথিয়াবাড় উপদ্ীপের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে অবস্থিত। 
এই স্থান হইতে আধুনিক ঘ্বারাবতী বহু দূরে অবস্থিত। প্রীরু্ণ 
প্রথমে তৃতীয় পাণ্ডব (অঙ্জুন)কে রৈব্তকে লইয়! গিয়াছিলেন। 
সেই উপলক্ষে ছারকাঁবামীরা রৈবতক পর্বত উৎকষ্টন্মপে সজ্জিত 
করিয়াছিল। সেই স্থানে কয়েক দিন অ্বর্িতির পর তাহারা 
দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন । অর্জুন দ্বারকায় নুভদ্রাকে দেখিতে 
পাওয়ায় স্ুভদ্রাকে হরণ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরামর্শ 
করেন। সুভদ্র/ রৈবতক-যাত্রার উৎসবে যোগদান করিতে বৈবতক 
পর্বতে আসিয়াছিলেন। তথায় তিনি পৃজার্চনা ও দানাদি কাধ 
সম্পন্ন করিয়া যখন দ্বারকায় প্রত/াগমনের জন্য প্রস্তুত, সেই সময় 
অর্জুন ীহাকে হরণ করেন। এই সংবাদ অবিলম্েই ছারকায় 
পৌঁছিলে অঞ্জনের ই কাথো সকজেই (কাধ, গুকাশ করেন, বিস্ত 

(১) মহাভারত সভাপর্ব ১৪ তা, ৪৮--৫৪। 

(২) ধ্ ৬৭ গ্লোক। 





৮৪ সি হস্ত 


ভ্রীক্ তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া ধনপ্লয়কে দ্বারকায় আনয়ন 
করেন।--এই বর্ণনাপাঠে স্পষ্টই বুঝিতে পারা ধায় যে, খ্বারকপুরী 
বৈবতক পাহাড়ের পশ্চিম দিকে অবস্থিত পর্বত হইতে অনতিদূরে 
সংস্থাপিত ছিল, এবং প্রায় এক শত মাইল দূরবর্তী আধুনিক দ্বারকায় 
উহা! প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া ধারণ! করা যায় না। প্রভাস ঝ! 
সোমনাথের দশ ক্রোশ মার পূর্বে একটি স্থানের নাম আছে-_মূল- 
দ্বারক!। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে পরবর্তী কালে ইহা! বিশ্বকণ্মা 
কর্ডুক নিশ্সিত হইয়াছিল বলিয়! মনে হয় না ।-_কেন, সে কথা পরে 
আলোচন! করিব । 

ষে সময়ে অজ্জুন ভীর্থপধ্যটন উপলক্ষে প্রভাসতীথে ( সোমনাখে ) 
গমন করেন, মেই সময়ে মূল-্বারকার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কারণ, 
তাহা হইলে প্রীকুষ্ণ অজ্জুনকে দশ ক্রোশ মাত্র দুরস্থ দ্বারকায় লইয়! 
ফাওয়ার পরিবর্তে কি কারণে একেবারে বু ক্রাশ দূরবন্তী 
রৈবতক পর্বতে লইয়া যাইলেন? এবং তথা হইতে আবার এ 
সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া কেনই বা দ্বারকায় আসিবেন ? ইহা 
সঙ্গত বলিয়া ধারণ! হয় না। এবং শ্রীকৃষ্ণের হ্যায় মহামানব-__যিনি 
অবতার বলিয়৷ নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু কুক পূজিত-_তাহা ছ্বারা এই ভাবে 
শিরোবেষ্টনপূর্্বক নাসিকা-প্রদ্শন কদাচ সম্ভব হইতে পারে না। 
- এই জন্ই প্রতীতি হয়, প্রকৃত ধারক! বর্তমান গিরণার পাহাড়ের 
পশ্চিম দিকে কোথাও প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

ফাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে যখন কুশস্থলী বা ছ্বারকায় 
গমন করিয়াছিলেন, তখন তাহ! পরিত্যক্ত প্রদেশ মাত্র ছিল। 
হয়িবংশের ১*ম এবং ১১শ সর্গে এই অঞ্চলের পৃর্বকথা 
লিখিত আছে । কিন্তু এ কালের ইতিহাসবেত্ার! হরিবংশের উক্তিতে 
নির্ভর করিতে প্রন্তত নহেন ; কারণ, উহা! অবিমিশ্র ইতিহাস নহে। 
কিন্তু হবিবশেও অনেক প্রাচীন এীতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে, 
ইহা বোধ হয় বহুদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত 
নছেন। এ কথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আমাদের আলোচ্য 
বিষয়ের একট! ইঙ্গিত হরিবংশেই পাওয়া যায়। জরাসম্ধের ভয়ে 
ভকৃষ্ণ মথুরার বাপ পরিত্যাগ করিয়া! যাদবগণের বসবাসের জন্ত 
গরুড়কে কোন নিরাপদ স্থান খুঁজিতে বলিলে গরুড় অনেক অনুসন্ধানে 
অবশেষে বৈবতক পর্বতের পশ্চিম পার্খে, সৌবাধ্র বা আনর্ভ দেশের 
( বর্তমান কাথিয়াবাড় ) কুশস্থলীতে নগর স্থাপন করিয়া যাদবগণের 
যোগ্য বাগস্থান বলিয়া বর্ণনা করেন। গরুড় উক্ত প্রদেশ সন্দর্শন 
করিয়া বলিজেন”_ 

টৈবতং চ' গিরিজে্টং কুক্দেব ! সুরালয়ম্‌। 
নন্দনপ্রতিমং দিব্য পুরদ্বারস্ত ভূষণম্‌ ॥ 
_-হ্রিবংশ ১১২ সর্গ। 

_ ছে দেব, আপনি রৈবতককেই ন্ুরালয় (যাদবগণের বাসস্থান 
রূপে) ঠিক করুন। উহ্‌! স্বর ন্যায় দিব্যশোভাসম্পন্ন হইবে, 
এবং রৈবতক উহার পুরদ্বার হইবে।--গরুড এই স্থানের যথেষ্ট 
প্রশংস! করায় প্রীকৃষ গরুড়ের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এখানে 
দেখা যায় যে, রৈবতককেই উহাদের বাগস্থান বলিয়া স্থির কর! হয়। 
স্থানটি যেন যাঁদবদিগের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। হরিব'শের ১*ম 
এবং ১১শ অধ্যায়ে এ্ররূপই বর্ণিত হইয়াছে । বৈবন্বত মন্থর 
হংশোদ্ভুত এক জন রাজ্জার নাম ছিল প্রাংশু। প্রাংশুর পুল্র শর্ধ্যাতি। 





[২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা 
শর্ধ্যাতির পুত্র আনর্ত । এই জনর্ডের নামাহথসারেই এ প্রদেশের 
নামকরণ হইয়াছিল। আনর্তের পৌন্রের নাম রৈবত। ইহারই 
নাম অনুসারে পাহাড়ের নাম বরৈবতক । রৈবত অসাধারণ সঙ্গীতান্- 
রাগী ছিলেন। তিনি পুন্রগণের হস্তে রাজ)ভার ভুস্ত করিয়া সঙ্গীত- 
সন্ভোগমানসে ত্রঙ্গলোকে গমন করেম। তাহার ভন্তুপস্থিতির 
সংবাদে সাহস পাইয়! রাক্ষলরা এ রাজ্য আক্রমণ করে। তাহা 
পুল্রগণ তাহাদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া 
পলায়ন করে,_ প্রজাপুঞ্জও ছত্রভঙ্গ হইয়! নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে 
বাস করিতে থাকে । কিছুকাল পরে রাক্ষসের। এ অঞ্চল হইতে প্রস্থান 
করিলে কুশস্থলী নগর এবং তৎসম্পিহিত জনপদ পরিত্যক্ত অবস্থায় 
পাড়া থাকে । অতঃপর যাদবগণ উক্ত প্রদেশে গমন করিয়া 
কুশস্থলী বা দ্বারাবতীর প্রাচীন ছূর্গের সং্কারশ্সাধনপূর্বক তথায় 
বাস করিতে থাকেন। 

পরিত্যক্ত নগরের সংস্বীর-কাধ্য প্রায় শেষ হইলে শ্রীকৃষ্ণের ধারণ! 
ভইল,তিনি নগর-নিম্মাণ কাধ্যে বিশেষজ্ঞ নহেন; আুতরাং এ 
বিষয়ের বিশেষজ্ঞ শিল্লিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকম্মাকে আহ্বান করাই সঙ্গত। 
বিশ্বকণ্মা বলিলেন,স্থানটি সন্ধীর্ণ, উৎকৃষ্ট নগর নিশ্মাণ করিতে 
হইলে একটা কাকা জায়গার প্রয়োজন ।” তেমন উক্ত স্থান 
কোথায় পাওয়। যায়? বিশ্বকম্মা বলিলেন, “সাগযজের নিকট হইতে 
জমি লইয়া নগর নিশম্মাণ করিতে হইবে।” গুতরাং দক্ষিণ দিকে 
সাগরতটে বিশ্বকম্া এক নূতন দ্বারাবতী নিম্মাণ করিয়া দিলেন । 
বিশ্বকম্মার নিশ্দিত নৃতন দ্বারাবনতী শ্রীকৃষের দ্বারাবতী হইতে অধিক 
দূরবর্তী ছিল না। কারণ, উহার পূর্ব দিকে ছিল রৈবতক পর্বত । 
দক্ষিণ দিকে ছিল বনবল্পরী-শোভিত পঞ্চবর্ণ বন। পশ্চিমে ছিল 
গুল্মাদি-সমদ্বিত ইন্্রযতুল্য নানা! বর্ণে সমূজ্বল ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পাদপপূর্ণ 
অরণ্যানী। উত্তরে ছিল বেণুমান্‌ পাহাড় । সমুদ্রের ফোন নাম 
গদ্ধও নাই! কেবলমাত্র স্বানটি সমুদ্রের নিকট হইতে গৃভীত 
বলিয়াই উহা! সমুদ্রের সন্নিকটে ছিল, এইরূপ অস্থমান হয়। 

বিশ্বকণ্মী বা পূর্তকা্যে বিশেষজ্ঞ কর্তৃক নিশ্মিত এই নৃতন 
দ্বারকাপুরীও রৈবতকের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। পূর্বেই বল! 
হইয়াছে, রৈবতক পর্বত বা গিরণার পাহাড় দৈর্ঘ্যে ও বিস্তায়ে 
১২ বর্গমাইল। সুতরাং উভয় স্থানের মধ্যে অধিক ব্যবধান ছিল 
না। কিন্তু বর্তমান কাথিয়াবাড়ে গিরণার পাহাড়ের নিকট সমুদ্র 
নাই। যুগাস্তপূর্ব্বে হয় ত তাহা! ছিল। কাথিয়াবাড়ের উত্তর 
দিকে কচ্ছ উপসাগর, দক্ষিণে কান্বে উপসাগর | কিন্তু কচ্ছ উপমাগর 
আদৌ গভীর ন! হওয়ায় উহার বহু স্থানেই জল থাকে না, এবং 
গ্রীষ্মকালে জল প্রায়ই শুকাইয়! যায়। দক্ষিণস্থিত কাম্বে উপসাগর 
ধ্রূপ অগভীর না হইলেও অধিক গভীর নহে। বিশ্বকশ্মধর নিশ্মিত 
নৃতন দ্বারাবতীর দক্ষিণে ছিল বনলতাবে/ত পঞ্চবর্ণ বন। সাগরগর্ভ 
হইতে নবোখিভ সিকতাময় স্থানে প্রথমে এইরূপ বন দেখা যায়। 
বিশেষতঃ, গিরণার পর্বতের পশ্চিম হইতে কয়েক মাইল দক্ষিণে 
কিছু দূর আসিলে এই অঞ্চলে নিন্নভূমি পাওয়া যায়। ইচ্থাতে 
মনে হয়, এর অঞ্চল হইতে সাগর-জল বিলম্বে সরিয়৷ গিয়াছিল। 
এ পুরীর পশ্চিমে ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদপপূর্ণ নানা! বর্ণে সুশোভিত 
অরণ্যানী। এই অরণ্যও নূতন হইতেছিল, একপ সন্দেহ হইতে 
পারে; কিন্তু ওদিকে তখন সাগর ছিল না । কারণ, তাহার পূর্ষে 
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ভ্ীরুশেছর খ্রান্পকা! 
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উহার বহু দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রভাসতীর্থ ছিল। উত্তরে ছিল 
বেণুমান্‌ পর্বত । বেণুমান্‌ অর্থে বাশবনে সমাচ্ছাদিত। উহা 
বোধ হয় গিরণারগিরির ছুই একট! বহিঃ-প্রস্থত উদগত শৃঙ্গ (8981) । 
কাধিয়াবাড় উপদ্বীপটি সাগববক্ষ হইতে অধিক উচ্চ নহে। উহা 
ভারতীয় মালভূমি হইতে অনেক নিয় । সাগরবন্ধ হইতে উচ্চতায় 
উহ প্রায় বাঙ্গালার সমান। সুতরাং চারি পাচ হাজার বৎসর 
পূর্বে পাণ্ডবদিগের অভ্যুদয় কালে এ উপঘীপের সকল স্থান হইতে 
সাগর-জল দূরে অপসারিত হয় নাই। কিন্তু ঠিক কোন্‌ স্থানে 
বিশ্বকন্্ী কতৃক এই নূতন দ্বারকা নিশ্মিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় 
করা স্থকঠিন। অব্থ, শ্রীকৃষ্ণনিশ্মিত আদি দ্বারকা কুশস্থলীতেই 
ছিল$ তবে যাদবগণ কর্তৃক পুরাতন ও পরিত্যক্ত ছুর্গটির জীর্ণ 
সংস্কার সংসাধিত হইয়াছিল । এই পুরাঁতন দুর্গটি পাওয়ায় যাদবগণ 
আর কোন নূতন দর্গ নিশ্মাশ করেন নাই । দ্বিতীয় দ্বারাবতী সাগর 
হইতে অনতিদৃবে নিশ্মিত হইয়াছিল। অজ্জন কর্তৃক সুভদ্া- 
হরণ প্রভৃতি কাধ্য প্রথম দ্বারাবতীতেই সংঘটিত হইয়াছিল। রাজা 
রুদ্রদমনের অভ্যুদয়ঝাল হইতেই এই পর্বতের পাশেই গিরিনগর 
নামক পুরী ছিল। উহা! হইতে গ্রিরিটির নাম পরে গিরণার 
হওয়াই সম্ভব। হয়েন্‌ সাংয়ের আবিভাব কালে পাহাড়টির 
নাম ছিল উজ্জয়স্ত। এ গিরিটির অতি নিকটেই কাথিয়াবাড়ের 
রাজধানী ছিল। সুতরাং এই স্থানটি কাথিয়াবাড অঞ্চলের রাজধানী 
করিবার উপযুক্ত বলিয়! পূর্ববকালে বিবেচিত হইত সন্দেহ নাই। 
বর্তমান সময়ে জুনাগড় নগরীও গিরণারের পার্থেই অবস্থিত। 
বিশ্বকণ্মীর নিশ্মিত দ্বারক! সম্ভবতঃ সাগরতীরেই অবস্থিত ছিল। 
কিন্ত সেই স্থান হইতে সাগর এখন দূরে সরিয়া গিয়াছে কি না, 
শ্রুঝিবার উপায় নাই । উহার পৃবব দিকে বৈবতক পর্বত বলাতেই 
এত গোল বাধিয়াট ! সম্ভবত; উহ! গিরণাঁর গিরির পশ্চিম-দক্ষিণে 
অবস্থিত ছিল; ত্রমে সাগরের সহিত পিছাইতে পিছাইতে উহ! 
সাগরতীরস্থ মূল দ্বাবকায় পরিণত তইয়াছে। এখন উহা! প্রভাস 
তীর্থ হইতে ১ ক্রোশ পৃবেব অবস্থিত । উহার উত্তরে বেণুমান্‌ গিরি 
কোন্‌ স্থানে তাহা! বুঝিলেও স্থান-নির্ণয় করিবার অনেকট! সুবিধা 
হইতে পারে। ডক্টর ভিনসেন্ট স্মিথ বলিয়াছেন, ভারতের প্রাচীন স্থান- 
গুলি কোথায় ছিল তাহ! এ পথ্যস্ত যথাযোগ্যরপে অন্থন্ধান হয় নাই। 

এখন প্রশ্থ হইতেছে, যছুবংশ কিরূপে ধ্বংস হইয়াছিল ? মহা 
ভারতের মুফলপব্ধরে উহার যে রহস্াবৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, 
বর্ডমান বৈজ্ঞানিক যুগে কেহ তাহাতে নির্ভর করিতে পাবেন না। 
সাহিত্য-সম্রাট বঙ্ধিমচন্দ্র ইহাকে অনৈসগিক উপন্থাস বলিয়া পরিত্যাগ 
করিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতির মৃত্যু- 
কাহিনীর বর্ণনা থাকায় তিনি উহা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিতে 
পারেন নাই। বস্তুতঃ, মৌধলপ্ব্বে কাহিনীটি যে ভাবে বর্নিত হইয়াছে, 
তাহাতে চেষ্টা করিলে তাহা হইতে প্রকৃত এ্রতিহামিক তথ্য উদ্ধার 
কর! যাইতেও পারে । 

মহাভারতের কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত। উহ! এইরূপ । বিশ্বীমিত্র, কগ, 
ও নাগ্দ, এই তিন জন খধি দ্বারফায় গমন করিলে ত্তাহাদিগকে 
দেখিয়া দ্বারকার কতকগুলি যুবক সাস্বকে গর্ভবতী ঘুবতী সাজাইয়া 
খবিদিগের সম্মুখে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, “ইহার গর্ভে কি 
সন্তান হুইবে বলুন ত?* খধিরা এই বিদ্ধপে কুপিত হইয়া কহিলেন, 


সপ্ইহার গর্ভে কুলনাশন মুষল হইবে ।” কাধ্যত; তাহাই হইল । 
সান্ের উদর হইতে যে মুষল বাহির হইল যছু ও বৃঝ্িবংশীয় যুবকগণ 
সেই মুফলটি চুর্ণ করিয়া সাগরজলে বিসঙ্জন করিল। এ মুষলের 
প্রভাবেই যছুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল। ইহা অভিগ্রাকৃত ব্যাপার। 
মানুষের উদর হইতে লোহার মুষল খবির শাপেও বাহির হইতে 
পারে না; তবে এই ব্যাপারের ভিতরে কোন সঙ্গত কাহিনী গ্রচ্ছন্ 
থাকিতেও পারে। 

চপল ও উদ্ধত যুবকর! কথ্াদি কয়েক জন মুনিকে উপহাস করিয়া 
অভিশপ্ত হইয়াছিল। তাহার পরই সাহ্ব ত্রশ্ন-রৌগে আক্রাস্ত হুওয়ায় 
লোকে উহার মধ্যে কা্ধ্য-কারণ সম্বন্ধ আরোপ করিয়াছিল। ব্রশ্ন- 
রোগের আক্রমণে যে স্কীতি হয় তাহা অত্যন্ত কঠিন, এবং মুষলের স্যায় 
তাহার আকার। সাশ্বইই এই রোগে প্রথম আক্রান্ত হইয়াছিল। 
এইবপ অন্্মান করিবার একট! প্রবল ক্লারণেরও অভাব নাই । 
মুফলপর্ব্বে এইরূপ লিখিত আছে যে, নগরের পথে পথে অসংখ্য মৃষিক 
দেখা যাইত। হাড়ি ও জলপাত্র ভাঙ্গাও লঙ্গিত হইত । এ সকল মৃধিক 
গৃহমধ্যে সপ্ত ব্যক্তিদিগের কেশ ও নখর খাইতে আরম্ভ করে। 
উত্তমরূপে প্রন্থত অন্নও কীটাকুলিত দেখা যাইত। আমরা ইহাও 
জানি যে, প্লেগের সময় দলে দলে ইচ্দুর গর্তের বাহিরে আসে। 
প্লেগ উহার কারণ বলিয়। অস্মান কর! হয়। প্লেগের আক্রমণ 
হইতে নিস্তার পাইবার প্রধান উপায় স্থান-পরিবর্তন। শ্রীকৃষ্ণ 
সেই জন্য দ্বারকাবাসীদিগকে প্রভাসতীর্থে গমন করিতে আদেশ প্রদান 
করিলেন। দ্বারক! হইতে প্রভাসভীর্থের দূরত্ব সম্ভবতঃ ৭* ম'ইলের 
কম নয়। এ কথাও স্ুবিদিত যে, স্ধ্যের উত্তাপ অত্যন্ত প্রথর 
হইন্লে প্লেগের প্রকোপ হ্রাস হয়, এবং সুর্যের উত্তাপ হ্রাস হইলে 
প্লেগের প্রকোপ বদ্ধিত হয় । মৌযলপর্ববে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, 
বুষি ও অদ্ধকদিগের বিনাশের জঙন্ত প্রবল বঞ্কাবাত উপস্থিত হইয়া- 
ছিল, এবং সুর্ঘ্যকিরণ ধুলায় সমাচ্ছন্স হইয়াছিল প্লেগের আক্রমণকালে 
প্রায়ই এরূপ ঘটিয়া থাকে । ঝড় বঞ্চাবাত হইলে এবং বাযুমণ্তল ধূলায় 
আচ্ছন্ন হইলে হুয্যের উত্তার হ্থাস হয়। প্লেগের সময় অনেক স্থানে 
এইক্প নৈসগিক ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, ইহাও সকলের নুবিদিত। 

এইরূপ কথিত আছে যে, ই$ক্রেটিসু এবং টাইগ্রিসূ নদীর তীরে 
প্রাচীন কালে বিউবোনিক প্লেগের আক্রমণ হইত। এ সময় মেনো- 
পোটেমিয়া হইতে অনেক বাণিজ্য-জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূলে 
উপস্থিত হইত। সেই শৃত্রে ্বারকায় এ রোগের প্রাছভভাব অঞল্ভব 
নহে। বন্ততঃ, ঘ্বারকা সেই সময় প্রেগাক্রাস্ত হইয়াছিল। 

যাহা হউক, গ্রভাসতীর্থে গমন করিক্কাও দ্বারকাবাসীর! এ 
ছুরস্ত রোগের জাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা* করিতে পারে নাই। 
যাদবগণ অগ্নিমুখে ধাবিত পতঙ্গের স্তায় বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। 
উহ! অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি; এই জন্যই লিখিত হইয়াছে, পিত। 
সম্তানকে এবং সম্ভান পিতাকে বিনাশ করিতে লাগিল, অর্থাৎ 
পরস্পর বিনাশের কারণস্বরূপ হইল । "তাহার পর তাহারা পরস্পর 
আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; ইহাও স্বাভাবিক । এই রোগে 
৫ লক্ষ বলবান্‌ যাদব বিধ্বস্ত হইয়াছিল। মহাভারতে স্পষ্টই লিখিত 
আছে যে, “হতং পঞ্চশতং তেষাং সহম্রং বাহুশালিনাম" ( মৌযজ, 
৫ম অধ্যায় ])। নীলকঠ ভাহার টাকায় লিখিয়াচ্ছেন, “পঞ্চশত- 
সহমত, “সহশ্রগুণিতং পঞ্চশতম্‌ পঞ্চলক্ষাণি ইত্য্থ;” | অনি্বঙ্ছের 


৮৩ 


পুত্র বজ্ কেবল বিশিষ্ট যাদবগণের মধ্যে অবশিষ্ট ছিলেন । তিনি এবং 
সাত্যকির এক পুন্রও স্থানাস্তরে বাস কবিয়াছিলেন। 

যহুবংশ কেবল মুধল-ব্যাধিত্তেই বিধ্বস্ত হয় নাই। তাহার! 
প্রভামে পরস্পর বিবাদ ও যুদ্ধ করিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বে শ্রীকৃষঃ 
. রাজ! যুধিষ্টিরকে ও অঞ্জ্ঁনকে যহ্ববংশের অবশিষ্ট লোকসমূহকে দ্বারকা 
হইতে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । অজ্জুন শ্রীকৃষ্ণের 
স্বীগুলিকে ও অবশিষ্ট যাদবগণকে দ্বারকা হইতে স্থানাস্তরিত করিয়া- 
ছিলেন। প্রত্যাগমনকালে অজঙ্জুনকে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতে 
হইয়াছিল । হস্তিনাপুরে আনীত হইলে শ্্রীকষ্চের মাহিষী কষ্সিণী, 
শৈব্যা, গান্ধারী, হৈমবতী ও জান্ববতী অগ্নিতে দেহ বিসঙ্জন 
করেন। সত্যতাম! প্রভৃতি শ্রকৃষ্ণের অন্যান্ত মহিষীগণ অরণ্যে 
প্রবেশ করিয়! দেখানে কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

দ্বারক! সম্থন্ধে অত্ঃপন আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষ 
ভাবে আলোচ্য। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত যাঁদবগণকে লইয়া যে সময়ে 
দ্বারক! ত্যাগ করিতেছিলেন, সেই সময় সমুদ্ধ আসিয়া দ্বারকা নগরীকে 
গ্রাম করিতে আরম্ত করিয়াছিল। অজ্জুন নগরের অবস্থা ও প্রচণ্ড 
ঝঞ্জাবাত দেখিয়া! বুঝিয়াছিলেন, এ নগরের আব রক্ষা নাই। এই 
জন্যই তিনি ত্বরিতগতিতে বাদবদিগকে নগয় ত্যাগ করিতে ৰলিয়া- 
ছিলেন । বস্থদেব এই সময়ে দেহত্যাগ কবেন। এখন জিজ্ঞাস্য, 
দ্বারক! সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত্ধ হইলে সমুদ্র উহাকে গ্রাস করিল 
কিরপে? ইহার কারণ এই যে, এই অঞ্চলে বাত্যাতাড়িত সমুদ্রজল 
কখন কখন স্ফীত হইয়! চতুর্দিক্‌ প্লাবিত করে । উহা! "18০০০ 
বা 91০80-%7৪৬৪ নামে পরিচিত । অনেকেই জানেন, ১২৭১ খৃষ্টাব্দ 
২* আশ্থিন পূজার পূর্ব্ে বঙ্গোপসাগরে এপ ঝঞ্চাতাড়িত সমুদ্রজল 
বিপুল বেগে উচ্ছুপিত হইয়া ন্ুন্দববন ও ডায়মগ্ুহার্ব্বার মহকুমার 
অন্তর্গত বহু গ্রাম সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত করিয়াছিল । সেই জলপ্লীবনে বহু 
লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। আবার ১৮৭৬ খুষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে 
বঙ্গোপলাগরের জলরাশি এঁ ভাবেই স্ীত হইয়া চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, 
সন্দীপ, হাড়িয়! দ্বীপ এবং দৌলতপুর একেবারে পাথারে পরিণত 
করিয়াছিল। প্রায় লক্ষাধিক নরনাবী সেই ঝঞ্ধীয় প্রাণ হারাইয়াছিল, 
এরূপ নৈপগ্সিক উপপ্লব পৃথিবীতে একান্ত বিরল নহে । ইহা অতি- 
প্রাকৃত ব্যাপার নহে, এবং অবিশ্বান্তও নহে। তবে ঠিক 
গঁ ভাবে মহাভারতাদিতে উহা বর্ণিত হয় নাই; কিন্ত যখন 
ধী সময়ের কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস নাই, তখন সেই সময়ের 
ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে পুরাণই অবলম্বনীয়। উহীর অন্য 
কোন উপায় নাই।”" দেই সময়ের শিলালিপি বা তাগ্রশাসন 
পাইবার উপায় নাই,_তাহার সম্ভাবনাও নাই। এই জঙ্থাই 
পুরাণাদিতে লিখিত, কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনীতে সমাচ্ছন্ন নান! 
বিক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতেই এতিহাস্সিক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। 

তিহা্িক যুগের ইতিহাস অন্দ্ধান করা অপেক্ষা প্রাগৈতি- 
হাপলিক যুগের ইতিহাসের উদ্ধার-সাধন যে অধিক প্রয়োজনীয়, তাহা 
স্বীকার করিতেই হইবে; তাহা না করিলে আমাদের জাতীয় 
ইতিহাস উদ্ধারের আর উপায় দেখ! যায় না। গ্রেটবৃটেনের সমু প্রসিদ্ধ 
ধ্তিহাপিক পরলোকগত ভিজ্সেন্ট এস্মিথ ক্ঠাহীর লিখিত চ৪:]% 


নিক জ্ক্মতী 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখা 
চ15161৭ ০£ 12015 নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ৬৪ 11111 
চ085 00990. 00755 %91 10 7998] 1078 5601518 ০৫ 1119 
10051 85818018115 37) [0018 অর্থাৎ ভারতের অভি-প্রাচীন 
স্থানগুলির গুপ্ত কাহিনী প্রকাশ করিবার জন্ত বিশেষ কিছুই কর! হয় 
নাই। অনেক স্থানে অতি-প্রাচীন অক্ষরে যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, 
তাহার পাঠোগ্ছারের কোন চেষ্টাই হয় নাই। জরাসম্বের রাজধানী 
গিরিব্রজের “ভবন গঙ্গায়' যে দুর্বোধ্য লিপি পাওয়া যায়, তাহারও 
পাঠোদ্ধার হয় নাই ! পাঠোদ্ধার হইবে কি না, তাহাও বলা! যায় 
না। কারণ, উহার অক্ষরগুলি বহু পুরাতন ও অতি বিচিত্র; কিন্তু 
উহ্ভার অন্তরালে নিশ্চিতই প্রাচীন এতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন আছে। 

বৌদ্ধবিপ্লবে ভারতের বহু প্রাচীন তীর্থ লুপ্ত হইয়! গিয়াছিল। 
উদাহরণন্ববপ-বৃদ্দীবন ও মথ্রার কথা বলা যাইতে পারে। 
এই তীর্থ ছুইটি বহু কাল অরণ্যে আবৃত ছিল। উহা যে ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র, কেহই তাহা জানিত না । অবশেষে রূপ 
গোস্বামী বহু অন্থুপন্ধানে উহার মাবিষ্ষীরে সমথ্থ হইয়াছিলেন । 
সেইরূপ দ্বাবক1 সমুজ্ধে বিলীন হইবার পর এ বিস্তীর্ণ ভূভাগ জনগণ 
কর্তৃক পরিত্রাক্ত হইয়াছিল। স্তানটি নিযভূমি ছিল বলিয়া হয়ত 
তথা হইতে জল নিঃসবণে বিলম্ব হইয়াছিল । শ্রীমস্তাগনত পাঠে জানা 
যায়, আসল দ্বাব।ধন্তী বৈব্তক পর্বতের নিকটেই ছিল। 

আর একটা বিশ্ময়ের বিষয় এই যে, বর্তমান জুনাগড নগরের 
যেরূপ গঠন, হরিবংশে বর্ণিত দ্বারাবতী নগরীর গঠন ব। আকার 
অনেকটা! সেইরূপ ছিল। “নায় দ্বারাব্তী নাম স্বায়তাষ্টাপাশোপম! |? 
উহার আকার ছিল পাশা খেলার ছকের মত। জুনাগড নগরীর 
আঁকার অনেকট! ধরূপ। উহার মধ্যভাগ চতুষ্কোণ, প্রত্যেক দিক্‌ 
হইতে পাশ! খেলার ছকের মত এক একট! পাদ ব| শাখা বাহির ' 
ভইয়! গিয়াছে । কিন্তু জুনাগড় যে সেই প্রাচীন দ্বারাবতী-_- একই 
আকারে ঠিক একই স্থানে বিরাজ করিতেছে, ইহা কল্পনা করাঁও কঠিন । 
তবে জুনাগড়ে একটি পুরাতন দুর্গ আছে। তাহা না! কি বিশেষজ্ঞ 
দিগের মতে অতি প্রাটীন-_গিরিব্রজের সমকালীন । বিখ্যাত চৈনিক 
পরিব্রাজক ছয়েন্‌ সা" সপ্তম শতাব্দীর পূর্র্বভাগে যখন সৌরাষ্ট্র দেশ 
সন্দর্শনে আপিয়াছিলেন, তখন তিনি উজ্জয়স্ত নামক পর্বতের পাদ- 
দেশে একটি নগরী দেখিয়াছিলেন । এ উজ্জয়স্ত পর্ব্বতের উপর একটি 
বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল। ইহাতে মনে হয় যে, এ অঞ্চলেও বৌদ্ধবিপ্রবের 
তরঙ্গ প্রবলবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। জুনাগড়ের সাল্লিধ্যে 
জশৌকের শিলালিপি এবং স্বন্গুপ্তের লিপিও পাওয়া যায়। কৌদ্ধ- 
বিপ্লব ষে এই নগহীর সংস্থান-স্থানের বিপর্যয় ঘটায় নাই, ইহাই কা 
বলিবার উপায় কি? তবে সম্ভবতঃ দ্বারাবতী পুরীর অস্ত্ুকরণে এই 
অঞ্চলে প্ররূপ নগর-রচনার পদ্ধতি প্রবর্তিত রহিয়াছে। 

ভূগর্ভ খনন করিয়া হয় ত শ্রীকৃষ্ণের এই নগরীর সন্ধান পাওয়া 
যাইতে পারে। উহা! যে গিরণার পাহাড়ের সান্সিধ্যে ছিল, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই | এখন পর কার্ধ্য কে করিবে? শ্রীকৃষ্ণ ভারতের 
ইতিহাসে কেবল প্রসিদ্ধ নেন, তিনি স্বয়ং ভগবানের অবতার বলিয়া 
সমস্ত হিন্দু কর্তক পৃজিত। তাহার নগরীর আবিষ্কারের চেষ্টা কর! 
হিন্দুর অবস্ত-কর্তৃব্য। 
শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ( বিস্তার )। 


ম্যালেরিয়া প্রর্তিকার ও প্রতিরোধ " 


ম্যালেরিয়া! এ দেশের একটি ব্যাপক ব্যাধি। প্রতি-বৎমর অসখখ্য 
লোক এ রোগে কালগ্রাসে পতিত হয়। এবং যে সকল লোক এই 
রোগে আক্রান্ত হইয়া কোনক্রমে বীচিয়া উঠে, তাহারা অনেক 
ক্ষেত্রেই দীর্ঘকাল জীবস্মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে ; অথবা! অন্ত কোন 
রোগে আক্রান্ত হইয়া অবশিষ্ট জীবনের জন্তা অকর্মণ্য হইয়া যায়, 
হয় ত ভূগিয়া ভূগিয়! মৃত্যুমুখে পতিত হয় । কত কাল হইতে এই রোগ 
ব্যাপক আকার ধাবণ করিয়াছ, তাহার সঠিক বিবরণ সংগ্রহ কব! 
দুরূহ হইলেও এই জাতীয় রোগ যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই কিছু 
কিছু চলিয়! আসিয়াছে, তাহার বিববণ বৈদিক যুগের ইতিহাস হইতে 
আরস্ক কবিঘ়া পরবর্তী যুগের আমর্বেরদাদি গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া 
যায়। নব্যবিজ্ঞানেব পথি-প্রদর্শক হিপোক্রেটিস্‌ খুঃ-পুঃ পঞ্চম 
শতাবীতে যে এই রোগের প্রাহুর্ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্য- 
গণেব গ্রন্থে তাহাৰ আভাস পাওয়া যায়। মিশবেন এমিন 
পাশ! বহু শতাব্দী পূর্বেই এ বোগেব পরিচয় দিয়াছেন; এবং গ্রীস 
দেশে, মিশরে ও ভারতবর্ষে ইহার 'প্রাছুর্ভাব ছিল, এ বিষয়ে সন্দেত 
নাই, তবে ভারতে ইাব ব্যাপক প্রাহুর্ভাবেৰ প্রতি গত 
অদ্ধ-শতাব্দী হইতেই বিশেষ ভাবে সকলেন দৃষ্টি আকৃষ্ট হ্ইয়াছে। 
পাশ্চান্ত্য বৈজ্ঞানিকগণেব আবিষ্কৃত জীবাণুবিজ্ঞানে এনোফিলিশ 
জাতীয় মশক এই রোগের বাহন বলিয়! নিদ্ধারিত হইয়াছে। 
বিশিষ্ট জীবাণু, মশকের মধ্যবস্িতামু শরীবাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হওয়ায় 
এ বোগের ক্যষ্টি, এবং মিস্কোনা-ৃক্ষকৃজাত কুইনাইনই ইঠার 
একমাত্র প্রতিকারক ও প্রতিখেধক ওধরণে প্রযুক্ত হইয়! থাকে-_ 
যদিও প্রতি বংসর বর্ষার প্রারস্তে, মধ্যে, বা অবসানকালে ভারতের 
প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে নিশেধত:, বাংল! ও আসামে ইহ্থাব ব্যাপক 
আক্রমণেব*পরিচয় প্লাওয়! যায়। 

আয়ুর্বেদ বিষমন্ধর নাক এক প্রকার জ্বরকে এই জাতীয় বরের 
পধ্যায়ভূক্ত করিয়া এবং তাহাকে সত'তক, সম্ততক, অন্তেছ্যে, তৃতীমুক 
ও চতুর্থক নামে শ্রেণীবিভাগ দ্বারা এ জাতীয় ত্বরের পরিচয় 
দিয়াছেন বটে, কিন্তু আমুর্ধ্বেদে কথিত এমন কোন বিশিষ্ট, 
ধারাবাহিক চিকিৎসাপদ্ধতি কেহই একাল পধ্যস্ত প্রবর্তন করিতে 
পারেন নাই-_যাহা কুইনাইন-প্রয়োগের ন্যায় ফলদায়ক। এ সম্বন্ধ 
আযূর্ধেদের এই দৈন্যের কথা দীর্ঘকাল পূর্ব হইতে চিন্তা করিয়া 
আমিতেছিলাম ; আমার ব্যবস্থান্থ্যায়ী যখাবিধি উধধ ও গথ্যাদি 
ব্যবহারে ম্যালেরিয়ার ব্যাপক আক্রমণ বহুলাংশে প্রতিরুদ্ধ হইবে 
বলিয়াই আশ! করি। গত দশ মাদে বনুগংখ্যক ম্যালেরিয়! 
রোগীকে উহা ব্যবহার করাইয়া যে অভিজ্ঞত! লাভ করিয়াছি, 
এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় জনসাধারণের উপকার 
হইতে পারে। 

প্রথমতঃ, এ কথা ম্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নব্যবিজ্ঞান-_ 
জীবাণুবিজ্ঞান । অগুবীক্ষণের সাহায্যে রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা" 
বিধানই ইহার মৃলতত্ব; কিন্তু আমাদের অবলম্বনীয় আমুর্ষেদ-_ 
ক্ষেত্রবিজ্ঞান.। দেহরূপী ক্ষেত্রকে রোগবিকাশের জন্থপযোগী করাই 
আমূর্ধেদের মূলতত্ব । জগতের যাবতীয় স্ষিপ্রবাহ এই বীজ ও ক্ষেত্রে 
সমবায়ে, সম্ভব হইয়া থাকে; সুতরাং আমার বর্তমান আলোচনা 
ক্ষত্বিজ্ঞানবাদীর দৃ্ইিঙ্গীতেই করা হইতেছে। সমস্ত হররোগের 


সাধারণ লক্ষণ কোষ্ঠাগির বহিনির্গমন | বহিকুতাপ এই নির্গমন বারা 
সম্ভব হয়। আর কোষ্ঠাম়ি বজিতে-_রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, 
মজ্জা, ও শুক্র এই সাতটি ধাতুগত অগ্নিকে বুঝায়। এই সাত 
ধাতুর অগ্নি স্বস্থানে, স্বভাবে ও স্বমানে থাকিলে এই বের উদ্ভব হয় 
না। মূল কারণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়-বর্ষার সঙ্গে ইহাব প্রত্যক্ষ 
সন্বন্ধ বিদ্মমান। আযুর্ক্েদে পাঞ্চতৌতিক তত্বকে আশ্রয় করিয়া 
বোগনিণয় ও পথ্যসমন্তার সমাধান হইয়া থাকে ; অুতরাং সর্ব্- 
রোগের মূল কারণ-_বিকারপ্রাপ্ত মৃত্তিকা, জল, তেজ, ও বাতান। 
ব্যোম ই্চাদদেরই মধ্যবর্তিতায় বিকাবপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং মৃত্তিকা, 
জল, তেজ ও বাতাসের যে-কোন একটি না একাধিক বিকারে ইহাৰ 
উৎপত্তি ঘটে। বহিঃপ্রকৃতির বিকার জীব প্রকৃতির বিকারেৰ উপর 
প্রভাব-বিস্তীর করে। বর্ধাকালে মৃত্তিকা ও জল বিকৃত হয়, এবং 
তাহার ফলে বাত।সও বিকৃত হয়। নূর্ধ্যতেজও ষথোচিত ভাবে তাহার 
প্রভাব বিস্তার করে না; সুতরাং প্রধানতঃ মৃত্তিকা ও জলগত দোষ 
আশ্রয় করিয়াই রোগের কট সম্ভব হমু। বর্ধার জলে মৃত্তিকার 
বিকৃতি ঘটে । জল মৃত্তিকাস্তর ভেদ কবিয়া পুঙ্বরিণী বা নলকৃপে সঞ্চিত 
হয়, 'এবং আকাশপথে বা পয়ঃপ্রণ।লীর সাহাব্যে গতিবিধির সময় জঙ্ল 
নানা প্রকার কীটপতঙ্গ ও লত!-পাতা, উদ্ভিজ্জ বা অগ্ান্ত ময়লা দ্বারা 
দূষিত হইয়া নলকৃপ, ইদারা ব! পুক্তরিশীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। মেই 
দূষিত জল অন্নে, পানে, ও স্নানার্থ ব।নহারে শরীরে যে বিষক্রিয়া 
হয়, তাহার ফলে, অথবা! দুষিত জলজাত মশকবিশেষের মধ্যবস্তিতায় 
এই বিষক্রিয়! হয়-_-তাহাব বিচারে প্রবৃন্ত না হইয়া, বিষক্রিয়া 
ব্যাপকতাই যে মনুষ্যশরীবে প্রভাব-বিস্তার কৰে, এবং তাহারই ফলে 
সপ্তধাতুগত অগ্নি বিকৃত হয়; আব এই বিকৃত অগ্নির বহিনির্গমনকেই 
যদি ম্যালেরিয়া নামে অভিহিত করা! যায়, তাহা! হইলে তদ্দবারা প্রাচা 
ও প্রতীচ্য--কোন বিজ্ঞানেরই অমধ্যাদা হইবাব আশঙ্কা নাই । আব 
এই অগ্নিবিকৃতির ফলে দেহ-শোণিতে বিশিষ্ট জীবাণুর স্যা্ি হওয়! 
সম্পূর্ণ সম্ভব; কারণ, ক্ষেত্র জীবাগুবিকাশের উপযোগী হইলে দেখানে 
জীবাণুব উৎপত্তি হইবে-_তাহাতে সন্দেহ নাই। বহির্জগতের সায় 
দেহজগতে এ স্থাষ্টি চলিতে থাকিবে। বায়ুমণ্ডলে, জলমগ্ডলে ও ক্ষিতি- 
মগ্ডুলে এ স্য্টি অহরহই প্রত্যক্ষ কর! যাইতেছে। ক্ষেত্র উপযোগী 
হইলে স্থাটি সম্ভব হয়। বীজ হইতে ক্ষটিপ্রবাতের চিন্তা না কবিয়া 
দেহরূপী ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়া, রোগের কারণ নির্ণয় দ্বারা পা্চ- 
ভৌতিক তত্বকে ব্রিদোষের ভিত্তিতে প্রতিষ্টিত করিয়া দেহকে রোগ- 
বিকাশের অনুপযোগী করিতে চাওয়াই আব্ধেদের লক্ষ্য । দূষিত 
জল, বায়ু: তেজ ও মৃত্তিকার যথোপযুক্ত সংস্কার সাধন করিলে এই কাধ্য 
অনায়াস-সাধ্য হয়। বর্ধাকালে জল অগ্নিতে ফুটাইয়া লইয়া স্নান ও 
পানার্থ ব্যবহার করিলে জলের সংস্কার সংসাধিত হয়। গৃহের চতুম্পার্শ 
যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে বায়ুরও সংস্কার হয়, এবং বর্ধার 
জলনিকাশের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা! কবিলে মৃত্তিকারও সংস্কার হয়। 
ঘরের ভিত্তর ষথাসস্ভব রৌদ্রপ্রবেশের ব্যবস্থা অঙ্কন রাখিলে তেজেরও 
সস্কার হয়। ইহার মধ্যে জলের সংস্কারই মুখ্য, অঙ্ান্ত সংস্কার 
গৌণঃ কারণ, স্নানাযপানীয়ের ব্যবস্থায় নিরতই জলের ব্যবহ্াব 
করিতে হয়। তাহার যথোচিত সংস্কারে অর্থাৎ সুসিদ্ধ করিয়া 
নিত্য ব্যবহারে এ রোগের আক্রমণ হটতে বনলাংশে নিষ্কৃতি. পাওয়া 


৬৮৮ 


ধায়। প্রতিষেধের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা প্রতিকারের ব্যবস্থার কথাও অল্প 
বিবেচ্য নহে । রোগের সহিত সংগ্রামে অপটু দেহ, এবং যখাবিধি 
স্কারবিরহিত উপরোক্ত পাঞ্চভৌতিক দ্রব্যের ব্যবহারে অনভ্যন্ত 
দেহ ম্যালেরিয়ায় আক্রাস্ত হইলে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনীয়, তাহাও 
জানিয়! রাখা প্রয়োজন । কোষ্ঠাগ্লিকে স্বস্থানে আনয়ন, ইহার মূল 
তত্ব। যদিও প্রাকৃতিক নিয়মে ত্বরবিরাম সকল ত্বরেরই হ্বাভাবিক 
ধর্ম, তথাপি ঘরের সুপ্তিকাল থাকে। বহিকুত্তাপ না৷ থাকিলে 
তখনও অগি হ্বস্থানগত হয় না। বিষক্রিয়া নাশপূর্ব্বক সপ্ত ধাতুগত 
* জগ্রিকে স্বস্থানগত করিতে আমুর্ধবেদমতে ৩৫ দিন সময় লাগে; 
সুতরাং হ্বরবিরামের পর ৩৫ দিন পর্ধ্যস্ত কোষ্ঠাগ্রির বিষক্রিয়। নাশ- 
পূর্বক অন্থুরূপ পথ্যবিধান এবং কোষ্ঠীগ্নি যাহাতে স্বাভাবিক ভাবে 
উদ্দীপিত ভয় তাহার . উপযোগী ওধধপ্রদানই ত্বরনাশের মূল তত্ব। 
বিশিষ্ট বিক্রিয়া অন্নপানাদির মধ্যবর্তিতায়, অথবা জীববিশেষের দংশন- 
বশতঃ যে ভাবেই দেহ-শোণিতেে সংক্রামিত তক, _কোষ্ঠারি স্বাভাবিক 
হইলে বিষক্কিয়াৰ প্রভাব মন্তুষাদেহে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ 
হইবে না। 

এইরূপ বিক্রিয়ার প্রভাব আযুর্ষ্বেদে প্রধানত; তেজোবিকার 
বা পিশ্তবিকার নামে অভিহিত । এই পিস্তবিকারের আমুযঙ্গিক- 
রূপে কফবিকার ( ক্ষিতি ও জলগতবিকার ) এবং বায়ুবিকার মানুষের 
স্ব স্থ ক্ষেত্রপ্রবণতা অনুযায়ী উপস্থিত হইয়। বিশিষ্ট রোগলক্ষণ প্রকাশ 
করে; সুতরাং সকল অরেই এই পাঞ্চভৌতিক বিকৃতি বা অ্রিদোষ- 
বিকৃতি অল্লাদিক ঘটিবেই | বিশিষ্ট ভেষজ ও পধ্যপ্রয়োগে এই 
বি্কৃতিকে স্থভীবগত করাই আুর্বিিজ্ঞান বা ক্ষেত্রবিজ্ঞানের মূল কথা । 
এই প্রবন্ধের উপসংহারে উষধ ও পথ্য সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে 
স্বীয় অভিজ্ঞতাফল বিবৃত করিতেছি । 

অতিসার, বা কোষ্ঠবদ্ধতা, বা সাধারণ অগ্নিমান্দ্য এই তিনটির 
যেকোন লক্ষণ ঘবররোগীর ক্ষেত্রে প্রকটিত হইবেই । সকল ক্ষেত্রে 
অগ্নিমান্দ্যবশতঃ এই মকল বিকার লক্ষিত হয়। এই জন্য জ্বরনাশক 
অথচ অধ্যুদ্দীপক সাধাবণ ও সুলভ ইঁদধরূপে নিম্নলিখিত উষধটি 
সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রতি মাজ্রায়-_-অতিবিষ! 
ভি রতি হইতে ছয় রতি, ব্রিকট্_-শু'ট-পিপুল-মরিচচুর্ণ ৩ 
রতি, করঞ্জ বীজের শীস তিন রতি, শোধিত ধুতরাবীজ 
সিকি রতি, কক্জলী ১ রতি, শোধিত অমৃতবিষ--& রতি হইতে 
&$ রতি-ছাতিম ছাল, কুমুরিয়ামূল, অনস্তমূল, কটকী, নিমছাল, 
গুল, ও চিরতাব ক্ষাথে মাড়িয়া একটি বক! করিয়া ব্যবহার 
করা চলে। বিশিষ্ট ক্ষেত্রে বিশিষ্ট উধধ প্রয়োগের প্রয়োজন । 
কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে তেউড়ীমূল চুর্ণ ১ দিন বাঁ ছুই দিন 
অস্তর প্রত্যুষে প্রয়োগ করিতে হইবে। উপরোক্ত ওুযধটি কুই- 
নাইনের ন্যায় শীঘ্র কার্ধযকরী না হইলেও অতি অল্প সময়েই স্থায়ী- 
ফল প্রদান করে ; তবে পথ্য সম্বন্ধে এবং প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু নিয়ম 
পালনের প্রয়োজন ; কারণ, সেই নিয়মগুলি যথাবিধি প্রতিপালিত 
হইলে পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। 

ঘর বিমানে ত্বরের গতি মন্দীভূত থাকিলে বা! ক্রমমন্দীভূত 
হইবার দিঁকে অগ্রসর হইলে এই বটী জলসহ প্রত্যুষে এক বার ও 
বন্ধ্যা এক বায় সেষ্য। হনের বেগের প্রাবল্য অত্যন্ত অধিক 
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[২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


থাকিলে দিবসে মাত্র এক বটী ব্যবহার করিতে হইবে। হ্বরের গতি 
হাস হইয়া আসিতে থাকিলে, দুধের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া (প্রত্যহ আধ 
সের হইতে এক সের পধ্যস্ত) দিনে তিন-চার বটা পর্যযস্ত সেবন 
করান চলে; তবে দ্রুত জ্বরবন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিবার ঝৌক 
নব্য বিজ্ঞানানুমোদিত হইলেও আফুর্বিজ্ঞানসম্মত নহে । 

পথ্যন্বরপে অতিসারাদি লক্ষণে চিড়া-ভাজা বা চাউল-ভাজ! 
আড়াই তোল! আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়! ছাকিয়া উহার পানীয়াংশ 
ব্যবহাধ্য। কোষ্ঠবন্ধত। থাকিলে খই আড়াই তোল! এক মের জলে 
সিদ্ধ করিয়া আধ সের থাকিতে নামাইয়া তাহা মণ্ডবৎ ছাকিয়া 
ব্যবহাধ্য। পুরাতন আতপ চাউল বা সংবৎসরাধিক কালের 
মানকচু চূর্ণ, শটার পালো, পাণিফলের পালো, কুটিত যব প্রভৃতি 
এরূপ মাত্রাপ় ব্যবহার্ধ্য । অ্বব-বিরামে ছুধ ধরূপ মণ্ড সহ মিশাইয়া 
ব্যবহার করিতে হয়। জববৎ অন্মমণ্ড প্রথম সপ্তাহে অব 
ব্যবহাধ্য ; তবিতরকারি সম্পূর্ণ বঙ্জ্নীয়। মুগ, মণ্ডর 'ও ছোলার 
ডালের যুষ ব্যবহার কর! চলে; কিন্তু দুষ্পাচ্য ভ্রবা সর্বথা বঙ্জনীয়। 
উষধ প্রয়োগকালে দুধের বাবহার নিতা প্রয়োজন । ত্বিতীয় সপ্তাহে 
অমুন্বরূপে এক ছটাক চাউলের স্সিদ্ধ ভাত গলিতবৎ দ্বিগুণ মাত্রায় 
অর্থাৎ এক ছটাক মাত্রায় ব্যবহার্ধ্য। তরিতৰকারি যথাসস্তব অল্প 
মাত্রায় মণ্ডবৎ স্পষ্ট অবস্থায় ব্যবহার্য । তৃতীয় সপ্তাহে উহার 
তিনগুণ মাত্রায় অর্থাৎ দেড় ছটাক চাউলের অন্প ব্যবহার্য । চতুর্থ 
সপ্তাহে উহ্াব চতুগণ অর্থাৎ ছুই ছটাক মাত্রায় চাউলের ভাত 
সেব্য। পঞ্চম সপ্তাহে উহার পাঁচগুণ অর্থাৎ আড়াই ছটাক মাত্রায় 
সেব্য। যষ্ঠ সপ্তাহ হইতে স্বাভাবিক মাত্রায় অন্ন পানীয় ব্যবহার 
করিতে হইবে । প্রত্যহ ছুই বাবের বেশী এই অন্ন গ্রহণ করা চলিবে 
না। অন্নেব ফেণাংশ বাদ দেওয়। ভাল নহে, কারণ, শাহাতে সংস্কার 
কর! অন্ধ ও পানীয় উভয়ই ব্যবহার করা হইবে।' ঘরুৎকে কোন- 
রূপে ভারাক্রান্ত হতে ন! দিলে এই হ্বরের পুনরাবৃত্তি অথবা! কালাদ্বর 
প্রভৃতি দুরন্ত রোগ আমিতে পারে না । গ্রীহাযকৃতাদি বৃদ্ধিব ক্ষেত্র 
লৌহভম্ম বা পারদঘটিত রসায়ন উধধ ব্যবহাবের প্রয়োজন হয়। 
রোগের সুপ্তিকাল এক মাস। সপ্তাহে এক বার সুলিদ্ধ গরম জলে 
স্নান ও তাহ! সন্তপানার্থ ব্যবহার । ৩৫ দিন এই উধধ ও পথ্যাদি 
ব্যবহারে রোগ সম্পূর্ণ নিবাময় হয়, তাহার আর পুনরাবৃত্তি 
হয় না। পূর্ণবয়ন্কের মাত্রা এক পোয়া! ঢাউল ধরিয়া মাত্র! নির্ণয় 
করা হইয়াছে । বালকের পক্ষে মাত্রা তদনুযায়ী অথবা শ্রমজীবীর 
পক্ষে মাত্রা, বৃদ্ধি কর! প্রয়োজন। এ রোগে অভ্যঙ্গ অর্থাৎ 
টতৈলমর্দন একেবারেই নিধিদ্ধ। রোগের 'আপ্তিকালে অর্থাৎ 
এক মালের মধ্যে সপ্তাহে এক দিন বা ছুই দিন সুসিদ্ধ জলে 
উ্ম্বেদনবৎ স্নানে লোমকুপ পরিফার থাকে। মন্তকে লীতল 
জল ব্যবহার বিধেয়। 

এ রোগে সাগু, বালি, হলিক্‌স প্রভৃতি পথ্যরূপে ব্যবহার করা 
হয়। আজকাল এগুলিও ছুপ্রাপ্য হইয়াছে। স্বরূপত্রঃ ইহার! লঘৃপাক, 
এই গুণের অতিরিক্ত ইহাদেব বিশেষ কোন উপযোগিহ! নাই। 
এগুলির পরিবর্তে আমুর্কেদোক্ত রক্তশালি ধান্তজাত চাউল মাতা- 
বিচার করিয়! বিভিন্ন আকারে পথ্যরপে ব্যবহারে পথ্যের অভাব দূর 
হইবে, এবং দরিদ্রের পক্ষে উহা! সহজও হইবে। 

জ্ীবিজধফালী জ্টাচার্ধ্য ( এম"এ, বেদাস্তশাস্ী )। 
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মযুরভজে পুনর্গঠন 


গত চৈত্র মাসে ( বঙ্গা ১৩৪৮ ) সামন্ত রাজ্য ময়ুরভজ্জের 
পুরাতন, বিশ্বৃতপ্রায় ও বনাস্তীণ রাভধানী খিচিংএ প্রাচীন 
মন্দিরের যে পুনর্গঠন-কাধ্য শেন হইয়াছে, তাহা একাধিক 
কারণে উল্লেখযোগ্য | ইহাতে কেবল যে এ দেশের রাজ- 
নীতিক ও শিল্প-সম্পকিত ইতিহাসে? নুতন উপকরণ 
সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই নহে, পরন্ত যে সকল শিল্পী 
পুরুষাহুক্রমে একইরূপ কার্য করায় সেই কাধ্যে অসাধারণ 
নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের অনাদূত বংশধরগণ 
আজও কিরূপ শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারে, তাহা 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । পুনর্গঠিত মন্দির যে শুগ্রদশীয় পতিত 
পুরাতন মন্দিরের অবিকল অস্ুরূপ হুইয়াছে, তাহা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক অংশে এখনও 

গবেষণার আলোকপাত হয় নাই। কিকি কারণে 
ময়ূরতগ্জের ভর্জ-রাজপরিবার খিচিং ত্যাগ করিয়া নূতন 
স্থানে রাজধানী-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও জানা 
যায় নাই। তবে যে শ্রী স্থানে এককালে বর্তমান 
*ময়ুরতঞ্জ রাজ্যের অর্দাংশের, কেওঞ্করের ও কেলহানের 
রাজধানী ছিল,»তাহা অন্ঠমান করা ছুঃসাধ্য হহে। এই 
স্থান নদীর দ্বারা সুরক্ষিত থাকার শক্রর আক্রমণ প্রহত 
করিবার পক্ষে স্বাভাবিক সুবিধা সন্তোগ করিয়াছিল এবং 
ইহার স্থাপত্যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । বিশ্লেষণ করিলে মনে 
ইয়, যে সকল শিল্পী মন্দির-শিম্মাণ-কা্যে নিধুক্ত »ইয়/ছিলেন 
বিশেষ ধাহারা প্রধান মন্দিরের শোভা সম্পাদন করিয়া, 
ছিলেন-__তীহার! উড়িষ্যা হইতে আনীত হইলেও মন্দিরের 
পরিকল্পনা গৌড়ীর (বাঙ্গালা ও বিহার ) শিল্পে শিক্ষিত 
শিল্পার $ সেই কারণে এবং এ দেশের শিল্পীদিগের 
প্রাকৃতিক পরিবেষ্টন হইতে আদর্শলাভের স্বাভাবিক 
প্রবণতায় খিচিংএর মন্দির-শিক্পে অভিনবত্বের উদ্ভব হুইয়া- 
ছিল। যিনি এই মন্দিরের কার্যে লোকনিয়োগ করিয়া 
ছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ উড়িষ্যার বাহিরের কোন সংস্কার- 
কেন্দ্র হইঁতে আসিয়াছিলেন। কারণ, তিনি উডিম্যার শিল্পী- 
দিগকেই কার্যে নিধুক্ত করেন নাই এবং সেই জন্যই 
খিচিংএর , মন্বিরগুলি তুবনেশ্বরের মন্দিরের অন্ররূপই 
হয় নাই। 

উড়িব্যার মন্দিরগুলি যে বছ দিনের অন্ুশীলনফল, তাহা 

১২ 


বলা বাহুল্য । উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি ৫০০ খৃঃ হইতে 
১২০০ খুঃ-_এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নির্মিত ২০ 
প্রথম_( খুঃ ৫০2 হইতে খুঃ ৬০০ ) 
সিদ্ধেশ্বর 
কেদারেশ্বর 
কপিলেশ্বর 

দ্বিতীয়-_( খৃঃ ৬০০ হইতে খুঃ ৭৫০ ) 

অদস্ত বাসুদেব রর 
বৃহত্মন্দির 
ভাক্করেশ্বর 

তৃতীয়-_( খুঃ ৭৫০ হইতে খুঃ ৯৫০ ) 

মুক্রেশ্বর 
কণাক 
গৌরীদেবী 
ব্রদ্ষেশ্বর 
পরশুরামেশ্বর 
বৈতাল দেউল 
রাজরাণী 

চতুর্থ__( খৃঃ ৯৫০ হইতে ১২০০) 

কণাক মন্দিরের ভোগমগ্ডপ 
ভূবনেশ্বরের ভোগমগ্ুপ 
ভূবনেশ্বরের নাটমন্দির 
পুরীর মন্দির 

উড়িষ্যার মন্দিরসমূহ যে চারিটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত 
হইয়াছিল, তাহাও ক্রমাভিব্যক্তির ফল। যদি খিচিংএ 
মন্দিরগুলি উড়িষ্যার মন্দিরসমূহের অন্থকরণে গঠিত 

হইত, তবে আমর! সে সকলে বৈশিষ্ট্য চক্ষ্য করিতে 
পারিতাম না। 

১৮৭৪-৭৫ ও ১৮৭৫-৭৬ সনে সরকারী প্রত্ব- 
বিভাগের ডিরেক্টার-জেনারল মেজর-জেনারল কানিংহামের 
নির্দেশে পরিদর্শনে যাইয়া তাহার, সহকারী মিষ্টার বেগর্লার 
খিচিংএর গুরুত্ব অনুমান করেন।' তিনি এ বৃহৎ গ্রামে 
চারি দিকে পুরাকীন্তির চিহ্ন লক্ষ্য করেন। তিনি তৎকালেই 
অযত্বে ও অনাদরে ভগ্নপ্রায় মন্দিরগুলির উল্লেখ করেন। 

তাহার বহু দিন পরে নদীর ভাঙ্গনে কতকগুলি পুরাতন 
দ্র গ্রভৃতি বাহির হইয়া পড়ে এবং খিচিং আবার লোকের 


৯০ 


[ হয় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 
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মনোযোগ আকৃষ্ট করে । তখন মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেও 
মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্্র ময়ুরভঞ্জের মহারাজা । 
তাহার বিদ্যান্গরাগ অসাধারণ ছিল। তিনি খিচিংএর 
পুরাতন্ব-সন্বন্ধে অচুসন্ধান্তৎপর হুইয়া ভারত সরকারের 
পুরাবস্ত বিভাগে কন্মা চাহিলে তৎকালীন ডিরেক্টার- 
জেনারলের নির্দেশে রায় বাহাছুর রমাগ্রসাঁদ চন্দ মহাশয় 
তথায় গমন করেন এবং বর্তমান কালোপযোগী ব্যবস্থায় 
খনন ও অনুসন্ধীনকাধ্য আরম্ভ হয়। ময়ুরতঞ্জের প্রত্ব- 





কুটাইটুণ্তী মন্দির-_পুনরগঠিত 


বিভাগের ভারপ্রাপ্ত “কর্মচারী শ্রীযুত পরমানন্ ক্সাচার্য্য ও 
ত্রীধৃত শৈলেন্রপ্রসাদ বন্ম চন্দ মহাশয়কে সর্ববিধ সুবিধা" 
প্রাঞ্ধির ব্যবস্থা করিয়া দেন। 

"যাহাতে স্থানটি খনন করা সম্ভব হয়, সেই জন্ত 
.মহারাজার নির্দেশে "ঠাকুরাণী”কে স্থানান্তরিত করিয়া একটি 
ঘরে রক্ষা কর! হয়, এবং তীর্ঘযাত্ত্রীরা তথায় তাহাকে দর্শন 
করিতে ও পুজা দিতে থাকেন । থিচিং অবজ্ঞাত হইলেও 
সময় সময় তথায় তীর্থযাত্রীর অতাব হইত না। চন্ত্র- 
শেখরের ও কুটাইটুণ্তীর মন্দিরন্বর সংস্কৃত হইবার পরে 


বর্তমান মহারাজা-_ প্রতাপচন্ত্র খিচিংএর স্থাপত্য-পন্ধতিতে 
একটি নুতন মদ্দির নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। ৯৯২৫ 
ুষ্টান্দে প্ঠাকুরাণীর” মুত্তি স্থানাস্তরিত করা হয়। 
১৯৩৫-৩৬ খুষ্টাবে নূতন মন্দিরের ভিত্তি রচিত হইবার পর 
মহারাজা অভিমত প্রফাঁশ করেন, সম্ভব হইলে--পুরাতন 
ও ইতস্ততঃ পতিত উপকরণে নূতন মন্দির রচনা করা 
হউক। চন্ত্রশেখরের ও কুটাইটুণ্তীর মন্দির অধ্যয়ন করিয়া 
পরমানন্দ বাবু ও শৈলেন্দ্র বাবু তাহা সম্ভব বলিয়া মত 





প্রধান মন্দির পুনর্গঠিত 


প্রকাশ করিলে গঠনকাধ্য আরম্ভ হয়। পুরাতন মন্দিরের 
প্রস্তর যথাঁস্ম্ব ব্যবহৃত ইইয়াছে_কেবল যে সকল স্থানে 
তাহার অতাব ঘটিয়াছে, সেই সকল স্থানেই নুতন প্রশ্তরখণ্ড- 
সমূহ ব্যবহার কর! হইয়াছে । কিন্ত সেগুলিতে কোনরূপ 
ক্ষোদদাই করা হয় নাই। প্রায় ৮০ হাজার টাকা! ব্যয়ে 
এই কাধ্য সম্পন্ন হইয়াছে। 

খিচিংএ দুইটি সুরক্ষিত প্রাসাদের ভগ্রাবশেষ দেখা 
যায়। প্ঠাকুরাণী” অর্থাৎ দেবী কিঞ্চকেশ্বরী নামেও 
অভিহিতা। ইনিই ময়ুরতঞ্জ রাজবংশের কুলদেবী--ইনি 
চামুণ্ডারূপিণী। 

পূর্ব্বে যে মন্দিরে দেবী অধিষ্টিতা ছিলেন, তাহারই 
সম্মুখে ণ্থণ্ডিয়া দেউল” নামে অভিহিত অসম্পূর্ণ মন্দির 
মন্দির-প্রাচীর যে পুরাতন ও ভগ্র মন্দিরের উপকরণ লইয়া! 


২১শ বর্ধ-_কান্তিক, ১৩৪৯ ] 


সন্সুলভর্ডিঃ পুন্নগিন্ন 


৯৯ 
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হইয়াছিল, তাহা কুটাইটুণী মন্দিরের পুনর্গঠনপূ্বব অবস্থার 
চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। মন্দিরের প্রস্তরগুলি 
যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পতিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। 
কোন কোন স্থানে মন্দিরের উপর বৃক্ষ জন্িয়া প্রন্তর 


স্থানত্রষ্ট করিয়াছিল। 


গঠিত হইয়াছিল, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইত। বোধ 
হয়, শিখর সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই গঠনকার্ধ্য ত্যক্ত 
হইয়াছিল। 

নিকটে বহু মু্তি ভগ্ন ও অভগ্ন অবস্থায় পতিত ছিল। 
ঠাকুরাণীর মন্দির বেষ্টিত করিয়া এক সময়ে ইষ্টকের প্রাচীর 
ছিল-_তাহার ভগ্রাংশ তখনও লক্ষিত হইত। 

চন্দ্রশেখরের মন্দির তখনও দণ্ডায়মান ছিল। তাহার 
কটি (ভিত্তি), প্রাচীর ( ভি) ও গরগৃহ সম্পুর্ণ ছিল-_ 


চূড়ার ( শিখর ) কেবল শেষাংশ পড়িয়া গিয়াছিল। তবে 1 


মন্বিরটি হেলিয়াছিল। 

মন্দিরসমূহের মধ্যে নীলকণ্েশ্বরের মন্দিরই সর্ববাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য ছিল। যখন উহ! সম্পূর্ণ ছিল, তখন 
যে উহার অসাধারণ সৌন্দ্য্য লোককে আকৃষ্ট করিত, 
তাহা বল! বাহুল্য । উহা! যে অবস্থায় ছিল, তাহাতে 


সমগ্র মন্দিরটি প্রন্তরের পর প্রস্তর খুলিয়া লইয়া পুনর্গঠিত ূ ৃ 


করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। 

কিরূপ নৈপুণ্যসহকারে প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড চিহ্নিত 
করিয়া খুলিয়া লইয়া! মন্দির আবার গঠিত করা হইয়াছে, 
তাহা মনে করিলে এই কারধ্যের জন্য প্রশংসা না করিয়া 
খাকা যায় না। 

ঠাকুরাণীর মত্ত অস্থায়ী ঘরে স্থানান্তরিত করার কথা 
পর্ব উত্তেএ-ক্ররা হইয়াছে । যে মন্দির হইতে মৃত্তি 
স্থানান্তরিত করা* হইয়াছিল, তাহ! ইষ্টকনির্িত। এ 
ইঞ্টকের মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে দেখা গেল, দেবীমৃত্তি 
যে বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা! মৃত্তিকার এবং 
পুরাতন কোন মন্দিরের ভিত্তির অবশেষের উপরে গঠিত। 
বোধ হয়, যে মন্দিরে এককালে বৃহৎ শিবমৃত্তি ছিল, 
উহা সেই মন্দির । 


পুরাতন মন্দিরের ভিত্তি দেখিলে বুঝ! 
গেল, মন্দিরটি প্রায় ৩৫ বর্গফিট ও চতুফষোণ। মনে হয়, | 


যখন কোন অজ্ঞাত কারণে এই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দির ১. 


ভাঙ্গিরা যায় তখন-__তাহারই উপকরণ লইয়া খণ্ডিয়া দেউল 
গঠন আরম্ত হয়। তবে উহা পুরাতন মন্দিরের ভিত্তির 
উপর রচিত হয় নাই-_সেই মন্দিরের উপকরণ লইয়া 
তাহার পশ্চাতে রচিত হয়। পুরাতন মন্দিরের ক্ষোদ্যাই 
করা পাতরের চৌকাট যে এই মন্দিরে ব্যবহৃত হইয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 'অন্ত প্রন্তরগুলি ব্যবহারে 
মন্দির-নির্মাপুকারীরা যে তাবে পুরাতন উপকরণের ব্যবহার 
করিয়াছেন, "তাহা অত্যন্ত ছুঃখের বিষয় । এ সময় বন 
মৃত্তিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। 

পুররগঠিনের পূর্বে মন্দিরগুলির অবস্থা কিনূপ শোচনীয় 





কুটাইটু্ডী মন্দির--পুনর্গঠনের পূর্ব 


এরূপ অবস্থায় পরিণত মন্দিরের গ্রন্তরগুলি খুলিয়া 
লইয়া মন্দিরের পুনর্গঠনকাধ্যে যে অসাধারণ যত্ব, সতর্কতা 
ও শিল্পনৈপুণ্যের প্রয়োজন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। 

এই স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয়, পরমানন্দ বাবু বা! 
শৈলেন্্র বাবু কাহারও এ বিষয়ে পূর্ববে আবস্াক শিক্ষা ও 


সহ সিল্ক চঙ্গেভী [ হয় ধঙ, ১ম সংখ্যা 
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অভিজ্ঞতা ছিল না-_তাহারা আপনাদদিগের কাধ্যে আগ্রহ- 
হেতু কাষ এত যত্তসহকারে সম্পন্ন করিয়াছেন যে, মন্দিরের 
পুমর্গঠনকাধ্য আশাতীতরূপ নুসম্পন্ন হইয়াছে । 

যে সকল মৃত্তি অযত্বে ইতম্ততঃ পতিত ছিল, সে 
সকলের কতকগুলি ভার্গিয়া গিয়াছিল। সকলগুলির 
সকল অংশ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু কোন কোন স্থলে 
তগ্ন অংশগুলি সংগ্রহ করিয়া যুণ্তিটির পুনর্গঠন সম্ভব 
হুইয়াছে। একটি হরমুন্তি খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত ছিল 
এবং মু্তির বক্ষোদেশের একাংশ খণ্ডিয়া দেউলের প্রাচীরে 
ব্যবস্ৃত হুইয়াছিল। সন্ধান করিয়া অংশগুলি সংগ্রহ 
করিয়া মুপ্তিটির একটি পদ ব্যতীত আর সবই পুনর্গঠিত 
করা সম্ভব হইয়াছে। 

খিচিংএ যে ভাবে কায হইয়াছে, তাহার সামান্ট 


উল্লেখ আমরা যাহা করিয়াছি, তাহাতে বুঝা যাঁয়-_এ 
দেশের শিল্পীরা এখনও সুযোগলাভ করিলে তাহাদিগের 
ূর্ধবর্তীদিগের শিক্প-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারে 
-_কেবল সুযোগের অভাবেই তাহা সম্ভব হইতেছে না। 

ভারতবর্ষের নানা স্থানে পুরাকীতি অনাদূত অবস্থায় 
ধ্বংসের প্রতীক্ষা করিতেছে । লে সকলের পরীক্ষা যথা- 
সম্ভব শদ্র হওয়া প্রয়োজন--নহিলে অনেক সুরক্ষিত 
হইবার উপধুক্ত শিল্পকীন্তি নষ্ট হইয়া যাইবে । 

একল ক্ষেত্রে যে মযুরভপ্ত দরবারের মত অর্থব্যয় বা 
কর্মচারী-নির্বাচন সম্ভব হইবে তাহা না হইতে পারে) 
কিন্তু যে স্থানে যেরূপ সম্ভব তাভা করার প্রয়োজন সম্বন্ধে 
কোন কথা বলা বাহুল্য । 





শ্রীহেমেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষ। 


মন্র-মায়া 


মরু ওঠে মুগ্তরি কোন মায়াতে-_ 
বুঝি নবীন পরশ পেয়ে শ্টাম কায়াতে ! 
হেরি রভীন্‌ ধুলার শোভা নাহি সেখানে” 
কেন আবীর-গুলাল তবু ছড়ায় প্রাণে! 


সেথা" বর্ষার মেঘে নাচে দিগঙ্গন 


ঃ 


পুনঃ আলোকের ঝল্কানি করে বিমনা। 
সেথা" কনক-্টাপার কোনো! নাহি ফুলবন, 
নাহি বকুল-ছড়ানো বন-বীথি-আবরণ। 
তবু অরুণ-কিরণসনে মাধুরী আসে, 
মাতে সন্ধ্যা যে নাম-্হারা কুগ্ম-বাসে। 


কিছু সঞ্চিত নাহি রয় মরুভূমিতে 
কোথা” ঝুড আসি বালু-জাল রে বুনিতে। 
হেথা? মহাকাল কবে তপ নিত্য জাগি+_ 
যেন কঠোর সেব্যান মহামায়ার লাগি”! 
যবে " শান্ত রতেন তিনি স্তব্ধ মরু, 
কভু কুদ্র-ভিমি-ডিমি বাজে ডমক। 
হেথা? এমনি খেলাই নিতি খেলে মহাকাল । 
বাজে মোহন বাশরী কভু বিষাণ ভয়াল ! 
তু কা'র কৃপা-ধারা বহে ফন্তু-সমা ! 

চির মঁকু-বুকে লুকানে। সে মায়া-স্যম! ! 


বাণীকুমার । 





সাবধান 


মুখের মধ্যে আলপিন পৌরো ? খবদ্দীর ! এমন কাজ করে! না! 
কখন্‌ শেষে আলপিনটি গিলে ফেলবে! গিলে ফেললে সে-আলপিন 
তোমাৰ সারা দেহের মধ্যে চলে বেছাবে_সারা জীবন ধবে; এবং 
তেমন দুগাগ্য দি হয়, তাহলে ও-আলপিন এমনি চলতে চলতে 
কোনো মুহূর্তে ধদি ফুশফুশে কিন্বা! ভাটে বেঁধে, তাহলে স্বয়ং শিবের 
সাধ্য থাকবে না যে সেঁবিপদে রক্ষা করবেন ! 

শুধু আলপিন নয়। অনেকেব অভ্যাস, মেলাই কণতে কবতে 
মনেক সমর ছু'চটিকে ফ্লাতে চেপে দেলাই দেখেন, প্যাটার্ণ দেখেন । এ 





পাঁজরায় সেফ্‌্টি-পিন্‌ 


সেই আগুন নিয়ে খেলার মত অন্তায়। তা ভাগ বোৰেন না! 
দৈবাৎ ওটি যদি গিলে ফেলেন, তাহলে সর্বনাশ । ও ছু্চ 
সার। দেহ-মধ্যে চলে বেড়ীতে পারে। এবং আলপিনের মত যদি 
ও-ছু'চ ফুশফুশে কিন্বা হাটে বেধে, তাহলে মৃত্যু সুনিশ্চিত ! 
আমেরিকায় এক বার এক ভদ্রলোকের খুব বেশী কাশি 
হয়েছিল।' কাশির সঙ্গে জ্বর । বাড়ীর ডাক্তার দেখে বললেন, 
বর্কাইটিশ। ব্রস্কাইটিশের চিকিৎসা চললো, কিন্তু রোগীব অবস্থা 
দিন-দিন কাহিল হতে লাগলো । অবশেষে বড় ডাক্তারের 
ডাক পড়লো । তিনি এসে বহু ক্ষণ নান! ভাবে রোগীর পরীক্ষা! 
করলেন. করে বললেন, এক্স-রে ফটে! নিতে হবে। ঠিক 


্রঙ্কাইটিশ বলে মনে হচ্ছে না। এক্স-রে ফটে! নেওয়া হলে *বড় 
ডাক্তাৰ দেখলেন ব্রস্কাইটিশ নয়! বুকে বিধে আছে একটি 
সেনংটি-পিন। নোগী বললেন, আম্চধা! ক' বছর আগে দৈবাৎ একটি 
সেফটিপিন গিলে ফেলেছিলুন ! সেটা আন বাব কনা হয়ন। 
'খন সাজ্জন এমে আন্্রোপটান কবে সে সেদ্ুটি-পিনটিকে বার করে 
দিলেন - রোগা তখন সেনে ওঠেন । 

একটি মহিলার পাসে কীচেন টুকরো ফুটেছিল। সেই কাচের 
টুকরো বাদ কৰতে গিয়ে তার সঙ্গে বেফলো৷ এক-টুকরো৷ ঘোড়ার 
বালামচি | মঠিলান চক্-প্থিন ! তিনি বললেন, প্রায় দশ বংলর 
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ঘোডাধ বালামচি 


আগে তিনি এ বালামচিটি দৈবাৎ গিলে জ্েলেছিলেন ! অর্থাৎ 
খন তিনি বালিকা ছিলেন, তখন ত্বার *খেলার জন্ত ছিল একটি 
কাঠের ঘোডা-দেই ঘোড়াৰ বালামচি ওটি । 

এসব কথ! শুনে আশ্চধ্য লাগছে? কি করে এই ছু'চ-আলপিন 
আর বালামচি দেহের মধ্যে এমন চলাচলের পথ পায়? তাছাড়া 
গিলে-ফেল! পিন, ছচ, বালামচি দেহের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত 
পধ্যস্ত যায় কি করে? এ সব ব্যাপারে এমনি নান! প্রশ্ন মনে 
জাগে। 

বিশেষজ্ঞের বলেন, এই ছু'চ-আলপিন আর বালামচি প্রতৃতি 
ঠিক খাবারের মতে। পাকস্থলীতে যায়। তাছাড়! আবার আমাদের 
দেহের শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ের আমাদের শ্বাসনলীর মধ্য 


গে 


দিয়েও চলাচল করতে পারে। বাতাস যেপথে আমাদের 
ফুশফুশে বায়, সেপথও এদের জন্য মুক্ত থাকে ! আধ মিনিটের 
মধ্যে রক্ত আমাদের দেহের সমস্তটা চক্রাকীরে ঘুরে আসতে 
পারে। হাড়-পাজর! ওসব জিনিষের চলায় বাধা রচনা করতে 
' পারে না। পেশী এবং তত্র (55595) গা পিছলে এ সব 
সামগ্রীর গতি অব্যাহত থাকে। পেশীর প্রসারে এবং সন্কুচনে, 
হৃদয়ের স্পন্দনে, শ্বাস-প্রশ্বাে এবং পরিপাক-ব্যাপারে আমাদের 
অঙ্গের যে নড়াচড়া হয়, সে নড়াচড়ার দোল! পেয়ে এই সব 
ছ'৮-আলপিন বা! গলাধঃকৃত ছোটখাট সামগ্রী দেহমধ্যে কোথায় গিয়ে 
আস্তানা নেবে, তার কোনে! ঠিক-ঠিকান! নেই ! 

ছ'চের গতির সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা বলছি। 
এক জন ভদ্রমহিলা সেলাই করবার সময় ছ'চটি ঈ্লাতে চেপে 
সেলাইয়ের ঘর গুণছিলেন, এমন সময় একটি হাচি ! ব্যস, যেমন 
হবাচা, অমনি ছচটি গেল চলে কণ্ঠ-নলীর মধ্য দিয়ে একেবারে দেহের 





ইলেক্টি,ক্-বাল্ৰ গেলা 


মধ্যে ! ডাক্তার এলেন_ কোনে! উপায় হলে! না! শেষে দশ দিন 
পরে বুকের নীচে পাজরার পাশ দিয়ে চামড়া ফুড়ে মে-ছঁচের মুখ 
বেরুলো । তখন ছু'চটির উদ্ধার-সাধনে বেগ পেতে হলো না! কোথা! 
দিয়ে কি করে ছুঁচের মুখ বেরুলো, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল তার 
সে গতি-বহস্য সমাধান করতে পারেননি । 

আর একটি তদ্র-মাঁহল] এমনি ছু'চ গিলে ফেলবার পর তার দেহ- 
মধ্যে দে ছু'চটি তিন-টুকরো! হয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল । এ ভাঙ্গা ছু'চের 
তিনটি টুকরো! পর-পর তিন বারে দেহের তিন জায়গা থেকে বেরিয়ে 
আদে। প্রথম টুকরোটি বেরোয় এন্দুর্ঘটনার এক মাস পরে-_ 
তলপেট থেকে । তার আরো, কুড়ি-বাইশ দিন পরে দ্বিতীয় টুকরোটি 
বেরুলো তলপেটের নীচে থেকে ; তার আবার এক মাস পরে তৃতীয় 
টুকরোটি বেরুলো৷ পাঁজরার পাশ থেকে । এই শেষ-টুকরোটি ছিল 
ছঁচের ছু'চলে। মুখ বা! ডগ! ! ডগাটুকু ছু'চলো হয়েও এত বিলম্বে 
গায়ের চামড়া ফুঁড়ে বেকুলো৷ কেন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল সে 
সন্ধে কোনো সছুত্তর দিতে পারেননি ! 

এক জন মিস্ত্রীর পায়ে টিনের একটু কুচি বিধে ছিল। বহু 


স্মাতিনবচ অন্ুঙ্মেতী 


[ত্র খও, ১ম সংখ্যা 


চেষ্টায় সে সেটুকরো বার করতে পারেনি । শেষে এক মাস পরে তার 
হাটুতে হলো! ফোড়া-_সেই ফোড়া ফেটে বেরুলো সেই টিনের কুচি! 

কুকুর নিয়ে মাকিন বিশেষজ্ঞ ডক্টর হ্ারিওয়ার্দেন বু পরীক্ষ1 
করেছেন--বছ বার বু কুকুরের শিরার মধ্য দিয়ে তার দেহে লোহা, 
টিন, এলুমিনিয়ামের টুকরে৷ সীধ করিয়ে প্রত্যেক বারই তিনি 
দেখেছেন, সেগুলে! কুকুরদের হা্টে গিয়ে পৌঁছেছিল! বন্দুকের গুলী 
যদি কারে! দেহ থেকে বার করা না যায়, তাহলে সেগুলিও দেহের যে 
জায়গাতেই বিধুক, শেষে তার হাটে গিয়ে পৌছবে-_অবশ্ লোকটি 
বন্দুকের সে-গুলী খেয়ে বেচে থাকলে। 

অস্ট্রেলিয়ায় একটি দশ বৎসর বয়সের ছেলে এক বার একটি 
পেরেক গিলে ফেলেছিল ! পেরেকটি কোনে! ডাক্তার বার করতে 





পেটের মধ্যে যেন মিউজিয়াম ! 


পারেননি | ছেলেটির হুর হলো । প্রবল জ্বর সেই সঙ্গে দাকণ কাশি! 
ছেলেটি কিছু খেতে পারে না_-অর্থাৎ যায়-যায় অবস্থা | ছেলেটির 
বাঁপ খুব ধনী। তিনি ছেলেকে নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া থেকে আমেরিকায় 
ছুটলেন। হাজার মাইল পথ । জামেরিকায় ছিলেন ভ্রু জ্যাফ। এ 
সব উপসর্গে তিনি সাক্ষাৎ ধশ্বস্তরি। ডক্টয জ্যাফ ছেলেটির 
ফুশফুশ থেকে সে পেরেক বার করে দিলেন। এমন অস্ত্রোপচার 
তিনি করেছিলেন ষে ছেলেটির রক্তপাত হয়নি ! 

এ সব হলো! দৈবাতের কথা । কানাডায় এক ভদ্র-মহিলার 
ভারী বিশ্রী স্বভাব ছিল। তিনি ছু'চ পিন বোতাম-যা পেতেন, 
গলাধকেরণ করতেন। শেষে এক বার পেটের ব্যথায় অস্থির হন। 
মুচ্ছিতাবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের 
ডাক্তার এক্স-রে ফটো নিয়ে দেখেন, মহিলার পাকস্থলীটি 
যেন মিউজিয়াম ! অর্থাৎ কি যে সেখানে নেই! অন্ত্রোপচার 
হলো । এবং অস্ত্র করে' তার পাকস্থলী থেকে পাওয়া গেল প্রায় 
২৫৩৩টি জিনিষ ! জিনিষগুলি? বোতাম, আলপিন, ছু'চ, মোজার 
গাটার-বীধা, কাচের একরাশ বীড, নিব, মায় মাথার কাটা 
পব্যস্ত |. পাঁচ-সাত বছর ধরে ভদ্রমহিলা এগুলিকে পাকস্থলীতে 
পুষে রেখেছিলেন, অথচ তীর অস্বস্তি হয়নি এত-কাল ! 

চিকিৎসকের! বলেন, বাইরের কোনে! জিনিষ পেটে গেলে আমাদের 
দেহ যদি সে-জিনিষকে ভেঙ্গে গু'ড়িয়ে হজম করতে না পারে, তাহলে 
সে-জিনিষকে যেমন করে হোক ঠাই করে দেয়! এল্‌ পাশ নামে 
এক জন ম্যাজিসিয়ান্‌ ম্যাজিক দেখাবার সময় টপটপ কৰে কাচের 
মার্ধেল, পিতল ও লোহার গুলী, মায় বিজলী-বাতির বাল্ব গিলে 
ফেলতেন-_যেন বৌ, কিনব ক্ষীরের গু'জিয়া, বা রসগোল্লা গিলছেন! 
সেগুলি ঠার পেটের মধ্যেই থাকতো । অথচ ভদ্রলোক সে জন্ক শরীরে 
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এতটুকু গ্লানি বা অস্থাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি ! চিকিৎসকেরা বলেন, 
ভার দেহের ভিতরটা! এসব সামগ্রীকে জায়গা করে দিয়েছিল ! 
কলকাতায় এবং বাঙ্ল! দেশের নান! জেলায় বাঙালী ম্যাজেসিয়ান্‌ 
খগানন্দ-মশায় ম্যাজিক দেখাবার সময় আস্ত কাচের গ্রাস চিবিয়ে খেতেন 
-_জামরা স্বচক্ষে এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর উপর লোহার 
পেরেক, আলপিন গিলে ফেলতেন একেবারে অজন্র ভাবে । বহু বংসর 
এ ম্যাজিকে তিনি কোন রকম অস্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বস্তি বোধ করেননি । 
কিন্তু ক' বছর আগে হঠাং এক বার এমনি ম্যাজিক দেখাবার পর তিনি 
পেটের ধাতনায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন ; এবং হাসপাতালে আশ্রয় 
নিতে বাধা হন! হাসপাতালে তার উদরে অন্ত্রোপচার করা হয়। 
অস্ত্রোপচারে তার পেট থেকে রাশীকৃত কাচের টুকরো, পেরেক, 
আলপিন প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছিল । অস্ত্রোপচার করেও ভদ্রলোককে 
কিন্তু বাচানে! যায়নি ! এ দুঃসাহসিকতার ফলে ত্ঠার মৃত্যু ঘটে । 
একাজে যত বাহাদুরি থাকুক, এমন বাহাছুরির দ্ুম্মতি যেন 
তোমরা কখনো করো না। এ বদ অভ্যাম যদি তোমাদের মধ্যে 
কারো থাকে, অবিলম্বে ত! বর্জন করো । এর ফল সাংঘাতিক, জেনো । 


বাঁচার মতে বাচা 


বাচার মতে! বাচতে কে না চায়? তোমরাও তা চাইবে, নিশ্চয় ! 
কিন্তু বাচাব মতো বাচতে হলে শুধু সুস্থ দেহ, লেখাপড়ায় পাশ সেরে 
বড় চাকরিতে মোটা মাইনে, কিন্বা ওকীলতী-ডাক্তারী বা ব্যবসা- 
বাণিজ্যে বত টাকা রোজগার করে মোটর-গাতী, দাস-দাসী, বড় বাড়ী 
পাওয়া-এ সব হলেই চলবে না। মনকে উদার করা চাই। 
গথিবীতে প্রতিদিন কোথায় কি ঘটফে, সে সব খবর রাখতে হবে; 
কালের অনসীতি সঙ্গে মনকে এগিয়ে নিয়ে চলতে হবে । অসংঘম 
নয়, অনাচার নয়, খেয়াল-স্থার্থ নয়, অসাধুতা নয়। এ সব নীচতা- 
হীনতার সংস্পশ বাচিয়ে বাস করতে হবে! 

তা করতে হলে কি চাই, জানে ? 

প্রথমতঃ দেহখানিকে সমস্থ রাখা চাই। তা! রাখতে হলে 
আহারে-বিহারে যেমন সংযত হতে হবে, তেমনি নিত্য একটু-আপটু 
ব্যায়াম-সাধনা, পায়ে হেটে প্রত্যহ সকালে-সন্ধ।য় নিশ্মল বাতাসে 
খোল! জায়গায় খানিকটা বেডানো, খেলাধুলায় অনুরাগ__এ সব 
চা । খেলাধূলার মানে, বাজি রেখে তাস-পাশ! খেলা নয়। দে 
খেলা কুড়ের খেল! ! বাজি রেখে যে-খেলা, সেখেলাকে যতই ভদ্র 
পোষাক পরাও, সে খেল! জুয়া-খেলার সামিল । তাতে নেশা লাগে । 
সে নেশায় মনের শাস্তি যায়, পয়সা-কড়িও নষ্ট হয়। ও খেলায় 
এ্যারিষ্টোক্রেশির ছাপ ষতই লাগাও, ওতে গ্যারিষ্টোক্রেশি নেই--এ 
কথা! গ্রব সত্য বলে জেনে রাখো । 

লেখাপড়া শেখা চাই, নিশ্চয় । পাশ করতে হবে। কারণ, 
পাশ না করলে সংসার-হঙ্গনে কায়েমি ভাবে আদন পাতা শক্ত হবে। 
তবে চাকরি বা পেশার জন্য যে'লেখাপড়া শেখা, তাকেই যেন শিক্ষার 
চরম মনে ভেবো না। আমাদের দেশে কত ভালো ভালো! “মাথা” 
লেখাপড়ার পাশে কৃতিত্ব লাভ করে' পয়সা-রোজগারের জীতি-কলের 
চাপে পড়ে শুধু টাকা-রোজগারের মেশিন বোনে" নিজেদের মাথা 
খেয়েছেন, তার তালিকা দেখলে শিউরে উঠবে ! 


ব্িক্গোরা 


লস 


কে 


যিনি ওকালতিতে খুব পশার করেছেন, তাঁকে দেখবে মন্কেল আর 
তার মকর্দমার কাগজ-পত্রের মধ্যে ডুবে আছেন। তার চোখের আড়ালে 
শ্রী্ব-বর্ধা শরৎ-হেমস্ত শীত-বসস্ত বিচিত্র মনোহর বেশে যাতায়াত 
করছে, মে-সবের তিনি খবর রাখেন ন। ! ছেলেমেয়ে আনন্দ-হিল্লোল 
তুলে স্তার চোখের আড়ালে বড় হয়ে উঠছে ! তিনি শুধু তাদের স্কুলের 
মাইনে, জামা-কাপড়ের দাম জার বই কেনার টাঁক! জুগিয়ে খালাশ ! 
জগতে কাছারি-আদালত আর মক্কেলের জন্ লড়াইয়ের বুলিমাত্র 
নিয়ে তিনি বাস করছেন ! একে কি জীবন বলে? এ'রা যতক্ষণ জেগে 
থাকেন, ওতক্ষণ লক্ষ্য শুধু এ কি করে" পয়সা রোজগার করকেন ! 
পশার আর ব্যবসার মধ্যে ধারা এমনি ভাবে ডুবে থাকেন, দেখবে, 
তীরের মনে দিবারাত্রি চিন্তা আর চিস্তা! এ চিন্তায় কারা পাগল 
হয়ে যেতেন_যদি না এ পয়সার মাছুলি হাতে থাকতে! . 

রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, “মরিতে চাঠি না! আমি সুন্দর ভুবনে ।” 
যেভূবন এমন সুন্দর, সে-ভুবনের সৌন্দধ্য যদি মানব-জন্ম পেয়ে 
উপভোগ ন! করলে, তাহলে মানুষ হয়ে জম্মাবার কি প্রয়োজন? 
আহার আর নিদ্রা-_সে তো! পশুরাও করে। পশুর সঙ্গে মানুষের 
প্রভেদ,_মান্তষের মন আছে, জীবস্ত মন! গে-মন পুথিবীতে স্বর্গ 
রচনা করতে পারে। 

এ স্বর্গরচনার শক্তি মানুষের আছে। এ-শক্তির পরিচয় 
পাবে যদি চৌখ খুলে, মন খুলে পৃথিবীর সঙ্গে মিালী করতে 
পারো । এ মিতালী করবার উপায়- লেখাপড়ার বইয়ের বাইরে 
যে জ্ঞান ও কল্পনার সাগর বয়েছে, সেই সাগরে অবগাহন কর! । পড়ো! 
পৃথিবীর যত মনীষীদের লেখা বিজ্ঞান-দর্শন, গল্প-নাটক, উপন্াস-কাব্য। 
কাজ-কন্বের মধ্য থেকে খানিকটা সময় করে নাও--এখন, এই বয়স 
থেকে । এবং সে-সময়টুকুতে পড়ো তোমরা কাব্য-ইতিহাদ-দর্শন-সাচিত্য- 
জীবনী, ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতি | দেখবে, মনের প্রসার তাতে কতখানি 
বেডে যাবে ! নিত্যদিন কটিন করে খবরের কাগজ পড়ো | এ পড়ায় 
দেখবে, চিন্তা করতে শিখবে । সে চিস্তা গণ্ে-পন্ধে লেখবার সামর্থ্য 
হবে। একটি প্রদীপের শিখার স্পশে যেমন আর একটি প্রদীপ 
জ্বলে, তেমনি পরের লেখা! বই পড়ে তার চিন্তার শিখা থেকে তোমার 
মনের চিন্তা প্রদীপ্ত হবে, জাগ্রত হবে ! 

রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, “এই সব সৃট ম্লান মুখে দিতে হবে 
ভাষা 1” তোমরা জেনো, দেশের চারি দিকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি যে 
সব নিরক্ষর নর-নারী বাস করছে-_যার৷ নিজেদের সুখ-দুঃখের উপ 
লব্ধিও করতে পাবে না, তাঁরা তোমাদের মুখ চেয়ে আছে | নিজেদের 
মনে জ্ঞানের দীপ-শিখা হ্বেলে সেঁশিখার 'সপর্শে ওদের মনের 
শিখাকে ম্বেলে দিতে হবে 1 নিজেদের স্তখস্থাচ্ছন্দ্য নিয়ে বাচলে 
চঙ্পবে না--সকলকে বাচিয়ে বীচতে হবে--তাকেই বলে বাচার 
মত বাচা! তোমাদের এমনি বাঁচার মতো বাচতে হবে, জেনে! ! 


বিঢার 
( খ্রতিহা'দিক গল্প) 
বাঁজপুতানার কথা । 


এক পাঠান দশ্গযুর কাছে যুদ্ধে হেরে টোডার রাজ! সুরতান 
মেবারের এক অংশে বাস করছিলেন । সে রাজ্যের নাম বেদনোর। 
রাজার এক কন্তা-_তারাবাই । কন্তা পরমাসুন্দরী। 


কও 


আশিক অজহমতী 


| ২য় খণ্ড, ১ম সংখ) ' 
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মেবারের রাণা রায়মল্প খুব ধাশ্মিক এবং স্যায়পরায়ণ বলে' 
সবাই তীকে দেবনাৰ মত ভক্তি করতো! । আর এই বেদনোর 
রাজ্য ছিল তার আশ্রিত। রায়মল্লের এক ছেলে । তার নাম জয়মল্। 

এক দিন_-তখন সন্ধ্যা হয়-হয় ৷ মেবারের ছোট একটি পাহাড়ের 
কোলে বন। বনে পাশীবা কল-গান করছে । লতা-পাতার ফাক 
দিয়ে সান্ধ্য-নুধ্যের শেষ রশ্মি এসে পড়েছে । বনের একটি সরু পথ 
ধরে' শিকাবীর পোষাকে স্রব্তানের কন্তা তারাবাই ঘোড়া ছুটিয়ে 
চলেছেন ! টব বাঁ-ভাতে ঘোড়ার রাশ, ডান হাতে বল্পম, পিঠে 
পূর্ণ তৃণীর, কীধে স্বর্ণ শাসন । তারাবাই পিতৃ-ছুর্গে ফিরছিলেন । 

ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময়ে পথের আর এক দিক থেকে 
তেজী লাল ঘোায় চছে" বায়মল্লের ছেলে জম়ম্র এমে সেইখানে 
উপস্থিত হলেন । গোধূলির সোণালী আলোয় গহন বনে রাজ- 
কষ্ঠাকে দেখে রায়মল্প মুগ্ধ হলেন ! কিছুক্ষণ তারাবাইয়ের দিকে 
চেয়ে, ভদ্রভাবে তাকে একটি নমস্কার করে আর এক পথ দিয়ে ঘোড়া 
ছুটিয়ে জয়মন্ল চলে গেলেন । রাজকন্টাকে কিন্তু ভুললেন না । 

এর কিছু দিন পরে জয়মল্প এক দিন তার বাবাকে বল্লেন, 
সুরভানের মেয়েকে তিনি বিম্ে করতে চান। শুনে রাম়মল্প তখনি 
হাতী সাজিয়ে নিজের এক বন্ধুকে পাঠালেন টোডার রাজার কাছে। 
বন্ধুর সঙ্গে পাঠালেন খুব দামী হাতীর দাতেৰ জিনিষ সগুরতানকে নজর 
দেবার জন এবং দেই সঙ্গে সোনার থালায় করে পাঠালেন নারকেল 
আর একটি ছোরা ! রাজকন্থার জন্য পাঠালেন এক ছড়া সাতনরী 
মুক্তাহার। 

বিবাহ্ছের প্রস্তাব পাঠাতে হলে রাজপুত রাজাদের মধ্যে 
প্রথা ছিল, সোনাম্বমোড! নারকেল আর একখানি ছোরা পাঠানো । 
অপর পক্ষ বদিগে নারকেল গ্রহণ করেন, তা! হলে বুঝতে হবে, 
এ বিবাহে সত্তার মত আছে। নারকেল না নিয়ে বদি কেউ 
ছোরাখান। তুলে নেয়, 'তবে বুঝবে যে, তিনি কুটুধিতায় রাজী নন। 

যথারীতি বন্দনা করে" রায়ুমপ্নের বনু যখন টৌডার বাজার সুমুখে 
সেই থাল! ধরলেন, পবে মেবাবের বাণাৰ ইচ্ছা জানালেন, তখন 
ছোর! বা নীরকেল কোনে।টি গহণ না করে স্ুপ্পতান সবিনয়ে 
বল্লেন--রাণাকে ধল্বেশ, আমার ছুর্ভাগ্য দে, আর মত মহৎ 
ব্যক্তির প্রস্তাব আমি পাবামাত্রই গ্রহণ করতে পালাম না। এএ 
কারণ, আমি প্রতিজ্ঞা কবেছি, পাঠান-দক্ার ভাত থেকে ঘিনি আমার 
নষ্টরাজ্য উদ্ধার করে' দেবেন, স্ঠাৰ হাতে আমি কন্তা দেবো । আমার 
প্রতিজ্ঞ আমি ভাঙ্গুতে পারি না। রাণা বিবেচক। তাকে এ কথ। 
বল্বেন। তিনি বোধ হদঘু কিছু মনে করবেন না। 

হলো তাই ! রায়মন্রকে সব কথ! জানাতে তিনি কিছুমাত্র 
কুপন না হয়ে ছেলেকে ডেকে বল্লেন, শোনো! জয়মন্ল, তারাবাইয়ের 
.প্ত। প্রতিজ্ঞ! করেছেন, বিনি হার নই্রাজ্য পুনরুদ্ধার করে' দিতে 
পারবেন, ঠাব হাতে তিনে কণ্ঠ। দান কনবেন । যদি তারাবাইকে 
তোমার বিবাহ করাব ইচ্ছা থাকে, তা ভলে যাও, সৈ্গ-সামস্ত 
নিয়ে পাঠান-দন্থ্যকে যুদ্ধে হারিয়ে টোডা-রাজ্য উদ্ধার করে" 
আুবতানকে দাও গে। 

র্‌ ক স ক 

হাতী-ঘোড়! সৈন্ত-সামস্ত নিয়ে জয়মল্প চললেন পাঠান-দস্গাকে 

পরাস্ত করতে । ভীষণ যুদ্ধ হলে! । একে একে জয়মল্লের যত সৈল্ত 


ঃ 


ছিল, সব মারা পড়লো । ভাতী-ঘোড়া সব নষ্ট হলো। 
কাপুরুষের মত জয়মন্ল যুদ্ধঙ্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। 

বায়ম্লের মাথা হেট হলো। রাজপুত-কূলে বঙগ্কের কালি 
পড়লে! ! এর চেয়ে জয়মন্ল যদি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেন, তাহলেও ভাজে! 
ছিল। রাজপুতের কাছে প্রাণের চেয়ে মানের দাম নেক বেশী। 

কুলাঙ্গার জয়মল্ল কিন্তু শুধু ভীরুর মত পালিয়ে এসেই ক্ষান্ত হলেন 
নাঃ চুপি চুপি বেদনোরে গিয়ে রাত্রির অন্ধকারে চোরের মত 
রাজবাড়ীতে ঢুকে তারাবাইকে চুরি করে আনবার মতলব করলেন। 
কিন্তু প্রহরীদের হাতে ধরা পড়তে হলো । তারা তাকে ধরে 
রাত্রিব মত একটা গারদ-ঘরে বন্ধ। করে? রাখলো! । 

সকাল বেলায় সুর্ভান সভায় বসেছেন | তার! জয়মল্লুকে নিয়ে 
রাজসভাম় ভাজিব হলো। জয়ম্ল যুদ্ধে হেনে কাপুরুষের 
মত পালিয়ে এসেছে, সেকথা! স্তর্তানের কাণে আগে এসে 
পৌছেছিল। হাব পব যখন তিনি তার এই নতুন কীন্তির কথা 
শুন্লেন, তখন লঙ্জায়, ক্ষোভে, বাগে অদদীর হলেন । বল্লেন,” 
রাজপুত-কুলের এমন যে কলঙ্ক, এমন যে নির্গজ্জ নীচ নরাধম, তার 
মৃত্যুই মঙ্গল । যাঁও জরাদ, ওকে মশানে নিয়ে যাও। 

মশানে অসাখ্য রাজপুত-বাবেন সুমুখে জয়ম্লব মাথা কেটে 
ফেলা হলো । 

এ ক চা চা 

একথা মেবানে ঘে শোনে, সে-ই শিউনে ওঠে ! ভাবে, সুবন্গানের 
কি সাহস, কি স্পদ্ধী! কোথায় মেবাৰে পরাক্রান্ত পুরুযসিং 
অমিত-তেজা রাণা রায়মল্প ! আর কোথায় লাঞ্তিত, বিতাড়িত, 
রাজ্জাচ্যুত ক্ষুত্ধ টোনার নগণ্য রাজা স্মতান ! সেই রাস্মগললের 
একনাঞ্র পুল জয়মল্প-ভাকে তত্যা ! ৮5 

সকলেই বললে, শনি রন্ধগত হলে আান্রুদেন দুরুি এমনি 
হয় বটে। কেউ বশলে, স্তপ্নতানকে শুলে দেওয়া হবে। কে 
বললে, না, ডালপুতত| দিয়ে খাওয়ানো হবে । সবাই ভয়ে-ভয়ে 
রাজপুল্পের ভত্যাৰ কথা নিন্ে কাণাকাণি কবে; মুখ ফুটে কেউ 
কিছু বলতে পাবে না! 

কিন্ত একথা বেশী দিন চাপ! রইলো না। টোডা৭ রাজার 
এক শত্রু এসে এক দিন খুব আডর কবে' রায়ম্াকে ব্যাপাবটা 
আগাগোডা শুনিয়ে দিলে। যুদ্ধক্ষে থেকে জয়মল্লের পলায়নের 
কথা বাণ। গন্তীর মুখে শুন্লেন। তার পর শুনলেন, কি করে" 
রাব্রিবেলায় চোরের মত দে সুরতানের অস্তঃুরে ঢুকে তারাবাইকে 
চুরি করে" আনবার চেষ্টা করেছিল ! 

শুনতে শুনতে স্ঠীর কপাল কুচকে এলো ! তার পর সব্বের 
শেষে. যখন তাকে শোনানো হলো! যে, স্রতানের হুকুমে তার 
ছেলের মাথ| কেটে ফেল! হয়েছে, তখন হঠাৎ তার মুখ প্রশাস্ত 
হলো, ছু'চোখে  ফুটলো উজ্জল দীপ্তি। তিনি বললেন, 
বালাম! টোডার রাজা যথার্থই রাজপুত । .বিচার কাকে 
বলে, তিনি জানেন ! আজ থেকে তিনি আমার পরম বন্ধু ! 

কোথায় শুল, কোথায় ভালকুত্তা, আর কোথায় খ্বায়মল্লের মুখে 
এই কথ! ! সভীশুদ্ধ লোক বিশ্বয়ে স্তব্ধ ! দূত গেল টোডার রাজ 
স্ুর্তানের কাছে রাণার সম্রদ্ধ নিমন্ত্রণ জানাতে ! 


তখন 


শ্রীরামেন্দু দত্ত । 





যৌবন-সাধনা 


একালের ধনী ও বিলাপী ঘরের মেয়ের] বিদেশী আদর্শে আজ গৃহ-কণ্ম 
ছাড়িয়। দিয়াছেন । দেকালে আমাদের দেশে খুব ধনাঢ্য গৃহের 
মেয়েরাও গৃহ-কণ্নুকে হীন বলিয়া ত্যাগ করেন নাই । গৃহ-কম্ম 
করায় দেভের যে-ব্ায়াম সাধিত হইত, সেবব্যায়ামের জোবে তদের 
দেহ স্থাস্থোব শ্রী-্ভাদে যেমন সুগঠিত থাকিত, তেমনি দৌন্দরয্য- 
দীপ্তিতে তারা ছিলেন দীপ্ডিময়ী। আজ আলগ্ত-বিলাসে গ! ঢালিয়া 
একালের মেয়ের! স্বাস্থ্য হ।রাইতেছেন, এবং স্বাস্থযভানি-বশত: তাদের 
দেহেব লে লীছাদে তারা যেমন বৰিতি, তেমনি রূপ-দীপ্সিব অভাবে 
পরিষ্নান ! গৃহ-কণ্ম যখন কবিবেন না, তখন বিদেশী আদর্শে 
ব্যায়াম-সাধনাব প্রয়োজন অস্তঃপুরিকাদের পঙ্গে আজ অপরিভাষ্য, 
তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পাবে না। 

আমাদেব দেশে মেয়েদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার কারণ একাধিক। 
নান! দিবে এ দেশের পুরুষের আজ চেতনা জ্াগিলেও অন্তুঃ- 
পুবিকাদের দেভ-মনেব স্বা্্য সন্ধে তাদেব উদ্রান্ত এখনে! সীমাতীন 
বচিয়! গিপ্নাছে ! পচিশ-ত্রিশ ব্ছব পূর্ধে বহু ক্ষেত্রে দেখিয়াছি, অন্দরের 
বঙ্গে সদরের ছিল শুধু পাওনা জাদায়ের সম্পর্ক ! মেয়েরা অন্দরের 
অন্ধকান “কোঁধেঁ দ্বসিয়! পুরুষের সেধাব অর্থা রচন! করিবে, পুরুষের 
স্বাচ্ছন্দ্য সাধনা করিবে, পুরুষের সুখের জন্ত যদি জান্‌ দিতে হয়, 
তাও দিবে ! মেয়ের! যে জীবস্ত এবং মানুষ, তাদেবো দেহ আছে, 
মন আছে, দে-মনে স্রখ-দুঃখ-বৌধ আছে, এ কথা পুরুন যেন বিশ্বাম 
করিত ন! ! 

সৌভাগ্যক্রমে এখন দে-ভাব অনেকখানি ঘচিয়াছে। আমবা 
অন্দরের প্রাটীর ভাঙ্গিয়াছি, জানলা খুলিয়! দিয়াছি। মেয়েণা আজ 
মাঠে-ঘাটে বাহির হইতেছেন । কিন্তু দের দেহ-মনের স্বাস্থোনতির 
দিকে লক্ষ্য নাই! ্রেশনের প্লাটফন্মে, ট্রামে-বাসে, পথে-ঘাট, 
সিনেমা-গৃহে হষ্টপুষ্ট স্বামি-পুল্র-ভাইয়ের পাশে জায়া-জননী-ভগিনীর 
কস্কালমৃন্তি দেখিলে শুধু লঙ্জ1! নয়, আতঙ্ক হয়! ইহাদের উদ্দেশেই 
কি কবি বলিয়াছেন__. 


তুমি এসো এসো নারি 

আনে! তব হেম-ঝাবি ! 
কিন্তু কবিত্ব ময় ! বাঙলার অস্তঃপুরিকাদের বলিতেছি, আপনারা 
চাড় করিষ! স্বাস্থ্া-চর্চায় মনোনিবেশ করুন! সিনেমা বিলাস 
বলুন, বা" সঙ্জাভুষণের সমারোহ বলুন-_দেহকে যদি পরিপুষ্ট 
স্বাভাবিক ছাদে গড়িয়৷ তৃলিতে না পারেন, তাহ! হইলে কিসের 
জোরে বাঁচিষেন ! কোনে! মতে “কুন দেহ লইয়! বাচিলেও মানুষের 
নমাজে .বাহির হইতে হইবে তো! তখন নিজেদেষ দেহের বিশ্রী 
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ছাদের জন্য, অস্বাস্থ্-জনিত জীর্ণতার জন্ত মাথা তুলিতে 
পারিবেন না যে! 5 

্বাস্থ্য-চধ্যায় দেহে জর! ঘেঁধ দিতে পারে না, এবং পারিবে না-- 
এ কথা খেয়ালী বা বানানো নয়- দেহতত্বব্দি বিশেষজ্ঞদের কথা | 
মনের যৌবনকে শিক্ষা-সংস্কতির জোবে যেমন চিরস্থায়ী রাখা যায়, 
দেহের যৌবনকেও শেমনি চিরস্থিব রাখা ঘায় ব্যায়ামে! আজ আমরা 
সেই যৌবন-সাধনার কথা বলিতেছি-_যে-সাধনায় দেহের শ্রী-সৌন্দরধ্য 
কোনে দিন ঝরিবে না $ যৌবন চিরদিন অঙ্গে অঙ্গে লাবমী-লীলায় 
ললিত ছন্দে আবদ্ধ থাকিবে ! 

আমাদেব দেহকে সবল সিধা রাখিতে হইলে ঘাড়কে মজবুত 
করা চাই । ঘাছের ছ্গোর বড় জোর। সে জোর এবং তার সঙ্গে 
ঘাড ও সমগ্র দেহকে বদি 
সছাদে রক্ষা” করিতে চান, 
সেই সঙ্গে ছু'টি হাতকে 
কমনীয় শক্ত-সমর্থ ও 
কোমল-রমণীয় রাখিতে 
চান, তাত। হইলে পঞ্চ 
ব্যায়ামের প্রয়োজন । 

১। ষেন দড়ি ঝুলানো 
আছে, এবং সেই দড়ি 
ধবিয়া যেন দেওয়াল" 
বহিয়া উপরে উঠ্রিতে চান, 
এমনি ভঙ্গীতে দেওয়ালের 
দিকে সামনা-সামনি 
দাড়ান। দীড়াইয়া 
দুহাত উদ্ধে তুলুন । 
ছু'হাতে দেওয়াল স্পর্শ 
করিয়া ছুই হাত উদ্ধে 
তুলিন্কার সময় ছুই পায়ের 
গোড়ালি তুলিয়া! শুধু 
পায়ের আঙুলগুলির উপর 
তর রাখিয়া ( ১নং ছবির 
মতো) ঈাড়াইবেন। তোলা ছু'হাত উর্ধে মুষ্টিব্ধ থাঁকিবে--যেন 
ছু'হাতের মুঠায় দড়ি ধরিয়াছেন এমনি ভাঁবে! তার পর এক বার" 
ডান হাত তুলিবেন বা হাত নামাইবেন, তার পরক্ষণেই বাঁ হাত 
তুলিবেন, ডান হাত নামাইবেন-_যেন দড়ি ধরিয়া! উপরে উঠিতেছেন ! 
এ ব্যায়াম করিবেন যতক্ষণ ন! শ্রান্তিভরে ছু'হাত অবশ হয়! 

২। এবারে গাড়ান (২নং ছবিয় ভঙ্গীতে )। দেওয়াল হইতে 
দু'ফুট দূরে দীড়াইবেন। এবার দু'হাত প্রসারিত করিয়া! দিন, দু'হাতে 
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দেওয়াল স্পর্শ কর! চাই। এবার পা ছু'খানিকে সুমূঢ় রাখিয়া 
অর্থাৎ ন! নড়িয়া উদ্ধ দেহকে সামনে ছুলাইবেন। দেহ ছুলাইবার 
সময় এক বার ডান হাত উপরে উঠিবে, বা হাত নীচে নামিৰে- 
পরক্ষণে বা হাত উপরে উঠিবে, ডান হাত নীচে নামাইবেন । 
এ ব্যায়ামও কর! চাই যতক্ষণ ন! শ্রান্তিবোধ করেন! ব্যায়ামের 
সময় ছু'হাত যেন কোন সময়ে দেওয়ালের স্পর্শছাড়। না হয়। 
জালতে। ভাবে দেওয়াল স্পর্শ করিতে হইবে। 

৩। ৩নং ছবির মতো টুলে চেয়ারে বা রোয়াকে বন্গুন। ছুই পা 
সামনে ঝলাইয়া দিন তাব পর দুই হাত তুলিয়! মাথার উপর রাখুন 

( ৩নং ছবি দেখুন)। ডান 
হাত দিয়া বা হাতের কী 
এবং বাঁ হাত দিয়! ডান 
হাতের কক্তী ধরুন | তার 
পর এমনি ভাবে আবার ছুই 
ভাত ধীরে ধীরে নামান-_ 
তলপেট পধ্যস্তভ। নামাইয়া 
তার পরক্ষণে আবার মুখের 
সামনে দিয়া ছুই হাত এমনি 
আবদ্ধ ভাবে মাথার উপর 
রাখিবেন। রাখিবাব পর 
এমনি ভাবে আবদ্ধ ছুই হাত 
যতখানি সম্ভব মাথার পিছন 
দিক্‌ পর্যস্ত যাইবে। বসিবার 
সময় ঝা প1 থাকিবে ডান 
পায়ের হাটুর উপর (৩নং 
ছবি দেখুন)। এ ব্যায়াম 
করিৰেন অন্ততঃ পক্ষে পাচ 
বার। 

৪1 এবার চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ুন। ছু' পা থাকিবে ৪নং 
ছবির ভঙ্গীতে ! ছু'খানি বীধানে! মোটা বই ছু" পাশে রাখিবেন! 





৩। ট্রলে বন্গন 





৪ | হাতে বইয়ের ভার 


শুইয়! বই ছু'খানি ছু" হাতে নিন (&নং ছবির ভঙ্গীতে ) | এবার 
বই-সমেত এক হাত তুলুন উর্থে__বই-দমেত অপর হাত এখন 
থাকিবে মেঝে স্পর্শ করিয়া! । এক হাত যখন উঠাইবেন, অপর হাত 
থাকিবে নীচে.-এ ছবির মতে! | এব্যায়াম করা চাই যতক্ষণ না 
“ছুই হাত শ্রান্তিভরে অবশ বোধ হয়। 


ক্মাক্পিকচ অস্চুক্ষমতী 
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[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্য। 


৫। এবার দেওয়ালের দিকে পিঠ করিয়া দাঁড়ান। গীড়াইয়! 
নৃত্যের ভঙ্গীতে লীফ দিতে দিতে এক বার ডান হাত তুলিয়া পিছন- 
দিক হইতে আনিয়! এ ডান 
হাতে বা কাধ চাপড়ান ; তার 
পরক্ষণেই বা হাত দিয়! এমনি 
ভাবে ডান কীধ চাপড়াইবেন (৫নং 
ছবির ভঙ্গীতে )। পরপর এবং 
ক্রুত-তালে এ ব্যায়াম করিবেন 
অন্ততঃ পক্ষে দশ বার। 

এ কয়টি ব্যায়ামের নিত্য 
সাধনায় হাতের ও কাধের গড়ন 
হইবে সুশ্রী সুছীদের, শক্তি 
সামর্থাও প্রচুর। 


অতি-আধুনিকা। 

একালে মডানিজুমের নামে 
আমরা গল! ছেড়ে বলতে সুরু 
করেছি যে, আমরা পুরুষের দাসী 
নই, দাচ্ত আমরা করবো না! 
না স্বামীর দাণ্ু, ন! ভাইয়ের দাশ, না ছেলেমেয়ের দাশ্তা ! আমরা 
চাট মুক্তি ! আমরা চাই সাম্য! আমর! চাই মৈত্রী! 

অর্থাৎ স্বামি-পুল্রের স্তখন্থাচ্ছন্দ্যে পায়ে নিজেদের বিকিয়ে 
নিজেদের নুখস্থাচ্ছন্দ্য ভূলে আমরা আর নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে 
বাস করতে বাজী নই ! আমাদের বনধ-বাঙধবীন্ে্ রয়ে চ্যামগাও 
চাই পুরুষের মতো মেলামেশা করতে । আমরা চাট, বান্ধবীর 
বাড়ীর পার্টিতে যেতে। স্বামী তখন অফিস থেকে বাড়ী ফিরে যদি 
বলেন, ওগো আমার সঙ্গে চলো একটু দিনেমায় ! কিন্বা ছেলে 
এসে বলে, জামার বোতাম সেলাই করে দাও মা,_তাহলে আমরা 
স্বামীর কথায় সীয় দিয়ে স্বামীর মুখ চেয়ে তাকে সঙ্গ-সাহচধ্যে তৃপ্ত 
করতে সিনেমায় যাবো না বা ছেলেদের জামায় 
বোতাম আটতে বসবো না! বাদ্ধবীর পার্টির 
নিমন্ত্রণ রাখতে বান্ধবীর গৃহে যাবে! ! . আমাদের 
মুখ না চেয়ে স্বামী, পুল্র, ভাইয়ের! যেমন তাদের 
সথ-খেয়াল চরিতার্থ করতে ছোটে, আমরাও তাদের 
পথ ধরে সেই রীতি মেনে চলবো! ! 

এতে লাভ? বাড়ীতে পরস্পরের মনে-মনে 
সহযোগিতার কুত্রটুকু ছি'ড়ে যাবে! বাড়ীর সকলে 
কেউ কাকেও পাবে না আর! মানে, স্বামীর! 
যখন চান, আমরা তাঁদের কাছে একটু বসবো, 
আমর! তখন এন্গেজমেন্ট রাখতে বাইরে বেরুবে! ! আমরা যখন চাই 
্থামিপুন্রের কাছে একটু বসবো, তারা৷ তখন কোনো মিটিং খ্যাটেও 
করতে বেকুবেন ! একেবারে গ্রীতি-বাধনের সম্পর্ক কেটে সংসার হবে 
মেশের মত ! কোনো! পক্ষই অবলম্বন পাবে ন! ! এমন করে পরস্পরে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করার মানে, আদিম বর্বর যুগে ফিরে যাওয়া ! 





৫। পিঠের দিক দিয়া 
ডান হাত 


২১শ বর্ধ-কান্তিক, ১৩৪৯ ] 


সংসারে স্বামী, পুত্র-কন্থা, স্ত্রী, ভাই-বোন-_সকলকেই সকলের 
মুখ চেয়ে বা করতে হয়। ত| না করলে কারো স্বাচ্ছন্দ্য থাকে না ! 
এবং পরস্পরকে মেনে বাস করতে হলে কারো! পক্ষে অবাধ স্বাধীন 
বা খেয়ালী হলে চলে না! পরম্পরের জন্ত পরস্পরকে খানিকটা 
ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। স্বামীর অন্ুখে স্ত্রী আরাঙ্গ-বিলাস 
ত্যাগ করে স্বামীর সেবা করেন, স্ত্রীর অশ্তথে স্বামী যে স্ত্রীর মাথার 
শিয্পরে বসেন, _এতে ছু'পক্ষে মনের প্রীতির সম্পর্যোগে রোগের 
বাতনা অনেকখানি লঘূ হয়__আরোগ্য-লাভে অনেকখানি সহায়তা 
মেলে! আ|শবাপ ত্যাগ খ্বীকার করেন বলেই ছেলেমেয়ের] যেমন 
মান্য হতে পারে,_তেমনি ছেলেমেয়ে ডাগর হয়ে শুধু যদি 
নিজেদের গখ স্বার্থ আর আমোদ আহ্লাদ নিয়ে মত্ত থাকে, 
মা-বাপের মুখের পানে, তাদের 2খ-ছুঃখের পানে ন] চায়, তাহলে 
সংসার আর মংসার থাকে না! ছোটখাট প্রত্যেক কাজে যেমন 
ছেলেমেয়ে বাইরে থেকে এসে বেখানে সেখানে জামা-কাপড় ছেড়ে 
ফেলছে, যখন ইচ্ছা বাঁড়ী ফিরছে, যখন খুশী বেরিয়ে যাচ্ছে, ম! যদি 
তাদের দেই ছাড় জামা-কাপডগুলি যথাস্থানে গুছিয়ে তুলে ন 
রাখেন, ছেলেমেয়ে কখন বাড়ী ফিরবে তাদের জন্ত খাবার-দাবার 
ঠিক করে বাখা, তাদের বিছানা পেতে রাখা, নিজের আরাম ত্যাগ 
করে এ সব কাজ না করে রাখেন, তাহলে ছেলেমেয়ের সাধ্য 
থাকতে! কি অমন খেয়ালভরে যা-খুশী করে বেড়াবার ! 

মাবাপ যে এ কাজগুলো করেন, তা শুধু ছেলেমেয়ের উপর 
ভাল্লোবাস! আছে বলেই না ! যে মা খামখেয়।লী, নিজের আরাম- 
বিল।দ-আমেদ-নিয়ে মত্ত, সে-মা ছেলেমেয়েব উপর দরদ করে ওগুলোর 
দিকে মন দেন না| তার ফলে দেখি, এসব মা ছেলেমেয়ের কাছ থেকে 
দরুদ-মায়া মেহ-মমত| পান ন।! এ জীবন মোটে ল্লোভনীয় নয়। 
আমার অন বাঁচীদ্তু কেউ ভাবছে, আমার আবামস্থাচ্ছন্দ্ের ব্যবস্থা 
করছে, এ সন্বক্ধে গ্যারান্টি না থাকল্পে জীবনে কোনো আনন্দকেই 


মিলন-্দহ্্যা 
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১৮০ 
75858555582 
আনন্দ-হিসাবে উপভোগ কর! যায় না! আমার যাঁ"ধুমী ভাই 
করবো, তাতে আর কার কোথায় বাধলে! ব! কারে! মুখ চাইবে! না-_ 
এ মনোভাবে খেয়ালীর খেয়াল খানিকটা নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু 
তেমন স্বার্থপরের পক্ষে নির্বান্ধব হয়ে বাস কর! ছাড়া অন্ত উপায় 
থাকে ন!। 

ভালোবাসা যেখানে খাটি, সেখানে শীফন-বাধনের চাপ এতটুকু 
থাকে না ! থাকতে পারে না ! ছেলেমেয়ে যা! চায়, তাদের সে প্রার্থনা 
নেহাৎ অসঙ্গত বা অন্তায় না হলে মা-বাপ যে সে-প্রার্থনা-পূরণে 
অসাধ্য-সাধন করেন, এ অসাধ্য-সাধন করেন এ ভালোবাসার জন্ত ! 
স্ত্রী ষে স্বামীর বিপদে নিজের গায়ের গহনা-পত্র খুলে দেন, সে 
এ ভালোবাসার জন্ত ৷ স্বামী যে উদয়ান্ত-কাল খেটে পয়স! উপার্জন 
করছেন, এ উপাজ্জনের মূলে স্ত্রীকে ভালোবেমে তিনি চান সকল 
অভিযোগের আঘাত থেকে স্ত্রীকে রক্ষ/ করে তীর সুখ-্বাচ্ছঙ্গ্য বিধান 
করতে । কাজেই এসব ক্ষেত্রে দেখি ত্যাগ-হ্বীকার। যারা খেয়ালী, 
স্বাধীনতার বশৰর্তী হয়ে অবাধ স্বাধীনত! ভোগ করতে চায়, সকলের 
দরদ-মায়ায় বঞ্চিত হয়ে তার! কোনে! দিন সুখী হতে পারে না! 

খেয়াল-ভরে যা-খুশী তাই করার মধ্যে স্বাধীনত! নেই । যেলোক 
প্রবৃত্তির দাম, তার আবার স্বাধীনতা কোথায়? খ্বামি-পুত্রের 
দাস্য ত্াাগ করে তারা ধরে খেয়ালের দাস্য! আসল যে 
স্বাধীনতা, সে স্বাধীনতা পেতে হলে গৃহ-সংসাঁরে প্রহ্ত্যকের সঙ্গে 
মন মিলিয়ে সকলের €খে নিজের স্ুথকে গড়ে তুলতে পারলে তবেই 
শাসন-বাধন-হারা মুক্তি মিলবে! এক জন পাশ্চাত্য দার্শনিক 
বলে গেছেন, & 1165 ০0৫ 56167:971000175 109 15 81115 
০ 11৮9যয, এ কথা খুব সত্য। মডার্ণের নামে অনেকে যে 
অবাধ-থাধীনতা৷ চাইছেন, তার মানে, যা-খুশী তাই করবো, কারো মুখ 
চাইবো না, তা নয়! সে স্বাধীনতায় নিজেকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ 
সর্বহারা হতে হবে, সে কথা ভেবে দেখছেন ? 


মিলন-সন্ধ্যা 


স্বপন-ছায়া আলোর বুকে বুকে 
শেষ-বিদায়ের সজল আখি-কাণে 
ছু' ফোটা জঙ্গ নির্বরিণী সম 
মরুর বুকে জাগায় ক্ষণে ক্ষণে । 
চাপার কলি নিবিড় বাহু-ডোরে, 
রাখতে তুমি চাইলে মোরে ধারে; 
আকুল দিঠি চাইলো বারে-বারে 
পু ফুল ফুটালো চুমুর মধু-মাখ! | 
স্বচ্ছস্থীতল দীধির কালো জলে 
ঢেউয়ের বুকে কমল যেন আকা ! 


বুকের মাণিক হেলায় অনাদরে 
দিলাম ঠেলে-_এমনি আুভিমানা | 
পরাণ আমার তাইতো! বারে-বাছে 
বুকের মাঝে চাইছে তোমায় রাণী। 
ঝরণা-ধারার ঝর-ঝরানি গানে, 
দখিণ হাওয়া কইছে কানে-কানে, 
পুলক-মাথা জ্যোতস্বাধার৷ সম * 
হিয়ার মাঝে আস্বে তুমি নামি ! 
শ্থৃতির দীপে প্রীতির জালো ভ্বালি 
ছুয়ার খুলে তাই রয়েছি আমি। 


শ্রীনকুলেশ্বর পাল ( বি-এল 





( পূর্বপ্রকাশিতের পর) 


৩। শ্রীন্রীমাধবমহোণুসবম্‌ 


দার্শনিক-শ্রে্ঠ শ্ীজীবের বৈয্বাকরণিক প্রতিভার পরিচয় যেমন 
শ্রহরিনামামৃত ব্যাকরণ, তেমনই তাহার কাব্যকলা নৈপুণ্য ও কবিত্বের 
সর্বপ্রধান নিদর্শন “শ্রীমাধবমহোত্সবম্* নামক কাব্যগ্রন্থে। এই 
গ্রন্থের শেষে শ্রীজীবের উক্তি-_- 

ইতি রচিতমখপ্ডং কাব্যখণ্ডং রসজ্ঞৈ: 

কখমপি তন্ুরংশ: স্বদ্যতে যছ্যমুষ্য । 

ফললতি মম তদানীমেয কাত্ন্সেন যত্বঃ 

সকুদঘরিপুলোকালোকিতানামিবায়ুঃ ॥ 


অর্থীৎ--এই সম্পূর্ণ কাব্যখণ্ড রচিত হইল, রসজ্ঞগণ যদি কোনও- 
রূপে ইহার কিঞ্চিম্মাত্র অংশও আস্বাদন করেন, তাহা হইলে বারমাত্র 
হুরিতক্তের দর্শনকারিগণের যেমন আয় সফল হয়, তেমনই আমার 
এই সমগ্র প্রযত্তও সফল হইবে । 

্রস্থশেষে মহাকবি শ্রীজীবের এই বিনয়গর্ভ উক্তি পাঠ কৰিলে 
পাঠকালে তাহার বৈষ্ণবোচি - বিনয় ও দৈন্যের বিশিষ্ট পবিচয়ই 
পাইবেন । বস্ততঃ, এই প্রকার বিনয় তাহার ম্যায় প্রকৃত বৈষ্বের 
পক্ষেই স্বাভাবিক । কেবল তাহাই নহে, স্বভাবসিদ্ধ দীনতা বশতঃ 
প্রতিভাবান্‌ গ্রন্থকার এই গ্লোকে গ্রন্থখানিকে “কাব্যখণ্ড" নামে 
অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু সাহিত্যদর্পণে মহাকাব্যের যে সকল লক্ষণ 
প্রকাশিত, তদম্থদারে বিচার করিলে শ্রীজীব-রচিত “মাধবমহোৎমব*কে 
মহাকাব্য নামে অভিহিত করিবার পক্ষে কোন বাধা আছে বলিয়া 
মনে হয় নী। এই গ্রন্থ নয়টি উল্লাসে (সর্গে) বিভক্ত, এবং 
ইহাতে সর্বসমেত ১১৬৪টি শ্লোক আছে। এই শ্লোকগুলিতে নানারূপ 
ছন্দোটবচিত্র্য ও অলঙ্কারবৈচিত্রা পরিলক্ষিত হয়। প্রথম উল্লাসটিতে 
প্রধানতঃ ইন্দ্রবংশা বৃত্তি, দ্বিতীয় উল্লাসে ইন্স্রবজ।, তৃতীয়ে বসসম্ততিলক, 
চতুর্থে প্রচর্ষিণী, পঞ্চমে ইদ্দবংশ! বৃত্তি, বষ্টে দ্রুতবিলদ্িত, সপ্ুমে 
মালিনী, এবং অষ্্মে প্রধানতঃ অনুষটুপ, ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। নবম 
উল্লাসে -_ প্রমাণিকা, মূগেন্দমুখ, স্বাগতা, রথোদ্ধতা, সুন্দরী, দ্রুত- 
বিলম্বিত, প্রভাবতী, উদ্‌গতা, পুম্পিতাগ্রা, প্রিয়ংবদা, কলহংস, শুদ্ধ 
বিরাট, ললিত!, অতিজগতী, উপচ্ছন্দদক, আধ্যা, পজ্্ণটিকা, চারু- 
হাসিনী, গাথা, অুষটুপ, রথোদ্ধতা, বংশস্থবিল, বদস্ততিলক, প্রহ্ষিণী, 
মালিনী, অগ্ধরা, বাতোশ্মি, হরিণী, সরসী, ইন্দ্রবংশা, মত্তময়ূর, মালতী, 
পঞ্চচামর, বৈশ্বদেবী, শিখরিণী, মন্দাকিনী, অপরবক্তু, আধ্যাগীতি, 
চন্ত্রলেখা, ললিত, নারাচ, তৃণক, লোলা, নানদীমুখী, ভূজঙ্গপ্রয়াত, 
শার্দ,লবিক্রীড়িত, মত্তমাতঙগলীলাকর, শালিনী, নন্দন, ন্দটক, ফুল্পদাম, 
শ্রধিণী, ইন্দ্রবংশা, ভারাক্রান্ত, ধৃতি, চিত্র, চণ্ডী, মন্দাত্রাস্তা, চিত্রলেখা, 
মেঘবিস্কুজ্জিত!, কৃতি, শোভা,_এই বহুবিধ ছন্দে বিরচিত গ্লোকমালা 
স্থান পাইয়াছে ; কিন্তু কবির গৌরবের বিষয় এই যে, এই জন্য 
উল্লাসটির বর্ণনীয় বিষয়ের বৈশিষ্ট্য বা তাহার সাবলীল দ্বাভাবিক 


রসমীধুর্য বিন্দুমাত্র কু হয় নাই। ঝুদক্ষ যাছুকরের গন্্রজীলিক 
দণ্ডম্পরশে ষেন সমগ্র বিষয়বস্তু যথাযোগ্যরপে ুবিন্তত্ত হইয়! শব্দালঙ্কার 
ও অর্থালঙ্কারের অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য ও অপরূপ ভাবগান্তীধ্যের সমাবেশে 
্রন্থখানিকে অতি উচ্চশ্রেণীর মহাকাব্যে পরিণত করিয়াছে । এই 
গ্রন্থ ১৪৭৭ শকে (সপ্ত সপ্ত মনৌ শাকে) বিরচিত। সেই সময় শ্রীজীবের 
বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর । যৌবন ও প্রোডত্ের মিলন-সময়ে যখন 
কবির যৌবনস্লভ বিশাল স্থজনীশক্তি অন্ন, অথচ প্রোচত্বের ধীরত! 
ও অচঞ্চল বুদ্ধিবৃত্তি পরিপূর্ণ মাত্রায় পরিস্কুট, সেই সময় শ্রীজাবের ন্যায় 
স্ুপণ্তিত, এবং প্রতিভাবান্‌ ও কল্পনাকুশল কবি এই গ্রশ্থথানি রচন! 
করিয়াছেন । আমাদের ন্যায় সাধারণ পাঠকের মনে হয়--এই বু 
গুণান্বিত রসমাধুধ্যমগ্ডিত গ্রন্থথানিই শ্রীজীবের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। 
এই কাব্যের বিষয়বস্ত সমন্ধে আলোচনা! করিলে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, 
শ্রীরাধাকৃষ্কের উচ্জ্বলরসাত্বুক লীলার প্রতি যথাযোগ্য মধ্যাদার 
অভিন্যন্কিই এই গ্রশ্বরচনার উদ্দেপ্ত । এই গ্রন্থে বৃন্দাবনের বনরাজো 
শ্রীরাধিকার অভিষেকের সুন্দর ও সরস বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে; মধু- 
মাসে পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীরাধিকার অভিষেক হইয়াছিল বলিয়াই হউক, 
অথবা উহ স্বয়ং মাধব কর্তৃক অনুষ্ঠিত বলিয়াই হউক, গ্রস্থখানির নীম 
“শ্রীমাধবমহোত্সব।* এই নাম বে কাগণেই প্রদান করা হউক, ইহা 
যে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে__এ বিষয়ে সন্দেহের অপ্্বসী নাউ'' 

উপরে ব্লা হইয়াছে, গ্রন্থখানি নয়টি উল্লার্সে বিভক্ত $ মহোৎসব 
সাক্রাস্ত গ্রন্থ বলিয়া! ইহার সর্গগুলি উল্লাম নামে অভিহিত হইয়াছে । 
ইার প্রথম উল্লাসের নাম উৎন্ক-রাধিক | এই উল্লাসের প্রথমেই 
শ্রীরাধিকার অলৌকিক মাধুধ্য ও রস-নৈপুণ্যের পরিচয়ের সহিত 
সথীগণের সহযোগে শ্রীরাধিকার পুষ্পচয়ন ও মাল্যগ্রন্থনাদি লীলা 
বর্ণিত হইয়াছে । সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন ঘটাইতে 
পারিলেই আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হন । ফলতঃ, পরমাননময়ী শক্তি 
শ্রীতগবানে সংযুক্ত হইলেই অনস্ত কোটি বিশ্ব আননদরসে পূর্ণ হয়, 
জার ভ্ীভগবৎপরায়ণ জনগণের চিত্তও আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। 
এই জন্য সখীগণের ইচ্ছাতরঙ্গের অভিঘাতে শ্রীরাধিকার হৃদয়েও এই 
মিলন-বাঞ্ছা উদিত হইল । অতঃপর তপস্থিনী নান্দীমুখী আসিয়! 
শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ ও তিনিও যে শ্রীরাধার সহিত মিলনের 
জন্য অতীব উৎকণ্টিত হইয়াছেন, ইহা! জ্ঞাপন করিলেন । এ সময়ে 
শ্রীললিতাসবী স্বপ্পে শীবৃন্দাবনে শ্রীরাধার অভিষেক দর্শন করিয়াছিলেন 
এ জন্য প্রকাশ্ডেও শ্রীরাধাকে এঁরূুপে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিলেন । 

ঘ্িতীয় উল্লাসের প্রারস্তেই শ্রীবৃদ্দাবনের অলৌকিক মহিমা ও 
অপর্ধ শোভা বিত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনের প্রত্যেক 'শোভাই যে 
শ্রীকৃষ্ণস্থৃতির উদ্দীপক ও তাহার সহিত মিলনাকাজ্ষার বদ্ধক,. ইহা! 
অতি সুকৌশলে প্রদশিত হইয়াছে । এতাতুশ বৃন্দাবনের কুন্সমোগ্তানের 
ও বৃক্ষবাটিকার ছুদ্দশ। দেখিয়া! শ্রীরাধিকার চিত্তে নিরতিশয় কোধোদ্রেক 


২১শ বর্ষ-_কাণ্তিক, ১৩৪৯ ] 
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হইল। এই জন্য এই দ্বিতীয় উল্লাসের নাম উত্ন্যরাধিক। ইহার 
উপর শ্রীরাধিক! যখন শুনিতে পাইলেন যে, চন্ত্রীবলী ও তাহার সখী- 
গণই এতাদৃশ বৃন্দাবনের আধিপত্য লাভ করিতে চাহেন, তখন 
শ্রীকৃধই যে পরোক্ষ ভাবে ইহার কারণ, এই ধারণার বশবর্তিনী 
হওয়ায় শ্রীকৃষের প্রতি ছুজ্ঞয় মানে তাহার চিত্ত অভিড়ত হইল। 

তৃতীয় উল্লাসের নাম-_উৎফুল্লর!ধিক | শ্রীরুষ্ণ প্রীবৃন্দাবন- 
রাজ্যের অভিষেক-ব্যাপারে যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ছার্থ। এই 
জন্যই চন্দ্রাবলীর পক্ষাবল্বিনী সখীগণ উহা দ্বারা শ্রীচন্দীবলীর 
শ্রীবন্দাবনরাজ্য অভিষেক হইবে, ইহাই স্থির করিয়াছিলেন এবং 
তদনুসারে প্রচার করিতেছিলেন । শ্রীরাধিকা! উহা! শ্রবণে মান করিয়া 
বপিলেন। অতঃপর বৃন্দার চেষ্টায় বিশাখা ও পৌর্ণমাসীর সহায়তায় 
দ্রীকৃষ কর্তৃক শ্রীবৃন্দাবন-রাজ্যে শ্রীরাপ্িকীর অভিষেকের কথা, এবং 
তথ্থিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিগৃঢ অভিপ্রায় প্রকাশ পাইলে ভ্রীরাধিকীর মান 
প্রশমিত হইল; তিনি উৎফুল্ল হইলেন | এই জনুই এই উল্লাসেব 
নাম উৎফুল্ন-রাধিক। 

চতুর্থ উল্লাসে শ্রীকুষ্ণের আদেশে বৃন্দাদেবী শ্রীবাধিকার অভিষেকের 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। কুলবৃদ্ধাগণ তদ্িষয়ক আদেশ 
প্রদান করিলে, শ্রচন্দ্রাবলীর ও তৎপক্ষীয় সীগণেব ছুখ প্রকাশ 
পাইল। অনস্তর, অভিষেকের অধিবাসবুত্য আবস্ত হইল। এই 
উল্লাসেব নাম উদ্যোতরাণিক | 

পঞ্চম উল্লামের নাম উদ্দিতরাধিক । এই উল্লাসে ভ্রীরাধিকাব 
অভিষেকের আয়োজন পবিপূর্ণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছ। স্বর্গের 
দেবীগণ আসিয়া শ্রীরাধার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহার স্তব 
কবিতে লাগিলেন । তাহার! গোপীবেশ ধারণ করিয়া শ্রীবাধার 
অন্থসনেপ্রব্ড় হইলেন । 

যষ্ঠ উল্লাসেরস্* নাম উন্নতরাধিক। এই উল্লাসের প্রথমেই 
নিকৃপ্নদবারে শ্রীরাধা অভ্যর্থিতা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠা 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন । অতঃপর এই উল্লাসে শ্রীবৃন্দীবনের 
কুপ্তগুহের বর্ণনাপহ অভিষেকের আসন-সংস্থানাদিও বর্ণিত হইয়াছে। 
পৌর্ণমাসীর আদেশে দেবীগণও্ অভিযেকোৎসবে ঘোগদান করিলেন। 
অনস্তর অভিষেকের জলানয়নাদি-পর্বব বর্ণিত হইয়াছে । এ সময়ে 
শ্রীরুষ্ণ আসিয়া! নিজ্জন বনপ্রদেশ হইতে শ্রীরাধিকাকে দর্শন করিয়া 
যে ভাবে অভিভূত হইলেন, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে । অতঃপর 


পৌর্ণমামীদেবী সুকৌশলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন 
সংঘটন করিলেন । 
সপ্তম উল্লাসের নাম উৎসিক্ত-রাধিক। ইহাতে অভিষেক 


উপলক্ষে খন্ধবরবকন্তাগণের নৃত্যগীত-বাগাদি ও শ্রাউমাদেবী কর্তৃক 
অভিষেকের পৃজাদি এবং সখীগণ কতৃক ভষ্টমৃত্তিকাদি দ্বাগা জান 
এবং নয় বার অভিষেকের বণনা আছে। 

অষ্টম উল্লাসের নাম উজ্জ্লবাধিক। অভিষেকের পব শ্রীরাধার 
বেশধারণাদির বিষয় এই উল্লাসে প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে । দেবীগণ 
ও সবীগণ শ্ীরাধিকার বেশ-রচন! সংসাধিত করিবার পর দেবীগণ 
কর্তৃক প্রেরিত মাল্যাদি উপহার আসিল । অতপর বন্দিগণ কর্তৃক 
স্ততিপাঠ ও তাহাদিগকে পারিতোধিক-দানাদির বিষয় বর্ণিত ₹ইয়াছে। 

নধম উল্লামের নাম উম্মদরাধিক | এই উল্লাসে শ্রীবৃষ্ণ- 
সাঙ্গাতে শ্রীরাধিকা শ্রীবৃন্দাবনের রাজসিংহাসনে উপবেশন পূর্বক 


রাজচিহ্নাদি ধারণ করিজ্েন | বৃঙ্দীবনরাঁজ্যে সথীগণেরও কাহার 
কি অধিকার, তাহাও স্থির হইয়া গেল। অতঃপর শ্রীরাধাকৃত 
গুরুপূজাদি শেষ হইলে শ্রীরাধার সহিত সম্মিক্গিত হইবার নিমিত্ত 
প্রীকৃণের বিশেষ উৎক! পরিলঙ্গিত হইল । পৌরমাসী দেবীও তখন 
কৌশলে শ্রীকৃঙ্কে আনয়ন করিয়া! তাহার সহিত মিলন সংঘটিত 
করিলেন, এবং সখীগণ উভয়ের সেবায় নিয়োজিত হইয়! বুতার্থ 
হইলেন । 

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসেও শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল উপাসনা-ব্যবস্থা 
প্রকাশিত হয় নাই। ভ্রীজীব গোস্বামী শ্রীগোড়ীয় বৈষবগীণের 
এই যুগল-উপাঁসনার পছ্ছতিই প্রকারাস্তরে এই মহাকাব্যের 
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিলেন । অবশ্ঠা, এই গ্রন্থ বিরচিত হইবার পরেই 
ভক্তগণের অষ্টুকালীন স্মরণ-মনন-পদ্ধতিরূপে শ্রীগোবিদলীলামূত শ্রীল 
কৃষদাম কবিরাজ গোস্বামি-কর্তৃক বিরচিত' হইয়াছিল। কাব্য 
ভিমাবে এই গ্রন্থ দে অতি্রেষঠ, তাহ! সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। 
শ্রীরাধাগোবিনা যুগলের লীলাকাব্য হিসাবেও এই গ্রস্থথানি ভত্ত গণের 
স্মরণ-মননের সহায়ুক । 

অতঃপর কাব্যগ্রন্থ হিসাবে শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীগোপাল- 
বিরুদাবলীর আলোচনা কর! সঙ্গত | 

শ্রীৰপ গোস্বামী শ্রীগোবিন্দ-বিকুদাবলী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
গৌড়ীয় বৈষব-জগতে বিরুদ কাব্যের মধ্যে এই গ্রশ্থই সর্ধপ্রথমে 
রচিত হয়। অতঃপর শ্রীরূপ গোস্বামী ধিরুদ কাব্যের জক্ষণ নির্দেশ 
করিবার জন্য "সামান্যবিকদাবল!লন্ম ণং নামক একখানি গ্রন্থ রচনা 
করেন। আ্রীজীব গোস্বামী এই বিরুদাবলী-জক্মণের অম্ুসরণ 
করিয়াই শ্রীগোপাল বিরুদাবলী গ্রস্থ রচন1 করেন । 

বিরুদকাব্য সম্বন্ধে ইতঃপূর্ধ্বে এক সাহিত্য-দর্পণেই উল্লেখ 
পাওয়া যায় ; বোধ হয়, তাহা যথেষ্ট মনে ন1 হওয়ায় শ্রীবপ গোস্বামী 
এই 'সামান্বিরুদাবলীলক্ষণং নামক গ্রন্থ রচন! করেন, এবং তাহার 
উদাহরণস্বরূপ শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলী রচনা করেন। তাহার কৃতী 
্রাতুপ্ুল্র ও শিষ্য শ্রীজীব অত:পর শ্রীগোপাল বিরুদাঁবলী গ্রন্থ রচন! 
করেন। ওই গ্রশ্থখানির এত দিন কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 
কিছুদিন পুর্ব যিনি কুডিল্লা ভিক্টোরিয়া ককেভের তৃতপর্বঘ তধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চক্রবন্তী নামে পরিচিত ছিঙ্ষেন, তিনিই বৈষব- 
বেশে শ্রীহরিদাস দাঁস-বাবাজী নাম ধারণ করিয়া, এই গ্রশ্থখানির 
সন্ধান পাওয়ায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন । অম্পূর্ণ গ্রন্থখানিই 
পাওয়া গিয়াছে, কি খণ্ডিত অবস্থায় উহার স্ধান মিকিয়াছে+_ তাহা] 
এখনও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না । কারণ, ভ্ী্ঘপ গোস্কামী বিরুদা- 
বলীর যে ক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তদনুসাবে চগ্ডবৃতেব লক্ষণেই 
এই গ্রস্থখানি শেষ হইদ্লাছে। পাবস্ত ভ্রীভীব গোস্বামী এই গ্রন্থে 
বিরুদজক্ষণে বর্ণিত ছিপা্দগণবৃত্ত বা ভ্রিতঙ্গীক!জকাবু ভম্থুমারে | 
কোনও শ্লোক রচনা ন| করিয়া গ্রশ্থখানিৎশেষ করিয়াছেন । আুকবি 
গ্রজীবের রচনায় কোথাও কুঠিত ভাব লক্গিত হয় নাঁ__অথচ তিনি যে 
এই গ্রস্থখানি শেষ করিলেন না, ইহাতে স্বভাবতই সন্দেহের উদয় 
হয়। যাহা হউক, যদি কখনও এই গ্রস্থের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়, 
তবে শ্রীগোপালবিকদাবলীর সম্পূর্ণ স্ববপ প্রকাশিত হইবে। 
অন্থান্ত গ্রন্থের স্ায় এই গ্রন্থখানিতেও শ্রুজীবের রচনানৈপুণ্য ও 
কবিত্ব-মাধুধা শগুকাঙ্সিত। যীহারা »স্কত কাব্যে বিশেষ পারদশী 


৯০২২ 


স্কমাতিনন্ বস্চক্মতী 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 
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হারাই বিরুদকাব্যের লক্ষণাবজীর বৈশিষ্ট্য হুদয়জম করিতে সমর্থ; 
কারণ, ইহাতে কবিতার রচন! সম্বন্ধে অত্যন্ত বাধাবাধি নিয়মের অনুসরণ 
করিয়া চলিতে হয়। এট জন্য এইরূপ কবিতার সৌন্দধ্য সাধারণ 
পাঠকবর্গ উপভোগে সমর্থ নহেন | সুতরাং শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রগোবিন্দ- 
বিরুদাবলী রচন! করিতে যাইয়া বিরুদকাব্যের ভক্ষণাবলীর পরিচয় 
প্রদানের জন্য পূর্ববর্তী সপাগুতদিগের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া 
স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। জামাদের 
মনে হয় নাটক রচনা বিষয়ে তিনি সাহিত্যদপণকাবের 
মত সর্বাংশে গ্রহণ করিতে না পারিয়া তদপেক্গা প্রাচীন 
নাটাশান্ত্রকার ভরত মুনির ও রসন্ুধাকরের অভিমত গ্রহণযোগ্য বিয়া 
মনে করিয়াছিলেন, এবং তাহা! দেখাইবার জন্তই নাটকচন্দ্রিকা! নামক 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । এই ক্ষেত্রেই মহাগ্রতিভাশালী শ্রীরপ 
সাহিতাদপ্গণকারের অপেক্ষাও প্রাচীন রীতির গঙ্ষপাতী হইয়! “সামান্ত- 
বিক্ুদাবলীলক্ষণং* নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই 
বিরুদাবলীলক্ষণের আলোচন! না করিয়া বিরদাবলী অধ্যয়ন একরপ 


নিক্ষল; অথচ বিরুদাবলীলক্ষণের আলোচনাও সর্বসাধারণের 
উপভোগ্য নহে । এই জনই বর্তমান প্রবন্ধে উহার বিস্তৃত 


আলোচনায় বিরত রহিলাম । তবে ইহাতে শ্রীভীবের কাব্য-প্রতিভ! 
কিরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার যৎকিধ্িৎ পরিচয় প্রদানের 
উদ্দেন্তটে আনরা একটি শ্লোক উদৃধূত করিয়া এই গ্রস্থের আলোচন! 
শেষ করিতেছি 

*মুন্মুহিরপি শ্কুবদবিভবমাত্মবেণুকণং 

বিলক্ষণতয়া দধং পরমশিক্ষয়া স্বায়য়া 

সচেতনমচেতনং বিচলিতং মিথঃ সঙাধে 

ভবানিতি পুরা কথং ভবতি যৌবতং বাচিতং ॥” 


“তুমি নিজে যেমন বিলক্ষণ, তোমার সেই বৈলক্ষণা-_তুমি তোমার 
বেগুতে সধরিত করিয়া তুমি তাহাকে পরম শিক্ষা দ্বারা বারংবারঈ 
বেণুর ধ্বনিতে স্বতঃসিদ্ধ বন্তধশ্পরিবর্তনকারী প্রভাবের ছার! 
সচেতনকে অচেতনে ও অচেতনকে সচেতনে পরিণত করিয়াছ_ 
ইত্যাদি। 

৪। শ্রীসঙ্কল্স কল্পবৃক্ষ 


ইহা একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ । ইহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলার 
সংক্ষেপে উদ্দেশ প্রদান করিয়া, তাহাতে সাধক কি প্রকারে সথীভাবে 
সেবার অভিলাষ করিবেন, তাহার ইঙ্গিত প্রকাশিত হইয়াছে । 
(পরবর্তী কালে মঠামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় 
শরীসহক্পকলপদ্রম" নামে অন্থরূপ একখানি ক্ষ গ্স্থ রচনা করেন।) 
শ্রীজীবের এই গ্রন্থে শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা বা পরকীয়া 
নায়িকারপে গ্রহণ করিতে হইবে, সে মন্বন্ধে কোনও স্পষ্ট নির্দেশ 
ন! থাকায় বোধ হয় পরবর্তী কালে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় 
এই লীলাচিস্তাকালে শ্রীরাধারাণীকে শ্রবৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকারূপে 
চিন্তা করিতে হইবে, ইহা! স্পষ্ট ভাবে দেখাইবার জন্যই “প্রীসঙ্কল্নকল্পদ্রম" 
গ্রন্থ রচনা করেন। বস্ততঃ, এই বিষয়ে আপাতত: মতভেদ 
পরিলক্ষিত হইলেও মূলতত্বে যে কোনও প্রকার প্রভেদ নাই, তাহ! 
পূর্বেই প্রদশশিত হইয়াছে। এই গ্রশ্থখানি এক বার মার মুদ্রিত 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন জার তাহা পাওয়া যায় না। 


৫। ভ্রী্ীকঞষঝের পদচিহ্ধ ও করচিহ্ 
৬। শ্্রীরাধিকার পদচিহ্ধ ও করাচিহ্ 


“শ্ররূপচিস্তামণি* নামক গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীরাধাবৃষ্ণের 
শারীরিক লঙ্গণাবলীর ও চিহ্নাদির পরিচয় দিয়াছেন; বিস্ত এই 
ছুইখানি গ্রন্থে পঞ্লুপুরাণ হইতে ন্বিস্তৃত ভাবে প্রীকুষ্ণর ও ব্রীরাধিকার 
করচিচ্ন ও পদচিহ্াদির বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । এই ছুইখানি 
্রস্থ স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে কি না, তাহা জামরা অবগত 
নতি; তবে ইহার হস্তলিখিত পুথি বু স্থানেই পাওয়া যায়। 


৭। বট্সন্দর্ভ 


প্রথম, তত্বসনদর্ভ। ইহাতে প্রমাণ কি, তাহা! স্থির করিয়া! পরে 
পরতত্ব-স্বরূপ প্রমেয় শান্ত দ্বার! নির্দেশ কর! হইয়াছে। 

দ্বিতীয়, _শ্রীভগবৎসন্দর্ভ। এই সঙ্গর্ভে সর্বশত্বি-সমস্থিত 
শ্রীগবানই যে পরতত্বের সম্যগাবির্ভীব এবং শত্তিবর্গের গ্ুকাশ ন! 
থাকায় ব্রশ্দ ভ্রীভগবত্-স্বরপেরই যে অসম্যগাবির্ভীব, ইহা প্রদশিত 
হইয়াছে। অতঃপর শক্তিবর্গের স্বরূপ ও ভগবছিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব 
ও বিভুত্ব ইত্যাদি সপ্রমাণ কর! তইয়াছে। অতঃপর শ্রীভগবানূকে 
জানিবার উপায়ন্বরূপ বেদাদি শাস্ত্রের স্বরূপ আলোচিত হইয়াছে এবং 
শুদ্ধাতক্তির দ্বারাই যে শ্রীতগবানকে পাওয়া যায়, তাহা প্রদশিত 
হইয়াছে। 

তৃতীয়,-_শ্রীকূষ-সন্দর্ভ । ইহাতে অবতার-বিচারের ছারা 
্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্$ই যে সর্ধ-অবততারের অবতারী, তাহ! খ্যাপন 
করিয়া তাহার ধামের মধ্যে ্রবৃন্দাবনই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ও শত্তিবর্গের 
মধ্যে ব্রজগোপীগণ ও তন্মধ্যে শ্রীরাধিকাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই প্রদশিত 
হইয়াছে 1 রে 

চতুর্থ-_ শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ । ইহাতে জীবের 7 দরগা প্রত্যয়ের 
স্বরূপ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বশ্ব, ত্রচ্গের স্বরূপ, ভগবৎস্ববপ ও 
পরমাত্মদ্বরপের বৈশিষ্ট্য, জগংস্থষ্টি ব্যাপারে ব্র্মেব কর্তৃত্ব ও উপাদানত্ব- 
পরিণামবাদ ও তাহার দ্বারাই যে শ্রুতিসারশ্য রঙ্গিত হইতে পারে, ইহা 
দেখাইয়া অচিস্ত্যভেদাভেদবাদখ্যাপন, চতুব্ব্যহতত্ব ও পাঞচরাত্রমতের 
শান্্রঙ্গতি প্রদশিত হইয়াছে। 

পঞ্চম।__ভক্তিসন্দর্ভে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়স্বরপ ভক্তিযোগের 
সর্কশ্রেষ্ঠত্ব ও ভক্তির স্বরূপাদি আলোচনার পর শ্রবণাদ্দি নববিধা ভক্তি 
ও ভক্তিসাধনার সোপান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভক্তিই যে শাস্ত্রের 
অভিধেয়, এবং প্রেমই যে প্রয়োজন- তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । 

ষষ্ঠ, প্রত্রীতিদন্র্ভ । ইহাতে মুক্তির স্ববগ্র ও প্রকার-ভেদের 
আলোচনা দ্বারা প্রেমই যে পুকুষার্থশিরোমণি, তাহা প্রদর্সিত 
হইয়াছে! অনস্তর ভগবত্শ্রীজির স্বরূপ ও তাহার দ্বারা যে 
সর্বববিধ মুক্তি তিরগ্কত হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতঃপর 
ভক্তভেদে গ্রীতির তারতম্য ও ক্রমোৎকর্ষ দেখাইয়া! শ্রীত্রজগো গীগণে 
যে প্রীতির চরমোৎকর্ষ, তাহা! খ্যাপিত হইয়াছে। ইহার পর 
শাস্ত, দাত্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের স্বরূপ বর্ণনার দ্বারা 
উজ্জবলরসে গ্রন্থসমাপ্তি হইয়াছে। 

আমরা পূর্বেই হষ্ট-সন্র্ভ সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছি বলিয়া 
এ স্থলে ইহা অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইল। শুনা যায় যে, পণ্ডিত 
ব্লদেব বিভাভুষণ মহাশয় এই ছয়খানি সদর্ডেরই টাক! রচনা 
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করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, গ্াহার তত্বন্র্ড ব্যতীত অন্ত 
কোনও সন্দর্ভের টীকা পাওয়া যাইতেছে না। সুবিখ্যাত ম্মার্ত 
রাধামোহন গোস্বামী ভটাচার্্য কর্তৃকও সমগ্র সন্দ্ভগ্রস্থের টাকা 
রচিত হইয়াছে বলিয়! শুনিতে পাওয়া! যায়, কিন্তু তাহার তত্ব-সন্দর্ভের 
টাকামাত্রই প্রকাশিত হইয়াছে। ফট্সনর্ভ, ক্রমসন্দর্ভ ও চারিটি 
সন্দর্ভের ভন্ুব্যাখ্যার দ্বারাই শ্রীজীব গৌড়ীয় বৈষণবদর্শনের স্বরূপ যে 
ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে এই গ্রস্থাবলী অবলম্বন করিয়াই 
প্রীজীবসম্মত ব্রন্ধনুত্রের একটি সর্ববাঙ্গনুদার ভাষ্য বিরচিত হইতে 


পারে। 
৮। জর্ববসন্ধাদনী 


এই গ্রন্থে শ্রীজীব তত্বন্দর্ত, শ্রীভগবৎসন্দর্ভ, শ্রীপরমাত্বসন্দর্ত 
ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-_ যট্সন্দর্ভের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে__ প্রমাণবিচাব, শব্দশক্তি- 
বিচার, শক্তিবাদ, চতুরব্যাহবাদ, পরিণামবাদ, অট্বৈতবাদ, ভেদাতেদবাদ, 
ত্বৈতবাদ ও অঠিস্ত্যভেদাভেদবাদ ইত্যাদি যাবতীয় বিতর্ক্য বিষয়গুলির 
শাস্্রমূলে মীমাংসা করিয়াছেন । আমরা! পূর্বেই এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে 
আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এ স্থানে তাহার উল্লেখ মাত্র করিয়াই 
ক্ষান্ত হইলাম । বস্তুতঃ, সর্ব্বসঙ্ধাদিনীতে শ্রীজীবের সময় পর্যযস্ত 
যত দাশনিক মতবাদ প্রবন্তিত হইয়াছে, তাহাব অতি স্ন্দব ভাবে 
খণ্ডনমণ্ডনের ব্যবস্থ৷ হইয়াছে । আমাদের মনে হয়, এই একখানি 
পুস্তকেই গোঁডীয় বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে যাবতীয় স্থূল ভ্ঞাতব্য বিষয়ের 
সম্গিবেশ করা হইয়াছে, এবং উভাই গৌচীয় বৈষুব-দশনের 
সর্বাশেষ্ঠ গ্রন্থ । 


৯। ভ্রেম-সন্দভ 


সী -০তভাগবতের মে দার্শনিক তথ্যপূর্ণ নিখত টাকা! রচনা 
করিয়াছিলেন--তাহাকে তিনি ফট্সন্দর্ভেব পরিশিষ্ট সপ্তম স্র্ত বা 
ক্রমসনর্ভ নামে অভিহিত করিয়াছেন । এই টাকার প্রথম শ্লোকেই 
শ্রীজীব ব্র্নথত্রের চত্রুঃসৃত্ীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ফলত:, এক দিকে 
লীলারহস্তের ব্যাখ্যায় ও অন্ত দিকে দার্শনিক তত্বেব প্রতিষ্ঠায় এই 


ক 


টাকাখানি অতুলনীয় । শ্রীগোঁড়ীয় বৈষ্বাচার্যগণের মতে সমস্ত 
বেদের সারভাগের যাহ! কিছু জ্ঞাতব্য, শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাস বরগস্থত্র 
রচনা করিয়া তাহাতেই তাহ! জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি কলির 
জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়! শ্রীমস্ভাগবত মহাপুরাণরূপে তাহারই 
ভাষ্য রচনা করিয়াছেন । নুতরাং সমগ্র বেদার্থ এই শ্রীভাগবত 
মহাপুরাণেই ব্যক্ত হইয়াছে । সেই মহাপুরাণের টাকা করিয়া শ্রীজীব 
সমগ্র ব্রন্স্থাত্রেরই ভাষ্য রচনা! করিয়াছেন--এই জন্তই তিনি আর 
পৃথক্রূপে ব্রন্নত্রের ভাষ্য রচনার প্রয়োজনীয়তা অন্থভব কুরেন 
নাই। ্ুতরাং এই ক্রমসন্দর্ভকেই একরপ শ্রজীবকৃত বেদাস্ত- 
ভাষ্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে । যদি কেহ স্বতন্ত্র ভাবে শ্রীজীবকৃত 
বেদাস্তভাষ্য সংগ্রহ করিতে চাহেন, তবে তিনি এই ক্রমসন্দর্ত 
হইতেই তাহাব সর্বাপেক্ষা অধিক উপাদান সংগ্র্ন করিতে সমর্থ 


হইবেন । 
১০। লঘুতোবণী 

শ্রীভাগবতের দশম স্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত আছে। শ্রীল 
সনাতন গোস্বামী এই দশম স্বন্ধের যে স্ুবিস্তৃত টাকা রচনা করেন, 
তাহাতে ভ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব্গণের উপাস্ততত্বের যাবতীয় লীলারহত্ত 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ১৪৭৬ শকান্দে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 
এই টীকা শেষ হয়। অতঃপব শ্রীল সনাতন গোস্বামীর আদেশে 
শ্রীজীব গোস্বামী এই টাকা সংক্ষেপ করিয়া যে টাকা রচনা করেন, 
তাহাই অতঃপর “লপূতোষণী* নামে প্রচাধিত হয়, এবং ভ্রীল সনাতন 
গো্বামীর টাকা “বৃহপ্তোষণী" নামে আখ্যাত হয়। কিন্তু লঘুতোবনী 
নামে “লঘ* হইলেও, ইহা কোনও কোনও স্থানে “বৃহত্রোষণী” 
অপেক্ষাও সবিস্তৃত। শ্রীজীব নেখানে জোষ্ঠতাতের লিখিত কোনও 
কথার ব্যাখ্য। করিতে অগ্রসব হইয়াছেন, সে স্থানে বৃহত্তোষ্ণী অপেক্ষাও 
ইভা আকারে বৃহত্তর হইয়াছে; কিন্তু মূলগ্রন্থে শ্রীপাদ সনাতন 
যে মে ভাব বিস্তারিত করিয়াছেন, তাহার মর্যাদা যথোচিত সাবধানে 
অক্ষুপ্ণ রাখিয়াই এই “লঘতোষণী” বিরচিত হইয়াছে। 

[ ক্রমশঃ । 
শ্ী্ত্যেন্্নাথ বস্ত ( এম-এ, বি-এল ) 


যুগের দাবী 


গোলাপের শয়ন তেয়াগি 
কন্মের আহ্বানে আজি দিকে দিকে উঠিয়াছে জাগি 
লক্ষ লক্ষ বক্ষ আর বাহু। 
দুর্ভাগ্যের রাহ্থ 
পূর্ণগ্রাসে সমুদ্তত বিরামের চন্দ্রমারে যবে, 
তখন কি কবিনামা সবে 
বাহির পৃথিবী হ'তে চিত্তলোকে করিবে প্রয়াণ? 
মাটির পরশ ত্যাজি' 'আকাশ-বিহগ'বৎ ইথরের রাজ্যে লবে স্থান? 
" জেগেছে পেশল বাহু-ৃঢ় বাহু কম্মের সন্ধানে 
, তারি মাঝখানে 
'নবনীত-করলগ্ন সুগোল জঙ্গুলিপ্রান্তে ধরি' 
নাই বা জাগালে আর লেখনীতে কবিতা-লহরী ৷ 


আজি শোনো কাণ পেতে জাগিতেছে কত শত বাণী। 

তব দেহপ্রাণ ঘিরে । হেথা হোথ! কত ক্ষীণ প্রাণী 

বাণীর পসরা লয়ে আমিতেছে নিতি তব দ্বার । 
তার! অন্ধকারে £ 

পুরাতন সমস্তারে নূতন জটিল করি তোলে,_ 

জীবনের প্রয়োজন দিকে দিকে হাসে অট্টরোলে ৷ 
“লেখনী থামাও কবি তব"-_ 

কারা যেন ডেকে বলে, প্রার্থনা তার্দের অভিনব । 

“বাণী নয়, কশ্ধ চাই__চাই শক্তি--চাই পরিচয় 

বক্ষে ও বাহুতে আজ । বাণীর সধয় 

আর না বাড়ায়ে কৰি, কিনে লও কার্দ্রের উদ্যম |” 

কবিতার বিনিময়ে অভাব মিটান্তে ₹' শ্রাস্ত বিশ্ব চাহে দেহশ্রঃ 

ভ্রীনীবেন্্র গুপ্ত! 





( উপস্তাস ) 


৯ 

মাসখানেক পরের কথা। কৌমুদীর জ্বন্মতিথি। 

গৌরী ঠাকুরাণী আসিয়! নিমন্ত্রণ করিয়। গেলেন, 
সুভাষিণীর যাওয়া চাই। কৌমুদ্রী আপিয়া বলিল-_ 
কখনে। তো! আমাদের বাড়ী গেলেন না, আজ কিন্তু সন্ধ্যার 
সময় না গেলে চলবে না, পিসিমা ! 

অুভাষিণী বলিল-_যাঁবো'বৈ কি মা, নিশ্চয় যাবো। 

সন্ধার সময় নিমন্ত্রণ । উৎসবে সমারোহ ছিল। 
নুগ্রসন্ন ধনী | জানকী বাবুর সঙ্গে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নয়। 
এখানকার বড় চাকুরিয়া-ঘরের ঘরণীরা সকলেই আসিগ়াছেন, 
তাদের মেয়েরাও বাদ যায় নাই। মেয়ে-জ্ঞির ব্যাপার | 
কামাখ্যা চ্যাটাজীর স্ত্রী জয়া আসিয়াছে, সঙ্গে জয়ার 
“মেয়ে শুক্লা; বাসন্তী ইত্স্রীজ-পিগিকেটের চীফ 
মেডিকেল অফিগার বিলাত-ফেরত এল, আর, সি, পি, 
ডাক্তার সামস্তর স্ত্রী মিসেস্‌ সামন্ত, সামস্তর দুই মেয়ে 
ললি আর মলি; ইলেকট্রক এঞ্জিনীয়ারের স্ত্রী মিসেদ্‌ 
ভট্চাষ্; ; এ্যাকাউনটান্ট রামহরি সান্তালের স্ত্রী 
্রিয়্দা, প্রিয়ন্বদার মেয়ে দিগঙ্গনা প্রভৃতি ; এবং 
জানকী বাবুর মেয়ে স্ুরুচিও আসিয়াছে। 

সুভাষিণীর পঙ্জে গৌরী ঠাকুরানী সকলের পরিচয় 
করাইয়া দিলেন। বলিলেন,_নতুন মাষ্টার মশাই এসেছেন 
মহেন্্র বাবু-"-তাঁর স্ত্রী সুতা । ভারী ভালো মেয়ে । আমার 
ছোট বোন। সংসারের কাজ-কন্ম করছে, আর ঘর-দোঁর 
কি গুছিয়েই রেখেছে : 

বড় অফিসারদের গৃহিণীদের মধ্যে কেহ মাথা নাড়িল ; 
কেহ বলিল, ও ) কেহ-বা বলিল-_ আলাপ হলো! কৌমুদীর 
অন্মতিথির দৌলতে ! এ-কথা যে বলিল, তা শুধু গৌরী 
ঠাকুরাণীর খাতিরে । সুপ্রসন্নর অনেক টাকা। আর 
শুপ্রসন্ন তার এই দিদিকে একেবারে দেবতার মতো 


বিরোধাধ্য. করিয়। রাখিয়াছে। তা ছাড়া গৌরী 
ঠাকুরাণী কারো! টাকার বা পোজিশনের খাতির 
করেন না! সত্য কথা বলিতে যেমন তার বাধে না, 
তেমনি মিথ্যা ও কাপট্যকেও কোনো দিন রেহাই 
দেন না! 

পরিচয়ের পাল। চুকিলে সামন্তর ছুই মেয়েকে লইয়া 
পীড়াীড়ি চলিল-_গান শোনাও ললি-নলি'**ইংরেজী গন! 
বাংলা গান শুনে গুনে কাণ পচে গেল! তোমাদের মুখে 
ইংরেজী গান যা লাগে, আঃ ! 

সামন্ত এ-গ্রামে সবচেয়ে বড সাহেব । বাড়ীতে দেশী 
খানার পাট নাই। ছুই মেয়ে ললি-মলি গঠে্রলির"-রি 
লরেটোয়। থাকে সেখানকার বোিংয়ে [ এবং সেখানকার 
ফিরীন্গি-শন্যাউ কথা হইতে ফ্যাশনের টুকিটাকিগুলাকে 
আশ্চর্য্য তাবে রপ্ত করিয়া এখানে আসিয়া সে-সবের জৌলুশে 
এখানকার বড় অফিসারদের অন্দরকে সচকিত করিয়া 
তোলে ! বাঙলা গান তারা গায় না, বলে-_ও আমাদের 
বিশ্রী লাগে ! 

ললি বলিল,_-এখানে ইংরেজী-গান কি করে হবে? 
পিয়ানো ব্যাঞ্জে কি ভায়োলিন না হলে গাইবো 
কি করে”? ৃ 

রামহুরি সান্ঠালের মেয়ে দ্রিগঙ্জনা এই লঙললি-মলির 
একবারে গোলাম ! ললি-মলি আজ আসিয়াছে শাড়ীকে 
স্কার্টের মতো! খাটে! এবং আঁট-সাট করিয়া পরিয়া। দিগঙ্গনা 
সেই শাড়ীর মোহে একেবারে তন্ময় ! সে বলিল--সত্যি, 
পিয়ানো না থাকলে কি ইংরেজী গান হয়! তার পর 
সে মাকে ভাকিয়া বলিল”_এমনি করে শাড়ী-পরার নতুন 
ফ্যাশন উঠেছে মা কলকাতায়, আমিও এবার থেকে এমনি 
কয়ে শাড়ী পরবো | তাতে তোমায় খরচ হবে কম" 
কম-বহরের সিষ্ক লাগবে | 


২১শ বধ-_কান্তিক, ১৩৪৯ ] 


এই প্ুথিন্বী 
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জয়া বলিল,-_সত্যি এমনি ফ্যাশন উঠেছে কলকাতায়, 
হ্যা ললি? 

ললি বলিল,_না, না, ছু'-তিনটি বিলেত-ফেরতের 
ঘরে শুধু। আমাদের সঙ্গে পড়ে রান্থু গুপ্‌টু, রেতেনিউ- 
সেক্রেটারি মেঘনাদ গুপৃটুর মেয়ে--.তাদের বাড়ীতে দেখেছি 
এ ফ্যাশন ! আর দেখেছি সিভিলিয়ান-জজ স্যর মার্কও 
লাহেরির বাড়ীর মেয়েদের এমনি শাড়ী পরতে ! 

শাড়ী হইতে গড়াইয়া কথ! চলিল জুয়েলারিতে, 
জুয়েলারি হইতে সিনেমা-্টারদের পপুলারিটিতে । বড়- 
মাুষি জাহির করিবার জন্ত পরস্পরে ক্রমে রেশারেশি 
বাধিয়া গেল। 

মিসেস্‌ সামস্ত বলিলেন, _সে-দিন কলকাতায় যেতে 
হয়েছিল আমার ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে হলো, সেই বিয়েতে ! 
তা ভালো লাগলো না মোটে ! এবারে পুজোর সময় 
কলকাতায় আর যাঁবো না। গুকে বলেছি, পৃজোর ছুটাতে 
বন্ধে যাবো। তার পর ইচ্ছা আছে, উনি যদি লম্বা 
ছুটী পান তো একবার বিলেত ঘুরে আসবো ! 

এ সব কথার মধ্যে সুভাষিণী চুপ করিয়া বসিয়া আছে 
**তার মনে হইতেছিল, মযুরের সভায় সে যেন ঈীড়কাকের 
মতে! প্রবেশ করিয়াছে ! কি করিয়া এখান হইতে উঠিবে ? 
মনে হইতেছিল, গৌরা ঠাকুবাণী খাবার-দাবারের 
বাঁফ্্্ুব্তৃছিন, তার কাছে গেলে বাচিয়া যায় ! 
কিন্তু কি করিয়া যায় ! 

ভগবান্‌ যেমন এক দিন দ্রোপদীর মান রাখিয়াছিলেন, 
তেমনি আজ তিনি সুভাষিণীর মান রাখিলেন। তিনি 
পাঠাইয়। দিলেন স্ুুরুচিকে ৷ সুকণচি আসিয়! সুভাষিণীর গা 
খষিয়া বসিল। বলিল,_আপনি নতুন এসেছেন ! কত দিন 
ধরে তাবছি, আপনার ওখানে যাবো, তা হয়ে উঠছিল ন! 
লঙ্দা করে। তাবি, চেনাশোনা নেই, আপনি কি মনে 
করবেন ! বাবা বলছিল, নতুন হেড-মাষ্টার-মশাই এসেছেন 
মহেন্দ্র বাবু-*"চমণ্কার লোক রে ! ছেলেদের পড়ান্‌ ভারী 
সুন্বর ! এক-মাসে স্কুলের প্রোগ্রেস হয়েছে চমৎকার !..* 
যেমন পণ্ডিত লোক, তেমন অমায়িক ! 

বড়র দলে ছ'-এক জনের ললাট কুঞ্চিত হইল ! জানকী 
বাবুর মেয়ে স্ুরুচি-'*সকলকে উপেক্ষা! করিয়া সে কি না, 
একশো! টাকা মাহিনার এক স্কুল-মাষ্টারের স্ত্রীর সঙ্গে গায়ে 
পড়িয়া শত্-ব্যাখ্যানাঁয় আলাপ করিতে বসিল ! 

রামহরি সান্তালের স্ত্রী প্রিয়ন্বদী। চাহিলেন স্ৃতাষিণীর 
পানে, বলিলেন, _-ভালো৷ কথা, গুকে বলছিলুম ছেলেদের 
ন্ট টিউটর রাখতে হবে! মানে, স্কুলে যিনি হেড-মাষ্টীর 


_কলম কাপে! 


আসেন, তাকেই রাখা হয় ছেলেদের জন্ত বাড়ীর মাষ্টার। 
পুরোনো ছেড-মাষ্টার চলে গেছে আন্ত ছু'মাস। ছেলেগুলোর 
মাষ্টার নেই ! গুঁকে এত করে বলছি, নতুন হেভ-মাষ্টারকে 
ঠিক করো-_তা। গুর সময় হয় না যে গিয়ে কথা কইবেন। 
তা আপনার সঙ্গে যখন দেখা হলো, বলবেন আপনি, হেড- 
মাষ্টার-মশাইকে গুর সঙ্গে কাল সকালে এক বার বাড়ীতে 
এসে দেখা করবেন । মানে, ছু'টি ছেলেকে পড়াতে হবে। 
একটি পড়ে ক্লাশ সিক্কা-এ, আর একটি ক্লাশ এইট-এ। “সে 
মাষ্টারকে দিতুম কুড়ি টাকা করে"..-তাই দেবো! । রেট 
কমাতে চাই না! রোজ মন্ধ্যার সময় এসে ছু'- 
ঘণ্টা করে পড়াৰে ! | 

সুভাষিণী জবাব দিবার পূর্বে সুরুচি জবাব দিল। 
বলিল,_চমৎকার ব্যবস্থা খুড়িমা ! হেড-মাষ্টার মশাই 
তো! ভিখিরী নন যে, তোমার দোরে এসে হাত পেতে 
ঈাড়াবেন ! মানী লোক-**তোমাদের দরকার থাকে, 
তোমরা যাৰে তাঁর কাছে ।-..সত্যি, আমীর এ ভারী 
বিশ্রী লাগে! সে-দিন এক জনদের বাড়ীতে গিয়েছিনুষ, 
গিয়ে দেখি, ছেলেদের মাষ্টার-মশাইকে এমন চোখে 
দেখে, যেন বাড়ীর বামুন, না, চাকর ! কি করে এমন 
করে সব, বুঝি না। সে-বাড়ীর কর্ভাটি আবার.**যাকে 
বলে, গওমুখুয ! লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকের এমন 
করে অপমান ! আমি হলে মাটী কুপিয়ে পয়সা রোজগার 
করতুম, তবু অমন বাড়ীতে মাষ্টারী করতুম না! 

এই পর্যস্ত বলিয়া সুরুচি চাহিল সুভাষিণীর পানে, . 
বলিল, _না, আপনি বলবেন না। তার মান নেই ? ইজ্জৎ 
নেই? 

সুরুচি মনিবের মেয়ে-* কাজেই একথ। সহিয়! থাকা 
ছাঁডা উপায় নাই! প্রিয়্বদ! এ কথায় চুপ করিয়া গেলেন 
সভার মধ্যে তার মুখ একেবারে এতটুকু ! 

সে-দিকে ভ্রক্ষেপমাত্র না করিয়! সুরুচি বলিল-_বাঁবার 
খুব ভালো! লেগেছে হেড-মাষ্টার-মশীইকে " বাবা একখানা 
বই লিখছে । আমাদের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের কোথায় 
কি সম্ভাবনা আছে সেই সম্বন্ধে। ইংরেঞ্জীতে লিখছে । 
বাবা বলে, বাবার কলমে বাঙলা-লেখা বেরোয় না শক্ত . 
ঠেকে ! তাই বাব! বলছিল, এক জন সত্যিকারের পণ্ডিত- 
লোককে কাছে পেয়েছি রে নুরুচি, গুকে দিয়ে আমার 
লেখা ইংরেজীটুকু শুধরে পালিশ করিয়ে নেঝো"*“আমাদের 
ইংরেজী-লেখা-*.কোথায় গ্রামারের কি ইডিয়মের 
কি ভুল হবে, এই তয়ে সর্বদা হাত কাপে, হাতের 


* 
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কথার শেষে রুচি হাসিল। সে হাসির আলোয় 
স্ুভাষিণীর বুকখানা আলোয় আলো! হইয়া উঠিল ! 

স্বামীর কাছেও সুভাষিণী এ-কথা শুনিয়াছে ! এ-কথার 
সঙ্গে মহেন্দ্র বলিয়াছিল--পয়সাওলা লোক, বাঙালীর মধ্যে 
মন্ত কৃতী পুরুষ*-বিস্ত এতটুকু দেমাক নেই...একেবারে 
বাঙালীর মেজাজ ! সাহেবী ঝাঁজ নেই! স্পষ্ট বললেন, 
আমরা যে ইংরেজী লিখি, সে দোকাঁনদারের ইংরেজী, 
ব্যবসাদারের ইংরেজী-.**বইখানা আমি চাই, বুঝলেন কি না, 
ধারা লেখাপড়া শিখেছেন, তাদেরো পড়াতে.*.তাই 
আপনাকে দিয়ে এর ইংরেজীটা! ঠিক করে নেবো !.*"আর 
সেখণ বইয়ের গোড়ার পাতায় আমি স্বীকার করবো ! 
ধনী লোক-**আশ্রিত ব্যক্তিকে এতখানি সম্মান-মধ্যাদা 
যান্, বাঙলা ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না! 

সুরুচির কথায় সুভাধিণী হাসিল, বলিল--উনি তোমার 
বাবার খুব সুখ্যাতি করেন। বলেন, মানুষ বড় হলে তার 
মন কত বড় হয়, তোমার বাবাকে দেখলে তা 
বোঝা যাঁয়।***তা তুমি কি পড়াশুনা করছো ? 

সুরুচি বলিল__আমার এই ক্লাশ সেভ্ন্‌ চলছে । 

সুভাষিণী বলিল-_-এখানে মেয়ে-ইস্কুল আছে তাহলে ? 

স্বরুচি বলিল,_-আছে। সে-্কুলে যেয়ে-টীচার কিন্ত 
খুব কম। মোটে চারটি। তাঁরা পড়ান নীচেকার কটা 
ক্লাশে, বাকী সব পুরুষ-টাচার । 

স্াস্কুলে মেয়ে কত? 

-_বেশী নয় ।***আপনার ছেলে-মেয়ে কটি? 

সুভামিণী বলিল । 

সুরুচি বলিল-_মেয়ে নেই! ভেবেছিলুম, একটি 
মেয়ে থাকলে আপনার ওখাঁনে গিয়ে তার সঙ্গে খুব ভাব 
করবো। 

হাসিয়া সুভাবিণী বলিল--আমার সঙ্গে ভাব করো, 
আমি তোমার মেয়ে হবে! । 

জ্জায় স্ুরুচির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল ! 

সুভাষিণী বলিল--আমার বড় ছেলে তোমার চেয়ে 
চার বছরের বড়। সে ম্যার্ ট্রক-ক্লাশে পড়ছে । মেজো 
তোমার বয়সী-_তারো৷ চলছে ক্লাশ-সেভ্ন্‌! 

সুরুচি বলিল,__-বেশ ! তাহলে দরকার হলে পড়াশুনার 
সাহায্য পাৰে । 

এমন সময় কৌমুদ্রী আসিল। সুরুচি বলিল-_বা কুমু, 
তোমার জন্ম-দিন, আর তোমার দেখা নেই ! 

কৌমুদ্ী বলিল_-জানো না তো, তুমি এখানে 
এসেছো, আর আমাকে নিয়ে পিসিম! বেরিয়েছিল যে! মন্দিরে 


গাঙসিক্ক শ্রন্ক্মতী 


| হয় খণ্ড, ১ম সংখ্য! 


গিয়ে আরতি দেখলুম**'ঠাকুর নমস্কার করলুম। তার 
পর গেলুম তোমাদের বাড়ী**'জ্যাঠী-মশাইকে নমস্কার 
করে এলুম | জ্যাঠাঁমশায়ের বাত হয়েছে*** 

সুরুচি বলিল-্থ্যা*'দশ বছর আগে ঘোড়া থেকে 
পড়ে গিয়েছিলেন-*হাটুতে লেগেছিল। সেই অবধি 
হাটুটা কম-জুরি হয়ে রইলো। মাঝে-মাঝে হাটু ফোলে, 
হাঁটুতে ব্যথা হয় ! 

কৌমুদী বলিল-_গিয়ে কি লাভ হলো, জানো রুচি ! 
জ্যাঠা-মশাইকে নমস্কার করলুম, জ্যাঠা-মশাই বুকে টেনে 
নিয়ে আদর করলেন। তার পর কি দিয়েছেন, ছ্যাখো*** 

বলিয়া কৌমুদী দেখাইল হীরাচুণী-বসানো একটি 
ক্রচ ! 

বড়র দল ওদিকে নিজেদের বড়মানুষির গল্পে মত্ত ছিলেন 
***একথায় তারা একবার ফিরিয়া চাহছিলেন। সে ক্রচ 
তাদের বুকে খোচার মতে বি'ধিল ! 

মনে-মনে জয়া বলিল, আমার মেয়ে কমলার জন্ম- 
দিনে তাকে দিলেন একখানা মামুলি জঙ্জেট-সিক্ষের শাড়ী 
আর তার সঙ্গে ম্যাচ করে ব্লাউশ-** 

মিসেস্‌ সামন্ত বলিলেন, আমার স্বামী শুর তাবে 
চাকরি করেন কি না, তাই আমার ছুই মেয়ের বেলায় এক 
জনকে দিলেন মাদ্রাজী শাড়ী, আর এক জনকে একখান! 
গুজরাটা ! শাড়ী যেন ওরা চোখে গ্যাখেনি...» ৮ 

রামহরি সান্তালের স্ত্রীর মন বণিল--আমার মেয়ে 
দিগঙ্গনার জন্মদিনে পচিশ টাকার একখান৷ চেক! 

সকলের এক নালিশ, কৌমুদীর জন্ম-দিনে দামী ক্রচ ! 
কৌমুদীর বাপ চাকর নয়-**সমান-সমান ঘর কি না! 

সুভাষিণনীকে উদ্দেশ করিয়া কৌমুদী বলিল-_তুখি 
এসো । পিসিমা তোমায় ভাকছে। 

সুভাষিণী বলিল-_চলো মা-** 

সুরুচি বলিল--আমিও আপনার সঙ্গে যাবো । আপনি 
কৌমুদীর পিসিম! হন্‌.**আমিও আপনাকে পিসিমা বলবো । 

তিন জনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। 

জয়া বলিল-_নতুন হেড-মাষ্টারের কি নাম, প্রিয়ঘদা ? 

্রিয়ন্বদা বলিল-_মহেন্ত্র চৌধুরী । 

বুকে যেন পাথর পড়িল! মহেন্দ্র চৌধুরী ! 

জয়া বলিল- কোথায় বাড়ী ? 

প্রিয়া বলিল--তা কে জানে! এসেছে মাষ্টারী 
করতে-..তার কুল-কুনুজীর খপর নেবার জন্তঠ কার কি 
মাথা-ব্যথ! পড়েছে! 

জয়ার মুখ গল্ভীর ! 


২১শ বর্ধ--কািক, ১৩৪৯ ] 


মিসেদ্‌ সামন্ত এক বার চারি দিকে চাহিলেন, তার পর 
কণ্ঠ যু করিয়া বলিলেন__মফঃম্থলে এসে মান-ইজ্জৎ আর 


রইলো না! এ স্কুলের মাষ্টার...তার স্ত্রীর সঙ্গে বসে 
খেতে হবে! কলকাতায় যত দিন ছিলুম, এমনটি কখনো 
ঘটেনি! সেখানকার সোসাইটিই আলাদা, বুঝলে 


জয়া ! 


গৌরী ঠাকুরাণীর সঙ্গে বসিয়া সুভামিণী ছু'চারিট। 
সৌখীন রান্না করিতেছিল'**কৌমুদী এবং সুরুচি সেইখানে 
বসিয়া। 

গৌরী ঠাকুরানী বলিলেন_-তোমরা দু'জনে ওদিকে 
যাও মা রুচি-*"গুরা যদি কিছু মনে করেন! 

সুরুচি বলিল--গুদের ও-সব সাজ-ফ্যাশনের কথার 
মধ্যে আমরা জুন্ক-বুড়ী হয়ে বসে থাকতে গারি কখনো 
পিসিমা ? 

গৌরী ঠাকুরাণী ঝলিলেন-__কুমুকে তাহলে ছেড়ে 
দাও, মা-**ওর বাড়ীতে কাজ**ও এখানে সবে বসে গাকলে 
ভালো দেখাবে না। 

কৌণুদী বলিল-_বা রে, ওখানে ললি-মলির বিলিতি 
বুকনি! জানো না তো পিসিমা, পরেটোর মেয়েদের কণা 
কবার ভঙ্গী, তাদের নাচ, তাদের হল্লা আণ চালিয়াতীর 
ইজ্জিজএ্রএুনাত্‌ শুনতে দম বেরিয়ে যায় যেন! 

তবু কৌমুদীকে যাইতে ভইল। গৌরী ঠাক্খানী 
বলিলেন-_তুমিও যাও রুচি | পৃথিবীতে সব মানুষ কি মনের 
মতো হয় ! তব্‌ সকলকে নিয়ে সকলকে সয়ে আমদের 
বাস করতে হয় । এখন থেকে সব-রকুমের মান্ষকে সা 
করতে শেখো ! 

সুরুচি বলিল-_তুমি বলছো৷ পিসিমা, যাচ্ছি। কিন্ত 
আমার সঙ্গে ওরা মিশতে চায় না। বাবার মেয়ে বলে 
আমি যেন মন্ত অপরাধ করেছি ! 


৬৩ 


জয় বাড়ী ফিরিল, রাত্রি তখন নটা। 
কামাখ্যা সাহেব তখন ছেলেদের লইয়া ডিনারে 
বসিয়াছে। 
জয়াকে দেখিয়া চ্যাটাজা বলিল--ফিরলে ! 
গভ্ভীর,কণ্ঠে জয় বলিল-_হ্যা-** 
বলিয়া টেবলের সামনে একখানা চেয়ারে বসিল। 
কায়াখ্যা চাহিল জয়ার পানে, বলিপ--যেজাজ গভীর 
দেখছি যে! মানে? খাতির করেনি ওরা ? 


এই প্ুথিহী 


585888588888587588585588888858858588855585886588888856665885858528858288028৮৮8885.56258822885668888.8 5886 8855882888882598528865. 
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জয়! একটা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল--খাতিরের কথ! 
নয়। 

-তবে? 

জয়া বলিল__বলবো"খন | খেয়ে যেন অফিস-কামরায় 
চলে যেয়ো না। দরকারী কথা আছে ! 

এ কথা বলিয়া জয়া চলিয়া গেল বেশ-পরিবর্তন 
করিতে । 

তার পর ভোজন-পর্কের শেষে বারান্দায় ছু'জনে 
কথা হইতেছিল। 

কামাখ্যা বলিল-_হেড-মাষ্টার মেনর চৌধুরী যে 
তোমার সেই পিসতুতো ভাই মহেন্ত্র--:এ কথা তোমায় 
কে বললে? * 

জয়া বলিল__মহীন্ও মাষ্টারী করে। সে ছাড়া 
ফাষ্ট ক্লাশ এম-এ পাশ অন্ত মহেন্দ্র চৌধুরী হতে পারে না! 

কামাখা। চ্যাটার্জী বলিল__এর মধ্যে স্কুল-কমিটির 
একটি মিটিং হয়ে গেল। তাতে আমি ছিলুম, নতুন 
হেড-মাষ্টারও গ্রেজেণ্ট ছিল"**নানা আলোচনা! হলে!। 
মহীন্‌ তো আমাকে চেনে-**এ হেড-মাষ্টার তোমার ভাই 
হলে তুমি ভাবো, আমি না হয় তাকে চিনলুম না, 
কিন্তু তোমার তাইও আমাকে চিনতে পারবে না? 

জয়া বলিল,_চিনলে কি করতো সে? 

_ আত্মীয়তার কথা তুলতো। ! বিশেষ আমি যখন 
স্থল-কমিটির প্রেসিডেন্ট, আমাকে খুশী রাখতে পারলে 
তার উন্নতির আশা যেখানে, তুমি ভাবো, বাঙালী হয়ে .. 
আত্মীয়তার এত-বড় সুযোগ সে নষ্ট করবে? পাঁচ জনের 
কাছে নিজের মধ্যাদ! বাড়াবার জন্তও তো! মানুষ বড়র 
সঙ্গে আত্মীয়তা জাহির করে বেড়ায়! গ্থাট্স্‌ 
হিউম্যান্‌ সাইকলোজি ! 

জয়া একাগ্রমনে কামখ্যার কথা শুনিল। শুনিয়া একটা 
নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল-তুমি জানো না! শুনেছে তো 
জ্যাঠা বাবুর কাছে, আমার পিসেমশায় মানে, মহীনের 
বাবা'-'তিনিও স্কুল- মাষ্টার ছিলেন-**তারো ছিল দুঝ্জধয় তেজ! 
মহীনের অন্ত কি গুণ আর আছে না আছে জানি না, তেজ 
কিন্তু খুব। ভাঙ্গে তো মচকায় না !.*জ্যাঠা বাবু. 
অত করে বলেছিলেন, অত তয় দেখিয়েছিলেন, তবু যা 
ধরলে, তাই তো করলে! বিষয়-সম্পর্ভির লোভ ত্যাগ 
করে অনায়াসে মাষ্টারী-চাকরি নিয়ে বেরিয়ে গেল। 

সিগারে দীর্ঘ টান দিয়া একরাশ ধোয়া ছাড়িয়] 
কাযাখ্যা চ্যাটাজাঁ বলিলেন,_সে তেজ নিয়ে তোমার 
তাই যদি এখানে হেড-মাষ্টারী করে, আমাদেয় তাতে 








১৮৮ 


কি এসে যাবে শুনি,*'যার জন্য তুমি একেবারে মুখ- 
খানাকে চক্রাকার করে তুললে ! 
বিরক্তিতে জয়ার ললাট কুঞ্চিত হইল । জয়া বলিল, 
তোমার মতে! মানুষ তা কি করে বুঝবে ! 
এ কথায় একটু চমক | 
কুঞ্চিত-ন্র কামাখ্যা চাহিল জয়ার পানে। 
জয়া বলিল__মারা যাবার সময় জ্যাঠা-বাবু নতুন 
উইলের ব্যবস্থা করে গেছলেন,তুমি তার খশড়াও 
তৈরী করেছিলে-** 
কামাখ্যা উচ্চ হান্ত করিল। বলিল-সে কি উইল! 
হাঃ 1...আমার হাতের লেখা খশড়া ! সই হয়নি, কিছু 
না.ণসে তো ওয়ে্-পেপার ! ৪ 
জয়া বলিল,-_-তা হলেও জ্যাঠা বাবুর সে-কথা*** 
কামাখ্যা বলিল--সে কথা! মারা যাবার সময় 
তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে-অবস্থায় মাথামু্ড যা 
বলবেন, তাই শিরোধাধ্য করতে হবে ? এ-রকম সেট্টিমেপ্টাল 
হলে পৃথিবীতে বাঁস করা যায় না! ও-উইলের কোনো 
দাম নেই...ও-উইল উইলই নয়! তুমি বুঝি তাই তেবে 
সারা হচ্ছে৷ ! 
জয়ার মাথার মধ্যে একরাশ সরীস্থপ কিল্বিল্‌ করিয়া 
উঠিল! অস্ফুট কঠে জয়! বলিল-_রাজু-* 
কামাখ্যা বলিল,__রাজু !.+-্যা, বলো, রাজু.''কি ? 
জয়া বলিল__রাজু যদি বেঁচে থাকে**"তার সঙ্গে 
কখনো যদি মহীনের দেখা হয়? 
কামাখ্যা বলিল- হয়, হবে ! তুমি বলতে চাও, রাজু যদি 
বলে, তোগার জ্যাঠা বাবু মারা যাবার সময় মুখের কথায় 
বলেছিলেন, তার সমস্ত সম্পত্তি তিনি তোমাকে আর 
তোমার মহীন্-ভাইকে.**সমান ছু'-তাগে ছু'জনকে দিয়ে 
গেছেন! এই তো? 
জয়া একটা বড় নিশ্বাস ফেলিল ; কোনে। জবাব দিল 
না! শুধু ব্যাকুল দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল। 
কামাখ্যা বলিল-_রাজু যদি বলে, তাতেই অমনি 
মহীন্‌ এসে সম্পত্তি ক্লেম করবে !--'ক্লেম করলেই সম্পত্তি 
তার হবে 1.**পাগল ! প্রমাণ কোথায় যে উইল হয়ে- 
ছিল? রাজু বলবে, তোমার জ্যাঠা বাবুর ছিল 
এমনি লাষ্ট উইশ ! আর তিনি তা লিখিয়েছিলেন আমায় 
দিয়ে। আমি বলবো, না'*এমন উইশের কথা আমি 
গুনিনি-."এমন কথা তিনি আমায় লিখতে বলেননি ! ব্যস্‌! 
তাছাড়। ওয়ান্‌ ছ্েট্মে্ট এগেন্& এানাদার ই্টেট্মেন্ট! সাক্ষী 
“কে? কার কথা আদালত বিশ্বাস করবে? আমার ? না, 


স্মাঙিিশ্ত অস্যঞ্মেতী 


[ হয় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


রাজু-খানসামার ? আমি এক জন বিলিতি-পাশ এঞ্জসিনীয়ার 
1০191705 1181; ০1209 11975 ! আর রাজু? তোমার 
মহীনের তরফে এ ক্লেম খাড়া করতে চায় মোটা টাকা 
বথ্শিস পাবে, সেই লোভে ! কোন্‌ হাকিম আমায় ছেড়ে 
তাকে বিশ্বাস করবে? আমি শিক্ষিত ভদ্রলোক***আর 
সে একটা মিনিয়াল্‌ চাকর ! তাছাড়া কে মরবার আগে 
কার কাছে তার কি লাষ্ট উইশ ব্যক্ত করে গেছে, 
সে'জবানির উপর আইন-আদালত নির্ভর করে না! 
সে লাষ্ট-উইশ কোনো রকম লেখায় ব্যক্ত করে গেলে 
আর সে-লেখার যোগ্য প্রমাণ পেলে তবেই আইন- 
আদালত তা! নিয়ে মাথা ঘামায় !-**তুমি নিশ্চিন্ত থাকো! 
***ও-সম্বন্ধে তুমি ভাবো, আমি এমনি চুপচাপ আছি? 
এ সম্বন্ধে বড়-বড় উকিলের পরামর্শ নিয়েছি, তারা 
বলেছেন, তুমি নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে ও-সম্পত্তি ভোগ করো গে! 

তবু জয়ার মন মানিতে চায় না। জয়া চাহিয়! 
রহিল উদাস নেত্রে-.*বাহিরে চন্ত্র-কিরণে দীপ্ত তরুবীথির 
পানে। ঘন পত্র-পল্পবের গায়ে জ্যোত্মা পড়িয়াছে, আর 
সে-জ্যোত্মার অন্তরালে অন্ধকারের ছায়া! ও-ছায়ায় যেন 
অজানা কি নিবিড় রহস্য। সে-রহস্যের পিছনে জ্যাঠা 
বাবুর ছুই চোখের দৃষ্টি যদি-*. 

কামাখ্যা বলিল-_উকিলের পরামর্শেই তো! তোমার 
নামে লেটার্স অফ-এডমিনিষ্ট্রেশান নেওয়া, হয়েছে ! 
আদালত থেকে প্রমাণ পধ্যস্ত হয়ে'গেছে। তোমার 
ছেলেরা হলো! হিন্দুআইনে তোমার জ্যাঠা বাবুর সম্পত্তির 
লিগাল 1১815. 

জয়। বলিল মহীন ? 

বিজয়োৎফুল্প কে কামাখ্যা বলিল,_না ! তোমার 
মহীন হলো তার ভাগনে। আইন বলে, ছেলের অভাবে 
ভাইপো-ভাইবী ! অবশ্ত সে-ভাইবী যদি হয় ম1877150 1. 
অর্থাৎ ও সব জটিল ব্যাপার বোঝবার দরকার নেই ! 
তুমি জেনে রাখো, তোমার ছেলেরা উমাপ্রসন্ন রায়ের 
একমাত্র উত্তরাধিকারী ! 

জয়! কি তাবিতেছিল-**বোধ হয়, অতীত দিনের কথ ! 
জ্যাঠা বাবুর আশ্রয়ে শী মহীনের সঙ্গে এক দিন সে বাড়িয়া 
উঠিয়াছে ! তখন কামাখ্যা ছিল না ! ছুই ভাইবোন | মহীন 
তাকে ভালোবাসিত ! জয়ার অপকর্মে জ্যাঠা বাবুর ভত্সনা 
হইতে জয়াকে বাচাইতে মহীন নিজের মাথায় তার 
দোষ গ্রহণ করিয়াছে! তার পর জ্যাঠা' বাবুর সেই 
বিরাগ মাথায় বহিয়া মহীন যে-দিন বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া 
যায়, সে-দিনও জয়ার হাত ধরিয়া সাশ্র-নয়নে কম্পিত-কঠে 


২১শ বর্ষ__কান্তিক, ১৩৪৯ ] 


এই পুথিন্থী 
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বলিয়াছিল, তুমি আমায় তুলো না৷ জয়া দি, ছোট তাই 
বলে মনে রেখো । 

লে চোখের জল, সে কণ্ঠ জয়া ভুলিতে পারে নাই ! 
তার পর জ্যাঠা বাবু ডাকিয়া বসাইয়া মৃত্যুর পূর্ববক্ষণে 
মহীনকে মাজ্জনা করিয়া বিষয়-সম্পত্তির সম্বন্ধে যে-কথা 
বলিয়াছিলেন-** 

- জয়া কি করিবে ? মেয়ে-মান্গষ ! মহীনের সন্ধান কি 
করিয়া সে পাইবে ! স্বামীকে বলিয়াছিল-*'স্বামী বলিল, 
খোঁজ পাওয়া যায় নাই। তার পর-** 

স্বামী কাগজে সহি করাইয়া লইয়াছে, বলিয়াছে, 
দরকার । সে-ও না দেখিয়া না বৃঝিয়। স্বামীর কথায় 
কাগজে সহি করিযাছে ! 

মাথার মধ্যে নিমেষে প্রচণ্ড কলরব জাগিয়া উঠিল ! 
**শকামাখ্যা বলিল, এর জন্ত এত ছুরাবনা ! আমায় 
তেমনি কীচা ছেলে পেয়েছো ! ভঃ-*, 

কামাথা উঠিল! বলিল,_-কতকগুলে। কাগজ পড়ে 
আছে-**সই করতে বাকী-."অফিস-কামরাঁয় খাশ-কেরা নী 
বসে আছে-**রাত এদিকে এগারোটা বাজে! 

কামাখ্য! আসিল অফিস-কামরায় । 

তার পর কাজ সারিয়া আবার যখন ফিরিল, 
এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে । আসিয়া দেখে, জয়া তেমনি 
ক্ছুর আড় বারান্দায় সেই বেতের চেয়ারে-**চিন্তায় 
একেবারে নিমী ভইরা ! 

কামাখা! বলিল__এখনে৷ তাই ভাবছে ! 

জয়া বলিল--তা ভাবিনি ! 

অন্ত অনেক কথা". 

_-কি, শুনি? 

_ ওরা হো এইখানেই রইলো ! মহীনের সঙ্গে 
কখনো! আমার . দেখ! হবে না, ভাবো! ? তোমার সঙ্গে 
তো আখ্চার দেখা হবে! 

কামাখ্যা বলিল-_দেখ। হলেও ও তুচ্ছ এক জন হেড- 
মাষ্টার'**তাকে আমি £৪০০৪715 করবো, ভাবো ? তবে 
হ্যা, ওরা বলে বেড়াতে পারে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কের কথা ! আমার জীবনের গোড়ার দিকৃকার 
ইতিহাস জানে তোমার মহীন-**সে কথা পাঁচ জনের কাছে 
বললে আমার পোজিশনে খানিকটা আঘাত লাগতে পারে! 
তা তার জন্য আমি ভাবছি, একটা-কিছু ছুতো ধরে ওকে 
এখান থেকে সরানো শক্ত হবে না! 

জয়! শিহরিয়া উঠিল! তার মনের গোপন গহনেও 


বুঝি এমনি আকাঙ্ষা ভাঁগিতেছিল-**যদি কোনো দিন 
জ্যাঠ' বাবুর শেষ-দিনের সে মাঁজ্জনার কথা শুনিয়া এ 
সুভাষিণী পাঁচ জনের সামনে বলিয়৷ বসে*** 

জয়া বলিল-_কিন্তু তোমাদের জানকী বাবু মহীনকে 
খুব ভালো বলে জানেন । মহীনের উপর তার অনেকখানি 
শ্রদ্ধা। আর সে-শ্রদ্বা মিথ্যাও নয়! মহীন মান্ষ-হিসাবে 
খুব ভালো।*** 

কাশাখ্যা বলিল--5711 109 15 ৪ 5017০01-788197% স্থুল- 
মাষ্টাররা অতি নিরীহ জীব। তার পক্ষে 9০০3 9০০ 
হয়ে থাকা৷ ছাডা উপায় নেই জয়া! জীবনে ওরা কতটুকু 
৪০০০ পায়! ওদের কাজ আর খ্যাতির গপ্ডী কতখানি 
লিমিটেড !-**তুমি দুশ্চিন্তা ত্যাগ করো। সোশ্টালি ওদের 
সঙ্গ এড়িয়ে চলো । আমার পক্ষে তার সম্ভাবন! খুব 
বেশ! কিন্তু তোমরা মেয়েরা-*মেলামেশ্!য় বাছ-বিচার 
করো! না-"*এই না মুক্কিল! তা, তুমি হুশিয়ার থেকো ! 
এতটুকু প্রশ্রয় দিয়ো না কোনো দিন ! 

জয়া বলিল--মহীনের ধৌকে দেখে মনে হলো, ভালো 
মানুষ! গৌী-ঠাকুরবি, দেখলুধ, ওকে মাথায় তুলেছে 
**খুব তালোনাসে মহীনের বৌকে ! 

কামাখ্যা বলিল,__তোমার গৌরী-ঠাকুরঝি তাকে 
মাথতেই তুলুন আর মন্দিরেই বসান, বিষয়-সম্পত্তিতে 
মহীন ঢু মারতে পারবে শ!! ওদের আত্মীয় বলে শ্বীকার 
করে মেলামেশা করাটুকু ঝাচিয়ে চললে মান-ইজ্জতেও ঘ! 
লাগবে না! ্ 

মুখে এতথানি ভরসা দিলেও কামাখ্যার মনের কোণে 
অস্বস্তির ছায়। লাগে নাই, তা নয়! আরামে বাস 
করিতেছিল,_কোনো দিকে ছোট একটা কুশাঙ্কুরের মাথা 
দেখা যায় নাই! আজ হঠাৎ এখানে মহেন্্র আসিয়া 
হাজির! এত-বড় বাউল! দেশে মাষ্টারী করিবার আর 
জায়গা ছিল না? তার চাকরির দরখান্তখানা কামাখ্যার 
হাত ঘুরিয়াই তো জানকী বাবুর হাতে ,গিয়৷ উঠিয়াছিল ! 
কে জানিত, এ মহেন্দ্র-" "উমা প্রসন্নর আদরের ভাগিনেয়*** 
জয়ার ছেলেবেলাকার ভাই ! জানিলে-** 

কিন্তু যা হইয়া গিয়াছে, তা! লইয়া এখন মাথা 
ঘামানো৷ মৃঢ়তা !-**তাছাড়া ভয় বা কিসের! জয়ার তাই 
মহেন্ত্র এখানে মাষ্টারী করিতে আসিয়াছে, করুক মাষ্টারী ! 
-*শকামাখ্যা চ্যাটাজী-অফিসারকে তশ্নীপঠি বলিয়া সোহাগ 
জানাইতে আসিবে, এমন স্পর্ধা তার হইতে দিবে না! 

কামাখ্যা বলিল,_রাত হয়ে গেছে, শুয়ে পড়ো গে'*' 

এ কথা বলিয়া কামাখ্যা চলিয়া! গেল। 


১৯১৩ 


জয়া বসিয়া রহিল । মাথার উপর আকাশে এক- 
রাশ নক্ষত্র! জয়ার মনে হইতেছিল, নক্ষত্রগুলা যেন 
নিনিমেষ নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছে স্সেহ-মমতা৷ তুলিয়া, 
বিশ্বাস ভুলিয়া! জয়া একি করিতেছে ! 

জ্যাঠা বাবু! যে-কথাটি বলিবার পর তার কণ্ঠে আর 
দ্বিতীয় কথা সরে নাই..সে-কথার কোনো দাম নাই 
জয়ার কাছে? 

নিশ্বাসে বুক তরিয়া উঠিল। মনে হইল, নক্ষত্রতরা 
&ঁ আকাশ যেন নীচে নামিয়া আসিতেছে-."একেবারে যেন 
বুকের উপরে ! কোনো মতে জয়! উঠিয়া পড়িল! স্বামী... 
স্বামীর উপর সে নির করিয়! আছে*** 

কিন্ত আর পারে না! জ্যাঠা বাবু চলিয়! গিয়াছেন 
“তিনি কি জয়ার মন বুঝিবেন না? সেকি করিবে? 
ওদিকে মহীন.**এদিকে স্বামী! শ্বামীকে লইয়াই তার 
সব.*"্বামীকে না মানিলে জয়া কোথায় থাকিবে ! 

আকাশে মেঘ..*ণনা? তাই! নক্ষত্রগুলা যেন 
কাপিতেছে । 

জয়ার সর্বাঙ্গ আতঙ্কে কীপিয়া উঠিল! ত্রস্ত পায়ে 
সে গিয়া ঘরে ঢুকিল। 


৯৯ 


পরের দ্রিন সকালে কৌমুদী আসিয়। স্থতাষিণীকে বলিল-- 
রুচি কাল তোমার এখানে বেড়াতে আসবে পিসিমা, 
রিকেলবেল]। 

সুভাষিণী বলিল__বটে ! তুমিও এসো তার সঙ্গে... 
ছু'জনে এইখানে জলখাবার খাবে। কেমন ? 

হাসিয়া কৌমুদী বলিল--আপবো। 

-_কি খাবে বলে! দ্বিকিনি ? 

হাসিয়া কৌমুদী বলিল-টি আমি বলতে পারবো 
নাপিসিমা। কোনো! দিন বলতে পারি না। বাবা আর 
পিসিমা কাল জিজ্তাসা করেছিল, হ্যা রে জন্মতিথিতে কি 
খাবি, বল্‌? আমি বলতে পারলুম না।"..ককৃখনো বলতে 
পারি না! আমি জানি না, কি খেতে চাই, কি খেতে 
আমার ভালে৷ লাগবে ! খেলে তখন বলতে পারি। 

সুতাষিণী হাসিল ; হাসিয়া বলিল-_পাগলা মেয়ে ! 

মহেন্্র বাড়ী ফিরিল। দেখিয়া কৌমুদ্দী বলিল-_ 
আমি আসি পিসিমা। 

মহেন্দ্র শুনিল, বলিল--আমি এলুম বলে পালাচ্ছো | 
মাষ্টারকে তয় করে, বুঝি ? 


বলিল--তা! নয়! মন্দিরে আজ কথা হবে। 


স্মাতিলক্ক বজ্ুক্মতী 


1 হয় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


পিসিমা যাবে । আমাকে বললে, তুইও যাবি আমার সঙ্গে । 
পিপসিমাকেও নিয়ে যেতুম-*.তা পিসিমার ঘরকর্ণার কাজ 
আছে কিনা! আসি পিসিমা-** 

কৌমুদী চলিয়া গেল। 

স্ুভাষিণী তার পানে চাহিয়া ছিল। কোমুদী চোখের 
আড়ালে চলিয়া গেলে সশ্মিত দৃষ্টিতে মহেন্্রর পানে 
চাহিয়া সুভাষিণী বলিল-_চমৎকার মেয়েটি! যেন কত 
আপনার ! 

মহেন্দ্র বলিল-_একটা সুখপর আছে। 

-কি? 

_ তোমার ছুই ছেলেই কোয়ার্টালি এগজামিনে ফাষ্ট 
হয়েছে। এত বেশী নম্বর পেয়েছে যে, স্কুলে সকলে 
বললেন, এত নম্বর কোনে! ছেলে পায়নি এর আগে !-** 
কোথায় তারা ? 

সুভাষিণী বলিল- বেড়াতে বেরিয়েছে । 

স্থলের জামা-কাপড় ছাড়িয়া মুখ-ছাত ধুইয়া মহেন্্ 
আসিয়া বসিল বাহিরের বারান্দায় । 

সুভাষিণী জলখাবার আনিয়। দিল। 

খাইতে খাইতে মহেন্দ্র বলিল-_কাল সুপ্রস্ন বাবুর 
বাড়ীতে জয়াদির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল, বললে ! 
তখন ব্যস্ত ছিলুম, সে-কথা শোনা হলো না ! তা তোমাকে 
চিনলে তো? ভে 

স্ুভাষিণী বলিল-দিদি পরিচয় ধাঁরয়ে দিলেন 
সকলের সঙ্গে । এখানকার যত বড়-বড় গিশ্নীরা এসে- 
ছিলেন...মেয়ে নিয়ে। তাঁদের সঙ্গে তোমার জয়াদিও 
এসেছিলেন-.*তাঁর মেয়ে কারো সঙ্গে মেশেনি! কথাও 
কইলে না। 

মহেন্দ্র বলিল-_-জয়াদি তোমার সঙ্গে আলাপ করলে ? 

-না** 

বিস্ময়ে মহেন্ত্রর দুই চোখ বিস্ষারিত হইল। 
মহেন্্র বলিল-সে কি! তোমার সঙ্গে কথ! 
কইলে না? 

সুভাষিণী কহিল,_না। গুদের সব ফ্যাশনের গল্প 
চলছিল-**আমি একধারে আড়ষ্ট হয়ে বসেছিলুম | ঠিক যেন 
সেই হংসমধ্যে বকো যথা | এমন সময় জানকী বাবুর 
মেয়ে স্ুরুচি এলো। আমার সঙ্গে সে কথা কইতে 
লাগলো। সুরুচি মেয়েটিও বেশ ভালো1।***কাল এ-বাড়ীতে 
আসবে-*'কৌমুদ্রীকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে ! 

মহেন্ত্র বলিল--বলে পাঠানোর মানে ? 

সুভাষিণী বলিল,__কাজ-কর্ম করি আমি, জানে। 


২১শ বর্ষ--কা্তিক, ৯৩৪৯ ] 


প্রে্-জিনপি 


১৯১৯ 
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তাই পাছে আমার কোনো অসুবিধা হয়, আগে থাকতে 
খবর দেছে ! বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। 

মহেন্ত্রর খাওয়া! হইয়া গেল। - মুখহা'ত ধুইয়! মহন্ত 
বলিল- আমায় একটু বেরুতে হবে । যে ওষুধটা কিশোরী 
বাবু খেতে দিয়েছিলেন, ফুরিয়ে গেছে বলছিলে,_ আনা 
হয়নি। স্থুল থেকে ফেরবাঁর মুখে আনবো, তেবেছিলুম ! 
হয়নি। এখন বেরুচ্ছি সেই ওষুধের জন্য । 

সুভাষিণী বলিল--রাত করো না যেন! হস্কুলে খাটুনি 
খুব হচ্ছে। একে ঠাইনাড়া_-তার বিশ্রাম মেলেনি, 
তার উপর স্কুলকে ঢেলে সাজছো”** 

মহেন্্র বলিল-_গোছগাছ সব করে নিয়ে এসেছি। 
মানে, নামকা-ওয়ান্তে দ্বল.কমিটির মেম্বার হয়েছেন বাবুরা। 
স্কুলের ভালো-মন্দ কিসে, সে কথা কেউ ভাবেন না, 
জানেনও না । মিটিং হচ্ছে, আসছেন, রেজলিউশন হচ্ছে! 
এ-সব শুধু জানকী বাবুর কাছে টান্‌ দেখাতে ! 

মহেন্দ্র বাহির হইয়া গেল। 

ফিরিল রাত্রি আটটায়। ছেলেরা বসিয়! লেখাপড়া 
করিতেছে***সুভাষিণী রান্নাঘরে । 

মহেন্্র আসিয়া ঝলিল,--কামাখ্যা বাবুর সঙ্গে দেখা 
হয়ে গেল হঠার্খ ডিসপেন্সারিতে । একখানা চেয়ারে 
বসে আছেন। ডাক্তার সামন্ত ছিলেন ডিস্পেন্সারিতে ! 
সউম্প্জ উত্বি জানকী বাবুর বাড়ী যাবেন। জানকী বাবুর 
বাতের ব্যথা বেড়েছে, গুনলুম | জর হয়েছে। ডাজার 
সামন্ত দেখতে যাবেন ডিসপেম্সারির ডিউটি সেরে 
কামাখ্য। বাবৃও গুর সঙ্গে যাবেন জানকী বাবুকে দেখতে । 

সুতাষিণী বলিল--কামাখ্যা বাবু বললেন বুঝি? 
হাজার হোক তক্মীপতি তো! 


মহেন্ত্র বলিল--কথা কইলেন, তবে সে ভশ্ীপতি 
হিসাবে নয়। তিনি স্কুলের প্রেসিডেন্ট, আমি হেড-মাষ্টার 
এমনি ভঙ্গীতে অর্থাৎ আমি যেন গুর আশ্রিত ! কৃপাপ্রাথী ! 
কম-মাইনে কি-না । 

নিশ্বাস ফেলিয়া সুভাষিণী বলিল--কম-মাইনে পেতে 
পারো, তা বলে বিষ্তা-ুদ্ধিতে গুর নীচে তুমি নও, 
এক্ানটুকু যদি শুর না থাকে, তাহলে বলবো, বিলেত 
গিয়ে মুখ্যু গৌয়ারের মতো! উনি শুধু হাতুড়ি-পেটা 
শিখে এসেছেন**'মনের শিক্ষা যাকে বলে, তাগুর 
নেই! 

হাসিয়া মহেন্দ্র বলিল-_-পতির .অমধ্যাদায় সতীর 
নয়নে অগ্রি দেখা দেছে! আর নয়! এক দিন সতীর 
চোখের এ-আগুনে দক্ষ-রাজার যজ্ঞ পও হয়েছিল ! আজ 
আবার ? না সুভা, এর জন্য তুমি ছুঃখ করো না। আমরা 
যে-স্থুখে আছি, যে আনন্দে***গুদের নামানায় আমাদের 
কিছু এসে যাবে না! নাই বা গুরা মানলেন ! বড়লোক 
বলে যেচে আমরা পায়ে গডিয়ে পড়বো, * তেমন মূন 
ভগবান. আমাদের গ্যাননি, এ তার মন্ত অনুগ্রহ ! যে 
যার নিজের কাজ করে যাবোঁ-এতে দুঃখ কোথায়? 
কিসের দুঃখ ? 

একথায় সুভাষিণী ঈষৎ অগ্রতিভ হইল, বলিল-_ 
তার জন্ত আমি ছুঃখ করছি না। তোমার কি দাম, তা 
আমার অজানী নয়। তবে কাম্যাখা। বাবু আর তোমার 
জয়াদি মানুষ তো! তাই গুদের কাণ্ড দেখে আমার 
আশ্চর্য্য লাগে, দুঃখ হয় না! 

[ ক্রমশঃ 
শ্রীসৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় 


প্রম-লিপি 


কাছে কাছে রহি” শুনায়েছি বহু বাণী 
বুক দিয়ে তব শুনেছি বুকের ভাম! 

চকিতে ত।'-সবে শ্মতি-মাঝে যবে আনি 
শ্রীতির আশায় কেঁদে মরে ভালোবাসা । 

ভালোবাস! মোর ভাষ! পেতে মরে কেঁদে-- 

রা লিপির মাঝারে আশা-ভরে তাই কীদি, 

কাছে'কাছ্ে রহি যে-কথা বলেছি দেখে 
মেক! বলিতে আনমনে সুর শাধি। 


মুখে যা" বলেছি লিখে তা' জানাতে পারি ! 
লিখিতে কি পারি মূক নয়নের বাণী? 
সুথ-ম্বপনের বেদনা-গলানে বারি, এ 
ণঁ আখিতে এনেছি, নলপিতে কেমনে আনি? 
হায় প্রিয়তম, ধে-কথা বলিতে চাহি 
লিপির ভাষায় কেমনে জানাই তারে? 
যাহ লিখি নাই, তারি তলে অবগাহি' 
জেনে নিয়ো মৌর অকথিত কামনারে। 
শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। 





০১, 
রা ক 


মত্রশাক্তর আক্রমণাত্মক প্রয়াস 


সভ্যতাভিমানী মনুষ্য-সমীজে বিশ্ব-মানচিন্রের অজ্ঞাত মহাদেশ 
আফ্রিকার গুরুত্ব অকণ্মাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুদীর্ঘ তিন বৎসর 
পরে এই মহাদেশেই সর্ব প্রথম মিব্রশক্তির ব্যাপক আক্রমণ-প্রচে্টা প্রকট 
হইল । ছুই-একটি গুরুত্বহীন রণক্ষেত্রের কথা বাদ দিয়া সাধারণ 
ভাবে বঙ্গা যাইতে পারে-_এত কাল ফ্যাসিষ্টশক্তিই ছিল আক্রম্ণকারী, 
আর মিত্রশক্তি সেই আক্রমণ প্রন্তিরৌধ করিয়াছেন মাত্র । অর্থাৎ 
এত দিন যুদ্ধেন গতি নিয়ন্ত্রণে শক্রুপক্ষই নেতৃত্ব করিয়াছে; আর 
মিত্রশক্তি সেই গতি অন্থুমরণ করিয়াছেন । আজ আফ্িকায় বুটিশ 
ও মাকিণের সন্মিলিচ সমর'প্রচেষ্টা সেই নেতৃত্ব গ্রহণের একাস্তিক 

প্রয়াস । 

অবনত ও বিধ্বস্ত ফ্রান্সের উপনিবেশে ঘে আক্রমণ আরস্ক হইয়াছে, 
তাহার সামরিক সাফল্যে মিত্রশক্তির কোন কৃতিত্ব নাই । বন্ততঃ 
এই অঞ্চলের সামরিক সাফল্যের কথ! উচ্চকঠে ঘোষণ! করিতে মিত্র- 
শক্তির ধুরদ্ধরদিগের লঙ্জান্ুতব করা উচিত । হয়ত এই জন্মাই' উত্তর- 
পশ্চিম আফ্রিকায় বুঁশৈ ও মাফিণীর সৈন্তের বীরত্বের কথা তারস্বরে 
প্রচার ন। করিয়া প্রতিরোধের স্বল্পতার কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ 
কর! হইতেছে । উদ্দেশ্ত-_ভিসি-ফ্রা্সের মেনাবাহিনী যে মিত্রশক্তির 
প্রতি সঙানুভূতিসম্পন্ন, এই যুদ্ধে যে তাহাদিগের আগ্রহের নিতান্ত 
অভীব তাতাই পরোক্ষে প্রকাশ করা । সে যাহ! হউক, ফরাসী উত্তব- 
আফ্রিকা! সম্বন্ধে ফ্যাসি্টশক্তির কূটনীতিক পরাজয়েব কথা অস্বীকার 
করা যায় না । ফরাসী উপনিবেশগুলি ফ্যানিষ্টশক্তির হস্তে পতিত 
হইবার নিশ্চিত আশঙ্ক। আমরা ই'তপূর্ব্রে একাধিক বার প্রকাশ 
করিয়াছি। এই আশঙ্কা জামাদের স্বকপোল-কর্িত নচে; গত 
কিছু কালের রাজনীতিক ঘটনাবলী এট দিকে সুনিশ্চিত ইঙ্গিত 
করিতেছিল। ইতোমধ্যে ফরামী উপনিবেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
ফ্যারি্টশক্তির প্রয়োজনে ব্যবহ্থত হইবার কথা একাধিক বার শ্রণ্ত 
হইয়াছে। ফরাসী উপনিবেশগুলি জান্মাণী ও ইটালীর হস্তে পতিত 
হইবার আশঙ্কা মিব্রণক্তির রাজনীতিকদিগকে বিশেষ ভাবে উংক্টিত 
করিয়াছিল। কিন্তু কূটনীতিক চাতুধ্যের বলে তাহাদিগের অভিসন্ধি 
ভাহার। গোপন রাখিতে পারিয়াছিলেন; ফ্যাসিষ্শক্তির 
আন্তর্জাতিক গুগুচর বিভাগের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া 
ব্যাপক সামরিক আয়োজনও করিয়ীছিলেন ৷ বন্তত:, আকশ্মিকতায় 
ফরামী উত্তর-আফ্রিকায় এই আক্রমণের সহিত জান্দাণী নরওয়ে ও 
কুশিয়। আক্রমণের তুলন! চলিতে পারে। আর, জাণ্মাণীর ফ্রাঙ্কো- 
বুটিশ-বিরোধী সমরতৎপরতায় নরওয়ের ও হল্যাু বেলজিয়ামের 
ুদ্ধের সম্বন্ধ যেরূপ, মিত্রশক্তির জান্বাণ-ইটালী-বিরোধী সমর-প্রচেষ্ঠায় 
আফ্রিকার এই যুদ্ধে সমবন্ধও মেইরপ; ইহা দূল সমর-চেষ্টার 
সহিত বিছ্ন্-সহবন্ধ গুরুত্বহীন শক্রতা-সাধন মাত্র নহে । 


আজ াাাাাাটোখারাগ? 
৮৩ 





-মিশব হইতে জেনারন আলেক্জাগ্ডারের আক্রমণকে এবং 
উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় বুটিশ ও মাকিণী সৈল্টের এই তৎপবতাকে 
মিঃ চার্চিল একই সমর-প্রচেষ্টার দুইটি অন্ক বলিয়! বর্ণন1 করিয়াছেন । 
আশু সামরিক প্রয়োজনে এই ছুই অঞ্চলের সমরতংপরতার সম্বন্ধ 
কত দূর ঘনিষ্ঠ, তাহা মানচিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। 
এতদ্যতীত, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার যুদ্ধও যেমন ভূমধ্যসাগরে প্রতৃতব 
স্থাপনের জন্য বিবদমান পক্ষদ্বয়ের শক্তিপরীক্ষা, উত্তর-পশ্চিম 
আফিকায়ও তেমনই ভূমধ্যসাগরে প্রভৃত্ব বিস্তারের উদ্দেপ্তেই যুদ্ধ 
আরস্ত হইয়াছে। বস্তুত; এই অঞ্চলে তথ! পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে মিত্র 
শক্তির মুষ্টি শিথিল ছিল বলিয়াই এত দিন লিবিয়ার যুদ্ধে চরম 
শিদ্ধাস্ত হয় নাই; যুধ্যমান পক্ষদ্বয় বিশাল মরুভূমির এক প্রান্ত 
হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যস্ত একাধিক বাঁর ছুটাছুটি করিয়াছেন মান্র। 


ফরাসশ উপাঁনবেশের সামরিক গুকুত্ব-_ 


উত্তর-আফ্রিকায় আ্যাল্জেরিয়া হইতে দক্ষিণে কঙ্গো পর্যয্ত 
'আফ্রিকার মহাদেশের প্রায় অদ্ধাংশ জুড়িয়া ফ্রান্সের বিশাল সাম্রাজ্য 
বিজ্তুত। এই সাম্রাজ্যের উত্তর উপকূল ভূমধ্যসাগর দ্বারা এবং 
পশ্চিম উপকূল আটলান্টিক মহাসাগর ঘ্বাথা বিধোত। এই 
সান্রাজ্যের সমুদ্রোপকুলবর্তী বিভিন্ন বন্দর ও পোতাশ্রয়ের, সামরিক 
গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক । ১৯৪০ থুষ্টান্দে ফ্রার্পে বিধ্বস্ত হইবার 
পর হইতেই এই সকল সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল এবং ফরাসী 
নৌবহর ফ্যাসিষ্ট শক্তির প্রয়োজনে ব্যবন্ধত হইবার সম্ভাবন! 
খঘটে। এই সস্তাবনা নিবারণের জন্ম ফ্রাঙ্স পরাভূত হইবার 
অব্যবহিত পরেই বুটিশ নৌবহর উত্তরআফ্রিকার উপকূলে 
ফরাসী নৌবহরকে আক্রমণ করিয়াছিল। উহাতে ফরাসী 
নৌবহর ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও সম্পূর্ণ পঙ্গু হয় নাই। তাহার পর, 
জেনারল দ্য গলের সাহায্যে ভিসি সরকারের প্রতি ফরামী উপনিবেশের 
আনুগত্য নষ্ট করাইবার চেষ্টা হয়। মধ্য অঞ্চলে ছুই-একটি গুরুত্বহীন 
খল ব্যতীত অন্ত কোথাও এই প্রপ্নাম সফল হয় নাই । কাজেই, 
ফরাসী উপনিবেশ ও ফরামী নৌবহর ব্যবহারের অধিকার পাইয়া 
ফ্যাসিষ্টশক্তির ক্ষমত! বৃদ্ধির সন্তাবনা দূর হয় না । বিশেষতঃ, 
গত ছুই বৎসরে ভিসি-ফ্রান্দের সহিত জাশ্মাণীর সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ 
হইয়াছে; ভিসি-াব্সের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মঃ লাভাল্‌ স্পষ্টই 
ঘোবণ! করিয়াছেন--তিনি জান্মীণীর বিজম্বাকাডনী | 

জান্মাণী ও ইটালীকে যথারীতি ফরামী উপনিবেশ ব্যবহারের 
অধিকার প্রদত্ত না হইলেও কোন কোন স্থান তাহাদিগের প্রয়োজনে 
ব্যব্বত হইবার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় 
ডাকারের সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক; পূর্ধব-গোলাদ্ধের ডাকারই 
পশ্চিম-গোলার্ধের নিকটতম বিশ্কু। এই স্থানের খাঁটা হইতে দক্ষিণ 
আটলান্টিক মহাসাগরের বিশাল অঞ্চলে প্রতুত্ব কর! চলে, চূরোপের 


॥ 


২১শ বধ -কান্তিক, ১০৪৯] আগ্তঙঞাতি ক পল্রিক্ছিতি ১১৩ 
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সহিত দক্ষিণ আমেরিকা ও প্রাচ্য অঞ্চলের সংযোগ বিপন্ন করিতে নিশ্চিত। এইকপ অবস্থায় পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের ওরাখ, আল্জিয়ার্স, 
এই খাঁটা বিশেষ সহায়ক । এইক্প নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে বিজার্টা প্রভৃতি ফরাসী ধাঁটাও যদি ফ্যাসি্টশক্তি প্রয়োজনে ব্যবহৃত 
বে, দক্ষিণ আট্লা্টিকের জান্দাধ সাবমেরিণবহর এই ডাকার হইতে হইত, তাহা হইলে বৃটিশ নৌবহর এ অঞ্চল হইতে সম্পূর্ণরূপে 
[বিশেষ সাহায্য পাইয়াছে; ইহা ব্যতীত ক্যাসার্রাঙ্ক! প্রভৃতি উত্তর বিতাড়িত হইত; একমাত্র জিত্র্টর ঘাঁটার সাহায্যে পশ্চিমে 


পশ্চিম ফরাসী আফ্রিকার অত্যান্ত স্থানও জান্মীণ 
সাবমেরিপবহরকে সাহায্য করিয়াছে। বস্তুতঃ, 
দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে বিচরণশীল জান্মাণ 
সাবমেরিণ ফরাসী-আফ্রিকা হইতে ত্বালানি 
পাইয়া এবং বিমানবাহিনীর সহযোগ লাভ 


৮ 


মং লাভাল 


করিয়া মিত্রশক্তির অত্যন্ত ক্ষতি করিতে পারিয়াছে; তৎপরতার 
ক্েত্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে এইরূপ সাহাযাকারী ধাঁটা না থাকিলে 
সাবমেরিণগুলির প্রাদুর্ভাব এত দূর বৃদ্ধি পাইতে পারিত না । ইহার 
পর, মমগ্র উত্তর-পশ্চিম ফরাসী-আফিকায় যদি পরিপূর্ণ জানা প্রতৃত্ব 
স্থাপিত হইত, তাহ! হইলে দক্ষিণ আট্লা্টিকের পথে পিগীলিকাটি 
পর্যন্ত গমনাগমন করিতে পারিত না। শুধু তাহাই নহে, ফরাসী 
উত্তর-আফিকার পশ্চিম উপকৃল হইতে পশ্চিম গোলার্ধও এক 
সময় বিপন্ন হইতে পারিত। এই জন্ঞই কিছু দিন পুর্ব মাফিনী সস 
সাইবেরিয়া অধিকার করিয়াছিল এবং এই জন্যই এখন সমগ্র ফরাসী 
উত্তর আফ্রিকায় মিত্রশক্তির অধিকার বিস্তারের এই ব্যাপক প্রয়াস। 
তাহার পর, ভূমধ্যসাগরে অধিকার-বিস্তার সম্পর্কে টিউনিসিয়া, 
আল্জেরিয়া ও মরক্কোর গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। জি্রণ্টরের বিপরীত 
দিকে অবস্থিত আন্তর্জাতিক নগর ট্যাপ্রিয়ার ফ্যারিষ্ট স্পেনের 
অধিকারভুক্ত হইয়াছে। স্পেনের অন্তর্থল্ের সময় সিউটায় যে সকল 
জান্দীণ-কার্মান স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা অপসারিত হইবার কথা 
শ্রুত হয় নাই। এ সময় বেলিয়ারিক স্বীপপুঞ্ধে ইটালীর দিমানধীঁটা 
স্থাপিত হইয়াছিল? অবস্থার সামান্ত পরিবর্তনে জেনারল ফ্রাঙ্কো যে 
পুনরায় 'এ নকল ধঁটী ইটালীকে হ্যবহার করিতে দিবেন, তাহা 









নি ভূমধ্যসাগরে প্রভূত্ব অক্ষ রাখা 
? ঘর স্ভব হইত না। এই প্রসঙ্গে 


ইটালীয় বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি বদ্ধ 
করা সম্ভব হয় নাই এবং এই 
জন্ই ফ্যামি্ট বাহিনী একাধিক বার 
বেজ্বাজীর পশ্চিম. পধ্যস্ত বিতাড়িত 
১: হইলেও পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া 
পি প্রতি-আক্রমণে প্রবৃত্ত হইতে 
& পারিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
ঘোগ্য-_গত বৎসর লিবিয়ার জান্মাণ- 
সেনাপতি রোমেলের শক্তি বৃদ্ধিয় 
জন্ত কয়েকটি ফরাসী খাঁটাও ব্যবহার 
। হইয়াছিল। 
গত অক্টোবর মাসের শেষভাগে 
মিশর হইতে জেনারল আলেক- 
জাণ্ডারের আক্রমণ আরম্ভ হইবার সঙ্গে 
লঙ্গে (৭ই নভেম্বর) ফরাসী উত্তর 
আফ্রিকায় মিও্শক্তির ব্যাপক সামরিক 
9 তৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে। উভন্ব 
দিক হইতে আক্রমণ প্রসারিত করিয়! ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরে 
দ্রুত মিত্রশক্তির প্রভাব-বিস্তারই এই ঘ্বিমুখী অভিযানের উদ্দোপ্ত। 
যেরূপ আকম্মিক ভানু এই সড়ীমী আক্রমণ আরম্ত হইয়াছে, 
তাহীতে ফ্যাপিষ্টশক্তির পক্ষে জেনারল রোমেলের বাহিনীকে আর 
রক্ষা করা সম্ভব হইবে বলিয়! মনে হয় না; এমন কি, ডানকার্ক 
অপমারণের পুনরভিনয়ও হয় ত অসম্ভব হইবে। 
মি: চার্চিল বলিয়াছেন- উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় এই আক্রমণের 
দ্বারা ভাহার! ফ্যাসিষ্টশক্তিকে আঘাতের জন্ত একটি সুবিধাজনক 
ঘাঁটা স্থাপন করিতে চাঁহিতেছেন। বন্তত:, মুরোপে ফ্যাসিই- 
শক্তিকে আঘাত করিতে হইলে ভূমধ্যসাগরে মিত্রশক্তির প্রতুন্থ 
স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন এবং এই প্রভূত্বের জগ্ত ভূমধ্যসাগুরের 
অন্ততঃ দক্ষিণ ' উপকূলে তহাদিগের গমধিকীর প্রতিষ্ঠিত হওয়া 
আবশ্যক । ভূমধ্যসাগরে প্রভূত-বিস্তুতির পর কোন্‌ দিক্‌ হইতে 
ও কি ভাবে ফ্যান্িশৈক্তিকে আঘাত করা হইবে, তাহা নিশ্চিত 
বল! যায় না। তবে, ইহা নিশ্চিত যে, সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় মিত্র- 
শির প্রাধান্য স্থাপিত হইলে ফ্যাসিষ্ট সুরোপ একরপ সম্পূর্ণ ভাবে 
এরিবেিত হইবে । মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে বুটেনে যে সমরায়ো" 
জন হইয়াছে, তাহার জন্ত হিটলার পশ্চিম যুবৌপে ব্যাপক প্রতিরোধ 
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ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন; পূর্ব যুরোপে দেড় বৎসরের চেষ্টাতেও অব্লন্বন কর! প্রয়োজন । জার্মানী অবিলম্ে টুলে, মারশাই প্রভূ 

তিনি কুশিয়ার কামানগুলিকে নীরব করিতে পারেন নাই, কুশ ট্যান্ক ক্মানের ফরাসী নৌবচর অধিকার কৰিজে প্রধাী তার নস 
ও বিমান এখন, 
নিশ্চল হয় নাই 
ইহার পর, দক্ষি' 
অঞ্চলে ও য? 
ভূমধ্যসাগরে, 
জলরাশি হইছে 
মিত্রশক্তির হালর 
গুলি নাপিকা 
উত্তোলন করিতে 
থাকে, তাহ! 
হইলে নিশ্চয়ই 





নি প্র রর ভাবে ফ্যাপিষ& 


বেষ্টিত করিবার চের হিটলার 
শপর তাহার প্রতিরোধ-ব্যবস্থার় দুর্বল স্থানের সন্ধানে প্রবৃত্ত ভূমধ্যসাগর়োপকৃলে প্রতিরোধব্যস্থা সদ করিবে। তাহার 
থাকিবেন এবং সুযোগ পাইলেই সেই স্থানে আঘাত করিতে প্রয়াসী :পর, স্বভাবত্তঃ স্পেন ও পর্তুগালে প্রতি হিটলারের দুটি পতি 
হইবেন। এই দিক্‌ হইতে ফরাসী-আফ্রিকায় 
মিত্রশক্তির এই সমরতৎপরতাকে তাহাদের 
প্রথম আক্রমণাত্মক প্রয়াস বলা যাইতে 


পায়ে। 
জার্মাণী ও ক্রান্ছে প্রতিক্রিয়া 
আফ্রিকায় মিত্রশক্তির তৎপরতার সংবাদ 
-পাইবামাব্র হিটলার জাশ্বাণ বাহিনীকে 
অনধিকৃত ফ্রান্সে প্রবেশের আদেশ দিয়াছেন ; 
অজুহাত-_মিত্রশক্তি ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দক্ষিণ 
ফ্রান্মে আক্রমণ আরস্ত করিবে বলিয়া না কি 
নির্দিষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছিল। অঞ্চলপ্ন 
বিশেষ আক্রমণকালে যে অলুহাত প্রদর্শিত 
হয়, তাহার গুরুত্ব অধিক নহে ; মিত্রশক্তির 
হদি দক্ষিণ ফ্রাব্স আক্রমণের সাহস ও সামণ্থ্য 
খাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই “২৪ ঘণ্টা” 
বিলম্ব করিয়া তাহারা হিটলারকে প্রস্তুত 
হইতে সময় দিতেন না। যে অজুহাতই 
প্রদশিত হউক ন1! কেন, প্রকৃত কথ! 
এই--হিটলারের পক্ষে অবিলম্বে সমগ্র দক্ষিণ 
যুরোপে প্রতিরোধব্যবস্থা ' শক্তিশালী কর! 
প্রয়োজন হইয়াছে । তাহার পর জার্াণ- 
আন্রক্ি সম্বন্ধে ভিসিক্রান্দে অনৈক্য 
আছে; ফরাসী রাষট্রনায়কদিগের এই মতটঘৈধের 
রন্ধু দিয়া ফরাসী নৌবহর যাহাতে মিত্রশক্তির ৃ 
হস্তে পতিত ন! হয়, তাহার জন্যও ব্যবস্থা সম্মিলিত পক্ষের তৎপরতার ক্ষেত 
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হইবে; ছলে হউক, আর বলেই হউক, আইবেরিয়ান্‌ উপথীপের 
(স্পেন-পর্তগাল) প্রতিবোধব্যবস্থায় তিনি জাশ্বাণ-নেতৃত 
গ্রতিঠা কিবেন। তাহার পর রোমেলের সেনাবাহিনী ; ইতোমধ্যে 


টিউনিসিয়ায় জাশ্মানীর প্রচুর ডাইভ বমার ; জঙ্গী বিমান ও কিছু সৈন্য 





জেনাবল গধেগা 


প্রেরিত হইয়াছে ৷ মিএশক্তির দেনাবাহিনীর পূর্ববাভিমুখী অগ্রগতি 
নে জন্যই এই তৎপরতা | যত দূর মনে হয়, উত্তর আফিকায় 

মিত্রশঞ্র .ঘঠিত চরম শঙ্তি-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবার পরিকল্পনা 
জারি নাই) "মার্কিত্ী সৈন্ের পূর্বাভিমুখী অগ্রগতি অস্ততঃ 
সাময়িক ভানে কদ্ধ কবিয়া! হিটলার রোমেলের মেনাবাহিনীকে অক্ষত 
অবস্থায় লিবিয়া! হইতে অপদারণের উদ্তোগ করিতেছেন । ফ্যাসিষ্ 
পক্ষে আজ “দিভীয় ডানকার্ক* সম্ভব হয় কি না, তাহ! লক্ষ্য 
করিবার বিষয় । 

ইতোমপ্যে শ্রুত হইয়াছে-_টুলে। হইতে ফরাসী নৌবহর মিত্র" 
শক্তির পক্ষে যোগদানের জন্ত বহি্গত হঈয়াছে। ওদিকে মাশীল 
পেষ্ঠা না কি জাম্মাণী কর্তৃক যুদ্ধ-বিরতি-চুক্তি ভঙ্গ হওয়ায় উদ 
প্রকাশ করিয়াছেন; তিনি ও জেনারল ওয়েগ। কোন অনির্দিষ্ট 
স্থানে ঘাত্র! করিয়াছেন । ইত্তঃপূর্বেবে আল্‌্িয়ার্সে এডমির্যাল্‌ ডারুল। 
বন্দী হবার সংবাদ প্রচারিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জনরবে 
চতুর্দিক মুখরিত হইতে থাকে যে, রানী উত্তর আফ্রিকার 
সঙ্ঘধ অকন্মাৎ থামিয়া যাইতে পারে । এই সকল সংবাদ হয় ত 
পরস্পরের সহিত সম্বদ্ব-বিবজ্জিত নহে। পূর্বেই বলিয়াছি-_ 
ভিসিক্রান্দে জান্মাণঅন্তুরক্তি মন্বন্ধে তীব্র মতদ্বৈধ আছে, মার্শাল 
পেষ্ঠা, জ্েনারল ওয়েগী প্রস্থতি কোন দিনই সম্পূর্ণরূপে জাগ্মাণীর 
পদানত, হইতে চাহেন নাই। বন্তঃ, মার্শাল পের চেষ্টাতেই এত 
দিন_-নামে মাত হইলেও ফ্রান্সের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষিত হইয়াছিল। 
এই সকল রাষ্ট্রনায়ক এখন স্পূর্ণরগে জাশ্বাদীর পদানত না হইয়া 
মিত্রশক্কির পক্ষাবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিতে পারেন । আর এডমির্যাল 


ডার্ল!? গত:১১৪* খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ফ্রাব্সকে হখন জান্াণীর নিকট 


মাশীল পে 


আত্মদমণ করিতে হয়, তখন এডমির্যাল ডার্ল! ফরাসী নৌ- 
বাহিনীর উদ্দেশে শেষ আদেশ দিয়াছিলেন-_এখন হইতে আমি আর 
স্বাধীন নহি, অতঃপর জামার আদেশকে আর অধিনায়কের আদেশ 
মনে করিও না । এই উক্তি হইতেই এ সময ভাহার মানসিক অবস্থার 
আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য, পরে 
বৃটিশ নৌবহরের ফরামী নৌ-বাহিনী 
আক্রমণে এডমির্যাল ডাবল! অত্যন্ত 
বিরক্ত হন। সেষাহা হউক, ভিসি- 
ফ্রাঞ্সে জান্মার্ণবিরোধী মনোভাবের 
কথ! বিবেচনা করিলে এবং পেস্তা, 
ওয়াগা, ডাব্ল! প্রভৃতির ব্যক্তিগত 
মনোভাবের কথা স্মরণ করিলে 
আলজিয়ার্সে ডাঁর্লা বন্দী হইবার 
মংবাদ, যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা সম্পকিত 
জনরব পেক্া-ওয়েগীর নিকদেশ 
যাত্রা এবং টুলো! হইতে ফরাসী 
নৌবাহিনীর অন্তদ্ধীনের কথায় 
একটি দীর্ঘ যোগনুব্রের সন্ধান পাওয়া 
যাইতে পারে। 

( উদ্ভূত অবস্থা সম্বন্ধে প্রাপ্ত শেষ 
সংবাদ-জান্মাণী সমগ্র অনধিকৃত 
ফ্রান্স অধিকার করিয়াছে, কর্সিক! 
ইটালীয় সৈম্ের অধিকারতৃক্ত হইয়াছে? সম্মিলিত পক্ষের নৃতন 
সৈন্ত বনে অবতরণ করিয়া বিজাটা অধিকার করিতে সচেষ্ট হইয়াছে । 
এ দিকে, ফরাদী-উত্তর আফ্রিকায় ভিসি-ক্রাব্সের সহিত সম্মিলিত 


পক্ষের যুদ্ধ থামিয়৷ গিয়াছে; এডমির্যাল ডার্লাই যুদ্ধবিরতির নির্দেশ 
দেন। ফরাসী নৌবহর টু্জে! ত্যাগ করে নাই। পেতা-ওয়েগ! 
কোথায়, তাহ! অনিশ্চিত |) 


মিশর রণক্ষেত্। ও 0সোভিয়েট প্রাতিবৌধ - 

গত অক্টোবরের শেষভাগে জেনারল আলেকজাশ্ীরের বাহিনী 
মিশরের এল্-আলামিন্‌ রণক্ষেত্রে আক্রমণ আরম্ত করে। তাহার 
পর, সমগ্র উত্তর-পশ্চিম মিশর হইতেই জাম্মাণ-ইটালীয় বাহিনী 
বিতাড়িত হইয়াছে । মিশরে মিত্রশক্তির এই সাফল্যের সহিত 
দক্ষিণ কুশিয়ায় সোভিয়েট বাহিনীর প্রতিরোধের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 
গত জুন মাসে জেনারল অচিনলেকের বাহিনী যখন লিবিয়ার পূর্বাঞ্চল 
হইতে বিতাড়িত হইয়া মিশরে আলেকজেন্দ্িয়া হইতে ৭* 
মাইল দূরবর্তাঁ এল্‌-আলামিনের স্থল্লপরিসর ক্ষেত্রে আশ্রয় লয়, 
তখন মিত্রশক্তির বছু ট্যাঙ্ক বিনষ্ট হইলেও বিমান-শক্তিতে তাহারা 
প্রবল থাকে। এল্-আলামিনে আশ্রয় গ্রহণের পর গত ৪. 
মাস মিত্রশক্তির বিমানবাহিনী শক্রপক্ষকে, অবিরাম আক্রমণ 
করিয়াছে, জেনারল রোমেলের সাহাধ্যার্থ সৈম্ত ও সমরোপকরণ 
প্রেরণে বিশেষ বিত্ব খটাইয়াছে। এ দিকে দক্ষিণ রুশিয়ায় প্রবল 
প্রতিরোধের ম্্খীন হওয়ায় জান্দাণ সৈন্ঠ পরিকল্পিত সময়ের মধ্যে 
অগ্রসর হইতে পারে ন। এই জন্ত উত্তর আফ্রিকা হইতে দক্ষিণ 
কশিয়ায় বহু বিমান অপসারণের প্রয়োজন হয়? ইহাতে রোমেল্‌ 
আরও অন্ুবিধায় পড়েন। মিত্রশক্তির বিমান আক্রমণে তিনি 


১১৬ 


ক্াল্িক্ক ল্চমেতা 


[ ২য় খও, ১ম সংখ) 
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প্রয়োজনানুরূপ বাধ! দিতে পারেন নাই ; ভূমধ্যসাগরের অপর তীর 
হইতে প্রায়োজনান্ন্রূপ সাহায্য পাইতেও বিশেষ অনুবিধার সৃতি হয়। 
বিমান-শক্তিতে শক্রপক্ষের এই দৌর্ববল্য সাধনে সোভিয়েট প্রতিরোধের 
পরোক্ষ সহযোগের গুরুত্ব জন্বীকার করা চলে না। তাহার পর, 
সোভিয়েট বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের ফলেই ইহা সুস্পঃ হয় যে, 








তৈলকূপে আক্রমণ প্রমারিত করিতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু গত 
অক্টোবর মাসের শেবভাগে নাৎসী-সৈন্ত অকম্মাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমে 
নীল্চিক আক্রমণ করে। নাল্চিক অধিকারের পর উহার দক্ষিণ 
পূর্ব দিক্‌ হইতে এবং মজদক্‌ হইতে গ্রজনীর দিকে সাড়াশী আক্রমণ 
প্রসারিত করিতে প্রয়াস পায়। এ সময় আশঙ্কা হইয়াছিল-_নাৎমী 
বাহিনী হয় ত সোভিয়েট-প্রতিরোধ ভেদ 
করিয়া কাম্পিয়ানের তীরে পৌছিতে সমর্থ 
হইবে এবং তথা হইতে দক্ষিণ ফশিয়ায় 
তাহাদের চরম লক্ষ্যস্থল বাকু তৈলকৃপে 


বাগাবীগ , মটু সম [জরন্রউ: টি ৯ ৃ আক্রমণ চালাইতে পারিবে । কিন্তু নাৎসী 
টি? ই সইদ্সাইলিযা ৃ্‌ 
নি সর সি উই 
ক ০ 4২ জর্টিকাইরো মুয়েজ মরু নাল্চিকের দক্ষিণ-পূর্ব সোঁভিয়েট সেনা 
জারার্ব কারাণ পর্ব ১. বিরুকারুপ] এড লেখ্ন শক্ষসৈ্ককে সাফলোর সহিত বাধা দান 
বি হি রত ক মেদিনেস বিনিদুয়ে সি ই| করিতেছে । পশ্চিম ককেশাসে টুয়াপ,সে 
ক ০ ভওয় রা নেব আদান উ। | অধিকারের জগ জাগার চে্টাও অধিক 
৬ সিট্রাহ্্দ *.. এলজেরু সাটামার্প্রনিমাজার | দূর অগ্রসর হয় নাই। নভরোসিত্বের পর 
: বাহারিয়া সরুদ্ান দি টন ট্যাপসে কৃষসাগরস্থিত সোভিয়েট 
তন ক পু তু 
বিনা চে দেহরুৎ ৯, অধিকার করিয়া! পথে বাতুম্‌ 
লই -- ঘনরাফর! রুদ্যান আসিউ? পর্ধ্যস্ত নাৎসী বাহিনীর আক্রমণ প্রসারিত 
মিশর রণক্ষেত্র হইলে সোভিয়েট নৌবহর নিরবঙগন্ব 


জাশ্মাণ-সেন! অবিলঘ্বে ককেসাসূ ভেদ করিয়া পশ্চিম এশিয়ায় 
পৌঁছিতে পারিবে না। এই জন্তই পশ্চিম এশিয়া হইতে সন্ত ও 
সমরোপকরণ প্রত্যাহার কবিয়া মিশরে সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনীর 
শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছিল। 


অমীমাংসিত রুশ-যুদ্ধ__ 


গত এক মাসে ঠ্্যালিনগ্রাডে যুদ্ধের দিদ্ধান্ত হয় নাই। নগর 
হিদাবে ষ্র্যালিনগ্রাডের অস্তিত্ব একরপ বিলুপ্ত হইলেও সামরিক 
প্রয়োজনে উহ! অধিকার কর! জাশ্মাণীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। 
ট্যালিন্গ্রাড অধিকার করিয়া! দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আত্ত্রীাখান পধ্যস্ত 
আক্রমণ প্রসারিত করিতে পারিলে সোভিয়েট-প্রতিরোধ-বৃহশ্রেণীর 
দক্ষিণ পার্খ পঙ্গু হইত; সমগ্ধ ককেশাস্‌ বিছ্ন্নসংযোগ হইয়া 
পড়িত। সুদীঘ ৪ মাসচেষ্টা করিয়াও জান্বানী ট্র্যালিনগ্রাডের 
প্রতিরোধ চূর্ণ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ, এই সর্বপ্রথম 
্যালিনগ্রাডেই জান্দ্াণীর সামরিক মর্ধ্যাদা আঘাত পাইল। গত 
বৎমর জাঞ্জাণ দেনা খন মস্কৌর উপকণ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্তন 
করে, তখন শীত নিকটবন্তী। কাজেই, মন্কৌ অধিকারের ব্যর্থত। 
সম্বন্ধে কৈফিয়ং দেওয়া সম্ভব ছিল; কিন্তু এই বংসর জান্মাণ 
সৈন্য ট্যালিনগ্রাড অধিকারের জন্য সুদীর্ঘ ৪ মাস চেষ্টা করিয়াছে। 
হিটলার ভাহার এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় ষ্ট/ালিনগ্রাড অধিকৃত 
হইবে বলয়! প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু এখন নূতন নূতন 
অঞ্চল সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রয়োজন তাহাকে যে ভাবে বিব্রত 
করিতেছে, তাহাতে ষ্্যালিনগ্রাড সম্প্কিত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবার 
সম্ভাবনা অতি অল্পই। 

ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধ এইরূপ “ন যবৌ ন তক্থো" অবস্থায় রাখিয়া 
সম্প্রতি জান্দাণ বাহিনী অকন্মাৎ পূর্ব্ব ককেশানে তৎপর হইয়াছিল । 
এই অঞ্চলে জান্মাণ দেনা বনু পূর্ব হইতেই মজদক্‌ হইতে গ্জনী 


হইবে । কাম্পিয়ানের উপকূল ও কৃষ্ঃদাগরের উপকূলপথে যদি 
জান্মাণ-বাহিনী অগ্রসর হইতে পারে, তাহ! হইলে সীড়াশীর আক্রমণে 
মধ্যবস্তী অঞ্চলের সোভিয়েট বাহিনী নিশ্পিষ্ট হইতেও পারে। কিন্তু 
ছুই দিকের আক্রমণই প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন _হইয়াছে। 
বিশেষত), ষ্ট্যালিনগ্রাডের প্রতিরোধ চুর্ণ না হওা পধ্যস্ত ককেদাস্‌ 
অঞ্চল বিচ্ছিন্ন'সংযোগ হইতে পারে না এবং প্র অঞ্চল যত 
দিন কুশিয়ার অবশিষ্টাংশ হইতে সামগ্রিক রসদ আহরণ করিতে 
পারিবে, তত দিন ককেসাসের যুদ্ধে জান্মাণীর অনুকূলে চরম সিদ্ধান্ত 
হওয়াও সম্ভব নহে। 

গত কিছু কাল জাম্মাণীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন হ্যরির অন্ত 
প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল। অবস্থা এইবূপ হইয়। উঠে যে, 
মিত্রশক্তির রাষ্্রনায়কদিগের পক্ষে এই বিষয়টি আর “চাপা” দেওয়া 
সম্ভব নহে বলিয়া মনে হইতেছিল। এই জন্যই হয় তজান্দানী 
দক্ষিণ কশিয়ায় আক্রমণের বেগ শিথিল করিয়! অন্ান্য অঞ্চলের প্রতি 
সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ কশিয়ায় জাশ্মানীর দ্রুত 
সাফল্যের পথে ইহা হয় ত বিশেষ অন্তরায় হইয়াছে । তাহার পর, 
এখন মণ্য-প্রাচীতে যে অবস্থার স্য্টি হইল, রুশ রণাঙ্গনে তাহার 
প্রতিক্রিয়া অবশ্থাস্ভাবী । কাজেই, আগামী শীতকালের পূর্ব দক্ষিণ 
কুশিয়ার যুদ্ধে চরম দিদ্ধান্তের কোন সন্ভাবনা নাই বলিয়াই 
মনে হয়। 
সুদূর প্রাচী- 

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষ অষ্ট্লিযার 
নিকটবর্তী সামরিক গুরুত্বসস্পন্ন অঞ্চল হইতে জাপানীদিগকে বিতাড়িত 
করিতে প্রীয়াসী হুইয়াছেন। নিউগিনি ও সলোমান্সেই গাহাদিগের 
তৎগরত! অধিক। নিউগিনিতে অস্ট্রেলিয়ান সৈল্ত বিশেষ সাফল্য 
অঞ্জনও করিয়াছে । সলোমান্স্‌ স্বীপপুঞ্জে গুয়াডাল্ক্যানারে জাপান 
সন্মিলিত পক্ষের আক্রমণ-গ্রতিরোধের জন্ক চেষ্টা করিতেছে। . 


।)  ২১শ ব্ধ-__কান্তিক, ১৩৪৯ ] 


আভ্ভতঞ্জাতিক্ পন্ডিছ্ছিত্ি 


৯১৭ 
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দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশীস্ত মহাাগরের জলরাশিতে জাপানের প্রাধানু 
এখনও ্ষুঘ্ণ হয়, নাই। নিউগিনিতে জাপানের পরাজয় সম্পকে 
সম্মিলিত পক্ষ হইতেই বলা হইয়াছে-_এই অঞ্চল হইতে জাপানের 
ঠৈল্ত প্রত্যাহার ইচ্ছাকৃত বলিয়াই মনে হয়। গুয়াডাল্ক্যানার অঞ্চলে 
জাপানী নৌ-বহর মধ্যে মধ্যে প্রবল ভাবে আক্রমণ চালাইলেও 
এ অঞ্চল সম্পর্কেও জাপানের চরম প্রয়াস আরম্ত হয় নাই। 
বস্তুতঃ, দক্ষিণপশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর সম্পর্কে জাপানের প্রকৃত 
অভিসন্ধি এখনও প্রকাশ পায় নাই। ইংরেজিতে সামরিক প্রবাদবাক্য 
আছে, 21:50. 15 139. 70981 1027 04 ৫1969208-- 
আক্রমণ প্রতিরোধের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় । এই প্রবাদবাক্য অনুসারে 
অষ্ট্রেলিয়ার নিরাপত্তা! রক্ষার উদ্দেশ্যে মিত্রশক্তি পূর্ব্ব হইতেই আক্রমণ 
আরস্ত করিয়াছেন; জাপান এখন সেই আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্ত 
প্রয়াসী মাত্র। বস্তুতঃ, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে যত দিন 
জাপানী নৌ-বহরের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ না৷ হইবে, তত দিন অস্ট্রেলিয়া 
সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে না; কেবল বিমানবহরের সাহায্যে নৌবাহিনী 
প্রতিরোধ কর! সম্ভব কি না, তাহা সমরবিশেষজ্ঞদিগের আলোচনার 
বিষয়। বিমান-শক্তির স্বল্পতার জন্ত জাপান যদি অস্ট্রেলিয়ায় সৈন্ত 
অবতরণ করাইতে না-ও পারে, তাহা হইলেও নৌ-বাহিনীর সাহায্যে 
সেএঁ দ্বৈপায়ন মহাদেশের শক্তি বৃদ্ধিতে বিদ্ব ঘটাইতে পারিবে। 
এখন জাপান অস্ট্রেলিয়ার শক্তি বৃদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটাইয়| নিশ্চিন্ত থাকিবে, 
না, সেখানে প্রত্যক্ষ আক্রমণের উদ্তোগ করিবে, তাহা ভবিষ্যতের 
গর্ভে । আমর! ইতঃপূর্ব্বে একাধিক বার বলিয়াছি__অবিলম্বে জাপানের 
অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদিগের 
সেই ধারণা পরিবর্তনের কোন কারণ এখনও ঘটে নাই । 
জাপানের আক্রমণ-প্রচেষ্টা ও ভারতবর্ষ__ 

গত অক্টোবর মাপের শেষ সপ্তাহে জাপানী বিমান চট্টগ্রাম, 
ডিনবুগৃড় এবং আসামের আরও কয়েকটি বিমানর্ঘাটাতে বোমাবর্ষণ 
করিয়াছে" গত “**শে অক্টোবর দিল্লীতে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে 
বলা হয়-_জাপানী ও বম্মার! ক্ষুত্র ক্ষু্দ দলে বিভক্ত হইয়। পৃরবব 
সীমান্তে বৃটিশ-অধিকৃত অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং স্থানীয় 
অধিবানীর নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা! করিতেছে । 

বর্ষা অতীত হইয়াছে; শীত আসন্ন । অতি সত্বর পূর্বব-ভারত 
যু্ষপরিচালনের উপযোগী হইবে । কাজেই, এই পূর্বব-্ভারতে 
জাপানের বিমান আক্রমণকে তাহীর প্রত্যক্ষ অভিযানের পূর্বাভাস 
বলিয়াই মনে হওয়। স্বাভাবিক। সীমান্ত অঞ্চলে জাপানী ও বন্ধ 
দিগের তৎপরত| সম্পর্কে মনে হইতে পারে-_জাপান পূর্ব্ব ভারতের 
প্রতিবৌধ-ব্যবস্থার ছুব্বিল স্থান সন্ধান করিতেছে । অবপ্ঠ, ইহাও 
সম্ভব-_-ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্থদেশে আক্রমণ পরিচালনের যে আয়োজনের 
কথা পুনঃ পুনঃ শ্রুত হইতেছে, সেই আয়োজন সম্পর্কে সংবাদ 
সংগ্রহের জন্য জাপানের এই প্রয়াস। 

সম্মিলিত পক্ষের রাজনীতিকগণ আশ্বীপ দিয়াছেন-_-জাপানের 
ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা নাই। ভারতের প্রধান সেনাপতি 
ওয়াভেল্‌ ও মার্কিণী সেনাপতি বিজেল্‌ বলিয়াছেন- জাপানের পক্ষে 
এখন ব্যাপক আক্রমণে প্রবৃত্ত হওয়া! সম্ভব নহে। জাপানের 
সামরিক শক্তির সন্ধান আমরা রাখি না ; সে বিষয়ে মতামত প্রকাশের 
অধিকারী আমর! নহি। তবে, এই কথা দৃটতার সহিত বলা যাইতে 
পারে-_এই ধৎমরের শীতকালই জাপানের শেষ সুধষোগ। পরবস্ত 
বর্ষার পূর্বে জাপান যদি বাঙ্গালা ও আসাম হইতে সম্মিলিত পক্ষের 
সমরায়োজন বিনষ্ট করিতে অখব! অপসারিত করাইতে না পারে, 
তাহ! হইলে ত্রন্মাদেশ রক্ষা কর! তাহার পক্ষে অসস্তব হইবে। 


সন্প্রতি জাপান নান্‌কিং সরকারের সহিত সন্ধি কিয় হাইনান্‌ 
বীপের ইজার! লইয়াছে; ইহার ফলে চীনের উপকুলপথে ইন্দো-চীন 
থা ব্রদ্মদেশে শক্তি বৃদ্ধির বিশেষ সুযোগ মে লাভ করিয়াছে । 
মবশ্ত সম্প্রতি হংকংএ মার্ধিণী বিমানের যে তৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে, 
উহাতে এই সরবরাহ-্ত্র বিপন্ন হইতেছে কি না, তাহা! বলা! যায় না। 
সেষাহা হউক, নান্কিং সরকারের সহিত সন্ধিতে জাপান মাুকো 
অঞ্চলের এবং চীনে অবস্থিত সমরোপকরণ নান্কিং সরকারকে 
প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছে। ইহাতে এইকপ সঙ্গত অন্থমান 
করা যাইতে পারে যে, জাপান নান্কিংকে দিয়াই চীনের যুদ্ধ 
চালাইবার মতলব আঁটিতেচে। ইতঃপূর্ব্বে চীনের অন্তরের 
সময় চীন! সমর-নায়কগণ মধ্যে মধ্যে এক পক্ষ ত্যাগ করিয়া 
অন্য পক্ষে গমন করিয়াছেন। কাজেই, জাপান হয় ত আশ! 
করে__চীনে পুনরায় গৃহযুদ্ধ ঘটাইতে পারিলে সেই পুরাতন 
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে। ইহা ব্যতীত, জাপানের 
মহযোগে নান্কিংএর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও সমৃদ্ধি দেখিয়া 
বছ চীনা ব্যবসায়ীর ও পু'জিপাতির প্রলুব্ধ হইবার সম্ভাবন! 
মাছে। 

কিন্তু টীনের এই গৃহ-দন্ছে নান্কিংএর জাপানী তীবেদারকে 
মাফল্যমগ্ডিত করাইতে হইলে চুংকিংকে বাহিরের সাহায্যে সম্পূর্ণ 
বঞ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন । এই ভন্ত ব্রহ্ষদেশ জাপানের 
অধিকারভুক্ত থাকা আবশ্তক এবং এই জছুই এরন্দেশ আক্রমণের 
ঘাটা পূর্ব ভারতকে নিরন্তর করাও জাপানের প্রয়োজন । সম্মিলিত 
পক্ষ যে ত্রহ্মদেশ আক্রমণের আয়োজন করিতেছেন, তাহার নিশ্চিত 
আভাম পাওয়া গিয়াছে। জাপান এই আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্ত 
আয়োজন করিয়াই বসিয়া! থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্ত, 
ইহাও সত্য, শ্রক্নসীমান্তে কোন্‌ পক্ষের আক্রমণ প্রথমে আরস্ত হইবে, 
তাহা লইয়া প্রতিযোগিত। চলিতে পারে। 

সম্প্রতি উত্তর আফিকায় ও ঘুরোপে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, 
তাহা ফ্যাপিষ্টশক্তির অনুকূল নহে। কাজেই, এই অবস্থার ফলে 
উৎকঠিত হইয়া জাপান আরও দ্রুত আক্রমণাত্মক প্রয়াসে 
প্রবৃত্ত হতে পারে। উত্তর আফ্রিকায় উদ্ধৃত অবস্থা হইতে ইহা 
নিশ্চিত বলা যায় যে, প্রতীচ্য মিত্রের নিকট হইতে অদূর 
ভবিষ্যতে পরোক্ষ সহযোগ লাভের আশা জাপানের আর 
নাই ঃ একই সময়ে মধ্য-প্রাটী ও নদূর প্রাচীতে *চাপ" দিবার 
পরিকল্পনা যদি ইতংপূর্ব্ে রচিত হইয়া থাকে, তাহ! হইলে আপাতত; 
উহা ব্যর্থ হইল। কাজেই, এখন আরও প্রতীক্ষায় জাপানের 
নিজেরই অন্বিধ! বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা । 

কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন--আক্রমণে প্রবৃত্ত না! হইয়া 
প্রতিরোধে প্রবৃত্ত থাকিলে অনেক সময় অল্প ক্ষ(িতে শত্রুর অধিক 
ক্ষতিদাধন সম্ভব হয়। কাজেই জাপান ্রহ্ষদীমাস্তের দুর্গম 
অঞ্চলে প্রতিরোধবব্যবস্থা সদ করিয়া! সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণের 
জন্য প্রতীক্ষাও করিতে পারে। 

ইহা নিছক সামরিক কৌশল ও সামরিক স্মৃবিধ্য-অনুবিধাঁ- 
সম্পকিত গবেষণা । তবে, বোধ হয়, ইহা বলা যায়, জাপানী 
নৌবহরকে প্রশান্ত মহাসাগবে ব্যাপৃত রাখিয়া! ব্র্গসীমান্তে কেবল 
শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধে প্রবৃত্ত থাকায় জাপানে সর্বনাশ 
সাধিত হইতে পারে। বদি নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনীর সহযোগে 
ভারতবর্ষ হইতে প্রবল আক্রমণ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে জাপানী 
সমর-নায়কর্দিগকে অঙ্মিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য- জাপান যদি ব্রহ্মসীমান্তে কেবল প্রতিরোধাত্মক : 
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শ্রমশিপ্ন-প্রতিষ্ঠানে বিম.ন-আক্রমণ প্রতিরোধাত্বক 


তাহ! হইলেও সামরিক প্রয্মোজনেই এবং শক্রর 


পূর্ব-ভারতে তাহার বিমান-আক্রমণ প্রসারিত হইবে । সংযোগ-নুত্রে সংগ্রামেরই অঙ্গ । 


সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকে, 


প্ীজতুল দত । 


১১১১1৪২ 





মিথ্যার প্রচার 


উৎ্কট সাম্রাজ্যবাদী ভারত-মচিব মিষ্ঠটার আমেবী কিছু দিন পূর্বে 
বিলাতের ক্যাক্সটন হলে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহ! পাঠ করিয়া! 
এদেশের লোক ভারত-দচিবের প্রগল্ভতায় নৃতনত্বের পরিচয় ন! 
পাইলেও ভারত সম্বন্ধে ও-দেশের লোকের অজ্ঞতার বহর দেখিয়া 
তাহাদিগকে নিরতিশয় বিশ্মিত হইতে হইয়াছে। বিলাতী শ্রোতার 
দল এই মিথ্যা কথাগুলি নির্ধ্বিকার চিত্তে শ্রবণ করিয়া! তাহা কি 
বিশ্বাদ করিতে পারিয্বাছেন 1? কারণ, কথাগুলি প্রতিহাদিক তথা, 
রাজনীতিক অভিমত নহে। কথা মিথ্যা হইলেও তিনি লঙ্জা- 
সক্কোচ ত্যাগ করিয়া বপিয়াছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে 
ঘোর অরাজকতা বিরাঙ্জিত ছিল; ইস ইপ্ডিয়৷ কোম্পানীর বণিক্দল 
সেই সময়ে এ দেশ-শীসনের শক্তি ক্রমশঃ অধিকার করিয়াছিল । 
কিন্তু এদেশের ইতিহাসের পাঠকগণ নিশ্চিত্তই জানেন-_ অষ্টাদশ 
শতাবীতে সর্বত্র ঘোর অরাজকতা! বিরাজিত ছিল, ইতিহাসে ইহা! 
সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। সময়ে সময়ে কোন কোন স্থানে 
অরাজকত! লক্ষিত হইয়াছিঙ্প ইহা সত্য বটে, কিন্তু পৃথিবীর সকল 
দেশেই কোন না কোন সময়ে প্ররূপ অরাদ্গকতার আবির্ভাব ভইয়া 
থাকে। ইহা! অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, কোন দেশে 
অরাজকতা স্থায়ী ভাবে বিরাজিত থাকিলে মে দেশের সর্বপ্রকার 

ই বিলুপ্ত হয়। দারিদ্র্য অরাজকতার অবশথস্তাবী পরিণতি। 
ক্রকৃস্‌ এডীম্স্‌ গুহার বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ থ্ন্থ [1.9 [৪ ০৫ 
01111581100, এ 709০5তে স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়াছেন বে, 
পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙ্গালার অর্থ বিলাতে নীত হওয়াতেই বিলাতের 
অধিবাসীরা সমৃদ্ধির পথে এ প্রকাব অগ্রসর হইতে (অর্থাৎ বিপুল 
বিত্তের অধিকারী হইতে ) পারিয়াছেন। ১৭৫৭ থুষ্টান্দে পলাশীর 
যুদ্ধ যেমন শেষ হইল আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙালার টাকা লুচ্িত হইয়া 
বিলাতে রপ্তানী হইতে থাকিল, আর দেখিতে দেখিতে দড়িটান! 
মাকু, ধাতু গলাইবার জন্ত পাথরে কয়লার ব্যবহার, ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে 
হারগ্রীভূদের চরকা (587129 150), ১৭৭৬ থৃষ্টাব্দে ক্রম্টনের 
সুতা কাটিবার যন্ত্র, ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে আর্জবাটরাইটের যন্ত্রচালিত তাত 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল । এবং ওয়ার্টের স্রিম-এগ্রিন প্রভৃতির আবিষ্কারে 
বুঝিতে পারা যায়, বাঙ্গালার টাকা লইয়াই ইংরেজ-জাতির বুদ্ধি যেন 
ইন্দ্রজাল-কৌশলে খুলিয়! গিয়াছিল। এ কথা কি সত্য নহে যে, 
যাহারা বাঙ্গাল! হইতে প্রথম যে সকল লুঠের মাল বিলাতে লইয়! 
গিয়াছিল, তাহাদের সেই দ্রব্য-সম্ভার দেখিয়া বিলাতের জন-সাধারণ 
বিশ্ময়ে যেমন বিহ্বল হইয়াছিল, তেমনি এ সকল ব্যক্তির প্রতি ঈর্ঘ্যা, 
কৌতুহল এবং প্রতিযোগিতা করিবার ভাবে উদ্বদ্ধ হইয়াছিল ? 
ক্লাইভকে লোকে মেক্সিকো-বিজয়ী কর্টেজের তুল্য বলিয়! 
মনে করিয়াছিল। যদি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় বা মা্রাজে 
ঘোর অরাজকতা বিরাজ করিত, তাহা হইলে এদেশে কি 
তত অধিক ধন-দৌলত থাকিত? ইঠ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর যে 


বা 


সকল ক্মচারী এদেশে কেয়াণীগিরি করিতে আগিয়াছিল, তাহার! 
এক-এক জন এক-একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিয়াছিল। 

বিলাতের লোক এই সকগ জভ্রান্ত গ্রীতিহাসিক তত্ব এত শীত্র 
ভুলিয়া! মিষ্টার আমেরীর এ ভুল তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়! কিরূপে 
পরিপাক করিয়াছিলেন, তাহা উপপন্ধি করা কঠিন ! রঃ 


শপ 


মিষ্টার আমেরীর স্বীরুতি 


ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরী এত দিন পরে স্বীকার করিয়াছেন যে, 
কেবল কংগ্নেলই ভারতের স্বাধীনতা! চাহে না, সকল সম্প্রদায়ের এবং 
সকল শ্রেণীর রাজনীতিকরাই ভারতের স্বধীনতা-প্রাপ্তির দাবী 
করিভেছে। কিন্তু তিনি বলিতেছেন যে, সেই দাবী পুনণ 
করিবার পথে প্রধান বাধা এই যে, সকল সম্প্রদায়ের যাহাতে স্তরবিধা 
হয়, কোন সম্প্রদায় অন্য কাহারও প্রতি যাহাতে অত্যাচার করিতে 
না পারে, সেই প্রকার শাসন-পদ্ধতি উদ্ভাবিত করা যাইতেছে না। 
সকলেই জানে _“মনের অগোচর পাপ নাই!” এই বাঁধা কাহারা 
গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা কি মরিষ্টার আমেরী ও অন্তান্স ইংরেজের 
অজ্ঞাত? সাজাজ্যবাদী সকল দেশেরই অধিবাসীদের মধ্যে নানা 
শ্রেনীর নানা সম্প্রদায় বিপ্তমীন। মাফিণে আছে, কশিয়ায় আছে, 
কানাডায় আছে, দক্ষিণ-আফ্রিকায় আছে, চীনে আছে, মগ্ন বলকান 
বাজ্যেও আছে। কিন্তু সেজন্য কোন দেশেই শাসন-পদ্ধতি রচনায় 
কোন অসুবিধা হয়ু নাই !' এমন মামুলী আপত্তিও কখন শুনিতে 
পাওয়া যায় নাই! বিধাতা! কেবল ভারতের স্বায়ত্ত-শীসনের প্রতি- 
কল্পেই সমস্ত অন্তবিধ! ও নান! প্রকার আপত্তি সঞ্চয় করিয়া! রাখিয়া 
ছিলেন। এই বাধা বিদ্ব সমস্তই কি ভারতকে চির-পরাধীন রাখিবার 
জন্য গোড়া হইতেই বিলক্ষণ মুন্সীয়ানার সহিত পরিকল্পিত নহে? 
অন্ততঃ এ দেশের লোকের এপ বিশ্বাস হইয়া থাকিলে তাহাতে 
বিশ্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে ? 


সঞ্চয় নিষিদ্ধ 


টাদপুরে টোল-দহরতে এই আদেশ ঘোষণ! করা হইয়াছে যে, কোন 
ব্যক্তিই অগ্রহায়ণ মাস পধ্যস্ত তাহার যে পরিমাণ চালের প্রয়োঙ্জন, 
তাহার অধিক চাউল মে ঘরে রাখিতে পারিবে না। যদি কেহ তাহ! 
রাখে, তাহা হইলে তাহার অর্থদণ্ড হইবে । যাাদের অধিক চাউল 
সঞ্চিত আছে, সেকথা তাহারা সরকারকে জানাইবে। সহজ 
বুদ্ধিতে এই ঢোলে বিশ্বীস করিতে প্রবৃত্তি হয় কি? কেবল চাদপুর 
অঞ্চলেই এই আদেশ প্রচারিত হইবার কারণ কি? এ অতিরিক্ত 
চাউল জাপানীদের উদর পূর্ণ করিবে, এই ভয়? কিন্তু এই সক্য়-ভীতি 
কি চাদপুরেরই একচেটে ? চীর্দপুর মেঘনা-তীরবর্তী বাণিজ্য-প্রধান 
বন্দর। কিন্তু কেবল ব্যবসায়ীই নহে, সর্ধ-লাধারণের উপর এই 
ঘোষণা প্রচার করা হইয়াছে । সুতরাং এ আদেশ হয় সমরনৈতিক 


৯২৯০ 
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না! হয় অর্থনৈতিক । সমরনৈতিক হইলে এ নন্বন্ধে আমরা নির্বধাক্‌ ; 
বাঙ্গালা চট্টগ্রামে এবং আসামের ডিগবয়ে (ডিক্রগড়ে) জাপানী বোম! 
দেখ! দিঘ়াছে। কিন্তু কোথাও বিশেষ ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় 
নাই। তথাপি কি সরকার জাপানা-আক্রমণ আমন বলিয়া মনে 
করিয়াছেন? তাই জানিতে ইচ্ছা হয়, এই আদেশ কেবল চাদদপুরেই 
জারি করা হইল কেন? এখন যোস্্বৃন্দের উভয় পক্ষই পরস্পর 
সন্পিহিত স্থানে কত দূর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাহাদের বলাবল কত, 
তাহ! নিরূপণের চেষ্টা করিবে । মাকিণের ১*ম বিমান-বাহিনীর 
সেনাপতি বিসেল ( 85591 ) বলিয়াছেন-_টীনে খেয়া দিবার ব্যবস্থার 
দিকেই জাপানের এখন অধিক মনোষোগ পড়িয়াছে। ফলত:, 
জাপান এখন ভারত আক্রমণ করিবে না বলিয়াই অন্থুমান 
হয়। এ অবস্থায় উক্ত ঘোষণা-গ্রচার সামরিক কারণ হইতে 
উদ্ভূত না হতেও পারে । আর্থিক কারণে এইরূপ ঘোষণা হইয়া 
থাকিলে সেই আর্থিক কারণটি কি? আর্থিক কারণেই লৌকে 
নিজ-গৃহে খান্ত-বন্থ সঞ্চিত রাখে । ইহা! এ দেশের সনাতনী নীতি । 
মে নীতি বিপধ্যস্ত করিবার এমন কি কারণ ঘটিল, তাহা জান! 
নিশ্রয়োজন নহে । 

কিন্ত দরকার অর্থনৈতিক কারণে এই আদেশ প্রচার করিয়া 
থাকিলে জামব! সরকারকে কয়টি বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচনা! করিতে 
বলি। প্রথম পৌষ মাসে নৃতন চাউল উঠিল্পে সকলে তাহ! পরিপাক 
করিতে পারে না। এই কারণেই সম্পন্ন গৃহস্থেরা বৈশাখ মাসের পূর্বের 
নুতন চাউল ব্যবহার করেন না। দ্বিতীয়তঃ আগামী বারে ফসল 
কিরূপ হইবে, তাহা এখন বুঝ্িবার উপায় নাই। ঝড়েজলে 
ধানের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে । এই জন্যই ধান-ঢাউল সঞ্চিত রাখ! 
একাস্ত আবপ্তক | এখনই চাঁউলের ঘেরূপ মৃল্য হইয়াছে, তাহাতে 
অনেক লোক অদ্ধাশনে দিন কাটাইতেছে। অ্ুতরাং এ-অবস্থায় 
চাউলের মূল্য হ্রাস না হওয়া পধ্যস্ত এরূপ আদেশ জারি করা সঙ্গত 
নছে। 


মিল এবং গরমিল 


নিহ্গের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য বিলাতি সাম্রাজ্যবাদীরা যখন মে 
কথা বলিলে তাহাদের নুবিধ! হইবে, তখন সেই কথা বলিতে 
ঘ্িধা বোধ করেন না । উৎকট সাত্রাজ্যবাদীদিগের মুখপাত্র মিষ্ঠার 
আমেরী সে-দিন বুলিয়াছেন, এইবার চীন জাপান প্রভৃতির মহিত 
ভারত্তবাসীদিগের কোন সম্বন্ধ বা! সাদৃশ্য (8111081% ) নাই, বরং 
ইউরোগীয়ানদের সহিত সম্বন্ধ আছে। এ সম্বন্ধ আলেকজাগারের 
ভারত-আক্রমণের সময় হইতে । আবার এই সকল সাম্রাজ্যবাদী 
দায়ে পড়িয়া সম্পূর্ণ উপ্টা! কথা বলিয়া থাকেন ; বলেন--ভারতবাসীরা 
এনিয়ীবাসী, সুতরাং তাহাদের দেশ স্বায়তত-শাসন গাইয়! তুলিবার 
উপযুক্ত নহে । গণতন্ত্রমূলক শাসন ব| গণশাসন (195279018115 
0০৬9:792 ] যে আলেকজাপ্ডারের ভীরতে আবির্ভাবের পূর্বব 
হইতেই এদেশে প্রচলিত ছিল, সুপ্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তাহার 
অকাট্য প্রমাণ দেদীপ্যমান। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা নৃতত্বের 
দিক্‌ দিয়! সমস্ত ককেনীয় জাতির জ্ঞাতিত্ব বা গো্ঠীগত মনবন্ধ অস্বীকার 
করি না। আবার ভারতবাসীরা যে এশিয়াবাসী, এশিয়ার জলবায়ু 


আঙ্পিক্ আস্মক্সতভী 
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তাহাদের ভবনে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করি 
না, এই মুরোপীয় পণ্ডিতরাও বলেন যে, ভারতবাসীর শোঁণিতে 
সামান্ত পরিমাণ মঙ্গোলীয় শোণিত মিলিয়াছে। যখন চীনের সহিত 
ভারতীয় সথ্যের কথা উঠে, তখন তাহারা এ কথাট! ইতি যান। 
গরজ কি নাহি লাজ! 
ডক্টর আম্মেদকরের জল্পনা 

ডক্টর বি, আর, আম্বেদকর বৃটিশ সরকার কর্তৃক তুফশীলভূক্ত অনুম্পত 
সম্প্রদায়ের এক জন নেতা বলিয়া পরিচিত । বরোদার গায়কবাড়ের 
সরকার হইতে বৃত্বি পাইয়া তিনি মাঁকিণ কলম্বিয়ার ডর 
ছাপ আটিয়া দেশে ফিরিয়াছেন, কিন্তু এ পধ্যস্ত ডক্টরীতে তাহার 
মৌ'কতাঁর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অনুন্নত জাতির 
মুকবিব হিসাবে তিনি তাহাদের জন্্ কি করিয়াছেন, তাহা 
প্রকাশ নাই। তাহার অনুন্নত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান (19955550 
0185585 1205121019 ) অনুন্গত সম্প্রদীয়ের কি উপকার করিয়াছে, 
তাহাও সাধারণের অজ্ঞাত | জাঁতি-সম্পকিত ভীহার উক্তি ও সিদ্ধাস্ত- 
গুলি ভ্রান্ত তথ্যে এবং সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ । কিন্তু প্রত্যেক বিষয়েই 
মন্তব্য প্রকাশে তাহার সখ বিলক্ষণ প্রবল। সম্প্রতি মাকিণের 
কতকগুলি লোক ভারত-সম্বদ্ধে কিছু কিছু অন্থকৃল মস্তব্য প্রকাশ 
করায় ইনি বলিয়াছেন যে, “বাহার এরূপ কথা বলিতেছেন, তাহারা 
ঠিক খবর জানেন না, অর্ধ-সত্য সংবাদ লইয়া মন্তব্য প্রকাশ 
করিতেছেন । ইহাতে ভারতের উপকার ন! হইগ! অপকারই হইবে ।” 
এই কথম্বর “হিজ মাষ্টার্স ভয়েস' রেকর্ডের স্তায় সুস্পষ্ট । ইহার 
মতে ভারত স্থায়ত্র-শাপন লাভের অযোগ্য । অর্থাৎ “ভ্যাড়া বলে, 


কত জল ?” টি 


৬৪ 


আটলান্টিক চার্টার 


“আটলান্টিক চার্টার নামক সনদ কাহাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে, 
সে বিষয়ে প্রথম হইতেই যথেষ্ট মতভেদ লক্ষিত হইতেছে। মিষ্টার 
চাচ্চিল এত দিন ধরিয়! অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলিয়া আসিতেছেন, 
ইহ এশিয়াবাসী বা অন্ত কোন বর্ণজাতির প্রতি প্রয়োগ কর! 
হইবে না। অথচ মাফিণের প্রেসিডেন্ট দলপতি মিষ্টার কজভেন্ট 
এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নির্ববাকৃ। হিচ্ছু মহাসভার সভাপতি মিষ্টার 
সাভারকর তাহার মত জানিবার জন্য তাহাকে তার করিলেও তিনি 
নিরুত্তর। সঈব্প্রতি প্রেসিডেন্ট কজভেপ্ট মিষ্টার . উইলকির বক্তৃতা 
সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে বঙগিয়াছেন-_2,1180110 0718157 81901195 
10 81] 70827910011 অর্থাৎ আটলান্টিক চার্টার সমগ্র মানব- 
জাতির সন্বন্ধেই খাটিবে। কথাটা শুনিয়া! অনেকেই সুখ-্বপ্পে বিভোর 
হইয়াছেন। কিন্তু মনে হয়, শেষ পর্যাস্ত না দেখিয়া কোন আশা 
পোষণ করা সঙ্গত নহে । ঘর-পোড়া গরু পিঁদুরে মেঘ দেখিলেও 
আতঙ্কে অভিভূত হয়! আমাদেরও সেইরূপ অবস্থ৷ ! অবশেষে 
এই মুল১8০11৮ শব্দের অর্থ লইয়া গুর্ক আরম্ভ হইবে না ত? 
পাশ্চাত্য রাজনীতির জটিল তত্ব অনেক সময়েই আমাদের ছুর্ব্বোধ্য । 
[015586801০, শব্দের অর্থ লইয়া এক বার বোস্বাইয়ের উচ্চ 
আদালতে ঘোর বাদান্থৃবাদ চলিয়াছিল। প্রেসিডেন্ট উইলসনের ১৪ 
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দফার পরিণাম কি হইয়াছিল? এখন আবার [নঘঃ8011খ-র কোন্‌ 
অর্থ আবিষ্কৃত হয়, তাহা ন! দেখিয়া এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা 
সঙ্গত হইবে না। 


অপবাদের পর শাস্তি 


প্রথমে অপবাদ, পরে শান্তিদান-_ছুষ্ট লোকের এই কুনীতি চিরকাল 
চলগিয়। জাসিতেছে । সাআজ্যবাদীর! ইঙ্ার একটু পরিবর্তন করিয়া 
স্ব স্ব কশ্মনীতি পরিচালিত করেন । তাহারা হীন স্থার্থরক্ষার জন্য 
প্রতিপক্ষের দ্বর্ণাম রটন! করিয়! স্বকাধ্য সাধন কবেন। ইহাই 
প্রাজ্ঞোচিত কাধ্য । লগ্ুনের “নিউজ রিভিউ নামক পত্রিকাখানি 
সামাজ্যবাদীদিগের সম্পত্তি । গত ২*শে আগষ্ট এই পত্রিকায় অতি 
অদ্ভুত কথা লেখা হইয়াছে ।-_“গত সপ্তাহে গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা 
সম্বন্ধে অতিরিক্ত কতকগুলি কথা ম্মরণ রাখিতে হইবে । (১) কংগ্রেসী 
দলের কোন কোন সাদস্তের জাপানী এবং জাপানীদিগের অনুকূল 
পক্ষের সহিত প্রত্যক্ষ সংঅব আছে; ভারত সরকারের নিকট 
তাহার প্রমাণ আছে। (২) কতকগুলি ধনী দেশীয় কাপড়ের 
কলওয়ালাদিগের অর্থেই আইন-অমাগ্ত আন্দোলন চলে । উহাদের 
বিশ্বাস, তীব্র জাতীয়তাব ভাব জাগাইতে পাঁরিলে দেশীয় শিপ্পাদি 
সংগঠনের সুবিধা হইবে । এবং (৩) মহাম্সা গান্ধী এবার বড় 
বৃদ্ধিত্তা দেখাইতে পারেন নাই। ভারতে বৃটিশ শান ধ্বংস 
কবিবার কল্পনা তিনি পুষ্ান্ুপুঙ্খদপে কাগজে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন । 
কাগজগুলি পুলিশের হাতে পড়িয়াছে।” এই তিন দফা অভিযোগের 
কোন দফাই কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারেন না। 
বাহুর অনেক বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর মতের সমর্থন করেন না, 
তাহারাঁও এই প্রকার্ধ অমূলক অভিযোগ শুনিয়া নাসিকা কুঞ্িত 
করিবেন। প্রথম ছুই দফা অভিযোগের কথা ভারত সপকার 
ভাহাদের বিশ্বস্ত সচিবগণকে বলিঞ়াছেন কি? উতা যদি সত্য 
হইত, তাহা হইলে তাহারা এত দিন তাহা একাশ কবিতেন। 
স্ুতগাং উহ! বে বনিয়াদ! আর তৃতীয় অভিযোগটি হাস্টোদ্দীপক। 
স্ার্থানিদ্ধির জন্য সাহ্রাজ্যবাদীর|! কত দূর নামিতে পাবেন, ইহ| কি 
তা্চারঈট প্রমাণ নহে? 


পপ 


সিংহলে চাউল রণানী 


দিংহলকে ভারত হইতে প্রতি মালে ২* হাজার টন অর্থাৎ অন্ততঃ 
৪ লক্ষ ৬৫ হাজার মণ চাউল যোগাইতেই হইবে। তাহা ভিন্ন যদি 
আর কিছু অধিক পাওয়া যায়, তাহাও দিতে হইবে। সিংহলেব 
বাস্থীয় পরিষদে সিংহলের ্বরা্র-সচিব সার ব্যারণ জয়তিলক এই 
কথাই বলিয়াছেন । কিন্তু এত চাউল ভারতবাসী কোথায় পাইবে? 
পিংহলে যখন ধানের চাষ অধিক হইত, তখন ভারতেও ধানের চায 
অধিক হইত পিঁহল যেমন তাহাদের দেশে তদ্ষদেশের চাউজের 
ভরপায় ধানের আবাদ কমাইয়া চা, কোকো, তামাক, রবার, সিঙ্কোনা, 
লব্ণ, এলাচ, ' দারুচিনি, জায়ফল, তৈলবীজ এবং নারিকেলের চাষ 
করিতেছে, .ভারতও তেমনি এ হঙ্গদেশের ভরসায় বাঁণিজ্যপণ্য উৎপন্ন 
করিয়া ধানের চাষ কমাইয়াছে। এই যুদ্ধের পূর্বে ব্র্গদেশ হইতে 
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ভারতে কত চাউল আমদানী করা হইত, তাহ দেখিলেই ইসা প্রতি 
পর্ন হইবে । ফলে দিংহলেরও যে দশ! হইয়াছে, ভারতেরও ঠিক 
সেইরূপ দুরবস্থা । এই ছুই দেশ কি উপায়ে পরস্পরকে সাহাষ্য 
করিতে পারে? তবে কি ভারতবাীরা জনাহারে মরিয়াও 
সিংহলকে চাউল যোগাইতে বাধ্য হইবে? এরূপ অসঙ্গত আবদার 
মান্য কখনও করিতে পারে কি? ভারতীয় স্বীপপুপ্রের অন্যান্য 
অংশে যেখানে চাউল উৎপন্ন হয়, সেই স্থান হইতে সিংহলবাসীরা 
চাউল আমদানী করিবার চেষ্টা করেন না কেন? তাহার! সিংহলে 
ধানের চাষ বৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা] করিতে পারেন ত! ভারতের লোককে 
না খাইতে দিয়! সিহলে চাউল চালান দিতে হইবে, এ বড় অদ্ভূত 
আবদার | এ দেশে আটা, ময়দা, চাউল প্রভৃতির মূল্য এত অধিক 
হইয়াছে যে, তাহা ক্রয় করা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইতেছে। 
এ দেশের বন্ধ লোককে অনাহারে দিনপাত করিতে হইতেছে । 


চার্চিলের কথা 


বিলাতের ম্যান্সন হলে সম্গতি সম্রাটের প্রধান-ম্ত্রী মিষ্ঠার উইনষ্ন 
চাচ্চিল মে বক্তত| করিয়াছেন, তাহাতে আশাবাদী ভারতবাসাঁদিগের 
সকল আশা নৈরাশ্টেষ পারাবারে নিমজ্জিত হইয়াছে । তিনি 
স্টাভার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, "আমি বুটিশ 'াত্রাজ্যকে 
ডুবাইয়া দিবার সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য সম্রাটের মন্ত্রিত্ব 
গ্রহণ করি নাই । বুটিশ-সম্রাটেৎ ছায়াতলে যে স্বাধীন রাজ্যসমষ্টি 
এবং জাতিসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে, আমি তাহাতে এক জন বলিয়! গর্বব 
অনুভব করি।* সাশ্রাজ্যবাদীব|! বচনে বৃহস্পতি হইয়া থাকেম ! 
0০202007,788111) ০1 28£1০75 প্রভূতি গালভরা নাম দিয়া অধীন 
বাজ্যগুলিকে অভিভিত বরা সাহ্রাজ্যবাদীদিগের স্থার্থসাধনের একটা 
কৌশল । সাহ্রাজ্যবাদীদিগের শ্রেষ্ঠ মিষ্টার চাচ্চিল সে কথার 
কৌশল খুবই জানেন। কিন্তু ইহা তাহাদের বেশ বুঝা! উচিত 
যে, বিধাত্তার রাঁজ্যে চিরকালই ভপ্তামি করিয়া কার্ধ্যোদ্ধার সম্ভব 
নছে। তবে আমাদের দেশের লোকের ইহা! মনে হইতেছে যে, 
বৃটিশ জাতি এখন বা আঁচর-ভবিষ্যতে ভার্তবাসীকে স্থায়ত্ত-শাসন 
দিতে সম্মত নে । অতএব স্তাহাদের অধীর হওয়া সঙ্গত নহে। 
বিধাতার কুপা হইলেই ভারতবামী স্বায়ভ্তশাসন পাইবে । আর 
উহ! পাইবার জন্থ ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতে 
হইবে । বিধাতার কৃপা হইলেই বুটিশ জাতির ভারগকে স্বাধীনতা 
দিবার আকাডনা জ্মিবে /--জন্যথা নছে। 


সেবা প্রতিষ্ঠান 


কল্যাণীয়! সিষ্টার তরু ঘোষ শিক্ষিতা নার্স ও অভিজ্ঞা ধাত্রীগণকে 
সজ্ববদ্ধ করিয়া ১1১1১ বি, কঙেজ স্থৌয়ার এবং ১৪২ এফ রসা রোড 
ভবানীপুরে নার্সেস ইউনিয়ান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । সিষ্টার 
তরু ঘোষ ও তাহার সহকণ্ডিখীগণের আত্মনিবেদিত সেবা-কাধ্য দেখিয়! 
আমর! বিশেষ ভ্রীতি হইয়াছি। ম্বরোপীয় নার্সগণের শিক্ষা ও 
সেবা-নিপুণতার তুলনায় ইহাদের অভিজ্ঞত। ও শুঞীযানৈপুণ্য কোন 
অংশে নিকৃষ্ট নহে_-অথচ ব্যয় যুরোপীয় নার্সের তুলনায় স্বনধ।' 


১২২ 


্মাসিন অন্ডঙ্সভী 


[২য় খণ্ড, ১ম সংখ্য! 
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মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও ধনী-সম্প্রদায় গৃহে রোগময্ত্রণার সময়ে ইহাদের 
সেবা-নিপুণতাঁয় উপকৃত হইতেছেন ; এবং অভাবশ্রস্ত ভদ্র পরিবারের 
মেয়েরাও এই ভাবে সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়! স্বাবলগ্বিনী হইতে 
পারিতেছেন। আমর! এই প্রতিষ্ঠানের আরও উন্নত কামনা করি । 
সিষ্টার তরু ঘোষের সাধন! সার্থক হউক ! 


পপ 


টাকা অচল 


গত ১৩ই আশ্বিন বুধবার ভারত সপ্কাঁবের অর্থবিভাগ হইতে এই 
মন্মে এক ইস্তাহা প্রচারিত ভইয়াছে যে, ১৯৪৩ খুষ্ঠাব্ধের ১ল! মে 
(অর্থাৎ বৈশাখ মাসের ১৭ই ভইতে ) সাটু পঞ্চম জজ্জ এবং 
ষষ্ঠ জজ্জের নামে প্রচারিত টাকা ও আধুলি ঝ|জারে চলিবে না । 
তবে ভারতীয় পোষ্টাফিস, ট্রেজারী ও রেল-েশনে আগামী বংসবেব 
কার্তিক মামেব মধাভাগ পর্যন্ত (অর্থাৎ ৩১শে অক্টোবন পধাস্ত ) 
উহা চলিবে ; তাহার পর এ সকল স্বানেও আগ চলিবে না। তবে 
তান্ভার পরেও ভাঠা রিজার্ড ব্যাঙ্গেন কলিকাত।, বোম্বাই ও মাদাজ 
শাখায় গৃহীত হইবে । সরকার টাকায় অদিক ঝপা| রাখিতে ইচ্ছা 
করেন না; হাই অত:পর যে টাক! প্রবর্তিত হইবে, তাহার আসল 
মূলা অর্থাৎ ধাতব মূল্য অল্পই হইবে। তাহা স্বমবা বা ক্ষয় 
হইলে তাহরি বিনিময়ে বৌপ্য পাইবাৰ আর আশ! থাকিবে না! 
ব্যবহারে উঠাব অক্ষণ ঘপিয়। গেলে উঠা অচল হইবে এবং সে জন্য 
সাধারণের গতিই হইবে। ইহা হইবে পূর্ণমাত্রায় ভাক্ত মু 
(1০152 0010) ইহার ফলে কেবল আন্তজ্জীতিক বিনিময়ের 
অর্থাৎ বাটার বাজার বিপধ্যস্ত হইবে, '্াহা নহে,_দেশের মধ্যেও 
পণ্যমৃল্য বৃদ্ধি পাইবে। আসল মূল্যের ক্ষুদ্র মুদ্রাও ভারতে আব 
চলিত থাকিল না, দেখিতেছি ! ক্রমশ: আমবা বিশু হটতেছি। 


পপি 


আটলা্টিক ম্যাগাজিনের মত 


“আটলান্টিক ম্যাগাজিন' মাকিণের একখানি বিশিষ্ট সাময়িক পত্র। 
উহ্হাতে সম্প্রতি ভারতীয় সমশ্াব কথ! আলোচিত হইতেছে । উক্ত 
সংবাদ-পত্রে প্রকাশ যে, “ভীরতীয় সমস্যার সমাধান-কল্পে সম্মিলিত 
জীতিগুলির সম্মিলিত ভাবেই আত্মনিয়োগ কর! কর্তৃব;।” উহাতে 
বলা হইয়াছে মে, “কংগ্রেসের সহিত পরামর্শ না! করিয়! ভারতীয় 
সমশ্যার সমাধান কৃর! সম্ভবে না । সত্য বটে, কংগ্রেই ভারত নহে, 
ইহার সামাজিক কোন কার্যস্চি নাই এবং ইহার কোন গণতান্ত্রিক 
ভিত্তিও নাই। শ্রমশিল্পসেবী ব্যক্তিগণ আ'শিক ভাবে ইহার পৃষ্ঠ" 
পোষক। তাহা সত্বেও ইহা ভারতের প্রকৃত জাতীয়তাবাদী- 
দিগেরই প্রতিনিধি-পভা । রয়টার সংবাদ দিয়াছেন, এই পব্রি- 
কায় প্রকাশ- কুড়ি ব্তমর পূর্বে বুটিশ সরকার এবং মার্কিণী সরকার 
চীনের সানিয়েখসেনের বিরুদ্ধবাদী উন্নতি-বিরোধী সামরিকদিগেরই 
সমর্থন করিয়াছিলেন । ইহার ছয় বৎসর পরে ভ্রাহারাই আবার 
জাতীয়তাবাদীর সহিত বিবাদ মিট'ইয়! চুক্তি করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন। সামরিক দলের সহিত চুক্তি করেন নাই।” “কংগ্রেসের 
.নেতাদিগকে কারারুদ্ধ না করিয়া বরং মুষ্টিম-লীগের নেতৃবর্গকে 
ক্বায়ারুদ্ব করিলে অধিক বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইত, চীনের ইতিহাস 


হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয়।* চিরকালই সকল মানুষের চক্ষৃতে 
ধুলি দিয়া চাতুরী বাচাল রাখা যাইবে তাহ! সম্ভব বলিয়। মনে 
হয়না! অন্ত মত ত্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহাই 
বিধাতার বিধান । 


ভীষণ অগ্নিকাণ্ড 


কলিকাতা হালসী-বাগানে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে । 
কলিকাতাৰ ইতিহামে এরূপ অগ্নিকাণ্ডে আর কখনও এত লোক জীবস্ত 
দগ্চ হন নাই। কলিকাতা! হালসী-বাগান রোডে আনন্দ আশ্রমে 
কালীপুক্তান অনুষ্ঠান হয়। ২২শে কাক রবিবার অপরাহ্ে উক্ত 
পুজামণ্ডপে বিবিধ ঝায়াম-ক্রীঙা প্রদশিত হইবার সময় সহসা 
আগুন লাগে। দেখিতে দেখিতে হোগলাস বৃহৎ মণ্ডপে অগ্নিরাশি 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। মঞ্্গেব চারি দিক প্রাচীরবেস্তিত। 
তাহার দুইটি ছাধের মধ্যে একটি পুরুষের জন্া, আর একটি 
স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। স্ত্রীলোকদিগেন দ্বারটি চাবি-বন্ধ 
ছিল এবং চাবি লইয়া কেহই সেখানে উপস্থিত ছিল না; কাজেই 
সেই দ্াব দিয়! কেহ বাহির ভইতে পারেন নাই। অগ্নি যখন 
সমস্ত ভোগলার মণ্ডপ দগ্ধ করিতে থাকে, সেই সময় স্ত্রীলোক ও বালক- 
বালিকারা বাহির হইতে পারে নাই। মগ্ডপের হৌগলার আচ্ছাদন 
বীশ-দড়ি সহ হুলস্ত. অবস্থায় সেই সন্ত্রস্ত ও বিক্ষুর্ধ জনতার উপর 
ভাঙ্গিয়া৷ পড়ে । নুতরাং স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাগণ তাহাণ মধ্যে 
জীবস্ত দগ্ধ হইতে থাকেন। প্রায় ১৪১ জন নারী ও বালিকা এঁ 
স্থানে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। এতত্িন্ন আরও বহু 
লোক সাংঘাতিক ভাবে দগ্ধ হন। অদ্ধমূত অবস্থায় ধীহ[ুদিগক 
হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছিল, তীাহাদেরও “অনেকে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন। বস্তুতঃ, দেড় শতের অধিক লোক এই দুর্ঘটনায় 
অপমৃত্যু বরণ করিয়াছেন । দগ্ধ লৌকের সংখ্যাও শতাধিক ছিল। 
এখন জিজ্ঞান্য, এইরূপ শোচনীয় ব্যাপার কেন ঘটিল? 
অনুষ্ঠাতাদিগে বিষম অযোগ্যতায় এবং অপরিণামদর্শিতার ফলেই 
যে এই ভীষণ শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
হোগলায় সহজে অগ্নি লাগিতে পারে। নেই হোগলার মণ্ডপের 
চারি দিকৃ বন্ধ করিয়! সেখানে এরূপ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা! 
করা কখনই সঙ্গত হয় নাই। অস্থায়ী বৈদ্যুতিক তারের 
সংযোগ-দোযে এপ অগ্নিকাণ্ড হওয়। বিচিত্র নহে। এই 
অগ্নিকাণ্ডে একটি স্ত্রীলোকের সাতটি সন্তান জীবন্ত পুড়িয়! মরিয়াছে। 
আর কত শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাগার সকল বিবরণ কি লোকে 
জানিতে পারিয়াছে? 

২৫শে কার্তিক কলিকাতা! কর্পোরেশনের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 
পাঁচ জন কাউী্দিলার ও তিন জন বিশিষ্ট নাগরিক লইয়! তদস্ত-কমিটি 
গঠিত হইয়াছে। প্রস্তাবটি আলোচনা-সময়ে যে সকল ক্রুটি-বিচ্যুতির 
কথ! আলোচিত হইয়াছে, তাহা শোচনীয়। হোগলার মণ্ডপের 
বাশগুলি সঙ্গিকটবর্তী বাড়ীর সহিত বাধা ছিল--জগ্নি-বিস্তারের 
আশঙ্কায় দড়িগুলি কাটিয়! দেওয়ায় সমগ্র হুলস্ত চালটি জনতার উপর 
অতি-শী্ পতিত হইয়াছিল । দম-কল এবং এ, আর, পির উদ্ধার 
কারীদের পৌঁছিবার পূর্ধ্বেই মব শেষ হইয়া গিয়াছিল। উৎসব-মণ্ুপে 


২১শ বধ--কান্তিক, ১৩৪৯ ] 


এক জনও স্বেচ্ছাসেবক বা এক-বাঁলতী জলেরও ব্যবস্থা ছিল 
না। বিভিন্ন হাসপাতালে প্রেরিত এতগুলি অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির এক- 
সঙ্গে অনুরূপ পরিচরধ্যারও সুবিধা ঘটে নাই এবং তাহা সম্ভব ছিল 
না! তদন্তের পর যাহাদিগের দোষে এবং অবিমৃষ্যকারিতায় এই কাণ্ড 
ঘটিয়াছে, তাহার্দিগের প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা করা অবস্ত- 
কর্তৃব্য। অনিচ্ছাকৃত হইলেও যে ক্রুটির ফলে এইরূপ শোচনীয় 
জনক্ষয় হয়, তাহা কদাচ মাজ্জনীয় নহে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে 
এরপ মৃঢ়তা! প্রকাশের অবকাশ ন! ঘটে, এমন ব্যবস্থা হওয়া! উচিত । 


পয়সার অভাব 


আশ্ধোর বিষয়, লোকের এই ঘোব অর্থাভাবের দিনে বাজার 
হইতে পয়সা যেন মন্ত্বলে উীঁড়া গিয়াছে! অভিনদরিদ্র লৌকেরই 
পয়সার প্রয়োজন সববাপেক্গা অপিক। গরীব এক পয়সার শাক, 
লবণ প্রভৃতি কিনিয়া খায়; তাহা কিনিতে পানিতেছে না । অনেক 
ভদ্রঘরেন বিধবা প্রভৃতির আয় মালিক দশ-বারো টাকার অধিক 
নহে ; ভ্ঠাহাবা৷ এই বিপদে নিকপায় | যাহারা শাক, ডূমুর প্রভৃতি 
বিক্রয় করিয়া কোনৰপে এক বেলার উদরাম্নের সংস্থান করিত, 
পয়সার অভাবে তাহাদের পণাগুলির বিক্রয় বন্ধ। ইহার জন্য কত- 
লোকের যে ঘোর কষ্ট হইতেছে, ভাতা সহরবাসীব অগোচর | তিন 
পয়মার বা পাঁচ পয়সার জিনিষ কিনিবার উপায় নাই । 


অভাবে ত্ঠাহাদেন দানে প্রবৃতি সন্কচিত হঈতেছে। বাজার 
ভইতে হঠাৎ পয়সার অদ্শন ঘটিল কেন, তাহা বুঝ! যায় ন। 


যুদ্ধের জন্ত সবকারেব ঘদি তামান পয়সাব দরকার থাকে, তাঠা 


হইলৈ ভাড়ারা বাজ্াৰে অন্ত ধাতুন পয়স! চালাঈয়া তামার পয়পা 
প্রত্যাহার করিলেন ন! কেন? 


সরকারের দৃষ্টি অবিলখ্খে আকৃষ্ট হওয়! উচিত। 


ঘাঙ্গালায় ঘাত্যা ও বন্যা 


গত ছুগাপূজার সপ্তমীর দিন বাঙ্গালার উপর দিয়া! প্রবল ঝড বহিয়া 
গিয়াছে । ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যে ঝড় নোয়াখালী ও বাকরগঞ্জেব উপর 
দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহাতে যেমন ঝড় ব্যতীত জলোচ্ছামেও বিশেষ 
ক্ষতি হইয়াছিল--এ বারও তেমনই ঝড়ে ও জলোচ্ছাসে মেদিনীপুর 
এবং ২৪ পরগণা জিলাঘয়ের কতকাংশে যে-ক্ষতি হইয়াছে, তাহ! কখন 
পূর্ণ করা সম্ভব হইবে কি না, বলাযায় না! ১৮৭৬ খৃষ্টানদের 
ঝড়ে ও জলোচ্ছাসে, সরকারী হিসাবে, প্রায় লক্ষ লোকের প্রাণহানি 
ঘটিয়াছিল। এ বার ক্ষতির পরিমাণ এখনও জান! যায় নাই। 

এ বার. অবস্থ। বিবেচনা করিয়া দুর্ঘটনার পরে প্রায় পক্ষকাল 
কোন সংবাদ প্রকাশ করিতে নিষেধ ছিল। বাঙ্গালার সচিবদিগের 
মধ্যে ৩ জন-স্ডক্টর ্যুত শ্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নবাব খাজা 
হবিবুল্লা বাহাদুর ও শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্য্োপাধ্যায় বিধ্বত অঞ্চলে 
সফর হইতে ফিরিয়া ২র| . নভেম্বর ( অর্থাৎ ঘটনার পক্ষ-কাল পরে ) 


'* শাহি প্রজ্মঙ্ 


অনেকে এ 
পণদুঃখে কাতন ইমা একটি পয়স| ভিক্ষা দিয়! থাকেণ, পয়সার 


দ্রাম'কোম্পানী খুচবা চে দিবার র্ 
জন্য এক পয়পা ছুই পয়সান কুপন বাহির কবিয়াছেন। তামার | 
পয়মাব অভাবে বাজারে ণমনি কুপন চলিবে কি? এ বিষয়ে বঙীয় পি 


) 
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*& বিষয়ে সংক্ষিপ্ত এক সরকারী বিবৃতি প্রকাশ করেন। তৎকালে 
সাহারা বলেন_সে পর্যযস্ত প্রাপ্ত সংবাদে বলা যায়, মেদিনীপুর 
জিলায় ১* হাজার এবং ২৪ পরগণ! জিলায় ১ হাজার লোক প্রাণ 
হারাইয়াছে; প্রায় শতকরা ৭৫টি গৃহ-পালিত পশু নষ্ট হইয়াছে; 
মাটার বাড়ী প্রায় সবই হয় নষ্ট, নহেত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 
সরকারের এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে ঘটনার গুরুত্ব অন্থমান 
করাও যায় না । তবে সরকারী হিসাবে-_যে সখখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, 
তাহার পরে জান! গিয়াছে, মৃতের সংখ্যা তদপেক্ষ! বহুগুণ অধিক । 
তবে এ বিবৃতিতেই বল! হইয়াছিল, সরকার সাহায্য্দানের 
বথাসম্ভব ব্যবস্থা করিলেও কেবল সরকারের সাহায্যে বিপন্ন ব্যক্তি- 
দিগের উদ্ধার-সাধন সপ্ভব হইবে না। ১৮৭৬ খুষ্টা্দের প্রাকৃতিক 
উপদ্রবের ফলে এ অঞ্চলে স্থায়ী ক্ষতি হয় নাই-_ কৃষিকাধ্যের অনগুবিধা 
হয় নাই। এ বার কিরূপ হইবে, তাহা বলা যায় মা। ও 
যদি ধরা যায়, শতকরা! ৭৫টি গবাদি পশু নষ্ট হইয়াছে, তবে 
প্রথম জিজ্ঞান্য-_কৃষিকাধ্য কিরূপে নির্ব্বাহিত হইবে? 
মোট কত লক্ষ বা কোটি টাকা হইলে সাহাধ্যদান কাধ্য সম্পূণ 
কর! সম্ভব, তাহার হিদান এখনও বোধ ভয়, হয় নাই । 
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তমণুক মহকুমার কোন গ্রামের ধ্বংসাবশেষ 


ঘটনাব পনেও প্রায় পক্ষকাল বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন হার্ববাট 
শৈলশিবে ছিলেন ৷ তিনি ফিরিয়া ১১ই নভেম্বর এক আবেদন প্রচার 
করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন ₹₹- , 

“বাঙ্গালায় এ বার যেরূপ ক্ষতিকর ঝড় হইয়াছে, সেবপ ক্ষতিকয় 
ঝড় অধিক হয় নাই । সরকার যথাসাধা লোকের সাহায্যের ব্যবস্থা 
করিতেছেন; কিন্তু দয়া-দত্ত দানে আরও অনেক কাজের অবকাশ 
রহিয়াছে।” আর , 

“এই অবস্থায় আমি এই আশায় এই আবেদন প্রচার করিতেছি 
যে, ইহা বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের লোকের সাগ্রহ ও উদার সাহাষ্য- 
প্রাপ্তির কারণ হইবে। আমি জানি, আরও অনেকে ইতোমধ্যেই 
এই কাধ্যের জন্ত সাহায্য প্রার্থনা করিয়৷ আবেদন প্রচার করিয়াছেন 
-_ঠাহাদিগের সাহা্য-দানের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। 

“আমি তাহাদিগকে আমার সহিত সহযোগ করিতে আহ্বান 


৬২৪ 
৫ 
করিতেছি যে, আমন! যেন এই দারুণ প্রাকৃতিক উপদ্রবে বিপন্ন 
ধ্যক্তিদিগকে আমাদিগের আস্তরিক সহামুভূতির পরিচয় দিতে পারি। 
“এইরূপ অবস্থায় রাজনীতিক বা অল্ঞবিধ বিচ্ছেদাত্বক ভাব 
বঞ্জন করিয়া! বিপল্লের সাহাযোর জন্ত সমবেত ভাবে চেষ্টা করাই 
প্রয়োজন ।” 
এই আবেদন-প্রচারে যে বিলম্ব হইয়াছে, তাহা হয়ত অনিবাধ্য । 
লর্ড কাজ্জন এক বার, অন্ত প্রসঙ্গে, বলিয়াছিলেন- সরকারের পক্ষে 
কোন কাজে অবহিত হইতে বিলম্ব হয়। কিন্তু সরকার কোন কাজে 
অবহিত হইলে যে কর্তৃব্য-পালনে তৎ- 
পরতার পরিচয় প্রদ্দান করেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 
আমরা আশা “করি, যে সকল 
প্রতিষ্ঠান ইতোমধো সাহায্য-দান কাধ্যে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাদিগকে কেবল 
কাজের সুবিধা দেওয়াই হইবে নাঃ 
পরন্ধ তাহাদিগের সহিত সরকার আস্ত- 
রিকভাবে সহযোগ করিবেন । রামকুষঃ 
মিশন, হিন্দু মহাঁসভা, মাড়বারী রিলিফ 
সোসাইটা প্রভৃতি ষে সকল কেন্দ্রে কাজ 
করিতেছেন ব| করিবেন, সে সকল কেন্দে 
কাহাদিগের সহিত সহযোগিতা করিয়া! 
কাজ সুসম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা হইবে। 
গত ১২ই নভেম্বর -বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় রাজন্ব-সচিব শ্রীযুত প্রমথনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিবৃতি দিয়াছেন, 
তাহাতে যেমন ধ্বংদের পান্রমীণ অন্ুমান 
করা যায়, তেমনই সরকারের সাহাষ্যদান- 
পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি 
মেদিনীপুরের অবস্থা! সম্বন্ধে বলিয়াছেন £-- 
মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী ৫টি খানাই 
সর্ববাপেন্বা আধক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 
প্রায় সমগ্র অঞ্চলেরই সকল খর ধ্বংস হইপ্রাছে এবং শতকবা 
৭৫টি গবাদি পশু মারা গিয়াছে। হিসাব করিয়। দেখা যায় যে, 
কেবলমাত্র এই অঞ্চলেই ৩ লক্ষ ঘর ও ৬ হাঁজার গবাদি 
পশু ধ্বংস হইয়াছে । তম্ক ও কীথি মহকুমার অবশিষ্ট ৭টি থানা 
এবং সদর ও খাটাল মহকুমার ১৩টি থানায় কম-পক্ষে ৪ লক্ষ ঘর 
পড়িয়া গিয়াছে । প্রায় ১৫ হাজার গবা্দ পশু মারা গিয়াছে। 
এইরপে প্রায় ৭ লক্ষ ঘর ধ্বংস হইয়াছে । ১৫ লক্ষ লোক গৃহহীন 
হইয়াছে। ৭৫ হাজার গবাদি পশু মারা গিয়াছে । খাত, বস্ত্র 
বাসন প্রভৃতিরও এ অনুপাতে ক্ষতি হইয়াছে। 
ইহার পর এই"কল্পনাতীত ক্ষতিতে সরকার পানীয় জল 
সরবরাহের ও চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত সাধারণ 
সাহায্যদানের এইরূপ ব্যবস্থার পরিকল্পন! হইয়াছে £__ 
খানের জন্ত চাউল, ডাইল, লবণ, মল্ট-ুগ্ধ প্রভৃতির প্রয়োজন । 
প্রতিদিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়ন্ক ব্যক্তিকে (১৪ বংসরের অধিক ) অদ্ধ 
, সের এবং অপ্রাগু-বয়স্ক ব্যক্তিকে এক পোস্বা' চাউল দেওয়া হইবে । 


খাভিপজ্ক অল্ক্ততী 


[২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


১৪ বৎসয়ের অধিক বয়ুস্বগণকে আধ ছটাক ডাইল ও আধ ছটাক লবণ 
এবং ১৪ বৎসরের অপেক্ষা অল্প বয়ন্কগণকে উক্ত পারমাণের অর্ধেক 
দেওয়া হইবে। শিশুদিগকে বার্লি, সাঞ্ড, মিছবী ও মণ্ট-হুগ্ধ দেওয়া 
হইবে। এক সপ্তাহের সাহায্য সেই সপ্তাহের নির্দিষ্ট একটি তারিখে 
কেন্দ্র অমুসারে বিতরণ কর! হইবে। 

প্রত্যেক পরিবারকে খান্ত লইযার জন্য একখানি কার্ড 
দেওয়া হইবে। খান্ত দেওয়া হইলে কোন্‌ দিন খান্ত দেওয়া হইল 
কার্ডে গাহা লিখা থাকিবে। কোন পরিবারের উপাজ্জনক্ষম 





এক স্থানে সমবেত অন্ন, বন্ত্র ও আশ্রয়হীন বিপন্ন নরনারী 


ব্ক্কিদিগকে যখন কোন কাধ্য দেওয়! হইবে, তখন তাহাদিগের 
সাভাধা দান বন্ধ করা হইবে। ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের অধিকাংশ 
লোককেই এখন তাহাদিগের গৃহ পুনরায় নিশ্মাণ করিতে হইবে। 
সেই জন্ত তাহাদিগকে গৃহনিশ্বাণকার্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। 
যাহার! অর্থীজ্জন করিতে সমর্থ, তাহাদিগকে চারি সপ্তাহের অধিক 
বিনামূল্যে খান্ত প্রদান কর! হইবে না। 

গৃহাদি নিশ্মাণ কার্যে সরকার প্রত্যেক পরিবারকে গৃহ-নিশ্াণের 
প্রয়োজনীয় ব্য এবং অর্থ দিয়া সাহায্য করিবেন । একটি পরিবারকে 
বাসোপযোগী কুটার নিশ্াণের জন্য ৩* টাকার অধিক এবং রন্ধনগৃহ 
নিশ্ধীণের জন্ত ২* টাকার অধিক দেওয়া হইবে না । কোন পরিবার 
ধতই বড় হউক না কেন, ৬* টাকাষ অধিক কাহাকেও সাহাধ্য প্রদান 
করা হইবে না। যে সক গৃহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দেই সকল ভগ্ন গৃহ 
হইতে যে সকল দ্রব্য পাওয়া যাইবে, তাহাও গৃহনিশ্মীণ-কার্ষ্যে ব্যবহাত 
হইবে । যে সকল পরিবারের বন্ত্, বাসন এবং শব্াপ্রব্য প্রভৃতি 
নষ্ট হইয়াছে এবং যাহাদিগেষ এ সকল ত্রব্য ক্রয় করিষার সামর্থ্য নাই, 


২১শ বর্ষ--কান্তিক, ১৩৪৯ ] 


তশাঞ্ষক্িষ্চ এস্লজ্ 


১২০ 
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তাহাদিগকে এ সবল দ্রব্য দেওয়া হইতে পারে অথবা অর্থ-সাহাষ্য 
করা যাইতে গারে। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক এবং ভাট বংম্রের অধিক 
বয়স্ক বালক-বালিকাগণের প্রত্যেককে একখানি করিয়া! কাপড় দেওয়া 
হইবে। আট বৎসরের কম বয়স্ক বালক-বালিক1 ও শিশুগণের 


গুত্যেকের জন্য একটি শাট, পেনি অথব! একটি য্রক দেওয়া হইতে 
পারে। 


যে পরিবারে পাচ কন লোক আছে, সেই পরিবারের জচ্য 








অপর এক স্থানের ধ্বংসাবশেষ 


এবখামি করিয়! কম্বল দেওয়! হইবে, যে পরিবাবের লোকসংখ্যা অধিক, 
সেই পরিবারের জন্য ছুইখানি করিয়া কম্বল দেওয়া হইবে । 

১৯৪৩ ধৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের পূর্বে কৃষিকাধ্যের ভল্য গরুর 
প্রয়োজন হইবে না । ছৃগ্ববতী গাভীর আশ প্রয়োজন । যে সংখ্যক 
গবাদি পশু নিহত হইয়াছে, তাহার সাখ্যা ৪* হাজারের কম নহে। 
যে সংখ্যক গবাদি পশু নিহত হইয়াছে, যদি তাহার শতকরা ২৫টি 
গবাদি পশুর ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহ! হইলেও ১* হান্ত।র গবাদি 
পশুর প্রয়োজন । ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের জন্য ইহা সংগ্রহ করিতে হইলে 


* অনেক সময় জাগিবে। ছুগ্ধব্তী গাভীর গুয়োজন ভত্যন্ত অধিক। 


যথা মন্তব শীঘ্র এই অভাব মিটাইযার চেষ্টা করিতে হইবে। 

সাহায্যদান কাঁধ্য কিক্ষপ সহাহুভূতি সহকারে সম্পন্ন হইবে, 
কাধাধল বন পরিমাণে তাহার উপর নির্ভর করিবে। এবার কংগ্রেস 
নিথিদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং কংথেসের কন্ধানা কার।গারে। এই সমক্বস্র 
বিহারের ভূমিকম্পের পর যেমন বাবু রাজেন্ত্রপ্রসাদকে মুক্তি দেওয়া 
হইয়াছিল-_তেমনই বাঙ্গালার কারারুদ্ধ 
কম্মা্দিগকে মুক্তি দিয়! লোকের সেবা-কাধ্যে 
সহযোগ করিতে বলার যে প্রস্তাব হইয়াছে, 
আমরা তাহ! পূর্ণ সমর্থন করি। 

আমর! আরও প্রস্তাব করি-- 

(১) কোন প্রতিষ্ঠানকে যেন সাহায্যদ্দান 
জন্ত কোন অঞ্চলে, যাইতে বাধ! প্রদান 
করা না হয়। 

(২) পাইকারী জরিমানা যেন আদায় 
বন্ধ কর! হয়। 

(৩) সংঘাদপত্রে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশে 
যেন কোন বাধ! না থাকে। 

(৪) বিধ্বস্ত অঞ্চলে যেন সহান্গভূতিদম্পন্ন 
রাজ-কম্মচারিগণকেই কাধ্যভার গ্ুদান করা হয়। 

(৫) খ্ীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে মুক্তি দিয়! এই 
কাধ্যে নেতৃত্ব কবিতে আহ্বান করা! হউক। 


মেদিনীপুর, কাথি ও তমলুকের 
কল্পনাতীত দুর্দশা 

গত ১৬ই অক্টোবর মেদিনীপুর জিলায় 
কাথি ও ৩ুমলুক মৃহকুমীর উপর দিয়া যে 
প্রবল ঝড় ও সমুদ্রতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়! 
গিয়াছে, তাহার ক্ষতির পরিমীণ কল্পনাতীত । 

কাথি মহকুমার সমুক্রোপকৃলব্ী গ্রাম- 
সমূহের অবস্থ। সর্বাপেক্ষা! শোচনীয়। কে 
কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা 
নাই- গাছ-গাছড়! বাড়ী-ঘর-ছুয়ার ভাঙ্গিয়া 
একাকার হইয়া গিয়াছে। রাজপথসমূহ বিনষ্ট 
ইইয়াছে-পুদ্ধরিধী বুঝিবার উপায় নাই। 
গাছগাছড়ায় এবং জঙ্গত়্া ও আগাছায় সেগুলি 
পরিপূর্ণ-গো-মহিষাদির গলিত শবে জল 
পৃতিগন্ধময় হইয়াছে। 

প্রত্যক্ষাশাঁরূপে কি মহকুমার কন্দপপুর গ্রামের ডিও 
রমপ্রীমোহন মাবীর প্রদত্ত বিবরণ এইরূপ ৮ 

*১৬ই অক্টোবর মহা-সগুমীর দিন লকাল হইতে শারদীয়া পূজা 
উপলক্ষে ঢাক-ঢোলের বাণ গ্রাম-পথ মুখরিত হইয়! উঠিয়াছিল। 
গ্রামবাসী বালক-বালিকারা দলে দলে প্রতিমা দশন করিতে পৃজ- 
বাড়ীতে বাইতেছিল। যাহারা কৃষক, তাহার1 সেই দিনের মত 
কাজ বন্ধ করিয়াছে; বেলা পড়িয়! আসিলে স্ত্রীপুভ্র সঙ্গে লইয়! 
পূজা-বাড়ীতে প্রতিমা দর্শন করিতে যাইবে । 


৯২৩ 


গহন অশ্ছ্সতা 


[২য় খণ্ড, ১ব সংখ্য। 
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“মে দিন সকাল হইতেই আকাশ মামান্ত মেঘাচ্ছন্ন ছিল। 
আমরা গ্রামের অনেক লোক মিলিয়া বেল! অনুমান ৯টা কি ১০টার 
সময় বাধের নিকট মাছ ধরিতে যাই । পূর্বে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতে- 
ছিল। কিছুক্ষণ পরে প্রবল বারিবর্ষণ, সঙ্গে সঙ্গে ড়! এত 
প্রবল বারি-বর্ষণ এবং শে। শে! শব্ধ হইতে লাগিল যে, আমর! ভীতি- 
বিহ্বল হইয়া কি করিব, কিছুই ঠিক করিয়া! উঠিতে পারিলাম না। 
এমন সময় এক বিপুল সমুদ্র-তরঙ্গ আসিয়া মুহুর্তে আমাদিগকে 
ভিজাইয়া দিয়া গেল। পরবত্তাঁ তরঙ্গ আসিতেছে দেখিয়া আমি 
গ্রামের দিকে দৌড়াইয়া যাইবার সময় পশ্চাতে চাহিয়া দেখি, আমার 
সঙ্গীরা ভানিয়! চলিয়াছে! সেই তরঙ্গচ্ছণামের উচ্চতা প্রায় 
২২২৩ ফিট! প্রাণভয়ে এবং সকলকে স্র্ক করিবার জন্ত 
দৌঁড়াইতে লাগিলাম। ঝঙের বেগ বঙ্িত হইতেছিল। গাছ-গাছড়া 
ও কাঁচা বান্টী একে একে পড়িয়া যাইতেছিল। 
আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় গ্রামবাসীর ক্রন্দন- 
রোলে চারি দিক্‌ 'প্রতিষ্বনিত। তাহাঝ! 
তখনও সমুদ্রতরঙ্গের কথ! ভাবিতে পারে নাই । 

“যাহ! হউক, আমি গ্রামের বাড়ী বাটী 
দৌ্চাইমা যাহারা মাইতে পারে তাহাদিগকে 
সত্তর অন্তর যাইতে বলিলাম,--অবশিষ্টদিগকে 
চালা-ঘবের/ ডপন উঠিতে বলিলাম-_ 
ইতোমধ্যে কিন্ত অনেক ঢাল! ঘব পায়! 
গিয়াছে-ধশ. শব-নারী চালা-ঘধেৰ নিগ্রে 
পড়িয়া কাতর কু্দন করিতেছে । 

“সমুদ্র-ভতণঙ্গ আপিয়! পডিল। থাহাএ 
চালা পরিয়া আশ্য় লইয়ীছিল, তাহারা 
জলম্সোতে ভাদিমা! যাতে লাগিল । কেহ 
বড় গাছে গিয়া আটকাইল, কেহ বা ঢাল 
“ছাড়িয়া দিয়া তাহার অতি প্রিয়জন ভঈতে 
বিচ্ছিমন হইয়া গাছের ডাল ধরিয়া রহিল । 
মার্টা হইতে গাছের ডাল অনেক উচ্চে। 
আমি একটি তেতুল গাছে আশ্রয় লইয়াছিলাম |. দেখিতে 
লাগিলাম, বত শবশানী, গাছ এবং গবাদি পশু চোখব সম্মুখে 
ভীঘিয়! ঢলিয়াছে । 

“সারা দিন এই ভানে কাঁটিল। সন্ধ্যাব পর বুঁটি একটু কমিল-_ 
ঝড়কমিল না ধীরে দ্রীরে জল মরিতে লাগিল । তথাপি রাস্তায় 
এক-বুক জল। খ্বাছ হইতে নামিলাম। গ্রামের কোন কোন 
বাড়ীতে গিয়া দেখি-কন্দমাক্ত গৃতপ্রাঙ্গণে শিশুর শব পড়িয়া 
আছে। মাতার কণ্ঠ নীরব। ঢালার নিপ্ন হইতে মা মুত শিশুর 
দিকে তাকাইয়া আছে! পরিধানে বস্ত্র না ! আমার পরিধানের 
পিক্ত বসনের কতকট! ছি'ড়িয়া৷ এক জনের নিকট ফেলিয়! দিলাম । 
কোন বাড়ীর উপর দিয়া যাইতেছি__শুনিতেছি, বা্টীব চতুদিক 
হইতে ক্ষণে-ক্ষণে মনুষ্য-কষ্ঠের করুণ কাঙর-্ধ্বনি ! গাছ পড়িয়া 
বা টিনের চালা পড়িয়া! কাহারও পা! ভাঙ্গিয়াছে--কাঠানও হাত 
কাটিয়াছে--গাছ্ছের ডাল কাহারও বা! চক্ষু ভেদ করিয়া গিয়াছে! 
দেখি, এক জন বৃদ্ধ মৃত্যুমুখে পতিত, অবশিষ্ট নকলে অদ্বমৃত ৷ চাউল 
ডাইল সব ভাসিয়া গিয়াছে। সকাল বেলা বাড়ীতে যে রদ্ধন 


হইয়াছিল, কেহই তাহা খাইতে পাম নাই। জলে ছড়ান অন্ন 
কুড়াইয়া খাইলাম । তাাব পর কোন দিন খাইয়া কোন দিন ন| 
খাইয়া মৃত্যুব্ভীষিকায় বিহ্বল হইয়া আছি! 

“এক বাড়ীর এক জন লোক ছোট একটি সুটকেস হাতে করিয়া 
চাল|-ঘরের উপর আশ্রয় লইয়াছিল। সেই চালা-ঘরটি ভাঙ্গে নাই-_ 
ঝড়ের প্রবল দাপট সঙ্ছ করিয়া টি'কিয়াছিল। ঝড় ও বৃষ্টি থামিলে 
সে নীচে নামিয়া আসিল। এই অঞ্চলের কোন কোন কৃষক দুর্দিনের 
সয় চাউল ও ধান আবশ্তকমত মাটাতে পুতিয়া রাখে। মারা 
খুঁড়িয়া চাউল বাহিৰ করিলীম। কিন্তু বাধি কেমন করিয়া? 
জ্বালানী কাঠ নাই--আগুন গ্রামের কোথাও নাই! প্র লোকটির 
স্ুটকেসের মধ্যে একটি দিয়াশলাই ছিল--তাহারই সাহাষে৷ অতি 
কষ্টে জবালানী-কাঠ সংগ্রহ করিয়া চাউল সিদ্ধ করিতে লাগিলাম। 


বত তাপস দু 


২৫৫ 





সেখানে চাউল গিদ্ধ কবিতেছি, তাহীরই পাশে বত গর-বাছুর মরিয়া 
পঠিন্তা আছে) মন্ত্রদা-দেভও এখানে-ওখানে পড়িয়া আছে । কোন 
প্রকারে চাউল অদ্সিদ্ধ করিলাম, এবং ক্ষুধায় কাতর বিপ্ন নর- 
নারীকে তাহা হইতে কিছু-কিছু দিলাম । 

“ক্রমে গ্রামবাসীর আত্মীয় স্বজন-_ঘাঠারা তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
নাই-- তাহার! ধূর-দরাস্ত হইতে আসিয়! সেবাকাধ্য করিতে লাগিল। 
ছুই একখান! চালা উঠিল। শব সংকার হইল । আত্মীয়-স্বজনদিগের 
মধ্যে যাহাবা একটু বিত্বশীলী, তাহারা তাহাদিগকে গ্রামে লইয়া গেল। 
কিন্তু তাহাদিগের মখ্যা নগণ্য । 

“গ্রামের শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র শাসমল অবস্থাপন্॥ এবং দয়াঁ- 
চিত্ত। কাহার বহু ধান ও চাউল এবং অগ্ান্থ কৃণি-সম্প্ূ বিনষ্ট 
হইয়াছে । ধানের জমিতে লোণ! জল ঢুকিবার ফলে ভবিষ্যতে বহু দিন 
শস্য উৎপন্ন হওয়ার পথ বন্ধ হইয়াছে । তাহার বাড়ীর অধিকাংশ লোক 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । সমুদ্র-তরঙ্গে কে কোথায় ভাঁলিয়! গিয়াছে, 
সন্ধান পাওয়। মায় নাই। তিনি তাহার সঞ্চিত চাউল সকল গ্রামের 
লোককে বন্টন করিয়া দিয়াছেন। বাড়ীতে পুরাততন ও নূতন 


। ₹১শ বধ--কান্তিক, ১৩৪৯ ] 


আানম্িক প্রত 


১২৪ 
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কাপড় যাহা ছিল, তাহাও ট্রকরা-টুকরা কৰিঘ়! লক্জা-নিনারণের জন্গ 
বিতরণ করিয়াছেন ।” 

এই ধ্বংসলীলার উল্লেথ কবির! মেদিনীপুর'প্রবামী তমলুকের 
এক জন অনি বুদ্ধ লোক বলেন, সার! জীবন অণি-কষ্টে যাহা কিছু 
মধ্িত করিয়াছিলাম, মুহুর্তের প্রলয় ঝড়ে সবই বিনষ্ট ইইাছে। 
রাজা-প্রজা ধনী-দরিদ্র সকলের আন্ত এ" অবস্থা । এখন আমবা 
সকলেই পথের ভিথারী। 

তমলুক মহকুমার কোন গ্রামেণ এক-একটি তন্তবায় বংশ ধবাপৃষ্ 
হইতে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। কগবতী নদীর তীরে এ তাতীদিগের 





আপুর এক গ্রামের ধ্বংস-দৃশ্টা | 
বাস। বহু কাল তাহারা এখানে কাটাইছ। দিস্বাছে। নাবী-শিও 
মিলিয়া ১৪ জন ভ্রাভী এক-বাছীতে থাকিত। ঝডেব দিনেও 
তাহাব! অন্যান্য দিবমেণ গ্তায় যে যাহাব গৃহকারধ্যে বত ছিল। 
শাবদীয়া পূজার প্রথম দিবসে তাতের কাজ বন্ধ ছিল। প্রবল 
বারি-বর্ধণে নদীর জল ফুলিয়া আশ-পাশের সকল বাড়ী ভাসাইয়া দেয়। 
সমুদ্র-তবঙ্গে এ ১৪ জনই ভাগিয়! 'একটা মাঠেব উপর পণ্ে- 
বাড়ীতে একটিও ঘৰ ছিল না । কয়েক দিন পরে তা হীদিগের আত্মীয় 
স্বজনগণ অতি-দূব হইতে আসিয়! মৃতদেহগুলি নদীতে ভাসাইয়া দেয়ু। 
অপব এক গ্রামে এক ্বাতী-পরিবাবেব বাম। তাহাণা এ 
বাড়ীতে সবশ্তদ্ধ ৭ জন ছিল। ৭ জনই মৃত্যুমুখে পতিত হর্রাছে। 
তাহাদিগের জন্য শোক কধিনে, পমন কেহ নাই। যাহাবা এখনও 
বাচিয়। আছে, উপযুক্ত সাাণ্য ও আহারাদি না পাইলে 'গাঙাবা 
মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । 
মেদিনীপুর এবং মেদিনীপুবেব পার্ববন্তী গ্রামগমূহে অবস্থা 
কাথিতমলুকের তুলনায় এপ শোচনীয় ন! হইলেও জন-সাধা বণের 
স্থাবর সম্পত্তি অনেক ক্ষতি হইয়াছে । কীচা ঘর নাই, পাক! 
ঘরও অনেক বিণষ্ট ঠইমাছে। বড় বড গাছ পড়িয়া! কোনও 
পাকা! বাঁডীর দেওয়াল ধবগিয়! গিয়াছে । কোন বাড়ীব ঢাল! ব| ছাদ 
উড়িয়া গিয়াছে! অনেক লোক মৃত্ামুখে পত্িত হইয়াছে ! বাস্তা-ঘাটে 


পপ আশাই 


একটি পশুন মৃতদেহ দেখা! যাইতেছে 


চলাচঙগ প্রায় ৮১, দিন একক্প অসম্ভব ছিল। রাস্তার উপর বড় বড 
গাছ পড়িয়! থাকায় লোক এবং যান-চলাচলের বিঘ্লের সীম! ছিল না। 
মেদিনীপুরের সঙ্লিকটবর্তী কোন গ্রামে যকপুর স্টেশনের নিকট 
এক বাড়ীতে বহুকাল হইতে পূজা-পার্ব্বণশ বিশেষ আড়্বরে হইয়া 
আসিতেছে । পুজার দিন মন্দিরে বসিয়া পুরোহিত চণ্ডী-পাঠ করিতে- 
ছিলেন এবং গৃহস্থামী ভক্তিভরে তাহা শুনিতেছিলেন । এমন সময় 
ঝছের প্রবল ঝাপটায় দেবীমণ্ডপ ভূপাতিত হয়। দেবীর প্রতিম! 
চাপা পড়িয়া গৃহস্বামী এবং পুবোহিত মৃত্যুুখে পতিত ইয়াছেন। 
বাঙ্গাল। সবকার ফে সাহা; করিবেন_- পরিকল্পন! করিয়াছেন, 
.. তাহা মে যাস্ত্রিক ভাব-বঙ্জিত হইবে না-_হইতে 
পারে না, তাহা! আমব! অনায়াগে মনে কৰিতে 
%% পারি। কিন্তু আজ যখন বাঙ্গালার একাংশ মহা 
»। শ্বাশানে পরিণত হইয়াছে--ধখন বিপন্নের 
_ আর্তনাদ দিকে দিকে শত হইতেছে--পিতৃমাত- 
হীন শিশুর ও বালকবালিকার- সম্তানহীন! 
জননীব- সর্বস্বান্ত গুতস্থের অঞ' দেশ প্লাবিত 
করিতেছে তখন দেই এশানে আবার 
সংসার-গঠনের, আবাধ কোলাহল-মুখরিত 
কম্ক্ষেত্র বচনার জন্য যে সহানুভূতি ও 
সাহায্যের গ্রয়োজন, তাহা! বাঙ্গালীকে দিতে 
হইবে__সে জন্ত বাঙ্গালীকে সব্বববিধ ত্যাগ- 
স্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইবে। কাজের 
গুরুত্ব বেন আমাদিগেণ উৎমাহ বদ্ধিত 
করে। আমবা যেন স্মরণ করি-_ বাঙ্গালীকে 
বাঙ্গালী না রাখিলে আর কে বাখিবে? 
রামকুষ্চ মিশন্‌, ভিন্ধু মহাসভা, বঙ্গীয় সংবাদ- 
পত্রসজ্ঘ প্রমুখ দেঝা-প্রতিষ্ঠানে যাহাতে 
অথ্থের, বন্ধে, আহার্য্ের অভাবে সেবাকার্য্য কু্ঠিত না হয়, মে ভার 
বাঙ্গালীকে লঈতে হইবে ! বিপদে খৈধ্য না হারাইয়!-_-অভিভত না 
হইয়া বীবেব মত ত্যাগীধ মত কাজ করিতে হইবে । 


সাক্ষাতে আপত্তি 
ভিন্দু মহাসভ।? পঙ্গ হইতে ডাক্তার শ্রীযুত শ্তামাপ্রমাদ মুখোপাধ্যায় 
প্রমুখ বাক্কিবা ষখন বর্তমান রাজনীতিক সমস্যার সমাধান চেষ্টার 
চন্ গান্ধীজীব সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রার্থন! করিয়াছিলেন, 
তখন যেমন বছলাট তাহাতে সম্মত হযেন নাই, ১৯ই নভেম্বব তেমনই 
স্থিনি শীগত বাজাগোপালাচারিম্াকেও সেই অনুমতি দিতে অস্বীকার 
কৰিম়্াছেন। নড়লাট বলিতেছেন, খন ক'গ্রেসেব কাবারুদ্ধ নেতারা 
দেশে কয় মাস মে অবস্থ দেখা যাইতেছে, তাহাতে ছুখ প্রকাশ করেন 
শাই, তখন মনে কর! যান্__তাহাদিগের মতের পরিবর্তন হয় নাই 
এবং দেই জন্ত তিনি গান্ধীজীর সহিত শধুত*রাজাগোপালাচারিয়াকেও 
সান্মাতের অনুমতি দিতে পারেন ন!। বাজাগোপাল বলিয়াছেন, 
গান্থীজী ও কংগ্রেসী নেতারা বর্তমান আন্দোলন প্রবঞ্তিত করেন 
নাই এবং জিজ্ঞাপিত ন! হইলে বন্দিশালার বাহিরে যাহা হইতেছে 
(ম সন্বন্ধে মে গান্ধীজী কোন মত প্রকাশ করিবেন_ এমন জাশা করাও 
অসঙ্গত ৷ গান্ধীজীর মত জানাই তাহাব সাক্ষাৎ প্রার্থনাব অন্ততম 
উদ্দেশ্য ছিল । নচলাটেৰ কাই তাহা সিদ্ধ হইতে পারিল না। 


৯২৮ 


স্মাতিিক স্যঞ্সভী 


[২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 
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বিক্ষোভ, বোমাবিস্ফোরণ ও গুলীবর্ষণ 


বাঙ্গাল।_পাইকারী জরিম।না-দ্ধযান জিলার 
কালন। থানার অন্তর্গত বৈস্তপুর, মীরহাট, চন্দাৰাদ ও আকাল- 
পৌৰ মৌজার অধিবাসীদিগের উপর ১* হাজার টাকা, মেমারী 
থানার মগ্ডলগ্রাম ও বামুনিয়া মৌজার অধিবাসীদিগের উপরেও 
৫ হাজার টাকা, মগ্ডলেশ্বর থানার ৩ খানি গ্রামের উপর ৫ হাজার 
টাকা ধাধ্য। দিনাজপুরে বালুবঘাঁট থানার অর্ধান দক্ষিণ চক ভবানী, 
খাদিম ও ডাকর! গ্রাম ও বালুধ-ঘাটের অধিবানীদিগের উপর 
৭৫ হাজার টাক! ধাধ্য, ২*শে কার্তিক মধ্যে ৩৩ হাক্জার টাক! 
আদায়। ফরিদনুর জিলার ভাঙ্গা সহরেব এক অঞ্চলের উপর ১৫ 
হাজার টাকা ধারধ্য। ঢাকা জিনার দিাজনীঘি থানার অবীন 
তালতলা বাজারের অধিবাদীদিগের উপর ৩ ভাঙ্গার টাকা, অপব 
এক অঞ্চলে অধিবা নীদিগেব উপর ৫ হাঙ্জাব টাক! ধার্ধয। বাখরগ্জ 
জিলার বাবুগঞ্জ থানা খাপুরা গ্রামেব উপর ২ হাজার টাকা ধাধা । 
মালদহে ভালুকার অধিব।দীদিংগর নিকট হইতে ২ হাজার টাক! এবং 
হরিশন্দ্রমুর পিপগার অধিবাসীদিগের নিকট হইতে ৩ হাজাব টাক! 
আদায়। 

কলিকাতা -১৫ই আহ্বিন শ্রীঘুক্ত! লাবণা প্রভ। দত্তের গৃহে 
তল্লাসী। ২৬ আখ্বিন_-৮ স্থানে তল্লাসী। ১ই আঁশ্বন__ 
গড়পাড়ের এক ডাকঘরে অগ্নিদান ও বোম| নিক্ষেপ নগদ টাকা লুঠ, 
এক জন আহত । শ্যামবাজার ও আহিরীটোলা ডাকঘরের সন্মুখস্থ 
চিঠির বাক্সে অগ্নদান। বাগবাজারের এক ডাকবাক্সে অগ্নিদান | 
১৪ই কার্তিক-উত্তর কলিকাতার ৫.৬টি চিঠির বাক অগ্নিসংঘোগ । 
গোয়েম্দ। পুলিশ কর্তৃক ৮ স্থানে ও কয়েকটি ছাপাখানায় তল্লামী। 
এক জন যুবক কর্তৃচ বনুবাজারের এক মদের দোকান আক্রমণ। 
১৫ই- আহিরীটোলার এক ডাকবাক্সে ও উল্টাডাঙ্গা পোষ্ট আফিসে 
অগ্নিদানের চেষ্টা । ১৬ই-দক্ষিণ কলিকাতার এক স্থানে তল্লামী, 
৪ জন গ্রেপ্তার। জোড়ানাকো অঞ্চলের চিঠির বাক্সে অগ্নিদানের 
চেষ্টা, তিন স্থানে ট্রামে রাসায়নিক দ্রব্য নিক্ষেপ, ৪ জন আহত । 
২*শে ও ২১শে বহু স্থানে তক্লাসী, ১ জন গ্রেপ্তার । ১*ই কাত্িক__ 
ওয়েলেদলী স্্ীটে কামানের তাজ! শেল বিস্ফোরণ ৮ জন মুদলমান 
আহত। ২৭শে-ছুই স্থানে তল্লানী। শ্যামপুকুর অঞ্চলে কানাই 
লাল মিত্র ও অপর ৪ জন গ্রেপ্তার। 

ঢাকা -১৭ই আশ্বিন__গেপ্ডারিয়! স্টেশনে লুষ্ঠন ও অগ্নিদান 
সম্পর্কে মোট ২৫ জন গ্রেপ্তার। হাঙ্গাম! সম্পর্কে আরও ৩ জন 
গ্রেপ্তার । মুল্সীগঞ্জ মহকুমার শ্রীনগর থানার প্রায় ৫* জন 
হিন্দুর বন্দুকাদি থানায় জমাদান । ২৪শেমিঃ ওয়াহেদ আলি 
গ্রপ্তার। ২রা! কান্তিক্__সিরাজীঘি থানার মধ্যপাড়া যুনিয়ন বে/র্ডের 
আফ্িদ পুড়াইবার ও লুঠ কবিবার অভিযোগে বোর্ডের সভাপতি ও অপর 
৬ জন গ্রেপ্তার । ঢাক! সহবের ফরিদাবাদে সার্বজনীন ছুর্গাপূজামণ্ডপে 
জাতীয় পতাক! উত্তোলনের জন্য ৭ জন ধৃত। €ই কার্তিক-_ 
কোতোয়ালী থানার নিকট ছুই স্থানে বিস্ফোরণ । এ সম্পর্কে পর দিবস 
২* স্থানে তল্লাসী ও ১২ জন থানায় আহৃত। ৭ই কার্তিক 
১*ই-লালবাগ খানায় বোমাবিস্ফোরণ | ১৪ই__বিশিষ্ট বন্ধ 
হঁরালাল দত্তের ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দণ্ডিত । ১৬ই--স্মত্রাপুর 


থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগার গৃহে পটকা নিক্ষেপের চেষ্টা । ১৮ই-_- 
পাক লয়। শক্তিমঠের প্রতিষ্ঠাতাকে গ্রেপ্তার। ২৬শে-মাইসি গ্রামে 
( মাণিকগঞ্জ ) ধশোদা! গোস্বামী গ্রেপ্ত/র। মাণিকগঞ্জে এক উকীলের 
বাড়ী তল্লাসী করিয়া টাক! বিশ্ববি্তালয়ের এক ছাত্রী ও অপর 
২ জন গ্রেপ্তার । 

মেদিনীপুর--১২ই আশ্বিন তমলুকের খাসমহাল আফিস, 
সাবরেজিদ্রী অফিস, আবগারী দোকান ওক্মীভৃত। ৫*** লোকের 
নুতাহাট! থান আক্রমণ ও অগ্নি দান । পুলিসের কোনমতে পলায়ন । 
খাসমহাল আফিসের ম্যানেজার হরণ, তাহার বন্দুক অপহরণ। 
মহিষাদল রাজকাছারী তক্মীভূত, বিভিন্ন গ্রামের ধান্যগোল! লুঠ ও 
অগ্নিদান। নন্দীগ্রাম থানার সরকারী ভবনগুলির অগ্নিদনের ফলে 
ক্ষতি। ১৮ই জাশ্বিন__মেদিনীপুর জিলীর ২৪টি কংগ্রেস সম্পর্কিত 
প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা! । বাঙ্গাল! সরকার কর্তৃক 
ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে কীথি, তমলুক ও সদর লোকাল বোর্ড 
নশদীগ্রাম খানার নরঘাট ঘুনিয়ন বোর্ড, ময়না থানার-_ ময়না 
যুনিয়ন বোর্ড এবং পাঁশকুড়া থানাব কোলা যুনিয়ন বোর্ডের কাধ্য 
৬ মাসেব জন্তু স্থগিত । 

ত্রিপুরা _২গ কার্ধিচ_চিত্তবগ্জন চন্দ গ্রেপ্তাব। ছুর্গাপুব 
মুনিয়ন বোর্ড (টাদপুব) ও ডাকঘব ভম্বীভূত | ৭জন যুবক গ্রেপ্তার ৫ই 
কাণ্তিক-কুটি ডাকঘরে অগ্নিদানের চেষ্টা করিবার সময় একজন ধৃত । 
খেওড়া ডাকঘরের চিঠির বাক্স অপসারিত । ১৩ই কুমন্লার ম্যাজিষ্টরেটের 
এজলাসে প্রচারপত্র বিলি করিবার জন্য ছুই জন মহিলা ধূত। 

নোয়াখ।লনী--১৭ই আশ্বিন ফেণীর জনৈক ভূতপূর্ব আটক 
বন্দী ও এক জন কংগ্রেসকম্ীকে সিকিউরিটা বন্দিরপে আটক । ৭ই 
কার্তিক-_ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধাবা অন্ুপারে * জন ক:গ্রেসক্খ 
আটক । ৮ই ফেশীতে জনৈক শিক্ষক গ্রেপ্তার ৷ ৯ই-_বারাইয়ায় (ফেনী) 
বোম। বিস্ফোরণে ছুই জন নিহত ও ২ জন আহত। মুন্তরী-গঞ্জে ৩ 
জন গ্রেপ্তার। বেগমগঞ্জ থানায় ছুই গ্রামে স্পেশাল পুলিশ নিযুক্ত । 

যশোহর- ১৭ই আশ্বিন_-বনগ! কংগ্রেণ সমিতির সভাপতি 
ও অপর চারি জন ধৃত । বনগী। কৃষক সমিতির আফিস তল্লামী। 
ওর! কাত্তি ক--অমৃল্যরতন ধর ও বিজয়চন্দর রায় গ্রেপ্তার। 

ময়মনপিংহ-_ ১লা কািক_ধীরেন্্নাথ ঘোষ গ্রেপ্তার 
নেত্রকোণায় কমুনিষ্ কম্মী সিতাংশু দত্তেব গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত । নেত্র- 
কোণা মহকুম! কংগ্রেসের সভাপতি গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের আদেশ 
অমান্তে গ্রেপ্তার । এস্বানে আরও ১ জনকে গ্রেপ্তার। ৪ঠা 
কাণ্ডিক-_সুক্তাগাছার ক:ংগ্রেসকম্মী মনীন্র ভাচার্য্যের গতিষিধি 
নিয়ন্ত্রণ, ৭ই--শ্যামাদাদ চক্রবতী ধৃত। ১১ই কাত্তিক পর্যন্ত মুক্তা- 
গাছায় ২১ জন গ্রেপ্তার। ১২ই-_-আপত্তিকর কাগজপত্র রাখিবার 
জন্য ময়মনসিংহে এক জন দণ্ডিত । নেত্রকোণাস্থ এক জন এম-এ ও 
ল ক্লাশের ছাত্র গ্রেপ্তার । 

বাঁকুড়া - ১১৯ কত্তিক, জিলাবোর্ডের এক জন সন্ত এবং 
বঙ্গীয় পরিষদের সদস্য ভ্রীযুত মণীন্দ্রভূষণ সিংহ গ্েপ্তার। 

বর্ধমান-- ২৪শে আশ্বিন গুপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিফুপদ 
ভটাচার্ধ্য, বস্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রন্তোৎকুমার চৌধুরী ও স্বামী 
নিশ্মলানন্দ সরন্বতী ধৃত। ১১ই কাঙ্ডিক মস্তেশ্বর থানার কুল্ষ 
গ্রামের াক-বাংলা ভন্মীভূত, ৬ জন গ্রেখ্ার। 


* ২১শ বর্ষ-_কার্ছিক, ১৩৪৯] 


সামসস্সিক্ু প্রপঙ্জ 
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চটষ্টগ্রাম--২৫শে আখ্িন বাচ্চা মিঞা; ২৬শে আশ্বিন পরোয়ানা বাহির । ৮ই মৌলভীবাজার মাপ্রাদার জনৈক শিক্ষক 


বীরেন্দ্রলাল ভটাচার্ধা; ২১শে আশ্িন-ফণী দাস, ৩*শে আসরফ 
মিঞা, আবদুল কাদের,__১লা কার্তিক এইচ, গত হেভেনষ্টন, 
ওরা কার্তিক বরদাপ্রসাদ নন্দী গ্রেপ্তার । ৬ই কার্ডিক-_শ্রীহট্রের 
বিন্যাশ্রমের চ্টগ্রামস্থ কয়েকটি শাখাকেন্্র পুলিস কর্তৃক অধিকার । 
রা কার্তিক-যুধিষ্টির রডয়া, বঙ্কিম বড়য়া, মফজল আহমেদ, 
হবিবৃল্লা, মজফৃফর মিএণ, রমপীমোহন বড়য়! ও সরেন্্র লাল বড়য়া 
গ্রেপ্তার। ২১শে কার্তিক-_চট্টগ্রাম সদর খাসমহল আফিদ তম্মীভূত। 

দিনাজপুর-_২৫শে আশ্বিন যোগেন্বনাথ বন্মণ, ২৬শে 
আশ্বিন রজনীকাস্ত দরকার ও অবিনাশচন্দ দত্ত এব" ৬ই কাত্তিক 
রামবল্লত সমাজদার গ্রেপ্তার । 

রলপুর--১৫ই আশ্বিন__কংগ্রেসকন্মী জিতেন্্নাথ সরকার 
সভা করিবার অভিযোগে ছুই বংসর শরম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত | 
৩*শে আশ্বিন সরলকুমার গুহ গ্রেপ্তার । ৮ই কার্তিক কালীনা 'য়ণ 
সিংহ, অভিরঞ্জন সাহা ও যশোদাননান ভট্টাচাধ্য গ্নেপ্তার ৷ 

পাবনা ২৯শে আশ্বিন কালাঠাদ সাহ। গ্রেপ্তার । ৮ই 
কার্তিক__সিরাজগঞ্জের মাগুরা গ্রামে এক গৃহতল্লাপী । ১*ই কার্তিক 
মিরাজগঞ্জ ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ও অপর একজন অভিযুক্ত ; সুবোধ 
অধিকারী গ্রেপ্তার । 

জলপাইগুড়ি-১৭ই আশ্বিন “বলশেতিক" পত্রিকা ও 
অপর কতকগুলি কাগজপত্র রাখিবার জন্য চাকু মজুমদার ৪ মাস 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত । ২৫শে আশ্বিন_রবীন্দ্রনাথ শিকদার গ্রেপ্তার। 

আসাম- ১৫ই আশ্বিন--হবিগঞ্জে স্বগৃঙে আটকবন্দী রমেশ 
চন্দ ভটটাচার্যয, পরেশানন্দ ভষ্টাচাধ্য ও অপর ৩ জন শোভাযাব্রায় 
যোগদান করিবার জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত । হবিগঞ্জ মহকুমায় এ 
পধ্যন্ত ৩৭ জন গ্রেপ্তার। এ স্থানের শ্রীযুত যতীন্ত্র চক্রবর্তী 
অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ ত্যাগ করায় ভারতরক্ষা! বিধির ১২৯ ধারা 
অন্ুদারে আটক। তেজপুর থানার ১৬ বৎসর হইতে ৫৫ বংসর 
বয়স্ক সকল পুরুষকে অঞ্চলের শাস্তি ও শৃঙ্খলা এবং সরকারী সম্পত্তি 
রক্ষা করিবার আদেশ জারী! হবিগঞ্জ জেল হইতে যে ৬৬ জন 
কয়েদী পলায়ন করে, তন্মধ্যে এ পধ্যস্ত ২৯ জন ধূত। ধুবড়ী 
রেলওয়ে ষ্টেশনে অগ্নি সংযোগ । ১৬ই-_-এ দিন পর্যস্ত আসাম 
ব্যবস্থা-পরিষদে ৩৩ জন কংগ্রেস সদস্যের মধ্যে ১৭ জন গ্রেপ্তার । 
১৭ই-_ শ্রীহট মহিলাসঙ্ঘের শ্রীমতী ন্নেহপ্রভা দেব জজের চেয়ারে 
বসিবার জন্য ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতা। অমরেশপুরে 
অনম্থমোদিত সভা ( বিশ্বনাথ গ্রামে) করিবার জন্ত কয়জন ১৮ মাস 
সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত । বিশ্বনাথ গ্রামে আর ছুই জন 
কংগ্রেসকম্মীর প্রত্যেকের ৯ মাস কারাদণ্ড । করিমগঞ্জেও ৮ জনের 
৪--৯ মাস কারাদণ্ড। কন্ধা মণীন্দ্রমোহন রায় কাছাড় জিল! 
হইতে বহিষ্কত। শিলচর মিউনিসিপ্যালিটার সদস্য হেমেন্রমোহন 
দত্তের সদস্যপদ ত্যাগ । (মিউনিসিপ্যালিটার মোট ২* জন 
সদস্যের মধ্যে এ পর্যন্ত ৫ জন সদমোর পদত্যাগ )। €ই কার্তিক-_ 
কামরূপ জিলার . সরুচায়া ও পার্ববতীয়া গ্রামের অধিবাসীদিগের সহিত 
পুলিদদলের সংঘর্ষ, ৫* জন গ্রেপ্তার। জোরহাট মহকুমাম মোট 
৮১ জন গ্রেপ্তার, ১৬ জন দণ্ডিত। ৬ই- আদামপরিষদের সদস্য 
ভীযুত্‌ শঙ্করচন্দ্র বড়,য়া ও ভ্রীযুত যোগেক্জনাথ নাথের বিরুদ্ধে গ্েপ্তারী 


গ্রেপ্তার । গোঁহাটা ব্যাবহারাজীৰ সভার ২ জন ব্যারিষ্টার, ২ জন 
এডভোকেট ও ৭জন উকীল গ্রেপ্তার । লখিমপুরে কয়েকস্থানে ট্রেণ 
লাইনচ্যুত করিবার চেষ্টা। লখিমপুরে বে-জাইনী শৌভাযাত্রার 
উপর লাঠী চাজ্জ, কয় জন আহত, ৫ জন গ্রেপ্তার। ১*ই-_ 
বড়পেট৷ মহকুমার পাতাচর কুচি অঞ্চল হইতে ১৫ জন ধূত। 
১৩ই-ধুবড়ী ক'গ্রেস বে-আইনী ঘোষণা, প্রীহটের বিস্তাশ্রম অফিস- 
গুলি পুলিস অধিকারে | রাজনগরে ওজন যুবক গ্রেপ্তার । ১৯৫ই-- 
উত্তর লবিমপুরে ৫৬* মণ ধান্তপূর্ণ নৌকা নিমজ্জিত । শিবসাগীরে 
লার্কিট ভাউশে অগ্নিসংযোগ । উত্তর লথিমপুর সহরে রক্ষি-্১সন্তদিগের 
টহল। ২১শে পাইকারী জরিমানা আদায় কবিতে গিয়া গোয়াল- 
পাড়ার এক গ্রামে বন্দুকের গুলীতে একজন পুলিস ও অপর এক ব্যক্তি 
নিহত। বে-জাইনী শোভাষাত্রা করিবার জগ্তঠ হবিগঞ্জের ৫ জন 
বিশিষ্ট নাগরিক দণ্ডিত। 

পাইকারী জরিমানা-__কামরপ জিলার যে সকল গ্রামবাসীর 
উপর পাইকারী জরিমানা স্থাপন কর! হইয়াছে, তাহার! জরিমানা 
না দেওয়ায় তাহাদিগের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক। ধুবড়ী সহরের 
হিন্দুদিগের উপর ১৫ হাজার টাকা ধাধ্য। গোয়ালপাড়া সহরে 
৩ শত টাকা ধাধ্য ৷ রর 

বোম্বাই-_১৬ই আশ্বিন মাঝগীও পুলিদ আদালতে অগিদান, 
ছুই জন অগ্নিদগ্ধ, কেরাণীদিগের অফিস, রেকর্ড-কম ও প্রেসিডেব্দী 
ম্যাজিষ্র্টের এজলাস ভন্মীভূত । বোস্বাইএর ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী 
মি: বি, জি খেরের পুজ মিঃ এস, বি, খের ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত। হাইকোর্টে পিকেটিং করিবার অভিযোগে উকীল শ্রীযুত 
হিমৎলাল যোগজীবন ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দগ্ডিত। 
১৭ই আশ্বিন, ওয়াদি বন্দরে বোমা বিস্ফোরণ। এক গৃহে ২১টি 
তাজ। বোমা প্রাপ্তি। ১৭ই এক কাপড়ের কলে বোম! বিস্ফোরণ; .. 
এক জন আহত । ১৮ই গান্ধাজয়ুস্তী উৎসব উপলক্ষে শতাধিক 
মহিলার বারবার শৌভীষাত্র! ; মিঃ কে, এম, মুন্সীর ছুই কন্ত! ও 
অপর ছুইজন মহিলা গ্রেপ্তার। জনতার উত্তেজনা, প্রস্তর ও 
সোডাওয়াটার বোতল নিক্ষেপ, ট্রাম খামাইবার চেষ্টা, ওলি জেলে 
রাজনীতিক বন্দীদিগের উপর লাঠী চাজ্জ, কয়জন বন্দী আহত। 
১*ই কাঙ্তিক বোম্বাই তুলার বাজারের নিকট ৩টি বোমা বিস্ফোরণ, 
৩ জন পুলিস ও অপর একজন আহত 7 ৪* জন গ্রেপ্তার । পূর্ব্বদিন 
সন্ধ্যায় হাইকোটের এক কক্ষে ৩টি বোমা আর্রিফার। নুরাটে 
এক মন্দিরে প্রবল বিস্ফোরণ। ১১ই বারদৌলীর এক গৃহে বোমা 
বিস্ফোরণ। ১২ই বোম্বাইএ এক তুল! ব্যবসায়ীর গুদামে বোমা 
বিস্ফোরণ । টাইমস অব ইগ্ডিয়া পত্রের কাগজের গুদামে 
অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতি। ১৪ই এক পুলিস ঘাটাতে, 
বোম! বিস্ফোরণ .চলস্ত মোটর গাড়ী হইতে ৫টি বোম প্রাপ্তি 
প্রত্যেকটি বোমার ওজন ৩* পাউগ্ু, ড্রাইভারের পলায়ন । ২*শে 
বোস্বাইএ গোখলে রোডে ধাতু আধারে এক বোমা আবিষ্কৃত। ২১শে 
বোম্বাই সরকার কর্তৃক নিঃ ভাঃ কং কমিটার ১১ হাজার ৩৯৫ টাকা 
1৮ আন! বাজেয়াপ্ত । ২৪শে নাসিক দিটি পুলিদ অফিসে বোমা 
বিশ্ফোরণ। ২৬শে উইলসন কলেজ ভবনে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড । 
শেয়ার বাজারে ৫ জন মহিলাকে গ্রেপ্তারের ফলে জনতা পুলিসের : 


১৩০৩ 


'আঙ্িক্ অঙ্গক্মেতা 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা! 
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উপর প্রস্তর ও ইলেকৃটি.ক বাল্ব বর্ধণ। ধারওয়ারকর্ণাটক কলেজে 
প্রচণ্ড বিস্ফোরণ । বার্দোৌলীতে বোমা বিস্ফোরণ । ২৭শে বিঠলসদন 
ও জির্ল! হলের আসবাব, দলীল, ২ খানি মোটর গাড়ী ও টাকাকড়ি 
প্রভৃতি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত । কংগ্রেসের বেতার বিস্তার যন্ত্র 
দখল। ২৮শে সুরাট জিলার বিপ্ালয়গুলি আরও ২ মাসের জগ 
বন্ধ। রাজপুতানা শিক্ষা মণ্ডল ও নিখিল ভারত আগর ওয়াল 
জাতীয় কোরের কার্যালয় তল্লাসী। 
আমেদাবাদ---১৬ই আশ্বিন বোম! বিস্ফোরণ সম্পর্কে ৬ জন 
ধৃত। এক কুপ ও পু্ধরিণী হইতে বোমা প্রাপ্তি। সহরে জন্ত্রসহ 
বাহির হইবার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার মিয়াদ বৃদ্ধি, ছুই স্থানে শোভা- 
যাল্রা! সম্পর্কে ৬জন গ্রেপ্তার । ১৮ই 'প্রভাত' পত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ । 
বালক দল কর্তৃক, আদালত গৃহ আক্রান্ত । ৬ই কাত্তিক ভবনগরে 
১২ জন কংগ্রেসকন্থ্ী ১ মাল হইতে ২ বদর কারাদণ্ডে ও অর্থদণ্ডে 
দণ্ডিত । আমেদাবাদে সান্ধ্য আদেশের মিয়াদ বৃদ্ধি। ১৬ই ভিকটোরিয়া 
গার্ডেনে বোমা বিস্ফোরণ । ২*শে আমেদাবাদ সহারে পুলিস 
চৌকীর নিকটে, এলিস ব্রিজ থানার ওকটন একস্চেঞজ ভবনে তাজ! 
বোমা প্রাপ্তি । ২৬শে সান্ধ্য আদেশের মিয্লাদ বৃদ্ধি, ২৭শে মপকাটি 
বাজারে জনতার উপর গুঙগীবর্ণ, লাঠী চালন ও গ্রেপগ্তার। 
পুণ-সাতারার সরকারী বিদ্যালয়ে অগ্নিদান, মিঃ ভাবারের 
গৃহতল্লাসী ও তাহাকে গ্রেপ্তার, তামগাওএ ২৩ জন গ্রেপ্তার 
১৭ই আশ্বিন পুণার নিকটবর্তী এক সেচ কার্যালয়ে অগ্নিদান, 
ওয়াদিয়া কলেজে এ, আর, পি গুদামে অগ্নিদান। ১*ই কার্তিক 
বেলগগাওএ ৩০1৪* জন বন্দুকধারী ব্যক্তির ডাকগাড়ী লুঠন | 
হুবলী-পুণা মেলের এক কামরায় ও শিবাঁজী মারাঠ! স্কুলের প্রাঙ্গণে 
বোমা বিস্ফোরণ । ১*ই কার্তিক হুবলী-পুণা শাখার ৩টি রেল ঠ্শন 
আক্রমণ ও অগ্নিদান । শোলাপুরে ৩ স্থানে বোমা বিস্ফোরণ 
কয়েকজন ছাত্র আহ, ১৭ই, যারবেদ! জেলে রাজনীতিক বন্দীদিগের 
উপর লাঠী চালন, ৫৬ জন রাজনীতিক বন্দী ও জেলের ৪ জন পুলিস 
আহত, ৪ জন রাজনীতিক বন্দীর পলায়ন । ২*শে নানাপেটে বহু 
পুরাতন . মোটর টায়ার ভ্রীভৃত। ২৬শে অন্ত্রাদিসহ পথ 
চলিবার নিষেধাজ্ঞার মিয়াদ বৃদ্ধি। শোলাপুর ষ্টেশনে অগ্নিসংযোগ । 
সীমান্ত -৪ঠ কার্তিক-_ভূতপূর্বব শিক্ষামন্ত্রী কাজী আতাউল্লা, 
ভূতপূর্ব্ব পার্লামেন্টারী গেক্রেটারী খান আমির মহম্মদ খান, পরিষদ 
সদস্য খান কামদার খান, খান জারিং খান এম-এল-এ, শ্রীযুত জয়। দাস 
এম-এল-এ, আবুল আজিজ খান এম-এল-এ গ্রেপ্তার । ৮ই--৪৯৬ 
জন লালকোর্ত থেচ্ছাসেবককে মুক্তি দান । ১৩ই-_খান খান আবছুল 
গফুর খান গ্রেপ্তার । এক জন স্বেচ্ছাসেবকের প্লীহা ফাটিয়া মৃত্যু । 
সিন্ধু-_১ কার্ডিক-নৃতন হিন্দু সচিব রায়ণসাহেব গোকুল 
ছাসের গৃহে, মিউনিসিপ্যাল উদ্ভানে ও সচিব ডাঃ হেমলদাসের গৃহে 
বোমা বিস্ফোরণ । সচিবের গৃহের পাহারাৰত পুলিসের প্রতি বোমা 
নিক্ষেপ । হিন্দু সচিবদিগের গৃহে পিকেটিং করিবার জন্ত ২২ জন মহিলা 
গ্রেপ্তার । পূর্বব দিবস রাত্রিতে সিক্কু এক্সপ্রেস ট্রেণের এক কক্ষে বোমা 
আবিষ্কার । ১২ই --সক্করে ১৫* জন বালক-বালিকা! গ্রেপ্তার । ২৮শে 
কাণ্ডিক-__ডি-জে দিদ্ধ কলেজে পুলিসদলের নিকট বোমা বিস্ফোরণ । 


বিহবার--১৫ই আঙ্বিন-_সারণ জিলার শিবওয়া গ্রামের এক 
গৃহে কতকগুলি টেলিগ্রাফের তার, রেলওয়ে সম্পত্তি, ছুইখানি নৃতন 
ছোরা, শক্রুদেশের কাহিনী সম্বলিত হিন্দী পুস্তিক! আবিষ্কার সম্পর্কে 
৭ জন যুবক ধৃত। মানভূম জিলায় জনত! কর্তৃক ছুইটি খানা 
ভম্মীভূত। ১*ই কার্তিক-_সরাই থানার এক স্থানে দেশী পিল্ঞল, 
রিভলভার ও টোটা প্রাপ্তি। দেওতরে আয়কর অফিস ভম্বীভূত। 
১৮ই-মুঙ্গের সহরতলীর এক জঙ্গল হইতে ২ শত হাত বোম! 
আবিফার। ২৫শে হাজারিবাগ মেন্টাল জেল হইতে শ্রীযুত 
জম্প্রকাশ নারায়ণ, যোগেন্দ্র শুকুল, রামনন্দন মিশ্র, শুরয় নারার়ণ 
পিং, গুলাবীদোনার ও শাঙ্গ্রাম দিংএর পলায়ন । তাহাদিগকে 
গ্রেপ্তারের জন্ত ২১ হাজার টাকা পুরক্কার ঘোষণা । ফতোয়া প্রেশনে 
আর-এএফ সামরিক কন্্চারীকে হত্যার সংশ্রবে ৫* জন গ্রেপ্তার ৷ 
পাটনায় কয়েকটি বেতার লাইসেন্স বাতিল। ২২শে- মজ:ফরপুর 
জেলায় ৭ জনের নির্বাসন ও কারাদণ্ড । 

উড়িব্যাঁ_১৬ই আশ্বিন_গঞ্জাম জিলা কংগ্রেসের ঘনখ্বাাম 
দাস পট্টনায়েক গ্রেপ্তার । ১*ই কার্তিক পধ্যস্ত মোট ৭৭৯ জন 
ধূত। ধৃতদিগের মধ্যে ১৫ জন পরিষদ-সদস্য । ১৯শে_বালেশ্বর 
জিলায় হরামে গুলীবর্ধণের ফলে বহু লোক হতাহত । 

যুক্তপ্রদেশ ১৪ই আশ্বিন বারাণমীতে মুখোস, ছোরা 
ইস্কুড়াইভার প্রসৃতিসহ ৪ জন গ্রেপ্তার । পিস্তল ও আপত্তিকর 
কাগজ পত্র রাখিবার জন্ত এক জনের ৬ মাস কারাদণ্ড । ১৫ই আশ্বিন 
এলাহাবাদ হাইকোর্টের তিন জন জজকে কয়েক জন তরুণীর জাদালত 
বজ্জন করিতে অনুরোধ । কানপুরে ছাওছাত্রদিগের এক জনতা 
ছত্রভঙ্গ । ৫৫ জন ছাত্রীর অর্থদণ্ড । ম্যাজিষ্রেটের প্রশ্নের উত্তরে 
এক জন ছাত্রী বলেন আমি মহাত্মা গান্ধীর কন্যা । ১৯৮ই গৌরক্ষ- 
পুর জিলার বাশগাও তহশীলের ক:গ্রেসকম্মদিগকে গ্রেপ্তারের ফলে 
হাঙ্গাম! সম্পর্কে কয়েক জন দণ্ডিত । ৭ই কাত্তিক মীরাটের এক 
দিনেমা গৃহে বোমা বিস্ফোরণ | ১৫ই সশস্ত্র ব্যক্তিগণ কর্তৃক 
এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে ভিক্টোরিয়ার মণ্মরমুর্তি বিকৃত করে। 
এলাহাবাদ বিশ্ববিগ্তালয়ের জনৈক অধ্যাপক গ্রেপ্তার । 

মধ্য প্রদেশ - ২৪শে কার্তিক নাগপুর সরে বোমাসহ ছুই 
জন সাইকেল-আরোহীর মধ্যে বিস্ফোরণ ফলে এক জন আহত। 
এক গৃহ হইতে ৭টি বোমা, রাসায়নিক পদার্থ, স্বর্ণ ও রৌপ্যা- 
লঙ্কারাদি আবি্ষার ; ৬ জন গ্রেপ্তার । 

সামন্তরাজ্য-_€ই কাণ্তিক পর্যন্ত মহীশৃর রাজ্যে ৮৯৪ ক্তন 
গ্রেপ্তার । মহীশুরের ঈশ্বর গ্রামে আমিলদার ও দারোগা গ্রামবাসি- 
গণ কর্তৃক নিহত ও কয়েকজন সরকারী কণ্মচারী আহত। গুলী 
বর্ষণে ছুইজন গ্রামবাসী আহত। গ্রামবামীদিগের গ্রামত্যাগ। 
৭ই কার্তিক নয়াগড় রাজ্যে ছুই সশ্র লোকের উপর গুলী 
চালন, ১ জন নিহত, কয়েক জন আহত । জনতা কর্তৃক 
কতকগুলি সরকারী ভবন ভম্বীভূত। ১২ই বাঙ্গালোর সিটি 
ট্রেশনে বিস্ফোরণ । উড়িষ্যার ঢেললকানাল রাজ্যে আন্দোলন 
সম্পর্কে '৩ জনের প্রতি প্রাণদণ্ড ও এক জনের গ্রাতি ৬ বৎসর 
কারাদণ্ডের আদেশ । 


“অধীর ৭ 
স্ব অন্কুলি হোপ, শিকল কে 
বক্ষুস্থল লঙ্গয করি লাযে পুষ্পশন 

অগ্রহরণ, ১৩৬৯ ] প্রতীক্ষা কথিতেছিল নি অবস 1” 








২১শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ 


[২য় সংখ্য। 


অদ্বিতঘাদী সম্প্রদায় 


ভারতীয় দার্শনিক মতবাদসমূহের আলোচনা করিলে দেখা 
যায়, এই সব মতবাদ প্রায়ই সম্প্রদায়ক্রমে চলিয়া 
আসিতেছে। গুরু শিষ্যকে যাহা শিক্ষা দেন, শিষ্য 
আবার তাহাই তাহার শিষ্যকে শিক্ষ! দেন, তান আবার 
তাহার শিষ্যকে শিক্ষা দেন, এবং সম্ভব হইলে শিষ্য সেই 
গুরুমতের প্রচার ও পুষ্টিসাধন করেন। এই ভাবে ভারতীয় 
দার্শনিক মতবাদগুলি প্রচারিত হইতে দেখা যায় বলিয়া 
ভারতীয় দার্শনিক মতবাদগুলিকে সম্প্রদায়ক্রমে প্রচারিত 
বলা হয়। সাংখ্য, যোগ, স্ায়, বৈশেষিক, মীমাংসা 'ও 
বেদান্ত প্রভৃতি বেদপ্রামাণ্যবাদী মতবাদগুলি ; অথবা বৌদ্ধ, 
জৈন, চাবাক প্রভৃতি বেদের অপ্রামাণ্যবাদী মতবাদগুলি 
এই ভাবেই ভারতবর্ষে প্রচারলাভ করিয়াছে। 

এই জন্যই বোধ হয় সম্প্রদায়ের উপযোগিতা বিষয়ক 
একটি পুরাণবচনও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সেই বচনটি এই-_ 

“সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রান্তে বিফলা মতাঃ।” 

অর্থাৎ, সম্প্রদায়বিহীন যে মন্ত্র তাহা বিফল হয়। এই 
স্থলে “মন্ত্র শব্দের অর্থ_-অপের মন্ত্র যেমন হয়, জাপকের 
অবলম্বনীয় 'মতবাদও তত্দররপই হয়। কারণ, মতবাদ অনু- 
সারে জপের মন্ত্রও পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইতে দেখা যায়। যেমন 
অদ্বৈতবাদীর মন্ত্রও দ্বৈতবাদীর মন্ত্রের মধ্যে অনেক সময় 
পার্থক্য দেখা যায়। এই জন্ত বোধ হয় আমাদের 
ভারতীয় * দার্শনিক মতবাদগুলি সম্প্রদায়ক্রমে অর্থাৎ 


গুরু-শিষ্যক্রমে প্রচারলাত করিয়া আসিতেছে । এ স্থলে 
পাশ্চাত্য প্রভৃতি অন্ত দেশেও এই নিয়ম কতকটা অনুল্থত 
হইয়া থাকে, ইহা বলিলে বোধ হয় বড় বেশী আপত্তি 
ইইতে পারে না; কারণ, তাহার প্রমাণ প্র্ুরই 
পাওয়া যায়। যেমন সক্রেটিসের শিষ্য প্লোটো ইত্যাদি। 
তবে তাহাদের মধ্যে মতভেদ যতটা দেখা যায়, আমাদের 
মধ্যে ততটা নহে-_-এইমাত্র বিশেষ । 

বস্ততঃ, সম্প্রদায়ের জ্ঞান থাকিলে অনেক লাত আছে। 
সাম্প্রদায়িকতা নিন্দনীয় হইলেও নিজ নিজ উম্প্রদায়ের 
জ্ঞান নিন্দনীয় নহে। সম্প্রদায়ের জ্ঞানের সহিত 
দ্বেতাৰ মিশ্রিত হইলেই সাম্প্রদায়িকতা নামে আখ্যাত 
হয়; এই সাম্প্রদায়িকতাই নিন্বনীয়_ইহাই দোষাবহ ; 
নচেৎ, সম্প্রদায়ের জ্ঞানমান্রই নিন্দনীয় "ছে | কারণ, 
ইহাতে নিজ গুরুপরম্পরার প্রাচীনত্বের জ্ঞান হয়) 
তাহার পর তাহাদের নাম, ধাম, চরিত্র ও 
সাধনসম্পত্তির পরিচয়লাভ হয়; আর তজ্জন্থ নিজ নিজ 
মতে ও সাধনপথে শ্রদ্ধা! ও নিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়; আর তাহার 
ফলে জ্ঞানেরই দৃঢ়তা হয় | কেবল তাহাই নহে, নি নিজ 
অবলম্বিত মতবাদের মূল এবং শিষ্যান্ুশিষ্যক্রমে তাহা পরি- 
পুষ্ট হইয়া কিরূপ শাখা-গ্রশাখা-সম্পন্ন একটি মহাপাদপে 
পরিণত হইয়াছে, তাহা জানা যায়। তাহাতে মতবাদের 
প্রকৃত লক্ষ্য হইতে ত্রষ্ট হইবার সম্ভাবনাও কমিয়া যায়, 


৯৩২ 


পক্ষান্তরে প্রকৃত লক্ষ্য বস্তই স্পষ্টতর হুইয়া উঠে। এই 
কারণে সম্প্রদায়ের জান একটি অতি আবশ্ঠকীয় বিষয়) 
আর তজ্জন্তই বোধ হয় ভারতীয় দার্শনিক মতবাদগুলি 
সম্প্রদায়ক্রমে চলিয়া আসিতেছে। 

এইবার দেখা যাউক, অদ্বৈত সম্প্রদায়ের সহিত ভারতীয় 
অন্ঠ দার্শনিক মতবাদের কিরূপ সন্বন্ধ | দেখা যায়, ভারতীয় 
দার্শনিক মতবাদসমূহের মধ্যে বেদাত্তসম্প্রদায়টি কিছু 
দিন হইতে অতি প্রবল। এই অদ্বৈত সম্প্রদায়ের নিকট 
আজ অপর সকল দার্শনিক মতবাদই নিপ্রত। এই 
মতেই শাক্মগরস্থ ও শাস্থী পণ্ডিতের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা 
অধিক। এই মতে যুক্তি তর্ক যত হুমম ও অকাট্য, 
অনুভব যত নির্মল ও স্বাভাবিক, এবং শ্রুতির যত আনুগত্য, 
এরূপ আর অন্ত কোন মতবাদেই নহে । 

তাহার পর এই অদ্বৈত মতবার্দটি ভারতের যতটা নিজস্ব 
সম্পত্তি, এত আর অন্ত কোন মতবাদই নহে। কারণ, 
এই মতবাদটি সম্পূর্ণরূপে বৈদিক মতবাদ । আর বেদকে 
ভারতে যেমন ভন্রান্ত অনার্দি ও অপৌরুষেয় বলিয়া শ্রদ্ধার 
চক্ষে দেখা হয়, এরূপ আর অন্ত কোনও দেশেই দেখা হয় 
না। এজন্ঠ এই মতবাদটি যতটা ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি, 
এতটা অন্ত কোনও মতবাদই নহে। 

এই মতবাদের সংক্ষিপ্ত ম্বরূপ এই-_বেদের কর্ম, 
উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডকে 
বেদান্ত বা উপনিষৎ্ বল! হয়। কারণ, ইহারা বেদের 
শেষভাগে সন্নিবিষ্ট। সেই বেদাজ্ের মুখ্যসিদ্ধাত্ত এই 
অদ্বৈতবাদ। এই অদ্বৈতবাদের মৃলমন্ত্র-ক্রহ্ম সত্যং 
জগন্মিথ্য! জীবো ব্রদ্েব নাপরঃ” অর্থাৎ ব্রক্ষই সত্য, জীব 
্রহ্মই, এবং জগৎ যিথ্যা। মিথ্যার অর্থ_-যাহা দেখা 
যায়, কিন্ত বস্ততঃ নাই, যেমন রঙ্জতে সর্প দেখা কালে 
রক্জতে সর্প বস্ততঃ নাই, অথচ রজ্জ্রতে সর্প দেখা যায়। 
ইহার নাম অনির্বচনীয়। ইহা পরিবর্তনশীল, সুতরাং 
অনিত্য। ইহার সত্তা অধিষ্ঠানসত্তার অধীন । জ্ঞানকালেই 
ইহার সত! স্বীকার করা হয়। অধিষ্ঠানের জ্ঞানে ইহার 
বিলয় হয়, আর ইহার পুনরুত্তব হয় না। ইহার বিলয় 
হইলে ইহা। অধিষ্ঠানস্বরূপ হইয়া যায়। এই মিথ্যাই মায়া 
বা শক্তি। কার্ধ্য হ্বারা এই শক্তির অনুমান হয় । কাধ্য- 
নাশে ইহা ব্রহ্মস্রূপ হয়। ব্রদ্ধ হইতে ইহার পৃথক সত্তা 
নাই, অর্থাৎ রজ্জুতে সর্প-দর্শনকালে রজ্জু রঙ্জুই থাকে 
বলিয়। ইহা! ব্রহ্স্বরূপিণী বলা হয়। ইহার কেন উত্তৰ হয়, 
তাহা বল! যায় না। তবে অধিষ্ঠান জ্ঞানে ইহার নাশ 
হয়। এইরূপ নানা কারণে ইহাকে নির্ণয় বা নির্বচল 


খস্পিহ্ক জবক্সেতী 
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( ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 





করা যায় না। অজ্ঞানকালে ইহা ব্রক্ম হইতে ভিন্ন, 
বিচারকালে ইহা ব্রহ্ষে কল্পিত মিথ্যাভেদধুক্ত ব্রন্ধভিন্ন ব্ত, 
অর্থাৎ অনির্বচনীয়। আর জানকালে ইহা নাই, ম্ৃতরাং 
ইহা ভিন্ন বা ভিক্লাতিন্ন কিছুই নহে, ইহার প্রতীতিও হয় না। 
এই ব্রহ্ম নির্ধিশেষ, নিগুঁণ, নিষ্ক্রিয়, সৎ ও আনন-শ্বরূপ 


' এক এবং অদ্বিতীয়, শ্বগত সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ-রহিত 


এবং অনস্ত | যুক্তি-তর্ক ও অনুভবের দ্বারা এই অদ্বৈততন্ব 
আবিষ্কৃত বা আবিষ্করণীয় নহে। এই মতবাদ আর 
কোনও দেশে নাই, এজন ইহা ভারতেরই সম্পত্ভি। 

ভারতের বেদপ্রামাণ্যবাদী অন্ত দার্শনিক মতবাদগুলি 
যথ'-_-সাংখ্য, যোগ, স্তায়, বৈশেষিক প্রভৃতি, মীমাংসা ও 
ব্দোস্তের স্তায় বেদপ্রামাণ্যবাদী নহে । তৎতৎ মতে যুক্তি ও 
অন্থভবকে অর্থাৎ অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণকে বেদের 
সমকক্ষ প্রমাণ বলিয় বিবেচনা করা হয়। বেদের সহিত 
তাহাদের আসন সমান উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ বেদ দ্বারা 
যেমন ব্রদ্ধকে জানা যায়, অনুভব ও অন্থমান দ্বারাও তদ্রুপ 
্রক্ষকে জানা যায়। কিন্তু অদ্বৈতবেদাস্ত মতে বেদের 
প্রামাণ্যকেই সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া শ্বীকার করা হয়। 
তন্মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ বেদের নিকট 
হীনবল। অলৌকিক বিষয়ে ইহারা বেদের অনুকূল 
হইলেই গ্রাহ্‌, নচেৎ অগ্রাহা। লৌকিক বিষয়ে বেদের 
প্রামাণ্য ইহাদের নিকট দুর্বল | কারণ, লৌকিক বিষয়ে 
বেদ “অনুবাদ” হয়, অন্বাদের প্রামাণ্য নাই, কিন্ত 
অলৌকিক বিষয়ে বেদের প্রামাণ্য অদ্বৈতবাদীর নিকট 
সর্বাপেক্ষা বলবত্তর হইয়া থাকে | বেদ হইতেই অদ্বৈত- 
বাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সন্ধান পাইয়া যুক্তিতর্ক বা 
অনুভবের দ্বারা ইহার পুষ্টিসাধন করা হইয়াছে । এই 
কারণে অদ্বৈতবেদান্তীর দৃষ্টিতে সাংখ্যাদি মতবাদগুলি 
সম্পূর্ণরূপে বৈদিক মত বলা হয় না। আর সম্পূর্ণরূপে 
ইহারা বৈদিক মত হয় না বলিয়া ইহাদিগকে অবৈদিক 
মতবাদও বলা হয়। ইহার প্রমাণ ব্যাসদেবের বেদাস্তদর্শন 
ৰা ব্রহষস্তত্ গ্রন্থ । অবশ্ত তাই বলিয়া ইহা বৌদ্ধ জৈনাদির 
মত. অবৈদিক মতবাদও বলা হয় না কারণ, বোদ্ধ 
জৈনাদি বেদের প্রামাণ্যই গ্রাহ করেন না। এই কারণে 
বৌদ্ধ জৈনাদির মতবাদকে কেবল অবৈদিক বল! হয় না, 
কিন্তু বেদবাহা বা বেদবিদ্বেধী অথবা বেদবিরোধী মতবাদ 
বলা হয়। 

কিন্তু তাহা হইলেও এই সব বেদবিরোধী বৌদ্ধ 
জৈনাদি মতবাদের মূল বেদমধ্যেই দেখা যায়। অধিক 
কি,এ পধ্যস্ত জগতে যত দার্শনিক মতবাদ আবির্ভূত 


» ২১শ বর্ষ-_অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ ] 


অটত্রতন্বা দৌন্স জ্গম্প্রল্ীক্স 
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হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই মুল বেদমধ্যেই পাওয়া 
যায়। অন্ত দেশীয় দার্শনিক মতবাদগুলিও এজন্ঠ বেদমূলক 
মতবাদ বল! যাইতে পারে। কিন্তু তাহারা বেদে পূর্ববপক্ষ- 
রূপে বা ছুষ্ট মতবাদরূপেই দৃষ্ট হয়। ৬ষ্ খৃষ্পূর্বব শতাকীতে 
পাশ্চাত্যের প্রথম দার্শনিক থেলিদ্‌ জল হইতে জগতের 
উৎপত্তি বলেন, আমাদের বেদমধ্যে সে কথাও দৃষ্ট হইবে। 
এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদগুলি বেদের 
প্রামাণ্য স্বীকার করে না বলিয়া তাহারাও বোদ্ধ-জৈনাদির 
মতবাদের স্ায় বেদবাহ্‌ মতবাদ বলিয়া বিবেচিত হয়। 
এই বিষয়টি একটু শ্রম স্বীকার করিলেই পাশ্চাত্যের সকল 
দার্শনিক মতের বীজই বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াই প্রদর্শন করা 
যাইতে পারে। উতয় মতের অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট একথা 
বলা বাহুল্য মাত্র। ভারতীয় দার্শনিক মতবাদের উপর 
পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদের অভিযানের বা নিন্নাবাদের 
প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আজ এরূপ উদ্যম হওয়া খুব স্বাভাবিক । 
এমন কি, হেগেল স্পেন্সর এবং খুষ্টান পাদরীগণের গ্রন্থ এই 
নিন্দাবাদের প্রতি প্রমাণ । মনে হয়, অচিরে এই কার্ষো 
কেহ না কেহ প্রবৃত্ত হইবেন! কারণ, অনেকেই পাশ্চাত্যের 
এই নিন্নাবাদের অভিসন্ধি এবং অযৌক্তিকতা মর্শে মর্ে 
অনুভব করিতেছেন দেখা যায়। 

কিন্তু অদ্বৈতবাদই যে কেবল বেদাস্তের মত, তাহ! বলা! 
সঙ্গত হইবে না। কারণ, অদ্বৈতবাদের ন্যায় বিশিষ্টাদবৈত 
মত, দ্বৈতাদ্বৈতমত, দ্বৈতমত, অচিন্ত্যতেদাভেদ মত প্রভৃতি 
বহু মতবাদই আজকাল বেদাস্তমত বলিয়৷ অনেকে বিবেচনা 
করিতেছেন । তাহারাও নিজেকে বেদাস্তী বলেন, এবং 
বেদাস্ত-প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যাদিও করিয়াছেন। ইহীরাও 
অদ্বৈতবেদাস্তীর ন্যায় সাংখ্যাদি মতবাদগুলি খণ্ডন করিলেও 
অদ্বৈতমতবাদও খণ্ডন করেন, অধিক কি, পরস্পরের মধ্যেও 
একে অপরকে খণ্ডন করিয়াছেন_ দেখা যায়। ইহারাও 
অদ্থৈতবেদাস্তীর স্তায় বেদেরই মুখ্য প্রামাণ্য স্বীকার করেন। 
কিন্তু তাহা হইলেও ইহাদের মধ্যে বিশেষ আছে। যেমন 
বিশিষ্টাদ্বত এবং দ্বৈতাদ্িত মতবাদ কতকটা সাংখ্যমতের 
অনুসারী, দ্বৈতমতবাদটি ন্ঠায়মতের যেন অঙ্থুগামী 
বলিয়াই প্রতীত হইবে । বিশিষ্টাদ্বৈত বা ছ্বৈতোহ্বৈত বা 
দ্বৈতমতবাদী বেদ্‌কে মুখ্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেও 
বেদবাক্যের দ্বার! তাহারা তাহাদের যুক্তির দুর্বলতা মাত্র 
দূর করেন। যেহেতু, ব্রহ্ম তন্মতে যুক্তিগম্য। অদ্বৈতবাদীর 
যুক্তির দুর্বলতা নাই । কারণ, তন্মতে ব্র্ধ যুক্তিগম্য নহে। 
এজন্য অদ্ৈতসিদ্ধি গ্রশ্থ দৃষ্টি করা যাইতে পারে। 

'ছ্ৈতদিমতবাদী অন্ত বেদাস্তীর সহিত অদ্বৈতবেদাস্তীর 


এই মতভেদের কারণ এই যে, অদ্বৈতবাদীর ক্রহ্মবস্ত 
সম্পূর্ণ অদ্বৈত অর্থাৎ অলৌকিক বস্ত ঃ কারণ, তাহাদের 
মতে তাহা সম্পূর্ণ নির্ণ ও নির্ধিবশেব । অন্য মতবাদীর 
মতে এই ক্রহ্মবস্ত সম্পূর্ণ অলৌকিক নহে । কারণ, ব্রন্ধে 
তাহারা গুণ ও বিশেষ স্বীকার করেন, কেহ বা স্বগতভেদ, 
কেছ বা ম্বগত সজাতীয় উভয়বিধ ভেদ, আবার কেহ 
বা শক্তিমান ও শক্তিগত ভেদ স্বীকার করেন, 
ইহাই আবার তীহাদের মধ্যে বিশেষ । কোনও তের বা 
বিশেষ না থাকায় অদ্ৈতবাদীর শুদ্ধ ব্রহ্ম যুক্তি বা প্রমাণ- 
গম্য নহে) কিন্ত ভেদ বা বিশেষ না থাকায় অন্তমতবাদীর 
্রন্ধ যুক্তিগম্য। তাহাদের এই যুক্তিতে যখন বিরোধ উপস্থিত 
হয়, তখন তাহারা শ্রুতির শরণ গ্রহণ করেন। এই অন্তই 
তাহাদের যুক্তিতে দোষ শ্বীকাধ্য হইয়া পড়ে। যেমন 
এক অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত অবিকারী ব্রন্মের এক অংশ 
বিকারী “জীৰ ও জগৎ” বলায় যুক্তিদোষ হয়, অবিকারীর এক 
অংশ বিকারী বলায় বিরুদ্ধ কথাই হয়। অখণ্ড অনস্তের 
আবার অংশ কি? কিন্তু অদ্বৈতবাদী সেরূপ কথা বলেন 
না) আর তাহার ব্রহ্ম যুক্তিগম্য না! হওয়ায় তাহাদের যে 
যুক্তি, তাহাতে দোষ থাকিতেই পারে না। শ্রুতি যে 
অত ব্রন্মের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে যে প্রত্যক্ষ বা অন্ু- 
মানের বিরোধ হয়, যুক্তি সেই বিরোধ বা অসস্তাবনা মাত্র 
দূর করিয়া দেয়, অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা অদ্বৈতবাদী সগুণ ব্রহ্ম 
সিদ্ধ করিয়া তাহার দ্বারা নিপুণ ব্র্মের সম্ভাবনামাত্র প্রদর্শন 
করেন। কিন্তু অন্যমতবাদীর যুক্তি তাহাদের সগুণ সবিশেষ 
্রন্মের সিদ্ধিই করে, তাহাদের মতে নিগুণ ব্রহ্ধই নাই ) 
এই জন্য অদ্বৈতবাদীর শুদ্ধ ব্রদ্দে যুক্তিদোষ নাই, কিন্ত 
অন্ত বেদাস্তীর ব্রঙ্গে যুক্তিদোষ আছে । ইহাই 'হইল অন্ত 
বেদাস্তী ও অদ্বৈতবাদদীর মধ্যে ব্রহ্গের যুক্তিগম্যতা বিষয়ে 
গ্রভেদ । 

ৃষটান্তস্ব্ূপে আর একটি স্থলের উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। যেমন শ্রত্যুক্ত “একমেবাদ্িতীযম্” ব্রন্মে এক 
অলৌকিক বা অচিস্ত্য শক্তি স্বীকার দ্বারা অধ্বৈতবাদী 
জগতের স্ষ্টি-স্থিতি-লয়ের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু অন্য বেদাস্ত- 
বাদী প্রীরূপ শক্তি শ্বীকার করিয়াও সেই “একমেবাছ্িতীয়মূ” 
ব্রন্মের মধ্যে ভেদ বা বিশেষ স্বীকার করেন । বস্ততঃ, সেই 
অচিত্তযশক্তি দ্বারাই ত সেই “একমেবাদ্ধিতীয়ম্” ব্রন্মে সকল 
প্রকার অসন্ভবই সম্ভব হইতে পারে । আবার ব্রঙ্দে তেদ 
বা বিশেষ স্বীকারের প্রয়োজন কি? শ্রুতির দ্বারা সেই 
্রন্মের একমেবাদ্িতীয়ত্ব খণ্ডন করিতে যাইলে তাহা সঙ্গত 
হুইবে না। কারণ, এই “একমেবাদিতীয়মূ” এই শ্রুতিবাক্যেরই' 


১৩৪ 


স্াভিদজ্ষচ স্ক্ষবত্তী 


[ ২র খণ্ড, ২র সংখ্যা, 
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ৰল অধিক। তাহার পর তাৎপর্ধ্য-নির্ণায়ক লিঙ্গ ছয়টিও 
ইহাতেই চরিতার্থ হয় / এই জন্ত অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ 
রষ্টব্য। সুতরাং শ্রুতির দ্বারা ব্র্গের তেদ স্বীকার করিতে 
যাইলে অসঙ্গতই হইবে । এতত্তি এ বিষয়ে যুক্তিও 
,আছে। অচিস্ত্যশক্তির দ্বারা যখন একই ব্রচ্গে তেদ- 
স্বীকারের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইতে পারিবে, তখন অচিস্তা- 
শক্তিও মানিব, আবার ব্রন্মে তেদও মানিবঃ ইহার প্রয়োজন 
কি? ইহা কি গৌরবদোষ নহে? অতএব এ স্থলে 
অদ্বৈতবাদীর কথাই শ্রুতি ও যুক্তি উতরর-সঙ্গতই হইতেছে ! 

কিন্তু ইহাতেও অন্য বেদাস্তবাদী ক্ষান্ত হন না| তাহারা 
উক্ত অচিস্ত্যশক্তির সত্তার দ্বারাই সেই ত্রচ্মে ভেদ বা বিশেষ 
স্বীকার করিয়া অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করেন। কিন্তু এ 
স্থলেও যুক্তি ও শ্রুতি অদ্বৈতবাদীরই অনুকূলতা করে। 
কারণ, শক্তি কখন শক্তিমান্কে ছাড়িয়া! থাকিতে পারে 
না। আর এই শক্তি, কার্ধ) দেখিয়াই অন্মিত হয়। ইছার 
প্রত্যক্ষ কখনই হয় না। যেমন কার্ধ্য না থাকিলে শক্তির 
অন্ুমান করাই যায় না, তন্ত্রপ শক্তি থাকিলেই কাধ্য 
হইতে থাকে, শক্তি না থাকিলে কার্ধ্য হয় না। এ জন্ত 
বলা হয়, “কারণের, আত্মভূতা শক্তি আর শক্তির আত্মভূত 
কার্য” অর্থাৎ কারণই সত্য, কার্য মিথ্যা অর্থাৎ প্রতীত হয়, 
কিন্তু নাই। কার্য কখনই নিত্য বস্ত নহে, ইহার উৎপত্তি- 
বিনাশ অবস্থা স্বীকার্ধ্য । আর শক্তি যদি নিত্যা৷ হয়, তাহা 
হইলে তাহার অগিস্তযতাতেই ব্যাঘাত হয়। শক্তি নিত্যা 
হইলে নিত্যকার্ধযরূপে চিন্তনীয়াই হইল। তাহার অচিস্ত্যতা 
আর কোথায় থাকিল? আর শক্তি নিত্যা হইলে কাধ্যও 
নিত্য হইবার কথা। সুতরাং ইহাতেও ব্যাধাতদোষ 
ঘটে। শ্রতিও ব্রদ্ষকে “অমায়” অর্থাৎ, মায়াশূন্ত এবং 
অশক্তি অর্থাৎ শক্তিশুন্ঠ বলিয়াছেন। যায়াই ত এই 
শক্তি। অতএব শ্রতি ও যুক্তি উভয়ই অদবৈতবাদেরই 
অনুকুল হুইল। অন্তমতবাদী ইহা স্বীকার করিবেন না। 
কারণ, তন্মতে শক্তি নিত্যা, কাধ্য না থাকিলেও শক্তি 
থাকিতে বাধা নাই। কারণ, ইহারই নাম যোগ্যতা । 
কাধ্য না থাকিলে এই যোগ্যতা থাকিতে বাধা হয় না। 
অরণ্যস্থ দণ্ডে ঘটোৎপাদিনী যোগ্যতা থাকে, সকলেই 
স্বীকার করিবেন। এ কারণে শক্তির নিত্যতা। কিন্ত 
অদ্বৈতবাদী বলিবেন, এই যোগ্যতারূপা শক্তিকে কারণতা- 
বিশেষ বল! উচিত। শক্তি কারণতার অবচ্ছেদিকবিশেষ 
ধর্ম । যেহেতু, যোগ্যতাসম্পন্নকে সরূপযোগ্য কারণ বলা 
হয় এবং অপরটিকে ফলোপধায়ক কারণ বল! হয়। যেমন 
অরণাস্থ দণ্ড স্বরূপযোগ্য কারণ, আর চক্রসংলঘন দণ্ড 


ফলোপধায়ক কারণ, এজন্য তাহার! অভিন্ন বন্ত নহে। এই 
জন্য তাহারা কারণের আত্মনৃতা শক্তি এবং শক্তির আত্মভূত 
কাধ্য বলেন। এন্ঠ "যুক্তেঃ শব্দাস্তবস্তাচ্চ” ত্রহ্মস্থত্র ১৯১৮ 
সুত্র শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য । তাহাদের মতে কারণ ও কার্য 
অভিন্ন। কাধ্যকে ভিন্ন বলিয়া প্রতীতিই ভ্রম। এ বিষয়ে 


. বু কথাই আছে, এ স্থলে কেবল ইঙ্গিতমাত্র করা গেল। 


এইবূপে দেখা যাইবে, অন্য বেদাস্তমত, অদ্বৈত-বেদাত্ত- 
মতের ন্ায় শ্রতিকে মুখ্য প্রমাণ বলিয়া শ্বীকার করিলেও 
ইহাদের মধ্যে প্রতেদ আছে। ইহাই হুইল ছুই এক 
কথায় অদ্বৈত-বেদান্তের সহিত অন্ত বেদাস্তমতবাদের সম্বন্ধ । 

এইবার দেখা যাউক, এই অদ্বৈতবাদের সম্প্রদায়টি 
কিরপ। ইহাদের সম্প্রদায়-কথা ইহাদের গুকুপ্রণাম- 
মন্ত্র মধ্যে প্রথমতঃ দেখা যায়, যথা--- 
“গু নারায়ণং পম্মতবং বশিষ্ঠং শক্তিঞ্চ ত পুভ্রপরাশরঞ্চ | 
ব্যাসং শুকং গৌড়পাদং মহাস্তং গোবিন্দযোগীন্দ্রথাস্ত শিষ্যম্‌॥ 
শরীশঙ্করাচাধ্যমথাস্য পন্মপাদঞ্চ হস্তামলকঞ্চ শিব্যম্‌। 
তং তোটকং বান্তিককারমন্তানস্মদ্গুরূন্‌ সম্ততমানতোইস্মি ॥৮ 

এই মন্ত্রট খুব প্রাচীন গ্রস্থেও দেখা যায় । অষ্টোত্তরশত 
উপনিষদের শান্তিপাঠমধ্যেও ইহা দেখা যায়। অন্ত 
একটি মন্ত্র শৃঙ্গেরী মঠের গুরুপরম্পরাতে পাওয়া যায়, যথা_ 

“আদৌ শিবন্ততো বিষ্ুত্ততো ব্রহ্ম! ততঃ পরম্‌। 

বশ্ষ্টশচ ততঃ শক্তি স্ততঃ বষ্টঃ পরাশরঃ ॥ 

ততো! ব্যাসঃ শুকঃ পশ্চাদ্‌ গৌড়পাদাতিধস্ততঃ। 

গোবিন্দাধ্য গুরুত্তম্মাৎথ শঙ্করা চার্ধযসংজ্ঞকঃ ॥ 

পদ্মপাদঃ সুরেশশ্চ হস্তামলকতোটকৌ। 

বেদান্তশিক্ষাগডুরব আচাধ্যাঃ পান্ত মাং সদ। ॥” 

এই মন্ত্র হইতে জানা যায়, এই সম্প্রদায়ের আদি 
প্রবর্তক নারায়ণ অথবা শিব । তাহাদের নিকট হইতে ত্রন্ধা 
এই অদ্বৈতবিদ্তা লাভ করেন, ব্রহ্মা হইতে তত্পুত্র ব্রহ্মষি বশিষ্ঠ, 
বশিষ্ঠ হইতে তৎপুন্র শক্তি, শক্তি হইতে তৎ্পুত্র পরাশর, 
পরাশর হইতে তৎপুত্র ব্যাস, ব্যাস হইতে তৎপুত্র শুক, 
শুক হইতে তৎপুন্র বা শিষ্য গৌড়পাদ, এই বিদ্যা লাভ 
করেন। এই গৌড়পাদ হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং 
পরম্পরাক্রমে তৎশিষ্য গোবিন্দপাদ এবং গোবিন্পাদ ও 
গৌড়পাদ হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাদের শিষ্য শঙ্ষরাচাধ্য 
লাত করেন। গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদের, মধ্যে প্রায় 
৫০ জন শিষ্য পরম্পলাক্রমে বর্তমান । ইহাঁও সহস্রাধিক 
বৎসক্পের প্রাচীন বিস্যার্ণব তন্ত্রমধ্যে উক্ত হইয়াছে । এই 
গ্রস্থখানি সম্প্রতি কাশ্মীরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা শঙ্করা- 
চাধ্যের প্রশিষ্য কর্তৃক রচিত। কিন্তু তাহ! সব্বেও 


»২১শ বর্ষ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ | 


শবটৈ শুহ্বাদী জম্পপ্রদোক্ত 
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গোবিন্দপাদ এবং শক্করাচাধ্য উভয়েই সাক্ষাৎ, সম্বন্ধে 
গৌড়পাদের শিষ্য ছিলেন, ইহা অনেকেই বিশ্বাস করেন 
সম্প্রদায়ও ইহাই বিশ্বাস করেন। 

শঙ্করবিধয় গ্রন্থে দেখা যায়, গোবিন্দপাদ গৌড়পাদের 
নিকট ক্রহ্ষবিগ্া এবং যোগবিগ্তা লাভ করিয়াছিলেন । তিনি 
ভবিষ্যতে শিবাবতার শঙ্করাচাধ্যকে সেই বিদ্যা দান করিবেন 
বলিয়া নর্দাতীরে ওষ্কারনাথে সহস্র বৎসর পথ্যস্ত সমাধিতে 
দেহ রক্ষা করিতেছিলেন। গৌডপাদও শুকের শিষ্য ও পুত্র । 
মাওুক্যকারিকার (৪81১) ভাষ্যটাকায় আনন্মগিরি বলেন, 
গৌঁড়পাদ বদরিকাশ্রমে তপস্তা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। 
শঙ্করবিজয় মতে তিনি ব্যাসার্দির মত যোগসিদ্ধ পুরুষ সুক্ষ 
শরীরে অগ্যাবধিও বিদ্যমান । এই কারণে শঙ্করাচার্য্যের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। এতদ্যতীত শশঙ্করাচাধ্যও 
মাওুক্যকারিকাভাব্যে গৌড়পাদকে “পৃজ্যাভিপৃজ্য পরমগুর” 
অর্থাৎ, গুরুগণের মধ্যে অত্যন্ত পৃজনীয় বলিয়া প্রণাম 
করিয়াছেন, দেখা যায়। কিন্তু পরমগুরু বলায় অণ্কে 
মনে করেন, শঙ্করাচাধ্যের গুরুর গুরু গৌড়পাদ। কারণ, 
পরমগ্ডরু পদের প্রচলিত অর্থ গুরুর গুরু । এই কথা 
হইতে অনেকে মনে করেন, গৌড়পাদ শঙ্করাচাধ্যের সময়ের 
কোনও বৃদ্ধ ব্যক্তি। ন্ৃতরাং তাহার সময় থুষ্টায় ৬ষ্ঠ ও 
৭ম শতাব্দীর মধ্যে কোনও সময় । কারণ, শঙ্করাচাধ্য 
৭ম শতাব্দীর শেষ ভাগে অর্থাৎ ৬৮৬ খুষ্টাব্বে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ইহারা গৌড়পাদকে শুকের শিষ্য বা পুক্র 
বলিয়া কলির প্রারস্তে অর্থাৎ প্রায় ৩০০০ পুর্বব খুষ্টাবে 
আবির্ভূত, ইহা! আর বিশ্ব'স করেন না। কিন্তু গৌড়পাদ 
যে শুকের শিষ্য তাহা (১) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌-ভাষ্যে 
(২) বালক্রষ্চানন্দের শারীরকমীমাংসা তাধ্যবাত্তিক- 
বিবরণ ৭ম শ্সোকে, এবং (৩) ক্রহ্মনথত্র শাঙ্কর ভাষ্যের 
প্রকটার্থ টীকায় অতি স্পষ্ট ভাষায় কথিত হইতে দেখা যায় । 
(মাব্রাজ সংস্করণ ৩৭৯ পুষ্ট দ্রষ্টব্য ।) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 
ভাষ্য শঙ্করাচাধ্যকৃত ইহাই প্রসিদ্ধ, কিন্তু লিখনভঙ্গী 
দেখিয়া অনেকে ইহা শঙ্করাচারধ্য-কৃত নহে মনে করেন। 
কিন্তু এই যুক্তি কোন নিশ্চয় জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। 


ইহাতে সন্দেহ মান্্রই জন্মে। প্রকটার্থকার ভামতীর 
অব্যবহিত পরে বা সমসাময়িক । তামতীকার বাচস্পতি 


মিশরের সময় থ্ৃষ্টীয় ১০ম শতাবী। অতএব ১০ম শতাব্দীর 
গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়-_গৌড়পাদ শুকের শিষ্য । পূর্বোক্ত 
প্রথম গুরুপ্রণাম মন্ত্রে শুক, গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ ও 
শঙ্করাচাধ্যের নাম থাকিলেও তাহা হইতেও পাওয়! যায়_ 
গৌঁড়পাদ গুকের শিব্য এবং পুত্র উতয়ই। কারণ, উহাতে 


পুত্র শৰের পূর্বের নারায়ণ, ্দ্ধা, বশিষ্ঠ ও শি, এই চারিটি 
নাম এবং পরে পরাশর, ব্যাস, শুক ও গৌড়পাদ এই চারিটি 
নাম দেখা যায়। পূর্বের নাম চারিটির মধ্যে পিতাপুক্র 
সম্বন্ধ সকলেই জানেন। আর সেইরূপ পরবর্তী নাম চারিটির 
মধ্যেও সেই পিতাপুক্র সম্বন্ধ হওয়াই সঙ্গত। কারণ, 
এই চারিটি নামের মধ্যে পরাশর, ব্যাস, শুক এই তিনটি 
নামের মধ্যে পিতাপুত্র সম্বন্ধ বর্তমান, ইহাও সকলেই জানেন। 
সুতরাং অবশিষ্ট গৌড়পাদ ও শুকের মধ্যেও পিতাপুত্র স্বন্ধ 
বর্তমান বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। অর্থাৎ 
পূর্ব্বের চারিটির মধ্যে যেমন পিতাপুত্র সম্বন্ধ, পরের 
চারিটির মধ্যেও তদ্রপ সম্বন্ধ । এরূপ কল্পনার আর একটি 
কারণ, গৌড়পাদের পর যে গোবিন্দপাদের নামে প্রথম 
একটি “শিষ্য' পদের যোগ দেখা যায় এবং তাহার পর যে 
শঙ্করাচার্ধ্য এবং তাহার শিদ্য যে পদ্মপাদ হস্তামলক 
প্রভৃতির নাম দেখা যায়, তাহাদের সঙ্গে অপর একটি "শিষ্য 
পদের সম্বন্ধ দেখা যায়। এই কারণে গৌড়পাদ পর্যন্ত 
শিষ্য ও পুত্রের ধারা এবং তাহাদের পর হইতে কেবল 
শিষ্ের ধারা ইহা! বেশ বুঝা যায়। সম্প্রদায়ের মধ্যে 
প্রবাদ সেইরূপই শুনা যায়। এততঘ্যতীত পিতা ব্যাসের 
অনুরোধে মহাপ্রস্থানোগ্যত শুকদেবের শরীরোৎপন্ন 
ছায়া-শুকের বিবাহের কথা বহু পুরাণেই আছে। সেই 
বিবাহের ফলে তাহার পাঁচ পুত্র ও এক কন্তা হয়। সেই 
পাচ পুত্রের মধ্যে এক পুত্রের নাম ণগৌর”। ইঁহাকেই 
এই সপ্্রদায় “গৌড়” বা গৌড়পাদ বলেন। অতএব 
গৌড়পাদকে শুকদেবের শিষ্য ও পুত্র উভয়ই বলিতে পারা 
যায়। আর তাহা হইলে গৌঁড়পাদকে কলির প্রারস্ভে 
প্রায় ৩০০০ পূর্ব খুষ্টাব্ধের ব্যক্তি বলিতে পারা* যায়। 
ধাহারা যোগসিদ্ধ সুম্্শরীরে বহু কাল অবস্থানের কথা বিশ্বাস 
করেন না, তাহারা হয়ত চীন পরিব্রীজক হয়েনসাঙ্গের কথায় 
ইহা বিশ্বাস করিবেন। কারণ, তিনি বলিয়াছেন “ভারত- 
বর্ষে লোকে রসায়ন দ্বারা ১০০০ হাজার কসর জীবিত 
থাকিতে পারে, এরূপ বিদ্যা আছে” আর ধাহারা শঙ্কর- 
কৃত মাওুক্যকারিকাভায্যের কথায় বিশ্বাস করিয়া গোৌড়- 
পাদকে শঙ্করের পরমগ্ডরু অর্থাৎ গুরুর গুরু বলিয়া গ্রহণ, 
করিবেন, তাহারা সেই “পরমণ্ডর” পদের বিশেষণ 
“পৃজ্যাভিপৃজ্য” পদের সার্থকতা চিন্তা করিতে পারেন। 
শঙ্করের সে স্থলে বাক্যটি এই-_ 

“্যস্তং পুজ্যাতিপূজ্যং পরমগ্রুমমূং পাদপাতৈর্ন তোহস্মি 
“্পুজ্যাভিপূজ্য পরমগ্ডরু” পদে ঠিক গুরুর গুরুকে বুঝাইতে 


পারে না। ইহার অর্থ অতি পৃজনীয় মহামান্য গুরুগণের . 


১৩৩ 





গুরুমাত্র। আনন্গিরিও টীকায় বলিয়াছেন__“পরমগ্ডরুত্বং 
পৃজ্যানাম্‌ অপি গুরূণাম্‌ অতিশয়েন পুজ্যত্বাৎ আচার্য্যস্ত” 
ইত্যাদি। এজন পৃজ্যাভিপৃজ্য বিশেষণের ফলে পরমগ্ডর 
পদের প্রসিদ্ধ অর্থে গুরুর গুরুকেই পুজ্যাতিপূজ্য বলা 
হইতেছে না, কিন্তু পুজ্যাতিপুজ্য যেমন যৌগিক পদ, তত্রাপ 
পরমগ্ুরু পদটিও যৌগিক অর্থবোধক হইয়া! পূজ্যাতিপূজ্য 
কোন মহামান্ত গুরুকেই বুঝাইবে__ইহাই সঙ্গত। যৌগিক 
পৃজ্যাতিপূজ্য পদের সান্নিধ্য বশতঃ পরমগ্ডরু পদটি যৌগিক 
পদ্দ হইবে, ইহাই শ্বাভাবিক | আর তাহা হইলে ইহার অর্থ 
হইবে-_গুরুগণের মধ্যে বিশেষ ভাবে পৃজনীয় গুরু । আর 
তিনিই মাওুক্যকারিকার রচয়িতা বলিয়া মাও্ক্যকারিকার 
রচয়্িতার সময়ই এই পৃজ্যাভিপৃজ্য পরমণ্ডরুর সময় হওয়াই 
উচিত। অর্থাৎ খৃষ্টপূরব্ব প্রায় ৩০০০ বৎসর হওয়াই 
উচিত। 

পক্ষান্তরে শব্করাচার্ধ্য ব্রন্ষসুত্রভাষ্যে গৌড়পাদকে 
সম্প্রদায়বিৎ আচার্য্য ( ১1৪১৪ স্তর এবং “বেদাস্ত-সম্প্রদায়- 
বিৎ” আচার্য্য ২১৯ হুত্র ) বলিয়াছেন । সম্প্রদায়বিদ্‌ হইতে 
গেলে প্রাচীন হওয়াই আবশ্তক হয়। শশঙ্করাচার্য্ের 
সমসাময়িক ব্যক্তির পক্ষে সম্প্রদায়-জ্ঞানের সম্ভাবনাঁ_ 
শঙ্করাচার্য্যের মত হুইবারই কথা, অথবা! কিছু কমই হইবার 
কথা। এখন এই দুইটি বাক্য একক্র করিলে, 'পৃজ্যাভিপুজ্য' 
পদের সার্থকতা ও “সম্প্রদায়বিদ” পদের প্রাচীনত্বপ্তোতকতা! 
বিবেচনা! করিলে গৌড়পাদের প্রাচীনত্বই সম্ভবপর হয়, 
সমসাময়িকত্ব সম্ভবপর হয় না। আরও একটি কারণ দেখা 
যায়, শঙ্করাচার্য্ের অব্যবহিত পরবর্তী অথবা সমসাময়িক 
শ্বৈতাদ্বৈতবাদী তাস্করাচা্য বেদাস্তের শাঙ্করৰ্যাখ্যা খণ্ডন 
করিতে যাইয়! নিজমতকে সম্প্রদায়বিৎ উপবর্ষাচার্য্যের মত 
বলিতেছেন। (ভাস্করভাষ্য ১২৪ এবং ২৩৮ পষ্টা দ্রষ্টব্য |) 
এই উপবর্ধ পাণিনির গুরু । পাণিনি অনেকেরই মতে 
বৃদ্ধদেবেরও পূর্ববর্তী । সুতরাং ভাস্করাচার্্য ধাহাকে সম্প্রদায়- 
বিৎ বলিতেছেন, তিনি ভাক্করাচাধ্যের প্রায় ২০০০ বৎসর 
পূর্ববর্তী হইতেছেন। অতএব শঙ্করাচাধ্যের উক্ত সম্প্রদায়- 
বিৎ গৌড়পাদাচার্ধ্য ভাস্করাচার্্যের উপবর্ষের স্তায় তাঁহার 
বহু পূর্ববর্তী বলিয়া কল্পনা করিতে পারা যায়। স্ৃতরাং 
উপরি উক্ত অন্ত প্রমাণগুলির অনুরোধে গৌড়পাদকে শুক- 
সমকালীন অর্থাৎ কলির প্রারভ্ভে আবিভূর্তি বলিতে বাধা 
হয় না। পপৃজ্যাভিপূজ্য পরমগ্ডরু” পদটি অথবা শঙ্কর- 
গোৌড়পাদের “সাক্ষাৎকার” কথাটি উহার বাধক হইতে 
পারে না। কিংবা! গুরুপ্রণাম মন্ত্রে গৌড়পাদের পর 
গোবিন্দপাদের নাম, তৎপরে শক্করাচাধ্যের নামের 


দ্মাস্নিতি অঙ্গুন্মে্তী 


[ হর খণ্ড, হস্ব সংখ্যা 


58868885888 88868886698 8858 88688865858668888662888 


উল্লেখও উহার বাধক হইতে পারে না। তাহার 
পর ৩০০০ খ্ু্টপূর্ধান্ধের গৌড়পাদ ও ৬৮৬ খৃষ্টাব্ের 
শঙ্করাচার্য্ের মধ্যে এই সুদীর্ঘ ব্যবধান দেখিয়া! হাহারা 
গৌড়পাদকে ৬ষ্ ও ৭ম খুষ্টাবের ব্যক্তি বলিতে চাছেন, 
তাহারা পূর্বোক্ত বিদ্যার্ণব তন্ত্রের গুরুপরম্পরাটির উপর দৃষ্টি 
করিলে কতকটা সঙ্গতি পাইতে পারেন। সেই পরম্পরাটি 


ক 


কপিলশ্চ বশিষ্টশচ সনকশ্চ সনন্দনঃ | ৫ 

ভূগুঃ সনতসুজাতশ্চ বামদেবশ্চ নারদঃ ॥ ৯ 

গৌতমঃ শৌনকঃ শক্তি মার্কণডয়স্চ কৌশিকঃ। ১৪ 

পরাশরঃ শুকশ্চৈবাঙ্গিরাঃ কণ্থম্তঘৈব চ ॥ ১৮ 

জাবালিশ্চ ভরদ্বাজে। বেদব্যাসত্তঘৈব চ। ২১ 

ঈশানো রমণশ্চৈৰ কপদ্দা ভূধরম্ততঃ ॥ ২৫ 

স্ুতটো জলজশ্চৈৰ ভূতেশঃ পরমন্ততঃ | ২৯ 

বিজয়ো৷ ভরণশ্চৈৰ পন্মেশঃ সুভগম্ততঃ ॥ ৩৩ 

বিশুদ্ধ: সমরশ্চৈব কৈবল্যশ্চ গণেশ্বরঃ | ৩৭ 

সুপথো বিবুধো যোগী বিজ্ঞানো নগবিভ্রমৌ ॥ ৪৪ 

দামোদরশ্চিদাভাসশ্চিন্ময়শ্চ কলাধরঃ | ৪৭ 

ৰীরেশ্বরশ্চ মন্দারস্থ্িদশঃ সাগরো মুড়ঃ ॥ ৫২ 

হর্ষসিংহশ্চ গৌড়শ্চ বীরো৷ ঘোরো ধ্বস্ততঃ | ৫৮ 

দিবাকরশ্চক্রধরঃ প্রমথেশশ্চতৃভূ'জঃ ॥ ৬২ 

আনন্দতৈরবো ধীরো৷ গৌড়পাবক এব চ। ৬৫ 

পারাশধ্যঃ সত্যনিধী রামচন্ত্রস্ততঃ পরম্‌ ॥ ৬৯ 

গোবিন্দঃ শঙ্করাচাধ্য একসপ্ততিসংখ্যকাঃ ॥ ৭১ 

ইহার মধ্যে প্রথম ২১ জন মুনি খষি। ২২শ হইতে 
৭১ তম পর্যাস্ত আচার্য পুরুষ । প্রথম ২১ জনের মধ্যে 
ক্রমের বিপধ্যয় দেখা যায় । কারণ, পরাশরের পর শুক এবং 
শুকের পর বেদব্যাসের নাম রহিয়াছে । কিন্তু এই ক্রুটা 
অন্য উপায়ে অর্থাৎ পুরাণ-বচন দ্বারা সংশোধন করা যাইতে 
পারে। তদমুসারে ১৯শ পরাশর, ২০শ বেদব্যাস এবং 
২১শ শুক বলিয়া গণ্য করা যায়। ২২শ ঈশান হইতে 
৭১ তম শক্করাচার্ধ্য পর্য্যন্ত ৫০ জন ব্যক্তির ক্রম মধ্যে 
কোন ক্রটা আছে কি না বলা যায় না। ইহাতেও শুকের 
শিষ্য 'ৰা পুত্র গৌড়পাদের নাম দেখা যায় না। ৫৫ সংখ্যক 
গৌড় এবং ৬৫ সংখ্যক গৌড়পাবককে গৌড়পাদ বল! যায় 
না। কারণ, গৌড়পাদ শুকশ্িব্য বলিয়া প্রপিদ্ধ। এজন 
২১ সংখ্যক শুক, এবং ২২ সংখ্যক গৌড়পাদ বলিয়া কল্পন! 
করিয়া শঙ্করাচার্যকে ৭২ সংখ্যক বলিয় গ্রহণ করা যায়। 
আর তাহা হইলে শুক হইতে শক্করাচার্ধ্য পর্য্যন্ত. ৫০ জন 
গুরুর নাম পাওয়া যায়। এই গুরুপরম্পরার হবার! 


* ২১শ বর্ষস্-অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ ] 
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আমরা যদি মনে করি যে, গৌঁড়পাদ হইতে শশ্করাচার্য্ের 
মধ্যে বহু আচাধ্যই হইয়া গিয়াছেন ও কেবল €গাবিন্দপাদ 
মাত্র ছিলেন না, তাহা হইলে তাহা অন্যায় হইতে পারে 
না। ম্ুতরাং গৌড়পাদ ও শঙ্করাচার্য্যের মধ্যে সুদীর্ঘ 
ব্যবধানের জন্ত গৌড়পাদকে ৬ষ্-৭ম খুষ্টাবের লোক বলিয়া 
কল্পনা করিবার আবস্ককতা৷ দেখা যায় না। বস্ততঃ, বাল- 
রুষ্ানন্দের শারীরকভাব্যবার্তিক মধ্যে গৌড়পাদের দ্বাপর 
শেষে আবির্ভাবের কথাই আছে, যথা-_ 

*গৌড়চরণাঃ  কুরুক্ষেত্রদেশগত-হীরাবতীনদীতীরভব- 
গোড়জাতিশ্রেষ্ঠাঃ দেশবিশেষতবজাতিনায়ৈব প্রসিদ্ধাঃ দ্বাপর- 
যুগম্‌ আরত্য এব সমাধিনিষ্টত্বেন আধুনিকনৈঃ অপরিজ্ঞাত- 
বিশেষাতিধানাঃ সামান্তনায়ৈব লোকবিখ্যাতীঃ। ( শারীরক- 
মীমাংসাভাব্যবাত্তিক-বিবরণ, ৭ম শ্লোক । পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
অশোকনাথ শাম্মী এম-এ বেদাস্ততীর্থ-_বিশ্ববাণী পত্রিকা 
আষাঢ় ১৩৪৯ সাল দ্রষ্টব্য । ) 

এখন তাহ! হইলে প্রশ্ন হইবে, গুরুপ্রণাম মন্ত্রে এই 
সকল আচার্য)কে প্রণাম করা হইল না কেন? কেবল 
বশিষ্ট, শক্তি পরাশর, ব্যাস, শুক, গৌড়পাদ ও গোবিন্দ, 
শঙ্করাচাধ্য এবং তাহার শিষ্যচতুষ্ট়কে প্রণাম করা হুইল 
কেন? ইহার উত্তরে জানা যাঁয়, এই কয়জন আচার্ধা এই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান পথপ্রদর্শক আচাধ্য। অন্য 
সকল আচাধ্যকে গুরুপূজার দিন পূজা করা হয়, নিত্য- 
প্রণাম মধ্যে তাহাদিগকে, সংক্ষেপের অনুরোধে আর প্রণাম 
কর! হয় না মান্র। শঙ্করাচার্ষে)র শিষ্যগণের পর যে সব 
আচাধ্যকে প্রণাম করা হয়, তাহারা সংখ্যায় বহু বলিয়া 
যিনি যে শাখার অন্তর্গত, তিনি গ্রস্থাদি রচনার কালে সেই 
শাখার প্রধান আচার্ধ্যগণকে প্রণাম মাত্র করেন__ইহাই 
দেখা যায়। এইবপ গ্রস্থমধ্যে একখানি তাধ্যবার্তিকের 
নাম করা যাইতে পারে। ইহা আজ কলিকাতা বিশ্ব- 
বি্ভালয় মহামহোপাধ্যায় অনন্তরুষ্ণ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত 
হইয়া! প্রকাশিত হইতেছে । ইহাতে শঙ্করের পরবতী 
অনেক আচার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা! হউক, গুরু- 
প্রণাম মন্ত্রে যে কয় জন আচাধ্যের নাম দেখা যায়, তাহার! 
সম্প্রদায়মধ্যে অতিশয় পূজনীয়, এই জন্যই তাহাদের নাম 
উছাতে সন্িবিষট কর! হইয়াছে, ইহাই এস্থলে বক্তব্য । 


এইরূপে দেখা যাইবে, এই অদ্বৈত সম্প্রদায়টি বেদ 
হইতে উদ্ভৃত। ইহাতেই বেদের মৃখ্যতাৎপরধ্য, খাবিগণের 
মধ্যে ধিনি ইহার প্রথম প্রচারক, তিনি ্রদ্মধি বশিষ্ঠ ) 
দেবতাগণের মধ্যে ধাহার! ইহার প্রধান ব্যাখ্যাতা, তাহারা 
শিব, বিষুঃ ও ব্রশ্বা। আর বশিষ্ঠেরই পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে 
ইহা পরবর্তী কালে প্রচারিত । ইহাদেরও মধ্যে ব্যাস 
শুক ও গৌড়পাদই প্রধান। শঙ্করাচার্য ইহছাদেরই 
অবলদ্বিত অ্বৈতবাদেরই প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার 
বিশেবত্ব এই যে, তিনি নিজের কথা কিছুই বলেন নাই। 
তিনি ইহাদেরই কথ; শ্রুতি অবলম্বনে প্রচার করিয়াছেন 
মাত্র। এই বিশেষত্ব ব্যাস-মধ্যেও খুব প্রবল। তিনি 
্রহ্বস্ত্র মধ শ্রুতির দ্বারাই শ্রুতির মীমাংসা করিয়াছেন ! 
যেখানে কোনরূপ ব্যক্তিগত মতের পূর্বব হইতেই প্রবেশ লাভ 
করিয়াছে, সেখানে নিজ বাদরায়ণ নামের উল্লেখ করিয়াছেন, 
এবং আশ্বরথ্য, কাশকুৎন্স, ওঁডুলোমি, আত্রেয়, জৈমিনি 
প্রস্ৃতি অপর খাষিনামেরও সুত্রমধ্যেই উল্লেখ করিয়াছেন । 
নচেৎ শ্রুতির মীঘাংসা পূর্বধ হইতে সম্প্রদায়ক্রমে যেরূপ 
চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই তিনি স্বত্রমধ্যে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। সাংখ্যাদি মতবাদে অনুমান অনুতবের স্থান 
শ্রুতির সহিত যেরূপ সমান, এই মতে সেরূপ নহে বলিয়। 
ব্যাসদেব সুআজমধ্যে স্থলবিশেষে নিজ নাম এবং উক্ত খবি- 
গণের নাম করিয়াছেন । এ জন্য এই অদ্বৈতবাদটি কোন 
ব্যক্তিবিশেষের আবিষ্কৃত মতবাদ নহে, ইহা সম্পূর্ণ বৈদিক- 
মতবাদ বলা হয়। সর্বাপেক্ষা বিশেষত্ব এ মতের এই যে, 
ইহা কোন মতবাদের সহিত বিরোধ করে না। ইহারা 
যখন অপর মতবাদ খণ্ডন করিতেছেন *বলিয়া 
দেখা যায়, তাহা তাহাদের আক্রমণের উত্তর মাত্র। 
ইহার উৎপত্তি বেদার্থনির্ণযি উপলক্ষে হইয়াছে । নিজ 
অনুভূত সত্যপ্রকাশের জন্ত ইহার উৎপত্তি হয় নাই। 
ব্রন্মে এক অনির্বচনীয় মায়! শক্তির কাধ্য এই বিচিত্র 
জগৎ বলিয়া অন্ত সকল মতবাদই এই মায়াশক্তির 
খেলা, স্বতরাং তাহাদের দ্বারা অদ্বৈতবাদের কোন বাধাই 
হইতে পারে না, এই জন্য অন্ত মতবাদ খণ্ডনে ইহাদের 


উৎসাহ নাই। , হ 
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৯ 
বাবার কাছে আসিলে বাব! জিজ্ঞাস! করিলেন, “চন্্চুড়কে 
ফেমন দেখলি করু ? 

বাব! এ প্রশ্ন করিবেন, জানিতাম। চন্দ্র বাবুর সহিত 
আমার বিবাহের সন্ভাবন! হইয়াছে বলিয়া আমার কুণ্ঠা 
হুইল। অঙ্কুরে যাহার বিনাশ হইয়াছে, তাহার অস্তিত্ব 
আগাইয়া রাখা মুঢ়তা! সহঞ্জ কণ্ঠেই আমি জবাৰ 
দিলাম, “ভারী আশ্চর্য্য লাগ্‌লো৷ বাবা। কারো সঙ্গে ওর 
মিল নেই। উনি যেন স্থষ্টিছাড়া !» 

“অনেকটা তাই! সত্যই আশ্্ধ্য ছেলে! মাস- 
ছুই আগে আমি হরিপুরে গিয়েছিলাম । পাশাপাশি গী- 
গুলো 'খুরে কি আনন্দ পেয়ে এসেছি, বলবার নয়। যাদের 
কথা কেউ ভাবে না, কেউ যাদের মুখ চায় না__সেই সব 
গরীব) চাষা-তৃষোদের নিয়েই চন্দরের কারবার । তাদের 
সঙ্গে মাঠে মাটা কুপিয়ে পার দেওয়া, রাত্রে গাছতলায় 
ছেলে-বুড়োর ' ক্লাশ করা, দশ জন লোকের খাটুনী 
মানুষ একা! খাটুতে পারে, ওকে না! দেখলে ধারণা করা 
যায় না!” 

বলিলাম, “চাব-আবাদ শেখানো খুব ভালো মানি, 
'তবে ওদের লেখাপড়া শেখানো কি ঠিক? লেখাপড়া 
শিখলে ওরা আর হাল-লাঙ্গল ধরুতে পারবে না; ক্ষেতের 
কাজ করতে চাইবে না! হঠাৎ আলোয় এলে আলো- 
আধার-_ছু'কুলই হারাবে। শিক্ষার মোহে ওদের 
জাত-ব্যবসা আর ভালো লাগবে না, আশা বেড়ে যাবে 
ওরা হতে চাইবে অফিসের বাবু, থানার কনেষ্টবল্‌, 


যাল্রার দলের অভিনেতা । পাট না বুনে হতে চাইবে পাটের 
দালাল, ধানের ব্যাপারী ।” 

ক্ষণকাল চিন্ত! করিয়! বাবা বলিলেন, “কুশিক্ষায় মানুষ 
নিজেকে ভুলে যায়, জাত-ব্যবসা করতে তাদের লজ্জ! 
হয়, এ-কথ| তুমি মিছে বলোনি, মা! আজ-কালকার 
অর্থ-সমস্তার যুগে এটিই হচ্ছে প্রধান বিপদ, তবে চন্ত্রকে 
দেখে ওর ছেলে-বুড়ো ছাত্রের দল নিজেদের ভুলতে পারুবে 
বলে মনে হয় না। চন্দরের উদ্দেশ্য চাষ-আবাদের সম্বন্ধে 
মোটামুটি জ্ঞান-ুদ্ধি দেওয়া, নিরক্ষরকে অক্ষরের মধ্যে 
আনা। তুমি তো জানো না, ওর ত্যাগে-মহত্ত্রে সকলে 
ওকে দেবতার মত ভক্তি করে, প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে। 
চন্দর ছোট-বড় সকলের দাদা-ঠাকুর, দেবতা ! রূপে-গুণে 
চন্দরচুড় সত্যই চন্ত্রচুডের মত 1” 

বাবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় অন্তরের সহিত আমি যোগ 
দিতে পারিলাম না। অতি সুক্ম এক বিদ্বেষের হুল 
"সামার, বুকে খচ্খচ্ করিয়া বিধিতেছিল। আমি 
বাহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি-_ত্যাগে, মহত্বে আর 
কেহ যদি তাহাকে ছাপাইয়া যায়, কেন তাহাতে 
আমার ঈর্ধা হইবে? আমার যিনি আরাধ্য, তিনি 
জগতের আরাধ্য না হইলে কিসের দুঃখ? আমার 
প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি, প্রেমের মালা তো স্নান উজ্জ্বল 
রহিয়াছে - প্রাণের দেউলে সঙ্গোপনে দেবতার পৃজা-আরতি 
চলিতেছে, তবু বাহিরের প্রলোভনে অন্তের গুণ-বাহুল্যে 
আমার তয় হইবে কেন? 

মূহুত্ডে মনের এ বিদ্বেষ-ভয় ঝাড়িয়া মুছিয়া বলিলাম, 


২১শ বর্ষ_ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ ] 
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চন্দ্র বাবুর আদর্শ খুব উচু বাবা! আমাদের দেশে অমন 
লোকের সংখ্যা যত বাড়বে, ততই মঙ্গল ।” 

বাবা বলিলেন, “তা আর বলতে ! মনের প্রেরণায় 
চন্দর সকলের সেবা-ত্রত নিয়েছে, মিথ্যা আড়গ্বর দেখাবার 
জন্য নয়। ওর তো অভাব নেই ! স্বচ্ছল সংসারে 
আদরের ছেলে। চন্দরের মা আমাঁর কাছে কত ছুঃখ 
করলে, এই বয়সে ও মাছ-মাংস খাঁয় না, ভোগের জিনিষ 
স্পর্শ করে না। আমি চন্দরকে ডেকে এ কথা বল্লাম। 
তাতে সে জবাব দিলে, “মা'র কথা শুনবেন না মাম! বাবু। 
আমার বিবাগী হবার সম্ভাবনা নেই! উদয়ান্ত কাজ 
নিয়ে থাকৃলে বৈরাগ্যের ছোয়াচ লাগতে পারে না। 
মাছ-মাংসর চেয়ে ভালো খাবার পেলে ও-সবে কার 
রুচি থাকে, বলুন ? “বিয়ে' কথাট! হয়েছে মা*র জপমালা, 
কিন্ত মা তলিয়ে দেখেন নাঁ_তার অপভ্য গোয়ার, চাষা 
ছেলেকে কোন্‌ তদ্রলোক মেয়ে দেবে? আমার কাজকে 
যিনি নিজের কাজ করে নিতে পারবেন, তেমন মেয়ে 
পেলে আমি বিয়ের কথা বিবেচনা করুবো ৷ ছেলের 
কথা শুনে চন্দরের মা রেগে অস্থির ! বললে, “দয়া করে 
আমাকে জেল-খাটা, খদ্দর-পর1 একটা মেয়ে এনে দিন তো 
দাদা! ঘরে বৌ এলে তার পর ছেলের বাহাছুরি আমি 
দেখে নেবো" |৮ 

এ সম্বন্ধে কি উত্তর দিব, ভাঁবিতে লাগিলাম। বাবার 
আলোচনায় যোগ দিয়া চন্দ্র বাবুর ভাবী বধূ-নির্ববাচনের 
ভার আমি আনন্দে লইতে পারিতাম, কিন্তু পিসিম। 
সোজা-জিনিষটাকে একটু বাকাইয়া দিয়াছেন! যতই 
ইংরেজী বই পড়ি না কেন, স্বাধীন মনোবৃত্তির অনুশীলন 
করি না কেন, তবু আমি বাঙ্গালীর মেয়ে ! 

ক্ষণকাল পরে আমি বলিলাম, “আমাদের দেশে 
অনেক মেয়ে আছে বাবা, যারা যথার্থ দেশস্বিকা। 
তাদের ভিতর থেকে এক জনকে বেছে বার করতে পারলে 
চন্দ্র বাবুর অযোগ্য হবে না।” 

আমার পিছন হইতে পিসিমা খর্-খরু করিয়া উঠিলেন,__ 
“যুগ্যি-অধুগ্যি কি বলছিস রেকরু! চন্দরের মত বর 
পাওয়া তপিস্যের ফল। ছেলের গুণের সীমা নেই। 
দোষের মধ্যে ছোট-লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, আর 
স্বদেশ করে! তা হলেও অমনটি আর পাওয়া যাবে না। 
তোরা বড় হয়েছিম্, দেখে-শুনে নিলি। এখন আর 
কোনো ওজর শুনবো না! দাদাকে তো ঠাকুরঝি কনে 
দেখার তার দিয়ে রেখেছে। দীদা গিয়ে সব ঠিক করে 
এসো, সামনের অদ্রাণে দু'হাত এক করে দিই” 
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" “কাদের দু'হাত এক করে দেবে মামিমা ?” বলিতে 

বলিতে জানাস্তে চন্দ্র বাবু ফিরিয়া আসিলেন। 

লজ্জায় আমার চোখের পাতা বুজিয়া গেল। আমি 
মনে মনে বলিলাম, ধরণি, দ্বিধা হইয়া আমাকে তুমি 
লুকাইয়া রাখো !__কলির মেয়ের কাতর মিনতিতে 
ধরণী বিচলিত হইলেন না! 

পিসিমার মুখে খই ফুটিতে লাগিল ? “কার আবার ! 
তোদের কথা বলছিলাম । তোতে-করুতে ছু'হাত “এক 
হলে দিব্যি হয়। এমন গুণের মেয়ে তুই আর কোথাও 
পাবিনে চন্দর! এত যে লেখাপড়া করেছে, তবু কি 
ধীর, শান্ত! মাটি নড়ে তো মেয়ে নড়ে না! তুই 
করুকে নে বাবা, আমার পুরানো সম্পর্ক আবার নতুন 
করে ঝালিয়ে নিই ।” 

সরমে আনত হইলেও আমি নারী, আমার নয়ন 
নারীর নয়ন! সে তাহার শ্বভাবের বঙ্কিম ভঙ্গিমা ভূলিল 
না। নত চক্ষু ঈষৎ তুলিয়া আমি চন্দ্র বাবুর মুখের দিকে 
তাকাইলাম, সে রুক্ষ-কোমল মুখের অনৃশ্ত লিপি পাঠ 
করিতে পারিলাম না । তাহার উজ্জল ভাস্বর আখি-তারা 
আমারই মুখে নিবদ্ধ দেখিয়া তাড়াতাড়ি আমি চোখ 
নামাইয়া লইলাম । 

সিপ্ধ-মধুর হাস্যে পিসিমার প্রস্তাব তিনি খণ্ডন 
করিলেন | বলিলেন,_“তুমি কি বলছো! মামিমা ! মামার 
মেয়েও যে আমার বোন, ত৷ তুমি ভূলে গেলে | 
তোমার কিসের লজ্জা করু, আমাদের ভাই-বোন সম্পর্কের 
মধ্যে লজ্জার কিছু নেই!” 

কি মিষ্ট সম্বোধন! আমার সমস্ত মন অমৃতে ভরিয়া 
গেল। ৬ 

বাবা সন্গেহে বলিলেন, “তুমি ঠিক বলেছ চন্নর, করু 
বোনই তো! এ সম্বন্ধ ফেল্না নয় । তোমার যেমন বিয়েয় 
অনিচ্ছা, করুরো তাই। সে-দিক্‌ দিয়ে ছুই ভাই-বোনের 
মিল দেখছি । কাল আমি ওকে অভয় দ্বিয়েছি, যত দিন 
বিয়ে না করে থাকৃতে চায় থাকবে ! ইচ্ছা না হলে বিয়ে 
ও করবে না।” 

আহত ফণিনীর মত পিসিম! গঞ্জিয়া উঠিলেন, “কি 
বলছে! দাদা! তোমাদের সব অনাস্থষ্টি! করুর মা 
থাকলে একথা মুখে আন্তে পারৃতে না! তোমার কি, 
লোকে কথা শোনাতে এসে আমাকেই শোনায়। কেনই 
বা শোনাবে না? এত বড় মেয়ে কার ঘরে আছে? 
আইবুড়ো৷ মেয়ে গলায় ঝুলিয়ে কে তার খেয়ালে ভাল 
দিয়ে যাচ্ছে! ওয় মাসীর যে অত খিষ্টানী মত, লে-ও মেয়ের, 
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বিয়ে দিচ্ছে। যা খুশী করো গে। ভালো! মনে করে 
চেষ্টা-চরিতভির করতে গিয়েছিলাম, নাহলে আমার কিসের 
দায়!” 

বাবা নিতান্ত নিরীহ। পিসিমার সে রণরঙ্গিণী মৃত্তির 
সম্মুখে শ্লান হুইয়৷ গেলেন। সামান্ত একটা প্রতিবাদ 
পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না!। 

এই অগ্রীতিকর ঘটনাকে হাসিয়া! উড়াইয়া দিলেন 
চক্দ্রদা, বলিলেন, “মিছিমিছি রাগ কর্ছ কেন মামিম! ? 
তোমরা না! এত মানো, বিশ্বাস করো! তবে তুলে যাও 
কেন-_হিম্টুর জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে-ঈশ্বরের অভিপ্রেত ! 
এ জোরের জিনিষ নয় । সময় হলে হয়ে যাবে, তার জন্চ 
চিন্তা কেন? কৈ, তুমি না খেতে দেবে, তখন তাড়া 
দিচ্ছিলে ' এখন হাত গুটিয়ে বসে রইলে |” 

পিসিম! অপ্রতিত হইয়া জল-খাবার আনিতে উঠিলেন। 
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সন্ধ্যার পরে বারান্দায় শুভ্র চন্দ্রাোলোকে আমাদের 
সভ| বসিল। আমি অসঙ্কোচে চন্দ্রদার পাশে স্থান করিয়া 
লইলাম। অপরিচিত, অনাত্বীয় ভাবিয়া! উহাকে আর 
পরিহার করিতে পারি না। আজ আমি ন্ুম্পষ্ট উপলব্ধি 
করিলাম, মানুষের প্রকৃতি সর্ব দিক্‌ দিয়া সর্বপ্রকার রস 
গ্রহণ করিতে উন্মুখ । আমার নিজের ভাই-বোন ন! 
থাকিলেও মিলির কাছে ভগিনীর প্রীতি লাভ করিয়াছি! 
তা আমাকে দিয়াছে ছোট ভাইয়ের বিশ্বাস, নির্ভরতা । 
জ্যেষ্ঠের ন্েহ-সৌহাদ্য আমি পাই নাই। পাইবার 
জন্চ আমার চিত্ত কোন দিন লালায়িত হয় নাই। 
চক্দার স্সেহ-সম্ভাবণে আজ আমার সুগ্ড হৃদয়-তন্ত্রীতে 
আঘাত লাগিয়াছে। যেখানে সত্যের অভাব, সেখানে 
মিথ্যাকেই সত্য ভাবিয়া আকড়িয়া ধরিতে সাথ হইতেছে। 

জীবনে বেশী পাই নাই। পাইবার যোগ্যতা সকলের 
থাকে না। কিন্তু যিনি আজ অযাচিতরূপে দিতে 
চাহিতেছেন, তাহাকে ফিরাইৰ কেন? 

কথায় কথায় আমি চন্ত্রদাকে বলিলাম, “আপনি কখনো! 
কলকাতায় যান কি? এবারে গেলে আমাদের ওখানে 
যাবেন।” 

চন্দ্রা বলিলেন, “মাঝে মাঝে যেতে হয় বৈকি। 
আমরা গেঁয়ো হলেও আমাদের এক প্রতিনিধি কলকাতাতেই 
থাকে । সে সনাতন দাদা । তার খাতিরে কাজ না থাকলেও 
যেতে হয়।” 

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, “গনাতন কে,চিনলাম না|” 


আমিন ব্রল্স্মতী 


[ ২য় খণ্ড, ২ম সংখ্যা 


“চিনবেন কি করে মামা বাবু ! ও তো দেশে থাকে না। 
অনেক দিন হলো বলকাতার বাডীতে দরোয়ান হয়ে আছে। 
দশ বছর বয়সে সনাতন-দা| আমাদের কাজে বাহাল হয়। 
চক্লিশ বছর পার হতে গেল, কাজই করছে। এক ছেলে 
ছাড়া ওর আর কেউ নেই। আমার সঙ্গে গিয়ে ছেলে 
বাপকে দেখে আসে । গঙ্গার তীর থেকে এক দিনের জন্ত 
সনাতন দাদাকে আনা! যায় না, এমনি তার গঙ্গা-তক্তি !” 

পিসিমা বলিলেন, “তোমাদের কলকাতার বাড়ী ভাড়া 
দিয়ে ছা? সনাতন বুঝি ভাড়া আদায় করে ?” 

“নীচের তলাট! দোকানদারদের তাড়া দেওয়া আছে, 
ওপরট! ভাড়া দেওয়া হয় না । কলকাতায় গেলে আমরা 
থাকি ৮ 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম-_-“কোন্‌ দিকে আপনাদের 
বাড়ী ?” 

“আশুতোষ কলেজের কাছে” 

বাবা বলিলেন, “ও ! তা'হলে করুর মাসীর বাড়ীর 
কাছে।” 

বলিলাম, “হ্যা, আমাদের খুব কাছেই হবে। আপনি 
এবার কলকাতায় গিয়ে কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখ! 
করবেন।” 

“যাবো বৈ কি, গেলেই যাবে! । তুমি তো পরশু 
যাচ্ছে৷! পৃজোর ছুটিতে আবার আসবে কি ?” 

“বোধ হয়, আসা হবে না। পরীক্ষার আগে মাসিমা 
আসতে দেবেন না।” 

পিসিমা কহিলেন, “তুই কালকের দিনটা থাক্‌ না চন্দর, 
পরশু ওকে ট্রীমারে তুলে দিয়ে তার পর যাস্‌। বাড়ীতে 
আমরা ছু'টো বুড়ে। মানুষ থাকি, ওর কথ! বলবার একটা 
লোক অবধি নেই! এই ছুঃখে করু এখানে আস্তেই 
চায় না।” 

পিসিমার মিথ্যা ভাষণে চমকিত হুইলাম। তাহার 
আশা-তরু ভূপতিত জানিয়াও তিনি তাহার মুলদেশে বারি- 
সিঞ্চন করিতেছেন! তাহার বিশ্বাস, ' শ্রোতের গতি 
বিপরীত মুখে বহিলেও বহিতে পারে । সময় এবং 
সান্নিধ্ের সহযোগে অনেক সময় অসাধ্য-সাধন হয় । 

চন্দ্রদা কহিলেন, কালকে থাকতে পারলে তো ভালোই 
হতো মাযিমা। কিন্তু তা হবার নয়। আমার আবার ক'টি 
রোগী আছে। আজকের ওষুধ দিয়ে এসেছি, কাল গিয়ে 
তাদের ব্যবস্থা ক'রুবো। স্কুলের কথা না হুয় ছেড়ে দিলাম, 
কিন্তু রোগী রেখে থাকা চলবে না।” 

কহিলায, “আপনি কি সব্যসাচী ! চিকিৎসা-বিষ্তাও 


২১শ বর্ধ-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ ] 


কখনো লাঙ্গল ধরেন, তাঁত বোনেন, 
মাজষ তো 


জানেন্‌ ! 
আবার মাষ্টার, ডাক্তার হতেও বাধে না। 
আপনি একা, এত পারেন কি করে ?” 

"ইচ্ছা থাকলে সময়ের অকুলান হয় না। আসলে 
আমি চাষা। ডাক্তার বা তাতি নই। সংসারে থাকতে 
গেলে পব জিনিষ একটু-আধটু শিখে রাখতে হয়। 
বিনা-ওষুধে মরার চেয়ে আমার হোমিওপ্যাথি ছিটে-ফোটা! 
মন্দর ভালো নয় কি ?” 

বাবা মাথ! নাডিলেন। বলিলেন, "ভাঁলো! নয়,কে বলৰে 
চন্দর? তুমি মহৎ বলেই লোকের ছুঃখ-কষ্টের দিকে 
চাইছো। কার জন্তে কে এত করে? তোমার আদর্শ 
সকলের অনুকরণ করা উচিত ।” 

আত্মপ্রশংসায় লজ্জিত হইয়া চন্দ এ.প্রসঙ্গের ধারা 
পরিবর্তনের জন্য পিসিমাকে কহিলেন, “কল থাকৃতে 
পারবে! না,_শুনে তুমি রাগ করলে মামিমা ! এবারের 
মত আমাকে মাপ করো, আবার যে দিন হুকুম করখে, 
এসে হাজির হবো ।” 

পিসিমা ম্লান হাসি হাসিলেন। কহিলেন, “তোর ওপরে 
রাগ করে কে চন্দর ? রাগ করলেও তুমি রাগের কত ধার 
ধারছো! মাকে তো জালিয়ে-পুড়িয়ে খাকু করে 
তুলেছো। ভদ্দর ঘরের ছেলে হয়ে চামা বনেছো। 
কি ষে তেমোর লেখাপড়া শেখা, কিযে তোনার বিলিতি 
বাদর হওয়া ! সমস্তই ভস্মে ধী ঢাল! হয়েছে ।” 

বাবা কহিলেন, “কি বলছিস্‌ খিন্দু! অস্মে ঘী ঢালা 
কিরে! ভস্ম থেকে আগুন বেরিয়ে এসেছে । বাপ- 
মা'র সৌভাগ্য এমন ছেলে পাওয়া ! 
নয় বলে আমার ছুঃখ হয় |” 

চন্্রদা শশব্যন্তে উঠিয়া পড়িলেন। কহিলেন, "আমার 
বাহনটির তোয়া্জ করতে চল্লাম মামা বাবু । ওর আবার 
ডলাই-মলাইয়ের ব্যারাম আছে। সেটা ঠিক-মত না হলে 
বোঝা বইতে চায় না। এখন তোয়াজ করে না রাখলে 
শেষ-রাত্রে ওকে দাড় করানো যাবে না।” 

বাবা বলিলেন, "তুমি বসো, নিতাইকে বলি, সে 
ও-সব বেশ জানে ।” 

“জানলে কি হবে মাম! বাবু, অচেনা লোককে পবন 
গায়ে হাত দিতে দেবে না। ও যেমন আমাকে এক 
বেলার রাস্তা আধ বেলায় পৌঁছে দেয়, আমিও তেমনি 
ওর সেবা করি। পবনের রুপায় আমি পাকা এক জন 
সহিস হয়েছি ।” 


চন্্রদা,বাহির হইয়! গেলেন। আমি তাহার পিছু 


হল্পম্রী-মলিকা। 
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এরা দলে বেশী' 


৯৬১৯ 
লইয়া জিজাসা করিলাম, "আপনার ঘোড়ার নাম বুঝি 
পবন ?” 

স্ঠ্যা, আমি ওর নাম রেখেছি-__পবন-নন্দন। হাস্ছো 
ঘোড়ায় চড়তে জান্লে পবনের পিঠে চেপে মুগ্ধ হয়ে 
যেতে । বললে হয়তো বিশ্বাপ করবে না, পবন আমাকে 
খুব ভালোবাসে, বেশীক্ষণ না দেখলে খুঁজে বেড়ায় !” 

পবিশ্বাস করবো না কেন ? আপনি ভালো! বলে সবাই 
আপনাকে ভালোবাসে । পশুদের ভালোবাসার অনুভূতি 
মান্নষের চেয়ে না কি বেশী শুনতে পাই। আমরা ওতে 
বঞ্চিত। ঘোড়ায় চড়তে জানি না।” 

“না জান্লে শিখে নিতে দোষ ন্ই। জানি না, 
পারি না, ও কথা গৌরবের নয়। শিখবে ঘোড়ায় 
চড়।? আমি এখনি তোমায় শিখিয়ে দেবো !” 

“আপনি যেন শিখিয়ে দেবেন, কিন্তু সময়ে কুলোচ্ছে 


কৈ? আপনি চলে যাচ্ছেন ভোরে । আমি যাচ্ছি 
পরশু,_কখন শেখাবেন? আর শিখতে গেলে তো 
আপনার পধনের পিঠে চাঁপতে হবে। চাঁপা দুরের কথা, 


ওর কাছে যেতেই আমার ভয় করে ।” 

“ভয় করে! পবনের মত শান্ত নিরীহ প্রাণীকে 
ভয় ! কোনে! ভয় নেই ! এসো, আমি পবনের পিঠে তোমায় 
বসিয়ে দিচ্ছি।” বলিয়া চন্ত্রদা নিঃসক্ষোচে আমার হাত 
ধরিলেন। 

চকিতে তাহার মুখের পানে চাহিলাম | সে মুখ স্ষেহে- 
করুণায় প্রদীপ্চ। তাহাতে অন্য ভাবের লেশ নাই। 
তাহার ধরা হাতখান! তখনই টানিয়৷ লইতে পারিলাম না, 
কিন্তু কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। ধরা-ছোয়! 
আমি ভালো বাসি না। 

চন্ত্রদার পক্ষে কিছুই যেন অশোভন নয়! তিনি 
সরল, নির্মল, কাগুজ্ঞান-বজ্জিত হইলেও আমার মন বারি- 
ধৌত শুন্র যুথিকা বলিতে পারি না ! এ ক্ষেত্রে লজ্জার তাণ 
অচল । আমাকে তয়ের তাণ করিতে হইল | * 

তাহার মুঠার মধ্য হইতে হাত টানিয়া লইয়া ভীতি- 
ব্যাকুল স্বরে কহিলাম, “আমি পারবো না চন্ত্রদা, আমার 
কাজ নেই ঘোড়-সওয়ার হয়ে । মা গো, পবন যেন কেমন 
করে চাইছে !” . | 

প্রসন্ন কোমল হাসিতে চন্দ্রদার মুখ ভরিয়া গেল। 
সন্সেহে, সকৌতুকে তিনি বলিলেন, “কি ভীরু মেয়ে ! 
থাকো সহরে, লেখা-পড়া শিখেছো, তবু তোমার এত তয় ! 
জানো না, আমাদের দেশের মেয়েদের সাহসে-বীরত্বে 
পুরাণ-ইতিহাস এখনো উজ্জল হয়ে রয়েছে। যারা সামান্ত - 


১৪২ 


ঘোড়ার ভয়ে অস্থির, তাদের দিয়ে দেশের কোন্‌ বড় 
কাজ হবে, করু ?” 

চন্ত্রনার হাসির অন্তরালে যে-শ্লেষ, সেই শ্লেষের খোচা 
আমাকে বিধিল। অপ্রতিভ না হইয়া! সগর্কে আমি উত্তর 
দিলাম, “আমার ভয় দেখে মেয়ে-জাতকে ভীরু বলো না 
চক্দ্রদ! । এক জনের ভীরু স্বভাবের অপবাদে আর সব মেয়ের 
সাহসের অভাব আমি স্বীকার করে নিতে পারি না। 
পুরাণ ইতিহাস উল্‌্টোতে হবে কেন? আমার মাসতুতো 
বোন মিলির সাহস দেখলে আপনি আশ্চর্য হবেন। দশ জন 
পুরুষের যে সাহস নেই, মিলির তা আছে। সীতার, 
মোটর চালানো, ঘোড়ায় চাপা থেকে হেন কাজ নেই, 
যাসেজানে না। আবার এ-দিকে যেমন বুদ্ধি, তেমনি 
মেধা! সে এখানে থাকলে এক-মিনিটে আপনার পৰনকে 
বশ করে নিতো ।” 

চক্তরদা! সাগ্রহে বলিলেন, প্চমৎকার মেয়ে তো! 
মাম! বাবু তখন তাঁর কথাই বলছিলেন । আমি ভাবি, 
আমাদের দেশে অমন মেয়ের সংখ্যা কেন বাড়ে না? তুমি 
তাঁর বোন, তাঁর কাছে থাকো, অথচ দু'জনের স্বভাবে এত 
তফাৎ কেন?” 

“আমার স্বতাবের আপনি কি জানেন চন্দ্রদা ? ক' ঘণ্টা 
আমাদের জানা-শোনা, এর মধ্যে কারো স্বভাব জানা 
অসম্ভব ।” 

“থুৰ অসম্ভব নয়। আমি বেশ বুঝেছি, আমার করু 
বোনটি লক্ষী হলেও খুঁত আছে। কি খুঁত, তা বলবো 
না। শুনলে তুমি রাগ করবে ।” 


চন্দ! মৃছু হাসিতে লাগিলেন । 
বলিলাম, “রাগ করবো কেন? খুঁতের কথা 
বলুন না !” 


“্বলি। তুমি ছল-ছুতোয় রাগ করতে ভালবাসো, 
ঠিক ছেলেমানষের মত। তোমার রাগটুকু বড় মিষ্টি_ 
তারী ভালো 'লাগে। রাগে রাঙা হয়ে উঠলে যে! 
এখনি না বললে, রাগ করবে না 1” 

ভাগ্যে চন্দ্রা আমাকে তন্বী সন্বোধন করিয়াছিলেন, 
ভাগ্যে তীহার প্রকৃতি জানিতে আমার বাকী ছিল 
না, নহিলে এ মন্তব্যে আমি হয়তো পলকে প্রলয় 
করিয়া তুলিতাম! এমন সরল, আপন-তোলা 
লোকটিকে কি উত্তর দিব তাবিয়৷ না পাইয়! হাসিতে 
লাগিলাম। 

আমার সে হাসিতে খুশী হইয়। চন্দ্রা পবনের সেবায় 
- মনোনিবেশ করিলেন। 


ডি - ী 
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৩০ 
সে রান্রে ভোরের পাখী ডাকিতে না ডাকিতে চক্্রদ। 
আমাদের কাছে বিদায় লইয়া চলিয়! গেল। 

কয়েক ঘণ্টা পূর্বে কালো ঘোড়ার সাঁদা সওয়ারটির 
আবিঠাবে মনে মনে বিরক্ত হুইয়াছিলাম। সেই বিরক্তির 
অনুপাতে বিষাদের মেঘে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল । এক 
এক জন মানুষের মধ্যে কি জানি কিসের যেন প্রভাব 
থ|কে ! তাহারা দূরে চলিয়া গেলেও অন্তরের অন্তত্তলে 
অনেক কিছু রাখিয়া যায় । ক্ষণেকের অতিথির সে ক্ষণেক 
আলাপ, ক্ষণেক হাসির স্বতি হৃদয়কে অকারণ ভারাক্রান্ত 
করিয়া তোলে ! 

প্রতিদিনের মত প্রভাতের আলোয় ধরণী আলোকিত 
হইল। সে-আলোয় আমার মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় কিন্তু আলো" 
কিত হইল না। 

ধিনি ভাইয়ের স্নেহ লইয়া, বন্ধুর স্ৃদয়তা লইয়া 
আমার এত কাছে আসিয়াছিলেন, তাঁহার বিচ্ছেদ-বেদনা 
আমাকে আ্রিয়মাণ করিল । কিন্তু কেন এমন হয়? সংসার- 
তরুর শাখায় কত পাখী আসে, চলিয়া যায়! এ আনা- 
গোনা! জগতের বাধা নিয়মে চলিয়া আসিতেছে চিরকাল । 

পিসিমার কাছে ধেঁষিতে আজ আমার সাহস হুইল 
না, আশাভঙ্গের আঘাতে তিনি অত্যধিক গম্ভীর । 

বাবার ফুল-বাগিচার পরিচর্যায় যোগ না দিয়া আমি 
আমার নিভৃত কোটরে ঢুকিলাম। সময় আমার সংক্ষিণ্ 
হইয়া আগিতেছে। আঁজিকার দিনটা মাত্র আমার 
আয়ন্তের মধ্যে । কাল সকালে আবার সেই গণ্ভীরেখার 
মধ্যে পাদিতে হইবে ! মাঝখানে থাকিবে দিগন্ত-প্রসারিতা, 
সঙ্গীতমুখরা, নৃত্যশীলা পন্মা। এ-পারে পড়িয়া থাকিবে 
বিশাল অরণ্য, নিবিড় বনানী, শান্তির নির্বর, মেহের 
অফুরন্ত উৎস! ও-পারে তৃণহীন, ছায়াহীন, বিশু 
মরুভূমি, আর ত্রান্তির মরীচিকা। তবু তাহারই পরি- 
বেষ্টনের, মধ্যে আমার হৃদয় ধাবিত হইতে চায় কেন? 

এ চাওয়ার মীমাংসা হইল না, পিসিমা গরম ছুধের 
বাটি লইয়া উপস্থিত। 

লজ্জিত হইয়া বলিলাম, “আমাকে ডাকলে না কেন? 
তুমি আবার বয়ে নিয়ে এসেছ 1” 

“ডাকবে! কি, তোমার তো! গোছ-গাছ আছে। সারা 
বাড়ী জুড়ে সব ছড়িয়ে রেখেছ! । আগে দেখে-গুনে না 
নিলে অর্ধেক পড়ে থাকবে । এসে থাকা নেই, কেবলি 
যাওয়া-আসার ভোগাস্তি !” 

অপরাধীর মত ভয়ে ভয়ে বলিলাম, “সাধ করে তো৷ 
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যাই না পিসিমা! তোমরাই লেখাপড়া শিগতে দিয়েছে৷ ! 
না গিয়ে কি করবো ?” 

“কেন, বিয়ে করে রাজার রাণী হবে, সোনার চাদ 
কোলে আস্বে। নাত্নী আমার কি করবেন, ভা যেন 
জানেন না !” 

কথা শুনিয়া আমি চমকিয়! উঠিলাম ! ঠান্দির অতকিত 
আগমনে আমার মন যেন দমিয়া গেল। এত সকালে 
ঠানদিকে আশা করি নাই ! 

পিসিমা ব্যস্ত-সমন্ত হইয়া ঠান্দিকে স্বাগত-সম্তাষণ 
করিলেন। বলিলেন, “এসো জ্যেঠাইমা, তোমার ফুল- 
দূর্বধো তোলা হলে! ? তোমরা পাঁচ জনে বিচার 
করো--একটা নেয়ে__সে-ও কাছে থাকে না। রাত 
ফরসা হলে রওনা দেবে । ভালো লাগে কখনো ? 
যখনকার যা, তা না হলে কি সাঁজস্ত হয়? বলো ।” 

চান্দি ফুলের ভালা নামাইয়া দ্বার চাঁপিয়া বসিলেন। 
হাই তুলিয়া, ভুড়ি দিতে দিতে পিসিমার সুরে স্থুর 
মিলাইলেন। বলিলেন, "যা বলেছিস্‌ বিন্দি, উচিত কথা ! 
কালে কালে হলো কি! আইবড়ি ধিঙ্গি মেয়েগুলোর 
জালার জাত-জন্ন রইলো না! কাল ছিল আমাদের ! 
সাত চড়ে বৌ-ঝি রাঁকাড়তো। না, এক-গাঁত ঘোমটায় 
লঙ্জা-সরম অঙ্গের ভূষণ করে রেখেছিল। এ ঘোর 
কলিতে সব ধিঙ্গি হয়েছে ! কোণায় যাবে শ্বগুর-ঘর করতে, 
না, যাচ্ছেন কলেজে পড়তে !” 

পিপিমার মেজাজ আজ ভালে! ছিল না বলিয়াই 
তিনি খেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন । নহিলে আমার শিক্ষার 
অনুকূলে বরাবর তিনি সায় দিয়া আপিয়াছেন। তীভার 
সামান্ত অসতর্কতার সুযোগে এ অপ্রয় প্রসঙ্গের অব- 
তারণায় তিনি কেমন সচকিত হইলেন। 

ক্রটি-সংশোধনের আশায় পাসনা বলিয়া উঠিলেন, 
“আমাদের যেমন পোড়া-কপাল জ্োঠাইমা, এমন কারো 
নয়। লোকের ঘরে গগ্ডা-গণ্ডা ছেলে-মেয়ে, কেউ 
কাছে থাকে, কেউ দুরে যায়। দাদার এই সবে-ধন 
নীলমণি, তাকে নিয়ে পুতু-পুতু কর্ছেন। ওকে 
পড়াচ্ছেন ছেলের আক্ষেপ মেয়ে দিয়ে মেটাবেন বলে !” 

শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা পিসিমার ব্যর্থ 
হইল। "ঠান্দি বঙ্কার দিলেন, "ও মা, কি স্ষষ্টিছাড়া 
কথা বলিস! ছেলেতে-মেয়েতে সমান হয় কখনো ? 
মেয়েকে ছেলে বানালেই কাছে রাখা যায় না। কাছে 
রাখার. সামগ্রী ,নয়! হ্যা লা বিন্বি, কাল বুঝি তোর 
ভাগ্নে “এসেছিল? নাত্নীর সঙ্গে ভালোবাসা করতে 


হবুনাত-জামাইকে ডেকেছিলি না কি? তা ভাগ্নেটি তোর 
বড় সোন্দর, এমনটি আর নজরে পড়ে না। বেশ-দুর 
গড়াতে না দিয়ে তাড়াহুড়ো করে সেরে দে, আমরা 
মিষ্টিমুখ করি |” 

সকৌতুকে ঠান্দির পানে চাহিলাম। ইহারা নিতাস্ত 
অবলা অখলা, ভালো-মন্দের বিচার-বৃদ্ধি কম, কিন্ত 
ইহাদের মন-মক্ষিকা মধু আহরণ করিতে জানে না! 
মনের দৃষ্টি ফোটা ফুলে উধাও না৷ হইয়া আবর্জনার-স্তুপে 
আবদ্ধ থাকে ! যাহা সহজ, সুন্দর, তাহাকে বিকৃত না 
করিয়৷ থাকিতে পারে না! স্ত্রী-পুকুষের মেলা-মেশার 
মধ্যে ইহারা এক-ভিন্ন দ্বিতীয় রূপ কল্পনা করিতে 
জানে না! পু 

মনের উত্তাপ মনে চাপিয়া হাসিয়া আমি বলিলাম, 
“ভালোবাসা করতেই কি লোকের কাছে লোক আসে 
ঠন্দি ! বিয়ে-ভালোবাসা ছাডা কি কারোর সঙ্গে কারু 
কথা থাকতে পারে না? ধাকে আমি গ্রথম দেখলাম, 
ক'ঘণ্টার জন্ত আলাপ হলো, তার সঙ্গে বেশী দূর 
গড়ানো যে বললে, তার মানে কি ?” 

জর কুঞ্চিত করিয়া, ঠোট উল্টাইয়া ঠান্দি খর্-খব্‌ করিয়া 
উঠিলেশ, “মেয়ের কথা শুনে বাচি নে! মা গো, কোথায় 
যাবো? তুই বাছা থাকিস্‌ ভিজে-বেড়াল সেজে, তলে-তলে 
বাক্যি শিখেছিস্‌ তো বেশ! হলোই বা নতুন দেখা, 
কইলিই বা গুণে-গেঁথে কথা, মন থাকলে এর বেশী সময় 
লাগে না। এতেই এত মাখামাখি, হাঁত-ধরাঁধরি ! সময় 
পেলে না! জানি কি করতিস্‌ !” 

রাগে, স্বণায় মরিয়া হইয়।৷ আমি বলিলাম, "কি আর 
করতাম ? অমন গুণের দাদাকে কাছে প্রেলে অনেক 
বিদ্যা শিখে পিতাম। বড় হয়েছি বলে কি সম্পর্কে যিনি 
তাই হন, তাঁর হাত-ধরা অন্যায় ঠান্দি? তোমরা কি 
তোমাদের দাদার সঙ্গে কথা বলোনি ? হাত ধরোনি ? 
দাদা কি জাঁনতাম না, চন্ত্রদাকে পেয়ে,আমার সে অভাৰ 
পূর্ণ হয়েছে।” 

আমার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিতে পিসিমা বিবর্ণ হইলেন। 
তাহার আশার ক্ষীণ প্রদীপটি নিবিয়৷ গেল ! 

নীরস স্বরে ঠান্দি কহিলেন, “কি জানি বাছা, তোমাদের 
একেলে খিরিষ্টানি ঢংয়ের দাদা-দিদি আমরা বুঝি নে। 
যেখানে রক্তের সম্পর্ক নেই, সেখানে সম্পর্ক পাতাতে 
গেলে লোকের সন্দ হয়। আমরা সেকেলে মনিষ্যি, 
একালের ধরণ-ধারণ জানি ন1।” 

মনে মনে উত্তর দিলাম, সম্পর্ক না পাতাইতে 
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জানিলে আমি নাত্নী হইলাম কোন সুবাদে? আমাকে 
লইয়া! এত নিমন্ত্র-আমস্ত্রণেরই বা প্রয়োজন কিসের ? 

মনে যাহাই হোক্‌, কথা আর বাড়াইতে সাহস হইল 
না। এমনি যেটুকু বলিয়াছিলাম, তাহা না বলিলেই 
বোধ হয় ভালো হইত ! 

নারী-প্রকৃতি আসলে এ ! শিক্ষায়, সংস্কারে উন্নত 
হইলেও হৃদয়ের প্রসার অঙ্কীর্ণ। তাহাতে অতুলনীয় 
মহত্ত্ব থাকিলেও উদারতার একাত্ত অভাব। স্ত্রীপুরুষের 
স্বন্ধ-নির্ণয়-ব্যাপারে মেয়েরা সরল মীমাংসা করিতে জানে 
না। এ ক্ষেত্রে ক্ষুত্র ও উদার মনে বিশেষ গ্রভেদ নাই। 
শিক্ষাহীনা, নিরক্ষরা ঠান্দি স্থুল ভাষায় এই মুহূর্তে যাহা 
প্রচার করিলেন, লেখাপড়া শিখিয়া আমর! ুক্ম, স্থুললিত 
বিশেষণে ইহারই যে অনুশীলন করি ! মিলির গ্রতি কাজে 
প্রতি পদক্ষেপে আমার মনে সন্দেহ সজাগ হয়! সে 
কিসের সন্দেহ ? মিলির স্বভাবের ? না, আশার অন্দার 
চিত্তের ? 

এ পধ্যন্ত একটি মেয়েকেই এ মন্দেহ, এ সংশয় হইতে 
মুক্ত দেখিয়াছি--সে মিলি। অন্তের বিষয় জানিবার 
কৌতুহল, অন্যের ছিদ্র অন্বেষণের স্পৃহা মিলির নাই ! 
তরুণ-তরুণীর অবাধ মেলামেশার মধ্যে দৃষ্টিকটু কোনো 
কিছু থাকিতে পারে, মিলি তাহা জানে না। তাহার 
তেজন্বী মনে স্ত্রীপুরুষে ভেদ নাই, নিন্দাকুৎসার আশঙ্কা 
নাই। কিন্ত মিলির মত আমার মন নিধিকার, নিঃসংশয় 
নয়! চন্দ্রদ(র সহিত মিশিবার সময় আমারই বিবেচনা করা 
উচিত ছিল। এখানকার পরিস্থিতি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, 
পারিপান্থিক তুলিয়া ছিলাম । মনে থাকিলে আপন-ভোলা 
চন্দ্রদার নির্ঘল নামের সহিত আমার নাম বুক্ত করিবার 
সুযোগ দিতাম না। 
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নিঃশব্দে আমি সে.স্থান ত্যাগ করিলাম। 

আমার ঘরের পিছনে খানিকটা পড়ো জমিতে 
আগাছার ঝোপে-ঝাড়ে এক নিভৃত কুগ্জ ছিল । আমি 
তাহারই মধ্যে গিয়া আত্মগোপন করিলাম। ঠান্দির 
কথার জালায় রাগে ঘ্বণায় আমার সর্বাঙ্গ জলিয়! 
খাক্‌ হইতেছিল। লোকালয়ে থাকিতে প্রবৃত্তি হইতে- 
ছিল না। 

কিছুক্ষণ পরে বাবা আমার পন্ধানে আসিলেন। 

জিজ্ঞাসা করিলাম, “বাগানের কাজ হলো বাবা ?” 

ৃ “হলো মা। গাছের সেবা তো আমার রোজ থাকবে, 


বাতি অল্কসতী 


[২য় খণ্ড, সংখ্যা 
তুমি কিন্তু থাকবে না। গাছের গোড়া খোডা-খুঁড়ি কম 
করে আজ তাই তোমার কাছে এলাম। বিন্দু বললে, 
জ্যেঠাইমার কথায় তুমি নাকি খুব রাগ করেছ! রাগ 
করেই কি জঙ্গলে এসে বসে আছো, করু ?” 

“রাগ করে আসবো কেন বাবা? ঠান্দির কথায় 
জবাব দিতে না পেরে পালিয়ে এসেছি । সত্যি, এরা 
এমন কেন ? তারী ময়লা! মন, ডোবার পাঁকের মত ।” 

“ঠিক তা নয়, করু। মন ছাড়া সংস্কার বলে একটা 
জিনিষ আছে। সেইখানেই গুদের বাধে। সেকেলে 
মত অচ্ছদার হলেও তাতে অশাস্তি ছিল না। আধুনিক 
মতের ছু'চার্টে যা নমুনা খবরের কাগজে বেরোয়, পড়ে 
স্তস্তিত হতে হয় ।” 

“যারা আসলে খারাপ, তাদের কথা ছেড়ে দাও । 
মন্দর দলে ভালোকে টান্লে আমার রাগ হ্য়। 
চন্ত্রদা'র মত ছেলে ক'জন আছে, বাবা ? তার নাম 
নিয়ে সমালোচনা !” 

সন্গেহে আমার পিঠ চাপ্ড়াইয়া সাম্বনার স্বরে 
বাবা বলিলেন, “বিন্দু আমায় সব বলেছে। জ্যেঠাইমা 
সমালোচনা করেননি, সম্ভাবনার প্রত্যাশায় বলেছেন। 
তাতে তোমট্র রাগ করে উঠে না এসে হেসে উড়িয়ে 
দেওয়া উচিত ছিল। নিজে ভালে! হলে লোকের কথায় 
কিছু এসে-যায় না। লোকে ভুল করে, মিথ্যা বানিয়ে 
এক দিন বলে, ছু' দিন বলে, তিন দিনের পরে আর সে 
বলতে পারে না । চন্দ্রকে এরা কতটুকু জানেন? যে দিন 
ভালো করে জানবেন, সে দিন নিজেদের ভূল বুঝতে 
পারবেন । এতে কি মন-খারাপ করে? তুমি যদি এখন 
“মিশনে যেতে চাও, আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি। 
আজ ছুটির দিন হয়ে ভালো হয়েছে মা, সারাটা দিন 
তোমার কাছে থাকবো । চলো, সিষ্টার ডরোথির সঙ্গে 
দেখা করিয়ে নিয়ে আমি ।” 

আমি ঘাড় নাড়িলাম, “ন! বাবা, পাশ না করা পর্য্যন্ত 
তার কাছে আমি আর যাবো না। "যদি পাশ করতে 
পারি, তখন গিয়ে ফাডাবো |৮ 

“বৈশ ভালো কথা মা, তাই যেয়ো। পাশ তুমি 
করবে, আর ভালো! করেই করবে । চলো, বরং নদীর ধারটা 
ঘুরে আসি ।” 

বাবার সহিত অগ্রসর হুইলাম। 

বর্ষার প্রলয়-নর্ভনের পরে নটিনী তটিনী শ্রাস্ত হইলেও 
এখনো! সে নৃত্য-উচ্দ্বাস থামাইতে পারে নাই। বায়ু 
হিল্লোলে রহিয়া রহিয়া নৃত্যের মহলা দিতেছে। 


* ২১শ বর্ধ--অগ্রায়ণ, ১৩৪৯ ] 
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নদীর তীর হেঁধিয়া আমরা পাদচারণা করিতে 
লাগিলাম। মুহূর্তে আমার উত্তপ্ত হ্ৃদয়-মন জুড়াইয়া গেল। 

ভাবিয়া দেখিলাম, কাহারও ইঙ্গিতে আমার রাগ 
অভিমান শোভা পায় না। কুমারীর অমলিন নির্মলতার 
গৌরব আমি হারাইয়াছি। কেন হারাইলাম? অবাধ 
মেলামেশার ফলে? চন্ত্রচুড় না হোক, জ্যোতিভূষণ 
তো আমার হৃদয়ে রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন! 
আমার নিা অবিচল থাকিলেও ইহা যে অন্ঠায়, তাহা 
অস্বীকার করিতে পারি না। হাহার কথায় ক্ষুব্ধ হুইয়াছি, 
ছোট তিনি? না, আমি? পুরাকালের রক্ষণশীলতার 
বিচার করিলে ঠান্দিকে হীন ভাবিবার কারণ নাই। 
হীনতা এবং সাবধানতা! এক নয় । 

সহসা দুরে চোখ চাহিয়া দেখি, পথের বাঁকে কলসী 
কাখে ঠান্দি । 

আশ্চর্য্য মানুষের মন! একটু আগে ধাহার উপর 
বিমুখ হইয়াছিলাম, তাহাকে পাইয়া আমার চিত্ত প্রসম 
হইল। আগাইয়া গিয়া! কহিলাম, “কি ঠান্দি, এত সকালে 
সান করতে চলেছো ! এখন আঁন করে করবে কি?” 


হলক্নী . 
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ঠান্দি হাসিলেন, বলিলেন, “শোনো! মেয়ের কথা,_ 
করবো কি? কাজের আবার আদি-অন্ত আছে? ন্বান 
সেরে আগে পুজোর জোগাড়ে লাগতে হবে। সাজ আছে, 


নৈবিদ্ি আছে, শিব গড়া আছে। এদিকু করে 
নিয়ে তার পর রান্লার পাট। রান্মা-খাওয়া মেটাতে 
মেটাতে সেই যাকে বলে বেলা পড়ন্ত। বিন্বিকে বলে 


এসেছি, তুই দুপুরে আমার ওখানে খাবি নাত্নি। তখন 
তাই বলতেই তোর কাছে গিয়েছিলাম । ঠিক সময়ে যেতে 
ভুলে যাঁস্‌ নে দিদি !” 

বাবা বলিলেন, প্ভূলবে না, জ্যেঠাইমা। আজকের 
দিনটাই ও আছে, কাল এতক্ষণে বেরিয়ে যাবে । পুজোয় 
আসবে না, এবার আসবে সেই পরীক্ষার পরে |” 

প্ছাই পড়া ! ছাই পরীক্ষে ! মা-মরা একটা মেয়ে-_ 
তাকে সাধ করে এমন বনবাসে পাঠায়? বাছা আমার 
বাপের জন্ত হেদিয়ে কীটা-সার হয়েছে । মা ম্গলচণ্ডী করুন, 
পাশ দিয়ে ঘরের বাছা ভালোয়-ভালোয় ঘরে আসুক !» 
বলিয়া ঠান্দি উদয়-স্থর্যের পানে তাকাইয়! যুক্ত-করে 
প্রণাম করিলেন। [ ক্রমশঃ 

প্রীমতী গিরিবালা দেবী 


মরমী 


বিষয় বিভব যাক, তা তুচ্ছ গণি-_ 
ভাব-সম্পদে আমি মেন রুই ধনী । 
ভাব-দারিদ্রা পরশে ন! যেন মোরে, 
আর যা রঙ লয় লয়ে যাক চোরে ; 
মোর যেন থাকে দেই সে পরশমণি । 


শুকাক শবীর, মন যেন রহে তাজা, 
নিতি নব নব ভাব-রাজ্যের রাজা। 
আমি শ্রীবংস, রাণী মে চিন্তা দেবী, 
বনবাসে রই, সুরভি মাতাবে সেবি । 
লক্ষ্মী অচলা--যত রেশ দি'ক শনি । 


ঘোর অনটন এনো৷ মোর সংসারে। 
পারণের লাগি দুর্ব্বাসা ডাকে দ্বারে । 
সকাতরে ডাকি আমি সারা রাত ধরি? 
কোথা বিপদ-ভগ্তন এসে! হরি ! 
ওই শুনি বুঝি তার নৃপুরের ধ্বনি । 
শুচিম্মিত। সে ভক্তি আমার ঘরে, 
“অসম্ভবকে নিতি সম্ভব করে। 

মোর শাকান্স তুচ্ছ নহে ত মে, 
প্রসাদী হইয়া হয় অমৃত যে। 
অনশনকে ত ব্রত-উপবাস গণি। 


ভাবই আমার সস্তোষে ভরে বুক, 

নিতি নিতি আনে দেবতার যৌতুক । 

যত্তই থাকুক বঞ্চাট জঞ্জাল, 

সঙ্গে আমার ঘুরিছে তাল-বেতাল। 

অঙ্গনে মোর পন্মরাগের খনি । 

ভাবই বিভূতি তপস্যা যোগবল, 

সেই সুধা, করে ধন্য সাঁগর-জল । 

রাঙাতে বিশ্ব তারি শুধু আছে ভাত, 

ক্ষুদ্র তৃণেতে সে ফুটায় পারিজাত। 

বাশ-বাশী করে তার মধু-গুপননই | 

এক করে দেয় সে যে মেরে আখি-পাতে, 

প্রতিম! পূজারী, জগৎ জগন্নাথে । 

ডুবে যায় কোথা রবি-শশি গ্রহ-তারা, 

তাহারি রূপেতে সব হয়ে যায় হারা, 

প্রবাল যে পায় দাগর-আবেষ্টনী। 
জ্ীকুমুদরঞ্জন মল্লিক | 






গ্রথম প্রস্তাব 
নিরুদ্দেশ ও পুনরুদ্ধার-কাহিনী 
শাঁসনখানি নবাবিদ্কতই বটে, তবে এই নবাবিফ্ারের পিছনে 


মন্ত একটা পুরাতন ইতিহাস আছে। উহা অগ্নধাবন 
করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, এই নবাবিষ্কার নব 
পুনরাবিষ্কার মাত্র | 

সন্্যাসী কুমারের বিচিত্র ভাগ্যবিপরধ্যয় এবং দীর্ঘ- 
বিলম্বিত মোকদমা ইত্যাদির জন্য ঢাকা জেলার ভাওয়াল 
পরগণ। এবং তাহার রাজ-পরিবার বাঙ্গালা দেশে অধুনা 
নুপরিচিত। ঢাঁকা জেলার উত্তরাংশ জুড়িয়া এই বিশাল 
পরগণা ময়মনসিংহ জেলার সীমানা পধ্যস্ত বিস্তৃত । পূর্বে 
এই পরগণ! ভাবলীন নামে পরিচিত ছিল বলিয়া কিঞ্ 
প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি তথাকথিত শিলালিপিতে 
(১ আছে £- 

বংশবতী ব্রহ্মপুত প্রবিষ্টং। 
দক্ষেণ গাঙ্গং স চ ভাবলীনং ॥ 

বংশবতী বা বংশাই নদী এবং ব্রহ্মপুত্র নদের অভ্যন্তরে 
অবস্থিত প্রদেশের নাম তাবলীন। কিন্তু এই সীমানার মধ্যে 
নদ-নদী মাত্র এই ছুইটিই নহে । ভূতন্ত্ববিদ্গণের মত এই 
যে, এই টীল! ও কন্করময় রক্তমৃত্তিক ভাওয়াল গ্রাদেশ এবং 
ময়মনসিং জেলাস্থিত মধুপুরের জঙ্গল পলিমাটি-গঠিত 
বাঙ্গালা দেশের প্রাচীনতম স্থল। এই সুপ্রাচীন ভূমি দ্বারা 
প্রতিহত হুইয়াই লৌহিত্য নদের জলরাশি পর্য্যায়ক্রমে উহার 
পূর্বে ও পশ্চিমে প্রবাহিত হইতে বাধ্য হইয়াছে। 
লৌহিত্যের পুনঃ পুনঃ গতি-পরিবর্তনের পদাঙ্ক ভাওয়ালের 
বুকে, বিষ্ণুর বুকে ভূগুপদ-চিহ্ছের মত বিবিধ নদ-নদী-খাত- 
রূপে অগ্যাপি বর্তমান । উহাদের কোন কোনট। অগ্যাপি 
সচল, কোন কোনটা মজিয়া শুকাইয়৷ আঙিয়াছে। প্রাচীন 
কালে বংশাই নদী হইতে দোলাই নদী বাহির হইয়া 
গিয়াছিল, উহাই বর্তমানে বুড়ী গঙ্গা বলিয়া পরিচিত ! 


কিঞ্িৎ পূর্বেই উহার সহিত তুরাগ বা তুরগ নদী আসিয়া 
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লক্ষণসেনের ভাওয়াল তাত্্রশাসন নটর ৮ ূ 


তিল খত ই পা সপ, 








মিলিয়াছে 1 তুরাগ হইতে পাওব নদ বাহির হইয়! বর্তমান 
ঢাকা! সহবের উত্তরাংশ দিয়া বানু নদীতে যাইয়া মিশিয়াছে। 
বালুর উর্ধাংশ চিলাই নামে খ্যাত, তাওয়ালের রাজধানী 
জয়দেবপুরের পার্্ববাহিনী । উহারই এক অংশ আবার 
বেলাই নামে বিখ্যাত। ভাওয়ালের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে 
্রগ্পুত্র হইতে শীতল লক্ষ্যা বাহির হইয়া আসিয়াছে । কিছু 
পশ্চিমেই ত্রিমোহিনী নামক স্থানে উহার সহিত বানার 
বা বানহার নদ আসিয়া মিশিয়াছে। লক্ষ্যার নির্গমন- 
স্থানের কিছু পূর্বে আড়ালিয়া নামক স্থান হইতে ভাওয়াল 
ভেদ করিয়া অতি প্রাচীন কালে ব্রহ্মপুত্র সোজ! দক্ষিণে 
প্রবাহিত হইত এবং লাখপুর নামক স্থানে কন্তা লক্ষ্যার 
সহিত পুনরায় সঙ্গত হইয়া ভাওয়াল, মহেশ্বরদি, সোনারগী, 
বিক্রমপুর পরগণ! ভেদ করিয়া প্রাচীন সোনারগী। সহরের 
বিপরীত দিকে লাঙ্গলবন্ধ তীর্থ স্বষ্টি করিয়া প্রাচীন বিক্রম- 
পুর সহরের নিকট ইচ্ছামতী-সঙ্গমে বারুণী ঘাট তীর্থের 
পথ দিয়া সোজা সাগরে চলিয়া যাইত। কোন্‌ অতীত 
কালে, জানিবার উপায় নাই, ব্রদ্মপুত্র আড়ালিয়া হইতে 
সোজা পূর্ব দিকে চলিতে আরম্ভ করিল এবং তৈরব 
বাজারে যাইয়া মেঘনাদের সহিত সংযুক্ত হইল। ্র্থপুপ্র 
মেঘনাদের মিলিত প্রবাহ মেঘনা নাম ধারণ করিয়! 
সাগরে চলিয়! গেল, আড়ালিয়ার দক্ষিণস্থ ব্র্গপুত্রের 
বিশ।ল প্রবাহ ধীরে ধীরে মজিয়া আসিতে লাগিল। 
অথচ এই ঢাকা জেলাস্থিত ব্র্মপুত্রের প্রাচীন খাতের 
দুই তীরে যে আধ্য সভ্যতা, আর্য কর্ষণধারা জীবন্ত ভাবে 
বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহার নানা প্রমাণ অগ্যাপি 
বিদ্যমান। বংশবতী (বংশাই 9 তুরগ (তুরাগ ), 
বানহার' (বানার » দোলবতী ( পোলাই ), চেলবতী 
( চিলাই ), বেলাবতী ( বেলাই ), শীতল লক্ষ্যা ইত্যাদি 
নাম'যে কবি-হৃদয় বাগৈশ্যযসম্পন্ন খষিগণের প্রদত্ত, ইহা 
সম্ভবতঃ বিনা তর্কে কাহারও মানিয়া লইতে দ্বিধা হইবে 
না। অধুনা ঘন শালবন-পরিপূর্ণ এই দেশে এক সময় 
ঘন বসতি ছিল, প্রাক্‌মুললমান যুগের সেই প্রমাণের 
অভাব নাই। - | 
এই তাওয়ালের পূর্বব প্রান্তে শীতল লক্ষ্যার পশ্চিম 
পারে কাপাসিয়া নামক একটি সুপরিচিত স্থান আছে। 


২৯১শ বর্ষ-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ ] 


ভদক্ক্ঞাঞত্দেন্েল্র ভাওুলাতশল জাজ্সস্শাজ্পন্ন 
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কাপাসিয়ার ৩ মাইল পশ্চিমে গড়খাই-ঘেরা একটি 
প্রাচীন রাজবাড়ীর চিহ্ন আছে। রাজবাড়ীর নাম হইতে 
গ্রামটিরও নাম রাজাবাড়ী। রাজাবাড়ী গ্রামের উত্তর- 
পূর্ব কোণে ডিট্টক্ট বোর্ডের রাস্তার অব্যবহিত দক্ষিণে 
মগ্গির দীঘি নামে পরিচিত একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে। 
এই দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মগ্থির মঠ বলিয়া একটি 
মঠ । এই মঠ কয়েক বৎসর পূর্বেও দণ্ডায়মান ছিল। এই 
মঠের সংলগ্ন ভূমি চাষ করিতে এক জন কোচ রাইয়ত 
১৭৯০ খুষ্টাকের কাছাকাছি আলোচা তাত্রশাসনখানি 
পায় এবং ভাওয়ালের তৎকালীন জমীদার রাঁজা লোক- 
নারায়ণ রায়ের হস্তে সমর্পণ করে। ঢাকাঁর ম্যাজি- 
ট্রেট মিঃ ওয়ালটার্স ১৮২৯ খুষ্টাব্ষের কাছাকাছি সময়ে 
লোকনারায়ণের পুত্র গোলোকনারায়ণের নিকট হইতে 
উহ্থা সংগ্রহ করেন। 

এই তীক্ষধী তীক্ষদুষ্টি ম্যাজিষ্রেটের চেষ্ট'য় ১৮৩২ 
খৃষ্টাব্দে ঢাকার প্ররান্তবন্তী দোলাই খালের উপর ঝুলস্ত 
লোহার পুল নির্শিত হয়। উহা ঢাকার অন্যতম দর্শনীয় 
বস্ত হইয়। দাড়াইয়াছিল। পুলটি প্রায় এক শতাব কাল 
ঢাকাবাসীর অসীম উপকার সাধন করিয়াছিল । কয়েক 
বৎসর হইল, উহার স্থানে লৌহস্তস্তের উপরিস্থিত সেতু নির্মিত 
হইয়াছে । এ হেন উদ্যে/গী ম্যাঞ্জিষ্্রেটে তাঅলেখাটির একটা 
হেস্তনেন্ত না করিয়া ছাড়িলেন না। সেই আমলে হিন্দু 
ও মুসলমান আইন ব্যাখ্যা করিবার জন্য এক এক জন 
কোর্ট-পত্ডিত ও কোর্ট-মৌলবী থাকিত। ওয়ালটার্সের 
কোট পণ্ডিত ছিলেন তৈরব তর্কালঙ্কার। ওয়ালটার্স 
তাশ্রলিপির পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যার জন্ত তর্কালঙ্কার 
মহাশয়কে ধরিলেন। তর্কালঙ্কার মহাবিপদে পড়িলেন ! 
প্রথম ছত্রের গু নমো নারায়ণায় এবং গৌরীপ্রিয়া শব 
ছুইটি ছাডা আর কিছুই তিনি পড়িতে পারিলেন না। 
কিন্তু ন্তায়পঠন-মাজ্জিতবুদ্ধি_-তর্কালঙ্কার হাল ছাড়িয়া 
দিলেন না। তিনি বুঝিলেন, তিনি যখন পড়িতে 
পারিতেছেন না, তখন অন্ত কেহ পড়িতে পারিবে না, 
ওয়ালটার্সের তো কথাই নাই। তখন তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে 
অবিকৃত ব্দনে ভেজাল চাঁলাইতে লাগিলেন! সাহেবকে 
তিনি বুঝাইলেন, ইহা জয়সেন (ব্জিয় সেনের নামের 
এটুকুই তিনি ধরিতে পারিয়াছিলেন ) নামক রাজার দান- 
পত্র। তিনি কন্তা গৌরীপ্রিয়াকে এবং অন্তান্ত অনেককে 
তাহার সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। কাহার 
অংশে কৃত হাতী-ঘোড়া, জায়গা-্জমি, মোহর ও টাকা 
পড়িল, তাহাও সুস্তর্ূপে পণ্ডিত মহাশয় নির্দেশ করিতে 


ভুলিলেন না। সাহেব ভৈরব তর্বালঙ্কারের পাঠ ও 
ব্যাখ্যাসহ তাত্লিপিখানি কলিকাতা! এসিয়াটিক সোসাইটীতে 
পাঠাইয়া দিলেন । 

এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী তখন বিখ্যাত 
পণ্ডিত ডক্টর এইচ, এইচ, উইলসন। তিনি তকালগ্কারের 
পাঠ ও ব্যাখ্যা পাইয়াই বুঝিলেন যে, উহা--"অত্যধিক এবং 
অনাবশ্তকরূপে বিকৃতি” (695941:)91% ৪20. 877095- 
85:1]% 9515০1৮5)| তিনি তিন জন পণ্ডিত নিযুক্ত 
করিয়া! নূতন পাঠ ও ব্যাখ্যা তৈয়ার করাইলেন। কিন্ধ 
এই ব্যাখ্যা এবং পাঠও তাহার গ্রীতিগ্রদ ও মনঃপৃত 
হইল না। তিনি সঙ্কক্প করিলেন, ভবিষ্যতে শাসনখানি 
নিক্ে ভালরূপে পড়িতে চেষ্টা করিবেন। যাহা হউক, 
উপস্থিত-মত তিনি তর্কালঙ্কারের পাঠ ও ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ 
অগ্রাহ করিয়া সোসাইটার পণ্তিতগণের পাঠ যথাসম্ভব 
সংশোধন করিয়া ৬ই মে, ১৮২৯, তারিখে সোসাইটীর 
এক মাসিক অধিবেশনে এই তাশ্রলিণির এক বিবরণ পাঠ 
করেন। তাহাতে তৈরৰ তর্কালঙ্কারের ব্যাখ্যা-সম্বলিত 
ওয়ালটার্স সাহেবের রিপোর্টও সম্পূর্ণ উদ্ধত ও সমা- 
লোচিত হইয়াছিল । এই সময় সোসাইটার নিজের কোন 
মুখপত্র ছিল না। ফলে ডক্টর উইলসন-পঠিত বিবরণটি 
হস্ত-লিখিত অবস্থাতেই রহিয়া যাঁয় এবং ক্রমে বিকৃত ও নষ্ট 
হইয়া যায়। প্রতু্চার আদি যুগে জেনারেল কানিংহাম, 
রাজ! রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৈলাস্চন্ত্র সিংহ ইত্যাদি অনেকেই 
সেন-রাজবংশের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। 
ইহাদের কেহই এই তাত্রশাসনখানির কথা অবগত ছিলেন 
না। পরবর্তী লেখকদের তো কথাই নাই। 

১৯১০ থুষ্টাবে নবীনচন্ত্র তদ্র নামক এক লেখক- 
গ্রণীত ভাওয়ালের ইতিহাস নামক একখানি ক্ষুদ্র পুত্তক 
আমি দেখিতে পাই । উহা প্রীয় ৬০ বৎসর পূর্বের প্রণীত 
ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুঁথিখানিতে আমি প্রথম 
রাজাবাড়ী গ্রামে প্রাপ্ত তাশ্রশাসনখানির * উল্লেখ দেখিতে 
পাই। উহা! যে এসিয়াটিক সোসাইটাতে এবং তথা হইতে 
ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল, এই পুস্তকে সেই কথারও 
উল্লেখ ছিল। এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে এই শাসন- 
খানি বহু দিন: পূর্বেই অদৃশ্ত হইয়! গিয়াছিল, এবং কিরূপে 
উহার স্থতি পর্যযস্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা পূর্বেই 


. বলিয়াছি। ত্র মহাশয়ের পুন্তক পড়িবার পর হইতেই 


ঢাকা জেলায় প্রাপ্ত এই তাত্রশাসনখানি কোথায় গেল, 
শাসনখানি কোন্‌ রাজার প্রদত্ত ছিল, তাহা জানিতে আমি 
ব্য অনুসন্ধান করিয়াছি, কোথাও কোন সন্ধান পাই 'লাইি।. 


৯৪৮ 


মাসি আজ্জান্মম্তী 


| হয় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 
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১৯১৮ খুষ্টাবে প্রত্বপ্রেমিক সদাশয় মিষ্টার রেস্কিন 
ঢাক! বিভাগের কমিশনার হইয়া আসেন। আমি ইছাঁর 
চারি বৎসর পূর্বে ঢাকা মিউজিয়মের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলাম। কমিশনার সাহেব তখন ঢাকা মিউজিয়ম কষ্টার 
সভাপতি ছিলেন, তাই মিষ্টার রেক্কিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
হুইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এ্তিহে এমন আস্তরিক 
অনুরাগ আমি অল্পই দেখিয়াছি । এই মহাপ্রাণ ইংরেজের 
নিকট প্রত্বব্যাপারে যে সমাদর লাভ করিয়াছি, দেশী 
বিদেশী কাহারও নিকট আর তেমনটি পাই নাই-_পাইলাম 
না। কুঠিতে যাইয়৷ দেখা করিয়া প্রত্ু-প্রসঙ্গ তুলিলে তিনি 
যেন মাতিয়া যাইতেন। দুই-তিন ঘণ্টা! নানা! আলোচনা, 
তর্ক-বিতর্ক অবিশ্রাম চলিতে থাকিত। অন্তান্ঠ দর্শন- 
প্রার্থীরা দেখা না করিয়াই ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইতেন। 
মিঃ রেস্কিনের লঞ্চে আমি সারা পূর্বববঙ্গ ভ্রমণ করিয়াছি । 
সময় সময় মিঃ ষ্রেপল্টন্‌ আমাদের সঙ্গী তইতেন। 
রেস্কিনের এই প্রত্বপ্রেম ও প্রতিভার পরিচয় ছুই-চারিটি 
প্রবন্ধে এবং তৎ্সম্পাদিত অমূল্য 798995. [315755 (এ. £. 
5. 8. 1990) নামক ইষ্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানীর ঢাকাস্থ শাখার 
দৈনিক কাধ্য-বিবরণ-লিপিতে মাত্র বর্তমানে প্রাপ্তব্য। 
তিনি বিস্তৃত ভাবে একখানি ঢাকার ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ 
করিয়াছিলেন। প্রথমাংশ ছাপাখানায় পধ্যন্ত গিয়াছিল, 
আমি একটি প্রুফও দেখিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু আমার 
সঙ্গে কয়েক দিন আলাপ-আলোচনার পরে পূর্বব-লি'খত 
অংশ তিনি প্রকাশের অযোগ্য মনে করিলেন। ফলে 
ঢাকার ইতিহাস রচনা স্থগিত রহিল। অবসর গ্রহণ করিয়া! 
বিলাতে যাইয়া এই পুস্তক সম্পূর্ণ করিবেন, ইহা তাহার 
বাসনা হিল। ভাওয়ালের মোকদ্দমায় হাইকোর্টে সাক্ষ্য 
দিতে আসিয়! সন্গ্যাস রোগে এই মহাপ্রাণ জীবলীলা 
সম্বরণ করেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পত্বী বিলাত 
হইতে তাহার সংগৃহীত অনেক মৃল্যবান্‌ ০ক্সা, পুস্তক ও 
ছবি কোন চিগ্রিপত্র-বিনা আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন ! 
আজ সাশ্রনেত্রে এই মহীনুভব ইংরেজের কথা স্মরণ করিয়! 
ভাবি, তিনি নিংস্বার্থ ভাবে কত জিনিসই ঢাকা মিউজিয়মে 
উপহার দিয়া গিয়াছেন। তাহার প্রীতিকামী দর্শনাধিগণ 
তাঁহাকে প্রায়ই প্রাচীন মোহর নজর দ্িত। তিনি 
পাইবামাত্র তাহা ঢাকা মিউজিয়মে পাঠাইয়! দিতেন ! এক 
মাড়োয়ারী এক দিন তাহাকে গৌরীনাথ সিংহের (আহোন) 
এক-থান মোহর নজর দেন। তিনি অমনি উহ] ঢাকা 
মিউজিয়মে পাঠাই দেন। আর এক বার কোটালিপাড়ে 

. (ফরিদপুর ) বেড়াইতে গিয়া তিনি কোটালিপাড়ে প্রাঞ্চ 


'অনেক সাহায্য ও উৎসাহ লাভ করিতেন। 


চন্ত্রগুপ্ডের ( ২য় ) একখানি মোহর, গুপ্ত-পর-যুগের একখানি 
মোহর এবং কালো পাথরের একটি মহিষমদ্দিনী মুত্ত উপ- 
হার প্রার্থ হন। টাকায় ফিরিবামাত্র তিনি আমাকে 
কুঠিতে ডাকাইয়া পাঠান এবং মহা উল্লাসে শ্রী সমন্ত আমার 
হস্তে সমর্পণ করেন! অকাল-পরলোকগত তীক্ষধী প্রত্ব- 
তাত্বিক ৬গঙ্জামোহন লক্কর এই রেস্কিন সাহেবের নিকট 
রেস্কিনেরই 
উৎসাহে তিনি ইদিলপুরে প্রাপ্ত প্রীচন্দ্রের তাত্রশাসনখানি 
প্রাপকের বাড়ীতে যাইয়া পাঠ করিয়া আসিয়া রেঙ্কিন 
সাহেবকে উহার সংক্ষিপ্তসার প্রদান করিয়াছিলেন । 
লঙ্করের মৃত্যু পর ১৯১২ খুগাবের 408065 7৪৮19%৮ 
পল্তিকায় রেক্কিন সাছেব সেই নোট গ্রকাশিত করেন । 
রেস্কিনের প্রকাশিত এই নোটই অগ্যাপি বাঙ্গালার এঁতি- 
হাসিকদিগের উপজীব্য হইয়া রহিয়াছে | 

ভাওয়ালে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের কথা রেস্কিন সাহেবের 
সঙ্গে মধ্যে মধ্যে আলোচনা হইত। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে 
এক দিন দেখা করিতে গেলে সাহেব বলিলেন, ভট্রশালী, 
আজ তোমাকে একটি নৃত্তন জিনিয দেখাইব। এই বলিয়া 
তিনি লণ্ডন হুইতে প্রকাশিত প্রাচীন এক খণ্ড পত্রিকা 
আমার হাতে দিলেন এবং পৃষ্ঠা নির্দেশ করিলেন। 
পত্রিকাখানির নাম 51511010015] ৪15 7100101]7 [২৪- 
91515 ০1. অসেডাযা, 0৮105০52005 1899. ইহাতে 
“বিবিধ” (৮8:79155 ) প্রসঙ্গে কলিকাতা৷ গভর্ণমেণ্ট গেজেট 
হইতে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটার ১৮২৯এর ৬ই 
মের মাসিক অধিবেশনের কাধ্য বিবরণ উদ্ধৃত ছিল। এই 
অধিবেশনেই ডক্টর উইলসন কর্তৃক ভাওয়ালে প্রাপ্ত তাত্র- 
শাসনখানির বিবরণ পঠিত হয়। আমি এ রূপ অপ্রত্যা- 
শিত স্থান হইতে ভাওয়াল শাসনখানির সংবাদ পাইয়া 
আনন্দে অভিভূত হইলাম এবং রেঙ্কিন সাহেবকে অজজ্র 
ধন্যবাদ প্রদান করিলাম । 

কিন্তু এ সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে শাসনখানির মর্ম উদ্ধার 
করা৷ অসম্ভব বলিয়।ই মনে হইল । এ্রী বিবরণ এবং সেন- 
বংশের শাসনাবলীর পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া ধীরে ধীরে 
ভাওয়াল শাসনখানির স্বরূপ যেন বুঝিতে আরম্ভ করিলাম । 
১৯২৭ খুষ্টাব্বের ইও্ডিয়ান হিষ্টরিকেল কোয়ার্টীরলিতে 
হারানো ভাওয়াল তাত্রশাসন” নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ 
লিখিলাম। উহাতে এই কয়টি তথ্য গ্রাতিষ্ঠিত করিতে 
চেষ্টা করিলাম । 

(১) পাননি ভিডি 

(২) ইহা তাহার রাজত্বের শেষতাগে প্রদত্ত হয় 


২১শ বর্ষ-- অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ ] তলঙ্ঞপঞঙ্জেনেন ভ্ভাগয্সা জাও্সস্পাস্পল 


৯৪৪ 
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এবং ইহার মুসাবিদা লক্্ণসেনের মাধাই নগরে প্রাপ্ত 
তাত্রশাসনের অনুরূপ ছিল। 

(৩) শাসনখানি সম্ভবতঃ লক্ণসেনের সগুবিংশ 
রাজ্য-সগ্থৎসরে প্রদত্ত হইয়াছিল। 

আমার প্রবন্ধ প্রকাশের পরেও এই শাসনখানির ভাগ্য 
নুপ্রসন্ন হইল না। বাঙ্গালার এ্তিহাসিকগণ ইহার কোন 
তত্থই লইলেন নলা। ৬ননীগোগাল মজুমদার মহাশয় 
১৯২৯ খুষ্টান্ে বরেন্দর-অনুসন্ধান-সমিতি হইতে বঙ্গের 
শাসনাবলী, তৃতীয় খণ্ড (705001511575 01 89758]। ০] হা) 
নাম দিয়া ইংরেজী ভাষায় সম্পাদন করিয়া চন্দ্র, বর্ম ও 
সেনরাজগণের শাসনাবলী ও শিলালেখসমূহ প্রকাশিত 
করিলেন,_এই স্ুপম্পাদিত পুস্তকখীনিতে ভাওয়াল 
শাসনের উল্লেখমাত্র নাই। 

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিস-লাইক্রেরীর 
কর্মচারী ডক্টর রেগুল ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিকেল কোয়াটারলিতে 
আবার ভা*য়াল-শসন সম্বপ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। তিনি 
ইত্ডিয়া অফিসে কর্তার গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, একটা 
কাঠের মিন্দুকে ২৪খানি তাত্রশাসন পড়িয়া আছে । উহাদের 
মধ্যে একখানি লক্খ্ণসেনের সপ্তবিংশ রাজ/-সগ্ধৎংসরের । 
প্রবন্ধে তিনি লিখিলেন, ইহাই মত্বণিত হারানো ভাওয়াল 
তাত্্রশাসন। ডক্টর উইলসন ১৮৩৩ ষ্টান্দে যখন কলিকাতা 
হইতে লগ্নে আসিয়া ইগ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারিকের 
পদ গ্রহণ করেন, তখন গে লইয়া! আসিয়াছিলেন। 

এই প্রবন্ধ পাঠ করিবামাত্র আমি কলিকাতায় বঙ্গীয় 
এসিয়াটিক সোসাইটীর কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিিয়া 
জানাইল!ম, শাসনথানি এসিয়াটিক সোসাইটার সম্পর্ভি, 
বিলাতে পত্র লিখিয়া শাসনখানির প্রত্যর্পণ দাবী করা 
তাহাদের উচিত। দাবী করিবামাব্র এই দাবী স্বীকৃত হইল। 
কিন্তু তখন বুদ্ধ লাগিয়া গিয়াছে । শাসনখানি লণ্ডন হইতে 
কলিকাতায় আসে কি করিয়া? এই সঙ্কটে আমাদের 
বর্তমান গভর্ণর সার হার্ববাট সন্কট-ত্রাণ করিলেন। তিনি 
বাঙ্গালা দেশে আসিবার সময় নিজের সঙ্গে শাসনখানি 
লইয়া আসিলেন। এইব্ধপে এই সুপ্রাচীন শাসনখানি 
পুনরায় আবিষ্কৃত হইয়া! প্রায় শতাব্দ-কালের নিরুদদেশের 
পরে আবার এসিয়াটিক সোসাইটীতে ফিরিয়া আসিয়াছে । 

অতঃপর. এসিয়াটিক সোসাইটার কর্তৃপক্ষগণ বর্তমান 
লেখককে তাহাদের পত্রিকার জন্য এই শাসনখানি সম্পাদিত 
করিতে আহবান করিয়া সম্মানিত করিলে চিত্রাদি-সমন্বিত 
এই বিষয়ক, আমার বিস্তৃত প্রবন্ধ এসিয়াটিক সোসাইটার 
পত্রিকায় এই বৎসরের প্রথম প্রবন্ধরূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 


হইয়াছে। কৌতুহলী পাঠক খোজ করিয়া পড়িতে 
পারেন । বঙ্গীয় পাঠক সাধারণের জন্য এ প্রবন্ধের সার 
মর্ম বর্তমান প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইল। 

শাসনখানির বাহিক ও আত্যন্তরিক বর্ণনা স্বারা এই 
প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতেছি । 

একখানি ১২৯ ১৪৯ তামফলকের ছুই পৃষ্ঠে শাসন- 
থানি উৎকীর্ণ। ফলকের উপরিভাগে একটি মন্তকাকৃতি 
অংশ । তাহাতে সেনবংশের রাজকীয়-লান দশতুজ সদাঁশিব- 
মুভি বিরাঁজমান। মুত্তিখানি ল্বায় ২২ ইঞ্চি মাত্র। 
সদাশিব মুভিটি ক্ষয়িয়া গিয়াছে, কষ্টে হাতের অস্ত্রাদি চেন! 
যায়। লিপিটির দুই দিকেই অনেক স্থানে ক্ষয়িয়া অস্পষ্ট 
হইয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় পৃষ্ঠে। ্র পৃষ্ঠে কোন 
কোন স্থান একেবারেই পড়া যায় না। প্রথম পৃষ্টে ত্রিশ 
ছত্র লেখা আছে। দ্বিতীয় পৃষ্টে ২৯ ছত্র লেখা আছে। 
অক্ষরের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ $ ইঞ্চি মাত্র । স্পষ্ট থাকিলে 
লিপিটি পড়িতে কোনই কষ্ট হইত না। ইহার পদ্যাংশের 
জ্রয়োদশটি গ্লোকের পাঠ অবিকল জস্ঘ্ণসেনের মাধাই 
নগরে (পাবনা জেল!) প্রাপ্ত তাত্রশাপনের অনুরূপ | 
দুর্ভাগ্যক্রমে মাধাই নগর-শাসনও ক্ষয়িত ও অন্পষ্ট হুইয়। 
পড়ায় অদ্যাবধি উনার পাঠ নিদিষ্ট হয় নাই, শেষ দিকের 
শ্লোকগুলির অনেকখানিই পড়া যায় নাই। ভাওয়াল- 
শাসন মিলাইয়া এখন সেই শ্লোকগুলির প্রকৃত পাঠ নির্ণয় 
করার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাও মাধাই 
নগর-শাসনের মতই ক্ষয়িত হওয়ায় প্রকৃত পাঠোদ্ধার 
বিষম আয়াস-সাধ্য কাধ্য হইয়া দীড়াইয়াছে। শাসনথানির 
সংক্ষিপ্ত মর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

শাসনখানির আদিতেই স্বস্তিক চিহ। দেখিতে অনেকটা 
বাঙ্গালা ৭এর মত। উহা গণেশগুণ্ডের প্রতীক । প্রাচীন 
কালে উহাকে আজি বলিত। উহার অর্থ-_সিদ্িরস্ত, সিদ্ধি 
হউক | এই সম্বন্ধে বিভৃত আলোচনা চ719755015 [7018তে 
প্রকাশিত ( ০! 5521) আমার 9০219 
[70859 [250711911010,5 0020 15851 89258] নামক প্রবন্ধ 
দ্রষ্টব্য | 

্বস্তিক চিহ্নের পরে ও নমো নারায়ণায় বলিয়া লিপি, 
আরম্ভ । 

১ম শ্লোকে পঞ্চানন দেবের মিলিত হরিহর ও উমা- 


৮11, 00, 


_লিঙ্গন মু্তি বণিত। 


দ্বিতীয় কশ্লোকে সেনৰংশের আদিপুরুষ চন্ত্রদেব স্তত। 
তৃতীয় শ্লোকের বক্তব্য, চন্দ্রবংশে বু বীর ও যাজ্িক 


জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 


১০০ 


স্কাজ্িনিকু আস্ক্সতভী 


[ হয় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 
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চতুর্থ প্লোকের বক্তব্য, এই বংশে পুরাণ-কীন্তিত 
বীরসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার বংশে কর্ণাট 
ক্ষত্রিয়গণের শিরোভ্ষণন্বরপ সামস্তসেন জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। শক্রগণকে আজীবন সংহার করিয়া 
অবশেষে তিনি স্বীয় নদীতে ( গঙ্গাতে ) নিজের তরবারি 
ধৌত করিয়াছিলেন । 

পঞ্চম শ্লৌকের বক্তব্য, সামস্তের পুন্র হ্মস্ত | 

ষষ্ঠ লেকের বক্তব্য, হেমন্তের পুত্র বিজয়সেন। তিনি 
রাজ শবটি শুধু দ্বিজরাজ চন্ত্রমা হইতে চু/ত করেন নাই, 
কারণ, তিনি বংশের আদিপুরুষ। 

সপ্তম শ্লোকের বক্তব্য, বিজয়সেনের যশঃ ত্রিভুবনে 
ব্যাচ হইয়াছিল। 

অষ্টম শ্লোকের বক্তব্য, বিজয়ের পুত্র বল্লাল। তিনি 
শুধু রাজাধিরাজই ছিলেন না, পণ্ডিতগণেরও অগ্রগণ্য 
ছিলেন ! 

নবম শ্লোকের বক্তবা, বল্লালসেন চালুক)-রাজকন্যা 
রামদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 

দশম শ্লৌোকের বজবা, বান্থুদেব ও দেবকী হইতে 
যেমন কষ জন্মিয়াছিলেন, বল্লালসেন ও রামদেবী হইতেও 
তেমনি নারায়ণম্বরূপ লক্ষ্মণসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

একাদশ গ্লৌোকের বক্তব্য, দৃপ্ত গৌড়েশ্বরের স্ত্রী হরণ 
করিয়া ইনি কৌমারকেলি করিয়াছিলেন ; যৌবনে কলিঙ্গ- 
রাজ সর্বদ| স্ত্ত্রীক ইহার সন্তোষবিধান করিতেন। 
কাশীরাঙকে ইনি সমরে ভয় করিয়াছিলেন, ইহার অসি- 
ধারার ভয়ে প্রাগ্জ্যোতিষেন্্র আসিয়া ইহার শরণ 
লইয়াছিলেন। 

দ্বাদশ গ্লোকের বক্তব্য, দিকৃপতিগণ পধ্যন্ত ইহার 
বশ্ততা স্বীকার করিয়াছিলেন । 

ব্রয়োদশ শ্লোকের বৃক্তব।, আরামদ্রমদঙলের শোভা দ্বার! 
সেখানে নদীগুলি অর্ধগঞ্জায় পরিণত, যে ভূমিতে শশ্- 
শিহরণে রাজার জয় বিঘোষিত, যথায় রাজাগণ প্রাণত্যাগ 
করেন, কিন্তু মনুষ্যত্ব বিসঙ্জন দেন না, সেখানে রাজ। 
ঝটিতি বহু গ্রাম ব্রাঙ্গণকে শাসনম্বরূপ প্রদান 
“করিয়াছেন । 


২৫-২৮ ছৃত্র। সেই রাজা লক্ষপণসেন বল্লালসেনের 


পাঁদানুধ্যান করিয়া! ধার্য গ্রাম রাজধানী হইতে নিজ কর্ধ- 
চারিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন £-_ 

[ লক্্ণসেনের প্রতি নিয়লিখিত বিশেষণগুলি প্রযুক্ত 
হইয়াছে ৫ 

১। তিনি নিজ ভূঁজঘয়রূপ মনদর দ্বারা ভ্রুতবেগে 


বিষম সমর-সাঁগর সংমখিত করিয়া গৌঁড়লক্ীকে অজ্জন 


করিয়াছেন । 

২। তিনি বীররূপ গল্মসমুহের বিকাশের ভান্কর 
সদৃশ ছিলেন। 

৩। তিনি বিষ্টুর নরসিংহ অবতারের উপাপক 
ছিলেন। ] 

২৮-৩০ ছত্র এবং দ্বিতীয় পৃষ্টের ১.৩ ছত্র। বে 
সমস্ত রাজকর্মচারিগণকে সম্বোধন করা হইল, তাহাদের 
তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে । 

*-১৪ ছত্র। প্রদত্ত ভূমির বর্ণনা। উহা! পৌগুবর্ধন 
ভুক্তি, বাগুন আবৃত্তি এবং বসুস্ত্ী চতুরুকের অন্তর্গত, 
মাদিসাহংস এবং বসুঃগুন নামক গ্রাম্রে অংশ এবং 
বানহার (বর্তমান বানার ) নদের দক্ষিণে স্থিত আরও 
চারিটি খগুক্ষেত্র | ২২ হাত নলের মাপে সমস্ত জমি ৬ 
পাটক, এক দ্রোণ, ২৮ কাকিনী। বাৎসরিক ইহার আয় 
ছিল চারি শূকু কপর্দিক পুরাণ । 

ছত্র ১৫-২০। দানগ্রহীতা ক্রাগ্ষণের নাম-পরিচয় । 
তাহার নাম পদ্মন্গাভ। পিতা মহাদেব । লিতামহ জয়দেব | 
প্রপিতামহ কুষ্ণদেব । গোত্র মৌদগল্য । পক্ষপ্রণর, গর্ব, 
চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আতুবান্‌। সামবেদ | ব্যবসায়ে 
পাঠক। 

নারায়ণ ভট্টারকের প্রীতি, এবং মহাদেবী শুয়াদেবী ও 
কল্যাণদেবীর তূতিপৌষ্টি কামনা করিয়া শাসনখানি প্রদত্ত | 

২০-২৭ ছত্র। শাসনখানি নষ্ট না করিয়া রক্ষা 
করিবার জন্য ভষিষ্য রাজাগণের প্রতি অনুরোধ । নষ্ট 
করিলে যে দুর্গতি হইবে, তাহার বর্ণন]। 

২৮ ছত্র। মহাসান্ধিবিগ্রহিক “মহীশতমুখ্য” শঙ্করধর 
এই শাসনের দূতক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

২৯ ছত্র। নিবন্ধন বা রেডিষ্ট্রেশনের সাঙ্কেতিক 
বাক্য সকল। তারিখ ২৭ রাজ্য-সম্ঘৎসর, ৬ই কাত্তিক। 


শ্রীনলিনীকান্ত তট্শালী ( এম-এ, পি-এইচ-ডি )। 
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ব্যাকরণমহাভাষ্য (পতজজলি-বিরটিত ) 
(পম্পশাহিক-ব্যাখ্য। ও অনুবাদ ) 


৬১০ 


মূল।--সজুমিব' | 
সক্ত,মিব ভিতউনা পুনস্তো 
ষত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত । 
অত্র সখায়ঃ সখণানি জানতে 
ভদ্ৈষাং লক্মীনিহতাহধি বাচি ॥ 
-ঞ্খথেদসংভিতা ৮১২৩২ 
“সক্ত,ত সচতেছু্ণবো ভবতি, কগতের্বা বিপরীতাদিকসিতো 
ভবতি।  'তিতউ" পরিপবনং ভবতি-ততব্দ বা তুন্নব্দ বা বীণা” 
ধ্যানবস্তঃ। “মনসা” প্রজ্ঞানেন | বাচমক্রুত' ৰাচমকুষত । “অত্র! 
সখায়ঃ সখানি জানতে' অত্র সখায়ঃ সম্ভঃ সখ্যানি জানতে । হক? 
য এষ দুর্গে! মার্গ একগমো। বাণ্বিষয়ঃ | কে পুনস্তে ? বৈয়াকবণাঃ। 
কৃত এত? 'ভটদৈষাং লক্্মীনিঠিতাহধি বাচি' এষাং বাচি ভরা 
লক্ষমীন্নিতিতা ভবতি । লক্ষমীর্লক্ষণাদ্‌ ভামনাৎ পবিবৃঢা ভবতি। 
--সিজুমিবা | 
অনুবাদ ।_-“সক্দুমিব' 
প্রদশিত হইতেছে 8) 
“সচ* ধাতু তইতে (নিষ্পন্ন ) “সক (শব্দের অর্থ) দ্র্ধাব 
(ছঃশোধ-_যাহাকে পরিদ্কৃত কর! অতি কষ্ট-সাধা ) হয়। বিপরীত 
কস্‌ ধাতু ভঈভে (নিষ্পন্ন) (অর্থাৎ 'কস্ধাতুব 'ক'কার 
ও “স'কারের বৈপরীত্যে নিষ্পন্ন) (সন্ফু শব্দের অর্থ) বিকলিত 
( যাগ ফুলিয়। উঠে) হয়" “তিতট' শব্দের অর্থ) পরিপবন 
হয়। ( এই ) ভিতউ ততবৎ ( বিস্তার-বিশিষ্ট ) জথব 
( এই তিস্ভউ) তুন্নবং ( বন্চ্িদ্র-বিশিষ্ট )। 'ধীরগণ'-_ধ্যান-যুক্ত 
(ব্যক্তিগণ )। মনের দ্বারা ( মনের কাধা ) প্রজ্ঞার দ্বাব1। 
'বাককে করিয়া থাকেন'- তশুদ্ধ শব্দ হইতে (শুদ্ধ শবকে) 
পৃথক করিয়া থাকেন। এখানে সথা হইয়া সথাকে প্রাপ্ত 
হয়_ এখানে (অর্থাং এই শব্দে) সম-দৃষ্টি লাভ করিয়। সাধজ্য 
প্রাপ্ত হয়। কোথায় (অর্থাৎ কাহার সভিত সাযুজা প্র।ণ্ত হয়)? 
যে এই দুর্গম মার্গ (অর্থাৎ কঠিন উপায়ের দ্বারা প্রাপ্য ) 
একের ( অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞানের ) দ্বারা প্রাপ্তি-যোগ্য 'বাকে'র বিষয় 
(অর্থাৎ শ্রুতিরপ বাকের বিষয়)। ভাঙার কে (যাহারা এই 
একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্তিযোগ্য ত্রহ্ে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, তাঠারা 
কে)? বৈয়াকরণগণ ' কি কারণে ইহা ( ভয়, _বৈয়াকরণগণ কেন 
রঙ্গের সিত সাযুক্য-লীভ করেন )1 ভর ইহাদের লক্ষ্মী নিহিত! 
( আঠে ) অধিক (১) বাকে'_ঠহাদের 'বাকে' ভঙ্গ ( কল্যাণময়ী ) 


(এই প্রভীকে'র দ্বাৰা সটিত প্রয়োজন 


১। মহাভায্যে উদববৃত এই মনে যে 'অধি' শব্দ আছে, নাগেশভট 
মহাভাব্যপ্রদীপোঙ্গ্যোতে তাহার প্রতিশব্দ দিয়াছেন “অধিক' ; 
তদমুদারে এখানে “অধি' শব্দের 'অধিক” এই অর্থ গ্রহণ করিয়! অন্নুবাদ 


লক্্মী নিঠিতা আছে । লক্ষ্মী লক্ষণের দ্বারা (অর্থাৎ প্রকাশনের দ্বার! 
( অন্্রানকে নিবৃত্ত করিতে ) সমর্থ হয়। 

এই মন্ত্রের ভাবার্থ।--যেরপ চালনীর ত্বারা তৃষ হইতে 
পৃথক করিয়া সক্ক.কে গ্রহণ কর! হয়. সেইরূপ শবশান্জ্ত ব্যক্তিগণ 
অপশব্দ ( অশুদ্ধ অপন্রশ শব্দ ) হইতে “বাকৃ'কে পৃথগ ভাবে জানিতে 
পারেন | ব্যাকরণশাস্ত্রের দ্বারা 'বাকৃতব্বে'র পুনঃ পুনঃ পধ্যালোচন! 
করায় তাহার! একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্তি-যোগা যে ব্রহ্মতত্ব, 
যাহা বাক্যের যথার্থ স্বরূপ-__ তাহাকে অবগত হইয়া সকঙগ বস্ত্র 
স্বরূপকেই অদিতীয় ত্রঙ্গন্ত্বরূপে দশন কবিয়া সর্বত্র সম-দৃষ্টিলাভ 
করেন এবং সেই গাতত্বের সতিত সাযূজ্য প্রাপ্ত হন। যেহেতুঃ 


করা হইল। ২ মহাভাযো এই মন্ত্রের আস্তম পাদের যে ব্যাখ্যা কর! 
হইয়াছে, তাহার পর্যালোচনা! করিলে মনে হয়ূ__-মহাভাষ্যকার এই 
'অধি” শব্দের এপ অর্থ গ্রহণ করেন নাই, তিনি “আধ' শব্দের 
'অধিকরণ' রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । “অধি' শব্দের “অধিক' এই 
অর্থ গ্রহণ কব! যাইতে পারে ; কিন্তু 'অধি' শব্দের 'অধিকরণ' এই জর্থও 
অপ্রপিদ্ধ নহে । “অধিহরি' এই অবায়ীভাব-সমাসবন্ধ পদে 'অধি" 
শব্দটি “'অধিকরণ' অর্থে ই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহ| দিদ্ধান্তকৌমুদীর 
অব্যয়ীভাবসমাসপ্রকরণে দেখিতে পাওয়া যায়, 

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে ।- এই মন্ত্রের অস্তিম পাছে 
»বাচি' এইটি সপ্তমীবিভক্ত্যস্ত পদ; এস্বলে এই সপ্তমী বিভক্তির 
দ্বারাই 'অধিকরণ' কপ অর্থ প্রকাশিত হঃতেছে; সুতরাং দেখা 
যাইতেছে, 'অধিকরণ' অর্থ গ্রহণ করিলে এই' 'অধি' শব্দটির কোন 
সার্থকতা থাকিতেছে না । উহার উত্তরে বক্তব্য এই*ধে, এইরূপ 
ক্ষেত্রে সার্থকতা না থাকিলেও বেদে এইরূপ প্রয়োগের অভাব নাই; 
উপদেশেহজন্থনাপিক ইত * (১1৩।২) এই স্থাত্রের মঙাভাব্যে 
প্রসঙ্গত্রমে একটি বৈদিক বাক্যাংশ উদৃধৃত করা হইয়াছে, অভ্র আ 
অটিতং* । এই স্থলে “আ” শব্দটি 'আঙ্‌” এই অব্যয়ের একটি বৈদিক 
রূপ (ভ্রষ্টব্য ৬১।১২৬)। এখানে “অভ্রে' এই সপ্তম্যস্ত পদের সহিত 
প্রযুক্ত হইয়াও 'আউ' সপ্তমী বিভক্তির অর্থ অধিকরণের গ্যোতনা 
করিতেছে, ইহা৷ দিদ্ধাস্তকৌমুদীর শ্বর-বৈদিকপ্রকরণের লুবোধিনী 
টাকাতে এবং পদমঞ্জরীতে ( ৬।১1১২৬ উল্লিখিত আছে। এই মন্ত্রে 
সায়ণতায্যে (খখ্েদসংহিতা! ৮২।২৩।২ ) এই “অধি' শব্দ অধিকরণ 
তর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

এই মন্ত্রে 'বাচ' এই সপ্তমী বিভক্তির ত্বারাই অধিকরণ অর্থ 
প্রকাশিত হইতেছে বলিয়। আঁৎ্করণ অর্থের গ্োঙক আঁধ শকের 
কোন আবশ্তকতা নাই, ইহা! স্থুচিত করিবার উদ্দেশেই ভাষ্যকারের 
ব্যাখ্যায় “অধি' শক কিংবা তাহার কোন প্রতিশব্ের উল্লেখ করা 
হয় নাই। 


৯০২ 


স্মাজ্দিহ্যচ অন্সুক্মতী 


[ হয় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 
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এট বৈয়াকবণগণের অনুশীলনের বিষয়ীতূত এই 'বাকৃতদে' সর্ধ- 
প্রকাশক ব্রন্স্বব্ূপ ম'বিৎ সন্নিহিত আছে । 

মন্তব্য ।--এই মন্ত্রে 'অকুত' ও 'অত্রা' এই ৃষ্টটি বৈদিক প্রয়োগ 
জাছে। 'অকৃত' এই প্রয়োগটি কৃষ্ধাতুর লুড লকারে নিষ্পল্পন 
হইয়াছে (২); লৌকিক সংস্ক'ত এই স্থলে 'অরুষত' এইরূপ গ্রয়োগ হয়! 
'অত্রা” এই প্রয়োগের পরিবর্তে লৌকিক সংস্কতে 'অন্র' এইরূপ প্রয়োগ 
হইয়া থাকে ; “ত্র” এই প্রয়োগ 'এতদ' শব্দের উত্তর “ওল প্রত্যয়ের 
দ্বারা নিষ্পন্ন হয়; এই 'অত্র' শব্দের 'অ্র'র জকারের দীর্ঘ (৩) হইয়া 
ব্রা” এই বৈদিক প্রয়োগ নিষ্পন্ন হয়। এখানে আর একটি লক্ষ্য 
করিবার বিষয় আছে 'তিতউ' শব্ধ 'অমরকোষে' পুংল্জি বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইলেও ভাব্যে নপুংসকলিঙগে প্রযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং এই 
শব্দ নপুংসকক্গও বটে । 

বাখা। ।--এই মন্ত্রে যে 'সক্ত শব্দ আছে, ভাষ্যকাব তাহার 
দুষটটি বাৎপতি প্রদশন করিয়াছেন । প্রথমে “স্‌” (ধচ্) ধাতু (৪) হইতে 
“সক্ত, (৫) শব্দ সিদ্ধ করিকাষ্টেন | সচ্‌ (বচ) ধাতুর অর্থ সমবায়। 
এখানে মবায় শব্দের অর্থ কান বস্তর সহিত মিলিত হওয়া; সন্তু 
সাহাব তৃষের স্ভত মিলিত থাকে ; এই তৃষ হইতে সন্তূকে পৃথক্‌ 
কর! প্রয়াসদাধা ; তাই ভাষাকার বলিয়াছন, সচ. ধাতু হইতে যে 
সক্ত, শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহার অর্থ_দর্ধাব' অর্থাৎ ছুঃশোধ,_যাহাকে 
শুদ্ধ কৰিতে বিশেষ প্রয়াস কবিতে হয়, তাহাই সক্ত, ( ছাতু )। 
কস্‌ ধাতু হইতে সক্ত, শব্দ নিষ্পল্প হয়াছে, ইহাও মহাভাষ্যকর 


২। মানত ঘসহবব্ণশ এদহাগ,চকগমিজনিত্যো লে £ (২81৮৮) 
এইটি এইখানে বিশেষ শুত্র । এই হ্ৃত্র অনুসারে লুড্লকারে বিহিত 
ধচু' প্রহায়ের লুক্‌ হইয়া 'অকুত' এই প্রয়োগ দিদ্ধ হয়। লৌকিক 
সস্বচে এখানে "চু প্রতায়ের লুক্‌ হয় নাঃ এই জঙগ্ত লৌকিক 
সংস্ধুছে 'অকৃত' এই প্রয়োগের পারবতে 'অকুষত' এইবপ প্রয়োগ হয়। 

৩। খচ তৃন্রথমন্ষুণ্উ,কুত্রোরুষ্যাণাম্‌ ( ৬।৩।১৩৩ ) এই বৈদিক 
সুত্রে অনুসারে অত্র" এই পদের অঙ্্গত “তর দীর্ঘ হইয়া “অত্র” 
এই প্রয়োগ দিদ্ধ হয় । লৌ'কক সংস্কতে দীর্ঘ-বিধায়ুক এই সুত্রে 
প্রবৃতি হয় নাঃ সুতরাং “অত্র এইরূপ প্রয়োগ হয়। 

৪ । “সছ্‌? ধাতু ধাতৃপাঠে “যচ্‌* এইরূপ মুদ্ধগ্বকারাদি পঠিত 
আছে । “খাত্বাদেঃ হঃ সঃ” (৬১1৬৪) এই সুত্র অনুসারে ঘর 
স্কানে “ন' হয় । “বচ সমবায়” এই উভয়পদী ধাতু বনুসম্মত হইলেও 
সর্বদদ্মত নহে (ত্রষ্টব্য,_ মাধবীয়ধাতুবৃত্তি ভ্বাদ ১৭৭ )। বীহাদের 
মতে এই উভয়পদী ধাতু নাই, তাহাদের মতে যছ সেবনে" এই ধাতুই 
সমবায় অর্থে ব্যবহ্থাত হয়। এক একটি ধাতু অনেকার্থ হওয়ায় 
এরূপ প্রয়োগ দোষাবহ নহে । 

উচ্ছঙ্গদত্ প্রণীত উণাদিবৃতিতে ( ১1৭০ ) সেচনার্থক ষচ ( সচ ) 
ধাতু. হটতে্ 'সক্ত” এই শব্দ সিদ্ধ কর! হইয়াছে; “সচ্যতে ন্নেহেন 
পিচ্যতে ইতি সন্ধধববিকারঃ |” 

৫। বচ, (সচ,)+তুন্‌ সসভু। দিতনিসমিমসিসচাবিপাঞ, 
কুশিভ্যান্তন্‌।-__উপাদিস্থতর ১ম অধ্যায় । এখানে এই “তুম প্রতায়ের 
“ন্‌ ইৎসংজ্ঞক 7 সুতধাং ইহার লোপ হয়। প্রত্যয়ের নকারের 
ইৎসজ্ঞার ফলে এই নিৎপ্রত্যয়াস্ত শব্দের আদি স্বর উদাত্ত হয় 
(ভ্রিত্যাদিনিত্যম্‌ ৬।১।১৯৭ )। এখানে “সক্তু* শব্দের আদি অকার 


উদাত্ত । 


বলিয়াছেন । এই কসূ ধাতুর গতি অর্থ-ইভা পাণিনীর ধাতুপাঠে 
আছে। ধাতৃসমৃ অনেকার্থক (৬); এই জন্ত এই কস্‌ ধাতুর 
“বিকাস' ( প্রন্ছুটিত হওয়া, এখানে ফুঙ্গিয়। উঠা ) ভর্থও অন্রাচিত নহে । 
বিকাম অর্থে বর্তমান এই “কস্‌” ধাতুর উত্তর উণাদয়ো বন্ছলম্” 
(৩৩১) এই ুত্র অনুসারে 'তুন্‌; প্রতায় হয়া ইহার অন্তর্গত 
ককার ও সকারের পরস্পর বৈপরীত্য ঘটিয়! (৭) 'সক্ত,” পদ নিষ্পন্ 
হইতে পারে। এই ব্যুংপততি গ্রহণ করিলে “সক্ত, শব্দের অর্থ হয়-_ 
যাহা বিকসিত হয় ( *“বিকগিতে! ভবতি” )- যাহা ফুলিয়! 
উঠে।  ৃতিতউ' শকের অর্থ পরিপবন (চাঙনী); ভাষ্যকার 
এই শবক্টিকে “তন্‌* ধাতু অথবা 'তুদ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 
করিয়াছেন (৮)। তিন্‌ ধাতু হইতে 'তিতউ' শব্দ সিদ্ধ করিলে 
তাহার অর্থ হয়, বিস্তারযুক্ত ('ততবং ); “তু ধাতু হইতে 
যদি “তিতউ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার অর্থ হইবে 
ছিদ্র যু ( তুন্নন্দ' ): “চালনী' বিস্তারযুক্ত ও [ড্র যুক্ত হওয়ায় 
এই ছুটি অর্থেরই এখানে সঙ্গতি আছে । মহাভাষাকার 'ধীরঃ 
শবের অর্থ করিয়াছেন-ধ্যান-যুক্ত ( ধানকন্তঃ)7 ভাবাকার 'ধ্যা' 
( ধোঞ্চিস্তায়াম ) ধাতু হইতে 'ধীর' শব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন ; কিন্তু 
- উণাদিসুত্ধে (২1২৪) ধা" ধাতু হইতে 'বীঝ শব্দ নিম্পন্ন করা 
হইয়াছে । মনঃ শব্দের অর্থ 'প্রজ্ঞানগ করা হইয়াছে, এখানে 'মনহ? 
শব্দের মনোবাশারে লক্ষণাঁ করা তইয়াছে | “লঙ্্রী' শব্দ "লক্ষ? 
ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে ; যাগার লক্ষণ--ভাসন অর্থাৎ প্রকাশ 
আছে, তাহাই লক্ষ্মী; এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া, এখানে স্বয়'প্রকাশ 
্রহ্মকেই 'লঙ্ষমী' শবের ছারা প্রতিপাদন করা ভইয়াছে, ইত1 ভাষাকার 
সচিত করিয়'ছেন । কৈয়ট প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ মহাভাষ্যকারের 
এইরূপ অভিপ্রায় বর্ণন করিয়াছেন । 
এই মন্ত্রীর সংক্ষিপ্ত তাৎপধা এইরূপ বাখ্যা কক্তে পারা 
যায়.্যেরপ চাজনীর গ্বাবা তুষের [নষ্কাসন করিয়া সক্ভুর 
সারভাগের গ্রহণ কব ভয়, সেইরূপ বৈয়াকরণগণ ব্যাকরণ শাস্ত্রের 
সাগযো অপশব্দ (অশুদ্ধ শব) হইতে শুদ্ধ শককে পৃথক্‌ 
করিয়া থাকেন । এই বৈয়াকরণগণ শক্ের কুঙ্ম বিচার করিতে 
করিতে ইনার মূল তত্ব যত্রন্ধ, সেষ্ট ত্রন্মেব সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া 
সর্ববত্র সমদুষ্তি প্রাঞ্ধ ত'ন, এবং অবশেষে ব্রন্দে লীন হইয়, যান (১)। 
এই মন্ত্রটি নিরুক্তের চতুর্থ অধ্যায়ে দশম খণ্ডে 1ত৩উ' শব্দের 
প্রয়োগ প্রদশনের উদ্দেশে প্রদশিত হইয়াছে; এই প্রনঙে যাত্ক 
সংক্ষেপে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন (১*)। সে স্থলে “তিতউ' 
৬। দ্রষ্টব্য-_মাধবীয়ধাতুবৃত্তি- ভূধাতু। 
৭.। পৃষোদবাদিত্বাদ বর্ণবাতায়ঃ।-_মহাভাষাপ্রদীপ | 
*।  উপাদিস্ুত্রে এই 'তিতউ' শব্দটিকে বিস্তারার্থক তন্ধাতু 
হইতেই সিদ্ধ করা হইয়াছে ;_-তনোভের্ড৬উঃ সঙ্গচ্চ ( উণাদি 
৫ অঃ, ৫৪*)। 
১। প্রথমে হাভাষ্যপ্রদীপোদ্গ্যোতে এবং পরবস্তা সময়ে ব্যাকরণ. 
সিদ্ধাস্ত্ধা'নধিতে এই প্রকার তাৎপর্ধ্ প্রদশ্শিত হইয়াছে । 
১৯। সক্ত'মব পরিপবনেন পুনস্তঃ। সভুঃ সচতেছু ধাবে! 
ভবতি কমতের্ধা প্যাদ বিপরীতত্ত বিকমিতে! ভবতি। ধন্রর ধীরা 
মনস! বাচমকৃষত প্রজ্ঞানম্‌। ধীর! প্রজ্ঞানবস্তো। ধ্যানবস্তঃ | তত্র 


১শ বর্ধ--অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ ] 


আকন হণজ্ভঞাম্থয 
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শবের যে বাৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, মহাভাব্যকার তাশ্তার অনুসরণ 
করিলেও সর্ব্বা'শে অনুবণ করেন নাই ; যাক্ক লিখি ছেন, “তিতউ 
পরিপবনং ভবতি ততব্দ বা তৃক্নব্দ ব তিলমাত্রতু্মি'ত বা”। 
ইঞার মধ্ো মহ্তাভাবাকার “ততব্দ বা তুন্নব্দ বা" এই অংশ গ্রহণ 
করিয়াছেন. শেষের অশটুকু পরিত্যাগ করিয়াছেন | কৈয়ট 'ততবদ' 
এই অংশের ব্যাথা! কাঃয়াছেন-_বস্তারযুক্কম্*_যাহার বিস্তার 
আছে। তন্‌ ধাতুর বিস্তার অর্থ হওয়ায় কৈয়টের এই বাখা। 
অসঙ্গত হয় নাই। নিরুক্তের টাকাকার “তত' শব্দের চণ্ম অর্থ গ্রহণ 
করিয়া ব্যাখা করিয়াছেন,_-“ততেন চশ্্ণা নগ্ধম্”-_“তত' অর্থাৎ 
চগ্ষেব দ্বারা বন্ধ (১১)। “তিলমাত্রতুননম* এই অংশের বাখায় ছর্গাচার্য 
লিখিয়াডেন_-বাহাতে তিলের ন্যায় স্ষু্র ক্ষার ছিদ্র আছে-_শাতল- 
মাত্রাণি তুগ্নানি বা তন্্গিতি তিতট” । যাস্ক সন্তু, শব্দের যে ব্যাখ্যা 
কারয়াছেন, মা শষাকার তাহারই অন্থদরণ করিয়াছেন । 

মহাভাষাকার এই মন্ত্রটকে বৈয়াকরণগণের প্রশ-সা প্রতিপাদক- 
রূপে ব্যাথা। করিয়াছেন | যাক্ষের ব্যাখ! (১২) ধানে একটু বি“ভন্ন 
গথে গিয়াছে ' ঘর্গাচার্ষের বাখ্যা অনুমারে যাক্কের ব্যাখার 
অনিপ্রায় এইরূপ, _যেঝপ সন্ক.কে চালনীর দ্বারা পরিষ্কুত করা তয়, 
দমেইবপ যে ষজ্জে বা সমাজে জ্ঞানী অর্থাৎ বিচারশীগ মনীষিগণ মনের 
সাচাখ্যে 'বাকৃ'কে পারফ্কুত করিয়া প্রয়োশ করেন, সেই যজ্ঞ বা 
সমাজে একই শাস্ত্রে কৃতশ্রম এই জ্ঞানী বাক্তিগণ পরস্পরেব জ্ঞানের 
উৎকর্ষ জান্নতে পাবেন | তাঠার কাবণ, এই জ্ঞ'নী ব্যক্তিগণের 
ৰাকো প্রশংসনীয় লক্ষ্মী (বিজ্ঞান ) নিহিত শাছে। 

এই লকল জ্ঞানী বাক্কির জ্ঞান উন্নত হওয়ায় সেই জ্ঞানের দ্বারা 
তাহারা অপরের জ্ঞানের উৎকর্ষ বুঝিতে পারেন, যাহাদের জান 
উন্নত নতে, তাহারা পরের জ্ঞানের উৎকর্ষ হাদয়ঙ্গম করিতে পারে 
না- ইহাই এখানে পধ্যবসিত অভিপ্রায় । 
আমব! পূর্বে ব'লয়াছি, একটি বেদমঞ্চের অনেকপ্রকার বাখা! 
ভাবতীয় পূর্বাচাধ্যগণেব অসন্মত নে | বেদের “সন্ধান্নক্রনশ্রে'র ভাষ্য 
পর্ধগালোচন। কদিলে, উপরে উদ্ধ-হ মন্ত্রুলির বিনিয়োগ অনুসাণে অঙ্ক 
প্রকাব অর্থ প্রহীয়মান হয়; কিন্তু পরম প্রামাণিক মহা গ্াধাকার যে 
অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই অর্থে যে এই সকল মন্ত্রের তাংপধা নাই, 
ইহা অতি সাহণিক ব্যক্তি ভিন্ন অন্ত কেহ বলিতে পারে না (১৩)। 


মখায়ঃ সখানি সংজানতে ভর্ৈযাং লক্মীনিহিভাধিখাচি ইতি 1 
নিরুক্ত ৪1১* 

১১। ইা হইতে বুঝ! যাঁয়, দুরগাচার্যের সময়ে চালনীর বন্ধন ুলি 
চশ্ম-নিশ্মিত রজ্জুর দ্বারা রচিত হইত । 

১২। এখানে লক্ষ্য করিবার ধোগ্য একটি বিষয় আনে । দুর্গাচাধ্য 
এই মন্ত্রের বাক্ক-কৃত ব্যাখ্যার যেরূপ তাংপর্ধ্য প্রদ শন করিয়াছেন, 
যান্কের ব্যাখ্যার প্রতি প্রণিধান করিংল, টাহার সেইরূপ অভিপ্রায় 
মনে হয় না। যাক্ক 'বাক্‌' শব্দের প্রতিশব্দ দিয়াছেন__প্রজ্ঞান 
(বাচমকৃষত প্রজ্ঞানম্‌)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে,যাস্ক 
“বাক” শব্দের বর্তমান সময়ে প্রসিদ্ধ যে অর্থ শব্দ, সে. অর্থ গ্রহণ 
করেন নাই।' , 

১৩,। এতে চ মন্ত্রাঃ সর্বান্থক্রমভাব্যেহস্থাত্র বিনিযৃক্তা! অপি ভাষ্য- 
প্রামাশ্যাদেত্তত্তাৎপরধ্যক! অপীতি বোধ/ম্‌ ।--মহাভাবাপ্রদীপোদ্যোত । 


১০৩ 

* মূল।--দারস্বতীম্* 
ষাজ্জিকা £ প/জ্তি--'আভিতাঘিবপশব্রং প্রযক্ঞা প্রায়শ্তিতীয়াং 
সাবন্বতীমিডিং নির্বপেদ' ইতি । প্রায়শ্চিতীয়া মা ভৃমেত্যধ্েয়ং 


ব্যাকরণম্‌।” “সাবন্বাতীম্‌”। 

অন্থবাদ ।--'সারম্থতীম্* ( এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রয়োজনের 
সুচনা কব হইয়াছিল, তাহ! প্রদর্শিত হইতেছে )। 

যাড্িকগণ পাঠ করেন, 'আহিতাঘি অপশবের প্রয়োগ করিলে 
প্রায়শচিত্তের অনুকূল “সাবস্বতী ইঞ্টি'র অনুষ্ঠান করিবে।' আমরা 
প্রায়শ্চিতীয় (প্রায়শ্চিত্তের যোগা) না হই, এই জন্ত ব্যাকরণের 
অধায়ন কর্তবা। 

ব্যাথা। ।-_ঘিনি শান্ত্রোন্ত পদ্ধতি অনুমারে অগ্নির আধান করেন, 
তাকে 'আঠিশাগ্রি' বলা হয় । এই 'আঠিতাগ্রি' বাক্তি যদি অশুদ্ধ 
(ক্ঘপত্রশ ) শব্দ উচ্চাবণ করেন, তাহা হইলে তিনি পাপভাগী ভ'ন। 
সেই পাপের নিবৃত্তির জন্য ঠাহাকে প্রায়শ্চিন্তষপে “সারহ্বতী' ইচ্টির 
অনুষ্ঠান কবিতে হয়৷ 

প্রায়শ্চিত্ত শব্দটি “প্রায় পিত্ত' এই দুঈটি শব্দের সম্মেলনে সিদ্ধ 
হয় (১৪)। এই 'প্রায়' শব্ধ অকারাস্ত পুলিঙঈগ প্রপর্ববক 'ইণ' ধাতুর 
উত্তর “ঘ' প্রায় (পুন সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েশ ৩৩১১৮) অথবা 
“ঘিঞ” প্রত'য়ে ( অকর্তৃরি চ কারকে সং্তায়াম্‌ ৩৩ ৯৯) 'প্রায়' শব্দ 
নিষ্পন্ন হয়; চিতী সংন্তানে' এই ধাতুর উত্তর “ক্তিন্, প্রতায়ের দ্বারা 
“চিত্তি' শব্দ এবং “কত প্রতায়েব দ্বারা *চিত্ত' শব্দ নিষ্পন্ন হয় (১৫)। 
'এইরূপে নিষ্পন্ন হই “প্রায়শ্চত্ত' শব্দের বাখ্যা স্বৃতিশান্ত্রে বিভিন্ন 
গ্রন্থে বিভন্নলাবে করা হইয়াছে। তপ: শবেব অর্থ কুচ্ছ-দাধা ক্রিয়া, 
এই কুদ্ছু-সাধা ক্রিয়ার নিশ্চয় (স্থির ফন্কল্ল) পর্বক যে কাশ্ধের 
অনুষ্ঠান কর! হয়, তাহার নাম প্রায়শ্চিত্ত $ এই বাখার অন্নকূল 
একটি স্বৃতিবাকা এই প্রসঙ্গে পদমঞ্জণীতে উদ্ধত করা ভইয়াছে 7 

“প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্রং নিশ্চয় উচাতে। 
তপোনিশ্চয়সংযোগাৎ প্রায়শ্চত্তমিতি স্বতম্‌ ॥” 

প্রায় শব্দের অর্থ তপঃ$ “চিত্ত' শব্দের অর্থ নিশ্চয় ; যে 
বাপারে এই 'তপঃ এর নিশ্চয়ের সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ প্রথমে 
কুচ্চসাধা ব্যাপারের অনুষ্ঠানের স্থির নিশ্চয় করিয়া যে ক্রিয়া 
অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে (প্রায়শ্চিত' বলা তয়। 

ভট্টোজী দীক্ষিত তাহার প্রণীত সিদ্ধান্তকৌমুদীর “প্রোঢ়মনোরমা 


১৪ । এই স্থলে অকারাস্ত “প্রায়” শব্দের পর ধচত্ত' শব্দ থাকায় 
প্রায় শব্দের পরে “স্ুটের' (“সৃ'র ' আগম হইয়া থাকে | সিদ্ধাস্ত- 
কৌমুদীতে “সমাসাশ্রয়বিধি' নামক প্রকরণের শেষে একটি বচন পঠিত 
আছে, তাহাতে 'প্রায়' শব্দের পরে “চিত্ত' এবং “চিত্ত” শব্দ থাফিলে 
প্রায় শব্দের পরে নিট আগম ভয়, ইহা বলা তইয়াছে ._-*প্রয়ন্ত 
চিত্তচিত্তয়োঃ ।”  মহাভাষ্যে ( ৬।১।১৫৭ ) এইরূপ বাকোর পরিবর্তে 
অন্রূপ বাকা পঠিত আছে ;-প্প্রায়স্ত চিত্তিচিত্য়োঃ সুডন্ককারো বা ।” 
ইভার অর্থ এই, 'প্রার শব্দের পরে “চিত্ত' অথবা “চিত শব্দ থাকিলে 
প্রায় শব্দের “নট” আগম হয় অথবা “প্রায়” শব্দের অন্ত্য অকারের 
স্থানে 'অস্‌' আদেশ হয় (প্র্টব্য- মহাভাব্যপ্রদীপ )। 

১৫। চিতী সংজ্ঞানে ক্তিন নগৃংসকে ভাবে ক্ত :--পদম্জরী | . 


৯০৪ 


নামক স্বসচিত টীকাছে এই প্রা়শ্চিত শকেব অন্যবিধ ব্যাখা 
অনুকূপ একটি ম্মুকিবাকা প্রদশন কবিয়াছেন 77 
“প্রায় পাপং বিনিদিন্ং চিত্তং তপ্ত। নিশোধনম্‌ 1 

প্রায় শব্দের হর্থ পাপ $ যে ক্রিয়ার দ্বাঝ। পান্দের ক্ষালন 
হয়, তাহাব নাম প্রায়শ্চিত্ত । উপবে উদ্ধত দৃইটি বিটম্ন স্বৃক্তিবাকা 
হইতে “প্রায় শব্দের পরষ্পব বিভিন্ন দুইটি অর্থ জানিতে পারা 
যাইতেছে-_একটি অর্থ তপঃ এবং অন্য অর্থ পাপ। উদধৃত দুইটি 
বাকোরই প্রামাণ' আছে, স্ুবাং ছঈটি অর্থই প্রামাণিক । (১৬) 

প্রায়শ্চিত্ত শব্দের যৌগিক অর্থ উপরে প্রদশিত হইল । প্রায়শ্চিত্ত 
শব্দ কেবল ফৌগিক মতে -_ যাগরূড 5. এই জল প্রাচীন শ্ৃতিনিবন্ধ- 
কা'গণ “ই শাব্দর পর্যবসিত যে অর্থ গ্রহণ কবিয়ান্েন, সেই অর্থই 
গ্রগীয়,-_কেবঙল্গ মাত্র পাপক্ষল্যব টদ্দেশে শাস্থে যে ক্রিয়া বিহিত 
হাড়ে, ভাঙার নাম প্রায়শ্চিত (১৭)। 'প্রায়শ্চিত্তি' শব্দটির অর্থও 
প্রাশ্িত' শাব্দব অর্থের অন্নবপ | 

উপ'র ট “ত “আচিনাগ্নিবপশন্দ' প্রযক্ঞা 'প্রাযস্িতীয়াং সারম্মানী- 
মিষ্টি নির্বাপেৎ" *উ বাকাটি কোন ব্রাহ্মণ? গ্রান্থব বাকা । আমবা 
পূর্বে দখিয়াছ্ি মচ্ঠাভাষাকার আ্ানক স্মল 'বাক্ষণ' গ্রাস্যব বাকা 
উদধৃন্ম কবিবার উপক্রামে “যাজ্তিক্সাং ঠন্তি* £ইবপ বাকা প্রয়োগ 
করিয়াছেন | মহাভাষাকাবের “ই ব্ীতির প্রতি জক্ষা কবিয়া, ইচা 
জসন্কোচে বগিতে পার! যায় যে. এ স্থালে উদধুত এই বাকাটিও 
একটি ব্রাহ্মণ বাক্য; এই বাক্যট যে ব্রাঙ্ষণ গ্রন্থ হইতে উদৃত 
হইয়াছে তাহ! এ পধ্যস্ত আমাদেব দৃষ্ীগোঁচব ভয় নাঈ। 

এই বাক্যে প্রথম প্রযুক্ক “প্রায়শ্চিতীয়” শব্দের অজর্গত “প্রায়শ্চিত্ত 
শব্দের অর্থ পাপক্ষালন, 1 কৈয়ট এবং লাগেশ টে ব্যাখ্যা হইতে 
বুঝিতে পাঝ! বায়: পাসক্ষালনের সাধন যে ইীষ্টি, তাহাকেই এখা"ন 
শ্রায়শ্চিন্তীয়া ইতি (১৮) বলা হইয়াছে । ইহার পবৰর্ভা বাকো, 
ভাষাকাৰ “প্রায়শ্চিত্ত শব্দের অর্থ কম্মবিশেষ, এইবূপ স্বীকার করিয়া 
পপ্রায়শ্চিতীয়' £ই শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন (১৯)। 

এই ত্রাঙ্গণবাক্যে আহিতাগ্রি অশুদ্ধ শব্দ উচ্চীবণ করিলে 
প্রায়শ্চিত্তাহ হইবেন উহা বল! হইয়াছে। পাপ জন্মিলে তাহার 
ক্ষালনের জনা প্রায়শ্চিন্তের অনুষ্ঠান করা হয়। সুতরাং বুঝা 
যাইতেছে যে, আহিতাগ্নির পক্ষে অশুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ পাপজনক ; 
কিন্তু এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে,সকল অবস্থায় অশুদ্ধ 
শব্দের প্রয়োগ পাপঙ্জনক নয় ; যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালেই অশুদ্ধ শবকের 
উচ্চারণ পাপজ্নক । 

১৬) প্রায়স্েতি নিদেশাদকী রাস্তপু-লিঙস্তপোবাচী প্রারশকঃ, 
“প্রায় নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচাতে" ইতি স্বুতে:। 
“প্রায়: পাপমিশতি শ্বত্যন্তরাৎ পাপবাচাপি। লধৃশবেন্ুশেখর-- 
সমাসাশ্রয়বিধি ৷ 

১৭ পাপক্ষয়মান্রসাধনত্বেন বিধিবোধিতং কণ্ম প্রায়শ্চিতম্‌। 
রহৃনন্দন ভটাচাধ্যপ্রণীত প্রায়স্িত্ততত্ব। 

১০1 প্রায়শ্চিতীয়ামি'ত ভবার্থে বৃদ্ধাচ্ছ: ।--মহাভাষ্যপ্রদীপ । 

ভবাথ ইতি । প্রায়শ্চত্তসাধনত্বেন তত্তবত্বম্‌ ৷ -যহাভাষ্য- 
প্রদীপোদ্দ্যোত। 

১১। প্রাযশ্চিতায় পাপশৌধনায় শ্রুতিশ্মৃতিবিহিতায় কণ্মণে 
হিতান্তমিযিভোৎপাদনা ম! ভূষেতার্থ: ।-_মহাভাব্যপ্রদীপ। 


ক্মণভিপজ্হচ আল্ক্মতভী 


[হর খণ্ড, ২য সংখ্যা 
162288885865885258888828822685 ' 
মঙালাষাকার পবে £ই পাপশাহ্িকেই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 

তইয়াছেন | আমব| উপযুক্ত অবসরে এ বিষয় বিবৃত করিব । 

যাাবা! বাকবণেব অধায়ন করে নাই, শুদ্ধ ও তশুদ্ধ শকের 
পার্থকা তাতাদেব ভবিদিত; এই জন্য তাহাদর পক্ষে যে'ক'ন 
তবস্থায় অস্তদ্ধ শব্দের উচ্চারণ অসস্াবিত নহে ? সুতরা' তশ্ুদ্ধ শর 
উচ্চারণ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তৃব্য। 

মূল ।--দশম্যাং পুএত্য' 

যাজ্িকাঃ পঠস্তি “দশম্বৃতরকালং পুত্রস্ত ভাতত্য নাম বিদধ্যাদ 
ঘোষবদাপতস্তরস্ত-্থমনৃদ্ধং ব্রিপুরুযানৃকমনরিপ্রতিঠিতং তাগ্ধ প্রতি্টিত- 
তমং ভবজি দ্বাক্ষরং চতুবক্ষরং ব! নাম কৃত্তং কৃরধ্যান্ত তদ্ধিতমি'তি । 
নচাস্তবেণ ব্যাকরণং কুতস্তদ্ধিত্তা ব! শকা। বিজ্ঞাতুম্‌ । “দশম্যাং পূত্রশ্ত” 

অন্মবাদ __দশম'ং পুত্তস্ত” ( এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রয়োজন 
সচিত কর! হয়াছিল, তাভা বল! হইতেছে )-_- 

যাজ্জিকরা পাঠ করেন -- (পুত্র জল্মিবাব) দশ দিন পরে (নব) জাত 
পুত্রের ন'ম করিবে (অর্থাৎ নাম বাঁথবে )$ যে নামের আদিতে 
ঘোববান (বর্ণ) হইবে, মধ্যে অস্তস্থা (২০) বর্ণ থাকিবে, (যে নাম ) 
'বৃদ্ধ' সংজ্ঞক শব্দ হবে না, (যিনি নামকংণ সংস্কারের অধিকারী 
পিতা, তাহার) তিন পুরুষের আভধায়ক (শব্দের অন্তুবূপ ) হইবে, 
অরি অর্থাং শরতে যে নাম প্রতিষ্ঠিত নহে,_সেইকপ নাম অতি 
প্রসিদ্ধ হয়, ছুই অক্ষর অথব! চার অক্ষর কৃদস্ত নাম রাখিবে, তদ্ধিত 
(নাম ) করিবে না। 

ব্যাকরণ বিন! কুৎ বা তদ্ধিত জানিতে পার! যায় না। 

'দিশম্যাং পুত্রল্য ( এই প্রতীকের দ্বারা ষে প্রয়োজন সুচিত 
হইয়াছিল, তাহা সমাপ্ত হইল )। 

ব্যাখ্যা ।-বিবান প্রভৃতি কতকগুলি ক্রিয়া আমাদের শাস্ত্রে 
সংস্কার নামে প্রসিদ্ধ । এই সংস্কারসম্মভর মধ্যে 'নামকরণ” 
সংস্কাবও পরিগণিত আছে । এই “নামকবণ' সংস্কারে শান্ত্ীয় পদ্ধতি 
অনুদারে নবজ।ত বালকের নাম ধাখা হইয়া থাকে । 

পুত্রজল্মেব অশোৌচের সমাপ্তি হঈলে, একাদশ দিনে এই 'নামকরণ' 
সংস্কার হইয়া থাকে । নামকরণ সংস্কারে পুত্রের যে নাম রাখ! 
হয়, সেই নাম কিরূপ হইবে, তাঠা উপরে উদ্ধৃত বাক্যে বলা 
হইয়াছে 7 বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং যরলবহএই 
সকল বর্ণ ঘোষবান্‌; এই বর্ণগুলির মধো কোন বর্ণ নামের আদিতে 
থাকিবে ; নামের মধ্যবর্তী বর্ণ অস্তস্থা বর্ণ হইবে । ব্যাকরণে আকার, 
এঁকান এবং কারের “বৃদ্ধি সজ্ঞ। করা হইয়াছে (২১)) যে শব্দের 


২০। সাধারণভাবে য রল বকে 'অস্তস্থ' বর্ণ বল! হয়; কিন্তু 
এই শব্দটি অকারাস্ত নহে, এটি আকারাস্ত শব্দ ;--“অস্তস্থাশফ 
আদতু: -_লঘৃশবেন্দুশেখর-_সজ্ঞা প্রকরণ । 

ক হইতে মপধ্যস্ত বর্ণের নাম স্পর্শ বণ। শব সহ এইগুলি 
উত্স বর্ণ; বর্ণমালায় স্পর্শবর্ণ এবং উম্ম বর্ণের মধ্যবর্তী বলিয়া 
ফরল বকে 'অস্তস্থা' বর্ণ বল! হয়; স্পর্শোম্মণোমধ্যে তিষস্ীতি 
তদর্থঃ। , _-লযুশবেন্দুশেখর-_সস্তাপ্রকরণ। 

২১। বুদ্ধিরাদৈচ, (১1১১ )। 
আকার একার ওুঁকারশ্চ জাদেশামাবেশসাধাদখেন বত 
স্যাৎ। বাকরপসিন্ধাপ্তধানিথি। 


২১শ ব্ধ--অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ ] 


আদিস্বর এই 'বৃদ্ধি'সংজ্ঞক বর্ণ অর্থাং আকার, একার জথবা ওকার 
হয় তাহার নাম 'বৃদ্ধ' (২২)$ যেমন, 'রাম' শব্দটি 'বৃদ্ধ' সংজ্তক। 
এইরপ “ধৃদ্ধ' সংজ্তক শব্দ নাম রাখিবে না। এখানে 'ক্রিপুরুষানৃকমূ' 
এই শব্দটির দ্বারা ইা স্থচিত হইয়াছে_যিনি 'নামকরণ' 
সংস্কারের কর্তা (পিতা ), তাহার পূর্ববত্তী তিন পুরুষের যে নাম, 
সেই নামের অন্ুকৃতি অর্থাৎ সাদৃশ্য যে শব্দে আছে, সেইরূপ নাম 
রাখিবে। যদি পূর্ববপুরুষের নামের সহিত “চন্দ্র কি 'নাথ' শব্দ 
সংস্থষ্ট থাকে, তাহা হইলে নবজাত কুমারের নামেও সেইরূপ শব্ধ 
সংযোজিত করিতে হইবে ; পৃর্ববপুরুষের নাম অন্মারে কাহারও 
নাম “হরচন্ত্র' হইবে, কাহারও নাম “জীবনাথ' হইবে। “অনরি 
প্রতিষ্টিতম্* এই অংশের দুইটি অর্থ গ্রহণ করা বাইতে পারে,(১) 
নু শব্দের অর্থ নর-_মন্তযয ) “ন্‌ শব্দের নঞসমাসে “অনৃ" শব্দ 
নিষ্পন্ন হয়) ই্কার সপ্তমীর একবচনে “অনার' এইরপ হয়) 
তাহা হইলে “অনরি প্রতিটিতম্‌* এই অংশের অর্থ মন্থুযালোকে যাহ! 
প্রতিষ্ঠিত নয় অর্থাৎ দেবতার যে নাম, সেইরূপ নাম রাখিবে। 
(২) “অরি' শব্দের অর্থ শত্রু । অরিতে যাহা প্রতিটিত নয়__যে 
নাম শক্তর নাম নয়- সেইরূপ নাম রাখিতে হইবে (২৩)। 

যে বাক্তি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করেন, তাহার পুত্র জন্মিবার 
সম্ভাবনা আছে । পুক্র জন্মগ্রহণ করিলে তাহার 'নাম-করণ' সংস্কার 
অবশ্য কর্তবা। এই “নাম-করণ' সংস্কারে উপযুক্ত নাম নির্বাচনে 
ব্যাকরণের অপেক্ষা আছে, তাহা উপরে প্রদশিত শান্ত্রবাক্য হইতে 
বুঝিতে পারা যায়। অতএব গাহ্স্থাবাপারের অন্তর্গত কর্তৃব্যের 
যথাযথ সম্পাদনের অনুরোধেও ব্যাকরণের অধ্যয়ন করা উচিত, ইহাই 
এখানে মহাভাব্যকার এই শান্ত্রবাক্যটি প্রদশনের দ্বারা শুচিত করিয়া 
ছেন। 

মূল।-_সুদেবোহসি' 

সুদেবোইসি বরুণ যস্ তে সপ্ত সিম্ধবঃ | 
অন্থক্ষরস্তি কাকুদং সুম্ধ্যং সু'ষরামিব ॥ 
_খখেদসংহিতা ৬৫।৭।২ 


শ্িদেবোইসি বরুণ সত্যদেবোইসি। 'যস্ত তে সপ্ত সিদ্ধবঃ 
সপ্ত বিভক্তয়ঃ। 

“নুক্ষরস্তি কাকুদম্‌ কাকুদং তালু। কাকুর্জিহবা সাইশ্রিরদ্ত 
ইতি কাকুদম্‌। 


'হুপ্মাং জবিরামিব' তদ্‌ যথা শোভনামুর্মি' গুধিরামন্নিরস্তঃ প্রবিপ্ত 
দহত্যেবং তে সপ্ত সিন্ধব: সপ্ত বিভক্তয়স্তাননুক্ষরস্তি । তেনাইসি সত্য- 
দেব: সত্যদেবঃ স্ঠামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্‌। 


অনুবাদ ।-__“মুদেবোহসি' এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রয়োজনের ূ 


সুচনা কর! হইয়াছে, তাহা বলা হইতেছে। 
8577 যেহেতু সপ্ত সমুদ্র (তোমার ) 


২২। দি বৃদ্ধম্‌ (১১৭৩ )। 


যতসমুদ্ায়ঘটকানামচাং মধ্যে পূর্বেবাইচ, বৃদ্ধিলংজ্ঞ: স বৃদ্ধ: 


স্যাৎ 581 “ব্যপদেশিবদূভাবাদেকস্যাপি। 
-ব্যাকরণসিদ্ধাস্তনুধানিধি। 


২৩ চিএ ইতি বাইখঃ ।-_মহাভাব্যপ্রদীপোদ্দ্যোত। 


জ্যান্লপ মহা ভ্ভাঙ্খ্য 
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কাকুদকে (আশ্রয় করিয়া) প্রবাহিত হইতেছে। অগ্নি যেরপ 
ছিন্রবল শোভন! লৌহপ্রতিমাকে ( মলহীন করে )। 

“দেব হইয়াছ বরুণ'- সত্যদেব হইয়াছ। “যেহেতু তোমার 
সপ্তসমুদ্র'- সপ্ত বিভক্তি। “কাকুদকে ( আশ্রয় করিয়া) প্রধাহিত 
হইতেছে'-_কাকুদ তালু । কাকু--জিহ্বা, সেই (জিহবা) ইছাতে 
উৎক্ষিপ্ত হয়, এইজন্ত (ইহা!) কাকুদ । “যেরূপ ছিদ্রবন্ছল শোভন! 
লৌহ প্রতিমাকে'-যেরপ শোভনা স্ুিরা (ছিত্রবল) লৌহ 
প্রতিমাকে অগ্নি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ করে, এইরূপ ভোমার 
সপ্ত সমুদ্র-সপ্ত বিভক্তি তালুকে (আশ্রয় করিয়া) প্রবাহিত 
হইতেছে । সেই জন্য তুমি সতাদেব হইয়াছ। 

আমরা সত্যদেব হইতে পারিব, এই জন্ত ব্যাকরণের অধায়ন 
কর্তব্য । 

“সুদেবোহসি' ( এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রয়োজনের শুচনা কর! 
হইয়াছল, তাহ! সমাপ্ত হইল )। 

মন্তব্য ।--যস্য তে সপ্ত সিন্ধব£'- এই স্থলে “যত এই হী 
বিভক্ত পঞ্চমীর স্থানে হইয়াছে । বেদে এইরপ বিভক্তিবাত্যয় 
আমরা ইহার পূর্বেও একাধিকবার লক্ষ্য করিয়াছি । এ বিষয়ে 
ব্যাকরণের প্রমাণও পূর্বে উদ্ধত করিয়া দেখান হইয়াছে । অতএব 
দেখা যাইতেছে - যন্মাৎ” এই অর্থে এখানে যশ্ত এইবপ প্রয়োগ করা 
হইয়াছে। লৌকিক সং্কতে 'নুম্মীম- এইরূপ হইয়া থাকে; 
বৈদিক সংস্কৃতে 'সুশ্্যম্* এইরূপও হয় (২৪)। জুম্মা শবের অর্থ 
লৌহ প্রতিমা, ইহা অমরকোষে দেখিতে পাওয়া যায় (২৫)। মহা” 
ভাষ্যকার এখানে “নুম্মী' শব্দের 'শোভনা উদ্মী' ('শোভনামৃদ্দা্‌, ) 
এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । নাগেশ ভট মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্গেযাতে 
'নুত্্ী, শব্দের 'শোভনা জয়: (লৌহ ) প্রতিমা” (২৬) এইরপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । ইহা পর্ধ্যালোচনা করিলে মনে হয়,-এখানে "নু" 
শব্দের অর্থ শোভন এবং “উন্মী, শব্দের অর্থ লৌহপ্রতিমা-_ 
এইক্প অকিপ্রায় গ্রকাশ করা হইয়াছে । অতএব মহাভাষ)কারের 
অভিপ্রায় অম্থমারে 'উ্মী' শব্দের অর্থ লৌহ-প্রতিমা_ইহা! বীকার 
করিতে হইবে । “সুধি' শব্দের অর্থ ছিন্র। এই 'মুধি' শবের উত্তর 
ভূম! অর্থে ( বাহুল্য অর্থে ) মন্ত্ায়-র প্রত্যয়ের (২৭) ঘার! 'নুধির' শব 
নিষ্পয় হইয়াছে । এইকপে এই “সুধিৎ শব্দের অর্থ হইতেছে-_বন্ছল 
ছিত্রযুক্ত। 

ব্যাখ্যা ।-_এই মন্তরট বরুণের স্তি। বরুণের ব্যাকরণ-জ্ঞানকে 
লক্ষ্য করিয়া! তাহাকে “সত্যদেব' বলিয়! প্রশংসা! করা হইয়াছে । সাত 
বিভক্তির প্রত্যেক বিভক্তিতে অনস্ত শব্বরাশি সিদ্ধ হ্য়। তা জন্ত 
এই মন্ত্রে সপ্ত বিভা্তকে সপ্ত সমুদ্রকপে বর্ণনা কর! হইয়াছে। 

২৪। ॥ শুর্বামিতি প্রাণে "অমি পূর্ব (৬১১০৭) ইত্যন্ “বা 
ছন্দসি' (৬।১।১০৬)  ইত্যন্ৃবৃত্যা হণাদেশ: |-_মহাভাষ্য--প্রদীপ |" 

শব্দকৌন্ততেও ইহার প্রতিধ্বনি কর! হইয়াছে। 

২৫। সুন্বী স্থণাইযঃপ্রতিম! ।-_জমরকোব- শৃত্রবর্গ ৩৫ 

২৬। জুম্ধীং শোভনামক়প্রতিমাম্‌।-_মহাভা্য প্রদীপোদ্দ্যোত। 

২৭। উধ-নুষি-মুক্ষ-মধো রঃ (৫1২1১*৭ )। 

ভূমনিন্দাপ্রশংমান্দ নিত্যযোগেইতিশায়নে । 
সম্বন্ধেইন্ভিবিবক্ষায়াং ভবস্তি মহুবাদয়ঃ ॥--মহাভাষ) ৫,২১৪ . 





১০৩ 


স্মাঞ্সিক্ হুন্সক্ষযতী 


[ ₹য় খণ্ড, হয় সংখ)! 
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শেবাংশের উপমার (স্ুশ্ধ্যং লুধিরামিব' ) ত্বার! ইহা বল! হইয়াছে, 
যেরূপ সচ্ছিদ্র লৌহপ্রাতমার অভাস্তরে অগ্নি প্রবেশ করিয়া তাহাকে 
দগ্ধ করিলে সেই প্রতিমা সকল প্রকার মল-কলম্ক হইতে মুক্ত হইয়া 
গ্বচ্ছ হয়, সেইরূপ ধাহার শঙ্-জ্ঞান হইয়াছে, তাহার সকল প্রকার 
পাপ ন্ট হইয়। যায়,--তিনি পবিত্র হইয়া স্বর্গপ্রাপ্তির অধিকারী 
হইয়া থাকেন। ব্যাকরণের অধ্যয়নই শব্দ-জ্ঞানের একমাত্র উপায়; 
অতএব বাকরণের অধ্যয়নই শব্দ-জ্ঞান উৎপাদনের দ্বারা স্বর্গ-প্রাপ্তির 


সাধন-- ইহা এই মঞ্ত্রে উপমার দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্বর্গ 


প্রাপ্তিবপ ফলের উদ্দেশে ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য (২৮) ইহ! 
প্রতিপাদনের উদ্দেশে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এখানে এই মন্ত্র 
উদৃধূত করিয়াছেন । 

মূল। কিং পুনর্ধ্যাকরণমেবাধিজিগাংসমানেভ্যঃ প্রয়ৌজনমন্থা- 
খ্যায়তে, ন পুনরম্যদপি কিঞিং? ওম্‌ ইত্যেবমুক্ত,1 বৃত্তাস্তশঃ 
শমিত্যেবমাদীঞ শব্দান্‌ পঠস্তি । 

অনুবাদ । কি কারণে ব্যাকরণেরই অধ্যয়নেচ্ছুগণকে (ব্যাকরণের) 
প্রয়োজন বলা হইতেছে ; অন্ত কিছুর ( বেদের ) অধ্যয়নেচ্ছুগণকে 
(প্রয়োজন বল! হয় ন।)। “ওম্‌* এইরূপ উচ্চারণ করিয়া, প্রপাঠক- 
ক্রমে 'শম্‌ প্রত্ৃতি শব্দরাশি অধ্যয়ন করিয়া থাকে । 

ব্যাখ্যা । অধিপূর্ববক অধ্যয়নার্থক “ইউ ধাতুর উত্তর “সন্‌" প্রত্যয় 
যোগে, 'অধিজিগাংসমানেভ্যঃ এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । “ইচ্ছা” 
অর্থে সাধারণত: “সন্‌' প্রত্যয় হয়। ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি 
উৎপাদনের উদ্দেশে ব্যাকরণের প্রয়োজন বলা! হইয়াছে ; যাহাদে র 
ব্যাকরণের অধ্যয়নে ইচ্ছা আছে, তাহাদের সেই ইচ্ছা হইতেই 
ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি আসিবে; এরপ ক্ষেত্রে ব্যাকরণের 
অধায়নে প্রবৃত্তি উৎপাদনের উদ্দেশে প্রয়োজন বর্ণনার কোন 
সার্থকতা দেখা যায় না । এই জন্য এখানে “সন্‌* প্রত্যয়ের অন্য অর্থ 
গ্রহণ করিতে হইবে । আশঙ্কা অর্থাৎ সন্ভাবন! অর্েও “সন্‌: প্রত্যন় 
হয় (২৯); এখানে সেই সন্ভাবন। অর্থে 'সন্‌' প্রত্যয়ের প্রয়োগ করা 
হইয়াছে, এইরপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে । তাহা হইলে, “ব্যাকরণ- 
মধিজিগাংসমানেত্যঃ' ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা এইরূপ করিতে হইবে, 
যাহাদের « ব্যাকরণের অধ্যয়নের সস্তাবনা আছে, অর্থাৎ যাহার! 
ব্যাকরণের প্রয়োজন অবগত হইলে ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে 
পারে, তাহাদের উদ্দেশে প্রয়োজন ব্ল! হইতেছে । বস্তুতঃ যাহাদের 
যোগ্যতা ন1 থাকায় কোন কালে ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা নাই, তাহ।দের উদ্দেশে ব্যাকরণের প্রয়োজন প্রদর্শন করা 
অরণ্যে রোদনের স্ায় সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক । 

সন্‌ প্রতায়ের ইচ্ছ। অর্থ ই সমধিক প্রসিদ্ধ । এই জন্য এখানে 
অন্ধুবাদে “সন্‌' প্রত্যয়ের ইচ্ছা অর্থ প্রদর্শন করা! হইয়াছে। বস্ততঃ, 
এখানে যে সম্ভাবনা! অর্থে ই সন্‌ প্রত্যয়ের ব্যাখ্য। কর! উচিত, তাঁভার 
খুক্তি উপরে প্রদর্শিত হইল । 

তৈত্তিরীয়সংভিত! প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে প্রপাঠকে'র ব্যবস্থা 
দেখিতে পাওয়! যায়। এক একটি অধ্যায়কে বিভিন্ন 'প্রপাঠকে' 
বিভক্ত কর! হইয়াছে । এই 'প্রপাঠক'কেই এখানে পতঞ্জলি 'বৃত্াস্ত' 
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শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন । এক একটি 'প্রপাঠকে' প্রায়শ 
এক একটি বিষয়ের আলোচনা আছে । তাহা হইলে, সাধারণভাবে 
দেখা যায়, এক একটি 'প্রপাঠক' এক একটি বিষয়ের প্রকরণ। ইহা 
লক্ষ্য করিয়া! মহাভাষ্যকার 'প্রপাঠক' শব্দের পরিবর্তে 'বৃতাস্ত' 
শব্দের ব্যবহার কারয়াছেন ৷ “বৃত্তাস্ত' শব্দের “প্রকরণ” অর্থে ব্যবহার 
যুক্তিহীন নহে । 
যাহারা বেদের অধয্যন করে, তাহাদের অধ্যয়নের পূর্বে এবং 
পরে প্রণব (ও) উচ্চারণ করিবার বিধান আছে ;-- 
বরহ্ধণঃ প্রণবং কুধ্যাদাদাবস্তে চ সর্ববদ! | 
অবতানোক্কৃতং পূর্ববং পরস্তাচ্চ বিশীধ্যতি |- (মস্ত, ২য় অঃ) 
বেদের পাঠের আরম্ভে ও সমাপ্তিতে প্রণব উচ্চারণ করিবে । 
আরস্তে প্রণব উচ্চারণ না করিতে বেদ ক্ষরিত হয় এবং সমাপ্তিতে 
প্রণব উচ্চারণ না কারলে বিশীর্ণ হয়া যায় । গুঁকার স্বীকৃতি-সচকও 
বটে; এই কারণে বেদের অধায়নের পূর্বে প্রণবের উচ্চারণের 
দ্বারা গুরুর প্রতি শিষ্যের আম্গত্যও সুচিত হয়। এই কারণে 
বেদের অধ্যয়নের পূর্বে প্রণবের উচ্চারণের প্রথা আছে। সেই 
প্রথাকে লক্ষ। করিয়া এখানে পতগ্রল “ওমিত্ত্!” ইত্যাদি 
লিখিয়াছেন। 
এই স্থলে ভাষ্যে ঘে আশঙ্কা করা! হঈয়াছে, তাহার অভিপ্রায় 
এই ;--যাহার| বেদের অধায়ন করে, বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন বর্থন! 
করিয়া তাহাদের অধায়নে প্রবৃত্তি উৎপাদন করিতে হয় না; 
তাহার! কোনরূপ প্রয়োজনের অপেক্ষা না৷ করিয়াই বেদাধ্যয়নে 
পরব্বত্ত হয়। ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি উৎপাদনের উদ্দেশে 
বিস্তৃতভাবে প্রয়োজনের বর্ণনা কর! হইয়াছে । ইহার দ্বারা ব্যাকরণের 
উৎকর্ষ অপেক্ষা, অপকর্ষই গ্যোতিত হইতেছে । 
মূল।__পুরাকল্প এতদাসীৎ সংস্কারকালোত্তরং ব্রাঙ্গণা ব্যাকরণং 
শ্বাদীয়তে ।  তেভান্ততংস্কানকরণান্ুপ্রদানজ্ঞেভো! বৈদিকাঃ শব্দ 
উপদিশ্তন্তে। তদছত্বে ন তথা। বেদমধীত্য ত্বরিতা বক্তারো 
ভবস্তি। বেদাক্প! বৈদিকাঃ শব্দাঃ সিদ্ধাঃ, লোকাচ্চ (লৌকিক! 
অনর্থকং ব্যাকরণমিতি । তেত্য এবং বিপ্রতিপবুদ্ধিভ্যোই- 
ধ্যেতৃভ্য: সতহৃদৃভৃত্বা আচার্য ইদং শাস্তমন্থাচষ্টে ইমানি প্রয়োজনানি 
অধ্যেয়ং ব্যাকরণমিতি। 
অনুবাদ ।__পূর্ববনময়ে এই (রীতি ) ছিল, ( উপনয়ন ) সংগ্কার- 
কালের পরে ব্রাঙ্গণগণ ব্যাকরণের অধ্যয়ন করিতেন । মে সেঃ 
( উচ্চারণ) স্থান, করণ (আভ্যস্তর প্রয়ত্ব ) এবং অন্ুপ্রদানে (বাস 
প্রযত্বে) অভিজ্ঞ সেই সকল (ব্যক্তি)কে বৈদিক-শব্দ সমূহের 
(বেদের) উপদেশ করা হইত। বর্তমান সময়ে তাহা সেইরূপ 
নাই। বর্তমান সময়ে (প্রথমে ) বেদ অধ্যয়ন করিয়া (বিবাহাদি 
ব্যাপারে ) ত্বরাধুক্ত (ব্যগ্র) হইয়া বক্তা হ'ন (বলিতে আরম্ত 
করেন )--“বৈদিক শব্দ সকল বেদ হইতে আমাদের জ্ঞাত হইয়াছে ; 
লৌকিক শব্দ সকল (লোক হইতে আমাদের জ্ঞাত হইয়াছে ); 
*( অতএব ) ব্যাকরণ অনর্থক (নিশ্রয়োজন )।" এইরূপ বিরুদ্ধবুদ্ধি- 
সম্পন্ন সেই অধ্যেতৃবর্গকে আচার্য (অধ্যাপক ): সুহৃদ হইয়া 
(বন্ধুভাবে) এই (প্রয়োজন-প্রতিপাদক ) শান্দ্রের অন্বাখ্যান 
করেন ;-( ব্যাকরণ শান্ত্ের অধ্যয়নের ) এই সকল প্রয়োজন 
(আছে, অতএব ) ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তৃব্য। 
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মস্তবা ।--তেভ্স্ততংস্থানকরণামুপ্রদানজ্ঞেত্য ? অংশে তেভাত্ত- 


তৎস্থানকরণ-নাদানু প্রদানজ্ঞত্য£ঃ এইরূপ পাঠাস্তর প্রচলিত 
পুস্তকে আছে । এই পাঠ শুদ্ধ নহে। 'অনুপ্রদান' শব্দের 
অর্থ বান্থ প্রয়ন্ত' 'নাদ' বান্ছ প্রয়ত্বের জন্তর্গত। নাগেশ ভট 


মহাভাবাপ্রদীপোদ্দেযোতে “অন্ুপ্রদান' শব্দের ব্যাখ্যা! করিয়াছেন।_ 
“অন্থপ্রদানং নাদাদিবাহ্ন প্রয়রঃ ।* সুতরাং প্রচলিত পাঠে 'নাদ' 
শব্দটির আধিক্য সমর্থনযোগ্য নহে। ডাঃ কীলহণের পুস্তকে “নাদ' 
শব্দটি নাই । দেই পাঠ সুসঙ্গত বলিয়৷ এখানে গ্রহণ কর! হইয়াছে। 

ব্যাখ্যা ।- পূর্বে ভাষ্যে ব্যাকরণের প্রয়োজন বর্ণনার বিরুদ্ধে যে 
আশঙ্কা উখ্যাপিত হইয়াছিল, সেই আশঙ্কার সমাধান করা হইতেছে। 
মুখের যে অংশে বায়ু-পংযোগ ভইয়া যে বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহাকে 
সেই বর্ণের স্থান বলে। বর্ণের উচ্চারণ করিতে হইলে সকল 
স্থানে বায়ুর সংযোগ সম্পাদন করিবার জন্ত মুখের মধ্যে ক, তালু 
প্রভৃতির ব্যাপারের দ্বার! বায়ুতে ক্রি্না উৎপাদন করিতে হয়। মুখের 
মধ্যে ঘই ধে ব্যাপার হয়, এই সকল ব্যাপারের নাম করণ" বা 
আত্যস্তর প্রযন্্। এই আভ্যস্তর প্রয়ত্বের দ্বারা প্রথমে বণ 
উচ্চারিত হইলেও, তাহাতে স্পষ্টতা আসে না; এই স্পষ্টত'- 
সম্পাদনের জন্ত অন্ত প্রকার ব্যাপাবের অপেক্ষ' থাকে ; এই ব্যাপারের 
নাম অন্ুপ্রদান ব| বাহ্ছপ্রবন্ধ। এই বাহ্থপ্রযত্ধ মুখের বাহিরে 
শরীরের অস্ঞন্তরে নিষ্পা্দিত হয়। মুখের যাহিরে এই প্রযত্ণ হয় 
বলিগ্নাই ইহাকে বান্বপ্রযত্ব বলে। স্থান করণ এবং অন্ুপ্রদানের 
বিষয় সাক্ষানভাবে ব্যাকরণে আলোচিত না হইলেও, যাহার! ব্যাকরণ 
অধায়ন করে, তাহাদের এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক ; 
পরই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকিলে ব্যাকরণের অধ্যয়ন 
কোনরুপেই চলিতে পারে না। এই সকল বিষয় “শিক্ষাপ্য 
আলোচিত তইয়াছে। অতএব যাহারা ব্যাকরণে বুযুৎপত্তি লাভ 
করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের শিক্ষাও অধ্যয়ন করিতে হয়। ইহা লক্ষ্য 
করিয়াই মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন, প্রথমেই যাহারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন 
করিত, তাহারা স্থান, করণ এবং অম্ুপ্রদ্দানে অভিজ্ঞ হইয়। বেদের 
অধায়নে প্রবৃত্ত হইত । 

“তুল্যান্তপ্রযত্বং সবর্ণম* (১1১৯) এই স্তরের মহাভাষ্যে গ্বান, 
করণ এবং অনু প্রদানের আলোচনা করা হইয়াছে; এই জন্ত এই 
সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! সেই সূত্রেই হওয়া বাঞ্ছনীয়; সুভরাং 
এ বিষয়ে এখানে কোন আলোচন! করা হইল না। 

মূল।-_উক্ত: শব্দ: । স্বরপমপ্যক্তমূ। প্রয়োজনান্তপ্যুক্তানি। 
শব্ান্ুশাসনমিদানীং কর্তৃব্যম্‌। 

অনুবাদ ।-শব্দ বলা হইয়াছে। (শব্দের) স্বরূপও বলা 
হইয়াছে । (ব্যাকরণ অধ্যয়নের ) প্রয়োজনও বলা হইয়াছে। 
এখন শব্দান্থশান করিতে হইবে। 

ব্যাখ্যা ।-শব্দ' তাহার স্বরূপ এবং ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়ো- 
জন বল! হইয়াছে, ইহা এ স্থলে মহাভাব্যকার বলিয়াছেন ' ইহাদের 
মধ্যে *গৌরশ্বঃ পুরবো হস্তী” ইত্যাদির দ্বারা শব্দ বলা হটয়াছে।, 
“যেনোচ্চারিতেন সাস্মলাঙগুলককুদখুরবিষাণিনাং সম্প্রতায়ো ভবতি”__ 
ইহার দ্বারা /পদ্দৈর স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে । তাহার পরে, 
“রক্ষার্থ, রের্ণানামধ্োয়ং ব্যাকরণম্* এই স্থল হইতে আ-স্ত করিয়া, 
“সত্যদেবাঃ ক্যাম ইত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্‌* এই পর্য্ত গ্রস্থের দ্বারা ব্যাকরা» 


অধ্যয়নের প্রয়োজন বল হইয়াছে । প্রথম হইতে আস্ত করিয়! 
এত দূর পধ্যস্ত মহাভাবাকার যাহা কিছু বলিয়াছেন, 'উত্ত; শব: 
ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা এখানে তাহার উপসংহার করিয়াছেন। প্রথম 
হইতে এই পর্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিষয় শব্দ এবং 
ব্যাকরণের প্রয়োজন বলা হটয়াছে, উহা পরিস্ষুট করার উদ্দেশ্থেই এই 
উপসংহার কর! হইয়াছে। 

নাগেশ ভট এস্বলে মহাভায্যের উক্তরূপ তাৎপধ্যের বর্ণনা 
করিয়াছেন। নাগেশ ভট আরও বলিয়াছেন-_বিষয় এবং প্রয়োজন 
নিরূপণ করাতেই সম্বন্ধ এবং অধিকারীও নিরূপিত হইয়াছে; এই জন্ত 
মহাভাষ্যকার পৃথগ.ভাবে সন্বন্ধ এবং অধিকারী বলেন নাই (৩*)। 

এখানে আর একটি লক্ষ্য করিবার যোগ্য বিষয় আছে ;-ষে 
বিষয় পূর্বে বল! হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়! ইহার পরে যাহ! 
বল! হইবে তাহার সুচনা করিবার উদ্দেশে, গ্রন্থের মধ্যে পূর্বে 
বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষেপে বর্ণন করিয়! পরবতী প্রজিপাত্ত বিষয়ের 
উল্লেখ করিবার রীতি আছে (৩১)। ইহার দ্বারা পূর্ববর্তী সন্দর্ভের 
সহিত পরবর্তী সন্দর্ডের সঙ্গতি স্মচিত হয় এবং শিষ্যের বুদ্ধি পরবর্তী 
প্রতিপান্ত বিষয়ের প্রতি অবহিত হইয়া থাকে । এই স্থলে মহা- 
ভাষ্যকার উক্ত: শব্দ:** "উক্তানি-__এই অংশের দ্বার পূর্ববর্তী গ্রন্থের 
সারাংশ সঙ্কলন করিয়া, “শব্দানশীলনমিদানীং কর্তৃব্যম্” এই বাক্যের 
দ্বার! পব্বর্তী গ্রপ্থের প্রতিপাদ্ভ বিষয় গুচিত করিয়াছেন। 

মূল ।--তৎ কথং কর্তব্যম্‌? কিং শব্দোপদেশঃ কর্তব্য: আহোম্িদ 
অপশবোপদেশঃ, আহোম্থিদ্‌ উভয়োপদেশ ইতি । 

অন্থবাদ।-_সেই ( শব্দান্থশাসন ) কি প্রকারে করিতে হইবে? 
শব্দের উপদেশ করিতে হইবে? অথবা অপশব্দের উপদেশ ( করিতে 
হইবে 0, অথবা উভয়ের উপদেশ ( কারতে হইবে )? 

ব্যাখ্য৷ ।- এখানে মূলে “কিম্‌” শব্দটি প্রশ্নের সূচক | 

“অপশব্দ' এই শব্দটির অর্থ অসাধু অর্থাৎ অশুদ্ধ শব্দ; এই 
“অপশব্দে'র প্রতিত্বন্িভাবে এখানে 'শব্দ' এই শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে ; 
স্ততরাং এখানে 'শব্দ' এই শব্দটির অর্থ শুদ্ধ শব্দ_-সাধু শবব। যদি 
ব্যাকরণে কেবল শুদ্ধ শব্দের উপদেশ করা হয় অর্থাৎ সমস্ত শুদ্ধ 
শব্দগুলি সংগ্রহ করিয়া ব্যাকরণে পাঠ কর! হয়, তাহা হইলে, সেই 
78580755585 তাহা বুকিতে পারা 








৩৯ । অয়মুপসংহারো গ্রন্থস্য, নিত তরাভিজেজ 
কৃতমি ত বোধগ্রিতুম্‌। তেনৈব ন্দ্ধাধিকারিণাবক্তাবিতি তৌ পৃথঙ্‌ 
নোক্কৌ। -_মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত। 


শান্ত্রের সম্বন্ধ ছুইটি /--(১) শাস্ত্রের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ এবং 
(২) বিষয়ের সহিত প্রয়োজনের সম্বন্ধ; শাস্ত্রের সহিত বিষয়ের যে 
সম্বন্ধ, তাহার নাম প্রতিপান্ত-প্রতিপাদকভাব সম্বন্ধ ; বিষয়ের সহিত 
প্রয়োজনের মন্থদ্ধের নাম প্রয়োজ্য-প্রয়োজকভাব মম্বন্ধ। যে 
প্রয়োজনের নিদ্ধির উদ্দেশে শাস্ত্র রচিত হয়, যিনি সেই প্রয়োজনের 
অর্থা, তিনিই শাস্ত্রের অধিকারী । 

৩১। এই রীতি ত্রন্গনত্র-শাঙ্কর ভাষ্য প্রস্ভৃতিতেও দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

জ্টব্য-_বন্ুিজ-শাক্করভাষ্য-_১।১।৫ স্ুত্রের ভূমিকা, দ্বিতীয় 
অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় এবং চতুর্ঘ অধ্যায়ের আরম্ভ /_ইত্যাদি-- 


৯০৮৮ 


তি বন্চন্সেতী 


[২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা 
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যাইবে; এইরূপ, কেবল অপশবগুলি যদি ব্যাকরণে পাঠ কর! হিমু, 
তাহা! হইলে, দেই সকল অপশব্দ ব্যতীত যে সকল শব্দ অবশিষ্ট 
থাকিবে, তাহারাই যে শুদ্ধ শব্দ, তাহা বুঝিতে পার! যাইবে। 
ব্যাকরণে শুদ্ধ শব্দ এবং অপশব্ব-_এই উভয়বিধ শব্দের পৃথগ.ভাবে 
পাঠ করিলে, শুদ্ধ শব্দ এবং অশুদ্ধ শব্দ অনায়াসে স্পষ্টভাবেই জানিতে 
পারা যাইবে। " 

এ স্থলে পূর্বোক্ত তিনটি বিভিন্ন প্রশ্ন এইরূপ বিভিন্ন তিনটি 
অভিপ্রায়কে অবলম্বন করিয়া উ্াপিত হইয়াছে। 

মূল। অন্ততরোপদেশেন কৃতং স্যাৎ। তদযথা, ভক্ষ্যনিয়- 
মেনাভক্ষাপ্রতিষেধো গম্যতে। “পঞ্চ পঞ্চনখ! ভক্ষ্যা' ইত্যুক্তে গম্যত 
এত অতোইম্তে অভক্ষ্যা ইতি । অভক্ষ্যনিয়মেন বা ভক্ষানিয়মঃ ৷ 
তদষথা, “অভক্ষ্যো1 গ্রাম্যকুঞ্কুট£' “অভক্ষ্যে। গ্রাম্যশুকর+' ইত্যুক্তে গম্যত 
এতদ্‌ “আরণ্যো তক্ষ/' ইতি । এবমিভাঁপি। যদি তাবচ্ছবোপদেশ: 
ক্রির়তে, গৌরিতোতন্মির,পদিষ্টে গম্যত এত 'গাব্যাদয়োইপশব্দাঃ 
ইতি। অথাপ্যপশবোপদেশ: ক্রিয়তে, গাব্যাদিযৃপদিষ্টেফু গম্যত 
এতদ 'গৌরিত্যেষ শব্দ: ইতি। 

অনুবাদ । (শব্দ এবং অপশব্দের মধ্যে) অন্যতরের উপদেশের 
দ্বারা (প্রয়োজন ) নিষ্পন্ন হইবে । যেমন,_তক্ষ্যের নিয়মের দ্বারা 
অতক্ষোর নিষেধ প্রতীয়মান হয় ;--পাচটি পঞ্চনখ-যুক্ত (প্রাণী ) 
ভক্ষ্য-_ এইরূপ বলিলে এই বুঝিতে পার! যায় যে+_ইহারা ভিন্ন 
অন্ত ( পঞ্চনখ-বিশিষ্ট প্রাণী ) অভক্ষ্য। অথবা, _-অভক্ষ্যের নিয়মের 
দ্বারা তক্ষ্ের নিয়ম (প্রতীত হয়)। যেমন,_-গ্রাম্য কুক্কুট অতক্ষ্য' 
“গ্রাম শুকর অভক্ষ্য' এইরূপ বলিলে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে_ 
জারণা (-_বনে জাত) (কুন্ুট এবং শুকর) জক্ষ্য। এখানেও 
এইরূপ । যদি শবের উপদেশ (পাঠ ) করা হয়” “গৌঃ এই শব্দ 
উপদিষ্ট হইলে ইহা! বুঝিতে পারা যায় যে, 'গাবী” প্রভৃতি অপশব্দ। 
আর যদি অপশব্দের উপদেশ করা হয়-“গাবী" প্রভৃতি শব্দ উপদিষ্ট 
হইলে ইভা! বুঝিতে হয় যে, 'গৌঃ' *ইটি শব্দ। 

ব্যাখ্যা । শব্দ এবং অপশব্দ এই উভয়ের উপদেশ (পাঠ) 
করিলে যদিও স্পষ্টভাবে উভয়ের জ্ঞান হইতে পারে, তথাপি উভয়ের 
উপদেশ 'নমধিক-প্রয়াস-সাপেক্ষ ব্িয়া গৌরবপ্রস্ত । এই কারণে 
মহাভাষ্যকার বলিতেছেন,_উভয়ের উপদেশের প্রয়োজন নাই; 
শব্দ ও অপশব্দ”_এই উভয়ের মধ্যে একতরের উপদেশ করিলেই 
প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে । মহাভাষ্যকার দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া 
এই বিষয়টি পরিস্কুট করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, ভক্ষ্ের নিয়ম 
করিলে, তাহার. দ্বারা অভক্ষ্যের নিষেধ প্রতীত হয়;-_-“পঞ্চ 
পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ* গণ্ডার, স্বাবিধ (সার ), গোধা, শশক এবং 
কৃষ্ধ-_-এই পাঁচটি পঞ্চনখ-যুক্ত প্রাণী ভক্ষ্য (৩২)'_ইহা বলিলে, এই 
পাঁচটি ব্যতীত ইহাদের সমানশ্রেণীর পঞ্চনখ-যুক্ত অপর প্রাণী-_ 
বানরাদি অভক্ষ্য, ইহা! অমায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ 





৩২। পঞ্চ পঞ্চনথা৷ ভক্ষ্যা ত্রন্দক্ষত্রেণ রাঘব। 
শল্যকঃ স্বাবিধো গোধা শশ; কুষ্ম্চ পঞ্চম: ।--বান্মীকিরামায়ণ, 


কিছিদ্ধযাকাণ্ড ১৭৩১ 
শল্যকঃ খড়গী। স্তক্তিকাকারশল্যাবৃতসর্ববাঙ্গে জন্তবিশেষ 
ইত্যন্তে।-_রামাভিরামীয়টাকা। 


গো প্রভৃতি সাধু শব্দের উপদেশ করিলে, ইহা! ব্যতীত ইহার 
সমানার্থক 'গাবী' 'গোণী' “গোতা" 'গোপোতলিকা” প্রস্ৃতি শব্দ যে 
অপশব্দ, ইহ! সহজেই বুঝা যায়। 

অথবা! অভক্ষ্যের নিষেধ করিলে তাহার দ্বারা ভক্ষ্যের নিয়ম 
প্রতীত হয়;--গ্রাম্যকুদ্ধুট অভক্ষ্য: 'গ্রাম্যশুকর অতক্ষয'--এরূপ 
ৰলিলে, গ্রাম্যকু্ুট এবং গ্রাম্যশূকরের অভক্ষ্যত! প্রতীতির সঙ্গে 
সঙ্গে আরণ্য অর্থাৎ বন্তুকুদ্কুট এবং বন্যুশুকর যে ভক্ষ্য, তাহাও বুঝিতে 


* পারা যায়। এইরূপ, 'গাবী', প্রভৃতি অপশবের উপদেশ করিলে, 


“গোঁ: প্রভৃতি যে শুদ্ধ শব্দ, তাহা! অনায়ামেই বুঝিতে পারা যায়। 

অতএব দেখা যাইতেছে, ব্যাকরণে শুদ্ধ শব্দ এবং অপশব্দ এই 
উভয়ের উপদেশের কোন প্রয়োজন নাই ; যদি ব্যাকরণে উপদেশ 
করিতে হয়, তাহ! হইলে ইহাদের মধো যে কান একটির উপদেশ 
করিলেই অনায়াসে অভীপ্সিত প্রয়োজন সিদ্ধ ভইতে পারে। 

মহাভাষ্যকার “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষযা:” এই বাক্যকে নিয়ম 
বলিয়াছেন; পূর্ববমীমাংসাদর্শনের মিদ্ধাস্ত অনুসারে ইহা নিয়ম-বিধি 
নহে, ইভা পরিসখ্যাবিধি | 

মীমাংঘকদের মতে বিধি তিন প্রকার (১) অপর্ববিধি, 
(২) নিয়মবিধি এবং (৩) পরিসংখ্যাবিধি 

বিধিরততস্তমপ্রাপ্তো নিয়ম: পাক্ষিকে সতি। 
তত্র চাক্ত্র চ প্রাপ্ডতো পরিসংখ্যেতি গীয়তে ॥ 

--(১) মাহা অত্যন্ত অপ্রাপ্ত অর্থাৎ যে বিষয় পূর্ববে কোন প্রমাণের 
দ্বারা জ্ঞাত হয় নাই, তাহার বিষয়ে বিধি হইয়া থাকে; ইহাকে 
'অপূর্ববিধি' বলা হয়। যেমন, _অগ্নিহোত্রং জুঙ্বোতি” | কুমারিল 
ভট্ের অন্থবর্তাঁ মীমাংসকগণের মতে উহার অর্থ-_নগ্নিহোত্র' নামক 
হোমের দ্বারা ইষ্ট (ইচ্ছার বিষয়ীভৃত) বন্ত উৎপাদন করিবে (৩৩)। এই 
বাক্যের দ্বার! ইষ্ট (স্বর্গ) বস্র উৎপাদনের প্রতি “অগ্নিহোত্র' নামক 
হোমের করণতা প্রতীত হইয়া থাকে । ইষ্ট বস্তর প্রতি হোমের এই 
করণত!, এই বাক্যের অর্থবোধের পূর্বে প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণ্রে 
দ্বার! জ্ঞাত হয় নাই । অতএব এইরূপ অজ্ঞাত বস্তর জ্ঞাপক হওয়ায় 
গ্নিহোত্রং জুছোতি' এই বাক্যটি অপূর্বববিধি ' (২) যে স্থলে অন্ত 
প্রমাণের দ্বারা বিভিন্ন দুটি পক্ষ বৈকল্পিক ভাবে জ্ঞান-গোচর হইয়! 
আছে, সে স্থলে যদি বিধিবাক্যের দ্বারা, প্রমাণাস্তরের দ্বার! পর্বে প্রাপ্ত 
দুইটি পক্ষের মধ্যে অন্ততরপক্ষে পধ্যবসান ঘটে, তবে সে স্থলে নিয়মবিধি 
স্বীকৃত হইয়া থাকে। দর্শ এবং পূর্ণমাস প্রত্ৃতি যাগে পুরোডাশ 
দ্বারা হোম কর! হয়; তুল অথবা যবের চুর্ণের সহিত উষ্ণ জল (৩৪) 
মিশ্রিত করিয়া সেই চু্ণের কুণ্মাকৃতি পিড করিতে হয়। 'গাহপত্য' 


নামক অগ্নিতে মৃত্তিকানিশ্মিত কপালে (৩৫) এই পিগুকে ভঙ্জন করিলে, 


* ৩৩। “অগ্নিহোত্রং জুহোতি"--এই বাক্যের উক্ত প্রকার অর্থ 
ভা্মীমাংসক সম্প্রদায়ের সম্মত । যেহেতু, তাহার! এই বাকোর “অগ্রি- 
হোত্রহোমেন ইষ্টং ভাবয়েৎ*-_এইরপ শাব্দবোধ শ্বীকার করিয়াছেন । 

৩৪। এই উষ্ঃ জলকে “মদস্তী' শব্দে অভিহিত করা হয়। এই 


জল বেপাত্রে রাখিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত কর! ₹র, তাহার নামও 


“মদস্তী” ৷ -_শ্রোতপদার্থ নির্বাচন, ইঞ্টিপ্রকরণ |. 
৩৫। পুরোভাশের ভঙ্জনে ব্যবহৃত ছুই অঙ্গুলি উচ্চ অমি-পক 
মৃত্তিকানিশ্বিত পাত্রবিশেষের নাম কপাল। 


২১শ বর্ষ--অগ্রগায়ণ,। ১৩৪৯ ] 


ক্যান্চল্রপস্মহাভ্ভাম্্য 
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সেই বুষ্দাকৃতি পিও 'পুরোডাশ' নামে অভিহিত হইয়। থাকে । এইরূপ 
পুরোডাশ নিশ্বাণ করিতে যে চরের প্রয়োজন হয়, দেই চূর্ণ করিবার 
পূর্ব ধাল্স কিংবা যবকে তৃষ-রহিত করিয়! লইতে হয়। ধাস্য বা 
ধবের উপরিভাগ হইতে তুষের জপদারণ নখের দ্বারা করিতে পারা 
যায়; আঘাত করিলে অর্থাৎ কুটিলেও তৃষের নিবৃত্তি হইতে পারে । 
যে স্থলে নখের দ্বারা চিরিয়া তৃষের অপসারণ কর! হয় দে স্থলে 
আধঘানের প্রয়োজন থাকে না; আবার যে স্থলে আঘাতের দ্বারা 
তৃষের নিবৃত্তি কর! হয়, সে স্থলে নখ-বিদলনের অপেক্ষা থাকে ন1 1 
অতএব, এরপ স্থলে অবঘাতেব পাক্ষিক প্রাপ্তি আছে, নিয়ত প্রাপ্তি 
নাই। এইবপ অবস্থায় "তরীহীন অবহস্তি* এই বিধির দ্বারা অবঘাতের 
নিয়ত প্রাপ্তি সম্পাদন করা হইয়াছে ৷ পুরোডাশের জন্য যে তল 
প্রস্তুত করিতে হইবে, সে তুল কোন অবস্থাতেই নখ-বিদলনাদি অন্য 
প্রকারে নিম্পাদন কর! চলিবে না, সকল অবস্থাতেই সেই তুল 
অবঘাতের দ্বার] সম্পাদন করিতে হইবে | এই নিয়মবিধির কোন 
দৃষ্টফল ন্তাবিত নয়; আঘাত বিনাও অন প্রকারে তৃষের নিবৃত্তি করা 
যাইতে পারে। এই জন্য ইহার অনৃষ্ঠফগ স্বীকার করা হয়। এই 
আঘাত হইতে একটি অপূর্ব (ধশ্থ) উৎপন্ন হয়, সেই অপূর্ববটিও 
প্রধান যাগ ( দর্শপূর্ণমদাদি ) হইতে যে অপূর্ব ( ধন্ম) উপন্ন হয় 
যে অপূর্ব হ্বর্গাদি ফলের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়' যাহাকে পরমাপূর্ব্ব 
বলা হয়_-এই অবঘাতঙ্ছনিত অপূর্ধ্ব সেই পরমাপূর্বের্ৰ উৎপত্তিতে 
সহায়তা কবে; এই অ ঘাতজনিত অপর্বব না থাকিলে সেই পরমাপূর্বেের 
উৎপত্তি হইতে পারে না। এ স্থলে এই অবঘানত-বিদির দ্বার! 
আঘাতের অভাবপক্ষে প্রাপ্ত নখ-বিদঙ্গনাদির নিবৃত্তি হয়। (৩) যে স্থলে 
একই বিষয়ে একাধিক বস্র অন্য কোন প্রকারে যুগপৎ প্রাপ্তি ঘটে, 
দেই স্থলে বিধিবাকোর দ্বারা অন্টের নিবৃত্তি করিয়া কোন একটি 
পদার্থের নিশ্চিতরূপে প্রাপ্তির সম্পাদন করিলে, দেইবূস স্বল্প পরি- 
সংখ্যাবিধি স্বীকৃত হইয়। থাকে। ঘেমন,--পানতোহ্বনাদি মানুষের 
স্বাভাবিক রাগের (কামনার) বন্ত; এই ম্বাভীবিক বাগের বশে গণ্ডার, 
কৃ, শশক, সঙ্গাক এরং গোধা_এই পাঁচটি পঞ্চনখবিশিষ্ 
প্রাণীর ভক্ষণে যেবপ মাগষেব প্রবৃত্তি আগিতে পাবে, সেইদ্রপ 
এই পাঁচটি বাতীত বানরাদি অন্ত পঞ্চনখ-বিশিষ্ট প্রাণীর ভোজনেও 
মানুষের প্রবৃত্তির সম্ভাবনা আছে; এরপ অবস্থায় সকল পঞ্চনখ- 
বিশিষ্ট প্রাণীর তক্ষণই মান্তুধের রাগ-প্রাপ্ত। এ স্থলে “পঞ্চ পঞ্চনখ! 
তক্ষ্যাঃ” এই প্রকার বিধি-বাকোর দ্বারা উক্ত পাঁচটি পঞ্চনখ-বিশিষ্ট 
প্রাণীর ভক্ষণ বিহিত হইয়াছে। এই বিধি উক্ত পাঁচটি প্রাণীর 
ভক্ষণের বিধান করিতেছে, এরূপ মনে করিলে এই বিধি বার্থতায় 
পর্যবসিত হইবে । কারণ, এই বিধি বাতিরেকেও স্বাভাবিক রাগের 
বশে বানরাদি অন্ত পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণীর স্তায় উক্ত পাঁচটি প্রাণীর 
তক্ষণও প্রাপ্ত আছে; যাহা প্রকারাস্তরে প্রাপ্ত আছে, তাহার জর 
বিধির কোন অপেক্ষা না থাকায় সেরপ স্থলে বিধির ব্যর্থতায় পর্যাবসিত 
হওয়া ব্যতীত জন্ত কোন গতি নাই। এইজন্ত এরপ ক্ষেত্রে বিধির 


ব্যাপার প্রবৃত্তির দিকে স্বীকার ন! করিয়৷ নিবৃত্তির দিকেই স্বীকার 
করা হয়; উক্ত পাঁচটি পঞ্চনখবিশিষট প্রাণী ব্যতীত পঞ্চনখ-বিশিষ্ট 
অন্ত বানরাদি জীবকে ভক্ষণ করিবে না._-এই রূপ নিষেধের ভন্ুকূলে 
“পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" এট বিধির তাঁৎপর্ধয ব্যাখাত হয়। এইরূপ 
ব্যাখ্যার ফলে বিধির বার্থত! নিবারিত হইয়া থাকে । যে স্থলে 
নিয়মবিধি স্বীরুত হয়, সেস্লে অল্পের নিবৃত্তি হয়! থাকে বটে, 
কিন্তু দেই নিবৃত্ত শৰের দ্বার! প্রতিপাদিত হয় না; অন্ত একটি বসার 
( অবঘাতের ) নিয়ততাবে শক্চের দ্বার! বিধান করিলে, অন্ত বস্তুর (নখ 
বিদলন প্রভৃতির )পক্ষান্তরে যে প্রাপ্তি আছে, সেই প্রাপ্তির জাপন! 
হইতেই নিবৃত্তি ঘটে ; এই নিবৃত্তিকে জার্ধিক নিবৃত্তি বলে। পরি- 
সংখ্যাবিধিস্থলে, সেই বিধির ব্র্থতা নিবারণের জন্য সাক্ষাৎ শব্দের 
দ্বারাই অন্যেষ নিবৃত্তি স্বীকার কবিতে হয়। অতএব নিয়মবিধি ও 
পরিসংখ্যাবিধিব মধ্যে মূলত: পার্থকা এই যে, নিয়মবিধি স্থলে অস্কের 
নিবৃণ্ত অর্থসিদ্ধ, সাক্ষাৎ শব্দ-প্রতিপাদ্ধ নে; পরিসংখ্যাবিধি-স্থলে 
অন্যের নিবৃত্তি সাক্ষাৎ শব্দেবই প্রতিপাপ্ত,_অর্থ-সিদ্ধ নতে। তাহা 
হইলে দেখ! যাইতেছে যে, “পঞ্চ পঞ্চনখা! ভক্ষ্যাঃ*” এই বিধিবাকাটি 
পূর্বীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত অনুসাবে পরিসংখ্য-বিধি, নিয়মবিধি 
নহে (৩০)। এখন এখানে এই প্রশ্ন উঠে মে--মহাভাষ্যকার “পঞ্চ 
পঞ্চনখা তক্ষ্যাঃ* এইবূপ বিধিবাকাকে পবিসংখা-বিধির অস্তর্গত ন| করিয়া 
*নিয়মপ্রূপে উল্লেখ করিয়াছেন কেন? এন্থলে ক্টাহার অভিপ্রায় কি? 

নাগেশ ভট মহাভাষা-্রদীপোদ্দ্যোতে ইহার উত্তর দিয়াছেন। 
পিরিসংখা" স্থলে সাক্ষাদ্‌ গবে অন্তেব নিবৃত্তি আছে; “নিয়ম'স্থলে 
সাক্ষাদূভাবে অন্যের নিবৃত্ত না থাকিলেও, অগ্ষের নিবৃত্তি অর্থ'সন্ধ, 
ইহা স্বীকৃত হইয়াছে । তাহা হইলে দেখা যাষঈটতেছে, “নিয়ম এবং 
পরিসখ্যা' এই ছুই প্রকারের বিধিতেই কোন না কোন ভাবে অন্যের 
নিবৃত্তি হইয়া থাকে । এই অন্য নিবৃত্ত অংশে “নিয়ম' এবং পরি- 
সখ্যার যে সামা আছে, দেই সাম্যেব অবলম্বনে, “নিয়ম' এবং “পরি- 
সংখ্যার" অভেদ আশ্রয় করিয়! মনাভাষাকার এই স্থলে “পরিসংখ্যা"- 
কেও “নিয়ম' বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন (৩৭)। 


শীারাণচ্দ্র শান্ত্রী। 





৩৬। নিয়মবিধি এবং পরিসংখ্যাবিধির পার্থক্য কেবল যে নব্য 
মীমা*মকগণেরই সম্মন্, তাহা নহে; ইহা! পূর্ববমীমাংসার স্ুত্রকার 
জৈমিনি ও ভাষ।কার শবরস্বামী প্রভৃতিরও সম্মত | ভ্রটব্-_ 
মীমাংসাদর্শন ১।২।৩২ 

৩৭ | নম্বশ্য পরিসংখ্যাত্বাৎ কথং শিয়মত্বেন বাবহারঃ ? অস্তি চ 
নিয়মপরিসংখায়োর্ডেদঃ | পাক্ষিকা প্রাপ্তিতা প্রাপ্তাংশপরিপূরণফলো| 
নিযম:, অন্থনিবৃত্তিফল! চ পরিসখ্যা ইতি চেৎ, ন; নিয়মেহপ্য- 
প্রাপ্তাংশপরিপর্ণরপফলবোধনদ্ার| আর্থান্তনিবৃত্ে: সন্ত্বনোভেদ- 
মাশ্রিত্যোক্তে: ।--মহাভাব্যপ্রদীপোদ্দ্যোত। 





সমশ্বা-পৃরণ 


জাপানী বোমার ভয়ে সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে পল্লীগ্রামের 
পৈতৃক তিটাঁয় আশ্রয় লইতে হুইল। সেখানে যাইতেই 
ননদিনী শশিকল! প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সঙ্গে সম্ভাষণ করিলেন, 
“কি বৌ, বীশ-বনে শেয়াল-রাজা হতে এলে না কি! 
কলকাতা সহরে থাকা আর পোষালে৷ না? তা পাড়া 
গায়ে মনে টেক্বে তে ?” 

অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিলাম ! আমি বেশী 
কথা বলিতে পারি না। এরকম টীকা-টিপ্ননী শুনিলে 
আমার ভীরু দয় অস্বস্তিতে ভরিয়া ওঠে । এক দিন স্বেচ্ছায় 
যাহা ত্যাগ করিয়াছিলাম, অধিকারের দাবী লইয়! এখন 
তাহা দখল করিতে আসি নাই! আসিতে হইল নিতান্ত 
দ্রায়ে পড়িয়। 

জানি, সংসারে শশিকলার জালা আছে। কিন্তু সে 
জাল! বিধি-দত্ত। নিতান্ত কীচা বয়ে সে সী'ির সি'দুর 
মুছিয়৷ হাতের লোহা! ক্ষোয়াইয়৷ একমাত্র শিশুকন্যাকে 
লইয় পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহার সেই শিশু- 
কন্তা এখন ছু'টি শিশুর জননী ! শশী মেয়ে-জানাই লইয়া 
আমাদের 'পরিত্যন্ত সংসারে সংসার পাতিয়া বসিয়াছে। 
আমার স্থামি-গ্রদ্ত মাঁসহারাই ইছাদের সকলের 
ভীবিকা-নির্ববাহের উপায় । শশিকলার ক্ষুর-ধার কথার ভয়ে 
এবং তার প্রখর স্বভাবের জন্যই আমি এখানে আসিতে 
চাহি না, তবু আসিতে হইল পিকুর আগ্রহে ! 

পিকু আমার কে? স্বামী লোহার ব্যবসায় করেন ঃ 
পিকু তাহার সহকর্মী, সহচর, নিতান্ত প্রিয়-জন। পিকুর 
সহিত আমার সম্পর্কও খুব মধুর। কঠিন লোহার 
ব্যবসা করিলেও ছেলেটি কোমল-প্রকৃতি, কৌতুকশ্রিয় | 

কিন্তু পিকুর রূপ-গুণের বর্ণনা আপাততঃ বন্ধ রাখিয়! 
যে পরিবেশের মধ্যে উপনীত হইয়াছি, এখন তাহার 
কথা বলি। 


শশিকলার এইরূপ আকম্মিক আক্রমণের জন্ত আমি. 


প্রস্তুত ছিলাম না। সুতরাং চুপ করিয়া রহিলাম। 


পিকু কাছে ছিল। মুছু হাসিয়া আমার হাত ধরিয়া 
সে বলিল, “এত কাল পরে নিজের বাড়ী-ঘরে এসে এমন 
চোরের মত রইলে কেন? পথের কষ্টে মুখ তোমার 
শুকিয়ে গেছে! আগে চাঁন শেষ করে চা খেয়ে নাও ।” 

“আহা, তোয়াজ দেখে বীাচিনে ! মেয়ে-মাষের 
আবার চা খাওয়া! এ যেন লাট-বেলাটের দরবার ! 
ওরে ও আল্লাদি, কোথায় গেলি লা? চায়ের জোগাড 
কর। বৌ-এর শুকনো মুখ দেখে আমাদের নব-কান্তিক 
আর সইতে পারছে না।” 

“সইতে না পারি, তাতে কোনো দোষ আছে 


মেজদি! তা সে জন্ত তোমার আল্লাদি-পেল্লাদিকে 
কষ্ট করতে হবে না। চায়ের সরঞ্জাম, মায় ্টোভ 
আমাদের সঙ্গে আছে। তৈরী করে দেবার লোকও 


নিয়ে এসেছি। এখন শুধু দেখিয়ে দাও, কোন্‌ ঘরটা 
এর জন্য খালি করে রেখেছে ।” 

শশিকলার মেয়ে আল্লাদি আমাদের সম্মুখে আগিয়া 
বঙ্কার দরিয়া বলিল, “মা গো, মামী এসেছে যেন নতুন বৌ! 
ওঁকে এখন ঘর দেখিয়ে দিতে হবে! চিরকাল যেখানে 
থেকেছেন, সে-জায়গা কেউ লুঠে নিয়েছে যেন !” 

আমি আমার নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাফ ছাড়িয়া 
বাচিলাম। এ সেই নিভৃত কক্ষ__-শৈশবের খেলাধুলা 
ছাড়িয়া আসিয়া নবীন জীবনের সুচনায় বধূজননুলত 
লজ্জায় যেখানে আত্মগোপন করিয়াছিলমি, ইটের পর ইটের 
সেই গাথুনি--এখনও ঠিক তেমনি আছে। এত কাল পরেও 
বাহিরে বিশেষ কোন পরিবর্তন চোখে পড়িল না। সেই 
পাখীন্ডাকা ছায়ায়-ঢাঁক! দ্িগ্ব-শ্ীতল নুমধুর পর্লী-তবন ! 
সেই ক্লান্তিহরা উদাস-করা মৃদু-মধুর সমীরণ'গ্রবাহ ! সবই 
ঠিক তেমনি আছে। নাই কেবল সে-কালের £ই স্সেহ-মধুর 
প্রাণম্পর্শী আহ্বান, প্রতীক্ষমান নয়নের 7খতা-বিজড়িত 
্যগ্র-্যাকুল দৃষ্টি! যাহা যায়, তাহা আর চৈরে না। 
বুক হইতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল । 


২১শ বর্য-অগ্রহায়ণ। ১৩৪৯ ] 
সর্বাগ্রে বাক্স-পেট্রা খুলিয়া শশিকলার সস্তোষের 
উপকরণগুলি বাহির করিতে লাগিলাম। তাহার 


তসরের থান-ধুতি, রুদ্রাক্ষ-মালা, পাথরের বাসন। 
আল্লাদির ঢাকাই-শাড়ী, আলতা, সি'দুর। জামাইয়ের 
পার্কারের পেন। ছোট ছেলেমেয়ের খেলনা, পুতুল, 
রঙ্গীন জামা । 

উপহার-লাভের পুলকে শশিকলা৷ কিঞ্চিত, প্রসন্ন হইল, 
কছিল, “দাদা আমাদের মনে করে কত কি পাঠিয়েছে! 
আর তাও বলি, তোমাদের কিন্তু বলিহারি বৌ ! দাদাকে 
ছুম্‌দাম্‌ এই বোমার তেতর একা রেখে নিজেরা প্রাণ 
নিয়ে পালিয়ে এলে! বলে-ক'য়ে বুঝিয়ে তাকে সঙ্গে 
আনা উচিত ছিল তো !” 

“তিনি না এলে কি করবে৷ ঠাকুরবি ! ও লোহা 
বাকানো কি আমার সাধ্যি? আর আমিও প্রাণের 
দায়ে আসিনি তাই, মানের ভয়ে আমায় আস্তে হয়েছে |” 

বিদ্রপের অট্রহাসো দস্ত বিকাশ করিয়া ঠাকুরঝি 
কহিলেন, “হা, তা মানের দায়ে একশো বার বৈকি! 
যে রূপ-যৌবনের জোয়ার বইছে ও-দেহে, গোরা-পণ্টনরা 
দেখলে ধরে নিয়ে যাবে, এ ভয় কি কম ?” 

“ধরে নিয়ে গেলে তুমি খুশী হতে মেজদি ! 
দেখতে পারো! না, সেই আপদের শাস্তি হতে !” 

অকন্ম(ৎ বোমা ফাটিল-_জাপানী বোমা নহে। নাবী- 
কণ্ঠে তীবণ গঞ্জন, নারী-ন্য়নে অঙ্গন অশ্রু-বন্তা ! 

স্নানের ছলে সে সমর-ক্ষেত্র হইতে স্ভয়ে আমি 
সরিয়া পড়িলাম। কুয়া-তলা হইতে তণ্তশিপার মত 
আমার কর্ণকুছরে প্রবেশ করিতে লাগিল, “ওগো বাবা গে 
মা গো, তোমরা কোথায় আছে গো? শুনে যাও, 
আমায় বলে কি! আমি না কি কাউকে দেখতে পাবিনে ! 
দেখতে পারার বিচার করতে এসেছেন আমার 'দরদী 
মাপী। এত দরদের জন্তই ত গায়ের লোক ছি-ছি 
করে। এদিকে লোকের নিন্দেঅপবার্দে যে কান 
পাততে পারিনে !” 

দূর হইতেই শুনিলাম, পিকু হাসি-মুখে জিজ্ঞাসা 
করিল, “কিসের অপবাদ অখ্যাতি বলো ন!, অমৃতভাষিণী 
যেজদি ! শুনে ধন্য হই! কণফুহর শীতল করি ! 

“কি বলে, তা আবার বলে দিতে হবে? বলে, নাতিৰ 
বিয়ে দিলে ৯ নাগালের বাইরে যাবে, গেই ভরে, বিয়ে 
কইলে এত বড় যুগ্যি ছেলে, সে কেন বিয়ে 


যাকে 





“তুমি কেন তাদের সঙ্গে যোগ দাও মধুস্বরা? যোগ 


অম্সস্যা-্পুন্লপ 


৯৩১ 


নাঁদিয়েই বা কি করবে? জন্মে ঠাকুরমায়ের আদর- 
সোহাগ পাওনি তো! তোমার চন্ত্রববন দর্শন করবার 
আগেই যে তাঁর ডাক এসেছিল !” 

আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। কোনো 
মতে ন্সান শেষ করিয়া ঘরে গিয়া পিকুর্কে ডাকিয়া 
কহিলাম, “ছি পিকু, ইতরের মত ঝগড়া করতে তোমার 
লঙ্জা করছে না? আমরা এসেছি শুনে এখনি পাড়ার 
কত লোক আসবে দেখতে । এ সব কথা শুনলে “তার! 
কি তাববে? ঠাকুরঝির সঙ্গে তোমার থিটিমিটি লাগবার 
তয়েই আমি এখানে আসতে চাইনি !” 

লজ্জিত হইয়া পিকু কহিল, "আমার দোষ কি? মেজদি 
ঝগড়া করতে এলে আমি বুঝি তোমার মত চুপ করে 
থাকৃবো? চুপ-চাপ করে থাকার বংশে আমার জন্ম 
হয়নি, তোমার ঠাকুরঝিও তার প্রমাণ |” 

“ঠাকুরবি অন্তায় কিছু বলেননি । পৃথিবী-শুদ্ধ রটে 
গেছে, আমিই না কি তোমাকে বিয়ে করতে দিচ্ছি না! 
শুনতে শুনতে কান আমার ঝালাপালা হয়ে গেছে। 
আর আমি শুনবো না, এবার তোমাকে বিয়ে করতেই 
হবে।” 

“কেন, তোমাদের পাড়াকুছুলীদের অপবাদের ভয়ে ! 
বিয়ে এখন আমি করবো না, কিছুতেই না। কারুকে 
আমার পছন্দ হবে না, তা বলে রাখছি ।”-_সে প্রচণ্ড 
বেগে মাথা নাড়িল। 

“বিয়ে হলেই পছন্দ হবে। জাপানী বোমার ভয়ে 
আর যা হয়, ছোক, বিয়ের যোগ লেগে গেছে । এ যোগে 
তোমার আইবুড়ো-নাম ঘুচিয়ে তবে আমার অন্ত কাজ ।” 

পিকু বিরক্তি-ভরে মুখ ফিরাইয়া অন্ত দিক্ষে চলিয়া 
গেল। 

বাহিরে আসিয়। দেখি, কয়েক জন প্রতিবেশিনী আমার 
সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। আর আপিয়াছেন 
চৌধুরী-বাড়ীর কাকিমা। গ্রামের মধ্য চৌধুরীদের 
ধরশ্বধ্যের ও মান-সন্ত্রমের খ্যাতি এবং খাতির সব চেনে 
বেশী। ইহারাও কলিকাতা-প্রবাপী। বোমার ভয়ে 
গ্রামে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাকিমার নাত্নি লহরীর 
সে পিকুর 'বিবাহের কথা চলিতেছে | গ্রামের মেয়ে, 
আমাদের দেখা, চেনা-গুন। | বেশ মেয়ে, কলিকাতায় 
কলেজে পড়িতেছে। গানে-বাজনায়__সকল আধুনিক 
শিক্ষায় অগ্রসর । কিন্তু বিপদ এই যে, পিকুর এখন বিবাছে 
রুচি নাই। লেখাপড়া শেষ করিয়া সে কর্মক্ষেঞ্জে প্রবেশ 
করিয়াছে । স্বভাষ-চরিত্র নির্ঘল, আধিক অবস্থা শ্চ্ছল । 


১৬২ 


সাত অপ ত্ভী 


[ হয় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 
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কোন দিকে কোন বাধা নাই, বাধার মধ্যে পিকুর এঁই 
অহেতুক জেন । 

অন্ত সকলের প্রণাম লইয়া কাকিমাকে প্রণাম 
করিলাম । কাকিমা আশীর্বাদচ্ছলে আমার মস্তক স্পর্শ 
করিয়! বঙ্সিলেন, “এসে ভালো কাঁজ করেছে৷ মা! আমর! 
এখানে এসে নিত্যি শিত্যি তোমাদের খবর নিচ্ছিলাম । 


সেদিন শশীর কাছে শুনে গেলাম, আজ তোমরা আসবে। 


এসেছো জেনেই ছুটে দেখতে এলাম। এতক্ষণে দেহে 
যেন প্রাণ এলো ! তা বন্থের ও-দিকে গোলমাল কেমন ? 
পিকুর বাকা-মা"রা আস্বে না?” 

বলিলাম, “গোলমাল সবখানেই কাকিমা, কোথাও 
মান্গুষের শান্তি নেই । আমি ওদের চলে আস্তে লিখেছি । 
ছেলের আবার ভাক্তারী-ব্যবসা, সহজে সে ঠ্লাই-নড়া 
হতে চায় না।” 

“তা বল্লে কি চলে মা? প্রাণের চেয়ে টাকা বড় 
নয়। সকলে একজ্র হলে আমাদেরো স্থবিধা হতো । 
এখানেই বিয়ে-থা মিটিয়ে দিতে পারতাম । নাই বা 
থাকলো কলুকাতার বাজনা-বাদ্ধি, আলো, রোস্নাই। 
পাড়ার্গায়ে কি লোকে বিয়ে দেয় না ?” 

শশিকলা বলিল, “আগেকার লোক বিদেশে থাকলেও 
ক্রিয়ার এই গায়ে এসেই করতো । এখন ফ্যাশন 
হয়েছে কলকাতা । আরে কলকাতায় কি আছে? সবই 
আগুন হয়ে গেছে । এখন কলকাতা যাওয়া শুধু আগুনে 
দ্ধে মরবার জন্য 1” 

কাকিমা সায় দিলেন। বলিলেন, “যা বলেছিস মা, 
দিন-রাত মাথার ওপর তৌ-তো ! এই বুঝি বোমা পড়ে! 
পোড়ার দশা কলকাতার ! বৌমা এলেন, পিকুও এখানে 
__তুই উদ্যোগী হয়ে তাড়াতাড়ি কাজটা যাতে হয়, সেই 
চেষ্টা কর্‌।” 

“আমার কথায় কি হবে কাকিমা? আমি এ-বাড়ীর 
দাসী-বাদী বই কিছু নই। যার ইচ্ছায় হবে, তাকে ধরো 
তোমরা! !” 

শশিকলার কথায় কাকিমা সত্যই আমার হাত 
ধরিয়া মিনতির ম্বরে বলিলেন, “শশী ঠিক কথা 
বলেছে। ও বেশী বলার মেয়ে নয়। তুমি যখন এসে 
পড়েছে! মা, তখন আর দেরী করো শা। ছেলে এখন 
বিয়ে করতে চায় না। বিয়ের আগে আজকালকার 
ছেলে-মেয়েরা এমনি ধারাই করে। ধরে-বেধে দিলেই 
সব ঠাণ্ডা । নাতি তোমার.বাধ্য অনুগত, ছেলেবেল৷ থেকে 
বাপ-মা ছেড়ে তোমার হাতেই মানব । . তুমি ইচ্ছে 


করলে তাকে দিয়ে সমস্তই করাতে পারো, তা আমরা 
জানি!” 

“আচ্ছা, আজ আবার তাকে আমি বলে দেখবো! । 
তার বিয়ে-সে যে আমার সব চেয়ে আনন্দের জিনিষ |” 
বলিয়া কাকিমার মুঠার ভিতর:হইতে আমি হাত টানিয়া 
লইলাম। 

বিদায় লইবার সময় কাকিমা বলিলেন, “বিকেলে 
তুমি এক বার আমাদের বাড়ী যেয়ো মা, বৌমা বার বার 
বলে দিয়েছে। সে আমার সঙ্গে আস্তে চেয়েছিল । 
তার শরীরটা আজ ভালো নেই বলে আমিই মানা কল্পলাম। 
তুইও বৌমার সঙ্গে যাস্‌ শশি ! ক'দিন ও-মুখো হোঁস্নে । 
আমাদের লহর আবার তোর গল্প শুনতে বড্ড 
ভালোবাসে ।” 

প্রসন্ন হইয়া শশী জবাব দিল, “কি করবো কাকিমা, 
সময় পাই না। সংসারের ঘানি-গাছে কেবলি ঘুরে মরছি । 
যদি পারি, যাবো 1” 

বেলা হুইয়। গিয়াছিল। 
সকলেও চলিয়া গেল। 


কাকিমার সঙ্গে-সঙ্গে আর 


চি 


দ্বিগ্রহরে আহারাদির পর বিছানায় শুইয়া বিশ্রাম করিতে- 
ছিলাম। পিকু পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তখন 
চৌধুরী-বাড়ীর খুড়ি-বুড়ী তোমায় ধরে কি বলছিলেন ?” 
“বলছিলেন, লহরীর সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা। 
কোন দিকেই যেখানে বাধা-বিদ্ব নেই, সেখানে অযথা দেরী 
করবার কোনো মানে হয় না। গুদের ইচ্ছে, শীগ্গির হয়। 
আমারও সেই ইচ্ছে। তোমার ওপর গুদের অনেক দিনের 
লক্ষ্য, আমরাও মেয়েটিকে পছন্দ করে রেখেছি ! ঘটনাচক্রে 
সবাই এক-জায়গায় হয়েছি, এবার দিন ঠিক করো ।” 
“তোমাদের বণিকৃ-বৃত্তির বিয়েতে আবার দিন-ক্ষণ 
কিসের দিদিমণি? টাকার সঙ্গে টাকার বিয়ে-_শুনতে 
আমার ঘেন্না হয়। তাই আমি এখন" বিয়ে করতে চাই 
না। যাতে সংসারের উপকার নেই, সমাজের উন্নতি নেই, 
কে তা চাইবে? চৌধুরীদের লক্ষ্য আমার ওপর, ওটা মিছে 
কথা! লক্ষ্য-_বাবাঁর পসার-প্রতিপত্তির ওপর । লক্ষ্য--দাছুর 
লোহা-লকড়ের ওপর । তোমাদেরও লক্ষ্য-_-চৌধুরী-বাড়ীর 
মেয়ে। এই লক্ষ লক্ষ্যের মধ্যে আমি হাঁফিয়ে উঠেহি। আমার 
পাপগ্রহথ এ বনে-জঙ্গলেও ছুটে আসবে, টের প্লে কখনো 
এখানে আসতাম না। বারে-বারে তোমাদেক্, ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে নিজের স্বাধীন মত জাহির করতে লজ্জা করে, তাই 
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এখন নয়, তখন নয় বলে আপত্তি করছিলাম। তার ফলে 
ঘরে-বাইরে আমার চেয়ে তোমাকেই অশান্তি ভোগ করতে 
হয়েছে বেশ। আমি আর একটিও কথা বলবো না, 
তোমাদের যা খুশী তাই করো।” বলিতে বলিতে 
পিকুর গল! ভারী হইয়া আসিল। চোখ ছল-ছল করিতে 
লাগিল । 

আমি আর শ্ইয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার 
একান্ত স্মেহের পাত্র পিকু- ম্লান মুখ কোলের উপর টানিয়া 
লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলাম, 
“তোর সুখের জন্তই বিয়ে পিকু, ছুঃখের জন্য নয়। 
লহরীকে পছন্দ না হলে গরীব-ঘর থেকে আমি দেখে- 
শুনে ভালো মেয়ে আনবো! । নেবো না কিছু, তা হলে 
তো! হবে ?” 

পিকু সবেগে ঘাড় নাঁড়িয়া কহিল, “না দিদিমণি, ওইটি 
করো ন!। তোমাদের এত কালের আশা আমি ভাঙ্গতে 
পারবো না। তুমি নিজেই কত বার দাছুকে বলেছো, 
আমার বিয়ে দিয়ে তুমি ঘর-ভরা জিনিষ নেবে, হীরা-পান্নার 
গহনা নেবে । তোমার এ ইচ্ছা এক দিনের নয়। ইচ্ছা 
যখন হয়েছিল, তা অপূর্ণ রেখো না। তোমরা দিন ঠিক 
করো, আমি আর কথা৷ কইবো না” 

পিকুর অনিচ্ছায় যে বিবাছ-অন্ুষ্ঠান এত দিন নির্বাহ 
হইতে পারে নাই, তাহার সম্মতিতে আজ কিন্তু আনন্দ 
লাভ করিতে পারিলাম না। ইহার নাম সম্মতি? 
স্বচ্ছ মুকুরের মত আমার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ 
করিয়াই পিকু মত পরিবর্তন করিয়াছে । পিকু আমাকে 
তালোবাসে বলিয়া আঘাত দিতে চায় না। সত্যই সে 
আমার বাধ্য, অনুগত । আমার ফোন সাধ তাহার নিকট 
অপূর্ণ থাকে না; ইহা আমার শুধু আনন্দের নয়, 
গৌরবের । 

আমি গরীবের মেয়ে। দারিদ্র্যের আগুনে জঙ্গিয়া 
পুড়িয়া রশ্বধ্যযের সমুদ্রে ঝাপ দিয়া জুড়াইয়াছিলাম। 
দারিদ্র্যের নামে আমার মনে উতৎকট আতঙ্ক ! মানুষের 
সহজাত বৃত্তি যে সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া আসে, তাহার 
সংস্পর্শে পুনরায় যাইতে চায় না। জানি, ইহা! হৃদয়ের 
নিদারুণ হীনতা ! চরিত্রের কদর্য অভিব্যক্তি! নহিলে 
আযার স্বাষি-পুত্রের অর্থলোলুপতা! নাই। আহি বাড়ীক় 
গৃহিণী। উমার ইচ্ছার উপর সমগ্র পরিবার ইচ্ছা নির্ভর 
করে। ভিখেষতঃ পিকু আমার অতি আদরের । তাহার 
ভালো-যর্গ লাত-ক্ষতির প্রতি আমার সতর্ক দৃষ্টি সর্ব্দ| 
সজাগ | স্থামী, পুত্র, বধু--ফোন বিষয়ে কখনে: 'আমাকে 
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বাধা দিতে আসে নাই। আমার ইচ্ছা, আমার আদেশ 


আমার ক্ষুত্র সংসারে চূড়ান্ত বলিয়া, মাথা পাতিয়া লইয়াছে। 


এইখানেই শশিকলার আঘাত গুরুতর । স্ত্রী পাতর এত 
স্বাধীনতা, এত কর্তৃত্ব সে সহিতে পারে না। আমার নাম 
শুনিবামাত্র তাহার প্রচ্ছন্ন বিদ্বেব-বহ্ছি দাউ-দাউ করিয়া 
জলিয়া ওঠে। ইহা ভিন্ন ভ্রমেও আমি শশীর অনিষ্ট 
করি নাই। উপকার ছাড়া অপকার করি নাই। শশীর 
বিছ্বে-বিরাগে আমার কিছুই যাইবে-আসিবে না/*পিকুর 
মাথা কোলে লইয়া আমি তাহার কথা ভাবিতে লাগিলাম। 
চৌধুরীদের পরশ্বধ্্য, লহ্রীর সুন্দর সুগঠিত গব্বিত মুখচ্ছবি, 
অঙ্গের হীরা-মুক্তার ছ্যুতি আমার হৃদয়ের পট-ভূমিকায় 
ফুটিয়া উঠিল। পিকুর বেদনা তাহার বাঁক্যের রেশ ধীরে 
ধীরে মিলাইয়া গেল। 


১ 


বৈকালে কাঁকিমা পুনরায় আমাকে লইতে আসিলেন। 
তাহাদের আগ্রহে প্রসন্ন চিত্তে আমি পথে বাহির হুইলাম। 
জানিতাম, শশী আমার সঙ্জে কোথায়ও যাইতে ইচ্ছুক 
নয়। কাজেই কাঁজের অছিলায় সে ঘরে রহিল। 
চৌধুরী-বাড়ী আমাদের বাড়ী হইতে অনেক দুরে--গ্রামের 
শেষ শীমায় নদীর ধায়ে। মুবৃহৎ দ্বিতল অক্টালিকা। ছুই 
দিকে ঘাট-বাধা পুকুর। প্রাচীর-ঘের1! ফুল-ফলের বাগাঁন 
পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাদের সহিত আমাদের 
কোন সম্বস্ধ নাই। গ্রাম-ন্থুবাদে কাকিমা, দিদি, দাদা 
ডাকে আমরা পরস্পরের পরিচিত । 
আমাদের সাড়া পাইয়া লহরীর মা আসিয়া 
আপ্যায়িত করিলেন। ঁ 
অনেক দিন পরে লছরীফে দেখিলাম | দ্ধপ ছাপাইয়! 
প্রসাধনের পারিপাট্যে প্রতাত-পদ্মের মত মেয়েটি যেন 
ঝলযল করিতেছে ! কাছে বসাইয়৷ আদর করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “এ জায়গ! তোমার কেমন লাগছে হরি ?” 
কাণের হীরার কাঁণধালা দোলাইয়া মূখ বাকাইয়! লহুরী 
উত্তর করিঙ্গ, “ষিচ্ছিরী! এ দেশে কি মানুঘ থাকতে 
পারে? চার দিকে ভোধা-নালা, বন-জঙ্গল, গা আমার 
ধিন্ধিন্‌ বরে। কোথাও বেড়ানো জায়গা নেই, 
দেখবার কিছু নেই। ফেবল খাও আর শোও ।” 
“তোমাদের এমল লুজ্গর নদী । নদীর ধার দিক্কে 
মাঠের দিকে সফালে-বিকেলে বেড়িয়ো, তাতে শরীক 
ভালো থাকবে, সময়ও কেটে যাবে ।” ৃ 
প্যাটী-কাগায় পায়ে ছেটে আহি ৫ড়াতে পাস 


১৩৩৪ 


ঘআভ্দিজ্ফ আন্ত তী 


[২য় খণ্ড, য় সংখ্যা 
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না। বাবাকে লিখেছিলাম, গাড়ীগুলো৷ গ্যারেজে "ন! 
পচিয়ে সোফার-শুদ্বু একখানা পাঠিয়ে দাও। বাবা 
লিখেছেন, গায়ে মোটরের রাস্তা নেই, পাঠিয়ে কি হবে? 
আচ্ছা, আপনিই ব্লুন, রাস্তা না থাক্‌, বড় বড় মাঠ তো 
আছে। গাড়ী এলে ছু'বেলা মাঠেই না হয় ঘুরপাক 
খাবো ! বাধার কি, তিনি তো আর এমন অন্ধকৃপে হত্যা 
হচ্ছেন না। আমিও রেগে লিখে দিয়েছি, রাস্তা থাক্‌ বা 
না থাক, গাড়ী পাঠাতেই হবে |” 

লহরীর মা সহাস্যে কহিলেন, “গাড়ী এলে আবার 
মেয়ের চলবে না। ইলেক্টিকও চাই। কেরোসিনের 
আলোয় সন্ধার পর এক-পা চলতে পারে না! গ্যাসের 
আলো আনা হয়েছে ।” 

কাকিমা বলিলেন, “এখানকার অস্মুবিধার মধ্যে 
কখনো বাস করেনি তো, বাপের আদরের মেয়ে চিরকাল 
স্থখে-ভোগে মানুষ হয়ে এখন এখানে থাকতে পারে না! 
তবু যতটুকু সুবিধা করা সম্ভব, তার চেষ্টা হচ্ছে। আমি 
এ সবের কিছু বলি" নামা! সকলে যখন এক-জায়গায় 
হয়েছি, তখন এই যোগাযোগে শুভ-কাজটা হয়ে গেলেই 
বাঁচি।” 

তাচ্ছিল্যভয়ে ঠোট উল্টাইয়া লহরী বলিল, “তোমরা 
তো! বাচবেই ঠাকুরমা ! মরণ হবে যাদের বিয়ে।” 

হাসিয়া আমি কহিলাম, “সহরের মত এখানে ধুমধাম 
হবে না, হতে পারে নাতেবে তোমার ছুঃখ হচ্ছে 
লহরি ? আচ্ছা, আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের এখানে 
বিয়ে হলে ধুমধামের খরচ আমার কাছে জমা থাকবে। 
কলকাতা শাস্ত হলে তোমরা সেখানে গিয়ে মনের ক্ষোভ 
মিটিয়ে উদসব করো। পিকুকে বাগে এনেছি, তুমি আর 
এখন বাকা হয়ো না।” 

আমার কথায় লহরীর মা, কাকিমা! হাসিতে লাগিলেন । 
লহরী মুখ নত করিল। তাহার নত মুখে লজ্জার 
রক্তিম আতা না ফুটিয়া, ফুটিল গর্বব-মিশ্রিত জয়ের দীর্টি। 

ইহার পর আরম্ভ হইল জলযোগের বিরাট সমারোহ, 
ভোজের রীতিমত আড়ম্বর। 

. কিছু গ্রহণ করিয়া আমি চলিয়া আসিলাম । 


আমাদের বাড়ীর পাশে মজুমদার-বাড়ী। হরিচরণ 
মজুমদারের মা'র সঙ্গে আমার নিবিড় স্বদ্তা এক-কালে 
গল্প-কথায় ফাড়াইয়াছিল। তিনি এখন পরলোকে। 
হুরিচরণের প্রথমা পত্বী ছু'টি পুত্রকন্তা কালিচরণ ও 
টু্ছকে- রাখিয়া, শাশুড়ীর সম্থসুরণ ক্রিয়াছে। পাঁচ 


বছর পূর্বে আসিয়া হুরিচরণের দ্বিতীয়া পত্বী এবং 
তাহার কোলে একটি শিশু-সম্তানকে দেখিয়া গিয়াছি। 

তখনো সন্ধ]। হয় নাই । ভাবিলাম, এক বার খবর লইয়া 
যাই। 

মাটীর ক'টি কুটারে ঘেরা হ্ুত্র প্রাঙ্গণে আস্লাম। 
চারটি উলঙ্গ শিশু ধূলা লইয়া খেলা করিতেছে । ঘরের 
চালের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া তাঁদের শরীর খুব নর্ণ। 

আমার পায়ের শবে চকিতা৷ হইয়া এক মলিন-বসনা 
তরুণী রদ্ধনশালা হইতে বাহির হইয়া আসিল । পাঁচ বছর 
দেখা-সাক্ষাৎ না থাকিলেও চিনিতে বিলম্ব হইল না । 

প্রশ্ন করিলাম, “তোরা! কেমন আছিস্‌ টুহ্থ ?” 

সম্মিত মুখে মেয়েটি আমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া 
বারান্দায় চটের আসন পাতিয়া জবাব দিল, "ভালো আছি 
দিদিমণি, ভাই-বোনগুলো সমানে ম্যালেরিয়ায়. ভূগছে। 
তুমি এসেছে! খবর পেয়েও তোমাকে প্রণাম করতে যেতে 
পারিনি । ভেবেছিলাম, রান্না-খাওয়া মিটিয়ে রাত্রে যাবো ।” 

“তোমার মা কোথায়? বাবা কি করছেন ? কালীকে 
দেখুছি না যে?” 

“বাবা হাসপুকুরের আড়তে মাসখানেক হলো কাজ 
পেয়েছেন, অত-দূর থেকে রোজ আস্তে পারেন না। ছু' 
তিন দিন পর-পর আসেন। মা ওই ঘরে। মার আবাঁর 
মেয়ে হয়েছে, এখনো আতুড় যায়নি । দাদা গেছে যুদ্ধে। 
পয়সা খরচ করে বাবা তাকে লেখাপড়া শেখাতে 
পারেননি। তাই কোথাও চাকরি হলো না। যুদ্ধে 
যেতে কত বারণ করলাম, দাদ! শুনলে না! বললে, 
না খেয়ে মরার চেয়ে যুদ্ধে-মরা ঢের তালো।” বলিতে 
বলিতে টুহ্ুর কথস্বর রুদ্ধ হইয়া আদিল । চোঁখে জল 
আসিয়াছিল, তাহা গোপন করিতে আমার কাছ হইতে সে 
উঠিয়া গেল। | 

বসিয়া! আমি ভাবিতে লাগিলাম-_কালী যুদ্ধে গিয়াছে ! 
দেশ কাহার ? দেশ রক্ষা করিবার দায় কাহাদের ? যুদ্ধে 
যোগ দেওয়া একটা উপলক্ষ মাত্র। খুল কারণ অনাহার, 
অভাব । পিকুর বয়সী-_পিকুরই খেলার সাথী ! অভাবের 
তাঁড়ন! সহিতে না পারিয়া মরণ-যজ্ঞে জীবন আহন্ৃতি দিতে 
গিয়াছে ! 

ণ্মা 1” 

সহসা আমার চিন্তাশ্োতে বাধা পড়িগী। চোখ 
তুলিনাম। দেখি, অর্ধছিন্র বসনে সর্বাজ সাঁবৃত কঙ্কাল- 
সার মূর্তি আমার অদূরে রে, মাথা ঠেকাইম রশাহ 
করিতেছে ।. .... * - 58 
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সবিশ্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তুমি? বৌমা? 
তোমার কি হয়েছে 1? এমন চেহারা ?” 

ক্ষীণ কঠে উত্তর শুনিলাম, “অস্থখ-বিস্ুখে ! আর-- 
বছরে এক বার করে আতুড়ে ঢুকে আমার এই হাল! 
দুপুরে শুনলাম, আপনারা এসেছেন। শুনে খুব আহ্লাদ 
হলো। কত কাল পরে দেশে এলেন ! শরীর ভালো 
আছে? বাড়ীর আর সকলে ?” বলিয়া টুঙ্গর বিমাতা 
ক্লাস্তিতরে নিশ্বাস ফেলিল। 

বিহ্বল নেত্রে তাহার পানে চাহিলাম। মনে পড়িল, 
মাত্র পাচ বছর পূর্বে স্বাস্থ্যসম্পন্না এক নবীনা জননীকে 
দেখিয়াছিলাম। পাঁচ বছরে পাঁচটি সন্তান প্রলব করিয়া 
তাহার আজ এই মূর্তি! যে রোগশীর্ণ শিশু ক'টি অনাহারে 
অবহেলায় ধুলায় বসিয়! ধুঁকিতেছে, তাহাদিগকে সংসারে 
আনিবার কি প্রয়োজন ছিল? পরিণত বয়সের পুত্র, 
বয়ন্কা কন্ঠার সম্মুখে যে প্রোটি পিতা অসংযত চবিজ্রের 
পরিচয় দিতেছে, তাহার স্থান সমাজের কোন্‌ স্তরে ? 
পিতার দায়িত্ব যে বহন করিতে পারে না, কোন্‌ সাহসে 
সে পিতৃত্বের অধিকার চায় ? 

করুণায় বুক ভরিয়া গেল! বলিলাম, “তোমাকে এমন 
দেখবো তা তাঁবিনি বৌমা ! মানুষ যে ক" বছরের ভেতর 
এমন হতে পারে, ধারণা করুতেও পারিনি !” 

“কেমন করে পারবেন মা! যে দেখে, সেই এ কথা 
বলে। আমার তো এত দিন মরে যাবার কথা, বাচিয়ে 
রেখেছে এ টুম্থ ! সম্পর্কে ও আমার মেয়ে, কিন্ত আমি 
জানি, আর-জন্মে ও আমার মাছিল। মায়ের সেবা-যত্ত 
দিয়ে এ আমাকে মরতে দিচ্ছে না।” 

টু্গর কথা বলিতে বলিতে টুন আসিল, তাহার 
এক হাতে পাণ, অপর হাতে পাথরের বাটিতে গরম চা। 

আমার সামনে চায়ের বাটি ধরিয়া কুস্ঠিত স্বরে টুন্থ 
কহিল, “চাটুকু খেয়ে নাও দিদিমণি। গুড় দিয়ে তৈরি ! 
খেতে পারলে হয়! আমাদের চিনি আসে না !” 

বিবিধ উপকরণ-সংযোগে ক্ষণকাল পূর্বে ধনীর 
প্রাসাদে চা পান করিয়া আসিয়াছি, এই গরীব 
মেয়েটিকে সে-কথা বলিতে পারিলাম না । সাগ্রহে হাত 
বাডাইয়া চায়ের বাটি গ্রহণ করিতে হইল। 

চা পাণ তুলিয়া লইয়া দেখি, পাণের পাশে 
তাজা মশলা 

বলিলা7৫৬তোমরা বুঝি পাণের সঙ্গে এই মশলা 
খাও ?” 

বৌমা কহিল, "না মা, আমরা কেউ দোক্তা-মেশানো৷ 


মশলা খেতে পারি না। আপনি এসেছেন শুনে দুপুর- 
বেলা টু করে রেখেছে । বললে, দিদিমণি এলে তাকে 
পাণ দেবো কি দিয়ে 1, মশলা ছাডা তিনি পান খেতে 
পারেন না।” , 

আমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। পীচ বছরের 
অদর্শনেও ইহারা তুলিয়া যায় নাই সন্ধ্যায় আমার চা- 
পানের অভ্যাস, পাণের সহিত থাই ভাজা মশল1। ঠাকুর- 
মায়ের সখিত্বের সম্বন্ধ ধরিয়া আজও ইহার! হৃদয়ে দর এবং 
প্রীতি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে! আর গ্রতিদানে আমি 
কি করিয়াছি? কি করিতে পারিয়াছি ? মহানগরীর 
আরায-বিরাম-বিলাসে দরিদ্রের দীন স্মতিটুকু মন হইতে 
মুছিয়া ফেলিয়াছি ! 

ভালে! করিয়া কথা বলিতে পারিলাম না। বোমার 
আলাপের ফাকে-ফাকে সংক্ষিপ্ত হানা উত্তর দিয়া 
ইহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা! লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। 

ধুলায় ধুসরিত শিশু ক'টিকে সঙ্গেছে সযত্বে ধোয়াইয় 
মুছাইয়া টুন্ খাওয়াইতে বসাইল। কেহ খাইল জল-সাবু, 
কেহ শুকৃণো র'টা, কেহ ভাত। 

ছেলেদের খাওয়া-দাওয়া মিটাইয়া তাহাদিগকে 
বিছানায় শোওয়াইয়৷ দিয়া টুন্ু মায়ের কাছে ফিরিয়া 
আসিল, বলিল, “এখন তোমার খাবার দিই মা তুমি খেয়ে 
নাও। রাত বেশী হলে আবার হজম হ'বে না।” 

বধু ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া আমি বলিলাম, “তুমি 
খেয়ে নাও বৌমা, সত্যি, রোগা শরীরে দেরী করো না। 
আমি বস্ছি।” 

পাথরের থালায় টুম্গ মায়ের খাবার আনিয়া! দিল । 
রুটা, এক-বাটি ডালের জল, বেগুন-পোড়া, একটুখানি 
গুড়। ইহাই এই দরিদ্র প্রস্থতির পথ্য, রোগীর আহার! 

বলিলাম, “তুমি এখন খাবে না টুন্থ ?” 

“না দিদিমণি, এত সকালে আমি খেতে পারিনে। 
আমার আর সনাতন দাদার তাত ঢাঝ দিয়ে রেখেছি, 
আমরা পরে খাবো |” 

“সনাতন বুড়ো এখনো বেঁচে আছে? তোমাদের 
কাজ ক'রছে ?” 

বধূ বলিল, প্টুহ্থ তাকে কাজ করতে দেয় না। বাড়ী- 
খানা আগলে আছে এই পর্যান্ত। এখনকার মত 
তোমার কাজ সারা হলো টুন্গ ? চিরুণী নিয়ে মা'র কাছে 
বোসো। কত কাল চুলে চিরুণী পড়েনি। চুলগুলো! 
যে গেল। ঘরকন্না নিয়ে, ছেলে-পিলের রোগ নিয়ে এক- 
মিনিট সময় পায় না, যদি বা কখনো একটু-আধটু . 


১৬৬ 


বস্বার সময় হয়, তা কাটে বই নিয়ে। সময় নেই, 
পড়ানোর লোক নেই, তবু আপন-মনে পড়ার বই পড়ে 
ঘায়। আমার পোড়া! কপাল, তাই এমন মেয়ের জন্ত 
কিছুই করতে পারি না।” 

বধূর আক্ষেপের জবাব না দিয়া টুনুর চুলের 
গোছা! লইয়। বসিলাম। চুলে তেল নাই, চিরুণী নাই, তবু 
বিধাতার কি অপূর্ব দান ! কাপড় বলিতে মিলের মোটা 
শাড়ী, তাও সেলাই-করা। ভূষণের মধ্যে নিটোল 
বাহুমূলে ছু' গাছা কাচের চুড়ি। সাজাইবার সঙ্গতি 
নাই, সাজিবার উপাদান নাই ! অমাক্জিত নতি তনর, 


করুণাঁকোমল শাস-সিগধ মুখখানি ! 

গু 
রাক্রে বাড়ী ফিরিয়া শয়ন করিলাম । আহারের ইচ্ছা! ৰা 
প্রয়োজন ছিল না। শরীর এবং মন র্লাস্ত লাগিতেছিল। 


পিকু জিজ্ঞাসা করিল, “খেলে না কেন দিদিমণি ? 
শরীর ভালো নেই ?” 

“ভালোই আছি। চৌধুরী-বাড়ী থেকে জল খেয়ে 
এসেছি । খিদে নেই। বড্ড ঘুম পেয়েছে ।” 

ঘুম. কিন্ত আসিল না| নিস্তব্ধ রঞ্জনীর গভীর নীরবতায় 
আমার বিনিদ্র চোখের সামনে ছু'খানি ছবি তাসিতে 
লাগিল। একখানি প্রাসাদে বহ্মূল্য ৰ্সন-তুষণে সঙ্জিতা 
স্বচ্ছলতার আনন্দে ও গৌরবে উদ্ভাসিত-মুখী ফুক্পকুসুম-স্বরূপা 
লহরী ! আর-একটি দরিদ্রের পর্ণকুটারবাসিনী মমতায় 
মণ্ডিতা, করুণায় বিগলিতা নিলিধ্চা উদ্বাসিনী ! 

পরদিন সকালে চৌধুরী-বাড়ীর কাকিমার সঙ্গে 
আবার দেখা হইল । কাকিমা বলিলেন, “আমি ভোর হতে 
না হতে ছুটে এলাম মা, তুমি চলে আসবার পরে রাত্রেই 
লহরের গয়নার ফ্দি করা হলো কি না। দিন-ক্ষণ পরে 
ঠিক হলেও সময় না পেলে এত গয়না হয়ে উঠবে না। 
লহর মোট চাঁর-সেট গয়না চেয়েছে-_সোনা-মুক্তোহীরে আর 
এ-কালের এ প্র্যাটিনাম। আজকের ডাকেই ফর্দ পাঠানো 
হবে কি না, তাই তোমার কাছে শুনতে এলাম। তুমি 
যদ্দি কোনটা ব্দূলে দিতে বলো, দেওয়া যাবে ।” 
"" বলিলাম, "যে পরবে, তার পছন্দেই গয়না হোক 
কাকিমা । আমি কিছু বদলাতে বলতে পারি না। পিকু 
রাজী হয়েছে, এ খবরটা আমারও ছু' জায়গায় দিতে হবে। 
আপনি ঠাকুরঝির কাছে বন্গুন, আমি চিঠি ছু'খানা লিখে 
আস্ছি।” 


“না মা) বস্বার সময় এখন নয় । দশটার মধ্যে ফার্দ 


গাজ্পিন্ শ্রলুঙ্েত্তা 


[ ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্য। 
না পাঠালে আজকেক্প ডাকে আবার খাবে না” এই কথা 
বলিয়া কাকিমা প্রস্থান করিলেন । 

কলিকাতায় এবং বোস্বাইয়ে চিঠি লিখিতে বঙসিঙাম | 
পিকু ছু'-এক বার পাশে আসিয়া পরিয়া গেল। আমি 
তাহাকে কিছু বলিলাম না, সে-ও কোন কথা বলিল ন1। 
আগের দিন পিকুর স্বীকারোক্তির পর আমি তাহাকে ইচ্ছা 
করিয়াই এড়াইয়! চলিতেছি। আমার তয় ছিল-_অভি- 
মানের ঝৌকে সে যাহা বলিয়াছে, আমার আদরে- সোহাগে 
প্রসন্ন চিতে তাঁহা ফিরাইয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইবে ন! | 
এখন এক বার “না' বলিলে “হা' বলাইতে আমাকে বিলক্ষণ 
বেগ পাইতে হইবে । লহরী আসিলে সময়ের অতাঁব 
হইবে না। মাঝের কণ্টা দিন এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়া 
কাটিয়া যাইবে। 

ঘিগ্রহরের অবকাশ কাটাইবার উপলক্ষে টুছদের 
কুটারে গেলাম। 

শিশুর দল দিবানিদ্রায় মগ্ন, তাহাদের শিয়রে বসিয়] 
টুহ্ন খোলা বইয়ে দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিয়া সকলকে পাখার 
বাতাস করিতেছে । বধু দ্বারপ্রান্তে বসিয়া ছেঁড়া স্টাক্ড়া 
জোড়া দিয়া ছোট একখানা কাথা সেলাই করিতেছিল। 

আমাকে দেখিবামাত্র তাহার রক্তহীন বিবর্ণ মুখ 
হাসিতে ভরিয়া উঠিল। কীথা রাখিয়া সে উঠিয়া ঈাড়াইল, 
বলিল, “আন্মন মা, এই ভরা দুপুরের রোদে কষ্ট করে 
এসেছেন ! গা ঘেমে গেছে! টুহ্, মাকে বারান্দায় 
পাটাখানা পেতে দে, বালিস এনে দে। ওখানে বেশ ঠাণ্ডা 
আছে, হাওয়া দিচ্ছে।” 

টুহ্গ-প্রদত্ত শতল-পাটাতে বালিসে হেলান দিয়! 
বসিতে হইল | টুর হাতের পাখার বাতাসে আপত্তি 
করিতে পারিলাম না। ইহাদের আন্তরিকতার তুলনায় সাধায়ণ 
শিষ্টাচার নিতান্ত তুচ্ছ! প্রাণের আগ্রহে যেটুকু দিতে 
চায়, তাহ। প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না। 

বেড়ার গায়ে নূতন একখানা লাল-পাড় শাড়ী 
শুকাইতেছিল, সেটাকেই আলাপের সুত্র করিয়া আমি 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “কাপড় এসেছে কার জন্য? হাট 


'থেকে আনিয়েছে। ?” 


দু'দিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, মুখের চেয়ে 
টুর হাতই চলে বেশী। মেয়েটি অত্যন্ত হ্বল্পভাষিণী, বাকে) 
এবং ব্যবহারে খুব সংযত । 4 
* বধূ বলিল, “কাল রাব্রে আপনি চঞ্জে, গেলে উনি 
এসেছিলেন কি না। কাপড়থানা উনিই এনেছেন। টুঙ্ছকে 
পরতে বল্লাম, ও আমাকে নিতে বলছে । বলে, বঠীপূজোয় 


২১শ বর্ধ-_অঞ্হায়ণ, ১৩৪৯ ] 
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পরো। আর তিন দিন পরে আমার আতুড় যাবে, 
তা এবার আর বঠীপুর্ো করবো না মা! আমার ছেক্না 
ধরে গেছে ।” 

সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলাম, “্রাক্জে এসে 
হরিচরণ আজই আবার চলে গেছে? আস্বে জান্লে 
সকালে এসে দেখা করতাম। কত কাল দেখিনি, দেখতে 
ইচ্ছা করে। তার শরীর ভালো আছে ?” 

টু কহিল, “তেমন ভালো নয় । তুমি এসেছিলে শুনে 
বাবা নিজেই দখা করতে যেতে চেয়েছিলেন । ভোর বেলা 
ছুর্গাদহে গেলেন কি না, তাই আর যেতে পারলেন না। 
আজ যদ্দি ফিরতে পারেন, কাল সকালে তোমার কাছে 
যাবেন।” 

“কাল যে বললে, হরিচরণ হাসপুকুরে চাকরি করছে, 
তবে আবার ছুর্গাদছে গেল কেন ?” 

উত্তর না দিয় টুন্ত পাণ আনিবার ছূতাঁয় উঠিয়া গেল। 
বধূ যাহা বলিল, তাহার মর্_দুর্গাদহের বিখ্যাত 
জোতদার মহেশ্বর রাঁয় (প্রথমা-স্্ী-বর্ভমানেই টুহ্গর নারী- 
জন্ম সার্থক করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। 
প্রথমার অপরাধ-_পুন্রের পরিবর্তে তিনি পঞ্চ কন্ঠার জননী। 
মেয়েগুপির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এবং তাহারা 
পুত্র-কন্া লইয়া সংসার করিতেছে । জ্োোতদারের প্রথম! 
পত্রীর পুত্র হইবার বয়সও উত্তীর্ণ উইয়াছে। অথচ বংশ- 
রক্ষার জন্য, জোত-জমি ভোগ করিবার জন্য পুত্রের 
প্রয়ো্জন। স্বামীর বাহাতৃরে-ধ়োগের যাতনার স্ত্রী মনের 
দুঃখে কাশীবাপিনী হইয়াছেন । স্বামী স্ইে সুযে'গে সত্বর 
শুঁভকার্ষ। সম্পন্ন করিবার আশায় হরিচরণকে ডাকিয়া 
পাঠাইর়াছে। 

গুভ্ভিত বসিয়া রছিলাম। হিন্দু সমাজের এত বড় 
জটিল সমস্তার কথা কালও আমার মনে স্থান পায় 
নাই। অনেকক্ষণ পরে তিক্ত রে কহিলাম, “বাপ হয়ে 
হরিচরণ এমন কাজ করতে পারবে ? ছিঃ” 

লজ্জায় মুখ নত করিয়া বধু চুপে-চুপে বলিল, “উনি 
তো তাকে জবাবই দিয়েছিলেন মা, কিন্তু টুন ত্তার “না'-কে 
হা" করিয়ে তবে ছাড়লে ! বললে, গরীবের মেয়ের কপালে 
এর চেয়ে ভালো জুটতে পারে না। লোকের নিন্দা-কুৎসা 
টিট্কিরীর চেয়ে সেঢের ভালো হবে। আমি ভয় 
দেখিয়ে তকে অনেক কথাই বল্লাম। বল্লাম-__'রায়-গিরী 
এখন যেন/গৃগ করে চলে গেছে, দুদন পরে ফিরে এলে 
তোয় সুর্ে বখন চুলোচুলি করবে /' মেয়ে হেসে খুন! 
বলে, “সম্পর্ক যাই হোক না কেন, তিনি আমার মায়ের 


বয়সী । আমি তাকে মা'র মত ভালোবাসবো, মান্ত 
করবো! তীর ঝি-চাকরের কাজ করবে! ! তিনি আমাকে 
স্সেহ করবেন।” আমি বল্লাম, €তোর মা থাকলে তুই 
এ কথা মুখে আনতে পারতিস্‌ নে টুম্ত, মা নেই বলেই ও 
রকম জিদ ধরেছিস্।, তাতেও দমলো৷ না । বললে, “আমার 
মা নেই, ও-কথা বলো! না মা । সে-মা থাকলে তোমার চেয়ে 
কি আমায় বেশী ভালোবাস্তে। ? আমি আর কি করতে 
পারি, বলুন ? কেউ যে নিতে চায় না। গরীবের সঙ্গে 
কুটুম্বিতা করতে গরীবরাও ভয় পায়। উনি বলেন, 
ওখানে পড়লে তবু টুহ্ম আমার পেট ভরে ছু'মুঠো খেতে 
পাবে, পরনের কাপড় পাবে £ আমি তাকে কিছুই তো! 
দিতে পারিনে। কোন্‌ স্থখে, কিসের আশায় ওকে ঘরে 
রাখতে চাইবো? বলিতে বলিতে বধূর শুষ্ক কপোল 
বহিয়া অশ্রু ঝরিল। 

এমন সময় টুন পাণ আনিয়া! আমাকে দিল। পাণের 
খিলি মুখে দিলাম । মশলা খাইলাম । কিন্তু কোন স্বাদ 
পাইলাম না। 

বেলা পড়িয়া আগিয়াছিল, উঠিতে হইল। টুহুচা 
খাইয়া যাইতে অন্ভুরোধ করিল। তাহার সে অনুরোধ 
রক্ষা করিতে পারিলাম না। ৫ 
পরের দিন হরিচরণ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল । 
ভরিচরণ আমার ছেলের বয়সী। অনাহায়ে অত্যাচারে 
বার্ধক্য তাহার জীণ দেহে স্গ্রকাশিত। 

নানা অবান্তর কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, “মেয়ের 
বিয়ে সঠিক হলো! ?” 

“হ্যা মা, ঠিক হলো। বায়-মশায় তাড়াতাড়ি সারতে 
চাচ্ছিলেন, কিন্তু দিন পাওয়া গেল না। পনেরো দিন পরে 
একটা দিন আছে, তেমন ভালো নয়, তবু শ্রী দিনই গ্ঠিক 
করলাম । শাখা-শিদূর দিয়ে দিলেও বিয়ের যোগাড় 
আছে। তা সময় পাওয়া গেল, এর*মধ্যে সব ট্রিক 
করে নিতে পারবো! ।৮ 

“বিয়ের খরচের জন্তে আড়ৎ্দারের কাছ থেকে কিছু 
টাকা নেবে না কি ?” 

“না মা, সে নুবিধা নেই। ক' মাস চাকরি "না 
থাকায় বড্ডই কষ্টে পড়েছিলাম । চাকরিতে ঢুকে দু'মাসের 
মাহিনা আগাম নিতে হয়েছে। এখন আর এক-পয়সাও 
পাবো না।” 

ভাবিলাম, বিবাহের খরচটা হুরিচরণকে এখনই দিয়া 
দিই। আমি উহার মাতৃস্থানীয়া, উহাকে সাহাব্যদানের 


১৬৮ 
অধিকার আমার আছে। কিন্ধু কি উপলক্ষে দিব? “এ 
কি বিবাহ ? না, বলিদান ? 

কিছু দিবার সংকল্পে আমি মৌন হইয়া আছি, কল্পনা 
করিয়া আশ্বাসের স্বরে হরিচরণ কহিল, “ভগবান্‌ মিলিয়ে 
দেন মা! তার রাজ্যে কিছুই আট্কে থাকে না। ঘরের 
সোনা-রূপোর কুচিটুকু পধ্যন্ত নিঃশেষ হয়েছে--ঘরে আর 
কিছু নেই। টুনুর মায়ের এক জোড়া মাকৃড়ী কালীর বৌয়ের 
জন্ত বৌ লুকিয়ে রেখেছিল। আজ বার করে দেছে। 
সোনার যা দাম__-ওটা বেচলেই আমার এ এক রাত্রির 
হাঙ্গামা সামলাতে পারবো ।” 

অপরিসীম বিতৃষ্কার মধ্যেও হুরিচরণের উপর একটু 
শ্রদ্ধার সঞ্চার হুইল। বুঝিলাম, হীন হইলেও লোকটা 
ইতর তিক্ষুক নয়। 

হুরিচরণকে বিদায় দিয়া পিকুকে কহিলাম, “চলো পিকু, 
কাল আমরা কলকাতায় ফিরে যাই। এখানে আর 
আমার ভালে! লাগছে না।” 

সবিস্ময়ে পিকু প্রশ্ন করিল, “কেন দিদিমণি ? মেজ- 
দিদি কি তোমাকে কিছু বলেছেন ?” 

“না, তার সঙ্গে তো আমি বেশী কথা কইনে। এমনি 
থাকৃতে ইচ্ছা হচ্ছে না।” 

“ইচ্ছা না হলেও আরো ক'টা দিন থাকে৷ দিদিমণি ! 
দিন-আষ্টেক পরে যখন আমি ফিরে যাবো, তখন 
আমার সঙ্গে গিয়ে কালীর বাড়ীতেই থেকো না হয়। 
দাদুকে বিপদের মধ্যে রেখে এসে তোমার ভালো 
লাগছে না, না ?” 

প্রতিবাদ ন! করিয়া! কথাটা নিঃশবে স্বীকার করিয়া 
লইলাম।" কেন থাকিতে পারিতেছি না, তাহা পিকুর 
কাছে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। সাধে আমি 
দরিদ্রের সংস্পর্শে যাইতে চাই না! আমার আদরের 
ন্সেহের পিকুকে যাইতে দিতে পারি না। দারিষ্র্য 
সংক্রামক ব্যাধি! তাহার সংস্পর্শে মনের প্রফুল্লতা, হদয়ের 
সরসতা সব নষ্ট হইয়া যায়। চোখের সাম্নে ভাসিয়া 
বেড়ায় শুধু নিরুপায় নিরন্ধের সকরুণ মুত ! 

স্থির করিলাম, আর অগ্রসর হইব না। পিছাইয়া 
ঘরের কাজে মনঃসংযোগ করিলাম। 





দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। চৌধুরী-বাড়ীর 
কাকিমা নিত্য নূতন ফর্দ লইয়া নিয়মিত আসা-যাওয়া 
আরস্ভ করিলেন। বাড়ীতে আসন্ন বিবাছোৎসবের 
সম্ভাবনায় শিকল! আনন্দে উৎফুর | 


ক্বাতিশ্ক হর লক্যতা 





[ হয় খর সংখ্যা 
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আননের আতিশয্যে সে-দিন শশী বলিল, “দেখ 
বৌ, তুমি উঠেপড়ে পিকুর বিয়েটা আগে দিয়ে 
দাও। গায়ের লোক কারো ভালো দেখতে পারে না। 
মেয়েকে যারা বিশ হাজার টাকার গয়নাই দেবে-_তাঁড়া- 
তাড়ি তাদের গেঁথে ফেলতে হয়। কোন গতিকে অমন 
মেয়ে হাতছাড়৷ হলে ওর জুড়ি কিন্তু আর খু'জে পাবে না, 
তা বলে দিচ্ছি।” 

“সত্যি কথা ঠাকুরঝি ! কিন্তকোন গতিকে পিকু 
ওদের হাতছাড়া হলে ওরাও পিকুর মত আর-একটি পাত্র 
খুঁজে পাবে না।” 

“তা বটে! পিকু আমাদের হীরের টুকৃরো! ছেলে ! তবে 
একটা! খু'ত রয়েছে-_ব্যবসাদার। জজ-ম্যাজিষ্টরেট বলভে 
বুকখানা যেমন ফুলে ওঠে, এতে তা হয় না। তুমি 
ৰাপু দাদাকে তাডা দিয়ে আর একখান! চিঠি লেখো, 
শীগ্গির বিয়ের দিন ঠিক করতে |” 

তাড়া দিয়া আমাকে আর চিঠি লিখিতে হইল না। 
ছু জায়গা হইতে পত্রে আমার উপরেই তাড়া আসিল। 
পিকুর বাবাম৷ লিখিয়াছে-_ 

“পিকু তোমারই ! তাহার বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের 
মতামত চাহিয়া লজ্জা দিও না। যেখানে ইচ্ছা, বিবাহ 


স্থির করিও। দিন ঠিক হইলে জানাইও | আমরা নিমন্ত্রণ 
খাইতে যাইব ।” 
স্বামী লিখিলেন “এযাব তোমার বুদ্ধি-বিবেচনার 


প্রতি সন্দেহ করিবার স্থযোগ পাই নাই। পিকুর 
জন্য যাহাকে তোমার মন চায়, তাহাকে আনিবে। 
শুধু আমার একটি কথা, শুভ-কাধ্য স্থির করিতে বিল 
করিও না। বিলম্বে পিকুর মতের পরিবর্তন হইতে পারে। 
আমি শীগ্রই যাইতেছি।” 

চিঠি ছু'খানি শরতের বায়ুহিক্লোলের মত আমার 
হৃদয়ের সমস্ত মেঘের রেখা মুছিয়া দিল। আমি স্বস্তির 
নিশ্বাস ফেলিলাম। 

অনেক দিন পরে পিকুকে ডাকিয়! বলিলাম, “চল্‌ পিকু, 
আজ একটু বেড়িয়ে আসিগে। সন্ধ্যা হয়ে এলো, এক্‌ল! 
যেতে ভয় করছে।” 

উচ্চ হাসি হাসিয়৷ পিকু বলিল, "ভয়! না আনন্দ! 
এক দিন দাদুর চিঠি না পেয়ে কি কাগুটাই তুমি না করলে 
দিদিমণি! না ছিল হাসি-খুশী, ন ছিল বথাবার্ত( ! আজকের 
চিঠিতে দাছু তোমাকে কি অমৃত-বানী ইন, আমাকে 
দেখাও ন৷ !” নং 

প্ৰুড়ো-বুড়ীর প্রেম-পত্র আইবুড়োকে দেখাতে নেই! 


*» ২১শ বর্ষ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ ] 


হত্তাষ্ণ পণ্িক্চ 


৯৬৯ 
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বিয়ে হলে দেখাবো । আয় পিকু, দেরী করিস্নে, 
মজুমদারবাড়ী থেকে এক বার ঘুরে আসি। অনেক দিন 
যাইনি, দিন-চারেক পরে টুমুর বিয়ে হবে । খোঁজ-খবর 
নিতে হয় ।” 

“প্রতিবেশীর খোজ-খবর নিতে হয় বৈকি! তুমি 
একাই যাও, কাকী ত এখানে নেই, আমি যাবো 
কার কাছে? এইটুকু রাস্তা যাবে, তয় কিসের 
দিদিমণি ?” 

“আমার কি জুজ্ুর তয়ের বয়স চলে গেছে পিকু ? 
আয় না সঙ্গে, ভেতরে যেতে ন! চাস্‌-_বাইরেই না হয় 


ফাড়িয়ে থাকবি! তোর ভয় নেই রে! সেখানে আমি 
দেরী করবো না।” বলিয়া আমি পিকুর হাত মুঠায় চাপিয়া 
ক্মরিয়া আগাইতে লাগিলাম। 


হরিচরণ বাড়ীতে ছিল। পিকুকে আদর করিয়া 


বারান্দায় বলাইল। পিকু রলালীচরণের বন্ধু, এ বাড়ীতে 
তাহার অবারিত-ন্বার । র্ 

পিকুর পদপ্রান্তে প্রণামের অন্ত টুম্থ নত হইতেই আমি 
তাহাকে আমার কোলের কাছে টানিয়া লইলাম। আমার 
হাতের হীরার বালা খুলিয়! টুর হাতে পরাইতে পরাইতে 
ডাকিলাম, “হরিচরণ, কাগজের মোড়কে আমি ধানদূর্ববা 
এনেছি, তুমি পিকুকে আশীর্বাদ করো । পিকুর সৃজেই 
টুম্গর বিয়ে আমি ঠিক করে ফেব্পাম।” 

হতবুদ্ধি হরিচরণ আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। টুন 
আমার দেহের উপর দেহ-ভার রক্ষা করিয়া পতনবেগ 
সংবরণের চেষ্টা করিল। নু 

আমার ন্সেহের পিকু, আদরের পিকুর আনত আননে 
পরিতৃষঞ্চির হাসি দেখিয়া! তখনি চকিতে আমার সব সমস্যায় 
পূরণ হুইয়া গেল। 

শ্রীগিরিবালা দেবী 


হতাশ পথিক 


প্রেমের মালার ঝর! ফুল-দল পড়ে রয়, 
চলে যাই চুপে চুপে। 

পরিচয-হীন ঘরে করে যাই পরিচয়, 
নব নব নামরূপে। 

ফিরে যাই কোথ ! রহিতে পারি ন! চিরদিন, 
রহিবার কত সাধ! 

এই আলো-ছায়া নয়নের কোণে হয় লীন, 
নাহি হেরি দিন-রাত । 


যেতে হয় দূর মহা! আহ্বান-গীতে কার 
পরপারে এক! নামি। 

অনাদি অতীত কাল হ'তে আসি ধরণীতে 
প্রবাসীর মত আমি। 

যাঁওয়া-আসা মোর বারে বারে হোলো কত বার 
হিসাবের নাহি ঠিক। 

ভুলে যাই সব,_আমি যার কাছে যাই,_তার 
নাহি দেশ, নাহি দিকৃ। 


যত বেণু বীণা পৃথিবীর পথে রেখে যাই 
খুঁজিয়৷ পাই না ফিরে। 

নিখিল ভূবন মোর কাছে বুঝি প্রাণহীন! 
প্রাণ দিয়ে নিয়তিরে !, 

কত বার এসে বেঁধে গেছি ঘর বাসনায়, 
ঘর ভেঙ্গে গেছে সব; 

যে জন এসেছে, তারি দিবা-নিশি-যাপনায় 
সঁপে গেছি বৈভব। 


আজিকে আমার আশা-তরসারে রাখি নাই, 
দিব না মনেরে মান। 

জীবনের কোনো শ্বপনের ছবি আঁকি নাই 
বহিতেছি ভাঙ্গা প্রাণ । 


পূর্বক ভটটরাচার্যা 
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ভারতবর্ষ স্বভীবতঃ কৃষিপ্রধান দেশ । কিন্ত অতি প্রাচীন কাল 
হইতে ভারতে বিভিন্ন শিল্পের প্রসার ও প্রতিপত্তিও প্রচুর ; যদিও 
তাহাৰ অধিকাংশই কুটার-শিল্পের আকারে পরিচালিত। ভারতের 
বৈশিষ্টা এই যে, প্রাকৃতিক ধীশ্বধ্যের যত বৈচিত্রা, তাহার এক? 
সমাশ এখানে প্রচুর । 4[700158. 19৪0 819110709 ০ 1119 
7০:1৭" অর্থাৎ, ভারতবর্ষ ক্ষুত্রাকারে একটি পৃথিবী | খতু- 
পর্যায়ক্রমে ভারতবর্ষের উর্বর কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রায় সর্বববিধ 
শত্য উৎপন্ন হয় । বনজ ও খনিজ সম্পদেও ভারতবর্ষ অতুজনীয়। 
বোস্বাই সহর হইতে মধা-ভারতের দক্ষিণ দিক্‌ দিয়া বিহার প্রদেশের 
পাটন! সহর পথ্যন্ত একটি রেখা টানিয়া ভারতের ভূমিকে মোটামুটি 
ভাবে এমন দুই ভাগে ভাগ করা যায় যে, ইহার দুই দিকে ছুই বিভিন্ন 
প্রকৃতির শশ্য জন্মায় । উত্তর-পশ্চিম ভাগে গম, যব, তিসি; এবং 
দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে ধান, পাট, ভিল। এই উভয় খণ্ডের এখানে- 
সেখানে কতক পরিমাণে কাপাস ও ইক্ষু জন্মায়। ভারতের প্রধান 
কৃষি-সম্পদ্‌ ধান, গম, যব, জোয়ার-বজরা-রাসী, ভুট্টা, ছোলা, মুগ, 
মসুর, মটব প্রভৃতি ডাল; সরিষা, তিল, তিসি, বেড়ি, কার্পাস-বীঁজ, 
চীনা-বাদাম. নারিকেল প্রভৃতি তৈল-বীজ $ আদা, হরিদ্রা, লঙ্কা, মৌরী, 
ধনে, এলাচ, লবঙ্গ, দার চিনি, গোলমরিচ, তেজপান্!, জৈত্রী, জায়ফল 
প্রস্ততি মশল! ; চা, কফি, তামাক, ইক্ষু, রবার, সিন্কোনা, আফিং, 
ভূত, কাপাস, পাট প্রন্থৃতি তত্তবৃক্ষ ; এবং আম, জাম, কদলী, 
আনারস প্রভৃতি বহুবিধ ফল। 

সর্বজনবিদিত উৎপাদনের কাল, উপায় ও পধ্যায় পরিত্যাগ 
করিয়া আমব! প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয়-বিত্রয় ও মূল্যের 
আলোচনা করিব। যুদ্ধের অভিঘাতে ভারতের কুষি-শিল্পের ব্যবসা- 
বিপধ্যয়ই আমাদের আলোচ্য বিষয় । যে সকল খাদ্য-শশ্য ও বাণিঙ্ঞ- 
ফদল আমাদের অর্থনৈতিক উগ্নতি-অবনতির দৃট অবলম্বন ; যৃদ্ধ- 
পরিস্থিতি হেতু, বহির্বাণিজ্যের বিপধ্যযে তাহা, গত বর্ষে 
ছুইটি বিভিন্নমুখী প্রভাবের বনীভূত হইয়াছিল। দেশাভ্যন্তবে 
ৃদ্ধানুযঙ্গিক ও তদনুগামী অন্থান্ত শিল্পের প্রসারবৃদ্ধি হেতু প্রাথমিক 
উৎপাদনের, অর্থাৎ কাচা মালের কাটুতি যাড়িয়াছিল। পক্ষান্তরে, 
বৈদেশিক বাণিজ্যের কণ্ঠরোধ হেতু উদ্‌বৃত্ত পণ্যের রপ্তানী বন্ধ হইয়া 
মজুত মাল তুলীকৃত হইতেছিল। সেই সমস্ত কীচা মালের 
সন্ধ্যবহারের উপযুক্ত শিল্প-সম্প্রসারণের অভাবে তাহাদের কিঞিদংশ. 
যা নাম-মান্র মূল্যে ব্যবহৃত হইতে পারিত। কলে, যৃদ্ধ-হেতৃ 
উচ্চলাভের ছুবাশ। ১১৪* খৃষ্টাব্দে যে-জুন মাসের পরে আতঙ্কজনক 
হল্য-হ্রাস হেতু দুঃ্বপ্রে পর্যবসিত হইয়।ছিল। পাট, চীন!-বাদাম 
এবং ইচ্কু প্রভৃতি কয়েকটি কৃষিজপণ্যের অসম্ভব উদৃবৃত্ত ক্রমশ: 
“বাজীকৃত হইয়া একটি ভূঁঘি-সম্পকীর সঙ্কটের সুচল! করিয়াছিল । 
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ঘটনাক্রমে যখন কাঁচ! মালের চাহিদা কমিয়! যাইতেছিল, রশ্যু- 
ময়ী প্রকৃতি সেই সময় স্ভারতকে সুপ্রচুর ফসল প্রদান করিয়াছিলেন । 
যুবোপের বাক্তার কুদ্ধ হবার ফলে রপ্তানী-বাণিজ্যের প্ররকুষ্টাংশ 
ব্যাহত হইয়াছিল। পরস্ত, মাল চালানী জাহাজের অনটনে অন্টান্র 
দেশের সহিত বাণিক্ঞাও প্রতিহত হইয়াছিল। ুতবাং ব্যবসা- 
বাণিজোর প্রতি আস্থাহীন হইয়া লোকে ক্রমবদ্ধমান পু্ধী ভূত উদবৃত্ত 
কাচা মালের অচির-অনিষ্টাশঙ্কায় অতাস্ত চঞ্চল হইয়াছিল। নুদূর 
প্রাচেব রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই চাঞ্চঙ্যকে আডক্কে পরিণত 
করিয়াছিল; কাবণ, ত্রস্ব-আস তৃলা প্রভৃতি কয়েকটি কীচা মালের 
কাট্তি প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে এই অঞ্চলে ৷ অধিকস্ধ যুক্ত- 
রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যের বর্তু প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি 
ব্যবসায়ী মাত্রকেই সন্ত্রস্ত করিয়াছিল। প্রাথমিক উৎপাদনের 
পাইকারি মূল্যের মান (1799. ) ১২৪ হইতে ১১২ অঙ্কে নিম্গতি 
লাভ করিয়াছিল। 

১৯৪* থুষ্টান্দের অগষ্ট মাস হইতে এই পর্িস্বিতির তীব্রতা 
হ্বাস হইতে জ্পারস্ত করিয়াছিল। দ্রব্য মূল্যও ক্রমে উচ্চাভিমুখী 
হইয়াছিল ; কিন্তু বসরের শেষ পধ্যস্ত পূর্ব স্তর লাভ 
করিতে পাবে নাই। আতঙ্কের প্রারস্তে যে তিনটি বিষয়ে 
জন-সাধারণ সচেতন ছিলেন না, তদ্বিষয়ে তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট 
হইল । প্রথম--আমদানী-বাণিজ্যেব প্রতিরোধ এবং ঘুদ্ধ-প্রয়োজনের 
তাগিদে দেশাভান্তরে বিভিন্ন শিল্পের প্রসার-হেতু কীচা মালের কাট্‌তি 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দ্বিতীয়-_মুরোপের বাজার বন্ধ হেতু বগানী- 
বাণিজ্যের ক্ষত সাত্রাঙ্যাত্তর্গত দেশ-সমূহে চাচিদ।বৃদ্ধি দ্বারা কিয়দংশ 
পূরণ হইয়।ছিল। ব্রিটিশ ভাত্ত হইতে সমুদ্রপথে ভারতীয় বণিজ 
পণোর রগুানী যুক্তরাজ্য ব্যতীত সাশ্রাজ্যাভগত দেশসমূহে ১৯৩৯-৪” 
খৃষ্ঠাব্দের ৪১৫৯ কোটি টাকা হইতে গত ১৯৪*-৪১ ুষ্টাব্দে ৫১৬৭ 
কোটি টাকায়, অর্থাৎ শতকরা ২৪ অশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জাহাজ 
চলাচলের ব্যাঘাত হেতু ভারত তইতে যুক্তরাজ্যের ক্রয় ভ্রীস 
পাইয়াছিল। ফলে যুক্তরাজ্যের প্রেরিত রপ্তানী-বাণিজ্যের মোট 
মূল্য ১৯১৩৯-৪* খৃষ্টাত্দের ৭২৪৮ কোটির তুলনায় ৬৪১৭ কোটিতে 
অবনত হইয়াছিল । তথাপি দ্রব্যমূল্য বুদ্ধি-পরিকল্পে যুক্তয়াজ্যেষ 
ক্রয়েব প্রভাব কম ছিল ন!। ততৃতীয়ত:-_কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
শাদনতন্ত্রগুলির প্রাথমিক উৎপাদকগণকে এই সম্কটে সাহাষ্ 
করিষার সদিচ্ছা ব্যবসায়ীদিগকে যথেষ্ট আঙ্ত্ত করিয়াছিল । 

,১৯৪* ঘুষের জুলাই মাসে, কেন্দ্রীয় সরকার ভূমি-সম্প্ক 
একটি যুদ্ধ-সন্কট বীমার পিকল্পনা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন । এট 
বাবস্থা অচিরে নিক্রেয় জ্রব্যের নিরাপত্তা সম্পর্কে আতঙ্ক নিবারণ 
কগিয়াছিল! এই সঙ্গে যুদ্ধে দির্গিগ্ড দেশ-সযূছে, তৈলবীক্ 
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রপ্তানীর কঠোরতা হাস করা হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রে অধিকতর 
আদান-প্রদানের স্যোগ-সম্ভাবন! আবিষ্কারের নিমিত্ত মীকৃ-গ্রেগরীর 
দৌত্য, বিভিন্ন মিত্র ও নিরপেক্ষ দেশে বাণিক্-আমীন নিয়োগের 
প্রসার এবং চীনা-বাদাম উৎপাদনে সাহায্যার্থ একটি তাণতার স্বাপনও 
উল্লেখযোগ্য । রপ্তানী-রুদ্ধ রাশীকৃত উদবৃত্ত কাচ! মালের যথাসম্ভব 
যুক্তিসঙ্গত সদ্যবগারের প্রতি সরকারেব মনোযোগ ও লোকের 
মনে আশার সঞ্চার করিয়াছিল। পাটের দর দৃট রাখিবার 
নিমিত্ব বাঙ্গালা সরকাবের অবলম্ষিত বিধি-নিষেধের প্রত্যেকটি 
যদিও সাফপ্যমগ্ডিত হয় নাই; তথাপি তাহাদের প্রবর্তন পাটের 
ব্যবসাকে বিশৃঙ্খগা! হইতে রক্ষা! করিয়াছিল। কুষকের! যাহাতে 
উপযুক্ত মূল্য পায়, তচ্জন্য বাঙ্গালা সরকার বাধাতামূলক ভাবে 
পাটের চাষ সকন্কৌচের ব্যাবস্থা করিয়াছিলেন । মাত্রাঙ্গে প্রাদেশিক 
সরকার চীন! বাদামের চীষ সক্কৌচ করিবাব নিমিত্ত প্রচারকার্ধ্য 
পরিচালনা করিয়াছিলেন । বৈজ্ছানিক 'ও শিল্প-গবেষণা-সঙ্ঘ তৈল- 
বীজ ও উদ্ছিজ্জ তৈলের নৃতনতর সদ্যবহাবেব উপায় উদ্ভাৰনে 
মনোযোগী হইয়াছিলেন। যুদ্ধোপকরণ-সরনবাহ বিভাগ সরকাবের 
প্রয়োজনে তৃন্ব আসঘুক্ত কাপাগ তুল! দ্বার! বন্ত্রাদি বয়ন করিতে 
মনোযোগী হইয়াছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার মুবোৌপেব কুদ্ধ-বাজাব- 
বঞ্চিত উদৃবৃত্ত কফির নিরন্কুশ বিলি-ব্যবস্কার নিমিত্ত এটি কফিশাসন- 
পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছিলেন | এই কল বিধি-ব্যবস্থার, অর্থীং 
দেশাভ্যস্তরে কীচা মালেব চাহিদা-বৃদ্ধি, সায়াজ্যান্তরগত দেশ-সমূে 
বপ্তানী-বাণিজযর প্রসার এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র 
বিধি-বিধানের ফলে বাজার-দরের স্ঘিবতা সম্পাদিহ হইয়াছিল; 
এবং বৎসরের শেষভাগে এই দৃঢতা অটল ছিল। ৃ 
আলোচা বর্ষে চা্টল ও গম ব্যতীত অন্যান্য সর্ব প্রকাব কুষিক্গ 
দ্বব্যের মূলা অন্ুভবযোগ্য ভাবে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল । পাটের 
দর সর্বাপেক্ষা অধিক কমিয়াছিল। প্রথম শ্রেণী পাটেব গাইট 
পৃর্বব-বংসবের ৬৬ টাক। হইতে ১৯৪১ খুষ্টাব্দের মার্চ মালে ৩৭ 
টাকায় দীড়াইয়াছিল। অর্থাং শতকবা ৪৪ অংশ কমিম্াছিল। 
সমস্ত ১৯৪*-৪১ খুষ্টান্দেৰ গঢ পূর্বব-বৎসরে ৬২ টাকাব তুলনায় 
৪১ টাকায় নামিয়াছিল। এম, জি, এফ, জি, ব্রোচ কার্পাস তৃল। 
* প্রতি কাদি (0870) পূর্ব-বৎসরের ২১২ টাকা হইতে গত 
বর্ষে ১৯৮ টাকায় অবনত হইয়াছিল । মুরোপের বাজার বন্ধ হইবাব 
ফলে চীনা-বাদামের দাম পূর্ব্ব-বংসরের কান্দি প্রতি ৩২ টাকা হইতে 
গত বর্ষে ২২ টাকায় দড়াইয়াছিল, অর্থাৎ শতকর! ৩১ অংশ ভ্তাস 
পাইয়াছিল। সমস্ত বৎসরের গড় পূর্ব-বংসরের ২৯ টাকার 
তুলনায় ২৪ টাকা ছিল। তিসির দর অপেক্ষাকৃত উন্নত 
ছিল” গড়ে হন্দর প্রতি ৭1/ অর্থাৎ পূর্ব্ব-বংসর অপেক্ষা মাত্র 
শতকরা ১৩ অংশ কম। পূর্বেই বলিয়াছি, চাউল এবং গম এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছিল । ১৯৪* থুষ্টাবের মার্চ মাস হইতে 
১৯৪১ খৃষ্টান্দের মার্চ পর্যন্ত ১নং বালাম চাউলের মূল্য মণ- 
প্রতি 86* হইতে ৫%* এবং সাদ! গম ২5/* হইতে ৩/, 
অন্কে উন্নীত হইয়াছিল। মোটের উপর অধিকাংশ কৃষিজ পণোর 
পক্ষে গত সরকারী বংসর আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। 
এখন আমর! বিশেষ ভাবে কয়েকটি কৃষিজ পণোব আলোচনা 
করিব। ঝাঁঙ্গালান শ্রেষ্ঠ কৃষিজ সম্পদ পাট। এই পাটেব উন্নতি 


ভাল্পতেল কুম্বিলশ্য-তিপর্স্যয় 
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অবনতির উপর বাঙ্গালার আধিক স্থচ্ছলতা-অস্বচ্ছ্গত! নির্ভর করে। 
কাচ! পাট ব্যবসায়ের পক্ষে ১১৪* খৃষ্টাব্দ একটি কঠোর পরীক্ষার 
বসব ছিল। ১৯৩৯ খৃষ্টানদের শেষ তিন মাসে পাটের বাজারে যে 
তেজী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল; এবং 
ুদ্ধ-প্রয়োজনে যে পণ্য স্বর্ণ প্রসব করিবে আশ! হইয়াছিল, তাহার 
অবস্থা! সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ ঘটিয়াছিল। ১৯৩১-৪* খৃষ্টানদের প্রথমার্ধে 
ফসলের আন্বমানিক পরিষাণ ৯৭ লক্ষগাইট ছিল/ এবং চটের 
কলগুলি সপ্তাহে ৬* ঘণ্টা চলিতেছিল। কীচা পাটের সমাইি-পরি- 
স্থিতি তখন উৎপাদকের স্বার্থের অন্থকূল ছিল। ১৯৪* খৃষ্টানদের 
জানুয়ারী মাসে যখন বুটিশ সরকার বালির থলের সরবরাহ ৩*শে 
এপ্রিল হইতে ৩১শে অগষ্ট পরধ্যস্ত বিলম্বিত করিয়৷ কলওরালাদের 
মনে প্রথম নৈরাশ্যের স্থাষ্্র করেন, কীচা পাটের মূল্য-মন্গা তখনও 
ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল । কিন্তু বংসবেব অগ্রগতির . সহিত অধিকতর 
নৈবাশ্যের সঞ্চার হয়; এবং পাটের ব্যবসা বিপন্ন হয়। অত্যধিক 
উৎপাদন, মালচালানী জাহাজের অভাবে বপ্তানী-বাণিজ্যের সন্কোচ 
এবং যুরোপে বিক্রয়-বদ্ধ বিপদ স্কট করে। পাট-প্রন্তত পণোৎ- 
পাদনের উপব উপযু্ণপরি বিধি-নিষেধের প্রকোপে আতভাম্তরীণ 
চাহিদার ক্রমিক অবনতি ঘটে ; এবং চাহিদ! ও যোৌগানের 
মধো যে বিপর্ধায়ের উদ্ভব হয়, তমিরাকরণার্থ বাঙ্গালা সরকারের 
আগ্হশীল কিন্তু বিফল প্রচেষ্টা মুদ্বিল আসান করিতে 
অপারগ হয়। পাটের রপ্তানী-বাঁণিজ্য কি পরিমাণে প্রতিহত 
হয়, তাহ! রপ্তানী-অন্কের হ্রাস হইতে প্রতিপন্ন হইবে। পূর্বব- 
বংসরেব ৫ লক্ষ ৭* হাঁজাব টন এবং তৎপূর্বব বৎসরের 
৬ লক্ষ ৯* হাজার টনের তুলনায় ১৯৪*-৪১ থুষ্টাব্দে মাত্র 
২ লক্ষ ৪৩ হাজার টন পাট রপ্তানী হয়। রপ্তানী-বাণিজ্যের 
সক্কোচ এবং পাট প্রস্তুত পণোর মজুত উদবৃন্ত বৃদ্ধি হেতু কলওয়ালারা 
কঠোরতাঁব সহিত উৎপাদন কমাইতে বাধ্য হয়েন। ফলে, কীচা 
পা্টেব চাহিদা! বৃদ্ধি হইলে যে সঙ্কট কাটিয়া যাইত, চাহিদা হ্রামের 
সহিত তাতাব ভীবত! দিন দিন বাড়িতে লাগিল। পরিশেষে পূর্বব- 
বৎসরের ১৩ লক্ষ টনের পবিবর্তে কলওয়ালারা ১৯৪*-৪১ খুষ্টাব্দের 
মরশুমে মাত্র ১* লক্ষটন কাচ! পাট ব্যবহার করেন”। কীচা 
পাটের বাজারে এখনও জোর মন্দা চলিতেছে । বর্ভমান বর্ষের 
উৎপাদনও প্রয়োজনাতিরিক্ত হইয়াছে । বাঙ্গালা সরকার বিধি- 
নিষেধের বাবস্থা করিয়া, বর্তমান সঙ্কট মোচনের নিমিত্ত ভারত- 
সরকারের সাাষ্য ও সহানুভূতি পাইয়াছেন ; কিন্তু সে আলোচনার 
স্থান এ প্রবন্ধে নাই । 

কাপীস তুলার সমস্টি-পরিস্থিতি ১৯৩১-৪* খৃষ্টাব্দে মরশুমের 
অধিকাংশ কাল অনুকূল ছিল। মরশুমের প্রারস্তে পূর্বর-বৎসরের 
উদ্বৃত্ত কম ছিল; এবং ফসলও কম জন্মিয়াছ্িল। এ বংসর 
ফলের পরিমাণ ছিল ৪৯ লক্ষ গাইট, অর্থাৎ পূর্ববর্তী তিন মরশ্ুমের 
গডের তুলনায় শতকরা ১৩ ভাগ কম। যুদ্ধারস্তের প্রারস্তে 
অতিরিক্ত লাভের লোভে অত্যধিক মূলাবৃদ্ধি হেতু রপ্তানী-বাণিজ্য 
ভাটা পড়িয়াছিল। মুরোপের বাজার বন্ধ হওয়ায় যে শতকরা ২৫ 
অংশ তাহারা লইত, তাহাও কদ্ধ হইয়া গেল। ফলে, পূর্বব-বৎসরের 
৩৬ লক্ষ গাইটের পরিবর্তে ১৯৩৯-৪* খৃষ্টাব্দে ২৩ লক্ষ গাঁইট মাত্র 
রগ্জানী হইম্লাছিল। শ্রমিক-পশ্্ঘটের ফলে কাপড়ের কলের চাহিদা 
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৩* লক্ষ গাঁইটে অধোগতি লাভ করিয়াছি, অর্থাৎ ১১৩৮-৩$ 
ৃষ্ঠান্দের তুলনায় ১'৩২ লক্ষ গাইট কম। ফসল কম না 
হইলে উদদবৃপ্ত মুত জমা অত্যধিক হইত। বাস্তব পক্ষে 
১৯৩১-৪* খুষ্টান্দের শেষে অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত আয়ত্ত-বহিদতি 
ভয় নাই। পূর্ববর্তী তিন বদরের গড় ১৯৭৫ লক্ষ গীইটের 
তুলনায় ১১৭১ লক্ষ হইয়াছিল । এইরূপ বিস্ব-বিপদের মধ্য দিয়া 


কার্পাস তুলার ব্যবসায় যুদ্ধারস্তের প্রথম বদর অর্প-বিস্তর সফলতার . 


সহিত অতিক্রম করিয়াছিল । 

১৯৪০-৪১ খুষ্টাব্দের পরিস্থিতি তদপেক্ষা৷ কম সম্তোষজনক ছিল। 

ফসল ৫৮ লক্ষ গাইট, অর্থাৎ পূর্রববংমর অপেক্ষা শতকর! 

১৮ অশ অধিক হইয়াছিল। মুরোপের বাজার বন্ধ এবং সুদূর 
প্রাচোর চাহিদার অনিশ্চয়তা! হেতু রপ্তানী-বাণিজ্যে মন্দা প্রবল 
ছিল, এবং ১৯৪১ খুষ্টাের মার্চ পধ্যন্ত সাত মাসে, পৃর্ব-বৎসরের এ 
সময়ের ২'৪৪ লক্ষ গাইটের তুপনার়, ২'১৩ লক্ষ হ্ইয়াছিল। মাল- 
চাঁগানী জাহাজের অভাবে যুক্তরাজ্যে রপ্তানীও কমিয়! গিয়াছিল; 
এবং নুদূর প্রাচ্যের মাশা-ভবগাও তিরোহিত হতেছিপ। সৌভাগ্য- 
ক্রমে ভারতীয় কার্পাসের চাহিদ। চীনে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই বৃদ্ধি 
অন্যান্ বাজারের ক্ষতির তুলনায় সামান্তই ছিল। তথাপি ভারতীয় 
কাপড়ের কলে বয়ন-বৃদ্ধি-চেতু কার্পাসেব কাটুতি বাড়িয়াছিল। 
ফলে ১১৪০ খৃষ্টানদের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪১ খুষ্টাব্দের মার্চ__ 
এই সাত মাসে ভারতীয় কাপড়ের কলের কাট্টতি ২০৪৪ লক্ষ 
গীইটে, অর্থাৎ পূর্ববব্সরের এ সময়ের তুলনায় শতকরা ১৭ অংশ 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আত্যস্তরীণ কাট্তি বৃদ্ধিছেতু বৈদেশিক চাহিদার 
ঘাটতি কিয়ং পরিমাণে পূরণ হইয়াছিল বটে; কিন্তু ভারতীয় 
কার্পাসের উদবৃত্ত-সমস্া। তাহাতে নিরাকৃত হয় নাই । 

যুরোপের যুদ্ধবিস্তুতির সহিত চীনা-বাদামের রপ্তানী কঠোর 
ভাবে প্রতিরুদ্ধ হয়। ভীরতের রপ্তানীর তিন-চতুর্থাংশ যাইত 
মুরোপে, স্ৃতরাং এই পণ্যের পরিস্থিতি সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকর হইয়া- 
ছিল। ফুলে, ১৯৪*-৪১ খুষ্টাব্দের রপ্তানীর সমষ্টি হইয়াছিল মাত্র 
৩৩১ লক্ষ টন, অর্থাৎ ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টানদের তুলনায় শতকরা 
৩৮ অংশ; ' এবং যুদ্ধপূর্ব বংসরের (১৯৩৮-৩৯) তুলনায় 
শতকরা ৬* অংশ কম হইয়াছিল । ১৯৪* থৃষ্টাব্দের জুন মাস 
হইতে চীনা-বাদামের মূল্য ভারতে যুদ্ধ-পূর্ব্ব বংসরের তুলনায় 
কম ছিল এবং এই পণ্যের ব্যবসায়ে নৈরাশ্ের স্যরি 
করিয়াছিল । বাজার-দরের খু'ট অঙ্ক ১৯২৮-২৯ খৃষ্টানদের ১** হইতে 
১৯৩১-৪* খৃষ্টাব্দে ৫৩ সংখ্যায় নামিয্বা আসে ; এবং আলোচ্য বর্ষে 
মাত্র ৪৩ সখ্যায় অধোগতি প্রাপ্ত হয়। বাঙ্গালায় যেমন পাট, 
বোম্বাইয়ে যেমন কার্পাদ তুলা প্রধান পণ্য, মাদ্রাজে তেমনি চীনা" 
বাদাম। সেই মাত্রীজে, যন্ত্রের দ্বারা খোল-ছাড়ান বাদামের মূল্য 
১৯৪০ খুষ্টাবের মার্চ মাপের কান্দি (282৫) প্রতি ৩২।* হইতে 
ধীরে ধীরে ১১৪১ খৃষ্টাব্ষের ফেব্রুয়ারী মাসে ১৮৮/৪ পাইতে অধো- 
গতি লাভ করে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্ের এপ্রিল হইতে কখনও এনপ 
মন্দ! ঘটে নাই। ফলত, ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে চীনা-বাদামের ব্যবসায়ে 
চরম দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। 

১১৪*-৪১ খৃষ্টাব্দে ছুইটি ফসলের মরশুমকে দখল করিয়াছিল-- 
১৯৩৪-৪৭ খ্বং ১৯৪*-৪১। শেষোক্ত কালে চীনাবাদামের 


স্যাম অস্চক্সেতভী 


[হয় খণ্ড, হয় সংখ্যা 


উদবৃত্ত মজুত মালের পরিস্থিতি হইয়াছিল অত্যন্ত জটিল। প্রথমোক্ত 
মরশুমে বাজার-দরের হ্রাস কাট্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল এবং ১৯৩৯-৪* 
খৃষ্টাব্দের সমস্ত ফসল বিক্রীত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, গত কয়েক বৎসর 
যাবৎ চীনা*বাদীমের আভ্যন্তরীণ কাটতি ধীরে ধীরে বুদ্ধি পাইতেছে। 
১১৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৯-৪* থুষ্টাবন্বের মধ্যে ভারতীয় চীনা-বাদামের 
উৎপাদন ৩৫ লক্ষ টন হইতে ৩২ লক্ষ টনে নিম্নগামী হইয়াছিঙ্প এবং 
ইহার অধিকাংশই দেশাতস্তরে ব্যবহৃত হইয়াছিল । তৈঙনিষ্কাবণ- 
শিল্ের প্রসারই ইহার প্রধান কারণ। প্রমাণ, ১৯৪*-৪১ খৃষ্টাব্দ 
বৃটিশ-ভীরত ৮*৭ মিলিয়ন গ্যালন বাদামী তৈল রপ্তানী করিয়াছিল, 
এবং ইহা পূর্বব-বসরের রপ্তানী-অক্কের দ্বিগুণেরও অধিক ছিল । 
বন্ধা এই তৈলের শ্রেষ্ঠ গ্রাহক ছিলি। ১৯৩৯-৪০ খুষ্টাব্দের ২'৪ 
মিলিয়ন গ্যালনের তুঙগনায়, ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে বণ্মা লইয়াছিল ৬'৪ 
মিলিয়ন গ্যালন অর্থাং শতকরা ১৭০ গুণ অধিক। কিন্ত 
আভ্যন্তরীণ কাট্তি এবং তৈঙ্গ-রপ্তানীর প্রসার ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে 
ফদলের পক্ষে বিশেষ অন্ুকৃপ হয় নাই? কারণ, এ বৎদর 
ফদলের পরিমাণ হইয়াছিল প্রায় ৩৫ লক্ষ টন, অর্থাৎ ১৯৩৯-৪* 
হইতে শতকরা ১* অংশ অনিক, এবং ১১৩৯-৪* থৃষ্টাব্দে যদিও 
কিছু বাদাম মুরোপের বাজারে বিক্রীত হইয়াছিল, গত বর্ষে আদৌ 
তাহা ঘটে নাই । ফলে, মজুত মাল বৃদ্ধির সহিত মৃল্য 
নিগ্নাভিমুখী হইয়াছিল । যুক্তরাজোর চাহিদাই তখন একমাত্র 
অবলম্বন ছিল। ১৯৪-৪১ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্য দুই লক্ষ টন চীনা- 
বাদাম লইয়াছিল ; এব: এই অস্ক পূর্বব-বৎসরের অঙ্কের প্রায় দ্বিগুণ । 

যুক্তরাজ্য একটি নির্দিষ্ট হারে অধিকতর পরিমাণে চীনা-বাদাম 
লইতে স্বীকৃত হইাছিঙ্গ; কিন্তু মাল-চালানী জাহাজ চগ্গাচলের 
অন্দুবিধায় ইচ্ছানুকপ মাল লইতে পারে নাই । ফলে, নৃতন ফসলের 
আমদানীর সঙ্গে সঙ্গেই বাজার-দর যুক্তরাজ্যের খান্রযোগান-মন্িত্- 
নিদ্ধারিত হান অপেক্ষা নন হইত্বাছিল। উৎপাঁদকের সাহায্যার্থ 
ভারত সরকারের বিনীত অন্থুরোধে যুক্তরাজ্য নির্ধারিত হারের হ্রাস 
করিতে বিরত হইলেন বটে; কিন্তু তাহাতে উৎপাদকের পরিবর্তে 
চালানদারেরাই অধিকতর লাভবান হইতে লাগিল। তখন 
চালানদারদিগের নিকট হইতে তাহাদের ক্রয়-ূল্য এবং যোগান- 
মস্িতব-প্রদত্ত বিক্রয়-মূল্যের প্রভেদ অঙ্ক আদায় করিয়া, উৎপাদকগণের 
উপকারার্থ একটি সস্থান-ভাগার স্থাপিত হইল। কিন্তু স্যায়ঙ্গত 
ভাবে অর্থবন্টন দ্বারা উৎপাদকের সাহাধ্য একটি কঠিন কার্ধা। 
এই নিমিত্ত, প্রাদেশিক প্রতিনিধি লইয়া! ভারত সরকার একটি বৈঠক 
আহ্ৰান করেন এবং তাহাতে স্থিরীকৃত হয় যে, প্রচারকার্ষোর দ্বারা 
ব্পনক্ষেত্রের সঙ্কোচ, উৎপাদনের হ্রাস, এবং উৎপাদিত বাদাম হইতে 
তৈল এবং খইল প্রস্তুত করিয়! গৃহস্থের নিজের, ক্ষেত্রের এবং গৃহ- 
পালিত পশুর প্রয়োজনে অধিকতর পরিমাণে ব্যবহারের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। যুক্তরাজ্য ও ভারত সরকার অর্থপাহাব্যে স্বীকৃত 
হইয়া একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন । ইতোমধো 
বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-গবেষণাসঙ্য শিল্প-প্রয়োজনে অধিকতর উদ্ভিজ্জ 
তৈল ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং অন্তান্ত পরিকল্পনা বার উদবৃত্ 
মজজুত-জমা তৈল-বীজের সমন্তা-সমাধানে আত্মনিয়োগ করেন। কিছু 
সুফলও ফলিয়াছে এবং জালোচ্য বর্ষের শেষ হইতে চীনা-বাদামের 
মূল্য উদ্ধগামী হইয়াছে। 


২১শ বর্-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ ] 


লবিিহীন্ম ছেস্খে 


ক 


১৭৩ 


868888888588678555684 2868 88828682866৮8 88৪৮. ৪৪৪ 8:88 ৮4.88 886664৮56৮৮ ৪৯৮৫৪৫৮৪৪৫৫ ৪৪8৫255562286228688258888888৮56৮৮৮৪৪৪৮৪৪৪৪৪০৮৪৫৪ ৪৪৫ এ রাও 


প্রতীচো পোত ও বিমান-নিপ্াণ-শিল্পের প্রসার এবং মাখন 
ও চর্বির অপ্র ভুলত! হেতু, যুদ্ধারস্তের প্রারস্তে তিমির কাট্তি বাঁড়িবে, 
এই আশ! জন্ষিয্বাছিল। এই পণ্যে ভারতের প্রবল প্রতিতন্্বী 
আজ্জেন্টইনে উৎপাদন কয়েক বৎসর কম হইতেছিঙগ। কিন্ত 
মুরোপের বাজার বন্ধ হইবার ফলে, যুক্তরাজ্যে অধিকতর 
কাটুতি সত্বেও, তিপির বাজারে মন্দা ঘটিয়াছিল। ১১৩১-৪* 
ৃষ্টার্যে ভিদির চাষ শতকরা! ৪ অংশ কমাইলেও, পূর্ব-বৎসর অপেক্ষা 
শতকরা ৫ অংশ অধিক উংপাদন হইয়াছিল, এবং এঁ বৎসবের উদৃবৃত্ 
মাল, পরবন্তাঁ বংসরের প্রারস্তে, পূর্ব-বঙ্সর অপেক্ষ! অধিক হইয়া- 
ছি; ঘটনাক্রমে ১৯৪*-৪১ খুষ্টান্যে আজ্জেপ্টাইনের উৎপাদনও 
অধিক হইয়াছিল। আজ্ঞেন্টাইনে উদ্বৃত্ত মাও তখন প্রচুর জমা 
ছিল। আঞ্জেন্টাইনে মৃল্য-ত্রামের প্রতিক্রিয়। ভারতের বাজারেও 
প্রতিপত্তিষীল হইয়াছিল। তথাপি বাণিজ্যক্ষেত্রে চীনা-বাদামের 
ম্যায় সকল অন্রবিধ। ভোগ করিলেও মন্দার তীব্রত! তত তীক্ষ হইতে 
দেয় নাই। সমষ্টি-সখ্যাও অনুকূল ছিল। মাল-চালানী জাহাজের 
অভাব সত্ত্বেও পূর্ধ্ব-বংসরের ১৭২ লক্ষ টনের তুলনায়, গত বর্ষে 
২ লক্ষ টন তিসি যুক্তরাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিল। মোট বপ্তানীও 
পৃরব-বংসরের ২১৯ লক্ষ টনের তুলনায় ২৩৮ লক্ষ হইয়াছিল; 
কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টানদের ৩১৮ লক্ষ হইতে অনেক কম ছিল। 
চীনাবাদামেব গ্যায় আঁভান্তরীণ চাহিদ। বৃদ্ধি হেতু কিঞিং সুবিধাও 
ঘটিয়াছিল। তিপি তৈলের চাহিদা কমে নাই; সুতরাং তৈল- 
নিষ্কাবণ-শিল্পের প্রসাব ঘটিয়াছিল। ১৯৪০-৪১ থুষঠাব্ধে ১৮২ লক্ষ 
গ্যালন তৈল দি'হল, বধ্ধা, প্রণাগী-উপনিবেশ এবং অস্তান্ত দেশে 
রপ্তানী হইয়াছিল । ১৯৩৯-৪* থুষ্টাব্দে ইঠার অন্দেকেরও কম এবং 
১৯৩৮ ৩৯ খুষ্টান্দে সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র রপ্তানী হইয়াছিল । 
তিপি-বাবসারীরাও স্রাস-মূল্যে বিক্রয় করিতে বিরত হইয়া বুদ্ধিমানের 
কার্য করিয়াছিলেন । ফলে, বর্ষশেষে বাজার-দর যুদ্ধ-পর্তব মূল্য 
অপেক্ষা শতকরা ৩ অংশ অধিক %ড়াইয়াছিল। 

গম ও চাউলের সংক্ষিপ্ত আল্লোচনা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের 
উপসংহার করিব। সব্বদেশে গমের প্রাচ্ধ্য এবং আন্তজ্জাতিক 
বাণিঙ্জোর সন্কোচ হেতু গমের বাজার মন্দার প্রভাব হইতে খুক্ত 
ছিগ না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তেজীর 'প্রভাবও প্রকট হইত এবং 
১৯৩৯ খুষ্টাব্দের ডিনেম্বর মাসের তুঙ্গী-মূল্যকেও অতিক্রম করিত। 
গমের রাণী অষ্ট্রেলিয়া উৎপাদন হাঁস-হেতু, ভারতের গমের বাজার 
গরম ছিল। ১৯৩৯-৪* খৃষ্টাব্দে ভারতের ফদলগ ১০৮ মিলিয়ন 
টনে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, এই স্ভাবনায় একটু সলেহ জন্মে; 


কিন্তু, নৃতন ফল বাজারে আসিতে আরম করিলে সে সন্দেহ দূর 
হয়। বিশেষতঃ যুদ্ধের প্রয্নোজনে বৃটিশ ও ভারত-দরকারের প্রচুর 
গমের চাহিদা, সমুক্রপথের সন্কট-হেতু, অষ্ট্রেলিয়া অপেক্ষা ভারত 
হইতেই অধিকতর পরিমাণে সরবরাহ হইবে, এই প্রত্যাশা এবং 
পারস্য-উপসাগর ও জুয়েজ ব্গরে নৃতন রপ্তানী-কষেত্র লাভ, ভারতের 
গম-ব্যবসায়কে বিশেব সুযোগ প্রদান করে। পূর্ব্ব-বৎসরের ১৫** 
টনের তুলনায়, গত বর্ষে, বৃটিশ-ভারত হইতে ২৪,২** টন গম 
পারদ্য উপমাগরের বন্দরে প্রেরিত হয়। চাউলের অগ্রাচ্র্যতা 
হেতু গমের আত্যস্তরীণ চাহিদাও ছিল প্রচুর। দীর্ঘকাল বৃষ্টির 
অভাবে নৃতন চাষে বিলগ্গণ ব্যাঘাত জন্মে । এই সকল কারণে 
গমের বাজারে তেজী অবস্থা প্রবল ছিল। ফলে, আস্তজ্জাতিক 
বাজারে যখন চরম মন্দা, ভাবতের বপ্তানী তখন পর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা 
সাড়ে পাচ গুণ অধিক হইয়াছিল। ১৯৩৯:৪* থুষ্টাব্ধের ৭,৮** 
টনের তুলনায় ১১৪০-৪১ থৃষ্টান্ে বৃটিশ-ভারত হইতে গমের 
রপ্তানী হইয়াছিল ৪৫,০* টন। কিন্তু এই অঙ্ক ১৯৩৮-৩১ 
ুষ্টাব্দের রপ্তানীর তুলনায় এক-যষ্ঠাংশেরও কম ছিল। যাহা! হউক, 
উপযুক্ত কারণ এবং নৃতন ফসলের ত্রাস হেতু বর্ধশেষে গমের বাজার 
তেজী ছিল। গমের উপর আমদানী-ন্ককেও আর এক বৎসরের 
নিমিত্ত অব্যাহত রাখ| হইয়াছে। 

দ্ধ-পরিস্থিতির ফলে চাউলের চাহিদ। যে প্রাচা দেশসমুষট 
অধিকতর হইবে, 'তাঠা সকলেই আশা করিয়াছিলেন । যুদ্ধ-ঘোবণার 
পূর্বে জাপানে ও বশ্মা-বাঙ্জারে ভারতের তীব্র প্রতিতবন্থী ছিল। 
১৯৪০ খুষ্টাবের এপ্রিল হইতে অক্টোবর পধ্যস্ত চাউলের দর দৃঢ় 
ছিপ। নবেম্বর হইতে ১৯৪১ খুষ্টাব্ের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীর 
মধ্যে যুদ্ধপূর্বব হার হইতে চাউলের দর শতকরা ৮ অংশ অধিক হয়। 
১৯৪০-৪১ থুষ্টাব্দের ফসলের আংশিক ক্ষতিই এই মৃল্য-বৃদ্ধির অন্যতম 
কারণ।  পৃর্বব-বৎসরের ২৫৮ কোটি টনের তুলনায় গত বর্ষের 
উৎপাদন হইয়াছিল ২*১৮ কোটি টন অর্থাৎ শতকরা ১৫ অংশ 
কম। বহু বর্ষ এনসপ কম উৎপাদন ঘটে নাই। ভারতের ঘাটতি 
বন্ম। হইতে পূরণ হয়? কিন্তু আলোচ্য বর্ষে মাল-চালানী জাহাজের 
অভাবে পূর্বব-বংসরের ১৮৮৭ লক্ষ টনের তুলনায় ১২"*৭ লক্ষ 
টন মাত্র বন্মা হইতে আমদানী হইয়াছিল । আমাদের অভাবের 
তুলনায় ইহ! অতান্ত কম ছিল। তাহার পর বর্তমান সরকারী 
বধে বন্দী শক্রকরতলগত হওয়াতে আমাদের প্রধান খান্ত-শস্ 
চাউলের অভাব কিরূপ তীব্র এবং তাহার ফল কির তীক্ষ হইয়াছে, 
তাহা! সর্বজনবিদিত । 

শীবতীন্্রমোহন বন্দোপাধ্যায়। 


ঘিহীন দেশে 


কবিহীন এই দেশে 


রবিহীন আকাশের তলে, 


হবিহীন দীপঞুলি 


শুধু শুফ সঙ্গিতায় স্বালে। 


শ্রীকালিদাস রায়! 





বিজয়া-দশমীতে দশভুজার বিসজ্জনের পর বিজয়ার প্রণামালিঙ্গন ও 
আশীর্বাদ উপলক্ষে আমাদের গোবিন্দপুর ঘে আনন্োৎসাহ লক্ষিত 
হয়, কোজাগর লক্্মীপূজার পর তাহার কোন চিহ্নই বর্তমান থাকে না। 
শরৎকালের উৎনব এই ভাবে শেষ হইলেও হেমন্তের নব্নব উৎমধ 
আরভ্ভের আর অধিক বিলম্ব নাই । কোজাগর লগ্মীপূজার এক পক্ষ 
পরেই দীপান্বিতা কালীপূজা । কালীপুজার পূর্র্বদিন ভূতচতুদ্দশী ; 
সে দিন সায়ংকালে পল্লীবাসী হিন্দু গৃহস্থ মাত্রেই চোদ্দ প্রদীপ জ্বালিয়া 
আলোকসঙ্জার ব্যবস্থা করে। এততিম্ন, গৃহিণীগণকে সে দিন চোদ 
শাক বীধিতে হয়। ইহা মেয়েলী-প্রথা হইজেও এই উভয় কাধ্যেই 
শ্রীমস্থ বালকগণ অক্লান্ত উৎদাহ প্রদর্শন করে। তাহাদের পাঠশালা 
স্থল পূজা উপলক্ষে বন্ধ, ভ্রাতৃথিতীয়াব পর খুজিবে ; এ জগ তাহাদের 
অথণ্ড অবসর 

চোদ্দ-রকম শাকের কোন্‌ কোন্‌ শাক কোথা হইতে সংগ্রহ 
করিবে ইহা স্থির কনিবার জন্য গ্রামের ছেলেরা তাহাদের কোন 
খেলার আড্ডাম্ম পরামশ আবম্ত করিল; তাহার পর সেই প্রভান্তেই 
ছুই-তিন জন মিলিয়! এক এক দল শাকের সন্ধানে এক এক দিকে 
চলিল। এক দল গ্রামপ্রাস্তবস্তাঁ নদীতীবে আসিয়া জটল! আবস্ত 
করিল। বর্যাব দেই দুকৃল-প্লীবী খরস্রোতা। প্রবাহিনী আর নাই; 
সন্কীর্ণকায়া নদীব অগতীর জল এখন কাচের মত স্বচ্ছ । নদীর 
ধারে নরম্‌ মাটাতে শুল্তনীর শাক জন্মিয়! সবুজ মখমলের মত বহু দুর 
পধ্যস্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে। ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র জলপিপিগুলি খাছদ্রব্যে 
অন্বেষণে তাহার উপর পুচ্ছ নাচাইয়া ঘুরিয়! বেড়াইতেছে। দুই-একট! 
বক জলের ধারে শ্যামল শৈবাল-জাসনে বিয়া যেন ধ্যানমগ্র ! দুই- 
একটা মাছরাঙ্গ! পাখী উড়িয়া-আপিয়া হঠাৎ নদীবক্ষে ছে মারিতেছে, 
এবং অগভীর জলে সম্তংণশীল ক্ষুত্ ক্ষুদ্র মঠ চধচুপুটে সঞ্চয় করিয়! 
আশ্রয়ের সন্ধানে তীরের দিকে যাইতেছে । একট! চীল নদীতীরস্থ 
শিমুল গাছের শাখায় বসিয়া একথেয়ে করুণ স্বরে চিৎকার করিতেছে। 
নদীর অপর তীরে ধোপারা কাপড় কাচিতেছে ; তাহারা একস্থাটু 
জলে ফড়াইয়! নত দেহে পাটের উপর কাপড় আছড়াইতে আছড়াইতে 
মুখে অস্ুট শব্দ করিতেছে। কেহ কেহ কাপড় কাচিয্না তাহা 
শুকাইবার জন্ত নদীতীরে ঘাসের উপর বিছাইয়। দিতেছে । গ্রাম্য 
জেলের! নদীর এক-কোমর জলে দীড়াইয়া খ্যাপূল! জাল ফেলিতেছে ; 
এবং জাল তুলিয়া পাব্দা, ট্যাংরা, পুটি, বেলে ও ক্ুত্ ক্ষুদ্র কাকলে 
মাছ সংগ্রহ করিতেছে । নদীতীরে দুই-একখানি জেলে-ডিঙ্গী বীধা 
আছে, প্রভাতের সমীরণ-হিল্লোলে তাহ! ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। 
অদূরে পার-ঘাট । পথিকগণ খেয়া নৌকায় নদীর় এক পার হইতে 


অন্ত পারে যাইতেছে। কাহারও সম্মুখে এক হাঁড়ি ছুধ, কাহারও 
কাধে এক ধাম! চাউল। 

নদীতীরে বসিয়। শুশুনীর শাক তুলিয়া তদ্দারা কৌচড পর্ণ 
করিয়া ছেলেরা হেলা! ও কলমীর শাক সংগ্রহের জন্ত মল্লিকদের 
আমবাগানের প্রান্তবন্তী পরিত্যক্ত পচা-পুকুরে চলিল। উহা 
হেলাধা ও কলমীদামে আচ্ছন্ন । ছেলের! পুকুরের এক'হাটু জলে 
নামিয়া হেলাঞ্চ! ও কলমী শাক সংগ্রহ করিল। এ তিথিতে কলমী 
শাক তক্ষণ শান্ত্রস্মত না হইলেও মেয়েলী-প্রথা সমুত। প্র 

গ্রামপ্রান্তে মাঠ । মাঠে রবিশশ্তের আবাদ হইয়াছে । কোথাও 
ছোলার ক্ষেত, কোন ক্ষেতে মটর, মণ্ডর, খেঁসারীর শ্যামল শোভ| । 
ছেলেরা এই সকল ক্ষেত হইতে ছোলা, মটর, মণ্তর ও খেপারীর শাক 
সংগ্রহ করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় বাজারে আসিয়া মূলো-বিক্রেতার 
নিকট হইতে মৃলোর শাক কিনিয়া৷ আনিল। 

এই ভাবে আট রকম শাক সংগৃহীত হইলেও আরও ছয় রকম 
বাকি ; কিন্তু তাহা সংগ্রহ করিতে তাহাদিগকে দূরে যাইতে হইল 
ন1। গ্রামে অনেক গৃ্স্থ-বাড়ীতে নটে, পালম, চুকে (টক পালম ), 
লাল কনক শাক ব্পন করা হইয়াছে । এই চারি রকম শাক সহজেই 
সংগৃহীত হইল । আরও ছুই রকমের অভাব। এ জন্ত কেহ চালের 
উপৰ হইতে কচি কচি লাউ-ডগ! সংগ্রহ কবিল, কেহ বা শজিন! গাছের 
ডাল ভাঙ্গিয়া শজিনা-শাক তুলিয়া আনিল, এব এই ভাবে চো 
শীকের অভাব পূরণ করা হইল । 

এই দিন সন্ধ্যার পর প্রত্যেক গৃহস্থ-বাঁড়ীতে চোদ প্রদীপ জ্বালিয়! 
দীপসজ্জা করিতে হয়। গ্রাম্য কুমোরর! এই দিন বাজারে মাটার 
হাঁড়ি, মালল! ও কলমীর সঙ্গে মাঁটার “ডেলকো' বিক্রয় করিতে আনি- 
য়াছে। তাহার! এক-কুড়ি ডেলকে। তিন-চারি পয়সায় বিক্রয় করে। 
গৃহস্থের বাড়ী-বাড়ী সায়ংকালে চোন্দটি দীপ জ্বালিবার নিয়ম থাকিলেও 
সকলেই সাধ্যান্থুসারে সমগ্র বাড়ীই আলোকমালায় তুধিত করে। 
পোড়া-মাটার এট সকল ডেল্কোৌর আকার এরপ স্ষুত্র যে, প্রত্যেকটি 
এক পল তেলে প্রায় এক ঘণ্ট1 জবলিয়৷ থাকে। গলীবাসী যে সকল 
গৃহস্থের আথিক অবস্থা ভাল ও যাহাদের ঘখ আছে-_তাহারা বাজার 
হইতে এদিন ছুই-তিন কুড়ি ডেল্কো। কিনিয়া লইয়া যায়। বাহার! 
ধনবান্‌, ভাহার| পয়সা-জোড়া রঙ্গীণ চর্বির বাঁতি সংগ্রহ করিয়! তাহাই 
আলোকসজ্জার জন্য ব্যবহার করিতেন? কিন্তু পর্লীগ্রামে এরূপ 
লোকের সংখ্যা অত্যত্ত লন, এবং ত্রদ্মদেশীগত এ সকল বাতি এখন 
ছুপ্রাপ্য। 

যাহার্দের আধিক অবস্থা স্থচ্ছল নহে, তাহাদের বাড়ীর মেয়েরা 
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নদীতীর হইতে এঁটেল মাটা সংগ্রহ করিয়! আনিয়! ছুই এক দিন 
পূর্ব্বেই অবসর কালে ক্ষত কষু্র মাটীর প্রদীপ নিশ্মীণ করে। ছুই এক 
দিনের রৌদ্রেই তাহ! শুকাইয়া যায়। তাহাতে একটি সরু শল্তে 
ও একটু তেল দিয়া সন্ধ্যাকালে প্রত্যেক ঘরের বারান্দায়, বাহিরের 
ঘরের দ্বারের পার্থ ও বিভিন্ন প্রকাশ্ঠ স্থানে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে স্বালিয়া 
দেওয়া হয়। এই সকল প্রদীপে কেহ সর্ধপ, কেহ বা রেড়ীর তেল 
ব্যবহার করেন। পল্লীগ্রামের এই দীপোৎসবে কোন গৃহস্থই 
কেরোসিন তৈল ব্যবহার করে না। 

এই দিন সায়ংকালে গ্রামস্থ বাক্তারের ক্ষুদ্র, বৃহৎ প্রত্যেক দোকান 
শ্রেণীবদ্ধ দীপের আলোকে উত্ভাসিত হইয়া থাকে । দোকানদারগণের 
মধ্যে যাহারা অত্যন্ত দরিদ্র, যৎসামান্ত মূলধনে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র দোকান 
পরিচালিত করে, তাহারা দোকানের বারান্দা ও সোপানগুলি কষুত্র ্ষু্ 
চডলকো জ্বালিয়৷ আলোকিত করে বটে, কিন্তু অবস্থাপন্ন দোকানদারগণ 
এ দিন স্ব স্ব দোকান আলোকমালায় ভূষিত করিতে অর্থব্যয়ে কাপণ্য 
প্রকাশ করে না । অনেকে এ বিষয়ে পরস্পর প্রতিদ্বষ্িতাও করিয়া 
থাকে । দোকানের সম্মুখে কদলীতরু প্রোথিত করিয়া বাশের 
বাখারী দিয়! গেট প্রস্তুত কর! হয়, এব: তাহার উপর লাল, নীল, 
হলদে, সবুজ ফানসে বাতি ভ্লে। অনেকে দোকানঘরের কার্ণিশ 
আলোকমালায় সজ্জিত করে; কেহ কেহ কেরোসিন বা আলক।তরা- 
সংরক্ষিত ক্যানেস্তারায় নানাগ্রকার সহজদাহ্‌ পদ!থ রাখিয়া তাহাতে 
অগ্নিসংযোগ কবে। সাত! দাউ দাউ করিয়। আলিয়া! গ্রাম্য বাজারের 
বহু দূর পধ্যস্ত আলোকিত করে । এই দিন সায়ংকালে বিভিন্ন নগরের 
বাজারে যেরূপ আদুশ্বরপৃণণ আলোকসজ্জা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার 
তুলনায় পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্ধ বাজানের এই আলোকসজ্জা নিতান্ত তুচ্ছ 
ইইলেও অদৃরবর্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে বিস্তর লোক দল বীধিয়া ইহ| 
দেখিতে আমে ; এবং এরূপ কৌতুহলভরে তাহ| নিবীক্ষণ করে__যেন 
জন্মান্ধ চতুদ্দিকের কৌতুকাবহ আলোকপ্রভা সন্দশনের জন্য অল্পকীলের 
জন দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছে, দেখিয়া মনে হয়, কত অল্পে ইহারা সন্ত! 

পল্লীবািগণের এই আনন্দ ও উদ্দীপনা পরদিনও সমভাবেই 
প্রবল থাকে, কারণ, ইহার পর দিন কালীপৃজা | গ্রামে যে সকল 
গৃহস্থের আর্থিক অবস্থা একটু ভাল, তাহার! প্রায় সকলেই পূ 
কালীপুজা করিত, এখন পূজার সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে; 
কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় বাবোয়ারী কালীপূজার প্রবর্তন হইয়াছে। 
প্রত্যেক পাড়ার কোন তেমাথ। রাস্তার সংযোগ-স্থলে খানিক জায়গা 
কানাতে ঘিরিয়া ও চাটাই দিয়া মণ্ডপ নিশ্মাণ করিয়া বারোয়ারী 
কালীপূজার আয়োজন হয়। কোন কোন পাঁড়াব সৌখীন অর্ধ 
বাসীর! নৃত্যগীতেরও আয়োজন করেন । কোথাও দীর্ঘরাত্রি ধরিয়া! 
ঢপ ঝা কবির গান হয়ঃ আবাব কোন কোন পাড়ার জনসাধারণ, 
কুষক বা শ্রমজীবীগ! নৌকার পাল বা সতরঞ্চি বিছাইয়া সেখানে 
বেহুলার গান আরম্ত করে। সাধারণ পল্লীবাসীরা চারি দিকে বদিয়! 
সেই নৃত্যগীত উপভোগ করে। চাষার ছেলের! কেহ লখিন্দর সাজে, 
কেহ বা কক্ষ পরচুল মাথায় দিয়া, নীলাম্বরী সাড়ী পরিয়া ও বিবর্ণ 
ঘুডুর পায়ে আটিয়! বেল! সাজে । কিন্তু চাদ সদাগর যখন হতাবশিষ্ট 
একমাত্র পুত্র লখিল্গারের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া অশ্বারোহণে 
বৈবাহিক সবাহন সদাগরের গৃহে উপস্থিত হয় এবং সণাহন নাচিতে 
নাচিতে, আসরে আসিয়া তাহার স্ত্রীকে বলে-_ 
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“বেয়াই এলো! ঘরে রে প্রাণ, বসতে দাও পিড়ে, 
জলপান করতে দাও শালিধানের চিড়ে ।” 

তখন বেয়াইয়ের সনির্বন্ধ অস্থরোধেও চাদ সদাগর অশ্ব হইত 
অবতরণ না করিয়৷ অস্বসহ নাচিতে থাকে । সেই দৃশ্য দেখিয়া পল্লীর 
চাষাভূষোর দল-_বালক-বৃদ্ধ সকলেই বিন্ময়ে মুখব্যাদান করে! 
চাদ সদাগর বে অস্বারোহণে বৈবাহিক-গৃহে আসে সেই অস্ব হইতে 
তাহার নামিবার উপায় থাকে না; কারণ, এক জন লোক ঘোড়ার 
মুখোস পরিয়! কুজা হইয়া! ঈীড়াইয়া নাচিতে থাকে, আর চাদ সদাগর 
তাহার পিঠের কাছে গাড়াইয়! নৃত্য করে। উভয়ের দেহ লোহিত 
বন্ত্রে আচ্ছাদিত থাকায় দর্শকগণের মনে হয়, সদাগর অস্বারোহণেই 
মৃত্য করিতেছে। 

আমাদের পল্লী অঞ্চলে মালীরাই কালী, কাত্তিক প্রভৃতি প্রতিমা 
নিশ্বাণ করে, এবং তাহারাই ডাকেন সাজে প্রতিম! সজ্জিত করে। 
যে সকল গৃহস্থ কালীপৃজা করিবে, তাহারা কালীপৃজার দিন অপরাহ্ছে 
ছুই একটি ঢোল ও কাঁসি বাজাইয়া সুসজ্জিত প্রতিম! মালী-বাড়ী 
ইইতে কিনিয়! লইয়! যায়। গৃহস্থরা' কালীপুজার রাত্রে আত্মীয়- 
বন্ধু ও প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করিয়া লুচির ফলারে পরিতৃপ্ত করেন। 
যাহার! শান্ত, কেবল গাহাদেরই বাড়ীতে দেবীর সম্মুখে পাঠা বলি 
হয়।, গ্রামে অনেক বাড়ীতে কালীপৃজা হইলেও মাত্র ছুই পাচ জনের 
বাড়ী পাঠা বলি হইতে দেখ! যায়। অনেক গৃহস্থ নিজের বাড়ীতে 
পৃজ্জার আয়োজন ন| করিয়! গ্রাম্য-দেবত| সিছ্ধেশ্বরী কালীর মন্দিরে 
আসিয়। ঢাক, টোল বাজাইয়া, ও জোড়া-পাঠা বলি দিয়া দেবীর পৃজা 
করিয়া যায়। কালীপৃজার রান্রিতে সিদ্ধেশ্বরী-মন্দিরে পৃজার ঘট! 
দেখিবার জন্য বছছ দর্শকের সমাগম হয়। মানতের বলির পাঠার 
রক্ত রাজপথ পধ্যস্ত গড়াইয়! আসিয়া ধুলারাশিকে রঞ্িত করে। 
নিতাই দাস বাবাজী তাহার আখড়। হইতে সে সময় বাজারে আসিতে 
হইলে মুখ টাকিয়া ও কানে আঙ্গুল দিয়া, বহু দূর ঘুরিয়া অত্যন্ত কু্টিত 
ভাবে সেই দীর্ঘপথ অতিক্রম করেন। 

কালীপূজার পর দিন কোন কোন গৃহস্থ বিনা-আড়ম্থরে কালী- 
প্রতিমার বিপজ্জ্রনের জন্ত নদীতে পাঠাইয়া থাকেন। কোন 
কোন প্রতিমাব সঙ্গে একটি ঢোল ও একখানি কাসি থাকে; কিন্ত 
অধিকাংশ প্রতিমাই পূজার পর দিন অপরাহে ঢাক, ঢোল, কামি ও 
সানাই সহ গ্রাম ঘ্রাইয়! সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীতে নীত হইয়া থাকে; 
সি্বেশ্ববী-মঙ্গিরের আঙ্গিনায় তাহ! নামাইয়া রাখা হয়। এই ভাবে 
গ্রামের সকল পাড়ার প্রতিম! বাঞ্চভা্ড সহকারে সেখানে শ্রেণীবদ্ধ 
ভাবে স্থাপিত হইলে কলের শেষে ইংরেজ 'জমিদার-কোম্পানীর 
সদর নায়েব স্যপ্িধর ভট্টাচাধ্যের বৃহৎ কালী-গ্রতিমা ঢাক, ঢোল, 
চড়বড়ে, কীঁসি, খাস, নিশান, আশা-সোটা সহ গ্রাম ঘুরিয়া সি্ধেশ্বরী- 
তলায় আসিলে সকল প্রতিমা! শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নায়েব-বাড়ীর প্রতিমার 
অস্তুদরণ করে। তাহার পর সন্ধ্যার অন্ধকারে সকল প্রতিমাই 
নদীগভে বিসঞ্জিত হয়; কিন্তু স্টিধর নায়েবের প্রতিমা যে 
পল্লীবাসী অস্থান্ত গৃহস্থের প্রতিমা অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্পূর্ণ, ইহা 
প্রাতপন্প করিবার জন্যই তাহ] নদীবক্ষে নৌকায় উত্তোলিত হয়, 
এবং বিসঞ্জনের পূর্বে ঢাক-ঢোল বাজাইয়। মহা-সমারোহে সেই 
নৌকার প্রতিমার আরতি হয়। দোর্দগ প্রতাপশালী নায়েব 
সেই নৌকার এক প্রান্তে করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকেন; পট্বন্ত্রে 


৯৭৬ 


অন্তরালে তাহার ভক্তি-বিহ্বল মৃত্তি দেখিয়া মেষচন্াবৃত ধ্যাজ 
বলিয়াই অনেকের মনে হয় ! 
, কালীগৃঞ্জার উৎসব শেব হইবার সজে সঙ্গে ভ্রাতৃদিতীয়ার 
উৎসব আরম্ভ হয়। সে দিন প্রত্যেক পরিবারে ছোট ছোট ছেলে- 
মেয়েদের কি আনন্দ! ছোট ছোট ছেলের! ফৌটা লইবে বলিয়া 
সকালে অনাহারের কষ্ট সু করিতেও কুছিত নহে । তাহারা ধোয়া! 
ধৃতি-চাদরে সজ্জিত হইয়া! গম্ভীর ভাবে আসনে বসিয়া থাকে 
তাহাদের দিদিরা প্রত্যেকের জন্ত এক এক ডিস সন্দেশ, দূর্বা, ধান, 
চন্দন লইয়! তাহাদিগকে ফোটা দিতে বসেন। ভাতৃথিতীয়া উপলক্ষে 
ময়রার দোকানে নৃতন খেজুর গুড়ের সঙ্গেশ, ছাপার সন্দেশ, রথ, 
হাতী, পাখী, বিড়াল, মাছ প্রভৃতির ছাচ--এতভিন্স, নৃত্তন ফ্রাসি- 
খাজাও উঠিয়া থাকে । এই খাল্কা অত্যন্ত মুচ্মুচে, এবং ভাজা তিলে 
আবৃত । ইহার নাম “ফাসি খাজা” কেন হইল, তাহ! জানিতে 
পারি নাই। ছোট ছোট ছেলেরা পরম গম্ভীর ভাবে তাহাদের 
দিদির নিকট ফৌটা লইতেছে। যাহাদের বয়স কিছু বেশী, তাহাদের 
সন্দেশের রেকাবীতে পান ও পানের নানা রকম মশলা দেওয়া 
হইয়াছে । ভ্রাতৃদ্বিতীয়! উপলক্ষে প্রতোক গৃহস্থ-বাড়ীতে গিশ্নীরা 
নানা প্রকার তরিতরকারী রাধিয়া থাকেন। 

ভরাতৃত্বিতীয়ার পর কার্তিকপৃজা ৷ পল্লীগ্রামের অনেক গৃহস্থই 
কাণ্তিকপূজ। করেন; অনেক নিংসস্তান নানী পুশ্র-কামনায় 
কার্তিকের মানস করেন, এবং তিন বংসর বা চারি বৎসর কা্ডিক- 
পুজ| করিবেন-_এইন্সপ সঙ্কল্ল করিয়া সেই কয়েক বৎসর পূজ| করেন । 
এই পূজা উপলক্ষে আত্মীয় বন্ধুগণফে নিমন্ত্রণ করা হয় না, যৎসামান্ত 
অর্থব্যয়ে পূজা শেষ করা হয়। নিষ্ঠাবতী বিধবার! মে দিন উপবাস 
করেন, এবং কাত্তিকের নিকট একটি নৃতন হাড়ি ও চাল, ডাল, 
লবণ, তেগ প্রভৃতি সিধা প্রদান করেন । এই হাঁড়িকে “বরের হাড়ি' 
বলে। কাতিকপুজার পর দিন স্ভাহারা সেই হাঁড়িতে ভাত রাধিয়! 
তন্ারা উপবাস-ভঙ্গ করেন। ধীশ্াদের বাড়ীতে কান্তিকপূজা হয় 
না, সেই বাড়ীর বিধবার কৌন প্রতিবেশীর বাড়ী “বরের হাড়ি' 
কার্তিকপৃজার অস্থান্ট উপকরণের নিকট নাখিয়! আসেন; কার্তিক" 
পূজার পরদিন সেই হাড়ি ও সিধা বাড়ীতে আনিয়। আতপান্ন রাধিয়া 
নিয়ম পালন করেন। 

গ্রামস্থ মালীদের প্রত্যেকেই বিক্রয়ের জন্ত কুড়ি পচিশখান! 
কার্তিক-প্রতিম! নিশ্জাণ করিয়া দোকানঘরে সাজাইয়া রাখে । বাহার! 
কার্তিকপৃজা করেন--ট্টাহার! পৃজার দিন অপরাহে নগদ মূল্যে মালী- 
বাড়ী হইতে কাণ্তিক [কনিয়া লইয়া যান, এবং তাহা নৃতন বস্ত্র ও 
উত্তরীয় ঘ্বারা সঞ্জিত করেন ; কেবল জমিদান্নকোম্পানীর নায়েব 
স্্ধর ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতেই রাজকার্তিক নিশ্মিত হয় স্াটধরের 
পুত্রসস্তান নাই, একমাত্র কণ্ঠ! রাজলগ্ষ্মী ঠাহার সংসারের অবলম্বন । 
স্টিধর পুল্রকামনায় প্রতি-বৎসর বৃহদাকার রাজকার্তিক নিশ্মাণ 
করাইয়া সমারোহে পূজা! করেন। এই রাজকান্তিকের ছই পার্থ 
ছুইটি সালকঙ্কারা সখী, ও তাহার উ্ধস্থ “থাকে দুইটি সশস্ত্র 
অশ্বীরোহী প্রহরী দীড়াইয়া থাকে । রাজকার্তিকির ময়ূরটির 
বৈশিষ্ট্যই উল্লেখযোগ্য । তাহারও আকার বৃহৎ, তাহার পদতলে 
একটি উদ্ততফণ। সর্প কুগুলী-পাকাইয়! পড়িয়া থাকে। ময়ুরের 
দেহ, ময়ূরের পালকে আনত, এবং তাহার পশ্চাতে সুদীর্ঘ 


নভিনহ্ক ন্চক্সেভী 


[২য় খণ্ড, ২য সংখ্যা 
মহর-পুচ্ছ সুকৌশলে আঁটিয়া দেওয়া হয়, দেখিলেই মনে হয়ু--সেটি 
সজীব ময়ুর | 

সব্াস্তির পর দিন অপরাহ্ে গ্রামস্থ গৃহস্থগণের কার্তিকের “আড়ং 
বাহির হয়; বাহকগণ কাঠিকগুজিকে শ্রেধীবদ্ধ ভাবে বহন করিতে 
থাকে। প্রত্যেক কাত্িকের ঢাক, ঢোল, কাসি, সানাই প্রভৃতি তাহার 
আগে জাগে চলিতে থাকে; কিন্তু নায়েবের রাকার্ডিক তন্তা 
কান্তিকের পুরো বর্তাঁ হইয়! তাহাদিগকে পরিচালিত করেন। গ্রামের 
কোন অধিবাসীই নায়েবের রাজকান্তিকের শ্রেষ্ঠত। জন্বীকীর 
করেন না! নায়েবের কাণ্তিকের আগে আগে ঢাক, ঢোল প্রভৃতি 
বিবিধ বাণ্ধযন্ত্র এবং খাস নিশান প্রভৃতি প্রতিমার ছুই পারে 
শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চলিয়া নায়েবের খীশ্বধ্য, আড়ম্বর ও পদমর্ধ্যাদার 
পণ্চিয় প্রদান করে। যে আট জন বলবান্‌ বাগ্দী-বাহকের 
হ্থদ্বে রাজকান্িকের সিংহাসন স্থাপন করা হয়ঃ তাহাদের 
পশ্চাতে নায়েবের একটি ভূত্য কার্তিকের ময়ুরটির গুচ্ছ পরিচালিত 
করিবার জন্ত নিযুক্ত থাকে; ময়ুর-পুচ্ছের প্রাস্তভাগ যে রজ্জু ঘবারা 
আবদ্ধ থাকে, তাহা আকধণ করিতেই পুচ্ছগুচ্ছ সন্কৃচিত হইয়া একহ 
গটাইয়া! আসে ; আবার রজ্জুর আকর্ষণ শিথিল করা হইলে সমগ্র পুচ্ছ 
ময়ুরের পশ্চান্তাগে কান্ডিকের চালির আকারে প্রসারিত হয়, যেন 
ময়ূরটি পুচ্ছ-বিস্তার করিয়া মনের আনন্দে নৃত্য করিতেছে ! সঙ্গে 
সঙ্গে ঢাক ও ঢোলে নাচের বাজনা বাঁজতে থাকে ; রাজকাত্তিকের 
বাহকগণও নাচিতে নাচিতে গন্ভব্পথে অগ্রসর হয়। মনে হয়, কাণ্ডিক 
নাচিতে নাচিতে যুদ্ধে চলিয়াছেন ! অন্যান কাহিকও তাহার পশ্চাতে 
সেই ভাবেই নাচিতে থাকে । পথের ছুই ধারে স্ত্রী-পুরুষ, বালক- 
বালিকারা দলবদ্ধ ভাবে দীড়াইয়া কৌতুহলভরে কার্তিকগুলির 
শোভাধাত্র! নিরীক্ষণ করে। গল্লী অঞফলে কাত্তিকের এই আড়ং" বা! 
শোভাযান্রা 'কার্তিকের লড়াই' নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; কি অর্থে 
এত কাল ধরিয়া এই অভিষানকে “কার্তিকের লড়াই” বল! হইতেছে, 
কেহই তাহ! বলিতে পারে না; সম্ভবতঃ, কান্তিকের যুদ্ধযাত্রার 
অন্থুরূপ বলিয়াই শোভাষাত্র! এই নামে পরিচিত । 

গ্রামের সকল পথ খুরাইয়! শ্রেণীবদ্ধ কার্তিকগুলি নদীতীরে 
আনীত হইলে প্রত্যেক কান্তিকের দেহস্থিত বন্থ, উত্তরীয় প্রভৃতি 
খুলিয়! লওয়া হয়। নায়েব-বাড়ীর রাজকার্তিকের রাজবেশ, মাথার 
তাজ, হাতের তীরধন্, সথখীদের মাথার ওড়না ও পরিচ্ছদ, মগের 
পালকগুলি ও সুদীর্ঘ পুচ্ছ সতর্ক ভাবে খুলিয়া সওয়া হইলে, 
সকলের শেষে সন্ধ্যার অন্ধকারে নদীজলে তাহার বিমঞ্জন হয়! 
অতঃপর ঢাক-ঢোলগুলি বিসঙ্জনের করুণ বাজন। বাজাইতে বাজাইতে 
্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করে; সানাই যেন কীদিয়। কাঁদিয়! বনানী- 
পরিবেষ্টিত সন্ধ্যাধ্সর গ্রাম্যপথে দেবসেনাপতির অন্তর্ানবার্তী 


'বিঘোবিত করে। 


কার্তিকপূজার় কয়েক দিন পরেই সমগ্র গ্রামথানি জগদ্ধাত্রী- 
পৃ্জার উৎমবানন্দে পুনর্র্বার উৎফুল্ল হইয়া উঠে$ কিন্তু জগন্ধাত্রী- 
পূজা অতি কঠিন পৃজা-_এই ধারণায় ছুই চারি জন গৃহস্থ ভিন্ন অন্ত 
কেহ জগগ্থাত্রী-পূজার আয়োজন করিতে সাহস করেন না। গ্রামে 
প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, একই দিনে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী- 
পূজার আয়োজন করিতে হয়, এজন্ত কাহারও কাহারও পূজায় দৈবাৎ 
কোন না কোন ক্রটি থাকিয়া যায়; যাহাদেক্স পূজায়, এরপ ত্রুটি 


২১শ বর্ধ-- অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯] 


হেতম্ডেল পঙ্লী 
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ঘটে, দেবীর অভিসম্পাতে তাহাদিগকে নির্বংশ হইতে হয়! 
জগগ্ধাত্রীপূজা করিয়া কেহ কেহ নির্বংশ হইয়াছেন, গ্রামের মুক্ষবিবর! 
তাহারও দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন) তাহা এতই সুস্পষ্ট যে, কেহই 
তাহা অবিশ্বাম করিতে পারে না। গ্রামের কোন কোন ধনাঢ্য 
পরিবারের বিধবা “মানসিক" করিয়া উপযুর্ণপরি তিন চারি বৎসর 
জগন্ধাত্রীপূজা করিয়! থাকেন) হঠাৎ কোন বংসর পুক্তা “পড়িয়া যাওয়া” 
অর্থাৎ কোন কারণে পূজা বন্ধ রাখা অতস্ত দোষের বঙ্িয়া, যিনি 
উপর্ধ্পরি যে কয় বৎসর পূজা! করিতে পাবিবেন-__এ বিষয়ে নিঃসন্দেত 
থাকেন, তিনি কেবল সেই কয় বৎসরের জন্তই এই ব্রত গ্রহণ করেন; 
কিন্তু সাধারণতঃ তাহ! পাঁচ বদবের অধিক হয় না। বদি এই সময়ের 
মধ্যে তাহার মৃত্যু য়, তাহা হইলে যিনি তাহার পরিতাক্ত সম্পত্তি 
লাভ করেন, অবশিষ্ট কয়েক বৎসরের পৃ! তাহাকে চালাইতে হয়। 
তিনি অসমর্থ হইলে তাহাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। সে-কালে 
গোবিন্দপুরে €কান কোন দবিদ্র ্রাঙ্গণ ভিক্ষা করিয়া দুর্গোৎসব কবিতেন ॥ 
একালে ভিক্ষালন্ধ অর্থে উদবান্নেবই সংস্থান হয় না, পবের সাহায্যে 
কে দুর্গোৎসব কবিবে? যাট পন্য বংসর পূর্ব্বে আমার বাল্যকালে 
মধু নাপিত ঠাকুরদাদাকে কামাইতে বসিয়! ক্ষুরে তাহাব গাল কাটিয়া 
দিলে ঠাকুরদাদ! ভাহাব মানপসিক চাঞ্চল্যের কারণ হিস! করেন; 
মধু ক্কুব নামাইয়। বাখিয়া হতাশ ভাবে মাথ! নাডটিয়া বলিয়াছিল, 
“আর কর্তা! সাহ পিকে থেকে ন'মিকে চালের মণ হলো, কাচ্চা- 
বাচ্ছাগুলো এবার না খেয়ে মববে ! এ কথা মনে হ'লে কি আর 
হাত ঠিক থাকে ?-_আজ দশ টাকা চাউলের মণ ! মধু আঙ্গ বাচিয়া 
থাকিলে ক্ষুবগানা ঠাকুরদাদার গাল হইতে সবাইয়া-লইঈন! নিজ্কেব 
গলায় দিত ! 

গোবিন্দপুবে জগগ্ধাত্রী-পক্তায় বিশেষ সমাবোহ না হইলেও এই 
উৎব গ্রামবাপিগণের উপভোগ্য হইয়া থাকে । বিশেষতঃ, আমাদের 
বাল্যকালে সিভিল সাহেবের নায়েব ধনগ্লয় চৌধুবীর বাড়ী জগন্ধাত্রী 
পূজায় যে সমাবোহ ভই'ত, তাহার কাহিনী বত দিন পধাত্ত গ্রামস্থ 
বৃদ্ধগণের সান্ধ্য-বৈঠকে সোৎসাহে আলোচিত হইত | 

এই মিভিল সাহেবের অনেক গল্প আমর! বাল্যকালে শুনিতে 
পাইতাম । গে কালে দুই জন ইংবেজ গোবিদ্বপুবের অর্দিবাসিবর্গেন 
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অপিকানী তইয়াছিলেন$ এক জন আমাদের মগকুমাৰ 
জয়েন্ট ম্যাজিষ্রেট জে, ডি এগ্তারসন | তিনি তাহার কশ্মজীবনের 
অবসানকাল্লে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনর হইয়াছিলেন, তিনি 
এ দেশের লোকের এতই প্রিয় ছিলেন যে, অনেকে তাহাকে এগাঁরসন 
ন! বলিয়া “ইন্দ্রসেন” নামে অভিহিত করিতেন। তিনি বঙ্গভাষায় 
এরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে, সিভিল সার্বিব্সের অবসানে ইংলগ্ডে 
প্রত্যাগমন করিয়া বিশ্ববিদ্তালয়ের বঙ্গভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। এই ফৌজদারী হাকিম গ্রামের শিক্ষিত অধ্ধবাসিগণের 
সহিত অসক্কোচে মিশিতেন, এবং ত্রীারই উৎসাহে কয়েক বসব 
উপর্ঘ্পরি ফাল্গুন মাসে আমাদের গ্রামে মহাসমারোহে যে 'বসস্ত-মেল1' 
হইয়াছিল, সেই মেলায় এক বংনর কলিকাতার “বেঙ্গল থিয়েটার" 
দ্বারা বঙ্ধিম বাবুর ছুর্গেশনন্দিনী নাটকাকারে অভিনীত হইয়াছিল। 
দুর্গেশনন্দিনী তাহার অল্প দিন পূর্বেই প্রকাশিত হই্লাছিল। পল্লীর 
জনসাধারণ যাহাতে এই নব-প্রকাশিত উপন্যাসের ঘটনাগুলি সম্বন্ধে 
কটা মোট+মুটি ধারণ! করিতে পাবে--এই উদেন্তে প্রদর্শনী-ক্ষেতর 


জর্গংসিহ, ওসমান, কতলু খা, এবং কোন কোন নায়িকার মৃত্তি 
প্রদর্িত হইয়াছিল । মিঃ এগারসনের ভয় জনপ্রিয় ও বঙ্গভাষার় 
অভিজ্ঞ ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট এ কালে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। , 

উপরে যে সিভিল সাহেবের কথ! বলিয়াছি, তিনি নীলকর ছিলেন। 
হার নাম জন সিভিল কি জেম্স সিভিল ছিল--এত কাল পরে তাহা! 
স্মরণ নাই। শুনিয়াছি, তিনি টুপি ও এক লাঠী সম্বল করিয়া 
ব্যবসায় করিবার জন্ বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তিনি আমাদের 
গ্রামের কয়েক মাইল দূবে এক নীলকুঠী স্থাপন করিয়! নিজের 
নামানুসারে গ্রামেব নাম দিয়াছিলেন, “সিভিল নগব।' গ্ানীয় 
অধিবাসীর! “সিভিলগঞ্জ'ও বলে। সিভিল সাহেব দীর্ঘকাল নীলের 
আবাদে নিযুক্ত থাকিলেও অন্থান্ত নীলকরেব স্তায় নিষ্ঠুর ও 
প্রজ্জাগীঢ়ক ছিলেন না; অথচ স্তদীর্ঘ কাল নীলের আবাদ করিয়া, 
পরিণত বয়সে ধখন তাহার জমিদারী ও কুঠী জিলার কোন 
বাঙ্গালী জাম্দারেন নিকট বিক্রয় করিয়! স্বদেশে প্রত্যাগমন 
করেন, তখন আমবা নয় দশ বৎসবেব বালক। সেই সময় 
শুনিয়াছিলাম_নয় লক্ষ টাকা সঞ্স় কবিয়া ভিনি সোনার 
ভারত ত্যাগ করেন। তিনি স্ভাহার বাঙ্গালী কণ্মচারীদিগকে সবে 
করিতেন, এব: তাহাদেব ছুঃখ-বিপদে নানা ভাবে সাহাষ্য করিতেন ; 
তাহাদেব সহিত মিপিয়-মিশিয়। আমোদ উপভোগ করিতেন । এই 
শ্রেণীর সদয় ও মুক্ততস্ত ইংবেদ একালে এদেশে দেখিতে পাওয়া 
যায় না। বাল্যকালে তাহাব সঙ্গদয়তাৰ অনেক গল্পই শুনিতে 
পাইতাষ | 

এক বাব নায়েব ধনপ্রয় চৌধুরী ঠাহার বাড়ীতে জগগ্ধাত্রী-পৃজা 
দেখিতে যাইবার জন্য সিভিল সাহেবকে নিমন্ত্রণ করেন; অন্ত কোন " 
নীলকরকে নিমন্ত্রণ করিতে নায়েব ধনঞ্য়ের সাহস হইত না; 
কিন্তু ধনগ্রয় মনিবের সন্গদয়তাব বহু পরিচয় পাইয়াছিলেন, এই 
জন্তই সাভেবকে তিনি এই অনুবোধ করিতে কুঠিত হইলেন ন|। 
সিভিল সাচেব বলিলেন, “ওয়েল ঢোন্জয়, হামি টোমাব বংগালী 
লোকেব ফলাব ভক্ষণ কবা ডশন কোব্িবে- ইহা ভামার ভীরগ 
কালের খোস্‌। টুমি জয়গডঢার্টির পুঙ্গায় টোমার বরাম্হান লোকের 
ফলার ভক্ষণ আমাব ঢকৃল্তব সম্মুখে ষ্টপন করে! ।-হামার কথা 
টুমি বুঝিতে পারিলো ? 

নায়েব বলিলেন, “হা হুজুর, আমার চণ্ডীমণ্ডপের সামনে 
সামিয়ানার নীচে ব্রাহ্গণভোজনের স্থান হবে; কিন্তু সেখানে ত 
আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে! না, তবে আপনি দরজার 
কাছে দডিয়ে দেখতে পারবেন |” 

পিভিঙ্গ সাহ্ঠেব এই প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। গ্রামস্ ব্রাঙ্গণরা 
শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বগিয়! পন্মেব পাতায় লুচির ফলার করিলেন । সাহেব 
তাহার ঘোড়! হইতে নামিঘ! দেউদীর নিকট াঢ়াইয়া ব্রাহ্মণভোজন 
দেখিলেন; কিন্তু দেখিয়া! থুলী হইতে পারিলেন না। তিনি 
নায়েবকে ডাকিয়! জানাইলেন, “বংগালী লোক" ফলার করিবার সময় 
মুখ হইতে “গপ-গপ,” “হাপুস্‌ ভপুনু' শব্দ উচ্চারণ করে--এ কথা 
শুনিয়াই তিনি ব্রাহ্মণভোজন দেখিতে আদিয়াছিলেন, কিন্তু তাহ! 
তিনি দেখিতে পাইলেন ন, ই কারণ কি? 

ধনঞ্জয় নায়েব মাথা চুলকাইয়! ভাবিতে লাগিলেন ; তাহার পর 
বলিলেন, “ৰাহ্মণর! লুণ্টর ফলার করিলেন, উহ্ভাকে পাকা! ফলার বলে. 
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পাকা ফলারে এব্প শব্ধ হয় ন | যাহারা কীচ! ফলার করে, অর্থাং 
ৈ দিয়া চি'ড়া-মুড়কি মাখিয়! আহার করে, তাহাদের মুখ হইতে আহার- 
কালে এ্রক্বপ শব্দ হয়। কিন্তু উহ! সাধারণ লোকের ফলার; সন্তাস্ত 
ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করিয়! তাহাদিগকে চিড়া-দৈ খাইতে দেওয়। যায় 
না। ভদ্রলোকর! 'কীচ! ফপার' খাইতে আসেন না । 

সাহেব চিড়া-দৈথর ফলার দেখিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়। 
পর দিনই প্ররূপ ফগারের আয়োজন করিতে বলিলেন। নায়েব 
জানাইলেন, এজন্ত পূর্ধব হইতে যোগাড় করিতে হয়, চিড়! কুটাইতে 
হয়, গল্পগা-বাড়ী দধির বরাত দিতে হয়; কিন্তু প্রত্তিমার বিলঙ্জনের 
পর পূজ! উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা নিয়ম-বিরুদ্ধ । সাহেবের ধারণ! হইল, 
পুনর্ব্বার অর্থব্যয়ের আশঙ্কায় নায়েবের এইকপ আপত্তি! এক্স 
তিনি নায়েবকে জানাইলেন, নাযেব গ্রামের জনপাধারণকে নিমন্ত্রণ 
করিয়! তাহাদিগকে চি'ড়া-দৈ থর ফলার দিবেন, সাহেব তাহা! দেখিবেন, 
এবং সেঙ্গগ্ত যে টাক! নায়েবকে ব্যয় করিতে হবে, তিনি স্বয়ং সেই 
ব্য়-ভার বহন করিবেন । 

নায়েব একটা! উপায় স্থির করিলেন। কয়েক দিন পরে তাহার 
মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ ছিল; সেই দিন তিনি গ্রামস্থ জনসাধারণকে 
নিমন্ত্রর করিয়া চি'ড়া-মুড়কি, রাশি দৈ ও আকের গুড় দিয়া ফলার 
করাইলেন। সাহেব দেগিলেন, আহারের সময় তাহাদের মুখে “হাপুস- 
হপুন' শব্দ হইতেছে! দেখিয়া সাহেব খুসী হইয়। বলিলেন, "নায়েব, 
টোমার এই কীচা-ফলার আচ্ছা আছে, পাকা-ফলার কুছ, কামকা 
নেহি ।” 

এই শ্রেনীর ইংবেজ একালে আর দেখিতে পাওয়া! যায় না; এ 
সকল ইংগেজের সদাশয়তার গল্পও একালে প্রবাদবাক্যে পবিণত 
হইয়াছে। 

যাহ! হউক, এখন আমব। মূল প্রনঙ্গের অন্নুনরণ করি। 

জগন্ধাত্রীপূজার পর নবান্ন অগ্রহায়ণ মামে পল্ীগ্রামের দর্ব- 
সাধারণের শ্রীতিকর উৎসব নবান্ন উপলক্ষে নূতন আমনের চাঁউলের 
আতপান্ন স্বগাঁয় পিতৃপুরুষগণকে নিবেদন করিয়া, সকলে পরমানন্দে 
ভোজন করে। গৃহস্থ পুরোহিতের সাহায্যে নৃতন আতগপান্ন দেবগণ 
ও পিতৃপুরুত্গণের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া পাথরের খোরা-পূর্ণ ছুগ্ধে 
তাহা মিশ্রিত করে। তাহাতে টাটুক! গুড় ও নান! প্রকার সামস্তিক 
ফল, পাকা কলা, আকের টিকৃলি, শশ!, পাকা পেয়ারা, দাড়িম, পেস্তা, 
বাদাম, শীকালু। মূল! প্রভৃতি মিশাইয়া থাকে । গৃহিণীরা কলার 
পাতায় গরুবাছুরের জন্য কিছু চাউল গোয়ালে রাথিয়! 
আনেন; কাক ও অন্থান্ত পাখীদের জগ্তও গাছের তলায়, এমন 
কি, ইছুরের জন্ত ইছুরের গর্ভের মুখেও কিছু কিছু চাউল 
রাখিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু একালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম 
লক্ষিত হইতেছে । পল্লীগ্ামের অনেক শিক্ষিত পরিবারেই একালে 
নবাক্পের প্রথা রহিত হইয়াছে; ক্ুতরাং পুরোহিতের সাহায্যে 
জার উহ! দেবগণের ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশে নিৰেদন করা হয় না| 
কিন্তু বাড়ীর গিন্লীরা দীর্ঘকালের সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন না; 
এজন তাহার! গ্রামস্থ জমিদারের গৃহদেবতা গোপালের ঘর হইতে নৃতন 
চাউলের প্রমাদ আনাইয়৷ তাহাই মুখে দিয়! নিয়ম রক্ষা করেন। 
পঁচিশ ত্রিশ বদর পূর্বেরবও গ্রাম্যদেবতা গোপালের নবান্ন উপলক্ষে 
দুধগুড় মিশ্রিত নৃতন জাতপ চাউল বালতিপূর্ণ করিয়া রাখা হইত; 


গ্রামের ঘে সকল গৃহস্থ গোপালের প্রদাদ লইতে আসিত, তাহাদিগকে 
এক এক বাটি ব! সরাপূর্ণ প্রসাদ বিতরণ কর! হইত; কিন্ত 
একালে জমিদার-পরিবার অসংখ্য সরিকে বিভক্ত হওয়ায় তাহাদের 
আর্থিক অবস্থা এরপ শোচনীয় হইয়াছে যে, গোপালের কোন 
উৎসবেরই আর তেমন সমারোহ নাই। নবান্ন উপলক্ষে প্রসাদ 
লইতে আপিয়া অনেককেই শুন্থহত্তে ফিরিয়া যাইতে হয়। আর 
কিছু দিন পরে পল্লীবাসীরাও নবান্নের কথ! ভুলিয়া যাইবে। 

নবান্নের সঙ্গেই গল্লীগ্রামে হেমন্তের উৎসব শেষ হইয়া যায় বটে, 
কিন্তু প্রভাতে মাঠে বাহির হইলে পললীপ্রকৃতির উৎসবের পূণ পরিচয় 
পাওয়া যায়; দিগস্ভব্যাপী প্রাস্তরের সব্ধস্থান ব্যাপিয়া নান! প্রকার 
রবিশস্তের কচি কচি নধর চারাগুলি প্রাতঃসমীরণে হিল্লোলিত 
ভইতেছে ! ছোলা-মটরেব শ্যামল চারাগুলি এখনও শাখাবান্ছ 
বিস্তার করে নাই ; এজন্য ক্ষে্রস্বামীরা ছোলা-মটরের চারাগুলিব 
মাথা ভাঙ্গিয়া-লইবার আদেশ করায় গ্রামস্থ বাগৃদিনীর! বড বড় ঝুডি 
আনিয়। বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে ছোল! ও মটর-শাক সংগ্রহ করিতেছে। 
তাহারা এক বার মাত্র এই সকল চারার ডগা ভাঙ্গিতে পায় ; কারণ, 
এরূপ করিলে ছোলামটরের গাছগুলি ঝীকৃডা হয়, ও প্রতোক গাছে 
প্রচুর ফল ধরে। বাপ্দিনীরা এই সকল শাক লইয়া গ্রামের গৃতস্থ- 
বাভীতে কেরি করিয়া বেড়ায় ; কিন্তু তাভাব! কুড়ি হইতে যে ছুই তিন 
মুঠ শাক ভালায় তুলিয়! প্রসারিত করিয়া রাখে-স্তাহান বিনিময়ে 
পয়সা গ্রহণ করে না, ছুই এক মুঠ চাউল পাইলেই তাভারা 
পরিতৃপ্ত। চাউল যে কিনপ মহার্ধ্য, তাহা ইহাদের অজ্ঞাত নহে ; 
কিন্তু পল্পীব গৃহলক্্মীর! চাঁটল অপেক্ষা পয়সাই অধিক মৃল্যবান্‌ মনে 
করেন, কাবণ, চাউল স্টার! সর্বদাই ব/বহাব করেন; কিন্তু টাকা- 
পয়লার সহিত তাহাদের সংম্রব অল্প। বাড়ীর পুকষবা চাউল 
না দিয়! ছুই একটি পয়স। দ্যা! শাক লইতে বলেন; কারণ, 
বাগ্দিনীরা আধ পয়সার শাক দিয়া আধ-বাটি চাউল লইয়া ষায়। 

মাঠের কোন অংশ এখন পতিত নাই, বহুদরবিস্তৃত ক্ষেত্রে 
অদুঙরের দীর্ঘ চারাগুলি শাখাবানু প্রপাবিত কবিয়াছে। মুগকলাই- 
এর ক্ষেতে মুগকলাই পাকিয়! উঠিতেছে। অগ্রহায়ণের শেষে 
নৃতন মুগকলাই গ্রামের হাটে-বাজারে আমদানী হইতে থাকে । 
মুগের মধ্যে সোনামুগই সর্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু দোনামুগ ভিন্ন আরও 
যে কয় প্রকার মুগ আছে, অনেকেই তাহা জানে না। সোনা- 
মুগের নীচেই ঘবীয়ে-মুগ ; ইহার দানাগুলি লোনামুগের দান! জপেক্ষা 
মহ্থণ। ইহা ভিন্ন হাড়িমুগ, ঘোড়ামুগ ও কাঠমুগের দানা অপেক্ষাকৃত 
কষুত্র; কিন্তু অন্ত কোন মুগেই স্বাদ ও গন্ধ সোনামুগের অন্নরূপ নহে । 
কড়াইও একাধিক প্রকার. হইয়া থাকে; কিন্তু সহরের লোক 
তাহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারেন না । 

এই সময় পল্লীগ্রামের গৃহিণীর! ঘরে ঘরে কলাই-ডালের বড়ি দিয়া 
থাকেন। এই কার্য্যে তাহাদের প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষিত 
হয়। তাহার! বেতের ধামায় কীচা-কলাইএর ডাল ভিজাইয়া রাখেন; 
ডাল ভিজিলে অনেকে তাহা নদী হইতে ধুইয়! আনিয়! সন্ধ্যার পর 
টেকিতে কুটিয়! রাত্রির নীহারে অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়! দেন; চাল- 
কুমড়োর শু ঝুরিও গামছায় ভিজাইয়া রাখা হয়। গৃহিশীরা সকালে 
উঠিয়া শু্ধবন্্র পরিধান করিয়া পাথরে সেই ডালের সহিত কুমড়োর 
ঝুরি মিশাইয়া দড়ির খাটিয়ায় “কুমড়োবড়ি' দিতে আরম্ত করেন। 


২১শ বর্ধ-সঅগ্রহায়ণ, ১৬৪৯ ] 
৫ 1/888828588820.85855252552288888882252। 
এক একখান খাটিয়ায় তিন-চার মের ডালের বড়ির স্থান হইতে 
পারে। ধাহাদের ইষ্টকালয় নাই, তাহারা প্রতিবেশীর ঘরের ছাতে 
বড়ি দিয়া আসে $ প্রতিবেশিনীদের কেহ কেহ এই কার্ধো তাভাদিগকে 
সা্গাযা করিয়া থাকেন । মনে হয়, তাহার! অভিন্ন পরিবারের লোক । 
কিন্ত আজ-কাল পল্লীগ্রামে এই দৃণ্ত বিল হইয়া আসিয়াছে ॥ 
বাক্যকালে সর্বদাই যাহ! দেখিয়াছি, একালে আর তাহ! দেখিতে 
পাওয়া যায় না! গ্রামস্থ প্রতিবেশিনীগণের পরস্পরের প্রতি আস্তরিক 
সমবেদন! ও সহানুভূতি, পরম্পরের গাহ্স্থ্য কন্মে সাহায্য করিবার জন্য 
স্বাভাবিক আগ্তহ এখন বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে ঃ তবে একালে 
বিশ্বজনীন উদারতা ও সম্প্রীতি সম্বন্ধে বড় বড় কথ! নিত্য বস্তায় 
গুনিতে পাইতেছি বটে! জীবন-সংগ্রামের তাড়নায় ও দৈনন্দিন 
শত অভাবের নিম্পেষণে আমাদের হৃদয়ের সরসত। শুকাইয়া যাইতেছে 
কি না, কে বলিবে ? 

যাহা হউক, হেনস্তের পল্লীর দিবাঁবসানের কথ! শেষ করি। 
অপরাহ্থে নাপতিনী ক্ষৌরকন্ম্ের উপকরণ-_নকরুণ, গৃঠিণীদেব পদভলের 
মরামাস ঘবিয়! তুলিবার খুন্তী, আলতার পাতা প্রভৃতি লইয়া 
গৃহস্থগৃহে উপস্থিত হয়। সে প্রৌটা গৃহিণীগণের পদতলের 
শুফচন্্ অপসারণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের নখের সংস্কার করে। 
বধূগণের, কুমারীগণের পায়ে আলতা! পরায়। উহা কাচের শিশি- 
সঞ্চিত একালের স্রবাসিত 'তরল আলতা" নতে । তরল আলতা নগরে 
প্রচলিত হইবার অনেক পরে তাহা পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিয়া 
নাপতিনীর অল্প মারিয়াছে। 

ইতিমধ্যে বাগ্দীবৌ এক ঝুড়ি প্সের নাল (মুণাল) লইয়া 
গৃতস্থের উঠানে প্রবেশ করিয়া হাকিল, “খোকা, ও খুকী, নাল নিবা 
তো এমো !” 

অগত্যা সুদীর্ঘ শুভ্র মুণাল ছুই একটি করিয়া ছেলে-মেয়েদের 


গুলেন্ল কাজ্য জ্বী শবে 





৯৭৯ 





কিনিয়া দিতে হইল। মৃল্য--বেতের পাধির আধ পাধি, অথবা! 
তেলমাখ! বাটির এক বাটি চাউল। ছেলেবা মৃণালগুলি মচা উৎসাহে 
চব্বণ করিতে লাগিল; কেহ কেহ গলার মাল! করিয়া আননে 
নাচিতে লাগিল। অনেকে পম্মের গোল গোল “চাকি' কিনিয়া, 
খোসা ছাড়াইয়া পদ্মবীজগুলি খাইতে লাগিল। 

ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল। গৃহে গৃহে দীপ হলিয়! উঠিল। 
মাটীর প্রদীপ, কাঠের দীপগাছার মাথায় তাহা সস্থাপিত। তখনও 
হরিকেন লন তাহাকে পল্লীভবন হইতে নির্র্বাসিত করে নাই; 
বিদেশী কেরোসিন ক্ষেতের সর্যপ ও রেড়ির তেলকে তাহার স্বাভাবিক 
অধিকার হইতে বিতাড়িত করিতে পারে নাই। এতদিন পরে 
প্রকৃতির প্রতিশোধ আরম্ভ হইয়াছে | কিস্ত অভ্যাস ভাগ কর! বড়ই 
কষ্টকর; তাই পন্লীবাসী গৃহস্থ এখনও ছয় আন!1 হইতে বারে! আনা 
মূল্যে এক বোতল কেরোসিন কিনিয়! অভ্যাস বজায়, রাখিয়াছে ! 

বাজারের দোকানে দোকানেও দীপ জ্বলিল। দোকানদারর! 
মাটার ধুমচীতে টিকে ও গুল্ের গুন করিয়া ধূনা হালিল। ধূনার 
সৌরভে বাজারের বাযূস্তর স্ুরভিত হইল । গ্রামের অধিষঠাত্রী দেবী 
কালীর মন্দিরে কীসর, শঙ্খ ধ্বনিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ পুরোহিত 
পট্টবন্থ্রে মণ্তিত হইয়া, দক্ষিণ ভত্তে পর্প্রদীপ ও বাম হস্তে ঘণ্টা 
আন্দোলিত করিয়া দেবীর আরতি আরস্ত করিক্েন। আরতি শেষ 
হইলে দর্শকগণ 'জয় মা সিদ্ধেশ্বরি 1 শবে মন্দির-ঘ্বারে ললাট স্পর্শ 
করিয়! প্রণাম করিল। বাজারের বিভিন্ন দোকান হইতে যুগপৎ 
হরিধবনি ও মা কালীর জয় রব উ্থিত হইল। 

্বাতিপাড়ার সন্বীর্তনের দল তখন খোল-করঙতাল সহযোগে 
সন্থীর্তন আরম্ভ করিয়াছে,--“হরি নাম বিনে রে ভাই কি ধন আছে 
সংসারে” বল মাধাই মধুর স্বরে !” 

বাত্রি ক্রমশ: গভীর হইলে সমগ্র পল্লী ধীরে ধীরে সুপ্তিমগ্ন হইল। 
জীদীনেম্্রকুমার রায়। 


ওদের কাব্য সজীব লঘ 


আমর! কেবল দেখি ফলের সুগন্ধ আর কোমলতা 
রবির তাপেই শুকায় সে যে, বলবো এবার তারই কথা। 


ফুলের 'পরে সইৰে না কো অত্যাচার আর পায়ের আঘাত, 
দখিণ হাওয়া--তার পরশও করবে যে তার শাস্তি-ব্যাঘাত। 
তাদের দেখে জাগবে মনে কেবল তন্দ্রা--কেবল নেশা, 
স্পর্শে ধুলির মলিন হবে-_-যাবে না তার কাছে ধেঁসা। 


সকালে আর সন্ধ)াবেলায় ওদের কেবল অশ্রু আনায়, 
কোমলদেহ নারীর সে ওরা কেবল উপমা পায় ! 
কিন্তু যারা স্দাই অটল অত্যাচারে__অবিচারে, 
যাদের উপর অনেক আঘাত পড়ছে এসে বারে বারে, 


তবু যারা সকল স'য়ে দাড়িয়ে আছে লোহার মত, 
অনাদরের মৃছু ছোয়ায় ছুলছে না কো অবিরত, 
ফুলের চেয়ে তাদের নিয়েই কাব্যলেখা ভালো! হবে, 
ফুলের কাবা শুকিয়ে গেলেও ওদের কাঁব্য সজীব রবে। 


২৩--৭ 


ঞীনীরেন্র পক 





টকা নাতির” 


হরিদাসের নিকট কলিকালে ববনের উৎপাত সম্বন্ধে বিলাঁ* 
করিয়া বলিক়্াছিলেন £- 


ভারতের তুকাঁমোগল-শাসন যুগের ( অর্থাৎ তুকীবিজয় 
হইতে মোগল শাসন পর্যন্ত) ইতিহাস প্রধানতঃ রাজার 
জাতির লেখকরাই লিখিয়া রাখিয়াছেন। প্রজ্ঞারা রাজাকে 
কি দৃষ্টিতে দেখিত, তাহার নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া 
এই জন্তাই ছুঃসাধ্য। মহারাষ্ট্র, রাজপুতানা ও পঞ্জাব প্রদেশ 
অপেক্ষা ব্গদেশ সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য । 

কেবল সেকালের বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালীর ইতি- 
হাসের এই ছুরপনেয় ত্রুটির সংশোধনে সামান্য সাহায্য 
করিতে পারে। দুর্ভাগ্য বশতঃ সে-যুগের বাঙ্গালা! সাহিত্য 
সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপারগুলি এরূপ সতর্ক ভাবে 
বঙ্জন করিয়! গিয়াছে যে, এ সম্বন্ধে যে তথ্)টুকু সাহিত্য- 
ভাগ্তারে পুঙ্থাপুঙ্ঘরূপে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়, 
তাহার পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য । কিন্তু পরিমাণ সামান্ত 
হইলেও, ইহার মর্যাদা সমধিক বলিয়া! মনে করা উচিত। 
কারণ, ইহা ব্যতীত বিজিতগণের, (অর্থাৎ হিন্মু প্রজাগণের) 
শাসক সম্প্রদায়ের গ্রতি মনোতাব জানিবার প্ররৃষ্ঠ উপায় 
আর নাই। 

এই প্রবন্ধে প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ( চৈতন্তযুগ 
হইন্ডে তারতচক্ত্রের সময় পব্যস্ত ) ইতত্ততঃ তৃকাঁমোগল 
শাসকদিগের এবং তাছাদিগের শাসন নীতির সম্বন্ধে ষে 
সকল সামান্ত তথ্য । উক্তি ও ঘটনার মধ্য দিয়!) পাওয়া 
ায়, তাহার সমাবেশ করিবাঁর চেষ্টা করিব । বলা বান্নল্য, 
বর্তমান-লত্য সাহিত্য গ্রন্থগুলিই এ বিবয়ে লেখকের এক- 
মাত্র সম্থল। তবি্যভে প্রাচীন সাহিত্যের লুণ্ত বা গু 
অংশের পুনরুদ্ধার হইলে, আরও তথ্য প্রকাশ পাইৰে 


সন্দেহ নাই। সে যাহাই হউক, এক্ষণে আলোচ্য 
বিষয়ে মনোযোগু দেওয়া যাউক। 
৯ 
কলিকালে “যবন” বা “শ্লে্ছ" রাজা, “ববনের 
সংসার” ইত্যাদি 


প্রাচীন সাহিত্যে তুকাঁঁমোগল রাজাদিগকে ও 
ভাহাদিগের স্বধর্মাবলম্বীদিগকে “ঘবন” বা পয়লেচ্ছ” বলিয়া 
অভিহিত করা হইয়াছে ; এবং তাহাদিগের অভ্যাচার-- 
আতঙ্ক ও নৈরাষ্ট্ের সহিত বহু স্থলে বণিত হইয়াছে। 

“চৈত্সচরিতামৃত' অনুসারে একদা প্রীচৈতন্ভদেৰ 





“হরিদাস, কলিকালে হবন অপার । 
গোত্রাঙ্গণে হিংসা করে মহা ছুরাচার ॥ 
ইহা সবার কোন্‌ মতে হইবে নিস্তার? 
তাহার হেতু না দেখিয়ে, এ ছুংখ অপার ।” 


“হরিদাস কহে-_প্রতৃ চিন্তা না করিহ। 

বনের সংসার দেখি ছু ন1 ভাবিহ ॥ 

বন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে । 

হা রাম হা রাম বলি কহে নামাতাসে ॥* ইত্যাদি। 
(ট:ঃ অন্ত্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ ] 


অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে “শ্লেচ্ছ”গণের অত্যাচারের এইরূপ 
বর্ণনা আছে £- 


“একদিন হরিদাস কহে প্রতৃস্বানে। 
নিত্য ধণ্ নষ্ট করে ছুষ্ট শ্লেচ্ছগণে ॥ 
দেবত। গ্তিম। ভাঙ্গি করে খণ্ড খণ্ড। 
দেবপূজার ভ্রবা সব করে লগ্ড তণ্ড | 
ভ্রীমদূভাগবত আদি ধন্বশান্ত্রগণে । 

বস করি পোডাইয়! ফেলায় আগুনে ॥ 
্রাঙ্গাণর শখ ঘণ্টা কাড়ি লএঞগ যায়ু। 
অঙ্গের তিলক-মুদ্রা বলে চাটি খায় ॥ * 
স্তীতুলগীবৃক্ষে মুতে কুকুরের সম । 
দেৰগৃহে মলত্যাগ করে দুষ্টমনে | 
পৃজায় বিলে দেয় কুলকুচা জল । 
সাধুরে তাড়না করে বলিয়! পাগল। 
হেনমতে কত শত ছুট ব্যবহারে । 
অবেলে সর্ব ধশ্মকণ্ম ন্ট করে ॥ 
কৃষের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় শাস্ত্রে আছে জানি । 
_ হেই যেই কালে হয় য় সত্যের গ্লানি ॥ 


** ভারতচন্দ্রেয মানসিংহ' কাব্যে অম্নদা! বলিতেছেন £-- 
“ষতেক বেদের মত, কলি হইল হত, 
নাহি মানে আগম পুরাণ | 





এবং 
শ্যত দেবতান্ন মঠ, ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ, 
* নান! মতে করে অনাচার 
বামন গঞ্ডিন্ত পায়, থুখু দেয় ভার গায়, 
পৈতা ছেড়ে কোটা মোছে আর ।* 


২১শ বধ--অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ ] প্রাীন্স আাঁজ্ষাতন। আাহিজ্যে প্রজ্ঞাল্ মন্যোভান্ ১৮১ 
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যেই কালে হয় অংন্দের প্রাদুর্ভাব । 
সেই সেই কালে রুষ্ণ হয় আবর্ভাব ॥ 
এবে সেই কাল আসি হৈল উপস্থিত । 
ইথে কাহে কৃষ্চন্্র ন! হৈলা উদিত ॥ 
কি মতে হইবে প্রভূ ধণ্মের রক্ষণ। 
তাহ! ভাবি সদা মোর উৎকঠিত মন | 
প্রভু কহে এই কলিকাল ব্যবহার । 
কৃষ্ণের প্রকট বিগ্থ নাঠি প্রতিকার |” 
চৈতন্যদেবের সংস্কৃত জীবনী শ্রীশ্রীরুষ্ণটৈতন্তচরিতামৃত 
গ্রন্থেও চৈতন্যদেবের আবিঠাবের প্রয়োজন বর্ণনা করিতে 
গিয়া লেখক কলিকালে অন্ঠান্ঠ ব্যাপারের সঙ্গে “্্েচ্ছ” 
রাজার অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন £-- 
একদা নারদ আকাশমগুলে ভ্রমণ করিতে করিতে 
“কোথায় বৈষ্ণব আছে দেখি; সেখানেই বাস করিব” 
মনে করিয়া পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। 
“জক্ষ্যামি বৈষ্ণব: কুত্র তত্র বংস্তামি সানপ্রতম্‌ । 
ইতি সকিন্ত্য মনসা দদর্শ পৃথিবীমিমাম্‌ ॥” 
তাহার পর তিনি দেখিলেন_-পৃথিবী পাপের বন্ধু 
কলির দ্বারা মলপঞ্কিল এবং প্রচণ্ড করতারে শোবিত 
হইতেছে; গোজ্াতি শ্রেচ্ছহন্তে পতিত, শূত্র ও খল 
যবনরা এবং অপকর্প্রবৃত্ত ও প্রজার সর্বস্বহরণকারী 
শ্েচ্ছগণ পৃথিবীর রাজা। 
“কলিন। পাপঙিব্বেণ শ্রখিতসলপক্কিলাম্‌ ॥ 
গামেব 2 দিনা ॥ 


রাজ্ঞশ্চ রি শৃদ্ধান ম বা খলান্‌ ] 
্নেচ্ছান্‌ বিকপ্মনিরতান্‌ প্রজার্বন্থহারকান্‌॥” 
ইত্যাদি ( ২য় সর্গ:ঃ)। 
জয়নিন্দ-প্রণীত “চৈতগ্ঠমঙ্গলে' কলিবুগের “অনাচারের” 
মধ্যে “রাজা গ্নেচ্ছ জাতি” উল্লিখিত হইয়াছে :__ 
“এখা কলিধুগে বড় ঠল অনাচার । 
পৃথিবী কান্দিঞা গেল ব্রঙ্গার ছুয়ার ॥ 
প্রজাপতি চরণে করিল নিবেদন । 
কলিযুগে হৈল জত জত অলক্ষণ ॥ 
রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠয শৃদ্র চারি বর্ণ । 
কলিযুগে ছাড়ে লোক নিজ্গ নিজ ধম ॥ 
বৃক্ষলতা৷ ফল হরে রাজা! শ্লেচ্ছ জাতি । 
মত্ত মাংসে প্রিয় হল বিধবা যুবতী ॥ 
রাজ! নাহি পালে প্রজা শ্লেচ্ছের আচার । 
ছুই তিন চারি বর্ণে হৈল একাকার । 
দেবতা ব্রাঙ্গণে হিংসা করে শ্নেচ্ছ জাতি । 
কষেত্রী যুদ্ধে শক্তি্ীন নাহি যতি সতী ।” 
ইত্যাদি। 





* মহাপ্রভু নিজেও কলির আচারের যে বর্ণন! করিয়া" 
ছেন, তাহাতে “রাজা শ্্েচ্ছজাতি” উল্লেখ আছে । 
“ব্রাহ্মণ হরিবেক বেদ ইন্দ্র হরিবে জল । 

নান! ছলে অর্থ রাজ! হরিবে সকল । 

পৃথিবী হরিবে শশ্ রাজা জেচ্ছ জাতি। 

হরিষেক দিন রী 1 
গঙ্গা ভরবে জল ছাড়িবে লী । 
হরনে উংসন্ন সে বি বারী, ॥ 
ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারন্য রি । 
মোজা পাএ নডি হাতে কামান ধরিবে | 
মনসরি আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর | 
০ ঘাটি টির নং । 


শৃত্র জগংগুরু হবে শ্লেচ্ছ হবেক বাজ] । 
রাজা সব্ধধ হরিবেক ছুঃখিত হবে প্রজা ॥” 
( চৈতন্তমঙ্গল ) 
চৈতন্যুগের পরবস্তাঁ কালের বৈষণব-সাছিত্যেও "বন 
রাজার অধিকার” কলিকালের "ছুরাচার” বলিয়া বণিত 
হইয়াছে । “প্রেমবিলাস' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে আছে £-_ 
“কলিযুগের লোক সব বড় ছুবাচার। 
তাহার প্রধান কারণ ববন বাজার অধিকার |”% 
( প্রথম বিলাস ] 


অধিকতর আধুনিক বৈষবগ্রস্থ “বৃহৎ সারাবলিতে'ও 
*যবন” রাজত্বের এইরূপ উল্লেখ আছে :-_ 


চা ক ০ 
কলিকালে ক্ষিতিপতি হইবে যবন ॥ 
বাদসা বলিয়া নাম খ্যাত চরাচর। 
সসাগর! হইবে তাহার অধিকার । 
কলিকালে রাজত্বের না রবে বিচার 
্ত্রী শুর দ্বিজ বৈশ্য পাবে অধিকার | 
ববনাদি নানা জাতি হইবে রাজন । 
অল্প ক্ষিতি অল্প বিত্তি অত্যন্প জীবনণ৷ 
এ সব! উপরে বাদস! হবে নবেশ্বর | 
তার ছত্রতলে সৰে যোগাইবে কর |” 


“কলির আচার মত বাদসার যাজন ।” 
এবং 


“পৃথিবীর গতি বাদসা দুষ্ট দুরাচার।” 





* দ্বিতীয় ছত্রের পাঠাস্ভর-_“তাহার শ্রধাম কৈল রাজার 
অধিকার” এইরূপ থাকিলেও গ্রন্থমধ্যে 'যবন' সম্বন্ধে ষে উক্তি ও বর্ণনা! 
আছে, তাহাতে উদ্ধৃত পাঠেরই অধিক সঙ্গতি আছে, সনে হয 


৯৮৯ 


সত্যগীর-সাহিত্যেও ধীরূপ “্যবনের” অত্যাচার বর্ণনার 
প্রতিধ্বনি লক্ষ) হয় £-- 


“কলিতে যবন ছুষ্ট হৈন্দবী করিল নষ্ট 
দেখি রহিম বেশ হৈল! রাম ।” 
( 'সত্যগীরের কথা'-_রামেশ্বর ) 
জবন পৃথিবীপতি একবৃতি ভবিশ্যতি 
কলিযুগে কহেন পুরাণে। 
(কবি গঙ্গারাম বিরচিত “সত্যপীরের পুস্তক" বঙ্গাব্দ ১*৯৭-- 
অপ্রকাশিত ) 


মহ 


হিন্দুয়ানী-দযন-নীতি,__-( সংকীর্তনে বাধা, মুসলমান 
কর্তৃক হিন্দুধর্ম গ্রহণে মৃত্যুদণ্ড, বিগ্রহ-তঙ্গ ) 


প্রাচীন সাহিত্যের বহু স্থলে এমন সব উক্তি ও ঘটনার 
উল্লেখ আছে যে, সে সকলে স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রকাশ্য তাবে 
হিনমুধনান্ষ্ঠান সরকারের নীতি অনুসারেই নিবিদ্ধ ছিল। 
সেকালের বিপুল হিচ্ছু জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান মুষ্টিমেয় 
ছিল। নুতরাং হিন্দু-দলন-নীতি সকল সময়ে সম্পূর্ণরূপে 
প্রয়োগ কর! দুষ্ধর হইত। ইহা ব্যতীত সকল শাসনকর্তা 
একই ব্ধপ উগ্র ও কর্্মতৎপর ছিলেন না। তথাপি, হিন্দু- 
দমন-নীতি যে প্রত্যান্বত বা পরিবন্তিত হইয়াছিল, শাসক 
ও শাসিতের ধর্ম বিষয়ে সমান অধিকার ছিল, সাহিত্যে 
এমন কোন ইঙ্গিত দেখা যায় না। 

চৈতন্যদেবের সময়ে নবদ্ধীপে সংকীর্ভন নিষেধ একটি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ইহার উল্লেখ একাধিক 
প্রসিদ্ধ বৈষ্ববগ্রন্থে দেখা যায়। পরী সকল গ্রন্থে অন্তান্তি 
বিবরণের অপেক্ষা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে শাসকগণের সাধারণ 
নীতি সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য আছে, সেইগুলির এঁতিহাসিক 
সূল্য অধিক । 

“চৈতন্য চরিতামৃতে' ( আছ্যলীলা ) বধিত আছে, মহা 
প্রভুর অন্থুপ্রেরণায় নবদ্বীপে নাম-সংকীর্ভনের প্রচলন 
হইলে শাসক সম্প্রদায়ের স্ব-ধর্্মীবলম্বীরা কাজীর কাছে 
নালিস করিয়াছিল। ইহার ফলে, কাজী যাহা বলিয়া- 


ছিলেন ও করিয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালীন শাসন-নীতির 


'পরিচয় . পাওয়া যায়। “চৈতন্তচরিতামূতের' ভাষায়, 
সংকীর্তন শুনিয়া মুসলমানরা ক্ুদ্ধ হইয়াছিল। 


“শুনিয়া যে ভুদ্ছ হইল সকল যবন। 
কাজীপাশে আসি সব কৈল নিবেদন ॥ 
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল । 
মৃদজ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল ॥ 


ক্মাতিনষ্ফ বস্ক্ষেতা 
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[২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা , 


কাজীর উ্জি গুরুত্বপূর্ণ :-- 


“এত কাল প্রকটে কেহ ন! কৈল হিঙ্ুয়ানি। 
এবে যে উদ্ভম চালাও, কার বল জানি ॥ 
কেহ কীর্তন না করিহ সকল নগরে। 
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছে! ঘরে ॥ 
আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু। 
সর্বস্ব দণ্ডিয়৷ তার জাতি যে লইমু ॥” 
“চৈতন্তভাগবত' অন্ুসারে-_ 
'একদিন দৈবে কাজী সেই পথে যায়। 
গৃদঙ্গ মন্দির! শঙ্খ শুনিবারে পায় ॥ 
-রিনাম কোলাহল চতুদ্দিকে মাত্র । 
শুনিয়া শ্রউরে কাজী আপনার শান্তর ॥ 
কাভী বোলে 'ধর ধর আজি করে| কার্য । 
জাঁজি বা কি করে তোর নিমাঞ্জ আচার্ধা? ॥ 
কাজী বোলে-“হিন্দুয়ানী হইল নদীয়া । 
করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া ॥ 
ক্ষমা করি যাভ আ'জ দৈবে হৈল রাতি। 
আর দিন লাগি পাইলেই লৈব জাতি? ॥ 
এই মত প্রতিদিন দুষ্টগণ লইয়া । 
নগর ভ্রময়ে কাজী কীর্তন চাহিয়া ॥” 
“চৈতন্তচরিতামৃতের' বিবরণ অস্কুসারে, কাজী কর্তৃক 
সংকীর্তন নিষিদ্ধ হইলে, হিন্দুরা চৈতন্যদেবের কাছে নিবেদন 
করিলে-_ 
“প্রভূ আজ্ঞা দিল যাই' কবহ কীর্তন । 
মুখ সহারিমু আজ সকল যবন ॥ 
ঘরে গিয়া মব লোক করয়ে কীর্তন । 
কিস্ত-_কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে, চমকিত মন |” 
ইহার পর মহাপ্রভু বিরাট নগর-সংকীর্তনের আদেশ 
দিলেন :-_ 
“নগরে নগরে আজি করিমু কীর্তন । 
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মগ্ডন | 
সন্ধ্যাতে দেউটি সবে ভ্বালে ঘরে ঘরে। 
দেখ, কোন কাজী আসি মোরে মান! করে ॥” 


চৈতন্তদেবের নেতৃত্বে বিরাটু নগর-কীর্ভন, সহস্র সহস্র 
হিন্দু কর্তৃক কাজীর বাড়ীর উপর অভিযান, কাজীর সহিত 
তাহার ধর্শালোচনা ইত্যাদি বিষয় এখানে উল্লেখ কর! 
নিপ্রয়োজন। এই সব ব্যাপারের ফলে, কাজী কীর্ভন 
নিষেধ কর! হইতে বিরত হইলে, মহাপ্রভু কাজীকে বলিয়া" 
'ছিলেন :-- 
“তুমি কাজী হিন্ুধশ্ম বিরোধে অধিকারী। 
ভবে যে না কর মান! বুঝিতে না পারি ॥” 


২১শ বর্ধ--অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯] প্রাীনন ব্রা্ছালল। শাহিত্ প্রজ্কান্জ অনোজ্ভাত্ 


৯৮৩ 
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শাপনকর্তার! যে “হিন্দু-ধর্ম-বিরোধে অধিকাী” অর্থাৎ 
তাহারা এন্ূপ মনে করিতেন, ইছা! এই উতক্ততে প্রমাণ 
হইতেছে। 
সে যাহাই হউক, এ প্রশ্নের উত্তরে কাজী যাহা 
বলিলেন, তাহা সংক্ষেপে ( “চৈতন্ুচরিতামৃতের' মতে ) 
এই সপ পি 
যে দিন কাজী কীর্ভন নিষেধ এবং মৃদঙ্গ তা্িয়া হিদ্ু- 
দিগকে শাসন করিলেন, সেই রাত্রিতেই তিনি স্বপ্রে 
দেখিলেন যে, “নরদেহ সিংহমুখ” মহাতয়স্কর এক মুক্তি তাহার 
ৰক্ষে বসিয়া বলিল-_কাজীর মৃদঙ্গ ভাজার শান্তিস্বরূপ তাহার 
বক্ষ বিদীর্ণ করা হইবে এবং পযবন” বিনাশ করা৷ হইবে। 
ইহাতে ভীত হইয়া কাজী আর সংকীর্তন নিষেধ করিলেন না। 
ফলে, নগরে অবাধে কীর্তন হইতে লাগিল । কিন্তু রাজার 
জাতি” এক বার শেষ চেষ্টা না করিয়া ছাড়িল না। 
“তবে ত নগরে হইবে স্বচ্ছন্দ কীর্তন । 
শুনি সব গ্লেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন ॥ 
নগরে হিন্দুর ধন্ম বাড়িল অপার । 
হি হিরন 


হা হরি করি হি করে কোলাহল । 
পাতসাহ শুনিলে তোমার করিবেক ফল |” 
কাজী অবশ্য ইহাীতেও বিচলিত হইলেন না। তবে, 
এই অভিযোগের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিহিত আছে 
যে, সংকীর্তন-নিষেধ কাজীর ব্যক্তিগত অভিরুচির ফল 
নহে ) উহা পাতপাহেরই আদেশ অর্থাৎ তৎকালীন শাসন- 
নীতির অন্তর্গত | 
“চৈতন্ত-ভাগৰত'” অন্ুসারেও কাজীর সংকীর্ভন নিষেধ 
অমান্ঠ করিয়! চৈতগ্রদেব বিরাট কীর্তন-দল বাহির করি- 
লেন। গোলমাল শুনিয়া কাজী স্বীয় অন্ুচরবর্গকে 
বলিলেন £_ 
“কাজী বোলে, 'জান ভা কি গীত বাজন । 
কিবা কারে! ৰিভা, কি বা ভূতের কীর্তন ॥ 
মোর বোল লঙ্ঞিয়া কে করে হিন্দুয়ানী । 
ঝাট জানি আয় তবে চলিব আপনি 1 


কাজীর অনুচররা আসিয়া বলিল £-_- 
“কোটি কোটি লোক সঙ্গে নিমাগ্রি আচার্য । 
সাজিয়া আইসে আজি কিবা করে কাধ্য ॥ 
লাখ লাখ মহাতাপ দেউটি সব জ্বলে । 
লাখ কোটি লোক মেলি হিন্দুয়ানী বোলে? 
দুয়ারে ছুয়ারে কলাঘট আন্রলার । 

, পুষ্পময় পথ সব দেখি নদীয্লার । 


'এবং আরও বলিল যে, যে সকল হিন্দুকে তাহারা প্রহার 
করিয়াছিল, তাহারা কাঞ্ধীকে মারিতে আপিতেছে :-- 
“যে সকল নাগরিয়া মারিল আমরা! । 
আজি কাজী মার' বলি আইসে তাহারা ॥” 
ইহা শুনিয়া £__ 
“কাজী বোলে__হেন বুঝি নিমাঞ্চি পণ্ডিত। 
বিহ! করিবারে বা চলিল কোন ভিত ; 
এব! নহে--মোরে লঙ্ঘি হিন্গুয়ানী করে। 
তবে জাতি নিমু আর্জি সভার নগরে 
এখানেও, “হিন্দুয়ানী” করা সম্বন্ধে সরকারী নিষেধ 
প্রকাশ পাইতেছে। 7 
“চৈতন্য-তাগবতে” সংকীর্ভন-দল কর্তৃক কাজীর বাড়ী 
আক্রমণ, ঘর ভাঙ্গা, বাগান নষ্ট করা ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা 
আছে। সমগ্র প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আর কুত্রাপি, 
হিন্দুগণ কর্তৃক একপ দলবদ্ধ ভাবে হিন্দুত্বদমনকারী কোন 
শাসনকর্তীর বিরুদ্ধে অভিযানের উল্লেখ দেখি নাই। এই 
বর্ণনারও কতটা বাম্তব, কতট1 কাল্পনিক ( অর্থাৎ জনশ্রাতি- 
ভিত্তি করিয়] লিখিত ) বলা কঠিন। 
উল্লিখিত বিখ্যাত কাজী কীর্ভন-ঘটিত ব্যাপার ব্যতীত, 
অনুরূপ অন্ত ঘটনাও কোন কোন বৈষ্কবগ্রন্থে বর্ণিত 
আছে। সেগুলির দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, প্রকাশ্ত ভাবে 
হিনদুধর্ানুষ্টান (যথা কীর্তন ) সরকারী বিধানে নিষিদ্ধ 
ছিল। 
চৈতন্ট তাগবভ, গ্রন্থে বণিত আছে, শ্রীচৈতন্ত জন্ম 
গ্রহণ করিবার পূর্বেও শ্রীবাস প্রভৃতি স্ব স্ব গৃহে উচ্চৈ-স্বরে 
হরিনাম কীর্তন করিতেন । ইহাতে নগরবাসীরা ভীত হইয়া 
বলাবলি করিত, “ঘবন নরপতি” সংবাদ পাইলে আর রক্ষা 
নাই। 
“চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে। 
নিশ! হইলে হরিনাম গায় উচ্চ স্বরে | 
শুনিয়। পাষণ্তী বোলে-_ “হইল প্রমাদ । 
এ ব্রাঙ্গণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ এ 
মহাতীত্র নরপতি ষবন ইহার । 
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার ॥ 
কেহ বোলে-_'এ বামনে এই গ্রাম হৈতে | 
ঘর ভাঙ্গি ঘূচাই ফেলাই নিএ স্রোতে 
'এ বামনে ঘৃচাইলে গ্রামের মঙ্গল। 
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল' |” 
( আদিখণ্ড )। 
গ্রন্থের অন্ঠাব্রও অনুরূপ বর্ণনা আছে £_- 
“কেহ বোলে--'আরে ভাই ! পড়িল প্রমাদ । 
জীবামের বাদে হৈল দেশের উৎসাদ | 


আজি মুঞি, দেয়ানে শুনিলু সব কথা। মু 
রাজার আজ্ঞায় ছুই নাও আইলে হেথা ॥ 

স্তনিলে নদীয়ার কীর্তন বিশেষ । 

ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ ॥ 

যেতে দিগে পলাইৰ শ্রীবাস পণ্ডিত । 

আম। সত! লৈয়! সর্বনাশ উপস্থিত' ॥ 

কেহ ৰোলে--“আমর! সভের কোন্‌ দায়। 

শ্রীবাসে বাদ্ধিয়া দিব যেবা আসি চায়' ॥ 

এই মত কথা হৈল নগরে নগরে | 

রাজ-নৌকা! আইসে বৈষ্ণব ধরিবাবে। 


শ্রীবাদ পণ্ডিত বড় পরম উদার । 

যেই কথ। শুনে তাই প্রতীত তাহার ॥ 

ষবনের রাজ্য দেখি মনে হৈল ভয়।” ইত্যাদি। 
(মধ্যথণ্ড )। 


প্রকাশ্য ধর্মানুষ্টান করিতে যাইয়া হিন্দুগণ কত ভীত 
ও আতগ্কত হইল, পূর্বোক্লিখিত বর্ণনা হইতে তাহা ৰেশ 
বুঝা যায় |* 
কীর্তনের প্রতি শাসনকর্তার্দিগের বিদ্বেষের আরও 
গ্রমাণ পাওয়া যায় ৫ 
“চৈতন্য-ভাগবতের' অন্ত্যখণ্ডে ঠাকুর গদাধর দাসের 
গ্রামের এক কাজীর কথা আছে। 
“সেই গ্রামে কাজী আছে পরম ছ্র্বার । 
কীর্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার 1” 
গদাধর সেই কাজীকে দিয়া হরিনাম ৰলাইবার জন্ট 
গমন করিলেন। 
*পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয় । 
« নিশাভাগে গেল! সেই কাজীর আলয় ॥ 
যে কাজার ভয়ে লোক পলায় অন্তরে । 
নির্ভয়ে চলিল! নিশাভাগে তার ঘরে |” 
কাজীর বাড়ীতে যাইয়া গদাধর বলিলেন £ শ্রীচৈতন্ 
জগতের মুখে হরিনাম বলাইলেন, কেবল তুমি বল না 
কেন? 
“পরমমঙ্গল হরিনাম বোল তৃমি। 
তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি |” 
' গুনিয়।.কাজীর চক্ষৃস্থির 
*বস্তপিহ কাজী মহ হিংসক চরিস্ভ। 
তথাপি না বোলে কিছু হুইল স্তম্ভিত ॥” 
£প্রমবিলাস' নামক বিখ্যাত গ্রে “রাজগ্রতিনিধি” 


*. ভিক্তিররাকর' ও “প্রেমবিলাসে'ও জন্ধরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। 


স্বচ্শিত্ আস্ত 


[ ২য় খণ্ড, ২র সংখ্যা 


সের খা নামক পাঠানের ভীষণ কীর্ভনবিদ্বেষ বর্ণিত আছে। 
শ্ামানন্দ ঠাকুরের অলৌকিক কার্ধ্যাবলীর মধ্যে সের খা- 
উদ্ধার অন্ততম। “প্রেমবিলাসের' উনবিংশ বিলাসের 
বর্ণনা এইরূপ £-_. 

“একদিন শ্যামানদ্দ লৈয়া সংকীর্তন। 

নানা স্থানে ভ্রমে হৈয়৷ আনন্দিত মন ॥ 

সেরথা নামে পাঠান এক রাজপ্রতিনিধি। 

সন্কীর্তন শুনি ক্রোধে ভ্বলে নিরবধি | 

সত্বীর্তন করিতে দে করয়ে বারণ । 

নাহি শুনে শ্বামানন্দ করে সন্কীর্তন ॥ 

ক্রোধে সে যবন দক্স্য যন লইয়া । 

খোল করতাল ভাঙ্গি দিল ফেলাইয়া ॥” 

এখানে দুর্বল হিন্দুর অলৌকিক উপায় ভিন্ন অন্ত 

উপায়ে অত্যাচারের প্রতীকার করা সম্ভব হইল না। 
সেই অলৌকিক ঘটনা! এই £-_ 

“ক্রোধে শ্যা'মানন্দ করিলেন হুহুস্কার | 

সব ধবনের মনে হৈল ভয়ের সঞ্চার ॥ 

বনের দাড়ি গোঁফ সব পুড়ি গেল। 

রক্ত বমি করে সবে অবসন্ন তৈল ॥” 

পরদিন শ্তামানন্দ আবার সংকীর্তন লইক্া বাহির 

হইলেন । ভখন সের খা আসিয়া তাহার শরণ লইলেন। 
সের থা স্বপ্রে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন £-_ 

*গহিল! দেখিন্থ এক রূপ ভয়ঙ্কর । 

চড় মারি কহে ওরে ষবন পামর ॥ 

আমি তোর জাল্লা হই জাহলাদ স্বরপ। 

এত ৰলি দেখাইল! গৌরবর্ণ রুপ ॥ 

মোর নাম শ্রীচৈতন্ত সবার আশ্রয় । 

শ্যামানন হয় মোর ভক্ত অতিশয় ॥ 

তার স্থানে কৃষ্ণমন্ত্রকর রে গ্রহণ। 

নচিলে নরকে তোর হইবে গমন |” ইত্যা্গি। 


অলৌকিক বিবরণটুকু বাদ দিলে, সংক্ষিপ্ত সত্য এইটুকু 
পাওয়া যায় যে, রাজার বিধানে সংকীর্তন নিষিদ্ধ ছিল। 
এই পর্যন্ত বৈফবসাহিত্যের কথা। মুসলমান শাসক- 
দিগের হিন্কুত্বদলন-নীতির আরও পরিচয় আমরা মনসা 
মঙ্গল সাহিত্যে পাই। বিজয়গুপ্ডের গ্রন্থে হোসেনহাটি 
গ্রামের কাজীর বর্ণনায় কৰি বলেন £__ 
“কাজিয়ালী করে তার! জানে বিপরীত । 
তাদের সম্মুখে নাহি হিন্দুয়ানী রীত |” 
রাখালেরা মনসাপূজা করিদ্ধেছে 
বলিতেছেন £__ 
“হারামজাদ হিন্থর হয় এত বড় প্রাণ। 
আমার গ্রামেতে বেট! করে ছিচ্দুয়াম ॥” 


শুনিয়া কাজী 


ঙ 
12888568288 


ত্বিজ বংশীবদনের “মনসাযঙ্গলেও' কাজীর দৌরাজ্যমের 
বর্ণনা আছে ৫ 


শ্ইন্ত! দেখি তক্তিভীবে হত গোপগণ । 

দীপ ধূপে ৰলিদানে করয়ে পৃজন ॥ 

নান! মতে করে তথ! বাণ্ত নাটগীত। 
হেনকালে এক কাজী জাসি উপস্থিত ॥ 
জাপনিই কাজী সেই গোঠী তার জোল!। 
কিতাব কোরাণ পড়ি করে কাজিয়ালা | 
নগরে নগরে ফিরে হিন্দুর পূজা করি যান! | 
ভূতপুজা বলি তারে করে বিডন্বন! | 

তার বত গোঠী জোলা কলিম! জানিয়া | 
কাজীর ভাই কাঙ্ীর শালা সব হৈল মিএ] ॥ 


ভিহী তেন পাগ মাথে মুখে লঙ্কা দাড়ি । 
সহজে কমিন আরো খল হইছে পড়ি । 
হিন্দুযানী মানা করে গাঞ্ে গাঞ্ে হাইতে | 
গোরক্ষকে পন্মাপুঙ্ছে দেখিল তা পথে |” 


ইত্যাদি। 


'ৰাইশ কৰি মনসা" নামক গ্রস্থেও অনুরূপ বর্ণন! 
আছে । মোল্লা বাইয়৷ কাজীর কাছে নালিস করিতেছে £-_ 


“কাফের হিন্দুরা পূজে, হাই আমি গোঠমাঝে, 
দেখি কবি ঠিন্দুপূজা মানা ॥” 


মোল্লার কথায় কাজী উত্তর করিলেন__“আমার দেশে 
হিন্ুয়ানী কেন ?” 


"শুনিয়া মল্লার বাত, কোপে হলে দৈদনাথ, 
মোর দেশে কেন হিন্দুয়ানা 1” 


শ্ীত্রীতক্তমাল গ্রস্থে' ভ্রীকেশবতট্টরের জীবনীর মধ্যে 
একটি ক্ষুদ্র বিবরণে 'অদ্বৈতগ্রকাশে' ও “চৈতন্মঙ্গলে' বণিত 
শাসক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রজাগণের ( অর্থাৎ হিন্দুগণের ) 
প্রতি অত্যাচারের কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়। তিক্তমাল- 
গ্রন্থের ছত্রগুলি উদ্ধত করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে 
পারিবেন £-_ 


শ্রীকেশবভট শাস্ত শিষ্ট কৃষ্ততক্ত । 
সিদ্ধ শকতিবান্‌ পরম বিরক্ত ॥ 
মোস্ুলমান সদা দেষ্টা হিন্দুর ধরমে । 
মথ্বায় কৈল বাদা তীর্থ যে বিশ্রামে ॥ 
যেই হিন্দু স্নানে যায় জোরাবরি করি। 
মোছলমানগণ ভ্ষ্ট করে ধরি ধরি ॥ 
শ্রীমান্‌ ভট্টজীউ দেখি বড়ই অনর্থ । 

, আপনি চলিম্না গেল! ভীবিশ্রায তীর্থ ॥ 


২১শ বর্ষ- অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ ] “শ্রীভীল শ্রাঙ্গালা লাহিত্যে প্রজাল আন্সোভ্ডা 


১৬০ 


ভট্টজীর উপরে যতেক মোছলমান। 
উননযুদ্ধ হইল সবে করিতে আক্রমণ | 
মেইকালে ভটজীউ হৃঙ্কার করিল। 
বতেক যবনগণ পন্গুপ্রায় হইল 1” ইত্যাদি। 
এইরূপে শ্রীকেশবভষ্ট এ অত্যাচার দমন করিলেন। 
“রাজার জাতির” এরূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজার কাছে 
অভিযোগ করা তৎকালের হিন্দুদিগের চিস্তারও অতীত 
ছিল। কারণ, শাসকদিগের প্রকৃতি ও শাসননীতি স্বপ্বিদিত 
ছিল। সেকালে সকল হিন্দুই মনে করিতেন, স্বয়ং রাজাই 
হউন, অথবা তাহার স্বধর্্মাবলম্বীই হউক-_“মোছলমান সদা 
্বেষ্টা হিন্দুর ধরমে” এ কথা৷ সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । এ 
সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যের উক্তি ও ইঙ্গিত নুস্পষ্ট। 
চৈতন্ঠ-ভাগবতে হরিদাস ঠাকুরের যে বিস্তৃত বিবরণ 
আছে, উহাতে শাসনকর্তাদিগের ধর্ম সম্বন্ধীয় পক্ষপাতপূর্ণ 
নীতির স্পষ্ট শ্রমাণ পাওয়া যায়। কথিত আছে, হরিদাস 
'ৰন' কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাহার পর স্বেচ্ছায় 
বৈষ্বধর্্ম গ্রহণ করেন, এবং সর্বদা উচ্চৈঃশ্বরে হরিনাম 
সংকীর্ভন করিয়া বেড়াইতে থাকেন। শ্রেষ্ট হরিতন্ত ও 
বৈষৰ সাধু বালিয়া তাহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে । এই 
কথা শাসনকর্তাদিগের কর্ণ গোচর হইলে, স্বয়ং কাজী তাহার 
নামে অতিযোগ করেন--“যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার”। 
যখন হরিদাস ঠাকুরকে হিন্দুধর্-্রষ্ট করা সম্ভব হুইল না, 
তখন তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইল--কারণ, তৎকালীন 
রাজার আইনে মুসলম'ন হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিলে ( এবং 
মুসলমানকে হিন্দুধর্টে দীক্ষত করাইলেও ) মৃত্যুদণ্ডই সে 
কার্য্যের একমাত্র শাস্তি ছিল। অথচ, দেশের চারি দিকে 
তৎকালে হিন্দুর “জাতিমারা” অর্থাৎ জোর করিয়াঞ্মুস্লমান 
করার দৃষ্টান্ত সাহিত্যের বহু স্থানে * পাওয়া যায়। কিন্ত 
তাহা আইনের চক্ষুতে কোন অপরাধ ছিল বলিয়া লেশমাত্র 
প্রমাণও পাওয়া যায় না। এ সম্থন্ধে “চৈতন্ট-ভাঁগবত' 
হইতে আবশ্তক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি £__ 
“কাজি গিয়া মুলুকের অধিপতি গ্বানে। 
কহিলেন তাহান সকল বিবরণে ॥ 
“ঘবন হুইয়! করে হিন্দুর আচার। 
ভালঙ্তে তারে আনি করহ বিচার' ॥ 


* মুসলমানকে হিন্দুধশ্মে দীক্ষিত করার দৃষ্টান্ত বিরল। যে 
পরিমাণে হিন্দুদিগকে মুনলমান কর! হইত, তাহার তুলনায় উহা 
একাস্ত মুষ্টিমেয় । শাসকমন্প্রদায়ের সংখ্যা অত্যল হওয়ায়, এই 
বিরাট দেশের এখানে ওখানে ছই একটি শুদ্ধির সংবাদ তাহাদিগের 
কর্ণে সকল সময পৌঁছাইত না। 





শীট 


৯০৩ 


স্মাত্নিক অরন্ন্মক্তী 


[ হয খণ্ড ২য় সংখ্য। 
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পাপীর বন শুনি দেহ পাপমতি। মু 
ধরি আনাইল 'তানে খতি শীঘ্রগতি | 

কুষের প্রদাদে হবিদাস মভাশয়ু । 

যবনেব কি দায়, কালেবে৷ নাহি ভয় ॥ 


আপনে জিজ্ঞাসে তারে মূলুকের পতি 
“কেনে ভাই ! তোমার কিরূপ দেখি মতি ॥ 
কত ভাগ্যে দেখ তৃমি চৈয়াছ ধবন। 

তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ মন | 
আমঝ হিন্দুর দেখি নাহি খাই ভাত। 
তাহা তৃমি ছোড় হই মভাবংশ-জ্ঞাত | 
জাতি ধশ্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার । 
পরলোকে কেমতে বা! পাইব নিস্তার ॥ 
না জানিঞা যে কিছু করিল! অনাচার । 
সে পাপ ঘুচা করি কলিম! উচ্চার” |” 


হরিদাস উত্তরে, অন্ঠা্ট কথার মধ্যে, বলিয়াছিলেন £__ 


“হিন্দুকুলে কেভ যেন হইয়া! ব্রাহ্মণ । 
আপনেই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন ॥ 


হিন্দু বা কি করে তারে বার যেই কশ্ম। 
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি কশ্ম |” 
এখানে দেখা যাইতেছে, স্বধর্মতষ্ট হিন্দুকে কেহ বাধা বা 
শাস্তি দিত না । 
সে যাহাই হউক, হরিদাসকে কোনরূপে বিচলিত 
করিতে না পারিয়া, কাজী প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন £-_ 
“পাইক সকলে ডাকি তঙ্জ করি কহে । 
“এমত মারিবি যেন প্রাণ নাহি বহে ॥ 
যবন হইয়া যেন হিল্দুয়ানী করে। 
প্রাণাস্ত হইলে শেষে এ পাপেতে তরে? 
পাপীর বচনে সেই পাপী আজ্ঞা দিল। 
তুষ্টগণে আসি হরিদাসেরে ধরিল |” 
ইহার পরের ঘটন! অর্থাৎ "বাইশ বাজারে” লইয়া হরি- 
দাসকে নির্মম প্রহার, নদীতে নিক্ষেপ, অলৌকিক শক্তিবলে 
তাহার আত্মরক্ষা, অবশেষে কোনরূপে তাহাকে বধ করিতে 
না পারিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া ইত্যাদির বর্ণনা 
এ স্থলে নিশ্রয়োজন। [ক্রমশঃ । 
শ্রীরমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( অধ্যাপক )। 





এ ল্লান্রি প্রথম নয় 


প্রণয়-উন্থুখ রাত্রি মর্্মরিত পল্পবের ধ্বনি 


শুনিছ কি গাছে কার ব্জ্সম মহাঁআগমনী ? 


্বযস্তুর কন্যা আসে, আজি তার আবাহন লাগি 
মৃতিকার বক্ষ হতে ফুকারিয়া উঠিছে বৈরাগী ! 
নুপুর-নিককণ নয়, লজ্জাহীন প্রতি পদক্ষেপে 
. কত ক্লান্ত জনপদ বার বার উঠিতেছে কেঁপে। 
কোমল কুন্থুম ছাড়ি ইস্পাতের সুতীক্ষু ফলকে 
অনন্ত বাসর-শয্যা প্রয়োজন মৃত কল্পলোকে ! 


প্রতীক্ষা-কাতর আখি শত বর্ষ খুঁজিয়াছে যারে 


বিরহী যক্ষের দল আজি তার নব-অভিসারে, 
মিছে পরিচয় মাগে, ধূর্জটার ত্রিনয়ন হ'তে 


যে ব্ছি নিয়েছে দীড়াইয়া তাহার আলোতে ! 
এ রাত্রি প্রথম নয়--কত দীর্ঘ নিশা-অবসানে 
বিগ্রলব্ধ! এই নারী রেখে যায় ক্ষধিত পাবাঁণে ; 
কবোঞ্ শোণিত-মাঁখা যৌবনের সুতীব্র পিয়াস 
অনন্ত মুক্তির মাঁঝে অর্লুপ্ত প্রাক-ইতিহাস ! 

প্রেমিকার বাহুলতা কাল প্রাতে মনে যদি পড়ে, 

খুঁজিলে দেখিতে পাবে পৃথিবীর বুকের ভিতরে । 

অজন্ন কঙ্কালে আঁকা প্রাতাছিক জীর্ণ পরিচয়' 

গাছে তার আগমন কোন দিন আকস্মিক নয়! 


প্রীতম ভউ। 


আভা রেঘুপরথ 


(টীহান-সম্রাট বিশালদেব ও পূরথীরাজ 


ভারতের ইতিহাস তিমিরাচ্ছন্ন। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির কীন্ডিমালা 
বিশ্বৃতির তিমিরমন্ন গর্ভে আম্মগোপন করিয়াছে । অনেক বিজ্ষয়ী 
বীরের কাহিনী আজ ত্তাহাদের বংশধরগণ ভূলিয়৷ গিয়াছেন। নানা 
রাজনীতিক এবং আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়! যে দেশকে 
কালদাগরে ভাসমান তরীর স্তায় অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, সে" 
দেশের প্রকৃত মহাপ্রাণ এবং কার্তিমান্দিগের কথা যে লোক বিশ্বৃত 
হইবে, তাহাতে বিশ্ময়ের বিষয় কি আছে? বর্তমান কালে 
অন্থসন্ধানের ক্ষীণ বন্তিক-আলোক সেই তিমির গর্ভ বিশ্বৃতিব কন্দরে 
ঘেটুকু আলোক-সম্পত করিয়াছে এবং করিতেছে, তা্াতে দুই এক 
জন কীর্ভিমানের কীর্তিকাহিনী ধীরে তীরে পরিস্কুট হইতেছে। 
চৌহান-রাজগণের মধ্যে সম্রাট বিশালদেবের কীর্ডি-কাঠিনী-_ুষ্টায় 
দ্বাদশ শতাব্দীতে যে রাজনীতিক কীন্তিমানের কীন্তিকৌমুদী ভারতের, 
বিশেষতঃ আধ্যাবর্তের গগন উদ্ভাসিত করিয়াছিল,__াহার সেই কীত্তি- 
মালা আজ রাহ্গ্রস্ত হইলেও এখনও সম্পৃণরূপে বিলুপ্ত হয় 
নাই। দেই বিশাল-কীন্তি বিশালদেবের কাঁহনী এখনও চৌহান- 
রাজমালার পৃষ্ঠায় স্বণাক্ষরে দীপ/মান রহিয়াছে । এই বিশালদেবের 
আপব নাম বিগ্রহরাজ। ইনি পঞ্চনদ-্তীরে এবং ভাবত সামাস্তে 
বহু বার মুসলমান-আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। সেই কাহনী 
বর্তমান প্রবন্ধে কিছ কিছু প্রকাশের প্রয়াম পাইতোছ। তবে 
এ কথা সত্য বে, দিবালোকে যাহা অতি স্পট দেখ! যায়, অনুসন্ধানের 
শান আলোকে হাহা তেমন ন্ুম্পঃবপে লাক্ষত হয় না। সুতরাং এ 
সম্বন্ধে দ্বন্ের এবং মনতভেদের অবকাশ থাকে। 

রাজপুত'দগের ইতিহাসে চৌহানদিগের কীর্তিমাল! বিপুল খিশ্ময়- 
জনক। এই চৌহান-রাজপুতগণ খুর্ভীয় সপ্তম শতাব্দী ৬ইতে 
প্রায় ছয় শতাব্দী কাল তাহাদের বীরত্ব-প্রভায় চারি দিক্‌ উদ্ভাদত 
করিয়াছিলেন । ইহার! সুধ্যবংশীয় রাজগণের বংশধর বলিয়৷ আত্ম- 
পরিচয় দেন, কিন্তু যুরোগীয় পণ্তিতর1 ইাদিগকে হণ এব: গুজ্জর- 
দিগের বর্ণসঞ্কর বংশধর বালয়! দিদ্ধাস্ত করিয়া থাকেন। যুরোগীয়- 
দিগের অন্মান, চাহমান বা চৌহানদিগের আদিপুরুষরা হৃণদিগের 
বংশধর । কারণ, ইঁহাদিগের মধ্যে খিচি নামক এক সম্প্রদায় 
আছে, এবং চীনদেশেও খিচি নামক হৃণজাতীয় লোক আছে। 
কেবলমাত্র শবের এই প্রকার আকম্মিক সামঞ্রস্ত বা মিল দেখিনা 
এইকগ সিদ্ধাত্ত করা কত দূর সঙ্গত, তাহ! 1বচার্য;। বরং নৃতত্বের 
অস্থসরণে দৈহিক সামগরস্ত দেখিয়া যদি জ্ঞাতত্ব লক্ষিত হয়, তাহা 
হইলে তাহা স্বীকাধ্য। যাহা হউক, সেই প্রসঙ্গ এখানে আমাদের 
আলোচ্য নহে ।--ইহাদের বংশের একটি শাখা প্রাচীন কালে রাজ- 
পুতানার অন্তর্গত সান্তরকে কেন্দ্র করিয়া একটি কষুত্্ রাজ্য প্রাত্িত 
করিয়াছিলেন । ইহারা কিছুকাল যাবৎ প্রতিহার রাজপুতগণের অধীন 
ছিলেন। প্রতিহারদিগের অবনতির সুযোগে চৌহানরাজ স্বাধীন 
হইয়াছিলেন। এই বংশের রাজা অজয়মেক আজমীর নগরের প্রি, 
এবং মালবদেশের নীমাস্ত পথ্যস্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন 


এই অজয়দেবের পৌন্র বিশালদেব বা! চতুর্থ বিগ্রহরাজ দিল্লী জয় 
করিয়া হিমাচলের পাদদেশ পধ্যস্ত নিজ রাজ্যের বিস্তারসাধন করিয়া” 
ছিলেন । বিশালদেবের ্লোষ্ঠ ভ্রাতা পিতার প্রাণনাশ করিয়া পিতৃ- 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিঙ্গেন । বিশালদেবের পিতৃহস্তা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
জগদেবকে (যুগদেব ?) নির্ব্বালিত করিয়া ১১৯২ খুষ্টাব্যে আজমীরের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। জগদেব ও বিশালদেব উভয়েই 
মাডওয়ারের রাজনন্দিনী স্ধবার গর্ভজাত। উহ! ভিন্ন ঠাভাদের 
এক বিমাত! চিলেন-ক্তীভার নাম কাঞ্চন দেবী। কাঞ্চন দেবী 
ছিলেন গুজবাটরাজ জয়দিংহের দ্বতিতা । তাহার গর্ভে সোমেশ্বর 
নামক পুলের জন্ম হয়। এই সোমেশ্ববই চৌভান-চুড়ামণি পৃথীরাজ। 
থানেশ্বরেব দ্বিতীয় যুদ্ধে ইনি পরাজিত, বন্দী ও নিহত হইলে দিল্লী 
এবং আজমীর মহম্মদ ঘোরীর রাজাতৃত্ক হইয়াছিল । এই বিশাল- 
দেবের কথাই বর্তনান প্রবন্ধের প্রধান আলোচা বিষয়। 

বিশালদেব বিশাল সামরিক প্রতিভাশালী বাক্তি ছিলেন। 
তীহার সমকালে বীরপ্রসবিনী রাজপুতানায় তাহার ন্যায় শোৌঁর্্য- 
শালী যোদ্ধা দ্বিতীয় কেহ ছিল না। বিশালদেবই চৌহান-রাজগণের 
মধো প্রথম সম্রাট আখা। লাভ করিয়াছিলেন । ত্তাহার প্রভাবে 
ভারতের অনেক রাজ্াই তাহার নিকট নতি স্বীকার করিয়াচিলেন। 
তিনি তোমবদিগকে পরাজিত কণিয়। দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন । 
কেহ কেহ বলেন মে. পৃর্ীরাজই দিল্পীবা্জ অনঙ্গপাঙ্গের এক কন্তাকে 
বিবাহ করেন। দেই সূত্রে তিনি দিপ্লীতে অধিকার লাভ করেন । 
পরে যেবপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে মনে হয়, পৃরথীবাজের পিতৃব্য 
বিশালদেবই দিষ্তী জয় করিয়াছিলেন 7; তবে অনঙ্গপাল পূর্থীরাজের 
সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিয়া, এবং দিললীশ্ববের অধীনত! 
স্বীকার করিয়া কোনক্রমে সন্রম রক্ষা! করিয়াছিলেন, ইহা সত্য 
হইতে পারে। বিশালদেব কেবলমাত্র দিল্লী জয় করিয়াই ক্ষান্ত হন 
নাই; তিনি আরও উত্তর এবং পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া মুসল- 
মানদিগকে ভারত্ত হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন । তিনি হিন্দৃস্থানে 
সম্পূর্ণ হিন্দুরাজ্য প্রতি করিবার প্রয়াসী ছিলেন; কিন্ধু সেই চেষ্টা 
সফল হয় নাই। পুর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া তিনি অনেক 
দেশ জয় করিয়াছিলেন । দুর্ভাগ্ক্রমে এই সময় ভারতবধ অনেক- 
গুল ক্ষুদ্র এবং পরস্পর ঈর্ধ্যসম্পন্জ রাজ্যে বিতক্ত হইয়াছিল। 
তাহাদের পরস্পরের সহিত বিবাদে হিন্দুরাজগণের যথেষ্ট বলক্ষয় 
হইয়াছিল; সেই জন্যই মুসলমানগণ সহজে ভারত-বিজয়ে 
সমর্থ হইয়াছিল। , ঃ 

বিশালদেব কোন্‌ সময়ে দিল্লী জয় করিয়াছিলেন, সে সন্বন্ধে 
বিশেষজ্ঞগণ একমত হইতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন, 
তিনি ১১৬৩ থুষ্টাবে দিল্লী জয় করিয়াছিলেন ; কিন্তু ইহা! সত্য বলিয়! 
মনে, হয় না। কারণ, আজমীরের চিন্রশীলাব একখানি তাম্রশাসন 
রক্ষিত আছে: তাহাতে স্পঃই ক্ষোদিত আছে হে, বিশালদেব আজমীর 
হইঠে দিল্লী, এবং আবও উত্ত় দিকে অভিযান করিবার জন্ত উদ্ভোগ 


৯০৮৮ 


স্বাত্নিক্ি স্বন্সমতী 


[২য় খণ্ড, য় সংখ্যা 


58888888822888888882858884 6888$8888888488688288888885888888688) 88888888888888 884৮0৭65866 868765888888788866858888854868188884868886871888588818888 


করুতেছালন । এরূপ ক্ষেত্রে বিশালদেৰ যে খৃ্ীয় ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে 
দিল্লী অধকাব করিযাচিলন, ইহা সম্ভব মনে হয় না। এ তাত্রশাদন- 
খান ১১৫৩ থুগবে নিশ্বিত । ইহাতে সহজেই মনে হয়, তিনি এ 
শিক্পালপি প্রস্থতের অল্প দিন পরে দিল্লী আক্রমণ করিয়া! জয় 
কবিয়া'ছলেন 5 কাপ, শক্র ণক্ষকে লুষোগ দানের জন্ত কেই পর্বের 
অভিধানের সঙ্কর প্রকাশ করেন না। দিল্লী জয় করিতে ঠাহার 
দীর্ঘকাল সময় লাগে নাই; তাহার প্রধান কারণ, দিল্লীর শিবালিক 
স্তন্ডে তাহার ষে প্রণস্তি উৎকীর্ণ আছে, ১১৬৪ খুষ্টাব্ধের ১ই 
এপ্রিল তাহার তারিখ ব'লয়! সুধাগণ নির্ণয় করিয়াছেন । উহাতে 
তারিখ 'দওয়া আছে । এ উংকীর্ণ-লিপি পাঠে জান! যায়, বিশালদেৰ 
ওরফে বিগ্রচবাজ এ সময়ে সমগ্র ভাবতবর্ষের সার্বভৌম স্াটু 
হইয়াছিলেন ৷ ইহাতে অবশ্য যনে কব! যাইতে পারে, ইহা অতু'ক্ত 
মাত্র। তিন্নি নিখিল ভাবঞ্চের সার্বভৌম নৃপতি হইতে পাবেন নাই 
কিন্তু এ কথাও সনা ষে. দিল্লীবিক্মষ়ের পর তিনি উত্তব-পশ্চিম ভারত 
হইতে মুদপমানদিগকে বিচাডিত করিবার জন্য যুদ্ধ কগিয়াছিলেন। 
সমগ্র ভারত হইতে মুপলমানদিগকে সম্পূর্ণ নির্র্বাদিত করিতে ভাগর 
কত সময় লাগিয়ছিল,. তাহার কোন নিশ্চিত প্রমাণ এখনও পায় 
যায় নাই; তবে এবপ ম্বাভান অন্ত হুধে পাওমা যায় যে. উত্বব-পশ্চিম 
ভারত হইছে মুলপমানাদগকে বিতাডিত করিতে হাহাকে প্রান্ত 
চারি বংনর কাল যুদ্ধ করিতে হঠয়াছিল। তিনি হিমালয়ের পাদদেশ 
পর্ধান্ত, এবং শতদ্রর পরপার অবধি তাহার অধিকার বিস্তৃত করিয়া” 
ছিগেন। বিশালদেব ঠিমাচলেব পাদদেশন্থিত টোপরা বা টোপুর 
নামক স্থানে স্থাপত শিবালিক স্তপ্ত-গাত্রে সে কথা খুষ্ঠীর ১১৬৪ 
খৃষ্টাব্দে উংকীর্ণ করিঘাছিলেন। কাগকুজরাজও হয় ত স্ঠাার 
নিকট নতি শ্বীকার করিয়া'ছলেন ; নতুবা তিনি ভাবতদআ্রাট বলয়! 
আপনাকে ঘোষণা করিতেন না, এবং শোকের শিবালিক অ্তস্তেও 
ধ্ঞপ প্রশস্তি ঈৎকীর্ণ কনিতেন না । উহাতে ভারিখ দেওয়া! আছে 
সাব ১২২৮ বৈশাখ আুদী ১৫৪ ( অর্থাং ১১৬৪ থৃ্টাবের ১৯ই 
এপ্রিল )। তিনি দিল্লী জয় করিয়ু। অন্তান্ স্থান জয় কবিয়াছিলেন। 
এই অবস্থায় ১১৫৪ খু্টাবেই বিশালদেব কর্তৃক দিলী বিজিত হইয়াছিল, 
এবিষয়ে লন্দেহ নাই। 

এ কথা সতা বে তজরত মচম্মদের মৃতার পর ৮* বংসবের মধ্যে 
মুদ্লমানাদগ্গের বিজয়-টবজয়্তরী পশ্চিম আটল্যান্টিক মঙ্াপাগরের 
যেলাভূমি হইতে পূর্ব সিল্ধুনদীর স্গিতিত সৈকতড়মি পর্যাস্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল। পারশ্যু, সিরিয়, মিশর, সমগ্র টত্তর-আফ্রিকা $ এমন কি, 
স্পেন পর্যাস্ত মুসলমান দগের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল; কিন্তু 
সিন্ধুর অপর পারে মুসলমান-অধিকাৰ স্থায়িভাবে অধিক দূর অগ্রসর 
হইতে পাবে নাই! উদ্বেলিত বারিধি-তরলের স্তায় ইহা কখনও 
অগ্রসর হইয়াছে, আবার কখনও বা পশ্চানবর্তন করিয়াছে । ইহার 
কারণ, ভারতীয় ক্ষজিযগণের বাধা প্রদান । অস্ত্র কোন কারণ দেখাও 
বায় না, অঞ্্মান করাও হায় না। সত্য বটে, ৭১১ খ্ৃষ্টাবে প্রথমে 
ভারত আক্রান্ত হইয়াছিল, এবং মহম্মদ কাশিম সিন্ধুদেশ জয় 
করিয়াছিলেন; কিন্তু সে জয় স্থায়ী হয় নাই। ৭৬* খুষ্টান্ধে 
মুসলমানগণ লৌবিরী ক্ষপ্রিয়গণ কর্তৃক ভারত হইতে খাইবারের 
পরপারে বিভাড়িত হ্ইয়াছিলেন। তৎপন্ষেও ভারা! যে ভায়ত- 
আক্রমণে মিশ্চ্ ছিলেন, ভাঙা নহে । পঞ্চনদ প্রদেশ বারংবার 


মুসলমান-বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত এবং আংশিক ভাবে অধিকৃত 
হইম্বাছিল; ভারতীয় ক্ষত্রিষগণও বারংবার তাহাদিগকে এ দেশ 
ত্যাগ কারতে বাধা কখিয়াছিলেন। মামুদ যে কত বার ভারত 
আক্রমণ কবিয়াছিলেন, তা! বুশ্া বায় না' কেহ বলেন, অন্ততঃ 
১২ বার, কেহ কেহ বলেন ১৯ বারের কম নচে। যে সকঙ্গ যুদ্ধে 
তিনি জয়লাভ করিয়াছিঙ্গেন, মুসলমান ইতিহাস-ল্লেখকগণ কেবলমাত্র 
দেই সকল অভিষানের কথাই বলিয়াছেন । হিন্দুদিগের লিখিত এই 
সময়ের ইতিহাস প্রায়ই পাওয়া যায় না; কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধরিয়াই 
উন্তব-পম্চম ভারতে মুদঙ্সঘান আক্রঘণকাবীদিগের নিত ভারতীয় 
ক্ষজিয় বা রালপুতদিগের যে সঙ্বর্ধ হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
ভাটিগ্ায় গোগ। নামক রাজপুত-সর্দার শতদ্রতীরে গঙ্জনীর মামুদের 
সহিত তৃমূল যুদ্ধ কবিয়াছিলেন--ইহা! রাজ্জপুতানার চারণপিগের গীতে 
সুম্প্টরূপেই কী্তিত হইয়াছে । 

তবে এই প্রসঙ্গে একা বড সমস্যা আছে। “পৃথুরাজ-রাইসা” 
(রস?) নামক চাদ কবি-রচিত গ্রন্থে লিখিত আছে, পৃথীরাজ 
স্বকীয় পত্বীর অর্ধিকার-স্ত্রেই দিল্লীর পিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন । তোমরবংশীয় শনঙ্গপালের কন্তা' পৃথীবাজের পত্ী 
ছিলেন_দেই স্থর পৃথীবাজঈ দিল্লীর অবীশ্বর তইয়াছিলেন। 
“পৃথীরাজ-রাইসা* পৃথীরাজর সভাদ্দু রাজক'ব “টাদ ররদাই” 
কণ্ঠক [ইন্দী ভাষায় লাবত; নুতগাং উহার প্রামাণিকত্ব অস্বীকার 
করা যায় না। এখন শিবালিক-স্তস্তে উংকীর্ণ লিপিতে লিখিত 
আছে, বিশালদেব ওরফে বিগ্রহরাজ দিল্লী জয় করিয়াছিঙ্গেন। 
দ্বিতীয় পৃথীরাজ তাহার [পিতৃব্য হইতেই উত্তরাধিকারস্থত্রে দিল্লী লাভ 
করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় পুথীরাজ বিশালদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র। বিশাল 
দেবের বৈমাঞেষ ভ্রাত! সে মেশবরের পুল্র, ইহ পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
এখন চাদ কবির কথ। ঠিক, কি শিবালক্ত্তস্তের কথা ঠিক? 
শিবালিক স্তস্তে উৎকীর্ণ লিপ পাখুবে প্রমাণ। ডরীর কীলহর্ণ 
উঠার যে অনুবাদ করিয়াছেন ঠাহ। পাঠে জানা বায়, 1বশালদেবের 
আল্া অন্থুারে শিবালিক-্তপ্তগাত্রে বিশালদেবের জ্যোতিষী 
ভ্রীতিলক রাক্জার সমক্ষে কায়স্থবংশাবত'স মাহবের পু শ্রীপতি 
কর্তৃক ১২২* খৃষ্ঠান্দের বৈশাখী পৃণিমার দিন উঠ! ক্ষোদিত হইল! 
বাজপুত সঙলক্ষণপাল বিশালদেবের প্রধান মন্ত্রা। এইরূপ স্পষ্ট 
উক্তি মিথ্যা হইতে পারে বলিয়া! কখনই মনে হয় না। সেই জন্ুই 
আমাদের অনুমান, রানীর মনে শ্াবাত লাগিবে বলিয়া রাজকবি 
অনঙ্গপালের পরাজর-কথার উপর বিশেষ জোর দেন নাই । অথব! 
আ্নঙ্গপাল িশালদেবের সামস্তরূপে কিছু দিন দিল্লীর [সংহাসনে 
প্রতিষ্টিত ছিলেন । বিশালদেবের রাজধানী ছিল শাকস্তরীতে অর্থাৎ 
বর্তমান সান্বরে । বিশালদেবের উংকীর্ণপিপিতে তিনি শাকস্তরীর 


' রাজা বলিয়া ঘোবিত হইয়াছেন । 


এইখানে শিবালিক-স্তন্ভের পরিচয় প্রদ্দান বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক 
হইষে না। খুষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম পাদে মৌধ্যবংশীয় 
রাজা অশোক দিল্লী হইতে ১* ফ্রোশ দূরষ্থিত যমুনা! নদীর 
তীয়ে সালোরা জিলায়- যেখানে বমুনা নদী পাহাড় অতিক্রম করিয়া 
সমতল ক্ষেত্রে নানিয়াছে, সেইখানে ইহ! প্রন্থত করাইয়াছিলেন। ইহ! 
দৈর্ধ্যে ৪২ ফিট ১ ইঞ্ি। অশোক ইহার গান্রে নিজ অনুজ 
(8৭151) উৎকীর্ণ করিযাহিলেম। বিশালদেব বিগ্রহযাজ 


২১শ বর্ষ-_অগ্রন্থায়ণ। ১৩৪৯ ] 
ইছার উপরই হার প্রশত্তি উংকীর্ণ করিয়াছিলেন; ফিরোজশাহ 
তোগলক ইহা তথা হইতো দল্লাতে আনয়ন করেন । বিশালদেব 
ভারত হইছে মুললমানদিগকে [িতাডিত কারবার পর £ই শিবালিক- 
স্তম্কে তাহার প্রশস্তি ক্ষোদত করিয়াছিলেন ' 

বিশালদেব অতীব সমরনিপুণ বীরপুকুষ ছিলেন । রণকৌশলে 
্রাহার সমকক্ষ বীর সে সময় ভারতে আর কেহ ছিল না। তিনি 
কেবল মুলমান-মাক্রমণ প্রতিহত করিয়াই কীন্তি অঞ্জন করেন নাই, 
মধিকস্ত, তিনি তোমর, রাঠোর প্রত্ভৃতি বলদৃপ্ত রাজপুতদিগের সহিত যুদ্ধ 
চরিয়া তাহাদিগের গর্র্বও কতকটা খর্বব করিয়াছিলেন । ভারতের 
হর্ভাগ্য যে, এই মকল রাজপুত একতঠাবদ্ধ না হইয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
৪ বিবাদে রত হইয়া আপনাদের বলক্ষয় করিয়াছিলেন। তাহারা 
যদি একঠাবদ্ধ হইতে পারিতেন, তাহ। হইলে বিদেশী আক্রমণকাবীর! 
কখনই পিদ্ধুনদ অতিক্রম কারতে পারিত না; কিন্তু তাভারা তাহ! 
পারেন নাই ! দেশাত্মুবোধ অপেক্ষ। ভ্রাহাদের গোষীগত গর্ব প্রবল 
ছিল। বিশালদেব অ:নকটা দেশায্মবোধ প্রকটিত কারয়াছিলেন, 
এবং ভ্াহাৰ বংশধরদিগকে বিদেশী আক্রমণকাবীদগের হস্ত হইতে 
ভারতবর্ধকে বক্ষ! করিতে বার বাব অনুরোধ কবিয়াছিলেন । তাহার 
ভ্রাতুশুণ্র দ্বিতীয় পৃথথীরাজ রাজপুতদ্িগের মখো আদশস্তানীয় বীর 
পুকষ ছিপেন । পৃর্ণীৰাজেব কথা মঙ্েক্পে পবে বলতেছি । 

কিন্ত বিগ্রঠরাজ বিশালদেব কেবল যুদ্ধবিপ্ঠায় নিপুণ ছিলেন না 
রাজনুতানার শুদ্ধ মরু-কান্তার তাহার সরস হাদয়কে ভাবহীন শুষ্ক 
শৌধ্যে প্রণীপ্ত করে নাই তিনি সাহিত্যিক ছিলেন । তাহার 
রচিত হরকেসী নাটক আজমীড়ের অধৈদিন ঝৌপড়ার ভিতএ কৃষ্ণ 
প্রস্তরে ক্ষোদিত ও প্রোথিত ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উহা বাহির 
হইগা পড়িয়াছে। উহাতে তঠাহাব পাগ্ডিতা সুস্পষ্ঠই প্রকাশিত 
বিশেষজ্ঞগণ বলেন, চিনি যে বিশেষ পাগুত ও রসজ্জ লোক ছিলেন, 
তাহ! '্ঠটাহার এই হরকেলী নাটক পাঠ কবিলেই বুঝা যায়। 

সম্রাট বিশালদেব প্রকৃত প্রজ্াহিতৈষী নৃপতি ছিলেন। তিনি 
প্রকার ঠিতক্ষনক আনেক কাষাই কবিয়। গয়াছেন। তিনি চলিয়। 
গিয়াছেন, কিন্ত তাহার কান্তি এখনও বিরাক্তমান বহঠিয়াছে। সকঞ্ছেই 
জানেন যে, আজমীটের মরুপ্রধান অঞ্চলে ভলে« বড অভাব। 
নারীদিগকে অনেক সময় বছু দূর হইতে জল সংগ্রহ কায়া 
আনিতে হয়। এক দিন বশাপদেব মুগয়া। কাওয়া ফিরিবার সময় 
এক স্থানে পাহাডের পারে একটি নির্ধর দেখিতে পান । তান আরও 
দেখিপেন যে, স্থানটি পরম রমণীয়। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার মন্ত্রি 
গণকে আহ্বান করিয়। সেই স্থানে একটি সঞোবর খনন কারতে 
বলিলেন । সরোবরটি অতি সুন্দর; উহা সমচতুক্ষোণ দীর্থিকান্থরূপ । 
উহার চারি দিকের দৃশ্যাবলি অতি মনোহর। এই সরোবর তাহার 
নামানুদারে “বিশাল-সর* বা বিশাল-সবোবর নামে অভিহিত । 
এখন স্থানীয় লাক উহাকে “বিশলিয়া” বলিয়া থাকে । বলা বাহুলা, 
উহ। কৃত্রম মঞখোবব, স্বাভাবক নহে । 

তাহা [নাম্মত অধৈদীনকা ঝৌপড়া তাহার দৌন্দর্যাপ্রয়তার 
ও সুকূচর ল্রম্প্ত প্রমাণ । অধৈদীন ঝৌপড়া নামক যে হম্মাটি 
এখন খাজরীট সহরের বক্ষে বিরাজ কবরিতেছে,. তাহ) রাজাধিঝাজ 
বিশানদেব বিগ্রহরাজেরই কী । উহ। ঠিনি পগ্ডিতসমাজের 
একটি সম্মিলন এবং অবস্থান-স্থান হিসাবে নিশ্মাণ করিয়াছিলেন। 


চৌহান সম্সাউ শ্রপালছেন্ব ও গুর্থালাহজ 
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৯৮৭৯ 


ইহা তাার বিভোৎসাহ্িতান্ব এবং জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয়। 
কিন্তু তীগার মৃততার পর আর অধিক দিন হা সারম্বত িকেতন- 
স্বরূপ ছিল না। কুতুবুদ্দীন ভাইমের এবং সামসুন্দীন আলতামাস 
উহাকে জ্বোর করিয়া একটি মসজেদে পরিণত্ত করেন। তদবধি ইহা 
মসজেদরূপেই ব্যবহাত হইয়! আসতেছে । ভারতে *ই ঝোপড়ার 
স্যায় সুরম্য নয়নাভিরাম হণ্মা অধিক ছিল না বলিলেও অতুক্তি 
হয় না। স্থাপত্যের দিকৃ দিয়া দেখিলে ইহার বিশেষত্ব সহজেই 
ধর! যায়। প্রাচীন কালের এরূপ সব্বাঙ্গনুন্দর ভবন প্রায় 
দেখা যায় না। ভারতীয় পুরাবন্ত বিভাগের ভৃতপূরর্ব ডিরক্টার 
জেনারল কানিংহাম বঙপ্পেন,ক ইতিহাসের দিক্‌ দিয়া, কি পুরাবন্তবর 
দিক্‌ দিয়! বিচার করিয়া! দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, ইহার তুল্য 
স্রগঠিত হণ্মা ভারতে আধিক নাই । মিষ্টার ফাণ্তপন বলেন, ইহার 
উপরিভাগের প্রসাধন-ব্যবস্থায় এই ঝৌপডা এবং দ্লীস্থ আল্তামাসের 
মসজেদের আর তুলনা নাই ! সৌন্দধাহীন রাক্তপুতানার মরুত্থলীতে 
যাহার বাস, এতাদৃশ সৌন্দধ্যজ্ঞান এবং সৌন্দয/প্রিয়ত। তাহার 
অসামান্ত প্রতিভার পরিচয় প্রদান করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
ইহা মলজেদে পারণত করিবার জ্ম্ত কতকঞ্ছলি পরিনর্ভুন সাধিত 
হইয়াছে, কিন্ত তাহাতে ইহার সৌন্দ্য বুদ্ধি হয় নাই, “রং হানিই 
হইয়াছে । হিন্দুদিগের কত কী্তেই যে এই ভাবে লুপ্ত হইয়াছে, 
তাহার ইয়ন্ত। করা অসম্ভব ! 

বিশালদেব ছিলেন শৈব। চৌচ্ান ঞভূতি রাজদূতগণের অধিকাংশই 
শৈব। শৈবধশ্ম জ্ঞান এবং শৌধ্য সাধকাদগেএই পন্ম। ইহা অত্যন্ত 
কঠোর ধন্ম। বিশাঙলদেব একাণ্তিকতার সহিত এই ধশ্ম পালন 
করিতেন । তিনি ধাশ্মিক ব্রাঙ্গণাঁদগের অত্যন্ত অন্ুধাগী ছিলেন? 
কিন্তু এ সকল কিন্বদস্তী কত দূর সত্য, তাহা বলা যায় না। 

বিশালদেব কান্সকুজ অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্ত উহার শাসন- 
কর্তী গহডবানরাজ বিজয়চন্ত্র বা জয়চন্দ্রকে স্ববশে আনম্াছিলেন 
কি না, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তনি কান্তকুজ- 
পতিক্চে তাগার চক্রবপ্তিত্ব শ্বীকারে বাধ্য কারয়াছিলেন; নতুবা 
তাহার রাজ্যে এত নিকট কান্ুকুজ স্বাধীন থাকিতে তিনি কখনই 
আপনাকে ভারভেম্বর বলিয়া ঘোষণা কথিতে পারিতেন না” কিন্তু 
পরবর্তী কালে আমরা দেখিতে পাই যে, বিশীলদেবের মৃত্যুর পর তাহার 
ভরাতুম্পূত্র দ্বিতীয় পৃর্থীরাজ দিল্লার 1সংহাসনে আরোহণ করিলে 
কানুকুজরাজ জয়চন্দ্র বা জয়পাল হার প্রতি অনভ্যন্ভ বিদ্বেষী ও 
ঈধ্যান্বত ইয়াছিলেন। পৃথথীরাজের প্রতাপে ঘোর রাজ্োর 
অধিপতি মহম্মদ বিনসাম পরাজত হইলে তিনি জার তখন ভারত 
আক্রমণ করিতে সাহন করিতেন না; কিন্তু একট! তুচ্ছ ব্যাপার 
লইয়া উভয়ের মধ্যে গোল বাধিয়া যায়। পৃথ্থীরাজ দিল্লীর সিংহাসন 
লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জয়টাদের ঈর্ধ্যানল প্রবল ভাবে প্রন্ঘলিত 
হয়া উঠে। জয়ঠাদ রাজস্থু় যন্ত করিয়। পৃথ্থীঝাপ্রকে নিমন্ত্রণ করেন ।” 
পৃথারাজ নিচন্তরণ রঙ্গ! কাঁরতে আসেন নাই । এ সময়ে উত্তর" 
ভাগতে চাহমান ব। চৌহান-রাজবংশ ্ভমীটে ও দিল্লীতে, গভঙবান 
রাজপুগণ কান্ুকুজে, এবং চন্দেলা বাক্পুতগণ কালপ্ররে রাজত্ব 
কথিঙেন। ইহারা পরস্পর পস্পরের বিদ্বেবী ছিলেন । সম্ভবতঃ 
পৃথবীরাঙ্গ আপনাকে প্রবল পক্ষ মনে করিয়াই সেই রাজস্থয় যজ্ঞ 
আইসেন নাই; জয়চচ্জ এ জন্ত বিশেষ কুদ্ধছন। তাহার পল্ম. 


১৯০ 
প্রতিশোধ লইবার জন্ত জয়চন্ত্র ঠাহার কন্তার হ্বয়্বর- সভায় 
পৃথীরাজকে নিমন্ত্রণ করেন নাই; পরস্ধ, ছ্বারদেশে পৃথথীরাজের মৃন্ময় 
প্রতিমূর্তি ছারবান্রূপে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। জয়চন্ত্রের ছুহিত| 
সংযুক্ত সেই হয়ম্বরসভা ঘুরিয়া ঘ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া 
পৃথ্বীরাজের ঘ্বারবানরূপে সস্থাপিত মৃদ্ময় প্রতিমূর্ভির গলদেশে 
বরমাল্য অর্পণ করেন। ইহাতে মহা কোলাহল হয়। পৃ্থীরাজ 
ছন্সবেশে নিকটেই ছিলেন। তিনি সংযুক্তাকে নিজ অঙথপৃষ্ঠে 
তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করেন । ইহাতে জয়চন্ত্র অধিকতর অপমান 
বোধ করেন। তিন এই অবমাননার প্রতিশোধ লইতে আপনাকে 
অক্ষম মনে করিয়াই ঘোররাজ্যের মহম্মদ বিলসামকে পৃথ্থীরাজের 
রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্ক আহবান করেন; তিনি স্বয়ং তাহাকে 
সাহাধ্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তেরাইলের প্রথম 
যুদ্ধে পরাজিত মহম্মদ ঘোরী সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার 
এই স্থষোগ ত্যাগ করেন নাই। তিনিও সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। 
জয়চন্দ্রের আমন্ত্রণ পাইয়! তিনি অবিলম্বে পৃথ্থীরাজকে বিধ্বস্ত 
করিবার জন্ত দিল্লী অভিমুখে অভিযান করিলেন । আবার তেরাইলে 
দ্বিতীয় বার পৃথীরাজ্জের সহিত মহম্মদ ঘোরীর প্রবল যুদ্ধ হইল । 
কান্তকুজের অধিপতি জয়চন্দ্র নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় পৃথথীরাজের 
বাহিনীর পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন । ফলে তেরাইলের 
(তিরোরী?) দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্থীরাজ পরাজিত এবং বন্দী হইয়া 
অত্যন্ত নিষ্ঠুব ভাবে নিহত হইয়াছিলেন। স্বজাতিদ্রোহী কাপুরুষ 
জয়চাদের মনস্কামন! পূর্ণ হইয়াছিল। 

এই সময়ে যদি রাজপুতগণ সম্মিলিত হইয়া বিদেশীদিগের আক্রমণে 
বাধ! দিতেন, তাহা হইলে ভারতবাসীর ভাগ্যে পরবর্তী কালে ঘোর 
ছুর্গতি ঘটিত না; কিন্তু কেবল গহড়বানবংশীয় কান্যকুজপতি 
জয়াদ ঠিক দেই সময়ে মহম্মদ ঘোরীর সহিত সন্ধিবন্ধন আবদ্ধ 
হইয়া পৃথ্থীরাজকেই আক্রমণ করিয়াছিলেন । চন্দেলারাঁজ কালঞজীর- 
ছুর্গে তখন নিশ্চিন্ত মনে পাশা খেলিতেছিলেন। ইহাদের মনে যদি 
দেশাত্মবোধ থাকিত, তাহা হইলে কখনই ত্তাহার! এরপ উদ্দাীন 
থাকিতে পারিতেন না । ভিন্মেন্ট শ্মিথ বলিয়াছেন, এই সময়ে 
আর্যাবর্ডেৰ রাজারা আপনাদের গৃহবিবাদ বিস্বত হইয়! মুমলমান- 
আক্রমণে বাঁধা দানের চেষ্টা করিয়াছিলেন 7 কিন্তু সেই চেষ্টা সফল 


ক্মাস্সিস্ বন্ুক্ষেতী 


[ ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


হয় নাই। স্মিথের এ কথার কোন প্রমাণ নাই; কোন মুসলমান 
ইতিহাস-লেখকও দে কথা বলেন নাই। সেই অধঃপতিত যুগে 
ভারতীয় হিচ্ছুদিগের মনে বদি দেশাত্মবোধ প্রবল থাকিত, তাহা 
হইলে তাহারা সম্মিলিত হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহাদের সে 
অনুভূতি ছিল না; তাহার! আভিজাত্যের অহম্কারেই মত ছিলেন । 
কাজেই তাহার ফলে ভারতকে জশেষ দ্বঃখ-ছুর্গীতি ভোগ করিতে 
হইয়াছে এবং হইতেছে । আমরা বিশ্বাসঘাতক বলিয়া কেবল 
জয়5ল্দ্েরই নিন্দা করিয়া! থাকি, কিন্তু দোষ সেই সময়ের সকলেরই । 
তখন এই রাজগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার মত শাক্তশালী জননায়কও 
ভারতে আবির্ভূত হন নাই। রাজপুতদিগের মধ্যে রাজাসংহের মত 
কোন রাজ্তাও ছিলেন ন1। কাজেই তাহার! গোষ্ঠীগত গর্ধেে এবং 
আভিজাত্যের অভিমানে ভবিষ্যৎ স্বার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ ছিলেন। 

বিশালদেব কতকট। হদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত ছিলেন ; কিন্ত 
তিনিও রাজপুতরাজগণের নিকট আবশ্তক সাহাষ্য পান নাই। 
মুললমানদিগের সহিত সংগ্রামে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন সত্য, 
-কিস্ত তাহাতে তাহার ক্ষতি অল্প হয় নাই। তিনি ছিলেন 
সাহিতিক। তাহার প্রণীত হরকেলী নাটক কতকটা ভারাবির 
কিরাতার্জুনীয় নাটকের আদর্শে লিখিত। ১১৫৩ খুষ্টা'ব্দর ২২শে 
নবেম্বর তারিখে উহ! লিখিত হইয়াছিল-_-উহাতে প্রদত্ত তারিখ 
হইতে পাশ্চাত্য বুধগণ ইহ! স্থির কবিয়াছেন । ইহাতে অন্থমিত হয় 
যে, বিশালদেব নানাবিধ যুদ্ধকাধ্যে ঝ]াপৃত থাকিয়াও সাতিত্যচর্চা 
করিতেন । মিঃ কীলহর্ণ লিখিয়াছেন, এতদ্বারা সপ্রমাণ ভইতেছে 
যে, পুরাকালে ভারতীয় শক্তিশালী রাজ্যপালগণ কালিদাস 
এবং ভবভূতির স্তায় কবিষশ প্রাপ্তির জন্তও আগ্রহান্ত ছিলেন । 
ইনি যথেষ্ট বিল্তোৎসাহী ছিলেন। রাজকবি সোমদেব ললিত 
বিগ্রহরাজ নাটক নামক পুস্তকে ই'ার কথা লিখিয়াছিলেন। ইহ! 
সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না, খণ্ডিত ভাবে পাওয়া যায়। বিশাল- 
দেবের সমগ্র কীন্তিকাহিনী এখনও জান1 যায় নাই। ভবিষ্যতে 
হয় তজানা যাইতে পারে। তাহার ভ্রাতুপূত্র পৃ্থীরাজ অধিক 
দিন রাজত্ব করেন নাই; লুতরাং তাহার সকল কথাও জানিবার 
উপায় নাই। 


শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্ভারতু )। 


দিনেকের দান 


নিথ্য। এ রচন! জানি 


জানি এর আমুটুকু কত, 


নিশাস্তে ঝৰিয়৷ বাবে 


নিতাস্তই সেফালির মত । 
মিথ্যা এর অভিলাষ 


যদি ইহা! বাচিবারে চায়, 


মিথ্য। নয় এক দিনও 


থে আনন্দ দিয়াছে আমায় । 
জীকালিদাস রায়. 





[ রূপকথ! ] 

এক দেশে এক বুড়ী থাকত। মে দেখতে ছিল যেমন কদাকার, 
ভার মনটাও ছিল সেই রকম হিংসুটে । পাড়ার সকলের সঙ্গে 
ঝগড়া করে বেড়ানই ছিল তার স্বতাব। তার ছিল দু'টি মেয়ে। 
একটি নিজের, আর একটি স-তাত। এদের বাবা, প্রথম বৌ মারা- 
পড়বার পরই আবার বিয়ে করেন__-তখন মেয়েটি খুবই ছোট । বাড়ীতে 
অন্য কেউ ছিল না, কে বা দেখে, কেবা মানুষ করে? কিন্তু নতুন 
বৌ এসে মেয়েটাকে দেখ! তো দূরের কথা, উঠতে-বসতে খালি 
গালিগালাজ করত । বাপ কিছু দিন পরেই মারা গেল। এই বুড়ীই 
এদের মানুষ করতে লাগল। নিজের মেয়েব নাম রাখলে লবঙ্গ- 
লতিকা, আর স-তাত মেয়ের নাম দিলে শিউলী । 

সংসারের সমস্ত কাজই করতে হ'ত শিউলীকে। লবঙগলতিকা 
দিব্যি পায়ের উপর প! (রখে বসে বসে হুকুম চালাত । কাজের একটু 
এদিক্‌-ওদিক্‌ হলেই লবঙ্গ আর বুড়ী দু'জনেই তাকে গালাগালি দিত; 
মার ধব করত। সে বেচারী মুখ-বুজে সবই সন্ক করত | মনে যখন খুব 
কষ্ট হ'ত, তখন উঠোনের ধারে পাতকুয়ার পাড়ে বদে আপন- 
মনে কাদত। খুব লুকিয়ে চুণ্সি-চুপি কাদতে হ'ত--পাছে সৎমা কি 
লবঙ্গ টের পায়। তালে আবার মারের ওপর মার চল্বে! 

পাড়ায় বুডীর খুবই বদনাম রটে গেল। সকলে বলাবলি করতে 
লাগল, বুডী ভয়ানক দজ্জাল, হিংস্টটে ! নিজের মেয়েকে কুটোখানা 
ভেঙ্গে ছু'টো করতে দেয় না আর শিউলীকে শুধু শুধু কষ্ট দেয়। তার 
ওপব আবার শিউলী দেখতে নুঙ্বী বিনয়ী, আর লবঙ্গ দেখতে যেমন 
বিশ্রী, তেমনি মুখরা আর বঝগড়াটে। সকলেই শিউলীর প্রশংসা 
আর লবঙ্গলতিকার নিন্দে করত। সেই জন্ত বুড়ী শিউলীর 
ওপর আরও বেশী চটে গিছল। দিন-রাত তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে 
দেবার ছল খু'জত। 

এক দিন বুড়ী দুই মেয়েকেই চরকা কাটতে দিয়েছে । লবঙ্গকে 
দিয়েছে ভাল পেঁজ৷ তুলো, আর শিউলীকে দিয়েছে বিচিশুদ্ধ খারাপ 
তুলো । দে বললে-“যদি কেউ সৃতো ছেঁড় তো মঞ্জাটা টের পাবে। 
আমার কাছে হকৃ-বিচার।* শিউলী ভয়ে ভয়ে সুতো কাটছে, 
পাছে ছিড়ে যায়। আর লবঙ্গ তুলে! নিয়ে চুপ করে বসে আছে। 
সে ভারী চালাক-_জানে, শুতে! না কাটলে তে! আর ছি'ড়বার 
তম নেই। বুড়ী কিন্তু সেদিকে নজর দিচ্ছে না। হঠাৎ শিউলীর 
গুতো গেল ছিড়ে! লবঙ্গ চেঁচিয়ে উঠল--“মা, শুলী হতে] 
ছিড়েছে।' বুড়ী “হাহ করে ছুটে এল। শিউলীর পিঠে গুম্‌ 
করে'এক কীল মেরে বললে--“তবে লে! চোখখাকী | দুতো! ছিলি 


যেঃ আবার পাড়ার লোকের কাছে সোহাগ বাড়াতে যাওয়া হয়।” 
সঙ্গে সঙ্গে আরও দু'এক ঘ! বসিয়ে দিলে । আচমকা মার খেয়ে 
শিউলী ডুকরে (দে উঠল | বুড়ী অমনি থেকিয়ে উঠল--“কি! 


চেচিয়ে লোক জড়ে৷ কর! হচ্ছে?” এই কথা ব'লে সেআর তার 
মেয়ে লবঙ্গ শিউলীকে টানতে টানতে পাতকুয়ার কাছে নিয়ে 
গিয়ে ধাক্ক! মেরে তার মধ্যে ফেলে দিলে । 

এখন সেই পাতকুয়ার মধ্যে থাকত দু'টি পরী। শিউলীদের বাড়ীর 
কথা সবই তারা জানত । আর তাকে তার! খুব ভালবাসত। সং! 
বুড়ী শিউলীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে-দিতেই তার! তাকে কোলে করে 
এমন কৌশলে কৃয়ার জলের তেতর দিয়ে পাতালপুরীতে নিয়ে-গিয়ে 
হাজির করলে যে, তার শরীরে এক ফোটা! জলও লাগল না। কিন্তু 
সেই পরীদের কথা শি্লী কিছুই জানত না। পাতালপুরীতে গিয়ে 
সে একেবারে দিশেহার! হয়ে গেল! চার দিকে কেমন সুন্দর গাছপালা, 
গাছে থরে থরে ফল, ফুল; চার ধারে কেমন আলো! । অথচ আকাশ 
নেই, শুধ্য নেই ! অবাক হয়ে শিউলী এদিকৃ*ওদিক্‌ চাইছে, এমন সময় 
তার কানে গেল--কে যেন বলছে, “ও ভাই, শোন 1” শব্দ শুনে কাছে 
গিয়ে দেখলে একটা! প্রকাণ্ড কাছিম উল্টে পড়ে আছে। কাছিমকে 
সে কখনও কথা বলতে শোনে নি; তাই প্রথমট1 শিউলীর বড্ড ভয় 
হল। খুব মিষ্ট-গলায় আদর করে কাছিমট! বললে--“আমাকে সোজা 
করে দাও ন! ভাই !* শিউলী তখনি তাকে মোজ! করে দিলে। 
কাছিম খুশী হয়ে তাকে অনেক আশীর্বাদ করে বললে-_“কখন 
যদি তোমার কোনও দরকার হয়, আমি তখনি হাজির হবো ।* 

শিউলী ছু'ধারের শোভা! দেখতে দেখতে চলেছে, এমন* সময় হঠাৎ 
শুনতে গেলে, কে যেন বলছে “ও ভাই, শোন ।* শব শুনে এগিয়ে 
গিয়ে দেখলে একট! জালে কতকগুল! পাখী আটক পড়েছে । তার! 
বললে “ভাই, আমাদের ছাড়িয়ে দাও না।” শিউলী তখুনি তাদের 
জাল থেকে মুক্ত করে দিলে ; তারাও উড়ে যাবার সময় বলে গেল-_ 
“তোমার ধখনই দরকার পড়বে আমর জাসবে! ? 

আরও একটু এগিয়ে যেতে তার মনে হল, কে যেন জবার ডাকছে 
--ও ভাই, শোন!” কাছে গিয়ে দেখে, একটা মাছ ডাঙ্গায় পড়ে 
ধড়ফড় করছে। শিউলীকে দেখে সে বললে-_“আমাকে তাই পুকুরে 
নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দাও ন!।* শিউলী তখনি তাকে ছ্'হাতে তুলে এনে 
সামনের পুকুরে ছেড়ে দিলে । মাছ খুব খুনী হয়ে বললে-“তুমি খুব 
ভাল মেয়ে। হদি কখনও কোন দরকার হয়, আমি তোমায় সাহায্য 
করব ।”--এই বলে সে জলের মধ্যে চলে গেল। 

চলতে চলতে শিউলী গিয়ে পৌছিল একটা বড় বাড়ীর সাম্নে। 
মে বাড়ীতে চুকতেই এক বুড়ী তার সামূনে এসে গার আপাদ-মন্তক 
তাল করে দেখে জিজ্ঞেলা! করলে--“তৃমি কে গাঁ” পিউলী কা-কাদ 
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[হর খণ্ড, ২র সংখ্যা 
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স্ববে জবাব দিলে-_ “আমার নাম শিউলী |” বুডী থেঁকিয়ে উঠে 
বল'ল--"তা খানে কেন? তোমার কি চাই? 1শটলা ভয়ে 
কেঁদে ফেগলে। বুড়ী তখন এটু নরম হয়ে বললে--কেঁদ না বাছ! ! 
তুগ্মি এখানে কেন এসেছ তাই বল।” শিউলী তখন একে একে 
তাদের বাড়ীর সব কথাই বললে । শুনে বুড়ী বললে--*আচ্ছা, তুমি 
আমার কাছে বছরখানেক কাজ কর। মাইনে কিছুই দেব না, শুধু 
খোরাক-পোষাক পাবে । এক বছর পরে তোমাকে একটা পুরস্কার 
দেব, এতে তুমি রাজী তে! ?” শিউলী সেখানে থাকবার আশ্রম পেয়ে 
খুবই খুসী হ'ল। সেই দিন থেকেই নে বুড়ীর কাজে লেগে গেগ। 

সংসারের সব কাজ শি্লীকেই করতে হ'ত। বুড়ীর বাড়ীতে 
অন্ত ঝি-চাকর ছিলনা গোয়ালে গিয়ে রোজ নিজ হাতে দব 
সাফ করে, গরুগুলার গা মুছিয়ে ভাল করে জাব মাথিয়ে খাওয়াত। 
তার পর ছুধ দুইত। ছু'বেঙ্গা বুড়ীর আর নিজের রান্না করত। 
বাড়ীতে একট! বেড়াল ছিলি । তার সঙ্গে অবদর কালে খেলা করত। 
নিজের খাবার থেকে তাকে খেতে দিত। রোজ সন্ধ্যাবে্া বুডীর 
শণের মত পাকা চুল আচডে বেধে দিত । আর রাত্রে বুডীর পায়ে 
গরম নবষের তেল মাখিয়ে ঘৃম পাড়িয়ে তবে নিজে ঘ্মুতে যেত। 
বাড়ীতে কাজ করা তার অভ্যাস ছিল বলে সেখানে কোন কষ্ট 
হ'ত না। 

এই রকম করে একটি বছর কেটে গেল; বুডী তার কাঙ্জ দেখে 
ভারী খুমী! তাকে ডেকে বললে-_-“আজ এক বছব শেষ হ'ল। 
এই বার ভোমার ছুটী। আমার কথার খেগাপ হয় না, তুমি 
পুরস্কার পাবে। কিন্তু তুমি আগে দু'টো কাজ কর। এই চালুনীটা 
ভর্তি ক'রে পুকৃর থেকে জল আন।” শিউলী তো ভেবেই সারা | 
ফুটো চালুনীতে জল আনবে কি করে? কিন্তু উপায় নেই! চালুনী 
নিয়ে মে পুকর-ঘাটে গেল; কিন্তু যত বার জল ভরে, সঙ্গে সঙ্গে সব 
জল বেিয়ে যায় বেচারী চালুনী নিয়ে পুকু-ঘাটে বদ কাদতে 
লাগল। এমন সময় এক ঝাক পাখী এলো; এ সেই ঝ'ক-_ 
শিউলা ফাদ থেকে যাদের মুক্ত করেছিল। তারা বললে__ 
শশউিলী, কেদ না। চালুনীতে ভাল করে ছাই মাখয়ে নাও; 
তাহলে ফুটো দিয়ে জল পড়বে না।” তখন শ্রিউলী চালুনীতে 
ছাই মাখিয়ে জল ভরপে। এবার আর জল পড়ল না। 
জপ নিয়ে বুড়ীর সামনে ঘেতেই সে তো! মহা খুপী! বললে-_- 
তুমি খুব বুদ্ধমতী ' এইবার আর একটা কাজ করলেই ছুটী। 
এই জাঙ্গটাটা পুকুর থেকে খুব ভাল করে ধুয়ে আন ত'।” 
ঘাটে ব'সে শিউলী আঙ্গটা ধুচ্ছে, এমন সময় আঙ্গটাটা৷ হাত থেকে 
হঠাৎ লাফিয়ে জলের মধ্যে চ'লে গেল ! বেচারী ভয়ে কাদতে লাগল ; 
বাড়ী গেলে বুড়ী নিশ্চয়ই খুব গাল দেবে । এমন সময় একটা মাছ এসে 
বললে-_-"ও শিউলী, কাদছ কেন?" শিউলী তাকে আঙ্গটীর কথা 
বলতেই সে ডুব দিয়ে আঙ্গটাট। খুঁজে মুখে করে এনে শিউলীর হাতে 
দিলে। এ সেই মাছ-_যাকে শিউলী ডাঙ্গ। থেকে জলে ছেড়ে [দয়ে- 
ছিল। আঙ্গটী নিয়ে গিষ্ে বুঢ়ীকে দিতেই সে খুব খুপী হল, শিউলীকে 
আদর করে বললে--"্তৃমি লঙ্গ্মী মেয়ে, তোমার ভাল হবে। 
এইবার এ খরে খাও অনেকগুলি পেটব দেখবে । তোম।র যেটা 
ইচ্ছে বেছে নাও।” শিউলী'সেই ঘরে গিয়ে ছোট বড় অনেক পেটরা 
থরে খরে সাজান দেখলে । কোন্ট! নেবে ঠিক করতে না! পেরে সে 


চুপ করে দাড়িয়ে আছ্ছে, এমন সময় বাড়ীর সেই বেড়া্টি--শিউলী যাকে 
নিজের খাবার থেকে ভাগ [দত--এপে বললে--"এ কোণের ছোট 
বাল্সটা নাও ।” [শটলী সেইটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল । বুড়ী ভাই 
দেখে মুচ্‌কে হেসে বললে- “তা! হলে এইবার তোমার ছুটী। বাড়ী 
যাও।” শিউলী বুঢীকে প্রণাম করলে। খুড়ী তাকে-_“রাজরানী হও” 
বলে আশীর্বাদ করলে । শিউলী যে পথে এসেছিল, সেই পথে কিরে 
চললে! ৷ পাতকুয়ার তলায় এসে ওপরে ওঠবার কোন উপায় না৷ দেখে 
সে ীড়িয়ে-াড়িয়ে ভাবছে, এমন সময় দেই কাছিমটা এসে তাকে 
দেখ! দিল--যাকে শিউলী যাবার সময় সোজ! করে বসিয়ে দিয়েছিল । 
দে বললে-“শিউলী, তুমি আমার পিঠে উঠে বস। শিউলী 
তার পিঠের উপর উঠে বসতেই কাছিমটা তাকে নিয়ে ভূল করে 
জলের উপর তেলে উঠল । সেখান থেকে পরীর! তাকে হাত ধরে 
পাতকুয়ার উপরে তুলে বাড়ী পৌছে দিলে । 

শিউলীকে দেখে তার সৎম! আর লবঙ্গলতিকা যেমন অবাক্‌ হলো, 
তেমনি বিরক্তও হলে! | শিউলী ফিরে এসেছে শুনে পাার লোক 
ব্যস্ত হ'য়ে তাকে দেখতে এল। শিউলী তাদের পাতালপুরীব 
বুড়ীর গল্প বললে, আর সেই পেঁটরাট! দেখালে! সকলের 
অনুরোধে দে তখন পেটরাটা খুললে। তাঁর মধ্যে থেকে 
বেরিয়ে পড়লে! হীরে-মুক্তোর একছড়া চমৎকার গলার হার ! 
সেই হার গলায় দিতেই শিউলীর রূপ যেন দশগুণ বেডে উঠ.ল। 
পাড়ার লোক শিউলীর খুব প্রশংসা করে বাড়ী ফিরে গেল। লব্ল 
আর তার মা ঠিংসেয় ভ্বলতে লাগল । 

এক দিন বুড়ী লবঙ্গকে ডেকে বললে, “তুইও যা, শিউনীর মতন 
পাতালপুরী থেকে গহনার পেটরা নিয়ে আয়।” লবঙ্গ তাতে 
রাজী হলে বুড়ি তাকে ধাক্কা মেরে পাতকুয়ার মধ্যে ফেলে দিলে। 
পরীরা কিন্তু তাকে ধরলে না। জলের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খোয় 
সে পাালপুবীতে গিয়ে পৌছিল। 'জলে ভিজে লীতে 15-হ করে 
কাপছে, এমন সময় সেই কাছিম বলে উঠল,--“আম'কে ফোজা 
করে দেবে?” নাক সিটুকে লবঙ্গ বললে--"ছাই করে দেবে ! আমার 
অত সময় নেই ।* এ কথা বলেই সে হন-হন করে এগিয়ে চললো । 
একটু যেতেই পাখার! বললে-_“ভাই, জাল থেকে আমাদের ছাড়িয়ে 
দাও না।” লবঙ্গ মুখ ভেংচিয়ে বললে--"আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ 
নেই কি না।” বলেই দে এগিয়ে চললো । বুডীর বাড়ীর কাছে যেতে 
মাছ বললে-__-"ভাই, জামায় জলে ছেড়ে দিয়ে এস না।” লবঙ্গ থেকিয়ে 
উঠল--“না, না, অত জাবদারে জার কাজ নেই; আম এখন 
গহনা আনতে যাচ্ছি।* বলেই সে ঘোজা৷ বুড়ীর বাড়ীর ভেতর 
গিয়ে ঢুকল। 

লবঙ্গকে দেখে বুড়ী চেচিয়ে উঠল -“তুমি কে গা? লবঙ্গ উত্তর 
দিলে -আমার নাম লবঙ্গ | আমি শিউলীর বোন ! তাকে যেমন 
গয়নার পেঁটর! দিয়েছ-- আমাকেও তেমনি দাও।* জবঙ্গব আঁশ 
আব্দারে বুড়ী মনে মনে ভারী চটে গেল; তবুও মুখে বঙ্ুলে-"সে 
এক বছর আমার কাছে কাজ করেছিল । তুমিও তাই কর, তাহ'লেই 
পাবে।* লবঙ্গ গহনার লোভে বুড়ীর কাজ করত রাজী ভ'ল। 

দে গোয়াল-বরে গিয়ে দেখলে, গকুগুলার গায়ে ময়ল!, আর ঘরখানা 
ভয়ানক অপরিষ্কার । সেকিন্তু কিছুই পরিফার করে না । গরুগুলাকে 
না দেয় জাব খোল, ন1 দেষ কিছু খেতে । গক্ষও তেমনি, দুধ দুইতে 


২১শ বর্ষ--অগ্রহায়ণ। ১৩৪৯ ] 
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গেলেই লবজকে চাটু মারে। " খাবার সময় বেড়ালটা এলে টিল 
মেবে তাডিয়ে দেয়। বুচীর পায়ে তেল মাখাতে গিয়ে এমন টিপুনি 
দেয় যে. বৃী টঙ্থ কৰে চেঁচিয়ে ওঠে । আর চুল আঁচড়াতে গিয়ে 
পড় পড় ক'রে টেনে চুল ছি'ড়ে একাকার করে ! 

এই বক্ম কণে এক বছর কাটল , তখন লবঙ্গ বললে- "দাও, 
এই বার গয়নার পেঁটরা, আমি বাডী নিয়ে যাই ।” বুড়ী বঙ্গলে “দিচ্ছি-_ 
আগে ছু'নো কাজ কর। এই চালুনী ভরে পুকুর থেকে জল আন, 
আর ই আঙটাট। পুকুরের জলে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে এস ” কিন্ত 
পাখীর ঝাক এবং মাছ তাকে কোন সাহাধ্যই করলে না; তাই সে জলও 
আনতে পাবলে না, আর আঙ্গটীটাও পুকুরে হারিয়ে ফেঙ্গলে। বুড়ী 
তখন রাগ কবে বঙ্গলে “তুমি কোন কাজের মেয়ে নও। তোমার 
কোন দিন ভাল হবে না। তবুও আমি যখন কথ দিয়েছি-_পেঁটব! 
দেব। এ ঘরে আছে। তোমার যো ইচ্ছে বেছে নাও ।*-_ বেড়াল 
তাকে কিছুই বলো দুল না সে নি'জর মনের মত একটা খুব বড় 
পেটবা নিয়ে হন-হুন করে বাড়ীর দিকে চলঙগগ। পাতকৃয্লা্প কাছে 
গিনে দেআর উঠতে পারে না । কাছিমটাও তাকে সাহাবা কবতে 
এল না । পে পেঁটরাটা মাথার বেঁধে দেয়াগ বেয়ে অতি কষ্টে 
উপরে উঠতে লাগল । কত বার পড়ে গেল; ভাত-প ছড়ে গেল । 
সর্ববাঙ্গে কালপিরে পড়ল । শেষে কোন মতে উপরে উঠতে পারল। 

লবঙ্গকে দেখেই তার মা পাড়ার লাকদের ডেকে আনঙগে। 
গহনার আশায় পেঁটরাটা মে সকল্পের সাম্নে খুলতেই তার ভেতর 
থেকে একটা প্রকাণ্ড কোল্লাব্যাও লবঙ্গর ঘাড়ে লাফিয়ে পঙল। 
লবঙ্গ ভয়ে “মর মুখপোড়া !” বলে চেঁচিয়ে উঠল। ব্যাও তো 
অগ্ দিকে পালিয়ে গেল; কিন্তু লবঙ্গর মুখ দিয়ে “মর মুখপোড়।" 
ছাড়া শ্রন্ত কোন কথ! আর বার হয়না। পাড়ার লোক খুব 
খাানকট। হাংসঠাট! করে চলে গেল। 

লবঙ্গ মার তামা এই ব্যাশারের পর শিউলীর উপর আরও 
বেশী একম চটে গেল। 

পাণ থেকে চুপ খসলেই তার! শিউলীকে পিটিয়ে দিত, মুখ বু'জ 
শিউলা সবই সঞ্থ করত। বাড়ীর সমস্ত কাজ, পুকুর থেকে বাসন মেজে 
আনা, রানী করা, ঘর-দোর পরিষ্কার, কাঠ কাটা, সবই তাকে একল! 
করতে হত। বুডী আব লবঙ্গ একটু নড়ে বমতো না। 

এক দিন শিউলী জঙ্গলে গেছে কাঠ কাটতে । সেই দেশের রাজ- 
পুর বনে এলোছলেন মৃগয়। করতে । রাজপুত্র শিউলীকে দেখতে 
পেলেন ; দেখেই তার পছন্দ হয়ে গেল। তিনি তাকে সঙ্গে করে রাজ- 
পুরীতে নিয়ে গেলেন। রাজা-রাণীরও শিউলীকে খুব ভাল লাগল । 
শিউলীর মুখে তার সব কাহিনী শুনে, পরদিনই তারা রাজপুল্রের 
সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিলেন। লবঙ্গ ও তার মাকে তারা বিয়েতে 
নিমন্ত্রণ করেছিলেন। শিউলীর সুখ ও সৌভাগ্য দেখে তারা হিংসে 
যেন ফেটে পড়তে লাগল । 

রাজ। ও রাণী বুড়ে! হয়েছিলেন । তারা রাজপুত্র অরুণকুষারকে 
রাজ! আর শিউলীকে রাণী করে দিয়ে ভগবানের ধ্যান করতে বনে 
গেলেন । লবঙ্গ আর তার মা শ্টলীর সব খবরই রাখত। এক দিন 
অরুপকৃমার শিকার করতে গেছেন, ঠিক সেই সময় তারা যাকজপুরীতে 
গিয়ে হাজিন্ব। বুড়ী শিউলীকে খুব আদর করলে, বললে-_-চল মা. 
আঁমরা সহাই পুরে চান করে আলি।” লবঙ্গ, শিউলী আয় ভার 


সংমগ বুডী-তিন জনে শ্রান করতে পুকুরে নেমেডে। কেউ কাদ্ঠাকাছি 
নেই দেখে বুড়ী তাকে ধাক্কা! দিয়ে গভীর ভুলে ফেলে দিলে । শিউলী 
বেচাবী সীার জানত না, দেখতে দেখতে ডুবে গেল । লবঙ্জ শিউলীর 
কাপড় জাম! পরে রাণী সেজে রাজবাড়ীতে গেল। আর বুড়ী সেখান 
থেকেই [নজর বাড়ী ফিরে গেল। 

অরুণকুমার সন্ধার সময় বাড়ী ফিরে এসে দেখেন, রাণী একগলা 
ঘোমট। দিয়ে বে আছে। রাজ! ধত কথাই বলেন, রাণী তার কোন 
জবাব দেয় না । তার শরীর খারাপ মনে করে তখনি রাজবৈপ্তকে ডাকা! 
হাল। বৈদ্ধ অন্থখের কথা জিজ্ঞেসা করতেই রাণী বলে উঠল, “মর 
মুখপোড়া ।” সকলেই অবাক্‌ হয়ে গেল। রাণীর শরীর খারাপ, 
সেই জল্গ$ই বোধ হয় মেক্ষাজটা খিটখিটে হয়েছে-_-এই মনে করে 
রাজ! তাকে আর কোন কথাই জিন্রাল' ন! করে নিজের মহলে 
চলে গলেন। রাত্রে কস্ত তিনি ঘ্মুতে পারলেন না । মনের 
মপো কি রকম হেন একটা সন্দেহ হতে লাগল, কই, শিউলী 
তো কখনও এমন কথা আগে বলেনি । আঁতশাস্তসে। জাজ 
কি হ'ল. শিকার করতে যাবার সময়ও দে ভাল ছিপ, এরি মধো-্" 
এমন সময় খুব করুণ স্তরের গানের একট! কলি তার কানে ভেসে 
এল। ভ্রানলা খুলতেই দেখলেন, পুকুরের মধো থেকে [শউল্গী ধীরে 
ধীরে গান গাইতে গাইতে উঠে আসছে। রাজ! তখনই পুকুবধারে 
দৌডিয়ে গেলেন-_রাণীকে ধরজ্তে । কিন্তু ধরবার আগেই শিউলী 
তাড়াতাড় আবার প্রকুরের জলের মধ্যে অদৃগ্ত হয়ে গেল। 
জলপরীবা তাকে মৃত্ার হাত থেকে বাচিয়েছিল। 

পরদিন রাত্রে অকুণকুমার পুকুবের ধারে একটা গাছের পাশে 
লুকিয়ে রইলেন | সে দনও শিটলী গান গাইভে গাইতে ধীরে তীরে 
পুকুবের জল থকে উঠে রাজবাড়ীর দিকে চলতে লাগল । রাজ! পিছন 
থেকে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলেন । শিউলী পালাবার চেষ্টা করতে 
লাগল, কিন্তু রাক্তা তার হাত ছাডলেন না। হঠাৎ শিউলী মানুষ থেকে 
খরগোস, খরগ্োস থেকে হবিণ, হরিণ থেকে সাপ-_এই ভাবে রূপ 
বদলান লাগল। তবু রাজা তাকে ছাড়লেন না। খাপ থেকে 
তিনি তলোয়ার বার করে সাপের মাথা কেটে ফেল্তেই শিউলী 
মানবীরূপ ধারণ করলে। সব কথা অরুপকুমারকে থুনল বললে । 
রাজার তখনি ইচ্ছা ত'ল, লবঙ্গ ও তার মার গণ্দান নেবেন; কিন্তু 
শিটলী তাদের ক্ষমা করতে বললে। রাজা লবঙ্গ আর তার মাকে 
দেশ থেকে নিববাপনের হুকুম দিলেন । তার পর অকুণকুমার শিউলীকে 
নিয়ে মনের সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন। 

“আমার কথাটি ফুরাল*__ রী 

জীযামিনীমোহন কর ( এম-এ অধ্যাপক )। 
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ভদ্রতা 


লেখাপড়ার পাঁশ করে দিগ.গজ হলেই মানুষ আচারে-ধাবহারে ভদ্র 
হয়, তার কোনে। মানে নেই! লেখাপড়া শিখলেও অনেককে দেখি, 
অপরের সঙ্গে মেলামেশায় ঘব়ে-বাইরে সর্ধন্জ অভদ্রের মতো আচরণ 
করেন। এ অভদ্রত! প্রকাশ পায় হো-হো৷ হাসিতে, বদ-বসিকতায়, 
অপরের মনে আঘাত দিয়ে জয়োল্লাদ-উপভোগে এবং আরো মামা 
ভাবে ! উ্রঘে-বাসে সাঘনের আসনে বসে সিগাকেট-বিড়ি ছকে. 
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ঘোওয়৷ ছাড়া--পিছ্নের আসনে ধারা বসেন সেৌওয়ায় ভীরদৈর 
চোখে দীডা হয় কতখানি, এসব অসভ্য লোক তা বোঝে ন|। 
সামনের বটে বসে হাহা হা্ির সঙ্গে উচ্চকঠে পরচর্চা বা 
নিঙ্গেকে জাহির করার গল্প-কাহিনী বলা -এগুলোতেও ভদ্রতা 
প্রকাশ পায় না! ভদ্রভার পরিচয় কিসে, সে সম্বন্ধে মোটামুটি ছু 
চারটে কথা বলি। 

বাড়ীতে মা-বাপকে অগ্রান্থ করা ; তাদের মুখের উপর রূঢ় চোপা! ঃ 
নিজের স্থার্থে ভাই-বোনের স্বার্থে আঘাত; নোংরামি; জ্যাঠামি; 
ফাজলামি; স্কুলে নিরীহ টাচারের ক্লাশে উপদ্রবে তাকে বিব্রত এবং 
ক্লাশের শান্ত ভদ্র ছেলেদের পড়াশুনায় বিদ্বু স্য্টি করা; খেলার 
আদরে ব! মাঠে আত্মসর্ধবন্থ হয়ে অপরের খেলার আনন্দ নষ্ট করা-_- 
এগুলোতে ভদ্দতা দেশ-ছাড়। হয়। তর্কের আদরে অপরের বিরুদ্ধ 
মতবাদে অসহিঝু হয়ে গালি-গালাজ করা বা বিরুদ্ধ মতাঁবলম্বীকে কঠিন 
কথায় জজ্জরিত করা-- এগুলোও ভীষণ অভদ্রতা । অপরের মত বা 
অপরকে বে সন্থ করতে পারে না, মে-অসঠিফুতার ফলে ক্রমে 
তার পক্ষে আত্মীয়-বন্ধুর শ্নেহ-গ্রীতি পাওয়া অসস্ভব হয়ু।. ট্রেণের 
কামরায় বা ট্রামেবামে আদন দখল করবার জন্য ধাক্কাধাক্কি করায় 
অভদ্র মনের পরিচয় জাগে । ট্রামে চডবার সমম্ব-্ধীরা নামছেন, 
কাদের নামতে না দিয়ে গুঁতোগ্াতি করে ট্রামে ওঠার প্রয়াস ষারা 
পান, স্তারাও এক নম্বরের অপভ্য ! সিনেমায় ছবি দেখানো হচ্ছে, 
হঠাৎ হয়তে| প্রোজেক্টরের দোষে ধ্বনি কোনোখানে একটু ক্ষীণ বা 
অম্প্ট হলো কিন্বা- ছবিতে আলোর মাত্রা কমে গেল, অমনি অনেককে 
দেখি, অপারেটরের উদ্দেশ ইতর গালি গালাজ বা রূঢ ভংসনা বর্ষণ 
করে--এ কি ভদ্রতা ? একি শিক্ষার সুফল? এ চীৎকারে অপরকে 
কতখানি জ্বালাতন করা হয়, যারা এমন অভদ্র চীংকার তোলে, তারা 
কি তা বোঝে? 

তোমরা মনে রেখো, আনন্দে বা শান্তিতে ঠোমাব যেমন 
অধিকার, অপরেরও ঠিক তেমনি অধিকার ! তোমার আননের 
জন্প অপরের আনন্দ চু কবলে তারাও উল্টে তোমার আনন্দ চূর্ণ 
করবার জগ্ ষদি বদ্ধপরিকব তয়, তাহলে তোমার আনন্দ কোথায় 
থাকবে? ধে-পাঢায় বাদ কর, সে-পাডায় অপরের শাস্তি আমি 
যদি ভঙ্গ করি, তাহলে স্তারাও তো আমার শাস্তি তঙ্গ করতে পারেন ! 
পরস্পরের সুখ-শাস্তির জন্ম এক দিন রফ! করে আমাদের এই 
সমাজ বাবস্থার স্থগ্ হয়েছিল । নিক্ষেদের স্বার্থে জপরের সে স্থ-শাস্তি 
ভাঙ্গতে গেলে আবারু সেই বর্ধর-যুগের প্রবর্তন হবে। 

বন্ধ গৃহে দেখেছি, দানীচাকরকে ছেলেমেয়েরা অত্যান্ত তুচ্ছ- 
তাচ্ছলা করে । তাদের যেন মানুষ বললে মনে করে না! শারা অন্ন 
বন্ত্রের অভাব ঘচোবার জন্য তোমাদের দোরে এসেছে-_পরিচধ্যায় 
তোমাদের অন্ুবিধা দূর করে সুখ-্থাচ্ছন্দ্য বিধান করতে। বিনা 
পয়সায় তারা এসেবা করছে না, মানি। ভুল-চুকও তাদের হয়! 
কিন্তু তৃলচুক কার না হয়? সে ভূলচুকের জন্য বকাবকি-গালিগালাজ 
করলে তাদের বশ করতে পাবে না; দরদ দেখাতে হবে। স্সেহে- 
দরদে অবোলা পশু বশ হয়--আর মানুষ তাতে বশ হবে না? 
সেকালের মনিব দাসী-টাকরকে ছেলেমেয়ের মতো মমতা ন্লেহ করতেন 
বলে দাসী-চাকরও প্রাণ দিয়ে মনিবের সেবা করতো । একালের দাসী- 
চাকর বেইমান হচ্ছে, ফ্লাফিবাজ হচ্ছে--তাঁর কা, মনিবের আক্গ' 


্াভিনন্ শ্রপ্চঃ্ন্জী 


[ হয় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


সে দরদ নেই, ভাই ! তায়া ফাকি দিতে তৎপর। তাদের ন্েহ-দরদ 
দাও, তারা সত্যি পণ্ড নয়, চক্ষুলজ্জা এবং এ শ্লেহ-দরদের খাতিরে 
বশ হবে, তাদের ফাকি-দেওয়া-রোগ সারবে। 

পথে চলতে অন্ত পথিকের নিরাপদ-্থাচ্ছন্দ্য না নষ্ট করি, সে 
দিকে লক্ষ্য রাখা ভদ্রতার লক্ষণ ! বগলে ছাতি নিলুম--থোচার 
মতে! সে ছাতা পিছনের পথিককে জখম করতে পারে, এই সহজ 
কথাটুকু যারা বোঝে না, তার! রীতিমত অভদ্র! 

ধেঁলোককে নান! কারণে সা করতে পারে! না, তার সঙ্গে কোনে! 
আসরে যদি দেখা! হয়, এবং এমন ঘটে যে, তাকে পরিহার করা সঙ্গত 
নয়, তাহগে আতাসে-ইঙ্গিতে তাকে উপেক্ষা বা অপমান করা 
অভদ্রতা ! এ অভদ্রতা কখনো করো না ! 

আর একটা জিমিষ+ নিজেকে সর্বজ্ঞ মনে করে আর-সকলকে 
তুচ্ছ-জ্ঞান করার মতে! মৃঢ়তা আর নেই! সেমুঢ়তায় 
মনে বত গর্ধ-সুখই উপভোগ করো না কেন, অপরের কাছে 
হান্তাম্পদ হচ্ছে! কতখানি, তা যদি বুঝতে পারো, তাহলে লজ্জা 
পাবে, নিশ্চয় ! 

আমলে ভদ্রতা শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো বই নেই, আইন-কানুনও 
নেই | সেই যে চলিত কথা আছে--অপরের কাছ থেকে যে-আচরণ 
প্রত্যাশা করো, অপরের প্রতি তোমার আচরণ যেন তেমনি হয়! 
এই কথা মেনে যদি চলতে পারো, তাহলে কোনো আচরণে অভদ্র 
প্রকাশ পাবে না-_এ একেবারে ঞ্ুব সত্য! 


একে অনেক 


মহম্মদ এবং জুলিয়াস সীক্গারের সম্বন্ধে গল্প শুনিয়াছ্ি, ভারা একসঙ্গে 
দু'টি কাজ কবিতে পাবিতেন__গল্প কবিতে করিতে অনায়াসে চিঠি 
লিখিতেন। এখন হয়তো অনেকে এ দু'টি কাজ্ত একসঙ্গে কবিতে 
পারেন ! কিন্তু একসঙ্গে ছ' রকমের কাজ-_সে "টির প্রতোকটি 
কাজে মনের গভীর অভিনিবেশ প্রয়োঙ্গন--এমন কাজ করিতে 
পারেন শুধু এক জন মাকিন ভদ্রলোক । তার নামন্থারি কন্‌। 
ভদ্রলোকের বয়স এখন প্রায় ৪818৫ বৎসর । কিন্ত একসঙ্গে 
ছ'রকমের কাজে তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন ২৫২৬ বৎসর বয়সে । 

তার এই করনাতীত কৃতিত্ব দেন্বয়া৷ সকলের বিশ্বয়ের সীমা 
ছিল না। বারা মনস্তত্বের অন্থশীলন করেন, তারা ত্ঠার মনের এই 
অসাধারণ শক্তির কোনো হেতু নিদ্দেশ বিডি পারেন নাই । আজ 
অবধি না! 

বন্ছ সভায় বন্থ জনের সাম্নে বহু বার তিনি ত্ঠার মনের এ-শক্তির 
গরিচয় দিয়াছেন ! সভার মধ প্রায় হাক্তার দু'হাজার নর-নারী জড়ে! 
হইয়াছেন, তাদের উদ্দেশ করিয়া হ্যারি কেন বলিলেন--আপনাদের 
মধ্যে কেউ একট! সংখ্যা আমাকে বলুন । কাহার কি বয়স, তাও 
বলুন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের পানে চাহিয়া বলিলেন_ আপনারা 
সকলে আপনাদের বান্ধবীদের বয়স আমাকে বলুন । 

'সকলে বয়সের পর বয়স বলিতে লাগিলেন, স্থায়ি কিন্ত দীড়াইয়া 
রহিলেন না; কালো বোর্ডের সামনে গড়াইয়! বোর্ডে মন্ত অন্ক 
কৃষিতে লাগিলেন। মনে মনে অঙ্ক কবি বোর্ডে তায় ফল লিখিতেছেন 
-লঙ্গে সঙ্গে পর্বপপর ঘে-সব বয়স বল!" হইয়াছিল; তেমনি পর-পর 


২১শ বধসঅগ্রহায়ণ। ১৩৪৯ ] 


পক্ষে অন্সেম্চ 
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অর্থাৎ আশ্চর্য্য ভাবে পর্য্যায়-শৃঙ্ঘল! রক্ষা করিয়! সেই সব শোনা-বয়ম 
মুখের কথায় বলিতে লাগিলেন । 

কেন্‌ খন প্রথম এই অনাধারণ শক্তির পরিচয় দেন, তখন 
ভার ঠাকুম! কীদিয়া সকলকে বলিয়াছিলেন-_-ও ছেলে পাগল হইবে ! 
চিকিৎসকের দল বলিয়াছিলেন,_জিনিয়াস্‌! এমন জিনিয়াস্‌ জগতে 
পূর্বে দেখা যায় নাই! 

কেন্কে অনেকে প্রশ্ন করিলেন, মনের এত শক্তি কোথায় 
পাইলে? কি করিয়া পাইলে? উত্তরে তিনি বলেন, শুধু অভ্যাসের 
গুণে! মনের অন্নবশীলনে এ শক্তি লা কবিয়াছি। একসঙ্গে 
ছু'-তিনটি ব্যাপারে গভীর 
অভিনিবেশ অপণ করিতে- ০ 
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১। খবরের কাগজ উল্টো করে ধরে পড়; ডান-দিকৃকার কোণে যোগ-ফল। 
সবনীচেকার লাইনে ভাজক-অন্ক 


হইয়াছে । সার্কাশ-খেলোয়াড়ের দল যেমন অনুশীলনের ফলে 
তাঁদের পেশীগুলিকে যেমন-খুশী খেলাইতে পারেন, অনুশীলনের 
ফলে মনকে দিয়াও তেমনি একসঙ্গে অনেক কাজ করানো 
যায়। 

সকলে প্রশ্ন করেন।মনকে এ ভাবে তৈয়ারী করিতে মন্তিষ্ষকে 
অনেক বেশী খাটাইতে হয়? 
তিনি জবাব দিলেন 
নিশ্চয় । সার্কাশে 
যারা দৈহিক শক্তির 
নানা খেলা দেখায়, 
সেশক্তি লাভ করিতে 
তাদেরো কষ্টের 
প্রথমে সীমা থাকে 
না! এ ব্যাপারেও 

রঃ ঠিক তেমনি। 

প্রশ্ন হইল, মনকে এত খাটাইবার জন্ত, মনের এ শক্তি গড়িয়া 
তুলিবার জন্ত বিশেষ কোনে! রকম খান্ত বা টনিকের প্রয়োজন 
আছে ? 

উত্তরে কেন্‌ বলিলেন-_ন1। তবে অতি-ভোজন করিলে চলিবে 
না। পেট-ভার থাকিলে মনকে কোনে! বিষয়ে নিবিড় ভাবে নিবিষ্ট 
করা যাইবে না। 

তিনি বলেন, হখন তার বয়স তেরো-চোদ্দ বৎসর, স্কুলে পড়েন, 
তখন অক ছাড়! আর সব “সাবজেক্রে' তিনি ছিলেন কাচা । ক্লাশে 
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সবার পিছনে পড়িয়! থাকিতেন। তাছাড়া অন্ত 'সাবজেক্টে' তিনি মন 
দিতেন না। ক্লাশে টীচার এক দিন সে জন্ত তাড়! দিলেন। সকলের 
সামনে সে-তাড়া ভার মনে কাটার মতো বিধিল। তিনি তখন পাঠে 
মনোনিবেশ করিলেন এবং লেখাপড়ায় পাশ করিতে তাকে বেগ পাইতে 
হয় নাই। তখন হইতেই একসঙ্গে ছু'-চারটি ব্যাপারে মনোনিবেশ 
করিবার শক্তি 1তনি লাভ করেন। তার পর স্ুল ছাড়িয়া 
ভুয়েলারির ব্যবসাতে নামিলেন। ব্যবসায় নামিলেও মনের সে 
অনুশীলন ত্যাগ করেন নাই। তার ফলে ক্রমে একসঙ্গে ছ'-রকমের 
বিচিত্র কাজে তীর সামথ্য হইয়াছে। কোন কাজে তুল হরয়না! 
মনের এ অস্ধুশীলনে তার ম্মরণ-শক্তিও খুব প্রথর। অন্শীলনে 
মানুষের ম্মরণ-শক্তি কত বাড়ে, তা অন্্মান করা যায় না! 

তিনি বলেন, দেখা 
ব] শোন! বিষয়গুলির 
জদ্ধেকের উপর যে 
আমরা ভুলিয়া! যাই, 
তার কারণ, মেগুলাতে 


সপ 


তাহা সহজে ভোলে 
না। সেসব চটু করিয়া 
ভূলিবার নয়। আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডার পৃথিবীর মতো! ৷ সে ভাগারে 
অনেক কিছুর ঠাই হয়। ক্যামেরার দীর্ঘ ফিল্সে যদি ফোকাশ ঠিক থাকে, 
তাহ! হইলে বহির্জগতের অনেকখানি যেমন সে-ফিন্সে আবদ্ধ ও মুগ্রিত 
হইয়! যায়, আমাদের চোখ-কাণ খুলিয়া মনের ফোকাশও যদি সেই 
সঙ্গে খুলিয়া! রাখি, তাহা হইলে যা-কিছু দেখিব ঝ! শুনিব, তার সব 
এ মনের পটে চিরদিনের মতো! আবদ্ধ এবং মুদ্রিত থাকিবে : ধারা 
খুব মেধাবী, ক বুদ্ধিমান, ভারা উাদের মব মনকে কে বিলি কোনো! বিষয়ে 





৩। ভাজ্য 


নিবদ্ধ রাখেন ; অন্ত সব বিষয় সম্বন্ধে তাদের উঁদাসীন্ত প্রচুর । 
এ জন্স তাঁদের স্মৃতির ভাগ্ডারে এঁ বিশেষ বন্ত ছাঁড়া আর-কিছু" 
মজুত থাকে না-_ভাদের মধ্যে অনেকে হন উদাস 'ভুলো-মন 
(5555017010059 )। 

একসঙ্গে কি রকমের ছটি কাজ এমন নিখু'ত ভাবে করিতে 
পারেন, ছবি দেখিলে বুঝিতে পারিবে। 

কেন্‌ সাহেবের হাতে দেখিতেছ খবরের কাগজ ! উল্টা ধরিয়া 
তিনিও খবরের কাগজ গড়িয়া শুনাইতেছেন। (১ নং ছবি) 


৯৪৯৬ 





গড়-গড় করিয়া! পড়ি 
তেছেন। পড়া 
'বাধিতেছে না। 
কাগজ-পড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে খবরের কাগজে 
ছাপার খবর তিনি 
ঈ্লাড়াইয়া উল্ট! ভাবে 
লিথিতেছেন। এ 
লেখা শেষ করিয়া 
কাগজ পড়িতে- 
পড়িতেই তিনি ডান" 
দিকৃকীর কোণে যে 
মস্ত যোগের অঙ্ক 
দেখিতেছ (২ নং 
ছবি) এ অস্কগুলি 
যোগ করিয়া তাঁর 
সঙ্গে সব-নীচে এ 


গ্ষণাত্নিক্ক রজ্ুক্ষতী [২য় খণ্ড, হয় সংখ্যা! 


062 উঠত। 166৬5858880 88 98280286855 58066 86886168686 58826.005. 


০ রা, আল, ৪1 081182০ত৮ পনাজানলল কা পাদ শাটার 





৪ ঝ্লস্ত অবস্থায় লেখ! 


যোগ-ফল লিখিয়াছেন । যোগযল লেখার সঙ্গে যে দীর্ঘ ছত্র লিখিতেছেন, তার মাঝে-মাঝে অনেকগুলি অক্ষর উল্টা। 
যে ৪১৪০**৯৮৬৫৭ অঙ্কটি (৩নং ছবি) এ্রছত্রগুলির মধ্য তইতে মাত্রা-হিসাবে বাছিয়৷ অক্ষর তুলিয়া বিশতস্ত 


সী অঙ্কটিকে লম্বা কালো বোর্ডে লেখা পাঁচটি অস্ক ৪৪২৪৭৩) করিলে তিনটি বিভিন্ন ইংরেজী কথা মিলিবে? “ইডিয়োসিনক্রেশিস্‌*, 


৫৯১৪৬৮১৯৫৭৯; 


৬৫৬৭১৯৮৫৮৬১ (১ নং ছবি) 


এই ছ'টির প্রত্যেক 


সব-নীচেকার এ জঙ্কটিকে ভাগ করিয়া 
সেগুলির ভাগ-ফলও সঙ্গে সঙ্গে 
লিখিতেছেন | ভাবিয়া গ্যাথো, এ কি 


মানুষের কাজ ! অথচ 


কোন দিন এতটুকু তুল হয় নাই। 


৬১৫৬১৮৯১৮৮৬) ৫৫৪৮৭৯০৮৬৭$ *“ইগ্ডিয়ানাপোলিশ* “কন্ট্টান্টিনোপল্‌।” 
| ৫ নং ছবিতে ঝুলস্ত ভাবে 'ক্রশ-ওয়ার্ড' পাভুলের সমাধান 
করিতেছেন ! 

৬ নং ছবি গ্াখো | ছু' হাতে এবং ছু" পায়ে খড়ি ধরিয়। তিনি 
লিখিতেছেন । ডান হাতে উল্টা ধরণে, বা হাতে সোজ1 এবং ছু" পায়ে 
মোভ1 লেখ! লিখিতেছেন। তার উপর মুখেও খড়ি আছে। সে 
খড়ি দিয়াও লেখা চলিতেছে ! একটি কথা নয, পাঁচ খড়িতে পাঁচটি 
আলাদা লেখ! লিথিতেছেন। এ লেখায় শুধু হাত-পায়ের কশরৎ 
নয়, মনেব ভ্রিয়াও কি ভাবে চলিয়াছ্ে, ভাবো ! 










টি অন্ধ দিয়! 


এ কাজে কেনের 








ঝ্লস্ত অবস্থায় ক্রুশ -ওয়ার্ড পাজুল্‌ ৬। হাত-পা এবং মুখে খড়ি ধরিয়া 


আর এক শক্তির পরিচয় ৪ নং ছবিতে | ছু'স্পা বাধিয়৷ কেন্‌কে আশ্চর্য্য ব্যাপার ! কিন্তু অসম্ভব নয়। কেন্‌ বলেন, বারো-চৌদ্দ 


ঝূলাইয়! দেওয়া তইয় 
করিতে করিতে বোর্ডে 


[ছে। ঝ্লস্ত অবস্থায় মুখে একটি কবিতা আবৃত্তি বৎসর বয়স হইতে গভীর অভিনিবেশে অভ্যাস করিলে তোমরাও এ 
তিনি অনেকগুলি অক্ষর লিখিতেছেন। অক্ষরে বিত্ত আয়ত্ত করিতে পারিবে । 





ংযোগ-রক্ষা 


যুদ্ধে ফোঁজের সঙ্গে তার সাঙ্গোপাঙ্গও যেমন অজানা পথে 
অগ্থসর হইয়া! চলে, পিছনকার আস্তানার সঙ্গে খবরাখবর রাখার 
ব্যবস্থাও অমনি এর সঙ্গে তারা করিতে ভোলে না! ফৌজ্ের দলে 


সি এ ২ 
০৭ রা ই 
০ ০ 





তারের পুলি খোলা 
টেলিফোন কিট করার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তার পটুত! অসাধারণ । 
তিন জন মাত্র লোক ছু" মিনিট সময়ের মধ্যে এক-মাইল-ব্যাপী পথে 
টেলিফোনের তার কায়েমি ভাবে খাটাইয়! ফেলে। এজন্য বিশেষ 
যন্তরাদি আছে। দেমেশিনের ওজন সাড়ে সাত মণ। ট্রাকের 
উপরে এই মেশিন যায় ফৌঙ্জের সঙ্গে; এবং এগাড়ী চলিতে 
চলিতে পথের ধারে-ধারে ঘণ্টায় ৩*।৩৫ মাইল জুড়িয়৷ টেলিফোনের 
তার লাগাইয়। যায়। যন্তরকৌশলে ৪৯ ফুট উদ্ধে এ তার নিক্ষিপ্ত 
হয়। মেশিনের পিছন-দিকে থাকে তার-জড়ানো! রীল। প্রত্যেকটি 
রীলে এক-মাইল দীর্ঘ তার জড়ানো থাকে ; এবং যন্ত্রনিহিত 
গ্যাশোলিন-এঞ্রিন চালনার ফলে এ তার 'পুলির' রীল-মুক্ত হইয়! 
শূন্ে নিক্ষেপ করিতে এতটুকু আয়াম লাগে না। 'পুলি'( চাকা )র 


সাহায্যে রীল হইতে তার খোলে। এক জন লোকের শুধু 
প্রয়োজন হয় এ রীলের চাকা ঘুরাইবার জন্য । প্রয়োজন 
ঘটিলে এ-তাঁব “আবার বীলে' গুডায়া তোলা যায়। একটির পর 
আর-একটি, তাঁর পর আর-একটি--টেঙ্িফোনের 'তার"-বাহী এমনি 





গাঁী থেকে তার ফেলা 


বন্থ ট্রাক কৌজের সঙ্গে চলে । এ জন্ত সংবাদ-আদান-প্রদানে কোনো 
বিদ্ধ ঘটে না । 


দৌতল! ট্রেলার . 


বিপক্ষের বোমার আশঙ্কায় এক-জায়গ হইতে আর-এক" জায়গায় 
আস্তান! তুলিবার প্রয়োজন বু'ঝয়! আমেরিকার এক মোটর-কোম্পানি 
বিচিত্র-জাতের দোতলা-ট্রেলার তৈয়ারী করিয়াছে। এ ই্রেলার 
দো-তলা। পথে চলিবার সময় উপরের তল! নামাইয়! নীচের তলার 
সঙ্গে গায়ে-গায়ে থাপ খাওয়াইয়া লাগানো চলে; তার ফলে গাড়ী 
হয় নীচ এবং পথ চলিতে বাধ! টে না। ভার পর হেখানে 


১৯৮ সাজ্পিক্ ল্বগ্চক্সেভী [ হয় খও, হয় সংখ) 
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পথে যেতে ছু'-তলা গায়ে-গায়ে ৃ 
আস্তান! পাতিবার গ্রয়োজন, সেখানে আসিলে বোতাম টিপিয়! নাচের [গা রে টি. ৯৯ ৯ 
তল! হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! উপরে তোলা হয়। ছুই তল! খোল! হইলে 1 11... পা বেস্খ বেত 





মাটা ভেঙ্গে পথ করা! 


ট্রাউর জল! বুজাইয়া মাটা কাটিয়া ঠাছিয়! জমিকে সমতল করে ; আর 
এক-জাতের ট্রাক্টর সে-জমির বুকে টিলা মাটা ছড়াইয়া পথ পিষিয়! 





৮ ভীজ-খোল! ছুই তলা 


ট্রেলারের মধ্যে প্রচুর জায়গা মেলে-_বাদের জন্ত এতটুকু অন্ুবিধা 
ভোগ করিতে হয় না। 


* পথ-কর৷ ট্রাক্টর 
এ যুদ্ধে পূর্ত-শিল্পীরা যে কন্ম-তৎপরতা এবং বুদ্ধি'কৌশলের পরিচয় 
দিতেছেন, তার জার তুলন! নাই। জলা-জঙ্গল বুজাইয়া প্রশস্ত পথ- 
নিশ্মাণে তাদের পটুতা দেখিয়! চমৎকৃত হইতে হয়। বন-জঙ্গল কাটিয়া 
মাটা দলিয়া সমতল করিয়! সপ্ত-দত সে-সব জাগায় পথ তৈয়ারী 
করিয়া সেই পথকে কঠিন মজবুত করিবার জন্প অসংখ্য অসাধ্য- 
সাধন ট্রাক নির্মিত হইয়াছে । মাকিণ কোম্পানি জ্যাক- 
র্যাবিট এ ট্রাক তৈয়ারী করিতেছে । গত পাচ মাসে গলা 
বুজাইয়! এক-একখানি ট্রাক্টর মাটা ঢেঁচা হইয়াছে বারো লক্ষ গজ! গথ চৌরণ 


এক-একথানি ট্া্টর লইয়! এক জন মাত্র লোক একাজ করিয়াছেন । দলিয়া মমভল, পরে ছুড়িকীকরশখোয়! দিয়া দে পথকে কঠিন 
.এ কাজের জন্য টার তৈয়ারী হইয়াছে হু'জাতের | এঁক-জাতের মজবুত করে। 





২১শ বর্ধ-অগ্রহারণ, ১৩৪৯] 


'হিিভত্তান-ভাগঞ্ 
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কি... 
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পেঁয়াজী-গোলা 


এখানি “কিং জঞ্জ দি ফিহ্থ্‌* নামে বৃটিশ যুদ্ধজাহাজের ছবি । এ 
জাহাজকে আদর করিয়া “পেঁয়াজী বাকদখানা* বলা হয়। এ জাহাজে 
অসংখ্য কামান আছে। দে সব কামান হইতে প্রতি-সেকণ্ডে অজন্র 
গোলা-বর্ষণ চলে। বিমান-বোমাক-প্রতিরোধে এ সব গোলার 
শক্তি অসাধারণ | বিমান-বোমার মারা না পড়িলেও তার পক্ষে ধ্ংস- 









যুহ্বজাহাজে বোমারু-তাড়ানে! কামান 


কার্ধয-পরিচালনা--এ সব গোলাগুলি-বর্ষণে অসম্ভব হয়। এক-একটি 


গোল! বহু দূর পর্য্যস্ত পাড়ি দিতে পারে । 


বেলুন-বাঁরাজ 


কলিকাতায় গঙ্গার ধারে, মিল-ডক প্রনৃতি অঞ্চলে এবং হাওড়ার 
পুলের উপরে শূণ্ত-পথে এ যে বিরাট্‌ শু্ছকের মতে! নোওর-বীধা 
অতিকায় বেলুন দেখি, ওগুলির নাম বেলুন-বারাজ। এগুলি তৈয়ারী 
হইয়াছে--জাপানী বিঘান-বোমাকর গতিরোধ এবং তাদের ধ্বংস- 
লীগার প্রতিষেধ-কল্পে। এগুলির সঙ্গে ইন্পাতের মোট! এবং মজবুত 
তার বাধা আছে। এসব তার খুব দীর্ঘ। বিমান-পোতের সাড়া 
পাইবামাত্র এ তার সুদীর্ঘ ভাবে ছাড়িয়া দিলে ঢাউশ বেলুনগুলি 





বেলুম-বারাজ 


শূন্ত-পথে বহু উদ্ধে উঠিবে। শৃন্ট-পথে এসব বেলুন বিক্ষিপ্ত থাকিলে 
দানের পক্ষে স্ুবিধামতো! জায়গ! সংগ্রহ করিয়া বোমা- 

নিক্ষেপে ধ্বংস-সাধনের কাজ 
ছুঃদাধ্য হইবে। 


আখ-মাড়া কল 


আমেরিকায় লুইশিয়ানায় 
আখের ফশল ফলে প্রচুর । 
আখথকে সেখানকার ব্যব- 
সায়ীর! লক্ষ্মীর মতো! মানে 
এতটুকু আখ অপচয় করিতে 
জানে না! আখও মেখানে 
হয় নুদীর্ঘ--মাধায় বারে 
ফুট লম্বা । ক্ষেত হয় ঘন 





২০০. 


ক্মণনভব্ঘত- অল্ডক্সেততী 


[ য় খণ্ড, ংয় সংখ্যা 


86886885888888888588558885658858825688858888558885555857৮5855 88888 585885888688552822 ভরা উঠত তত 688888588888888895858888888888858588586888 88858282885 


জঙ্গলের মতে|! সে জঙ্গল ভেদ করিয়া আখ কাটিয়া লইবার জন্ত দিয়াছে ! কিন্তু তাদের ভন্ব নাই! আমেরিকায় শরণ হইতে 


মোটরশট্রীকে বৈদ্যুতিক যন্ত্র বসাইয়া দেই গাড়ী আখের ক্ষেতে চালাইয়া 
তাহাতে 


তার সাহায্যে আখ কাটিয়া সংগ্রহ করা হইতেছে। 
একগাছি আখ নষ্ট হয় না এবং কাজও হয় খুব ক্ষিপ্র। 


' জলের আগুন 


জলে আগুন লাগিলে কি করিয়া দে'আগুন নিবানো যায়? সমগ্যার 
এবং এ সমদা।! চিরকাল আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত 


কথা! 





“জাহান থেকে ডৎসা।গত জলধারা 
রাখিয়াছে। এ যুদ্ধে সাগরের বুকে বিপক্ষজাহাজ্জে আগুন লাগানো 
নিতাকার ব্যাপার। জলে-জলে যুগ্ধ'জাহাজের মারফৎ আগুন- 
লাগানোর বিপত্তি আছে, তার উপর এবার আবার শুন্তপথ হইতে 
বোমা ফেলিয়া সেই বোমার মারফং আগুন লাগানোর উৎপাত | 
এ জন্ত যুদ্ধ-াহাজকে অগ্নিবাণ হইতে রক্ষা করিতে কাছাকাছি 
'িম-কল'জাহাজ থাকে। কোনো জাহাজে আগুন লাগিয়াছে 
দেখিবামাত্র এ'জাহাজ হইতে প্রচুর বারি-বর্ধণ সুরু হয় | এজাহাজ 
হইতে মিনিটে বিশ হাজার গ্যালন জল পাম্প এবং সঙ্গে সঙ্গ 
তাহার বর্ষণ চলে। 


সিগারেটের কাগজ 


কাগজের জ্রোগানে যেরকম কড়াকড় বাধন পড়িতেছে, লেখা- 
পড়ীর বালাই আর থাকিবে না! ধুক্রপায়ীদের মনেও আতঙ্ক দেখ। 


দিগারেটের কাগজ তৈয়ারী হইতেছে অজ্্র-পরিমাণে। পূর্বে 
সিগারেটের জন্য আমেরিকা পাৎলা কাগজ লইত ফ্রান্স এবং বেল- 





এই শণ হইতে কাগজ 


জিয়ামের বু মিল হইতে । সম্প্রতি সে পথ বন্ধ। ভাই মাকিণ 
বৈজ্ঞানিকের দল ধোয়ার নেশা! বজায় রাখিতে শণের চাষে প্রাণপাত 
করিতেছেন ; এবং সেই শণ হইতে ত্ঠারা তৈয়ারী করিতেছেন 
গিগারেটের পাৎলা! কাগজ । এ কাগজের লক্ষ লক্ষ গাট বস্তাবন্দী 
হইয়া! দেশ-বিদেশে চালান যাইতেছে । 


বিমান-বন্দর রক্ষা 


এটিও আমেরিকার কীত্তি! বিমান-বন্দরগুলির যেখানে বিমানপোত 
থাকে, বা শৃন্ত-পথ হইতে আলিয়া যেখানে অবতীর্ণ হয়, সেই মেঝে 
তৈয়ারী হয় তুলার 'বরযান্কট' পাতিয়া। কাজেই বোমা পড়িলে 





আশফাল্টের শীট পাতা! 
বিমান-বন্গর সে'আগুনে পুড়িয়া চকিতে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে । এ যুদ্ধে 
মাকিণ-শিল্পীর বুদ্ধি-কৌশলে বিমান-বন্গারের মেঝেয় আগাগোড়া 
আলকাৎরার তৈরী এক-রকম মিক্সচার পিচকারাঁ-ধারায় বর্ষণ করিয়া 
তার উপর আশফান্টের প্রলেপ-লাগানো শীট আটা হইতেছে। 
এই প্রলেপ-টের গুণে আগুন লাগিলেও সে-জাগুন বিমান-বন্গরের 
মেঝেকে কোনে মতে দগ্ধ করিবে ন1। 





অস্টরেলেশিয়া . 


এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগ হইতে সুরু করিয়া প্রশস্ত 
মহাসাগরের মাঝামাঝি ছোট-বড় যে অসংখ্য দ্বীপ আছে, 
সেই দ্বীপপুঞ্জ অস্ট্রেলেশিয়! বা ওশানিয়া নামে অতিহিত। 
অস্ট্রেলেশিয়ায় ছয়টি বিভিন্ন বিভাগ--€১) মলয়েশিয়াঁ_ 


নম 
রী ৯ 
পি 
দ নিলা ৯ 
্ীন ৮ টি *১ 
মাগার ও নে 
£ট %ু 
4 ৩৮ এ । র্‌ 
এ সি মিনগানো রর প্র 
৩৮৭ ৫ % 
৭ প্র এল বান টি € 









০ 
রী জলরি সসর5 লেকে ৬ পি 
০ ) রি 


প্রশান্ত মহা-সাগরের ছবীপপুগ্ণ 


ইস্ট-ই্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ হইতে নিউ গিনি পর্যন্ত; (২) মেলানেশিয়া 
-_নিউ গিনি হইতে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ পথ্যস্ত ; (৩) অষ্ট্রেলিয়া! 
ও টাশমানিয়া ; (8) নিউ জীলান্দ ; (৫) পলিনেশিয়া 
(৬) মাইক্রোনেশিয়া-_মেলানেশিয়ার উত্তরাবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ । 

অষ্ট্রেলিয়া কমন্ওয়েলথের কথা এ-বসর আবাঢ় মাসের 
মাসিক বন্থমতীতে প্রকাশিত হইয়াছে । নিউ গিনির পূর্ববা্ধ 
__অষ্ট্রেলিয়ান কমন্ওয়েলথের এবং পশ্চিমার্ধ ভাঁচদের 
অধীনে । নিউ জীলান্দ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অস্তভূ্ত ন্ব-শাসক 
রাষ্ট্র). ফিজি দ্বীপপুঞজও ব্রিটিশের অধিকার-তুক্ত 





নিউ গিনি, অষ্ট্রেলিয়া, নিউ কালেভোনিয়! স্বীপগুলির 

উপর জাপানের তীব্র লক্ষ্য কেন, তাহা'বুঝিতে হইলে এই 
সব দ্বীপ বা! সমগ্র অস্ট্রেলেশিয়ার পরিচয় জানিতে হয় । 

আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ভালয়ের পীবডি মিউপ্রিয়মের 

পক্ষ হুইতে ভগ- 

লাশ অলিভার 


০৯ ॥নামে একজন 


তর সদন্য বছর-খানেক 
৮ পূর্বে অসৃষ্ট্েলেশিযা 
৯ ভমণে গিম়াহছিলেন; 
তিনি সেই ভ্রমণের 
বিশদবিবরণী 
প্রকাশ করিয়াছেন। 
তিনি বলেন, 
নিউ গিনির নাম 
শুনিয়া ক'বৎসর 
পূর্বে পাশ্চাত্য 
জগৎ প্রশ্ন করিত, 
-সে আবার 
কোথায় ? আর 
আক? আজ 
জাপানী প্লেন আর বোমার শব্দে নিউ গিনি, নিউ ব্রিটেন, 
পাপুয়ার নাম ঠ্টালিনগ্রাডের মত স্মরণীয় হুইয়া উঠিয়াছে। 
জাপানের প্রধান লক্ষ্য এখন নিউ গিনি ; নিউ কালে- 
ডোনিয়া এবং ফিজি দ্বীপপুঞ্জের উপর । 
নিউ গিনির আয়তন ৩১৩০০০ বর্গ-মাইল;'লোক-সংখ্যা 
৬৭০০০০ | নিউ কালেডোনিয়া--৮৫৪৮ বর্গ-মাইল, 
লোক-সংখ্যা ৫৪০০০ ) ফিজির আয়তন ৭০৮৩ বর্গ-মাইল, 
লোক-সংখ্যা ২১৫০০০ | 
এই দ্বীপগুলিতে আসিতে হইলে জাপানকে আসিতে 


[নূলবাট টি ৰা 
দ্বীপপুঞ্জ 
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হইবে ললোমন স্বীপ (প্রধান সহর তুলাগি ; জাপানী 
বোমায় তুলাগি ইতিমধ্যে বিপধ্যপ্ত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে ) ১ 
সান্টা ত্র দ্বীপ ; নিউ হেত্রাইভিশ এবং নিউ কালেডোনিয়া 
পার হইয়া। 

কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে,_নিউ কালেভোনিয়া 
অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ কোথায় এক কোণে পড়িয়া আছে,_-তার 
উপর জাপানীর এত লোভ কেন? লোতের কারণ, নিউ 
কালেডোনিয়া বিবিধ খনিজ-সম্পদে সমৃদ্ধ । এখানে ক্রোম 
এবং নিকেল মেলে প্রচুর এবং অজ পরিমাণে ; লোহা 
আছে ছু' কোটি টন ওজনের । তার উপর এখানে কোবান্ট 
ও সীসা ; ম্যাগনেসাইট ; জিঙ্ক ; এযা্টিমনি এবং মাঙ্গানীজ 
গ্রচুর পরিমাণে আছে। জাপান আজ প্রচুর নিকেল 
চায়-_সে-নিকেল সে পাইবে এই কালেডোনিয়া হইতে | 





ছজিনম্ষ গুক্জেতী 


[ ২র খণ্ড, হর সংখ্যা 





অধিকার-স্থাপনে প্রয়াস পায় নাই। শেষে ১৮৫৩ 
খুষ্টাকে একখানি ফরাশী সার্ডে-জাহাজ এইখানে সাঁগর- 
কুলে ভাঙ্গিয়া গেলে মেলানেশিয়ানরা সে-জাহাজের 
যাত্রীদের খাইয়া সাফ করে। তখন ফরাশী-জাতি এ- 
স্বীপটিকে শায়েস্তা করিতে উদ্যত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টান 
এ্বীপটিকে ফরাশীযা৷ করে দ্বীপাস্তরী-আসামীদের আস্থান!। 
তবু মেলানেশিয়ানদের সঙ্গে বিরোধ-মীমাংসার অন্ত ছিল 
না। শেষে ১৮৮১ খৃষ্টাকে মেলানেশিয়ানদের শায়েস্তা 
করিয়া এখানে ফরাশী অধিকার কায়েমি হয়। অধিকার 
কায়েমি হইলেও ১৯১৭ খুষ্টাব পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ জাতি 
ছিল মেলানেশিয়ানদের কাম্য ভোজ্য ! সেই বৎসরেই 
নোয়েল নামে এক জন দেশী সর্দীর এক শ্ষেতা-পল্লী 
আক্রমণ_ করিয়া বহু শ্বেতাঙ্গ শ্ত্রীপুরুষকে বন্দী করেঃ 


অষ্ট্রেলিয়া 


নিউ কালেডোনিয়া ফরাশী-উপনিবেশ, এখন ফরাশী 
ফ্রী কমিটির অধীন। পাইন্‌স্‌ দ্বীপ, ওয়ালিশ দ্বীপপুঞ্জ, 
লয়ালটি, ফতুনা, আলোফি, হুয়ন এবং নিউ কালেডোনিয়া 
__এইগুলিকে লইয়া নিউ কালেডোনিয়! উপনিবেশের 
সৃষ্টি। রাজধানী মুমিয়া নিউ কালেডোনিয়ার দক্ষিণ- 
সীমান্তে অবস্থিত । 

ক্যাপ্টেন কুক এ্বীপটিকে আবিষ্কার করেন ১৭৭৪ 
খুষ্টাকে। তার পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এ ত্বীপ 
ছিল নাবিক এবং নিউ সাউথ-ওয়েল্শের জেল-পলাতক 
আসামীদের আস্তানা ! কিন্তু এখানকার মেলানেশিয়ান- 
জাতের নিটুর হিংসার ভয়ে ফ্রাব্দ এবং বুটেন কেহই এখানে 


এবং তাদের বলি দিয়া ভোজন-উৎসব সম্পাদন করিয়া- 
ছিল। তাহার ফলে ফরাশী গবর্ণমেটট, কঠোর শাস্তির 
ব্যবস্থা করিয়া মেলানেশিয়ানদের শ্বেতাঙ্-খাছ্যে আজ অরুচি 
এবং বিরাগ জন্মাইয়া দিয়াছে। 

দ্বীপটিকে অধিকার করিয়া ফরাশী জাতি এখানকার 
খনিজ-সম্পদের সম্ধ্যবহারে এক দিনের অন্ত আলম্য বা 
ও্দাস্ত করে নাই। দেশীয় কুলি মিলে না বলিয়া ইন্দো-চীন 
এবং যবীপ হইতে হাজার-হাজার কুলি-শ্রমিক আনিয়া! 
খনির কাজে লাগানো হয়। কানাডার পর এমন বিরাট 
নিকেল-খনি পৃথিবীর আর কোথাও নাই। 

তার পর জাপান যাহাতে সাষরিক উপকরণ ন! পায়, 


৯১শ বহস্পঅগ্রহায়প, ১৩৪৯ ] 


এ জন্ত নানা প্রদেশে আইন-কানছনের বিধি গঠিত হইলে 
জাপান চাহিল নিউ কালেভোনিয়ার দিকে | বহু জাপানী 
ধনী নিউ কালেডোনিয়ায় খনির কাঁজে কোম্পানি খুলিয়া 
এখানে আসিয়া আস্তানা পাতিলেন। স্থানীয় আইন মানিয়া 
তারা ফরাশী ডাইরেক্টর নিযুক্ত করিলেন। এবং এমনি 
করিয়া বহু কলকারখানা খুলিয়া! নিউ কালেভোনিয়ায় 
ভাগ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। 

এখন এ যুদ্ধে জাপানের লক্ষা, ফরাশীর হাত হইতে 


আঅজ্নৃত্রেচেস্পিক্সা 


২২০৩, 


_যেখানেই যান, ফিজি ভিন্ন যাইবার অন্ত পথ নাই। 
আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার জাহাজগুলির পক্ষে ফিজি 
একমাজ সংযোগ-তীর্ঘ ( জংশন )। 

কৃষি-সম্পদে ফিজি সমৃদ্ধ। ফিজিয়ানরাই জমির 
মালিক। এখান হইতে নান! দ্বেশে প্রচুর চিনি এবং 
নারিকেল চালান যায়। তার উপর এখানকার চন্দন-কাঠ 
বিশ্ব-বিখ্যাত। 

আমেরিক| এক বার ফিজি-অধিকারে দাবী করিয়াছিল, ? 








' গ্রামের বিমান-বদার--নিউ গিনি 


নিউ কালেভোনিয়। ছিনাইয়া লইয়া তাকে শ্বাধিকার-ভূক্ত 
করা। 

নিউ কালেভোনিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকে তিটি লেপু! 
ফিজি স্বীপপুঞ্জের মধ্যে ভিটি লেপু আয়তনে সব-চেয়ে বড়। 
ফিজি স্বীপপুঞ্জের অবস্থান খুব স্জীন। প্রশাস্ত-মহাসাগর- 
বাহী জাহাজগুলিকে ফিজি হইয়াই যাইতে হয় ; এবং এই 
ফিজিতে একদা! হ্বর্ণখনির সন্ধান . মিলিলে বহু ভাগ্যান্বেবী 
ফিদ্ধিতে আসিয়! প্রচণ্ড ভিড জমাইয়াছিল। 

ব্দর-হিসাবে এদিককার লাগর-পথে ফিজির তুলনা 
নাই । হাওয়াই, নিউ জীলান্দ, সামোয়া, নিউ কালেভোনিয়া 


কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৮৭৪ খুষ্টাবে ক্িজিতে ব্রিটিশ 
অধিকার স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ বণিকের দল 
এখানে তুলার চাব করিয়াছিল, কিন্তু আমেরিকান গ্রাতি- 
যোগিতায় ভূলার সে চাষ বাড়িতে পায় নাই। তার 
পর হইতে শ্রিটিশ বণিকের দল চিনির কারবারে সমগ্র 
অধ্যবসায় নিয়োজিত করিয়াছে। এখানকার মাটা খুব 
উর্বর জল-বাতাসও উৎকৃষ্ট । কিন্ত মুস্কিল এ কুলি-মুর 
লইয়া। কাজেই কাজের জন্ত টঙ্কিন এবং যবন্ধীপ 
হইতে লোক আন! ছাড়া উপায় ছিল না। তাহাতেও 
ব্যবসাতে স্থুবিধা ঘটে নাই। কারণ, তাদের সঙ্গে 


২০৪ 
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কণ্টাক্টে ফে-সময়ের চুক্তি ছিল, সে সময় উত্তীর্ণ হুইবা- এখানকার প্ল্যান্টারদের তেমন পরিশ্রম করিতে হয়. 
মাত্র তারা দেশে চলিয়া যায়। তখন দারুণ সমস্যা না। ক্ষেত আছে-_গাছে নারিকেল ফলে প্রচুর, কুলিরা 


ঘটিল। এবং সে সমন্তার সমাধান হইল 
ভারতবর্ষ হইতে কুলি-মজুর এবং শ্রমিক 
লইয়া গিয়া। 

ভারতবাসীদের লইয়া এখন কিন্তু প্রমাদ 
ঘটিয়াছে। বুটিশরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, 
ফিজিতে বাহিরের লোক যেন না আসে-_- 
বাহিরের কোনো প্রভাব যেন ফিজিয়ানদের 
উপরে না পড়ে! অথচ ফিজিয়ানরা জমির 
মালিক হইলেও মাঠে-বাটে নামিয়া কাজ 
করিবে না! এবং ও-সব জমিতে চাঁষবাসের 
জন্ত লোক চাই,সে-লোক ভারতবাসী। 
যে-সব ভারতীয়কে ফিজিতে লইয়া যাওয়া! 
হইয়াছিল, তার! সেখানে জমি-জমা লইয়া 
চিরদিনের জ্ঞন্ত ঘর বাধিতে চায়! তার 
উপর ভাঁরতবাঁসীকে ওখানকার বৃটিশ বণিকের 
দল বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না । তাদের 
মনে আশঙ্কা-_রাজনীতির দিক দিয়া ফিজি- 
য়ান্দের যদি জাগাইয়া তোলে। অথচ এই 
ভারতীয়দের নহিলে চলে না! এখন সেখান- 
কার চিনির কারবারে তারতীয়েরাও বেশ 
আসর জমাইয়া বসিয়াছে। সে জন্ত চিনির 
শ্থেতাঙ্গ-কারবারীদের অন্বস্তির সীমা নাই। 

ফিজি যদি আজ জাপানের অধিকার-তুক্ত 
হয়, তাহা হলে প্রশস্ত মহাসাগরের বুকে 
আমেরিক' এবং বুটেনের বাণিজ্যের অবস্থা 
কি হঈবে, তাবিবার বিষয়! (711) চা) 
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লেখক বলিতেছেন-_বোটে চড়িয়া আমি 
পাপুয়া উপসাগর বহিয় গিয়াছিলাম ! উভয় 
তীরে দেখিবার মতো! এমন কিছু নাই। 
বোটে কয়েক জন নারিকেল-ক্ষেতের প্র্যাণ্টা- 
রের সঙ্গে দেখা হইল। তারা রাবৌলের 
প্রীষ্ম-তাঁপের কথা বলিতেছিল। প্ল্যান্টাররা 
পোর্ট মোরেশবীতে নামিবে-_-সেখানে নামিয়! 
ওয়াউ সহরে। সেইখানেই তাদের অফিস। 








' জলেই ইহাদের বাস-_পাপুয়ার ধীবর 


তাঁরা যাইবে দেখে । তাঁর পাহারাদারীর ব্যবস্থা ঠিক থাকিলেই হইল! 
প্রযাপ্টাররা বোটে চড়িয়া '্টীমারে চড়িয়া পোর্ট মোরেশবীতে 


২৯শ বর্ধ-্অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ ] 


যায়, সালামাউয়ে যায়; জলাজজল চুড়িয়া বেড়ায়; 
পাহাড়ে চড়িয়! পিকনিক করে। বেশ-আমোদে তাদের 
দিনাতিপাত হয়। 

পাপুয়ার প্রধান বন্দর এবং সহর--পোর্ট মোরেশবী। 
সহরটি ছোট পাহাড়ের উপরে । পাপুয়া এখন বেশ সমৃদ্ধ । 
অথচ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জলায় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। 
তখন ভাচ, জার্মাণ এবং বুটিশ-_এই তিন জাতে নিউ গিনির 


অস্ট্রেলেশিক্সা 


২২০৩ 





'পাপুয়ার পাপুয়াত্বের পরিচয় পাওয়া! যায় পোর্ট 
মোরেশবীর এক-মাইল উত্তরে হানুয়াবাদা গ্রামে । খু'টার 
উপরে শুধু চালা-ঘর | পথে ধূলায়-কাদায় ছেলেমেয়েরা 
খেলা করিতেছে, বয়স্ক পুরুষের দল বসিয়া ধূমপান 
করিতেছে, নয় খু'টীতে ঠেশ দিয়া ঘুমে ঢুলিতেছে। কাজ 
নাই, কর্ম নাই-_-আলম্ত এবং কদধ্যতার প্রতিচ্ছবি ! 

তাদের ছবি তুলিব বলিয়া ক্যামেরা বাহির করিতেই 





রাঝৌলের দেশী ফৌঁজ__নিউ গিনি 


অধিকার লইয়া বিপর্ধ্যয় রকমের ছন্দ্-বিরোধ চলিয়াছিল। 
১৯০৬ খৃষ্টা্ধে পশ্চিম ভাগে প্রতূত্ব স্থাপন করে ভাচ্‌। 
পূর্বার্ধ ভাগ গত জার্াণ যুদ্ধের পর অষ্ট্রেলিয়ান 
কমন্ওয়েল্থের হাতে অপিত হইয়াছে * 

নিউ গিনিতে বহু জাপানীর বাস। তারা এখানে 
নুতন জাতি, নৃতন কালচারের সৃষ্টি করিতেছে । 

পোর্ট মোরেশবীতে বড় বড় রান্তার ধারে একখানিও 
কুটীর দেখি নাই। শুধু ইট-কাঠের তৈয়ারী ঘর-বাড়ী। 
অথচ বিশ বৎসর পূর্ব্বে এ সব ঘর-বাড়ীর চিহ্ন ছিল না! 


* পাপুয়া সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ এ বৎসরের শ্রাবণ-সংখ্যা “মাসিক 
বন্গুমতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে । 


ছু-এক জন ইংরেজী:জানা লোক আসিয়' ভাঙ্গা-ভাঙ্গা তুল 
ইংরেজীতে বলিল--ছবি তৈরী করিবে? * ছবি? বেশ, 
এই নাও আমি এক-শিলিং দাম দিব, আমার ছবি নাও । 
আমি বলিলাম--দাম চাহি না, বিনা-দামে ছবি লইব। 
আশ্চর্য হইয়া তারা বলিল,_-ও, তা বেশ, নাও । 
ছৰি তুলিয়া! জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম। সমুদ্র-কুজে 
শুধু পাহাড়ের শ্রেণী; তার পাশে এবং বুকে ৰাগান, 
ক্ষেত। নারিকেল-কুঞ্জেরই প্রাধান্ট দেখিলাম । এ সৰ 


কুঞ্জে যুরোপীয়ান বণিকদের বাঙলেবাড়ী। ইহারা 
নারিকেলের ব্যবসা! করে। 
পোর্ট মোরেশবী হইতে আমরা আসিলাম সামারাউয়ে । 


[হর খর লংখ্যা 


পি ০০০০৮ ৩. 
টি অনুর পাব সা 
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স্মাড্িনিক ্বস্ক্সেতী 


[ ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা. 
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সামারাউ একটি অতিশ্ষুদ্র দ্বীপ । সামারাউয়ে শুধু সরকাঁরী 
কর্মচারীদের বাস। 

সামারাউয়ের উত্তরে ট্রোব্রিয়াড দ্বীপ। তার পর ভোবু 
গ্রাম । এই ভোবু গ্রামে বত মেলানেশিয়ান যাছুকরের 
বাস । ইহারা ভেলুকি দেখাইয়। দিন গু্রান করে। 
সে ভেল্কিতে বেশ বৈচিত্র্য আছে। 


চা 


হি বাশ ০ এটি 
রর 7 
১৯তর ্ 





রানু নদীর তীরে স্বেতাঙ্গ-জাতির ক্লাব 


ভোবু ছাড়িয়া কদিন পরে আমরা আসিলাম নিউ 
ব্রিটেন দ্বীপে । ম্যালেরিয়ার আড়ং । এখানে চায়ের মতো 
ছু'ৰেল! কুইনিন সেবন করিয়াছি। পোকা-মাকড়েরও কি 


দারুণ উৎপাত ! জলের গ্লাশ, বীয়ারের গ্লাশ এক-সেকণড 
আল্গা রাখিবার জো নাই, ঢাকা দিয়া রাখিতে হয় ! নহিলে 


০ 








পোকা পড়ে! এখানে দলাদদলির খুব ঘটা। সরকারী 
কর্মচারীদের সঙ্গে প্র্যান্টার, মিশনারী বা খনিওয়ালাদের 
মিল নাই মোটে! পরম্পরে দ্াকুণ বিদেব! এক 
দলে ছু'মিনিট গিয়া বসিলে শুনিব, সে-দল অন্ত-দলের 
দোষ-গলদের ফিরিস্তি দিতেছে । সব দলেই এই এক 
বিধি। অবশ্য এখন জাপানী বোমার শবে এ দলাদলি 





কেরিয়াকা-জাতের আইবুড়া যুবক- সলোমন 
দ্বীপ। তরুণ বয়সে মাথায় পাতার মুকুট 
আঁটিয়! মাথা! টাকিয়া রাখিতে হয়--কোনে। 
কুমারী বদি খালি-মাথ! দেখে, তবে প্রাণদণ্ড! 
ঘুচিয়া সকলে এক-জোট হইয়াছে--কি করিয়া জাপানীর 
দুর্ধর্ষ গতি গ্রতিহত হুইবে, এই উদ্দেস্তে। 
১৯৪১ সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত রাবৌল ছিল নিউ গিনির 
প্রধান সহর | নিউ বৃটেনের উত্তর-কোণে ব্লাঞ্চি উপসাগরের 
তীরে রাবৌল অবস্থিত। অবস্থানটুকুতে মাধুর্য আছে ! 





»২১শ বর্ষ্অগ্রায়ণ, ১৩৪৯ ] 





২৯০ 


স্মাত্নক্ক অন্যুক্ষহ্তী 


( হর খণ্ড, ২য় সংখ্যা 
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এ জায়গ! পূর্বে ছিল জার্াণ সদাগরদের আতস্তানা। 
তারাই এনগরের প্রতিষ্ঠা করে। তার পর আগ্নেয়গিরির 
দারুণ অপ্ুযুৎপাতে সহরটি তন্মতলে অবৃস্ত হয়। এখন 
ছাইয়ের চাপ সরাইয়া সহরের উদ্ধার সাধন কর! হুইয়াছে। 
তবে মাঝে মাঝে অন্মি-গিরির বুক তাজিয়া এখনো ধুত্রবাম্প 
সমুখিত হয়। হুইলেও পূর্বেকার মতো তেমন মারাত্মক 
অশ্রি-বর্ষণ আর হয় নাই । 

বাবৌলে কয় সপ্তাহ কাটাইয়া সালামাউয়ে আসিলাম। 
এখানে সন্ত জাপানী বমারের সঙ্গে মিত্র-পক্ষীয় বমারের 


বহু স্বর্থনি আছে। সে সব খনির কাজ এখন এ রণযস্ততায় 
বন্ধ আছে। 

রাবৌল ছাড়িয়। আমি আসিলাম উইওয়াকে | 

উইওয়াকের পথে যাদাউ। এখানে খুব বড় ডক 
আছে। কাজেই এখানে জাপানী-আক্রমণের আশঙ্কা 
সারাক্ষণ ! 

মাদাঙের পর রামুসেপিকের নুবিস্তীর্ণ জলা । রামু 
এবং সেপিক নদীর মোহনা-সঙ্গমে এ জলার সৃষ্টি । রামু 
সেপিকের একটু আগে ্লাপ-ক্লাপ পাহাড় এবং সেই 





৬ সুমিয়া-বনয়স্প্নিউ কালেডোনিয়া 


জারুণ সংঘর্ষ ঘটিয়৷ গিয়াছে। এখানকার গল্ফ-খেলার 
যাঠে এখন সামরিক বিমানপোতের ঠ্রেশন নির্শিত 
হুইয়াছে-ুবিস্তীর্ঘ প্রসারে । 

জাপান বখন নিউ বৃটেন আক্রমণ করে, তখন অষ্ট্রেঁ 
লিয়ান্‌ বাহিনী এইখানেই জাপানী বাহিনীর সঙ্গে প্রাণপণ 
সংগ্রাম করিয়াছিল । 'জাপানীরা রাবৌল অধিকার করিয়া 
নিউ বৃটেনের দিকে অগ্রসর হয় গাসমাটা' অধিকারের 
উদ্দেস্তে। তখন বিপুল অস্ট্রেলিয়ান বিমান-বাহিনী জাপানের 
সে-গতি প্রতিরোধ করিয়াছিল। এ বন্দরের চারি দিকে 


পাহাড়ের কোলে উইওয়াক। উইওয়াকেও সম্প্রতি 
সোনার বহু খনি মিলিয়াছে। 

উইওয়াকের পর তুঙ্গ পাহাড়ের বুকে*মাই-মাই সহর। 
সহরটি যেন অতি-অকল্মাৎ প্রস্তর যুগের অন্ধকার কাটাইয়া 
আঁখুনিক যুগের আলোর সমান করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে ! 
বাঁড়ী-ঘর, পুল, কেল্লা, দোকানপাট--সত্য দেশের মর্ব-" 
উপকরণে সহর একেবারে সুসজ্জিত | 

এ সব স্থানে আমি প্রত্বতাত্বিক অন্ুলীলনের, 
উদ্দেস্ত্ে আসিয়াছিলাম ; আসিবার অন্তরালে কোনো: 


২১শ বর্যস্-অগ্রহারণ, ১৩৪৯ ] 
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রাজনীতিক উদ্দেশ্য 
ছিল না। 

এ সব দ্বীপের 
আদিম অধিবাসীর 
পূর্ব ইতিহাস 
সঠিক জান! যায় 
নাই। কত লক্ষ 
বৎসর পূর্বে 
এখানে আসিয়া 
প্রথম আস্তানা 
পাতে এবং কোথা 
হইতে আসে, 
তার সঠিক সন্ধান 
না বলিতে 
পারিলেও মনে 
হয়। ইহাদের 
আদি-পুরুষ ছিল 
নেগ্রিতো । চারি 
দিকে যে অসংখ্য 
ছোট ছোট দ্বীপ, সেই সব দ্বীপের অধিবাসীরা ক্রমে 
জঙ্গলময় অধ্র্লিয়ায় গিয়া বসতি স্বাপনা করে । এবং 
এমনি করিয়া এদ্বীপে ও-দ্বীপে__নানা হীপের স্ত্ী-পুরুষ 
মিলিয় বিচিত্র বহু জাতির স্ষষ্টি করিয়াছে । এসব জাতির 
তাষ৷ প্রশান্ত মহাসাগরের আশপাশের দ্বীপের অধিবাসীদের 
ভাষার সঙ্গে মেলে না ! 

যে-সব জায়গায় গিয়াছি, সর্বত্র দেখিয়াছি জাপানী- 
পীড়নের আশঙ্ক।। আলন্য ত্যাগ করিয়! ব্যবসা বাণিজে)র 
সমৃদ্ধি লইয়া দিকে দিকে লক্ষ্মীর উপাসনা, নিবিড় শান্তি-_ 
বর্ধর জাপানী আজ সে সমৃদ্ধি, সে শাস্তি দুর্বার লোভে 
বিচুর্ণ করিয়া দিবে, এই তয়ে কাহারো মুখে না দেখিয়াছি 
হাপি, ন! দেখিয়াছি কাহারো মনে সঞ্জীবতা ! 

দক্ষিণ বুগেনভিলের নিরক্ষর অধিবাসীরা পধ্যস্ত এ 
আতঙ্কে নিজীব হইয়া আছে । তারা নাচ-গান আমোদ- 
প্রমোদ ভুলিয়া গিয়াছে । ছ' মাস পূর্বেবে আমি কিয়েটা 
ত্যাগ করিরা আসিয়াছি। সম্প্রতি বেতারে সংবাদ 
পাইলাম, বুগেনভিলের প্রধান নগর কিয়েটা জাপানী 
বোমায় চূর্ণ-বিচুণ হইয়াছে । 

লেখক বলিতেছেন_-নিউ কালেডোনিয়ায় এবং 
পাপুয়ায় অবস্থান-কালে সকলের যে কর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া 
আসিয়াছি, আজ জাপানী নিগ্রছে সে-সযের অকাল বিলোপ 


ইিখস্১উ 








মাচায় কারয়া বড় ঢাক লইয়া চঙ্গিয়াছে উৎ্দবের জন্তর--সলোমন ঘ্বীপ 


সুনিশ্চিত। উয়োং ইউয়ের কত বড় কাঠের কারখানা 
দেখিয়াছি । উয়োং-ইউ সযত্বে নিজের হাতে কত ডিজি, 
কত নৌকা তৈয়ারী করে--মনে তার কত আশা ! বোমার 


১৬ 
০টি পয রা 
তি ও টা দাত ঈদ জা .. 


এগাছ হইতে ময়দা মেলে-_মেলানেশিয়! 


কালান্তক আগুনের আঁচে তার ডিজি-নৌকা-গভার সে 
আশা! গুড়িয়। ছাই হইয়া বাইবৰে। চোখের সামনে আজে! 





ঞ 


২৯৯, 


দেখিতেছি, বার্ণ ফিলিপ কোম্পানির অতিকায় কর্মশাল! ! 
তাঁর আর চিহ্ন থাকিবে না! শিক্ষা্দীক্ষা! এবং সভ্যতার 
উপর মহাকালের এ কি অভিশাপ জাগিল ! এত যত্তে 
গড়া এমন সব গ্রাম-নগর পথ-ঘাট বর্বর লোভের আগুনে 
বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে ! 


অন্ট্রেলেশিয়ার প্রত্যেকটি দৃপ্ত, সেখানকার রূপ-রস- +:1 


গন্ধ-ম্পর্শ_দূর হইতে অনুভব করিয়া আমার মন হাহাকার 


করিতেছে__শিক্ষাদীক্ষণ লাভ করিয়াও মানুষের এই ছিংসার | 
বিলোপ ঘটিবে না? মানুষ মান্ছষের প্রাণের দাম বুঝিবে 
না? মানবের সাধনার ও সৃষ্টির মর্যাদা বুঝিবে না? এমনি বু 


করিয়া নেশার ঘোরে সে লব বিববস্ত করিয়। দিবে ? 


কিয়েটার ' র্াচাধ্য বিশপ ওয়েড জাপানী আক্রমণের 


এই বুশংসতার মুখেও কর্তব্য তুলিয়া কিয়েটা ত্যাগ করেন 
নাই। সে-দিন টেলিগ্রামে সংবাদ পড়িলাম, বিশপ ওয়েড 
কোনো মতেই কিয়েটা ত্যাগ করিবেন না! তিনি 
বলিয়াছেন_-আমি আমার এই যাজকের বেশে জাপানী 
বাহিনীর সাধনে গিয়া ঈাড়াইব ! ধর্ের নামে তাদের 
নিবৃত্ত করিব। 


স্মীভ্নি্ষ অন্চক্মতী 


17888886822685408888652688888884884 8৫ 6.8 58655 8856482880165ড5. 





[হয় খণ্ড, হর সংখ্যা 


বিশপের তাগ্যে কি ঘটিয়াছে, জানি না । তবে যে-মন 
লইয়া বিশপ একথা বলিয়াছেন, অস্ট্রেলেশিয়ার সর্বক্র 





বুনোই-জাতের নাচিয়ে-_নিউ বুটেন 
আমি এমনি মনোভাবের পরিচয় পাইয়াছি। বর্ধরর নিরক্ষর 
দ্বীপাধিবাসীও দেশের উপর জাপানের এ পীড়ন-অত্যাচার 
সহিবে না! প্রাণ দিবে, তবু জাপানীকে তারা সৃচ্যগ্র 
ভূমি স্পর্শ করিতে দিবে না! 


ললাপাতীত 


রূপের পুজান্ী আমি কবি, তৰ তন্গুর পিয়াী নই! 
অন্তনু-আবেশে মুগ্ধ-নয়নে মোহ অঞ্জন লই। 


তব তন্ন যেন ক্ষীণ-বল্পরী নব-যৌবন-বনে 


শ্তাম-সম্পদে মঞ্ুশোভায় সেজেছে সঙ্গোপনে ! 


তব অধরের অন্কুরাগে সখি অধীর ভূঙ্গ সম 

গুত্রর়ি' ফেরে নিকুণ্জে তব নিয়ত চিত্ত মম। 
অধ্ল-তলে গীন-পয়োধরে কি সুধা রেখেছ ঢাকি' 
সে সুধা-সাগরে সিনান করিয়া অমর করিবে লাকি? 
প্রেয়সী তোমার কবিরে ক্ষমিয়ো, তব তন দেহখানি 
পিয়াদী বলিয়৷ চাছিনি কেবল ওগো! মহীয়সী রাণি ! 
চকিত-ভঙজি, মৃদু-কটাক্ষ, চপল-হরিণী গতি, 
কালো-বেণী যেন কাল-তৃঙর্জ দংশিতে সদা যতি__ 
রতি-রভসের ইন্ধন এরা, তবু কহি র্জকিনী, 
চতীদাসেরে তুলায়েছে সে কি কষ্কণ-কিছ্বিণী? 


তব যৌবন-ভ্র-লীলা-বিলাস মিথ্যা বলিনি কতু ! 

মন জানে আর তুমি জানো সখি, নহ রূপবতী, তবু 

হ্যায় পল্পবে যে ললিত-রস-লাবণ্য রছে ফুটে, 

সে যে রূপাতীত-_ব্যথার আঘাতে পে মোহ কি সখি টুটে 
(তোমার ললিত-ত্ুতে রেখেছ সে পরম সম্পদ 
অরূপের মধু পান করিবারে মাগি রূপকোকনদ। 
তোমার অধরে পেয়েছি সোহাগ, পেয়েছি পরম ধন, 

ও ছু'টি উচল বক্ষ নিঙ্গাড়ি' পেয়েছি অজেয় মন। 

রূপ হতে আমি কোথা ছুটে যাই ? তন্রে হারাই বুঝি,” 
তাই ফিরে ফিরে প্রেয়ীর রূপে অরূপ-রতন খু'জি ! 


শ্রীনুরেশ বিশ্বাস ( এম-এ, বার-এট্‌-ল)) 
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জয়াদি এবং কামাখ্যা-সাহেব ভুলিয়াও কোনে! দিন তত্ব লইল 
না, সে জন্ত মহেন্দ্র সংসারে কোথাও এতটুকু বাধিল না। 
স্প্রসন্নর সঙ্গে মহেন্দ্র এক দিন আলাপ হইল ! সুপ্রপন্ন 
নিজে আসিয়া দেখ! করিল। বলিল,_দিদির কাছে আপনা 
দের কথা শুনি। কাজের নেশায় এমন আচ্ছন্ন হয়ে আছি 
যে, ভদ্রতা বা সামাজিকতা বুঝি এ-জীবনে আর রক্ষা 
করতে পারলুম না! এ নেশা ছাড়তে চাই.*কিন্ত আমার 
অবস্থা যা হয়েছে."'সেই গল্প আছে, আমি ছাড়ি তো 
কম্লী ছাড়ে না, তেমনি ! 

মহেন্দ্র বলিল--মাপনাকে না জানলেও দিদিকে 
জেনেছি। তা থেকে আপশাঁর পরিচয় আমাদের অজানা নয়। 
আপনার ওখানে আমার যাওয়া উচিত ছিল। আমার 
সে-অপরাধ যে আপনি নেন্নি, আপনার আস|য় তা 
বুঝে কতখানি আনন্দ হচ্ছে'** 

সুপ্রসন্ন বলিল-_-আমি এখানে বড় থাকি না। নানা 
কাজে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে হয় ।**.এখন অনেকটা 
নিশ্চিন্ত থাকবো যে আপনি কাছে রইলেন..'দেখতে-শুনতে 
পারবেন ! 


টুইশনি জুটিয়াছিল। নুভাষিণী সে-টুইশনি লইতে দিল 
না। বলিল, ইস্কুলে তোমার খাটুনির অস্ত নেই! তার 
উপর তোমার শরীর অনুস্থ, তুমি এসেছো শরীর সারাতে । 
একটু যদি বিশ্রাম না পাও, তাহলে-.. 

হাসিয়া মহেন্দ্র বলিল--শরীরে আমি বেশ জোর পেয়েছি 
সুভা। টুইশনি নেবো না! যে-আয় ছিল, এখানকার আয় 
তার চেয়ে কত কম! 

স্ুভাষিণী বলিল--তাঁর জন্ত কষ্ট হচ্ছে না বা কোথাও 
নাধছে' না তো! 


চু 
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-তোমাকে কতখানি পরিশ্রম করতে হচ্ছে''" 

সুভাষিণী বলিল-_অস্থখ-শরীরে তোমার পরিশ্রম কত 
**তার তুলমায় আমার একে পরিশ্রম বলে না! তাছাড়া 
আমার যা কাজ, গেরস্তর ঘরে সবাই করছে! এটুকু না 
করলে কি নিয়ে দিন কাটাবো, বলো ? 

নিশ্বাস চাঁপিয়া মহেন্দ্র বলিল-আমার সংসারে দাসী- 
বৃত্তি করবে বলে' তোমাকে আনিনি সুতা ! আমার সাধ 
হয় না, ভাবো, আর-পাঁচ জনের মতো! তুমি ছু'খানা ভালো! 
শাড়ী পরবে, ছু'খানা গহন! গায়ে দেবে ? 

বাধা দিয় সুভাষিণী বলিল--তোমাকে সত্যি বলছি, 
তুমি বিশ্বাস করো, গহনা-কাপড়ের অভাব কোনো দিন 
আমার মনে জাগে না! তোমাদের জন্ত আমার মনে 
কত গর্ব ! ভগবান্‌ আমাকে কি-নুখে না সুখী করেছেন! 
সংসারে আমার কত শাস্তি! দেখেছি তো আরো পীঁচ 
জনের সংসার'-'দেখে আমার বুক কেঁপে ওঠে? মনে 
হয়, ভাগ্যে গহনা-কাপড়ে লোভ নেই ! থাকলে তুমিও 
জালাতন হতে, আমারো অশান্তির সীমা! থাকতো! না! 
তগবানের কাছে আমার কোনে! নালিশ নেই, শুধু 
একটি প্রার্থনা আছে, তিনি যেন আমাদের ,এ সুখটুকু না 
ভেজে দ্যান্‌! 

মহেন্দ্র বলিল--স্থুলের সেকেও-মাষ্টার বলছিলেন, 
আপনি এক বার বলুন না স্যর, হেড-মাষ্টারের একটা 
মর্ধ্যাদাও তো আছে-**সে-মর্ধযাদার জন্ত হেড-মাষ্টারের. 
মাহিনা অন্ততঃ দু'শে! টাক] হওয়া উচিত ! আমি "বলি, না 
শ্তামাচরণ বাবু, ও-সব টাকা-কড়ির ব্যাপারে কাঙালপন! 
করতে আমার লঙ্জা করে ! 

নিশ্বাস ফেলিয়া সুভাষিণী বলিল--তাহ ভাবি, গুরু- 
জনের সমালোচনা করতে নেই, করা পাপ! মামাবাবু এত 
রাগ করলেন তোমার উপর থে 'লে:রাগ জীবনে গেল 
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লা! মানুষ করেছিলেন তো! ন্মেহ-যায়ার . এক কণাও 
কভার মনে কইলো না, আশ্চর্য ! কি তোমার অপরাধ ? 
মহেন্দ্র বলিল-_-তিনি মানুষ করে দিয়ে গেছেন**'তার 
এ লেত, এ দয়ার কি তুলনা! আছে ! না! হলে আজ কোথায় 
কি হয়ে থাকতৃম ! 
শ্ুভাষণী বলিল_-ও-ৰাড়ীর গৌরী দিদি বলছিলেন 


তাকে সব কথা বলেন্তি তো! গৌরী দিদি বললেন, 


মায়া অত বড-ম্লাষ* নখের কোণে খুঁটেও তিনি কিছু 
দিয়ে গেলেন না ভাগনেকে ! জিজ্ঞাসা] করছিলেন, সব বুঝি 
ভাইবীকে দিয়ে গেছেন ? 

মহেন্্র শিহরিয়া উঠিল ! 

বলিল-জয়াদির সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলেছে! না কি 
তুমি? 

নুতাষিনী বলিল,__না।***গৌরীদি বললেন, বোনও 
কোনো খোজ-খপর নেন না? আমি বললুম--না | বিয়ে 
হয়ে আমি শুধু তার নামই শুন্ছি,চোখে কখনো 
দেখিনি-**ভাইয়েরও কোনো খপর নেয়নি! তাতে 
গৌরীদি বললেন, আশ্চযা মা তো! একসঙ্গে দু'জনে 
মান্য হয়েছে_এমন করে ভুলে গেল! 

মহেন্দ্র শুনিল। বলিল__দেখো নুক্তা, ঘুণাক্ষরে 
যেন এ-সম্পর্ক কেউ না জ্ঞানতে পারে! তাতে ওদের না 
হোক, আমার লজ্জা হবে ! সকলে বলবে, এমন বোন ! 

সুতাষিণী বলিল-_তুমি ক্ষেপেছে!! তাছাডা গুরা 
জানেন, তুমি এখানে এসেছে! চাকরি করতে, অথচ কোনো 
দিন একটা উদ্দেশ নিলে না! তুমি ভাবো, বড়-মান্টুষ 
বলে সেধে আমি গিয়ে গুদের দোরে দাড়াবে! ! তাহলে 
তোমার মান থাকৃৰে কোথার ? 

মহেন্দ্র বলিল--ভয়াদি কিন্তু এমন হবে, আমার 
স্বপ্নের অগোচর ছিল, সুতা! আমি জানতুম, জয়াদি 
আমাকে তেমনি স্েছ করে। জয়াদির এ নিলিগ্ুতা আমার 
বুকে বাজে-.মন্ত আঘাতের মতো] সে-বারে বুপ্রসন্ন 
বাধুর বাড়ীতে তোমার পরিচয় পেয়ে তোমাকে দেখেও চুপ 
করে রইলো”**এ আমি কিছুতে তুলতে পারছি না! 
***মাছষ পরকে আপন করে নেয়"*আর এ আপন-জন ! 
'পুরুষ-মান্ুব হলে তত ছুঃখ হতো না""'কিন্ধ মেয়ে-মানুষ 
হয়ে এমন পাথরের মন জয়াদি কি করে পেলে ? 

সুতাষিণী বলিল--পরকে আপন করে নেওয়া সহজ, 
আমার মনে হয়। তার কারণ, পরের কাছ থেকে মাচ্ছষের 
যেমন প্রত্যাশ! থাকে না, তেমনি পরের দাবীও কিছু 
. নেই! আপনার লোককে মানুষ দূরে সরিয়ে পর করে 


ক্যান অচ্চঞ্জেভী 
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গ্যায়--তাবে, আত্মীয়তার দাবী তৃলে যদি কোনো-কিছুর 
প্রত্যাশা জানায়। 
নিশ্বাস ফেলিয়া মহেন্ত্র বলিল__তাই হুবে ' 


১৩ 


এ দিকে বর্ষা কাটিলেও জানকী বাবুর বাতের ব্যথা কমিল 
না--বাডিল। ডক্টর সামস্তর পরামর্শে সাকে তখন 
কলিকাতায় লইয়া গিয়া ভালো-রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা 
হইল। সেখানে লইয়া গিয়া ক'জন বড় স্পেশালিষ্ট 
ডাকাইয়া এক বার হেম্তনেস্ত করা। 

ভবানীপুরে বড বাডী তাড়া লওয়া হইল এবং পুজার 
পর জানকী বাবুকে সেই বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। 
সঙ্গে গেল সুরুচি, দাসী-চাকর, বামুন, দরোয়ান ; এবং 
তাকে স্ব সময়ে দেখিবার জন্য ডক্টর সামস্তকেও যাইতে 
হইল। তিনি এক] সেখানে কত দিন থাকিবেন ? কাজেই 
তার সঙ্গে চলিলেন মিসেস্‌ সামন্ত এবং তার ছেলেমেয়ের! । 
সাম্ন্তর জন্য জানকী বাবুর বাড়ীর পাশে আর-একখানি 
ভালো বাড়ী লওয়া হইল । সোফা. কৌচ-টেবিল-চেয়ারে 
সাক্জানো বণড়ী। তিনি সাহেবী-মান্গষ,_তার কষ্টের 
লীনা থাকিবে না! ললি-মলি বোডিং ছাড়িয়া মাবাপের 
কাছে আসিল। বাড়ী হইতে গাড়ী করিয়া তারা স্থলে 
যাতায়াত করে__ডে-স্কলার ! 





অগ্রহ্থায়ণের শেষে স্কুলের বাষিক পরীক্ষা । 
খাটুনি আরো বাড়িল। . 
সে-দিন সকাঁল হইতে দারুণ ছুর্য্যোগ | বৃষ্টিতে পৃথিবী 
যেন তাসিয়া যাইবে ! স্কুলে যাইতে হইল রিক্শয় চড়িয়া। 
তবু মহেন্দ্র রক্ষা পাইল না; জলে ভিজিল। এবং সেই 
তিজ! জামা-কাপড়ে এগজামিনের কাজ! ছু"-চার জন 
টীচার বঝলিলেন-_বাড়ী থেকে শুকনে! কাপড় আনিয়ে 
নিন মহেন্্র বাবু! 
: হাসিয়া মহেন্ত্র বলিল_ কোনে প্রয়োজন নেই। 
এ গুঁদাসীন্তের ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। 
'বৈকালের দিকে মাথা ধরিয়া জর আপিল । 
জর-গায়ে বাড়ী ফিরিল, তখন হন্ধ্যা হইয়াছে। 
সুতাষিণী রান্নাঘরে । ছেলেরা বসিয়া পরের দিনের 
এগজামিনের পড়া করিতেছে ! 
' মহেন্দ্র আলিয়া ডাকিল-_নারাপের মা. 
ছোট থোকাকে লইয়া নারাপের মা সন্ত বেড়াইয়া 
ফিরিয়াছে। ছোট খোকাকে গল্প বলিয়া ছুধ 


মহেন্ত্রর 


২১শ বর্ষ--অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ ] 





খাওয়াইতেহিল। মহেক্রর আহ্বানে নারাণের মা বলিল, 
যাই গো দাদাবাবু। 

নারাণের মা আপিলে মহেন্ত্র বলিল-_-তোর বৌদিকে 
বলে আয়, রাত্রে আমি শুধু একটু গরম দুধ খাবো। 
শরীরটা তেমন ভালো নেই ! 

নারাণের মা রান্নাঘরে গিয়া স্ুভাষিণীকে এ-কথা 
বলিল। 

শুনিয়া সুভাবিণী চমকিয়া উঠ্ঠিল ! মুখে যেন শপাৎ 
করিয়া চাবুক পড়িল ! তার পর এক-মুহূর্ত দেরী না করিয়া 
তখনি আদিল ঘরে মহেন্ত্রর কাছে। 

মহেন্্র ব্যাপার মুডি দরিয়া বিছানায় বসিয়া-..সামনে 
একরাশ এগজামিনের খাতা । এগজামিনের পেপার 
দেখিতেছে। 

সুভাষিণী আসিয়া বলিল-_শরীর খারাপ, কিছু খাবে 
না, বলে পাঠালে! এদিকে আসতে না৷ আসতে খাতা 
খুলে বসেছো 1-**কি হয়েছে বলো তো? 

মহেন্দ্র হাসিল। মৃদু হাসি। হাসিয়া মহেন্দ্র ৰলিল-_ 
একটু মাথা ধরেছে." 

-_মাথা ধরেছে ! সুভাষিণী আগাইয়া আসিয়া মহেন্দ্র 
কপালে হাত রাখিল."*গায়ে হাত দিল,_-বলিল,_মাঁথা 
ধরা কি! বেশজর। গা যে পুড়ে যাচ্ছে !.""খাতা 
রাখো"-'রেখে শুয়ে পড়ো ।**'বৃষ্টিতে তিজেছিলে নিশ্চয় ? 

মহেন্দ্র বলিল-_রিকৃশর পর্দা ফুঁড়ে জল আসছিল" 
সে-ক্জল কি বন্ধ হয়! 

সুভাষিণী বলিল--ভিজলে যদি, কাকেও বললে না 
কেন, বাড়ী থেকে শুকনে! জামা-কাপড় নিয়ে যেতো ! 

মহেন্্র বলিল--সকলে বলেছিলেন । কিন্তু ত্র জলে 
যাকে পাঠাবো, সে-ই ভিজে একশা হবে । আমার যেন 
ছু'চার প্রস্থ জামা-কাপড় আছে, কিন্তু সে বেচারীর? 
তাই পাঠাইনি, সুতা ! 

সুভাষিণী যেন কাঠ ! বুকের মধ্যে অসহায়তার আর্ত 
ক্রন্দন জমাট বাধিয়া উঠিল! ছু'চোখে দারুণ উদ্বেগ । 
সেউদ্বেগের ধন বা্পে আলো যেন মিলাইয়া গিয়াছে! 
নুভাষিণী বলিল,__সদ্দি হয়েছে, নিশ্চয়? 

_না। 

সুভাষিণী বলিল-__খাতা৷ দেখা হবে না। খাতা আমি 
“রেখে দেবো ।"*নমুডি দিয়ে তুমি শোও**"আমি গরম চা করে 
নিয়ে আসি-**রাত্রে আর কিছু নয়। 

এই কথা বলিয়া এজামিনের খাতাগুলি এডড়ো করিয়া 
সে-খাতার বাঙিল তৃলিয়! রাখিয়া স্বামীকে সুতাবিণী 


এই প্রথ্থবী 
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২২১৯০ 


শ্োোয়াইয়া দিল। তাঁর পর একখানা র্যগ বাহির করিয়া 
মহেন্্রর শয্যালীন দেহের উপর সযত্বে সেখানা চাপা দিয়া 
সে ছুটিল রান্নাঘরে-*শচায়ের জল গরম করিতে । 

রাত্রে জর বাড়িল। পরের দিন সকালেও জ্বরের 
বিরাম নাই। 

সুভাষিণীর চোখের সামনে অকুল সমুদ্র! 
চাই! ডাক্তার ! 

ছেলেদের এগজামিন, কে ডাক্তার ডাকিতে গ্তাইবে ? 

দিলু বলিল__-আমি যাই মা, আশুবাবুকে ডেকে 
আনি। 

আশুবাবু ছোট ডাক্তার । ডক্টর সামস্ত কলিকাতায় 
জানকীবাবুর কাছে-**আশুবাবু এখন * সামস্তর আসনে। 

সুৃতাধিণী বলিল হ্যা, না গেলে চলবে না, দিলু ! | 

বই রাখিয়া দিলু বাহির হইবে, মা ডাকিলেন,_ 


ডাক্তার 


দিলু-"* 
দিনু ফিরিল। বলিল--কি মা? 
সুভাষিণী বলিল--উনি বারণ করছেন। 
ওকে বেরুতে বারণ করো । 

দিলু আস্লি বাপের কাছে ; ডাকিল, _বাবা-** 

জরের ঘোরে মহেন্দ্র চোখ বুজিয়৷ বিছানায় পড়িয়া 
ছিল, দিলুর ডাকে চোখ মেলিয়া চাছিল। 

দিলু দেখিল, মহেন্দ্র ছ-চোখ জবাফুলের মতো রাঙা ! 
বলিল--ডাকছে। বাবা ? 

মহেন্দ্র বলিল-_হ্যা-** 

-কেন ? বলিয়া দিলু আঙ্গিল মহেম্দ্রর বিছানার 
কাছে। । 

মহেন্র বলিল--বেশী কাছে এসো! না “দিলু । যদি 
ইনফ্রুয়েঞ্া হয়-..ইনফেক্শন্‌ লাগবে । 

দিলু বলিল--কি বলছে ? 

মহেন্দ্র বলিল--গাক্তারের কাছে এবেলা আর যেতে 
হবে না! ও-বেলায় দেখি, জর ছাড়ে ক্লিনা! 

দিলুর মনে দুশ্চিন্তার সীমা নাই। ডাগর ছেলে'** 
জানে, অন্থুখের জন্য বাবাকে আনা হইয়াছে এই দূর-বিদেশে। 
পয়সার জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই 
বলিয়া এই অনুখ-শরীরে বাবাকে চাকরি করিতে হইতেছে। 
পয়সা থাকিলে মানুষ হাওয়া খাইতে আস্য়া চাকরি 
করে না। এজন্য তাঁর মনে ছুঃখের সীমা নাই ! ভাবে, 
অন্ুখ যদি হইল তো আর ছু' বছর পরে কেন বাবার এ 
অন্ুথ হইল না? তাহা হইলে কোনো রকমে ছু" পয়সা 
আনিয়া বাবার এখাটুনি বন্ধ করিতে পারিত ! 


বলছেন, না, 
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বাপের কথায় দিলু প্রবোধ মানিতে পারিল না। 
বলিল__না বাধা, আমি যাই। এবেলা ওষুধ পড়লে 
আপনি শীগৃগির "সেরে উঠতে পারবেন-_যাতনাও 
অনেকখানি কমবে । 

ছেলের এ কথা মহেন্দ্র মর্শে-মর্দে উপলদ্ধি করিল ! 
বলিল__না দিলু, তোমার এগজামিন চলেছে.**টেষ্টে 
তালো রেঙ্জাণ্ট করা চাই। ডাক্তারকে যদি খপর দিতে হয় 
“*্নারাণের মাকে বরং স্কুলে পাঠাও এক বার-*-স্কুলের 
দরোয়ানকে ডেকে আনবে। তার হাতে চিঠি লিখে দাও. 
ডাক্তার বাবু আসবেন'খন। এ নিয়ে তুমি আর আজ 
ছুটোছুটি করো না ! 

তাই হুবে.”'বলিয়া দিলু পাঠাইল নারাণের মাকে 
স্কুলে-'"দরোয়ানকে ডাকিয়া আনিতে । 


১৯, 
নানা বাঁকা পথ ধরিয়া ধরিয়া ঘুরিয়! ফিরিয়া! জর ছাড়িল-_ 
কিন্ত যে-আঘাঁত দিয়া গেল, তার ফলে নিত্য একটা না- 
একটা উপসর্গ ! সে-উপসর্গ ছাড়িতে চায় না! 

ডাক্তার বলিলেন-_বিশ্রাম দরকার। 
অসুখ গেল ! 

মুখে মলিন হাসি-মহেন্্র বলিল-_এই বিশ্রাম নিতেই 
কলকাতা থেকে এখানে এসেছিলুম | 

ভয়ে ভাবনায় সুভাবিণী কাচুমাচু হইয়া আছে। বলে, 
-_ছুটার দরখাস্ত দেবে ? 

মহেন্দ্র বলিল__লজ্জা করে। এসে ছ'মাস গেল না, 
ছুটা! তাছাড়া স্কুলে নতুন সেশন আরম্ভ [-."জানকী 
বাবু এখানে থাকলে না হয় চেষ্টা করা যেতো! তিনি 

সুভাষিণী বলিল__ও বাড়ীর গৌরীদিদি বলছিলেন, 
জানকী বাবুর কাছে চিঠি লিখে সব কথ! জানিয়ে যদি 
ছুটা চাও? 

মহেন্দ্র বলিলল্-ন! | তার অন্ুখ কমেনি, সুতা! এ 
সময়ে তাকে বিব্রত কর! উচিত হবে না। 

সুভাষিণী বলিল--তাহলে ? 

মছেন্ত্র বলিল-_তুমি ভেবো না। বেশী পরিশ্রম 
আমি করবে! না। স্কুলের টাচাররা বলছেন, তারা চালিয়ে 
নেবেন-.-আমার শুধু হাজির থাকা । 

সুভাষিণী বলিল--তোমাকে তো জানি''তুমি তা 
পারৰে না। | 

মহেন্র বলিল--লীত পড়লো-".এ সময়ে এখানকার 
হাওয়া ভালো । 


এত-বড় 


স্মাজ্পিজ্ষ অশ্যক্ষত্তী 
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সুতা আর কোনে! কথা বলিল না"'"বলিবার মতো! 
কথা নাই। কথার জায়গায় মনে যা আছে... 
সুতাধিণীর সর্ববাজ ছম্ছম্‌ করিয়! উঠিল ! 


মাঘ মাসে সরস্বতী পুজা । স্থলে এ-পুজায় বেশ 
সমারোহ হয়। প্রতিমা গড়িয়া পুজ্জা, সেই পুক্জাকে উপলক্ষ 


. করিয়া খাওয়া-দাওয়া, ছেলেদের গান, আবৃত্তি, অভিনয়*** 


এত ধকলে চাপা-্র আবার ছাই-চাপা আগুনের 
মতো মাথা তুলিয়া! দেখা দিল !*** 

মহেন্দ্র সে-কথা চাপিয়৷ রাখিল:*'কাহাকেও জানিতে 
দিল না। 

কিন্তু এমন করিয়! জোড়াতালি দিয়া কোনো-কিছুই 
চলিতে পারে না, বিশেষ মানুষের শরীর ! 

জ্বর আবার রুদ্র-ূপে দেখা দিল । মহেন্দ্রকে শয্য। 
লইতে হইল। তখন দায়ে পড়িয়া ছুটী ! 


কমিটির মিটিংয়ে জানকীবাবুর অন্থপস্থিতিতে কামাখ্যা 
সাহেব এখন কর্তী। কমিটির মেশ্বারা মহেত্ত্রকে 
জানেন। তারা ছুটী মঞ্জুর করিলেন। 

কামাখ্যা সাহেৰ বলিল-_কিস্ত যার এ রকম রুগ্ন শরীর, 
তাকে দিয়ে কাজ চলবে কি করে? 

মেম্বাররা বলিলেন-__অনুখ-বিস্খের উপর তে৷ মানুষের 
হাত নেই। এক ৰার একটু বেশী অন্ুখ হয়েছে বলে 
অসহা বোধ করলে কাজ চলে না। আমাদের অফিসের 
রেকর্ড খুললে এমন অন্ুখ, আর সে-অন্ুখের জন্ বনু ছুটার 
পরিচয় মিলবে ! 

কামাখ্য! সাহেব চুপ করিয়া গেল। 

ভাবিয়াছিল, এই ছলে যদি অন্ত লোক মোতায়েন করা 
সম্ভব হইত ! | 

মহেন্দ্র উচ্ছেদ সে চাঁয়, তা নয়! সে গুণী লোক." 
এখানকার চাকরি গেলে মহেন্দ্র অন্ত যে-কোনো! জায়গায় 
হেড-মাষ্টারী চাকরি পাইবে, সে-সম্বন্ধে-কামাখ্যা সাহেবের 
মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই! 


বাড়ীতে আগিয়। জয়াকে বলিল-_তোমার ভাই বড্ড 
ভুগছে যে! 

জয়া বলিল-_তার মানে ? 

কামাখ্যা সাহেব বলিল--বড়দিনের সময় অসুখের 
জন্ত দিন পনেরো! ছুটী নিয়েছিল, .তার পর আবার এখন 
অন্ুখের, জন্ট এক-মাস ছুটার দরখাস্ত করেছে । . 


. ২১শ বর্ষ--অগ্রহথায়ণ, ১৩৪৯ ) 

-_ছুটী পেয়েছে? 

-দিতে হলো। মেস্বাররা সব এক-মত। তাছাড়া 
মেডিকেল-লীতে দাবী আছে তো! 

জয়ার মনের মধ্যে একটা তার যেন বিকল হইয়া গেল! 
সে কোনো জবাব দিল না । 

কামাখ্যা সাহেব বলিল--তোমার ভাইয়ের অহঙ্কার 
খুব ১৩৩ 

চমকিয়! জয়! ফিরিয়া চাহিল। 

কামাখ্যা সাহেব বলিল--এত দিন এখানে এসেছে, তা 
কোনো দিন আত্মীয় বলে' আমার বাড়ীতে আসতে 
পারলেন না! মানের হানি হতো? 

জয়া বলিল-_তৃমিও তো! তাকে আত্মীয় বলে তোমার 
বাড়ীতে ডাকোনি ! 

কামাখ্যা সাহেব বলিল-_ক্ষেপেছে। ! যে-লোঁক তাবে 
চাকরি করে, তাঁকে আত্মীয় বলে, প্রশ্রয় দিলে সে মাথায় 
চড়ে বসে। তাতে কখনো ডিসিগ্লিন থাকে ? দিস্‌ ইস্‌ 
আওয়ার ইংলিশ প্রিন্সিপ্ল ! এ ইংরেজী প্রথা যাঁরা অমাগ্ঠ 
করেছে, তারাই গন্তেছে ! সম্বন্বী-ভগ্লীপতি-ভায়রাভাই কিন্বা 
ভাইপো-ভাগ্নেকে এনে অফিসের কাজে বসিয়ে আত্মীয়তার 
প্রশ্রয় দিয়ে বড় বড় বহু বাঙালী-ফার্্ম রসাতলে গেছে ! 

এ কথায় জয়ার মনে একটা কথ! উদগ্র হইয়া উঠিল। 
সে-কথ| জয়া মনের মধে) দাবিয়া চাঁপিয়া রাখিতে 
পারিল না! বলিল-কিন্ত মহীন্‌ তোমার স্কুলে তোমার 
তাবে চাকরি করতে আসেনি ! 

কামাখ্য। সাহেব বলিল--না আন্মুক'* "অফিসিয়ালি 
আমি তার মনিব ! 

কামাখ্যা সাহেব সিগার ধরাইয়া মস্ত একটা টান 
দিয়া একখানা প্র্যান মেলিয়া বসিল। জয়া গিয়া ঈাড়াইল 
খোল। খডখড়ির ধারে । 

বাহিরে তখন গোধূলির কুয়াশার উপর চাঁদের হিমেল 
আলো ঝরিয়৷ পড়িয়াছে। 

ছেলে পিনাকী আসিয়া ডাকিল,-_মা... 

জয়া ফিরিল। . 

জয়ার কাছ থেষিয়া গিয়। মৃদু স্বরে পিনাকী বলিল-_ 
পাঁচটা টাকা চাই! 

জয়া বলিল_-কেন? তোমার এ-মাসের হাত-খরচের 
টাকা? 

--সব খরচ হয়ে গেছে। 

জয়া বলিল_ইংরেজী মাসের আজ বারো তারিখ। 
বারো দিনে পঞ্চাশ টাকার সব খরচ করেছো ! 


এরই পুথিন্বী 
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--বাঃ, গেল ছু'মাস ধরে কত ধার শুধেছি, জানো ? 
ধার ! এর মধ্যে ধার করতে শিখেছে । 

পিনাকী বলিল-_ছু'টো গরম নাট করানুম-**পুজগোর 
সময় দাজিলিং যাবার জন্য । 

__স্থাটের টাকা তে। আলাদা নিয়েছিলে ! 

--তাতে কুলোলেো! না। কলকাতা থেকে ভালো 
স্যুট করিয়ে আনালুম ! এখানে তেমন ভালে! কাপড় 
পেলুম কৈ ? তাছাড়া এখানকার দর্জীদের যা ষ্টাইল-**হঃ, 
সেই মান্ধাতার আমোলের | কাজেই... 

জয়া বলিল__এ ভালো শ্বতাব নয় পিনু। এই বয়স 
থেকে ধার করে সাজসঙ্জ।.-* ু 

পিনাকী চটিল। কিন্তু সে রাগ আকারে-ইঙ্গিতে 
প্রকাশ করিল না। দায় তার। রাগ করিয়া মেজাজ 
দেখাঁইলে সে-দায় উদ্ধার হইবে ন|! দায় উদ্ধার করিতে হইলে 
কুন্ুমাদপি কোমল হইতে হয়, তৃণাদি নীচু হইতে হয়__ 
হাই-সোপাইটির ছেলের এ জ্ঞান হইতে সময় লাগে না। 
তাই সে বলিল-_সখ হয়েছিল মা, তাছাড়া দার্চিলিংয়ে কত 
বন্দী লোকের ভিড ! তাই যা-তা ষ্টাইলের ন্ট পরে 
গেলে লজ্জা পেতুম । সেই জন্যই না"** 

স্থির দৃষ্টিতে ছেলের পানে চাহিয়া একাগ্র মনে জয়া 


ছেলের কথা শুনিল। তার পর বলিল--পাঁচ টাকার কি 
দরকার, শুনি ? 

_বায়োস্কোপে যাবো । ন'টার শো। খুব ভালো 
একখানা ছবি এসেছে। 

--তার জন্য পাঁচ টাকা ! 

পিনাকী বলিল-_-একা যাবো না। মানে, ছু'-এক জন 


বন্ধু'.তাদের কথা দিয়েছি কি-না । সে-কথা* না রাখলে 
তাদের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না! 

জয়া বলিল, দিচ্ছি পাঁচ টাকা, এসো। কিন্ত 
আস্ছে-মাসের হাঁত-খরচের টাকা! থেকে এ পাঁচ টাকা 
আমি কেটে নেবো। 

--তা নিয়ো: 

পিনাকীকে লইয়া জয়া চলিয়! গেল। 

কামাখ্যা-সাহেব নিশ্চিন্ত মনে প্ল্যান দেখিয়া আলাদ। 
কাগজে কি স্ব অঙ্ক বসাইতেছিল-**জয়ার সঙ্গে পিনাকীর 
যে-কথা হইল, সে-কথা কাণে গেল না। 

যায়না! ছেলেদের কোনে কথায় সে থাকে না। 
তাদের ভার জয়ার উপর। টাকা-পয়সা এবং মাঁন-ইজ্জৎ 
ছাড়া ছুনিয়ায় আর কোনোকিছু লইয়া কামাখ্য! সাহেব 
মাথ! ঘামায় না.'*মাথ! ঘামাইতে চায় না! 


২১৬ 

বাপভ্তীতে ছু'টি ছবিঘর আছে। পার্ল এবং রু-হাউপ। 

বুহাউসের কর্তা এক জন এযাংলো-ইওিয়ান। 

সেদিন এই বুহাউসে রাঝ্সি ন'টার শোতে বঝে 
আসিয়া বসিল কামাখ্যা সাহেবের পুন্তর পিনাকী এবং 
পিনাকীর সঙ্গে মাথায়-কাপড-টানা জড়োসড়ো মুক্তিতে 
প্রৌড়া এক জন বাঙালী মহিলা এবং একটি কিশোনী। 





কিশোণীর পরণে সিক্কের শাড়ী:."এথনকার ষ্টাইলে পর! 


“কিশোরীর মুখেচোখে হাসির দীপ্তি ! 
* বক্সের সামনের দিকে বসিল পিনাকী এবং সেই 

কিশোরী । পিছনের শটে প্রৌঢা। 

প্রোচা বলিল_-আমাকে বুঝিয়ে দিয়ো! বাবা, নাহলে 
কিছুই বুঝতে পারবো না ! 

কিশোরী বলিল,-ছবি দেখে বোঝবার চেষ্টা করো! 
মা। না হলে ভান ছবি দেখবেন, না, বকৃবকৃ করবেন 
তোমার সঙ্গে ! . 

প্রৌঢ় বলিল-প্ ভন্তেই বলেছিনুম, চলো, ওটায় 
যাই। সেখানে বাঙলা ছবি আছে 'সীতা-হরণ-_দেখে 
বুঝতে পারবো । 

হাসিয়া কিশোরী বলিল-_বাঙল! ছবিতে দেখবার কি 
আছে ? হঃ! বিলিতি ছবিতে কি প্লযামর_কি ড্যাজ্ল্‌! 
নাচ-গান, পোষাক-আপসাক, তাছাড়া মেলামেশার কতখানি 
রোমান্স ! দেশ ছবি আমার অসহা লাগে সত্যি ! পিন্দা, 
আপনার ভালো লাগে বাঙলা ছবি ? 

পিনাকী বলিল, _-না-** 

রূপার কেস্‌ খুলিয়া সিগারেট ধরাইয়া পিনাকী সিগারেট 
ধরাইল। 

তার পর প্রৌঢার পানে চাহিয়া পিনাকী বলিল--ছবি 
আরম্ভ হবার আগে গল্পটা আপনাকে খুব ছোট্ট করে বলে 
রাখি, মাঁসিমা। তাহলে কথাবার্তা না বুঝলেও ওদের 
নড়ায়-চড়ায় হাবে-তাবে মোদ্দা কথাটুকু বুঝতে পারবেন । 
বিলিতি ছবি দেখতে আপনাকে কেন আনলুম, জানেন ? 
নিজেদের ঘরে এ বুটনো-বাটন! আর তরী-তরকারী 
শাক-পাতার চাপে মনটাকে পিষে চুরমার করছে ! বিলিতি 
ছবির হাওয়ায় সে-দুঃখ খানিকটা ভুলতে পারবেন। 
বুঝবেন, মাহব-হিসাবে আমরা ওদের কত পিছনে আছি। 
ধাচা কাকে বলে, তার আইডিয়া পাবেন। দেখবেন, 
ও-দেশের মানুষ জড়-ভরত নয়, পঙ্থু নয়-**ওদের কোনো 
দিকে কোলে বাধন নেই-*'অবাধ মুক্তি ! 

প্রৌঢা শুনিল। তার পর কিশোরীর পানে চাহিল, 
বলিল__তুই সব বুঝতে পারিস সরি? বিলিতি ছবির 
কথাবার্তা ? 


শাভ্পিক্ আচে শী 


[ হর খণ্ড, হয় সংখ্যা. 





সরি অর্থাৎ সরম্বতী রূক্ষ স্বরে জবাব দিল,_বুঝতে 
যদি না পারবো, তাহলে বিলিতি-ছবির নামে এমন মেতে 


উঠবো কেন ? 

ছবি-ঘরের আলো নিবিল। গ্রামোফোনের রেকর্ডে 
বাজন! সুরু । 

সরি বলিল-চুপ করো ম1**.এখন আর কোনো! 
কথা নয়। 

অন্ধকার ঘর। ছবি সুরু হইল। 


সরি এক মনে ছবি দেখিতেছে** তার চোখের 
সামনে যেন স্বর্গ । ও-ম্বর্গে অভাব নাই, অভিযোগ 
নাই..শুধু রোমান্স! সরম্বতীর মন উধাও হইয়! 
চলিল ছবির ত আলো-ছায়ার স্থরে-স্ুরে**"প্থিবী ছাড়িয়া 
কোন্‌ অজ্ঞান! মায় লোকে !*** 

সরম্বতীর বাবা অন্নদাচরণ এখানকার এঞ্জিনীয়ারিং 
ডিপাটমেন্টে ক্লার্ক । ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরি করিলেও 
এক দিন সে “হাই লাইফের" স্বপ্র দেখিত। ভাগ্যদোবে 
সেবম্বপ্র সফল হয় নাই ! স্ত্রী মহামায়া ইংরেজী জানে না! 
--তবু তার মনকে অনেকখানি প্রগতিশীল করিয়া 
তুলিয়াছে। তার উপর অক্পদা এখানকার লাইব্রেরীর 
মেম্বার! হালের বইয়ের উপরই তার ঝৌক খুব বেশী। 
হালের লেখা গল্প উপন্তাস পড়িয়া মুক্তর উপর তার ভক্তি 
অসাধারণ । মন সব জায়গায় সায় না দিলেও পাছে 
আর-কেছ তাবে, অন্নদার মন পুরানো কুসংস্কারে ভরিয়! 
আছে, তাই সব-রকমের প্রগতি-প্রয়ামে সে মাথা তুলিয়া 
সাড়া দেয়। এবং সেই সাড়ার ঝৌকে সরস্বতীকে 
সে পড়াইতেছে.."তার সাঁজ-পোবাকের পিছনে অবস্থার 
অতিবিক্তি পন্সা খরচ করে। মেয়েকে নাচ-গান শিখাইবার 
ব্যবস্থা করিয়াছে***মেয়েকে সকলের সঙ্গে মিশতে দেয়*** 

এবং অন্নদীর এই মোহু-বিভ্রমের ফাকে হাই-সোসাইটির 
পিনাকী তার বাড়ীতে আসা-যাওয়ার সুযোগ করিয়! 
লইয়াছে। 

মহামায়াকে পিনাকী বলে, “মাপিমা',_-সরম্বতী তাকে 
ডাকে “পিহুদা'। 

* সরম্বতীকে পিন্গু বলে, --রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা 
জানো ?."-স্বপনে দৌঁছে ছিন্থ।ক মোছে? সরম্বতী বলে, 


জানি! পিহ্থ বলে”_গাও তো.**তারী চমৎকার ! 


সরস্বতী গায়। 
আজ সরম্বতীর জন্ম-দিন, তাই পিশ্ তাকে আনিয়াছে 
সিনেম। দেখাইতে । ডাগর মেয়ে--একা তাকে ছাড়িয়া 
দিতে পারে না, মা-মহামায়া তাই সঙ্গে আসিরাছে তার 
চৌকিদারী করিতে । 
[ ক্রমশঃ 


প্রীলৌরীজযোহন মুখোপাধ্যার 





ঠেকিয়া শিখা 


(গল্প) 


৬ 

আতিশয্যবলদেহ মোক্ষদানুম্দরী ঘখন বলিলেন, “বৌমা, তবে এখন 
আমি আমি।” তখন ক'নে মীরার ম! প্রমদ! সসক্কোচে বলিলেন, 
“মুখে একটু কিছুই না দিসে যা'বেন, কাকীমা! ? 

মোক্ষদান্তন্দরী বলিলেন, “ক যে তুমি বল, বৌমা! সেন 
সকালে এসেছি, এখনও পৃজ্জাও হয় নাই; তার পর তোমায় খুড়- 
শ্বশুরের খাবার সময় হয়ে এপ । আমাকে খাওয়াবাব জঙ্যয বাস্ত 
কেন? আমি কি মীরার কুটুম্ব?” 

বাড়ীর পুরাতন দানী বামা বলিল, “কর্তাম[, বৌদিদিয়া কি 
কর্তাবাবুর খাবার এক দিন দিতে পারলেন না?" 

মোঙ্ষদান্ুন্দরী বললেন, “তুই কি ম্েকা, বামী ? এত কাল এই 
বাড়ীতে কাটা'লি- জানিস না, গুর খাবারের গোছ আমি না করলে 
যেমন আমারও তৃপ্তি হয় ন!, তেমনই গু অন্রবিধ! হয় 

মোক্ষদান্ুন্নরী উঠিলেন। বাম। আবার বলিল, “কর্তীমা, 
গলার ও হার বুঝি নতুন ?” 

সকলের দৃষ্টি কাহার হীরার হারের প্রতি মারুষ্ট হইল। এক 
জন বলিলেন, “খুব ভাল হীর!।* 

মোক্ষদান্তন্দরী বলিলেন, “কেন বলিস, বামা! জানিস ত 
কর্তাবাবুকে বারণ করলেও শুনেন না-_বলেন, গহন! সম্পত্তি, তা'র 
পর যা” দিবে অঙ্গে- ভাই যা'বে মঙ্গে' ॥ তা'ই গহনাও করাবেন-- 
আর আমাকেও পরতে হু'বে। দাম অনেক, তবে আমার ঝড় 
মেয়ের স্বশ্তর খুব ভাল হীব! চিনেন--তিনিই অনেক দর ক'বে হাজার 
টাক! দাম কমিয়েছিলেন-_ছু'থান। হীরায় একটু দোষ আছে, দেখিয়ে 
দিয়েছিলেন ।” 

প্রমদ] বলিলেন, “কাকীমা, কাল সকাল সকাল আসবেন-- 
নহিলে কোন ব্যবস্থাই হ'বে না ।* 

মোক্ষদানুদ্দরী বলিলেন, "ত1', আসব না !”--মীরার নদ্দলালা 
আসবেন--আমব না ? সে আর আমাকে বলতে হ'বে ন|। তোমাদেব 
আপদে বিপদে সম্পদে-ছোট কাকীম| এদে পড়ে নাই, এ ছুর্নাম 
কখন কেহ দেয় নাই--ধেন আর যে ক'টা দিন আছি, না দিতে 
পারে। আজও, দেখ, আমি ত এসেছি, তোমার সা'রা--কা কম্ 
পরিষেদন! । আমি আপব-_ঠিক সময়েই আনব । তবে বলি বাছা! 


২৮---১২, 


মেয়ে তোম।র শ্রখী ছ'ক, জন্ম এযোন্রী হয়ে থাক; ফিন্তু-কি 
বিয়েই হ'ল ! এ এফেনাবে সেই--ভাবী ত বিয়ে, তার চায় পায়ে 
আলত| !” 

প্রমদা কুষ্টিত তাবে বলিলেন, “ফি করব, ষলুন কাকীম। |” 

“তা ত বটেই । কথায় বলে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা । তাই ত 
আমি বস্রনচৌকী পাঠিয়ে দিলাম; তোমায় খুড়শ্বশুয়কে বললাম, 
শুভকন্ে একটা বাজন। হ'ষে না! তা' ছাড়া মেয়েরও ভাগ্য চাই । 
আশীর্বাদ করি-ন্ত্রীভাগো ধন; তোমায় জামাইয়ের তাই হ'ক। 
কিন্ত--ওর ম! ছিপ, আমার এক পিসীর কি রকম ননদ; বাপের 
পয়লা! ছিল--তবে ভারী কুপণ--সকালে লোক নাম করত না; 
বাবসাও ছিল-_ব্যবসায় ফি লোকসান দিয়েছে ?” 

“তা” ত জানি না, কাকীমা ।” 

“এখন মোটা, ভাত মোটা কাপড়ের অভাব ন! ভইলেই বাচি। 
যেদিন কাল ! সবারই যে.ভাগ্যে পশ্বধ্য জুটবে, এমনও ভয় না ।” 

গজেন্দ্রগমনেই বল আব মাল-বোঝাই বড় নৌকার গতিতে 
বল-মোক্ষদান্তন্দরী যাইয়া গা্ভ়ীতে উঠিলেন; তাহার বধৃদিগকে 
সত্ব পাঠাইয়া দিবার কথ! বলিতেও প্রমদা ভুলিয়া যাইলেন্। 

বাহিরের রোয়াকে তখন শানাই প্রাণপণ চেষ্টায় বাড়ীতে শুভ 
কাধোর পরিচয় ঘোষণ। করিতেছিল। মোক্ষগান্ডন্দরী সকলকে 
জানাইয়া গিয়াছিলেন, তিনিই শানাইওয়ালা পাঠাইয়াছেন। 
মোক্ষদান্সদ্দবীর অনেক গুণ ছিল--দৌষও ছিল। তিনি আত্মীয়- 
স্বজনের “করিতে” ক্রটি করেন না--সে বিষয়ে প্ঠাহার কর্তব্যজ্ঞান 
বৃহৎ সংসারের পরিচাঙ্গিকান উপযুক্ত; কিন্তু সময় সময় তিনি 
“শুনাইতেও* ত্রুটি করেন না- সেটা যে কখন অসময়ে হয় না, তাহাও 
নহে | তবে “যে গরু দুধ দেয়, তার টাটও সা তয় বলিয়া! অনেকেই 
দোষ উপেক্ষা করেন। স্তী্কার কথায় গর্কোর বিকাশ থাকে, তবে 
তাহার প্রকাশ একটু শ্বতস্্রপ--হদি মধ্যাচ্চের স্্ধোর উপর খণ্ড মেঘ 
জানিয়! পড়ে, তবে যেমন সে মেঘের পার্খব হইতে রবিকর প্রকাশিত 
হয়, তেমনই তাহ! কৃত্রিম ধিনয়ের পার্শ্ব হইতে বাঠির হয়। 
- শুরমদা একে তাঙ্চার বধূ তাহাতে আবার এরশর্যের অধিকারিহী 
নহেন--সেই জন্স এবং ম্বভাবকোমলতাহেতু কখন মোক্ষদানুনারীর 
কোন কথায় কোনকপ বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না--বিশেষ 


২৪ 
খুড়শ্বসুয়ের ' রম্য হন্দ্ের কাছে তাহার স্বামীর ক্ষুদ্র জীর্ণ “গৃহ 
যেমন- মোক্ষদান্তন্দরীর কাছে তিনি আপনাকে তেমনই কু্টিত| 
বোধ করিতেন। 

কিন্তু খুড়-শ্বশুরের এবর্যের পশ্চাতে যে রহম্য ছিল, তাহা যে 
তিনি জানিতেন না--তাহাও নহে । তাহার শ্বশুর! তিন ভ্রাতা 
অবস্থাপন্ন গৃহস্থ । বড় ভাই ছুইটি মাত্র কন্তা ও মধ্যম একমাত্র প্র 
সাহার স্থামী__রাখিয়া অল্পবয়সে লোকাস্তরিত হইলে সম্পত্তির ও 
ংসারের কৃত মোক্ষদান্ুন্দরীর স্বামী গণপতির হস্তগত হয়। চতুর 
গণপতির কৌশলে তাহার অংশ যেমন বাড়িতে থাকে, ভ্রাতৃত্বয়ের 
অংশ তেমনই হাস পাইতে থাকে । সে দীর্ঘ ইতিহান। শেষে যাহ! 
ঈঈাড়াইয়াছে, তাহাতে তিনি ধনী আর ভ্রাতুম্পুল্লের ভাগ্যে একখানি 
জীর্ণ ছোট বাড়ী আর কয় হাজার টাকা মাত্র রহিয়া গিয়াছে। 
ভ্রাতুম্ুন্র সেই টাকা জমা দিয়া এক ব্যবসায়ীর ক্মঁফিসে চাঁকরী 
করিতেছেন । গণপতির পাকা ব্যবস্থা আইনে কীচাইবার কোন 
উপায় তিনি রাখেন নাই। সেই জন্য মীরার পিতা সুশীল যেমন 
“কুশীল বালকের* মত যাহা! অনিবাধ্য তাহাতে সন্তোষ লাভের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন--ঙাহার জ্যোষ্ঠতাতের ছুই জামাতাও তেমনই আর 
কিছু করিতে পারেন নাই। 

মোক্ষদান্দদরী যে মেয়ের ভাগ্যের ও অবস্থান্থরপ ব্যবস্থার কথা 
বলিয়াছিলেন, তাধাতেও যে তাহার কন্তাদিগের বিবাহের কথা! 
সকলকে ম্মরণ করাইয়। দিবার অভিপ্রায় ছিল না, এমন মনে করিবার 
কারণ নাই। ধনী হইয়া! গণপতি তথা-কথিত অভিজাত দলের 
অন্তচুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । তিনি জামেয়ার কিনিতেন 
এবং ছেলের! শীতকালে কোথাও নিমন্ত্রণে যাষ্টবার সময় জামেয়া 
না! লইলে বাগ করিতেন । জার কন্তার্দিগের বিষাহে--বড় বাড়ী ও 
ভাল গাড়ী ন! থাকিলে তিনি সে সম্বন্ধে কর্ণপাতই করেন নাই। তিনি 
বলিতেন, “আমি যখন খরচ করয তখন উপযুক্ত সম্বন্ধের অভাব হ'বে 
ফেন? জান ত, গুড় দিলেই মিষ্ট হয়।” তাহার কনিষ্ঠা কন্টার 
বিবাহ প্রায় ছয় মাস পূর্যবে হইয়া গিয়াছে। তাহাতেও তিনি 
জামাতার যে আদর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতে 
বিচ্যুত হয়েন নাই । সে বিবাহে জীক-জমকের অভাঁব যে হয় নাই, 
তাহা বল! বাছুল্য। 

তাহার পিতামাত কাকীমা'র গর্ব করিবার অধিকার মানিয়! 
লইলেও এক জন তাহ! কিছুতেই মানিয়া লইতে সম্মত হইত না 
সে মীরা। 

জাজ যখন মোক্ষদানুঙ্দরী শুনাইয়া। ঘাইলেন__তিনিই তাহার 
- বিবাহে--পাছে উৎসবের অঙ্গভানি হয়, সেই জন্্র-_রগুনচৌকী 
পাঠাইয়া দিয়াছেন, তখন হইতে মীরার মনে হইতে লাগিল_- 
শানাই যেন তাহাদিগকে ও তাহাদিগের দারিদ্র্যকে উপহাস করিয়া 
লেই উপহাস ঘোষণা! করিতেছে । সে বাজনা তাহার কর্ণে যেন 
হাল! বলিয়া! বোধ ভইতেছিল। কিন্ত সে পিতামাতার মনে কষ্ট 
দিবে না বলিয়া! কোন কথ! বলিগ না । 

্ চি 

কখন কখন কেবল যে সামান্ত কথায় ব! কারণে মানুষের জীবনের 
গতি পরিবর্তিত হয়, কেবল তাহাই নহে--অমঙগল হইতে মলের 
.উদ্ভবও হয়। বিবাহের পূর্বদিন মোক্ষদান্ুঙ্গরী তাহার বিবাহ 





ক্মাস্মিত্ অঞ্ঞ ত্ভী 


[হয় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছিলেন, সে সব মীরার পক্ষে তেমনই হইল । 
মীরার বিবাহকালে তাহার বয়স প্রায় সপ্তদশ বর্ষ হইয়! গিয়াছিল এবং 
বর্তমান সময়ে লিখাপড়া না শিখিলে অনেক ক্ষেত্রে তাহ! বিবাছে 
পাত্রীর গুণের অভাব বলয়! বিবেচিত হয় বলিয়া তাহার পিতা! 
তাহাকে বিজ্তালয়ের শিক্ষাও দিয়াছিকেন- সে বিশ্ব 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! বৃত্িও পাইয়াছিল এবং বিবাহের কথ! স্থির 
না হওয়া পথ্যস্ত কলেজে পড়িতোছল। কাষেই তাহার বিচার- 


"বুদ্ধি অনুশীলনের সুযোগ ব্যুসে ও শিক্ষায় হইয়াছিল। ঘে বিবাহ 


স্থির হইয়াছিল, তাহ যে তাহার বিচারে অভিপ্রেত বলিয়া মনে 
হইয়াছিল, তাহা নহে। পাব্র প্রবেশিকা পরীঙ্গা় উত্তীর্ণ হইয়া 
পিতার অনুস্থতাহেতু তাহার ব্যবসা পরিদর্শন করিতে বাধ্য হইয়া 
আর বিশ্ববিদ্তালয়ে প্রবেশ-চেষ্টা করে নাই। বিপত্ধীক পিতার 
সংসারে কোন স্ত্রীলোকের অভাবহেতু তাঁহাকে সেই সময় বিবাহও 
করিতে হইয়াছিল এবং প্রায় ছুই বৎসর পূর্বে ভাহীর প্রথম! পত্ধী 
এক বৎসরের একটি পুন রাখিয়া! লোকাস্তরিতা হইয়াছিল। ইহাই 
যে সংসারের অবস্থা, মীরাফে কুঞ্জবিহারীর সেই সংসারের ভার গ্রহণ 
করিতে হইবে-বিবাহের পরেই সংসারের ও সপত্ধীর সন্তানের সব 
ভার লইতে হইবে । এই অবস্থা যে তীর পক্ষে আকধণীয় হয় 
না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাহা মীরাকেও আর্ট 
করিতে পারিতেছিল ন1। তাহার পর আবার মোঙ্গদাস্র্দরীর 
কথায় সকলেরই মনে হইয়াছিল, কুগ্রবিহীরীর যেমন লোক- 
বলের তেমনই অর্থবলেরও অভাব ছিল। 

পিতামাতার অবস্থা! বিবেচন। করিয়া! এবং বাঙ্গালী হিচ্দু কল্তার 
স্বভাবজ লজ্জাবশে মীরা এই বিবাহে আপত্তি প্রকাশ করে নাই 
বটে, কিন্তু তাহাতে ফি ফখন মনের অপ্রসন্প ভাব দূর হয়? পিতা- 
মাতাও যে “মন্দের ভাল” হিসাবে এই সন্বন্ধই করিয়াছিলেন, তাহাও 
দে জানিত। কিন্তু মোক্ষদানুন্দারী যখন তাহার অদৃষ্টের ও তাহার 
পিতামাতার আর্থিক অবস্থার নিন্দা সর্বসমক্ষে করিলেন, তখন 
মীরার মনের ভাব-পরিবর্তন হইল--সে প্রতিকূল অবস্থার সহিত 
সংগ্রাম করিবে এবং সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইবে। চিত্রাঙ্গদার কথ! 
তাহার মনে পড়িল--ষে বংশে দেবতার আশীর্বাদ ছিল--কন্ত! জন্ম 
গ্রহণ করিবে না, সেই বংশে সে কষ্ারূপে জদ্িয়া দেববাক্য ব্যর্থ 
করিয়াছিল। সে-ও তেমনই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবে--তাহার 
অনৃষ্ট ও তাহার পিতামাতার অর্থাভাব তাহাকে অন্তু্খী করিতে 
গারিবে না-_মোক্ষদান্তদ্দরীর কন্তাদিগের তুলনায়ও মে সুখী হইবে। 

কিরূপে সে তাহার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবে, তাহা সে জানিত 
না- বুঝিতেও পারিল না। তাহা সম্ভব কি না-সংসারজ্ঞানে 
অনভিজ্ঞতােতু-_দে তাহা! ভাবিয়াও দেখিল না। কেবল তাহার 
মনে সে সঙ্কল্ল করিল, সে অসাধ্য হইলেও তাহা সাধন করিবে-_ 
প্রতিকৃঙগ অবস্থার পরিবর্তন করিয়া নুথী হইবে। তাহার মনে হইল 
--তাহাকে তাহা করিতেই হইবে; সে আশা! পুষ্ট করিতে জাগিল__ 
সে সুখী হইবে এবং তাহার সুখে স্বামীকে ও পিতামাতাকে লুখী 
করিবে । সে কোথায় পড়িয়াছিল, কাহারও আস্তরিক চেষ্টা কখন 
ব্যর্থ হয় না। তাহার চেষ্টা বার্থ হইবে কেন? দৈব ও পৌঁকুয-_ 
এতহুভয়ের হন প্রভৃতি সে বুঝিত ন1) কিন্তু সে পৌঁরুষকেই দৈবের 
তুজনায় গ্রে্ঠ আসন প্রদান করিল। 


২১শ বধ--ওগ্রনথায়ণ, ১৩৪৯ ] 


ভেক্কিক্পা স্পিম্। 


২২২১ 
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শু 
আনন্দ বানিরানন্দ বা আশঙ্কা লইয়া নববধূ মীরা স্বামীর গৃহে 
আসিল না,_মনে দু সন্কল্ল লইয়। আসিল-_তাহাকে তিনটি কাষ 
করিতেই হইবে--প্রথম, স্ামিগৃহে গৃহিণীর কাষ করা; দ্বিতীয়, 
শ্ামীর শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করা ॥ তৃতীয়, গ্বামীর মাতৃহীন পুল্রের মাতার 
স্থান গ্রহণ করা । প্রথম কাষ সে যে শ্রস্পন্ম করিতে পারিবে, সে 
ভরষা তাহার ছিল; কেন না, সে প্রাচ্ধ্যহীন সংসারে সুগৃছিণী 
মাতার শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়াছিল। _. দ্বিতীয় কাষের সাফল্য যে 
প্রথম ও তৃতীয় কাষে সাফল্যের উপর নির্ভর করিবে, তাহ! সে 
বুঝিয়াছিল। তৃতীয় কাটি যে সর্বাপেক্গ৷ গুরুত্বপূর্ণ এবং হয়ত 
ছুঃসাধা, তাহা মীর! বুষিল এবং বুঝিয়! সর্বাগ্রে সেই কার্ধ্যে সাফল্য- 
লাভে আত্মনিয়োগ করিল । 
সে দেখিয়া আনন্দিত হইল, তাহার ভাগ্য শ্ুপ্রসন্ন । যে শিশু 
মাতা কি, তাহ! বুঝিবার পূর্বেই মাতৃহীন হয়, বোধ হয়, স্বভাবজাত 
আগ্রহে সেও মাতার স্সেহের সন্ধান করে। নহিলে কু্তীবিহানীর 
পুর অতি অল্প আয্মাসেই তাহার প্রতি আৰৃষ্ট হইল কেন? যে দাসী 
প্রশান্ত নামক দুর্দান্ত শিশুকে পালন করিত, সে যে বলিয়াছিল, 
তাহার ম! আসিতেছেন, শিশু তাহাই যেন সত্য বলিয়া বিশ্বাস 
করিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দাসীর কথায় আরও বিশ্বাম করিয়াছিল, 
সে ছুষ্টামী করিলে মা আবার চলিয়া যাইবেন। সেই জন্ত--পাছে 
মা আবার চলিয়া যায়েন, এই ভয়ে সে অভ্যস্ত ছুরস্তপনা করিয়া 
আপনিই যেন লঙ্জিত হইত এবং মীরাকে বলিত, সে আর দুষ্ট 
হইবে না-মীয়া যেন তাহাব উপর রাগ করিয়া আবার চলিয়! না 
যায়। মা যদি আবার চলিয়া যায়েন, এই ভয়ে প্রশাস্ত কিছুতেই 
তাহাকে ছাড়িয়া! থাকিতে চাহিত না-এমন কি, যখনই মীরা 
পিত্রালয়ে যাইত, তখনই তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইত | দাঁস- 
দাসীর তাহার আবদারে ও ছুরস্তপনায় বিরক্ত হইয়া বলিত, 
সে ছুষ্ট। কিস্তু মে যখন মীরাকে জিজ্ঞাসা করিত, “আমি 
কি ছষ্ু, মা?” তখন মীর! বলিত, “তা কি কখন হয়? 
তোমার নাম যে প্রশান্ত! তুমি শাস্ভ।” প্রশাস্ত তাহাতে 
মা'র প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইত । এইরপে বিবাহের পর 
তিন মাস যাইতে ন! যাইতে মীর! তাহার স্কল্লিত তিনটি কাষের 
মর্ববাপেক্ষ! কষ্টসাধ্য কাটি ধৈরধ্যহেতু সহজে নুসম্পন্ন করিয়া ফেলিল। 
তাহা দেখিয়! প্রমদ্দাও বিশ্মিত! হইলেন । তিনি হথন বলিলেন, 
সে কথা শুনিয়া! মোক্ষদান্ুন্দরী এক দিন তাহাকে লইয়া যাইতে 
চাহিয়াছেন, বলিয়াছেন--“এ যে একেবারে ন1 বিয়িয়েই কানাইয়ের 
মা! তখন সে স্থির করিল, সে কাহার আহ্বানে যাইবে নাঁ_ 
পাছে তাহার ৰূপ কোন কথায় প্রশান্তের বিশ্বাসে সন্দেহের উত্তব 
হয়-সে তাহার মাত! নহে তাহা হইলে মীরার উদ্দেশ্য ব্যর্থ 
হইয়া যাইবে । 
বাস্তবিক মোক্ষদানদারীর সামাজিক কর্তৃব্যে ত্রুটি হইত না। 
তিনি জানিতেন, মে জন্ত সকলে তাহার প্রপংস! করে। তিনি এক 
দিন গাড়ী পাঠাইয়৷ প্রমদাকে লইয়! যাইয়া বলিলেন, “বৌমা, 
মানা ঝঞ্জাটে এত দিন পেরে উঠি নাই। তোমার মেয়ে-প্রামাইকে 
এক দিন আন! হয় নাই। কিন্তু আর দেরী করা ভাল দেখায় ন]। 
মেয়েটাই বা ফি মনে করছে--জামাই-ই বাকি ভাবছে? তুমি 


বাঙ্াকে পাঠিয়ে জান, আসছে রবিবারে তা"র! আসতে পারবে কি? 
তা" হ'লে ছেলেরা কি নাতীরা কেহ গিয়ে নিমন্ত্রণ ক'য়ে আসবে ! 
আমার জামাইদেরও বলব- তোমার জামাইয়ের সজে পরিচয় হ'ক। 


কথায় বলে-_ 

গরুর কুটুম চাটতে, চুটতে, 

মানযের কুটুম আসতে যেতে ।” 
তবে কি জান, আমার জামাইদের অমেক কুটুম-স্বজন- একটু আগে 
খবর ন! দিলে আসতে পারে না ।” 

প্রমদা বলিলেন, “আমি ভিজ্ঞাসা ক'রে পাঠা'ৰ, কাকীমা । 
আসতেও বেশী পারে না-_সংগারে ত আর মানুষ মাই; ছেলেও 
ছাড়ে না।” 

*তা' ত বটেই । আমার সন্বন্ধটা এ জন্তই ভাল বোধ হয় 
নাই--সতীনকীটা রয়েছে । কিন্তু উপায় কি?. বড হয়ে উঠল" 
মেয়েও বাঁড়স্ত ; মেয়ে ত আর রাখবার ক্তিন্িষ নয়--তাই অবস্থ! 
বুঝে বাবস্থ! করতে হ'ল । আর তোমারও ত সর্ধদা আনার স্রবিধা 
হয় না; গাড়ী নাই-- আবার আনলেই খরচ।” 

কথাগুলি সবই সত্য; সুতরাং প্রতিবাদ করা যায় না। প্রতি- 
বাদ করিষার কিছু থাকিলেও প্রমদা কখন প্রতিবাদ করিতেন না। 
তিনি বাঁললেন, “আমি আপনাকে জানা'ব।” 

প্রমদা গৃহে ফিরিয়! বামাকে সব কথা বলিয়া তাহাকে মীরার 
নিকট পাঠাইলেন। বামাও সব কথা মীরাকে বলিল; শুনিয়া 
মীরা বলিল, “বামা, তুই মা'কে বলিস, আমার এখন যাওয়া 
হবে না” 

বাম! বলিল, শক্ত কর্তীম! রাগ করবেন ।* 

"তা" করেন তকি করব? মা'র মত আমি তা'র সব কথায় 
হা-হা' বলতেও পারি না; জীক আমার অসঙ্থ হয়।” 

“ঠিক বলেছ, দিদিমণি ; মনের কথা টেনে বলেছ। বেঁচে খাক্ষ-_ 
জন্মএয়োস্্রী হয়ে স্খী হও । কথা ত নহে--যেন মিছরীর ছুরী! 
তবু যদি আমি বাম!--ভাইদের ফাকি দিবার কথা না জান্তাম। 
ওত “যার ধন তাঁর ধন নয়-_নেপোয় মারে দই !, আমি সব 
জানি |” 

“তুই বলিস, আমার এখন অনেক কায- সংসার ত গুছিয়ে নিতে 
হ'বে।” 

“নিশ্চয়” বলিয়া বাম! চলিয়া! গেল। যাইবার সময় তাহার 
সহিত কুঞ্জবিহারীর সাক্ষাৎ হইলে কুক্জবিহারী স্বশুরালয়ে সকলের 
কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া! তাহার আলিবার কারণ জিজ্ঞাস! করিলে বামা 
কারণ ব্যক্ত করিয়া গেল। 

কুঞ্জবিহারী মনে করিল, ছেলে ছাড়িতে চাহে ন1 বলিয়াই, বোধ 
হয়, মীরার কোথাও হাওয়া সস্তব হয় না। তাহার হ্থাদয় মীরায় 
প্রতি সহাম্থভূতিতে সিক্ত হইয়া উঠিল। সে মীরাকে মোক্ষদানুন্দরীর 
নিমস্্রণের কথা জিজ্ঞাস! করিয়া বলিল, “যেতে ত পাও 'না-_-আঁটকে 
পড়েছ। না হয় প্রশাস্তকে এক দিন তুলিয়ে ওর ঝির কাছে রাখার 
ব্যবস্থা কর ।” 

মীরা দু ভাবে বলিল, “না ।” 

ভাহার পরেই কুঞ্জবিহারী পাছে তাহার কথ! অভিমান-প্রচ্থুত 
মনে করে--সেই জন্য বলিল, “ওথানে যেতে জামার ইচ্ছা! করে না।” 


হহখ 


*মন্সিম্ষ বচ্চক্েতী 


[ ২র খণ্ড, ২য় সংখ] 
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কুঙ্জবিহারী জিজ্ঞাস! করিল, “কেন?” £ 

“সে পরে গুনবে ।” 

ধীর! যেবামাকে সংসার গুছাইয়! লইবার কথা বলিয়াছিল, 
তাহাও সত্য। ছেলেকে আপনার করিবার কাধে সাফল্যলাত করি- 
বার সঙ্গে সঙ্গে সে সংসার গুছাইয়া! লইবার কাষে অবঠিত হইয়াছিল। 
সে কাষে দাস-দাসীরাই সর্ধাধিক বাধা দিতেছিল--কারণ, তাহাদিগের 
স্বার্থে আঘাত লাগিতেছিল এবং সে স্বার্থ বহু দিন সঞ্জোগ 
করায় তাহারা সে সকল জধিকার বঙ্গিয়া মনে করিতে আবস্ত 
করিয়াছিল। 

সে কাষে তাহার যেন অশিক্ষিত-পটুত্ব ছিল। আর স'পার 
গুছাইয়! লইবার কাধে তাহাকে প্রায়ই স্বামীর সহিত পরামর্শ করিতে 
হইত । তাহাতে স্বার্থের এঁক্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণও বদ্ধিত 
হইতেছিল। ৃ 

বিবাহের পর ছয় মাসের মধ্যে কুঞ্জবিহারী দেখিল, তাহার 
বিশৃঙ্খল সংসারে-যেন এীন্দ্রজালিক দণ্ডের স্পশে- শৃঙ্খল। ও শ্রী 
স্থাপিত হইয়াছে-_-সেই এন্দ্রজালিক দণ্ড যে মীরার গৃঠিগ্রীপন!, তাহ! 
বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। 

বৎসর ফিবিবার পূর্বে মীর! বুঝিল, তাঁহার সঙ্থল্প সে সফল করিতে 
পারিয়াছে--সে স্বামীর সংসারে শৃঙ্খল! স্থাপিত করিয়াছে, সেই কষে 
ও তাহার উপর কাহার পুশ্রকে জপনাপ কবিম়্া সে স্বামীর 
শ্রদ্ধ! আবৃষ্ট করিয়াছে, স্বামীর মাতৃহীন পুণ্রকে সে আপনার করিতে 
পারিয়াছে। 

সংসারে শৃঙ্খল।-স্বাপণ কাধ্যের সঙ্গ সঙ্গে যে গ্বামীর সকল কথ 
জানিবার সুযোগ পাইল এবং সেই জন্তু জানিতে পারিল-_মোদ্ষদা- 
লুঙ্গী গর বলিয়াছিঙ্গেন, “ব্যব্সায় কি লোকশান দিয়াছে ?"-- 
মে সঙগেহেব কোন কারণ নাই । মিশুবায়ী পিতার শিক্ষা শিক্ষিত 
পুর কুঞ্জবি্ঠানী কখন জমিত্তব্যয়ী ঠয় নাই--অর্থের গর্ব করা ত 
পরের কথা । তাব তাহার প্রথম! পত্ধীর মুতুযুৰ পর সে পুন্রকে 
লইপ়া যেকপ বিরত হইয়াছিল, তাহাতে তাহার পক্ষে ব্যবসায় অধিক 
মনোধষোগ প্রদান করা সম্ভব হয় নাই-সেই জঙ্ত ব্যবসাও বাড়ে 
নাই। কুগতবিহাদী অর্থের অভাব ছিল না। বিশেষ মে তাহার 
পিতার একটি অভ্যাস রক্ষা করিয়! গিয়াছে স্বর্ণ ও হীরকাদি স্বিধা 
দর হইলেই কিনিয়াছে। 

পুত্র যত মীরাকেই অবলম্বন করিতে লাগিল-_কুঞ্জবিহারী ততই 
ব্যবসায় অধিক মনোযোগ প্রদানের সুবিধা পাইতে লাগিল। 

আবার ব্যবসার সুযোগও উপস্থিত হইল--জাশ্মীণ যুদ্ধের পরে 
জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মালয় ও ব্রঙ্ধ আক্রমণ করিল এবং 
উভয় দেশই তাহার দ্বারা অধিকৃত হইল। আনেক পণ্যের মূল্য 

হইয়া উঠিল। বাবসাবৃদ্ধি কুপ্বিহ্বাবী উত্তরাধিকীরন্থত্রে 

লাভ করিয়াছিল এবং পিতার শিক্ষায় ত151 অতশীলম'তীক্ষ করিতে 
পারিয়াছিল। সে যুছে বাংসার গণি লক্ষ্য করিয়! যাহ! বুঝিযাছিল, 
তাহাতে তাহার লৌতের ও মসলার ভাণ্ডারই কেবঙ্স পুষ্ট করে নাই, 
পরস্ত, সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের সওদা| করিয়! বন্ধ টাকাব কাপড়ও বাধাই 
করিয়াছিল । এখন সে সকলের দর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। 
সঙ্গে সঙ্গে কুষ্চবিহারীর সম্পদ বন্মীকপ্ূপের মত নিঃশবে বঙ্ধিত 
,হইতেছিল। 


৪ 
এক বৎসর কাটিয়। গেল। তাহার পর এক দিন বাম! আসিয়া 
সংবাদ দিল, গণপাতির মধ্যম পুল্রের কন্তার বিবাহ--গণপতির পুণ্জ- 
বধূর! কেহ মীরাকে নিমন্ত্রণ করিতে জাসিবে কি কোন পৌশ্রী জিবে, 
তাহা লইয়া জনেক আলোচন! হইয়াছে । পুক্রবধূরা বলিয়াছিলেন, 
তাহার! যখন সম্পর্কে বড়--বিশেষ মীরা কখন ্ঠাহাদিগের গৃহে ষায় 
না, তখন তাহারা আসিবেন কেন? মোক্ষদানুঙ্গরী কিন্তু বলিয়াছেন, 


' মীরা বাড়ীর বড় নাতিণী, তাহার সম্মান আছে--বধূরা ধদি যাইতে 


না চাহে, তিনিই তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইবেন। বাম! বলিল, 
“সে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড, দিদিমণি। জীনই ত, রাগলে বর্তামা'র 
মুখের সামনে কেহ গড়াতে পারে না। হয়গ্ত তিনিই আসবেন।” 

মীরা বলিল, “তা” আসাই বাকেন? আমি এক পাশে পড়ে 
আছি; আমার জন্য স্েহ উথলে উঠল কেন ?” 

বাম যে দিন সংবাদ দিয়া গেল, তাহার তিন দিন পরে এক দিন 
অপরাহ্ণ মোক্ষদাস্নদতীর পুভ্রবধূদিগের এক জনকে লইয়। এক পৌন্দ্র 
কুঞ্তবিহারী ও মীরাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। পুশ্রবধূর মুখে 
অগ্রসন্প ভাব। তাহাকে শাশুড়ীর আদেশে মীগার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ 
করিতে আপিতে হইয়াছে বঙ্গিয়াই যে তিনি অপ্রসন্প তাহা নহে-- 
তিনি মোক্ষদাসুঙারীর ছোট মেয়ের শ্বশুরবাঠীতে যাইয়! যে ব্যবহার 
পাইয়াছিলেন, তাহ! অভিপ্রেত নহে । সেযাহাই হউক, তিনি 
অবুচাল্পের দিন ও বিবাহের দিণ মীরাঁকে যাইতে বলিলেন ; তবে 
বলিয়া যাইলেম, যদিও সে ক'নের গাত্রে হরিদ্রা দিতে পারিবে শা, 
তবুও মে যেন সকাল সকাল যায়ু। হরিগ্রা দিতে না পারার কারণ, 
সে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। আর তিনি বলিলেন, “ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে 
যাম। আহা-নিজের একটি এখনও হাল না) এযেন দুধের 
সাধ ঘোলে [মিটান।* 

সে কথ শুনিয়! মীর [বরকত হইঙ্স। 

কুঞ্জাবানী ব্যবসাস্থান হইতে ফিরিয়া বিশ্রাম কারবার পর মীরা 
তাহাকে নিমন্ত্রণপন্র দিয়! বজিল, “বিপদ করলে দেখছি ।” 

কু্ধবিহারী পত্রখানি পাঠ করিয়া বলিল, “বিপদ কেন?” 

“এই ত এক কাকীম! নিমন্ত্রণ করতে এসে বললেন, প্রশাস্তকে 
ছেলে ক'রে আমার ছুধের সাধ ঘোলে মিটান হচ্ছে । ছেলে যদি ও 
কথা শুনে, তবে কি মনে করবে ?" 

“না গেলে ত ভাল দেখাবে না । বরং গায়-হুলুদের দিন আমি 
প্রশাস্তকে নিয়ে খাকব- দে!কানে নিয়ে যা'ব--সেখান থেকে তোমায় 
আনবার জন্য গাড়ী পাঠাব। আমি পারলে বাড়ীতেই থাকতাম 3 
কিন্তু ও-দিন কতকগুলা কাষ আছে। বিয়ের দিন ও আমার 
কাছেই থাকবে--বাড়ীর ভিতরে যা'বে না।” 

* “আমার কিন্তু তাল লাগছে ন1।” 

কৃপ্জবিহারী ভামিয়! বলিল, “কেন, বল জ? কাকীমার কথা ত 
আজ ভিনি বলেছেন; কিন্তু এর আগেও ত তুম তোমার ছোট 
ঠাকুরদার বাড়ীতে যেতে চাঁও নাই । তা'র কারণ কি?" 

তখন মীর! আর কোন কথা গোপন করিল ন1--তাহার বিবাহের 
পূর্র্বদিন মোল্গদাস্তন্দরী যে সব কথা বঙলিয়াছিলেন--তাহার পিতা- 
মাতার আখিক অবস্থার প্রতি যে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন--সে সব সে 
স্বামীফে বলিল। তাঁভার পরে বলিল, “আমার বিয়ের অল্প দিন 
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আগেই ছোট ঠাকুরমা'র ছোট মেয়ের বিয়ে খুব জীকের সঙ্গে 
হয়েছিল; তাই ও কথ!।” 

কুর্ধবিহ!রী বলিল, “সে বিয়ে কোথায় হয়েছে ?” 

“শুনেছি, গ্যামবাজারে দর্তবাড়ী--কর্তীর নাম শুনে শুনে আমার 
মুখস্থ হয়ে গেছে -কালীকুমার ।” 

“ছেলের নাম কৃষ্ণঞুমার ? 

“£1। ছোট ঠাকুমা'র এক খুড়-্বশুরের এ নাম ছিল, তাই 
তিনি বলেন-বৃন্দাবনচন্জ' ।* 

"ভাল। তোমার ছোট ঠাকুরমা বুঝি “শিশুশিক্ষা” পড়েন নাই__ 
কাণাকে কাণ। বলিতে নাই, খোড়াকে খোড়া বলিতে নাই--ইত্তাদি ? 

স্বামীর কথা শুনিয়া! মীর! হাসিল। 

কুঞ্নবিহারী বলিল, “তোমারই বা তা'তে রাগ কেন? আমর! 
গরিব সে কথা কেহ বললে কি তোমাপ গায়ে ফোস্ধ! পড়ে £ 

“ভা” পড়ে না বটে, কিন্তু আমিঠ ঝ! শুনতে যাৰ কেন? 
তোমারই কোন্‌ ভাল লাগে ?* 

“আমি ও ভালমন্দ বুঝি না; আমা সঙ্গে বিয়ে যদি তোমার 
অন্পখের কারণ হয়ে থাকে, তবে তা'তে আমি ছুঃখিত হ'ব। কিন্তু 
উপায় কি?” 

“আমি কি কোন দিন তোমাকে ত| বলেছি?” 

“বল নাই-_কিন্তু মনে কর নাই ত?” 

“ন। কখন ন। |” 

“তা'ই হলেই হ'ল। 
কোন প্রয়োজন নাই ।* 

তাহার পরেই “অ।|ম এক বার টেলিফেন ক'রে আম*--বলিয়! 
কুঞ্জবিহারী পার্থের ঘরে গেল; মীর! তাহার শেষ কথ! শুনিতে 


কে কি বলে, তা' নিয়ে বাস্ত হ'বান 


পাইল--“না, আর দেরী কণ্বেন না-কালই নিলামে? বাযস্থা 
করবেন ।” 

পে কিগিয়। আমিলে মীর। জিজ্ঞাস! করিল, “কাপ কথা 
বল্ছিলে ?” 


কুঞ্তবিহারী মু ভাপিয়! বলিল, “এম পরে শুনবে । এটনীকে 
একটা নিলাম করতে ব'লে দিলাম ।* 

মীরা আব কোন কথ! জিজ্ঞাসা করিল ন| | 

কুঞ্ধবিহাপী বলিল, “যে দিন নিমঞ্জণে ॥1%ণ, সে দিন কি গহন! 
প'রে যাবে, তা" আমি ঠিক ক'রে দিব ।” 

মীরা বলিল, “কেন? আমি এই গায় যে গহনা আছে, তা'র 
বেশী আর কিছুই পরব ন|।” 

কুপ্তবিহারী হালিয়। বলিল, “কেন-_দ্বতীয় পক্ষ ব'লে?” 

“তুমি যখন-তখন ও কথ! বল না। কোন্‌ দিন প্রেশাস্ত জিজ্ঞাসা 
করবে--“মা, ওর মানে কি ?--তখন ?” 

“যেখানে গহনাপই আদর, সেখানে গহন পরেই যেতে হয়-- 
কথায় বলে, “মশ্মিন্‌ দেশে ষদাচারঃ'--আর জান ত--'আপ রুচি 
খানা--পর রুচি পরন।' ।” 

" “সে কিছুতেই হবে না।” 

"ভাল, পরের কথা পরেই হ'বে।” 

কুঞ্জবিহারী জানিত, দে যাহ! বলিবে, মীরা কখনই ভাহার ব্যতি- 
ক্রম ফরিবে না। এক বংসরের অভিজ্ঞতায় সে বিষয়ে তাহার আর 


কৌন সন্দেহ ছিল না। সেই জন্তই সে, সে দিন সে বিষয়ে আর কিছু 
বলিল না। 

সে দিন কুঞ্জবিহীরীর মনে হইল, সে মীরাকে বিশ্মিত করিবে 
এবং সে বিন্ময় যেমন অতকিত তেমনই আনন্দদায়ক হইবে। 

পরদিন হইতে সে পুত্রকে বুধাইতে লাগিল, সে এক দিন তাহাকে 
বেড়াইতে লইয়। যাইবে-_তাহাকে সেকি কিজিনিধ কিনিয়া দিবে, 
তাহার তালিকার আলোচনাও হইল। সেই জন্ত উত্রিক্ত-কৌতুহল 
বালক মীর! ষে দিন গাত্রহরিপ্রার নিমগ্রণে যাইবে, সে দিন জার 
তাহার সহিত যাইবার জন্ত জিদ করিল ন|। রর 

অলঙ্কার সম্বন্ধে অবশ্য কুঞ্জবিহারী বাঠ1 বলিয়াছিল, তাহাই 
হইল-_মীরা প্রথমে আপত্তি করিলেও স্বামীর নির্দেশেই অলঙ্কার 
ব্যবহারে সত্মত হইল । কুঞ্জবিভারী সে বিষয় পূর্ব্বেই ভাবিয়! রাখিয়া- 
ছিল -তবে ছুই এক বার স্ত্রীর সহিত আলোচনা, করিয়া লইল। সে 
বলিল, “তোমার ছোট ঠাকুরম! যেমন বিনয়ের ছল্সবেশে গর্ব প্রকাশ 
করেন, বল-তেমনই হ'বে-_অল্প ক'খান| গহনা পর-_কিন্তু সে 
ক'খানা লোককে আকৃষ্ট করবে।” কুঞ্জবিহারী অল্প দিন পূর্বে ক্রীত 
হীরার হার, হীর! ও পান্নার চুড়ী আর কাণে হীরার ছুল বাহির 
করিয়! দিয়া বলিল।__“এক'খানা। ছাড়া তোমার আর যা? ইচ্ছা পর ।” 

মীরা বলিল, “আবার কেন?” 

কিন্ত কুজবিহারী তাহাকে “উপর হাতের” একখানি গহস। ও 
একটি হীরার আঙ্গটী ন! পরাইয়! ছাড়িল না । 


ণ 


বিবাহ"শাড়ীতে আপিয়! মীর! যেমন পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়| বিশ্মিত 
ও ব্যথিত হইল, আর সকলে তেমনই তাহাকে না হইলেও 
তাহার গন! দেখিয়া বিস্মিত ভইলেন। মারা একটু বিলম্ব 
করিয়াই আপিয়াছিল 7 কারণ, সংসারের-স্বামীর ও পুত্রের 
হ্বারাদির সব ব্যবস্থা কনিয়! তাহাকে আলিতে হইয়াছিল। লে 
মখন আসিয়। মোক্ষদাসুন্দরীকে, ভাঙার মাতাকে ও কাকীমাদিগকে 
প্রণাম করিয়! ঈগাড়াইল, তখন তাহার দেহের আন্দোলনে আন্দোলিত 
কর্ণের ছুলের ভীরক হইতে বহু আলোকের সুচী যেন'চারি দিকে 
ছড়াইয়। পড়িন-_নকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। সকলে তাহার 
দিকে টাহিতেই তাহার হীরক হার াহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত 
হইল। 

বাম বলিয়া উঠিল, “ঠিক কর্তীমা'র হারের মত!” 

বধুরা এক জন বলিলেন, “তা'ই বটে। নৃতন হয়েছে বুঝি, 
মীরা? 

মীরা বলিল, “হা, কাকীমা ।” 

কেহই লক্ষ্য করিল না, মোক্ষদান্মন্দরী এবং হার কনিষ্ঠা কন্তা 
ফুল্পরা এক বার তাহার গলার ভারেব দিকে, আর এক বার তাঙ্বার 
প্রকোষ্ঠের চুড়ীর দিকে চাহিয়া কেমন যেন অগ্কমন1 হইয়া পড়িলেন। 

মোক্ষদাসুন্দরী সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, “বেঁচে থাক-- 
বেশ হয়েছে।” 

মীরা বলিল, “ছোট ঠাকুরমা, আমি ও সব প'রে আসতে চাই 
নাই; তোমার নাত-জামাই জিদ কবলেন-_-বড়"মাম্থষের বাড়ী, 
নহিলে লোক নিন্দা করবে । 


হহগ্ 


মাজ্পিক শ্রী 


[ হর খণ্ড, হয় সংখ্যা 
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শবাপেক্স বাড়ী কি 'জাবার বড়মান্থযের কি গরিধের বাড়ী হয়? 
কি যে তোদের বুঝ ! পরবি নাই বাঁকেন? বলে, 'যা' দিবে অঙে, 
তাই যা'বে সঙ্গে । প'রে আসতে চাস নাই কেন? 

“আমি বল্লাম, আমার লজ্জা করে__তুমি সত্যই বলেছিলে, 
'ভায়ী ত' বিয়ে, তার চার পায়ে আলতা” |” 

“তুই কি নাতজামাইকে সেই কথা বলেছিস? কি জজ্জ!! 
আমি কেমন ক'রে তা'র কাছে মুখ দেখাব? আমি ঠা ক'রে 
বললাম-_তুই নাঁতিনী তাই। তুই সেই কথা বললি?” 

“তুমি ত ঠাটা ক'রে বলমি, ছোট ঠাকুরমা-_-সত্য কথাই 
বলেছিলে ।* 

“শুনে নাতজামাই কি বললে ?” 

"হেসে বল্লেন, তুমি বুঝি “শিশুশিক্ষ!' পড় নাই-_“কাণাকে কাণা 
বলিতে নাই, খোঁড়ারে খোঁড়া বলিতে নাই" টি গরিব বল্লে 
কি রাগ করতে আছে ?” 

“না, মীরা" তুই বড় লজ্জা দিলি।” 


মীরা বলিল, “চল না, ছোট ঠাকুরমা, ছোট দাদাকে প্রণাম 
কয়ে আমি।” 

মোক্ষদান্ুন্ণনী দাসীকে বলিলেন, “দেখে আয় ত, বাবু কি 
করছেন ।” 


ব্ছি যে ভাবে পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে, মীরার হার যে কৌতুহল 
উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, তাহ! সেই ভাবে ফুল্পরাকে আকৃষ্ট করিতেছিল। 
মে আর কৌতুহল সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিল, “দেখি 
হারছড়া, মীরা ।” 

মীরা হার খুলিয়া দিল। সকলেই দেখিল, ধুকধুকীর পশ্চাদ্দিকে 
একখানি কাগজ আটা । 

বহ্কি ষে ভাবে পতঙ্গকে দগ্ধ করে, হার যেন সেই ভাবে ফুল্পরাকে 
দগ্ধ করিল। সে হার আর দেখিতে পারিল না--মীরাঁকে ফিরাইয়া 
দিল। হার দিবার সময় তাহার হাত যেন একটু কম্পিত হইল । 
তাহার পর সে উৎসব-কোলাহলের মধ্য হইতে উঠিয়! মোক্ষদাসুদারীর 
ঘরে যাইয়া শুইয়া! পড়িল। দাসী তাহাকে যাইতে দেখিয়া কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে ফুক্লরা বঙ্গিল, “এখন কাউকে কিছু বলিস না-_ 
আমার শরীরটা ভাল নাই ।” 

মোক্ষদান্ুন্দরীর মুখও বিবর্ণ হইয়! গিয়াছিল। তিনি বহু কষ্টে 
ভাব গোপন করিলেন এবং তাহার পর মীরাকে স্বামীর কাছে লইয়া 
যাইলেন। নু 

গণপতিকে দেখিয়! মীরার বিন্ময়ের অস্ত রহিল না। সেফুল্লরাকে 
দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল, যে আনন্দের প্রতিমা ছিল, সে বিষাদ" 
মলিনা ! তাহার দেহে লাবণ্য ও মুখে হাসি নাই। সে মোক্ষদা- 
সুদারীকে দেখিয়াও বিম্মিতা হইয়াছিল--এক বংসরে--যে জরা 
এত দিন বাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই তাহাকে অধিকারগত 
করিয়াছে, চুল অনেকগুলি পাকিয়াছে--যেন বহু দিন রোগভোগে 
তাহার দেহ শিথিল হইয়াছে কিন্তু গণপতিকে দেখিয়া সে সর্বাপেক্ষা 
বিস্মিত! ও ব্যধিতা হইল। তিনি বারান্দায় আরাম-কেদারায় শুইয়! 
সব কাষের ব্যবস্থা করিতেছিলেন--ঠ্ঠাহীকে বালিসে ঠেস দিয়! বলিতে 
হইয়াছিল--তিনি যেন রোগে জীর্ণ ! 

মীরা প্রণাম করিয়া বলিল, “এ কি ছোট দাদ! ! কি হয়েছে?” 


শ্লান হানি হাসিয়। গণপতি বলিলেন, “খোজ ত জর নিবি না 
বুড়া দাদা থাকল কি গেল? এখন গৃহিনী হয়েছিল-_কর্ত! বুঝি ছেড়ে 
দেন না?” 

“সত্য, ছোট দাদা, কি অন্ুখ ?” 

“শেষ অনু, দিদি-_শেষ অন্ুখ । আর কত দিন থাকষ? 
দাদার! যে বয়সে গেছেন, আমি ত অনেক দিন সে বয়স পার হয়েছি । 
যাব না বললেই কি থাকা! যায় ?” 

“কি অন্ুখ, ছোট দাদা ? 

“ডাক্তাররা! একটা মস্ত নাম বলে; ব্যাপারটা এই যে,রক্ত 
বুকে যেতে যেতে খমূকে যায়; যে দিন থম্কানিটা! বেশীক্ষণ থাকবে, 
সেই দিনই শেষ-_সে যখন তখন হ'তে পারে।” 

“কষ্ট হয়?” 

হাঁসিবার চেষ্টা করিয়। গণপতি বলিলেন, “সে কথা আর জিজ্ঞাসা 
করিস ন!$ বেঁচে থাকতেই মৃত্যুস্ত্রণা কি, তা' বুঝছি” 

শুনিয়! মীরার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া আসিল। 

মোক্ষদান্ন্দরী বলিলেন, “চল, মীরা ।” 

মীরা ভাবিতে লাগিল-_-এক বৎসরে এ কি পরিবর্তন | মোক্ষদা- 
সুন্দরীকে ও ফুল্পরাকে দেখিয়া তাহার মনে হইয়াছিল- সুখের সংসারে 
দুঃখের ছায়াপাত হইয়াছে, গণপতিকে দেখিয়া! সে বুঝিল-_গৃহে 
মৃত্যুর ছায়াপাত হইয়াছে । তাহার মনে হইল, গণপতির জন্তই 
মোক্ষদানুন্দরীর ভাবাস্তর । কিন্তু ফুল্লরার ভাবাস্তরের কারণ সে 
বুঝিতে পারিল না। গে কারণ কত বেদনাদায়ক, তাহ! সে অন্থমান 
করিতেও পারিল না-_সেই কারণই যে মোক্ষদাসুন্দরীর ভাবাস্তরের ও 
গণপতির ব্যাধির কারণ, তাহা মে কিরূপে বুঝিবে ? 

ঘে স্থানে সকলে বসিয়া ছিলেন, মীরাকে লইয়া! মোক্ষদাসুন্দরী 
তথায় আসিলেন এবং জিজ্ঞাস! করিলেন, “ছেলেকে আনলি না কেন ?” 

মীর! উত্তর দিল, “আমি বড় ভয় পাই, ছোট ঠাকুরম! ! মেজ- 
কাকীমা! সে দিন নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে বললেন, নিজের ত নয়-_ও 
ছুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটান। শুনে আমার বুক টিপ টিপ করিতে 
লাগল-_পাছে ছেলে শুনতে পায়। কত কষ্টে যে ওকে আপনার 
করতে হয়েছে তা" আমিই জানি ।” 

মোক্ষদানুদ্দরী বলিলেন, “তুই অদাধ্যসাধনই করেছিস্‌, বৌমা'রা 
বুঝেন না-_হাতের তীর আর মুখের কথা এক বার বেরিয়ে গেলে আর 
ফিরান যায় না । সেই জন্যই সাবধান হয়ে কথ! বলতে হয়।” 

মীরার মেজ কাকীমা শাশুড়ীর কথায় যেমন লঙ্জামুভব করিলেন, 
মীরা যে এ কথা বলিয়াছিল তাহাতে তেমনই জনন হইলেন । 

ক্রমে মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইল । 

সকলে জাহারে বসিলেন এবং গল্পে ও কথায় আহার শেষ হইতে 
বেল! প্রায় দুইট। বাজিল। 

তাহীর অর্পক্ষণ পরেই এক জন ভৃত্য বি রানে 
পত্র দিয়া বলিল, "গাড়ী এসেছে ।” 

মীরা পত্রথানি খুলিয়! দেখিল, কুপ্রবিহারী লিখিয়াছে £-_ 


গাড়ী পাঠাইলাম। আমি ধে সব আফিসের সঙ্গে কারবার 
করি, সেই সফলের একটির 'বড় সাহেব” একখানি গাড়ী 
আনাইয়াছিলেন। তাহাকে যুদ্ধের একটা কাষে সিমলায় যাইতে 
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হইতেছে। তিনি আমাকে গাড়ীখানি লইতে বলিলেন--লোকসান 
করিয়াই দিলেন। ত্ঠাহার নিকট অনেক কায পাঈয়াছি; সেই জন্ত 
গাড়ীথানি লইতেই হইল। 

আমি এখনও গাড়ীখানিতে চড়ি নাই। আগে তোমার জন্ত 
পাঠাইয়া দিলাম। 

আমি পুরাতন গাড়ীতে প্রশাস্তকে লইয়! বাজীর ঘুরিয়! ফিরিব। 

তোমার 
কুগ্ধবিহারী 

উপস্থিত মহিলাদিগের মধ্যে এক জন হাগিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তলব বুঝি ? 

্ীরা কিছ বলিবার পূর্বেই গণপতির জ্যেষ্ঠ পুর আদিয়! উপস্থিত 
হষ্টলেন। তাহার দৃষ্টিতে বিশ্ময়। তিনি মীবাকে জিজ্ঞাস! করি- 
জেন, “কুঞ্জ কি এ গাড়ী কিন্ছে? 

মীর! বলিল, “পত্রে ত তাই জাছে।” 

“কি রে?” 

মোক্ষদান্ন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন ?" 

পুল্প বলিলেন, “ও গাড়ী কলিকাতায় পাঁচ সাতখানার বেশী নাই । 
ও হায়দ্রাবাদের নিজামের বা বরদার গায়কবাড়ের সাজে । ব্যাপার 
কি?" 

মীরা মোল্ষদান্ুদারীকে বলিল, “ছোট ঠাকুরমা, আমি তবে আজ 
যাই ।” 

মোক্ষদান্ন্দরী বলিলেন, “এস, দিদি । এ ক'দিন এক এক বার 
এস/ বিয়ের রাত্রিতে থাকতে হ'বে। তুমি বড় শ্টালী।” 

মীরা চলিয়া গেল । 

কন্ঠার কথার আলোচনায় প্রমদ! যেমন আনন্দলাভ করিলেন, 
কাহার মনে তেমনই সকলের বিস্ময়ে ও কথায় ঈর্ধ্যার ভাবে আশঙ্কা 
অনুভূত হইতে লাগিল। 

শু 

উৎসবানন্দসমুজ্ছল গৃহে বেদনার যে মেঘ সমস্ত দিনে পু্লীভূত হইয়া- 
ছিল, তাহ! উৎসব-কলরবের অবসানে স্তব্ধ গৃহে রাত্রিকালে যখন 
শ্রাস্ত দেহে, অবসন্ন মনে মোক্ষদানুন্দরী আসিয়া ক্ঠাহার শধ্যায় 
আশ্রয় লইজেন, তখন বধণে পধ্িণতি ভাঁভ করিল। বক্ষে প্রবেশ 
করিয়া মোক্ষদাস্ুদরী দীপ নির্ববাপিত করিয়া “মা দুর্গা 
ছুর্গতিনাশিনী এ দুর্গতি দূর কর" বলিয়া শয্যায় আসিলেন। কন্তা 
ফুল্পরা সেই শয্যায় শয়ন করিয়। ছিল। সে ডাকিল, “মা!” 
সে যে কান্দিতেছিল, তাহ! মোক্ষদানদারী তাহার কণ্ঠস্বরে বুঝিতে 
পারিলেন। তিনি স্বয়ং সমস্ত দিন-দীর্ঘ দিন মনোভাব গোপন 
করিয়! ছিলেন। তাহ! ভাহাকেই লীড়িত করিতেছিল। তিনি বন্ 
চষ্টায় যে অশ্রু বধ্ত হইতে দেন নাই, এখন তাহাই বগিতে লাগিল। 

উভয়েরই এই বেদন! আজ নূতন নহে--গত ছয় মাস তাহা 
কুন্মমে কীটের মত তাহাদিগের হৃদয়ে থাকিয়া দংশন করিয়াছে এবং 
গণৃপতির দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে। 

হার যে মোক্ষদানুঙ্দরীর ছিল, তাহাতে মাতা ও পুরী উভয়েই 
নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। কারণ, এ হার ক্রয় করিয়া গণপতি 
পত্ধীর ইচ্ছান্ুারে ধুকধুকীর পশ্চান্তাগে তাহার ইঞটদেবী 
যোঁড়শীর চিত্র মিনা করাইতে জয়পুরে পাঠাইয়াছিলেন। কোন 


সেক্কিম্জা শি 
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টে 


ভূলে মিনাকার শিল্পী যোড়শীর স্থলে কমলাচিত্র মিনা করিয়! 
পাঠাইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, কমলার মুখে এমন উগ্র ভাব 
ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, বিরক্ত হইয়া মোঙ্গদানগন্দরী তাহার 
উপর একখানি কাগজ অআঁটিয়া তাহা আবৃত করি! 
দিয়াছিলেন। সুতরাং মীরা যে ছার পরিয়া আসিয়াছিল, তাহ! যে 
সেই হার, সে সম্বন্ধে তাহার ও ফুল্লরার সঙ্গেহের অবসর ছিল না। 
যখন ও সেই হার, তখন চূড়ীও যে বিবাহে ফুল্লপরাকে পিতার উপহার, 
তাহা অস্থ্মান করা স্বাভাবিক হইয়া! উঠিয়াছিল। 

ফুল্পরার বিবাহের পর ছয় মাসের মধোই তাহার শ্বঙ্জগালয়ের 
ব্যবহার অগ্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছিল। নানা ছলে প্রায়ই কখন 
ফুল্পরাকে দিয়া, কখন বা জামাতা শ্বয়ং টাকার বা নৃতন গহনার 
দাবী জানাইতে থাকে৷ সেদাবী পূর্ণ না কন্গিলে ফুল্লুরার প্রতি 
ঝড় ব্যবহার হইতে থাকে। মে অবস্থায় "যাহা হয়, তাহাই 
হইয়াছিল--মোক্ষদানুন্দরী যত দিন পারিয়াছিলেন, সকলের অজ্জঞাতে 
কন্ঠার শ্বশুরালয়ের দাবী যথাসম্ভব পূর্ণ করিতেন। কিন্তু্াবী 
ক্রমেই বাড়িতে থাকে এবং ঘন ঘন হইতে থাকে, তখন তাহা 
কাহার সাধ্যনীমা অতিক্রম করায় ক্ঠাহাকে সে কথ! গণপতির 
গোচর করিতে হয়। কন্তার দুর্ঘশীর বিষয় তিনি পূর্ব্বে কাহাকেও 
জানিতে দেন নাই-_পাছে পুন্রনা জানিলে পুত্রবধূরাও জানে এবং 
তাহাতে ফুল্লরাকে অনাদর সন্ক করিতে হয়। তখনই ত্তীহায় 
মূল্যবান হীরার হার ফুল্পরাকে দিতে হইয়াছিল। ফুল্লুরার অধিকাংশ 
অলঙ্কারও যে তাহার পূর্বেই অদৃশ্য হইয়াছিল, তাহা তিনি 
জানিতেন। মোঙ্গদান্ু্দরী যখনই কাহার পুল্রকন্তা সকলের মধ্যে 
তিনি যাহাকে সর্বাধিক দেহ দিয়াছিলেন সেই সর্ধবকনিঠা কভার 
মলিন মুখ দেখিতেন-_সে যে কৃষণপক্ষের চন্দ্রের মত দিন দিন ক্ষীণ 
হইতেছিল তাহা লক্ষ্য করিতেন-_-তখনই ভিনি বিচার-বিষেচন1 না 
করিয়া তাহার ছুঃখ-বিমোচনের চেষ্টা! করিতেন ।-_-সে চেষ্টা যে সফল 
হইতে পারে না, তাহ! তিনি জানিতেন না--কারণ, নদীর এক এক 
স্থানে ষে গভীর “দহ* হৃষ্ট হয়, তাহ। কেহ পূর্ণ করিতে পারে ন1। 

বাধ্য হইয়! মোক্ষদান্ন্দরী স্বামীকে অবস্থা জানাইলে গণপতি 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়! যাহা দেখেন, তাহাতে তিনি শিরে 
করাঘাত করিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে থাকেন-_-এই অন্ভুসন্ধণান তিনি 
কন্ার বিবাহের পূর্বে করেন নাই কেন? বাড়ী, গাড়ী-সঘই 
মায়! পুল্রের বিবাহে, কাহার বৈবাহিক যে ব্যয় করিয়াছিলেন, 
তাহা কেবল বাজারে-_বিশেষ বৈবাহিকের নিকট*-”দর বাড়াইবায় 
অভিপ্রায়ে; সে সময় যেব্যয় তিনি করিয়াছিলেন, তাহার হিসাব 
বৈবাহিকের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থেই নিকাশ হইয়াছিল। কয় 
বৎসর পূর্বে পুত্রকে তিনি কোন বড় ব্যান্কে মুৎসুদ্দী করিয়া দিয়াছিলেন 
-_কুসঙ্গে পড়িয়া পুক্র এত টাক! আত্মসাৎ করিয়াছিল যে, জামিনের জঙ্গ 
আমানত টাকায় তহবিল পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই এবং চখনই খপ 
করিতে হয়। ব্যাপারটি মিটাইয়! ফেলিয়া পিতা প্রকাশ করেন, 
তাহার পুলকে তিনি চাকরী করিতে না দিয়া কোন ব্যবস! করিতে 
দিবেন--াহার পরিবারে চাকরী নিন্দার কথা। পু্ত কিছু দিন 
শেয়ার বাজারে “বাহির হয়”। যে মাতৃস্তনে শিশু অমৃত পায় - 
জলৌকা যেমন তাহাতে রত্তলাভ করে, তেমনই যে শেয়ার বাজারে 
লোক লক্ষ লক্ষ টাকা এক দিনে লাভ করে, তাহাতেই কেহ কেহ 


২৯২৩ 


আর্ক ল্চ্ষেতী 
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আবার সর্বস্থাস্ত হয়। সেই বাজারের বিষয় অবগত হইয়া! গিতা ও 
পুক্ ফাটকায় আকৃষ্ট হন। 

গল্প আছে, পিতা মগ্তপ পুন্রকে মত্ত ত্যাগ করিতে বলিলে পুল 
পিতাকে বঙগিয়াছিল, তিনি মাও সাত দিন মদত পান কক্ষন, তাভার 
পর উভম্মে একসঙ্গে মদ্ ত্যাগ কবিবে-_সগ্তম দিবদে পিতা! পুঞ্জকে 
বলিয়াছিলেন, মত্ত ত্যাগ কবিতে হয় সে কক্ষক--তিনি ত্যাগ করিবেন 
না। এ ক্ষেত্রে তেমনই লোকদ।নের পরিমাণে পুর ভীত হইলেও পিতা 


ভীত হয়েন নাই । ফলে ক্রমে বাড়ী, গাড়ী, ঠাট--সবই বছিরাবরণে " 


পবিগত ইয়াছিল__ ভিতরে খণ ব/তীত আর কিছুই ছিল না। 
অম্থদন্ধানে গণপতি যাহ! দেখিলেন, তাহা যে কেবল কন্তাঁৰ 
ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই তাহার চিস্তার-_দুশ্চিস্তার কারণ হইল, তাহাও 
নছে। তিনি সমস্ত জীবন অর্থকেই পরমার্থ জ্ঞানে তাহার সাধনা 
করিয়াছিলেন--অর্থের জন্ত আপনার ভ্রাতুম্পুত্রদিগকেও প্রাপ্যে বঞ্চিত 
করিতে দ্বিধান্ুভব করেন নাই । তিনি মনে কহিতেন- তিনি অত্যন্ত 
চতুর ॥। এখন তিনি বুঝিলেন, তিনি নির্কেধোধের মতই কাষ 
করিয়াছেন এবং কন্তাকে রঙ্গ! করিবার চেষ্টায় স্বাভার যে অনেক অর্থ 
ব্যধিত হইল--সে অর্থ সবই যে সছৃপায়ে অর্জিত, তাহা নহে । 
ভাহার মনে হইতে লাগিল 
“কুম্মমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে 
উজ্বলিত নাট্যশালীসম রে আছিল 
এ মোর ্ুন্দারী পুরী ! কিন্তু এফে একে 
শুকাইছে ফুলগ এবে, নিবিছে দেউটা ; 
চা ক ১ ক 
তষে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?” 
অনুসন্ধানে তিনি কনিষ্ঠ জামাভার আথিক অবস্থা যাহ! জানিতে 
পারিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বুঝিয়াছিজে ন_-রোগ শিবের অসাধ্য 
হইয়াছে" বন্তা'জামাতার নিংন্ব অবস্থা পথে আসিয়া ফীড়ান 
অধশ্তস্ভ(বী । তিনি যত চেষ্টাই কেন কক্ষন না, অগ্নি যেমন অঞ্চলে 
আবৃত করা যায় না, তেমনই তাহাদিগেণ দুর্দশা গোপন করা৷ যাইবে 
না। তিনি নিজেও তাহাদিগের জন্ট অনেক অথ ব্যয় করিয়াছেন 
এবং সে ব্যয় নিরর্থকই হইয়াছে । তিনি সমস্ত জীবন তর্থের সাধন! 
করিয়! এখন সে সাধন! ব্যর্থ হইল মনে করিয়া ফেবলই ভাবিতে- 
ছিলেন-__মান-সগ্রম অক্ষু্র রাখিয়া তিনি বিদায় লইতে পারিবেন ত? 
গণপতির দেহের দৌর্ববল্য তাহার মনেও প্রতিফলিত হইতেছিস 
এবং তিনি আপনর যে অতীতকে সবলে দমিত করিগ্া। রাখিয়াছিলেন, 
তাহার শ্বৃতি যখন তখন আত্মপ্রকাশ করিয়া যে অগ্রীতিকর অবস্থার 
উদ্ভব করিতেছিল, তাহ! তাহাকে অনুতাপপ্রবণ করিয়া তুলিতেছিল। 
কনার অবস্থাই মোক্ষদান্ুন্দরীকে বিষঞ্ন ও কাতর কগ্বার পক্ষে 
যথেষ্ট ছিল। তাহার উপর স্বামীর স্থাস্থ্যভঙ্গ তাহার আরও দুশ্চিন্তার 
কারণ হইয়াছিল । আর স্থামীর মত ভাারও কেবঙ্গই মনে হইতেছিল, 
যে অহস্কার তাহার কথায় ও কাষে সর্বদ| আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, 
তাহাই চূর্ণ হইয়া ধূল্যবলুষ্ঠিত, হইবার ষল্ভাবন| ঘটিয়াছে। লোক 
এখন কি বলিবে ? 
ফুক্লয়ার অবস্থা সহজেই অস্ুমে় । তাহার কেবল ছৃশ্চিস্তাই 
ছিল না- শ্বশুর়ালয়ের তাহার সম্বন্ধে বাবচার অতাচারেরই নামান্তর 
হইয়া উঠিয়াছিল । 


মে দিন রাত্রিতে মাতার ও পুলীর মূল্যবান্‌ অলঙ্কার বিস্রীত 
হইয়া যাহাকে তাহারা কখন আপনাদিগের সমান মনে করিতে 
পায়েন নাই, সেই মীরার হস্তগত হইয়াছে জানিয়া াহাদিগের বেদনার 
ক্ষতে যেন ক্ষারক্ষেপ হইয়াটিল। কথায় বলে, “শা'র যেখানে ব্যথা 
তার সেখানে হাত।” স্তাহাদিগেরও তাহাই হইয়াছিজ- মীরা 
নিশ্চয়ই সব জানিতে পারিয়াছে এবং সেই জন্তই এ সব গহনা পরিয়া 
আসিয়াছিল। 

ফুল্পরা মাতাকে বঙ্গিল, “মা. এত জোকফের মৃত্যু হয়--জামারই 
হয় না!” 

মোক্ষদানুদারী কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন ন!। 

কণা আবার বছ্িঙ্গ, “আমি মরলে কেবল জামারই হাড় জুড়াস়্ 
না- বাবাও হয় ত রঙ্গা পান; তোমরা মনে করতে পার- একটা 
মেয়ে ছিল, মরেছে । মনকে প্রবোধ দিতে পাঁরস- মুর উপর কা'রও 
হাত নাই। এ যে দগ্ধে মরা, মা! !” 

কম্তার কথায় মাতার হাদয় ব্যথিত হইঙগ। তিনি আপনার 
ছুখ গোপন করিয়! কণ্তাকে সাস্বন! দিবার চেষ্টা করিলেন। মাম্থুষ 
যখন সান্ত্বনার অন্ত উপায় পায় না, তখন দেবতার কথা মনে করে। 
তিনি বলিলেন, “ভগবানকে ডাক--ভিনি কখনই অবিচার করবেন 
না। তুই ত কা'রও অনিষ্ট চা'স নাই।” 

তাহার পর তিনি বলিলেন, “মীর! খুব চালাক বটে-কিন্তু তবুও 
মনে হ'ল না, সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে ।* 

ফুল্লরা বলিল, “ওয় স্বামী কি থোজ না মিয়েই জত দামী গহনা 
ফিমেছে ?” 

মোক্ষণানদায়ী সে কথায় কোন উত্তর দিতে গারিলেন না। 


চা 


যে দিন, এক বৎসর পরে, মীর! গণপতির গৃছে গমন করিয়াছিল, সে 
দিনের ঘটনা প্রমদার নিকট রহস্তাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইতেছিল। 
তিনি গৃহে ফিরিয়া সকল কথা স্বামীকে বলিয়া! সে রহস্য তেদ করিবার 
কাধ্যে সাহায্য সন্ধান করিলেন । বিস্তু সরঙবুদ্ধি সুশীল সে বিষয়ে 
ঠাহাকে কোনরূপ সাহাম্য করিতে পারিল না । সে কন্তার আথিক 
সৌভাগ্যতোতক অলঙ্কার ও মোটর-যানের কথায় কিন্তু একটু চিন্তিত 
হইল; বলিল, “গহনার কথা বুঝতে পারি। কারণ, মীরা এক বার 
বলেছিল, এ সব সংগ্রহ করা কুগ্রবিহানীর পিতার যেমন বাতিক ছিল 
স্পকুঞ্জবিহারীরও তেমনই আছে; ও সব মে সম্পত্তি ব'লে সগ্র্ 
করে। .কিন্তু তুমি যে গাড়ীর কথা বললে, তা” ত কিছু বুঝতে 
পারছি না; কুগ্ধ ত কখন বে-হিসাবী ব্যয় করে না।” 

তবে সকলের চাপ! আলোচনার কারণ সম্বন্ধে সুশীল বলিল, 
তাহা গণপতির গৃহের বৈশিষ্ট্য--অপরের় আথিক অবস্থার আলোচন! 
তাহারা, অকারণে হইলেও, করিতেই অভ্যস্ত । ঠাহাদিগের বিশ্বাস, 
কু্তবিহারীর আিক অবস্থা “চলনসহি” মান; সেই জন্ত অলঙ্কারে 
ও যানে তাহারা বিশ্মিত হইয়াছেন । আর কাহারও যে আথিক 
অবস্থা ভাল থাকিতে পারে, তাহ ভাহার! বিশ্বাম করিতে ঢাছেন ন! 
»বিশ্বীম করিতে বেদনান্ুভব করেন । 

প্রমদা বলিলেন, “সেই-জগ্ই ত মীরা বিরক্ত ঃ এই এক বহর 
ও বাড়ীর চৌকাঠ পার হয় নাই। ওর গায়-হলুদের দিন যে কাকীমা 


২১শ বরধ-_অগ্র্থায়ণ, ১০৪৯ ] 
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বলেছিলেন, ভারী 'ত বিষে, তা'র চা'র পায় আলতা-_সে কথা ও 
কধন ভূলে নাই, আজও তা'কে দে কথা শুনিয়ে দিয়েছে।” 

সুখীগ “সেকি?” জিজ্ঞাস! করিলে প্রমদা সে বিষয়ও বিবৃত 
করিলেন ।* 

প্রমদা কিন্তু স্বামীর কথায় সন্দেতমুক্ত হইতে পারিলেন না। 
পরদিনও সাহার গণপতির গৃহে যাইবার কথা । তথায় বাইবার 
পূর্বে তিনি কন্তার গৃণহ গমন করিলেন এবং কল্টাকে বঞ্িলেন, *কি 
হ'লবল ত? কাকীমা'র মুখ জাজকাল অন্ধকারই থাকে ; বোধ 
হয়, ক্তাকাবাবুর অন্খে সদাই চিন্তাঃ কিন্তু মুখ যেন একেবারে 
কাল-বৈশাখীর মত হ'ল, ফুল্লরা উঠে গিয়ে শব্যা নিল; দেখলি ত, 
কি মড়ার আকার হয়েছে? আর তা'র পর কেবল গুরগুজ ফুস- 
ফুদ! গাড়ী নিয়েও আলোচন। !” 

মীরা বলিল, “ও তোমার খুড়-্বশুরের বাড়ীর স্বাভাবিক ব্যাপার 
--ওরা মনে করে, ছুনিয়ায় গুরাই বডমানুষ-আর মবাই গরিব। 
কেবল তা'ই নহে--গরিব হওয়া! অপরাধ-পাপ ! যে বড়মান্থুষ 
তা'র পাডার এক সাধারণ গৃঠন্থের ছেলে মুদ্সেফ হয়েছে শুনে 
বলেছিল, 'মুব্সেফ হ'লেও মাহন| পাবে না ওরা সেই দলের। 
ওতে ভমি বিস্মিত হও কেন?" 

“না বাছা-মামার ভয় হয়; লোকের আলোচনাও “চোখ 
দেওয়া” । আর গাড়ী নিয়েই বা কত আলোচন। !” 

“ও গাড়ী এক রকম বাধা হয়েই কিন্তে ভয়েছে। এই দেখ” 
--বলিয়া মীরা পূর্বদিন তাহাকে জ্িখিত স্বামীর পত্র মাতাকে দিল। 

প্রমদা যখন তাঙ্ঠ। পড়িতেছিলেন, সেই সময় দিদিমা'র আগমন- 
সংবাদ পাইয়া প্রশান্ত তাহার শিক্ষকের নিকট তইতে চলিয়া আগিল 
এবং প্রমদার কোল অধিকার করিয়া মীথার নামে অভিযোগ 
উপস্থাপিত করিল, “ম! কাল তোমাদের বাড়ী গিয়েছিল--আমায় 
নিয়ে যায় নাই, দিদিমা ।” 

প্রমদা তাহাকে আদর করিয়। বলিলেন, “আমাদের বাড়ী নহে, 
জলাদাভাই-_আর এক বাড়ী। আমাদের নাড়ী যা'বার সময় ষদি 
তোমাকে ন! নিয়ে যায়, তবে আমি মা'কে মারব 1” 

“ন।, দিদিমা, মারবে না। মা কখন আমায় মারে না-- 
বকেও না?” 

মাতাপুক্রীতে যে জালোচন! হইতেছিল, তাহা আর অগ্রসর 
হইতে পারিল না! 

প্রমদা কগ্কাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “তুই ত আজ আর 
যাবি না?” 


কন্তা বলিল, “ন! | ভাবছি, [বয়ের দিনও যাব না। তোমার 
জামাই ত যা'বেন--তা” হ'লেই হ'বে। আমি আর প্রশাস্ত 
বাড়ীতে থাকব ।” 


“পে কি ভাল দেখা'বে ?” 

“তোমার জামাইও ত এ কথা বলছেন ।” 

প্রশান্ত বলিল, “মা, বাবা বলেছেন, সে দিন তিনি আমাকে 
নিয়ে যাবেন; তবে আমাকে তা'র কাছে থাকতে হ'বে।” 

শঠিক বলেছেন, দাদাভাই । তা'ই হ'বে। কি বল?” 

“যাই । আবার ও-বাড়ীতে যেতে হ'বে"- বলিয়া প্রমদা 
বিদায় লইতে চাহলেন। 
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শীষ বলিল, “একটু হিলন্ব কর, মা-_তোমার জামাইকে জান্তে 
গাড়ী যাবে; তোষাকে বাড়ীতে দিয়ে যাবে। 

মীরা ভৃষ্ভাকে ডাকিয়া গাডী বাহির কবিতে আদেশ করিল। 

সে দিন কুঞ্জবিভারীকে মীরা বখন প্রমদ্দাব নিকট যাঠা শুনিয়াছিল 
তাহা বলিল, তখন কুঞ্জবিহারী কেবল হাফ্চিলি। মীরার মনে হইল, 
সে হাসির মধো একটু হৃষ্ঠামীর বিকাশ ছিল। 

কুপ্ধবিহাণী বঙ্গিল, “এখন হ'তে ভাব- বিয়ের রাত্রিতে কি গহনা 
--ফি কাপড় পরে যা'বে।” 

মীরা বলিল, “জমি কোন গহনা পরব না ।” রর 

“দে কি কখন হয়? বড়মান্্ুষের বাড়ী নিমন্ত্রণ--ধার ক'রেও 
গহন! প'রে যেতে হয়।” 


৬৮ 

এক বৎসর পরে গণপতির গৃচে বাইয়া মীর! যাহা দেখিয়া জাসিয়াছিল 
তাহাতে, সে বত বিবক্তহ কেন থাকিয়া থাকুক না, দ্রঃখিত ভইয়া- 
ছিঙ্গ। তদবধি সে মধ্যে মধ্যে গণপিব, মোক্ষবান্ুন্দণীর ও ফুল্লরার 
সংবাদ লইতে লোক পাঠাইত--যখনইী তাহার লোক যাইত, তখনই 
মোক্ষদালন্দরী বলিয়া দিতেন--“এক বার আসতে বল্বে। আমর 
আর ক' সিন আছি? কর্তী বলেন, ও বাড়ীর বড না'তনী--ও্ 
সনম আগাদা ।” বামা যখনই আলিত, সংবাদ দিত-_“কর্ভাবাবুর 
শরীর দিন দিন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে--কর্তীমা ভেবে ভেবেই আধখান! 
হয়ে গেলেন; দেখে কষ্ট হয়, দিদিমণি। 

এক দিন মীরা বামাকে জিজ্ঞাসা করিল, “ফুল্লর! পিসীমা'কেও ত 
দেখলাম বড় কাহিল ।” 

বাম| বাঁলল, “তা' বুঝি তুমি জান না? তা' জানবেই বা 
কেমন ক'রে-_তুমি ত মা'রই মৃত পরের কথায় থাকতে ভালবাম 
না। শ্বশ্ুরবাড়ীর ব্যবহারে মেয়েটা আালাতন হয়েছে ।” 

“কে তো'কে বললে ?” 

“তোমর! জানবার আগে ঝিচাকর আমরা সব জানতে পারি। 
স্বশুরবাড়ীর লোক টাক! টাকা ক'রে যে অত্যাচার করে, তাতেই 
মেয়ের কথা ভেবে ভেবে কর্তাবাবুর অন্গখ হয়েছে। তা'রা মোটেই 
ভাল লোক নহে__কুটুমের পয়দায় লোভ কেন, বাপু? * 

“আমি বলে দিচ্ছ, বামা, তুই ও সব কথা নিয়ে নাড়াচাড়! 
করিস্‌ না ।” 

“না, দিদিমণি-_গরিষের সবই দোব হয়, ত| কি জামি জানি না? 
তবে কি জান, দিদিম্ণি, ছেলেরাও বিরক্তর--তাই বৌরাও জানে-- 
জামাই ভুয়া খেলে। কি জানি, বাপু ।” 

"যে বা' খেলে খেলুক-_ আমাদের ও কথায় কাধ নাই।” 

“তাই হ'বে, দিদিমণি 1” 

ঘে দিন বামার সহিত মীরার এই সব কথা হইল, সেই দিনই 
মীরা তাহার ভাতার নিকটে শুনিল, বিবাহের পর হইতে গণপতিয় 
অন্ুথট! ঘন ঘন হইতেছে । লে বলিল, সে এক দিন তাহাকে 
দেখিতে যাইবে। রঃ 

কয় দিন পরে সে এক দিন পিত্রালয়ে যাইয়া তথায় প্রশাস্তকে 
রাখিয়া এক বার গণপতিকে দেখিতে গেল। তখন সে গণপতির 
ব্যাধির স্বর্কপ দেখিয়া স্তস্ভিত হইল। যেন কিছুক্ষণ দেহে প্রাণ 
থাকে না! 
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সে দিন সে শুনিতে পাইল, ডাক্তার গণপতির মধ্যম ' পুলের 
জিজ্ঞাসায় বলিলেন, “বলবার আর কিছুই নাই; আজ কিকোন 
কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন ?” 

গণপত্তির মধ্যম পুত্র বলিল, “হা । জামার ছোট ভগিনীপতি 
এসেছিলেন, তা'কে বকেছিলেন--তা'র পরেই। সে এক আপদ 
হয়েছে ” 

“আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার জানবার কোন দরকার আমার 
নাই। কিন্তু এইটি স্থির জানবেন, যদি উত্তেজনার কারণ থেকে 
ওঁকে দূরে রাখতে না পারেন, তবে যে কোন সমযে-যে কোন 
মুহূর্তে জীবন যেতে পারে । আমাদের উপদেশ-যে কোন লোক 
উত্তেজিত ক'রে এ রকম রোগীকে মেরে ফেলতে পারে সাবধান ।” 

“কিন্ত সেই ত হয়েছে বিপদ। 

“তা" হ'লে প্রস্থত থাকবেন, যখন তখন প্রাণ যেতে পারে ।” 

শ্কি বে করি 1- বলিতে বলিতে গণপতির মধ্যম পুত্র ডাক্তারকে 
বিদায় দিয়! চিন্তিত ভাবে পিতার কক্ষে গমন করিল। তখন কেবল 
পিতার দেহে জীবনের জাবির্ভাব__ নদীতে জোয়ারের জলের প্রবেশের 
মত অন্থভূত হইতেছে। তাহার রক্তশূ্খ মুখে তখনও রক্ত দেখ! 


বায় নাই। 
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গণপতির পৌল্রীর বিবাহের চারি মাস পরে এক দিন প্রাতে তাহার 
কনিষ্ঠ জামাতা! ও তাহার পিতা গণপতির গৃহে আসিয়৷ উপস্থিত 
হুইলেন। জামাতা হখনই আপিত, তখনই টাকা দিবায় কথা বলিত 
এবং তাহাতে তাহার আগমনের উদ্দেশ্া তিনি পুল্রদিগকেও জানিতে 
না দিলেও, পুল্রগণ দেখিত, তিনি বিচলিত হইয়াছেন । সেই জন্ম 
কিছু দিন হইতে তাহারা, নানা ছলে, তাহাকে গণপতির সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে দিত ন1। কিন্তু তাহার পিতাকে ত নিবারণ কর! 
যায় না। অগত্য।া-_অনিচ্ছায় তাহারা যাইয়। পিতাকে তাহার 
আগমন-সংবাদ দিল। গণপতি তাহাদিগকে আঁনিতে বলিলেন । 
তিনি বুঝিলেন, একট! দুর্ধ্যোগ উপস্থিত হইয়াছে। 

বৈবাহিক ও জামাতা তাহার নিকটে উপবিষ্ট হইলে গণপতি 
জিজ্ঞাসা 'করিলেন, “বেহাই মহাশয়ের কি কোন কথ! আছে ?” 


বৈবাহিক বলিলেন, “বড় প্রয়োজনীয় কথা-_সেই জঞ্ই, বাধ্য . 


হয়ে বিরক্ত করতে হ'ল।” 

গণপতি পুত্রদিগকে চলিয়! যাইতে ৰলিলেন । 
* বৈবাহিক ্রাহাকে যাহা বলিলেন, তাহাতে তিনি যেন বাত 
হইলেন । কুঞ্জবহারীর নিকটে তাহার সর্ধন্থ বন্ধক ছিল; সে 
নালিশ করিয়াছিল, প্রাপ্য আদায় করিতেছে । সে যাঁদ সময় না দেয়, 
স্তবে এক দিন পরেই তাহাকে নিঃদম্বল অবস্থায় গৃহের বাহির হইতে 
হইবে--তিনি পথের ভিখারী হইবেন । 
,  গণপতি বলিলেন, “অত টাক! দিবার সাধ্য আমার নাই। 
পর্ধ্যস্ত অনেকই দিয়াছি-_আর পারি না ।” 

বৈবাহিক বঙ্গিলেন, “আমি টাক! চাহি না--সময় চাহি ।” 

*পাওনাদারকে বলুন ।” 

“মে শুনছে ন1।” 

“তবে আমি কি করব?” 

“আপনার নাত-জামাই-্জপনি বলুন।” 


এ 


সনাতিশন্চ অ্রজ্চজেতভী 


[২য় খণ্ড, ২য় সংখ্য। 


প্অসন্ভব |” 
“কেন 
“তা'র সঙ্গে_তা'দের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠত| আমাদের নাই ।* 
“আপনার ভাইপোকে বলুন ।” 
“দে আমার কথা শুনবে কেন? আর আমিই বা তা'কে কোন্‌ 
মুখে বব ?" 
“কুটুম্ব-্বজনই বিপদে ক'রে। জাপনি না করেন_ভাল। কাল 
- রবিবার মাঝখানে আছে_-মামি যে দিকে ছু' চক্ষু যায় চলে যা'ব। 
তা'র গর যা'র অদুষ্টে যা” থাকে হবে। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার 
মেয়ে আর জামাই-ই পথের ভিথারী হবে ।* 
যেন অন্তমনক্ক ভাবে গণপতি বঙগিলেন-_-“অদৃষ্ট ৷ 
বৈবাহিক বলিলেন, “কিন্ত আপনি ত কোন চেষ্টাই করলেন না ।” 
“অসম্ভব, বেহাই মহাশয়, অসম্ভব ।” 
"তবে আমরা যাই"-_বলিয়। বৈবাহিক উঠিলেন।-_তাহার পুর্রও 
তাহার সঙ্গে চলিয়া গেল। 
পুল্রগণ আসিয়া দেখিল, গণপতি নিস্তব্ধ হষ্টয়া আছেন ; তাহার 
দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতেছে । তিনি হাত নাডিয়া সকলকে 
চলিয়া যাইতে বজিলেন । তিনি একাকী ভাবিবার অৰসরই চাহিতে- 
ছিলেন। 
পুভ্ররা যাইয়া মোক্ষদস্ন্দরীকে সংবাদ দিলে তিনি ব্যস্ত হইয়া 
আগিলেন-ফুল্লরাও সঙ্গে আল । 
কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না। তাহার পর গণপতি, 
বৈবাঠিক যাহ। বলিয়ান্থিলেন, তাহা বলিলেন । 
মোক্ষদান্ুনদরী শুনিয়া ফুল্পরার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে পাষাণ- 
প্রতিমার মত রহিয়াছে । তিনি কন্তাকে লইয়া আপনার ঘরে 
আসিলেন--যদি সে মৃচ্ছ যায়, তবে গণপতি চঞ্চল হইয়া উঠিবেন 
এবং ভাভাতে কি বিপদই না ঘটিতে পারে? 
তিনি কল্টাকে কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না বটে, কিন্ত 
কন্তা খন বলিল, “মা, আমি আত্মতা করব-_-তখন মা'র মন 
বিক্ষুন্ হইয়া উঠিল এবং প্রবল বাত্যাঘ় সমুদ্র যখন কিক্ষুধ হয়, তখন 
যেমন অনেক অদৃষ্টপূর্ব দ্রবা ভাসিয়। উঠে, তেমনই তাহার মনে যে 
সন্প্প তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই, তাহাই দেখা দিল। 
মান্য যখন অকৃলে পতিত হয়, তখন মে ভূণখণ্ড ধরিয়াও বাচিবার 
চেষ্টা করে। গণপতি যাহা অসম্ভব বঙিয়াছিলেন, তিনি তাহা! 
সম্ভব হয় কি না দেখিবেন। 
মোক্ষদানুন্দনী সত্যকে ডাকিয়া গাড়ী বাহির করিতে বাঁললেন 
এবং ভৃত্য যখন আয়! সংবাদ দিল, তাহার পুলদিগের এক জন 
তখনই কোথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন--গাড়ী দ্বারেই আছে, 
তখন তিনি ফুন্লু্লাকে “আমার সঙ্গে আয়" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া 
সঙ্গে লইয়া _-আর কাহাকেও কিছু ন1 বলিয়! যাইয়া! গাড়ীতে উঠিয়া 
গাড়ী *শীলের গৃহে যাইবার জন্ত নির্দেশ দিলেন । 
ফুন্পরা কিছু বুঝিতে পারিল ন1; বোধ হয়, বুঝিবার চেষ্টা 
করিবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না। 
স্ললীলের গৃহে উপনীত হইয়! মোক্ষদানুন্দরী বাইয়া প্রমদাকে 
বলিলেন, “বৌমা, জামার সঙ্গে যেতে হ'বে-_এস।” 
প্রমদা রন্ধনশালায় ছিলেন? বাহির হইয়া হাত ধুইয়! কাফীমা'র 
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অন্ুপরণ কিলেন। গাড়ীতে উঠিবার সময় তিনি মোক্ষদাগুন্দণীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় ঘা'বেন, কাকীম! 1?” 

মোক্ষদানুন্দরী বলিলেন, “মীরার, বাড়ী ।” 

প্রমদা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তবে কি কোন অমল 
হইয়াছে? তাহার মন আশঙ্কায় ব্যাকুল হইল। গাড়ীতে উঠিয়া 
তিনি লক্ষ্য করিলেন, ফুল্পরা গাড়ীতে বমিয়! আছে-_সে কানদিতেছে | 

সমস্ত ব্যাপারট। যেন রহস্ঠাচ্ছম।_আতঙ্কজনক । 

মোক্ষদানুন্দরী বামাকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। 
গাড়ী মীরার গৃহে যাইয়া। উপনীত হইল। 

৬০ 


সর্বাগ্রে গাড়ী হইতে নামিয়। বাম! উদ্বশ্বাসে মীরাকে সংবাদ দিতে 
গেল--কত্তাম৷ আগিতেছেন। 

মীর! তখন স্বামীর বসিবার ঘবে বপিয়া তাহার সহিত কি 
আলোঢনা করিতেছিল। বামাকে দেখিয়া অঞ্চলথখানি মাথার উপয়ে 
তুলিয়া দিয়। (জিজ্ঞাস! করিল, “কি রে, বামা? হাফাচ্ছিস যে?" 

বাম। তখন হাফাইতে হাফাইতেই বলিল, “কর্তামা এমেছেন ?* 

বিন্মাত ভাবে মীরা [জজ্ঞাসা কিল, “কেন ?” 

“তা' জানি না । মা'কে নিয়ে এসেছেন ।” 

“হঠাৎ? কি হয়েছে? 

কু্রবিহারী বলিল, “সে তাদের কাছেই শুনবে। ত্ঠা'দের 
নিয়ে এস” 

মীরা ছুইটি ঘর অতিক্রম করিবার পূর্বেই মোক্ষদানন্দরী, প্রমদ! 
ও ফুললরা-_তিন জনের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। 

মীব! জিজ্ঞানা করিল, “কি সংবাদ, ছোট ঠাকুরমা ?” 

মোক্ষণাল্ন্দরী উচ্ছ্ধিত রোদন সংখত করিয়া বলিলেন, “তোর 
কাছে ফুল্লরার জগ্ত ভিক্ষা চাঁহতে এসেছি, দিদি!” 

“কি বলছ, ছোট ঠাকুরমা ? 

“আমরা ভিখারী-তা"রও অধম | তোকে রক্ষা! করতেই হ'বে।” 

মীগা তাহাদগকে আনিয়া পার্থ কক্ষে বসাইল। সে বলিল, 
“আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।” 

“ওদের সময় দিতেই হবে ।” 

“কমের জন্য সময় ?” 

“তুই কি জানিল না, তোদের কাছে ওদের সর্ববন্ব বন্ধক ছিল 
সময় না! দিলে কাল ওদের বাড়ী ছেড়ে বেতে হ'বে। ফুল্লরা বলছে, 
ও আত্মঘাতী হ'বে। আমি মা; আমি ছুটে এসেছি-_মীরা কখন 
আমার কথা ঠেল্‌ুবে না। ভোর ঠাকুর-দাদাকে বাচা।” 

মীরা বলিল, “আমি এর কিছু জানি না । তুমি তোমার নাত- 
জামাইকে বল।* 

সে বামাকে বলিল, “বাম।, কাউকে বল, ওকে ডেকে আম্থুক ।” 

পশ্চাৎ হইতে কুঞ্তবিহারী বলিল, “ই যে আমি ।” 

সে অগ্রলর হইয়া মোক্ষদীন্দম্দরীকে ও প্রমদাকে প্রণাম করিল 
'এৰং বয়ঃকনিষ্ঠা ফুক্সরাকে প্রণাম করিবে কি না ভাবিয়া-_একটু 
ইতস্তত: করিয়া, প্রণাম কবিল। 

মোক্ষদানুদ্দরী আনীর্ধবাদ করিলেন, “বেচে থাক, সুখে থাক ।” 

মীরা কাপড় মাথার উপর আরও টানিয়া দিয়! উঠিয়| যাইয়া 


পার্থের ঘষে তারের পার্থেই দাড়াইল | 


তাহার নিদ্দেশে 


সৌঁকস্মা শিখা 
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* মোক্ষদানুনারী প্রথমে তাহার উদ্দেশে বলিলেন, “হাস না, দিদি ।” 

কিন্তু মীরা তখন ঘর অতিক্রম করিয়াছে । 

তাহার পর মোক্ষদান্ুন্দরী কুপ্তরবিহারীকে বলিলেন, “আমি জাজ 
তোমার কাছে--তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতে এসেছি। তুমি ন! 
বাচালে তোমায় দাদা বাচবেন না $ আর ফুল্লরাও বীচবে না ।” 

কুঞ্জবিহারী বলিল, “ও কি কথা বলছেন, ঠাকুরমা? ওতে যে 
আপনার নাতিনীর অকল্যাণ হ'বে |” 

“বালাই--ফাট । তোমাদের কল্যাণই হ'ক। কিন্তু তোমাকে 
এটি করতেই হ'বে।” রর 

“কি, আজ্ঞা করুন ।” 

“তোমার কাছে ফুল্লয়াদের যথাসর্বস্ব বন্ধক ছিল ?" 

“হা । কিন্তু সেটা আপনার নাতিনী এবাড়ীর লক্ষ্মী হয়ে 
আসবার পূর্বে ৷” র 

কুঞ্জবিচারী দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল, মীরা রোবপূর্ণ দৃষ্টিতে 
তাহার দিকে চাঠিতেছে।_সে রোষ যে কৃত্রিম, তাহ! কুঞ্জাবহারী 
বুঝিতে পাগিল। 

কুপ্তবিারী বলিল, “উনি আবার পরে আমি- সম্পর্ক জানতে 
পেরে টাকাটা! আদায় ক'রে--ভবিয্যতে কোনরূপ মনান্তরের কারণ 
যা'তে না হয়, তা'র চেষ্টা করেছি। কারণ, আপনি সতাই বলে- 
ছিলেন, 'ভাগী ত বিয়ে, তা'র চার পায়ে আলতা ।-_ আমি -” 

বাধ! দিয়া মোক্ষদাস্তন্দরী বলিলেন, “আর লজ্জা দিও না । আমার 
অপরাধ হয়েছে । আমার সে দিন আর নাই, দাদা1--সে কথা বলবার 
মুখও নাই । আজ আমি- ভিক্ষা চাহিতে এসেছি ।* 

কুপ্ধবিচ্ঠারী বলিল, “যদিও আপনার নাতিনী রাগ করছেন; 
তবুও আমি বলছি, উনি ষে ভাবে সকলেরই ভাল চা'ন, তা'তে গর 
অনেক ভাল হাতে পড়াই উচিত ছিল।” 

“খুব ভালই পড়েছে । আমরা হয় ত প্রথমে বুঝতে পারি নাই-_ 
ভগবান্‌ ওর তাগ্যে ভালই করেছেন ।” 


“আপনার! সেই আশীর্বাদই করুন। আমাকে কি করতে 
ভাবে?” 

“ওদের ক'ট। মাস সময় দিতে হ'বে।” 

“আপনি বললে জামি অবগ্তই দিব। যদ্দিকোন মনাস্তর ঘটে, 


সেই জন্তই আমার সব কথা-ব্যবসা, টাকা, সব বিষয়ের কথা আমি 
আপনার নাতিনীকে বললেও এ কথাটি বলি নাই। কিন্তু সময় 
দিলে_* ৃঁ 

এই পর্য্যস্ত বলিয়া কুপ্জবিহারী বলিল, “আমি আসছি।” 
সে পার্খের ঘরে গেল। 

কথায় বলে, ঘর-পোড়া৷ গরু সিঁদূরে মেঘ দেখিলে ভয় পায়। 
মোক্ষদা€ন্দরীর ভয় হইল, হয়ত মীরার সহিত পরামর্শের ফলে 
কুঞ্ণবিারী আর তাহার কথা রক্ষা করিবে না। তিনি উৎম্থক ও 
উৎকগিত ভাবে কুঞ্জবিহারীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন? 
প্রমদাকে ব'ললেন, “বৌমা, তুমি এক বার মেয়েকে বল।” 

কুপ্জবিহারী মীরার সহিত পরামর্শ করিতেই গিয়াছিল। ফিরিয়া 
অ'ল্লিয়৷ সে বলিল, “ঠাকুরমা, আপনি সময় দিতে বলছেন, আমি 
নিশ্চয়ই দিব। কিন্তু সময় দিলে কিছুই হ'বে না-ও প্রান্ত ভরাডুবী 


হয়ে এমেছে ।” 


বলিয়া 


২২৩৩ 

শিরে করাঘাত করিয়া! মোক্ষদান্সন্দরী বলিলেন, “তবে কি হংবে ? 

ফুল্তুরা যেন জ্ঞান হারাইল। 

কুঞ্জবহারী তখন বলিল, “আপনি আরও হা" বলেছিলেন, তা' 
ফলেছে। দ্ত্রী ভাগ্যে ধন-_আপনার নাতিনীর ভাগ্যে আমি এই 
যুদ্ধের বাজারে যে টাক! পেয়েছি, ত।” আমার কল্পনাভীত। বাবা 
যা" রেখে গিয়াছিলেন, তা আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আমি যা? 
তা'র পরে পেয়েছি, ত1' আশাতীত । আপনার নাতিনীর জন্ই এই 


হয়েছে। ওর ইচ্ছা, আমি সব টাকা ছেড়ে দিয়ে মুক্ত দিই ওমুক্ত 


হই।” 

মোক্ষদান্ুন্দরী বলিলেন, “রাজযাজেশ্বর হও, দাদা । এমন মানুষ 
যে একালে হয়, মে ধারণা আমার ছিল ন1।” তিনি যাইয়া! মীরাকে 
জড়াইয়! ধরিলেন ; কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, “কোর জঙ্ তোর 
পিতৃকুল ধন্ত হ'ল, মীরা ।” 

সেই সময় কুপ্ধবিহারী বলিল, “কিন্তু একট! কথ! আছে । ঠাকুরমা, 
যে সম্পত্তি ডূবছিল--তা' যে তুললে আবার ডুববে না, ত1 কে বলতে 
পারে ?” 

মোক্ষদানুন্দরীর মনে হইল, তিনি দেবলোক হইতে ভূতলে পতিত 
হইতেছেন। কুঞ্নবিহারী কি বলিবে? তিনি বলিলেন, “তা” 
হ'লে ক হাবে? 

কুপ্রবিহারী বলিল, “জুয়াখেলার নেশ! বড় ভয়ের কথা, ঠাকুরম! | 
যা'তে দায়মুক্ত সম্পত্তি আবার দায়যুক্ত না হ'তে পারে_ আপনার 
মেয়ের ছেলের! তা*দের পৈত্রিক সম্পত্তি পায়, তাই আমাদের ইচ্ছা ৷” 

মোক্ষদা্নরী যেন স্বস্তি লাভ কারলেন। তিনি বলিলেম, 
“সে ত খুবই ভাল । তা'র কি ব্যবস্থা হবে?” 

কুঞ্জবিশ্তারী বলিল, “লে বিষয় আমি ছোট-ঠাকুরদা মহাশয়ের সঙ্গে 
পরামশ ক'রে স্থির করতে চাহি। তিনি উকীলের পরামর্শ মত 
লিখাপড়ার ব্যবস্থা করবেন ।” 

“তাই হ'বে, দাদা ! তুমি চল*__বলিয়! তিনি মীরাকে বলিলেন, 
“তুইও চল ।” 

মোক্ষদা শুন্দরীর জিদ কুঞ্জবিহারীকে ও মীরাকে গণপতির কাছে 
যাইতে হইল । স্থির হইল, কু্জবিহারী, তাহার এটপা, গণপতি, ত্তাহার 
এটপী ও জামাতার পঞ্দের «টণাঁ এক সঙ্গে লিখাপড়া শেষ করিবেন । 


ক্ভ্নিক্ শ্রচ্চকেতী 


[ ২য় খও্, ২র সংখা 


কুঞ্জবিহারী ও মীর| বাড়ী ফিগিতে ব্যস্ত হইতেছিল-_প্রশাস্তের 
আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়! যাইতেছিল- কু্নবিহারীকেও কাধ্)স্থানে 
হাইতে হইবে। , 

তাহাঝ! বিদায় লইবার সময় গণপত্তি কু্তবিহাতীকে বলিলেন, 
*তোমার ব্যবহারে মানুষের সম্বন্ধে আমার ধারণ! পারিবর্তন করতে 
হ'ল। তোমাকে আমার নিজের একটা কাষে দরকার আছে 
কাল এক বার আসতে হ'বে।” 

গৃছে ফিরিবার পথে পরম আনন্দিত প্রমদাকে তাহার গৃছে 
নামাইয়। দিয়! মীরা স্বামীকে বলিল, “তুমি লোকের কাছে আমাকে 
অত বাড়াও কেন? ছিঃ!” 

কুপ্ধবিহারী বলিল, “তুমিও জান--আমিও জানি- জামি মিথ্যা 
কথা বলি না।” 

“লোক কি মনে করে ?” 

“যার যা" ইচ্ছা মনে করুক-_তা'তে সত্য কখন মিথ্যা 
হবেনা ।” 

ক ঙ্ ক যু 

পরদিন গণপতির নিকটে যাইয়া! কুপ্তবিহারী দেখিল, তিনি 
তাহার জন্য অপেক্ষ/ করিতেছেন। তিনি তাহাকে একখানি কাগজ 
দিয়! পাঠ করিতে বলিলেন | তাহা ফ্ঠাহার উইল । তখন তাহার 
উকীল ও এক বন্ধু তাহাতে স্বাক্ষর দিয়াছেন। তিনন বলিলেন, 
“তুমি পড়িয়া! সহি কর। কিন্তু উইলের বিষয় ভোমার শ্বশুর 
ছাড়া আর কাহাকেও বল না-আমার ছেলেরা, বোধ হয়, 
অসন্ত্ট ভাবে, কিন্তু আমি এ উইল না ক'রে পারলাম না; 
তোমার কাধে আমার মনের অদ্ধেক ভার গিয়াছে- এই উইল 
ক'রে আমি ভারমুক্ত হ'লাম। এখন মত-প্সিব্তন ক'রে শান্তিতে 
মরতে পারব ।” 

উইলে গণপতি লিথিয়াছিলেন- আমার স্থাবর জন্থাবর সব 
সম্পত্তি সমান তিন ভাগ হইবে-_-এক অংশ ক্ঠাহার জেগ্ঠাগ্রজের ছুই 
কন্তা সমভাবে পাইবে; এক অংশ তাহার ভ্াতুষ্পত্র স্থশীলের ; 
অবশিষ্ট অংশ তাহার তিন পুত্র ও স্ত্রী মোঙ্গদান্ুন্াগী চারি জনের মধ্যে 
সমভাবে বিভক্ত হইবে। 

শ্রীহেমেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষ । 


| যান্ত্রিক উন্নতি 


অমমান অর্থের বন্টন এই দুনিয়ার 
জগণন অশাস্তি-কারণ, প্রাণপাত কত্ি 
যত মুটে শ্রমিক মন্দুর খাটে দিন-রাত 

' নাহি জুটে পরনে বসন পেট-ভর। ভাত 
রত্তচন্ষু ধনিক মালিক হাতে ঘড়ি ধরি 
যন্্রসম খাটাইয়া লয় ভারি হ'সিয়ার | 


ছুটি নাই, হাফ ছাড়িবার নাহি যে সময়; 
মুখ বুজে কাজ করে যাও, রক্ত, মাংস দাও, 
পিষে ফেল. আপনারে যদি জাতার চাকায় 
স্লেহপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তবু কেহ কি তাকায়? 
সত্যতার যাস্ত্রিক উন্নতি, মেসিন চালাও, 
মূল-ধনে মূলে হাবাৎ মানব-হাদয় | 


অপারগ, ব্যাধি বগি হয়, পেয়ে গেলে ছুটি, 
রোজ-গণ্ড। কাটা! গেল সব, মার! গেল কুটি। 


ভ্ীঘিজেন্ত্রনাথ ভাছড়ী। 





তশগুতিহস্ণশ তলজ্গ 


অপরিচিত ব্যক্তির অপমৃত্যু 


শ্মিখর কথা শুনিক্বা রোপাব ওয়াইন্ড উচ্চৈঃম্বরে হাসিয়া বলিল, "শোন 
শ্মিখ, চোমার আবদার পূর্ণ করিতে আমার অনিচ্ছা! নাই; কারণ, 
আম জানি--তোমার ধারণা-শক্তি অক্র, এবং 

তাহার কথা শেষ তইবার পূর্বেই ব্রেক গন্তীব স্বরে বলিলেন, 
“কিন্ত গামারও পাবণা-শপ্ক ইঙ্প অল্প। বিশেশহঃ, আমি তোমার 
সংআ্রবে না থাকায় সকল কথা জ'নিতেও পারি নাই ; সেই সনাই 
প্রকৃত ঘটনার সকল বিবরণ শুনিতে জামারও অত্যন্ত কৌতুহল 
হইয়াছে । 

ওয়াইন্ডেব ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইত--সে মিঃ ব্রেকের নিমন্ত্রিত 
আতথি ; ভাঙ্গার বাবারে বিন্দুমাত্র চাঞ্চলা ছিল না । সে ব্লেককে 
ভয় করিলেও-_সে যে অপরাধী, তাহার কথা শুনিয়া তাহাও বুঝিবার 
উপায় ছিল না। 

ওয়াইন্ডের ইঙ্গিতে ন্মিথ হুইস্কি বোতল ও সোডা আনি 
টেবিলের উপর বাথিয়া পিল। ওয়াইন্ড কিঞ্চিৎ পান করিলেও ব্রেক 
তাহা স্পর্শ করিলেন না। 

ওয়াইন্ড অতঃপর কথ! আরম্ভ করিয়া বলিল, “আমি প্রথমেই 
আপনাকে বলিয়া! রাখিতেছি-_ম্রামি যাহা! বঙ্গিব, তাহার এক বর্ণও 
অঠিরঞ্রিত নহে । যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই আপনাদের নিকট 
প্রকাশ করিতেছি; তাহা শুনিবার পর আপনি কর্তব্য স্থির 
করিবেন।” 

ব্লেক বলিলেন, “কি বলিবে বল, আমর! তাহা শুনিবার জন্তই 
প্রতীক্ষা কণিতেছি ।” 

ওমাইন্ড বলিল, “গত রাত্রিতে আমি উইন্বলডনের মাঠে গমন 
করিয়াছিলাম ; কিন্তু উহা দৈবাৎ ঘটয়াছিল, হঠাৎ আমি মনের 
খেয়াপেই এঁ কাধ্য করিয়াছিলাম। . আপনি হয় ত জানেন, আমি 
এখন কমূমসূ তোটেলে বাস করিতেছি; তবে নামি সেখানে কর্ণেল 
স্থাম্পদন এই সম্মানঙ্গনক ছল্ননাম গ্রহণ করিয়াছি । বলা বাহ্থল্য, 
উন্ত হত্যাকাণ্ডের পর আর আমি সেখানে প্রশ্তযাগমন করি নাই; 
কারণ, মকলেই শুনিবে আমার মৃত্া হইয়াছে । যদি প্রত্যেক ব্যক্তির 
ধারণ! হয়--আমার মৃত্া হইয়াছে, তাহা হইলে কেহ আমাকে 
চিনিতে পারিবে-_তাহার সম্ভাবনা নাই। 

“এখানে একটা কথা বলিয়। রাখি-__কিছু কাল পূর্বব হতেই 
কার্ণের উপর আমার লক্ষা আছে; সার রডনে ডূমণ্ড তাহার যে 
তিন'জন মহাশক্রর বিষ দাত ভাঙ্গিবার জন্ত আমার সাহায্য প্রার্থনা 


করিয়াছিলেন, কাণ সেই তিন জনের অন্যতম । তিন জনের মধ্যে এখন 
এই নরপিশাচই জীবিত আছে । এক সপ্তাহেরও আঁধক কাল আম 
তাহার অনুপরণ করিয়াছিলাম । আমাব ধারণা, এখন লে আমার 
ভয়ে কাপিয়া মরিতেছে ! তাাকে চূর্ণ করিবার জন্য আমি যে মু্িষোগ 
প্রধোগের চেষ্টা করিতেছি--তাহা আমারই আবিফ্ুত-_-আমার 
নিজন্ব ।--যন্ি এই প্রনঙ্গে আমি কোন অবাজর বাকোর অবতারণ! 
করি-__তাহা হইলে আপনি আমাকে সতর্ক কবিবেন ।” 

ব্রেক বপিলেন, “হা এখনই ভোমাকে সতর্ক করিবার প্রয়োজন 
হইয়াছে; কারণ, গত রাত্রে কি ঘটিয়াছিঞ্ তাহাই আমরা জানিতে 
চাই, কিন্তু তুমি সে সম্বন্ধে নির্ববাক্‌. কেবল বাজে কথায় আমাদের 
সময় নষ্ট করিতেছ !” 

ওয়াইন্ড বলিল, "হা, সেই কথাই এখন বলিব । আমি আপনাকে 
প্রথমেই বল্গয়াছি আমি গত ফাত্রে উইন্বলডনের মাঠে গমন করিয়া 
ছিলাম; কার্ণের বাড়ীব উপর নজর রাখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, তাহ! 
ভিন্ন আমার অন্ত কোন অভিপ্রায় ছিগ না । আমার ইচ্ছা ছিল, 
আম কোন কৌশলে তাহার লানব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া তাহার 
গোপনীয় কাগঙ্জপত্র পণীক্ষা করিতে পারিব ।” 

"আমার উদ্দেশ্য ছিল-__আমি তাহার অগ্ষ্টিভ কোন না কোন 
প্রবঞ্চনা আবিষ্কার করিতে পারিব। তাহার ফলে তাহাকে ফৌন্তদারী- 
সোপরদা করিয়া দীর্ঘকাল তাহার সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে 
পাবিব। যাহ! হক, আমি যে লময় সেই মাঠে পদার্পণ করিলাম-_ 
সেই সমর প্রবল মেঘগঞ্জন আমার কর্ণগোচর হপ। আমি 
ভাবিঙ্গাম, সেই ছূর্যোগের অবপান হইলে আমি আমার সক্বল্লানুযায়ী 
কাধ আরম্ভ করিব ।” 

স্মিথ ভিজ্ঞাসা করিল; “তোমার খ্ররূপ ভাবিবার কারণ কি?” 

ওয়াইন্ড বজিল, “কাণ__পাত্রিকালে সহসা প্রচগুবেগে পুনঃ পুনঃ 
মেঘ-গঞ্জন হইলে লোকের নিদ্রা-্গ হয়। আমি যে সময় আরন্ধ 
কার্ষে রত থাকিব, সেই সময় কার্ণ জাগিয়-টঠিয়া আমার কার্ধ্ে 
বিদ্ব ঘটাইতে ন1 পারে, তহ্িষয়ে আমার লক্ষ্য ছিল | আমার ধারণা 
হইয়াছিল অল্লকালের মণ্যেই মেই দুধ্যোগের অবদান ঠইবে । লই 
আশায় আম মাঠের ভিতর এইটা শ্তোপের আড়ালে বসিয়া রভিলাঘ; 
কিন্তু সেই দুর্যোগের অবসান না হইয়া শীত্ই তাহা ভীষণ ঝঞ্চায় 
পরিণত হইল । সঙ্গে সঙ্গে মেঘে এক্ধপ বিছ্যাৎস্কুংণ হইতে লাগল 
যে, আমি বিহ্বল তাবে সেই দিকে চাহিয়া! রহিপাম।” 

স্মিথ বলিল, “সেই প্রবল বৃর্ীর মধ্যে তুমি মাঠেই বসিয়া 
বহিলে ?” 

ওয়াইন্ড বলিল, “জামাকে কি তুমি সেই রকম আহাম্মুক মনে 


৩২ 


স্বাকস্িকি অল্ঃসভভী 


[ খর খণ্ড, ২য় সংখ্যা 
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কর? বৃষ্টি আরম্ত না হওয়া পধ্যস্ত আমি মাঠেই ছিলাম বটে, 
কিন্তু যখন ভাটার মত মোটা মোটা বৃষ্বিশাপ়্ার বর্ণ আরম্ভ হইল, 
তখন আমাকে উঠিয়া-গিয্স। একটি বৃহৎ বৃক্ষের তলায় আশ্রয় লইতে 
হইল।” 

শ্মিথ বলিল, “ওট। কি$ তোমার আহাম্মুকিই হইয়াছিঙ্স |” 

ওয়াইন্ড বলিল, “তা বটে; মেঘগঞ্জনের সময় গাছের তলায় 
আশ্রয় লংয়া যে অবিবেচনার কাজ-_ইহা কি করিয়া অ্থীকার করি? 

কিন্ত বিপদের নাপক্কায় জাম ব্যাকুল নছি, বিশেষতঃ, আামি অদৃষ্টবাদী 
(12515115101 আমার বশ্বাস, ভাগ্যে যাহ! আছে--তাহা ঘটিবেই | 
অদৃষ্টাণী বলয়াই জীবনের যুদ্ধে কোন দিন আরম পশ্চাৎপদ হই 
না। যদি আমার তাগ্যে লেখ! থাকে-_বজাঘাতেই আমার মৃত্ধ্য 
হইবে, তাহ। হইলে নিতৃষ্ঠ গৃহকোণে আশ্রয় গ্রহণ কবিলেও আমি 
এরূপ মৃত্যু হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিৰ না । যাহা হস্টক, 
বুটিতে ভিজবার আশঙ্কায় বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ কারলাম। 
কিন্তু বৃষ্টির বিরাম হইল ন!। প্রবল বধণের সহিত মুকর্মু্ বিহ্যৎ- 
স্কুরণ, আর কি ভীষণ মেত-গঞ্জন ! ঘেন প্রলয়কাল সমাগত ! 
মিঃ ব্রেক, সেই সময় নৈশ প্রব্কৃতির বে প্রলয়্কর মৃত্তি নিরীক্ষণ 
করিয়াছলাম, তাহ! বর্ণনার চেষ্টা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হইতে পারে, 
কিন্তু এই লোভ আমি সংবরণ করিতে পারিলাম না। বস্তুতঃ, তাহার 
ৰ্ণনার উপযুক্ত ভাবায় আমি বঞ্চিত। প্রলয়ঙ্করী প্রকৃতির সেই 
বিরাট রুদ্র সৌন্দধ্য ভাবায় বর্ণনা কর! অসাধ্য। নৈশ-প্রকৃতির 
মেই বিশ্ববিধ্ সী প্রলয়ানুষ্ঠানের মধ্যে সেই স্থানে ৫লই অপরিচিত 
হতভাগ্য আগন্ধকের সমাগম হইল ।” 

শ্মিথ বিম্মযতরে জিজ্ঞাসা করিল, 
বলিতেছ ?" 

ওয়াইন্ড বলিল, “মৃত্যুকবলিত অপরিচিত হতভাগ্য বলিয়াই জাগি 
তাহার পরিচয় দিব/ কারণ, তাহার পরিচয় আমার অজ্ঞাত। 
বু্িধারা যে সময় প্রবলবেগে বধিত হইতেছিল-_সেই সময় আমি 
তাহাকে সেই মাঠের ভিতর আঙিতে দেখিলাম । আমার ষনে 
হইতেছিল, বুষ্টির প্রবল বর্ষণে তাহার সর্বাঙ্গ সিক্ত হওয়ায় দে অভিভূত 
হইয়া পড়িয়াছিল-_যেন ভাহার আত্মসংবরণের শক্তি বিলুগ্ত হইয়াছিল ! 
সে সেই মাঠে প্রবেশ কারবার পূর্বেও সম্ভবতঃ তাহার অদূরে বজাঘাত 
হইয়াছিল, এবং তাহার বাঁঝে তাহার সর্ববান্ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। 
যাহা হউক, সেই বৃষ্টি ও বিছু।দ্িকাশের মধ্যেই সে বন-জঙ্গল ও 
ঝোপের ভিনুর দিয়! কি উদ্দেশে কোথায় যাইতেছিল, তাহাও তাহার 
বুবিবার সেন শক্তি ছিল না! 

“আমার নিকট আমিয়! সেই গাছের তলায় আশ্রয় গ্রহণের জন্য 
তাহাকে আহ্বান করিতে আমার প্রবল আগ্রহ হইল; কিন্তু আমার 
মুখে কথা সর্িবার পূর্ব্ধে মুহূর্তমধ্যেই হঠাৎ কি কাণ্ড ঘটিল, 
তাহা আপনাকে বুঝাইয়। বলিতে পারিব না | আমার চক্ষু ধাধিয়া, 
আমার কর্ণ বধির করিয়া বভানরধধোধ হইল। বজাঘাত সম্বন্ধে আমার 
ঢাক্ষুব-নভিজ্ঞত। ছিল না, কিন্তু কড়-কড় শব্দে যে অশনি-সম্পাত হইল, 
তাহার প্রভাবে আমার বাহ্ুল্রান যেন বিলুগ্ত হইল ! অনুমান হুইল, 
লেই ধিগ্যুৎপ্রবাহে আমার সর্ধ্বাঙ্গ বল্সিয়া গেল! বিজলি-প্রবাহ 
ুহর্তদধ্যে যেন আমার চতৃষ্পার্ে তরঙ্গায়িত হইয়া নৈশ অন্ধকারে 
বিলীন হইল।* 


“কে সে? কাহার কথ! 


ব্লেক বলিলেন, “তুমি যে অপরিচিত আগন্ধকের কথা বলিলে, 
সেই ব্যক্তিই কি এ ভাবে নিহত হইল ?” 

ওয়াইল্ড বলিল, “মে কথা৷ পরে বলিতেছি। সেই বজাঘান্তের 
সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃক্ষমূলে আমার দীর্ঘ*দেহ প্রসারিত হইল। যেন 
কোন বিশালকায় দৈত্যের অঙ্গুলি-সস্তাড়নে আমাকে মুহুর্তে ধরাশায়ী 
হইতে হইল! প্রায় দশ [মনিট পধ্যস্ত আমার সর্ধবাল আড়ষ্ট 
হওয়ায় আমি নিম্পন্দ ভাবে গড়িয়! রহিলাম ! 

“জ্ঞানসঞচার হইলে আমার মনে হইল, আমার সব শেষ হইয়া 
গিয়াছে; যদি মরিয়া না থাকি-_তাহা হইলেও আমি অকশ্মণ্য 
হইয়াছি। আমি হাত-প| নাড়িবার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিতেই 
মনে হইল, আমার দেহ হইতে বিদ্ুৎস্কুলিঙ্ প্রবাঠিত হইতেছিল ! 
প্রায় কূড়ি মিনিট পরে আমি অতিকষ্টে উঠিয়! বসিতে সমর্থ হইলাম ! 
বুঝিতে পারিলাম, সৌভাগ্যক্রমে আমি জীবিত আছি। আমি উঠিয়া 
বিবার পর ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইলাম । তখন জামার মনে হইল, 
আমার আরব্-কাধ্য পরিহার করিয়া কস্মস্‌ হোটেলে প্রত্যাগমন 
করাই কর্তব্য । 

“সেই সময় আমার ম্মরণ হইল, আমি যেন কাহারও কাতর 
আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম ! কিন্তুসেই অপরিচিত ব্যক্তিকে আর 
দেখিতে পাইলাম নাঁ। যে স্থানে বজাঘাত হইয়াছিল, সেই স্থানে 
আমি দৃষ্টিপাত করিলাম । লোকটিকে আমি সেই স্থানেই দেখিতে 
পাইফ়াছিলাম । তখন বৃষ্টির বিরাম হইয়াছিল; ঝটিকাও থামিয়া 
গিয়াছিল। আমি উঠিয়া গিয়া সেই ব্জীহত লোকটিকে দেখিলাম। 
আপনারা তাহাকে যে অবস্থায় দোঁখতে পাইয়াছিলেন, ঠিক সেই 
অবস্থাতেই তাহাকে সেই স্থানে নিপতিত দেখিলাম ৷” 

ওয়াইন্ড সহসা নীরব তইজ, এবং গল্ভীর ভাবে মাথা নাডিল। 
তাহার পর সে ধীরে ধীরে বলিতে লাগি-_“আমি ক্ষি দেখিলাম-- 
তাহার বর্ণনা নিষ্পুয়োজন, কারণ, ভাপনারাও তাহা দেখিঘাছেন। 
মুহূর্ধমধ্যে সেই হতভাগ্যের মৃত্যু হইয়াছিল। ব্জাঘাতে তাহাকে 
বিদ্ুমাত্র যল্্র1া তোগ করিতে হয় নাই। আমি তাহার সম্মুখে 
গাড়াইয়। ভাবিতে তাবিতে একটি ধন্দি আমার মস্তকে আসিয়া জুটিল। 
তাবিলাম, এই হতঙ্তাগ্যের মৃত্যু কি আমি নিজের কোন কাজে 
লাগাইতে পারি না? নিহত ব্যক্তির দেহ আমার দেহের ন্তায় দীর্ঘ, 
এবং জামাদের উতয়ের আকৃতিরও কতকট! সামঞুন্য ছিল ।” 

ওয়াইন্ডের কথ শুনিয়া শ্মিথ ব্যগ্র ভাবে বলিল, “এবার আমি 
তোমার মতলব কতকট| বুঝিতে পারিয়াছি; হা, অন্ধকারের মধ্যে 
আমি আলোক দেখিতে পাইতেছি !” 

ওয়াইল্ড শ্িথের কথায় কণপাত ন! করিয়া বলিতে লাগিল, 
“কিন্তু যখন আমার মনে হইল-_-এ লোকটির গৃহে স্ত্রী ও পুজকস্কা! 
থাকিতে পারে, তখন ভাবিলাম, জামার এই সন্বল্প কার্য্যে পরিণত 
ন! করাই সঙ্গত হইবে ; বিশেষতঃ, কাজটি তেমন শ্রীতিকরও নহে। 
এই সকল কথা চিন্ত। করিয়া জামি নিহত ব্যক্তির পরিচয় সংগ্রহের 
আশায় তাহার পকেট হাতড়াইতে আরস্ত করিলাম ; কিন্তু তাহার 
পকেটে নামের কার্ড ৰা চিঠিপত্র কিছুই পাইলাম না, কেবল কয়েকটি 
শিলিংমান্র দেখিতে পাইলাম । তাহার পরিচয়-সংগ্রহে অসমর্থ 
হইয়া! আমি আমার সঙ্কল্লের জমুদরণ করিলাম। 

“কাজটা আমার পক্ষে জান কঠিন হইল না । আমার নিজের 
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পকেটে যে সকল কাগজপত্র ছিল, তাহ! তাহার পকেটে রাখিয়া 
দিলাম । আমিই যে সেই নিহত ব্যক্তি-_ইহ। প্রতিপন্ন করা সহজ 
হইবে বলিয়াই আমার ধারণা হইল। বস্ততঃ, আমিই যে এ ভাবে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছি__কে ইহা! অবিশ্বান করিবে ?” 

ব্রেক ক্রিজ্ঞাসা করিলেন, “কিস্ত লোকদের এই ভাবে প্রতারিত 
করিগার জন্ত তোমার আগ্রহের কারণ কি ?” 

ওয়াইন্ড বলিল, “ইহা আমার কল্পনা-শক্তির প্রাখর্যেরই 
পরিচায়ক । আমি কেন যে এ কার্য প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহা 
আপনি শীষ বুঝিতে পারিবেন । আমার এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল যে, 
কার্ণ আমাকে হত্যা করিয়াছে_-এই ধারণাই যেন লোকের মনে 
বন্ধমূল হয়।” 

স্মিথ বলিল, “লোকের ধারণ! হইত, বজ্জাঘাতেই তোমার মৃত্যু 


হইয়াছে; এ অবস্থায় কার্ণ তোমাকে হত] করিয়াছে, ইহা কে; 


, বিশ্বাস করিত ? 

ওয়াইল্ড বলিল, “ঠোমার এ কথা সতা। কিস্ত আমার মনে 
হইয়াছিল, মিঃ ব্রেক অনুসন্ধানের ফলে কার্ণকেই আমার হত্যাকারী 
বলিয়া সন্দেহ করিবেন । আর মিঃ ব্রেক যদি তাহা না করেন, 
সাহা হইলেও পুলিশ কার্ণকে সন্দেহ করিবেই । আর প্রকৃত পক্ষে 
ঘটিয়াছেও তাহাই । তোমার কি মনে হয় না__কার্ণ এই ব্যাপারের 
পর বিচারালয়ে নীত হইয়! _যে হত্যাকাণ্ডের জন্য সে দায়ী নহে__ 
সেই অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে 1 অভিযোগ মিথ্যা হইলেও 
তাহার পক্ষে এই চরম দণ্ড অপরিহার্ঘ্য |” 

শিখ বলিল, “কিন্ত দে যে অপরাধ করে নাই, সে জন্ত তাহার 
দণ্ড হওয়া অনুটিত |” 

ওয়াইন্ড বলিল, “কিন্তু কার্ণ মেটল্যাগুকে হত্যা করিয়াছে; সুতরাং 
আমার এই কৌশলে সে দণ্ডিত হইলে সুবিচারই হইবে (৮০০1 
০2] 1559 591590. 17,9 9105 ০ 10151109)।” 

ব্রেক বলিলেন, “ব্যাপারটা তুমি এক দিক্‌ হইতে দেখিতেছ, কিন্ত 
কার্ণ যে সত্যই মেটগ্যাগ্ডকে হত্য। করিয়াছে ইহ! আমাদের অজ্ঞাত ।* 

ওয়াইন্ড বলিল, “কিন্ত তাহার মত ছজ্জন গ্রেপ্তাব হওয়ায় 
আপনি কি সন্ধষ্ট হন নাই?" 

ব্রেক বলিলেন, “কিন্ত তোমার আমার সস্তোষ এক কথা, আর 
সুবিচার-ফলে আইনের উদ্দেগ্তলিদ্ধি অন্ত কথ! ওয়াইন্ড | আইনের 
ভার তুমি স্বহস্তে লইতে প্রস্তুত থাকিলেও আমি সে জন্য প্রস্তত নহি। 
যাহা হউক, তোমার গল্পটা এখন শেষ কর।” 

ওয়াইল্ড বলিল, “অতঃপর আমি কার্ণের বাড়ী পধ্যস্ত প্রমারিত 
একটা চিহ্ন রাখিলাম। তাহার লাইব্রেরীতে প্রবেশ করাও আমার 
পক্ষে কঠিন হয় নাই, এবং প্রমাণ গড়িয়া তুলিতেও অধিক বিলম্ব 
হয় নাই। মিঃ ব্রেক, আপনি নিহিত ব্যক্তির দেহে একটা টাইপিন্‌ 
দেখিতে পাইয়াছিলেন কি?" 

ব্রেক বলিলেন, “হা, তাহ! পাইয়াছিলাম ।” 

*আপনি কি উহা চিনিতে পারিয়াছিলেন ?” 

ব্রেক বলিলেন, “ই! চিনিয়াছিলাম, উহ! কার্ণের জিনিস ।* 

. ওয়াইন্ড বলিল, “আমিই মতঙ্গব করিষা উহা! সেখানে রাখিয়া" 

ছিলাম । আমি জানিতাম, উহ! আপনার নজরে পড়িখে, এবং উহা 
কাহার জিনিস, তাহাও আপনি বুঝিতে পারিবেন । উহা আমি 
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কার্ণের ডেক্সের উপর পাইয়াছিলাম । জামি উহাও লক্ষ্য করিয়া- 
ছিলাম যে, উহার প্রান্তস্থিত সৃতাটি জীর্ণ হইয়াছিল। উহা! ডেজ্সের 
উপর পাওয়ায় আমার কাজের ব্্বিধাই হইয়াছিল ।” 

ব্রেক বলিলেন, “কিন্তু রক্তের দাগগুলি ?” 

ওয়াইন্ড বলিল, “ঙে রক্ত আমার দেভের ।” 

শিখ জিদ্রাসা করিল, “আর সেই রক্তাক্ত দাগাট! ?” 

ওয়াইল্ড বলিল, “উষ্ভাও আমার দেহের রক্ত |” 

ব্রেক বলিলেন, “তুমি আহত হইলে না, অথচ তোমার দেহ 
হইতে রক্তপাত হইল?” 

ওয়াইল্ড বলিল, “উহ! অত্যন্ত সহজ । আমি নাকে খোঁচা দিয়া 
রক্ত বাহির করিয়াছিলাম। এ লোকট! বজাঘাতে এক খণ্ড পাথরের 
উপর পড়িয়া! যাওয়ায় উহার মন্তকে ক্ষত হইয়াছিল। জামি সেই 
পাখরখান! মাটার ভিতর পুতিয়৷ রাখায় আপনি তাহা! দেখিতে পান 
নাই। আমি সকল ব্যবস্থাই শেষ করিয়া রাখিয়া! কার্ণের গৃঠ ত্যাগ 
করি। আমি জানিভাম-_মুঝদেহটি আবিষ্কৃত হইবে, কার্ণের বাড়ী 
পধ্য্ত চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে, এবং কার্ণকে এই ব্যাপারে 
জড়াইবার সুবিধা হইবে । তাহাকে হত্যাভিষোগে গ্রেপ্তার কর! 
হইল-_ইহা মনশ্চক্ষে দেখিয়। আমি আনন্দিত হইলাম, এবং পরবস্তাঁ 
ঘটনার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ইহাও আমার গ্লীতিকর 
হইয়াছিল ।” 

ব্রেক বলিলেন, “তাহার পর কি হইল ?” 

ওয়াইল্ড বলিল, “অন্ভ:পর আমি নগরে প্রত্যাগমন করিয়! চিন্তা 
করিতে লাগিলাম । যে সকল অন্ুবিধা ঘটিতে পারে-সেই কল 
বিষয় সম্বন্ধেও মনে মনে আলোচনা করিলাম । আমার মনে হইল, 
এক দল সাধারণ লোক হয় ত মৃতদেহটি দেখিতে পাইবে, তাহার পর 
সেখানে ভীড জমিয়া বাইবে ; আমি সতর্কত! সহকারে যে চিহ্ন 
রাখিয়াছিলাম, তাার! হয় ত দাপাদাপি করিয়া সেগুলি নষ্ট করিয়া 
ফেলিবে। তাহার পন আম কার্ণের লাইব্রেরী যে অবস্থায় রাখিয়! 
আদিয়াভিলাম, কার্ণ তাহ! দেখিতে পাইয়া তাডাতাড়ি তাহা গুছাইয়া 
ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইবে। এ্র্প কৌশলপূর্ণ ব্যাপার পুলিশের 
গোচর না হয়--এটরূপই আমার ইচ্ছা! ছিল।” 

শ্মিথ বলিল, “তাহা! হইলে মিঃ ব্রেকের কথাই তখন তোমার 
মনে হইয়াছিল ?" 

ওয়াইল্ড বলিল, “হা, তুমি ঠিক বুঝিয়া্ শ্মিখ | আমি সন্ধ্যা 
সাতটা পধ্যস্ত অপেক্ষা'করিয়া তাহার পর মিঃ ব্রেককে টেলিফোনে 
সংবাদ দিয়াছিলাম।” 

ব্রেক গন্ভীর ভাবে জিজ্ঞাস! করিলেন, “যে স্ত্রীলোকটি টেলিফোনে 
আমাকে এ সংবাদ জানাইয়ান্ছিল_তাহা হইলে তুমিই সেই 
স্ত্রীলোক ?" 

ওয়াইল্ড বলিল, “এ প্রকার চাতুরীর সাহায্য গ্রহণ করিতে 
হইয়াছিল বলিয়া আমি আস্তরিক দ্ুঃখিত; কিন্তু আমাকে সর্কন্তা 
অবলম্বন করিতে হইয়াছিল । যাহা হউক, আশা করি, স্ত্রীলোকের 
কণন্বয়ের অনুকরণে জামার ক্রটি লক্ষিত হয় নাই। উহ্থাকি 
স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর বলিয়া বুঝিতে পারা যায় নাই ?” 

ব্রেক বলিলেন, “আমার মনে হইতেছে-_তুমি কার্ণের গৃহরক্ষিতাকে 
(0959-099799 ) কথা বলিতে শুনিয়াছিলে। 


১শুন 
একা ওজাঞ কাত ঠা । 
ওয়াইল্ড বলিল, “আম্মি ভাবিয়ান্িলাম, আপনি এীরপই অন্কমান 
করিবেন | সঙ্গাই আমি মিগেসু ফিঞ্চের সহিত ছুই বার আগাপ 
করিসাব স্থযোগ লাভ কবিয়াছিলাম । গত সপ্তাহে আমি ইন্সিও- 
রেজেব এজেন্টেব চগ্সবেশে দ্বই বার তাহার সচিত সাক্ষাৎ করিয়া" 
স্িলাম। নুচ্চরাং আমি ঘখন টেলিফোনে আপনাকে সংবাদ প্রদান 
কবি, তখন মিসেস্‌ ফিঞ্চের কথ্স্বরের অনুকরণ করা আমার পক্ষে 
কঠিন হয় নাই । অন্টের কণ্ঠস্বর অন্থকরণে আমার কিঞ্চিৎ দক্ষত| 
আণছ-ইা বোধ হয় আপনি অস্বীকান কহিবেন না। 

“আসঙ্গ কথা এই যে. আপনাকে এই ব্যাপারে টানিয়া আমিবার 
জন্স আমার প্রবল আগ্রচ হইয়াছিল; কারণ, আমি জানিতাম, 
প্রয়োজন বুখিলে আপনি দংশনে বিরত হইবেন না। আপান সকল 
বিষম এক বার পরীক্ষা ন। করিয়া নিশ্চিম্ত হইবেন ন।-_-এইবপই 
জামার ধারণ! হইয়াছিল । আমি এ কথাও বুঝিতে পারিয়াছিলাম 
যে, দাতরিত্বভার নিজের স্বন্ধ না রাখিয়া আপনি এই ভার পুলিশের 
হস্তে সমর্পণ করিবেন । আমার এই অন্থমান যে সম্পূর্ণ সতা, ইহা] 
বোধ হয় আপনি স্বন্বীকার করিবেন না| কি বলেন আপনি ?” 

মি: বর এই প্রশ্ন হানয়া অতাস্ত গম্ভীর ভাবে বাললেন, “ওয়াইজ্ড, 
তুমি জামাকে বোকা বনাইয়াছিলে--এ কথা আমি অস্বীকার করিতে 
পারি না। কিন্তু তুমি কি ঈদ্দেশ্টে এখানে আগিয়াছ ; তাহা এখনও 
আমি বুঝতে পারি নাই !” 

ওয়াইহ্ড বলিল, “উহার একটিমাত্র কারণ ছিল, দেই কাবণটি 
এই যে, আপনার মনের ভার লাঘব করিবার জন্তই আমার আগ্রহ 
হইয়াছিল । আমি জ্ঞানিতাম, আমার মৃত্যু হইয়াছে জানিয়া 
জাপনি কতকটা ।বচলিত হইয়। উঠিবেন ; এই জন্তই আপনার 
স্্ম দূর কারবার নামত্ত আমার আগ্রহ প্রবল হইয়াছিল । বিশেষত, 
হখন ঠিক জা'নতে পাবিলাম, কার্ণ পলায়ন করিয়াছে-_তখন আর 
আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না । মিঃ ব্রেক, আপনাকে সাহায্য 
করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আপনি যাহাতে সেই বদমায়েসটাকে 
ধরিতে পারেন-সে বিষয়ে আপনার সহযোগি হা না করিয়া নিবস্ত 
থাক] আমার অসাধ্য । আমার এত সতর্কতা সত্তেও যে সে পলায়নে 
সমর্থ 5ইল--ইঠ! বড়ই লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে কখ্লাম ।* 

ব্রেক বলিলেন, “কিন্তু ওয়াইন্ড, একটা বিষয় তুমি ভুল বুঝিয়া- 
ছিলে । কার্ণের সম্বন্ধে আমার মনে আদৌ কোন প্রকার 

সঞ্চার হয় নাই ।* 

ওয়াইন্ড বাঁলল, "ও বাজে কথা | মেটল্যাণ্ডের হতাাপরাধ উহার 
ঘাড়ে চাপাইবার জণ্ত আপনার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ধিনি স্ুবিচারের 
প্রাথ-এ ত্ষয়ে তিনি জাদে উদাসীন থাকিতে পারেন না। না, 
আপনার অল্প কোন জভিস্দ্ধি থাকিতেই পারে না। আমি ত 
আপনাকে বলিয়াছি-_-আমি স ধ্যান্থুদারে আপনাকে সাঙ্াষ্য করিব ।” 

ব্রেক ভ্রকুষ্চিত কারয়! বলিলেন, “কিদ্তু একটি বিষয় জমি 
ঠিক বুঝতে পারি নাই ।__ আমার মনে হয়, তুমি কার্ণের সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাতপারেই তাহার বাড়ীতে এ সকল কাজ করিয়াছিলে । 

ওয়াইন্ড বলিল, “হা, এ কথা সত্য ।” 

ব্রেক বাললেন, "আজ সকালে বখন জামর! কার্ণের বাড়ীতে যাই, 
সে সময় কার্ণ শব্যাহ্যাগ করে নাই । তাহার পরিচারিকা তাহাকে 
কখা৷ বলিতে উদ্তত হইলে সে তাহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। 


ক্মাতিনহ্ঘচ ভ্ক্ষমশী 





[ হয় খণ্ড, হয় সংখ্যা 
তাঙ্কার লাইব্রেরীর সকল জিনিস ওলট-পালট করা৷ তাড়ি, ইহা 
তখন পরাস্ত সে জানিতে পারে নাই; তাহ! হইলে হঠাৎ তাহার 
পলায়নের কি প্রয়োজন ছিল? 

শ্মিথ বলিঙ্গ, “এই তাবে তাহার পলায়ন করিাব কাবণ-_জামার 
ইনা্ঈ মনে হইয়াছিল যে, সে ভাবিয়ান্থিল, হত্যাকাণ্ডের ভল্ত পুলিশ 
তাহাকে গ্রেপ্তার কবিতে আসিয়াছে ; কিন্তু ওয়াইন্ডের কথা শুনিয়! 
মনে হইতেছে, তাহার এ ধারণা সত্য নহে; এ অবস্থায় কার্ণ কি 
কোরণে চম্পট দান করিল ?” 

ওয়াইন্ড হাসিয়া বঙ্চিল, “আন্ম ডোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে 
পারি। কার্ণ নানা কারণে এতই বিচলিত হইয়াছিল যে, ধরা পড়িবার 
ভয়ে যে-কোন মুহু'্ত সে পলায়নের ভন্ব প্রস্তুত ছিল। আমার মনে 
হয়, £খন ঘানা-ম্রেছের ভন্ুসরণ করাই আমাদের উচিত ।” 

ব্রেক বলিঙ্গেন, *কিস্তু তাহা অসস্তব ।” 

ওয়াইল্ড বঙ্গিল, “অসক্ষব কেন 1 জমি ভীবিত আডি--এ কথ! 
আপনারা কেনই বাঁ এখন প্রকাশ কাঁরবেন ? আমার ইচ্ছা, এই 
প্রতারণার সংবাদ গোপনে রাণ1 হউক । আমার শত্ার অভিযোগে 
কারণ্কে গ্রেপ্তার করিয়া বিচাতালয়ে প্গ্ররণ কর! হইয়াছে । আপনি 
ঘটনার এই বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করন মিঃ ব্রেক! ইহ! কি 
আপনার মনের উপর প্রভাব-বিস্তার করে নাই ?* 

ব্রেক বঙ্িলেন, “না, এক বিশ্দুও নয় । বিশেষতঃ, সেই অপরিচিত 
পথিকের কথা ভাবিয়া দেখ । যদি পুলিশের সত্যই বিশ্বাস হয় যে, 
তুমিই সেই মৃত্তবক্তি; ভাতা হইলে লোকটার প্রকৃত পরিচয় 
জানিবার কষ্ট কোন চেষ্টাই হইবে না। কিন্তু প্রবুত পক্ষে তাঠার 
আত্মীয়-স্থজন উত্কঠিত চিত্তে তাহার সন্ধান কাঁরবে, এবং গ্রতি- 
মুহূর্তে তাহার প্রত।গমনেরই প্রতীক্ষা করিবে ।” 

ওয়াইল্ড বলিল, “আমি স্বীকার করি, ইহা চিত্তীর বিষয় বটে! 
কিন্তু অন্তান্ত গুকুতর বিষয়ের কথা চিত্তা করিলে আমি--* 

ব্লেক তাহার কথায় বাধা দয়া বঙ্রিলেন, "ই ভুল আমি শীট 
ভাঙ্গিয়া দিব। সত্য ঘটনা! পুলিশের গোচর করাই আমার প্রধান 
কর্তব্য ।” 

ওয়াইল্ড বলিল. “কিন্তু আমি আপনাকে যে মকল কথা বলিলাম, 
তাহা ব্যক্তিগত এবং অতাস্ত 'গাপলীয় |” 

ব্রেক বিএন্তিভরে বলিলেন) “বোকার মত কথা! তোমার এ 
সব ফন্দি-ফিকির আমি চাপিয়া রাখিব--একপ অঙ্গীকার করি নাই 


ওয়াইল্ড ! সুতরাং সুযোগ পাইজেই আমি সত্য কথা গুকাশ করিয়া 
স্টায়ের সমর্থন করিব। যত শী সম্ভব, এ কাজ আমাকে কগিতেই 
হইবে ।*- 


ওয়াইল্ড বলিল, “কিন্তু সেরপ-কিছু করিবার পূর্বে আপনাকে 
বিবেচুনা কৰিতে হইবে যে-_” 

ব্রেক বলিলেন, “বাহ! সঙ্গত, তাহা! কগিতে আমার বিবেচনার 
অতাব হইবে ন1। কার্পের বিরুদ্ধে পুলিশের প্রকৃতই কোন অভিযোগ 
নাই? এ অবস্থায় কার্ণকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করিবার অন্তকূলে 
কোন যুক্তি নাই। প্ররূপ করা অত্যন্ত অন্তায় হইবে। জামি 
একটি কথা প্রকাশ করিলেই সকল মিথ্যা জভিযোগ উড়িয়া 
বাইবে, এবং সম্পূর্ণ নৃতন অবস্থার উদ্ভব হইবে। বিশেষতঃ, আরও 
কথা এই হে--* $ 


২১শ বর্ষ--অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ ] 
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ওয়াইল্ড উত্তেজিত স্বরে বলিল, “চুলোয় যাক অন্ত কথা! 
স্সাইমন কার্পের রক্ষা-সমিতির উদ্দেষ্টটা কি? ডার্টমুরের কারাগারে 
এখনও এরূপ অনেক আসামী আটক আছে-_যাহাদের জুতালেহন 
করাও এই বদমার়েসটার পক্ষে গৌরবজনক । এ সকল কথা আপনি 
আমার মতই নুস্পষ্টরপে জানেন । এ অবস্থায় কার্ণকে ফৌজদারী 
“সোপরন্ধ রা হইয়াছে বলিয়! আপনি কি কারণে ব্যাকুল হইতেছেন ?” 

ব্রেক অচঞ্চল রে বলিলেন, “কারণ, আমি সর্বদাই ন্যায়ের 
সমর্থন করি! সৌভাগ্যক্রমে আমার বিবেক তোমার বিবেকের 
স্তায় কলুষিত হয় নাই । যদি কার্ণের বিরুদ্ধে সত্যই কোন অভিযোগ 
থাকিত, তাহা হইলে আমিই সর্ধাগ্ৰে তাহার দণ্ডদানের ব্যবস্থা 
করিতাম/ সে জন্ত আমার চেষ্টা-যত্বের বিন্দুমাত্র শৈথিল্য হইত 
না। কিন্তু তাহার যখন প্রকৃতই কোন অপরাধ নাই, তখন সত্য 
কথা পুলিশের গোচর করাই আমার প্রথম বর্তৃব্য।” 

ক্লেকের কথা শুনিয়া রোপার ওয়াইল্ড দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল ; 
তাহার পর ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, “মিঃ ব্রেক, আপনার প্রধান দোষ এই 
যে, আপনি ভয়ঙ্কর একরোখা, যাহা ধরেন, তাহ! ছাড়িতে চাহেন 
না! আমি ক্রমশঃ সংপথ অবলম্বন করিতেছি, তাহা আপনাকেও 
শ্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু কোন বিষয় লইয়া! তাহার শেষ পধ্যস্ত 
মানামাতি কর! আমার স্বভাববিকদ্ধ। আমাদের উভয়েরই প্রতীতি 
হুইঘ্লাছে যে, কার্ণ ই মেটল্যাগ্ডকে হত্যা করিয়াছে; এ বিষয়ে ষখন 
কোন সন্দেহ নাই, তখন অন্ত এক জনের হত্যাপরাধে তাহার 
প্রাণদণ্ড হইলে দোষ কি? উভয়ই অপরাধ, তাহাদের পার্থক্য কি?” 

ব্েক বলিলেন, “উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান ! যদি 
কার্ণ অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্য। করিয়া থাকে-_তাহা হইলে তাহা! 
অন্য একটি মামলার বিষয় ; কিন্তু যে ব্যক্তি মাঠের ভিতর বন্ভাঘাতে 
নিহত হইয়াছে-_তাহার মৃত্যু সম্পূর্ণ জাকস্মিক, ইহা দৈব-ছূর্ঘটনা। 
তাহার মৃত্যুর জন্য আমরা কাহাকেও দায়ী করিয়! ফাদে ঝ্লাইতে 
পারি না ।” 

শ্মিথ বলিল, “কর্তা ঠিক কথাই বলিয়াছেন ওয়াইল্ড! এ কথা 
যে ষম্পূর্ণ সঙ্গত, ইহ! তুমি শ্বীকার করিতে বাধ্য ।” 

ওয়াইল্ড মাথা নাড়ি! বলিল, “এ বিষয়ে আমাদের মতভেদ 
উড়াইবার বিষয় নহে ; তবে আমি এ সম্বন্ধে আর তর্ক-বিতর্ক করিতে 
“অনিচ্ছুক | যদি মেটল্যাণ্ডের হত্যাকাণ্ডে আমর! কার্ণের অপরাধ 
সপ্রমাণ করিতে পারি, তাহা হইলেও আপনি কি তাহার পঙ্গ সমর্থন 
করিবেন ?” 

ব্রেক বলিলেন, “তাহার অপরাধ প্রতিপন্ন হইলে আমি স্বেচ্ছায় 
তোমাকে তাহার প্রতিকুলে সাহাধ্য করিব; কিন্তু তুমি জানিয়! 
রাখ__আমি কোন প্রকার চাতুরীর সমর্থন করিব না। আর-_* 

ওয়াইন্ড বাধা দিয়া বলিল, “সে জন্য আপনার চিস্তার কোন কারণ 
নাই। আমি এত নির্ব্বোধ নহি যে, আপনাকে চাতুরীতে ভুলাইবার 
চেষ্টা করিব । আমি সার রডনে ডুমণ্ডের সহিত কি চুক্তি করিয়া- 
ছিলাম--তাহা আপনার স্থবিদিত। স্তাহার যে তিন শঙ্রকে চুর 
করিয়া আমি প্রতিশ্রতত পুরস্কার পাইতাম_াহার সেই তিন জন 
শত্রুর মধ্যে ছুই জন পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে; মেটল্যা্ড ও রোফি 
উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে । মেটল্যাণ্ড আত্মহত্য। করিয়াছে, এইরূপই 
প্রকাশ; কিন্ত আমর! জানি, কার্ণ তাহাকে হত্যা করিয়াছে। রোফি 
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প্রাণউয়ে মারা! গিয়াছে । এখন যদি আমরা কার্ণকে মেটল্যাণ্ডের 
হত্যাকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি, তাহ! হইলেই আমার চুক্তি 
অনুযায়ী কাধ্য শেষ হইবে । এই জন্তই আমি কার্ের বিরুদ্ধে উঠিয়া 
পড়িয়া লাগিতে চাহি।” 

শ্মিথ বলিল, “সে যাহাই হউক, কার্ণ তোমার চাতুরী সম্বন্ধে 
কোন কথাই জানিত না; শবে সে আজ সকালে হঠাৎ বাড়ী ছাড়িয়া 
পলাইল কেন, তাহা তুমি আমাদের নিরুট প্রকাশ কর নাই ।” 

ওয়াইল্ড বলিল, “সে কথা তোমাকে বঙ্গিতেছি। গত কল্য আমি 
কার্ণকে টেলিফোনে জানাইয়াছিলাম, সার বডনে ড্মণ্ড তাহার আরণ্য- 
ভবন ত্যাগ করিয়া তাহার পরিচারকের সহিত ফোন অজ্ঞাত স্থানে 
প্রস্থান করিয়াছেন ।* 

ব্রেক বলিলেন, “এ কথ তুমি তাহাকে বলিয়াছিলে ?” 

ওয়াইন্ড হাসিয়া! বলিল, “হা মিঃ ব্রেক, আমি তাহাকে বলিয়া- 
ছিলাম। তাহাকে আরও জানাইয়াছিলাম-_সার রডনে তাহার মুঠার 
ভিতর হইতে বাহির হইয়া! সরিয়া পড়িয়াছেন। আমি তাহাকে ম্পষ্ট 
বলিয়াছিলাম-_ আমি সার রডনের এজেন্ট, এ জন্ত আমি তাহাক্কে 
ধরিবার চেষ্টা করিতেছি, এবং আমার এই চেষ্টা যে শীন্ই সফল হইবে, 
এ বিষয়েও আমি নি:সংশয় । বিশেষতঃ, আর এক মাসের মধ্যেই 
আমি তাহাকে কারাগারে পৃরিতে পারিব--এ কথাও প্রসঙ্গক্রমে 
তাহাকে জানাইয়! দিয়াছি ।” 

ব্রেক বলিলেন, “এ সকল কথা তুমি কেন বলিলে ?” 

ওয়াইল্ড বলিল, “একটু মজ! করিবার জন্য । আমি নিজের 
ফন্দী অনুসারে কাজ করিয়া! থাকি। কার্ণকে এ সকল কথা বলিয়া 
ভয় প্রদ্দশন করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। ও-সকল কথা শুনিয়া 
সে ভয়ে কীপিয়া মরিবে-_আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিবে ভাবিয়া আমার 
বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, ভয়ে সে সারারাব্রি 
ঘূমাইতে পারে নাই । তাহার পর প্রভাত হইবামান্র বাড়ী ছাড়িয়া 
কোথায় ডুব মারিয়াছে !” 

ব্রেক বলিলেন, “পুলিশ তাহাকে গ্রেগার করিতে আসিয়াছে 
ভাবিয়াই সে পলায়ন করিয়াছে; কারণ, গত রাত্রে কৌন কোন 
অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাহার সন্ধান করিয়াছিল, 
ইহ! দে জানিতে পারিঘ্াছিল। কিন্তু সার রডনে যে দেশাস্তরে 
প্রস্থান করিয়াছেন__এ সংবাদ তুমি কোথায় পাইলে ?* 

“মার রডনে নিজেই আমাকে বলিয়াছিলোন ।* 

“কখন রন নে 

ওয়াইল্ড বলিল, “ষে দিন তিনি দেশত্যাগ করেন, তাহার পূর্ববদিন । 
আমি দে-দিন স্বয়ং ষ্টোক পড়নিতে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে 
গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন-_ বিদেশে যাইবার পরামর্শ 
আপনিই তাহাকে দিয়াছিলেন। পরামশটি শুযুক্তিপূর্ণ বলিয়, 
আমারও মনে হইয়াছিল ; কারণ, এই অবস্থায় আমি অসন্কোচে কাজ 
করিতে পারিব। আমি কার্ণের পতনের জন্য আমার সকল সময় ব্যয় 
করিতে পারিব। সার রডনের নিকট আমি চুক্তি জ্ুযায়ী পারিশ্রমিক 
পাই বানা পাই_-আমি আমার আরব্ধ কাধ্য শেষ করিবই।” 

ব্রেক ওয়াইন্ডকে বলিলেন, “সার রডনের আরণ্য-ভবন খালি 
পড়িয়া! আছে-_এ কথ! কি তুমি কার্ণকে জানাইয়াছ ?” 

“হা, জানাইয়াছি।” 
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ব্রেক বলিলেন, “এই সংবাদ মে কালই শুনিয়াছে?”  * 

ওয়াইল্ড বলিল, “হা, আপনার কথ! সত্য । আপনার মনের ভাব 
আমি বুঝিতে পারিয়।ছি মিঃ ব্লেক ! কথাটা আমিও ভাবিয়াছিলাম।” 

ব্রেক বলিলেন, “পুলিশ কার্ণের অনুসরণ করিয়াছে, এই ভয়ে সে 
আজ সকালে ফেরার হইয়াছে । পলায়ন করিয়া কি কৌশলে ধর! 
পড়িতে না হয়, কার্ণের তাহ! সুবিদিত। সে ইংলগ্ডের বাহিরে 
পলায়ন করিবার চেষ্টাও করিতে পারে ; কিন্তু সে হয় ত এখনও 
সেরপ চেষ্টা করে নাই।* সে জানে, পুলিশ তাহার সন্ধানে প্রত্যেক 
বন্দরে দৃষ্টি বাখিবে।” 

ওয়াইল্ড বলিল, “আমার অনুমান, সে কোন গতপ্ত স্থানে লুকাইয়া 
থাকিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা! করিতেছে ।” 

ব্রেক বলিলেন, “তাহাই সম্ভব বটে? কিন্তু আমার সন্দেহ, দে 
সার রডনের আরণা-ভবনে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছে। সে তোমার নিকট জানিতে পারিয়াছে সেই স্থান এখন 
খালি পড়িয়া আছে; সুতরাং সেই স্থানে গমন করা তাহার পক্ষে 
অপস্ভব নছে। আমার বিশ্বাস, আমার এই অনুমান মিথ্যা নহে। 
বিশেষতঃ, সেই আরণ্য-ভবন তাহার সুপরিচিত, এবং তাহা! কিরূপ 
দুর্গম, তাহাও তাহার অজ্ঞাত নহে। সে জানে, সেই নিজ্জন স্থানে 
লুকাইলে কেহই তাহার সন্ধান পাইবে না, এমন কি, এরূপ সন্দেহও 
কাহারও মনে স্থান পাইবে না ।” 

ওয়াইন্ড বলিল, “আপনার এই সন্দেহের কথা আমারও মনে 
হইয়াছে । এরপ নিরাপদ আশ্রয় সে সত্যই আর কোথাও পাইত ন1। 
বিশেষতঃ, সে যে সেই স্থানে লুকাইতে পারে-_-এ সম্ভাবন। কখনই 
পুলিশের মনে স্থান পাইবে না । সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সে 
নিশ্চিন্ত হইয়াছে ।” 

শ্মিখ বলিল, “কিন্তু কার্ণের অপরাধ কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে? 
তাহার অপরাধ প্রতিপন্ন না হইলে সে যেখানেই লুকাইয়া থাকুক, 
তাহাতে তাহার কোন অনিষ্টের আশঙ্ক! নাই! আমর! তাহাকে 
ধরিয়! বিচারালয়ে হাজির করিবার পূর্ব্বে তাহার অপরাধের অকাট্য 
প্রমাণ সংগ্রহ করিতে চাই ।” 

ওয়াইল্ড বুক ঠুকিয়া বলিল, “আমার মাথায় একটা ফণ্দী 
জাসিয়াছে ।” 

ব্রেক হাসিয়া বলিলেন, “তোমার মস্তিক্ষটি ত ফন্দীতেই পরিপূর্ণ ! 
যাহা হউক, তোমার এই নৃতন ফণ্দীটি কি, তাহ! আমাদের শুনাইয়া 
দাও। আশা করি, কোন রকম চাতৃর্য্ের সহিত তোমার এই ফন্দীর 
কোন সংশ্রব নাই, কি বল?” 

ওয়াইল্ড মাথ! নাড়িয়া বলিল, “ন! মিঃ ব্রেক, আমার এই ফন্দী 
সম্পূর্ণ নির্দোষ ; কিন্তু ইহাতে চমৎকার কাজ হইতে পারে। বদি 
আমি একাকী এই ফন্দী কার্ধ্য পরিণত করিবার চেষ্টা করি, তাহা 
হইলে আমার গুলী খাইবার আশঙ্কা আছে--এই জন্যই আমাদের 
ছুই জনকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমি যখন যে 
কাজ করিয়াছি, একাকীই তাহা সম্পাদন করিয়াছি । কোন কার্যে 
আমি অন্ত ব্যক্তির সাহাব্য গ্রহণ করি নাই। বন্থত:, ইহাই আমার 
কার্য্ের ধার! । এ জন্য আপনাকে দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, আমি 
অন্ত কোন তত্বরকে জামার সহযোগিতায় আহ্বান করিব নাঃ 
এরূপ লোকের নিকট জামার গুপ্ত সন্কল্প প্রকাশ করিতেও জামি 


কিন্তু মি: ব্রেক, এ বিষয়ে আপনার সহযোগিতা লাভ 
আশা করি, 


সম্মত নহি। 
করা আমি সম্মানের নিদর্শন বালয়াই মনে করি। 
আপনি জামার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন ।” 

ওয়াইল্ড তাহার নূতন ফন্দী সম্বন্ধে ব্রেকের সহিত আলাচন! 
করিতে লাগিল। সে অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত তাহার 
বক্তব্য বিষয় বলিতে লাগিল । কথা বলিতে বাঁলতে তাহার চক্ষু 
উজ্জ্বল হইল, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তাহার সর্বাঙ্গ কাপিতে লাগল। 
তাহার কথ শুনিয়া ব্রেকের মুখেও আগ্রহ ও উৎসাহ লাক্ষত হইল; 
কিন্তু তিনি ভাহার মনোভাব গোপনের চেষ্টা করিলেন ন!। 

কথা শেষ করিয়া ওয়াইল্ড মিঃ ব্লেককে জিজ্ঞাস! কিল, “আপনি 
কি মনে করেন, আমার এই ফন্দী সফল হইবে ?" 

ন্মিথ উৎসাহভরে বলিল, “ইহাতে কোন সন্দেহ আছে বলিয়া 
আমার ত মনে হয় না।” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তা হইতেও পারে ; কিন্ত কাধ্যোদ্ধারের পূর্বে 
আমি সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইব এরূপ অভ্যাস আমার নাই । তবে 
এই কাধ্যে তোমাকে সাহাধ্য করিতে আম আপাত্তর কোন কারণ 
দেখি না, ওয়াইল্ড ! হা, আম তোমাকে শেষ পধ্যস্ত সাহায্য করিতে 
কৃতসহ্ধর ।” 

ওয়াইন্ড সোতসাহে বলিল, “আপনি খুব ভাল কথ! বলিলেন ; 
আপনার কথ! শুনিয়া আমি কাধ্যোদ্ধারের আশা! করিতেছি ।” 

ব্রেক ওয়াইন্ডের করমদ্দন করিলেন দেখিয়া স্মিথ কৌতুহলতরে মুখের 

অদ্ভুত ভাঙ্গ করিল; কারণ, ব্লেক ওয়াইন্ডের সায় দল্স্যর সহিত এরপ 
আচরণ করিবেন, ইহ1 সে ধারণা করিতে পারে নাই । বিশেষতঃ, ব্রেক 
ওয়াইন্ডকে শত্রু মনে করিয়া তাহার সংশ্রব এড়াইবারই চেষ্টা করিতেন। 

অ“শেষে ব্রেক ওয়াইন্ড.ক বলিলেন, “কিন্তু এক সর্তে আমি 
তোমার প্রস্তাবে রাজী হইব, ইন্স্পেক্টর লেনার্ডকেও আমি সহযোগি 
বূপে গ্রহণ করিতে চাই |” 

ওয়াইল্ড মাথ! চুলকাইয়া বলিল, “এই আবার একটা নুতন 
ফ্যাসাদে ফেলিলেন ! কেন, আমরা কি তাহাকে বাদ দিয়! এই 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতে পাৰি না?” 

ব্রেক বলিলেন, “তাহা পারি বটে, কিন্তু এই ব্যাপারের সাক্ষী 
করিবার জন্ত আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কোন কশ্মচারীকে সঙ্গে লইতে 
চাই ।” 

ওয়াইল্ড বলিল, “তবে তাহাই হউক $ আশা! করি, আমাদের বন্ধু 
চীফইন্স্পেকর লেনার্ডের সহিত একযোগে কাজ করিয়া আনন্গলাভ 
করিব। তবে আমার বিশ্বাস আমাদের দলে যোগদানের সময় 
আমার পূর্ব-অপরাধের জন্য তিনি আমার বিফদ্ধে ছুই-তিন- 
খানা! গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা পকেটে করিয়া লয়! আম্লিবেন না। পুলিশ 
কি.না, ও-জাতিকে বিশ্বাস করা কঠিন, নিঃ ব্রেক!” 

ব্রেক বঙ্গিলেন, “আমি তাহাকে এখন ধরিতে পারিলে তোমার 
ভয় দূর করিবার ব্যবস্থা করিব।” 

ব্রেক উঠিয়া টেলিফোনের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সন্ধান 
লইয়। জানিতে পারিলেন, চীফ-ইন্স্পেক্টর লেনার্ড তখনও ত্ঠাহার 
আফিসে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। 

ব্রেক লেনার্ডকে টেলিফোনে আহ্বান করিঙ্গেন। [ ক্রমশঃ । 

জ্রীদীনেন্্রকুমার রায়। 





চতুর্ষিংশতি প্রকার রসান্বয়-বিভূতির 'প্রকীর্ণ*-পরিচ্ছেদের পর 


প্রেমা-পরিচ্ছেদ । ভোজদেব প্রেমের ঘ্রাদশটি বিভাগ প্রদশন 
করিয়াছেন__- 
(১) নিত্য অর্থী২ অবিনাশী- যাহা নায়ক নায়িকার অন্ত- 


তরের বিপ্রিয়-প্রদর্শনেও বিনষ্ট হয় না । 

(২) নৈমিত্তিক--তপশ্চরণাদি-জনিত | মহাকবি কালিদাসের 
কুমারসন্ভবে ইঠার অপরূপ বর্ণনা দৃষ্ট য় 

য়েষ সা কর্তমবন্ধ্রূপতাং সমাধিমাস্থায় শপোভিবাত্মনঃ। 

অবাপ্যত্তে বা কখমন্তথা ঘয়' তথাবিধং প্রেম পিচ তাদৃশঃ" ॥ 

(৫২) 

[ দেবী পার্ধভী তপোবলম্বনে সমাধি আশ্রয়ু-পূর্ববক নিজ পৌন্দ্ধ্য 
সফল করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন | তাহা না হঈলে তাদৃশ আদশ প্রেম 
ও মৃত্যুরয়-্বরূপ অনন্বাসুলভ পতি কিরূপে লাভ কর! যাইতে পাগে?] 

(৩) সামান্ত- অর্থাৎ যাহার কোন বৈশিষ্ট্য নিদ্ধারিত হয় নাই । 

(৪) বিশেষ-যাহার কোনরূপ বৈশিষ্ট্য নিদ্ধাগিত হইয়াছে। 

(৫) গ্রচ্ছন্ন-_ইঙ্গিতাদি-খারাও যাহা বুঝা যায় না। 

(৬) প্রকাশ-কোন উপায়ে ধাহা অবগত হওয়া গিয়াছে। 

(৭4) কৃত্িম__যাহার কারণ আছেঃ অর্থাৎ যাহ1 কোন কারণ- 
বশে উৎপন্ন। 

(৮) অকৃত্রিম স্বাভাবিক, অহেতুক, কারণ-নিরপেক্ষ। 

(৯) সহজ- জন্ম হইতে সহজাত-_জন্মাস্তধের সংস্কার হইতে 
জনিত। যথা, মহাদেবের প্রতি পার্ববতীর প্রেম । সতীদেহ-ত্যাগের 
পর পার্বতী-বূপে জন্মগ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মহাদেবের প্রতি 
সহজ-প্রেমযুক্তা হইয়াছিলেন। 

(১) আহাধ্য-আহরণীয়। নানাবিধ অনুকূল উপচার- 
প্রয়োগে বাহা উৎপন্ন ও ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। 

(১১) যৌবনজ- যৌবনের স্বাভাবিক 
উৎপন্ন হয়। 

(১২) বিশ্রম্তজ-_-উপচারের অপেক্ষা! না রাখিম্থাই যে প্রেম 
উৎপন্স হয়। 'বিশ্রন্ত' শব্দের অর্থ বিশ্বাদ। নায়ক-নাগ্নিকার 
একের ব। উভয়ের পরস্পর বিশ্বাস হইতে ইহা জন্মিয়া থাকে। 

ইহার পর 'প্রেম-পুষ্ত' | প্রেম-পুষ্টির ছাদশটি অবস্থা-ভেদ-- 
(১) চক্ষুঃগ্রীতি বা চোখে ভাল লাগা, (২) মনঃসঙ্গ বা মনের আসক্তি, 
(৩) সঙ্কল্পোৎপত্তি--অন্থুরাগের প্রথম ইচ্ছার অভিব্যক্তি, (৪) প্রলাপ, 
(৫) জাগর, (৬) কাশ্য-_প্রেমবশে শরীরের কুশতা, (৭) অন্ত বিষয়ে 
অরতি, (৮) লঙ্জা-বিপঞ্জন, (৯) ব্যাধি, (১*) উম্মাদ-_কামোন্মাদ, 
(১১)'মৃচ্ছা, ও (১২) মরণ। এই দ্বাদশবিধ প্রেমপুষ্টি বিপ্রলস্-জনিত 
হইলেও সম্ভোগাবসরেও যথাযোগ্য ভাবে প্রযুক্ত হইলে প্রেমের 


প্রকর্ষ জন্মাইয়া থাকে । 


ধশ্ম হইতে যে প্রেম 


ইনার পর নায়ক-নায়িকাদির স্বরূপ ও গুণের পরিচয়। 


নায়ক-গোষ্ঠীর চারিটি ভেদ--(১) নার়ক- যাহার , চরিত্র 
সর্ববগুণবিশিষ্ট, অতি মহান্‌ ও সমগ্র কথাব্যাপী, যথা-ভ্রীবামচন্দ্র ? 
(২) প্রতিনায়ক-_নায়ক-বিরোধী অন্তায়কারী উদ্ধতচরিত্র নায়কের 
দ্বার উদ্মলনযোগ্য, যথা_রাবণ; (৩) উপনায়ক-_কিয়দংশে 
নায়ক-সদৃশ গুণবিশিষ্ট_ নায়কের মিত্র_কিন্তু ,নায়ক-তুল্য সুমহান 
চরিত্র নহে। নায়কের কোন কোন গুণ ইহাতে নাই অথবা ইহার 
আখ্যান সমগ্র কথাব্যাঈও নহে--তথাপি পৃজ্যচরিত্র, যথা-_ন্গ্রীব ॥ 
(৪) অন্থনায়ক-_নায়কের অনুকূল উন্নত চরিত্র-_উপনায়কের সমান 
অথব! তদপেক্ষ! অল্প গুণবান্‌, যথা-_হনুমান্‌ । 

ঠিক এরূপ নায়িকা-গোষ্ঠীরও চারটি ভেদ--(১) নায়িকা 
সব্ধগুণ-যুক্তা- কথাব্যাপিনী ; (২) প্রতিনায়িকা-_খিনি নায়িকার 
প্রতি ঈর্ধযাপরায়ণ নায়িকীর সপত্বী; (৩) উপনায়িকা-_নায়িক! 
হইতে কোন কোন গুণে হীনা অথচ পৃজ্য-চরিতরা 7 (৪) অনু 
নায়িকা--উপনায়িকার সমগ্ুণবততী অথবা তাহা হইতেও অল্লগুণযুক্তা 
__কশীয়সী। 

এতঘ্যতীত আভাসের চারিটি ভেদ- (১) নায়কাভাম--বথার্থ 
নায়ক না হইলেও নায়ক-স্থানীয় বলিয়। কোন বস্তকে বর্ণন। কৰিলে 
উহাকে নায়কাভাদ বল! চলে; যথা, নায়ক-প্রতিকৃতি প্রস্ৃতি। 

এইরপ--(২) নায়িকাভাস- যথার্থ নায়িকা না হইলেও 
নায়িকা-রূপে বর্ণিত ; যথা 

“কৃতদীতাপরিত্যাগঃ স রত্বাকরমেখলাম্‌। 
বুজে পৃথিবীপালঃ পৃথিবীমেব কেবলাম্‌* ॥ 

[ সীতা পরিত্যাগের পর নরপতি শ্রীরামচন্ত্র কেবল রত্বাবর-মেখল! 
পৃথিবীকেই ভোগ কারয়াছিলেন। এস্থলে পৃথবী যথার্থ নায়িকা 
না হইলেও নায়িকা-রূপে কবি-কর্তুক বর্ণিত! বলিয়াই নায়িকাভাস ] 

এক্ূপ-(৩) উভয্বাভাস ও (8) তির্ধ/গাভাস। 

নায়কের গুণবশতঃ তিন প্রকার ভেদ--(১), উত্তম-_-সকল 
প্রকার গুণ-সম্পত্তিযোগে এই উত্তমত্ব; (২) মধ্যম_কিঞিসন 
গুণসম্পত্তিযোগ বশতঃ (,ভীজমতে এক-চতুর্থাংশ হীন হইলেও মধ্যম ) 
ও (৩) জদ্ধ-গুণ-সম্পত্তিযোগে অধম বা কনিষ্ঠ নায়ক। 

প্রকৃতি অন্ুসারেও নায়কের ত্রিধ ভেদ--(১) সাত্বিক-_সত্- 
প্রাধান্তবশতঃ (সত্ব বলিতে বুঝায় চিত্তের নিশ্মলতা ); , রাজস-_” 
রজোগুণপ্রধান (রজ:ঃ-ক্রিয়াশভি-প্রবৃত্তি, ইত্যাদি); (৩) 
তামস- তমংপ্রধান (তমঃ- আলল্যু, জড়তা, অজ্ঞান )। 

বিৰাহাদি-দ্বার! স্ত্রীপরিগ্রহ অনুসারে নায়কের দ্বিধা তেদ--(১) 
সাধারণ-- অনেক জায়ার পতি-_ব নায়িকার বল্পভ। যথা 

ন্নাতা তিষ্ঠতি কুস্তলেশ্বরসুত। ৰারোইঙ্গ রাজস্বনু- 
* দু্টতে বাত্রিরিয়ং জিতা কমলয়! দেবীং প্রসানতান চ। 


২২৩৬৮ 
ইত্যন্তঃপুরসথন্দরীং প্রতি ময়া বিজ্ঞায় বিজ্ঞাপিত 
দেবেনাপ্রতিপতিমূঢ়মনসা ছিত্রাঃ স্থিতং নাড়িকাঃ ॥ 

[ কোন এক বহুবল্লত নৃপতির সম্বন্ধে এই উক্তি কর! হইয়াছে-_ 
'কুস্তলেশ্বর-সুত1 (রাজার এক পত্রী) আজ নান করিয়াছেন । 
অঙ্গরাজ-ভগিনীর (রাজার অপর! পত্তীর) আজ পালা। দেবীকে 
(প্রধান! মহিষীকে ) প্রসন্ন করিয়া কমল! (রাজার আর এক পত্রী) 
'দ্ৃতের পণ-ূপে আজিকাত এই বাত্রিটি জয় করিয়া লইয়াছেন' ৷ 


অস্তঃপুর-নুন্দরীগণের পক্ষ হইতে রাজা এরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে পর 


তিনি কি করিবেন স্থির করিতে ন! পাৰিয়া ছুই তিন দণ্ড কিংকর্তৃব্য- 
বিড় চিত্তে অবস্থান করিয়াছিলেন । ] 

(২) অপ্াধারণ--একমাত্র পত্রী ধিনি পরিগ্রহ করিয়াছেন_- 
দ্বিতীয়া নায়িকা ধাহার কদাপি নাই। ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত 
শ্রীরামচন্ত্র । |] 

“জা বিবাহসময়াদু গৃহে বনে শৈশবে তদন্থু যৌবনে পুনঃ । 

স্বাপহেতুরমুপাসিতোহন্যয়৷ রামবাহুকুপধানমেয তে* ॥ 

(উত্তররামচরিত ১।৩৭ ) 

[ শ্রীরামচন্্র সীভাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন--“বিবাহ-সময় 
হইতে আরম্ত করিয়া--কি গৃহে, কি বনবাসে_-কি শিশুকালে, কি 
যৌবনে-_অন্য নারীর দ্বারা অন্থুপতুক্ত আমার এই বাহু তোমার 
নিপ্রাবিধায়ক উপাধানের কাধ্য করুক'। ] 

নায়কের চিত্রগত ধৈধ্যের নানারূপ বৃত্তিভেদে চতুদ্ধী বিভেদ 
--(১) ধীরোদ্ধত-_-অহঙ্কার-প্রধান, যথাঁ_-জঙ্বখামা ; (২) ধীর 
ললিত- বত্যুপচার-প্রধান,। যথা উদয়ন; (৩) ধীরপ্রশাস্ত, 
যথা যুধিষ্ঠির ; (8) ধীরোদাতত__নিজ পত্ধীর প্রতি যিনি বিশ্র 
ব্যবহার করিয়! থাকেন, যথা- শ্রীরামচন্্র। 


প্রবৃত্তি অনুসারে নায়কের পুনরায় চারি ভেদ--( ১) শঠ-_ছলনা- 
প্রধান, 
যথ1-“দৃষ্টকাসনসঙ্গতে শ্রিয়তমে পশ্চাছপেত্যাদরা- 
, দেকন্তা নয়নে নিমীল্য বিহিত্ত্রীড়ান্তবন্ধচ্ছলঃ | 
ঈষপ্বক্রিতকন্ধর: সপুলকঃ প্রেমোল্লসন্মানসা- 
মস্তহাসলসকপোলফলকাং ধূর্তোইপরাং চুন্বতি*। 


[নায়িকা ও তাহার এক সখী একাসনে উপবিষ্টা। এমন 
সময় পশ্চাৎ হইতে ধূর্ত নায়ক আগিয়া আদর করিয়া ত্রীড়াচ্ছলে 
নায়িকার নয়নঘয় চাপিয়া ধরিল। পরে গ্রীবাদেশ ঈষৎ বক্র করিয়া 
রোমাঞ্চিত-দেহে প্রেসপূ্ণ-্ছদয়ে অপর! সথীকে চুম্বন করিল। 

শঠতা-দর্শনে সখীর অন্তরে হাস্ট্যোদ্রেক হওয়ায় তাহার কপোল- 
দেশ উৎফুল্প হইয়া উঠিয়াছিল। ] 

(২) ধষ্-অপরাধ কর! সত্বেও যাহার লজ্জ! নাই। 

(৬) অন্থকৃল__নাঘ্নিকার প্রতি যাহার অনুরাগ হৃদগত থাকে 
-বঞিঃ প্রকাশিত হয় না। 

(৪) দক্ষিণ_যে নায়কের নায়িকার প্রতি অন্গুরাগ অন্ুনয়াদি 
ব্যবহার দ্বারা স্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়া থাকে (১)। 


(১) “হদয়ঙমপ্রবৃত্তিরনকুলঃ** "উপরোধিকগ্রবৃততিদক্ষিণ £*। 
সঃ কঃ (6)। 


পি শরচুক্সভী 


(২র খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


গুণার্দি-বশতঃ নায়িকার ব্রিবিধ ভেদ-_(১) উত্তমা-_সর্ধবগুণ-সম্পত্তি- 
শালিনী, (২) মধ্যমা--পূর্ণ গুণ-সম্পৎ না থাকিলেও অস্ত; ত্রিচতুর্থাংশ 
8--বারো! আন! ) গুণাবলী যাহার [বদ্তমান ; (৩) অধমা-_অর্দগুর 
সম্পত্তি-যুক্তা । 

বয়সূ ও কঙ্গা-নিপুণতার তারতম্যান্সারে ত্রিধা ভেদ-_-(১) মুগ্তা-_ 
এক দিকে অপ্রাগ্বয়স্কা ও অন্য দিকে কৌশলে অসম্পূর্ণ ব অনভিজ্ঞা % 
(২) মধ্যমা প্রাপ্তবয়স্কা, অথচ কৌশলে অনভিজ্ঞ; প্রগল্ভা-_ 
ূ্ণবযস্কা ও নিপুণা-_বয়সূ ও কৌশল উভয়তঃ পরিপূর্ণ । 

ধৈধ্যান্ুসারে নায়িকার দ্বিধা ভেদ--(১) ধীথা-_নায়ক পলায়ন 
করিলে (অর্থাৎ অধিশ্বামী হইলে) বাহার মানহানি হয়, অন্যথা হয় না । 
(২) অধীরা- নায়ক পলায়ন না করিলেও (অর্থাৎ__নায়ক অবিশ্বামী 
না হইলেও) অতি অল্প কারণেই ষে নায়িকার অপমান বোধ হয় (২)। 

পরিগ্রহের দৃষ্টিতে নায়িকার দ্বিধা ভেদ--(১) স্বা বা স্বীয় 
আত্মীয়া নিজ-পরিগৃভীতা ; (২) অন্থাদীয়া বা অগ্তা- পরকীয়া-_ 
পর-পরিগৃহীতা । 

বিবাহের দৃর্টিতে আবার দ্বিধা বিভাগ--(১) উড়াঁ যাহার পাশি- 
গ্রহণক্রিয়! ( অর্থাৎব_বিবাহ ) সুসম্পন্ন হইয়াছে; (২) অনুটা-_ 
যাহার বিবাহ হয় নাই-কুমারী। 

বিবাহের ক্রমানুসারে পুনরায় দ্বিবিধ ভেদ--(১) জ্যেষ্ঠা_ প্রথমে 
যে নায়িকার সহিত বিবাহ হইয়াছে; (২) কনীয়সী--পশ্চাৎ যাহার 
সহিত উদ্বাহ হইয়াছে । 

মানের ভারতম্যানুসারে নায়িকার চারিটি বিভাগ--(১) উদ্ধত! 
-_অহস্কারুক্তা__বাহার অহঙ্কার দৃষ্ট হইয়া থাকে ? (২) উদারতা 
যাহার মান বা অহঙ্কার অস্তপগু্চ ; (৩) শাস্তা-বাহার মান নিরবে 
(অর্থাৎ উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে ) (৪) ললিতা-_শ্লীঘনীয়মান! (অর্থাৎ 
যাহার পক্ষে মান কর! শোভ! পায় )। 

নিজ বৃত্তি অন্থুারে নায়িকার ব্রিধা ভেদ--(১) সামান্যা-_যে 
নায়িক! অনিয্নতত ভাবে অনেকের উপভোগ-যোগ্যা ; (২) পুনর্ভু- 
পতির মৃত্যুর পর পত্যস্তর-গ্রাহিণী; (৩) শ্বৈরিণী- স্বাভিপ্রায়াছ- 
সারে বিচরণকারিণী ( আত্মচ্ছন্দা )। 

জীবিক! ( আজীব ) উপাজ্জনের উপায়ের ভেদ অনুসারে পুনশ্চ 
ত্রিবিধ বিভাগ--(১) গণিক1- চতুঃযষ্রি-ললিত-কলাভিজ্ঞা ; (২) 
রূপাজীবা__ব্বপই বাহার আজীব অর্থাৎ জীবিকা-_রূপ-যৌবন-মাত্রোপ- 
জীবিনী; (৩) বিলাসিনী- কুষ্টমিত প্রস্ৃতি নানাপ্রকীর আস্তর 
ভাব (ভাও) প্রদর্শনে অভিজ্ঞ । 

আবার অবস্থাভেদে নায়িকার অষ্টবিধ প্রসিদ্ধ বিভাগ-_ 

(১) খগ্ডিতা-ষে নায়িকার কাস্ত নায়ক প্রভাতে অজ্ঞাত 
কোন স্থান হইতে সগ্টোনিপ্রাভঙ্গ-জনিত তাআরর্ণণলোচন ও নারী- 
নখাঙ্কিত দেহ হইয়া আগমন করেন, তিনিই খণ্ডিত । 

(২) কলহাস্তরিতা-_প্রাণনাথ চাটুবাক্য বললেও যে নায়িক৷ 
কোপভরে প্রথমে তাহাকে তাড়াইয়। দিয়া পশ্চাত্তাপ ভোগ করেন, 
ভাহার নাম কলহাস্তরিতা । 

. (৩) বিপ্রলঞ্কা- দিনের পর দিন দৃতী-সম্প্রেষণ করায় কোন স্থানে 


(২) “পলায়নেপমান! ধীরা-*অপলায়নেহপমান। অধীরা”। 
সঃ কঃ (৫)। 


২১শ বর্ধ--অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ ] 


ল্লত্স 


২৩০৪৯ 
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মিলনের সঙ্কেত করিয়াও বাহার কাস্ত আসিয়া উপস্থিত হন না, 
সাহার নাম বিপ্রলবধা । 

(৪) বাসকসক্জা_ নিজ বাসগৃহ সঙ্জিত করিয়া! পর্যন্কে শয্যা 
পাতিয়া ও স্বয়ং নানা ভূষণে ভূষিতা হইয়া যে নায়িক! নায়কের 
প্রতীক্ষা করেন, তিনি বাসকসজ্জা । 

(৫) স্বাধীনপতিকা_ বিচিত্র স্ুখাস্বাদন-লোলুপ নায়ক 
যে নায়িকার পার্খ্ মুহূর্তের জন্ও পরিত্যাগ করেন না, তিনিই 
স্বাধীনপতিকা [ স্বাধীন ( নিজাধীন ) পতি ধাহার--তিনিই স্বাধীন- 
পৃতিকা । ] 

(৬) অভিপারিক!-_কামবাণ-প্রপগীডিতা হইয়া ধিনি কান্ত- 
সমীপে গমন করেন, সেই নায়িকার নাম অভিসারিকা । 

(৭) প্রোধিতভর্তকা-্যাহার প্রিষ্ব দেশাস্তব-গতঃ 
নায়িকার নাম প্রোধিত-ভর্তুকা । 

(৮) বিরহোৎকষ্টিতা-_ প্রবাস হইতে ফিরিবার দিন উপস্থিত 
হইলেও বীগার বল্লত ফিবিয়া আসে না, সেই নায়িকার নাম 
বিরভোৎকঙ্গিতা । 

এইরূপে ভোজদেব নায়িকার বত্রিশ প্রকার বিভাগ প্রদর্শন 
করিয়াছেন। 

নায়ক-নান্িকা ব্যতীত হীন পান্রগণেব মধ্যে ভোজদেব শকার, 
লঙক প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন । 

শকার-_নৃপতি-কর্কক অনুঢার ভ্রাতা--সাধারণতঃ অতিশয় 
উদ্ধত, দুশ্চরিত্র । নগরের শাসন-কর্তৃত্ ইহার হস্তে ন্তস্ত থাকিত। 
মুচ্ছকটিকের শকার, শাকুস্তলের নগরপাল প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধা 
চরিত্র । 

ললকের কোনরূপ পবিচয্ব ভোজদেব দেন নাই। 

গীঠমন্দ-_জমাত্য প্রভৃতি; অথবা আদনদানে পুজার যোগ্য 
পাযপাদি । 

বিদূষক-রাঙ্জার নশ্মসচিব। হাম্জনক, নৃপতির ক্রীডনক- 
স্থানীয়, অথচ সম্পূর্ণ বিশ্বাসী । 

বিট-ধিনি নিজের বিভব নিঃশেমে ভোগ করিয়াছেন ( অর্থাৎ 
স্ব্পত্তি উড়াইয়৷ দিয়াছেন ); ধাহার কল্রার্দি বর্তমান, অথচ 
ধিনি গুণবান্‌ ও শৃঙ্গার-সহায়, তিনিই বিট। 

চেট-_দাস, ধাত্রীপুণ্র প্রভৃতি । 

পতাকা- স্বাত্মোপধোগী- প্রাসঙ্গিক চরিত্র__নায়কের অনুকূল, 
বখা_হন্মান্‌। 

আপতাকা-_নায়ক-ব্তিরিক্ত অন্যের উপযোগী প্রাসঙ্গিক চরিত্র, 
যথা-মারীচ | 

প্রকরী-_নীয়কের অন্পযোগী চরিত্র, যথা-_-জটায়ুঃ ৷ 

নায়িকার সখীর ভেদ ব্রিবিধ-_(১) সহজা, (২) পূর্ববজা, (৩) 
আগন্ত। বাল্যাবধি সথী সহজা-_সমবয়ন্কা । মাতা! পিতা! প্রভৃতির 
সহিত বনধুতব-সন্বন্ব-বশতঃ জন্মের পূর্বব হইতেই যাহার সহিত সখী-দন্বন্ধ; 
, অথবা যে সখী বয়মে অনেক বড়, তিনিই পূর্বজা । আর যাহার 
সহিত সথীত্ব সহস! সঞ্জাত, তিনি আগন্ত সখী; যথা-_সীতার 
“সহিত ব্রিজটার সখীত্ব। 

নায়িকার অন্ুরাগ-লাভের যোগ্য হইতে হইলে নায়ককে দ্বাদর্শটি 
গুধবিশিষ্ট হইতে হইবে। সে দ্বাদশটি গুণ_(১) মহাকুলীনতা-_ 


মেই 


উচ্চকুলে জন্লের সৌভাগ্য, (২) উদার, (৩) মহাভাগ্য, (৪) 
কৃতজ্ঞতা, (৫) রূপ-সম্পদ্‌, (৬) যৌবন-সপ্পদৃ, (৭) বৈদগ্্য-সম্পদ্‌, 
(৮) শীল-সম্পদ্‌, (১) সৌভ্রাগ্য-সম্পদূ, (১*) মানিতা, (১১) 
উদারভাষিত্ব ও (১২) স্থিরান্্রাগিত্ব। 

আবার নায়কের যোগ্যা হইতে হইলে নায়িকারও এই দ্বাদশ 
গুণ প্রয়োজন । 

নায়ক-নায়িকার প্রকারভেদ ও ভাহাদিগের গুণ-পরিচয় এই 
স্থানেই সমাপ্ত হইয়াছে । 

ইহার পর “প্রেম-ভক্তি' পরিচ্ছেদ । প্রেম-ভক্তি চতুর্বিধ_(১) 
পাক-ভক্তি, (২) রাগ-ভক্তি, (৩) ব্যাজ-ভক্তি ও (8) প্রেমসম্পর্ক" 
ভক্তি। “ভক্তি' অর্থে “বিভাগ । 

পাক ত্রিবিধ-_(১) মৃদ্বীকা-পাক__জাদিতে অস্বাছু, অস্তে স্বাছু। 
শবৃঘধীকা'-_শব্দের অর্থ দ্রাক্ষা ( আঙ্গুর )। মৃষ্ীক! যেমন অপকাবস্থায় 
অত্যন্ত অন্নরদ-যুক্ত থাকে, কিন্তু পক হইলে অত্যন্ত মধুরস্বাদ হয়ঃ 
সেইরূপ ষে প্রেম প্রথমে অস্বাছু ও পরিণামে স্বাছ হয়, তাহাকে 
মৃদ্বীকা-পাক-যুক্ত প্রেম বসা চলে। (২) নারিকেলী-পাক -_ইহ! 
আদি ও অস্তে সমান স্বাহ। (৩) আমপাক-_ইহা আদিতে স্বাদ, 
মধ্যে স্বাহুতর ও অস্তে স্বাদৃতম। 

রাগ ত্রিবিধ--(১) নীলীরাগ-_-যাহা কদাচ অপগত হয় না, 
অথচ বাহিরে অতিশয় শোভাও পায় না, যথাঁরাম ও সীতার 
পরম্পরাম্থরাগ । (২) কুমুস্তরাগ -যাহা সহজেই অপগত হয়, 
আবার বহিতৃষ্টিতে শোভাও পাইয়া থাকে । (৩) মন্লিষ্ঠারাগ-_ 
যাহা কদাচ অপগত হয় না, আবার বাহিরে খুব শোভাও পাইয়া 
থাকে । 

ব্যাজ"শবের অর্থ-_ছল, কপটত! প্রভৃতি । ব্যাজ ব্রিবিধ-_ 
(১) অন্তর্যাজ__গৃঢ-ব্যলীক । 'ব্যলীক'শব্দের অর্থ দোষ, অপরাধ, 
ছলনা, প্রতারণ! প্রভৃতি । যে প্রেমে প্রতারণা, ছলন! প্রভৃতি 
অপরাধ অস্তগু'ট, তাহাই গৃচব্যলীক অন্তরধ্যাজ। (২) বহির্যা_ 
অগৃঢব্যলীক-_যাহাতে এই ছল গোপন করা হয় না-_বাহিরেই 
প্রকাশ পায় । (৩) নির্যাজ-_অব্যশীক-_াহাতে ছল নাই। 

প্রেম-সম্পর্ক ব্রিবিধ--(১) ধশ্মোদর্ক, (২) অর্থোদর্ক ও (৩) 
কামোদর্ক | 

(১) ধন্মোদর্ক_উদর্ক'-শব্দের অর্থ উত্তর-কাল বা ভবিষ্যৎ। 
যে প্রেমের পরিণাম ধনে পধ্যবসিত হয়, তাহাই ধন্মোদর্ক প্রেম 
সম্পর্ক ; যথা রর 


“অথ স বিষয়ব্যাবৃত্তাত্মা৷ যখাবিধি মুনবে 

নৃপতিককুদং দৃত্ব! যূনে সিতাতপবারণম্‌। 

মুনিবনতরুচ্ছায়াং দেব্য! তয়! সহ শিশ্রিয়ে 

গলিতবয়সামিক্ষাকৃণামিদং হি কুলব্রতম্‌* ॥ (রঘুবংশ ৩৭,) 

[ ইহার সারার্থ এই যে--দিলীপ বিষয়ভোগেচ্ছা৷ ত্যাগপূর্র্বক যথা- 

বিধি নিজ পুন্র রঘূকে রাজচিহ্ন শ্বেতাতপত্র প্রদান করিয়া দেবী 
বুদক্ষিণার সহিত তপোবনের তকুচ্ছায়৷ আশ্রয় করিলেন। ইক্ষাকু- 
বংশীয় নৃপতিদিগের বাদ্ধক্যে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনই কুলত্রত 
এ ক্ষেত্রে দিলীপ ও স্ুদক্ষিণার প্রেম বানপ্রস্থাবলম্বনে ধর্টোদর্ক 
হইয়াছে। ] ৃ 


২৪০ 


ক্বাত্শি অল্সন্সেভী 


[ হয় খণ্ড, ২ সংখ্যা 
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(২) অর্থোদর্ক -যে প্রেমের পরিণাম অর্থভোগে পর্য)বসিত; 
হখ।-- 

“ভূত্ব! চিরায় লদিগম্তমহীনপত্বী দৌ্স্তিমপ্রতিরখং তনযং প্রন্থনন। 

তৎসন্লিবেশিতভরেণ সহৈব ভর্তর। শাস্তে করিষ্যদি পদং 

পুনরাশ্রমেহম্মিন্” ॥ (শাকু ৪) 

[ সারার্থ__মহর্ষি কথ শতুস্তলাকে বপিতেছেন--'সমগ্ৰ পৃথিবীর 
সপরীক্ষপে দীর্ঘকাল দুম্মন্তের মঠিষীরূপে থাকিয়। ও পরে অপ্রতিরথ 
তনয় প্রদব-পৃর্ধক তাহার করে রাজ্যভার প্রদানাস্তে পাতিসহ পুনরায় 
এই শান্ত আশ্রমে আসিছ। বাল করিবে । এ স্থলে শ্লোকের প্রথমাঞ্ধে 
অর্থোদর্ক প্রেমণম্পর্ক বিবৃত হইয়াছে। ছুগ্মস্ত ও শকুস্তলার প্রেম 
দিগন্তব্যাপী সমগ্র পৃথিবীরাজ্যভোগে ও অপ্রতিদবন্থী পুক্র প্রজননে 
পর্যযবলিত হইবে বলিয়। কথ আণীর্বাদ করিয়াছেন। শ্লোকটির 
িতীঘাঞ্ধ অবশ্য ধণ্মোদর - যেহেতু, উহার চরম পরিণাম বানপ্রপ্থ 
অবলম্বন । ] 

(৩) কামোদর্ক-যাহার পরিণাম প্রেমের উপভোগেই পর্য্- 
বদিত। এন্থলে কাম বলিতে রতিভাবকেই বুঝাইতেছে ; দৃষ্টাস্ত__ 

“অদ্বৈতং স্ুথছুঃখয়োরনুগুণং সর্বাস্থবস্থান্গ যদ 
বিশ্রামে! হৃদয়স্তয যত্র জরস! যশ্িন্নহাধ্যে! রসঃ। 
কালেনাবরণাতায়াৎ পরিণতে বং ম্নেহসারে স্থিতং 
ভদ্ঘং তন্য সুমান্থুবস্তয কথমপ্যেকং হি যং প্রার্্যতে" ॥ (৩) 
( উত্তরচরিত ১) 

[ ্রীরামচন্্র বলিতেছেন__যাহা সুখে দুঃখে একৰপ, সকল 
অবস্থায় জন্কূল, যাহাতে হ্বদয় শান্তিলাও কবে-জরা যাহার 
আনন্দ অপহরণ করিতে পারে ন।-_-কালবশে লঙ্জা-ভয়া্দি আবরণের 
অপগমে যাহা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়। স্লেহসারে পরিণত তয় (যাহাকে 
বলে_“ছ্ধটুকু মরিয়। ক্ষীরটুকু হয়), সঙ্জনের দেই কগ্যাণকর 
অদ্বিতীয় প্রেম অতি ছুর্মভ। এস্থলে 'শ্নেচসারে স্থি তং__এই বাক্যাংশ 
হইতে বুঝ! যাইতেছে যে, প্রেমের পরিণামও প্রেম-ঘন অবস্থা । 
তাই এরূপ প্রেম কামোদর্ক | ] 

এইরূপে, রসাম্বয় বিভূতির প্রায় সকল প্রকার ভেদই উক্ত হইল । 
অবশিষ্ট আছে কেবল-_“নানালঙ্কারসংস্থষ্টেঃ প্রকারাশ্চ রলোক্তয়: । 
এস্লে ভোজদেব বলিয়াছেন যে, নান! অলঙ্কার বলিতে কেবল বিবিধ 
শব্দার্থালঙ্কার বুঝায় না_অধিকন্ত গুণ ও রসদমূহেরও সংগ্রহ কর্তব/। 
কারণ, দণ্ডী বিয়া গিয়াছেন যে, কাব্য-শোভাকর ধণ্পই অলঙ্কার (৪)। 
গুণ রস প্রত্ৃতিও কার্য-শোভাকর । অতএব, দণ্ডী, ভোজ প্রভৃতির 
মতে সেগুলিও অলক্কার-মধ্যে গণ্য। বৈদভী ও গোঁড়ী রীতির (বা 
মার্গের) পরস্পর ভেদ দেখাইবার জন্য দণ্তী যে দশটি গুণের 
উল্লেখ করিয্বাছেন, সেগুলিকেও তিনি “অলঙ্কার' শব্দের দ্বারা নির্দেশ 
করিয়াছেন (৫)। ভোজদেবও এ বিষয়ে দণ্তীর অন্ুবন্তীঁ। এই দশটি 
গুণের নাম _-১ শ্লেব, ২ প্রসাদ, ৩ সমতা, ৪ মাধুধ্য, ৫ সুকুমারতা, 
৬ অর্থব্যক্তি, ৭ উদারত্ব, ৮ ওজ:, ৯ কান্তি ও ১* সমাধি। এই 

















(৩) প্রচলিত পাঠ-ভদ্রং প্রেম সুমান্থুযস্য কথমপ্যেকং হি 
তৎ শ্রাপ্যতে*। 
(৪) “কাব্যশোভাকরান ধন্মানলঙ্কারান্‌*--( কাব্যাদর্শ ১)। 
' (৫) “কাশ্চিন্ার্গবিভাগার্থমুক্তা: প্রাগপ্যল ক্রিয়াঃ*__(কাব্যাদর্শ১)। 


দশটি গুণ বৈদর্ভ-মার্গের প্রাণন্বরপ। গৌড়মার্গে প্রায় ইহাদের 
বিপধ্যয়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে (৬)। 

গুণ-রস-অলঙ্কার এ সকলই কাব্য-শোভাকর বলিয়া! সাধারণতঃ 
অলঙ্কার নামে পরিগণিত হইতে পারে। অতএব, ইহাদিগের সাঙ্বধ্য 
(৭) ছয় প্রকারে সম্ভব--(১) গুণ-সঙ্কর, (২) অলঙ্কার-সঙ্কর, (৩) 
গুণালক্কার-সঙ্কর, (৪) রস-সঙ্কর, (৫) রসগুণ-সঙ্কর ও (৬) রসালঙ্কার- 
সঙ্কর। 

গুণ তিন প্রকার--(১) শব্দ-গুণ, (২) অর্থগুণ ও (৩) দোষ- 
গুণ। ইহাদের প্রত্যেকটি বিবিধ -(১) সোল্লেখ ও (২) নিরুল্লেখ। 
শব্দগ্তণের মধ্যে_মাধুরধ্য-ওদাধ্য-গান্ডীধ্য প্রস্থৃতি সোল্লেখ ; গ্লেষ- 
প্রসাদ-নুকুমারতা প্রভৃতি নিরুল্পেখ। অর্থগুণের মধ্যে-_প্রসাদ- 
কান্তি প্রভৃতি সোল্লেখ ; অর্থব্যক্তি-সৌখ্য প্রভৃতি নিরুল্লেখ। 
দোষগুণের মধ্যে-_গ্রামা-পুনরুক্ত-অপার্থ প্রভৃতি সোল্লেথ ; শব্ধহীন- 
অপক্রন-বিণন্ধি প্রত্থৃতি নিকল্লেখ । সজাতীয় গুণসমূহের মধ্যে_( অর্থাৎ 
কেবল শব্দগুণ ব। কেবল অর্থগুণ বা কেবল দোষগুণের মধ্যে ) কেবল 
সোল্লেখ ব! কেবল নিরুল্লেথ গুণগুলির পরস্পর সাহ্ধ্য সম্ভব ॥ আবার 
পরস্পর বিজাতীয় গুণগ্ুলিরও ( যথা- শব্দগুণের সভিত অর্থগুণের, 
ইত্যাদি) সঙ্কর দেখিতে পাওয়া যায়। ভোজদেব এ সকলের বন্ত 
ৃষ্টান্ত দিয়াছেন । 

অলঙ্কার-সন্কর ছয় প্রকার--(৩) শব্দালম্কার-সন্কর, (২) অর্থা- 
লঙ্কার-সঙ্কৃর, (৩) উভয়ালঙ্কার-সঙ্কর, (8) শব্দার্থীলঙ্কাব-সঙ্কর, (৫) 
শব্দোভয়ালক্কার-সঙ্কর ও (৬) অর্থোভয়ালঙ্কার-সন্কর | 

গুণালঙ্কার-সম্করে কখনও গুণের প্রাধান্য, কখনও অলঙ্কারের । 
উহা ছয় প্রকার (১) শবগুণ-প্রধান, (২) অর্থগ্ণ-প্রধান, (৩) 


দেোধগুণ-প্রধান, (৪) শব্দালঙ্কার-প্রধান, (৫) অর্থালঙ্কার-প্রধান, 
(৬) উভয়ালঙ্কার-প্রধান । 
(৬) এই গুণগুলির লক্ষণ ও উদ্দাহরণ বর্তমান প্রবন্ধে 


অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া এস্থলে বিবৃত হইল না! । 

(*) মূলে আছে__“অলঙ্কারসংস্ষ্টেঃ প্রকারাঃ”। “সংস্্ঠ 
বলিতে বুঝায় মিলন। সাক্কর্য ও সাস্থ্টি-__-এই উভয়বিধ মিলনের 
ভেদ নবামতে দেখান হইয়াছে--পরস্পর অনপেক্ষভাবে ( একটি 
আর একটির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত না হইয়া ) অবস্থিতির নাম 
সংস্ষ্টি ; আর পরস্পরের অঙ্গাঙ্গিভাবে_ একাশ্রয়ত্বে অথবা সন্দেহে 
সাহ্কধ্য । “মিথোহনপেক্ষয়ৈতেষাং স্থিতিঃ সংস্থক্রিরচ্যতে ৷ জঙ্গাঙ্গি- 
ত্বেহলঙ্কৃতীনাং তদেকাশ্রয়স্থিতা ॥ সন্দিগ্ধত্ে চ ভবতি সন্করস্ত্িবিধং পুনঃ” 
-_, সাঃ দঃ ১*ম পরিঃ ) নব্যমতে সঙ্জেপে ভেদ দেখান হয়-_তিল- 
তুলবৎ মিশ্রণে সংস্থাটি, নীর-ক্গীরবৎ মিশ্রণে সন্কর। দণ্তীর তন্ুবর্তী 
হইয়া! ভোজ বলিয়াছেন, সং্হি ও সঙ্কর একই । তবে মোটামুটি 
উহার দ্বিধ! ভেদ--(১) পরস্পর জঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থান ও (২) 
সকলগুলির সমকক্ষভাবে স্থিতি। “অঙ্গীঙ্গিভাবাবস্থানং সর্ধ্বেষাং 
সমকক্ষতা ৷ ইত্যলঙ্কারসংহষ্টেক্ষণীয়। দ্বয়ী গতি" ॥ (কাব্যাদর্শ, 
সঃ কঃ উদ্ধাত)। ভোজ আবার সাঙ্কর্যের ছয় প্রকার ভেদ 
দেখাইয়াছ্থেন-(১) তিল-তগুল-প্রকার, (২) ক্ষীর-নীর-প্রকার, 
(৩) ছায়াদর্শ-প্রকার, (৪) নরসিংহ-প্রকার, (৫) পাংশুদক-প্রকার 
ও (৬) চিনত্রবর্ণ-প্রকার । ' 


২১শ বর্ধ-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ ] 


নতম 


২২৪৯ 


৬ 'র25528 রও জল 8858 88888588888 5 55:88 662.8828062508625668 85588688624 88888 25825.8 888 2৮.88205.6 2.8 6666 8262.88864186.8264 2 2:824:8:8466 66686 8 ৮5৪2 ও ও ড ত2 624 একে 


রদ-সঙ্কর সহজেই বুঝা যায়। রসসঙ্করের ন্যায় ভাব-সন্কর, 
রদাভাস-সঙ্কর, রস প্রশম-সঙ্কর, ভাবাভাস-সঙ্কর, ভাব-প্রশম-সন্করও 
সন্ভব। ভোজ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন। 

অতঃপর রসগুণ-সঙ্কর। কোন কাবো রস যদি গুণের আরম্ভক 
বা জনক হয়, অথবা যদি গুণ রসের আরম্ভক হয়, তাহা হইলে 
তাহাকে রম ও গুণের সাহ্কর্ধ; বল! চলে না । তবেষে সকল ক্ষেত্রে 
পৃথক্‌ প্রযস্্-ঘ্বারা বিভিন্ন বাক্যে (তিল তওুল-বং, ক্ষীর-নীর-বং বা 
ছায়াদর্শ-বৎ ) সমকক্ষ-রূপে গুণ ও রসের পৃথক্‌ সম্মিবেশ করা হয়, 
কেবল সেই সকল ক্ষেত্রেই গুণ ও রসের সাহ্কধ্য ঘটিয়! থাকে । রস- 
গুণ-সঙ্কর ছয় প্রকাব--( ১) গুণ-প্রধান, (২) বস-প্রধান, (৩) 
উতয়-প্রধান, (৪) উতযনাপ্রধান, ( ৫) গুণাধিক ও ( ৬) রসাধিক। 

এইবার রসালঙ্কার-সঙ্কর। ইহাও দ্বিবিধ__(১) রস-প্রধান ও 
(২) অঙগস্কার-প্রধান । ভোজ বিবিধ অঙগঙ্কীরের সহিত ভাব ও রস- 
সম্তের সাহ্কর্ষে'র বন দৃষ্টান্ত উল্লেখের পর অলঙ্কারের সহিত রসাতাস, 
ভাবাভাম, এস প্রশম প্রভৃতির সাক্কর্্যের দৃষ্টাস্তও দিয়াছেন। আবার 
বলিয়াছেন ঘে--অলঙ্কারের সহিত বস-সাঞ্ধ্যের মধ্য দিয়া রসের সহিত 
রসাভাসেরও কখন কখন সাঙ্ধ্য ঘটে। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া 
যাউক-_ 

*রামমন্মথশরেণ তাড়িত দ্ুঃসহেন হৃদয়ে নিশাচবী । 
গন্ধবদ্রধিবচন্দনোক্ষিতা জীবিতেশবসতিং জগাম সা" ॥ 


[ তাডকা রাক্ষসী রামের সহিত যুদ্ধে নিহত হইবার পব কৰি 
বর্ণনা করিতেছেন__তাড়কাব স্বামী বহু পৃর্ধেই প্রাণত্যাগ করায় 
তাডক| তাহার নিথহে ব্যাকুলা ছিল। এক্ষণে রাম-দপ মন্মথের 
দুঃসহ শবে হৃদয়ে তাড়িত! হওয়ায় গন্ধময় রক্ত কূপ চন্দনে অনুলিপ্তা 
হইয়া! যেন তাহার প্রাণনাথের ভবনে (অর্থীংমৃত-পন্ভি-সকাশে-- 
অথন! প্রাণাধিপতি ঘমরাজের ভবনে-_ পরলোকে ) প্রস্থান করিল। 
এস্কলে বর্ণণীর রস হইতেছে বীভৎস । কিন্ত শ্রেধ-রূপকাদি অলঙ্কারের 
সহিত সাহ্কধ্যবশতঃ মনে হইতেছে যেন শুঙ্গার-রসের সহিত বীভৎস- 
রমের সাঙ্কধা ঘায়াছে। অথচ বস্থতঃ শঙ্গার-রদ এ স্থলে নাই-_রাম- 
বূপ মন্সথের শবে বিদ্ধা রাক্ষমী রক্তবপ-চন্দনে লিপ্ত হইয়া প্রাণনাথ- 
ভবনে গমন করিল-ইহাতে শুঙ্গার-রসের শ্রতি মাত্র আছে। 
অর্থাৎ শব্দগুলি মাত্র শুঙ্গার-রদ-ব্যঞ্লক ; কিন্তু অর্থে শূঙ্গাররসের 
প্রভীতি হয় না। এ কারণে ইহা শঙ্গারাভাস মাত্র । আব ছু্গন্ধ- 
রক্তাপুত দেহে রাক্ষণী প্রাণত/াগ করিল_ইহাতে বীভৎস-রসের 
প্রতীতি ৷ শ্লেষ-রূপকার্দি অলঙ্কার-সামর্ঘ্যে বীতৎস রসের সহিত 
শঙ্গারাভাসের সাক্কর্ধা ঘটিয়াছে |] 

এইরূপে নানারূপ রদ-গুণ-অলঙ্কার প্রভৃতির পরস্পর সাক্ষ্য ব| 
সস্যষ্টি কাব্যে রস-সথষ্টি ও রস-পুষ্টি করিয়া থাকে; ইহ! ভোজদেব 
বনু দৃষ্টান্ত দ্বার! সবিস্তরে প্রদর্শন করিয়াছেন । 

মরম কাব্য রচনা করিতে হইলে কি পদ্ধতি অবলগ্থন করা কর্তব্য 
_তাহাও ভোজদেব এই প্রসঙ্গে দেখাইম্াছেন। তাহা বর্তমান 
প্রমঙ্গে সম্পূর্ণ অবাস্তর হইলেও প্রকরণের উপসহহারার্থ সংক্ষেপে 
প্রদশিত হইতেছে । 

* ভারতী, কৈশিকী, সাত্বতী ও আরভটী-_-এই চারিটি বৃত্তি (৮) কি 


(৮) এসন্ব্ধে মদীয় 'নাটমাতৃকা' প্রবন্ধ (মাসিক বন্ুমতী, 








ৃষ্ট কি শ্রব্য কাব্যের মাতৃকা-্বরূপ | ঘথাস্থানে যথাযথ ভাবে ইহা" 
দিগের সন্নিবেশ কর্তৃব্য। ভারতীর চারিটি অঙ্গ--(১) প্ররোচনা-_ 
ব্তব্যার্থের প্রশংসা, (২) প্রস্তাবনা-_ প্রকৃত-বস্ত-নুচনা, (৩) বীখী-_ 
উরদুঘাত্যক, কখোদৃঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্তক ও অবলগিত-_এই 
পঞ্চরূপ (৯), (৪) প্রহসন-_স্বধশ্মচ্যুত ভগুতাপসাদির উপহাসকর 
বাক্য। আরভটার চারিটি অঙ্গ__(১) সংক্ষিপ্তিক, (২) অবপাত, 
(৩) বস্তুখাপন ও (৪) সন্ষেট- শূঙ্গার-প্রকরণে এগুলি অপ্রাসঙ্গিক । 
কৈশিকীর চারিটি অঙ্গ__(১) নশ্ম__সশূঙ্গার ও সপরিহাস বাক্য ও 
চেষ্টা, (২) নগ্মস্ফিজ-__ প্রথম সন্ভোগের অন্নকুল নব শৃষ্গারাশ্রয্ন বাক্য- 
ক্রিয়া প্রভৃতি, (৩) নশ্মক্ফোট--অভিলাষ জদ্মিবার পর অকালে 
সম্ভোগ-বাধা, (8) নশ্মগর্ভ-স্বকার্যসিদ্ধির উদ্দেশে নিজ যথার্থ স্বরূপ- 
জ্ঞান প্রভৃতির প্রচ্ছাদন। সাত্বতীরও চারিটি অঙ্গ--(১) উ্বাপক, 
(২) পরিবর্তক (৩) সংলাপক ও (৪) সঙ্ঘাত্যফ । বর্তমান শৃঙ্গার- 
প্রকরণে ইহারাও সম্পূর্ণ অপ্রামঙ্গিক (১৭)। 

প্রবন্ধের নায়ক হইবেন চতুর অথচ উদাত্ত ( অর্থাৎ ধীরোদাত্ )। 
ধম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ_এই চতুর্ধর্গ কাবের ফল। এ হিসাবে 
রামায়ণ ও মহাভারত এই ঢুইখানি আর্ধমহাকান্যই যথাথ আদর্শ কাব্য- 
পদ-বাচ্য। অতএব, প্রকৃষ্ট কাবা রামায়ণ-মহগাভারত-মূলক হওয়া 
বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের (শ্রব্যকাব্য ব! দৃশ্তকাব্যের ) সাধারণতঃ পঞ্চ” 
সন্ধি (বা গ্রন্থি )-(১) মুখ, (২) প্রতিমুখ, (৩) গর্ভ, (৪) অবমর্শ 
(বা নিমর্শ)ও (৫) নির্বহণ (ব| উপসংহার ) (১১)। প্রবন্ধটি 
নাতিবিস্তত নাতিসংক্ষিপ্ত, সুন্দর, শ্রুতিন্থখকর, ছন্দোবদ্ধ, সুসংশ্লিষ্ট 
হওয়া প্রয়োজন । শ্রব্যকাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য থাকিবে-_প্রতি সর্গ যে 
ছন্দে লিখিত হইবে, তাহার অন্তস্থিত এক বা একাধিক শ্লোক জন্য 
ছন্দে রচিত হওয়া প্রয়োজন । এইবপ কাব্য লোকের প্রশংসা লাভ 
করিতে পারে । 

নান।বিধ নগরী, উপবন, রাষ্ট্র, সমুদ্র, আশ্রম প্রভৃতির বর্ণনা ও 
দেশের সমৃদ্ধির বিবরণে রসের উৎকর্ষ হইয়! থাকে । বিবিধ খাতু, রাজি, 


শ্রাবণ ১৩৪৪ ভ্র্টব্য। ) তাহাতে বৃত্তিচতুষ্টয়ের বিস্তৃত বিবরণ 
দেওয়া হইয়াছে । ভারতী সর্ধ্বরলে বাবহাধা, বাক প্রধান, পুরুষা- 
শ্রিত, সস্কত-বহুল। কৈশিকী প্রধানতঃ নারীপ্রযোজা, শৃঙ্গাররস- 
প্রধান, বেশাদির বৈভিত্রাযুক্ত, নৃতা-গীতাদি-বহুল। সাত্বতী বীররস- 
প্রধান, সন্তশোধ্য-ত্যাগ-দয়া-খজুতা-হর্ষ-প্রকাশক, শৃঙ্গার-বজ্জিত। 
আরভটা রৌদ্র-বীতৎস-রদ-প্রধান, মায়া-ইন্দর-জাল' ক্রোধ-উদভরাস্তচেষ্টা 
প্রভৃতির প্রকাশক । 

(৯) এ সন্বদ্ধে মতাস্তর আছে। উদবাত্যকাদি পঞ্চ ভেদ 
প্রস্তাবনার-_ইহা৷ সাহিতাদর্পণাদিতে (ষষ্ঠ পরিঃ) ভ্রষটব্য। পক্ষান্তরে 
বীীর ত্রয়োদশ অঙ্গ কথিত আছে। এ সকলই বর্তমান প্রসঙ্গে 
অপ্রয়োজনীয় । / 

(১০) বৃত্চিতুষ্টয়ের অঙ্গগুলির নাম সম্বন্ধে কিছু কিছ ভেদ 
সাহিত্যদর্পণাদিতে ভ্রষ্টব্য। ইহাদিগের লক্ষণ নাট্য-শান্তর, সাহিত্য 
দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে সবিস্তরে বিবৃত হইয়াছে 

(১১) ইহাদিগের লক্ষণাদি নাট্যশান্ত্র, দশরূপক, সাহিত্য- 
দর্পণাদি গ্রন্থে সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে । এ স্থলে এগুলি অপ্রাসঙ্গিক । 


২২৪. 


দিবন, সূর্ঘ-চন্জ্রাদির উদয়াস্ত প্রভৃতির যথাযথ বর্ণনায় রস পু্টিলীত 
করে। রাঞ্জকন্টা, রাজকুমার, স্ত্রীলোক, সৈন্য, সৈ্বগণের অভিযান 
প্রভৃতির বর্ণনায় কাব্য রদ-শ্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে | উদ্ভান- 
গমন, জপক্রীড়া, মধুপান, রতোতসব, বিপ্রলম্ত, বিবাহ প্রভৃতির বর্ণন! 
কাব্যে রসাবহ | মন্তরণ।, দৃত-প্রেবণ, যুদ্ধ, নায়কের অভ্যুদয় প্রভৃতি 
পুরুষকারের পুষ্টিজনক বর্ণন! কাব্যে রস-বর্ষণ করে। অবশ্ত একটি 
বিষয় এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । এই সকল বিষয়ের বর্ণনাই ষে সকল 
কাব্যে অবগ্ত করিতে হইবে--এন্পপ কোন বাধাধর| নিয়ম নাই। যদি 
ধরুন, পর্ববত-খতু প্রভৃতির বর্ণনা-দবারাই রসি সম্ভব হয়, তাহা 
হইলে নগরী প্রস্তুতির বর্ণনা না করিলেও কোন দোষ হয় না । 

প্রথমে নায়কের উচ্চ বংশ ও গুণাবলী বর্ণন-পূর্ব্বক তাহার দ্বার! 
তাহার শত্রুর ধ্বংদদাধনের ধিবরণ প্রদান করা কবির কর্তব্য । ইহাই 
কাব্য-রচনার স্বভাবন্ন্দর রীতি । ইহা! দণ্ডীরও অভিমত । রিপু 
অর্থাৎ প্রতিনায়কেরও বংশ-বীর্যয-আচরণ-পাপ্ডিত্য প্রভৃতির উপন্যাস 
করিয়। দেখান উচিত যে, প্রতিনায়কও অসাধারণ পুরুষ। এরূপ 
অদাধারণ প্রতিনায়ককে জয় করিতে পারিলেই তরে নায়কের যথার্থ 
গৌরব । রামায়ণে গ্রতিনায়ক রাবণ অতি বিরাট পুরুষ। তাই 
রামায়ণ-কথা-নায়ক রাবণ-বিজয়ী রামের এত সমাদর । 

সরস্বতীক্ঠাতরণের শৃঙ্গার-প্রকরণ তথ! রস-প্রকরণ এখানেই 
সমাপ্ত হইয়াছে । 

ভান্্দ্ত-কৃত “রসমঞ্জরী' গ্রন্থে নায়ক-নায়িকার বিভাগ-বিগ্লেষণ 


মাড্নিক্ অ্যক্ষেত্ভী 


[২য় খণ্ড, হয় সংখ্যা 


যেরূপ নিপুণতার সহিত প্রদশিত হইয়াছে, রসবিভাগ সম্বন্ধে সেরূপ 
কোন প্রয়াস দৃষ্ট হর না। ভানুদত্ত কেবল বলিয়াছেন-_রতি-স্বায়িভাব- 
মূলক শৃঙ্গার। শূঙ্গারের দ্বিধা ভেদ__সন্ভোগ ও বিপ্রলন্ত । বিপ্রলন্তের 
দশটি অবস্থা-_অভিলাষ, চিন্তা, শ্বৃতি, গুণকীর্ভন, উদ্বেগ, প্রলাপ, 
উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মিধন। এইগুলির লক্ষণ ও উদাহরণ 
তিনি দিয়াছেন । উহাতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই বলিয়া এস্বলে 
উল্লিখিত হইল না। কেবগগ নিধন অমঙ্গল্লকর বলিয়া উহ্থার দৃষ্টান্ত 
দেন নাই । এই সকল অবস্থার মূল দ্শন। দর্শন ব্রিবিধ (১) 
স্বপ্-দর্শন, (২) চিত্রদর্শন ও (৩) সাক্ষাৎ দর্শন । 
ভান্ুত্তের শৃঙ্গার-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে। ধ্বন্তা- 
লোকলোচনার্দি প্রাচীন গ্রন্থে ও রসগঙ্গাধরারদি নবীন গ্রস্থলমূহে 
রদবিচারই মাত্র প্রদশিত ভইয়াছে। রসের বিভাগ, লক্ষণ, 
উদ্াহরণাদি লইয়া সবিস্তর বর্ণনা এ সকল উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে নাই । 
কেবল জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ কয়েকটি নূতন কথা বলিয়াছেন । তাহার 
মতে শঙ্গারের ছুইটি ভেদ--(১] সংযোগ (সম্ভোগ নহে) ও (২) 
বিপ্রলম্ত । তিমি আরও বলিয়াছেন যে, নায়ক-নায়িকার সামানা- 
ধিকরণাই ( অর্থাৎ একত্র অবস্থানই ) সংযোগ নহেঃ কারণ, এক 
শয্যায় শয়নকালেও মানবশততঃ দম্পতির মধ্যে সংযোগের পরিবর্তে 
বিপ্রলম্ত ঘটিতেও দেখা যায়। আমাদের শৃঙ্গার-রস-প্রকরণ 
আপাততঃ এই স্থলেই সমাপিত কর! হইল । 
শ্রীঅশোকনাথ শান্ত্রী। 


মৃত্যু-হুসর 


উর মরুর অসীমায় ঢাকা মৃত্যু-ধুসর পথে 

মোহাচ্ছন্ন চলেছে যাত্রীদল, 
দিগন্ত-বুক হয়তো রড়ীন অন্তরাগের শোতে, 

হয়তে৷ গোধুলি-মদ্দির ধরণীতল। 
আমি একা বসি' দীনা পৃথথীর বৈতরণীর কূলে 
গভীর ব্যথায় কাদি ভীরু কবি-_হেরি যবে আঁখি তুলে-_ 
স্হত্র তারা ঝরে" ঝরে' পড়ে একটি রাতের ভুলে, 

ধরার নয়নে নামে অশ্রর ঢল। 


উর বাতাসে নিশ্বাস জাগে মরুভূর অন্তরে, 
হিম-ঝটিকায় কেঁপে ওঠে সারা নভ ! 

উত্তাল ঢেউ দলি' ওরা চলে প্রমতত মোহ-ভরে 
তুহিনের ত্ুপে কাদে কি নিখিল ভব ! 

অসীমের বুকে ছায়াপথ জাগে নির্মম পরিহাসে 

মিথ্যা আশার উন্মাদনায় যাল্রীরা ফিরে আসে, 

গুমরি গুমরি স্থবির ব্রিকাল বেদনার নিশ্বাসে 
সাজায় ডালিতে ব্যর্থতা নব নব। 


মৃত্যু-সায়রে জীবনতরীর অভিযান ? সব মিছে! 

ভাগ্যের সাথে সংগ্রাম ?- সব ভুল ! 
. বরাতের জীধারে দিনের আলো-_সে কখন্‌ ঝরেছে পিছে, 

গোধূলির মায়া কখন্‌ হারালো কুল ! 

মন্ত নিয়তি__যুপ-মুলে হত মান্বরা! দলে-দলে, 

শাণিত খড়গ রক্তলেখায় জলে ওঠে পলে-পলে 

মৃত্যু-ধুসর-পাংশ ধরণী কঠিন অশ্র-জলে, 

রক্তলোনুপ শ্মশান-শিবের শুল। 


শ্রীসস্তোষকূমার অধিকারী 


[ত্য এষ ২৩, 


রি ৫০ 





গত নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্মিলিত পক্ষের দেনাবাচিনী 
উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় অবতরণ করায় যে উংদাহ ও উত্তেজ্জনাব 
সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা এখন হাস পাইতেছে। যুদ্ধের অবস্থায় এই 
আকশ্মিক পরিবর্তনে বিশ্ময় ও চাঞ্চল্যের কাল খন অতীত : উদ্ভূত 
অবস্থার পরবতী অধ্যায়ের দিকেই এখন সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্ত 


এই অধ্যায়ের প্রারভিক অংশ উংসাহজনক নহে | ফরাসী পশ্চিম- 
আফ্রিকা সম্পর্কে সম্মিলিত পক্ষের কূটনীতিক ফড়যস্ত্র সম্পূর্ণ সাফল্য- 
মণ্তহ হইয়াছে ; কিন্তু সামরিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবামাত্রই 
সাহারা যোগ্যতার পরিচম্ু দিতে পারিতেছেন না । শুন! গিয়াছিল 
--রোমেলের সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত হইয়াছে _চুর্ণ হইয়াছে; কিন্তু 
এখন দেই বিধ্বস্ত ও ঝিচুণিত সেনাদলের কন্কাল এদ্‌-আঘেলিয়াতে 
কেনারল ম'্টগোমারীকে প্রতিরোধ ও প্রতি-আক্রমণের জন্য দণ্ডায়নান 
হইতেছে। একমাত্র পূর্ব-ুরোপে পোভিম্বেট বাহিনী সাফপ্যজনক 
শীতকালীন প্রতি-আক্রমণই উতৎসাহজনক | নতুব! প্রাচ্য অঞ্চলে ও 
নিউগিনি-সলোমন্দে সম্মিলিত পক্ষ “ন ঘযৌ ন তষ্থৌ” অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছে। ্ 


ফরানী পশ্চিম-আসফ্রিকা__ 


সমগ্র ফরাসী পশ্চিম-মাফিকায় সম্মিলিত পক্ষ 'এখন সত প্রত্িচিত 
হইয়াছেন । এট বিশাল অঞ্চলে প্রভৃত্ব-বিস্তাব-প্রম্ধামে যে মাধান্ 
সামরিক সঙ্বর্ধ স্বাভাবিক ছিল, তাহাও হয় নাই; এডখির্াল দালণ 
ও জেনারল্‌ জিরো! সন্মিলিত পক্ষে যোগ দেওয়ায় ছুই একটি ক্ষুদ 
সেনাদল ব্যতীত ডিসি ফান্সেব সমগ্র সেনাবাহিনী জন্ত্র ত্যাগ 
করিয়াছে ।  এডমিব্যাল দার্ল। মার্শাল পরার নামে সমগ্র ফ্ধাসী 
সাখাজ্যেক গয়%্ অছি সাজিয়াছেন ; সম্মিলিত পক্ষও তাহাক্চে 
আপনাদিগে? স্বার্থাসদ্ধির জন্য পরিপূর্ণবপ কাজে লাগাইতেছেন। 
চরম ছুদ্দিনে যে জেনাল ছু) গলে ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হইয়াছিলেন, তাহাকে তাগ করিয়া সুবিধাবাদী এডমির্যাল দালণার 
সহিত সম্মিলিত পক্ষের এই “দহরম মহরমে" চতুর্দিকে প্রবল প্রতিবাদের 
রোল উঠিয়াছে। মনে হয়, সম্মিলিত পক্ষ বুঝিয়াছেন-_এডমির্যাল্‌ 
দার্লাকে দিয়। তাহার! সতখর পশ্চিম-আফ্রিকাকে স্ববশে আনয়ন 
করিতে পারিবেন, এবং ইহাতে তীহাদিগের সমর-প্রচেষ্টায় সহায়তা 
হইবে । এই জন্যই নিছক্‌ স্বার্থের খাতিরে তাহার! সামায়িক ভাবে 
দলকে অন্ত্রূপে ব্যবহার করিলেও এই স্বার্থ নিদ্ধি হইবামাব্র 
দাল? দূরে নিক্ষিপ্ত হইবেন। 


ফরাসী নৌবহরের আত্ম-নিমজ্জন-__-. 


ফরাসী সাম্রাজ্য এই ভাবে ভিসিফ্রান্স হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী নৌবহরও এক প্রকার নিশ্চিহ্ন হইয়াছে । গত 
নভেম্বর মাসে বুটিশ ও মার্কিনী সৈন্ত উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় 


৩৯১৫ 


অবতরণের পর ইঠ1 ১স্প্ হন] উঠে যে, ভিজ্ি-ফ্রাব্জের পক্ষে 
্বতস্ত্র অ্তিত্ব রক্ষা কর! আর সম্ভব হইবে নাঃ অবিলম্বে 
সমগ্র ফরাপী-ভমি নাতপী-বুটের নিশ্পেষণে বিধ্বস্ত হইবে। 
কাজেট, তখন ফ্রান্সের নৌবাহিনীর অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে উৎকণার 
সধণর হয়।  মিত্রশক্তি আশা করিয়াছিলেন-আড়াই বতসরে 
ভিসি-ফান্স যে অভিজ্ঞত! সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাতে ফরাসী 
নৌবিভাগের কন্মচারীয/। সম্মিলিত পক্ষে যোগদানের 'জন্ত 
আগ্রহাম্বিত হইবেন । পক্ষান্তরে, জান্মাণীও অত্যন্ত সতর্কতার 
সহি অগ্রসর হইতেছিল ; সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনী ফরামী 
পশ্চিম-আফ্রিকায় পৌছিবার পরই সমগ্র ফ্রাঙ্স নাৎসী-মখিত হয়; 
কিন্তু ফ্রান্সের বিশাল পোতাশ্রয় তুলো৷ তখনও অনধিকৃত থাকে । 
তু্পোকে সম্পূর্ণৰপে পবিবেষ্টন করিয়া! জাশ্মাণী আকাশপথে ও 
জলপথে তুলোয় অবস্থিত নৌবাডিনীতে মতর্ক দুটি রাখে । এ সময় 






তুলৌয় ফ্রান্সের ও 

-ুুু খানি ব্যাট্ল্সিপ, 

রি এনা ্ঞ ও ৪ খানি গুক্ষ- 

পিট ভার কুজাব, ও 

এন) 22 খানি সাধারণ 

55 দি ৪ ক্রুজার, ২৫ খানি 

5 ভ্রমর, ২৬ 
তাজ ও শপ, পুত ০ নিত খানি সাবমেরি 

শ্্জ সি রর পরগনিিলি এশার (৭৯ এখান রণ, 

স্এি ং নি 
ঘরকে: ১:০৭ সন এক ১ 

এষ ৫ /্ 

লাজি রি সত ৩ বিমানবাহী 

2 - নি শস্ জাহাজছিল। 

রখ তাহার পর, 


২ *ণে নভেম্বর গভীর রারিতে নাৎসী-বাহিনী বিস্পিত গতিতে তুলৌর 
দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। ফরাসী নৌকন্দ্চারীরা জান্দীণীর 
অভিদন্ধি বুগিয়া পর্ব হইগ্ডেই সতর্ক ছিলেন; তাহারা ফ্রান্সের 
গৌরব এই নৌবহর বিজয়ীর শৃঙ্থলে আবদ্ধ হইতে দেওয়! অপেক্ষ। 
উহা ধ্বংদমাধনই শ্রেমঃ মনে করেন। তুলোর উপকূলবর্তী 
কামানশেণা গোলাবর্ষণ কবিয়া নাৎসী-বাহিনীর অগ্রগতিতে বিলম্ব 
ঘটায় । উত্যবসরে ফবাপী নৌবাহিনী আত্মনিমজ্জন করে। 
২৭শে নভেম্বর বেল! ১৭টার মধ্যে তুলোর বিশাল পোতাশ্রয় 
গোতবিহীন আশ্রয়মাত্রে পরিণত হয়। এ সময় তুলো ব্যতীত 
মার্মাই এবং ডাকারে ফ্রান্সের কয়েকখানি রণপোত ছিল; উহার 
মধ্যে ডাকারেব একখানি ঝাটুল্মিপ, এবং কয়েকখানি ক্ষুদ্র পোত 
সম্মিলিত পক্ষের হস্তগত হই্বাছে। মার্দাইএর পোতগুলি জাশ্মানী 
অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে_এইবপই মনে হয়। 

গত ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স খন যুদ্ধে লিগ হয, তখন তাহার 
নৌবাহিনীতে বিভিন্ন শ্রেণীর নিশ্নলিখিত রণপোতগুলি ছিল--৭খানি 


২৪৪ 


ব্যাল্সিপ ১ খানি বিমানবাহী জাহাজ, ১৯খানি ভু্জার, ৫*খানি 
ডেষ্রয়ার, ১২খানি টরপেডে! বোট, ৭৭খানি সাবমেরিণ । আট মাঁপ- 
ব্যাপী যুদ্ধে ৮খানি সাবমেরিণ এবং ৬খানি ভেষ্রয়ার ব্যতীত ইহার 
অন্ত কিছু বিধ্বস্ত হয় নাই । ১৯৪* খৃষ্টান্দের জুন মাসে ফরাজের 
আত্মসমর্পণ যখন অনিবাধ্য তইয়! উঠে, তখন বুটিশের পক্ষ হইতে 
রেণো-মন্ত্রিসভাকে এই অন্টরোধ কর! -হয়, ভ্ডাভারা যেন ফ্রাঙ্সের রণ- 
পোতগুলি বৃটিশ পোতাশ্রয়ে প্রেরণ করেন । মিঃ চার্চিল বলিয়াছেন 


স্তৎকালীন ফখাদী নৌদচিব এডগিরাল দার্গ ব্যক্তিগত ভাবে 


ফরাসী নৌবহর প্রেরণের জন্ত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছিক্গেন; কিন্ত 
সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত তয় নাই। ১১৪* খুষ্টাবে ৭ই জুলাই মিঃ 
চার্চিল বুটিশ কমব্দ সভায় বলেন 

*এডামরাল দাল 1 কর্তৃক ব্যক্তিগত ভাবে বুটিশ নৌসাঁচবকে সকল 
প্রকার আশ্বাস ও প্রতিএ্্তি প্রদত্ত হওয়া সত্বেও এইরূপ এক যুদ্ধ" 
বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ছে, যাহার ফলে সমগ্র ফরাসী নৌবহর 
জাশ্মীণী ও তাহার ইটালীয় মিত্রের হস্তে পতিত হওয়া অধশ্রান্ভাবী । 

১১৪৭ থৃষ্টাব্ে ফ্রান্সের সহিত জাপ্মানীর যে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি হয়, 
তাহাতে ফরাসী নৌবহব সম্বন্ধে নিগ্ললিখিত অনুচ্ছেদটি স্থান 
পাইয়াছিল- 

“সমগ্র ফরালী নৌবহর ফ্রান্সের এলাকাভূক্ত সমুদ্রাংশে আনয়ন 
করিতে হইবে, তথায় তাহার! নির়স্ত্রীকূত হইবে, এবং জাশ্মাণী ও 
ইটালীর নির্দেশ অন্থযায়ী ভাহাদ্দিগের নিষন্ত্রণাধীন পোতাশ্রয়ে আটক 
থাকিবে। জাশ্মানী ও ইটালীর নির্দেশ অনুযায়ী এ নৌষাহিনীর 
কতকাংশ ফরাণী সাহাজ্য রক্ষার জন্য ব্যবহাত হইতে পাঁধিবে ।» 

যুঙ্ধ-বিরতি চৃক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর কতকগুলি ফরাসী ধণতরী 
াস্তবা স্থানে পৌছিতে অসমর্থ হওয়ায় বৃটিশ পোতাশ্রয় পোর্টসুমাউথ্‌ 
এবং প্রীমাউথে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। এ সময়ে ভুমধ্যসাগরের 
বৃটিশ পোতাশ্রর় আলেক্জান্জিয়ায় ফ্রাজেন্ন একখানি ব্যাটল্সিপ, 
গুখানি জুজায় এবং কম়েকখানি ক্ষুপ্ধ পৌত ছিল। এ পোতগুলি 
বৃটিশ নৌ-বিভাগ জাটক রাখেন। ইনার পর, বৃটিশ সয়কার 
সংবাদ পান-_ওর়াণে ফ্রান্সের ছইথানি প্রথম শ্রেনীর ব্যাটল্সিপ এবং 
কয়েকখানি কুঙ্কার, ভেট্রয়ার় ও সাবমেরিণ আছে। ১৯৪* খৃষ্টান 
৫ই জুলাই বৃটিশ নৌবাহিনী ওরাণ আক্রমণ করে; এই আক্রমণে 
একথানি করাসী রণপোত্ত নিমজ্জিত এধং কয়েকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
ইহার ছুই দিন পরে বুটিশ নৌবাহিনী ডাকারে আক্রমণ চালাইয়া-- 
ছিল; ফলে, তারও একথানি ফরাসী ব্যাট্ল্সিপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 


নিশ্চিন্ছ ফ্রান্দস-_ 

সমরক্ষেত্রে পরাজিত হষ্টয়াও আড়া্ বৎসর ফ্রাব্গ কোন প্রকারে 
স্বতন্ত্র অভিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছিল ; কারণ, তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ 
সম্পদ্‌ নৌবহর ও উপনিবেশের প্রতি যুধ্যমান পক্ষতবয়ের লুব্ দৃষ্টি 
ছিল। ফরাসী-ভূমিকে সঙ্কুচিত করিলেও জান্মাণী ফ্রাঙ্সকে নিশ্চিহ্ন 
করিতে সাহসী হয় নাই $ কারণ, তাহাতে ফরামী নৌবহর ও ফরাসী 
সাম্রাজ্য হস্তচ্যুত হইবার সম্ভাবন! ঘটিত। মিত্রশক্তিও জান্দাণীকে 
এই সম্পদে বঞ্চিত রাখিবার জন্ত এবং সন্ধুব হইলে উহা! স্বীয় প্রয়ো- 
জনে ব্যবহারের উদ্দোশ্টে অত্যন্ত কৌশলের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন । 
এট সম্পদের জন্তই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এত দিন পরাভূত ফ্রান্দের 


স্মাহিনম্ফ হস্লক্ষবক্ঞা 


[ হয় খণ্ড, হয় সংখ্যা 
1882886285ভগার 

মর্ধ্যাদ! ছিল। জাশ্বাণী আশ! করিয়াছিল--অতি ধীরে এবং কৌশলে 
অগ্রসর হইলে এই সম্পদ্‌ এক দিন তাহার হস্তগত হইবেই। এই 
বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়। সে বাগ্রত| প্রকাশ করে নাই? কেবল ভিসি 
ফ্রা্ের রাষ্টরক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, এবং কৌশলে ও সংঘত ভাবে 
দ্রাবীর মাত্রা বাড়াইয়াছে। পক্ষাস্তরে, ভিসি-ক্রান্সের সহিত মিত্র" 
শত্তিও যত দূর সন্ভব সদ্ধ্ববহার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র ভিসির সহিত কূটনীতিক সন্থদ্ধ ছিয় করে নাই, ফরাসী 
উপানযেশে সে খাপ্ঘসামশ্রী প্রেরণ ফরিয়াছে। এমন কি, মঃ লাভাল্‌ 
যখন আমেরিকার সহিত যুদ্ধরত জীগ্াণীর বিজয়াকাভদ! প্রকাশ 
করেনঃ তখনও মাঞিনী রাজনীভিকগণ তাহাতে উপেক্গ! প্রকাশের 
ভাণ করিয়াছিলেন । অবশ্য, ফ্রাঙ্ছের পতনের সময় তাহার যে 
সবর্ণভাগ্তার মার্টিনিকে প্রেরিত হইয়াছিল, উহ| যাহাতে পুনরায় ফ্রাজ্জে 
যাইতে ন! পারে, মাকিনী সরকার তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে 
ভূলেন নাই । 

আড়াই বৎসর পর গত ২৬শে নভেম্বর ফ্রাঞ্জের সম্পদৃ--তাহার 
নৌবহর ও উপনিবেশ সম্বদ্ধে শেষ সিদ্ধান্ত হইয়। গিয়াছে । ইহার 
পর আস্তজ্জাতিক রাজনীতির অলিখিত বিধান অনুসারে ফ্রাঙ্ষের 
আয় রাষ্ট্র হিসাবে স্বততপ্ত্র অস্তিত্ব থাক! সম্তব নহে । কাজেই, নিতাস্ত 
স্বাভাবিক কারণেই ফরীঞ্খে স্বাততস্ত্য জাক্ত বিলুপ্ত; জাম্মাণী ইভার 
জন্ক উপচ্ক্ষ মাত্র। 


আফ্রিকার যুদ্ধ-- 


সম্মিলিত পক্ষের পূর্ববাভিমুখী অগ্রগতি রোধের ভহ্থা এবং দক্গি ণ- 
ইটালীতে তাহাদিগের আক্রমণ নিবারণের উদ্দোস্তে জাশ্মাণী টিউনি- 
সিয়ার বন্প-পাঁরসর ক্ষেত্রে সৈন্ত-সমাবেশ করিয়াছে । সম্মিলিত 
পক্ষের সৈন্য 
রাজধানী টিউনিস 
ও বিজার্টার 
সংযোগ ছিন্প 
করিবার উদ্দেশ্য 
লইয়। কিছু দূর 
অগ্রসর হইয়া 
ছিল; সম্প্রতি 
তাহারা টেবুৰ্বা 
এবং রজেদিদা 
নামক. ছুটি স্থান ত্যাগ করিয়া পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইয়াছে। 
এই বিফলতার কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে--এখনও সম্মিলিত 
পক্ষ পশ্চিম'আফ্রিকায় যথেষ্ট বিমানর্ঘাটা স্থাপন করিতে 
পারেন নাই; এই জন্য অস্তরীক্ষে তাভাদিগের প্রাধান্ত স্থাপিত 
হয় নাই। কারণ যাহাই হউক, এত আয়োজন ও ঢক্কানিনাদের 
পর জাশ্মীণ-বাহিনীর সম্মুখীন হইবামাত্র এই পরাজয় সম্মিলিত পক্ষের 
গ্লানিকর। 

টিউনিসিয়ার সামবিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। জিব্রন্টর ও 
নুয়েজের মধ্যবর্তী অঞ্চলে টিউনিসিয়! অবস্থিত, সিমিলি উ্ভার অনুরবর্তী। 
সিসিলি ও টিউনিসিয়ার মধ্যে কুত্্ প্যান্টেলেরিয়া ঘ্বীপটিও ইটালীর। 
কাজেই ক্যাসিত্ত শক্তি যদি টিউনিসিয়ায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে, 





»১শ বর্ধ--অগ্রহায়ণ, ১৬৪৯ ] 


অাজ্ততর্জাতিন্ পল্লিত্ছি।ত 


২ শর 
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তাহ! হইলে সেখান হইতে তাহাদিগের পক্ষে ভূমধ্য সাগরের মধ্যস্থলে 
স্রদূঢ় “প্রাচীর” নিশ্মাণ সম্ভব হইবে; পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে 
অবস্থিত নৌবহরের পক্ষে এই প্রাচীর দুর্কজ্য হওয়াও সম্ভব। 
পক্ষান্তরে, সম্মিলিত পক্ষ যদি জাম্্াণীকে টিউনিসিয়া৷ হইতে বিতাড়িত 
করিতে পারেন, তাহ! হইলে ক্রমে দক্ষিণ ইটালীতে তাহাদিগের 
আক্রমণ প্রসারিত করা! সম্ভব হইবে। বস্তুতঃ, টিউনিসিয়ার এই 
যুদ্ধে প্রতীচ্য অঞ্চলের সমগ্ন সমর-প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ গতি নির্ভর 
করিতেছে; ইহাতেই যুরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ স্থষ্টির সম্ভাবনা তথা 
কুশ-যৃদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল । 

জেনারল রোমেজের সেনাবাহিনী এখন বেজ্খাজীর প'্চমে এল- 
আঘেলিয়াতে বৃহ রচন! করিয়া সম্মিপিত পক্ষের সেনাবাহিনীর 
সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে । 
ক্ষনারল মণ্টগোমারীও পরবর্তী আক্রমণের 
করা আয়োজনে প্রবৃত্ত । এই আসন্ন 
সংগ্রামের ভবিষাৎ টিউনিসিয়ার যুদ্ধের 
ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেছে । ১, 
টিউনিলিয়ায় জাশ্মাণ-সেনা বদি পবাভূত্ত 
হয়। তাহা হইলে রোমেল প্রয়োজনীয় 
সাহাযো বঞ্চিত হইবেন এবং তাহার ফলে . 
মন্টগোমারীর আক্রমণ অধিক কাল ; 
প্রতিরোধ কর! শ্াহার পক্ষে অপস্তব 
হইবে । পক্ষান্তরে, টিউনিসিয়ায় জাম্মাণী 
যদ ন্রপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে 
রোমেলের প্রতিরোধ অলঙ্ঘা তইচ্চে 
পারে। লিবিয়ার মকভূমিতে যুদ্ধরত পক্ষতয় ইতঃপূর্ব্বে একাধিক 
বার ছুটাছুটি করিয়াছে ; উহার গুরুত্ব অধিক নহে । বেশুবাজীর 
পশ্চিম পধাস্ত ফ্যাসিস্ত-বাহিনীর পশ্চাদপসরণ আমরা ইতঃপূর্বেব 
দেখিয়াছি । এই যুদ্ধে শেষ মীমাংসা আজ জেনারল 
এসেন্হাওয়ারের কৃতিত্বেধ উপর নির্ভর করিতেছে । 


সোভিয়েট বাহিনীর প্রতি-আক্রমণ-_ 

ইতোমধ্যে রুশিয়াব সকল রণক্ষেত্েই সোভিয়েট বাতিনীর শীত- 
কালীন প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে । এই বৎসর জাম্মাণী বে 
উদ্দেপ্ত লইয়। দক্ষিণ রুশিয়! আক্রমণ করিয়াছিল, তাহ! সফল হয় 
নাই.। অস্ত্ান্থা অঞ্চলে কশ-সেনার প্রবল প্রতিরোধের পর ষ্র্যালিনগ্রাডে 
নাৎসী-বাহিনী স্দীর্থ তিন মাস আটক থাকায় ভাঙার সমগ্র 
সমর-পরিকল্পন! ব্যথ তইয়াছে। 

ঘরই বৎসস জ্কাঞ্জাণ সমরনায়কগণ সৌজিয়েট সমরাস্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে 
বিকল করিয়! সোভিয়েট রাষ্ট্রকে বিধ্বস্ত করিবার স্নির্দিষ্ঠ পরিকল্পন! 
লইয়া! দক্ষিণ-কশিয়ায় আত্তমণ চালাইয়াছিলেন । গত বংসর ছুই 
হাজার মাইলবাপী রণ্ষেত্রে অতাধিক সৈম্ত ও সমরোপকরণ হাঁনির 
ফলে এ বৎসর নাৎসী সমরনায়কগণ অত্যন্ত সতর্কতার 
সহিত সমর-পরিকল্পনা রচনা! করেন। এই বংসর কেবল 
৫ শত মাইল রণাঙ্গনে বিশাল শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার 
সর্বপ্রথম কুশিয়ার গমের ক্ষেত্র এবং তৈলকেন্ত্র হস্তগত 
করিতে চাহিয়াছিলেন। মন্ৌকে পার্থ রাখিয়া দক্ষিণ দিকে 
প্রচণ্ড আক্রমণে পূর্ববাডিমুখে অগ্রসর হওয়াও নাতসী-বাহিনীর 


সেনাপতি রোমে 





উদ্দেশ্য ছিল। . ইহার ফলে ভল্লার তীরবর্তী ও উরলের 
নিকটবর্তী অঞ্চলের সংযোগ মস্ত হইতে বিচ্ছিপ্ন হইয়া পড়িত। 
দক্ষিণ রুশিয়ার 
প্রয়োজনে মস্কো 
অঞ্চল হইতে 
সোভিয়েট সেনা 
অপসা র ণে রও 
প্রয়োজন হইত। 
তাহার * পর, 
নাৎসী-বাহিনী 
বিচ্ছিন্-সংযোগ ও 
ছু বব লশক্তি 
মস্কৌকে স্বল্লায়াসে 
বিধস্ত করিতে 
প্রয়াসী হইত। 
জাম্মাণী এবার 
কেবল ককেসাসের 
তৈল, কুবানের 
গম, এবং ভন্নার 
স্তীববর্তী যন্ত্রশিল 
অধিকার করিতে 
চাহিয়াছিল বললে 
তাহার আক্রমণ” 
পরিকল্পনার সকল কথা বলা হয় না। জাশ্মানী ষ্ট্যালিনগ্রাডডে 
চরম শক্কি প্রয়োগ করিয়াছিল, ইহার অর্থ ভঙ্া' অতিক্রম 
কবিয়া সারাটভ ও কুইবিশেভ অভিমুখে অগ্রসর হওয়া তাহার 
উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য, ভল্না! অতিক্রমণের ফলে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ 
ককেস'স্‌ অঞ্চলের তৈলকেন্ত্র অনায়াদে আমত্তে আনিবার স্বপ্নও 
জান্মাণ সমননায়কগণ দেখিয়াছিলেন ; কিন্তু মার্শাল টিমোশেক্কো 
জাম্মাণীর সযস্রচিত পরিকল্পন! সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিয়াছেন । 

গত শ্্রীস্মকালপে জাশ্মাণীব আক্রমণ আবস্ত হইবার পর 
সেবাস্তোপোল অধিকারে অত্যধিক বিলম্ব ঘটে । তাহার পর, মার্শাল 
টিমোশেক্কো খানকতে প্রতি-আক্রমণ আরস্ত করিয়! জাশ্মাণ-বাহিনীর 
পনিকল্পন1 অন্থ্যা্ী অগ্রগমনে বিদ্ব স্থষ্টি কবেন। ভারোনেজে নাৎসী- 
বাহিনীর অগ্রগতি কেবল কদ্ধই তয় নাই-_তাহ্ঠবা ডনের পশ্চিম 
তীরে অপসরণ করিতেও বাধা হইয়াছিল । তাহার পর, ষ্র্যালিনগ্রাডে 
সোভিয়েট-বাহিনীর অসাধারণ বীরত্ব ও দৃঢ়তা | সোভিয়েট-বাহিনীর 
এই প্রবল প্রতিরোধের ফলেই সম্মিলিত পক্ষ শক্তি-সঞচয়ের 
স্ধোগ পাইয়াছেন; এই প্রতিরোধের জন্বাই মিশর রক্ষা 
পাইয়াছে ॥  উত্তর-আফ্রিকায় সাহ্দিলিত পক্ষের সাম্প্রতিক তৎ- 
পরতাও সম্ভব হইয়াছে । এই প্রতিরোধেব জন্তই জাপানও পম্চাদ্দিক্‌ 
হইতে কশিযাকে ছুরিকাঘাত করিতে সাহসী হয় নাই । 

নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে সোভিয়েটশ্বাহিনীর বীতকালীন 
প্রতি-আক্রমণ আবস্ত হইবার অব্যবহিত পরে জাশ্মাণী মধ্য-ককেসাসে 
পরাভূত হয়। তাহার পর, ষ্ট্যাপিনগ্রাড অঞ্চলে প্রায় ৩ লক্ষ 
জান্মাণসেন! পরিবেষ্টিত হইয়াছে। মধ্য-রণাঙ্গনে জাশ্াণীয় সুদৃঢ়. 





হত 


সতিন ক্রু বস্ঞক্সভী 


[ ২য় খণ্ড, হয় সংখ) ৃ 
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ধাটা রেজভেও বররন ই লিলি 
সোভিম়েট বাহিনী রা... 
কতকগুলি স্থান 
অধিকার করিয়াছে; 
ভে লিকা ই-লুকিতেও 
তাহারা প্রবল 
আঘাত করিতেছে। 
সম্প্রতি ভরোনেজে 
সোভিয়েট সেন! 
প্রতি-আক্রমণ করি- 
মাছে। 

সোভিয়েট মেন! 
গত বৎসর শীতকালে 
প্রতি-আক্রমণ আরস্ 
করিয়। কতকগুলি 
উল্লেখযোগ্য সাফল্য 
লাভ করিয়াছিল। 
কিন্তু সেই সাফলোোন 
গতি অব্যাহত রাখা 
সম্ভব হয় নাই। 
ট্যালিনগ্রাড অঞ্চলের 
গ্তায় গ্রীরাগ্া-রাসা- * 
তেও গত বৎসর 
বিশাল জানম্মীণ-বাতিনী অবরুদ্ধ হইয়াছিল ; কিন্তু পারে, তাহারা 
অবরোধমুক্ত হইতে সমর্থ হয়। 


প্রতি-আক্রমণ ও দ্বিভীয় রণাঙ্গন-_ 


গত বৎসর দোভিয়েট-বাহিনীর শীতকালীন সাফল্যের গতি 
অব্যাহত ন! খাকিবার সর্বপ্রধান--হয়ত একমাত্র কারণ, মুরোপের 
অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে জাম্মাণীর সপ্পূণ নিশ্চিস্ততা। সমগ্র যুরোপ- 
খণ্ডের “সম্পদে সমৃদ্ধ সমরাপ্ত লইয়! জাম্মাণী ও তাহার াবেদার 
রাষ্্রগুলির সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ নির্ভাবনায় পূর্ব-মুরোপে অবস্থান 
করিতে পারিয়াছে। এই বিশাল সমরুযন্ত্রের বিরুদ্ধে সোভিয়েট- 
বাহিনী যে দৃ৫ভার পরিচয় দিয়াছে, তাহা অতুলনীয় । জগতের অগা 
কোন শক্তির, পক্ষে এইরূপ দৃঢত] প্রকাশ আদৌ মস্ভব ছিল না। 
কিন্তু একাকী সেভিয়েট কশিয়ার পক্ষে এই দুদ্ধর্য ফ্যাসিস্ত সমরাস্ত্র 
চূর্ণ করা সম্ভব নে। এই জন্যই জাম্মাণীকে অন্ত্র যুদ্ধে প্রবৃও 
করাইবার জন্য গত দেড় বংসন্ধ প্রবল আন্দোলন হইয়াছে; 
কিস্ত সামরিক অন্গবিধার অজুহাতে এত দিন এই প্রসঙ্গ পুনঃ 
', পুনঃ চাপ। দেওয়া হইয়়াছিল। এমন কি, এই প্রসঙ্গের আলোচনার 
জন্ত বিদ্রতাতিমানা রাজনীতিকগণ বিএক্তিও প্রকাশ করিয়াছেন । 

এত কাল পরে, এখন উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় থিতীয় রণাঙ্গন- 
সম্পর্কে সম্মিলিত পক্ষের তৎপরত! প্রকাশ পাইয়াছে। ইতোমধ্যে 
প্রচার-ছুন্দুতিতেও প্ররল আঘাত পড়িয়াছে, এবং ইহাকে 
-_উত্তর-আফ্রিকার তৎপরতাঁকেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন বলিয়া প্রচার 
করিবার চেষ্টা হইতেছে। মঃ ালিন তাহার “নভেম্বর দিবসের” 


মার্শাল টিমোশেঙ্কো 





বক্তৃতায় ঘিতীয় রণাঙ্গন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উক্তি করিয়াছিলেন। 
তিনি এই বন্কতায় বঙ্গেন-বর্তমানে জাশ্মাণী ও তাহার 
টরাবেদার রাষগুলির ১৮* ডিভিসন সৈন্ত পূর্ব-রুশিয়ায় যুদ্ধরত 
রহিয়াছে; অন্যত্র জাশ্মাণীকে এইরূপ ভাবে আঘাত করিতে 
হইবে, যাহার ফলে জাম্বাণীর ৫* ডিভিসন এবং তাহার ত্ঠাবেদার 
বাষ্ট্রগুলির ২* ডিভিসন সৈন্য সেই দিকে মনঃসংযোগে বাধ্য হয়। 
লিবিয়ায় মাত্র ১৫ ডিভি্ন ফ্যাসিস্ত সৈল্ত বিভ্রত$ উত্তর-পশ্চিম 
আফ্রিকায় সম্মিলিত পক্ষের তৎপরতার ফলে টিউনিসিয়ায় জারও 
পাচ সাত ডিভিসন ফ্যাসিত্ত-সৈগ্ নিযুক্ত হইতে পারে। 
কাজেই, কুশিয়ায় জান্মাণীর চাপ কমাইবার পক্ষে আফ্রিকায় 
সম্মিলিত পক্ষের পরত নিশ্চয়ই যথেষ্ট নহে। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য-_ সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণ-তশঙ্কায় এত দিন উত্তর- 
পশ্চিম ফ্রান্দে জাম্মাণী ৬* ডিভিসন সৈন্য মজুত রাখিয়াছিল। এই 
অঞ্চল হইতে দে এখন কিছু সৈন্ট অপদারণ করিতে পারিবে । একই 
সময়ে উত্তর ও দক্সিণ দিক্‌ হইতে সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণের আশশ্কা 
সে করিবে না। 

আফ্রিকায় স্মিজিত পক্ষে তৎপয়ত| দ্বিতীয় এণাঙ্গন ৯ষ্টিল 
প্রাথমিক, প্রয়াস ইইজেও পর্ববদুয়োপের যুদ্ধম্পকে ইহা? গুরুত্ব 
অদ্িক নহে; ইহার ফলে সৌভিষেট-বাতিনীর শ্ীতকীলীন সীফলাও 
পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। সম্মিলিত পক্ষ 
যদি টিউনিস্‌ ও বিজার্টায় জান্মাণীর প্রতিরোধবযৃহ অবিলম্বে চুর্ণ 
করিতে পারেন, এবং অদূর ভবিষ্যতে যদি প্যান্টেলেরিয়৷ ও সিসিলির 
পথে ইটালীতে তাহাদিগের আক্রমণ প্রসারিত হয়, তাহা হইলে 
তখন--একমান্র তখনই প্রকুত দ্বিতীয় রণাঙ্গন স্ষ্ট হইবে, এবং 
তাহার ফলে কুশিয়ায় জাম্মাণীর “চাপ কমিবে। পূর্বব-যুঝোপে 
জাশ্মাণার শক্তি হাস পাইলে নীৎসী-বাহিনী যে অত্যন্ত বিব্রত, এমন 
কি বিপ্বস্ত হইবে, তাহ! নিঃলনোহে বলা! যাইতে পারে । 


শরদুর প্রাচী-_ 


হল্যাণ্ডের রাজ্যহার! রাখা উইল্হেলামন। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে 
বলিয়াছেন--“আ্োত ফিরিতেছে** "জাপানের শত্তিতে ভাট। পড়িয়াছে। 
অতি সত্বর তাহার পরাভব নিশ্চিত।” রাজ্য হারাইয়াও রাণী 
উইল্হেলমিন। ওলন্দাজ সাজের তধীম্বরী ছিক্রেন। সেই সাহ্রাজ্যের 
সমৃদ্ধিশালী বিশাল অংশ জাপান ছিনাইয়া লইয়াছে। কাজেই, 
জাপানের শক্তির লঘত্ব অথব! তাহার জাঁশু পতন-সন্ভাবন! সম্বন্ধে 
জাপানের মামরিক তৎপরতার ক্ষেত্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত রাণী 
উইলহেল্মিন।র উক্তি গুরুত্বহীন মনে কথা হয়ত অসঙ্গত নহে। 

ঠিক এই সময়ে জাপানের শক্তির সহিত একরপ প্রত্যক্ষ ভাবে 
পরিচিত নিউজিল্যা্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফ্রেজার সম্পূর্ণ বিপরীত 
উক্তি করিয়াছেন । মিঃ ফ্রেজার বলেন--“অনেক বিষয়ে জাশ্মাণ 
দিগের অপেক্ষা জাপানীরা! অধিকতর বিপজ্জনক । আমাদিগকে যে 
জাপানের সহিত অত্যন্ত কঠোর ও তিক্ত সঙ্ঘধে অবতীর্ণ হইতে 
হইবে-_ এই কথাটি দক্ষিণ প্রশাস্ত মহাসাগরে আমর! যেরূপ সুস্পষ্ট 
বুঝি, উত্তর-আস্তিকায় এবং যুরোপে তাহা৷ সেরপ স্পষ্ট ভাবে উপলন্ধ 
হয় না বলিয়া আমার আশঙ্কা হয়।” 

বত: জাপানের শ্ভিতে লঘৃত্ব আরোপের কোনই কারণ না ? 


২১শ বর্ধ-- অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ ] 

৮৫8 85585588448৮05. 
গত এক বৎসরেই জাপান স্দূর প্রাচীতে যে সমৃদ্ধশালী জঞ্চল 
অধিকার করিয়াছে, তাহার রসে জাপানের দানবীয় শক্তি আরও পুষ্টই 
হইয়াছে । সময়ে সময়ে আমাদিগকে বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা হয়-_- 
জাপান তাহার পরিপাক-শক্তির অতিরিক্ত খাদ্য গলাধ:করণ করিয়া 
বিব্রত হইয়! পড়িয়াছে। কিন্তু এ কথা কাহারও অজ্ঞাত নাই যে, 
জাপানের কুক্ষিগত অঞ্চল আদৌ ছুম্পাচ্য নহে, সেখানে জাত্যস্তরীণ 
বিপ্লব বা ধ্বংসাত্মক কাধ্যের কোনই সম্ভাবদ! নাই। মিহ্রশক্তিও 
জাপ|নের নবাধিকৃত সাম্রাজ্যের রদ শোষণে বিদ্ব উৎপাদন করিতে 
পারেন নাই । 

সম্প্রতি দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান কয়েকটি নৌ- 
যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; ইহার ফলে মে এখনই চরম পরাজয়ের 
নিকটবত্তাঁ হইয়াছে মনে করা বাতুলতা । নিউ গিনি ও সলোমন্সে 
জাপান কতক অঞ্চল তাগে বাধ্য হইলেও এখনও নিউ গিনি হইতে 
জাপানী টৈগ বিভাডিত হয় নাই, সলোমন্সেও তাহারা প্রতিষ্ঠিত 
আছে। বপ্তত:, নিউ গিনির গোন। বুন। অঞ্চলে অবরুদ্ধ জাপানীরা 
মে প্রবল প্রতিপোধ-শক্তি পৰিচয় দিতেছে, তাতাতেই জাপানী সৈগেব 
ছুতা প্রকাশ । 

জাপানে সাং্তিক নিপ্রিনুত| লক্ষ্য কার! মনে হয়। সে এশিয়া 
খণ্ডে ব্াপক আভিযানের ভন্তা প্রস্তুত হইতেছে; দক্ষিণ-পশ্চিম 
প্রশান্ত মহাসাগরে প্রতিবোধ-সংগ্রাম ব্যতীত অগ্যা সর্ধবত্রই জাপান 
এখন নিদ্িয়ু। এই নিষ্রিয়াতাকে তাহার শক্তিহীনতা মনে করিয়া 
সাময়িক সম্তোষ লাভ কর যাইতে পারে; কিন্তু ইত! সত্য যে, ভুল 
ভাঙ্গিতে বিলম্খ না হওয়াই সম্ভব | 

এশিক্াথণ্ডে জাপানের লক্ষ্য দুইটি- চীন এবং তারতব্য। 
ক্তাপান যি ভারতব্ধ আক্রমণ করিয়! মিত্রশক্কি্র এই ঘাটাটি সত্ব 
শক্তিহীন কৰিয়! ফেলিতে পারে, তাহা হইলে পরে ধীরে ধীবে চীনের 
সমস্থার সমাধানে তাহার বিলম্ব হইবে না। কিন্তু পশ্চাাগে 
সংগ্রামরত চীন।-বাহিনীকে রাখিয়। তাহার পক্ষে ভারতবম আঞ্মণ 
সম্ভব কি না, তাহাও বিবেচা। বিশেষতঃ, পশ্চিম দিক্‌ হইতে জাম্মাণীর 
পরোক্ষ সহযোগ লাভের আাশ। আপাততঃ: জাপানের নাই | পক্ষান্তরে, 
জাপান ষদ্দি চীন আক্রমণ করিয়া পুরাতন চীন! সমস্যার দ্রুত মীমাংসার 
জন্ প্রবল প্রয়াম করে, তাহা হইলে ভারতীয় ঘাঁটা হইতে তাহার 
পশ্চান্তাগে জোর আধাত পতিত হইবার সষ্ভাবনা আছে। এইরূপ 
অবস্থা জাপানের সমর-নায়কগণ তাহাদিগের ভবিষ্যৎ কম্মপন্থা 
নির্বাচনে নিশ্চয়ই ছুশ্শস্তাগ্রস্ত হইয়াছেন । 

ভারত-্রন্ম সীমান্তে জাপানী সৈগ্তের পর্যবেক্ষণ চলিতেছে ; 
পর্যবেক্ষক বাহিবীব নঠিত সম্মিলিত পক্ষের সৈশ্তের মধ্যে মধো 
সঙ্ঘধও হইতেছে । কখনও কখনও জাপানী বিমান পূর্ব-ভারতে 
বোমাবষণও করিতেছে । সম্প্রতি চট্টগ্রামে ছুই বার (৫ই ও ১*ই 
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ডিপেম্বর ] বোম! বর্ধিত হইয়াছে । পর্ধ্যবেক্ষক বাহিনীর এই তৎপরতা! 
এবং এই বিমান-আক্রমণকে জাপানের প্রত্যক্ষ আক্রমণের পূর্ববাভাম 
মনে হইতে পারে; কারণ, স্থলপথে অভিযানের পূর্বে্ব পর্যবেক্ষক 
বাহিনীর সাহায্যে প্রতিপক্ষের শক্তি পরাক্ষ! এবং তাহার বিমানঘাটা 
বিধ্বস্ত করাই সমর-নীতি । 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল তংপরতাকে জাপানের ভারত 
আক্রমণের নিশ্চিত পূর্ব্বাভাম মনে করা যায় না-_প্রতিরোধমূলক 
প্রয়োজনেও এই প্রকার তৎপরত। স্বাভাবিক | তবে, জাপানের 
ভবিষ্যৎ সমর-প্রচেষ্টা সন্বন্থে ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বক্স! যাক্স_ 
ভারতবধ আক্রমণ করিয়া ব্রঙ্মদেশ তথা চীন সন্ধে নিশ্চিন্ত হইতেই 
জাপানী সমরনায়কগণ অধিকতর আগ্রহাস্বিত হইবেন; কারণ, 
এই বংসর শীতকালে যদি পূর্ববাভিমুখী অভিযান স্থগিত গাখা হয়, 
তাতা হইলে পরে এই প্রয়াস অগাধা হইতে পারে । 

সম্পতি ব্রঙ্ধদেশ, ইন্দো-চীন ও শ্যামে জাপানের সৈল্ক-সংখ্যা 
অত্যন্ত বঞ্ধিত হইয়াছে। : চীনা সমরনায়কদিগের অন্তুমান-- 
টীনের উদ্দেশে ব]আাপক অভিযান আরস্ত ঝরিবাব জন্তই জাপানের 
এই আয়োজন । তাগতবম আশ্রমণেব পর্িকম্পনা আপাত: ত্যাগ 
কৰিয়। চীনের প্রতি জাপানের অবহিত হইবার সম্থ।বণা যে একে- 
বাবে নাহ, ভাহ। নে । জাপানের সমৰ গ্রচেহাণ জন্য সমবোপকরণ 
সরবরাহ হয়-_ তাহার নিজ গৃহের শ্রমশিক্প-প্রতিষ্ঠান হইতে । এই. 
সকল সমরোপকবণ টীনের উপকূলপথে পূর্ববাভিমুখে প্রেরিত হয়। 
সম্প্রতি জেনারল প্রীলওয়েলের বিমানবাহিনী এই সমুদ্রপথ বিদ্বাস্তীণ 
করিয়। তুজরাছে ; পর্বস্টীনের চেকিম়াং « ফুকিয়েন্‌ প্রদেশ হইতে 
জাপানী দ্বীপপুঞ্লের শ্রমশিল্প-কেন্দে প্রত্যক্ষ বিপদের সঞ্ভাবনাও বন্ধিত 
হইয়াছে । ' এই জন্ত জাপানের পক্ষে বর্তমানে ব্যাপক পূর্ববাভিমুখী 
অভিযানে দ্বিধান্থুতব অসম্ভব নতে। ক্রহ্ষাদেশে ব্যাপক প্রতিবোধ- 
ব্যবস্থা রাখিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ দিক হইতে চুংকিংএর উদ্দেশেও 
জাপানের আরমণ চালিত হইতে পারে। এই ভাবে চুংকিংকে 
আঘাত করিয়া জাপান নান্কিং সরকারের সহযোগে চীনে গৃহ-যুদ্ধ 
সির জগ্ঠ প্রয়াী হইতে পারে। 

সংক্ষেপে, জাপান যদি বুঝে-_ছুই দিক হইতে টুংকিংকে প্ররল 
ভাবে আঘাত করিয়! এবং নান্কিংএর সহযোগে চীনে গৃহ-মদ্ধ বাধাইয়! 
দ্রুত চীনা-সমস্যার সমাধান সম্ভব, তাহ। হইলে সে আপাততঃ 
্রহ্মদেশে দৃঢ রক্ষাব্যবস্থ! রাখিয়া চীন আক্রমণে প্রয়ামী হইতে পারে। 
তবে, ইহা সত্য-চীনেই হউক, জার 'ভার্তবর্ষেই ইউক, অতি 
সত্র জাপানের প্রবল আক্রমণাত্মক সংগ্রাম আরভ হইবে; 
তাহার বর্তমান নিজ্ঞয়ত। যে শক্তিস্চয়ে ও শুনির্দি্ 
আক্রমণ-পরিকল্পনা-রচনায়' ধ্যস্িত হইতেছে, ইহা নিঃসন্দেহেই বল! 
যাইতে পারে । রা, 


৮1১২১৪২ 


রুল দন 





কাগজের অভাব 


ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতের কাগজের কলে যত 
কাগজ উৎপন্ন হইবে, তাহার শতকরা ৯* ভাগ ত্তীহারাই 
(ভাত সরকার ) গ্রহণ করিবেন ; কারণ, যুছের কাধ্যে এ পরিমাণ 
কাগজ তাহাদের প্রয়োজন হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য এত কাগজের 
প্রয়োজন হয়, ইহা! আমর! কশ্ঝিন্‌ কালেও শুনি নাই ! বিদেশ হতে 
এখন আর এদেশে কাগজ আগিতেছে না । তাহার উপর ৪" কোটি 
লোকের বাসভূমি এই বিশাল ভারতের অধিবাঁসিবর্গের কাগজের 
প্রয়োজন অল্প নহে । ১৯৩৮--৩৯ তৃষ্ঠাবদ ভারতে ২ লক্ষ ১২ হাজার 
৮ শত ৩১ টন কাগজ খরচ হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভারতীয় কাগজের 
কলে কেবলমাত্র ৫১ ভাজার ১ শত ৯৮ টন কাগজ প্রস্থত হয়া" 
ছিল। কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে ভারতের ১ লক্ষ ৭* হাজার 
টন কাগজের প্রয়োজন । সুতরাং ভারতে ষে আরও কাগজের কল 
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল এবং আছে, তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। ভারতে যে কয়টি কাগজের কল আছে, তাহাই সম্পূর্ণ শক্তি 
প্রয়োগ করিয়া এখন আম্মানিক ১ জক্ষ টন কাগজ প্রস্তুত করিতেছে । 
তগ্মধ্যে এ দেশের লোক এখন কেবল ১* হাজার টন কাগজ পাইবে? 
কিন্ত উহা প্রস্তুত করিবার উপাদান চাই । যুদ্ধের জন্া বিদেশ হইতে 
কাগজের মণ্ড (7811 ) ও রাসায়নিক দ্রব্য আসিতেছে না। সাবুই 
ঘাস ও বাশ বথেষ্ঠ মিলিতেছে না । উহা আনিবার খবচা বাড়িয়াছে, 
-_-গাড়ীও পাওয়া যাইতেছে না। কাজেই, ভারতে লব স্বক্প 
উপাদানে যে পরিমাণ কাগজ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাই প্রস্তুত 
হইতেছে । এই জন্যই প্রয়োজনাম্থরূপ কাগজ প্রস্ততে বিশেষ বাধা 
ঘটিতেছিল। এই অবস্থায় সরকার একমাত্র কাগজ-শিল্পের উপর 
উচ্চহারে রক্ষা-শুন্ক ধাধ্য করিয়া বিদেশাগত কাগজের মৃঙ্য বৃদ্ধি 
ব্যতীত এদেশের কাগজ-শিল্পের উৎসাহদান-কল্পে তাহাদের হস্তের 
কনিষ্ঠাঙ্গুলিটি পধাত্ত উত্তোলন করেন নাই ! কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ 
উপস্থিত হইবার পূর্বেও এদেশের কাগজের কলগুলি সুলভ মূলে কাগজ 
বেচিতে পারিত না । ১২টি কলের মধ্যে ১টি কাধ্য করিতেছিল, 
জন্যগুলি বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল ' বুদ্ধ বাধিলে বিদেশ 
হইতে কাগজ আমদানী ও কাগজ প্রন্থত করিবার মণ্ড ও রাসায়নিক 
জ্ব্য আমদানী ভ্রীস হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কলগুলি কাগজের 
মূল্য বদ্ধিত করিয়া লাভবান হইতেছিল। সরকার তখনও বিশেষ 
কিছুই করেন নাই । বিদেশী কাগঞ্জ প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ হইয়৷ এখন 
কাগজ কুপ্রাপ্য হইয়াছে; এই সময় সরকায় কলমের এক-আচড়ে 
ডার্তীয় মিলে প্রস্তুত সমস্ত কাগজের ১* অংশ গ্রহণ করিবেন বলিয়া 
হঠাৎ কৃতসম্বল্প হইলেন কেন? আচন্বিতে যুদ্ধের জন্য তাহাদের এত 
কাগজের দরকার হইল কেন? সরকারের এখন কতকগুলি অনা- 
বপ্তক রিপোট প্রভৃতির প্রচার বন্ধ করাই কর্তব্য । এদিকে কতকগুলি 
কাগজের কলওয়াল! ড্রাহাদের ক্রেতাদিগকে জানাই্বাছেন যে, 
শতকরা ঘে ১* ভাগ কাগজ ত্ঠাহাদের হস্তে অবশিষ্ট থাকিবে ? যুদ্ধ" 
সংক্রান্ত কাধ্যে নিযুক্ত লোকদিগের প্রয়োজন মিটাইতেই তাহা 


৯৮ 


নিঃশেধিত হইবে-ম্গুতরাং প্রকাশক গ্রত্ৃতিকে অত্যাবশ্টক কাগজ 
দিতে পারিবেন না। অতএব, জনসাধারণের পক্ষে কাগজ-প্রাপ্তির 
সম্ভাবন! অল্প । জ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তারের পথ কুদ্ধ হইবার সম্ভাবনাই 
প্রবল। ইহাতে পুস্তক, সাময়িক পত্র, সংবাদপত্র প্রভৃতির প্রকাশ বন্ধ 
হইয়া যাইবে । সরকারের অদৃরদশিতার ফলেই আজ এই সঙ্কট 
উপস্থিত হইল। ভীহারা যদি প্রথম হইতে এ দেশে কাগজশিল্প 
প্রসারণের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে আজ এ দশা হইত না। 
সোভিয়েট-শাসিত কশিয়! জ্ঞানবিস্তারের জনা কাগজ উৎপাদনের 
কত সুবিধা করিয়া দিয়াছে, তাহ! সরকার ভাবিয়া দেখিবারও অবসর 
পান নাই ! ১৯৩ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট-সরকার তথায় ৪৯টি নৃত্তন 
কাগজের কল বসাইবার সঙ্কল্প করেন। এখন তথায় প্রচুর 
পরিমাণে কাগজ গ্রস্ত হইতেছে; আর ভারতে সবকাব নিরবচ্ছিন্ন 
শ্বৈরিতা সহকাবে প্রায় সমস্ত কাগজ ন্থয়ং গ্রহণ করিবার সম্বল 
করিলেন ! এই সঙ্কল্প সরকারের তাগ করা অবিলম্বে কর্তব্য । 
আমাদের মমে হয়, সরকারী বিভাগের কাগজের খরচ আবও সঙ্কোচ 
করাই সঙ্গত। সরকারের প্রয়োজন যতই হউক, দেশে শিক্ষাবিস্তীর 
চিন্তাশক্তির ক্ফুবণ ও বাবসায়-পরিচালন জন্য দেশবাসীকে প্রয়োজনীয় 
কাগজে বঞ্চিত করা কর্তব্য নহে । কাগজের অভাবে বহু ছাপাখান! 
বন্ধ হইয়া এই ছুর্দিনে বেকার-সমস্তা আরও প্রধল হইবে । সরকার 
দেশের বেকার-সমস্তা! বাডাইয়া আর নূতন অশান্তির স্যন্টি করিবেন না। 





গান্ধীজী সম্বন্ধে সেনাপতি স্মাট্স্‌ 


দুঃখের বিষয়, সাআ্রাজ্বাদীর! হীন স্বার্থ সাধন করিবার জঙ্তা অসত্যের 
আশ্রয় লইতে বিন্দুমাত্রও কু! বোধ করেন না । সম্প্রতি বিলাতের 
এক দল সাম্রাজ্যবাদী বলিতেছেন যে, গান্ধী পঞ্চমবাহিনীর লোক ।-_ 
তিনি এখন জেলে । তাহার এখন আত্মপক্ষ সমথন সম্ভব নয়। এই 
অবস্থায় তাহার বিরুদ্ধে এইরূপ একতরফ। কৃৎসা প্রচার করা কতখানি 
নীতিবিরুদ্ধ, বিলাতের ধশ্মযাজক মহাঁশয়রা তাত! বলিয়া! দিবেন কি? 
কিন্তু সম্প্রতি বুয়র সেনাপতি শ্মাট্স্‌ গান্ধী সন্বদ্ধে অভিমত প্রকাশ 
করিম্বাছেন--“গান্ধীজীকে পঞ্চমবাহিনীতুক্ত বলা ঘোর অসঙ্গত। 
তিনি মহামানব । তিনি পৃথিবীর মহামানবের মধ্যে জন্তম ; ভাহাকে 
পঞ্চমবাহিনীর লোক বলা যায় না । তাহার আদশ আধ্যাত্মিক । এই 
পৃথিবীতে সেই আদর্শের অনুসরণ করা বায় কি.না, সে বিষয়ে প্রশ্ন 
হইতে পারে ; কিন্তু গান্ছীজী যে দেশানুরাগী মহামানব, এবং আধ্যাত্মিক 
নেতা, তাহাতে কেহ সন্দেহ করিতেই পারেন ন1।”-_গান্ধীজীব সহিত 
সেনাপতি শ্মাটসের পরিচয় বহু দিন পূর্বের । কোন ইংরেজের 
তাহার সহিত এত দিনের পরিচয় নাই। তাহার কথ! অগ্রাঙ্থ 
করা মূঢ়তা । হায় সাম্রাজ্যবাদ ! 


,.. আন্বেদকরের নেতৃত্ব 


সাম্রাজ্যবাদীর! ডাক্তার আম্বেদকরকে হরিজনদিগের মুখপাত্র খাড় 
করিয়াছেন; ফিস্তু এই ব্যক্তকে কোন বিশিষ্ট হরিজনই তাহাদের 


২১শ বর্ষ-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ ] 


কচ 


াসসস্তিক্ প্রসঙ্গ 
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মুখপাত্র বলিয়! স্বীকার করেন না। জশিক্ষিত হরিজনরাও তাহাকে 
চিনেন বলিয়া! মনে হয় না। সম্প্রতি এই ডাক্তার আহ্বেদফর মিঃ 
জিল্নার স্তায় হরিজনের জন্ত ভারতে একট! স্বতন্ত্র অশ নির্দেশ করিবার 
আব্বার ধরিয়াছেন। এই আব্দার তিনি কাহাদের প্রেরণায় ধরিয়া- 
ছেন, তাহ! লোকের বুঝিতে বিলম্ব হওয়! উচিত নহে। কিন্তু ধাহারা 
হরিজনের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাহার! ইহাতে ভীত হইয়া তীত্র ভাষায় 
ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন। সম্প্রতি নিখিল ভারতীয় হরিজন- 
সন্মিলনের সভাপতি মিঃ এম এল যাত্রী, উহাব জেনারেল সেক্রেটারী 
শ্রীযুত ভাগত আমিনচাদ, যুক্তপ্রদেশের হরিজন-সম্মিলনেব প্রেসি- 
ডেন্ট চৌধুরী গিরিধারীলাল, পঞ্জাব ব্যবস্থাপক মভার সদন্ত শ্রীযুত 
যুগলকিশোর, যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের সদশ্ চন্দ্রতীম সেন, 
পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মৃল! দিং এবং মধ্যপ্রদেশের 
হরিজনদিগের সদন্ক/ মিষ্টার থণ্ডকার মিলিত হইয়া এক বিবৃতি 
প্রকাশ করিয়! জানাইয়াছেন যে, ডাক্তার আম্বেদকর এই বিষয়ে 
হরঞ্জনদিগের মত প্রতিফলিত করেন না । তিনি এখপ হিন্দুস্থানকে 
যে বিখণ্ডিত করিবার কথ! বলিয়াছেন, ভাহ। মুখিমলীগের পাকিস্থানের 
দাবীর নিকট অত্যন্ত ঘ্বণ্য আত্মঘমপণ মা্র। হরিজনদিগের জঙ্থা 
স্বতস্ত্র স্থানের দাবী করিলে তাহাতে হরিজন-সম্প্রদায়ের স্বার্থে 
সমূহ ক্ষতিকর হইদেইত্যাদি। কতকগুলি লৌক মনে করে যে, 
দল ছাড়িয়। স্বতন্ত্র থাকিলে তাহারা আপনাদের হীন স্বার্থ সাধন 
করিতে সমর্থ হইবে। তাহার উপর যদি অন্য দিক্‌ হইতে প্ররোচন। 
পায়, তাহা হইলে তাহারা সবই করিতে পারে। হারজনদিগের 
প্রতিনিধিস্বানীয ব্যক্তিরা এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া ভালই 
কারয়াছেন। 


বিদ্যুতের ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ 


সম্প্রতি বজীয় সরকার বিদ্যুতের ব্যয়-নিয়ন্ত্রণের দুইটি কারণ 
নিদ্দেশ করিয়াছেন । বৈদ্যুতিক আলো! প্রভৃতি সরবরাহ ও সংযোগের 
উপকরণের অভাব, এবং বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদনোপযোগী তৈল 
দুক্পাপ্য । যাহারা যুদ্ধ এবং রাজ্যরক্ষা কাধ্যে সম্পফিত, তাহার! বৈছ্য- 
তিক সংযোগ পাইবেন। কিন্তু জনসাধারণ নৃতন বৈছ্যাতিক সংযোগ 
পাইবেন না | কেরোসিন তেলের যেরূপ অভাব, তাহাতে এই ব্যবস্থায় 
জনসাধারণের ও ছোট ছোট কারখানার বিশেষ অন্ুবিধাই হইবে। 
আশ! করি, বঙ্গীয় বৈছ্যুতিক শক্তি-নিয়ন্ত্রক সমিতি বিশেষ বিবেচন! 
করিয়া! সাধারণের এই অনুবিধা নিবারণের জন্ত যথামস্ভব সুব্যবস্থাই 
করিবেন। 


খণ দান 


পাটের দর কিছু দিন পূর্ধবে অত্যন্ত কমিয়! যাওয়ায় এবার 
পাটচাষীদিগের ছুঃখ-কষ্টের সীমা নাই । তাহারা যাহাতে এই অঙ্গুবিধা 
হইতে উদ্ধারলাভ করিতে পারে, সে জন্ত কেন্ত্রী সরকার তাহাদিগকে 
খণ প্রদানের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সরকারকে ২ কোটি টাকা খণ দানে 
সম্মত হইয়াছেন। এ টাকা হইতে বঙ্গীয় সরকার পাট-উৎপাদক কৃষক- 
দিগকে অবিলম্বে ১ কোটি টাকা খণ দিতে চাহিয়াছেন। পাটচাষের 


ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাগ্রদ নহে। জাপানে পাটের জনুবূপ উদ্ভিদের 
আশে পাটের অভাব পূরণ কর! হইতেছে। ডি ১৫৪ (70154) 
পাটের সহিত উহার বিশেষ পার্থক্য নাই । যুদ্ধাবসানে জাপানী পাট 
ভারতীয় পাটের প্রবল প্রতিহ্থী হইয়া! গাড়াইবে ! দক্ষিণ আমেরিকায় 
আজ্জে্টাইন এবং. উকগুয়ায় পাটের চাহিদ! আছে। মিশরেও 
পাটচাষের পরীক্ষা এবং পাটকল থুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে । মাকিন 
তুলাব হুতায় বস্তা প্রস্তুত করিয়! পাটের বস্তার কাজ সারিবার চেষ্টা 
করিতেছে । আমেরিকাব পানাম! এবং কোষ্টারিকা! অঞ্চলে জঙ্গল 
উজ্ভাড় করিয়া ম্যানিলা শণেব চাষ করা হটতেছে। এ দিক কলি- 
কাতায় পাটের দর সম্প্রতি কিছু অধিক হলেও মফঃম্বলে পাটের দয় 
অধিক নহে। যানাভাবে মফংস্বলের পট কলিকাতায় আন! সম্ভব 
হইতেছে না । এরূপ অবস্থায় সরকারের খণ ও সাহায্য দান সমীচীন । 


চাচ্চিলের উক্তি | 


ম্যান্সন হাউসে ব্তৃতা-প্রসঙ্গে সম্প্রতি বিলাতের প্রধান মন্ত্র 
মিষ্টার চাচ্চিল বলিয়াছেন যে, বিলাতের লোক এবং বিলাতী উপ- 
নিবেশের লোকয়াই কেবল মিশরের যুদ্ধ জয় করিয়াছে। বটে ! 
তবে তথায় ভারতীয় সৈনা, স্বাধান-ফরামী সৈন্য, গ্রীক সৈন্য, চেকো- 
শ্লোভাক সৈম্তরা বসিয়! বসিয়। কি স্বপ্ন দেখিতেছিল 1 সকল দিক্‌ বজায় 
রাখিয়া কথা বলাই সঙ্গত। তবে চার্চি্-আমেরীর ন্যায় সাআজা- 
বাদীরা যাহা খুশী বলিতে পারেন। 


ডক্টর শ্যামাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ 


বঙ্গীয় সরকারের রাজন্ব-সচিব ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
৪ঠ অগ্রহায়ণ পদত্যাগ করিয়াছেন। পদত্যাগের পরেই তিনি 
বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, “কিছুমাত্র অতিরঞ্রিত না করিয়া! আমি 
এই কথ! বলিতে চাহি যে, বর্তমান সময়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের 
নামে যে শাসন-পদ্ধতি চলিতেছে, তাহা! একটা! বিয়া পরিহাল মাত্র! 
এগারো মাস প্রাদেশিক মস্ত্রপে কাজ করিয়া! আমি খস্পষ্ট এবং 
সুনিশ্চিত ভাবে বলিতে পারি যে, মন্ত্রীদিগের কার্য্যের জন্য তাহার! 
দেশের লোকের এবং ব্যবস্থাপক সভার নিকট বিশেষ দায়িত্ব রাখেন, 
তাহ! হইলেও তাহাদের দেশের লোকের অধিকার এবং গ্বাধীনতা 
সন্বন্ধে কোন ক্ষমতাই নাই ।* অভিযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ভারতের 
সাম্প্রদায়িক স্বায়ত্তশানন যে নিতাস্তই একট! দর্শনধারী ব্যাপার, 
উহ্ছার ভিতরে যে কিছুই নাই,--তাহ! এ দেশের বছ লোক পূর্বেই 
অনুমান করিয়া! লইয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, মন্ত্রীদিগের কোন ক্ষমতাই 
নাই,_ঠাহার! গবর্ণরকে তাহাদের বক্তব্য মাত্র বলিতে পারেন, কিন্তু 
কার্ধ্যতঃ গবর্ণরই সিভিলিয়ানদিগের দ্বারা শাসনকাধ্য পরিচালন 
করিয়া থাকেন। রম 

অনেক গররুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গবর্ণর এক জন স্থায়ী রাজ-পুরুষের 
উপর নির্ভর করিয়া মন্ত্রীদিগের মতের বিপরীত কাজ করিয়াছেন ; 
এই সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়৷ “ক্রনিকল” বলিম্বাছেন_“গবর্ণর 
পশ্চাৎ হইতে সুত্রাকর্ষণ করিলে সেই মত কাজ হইয়! থাকে, কিন্তু 
যখন কাজের ফলে লোক অঅন্তুষ্ঠ হয়। তখন ডিনি সম্িবদিগকে 


০৬ 


আভ্পিজ্ক ব্বল্জ্েন্ভী 


[২য় খঙ, য় সংখ]! 
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দেখাইয়া! দেন।* ইহা পূর্ব হইতে বুঝিতে পারিলেও শ্তামাগ্রসাদ 
বাবু পদত্যাগ করেন নাই কেন, তাহার কারণ তিনি বলিয়াছেন, 
তিনি ত্র পদে থাকিয়া! ষদি দেশের লোকের কিছু উপকার করিতে 
পারেন, এই আশায় । কিন্তু দৈব ছুর্িপাকগ্রস্ত মেদিনীপুর অঞ্চলে 
আর্তত্রাণকার্যে, «নং পাইকারী জবিমানা! আদায়ে গবর্ণরেব 
সহিত মতভেদের জন্য তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন ।' কিন্তু এই 
উভয় ব্যাপারেই মস্ত্রগণের পরামর্শের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর 
করা গবর্ণর়ের উচিত ছিল; নতুবা মন্ত্িমগ্ুলী-গঠনের কোন সার্থকত। 
থাকে না। বর্তমান মন্ত্রমগুলী একযোগে কার্য করিতেছিলেন, ইহ! 
্ার্থবান্‌ ব্যক্তিদিগের চক্ষুশূল। তাহারা ববনিকার অন্তরালে 
থাকিয়া উন্নতির পরিপন্থী লোকদিগের সাহায্যে এই অবস্থা ভাঙ্গিবার 
চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু পারিয়া উঠেন নাই। তার পর গত 
তিন মান পূর্ব কংগ্রেসের নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করিবার পর হইতে 





খ্দুক্ত শ্ামাপ্রাদ সুখোপাদ্যায় 


গবর্ণর যে পিবিলিয়ানদিগের সাহায্যে দেশের শাসন-কাধ্্য পরিচালিত 
করিয়া '"দামিতেছেন, তাতা অনেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিই বুঝিতে পারিয়া- 
ছেন। মেদিনীপুরের কয়েক জন রাজপুরুষের বিরুদ্ধে গুরু অভিযোগ 
উপস্থিত হইলেও কেহ তাহার জবাব দেন নাই ; সে বিষয়ে অনুসন্ধান 
করাও কর্তব্য মনে করেন নাই ৷ ইহ! দেখিয়াই লৌকের মনে এই 
সশেহ নৃদ্ধমূল হওয়া স্বাভাবিক । তাহার পর যে ভাবে পাইকারী 
জরিমান! আদায় কর! হইতেছে, তাহাতে লোকের মনে সরকারী 
নীতি সম্বন্ধে একটা প্রতিষূল ধারণীর উদ্ভব হইতেই পারে। 

বিশ্বে ক্রনিকল' বলিয়াছেন, “ডক্টর মুখোপাধ্যায় ষে কেন 
এত দিন পদত্যাগ করেন নাই, তাহাই আমরা বিস্ময়ের বিষয় মনে 
করিতেছি।* তিনি ৭ই অগ্রহায়ণ ভাহার কৈফিয়তে বলিয়াছেন যে, 
রাঙ্গালার বিশেষ অবস্থার জন্ত তিনি তিন মাস পূর্বে পদত্যাগ 


করেন নাই । নিখিল ভারতের এইরূপ পরিস্থিতি সত্বেও তিনি মঞ্জ্িগদে 
থাকিয়া! হয়ত লৌকের কিছু উপকার করিতে পারেন, এই আশাতেই 
তিনি মান্ত্রপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইংলগ্ডের প্রধান-সচিব ও 
ভানুত'সচিব হই বলিয়া জীক করেন যে, জক্ষ জক্ষ ভারতবাসী বর্তমান 
শাসন-পরিষদের মন্ত্রমগ্তলীর হস্তে ভাগ্য নস্ত করিয়া! সখী আছেন। 
ডরব মুখোপাধ্য।ম বলেন, [তিনি তাহাদের উত্তির জবাবে বজিতে- 


ছেন বে, "আমি বিদ্দুমাএ অিরঞ্জিত না করিয়াও বলিতে পারি-- 


বঙ্গে যে শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহ। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত- 
শাসনপ্রণালী নহে, উহা! একটা বিনাটু প্রহমন মাত্র!” তিনি ১১ 
মানের অভিজ্ঞন্তার ফলে এই কথা বলিয়াছেন। “গত এক বৎসর 
কাল ধরিয়া বাঙ্গালায় এই দ্বৈতশাসন চঙ্িয়া আসিতেছে । 
বাঙ্গালার গভর্ণর অনেক অনেক অত্যাবশ্তক ব্যাপারে মন্ত্রীদিগের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাধ্য করিয়াছেন । এ ব্যয়ে যদি বিলাতের ুধান 
মন্ত্রী এবং ভারত'সচিবের অস্কুসম্থান করিবার সাহস থাকে, তাহা 
তইলে ওপনিবেশিক স্থায়ন্ত-শামন এদেশে কত দূর শুন্গর্ভ, তাহা 
প্রকাশ পাইবে ।* তিনি আরও বলিয়াছেন যে, “গভর্নরের এই ভাব- 
ভঙ্গীতে তাহার মনে মাধারণ ভাবে অসস্তে।য উপস্থিত হইলেও দুষ্টটি 
বিশেষ ব্ষিয়ের প্রতিকাব করিতে না পারায় তাহার মন অতিশয় হু 
হইয়াছে । একটি” পাইকাবী জরিমানা আদায়; আর একটি, 
মেদিনীপুরের অবস্থ। সম্ব্থে ব্যবস্থা করা । জডিন্ান্স অগ্রান্থ করিয়াই 
পাইকারী জরিমানা আদান করা হইয়াছে । দৌষী-নিদ্দোষ- 
নিব্বিচারে কেবল হিন্দুদিগের উপর পাইকারী জরিমান! ধাধ্য কর! 
হইয়াছে। আমরা বাঞংবার প্রার্থনা! কবিলেও গভণর এই বিষয়টির 
পুনবিিচাৰ করিতে চাহেন নাই । আমি এ কথ| অদ্বীকাব করিতে 
পারি না যে, মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলে গাজনীতিক আন্দোজন 
অত্যন্ত [বপদসপ্ল অবস্থ! পরিগ্রহ করিয়াছিল। লোকের জীবন, 
ধন-সম্পত্তি এবং নব-নারীর ব্যক্তিগত সম্মীন সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগ 
কবা হইয়াছিল, এ বিষয়ে অনুমন্ধান করিবার আদেশ দিবার শ্মভা 
আমাদের ভিঙ্ল না। তাহা পৰ মেদিনীপুবে এই ছুব্বিপাক 
ঘটিয়ে । এই দপলক্ষে ক*কগুলি বানপুরুদেণ এবং গভর্ণপের 
অবিলম্বে আর্তাণ-কাধ্য কিতে গভীর শোথল্য লক্ষিত হইমাছে, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মদি অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন না ঘটে, 
তাহা হইলে আর্তত্রাণকাধ্য সম্পূর্ণ অর্থহীন হইবে ।”- আমরা এ 
বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিব না। যে ক্ষেত্রে এপ খৈরতার 
সহিত কাধ্য হয়, পে ক্ষেত্রে মন্তব্যপ্রকাশ নিখল। শ্যামাপ্রসাদ 
বাবু বথ]র্থই বলিয়াছেন বে, “তিনি জেলের ভিতরের এবং বাহিরের 
লোকদিগের সহিত আলোচন! করিয়া যত দূর বুঝিয়াছেন, তাহাতে 
যদি বিচক্ষণতার, সহানুভূতির, এবং অন্ুকম্পার সহিত কার্য কর! 
হইত, তাহ! ভইলে সর্বশ্রেণীর লোকই এক-প্রাণে সরকারের সহিত 
সহযোগিত। করিতে চাহিত 1” 

শ্তামাপ্রসাদ বাবুর বিবৃতি পাঠে বেশ বুঝ! যায়-বর্তমান গময়ে 
বাঙ্গালায় যে প্রাদেশিক স্থায়ত্ত-শাসন প্রবর্তিত রহিয়াছে, তাহ! 
একেবারেই অস্তঃসারশূন্ত--উহ! যে কেবল লোককে ধাপ দিবাগ 
জগ্তই পরিকল্পিত, মে বিষয়ে সন্দেহ নাই । .কেবল শ্ামাপ্রসাদ বাবুই 
এই অভিযোগ করেন নাই; সিশ্কুর পদ্চ্যুত প্রধান মন্ত্রী মি: 
জাল্লবধ্ঝও বলিয়াছেন যে, এই নামে-মান্র প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শ্বাসন 


* ২₹১শ বর্ষ--অগ্রহায়ণ, ১৬৪৯ ] 
কেবল একট! প্রহসন এবং প্রবঞ্চনা (78759 520 2504) 
মাত্র। শ্ঠামাপ্রসাদ বাবুও উহাকে একট! বিরাট পরিহাস (& 
5০019858] 20019: ) বলিয়াছেন। ইভঃপূর্বের্ যুক্তপ্রদে শের 
মন্ত্রী মিটার চিরভূরি হজ্ঞেন্বর চিস্তামণি এবং বাঙ্গালার স্বাধীনচেতা 
ভূতপূর্বব মন্ত্রী কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়ও এইক্*প অসার ব্যবস্থায় 
ব্যধিত হইয়া! মন্িত্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন । ফলে মন্ত্রীদিগের হাতে 
যদি সমাকৃ ক্ষমতা না থাকে, মতভেদ ঘটিলে যদি স্থায়ী রাজপুরুষ- 
দিগের জিদই পৃ্ণমাত্রায় বজায় রাখা হয়” জনসাধারণের প্রতিনিধি- 
দিগের যুক্তিযুক্ত কথা যদি ভাগিয়৷ যায়_ তাহ! হইলে সেই ব্যবস্থাকে 
কোনমতেই প্রকৃত স্বায়ত্র-শাসন বলা যাইতে পারে না । 


মেদিনীপুরের ভীষণ বঞ্ধা 

গত ২৯শে আশ্বিন মহানগুমী ও তাহার পর দিন বাঙ্গালার 
মেদিনীপুর জিলায় কাথি ও তমলুক মহকুমায়,। এবং ২৪ পরগণা 
-ভায়মগ্-ভার্ব্বারের স্িতিত স্থানগুলির যে সর্বনাশ হইয়া! গিয়াছে, 
তাহা বর্ণনাও কল্পনার অতীত ! প্রথমে ব্যবস্থাপক সভায় প্রকাশ 
পায়, মেদিনীপুর জ্িলায় ১* হাজার এবং ২৪ পরগণায় ১ হাজার 
লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। পরে অনুমিত হয় যে, মেদিনীপুর 
জিলাতে প্রান ৪০ ভইতে ৫* ভাজার লোক কালগ্রাসে পতিত, 
এবং ২০ লক্ষ লোক গৃহহীন ও নিরাশ্রয় হইয়াছে । ছুই সপ্তাহ 
দাঞ্জিলিঙে অতিবাহিত করিবার পর বাঙ্গালার গভর্ণর বিমানযোগে 
মেদিনীপুর পরিদর্শন করিয়া আসিয়া বলিয়াছেন, “বিমান হইতে 
আমি দেখিলাম বে, গ্রামগুলিতে সজীব প্রাণী নাই। উঠ! জলপ্রাবনে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে । বহু বর্গমাইল স্থানে গৃহপালিত পশুর ও 
শল্যের অস্তিত্বও নাই । শুষ্ক ভূমিতে প্রায় সকল বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়! 
গিয়াছে । কুটারগুলি বাদের অযোগ্য তইয়াছে; পাকা বাড়ীর ছাদ 
ও প্রাচীর উড়িয়া গিয়াছে। 

১৮৭৬ খৃষ্টানদের অক্টোবর মাসে যে ঝড়ে বাখবগঞ্জ ও নোয়াখালি 
অঞ্চল বিব্নস্ত হইয়া গিয়াছিল, সে-ঝড়ের পরেই বাঙ্গালার তদানীন্তন 
ছোটলাট সার বিচার্ড টেম্পল মিষ্টার বিভার্জিকে সঙ্গে লইয়া ঘটনাক্ষের 
পরিদর্শন করিয়া, আসিয়া! বলিয়াছিলেন--“এই ব্যাপারে কত লোক 
মরিয়াছে তাভার ইয়ত। হয় নাই-হইবেও না। ইহা অনেকটা 
অনুমান কর! যায় মাত্র । অনুমান কখন ঠিক হয় না।” এবারও 
সেই কথা বলা যাইতে পারে । যেখানে প্রবল ঝড়ে বড বড় মহীরুহ 
ভূপতিত হইয়াছে, বারিধির জলোচ্ছাসে গ্রাম-জনপদ ভাসিয়! গিয়াছে, 
যেখানে অন্ততঃ বিশ লক্ষ লোক গৃহহীন তইয়াছে, সেখানে যে 
৪০-৫* হাজার লোক মরিবে, তাহাতে বিম্ময়ের বিষয় কি আছে? 
চাষের জমিতে সাগরের লোণ! জল প্রবেশ করিয়া! জমির উর্বরতা 
একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং এই বিপত্তির কোনো 
সীমা পরিসীম। নাই ; অথচ এই দৈব-ছুর্বিবপ।কের সংবাদ ১৭ই 
কার্তিকের পূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়া ছিল! 
আমদের প্রশ্ন_২রা কার্তিক বিজয়া দশমীর পূর্বে এই প্রকারের 
একটা বাধু-বিলোডন ব্যাপার যে ঘটিবে, সরকারের নভোবিজ্ঞান 
ধুভাগের কণ্মচাবীরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কি তাহার পূর্বাভাস 
গেম লাই? যদি তাহারা তাহ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে শাসন” 
বিভাগের রাজপুরুষর! সে সম্বন্ধে সতর্কতা! অবলম্বনের কি ব্যবস্থা 


জী সপ ঘি 


ভনাক্মনিত শপ্রভ্দত্ছ 


২০৯. 





করিয়াছিলেন? কলিকাতা হইতে বিমানযোগে কাথি ব! তমলুরে 
যাইতে ৪৫ মিনিটের বেশী সময় লাগে না। মেদিনীপুরের 
শাসন-বিভাগের কণ্ধচারীরা এই দাকণ তূর্ব্পাকের অব্যবহিত 
পরে কি করিয়াছিলেন? লোকজনের উদ্ধার, সান্ধ্য জাইন রহিত 
করিয়! দিয়া নৌকায় করিয়া! লোকদিগকে সাহায্য করা হইয়াছিল কি? 
এ সকল প্রপ্নের উত্তর মিলিবে কি? ১১ দিন পরে ১*ই কান্তিক 
বাজস্ব-বিভাগের মিষ্টার বিআর সেন--ও তাহার ছুই দিন পরে.ভিন 
জন মন্ত্রী ধ্বংসক্ষেত্রে অন্সন্ধানের জন্ত গিয়াছিলেন। এত বিলম্ব 
কেন? ইহার উত্তরে রাজস্ব-সচিব বলিয়াছেন, সরকারের স্থামী 
আদেশ অন্থুসারেই উহা! ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালার শাসনকর্তার 
বিবৃতি এবং সাধারণের নিকট সাহায্য-প্রার্থন৷ ১লা অগ্রহায়ণ 
তারিখে অর্থাৎ এই ধ্বংসলীলার ১ মাস ২ দিন পরে প্রচারিত 
হইয়াছিল। এরূপ বিলম্ব আর কম্মিন কলে কোন ফেশে 
ঘটিয়াছে বলিয়া! ম্মরণ হয় না। যে স্থানে বিশ লক্ষ লোকের 
জীবন ঘোর বিগন্ন, সেখানে সাহাব্য-্দানের জন্থ এত বিলম্ব কি 
শাসকদিগের বুবন্দোবস্তের এবং কশ্মতৎপরতার পরিচায়ক ? 

এক জন মাকিণী মহিল! মেদিনীপুরের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া” 
আসিয়া যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পড়িলে শিহরিয়া উঠিতে 
হয়। ইনি ইংরেজ-বন্ধু। ইহার নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে কোন সংশয় 
থাকিতে পারে না । তিনি বলিয়াছেন, (১) ছূর্গীতিগ্রস্ত অঞ্চলের 
লোকদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, এবং আরও শোচনীয় 
হইবে । লোকের থাইবার কিছুই নাই, গৃহপালিত গঞ্ড 
নাই, মাথা রাখিবার আশ্রয় নাই, আশ্রয় নিশ্মাণের উপকরণও 
নাই। (২) সরকারী সাহাব্য দান করা হইতেন্ছে সতা, কিন্ত উহা 
অত্যন্ত মন্থর ভাবে এবং বিলম্বে। এনপ বিলম্বে যাহাধা 
দান করা সাহাধ্য না-করার মতই নিক্ষল। (৩) ফোন কোন 
স্থানে স্ত্রীলোকেরা প্রায় উলঙ্গ বলিপ্লা সাহায্য লইতে আসিতে 
পাহিত্েছে না । (৪) দুইখানি গ্রামের লোক & দিন ধনিয়া চাউল 
পায় নাই । (৫) লোককে অবিলম্বে বিনা-মূল্যে সাহায্য গ্রিতে হইবে । 
অথচ কতৃপক্ষের প্রয়োজনানুরূপ ক্ষিপ্রতার অভাবই পুরিলক্ষিত 
হইতেছে । এ সকল অঞ্চলে পানীয় জলের একাস্ত অভাব । 
প্রীস্তরে অনাবৃত দেহে শীতের প্রকোপে লোকে কষ্ট ভোগ করিতে 
বাধ্য হইতেছে ।- একে তো সরকারী সাহায্যের গতি মন্থর, 
তাহার উপর বে-সরকারী, সাহায্য সরকারী বিধি-নিষেধের কঠোর 
নিগড়ে কুগিত। যাহারা এইরূপ দুরবস্থা পল্তিত, তাহাদের 
অনেকেই রাজনীতিক আন্দোলনের ধার ধারে না; তাহারা কোনরূপে 
অতি কষ্টে দিন কাটায় । ভগবানের প্রকোপে পতিত দুঃস্থদের প্রতি 
রাজনীতিক বিক্ষোভের জন্ত দানের হস্ত কোনমতে সন্কৃচিত করা 
বিধেয় নয়। মনে পড়ে, এক দিন লর্ড নর্থক্রক অনুরূপ ধিপদে পতিত 
জনগণের ছুঃখ দেখিয়া! বলিয়াছিলেন, অনাহারে যেন এক জ্৫লাকও" 
মার! ন! যায়। আর আজ এত বড় ধ্বংসলীলার পর ছুই মাস অতীত 
হইল, এখনও অনেক স্থানে সাহায্য পৌঁছিতেছে না, শুন। যাইতেছে ! 
সামরিক প্রহরীর! যে ক্ষেত্রে রাজন্ব-সচিব এবং সিভিলিয়ান মিষ্টার ঘি 
আর সেনকেও ম্যাজিস্ট্রেটের ছাড়পত্র না দেখাইলে খেয়া পার হইতে 
দেয় নাই, সে ক্ষেত্রে সরকানী ব্যবস্থায় সাধারণ কম্মীদিগের পক্ষে কাজ 
কর! কত কঠিন, জনায়াসেই তাহা বুঝা যাইতে পারে। বাঙ্গালার 


ইইউ 





গর্ণর প্রথমে বলিয়্াছিলেন যে, দেশবাসী তাহার প্রাতট্টিত 
সাহাবা-ভাগ্তারে, কিছ্বা যে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কাধ্যতঃ 
সাহাব্যদান-কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, সে সকল প্রতিষ্ঠানে 
অর্থ প্রদান করিতে পারেন। এখন শুনা যাইতেছে, সকল 
প্রতিষ্ঠানের টাকাই যাহাতে গবর্ণরের সাহায্যভাগ্ডারে প্রদত্ত হয়, 
সয়কারী কর্মচারীরা তাহাই চাহেন। এইরূপ বিশ্ময়কর আব্দার 





করিবার কোন যুক্তিযুক্ত হেতু খু'ঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাতে , 


বেলরকারী সাহাষ্য-প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যে বিদ্ব ঘটিবার সম্ভাবনা । 
এমন কথাও শুনা যাইতেছে, যে সকল প্রতিষ্ঠান তাহাদের সংগৃহীত 
অর্থ সরকারের ভাগারে জম! দিবেন না, তাহাদের সে টাক ফুরাইলে 
তাহাদিগকে সাহাযাদান-কাধ্য গুটাইতে হইবে। নিতান্ত বিপন্ন 
ব্যক্িদিগের সাহাযা-দান-কার্ধো এত বিধি-নিষেধ কি সঙ্গত ? বেসরকারী 
গ্রতিষ্ঠানগুলির উৎসাহ-বদ্ধনকল্পে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই 
কার্য. করিতে দেওয়া! উচিত। আশা! করি, বাঙ্গালার লাট চার জন 
হার্বার্ট এই বিষয়ে বিশেষ বিবেচন! করিয়া! দেখিবেন। 
সরকারী বিবৃতি 
মেদিনীপুরের ছুর্বিপাক সম্বন্ধে সরকারের ২*শে অগ্রহায়ণের বিবৃতিতে 
প্রকাশ পাইয়াছে যে, এ অঞ্চলের লোক আইন ও শৃঙ্খলা উল্লজ্ঘন 
করিয়। অনেক অনাচার করিয়াছে । সরকার বলিতেছেন ষে, কাথি এবং 
তমলুক মহকুমায় শৃঙ্খলাসম্পন্ন সরকারকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইয়া- 
ছিল এবং হইতেছে,_এখন পধ্যস্ত তথায় সরকারী ব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত 
করা সম্ভব হয় নাই । “মেদিনীপুরে যখন এই ঝটিক! এবং জলোচ্ছ্বাস 
ঘটে, তাহার পূর্বেই আইন এবং শখলাভঙ্গকারীরা রাজপথ এবং 
টেলিগ্রাফ ব্যাবস্থা নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, থানা, ডাকঘর, অস্তান্ত 
সরকারী গৃহ, খেয়া! এবং নৌকা বিধ্বস্ত করিয়াছিল। সরকারী 
ক্মচারীরা গ্রেপ্তার অথব! বিতাড়িত হইয়াছিল; স্থানে স্থানে উহ্নারা 
প্রহথতও হইয়াছিল ।” শ্তামা প্রসাদ বাবুও তাহার বিবৃত্তিতে বলিয়া- 
ছেন যে, “মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলে রাজনীতিক আন্দোলন 
অন্তাস্ত বিপজ্জনক অবস্থা আনিয়াছিল (1০০৮ ৪ 58110015 101)” 
যাহার! & অবস্থা করিয়াছি, তাহারা যে ক'গ্রেলপন্থী নহে, তাহা 
স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, অহিংলাই কংগ্রেসের মৃলমন্তর। 
হিংস! এবং প্রতিহিংসার দ্বার! এ দেশে কোন পক্ষই শ্রেয়োলাভ করিতে 
পারিবে না। এ দেশের মহামানব বঙ্গিয়াছেন যে, কাম, ক্রোধ এবং 
লোভ এই তিনট! আন্র দোধ,_এই তিনটাই সর্বধা বঙ্জনীয়। 
ক্রোধই হিংসা! এবং প্রতিহিংসার জনক। গান্ধীজীও হিংসা এবং 
প্রতিহিংসা উভয়েরই তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু আমর! 
জানিতে চাহি যে, মেদিনীপুরে সরকারের যে সৈনিক ও পুলিস ছিল, 
তাহারা কি দে অশান্তি, বিশৃর্থঙ্সা দমন করিতে পারে নাই? 
'ডাহান,.কি উচ্ছৃত্ঘ্গ ব্যক্তিদিগকে বাধ! দেয় নাই? সরকার 
গুলিসের ব্যয়ই বৃদ্ধি করিতেছেন, কিন্তু সে অর্থ কি দরিয়ায় ডালি 
দেওয়া হইতেছে কাজে কিছুই হইতেছে না৷? আমর! হিংসা এবং 
প্রতিহিংসাকারী উভয় দলেরই তুল্যভাবে নিন্দা করি। মেদিনীপুরে 
বে অবস্থা! ঘটিয়াছে, তাহাতে সাহাধ্যদান কার্য্যে বাধা ঘটিতে পারে, 
স্পকিন্তু অপর পক্ষের প্রতিহিংসা-পরায়ণতাই যদি সে বাধার কারণ 
, হুইয়! থাকে, তাহা হইলে তাহাও কি নিনীঝ নহে? গান্ধীজী হিংস| 


স্জাভিদন্ক বন্ুন্বহী 
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(হয খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


এবং প্রতিহিংস! উভয়েরই তুল্য ভাবে নিন্দা! করিয়াছেন; শ্রামাপ্রসাদ 
বাবুও হিন্দুভাবে প্রভাবিত ; তিনিও বলিয়াছেন, মেদিনীপুরে যাহারা 
বিশৃঙ্খল! উপস্থিত করিয়াছিল, তাহাদিগকে আইন অনুসারে শাস্তি 
দেওয়া উচিত ছিল। দৈব-বিড়গ্বনায় বিড়দ্বিত হইয়া যাহার! 
দুর্দশার চরম অবস্থায় পতিত, তাহাদিগের প্রতি সম্পূর্ণ প্রতিহিংসা 
শুন্ট হইয়া কাজ করাই বলবান পক্ষের ও বীর-্পুরুষের কর্তব্য । 
ইছা হিন্দুর চিরকালের মত। মেদ্িনীপুরে একাধিক ম্যাজিষ্রেট নিহত 
হইয়াছেন, এবং অনেক অত্যাচার অগ্রষ্িত হইয়াছে ইত! সত্য । 
কেহই উহার প্রশংস! করে নাই; সকলেই এ কার্য্যের নিঙ্দাই 
করিয়াছে। এনপ ক্ষেত্রে বিপন্ন লৌকদিগকে দৈবনিগ্রহ হইতে রক্ষা 
করিবার পময় সেই ক্রোধ শ্মরণ রাখা কর্তব্য নহে। প্রতিহিংসার 
দ্বারা হিংস! প্রতিরুদ্ধ হয় না, প্রেমের দ্বারাই হিংসাকে জয় কর! 
সম্ভব। মেদিনীপুর হইতে অনেক কথাই শুনা যাইতেছে । সে 
সকল কথার অপ্রিয় আলোচনার প্রয়োজন নাই । যাহারা 
এক সঙ্গে বিপন্ন হইয়াছে, তাহারা যে সকলেই হিংসাপন্থী হইয়া! 
কাজ করিয়াছে_ইহা কখনই মনে করা যাইতে পারে না। 
ধাহারা হিংসাপন্থী নহেন, এবং কাহার হিংসাপদ্থী, তাহাঁও 
জানেন না, ত্তাহ[দিগকে সাহাষ্যদানে শৈথিল্য করা কি সঙ্গত? 

সরকারই স্বীকার করিয়াছেন,_ঝডে ও জলোচ্ছামে মেদিনীপুর 
জিলায় ছুর্ভাগা অধিবাসীরা যে শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে, 
তাহার গুরুত্ব কত অধিক, তাহ! সংবাদপত্রে পরে প্রকাশিত হইলেও, 
তাহাতে সমাঞ্জের সকল সম্প্রদায়ের মনে সমবেদনা জাগিয়াছে। 
আমরা জিজ্ঞাসা করি, যথাদময়ে সে সংবাদ প্রকাশ করা হয় নাই 
কেন? সেজগ্য কিকেহদায়ী নহে? 

ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গিয়াছেন যে, সরকার নিরপেক্ষ 
সমিতির দ্বারা ঝটিকা পূর্ববর্তী এবং পরবস্তা সময়ে মেদিনীপুরের 
রাজপুরুষ এবং দেশের লোকের ব্যবহার সম্বন্ধে অনুমন্ধান করুন। 
তাহ! হইলে সব কথাই প্রকাশ পাইবে । সরকার কি বলেন ? 


কুইনাইনের অভাব 

ম্যালেরিয়া ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় ব্যাপক-_- প্রবল ব্যাধি । বুটিশ- 
ভারতে প্রতি বংসর গড়ে ১৫ লক্ষ লোক এই রোগে মরে এবং 
প্রায় ছুই কোটি লোক জীবন্ত হয়। কুইনাইনই ম্যালেরিয়ার 
অমোঘ ওধধ। বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়ার বিবাণ বাজিতেছে, কিন্তু 
এবার বাজারে কুইনাইন ছুশ্দু্য ও ছুপ্রাপ্য । অল্প মাত্রায় কুইনাইনে 
কোন .কাজ হয় না। জ্বরের উপশান্তি হইলেও কুইনাইন 
অন্ততঃ এক সপ্তাহ খাইয়! যাইতে হয়। এবার কুঈনাইনের 
পাউণ্ড আঠারো টাকা হইতে সাড়ে তিন শ' টাকায় উঠিয়াছে। এক 
গ্রেণ কুইনাইনের দর মফঃগ্বলে ছু" জানা । কাজেই মালেরিয়ার 
আক্রমণে নিস্তারের উপায় নাই । প্রকাশ, সরকার অনেক কুইনাইন 
দেশবামীর জন্ত ছাড়িয়া দিতেছেন। কিন্তু তাহার লক্ষণ ত দেখ! 
যাইতেছে না। কুইনাইনের দাম ত কমিতেছে না । ব্যাপার কি? 


' ভারত সম্বন্ধে মাকিণীদিগের সিদ্ধান্ত 
মাকিণের কতকগুলি সাংবাদিক এবং রাজনীতিক লেখক স্বচণ 
ভারতেরঃঅবস্থ। প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা লিখিতেছেন। তাহা পাঠ করি 
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বিলাতের কাঠপরাণে  ( ৭:9188:0”8 ) দাআ্রাজাবাদীরা একেবারে 
যেন দিশাহারা হয়া পড়িযাছেন। বিখ্যাত লেখক মিষ্টাব লুই 
ফিশার মাকিপের “নিউ উত্বর্ক নেশনে” কি জন্য কুপ্‌সের মিশন ব্যর্থ 
হইয়াছিল, তাতা বিবৃত করিয়ান্ঠেন। ঠাার মতে বিলাত এবং ভারতের 
'কাঠপরাণে'দিগের কার্যযফলে উ5! সম্পূর্ণ বার্থ হইয়াছে । ্রিষ্টার 
উইপ্ডেল উইলকি মধা-এসিয়া, রুশিয়। এবং চীন-মূলুক ঘৃরিয়! আসিয়া 
বলিয়াছেন যে, সকলেরই মুখে একট প্রশ্ন-_ভারতের কি হইল? 
কায়রো হইতে সর্বত্র সকলেই ভীচাকে ভিজ্ঞাগা করিয়ান্ডিল, ভারতের 
কি বাবস্থা হইল? চীনের অনেক বিশিষ্ট অধিবানী তাহাকে বলিয়া” 
ছেন যে, ভাবতবাদীর আশ! এবং আকাভক্ষ। যদি কিছু দিনের জন্তু 
চাপিয়া রাখ! হয়, ভাঙা! হইলে সে জন্ বুটেনের নিন্দা হইবে না, নিন্দা 
হইবে মাকিণের | মিষ্টার এড্গার সত্রে মাকিণের এক জন প্রসিদ্ধ 
রাজনীতিক লেখক। তিনি সম্প্রতি ভারতে আসিয়া ভারত 
সম্বন্ধে মাকিণী কাগজ এক বিবৃতি প্রকাশ করিষাছেন। তিনি 
লিথিয়ান্ধেন যে “কংগ্রেম বৃটেনের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ 
উপস্থিত করিয়াছেন, কার্ধাতঃ ভারতের সমস্ত শিক্ষিত বাক্তির তাহাই 
মত, সাধারণ লোকের মধোও অনেকে এই মত পোষণ করেন ।* ইনি 
বলিয়াছেন যে, “ন্যায়সঙ্গত ভাবে ভারতীয় সমস্যার সমাধান করা 
আবশ্যক ।” মিষ্টার নন! বলেন যে, “মানুষের শক্তিতে যতখানি সম্ভব 
সেই ভাবে ভারতকে রক্ষ! করিতে হইবে |” মাফিণ সাংবাদ্দকের পত্রী 
শ্্ীমহী জন গাম্থার “নিউ রিপাবলিক পত্রে ভারত সম্বন্ধে মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়ার্থেন যে, কংগ্রেস ভারতের সর্বাপেক্ষা বড় রাজনীতিক 
দল_স্বাধীনত! প্রাপ্তির ইচ্ছা করিতেছেন | ইংলগু ইহার প্রতিকূলে 
বলেন,_ভারতে অধিকাংশ লোকের মতান্ুসারে শাসননীতি চলিবে 
না বর্তমান শাস্নতঙ্ত্রের পরিবর্তে ভারতে গণভন্ত্র চলিতে পারে 
না। যে মুসলমানসমণ্ঠ।, জাতিসমক্যা, এবং রাজন্ুসমস্ত্যা বিকৃত ভাবে 
খাড়া করা হইয়াছে, তাহা আত্মপ্রতারণাপূর্ণ ভ্রাস্তিজাল-জনক 
মিথ্যাবাদ। এসকল কথা বিপজ্জনক, এই সকল উক্তি পড়িয়! 
কাঠপরাণে সাম্রাজ্যবাদীর দল স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। ঠাহার! 
অধিকতর দৃঢতার সহিত মিথ্যার প্রচার করিতে উঠিয়া-পড়িয়া 

লাগিয়াছেন। আত্মস্বার্থ মান্ষকে এতই অবনত করে ! 


সর্ববদল-সম্মেলনে সার তেজবাহাছুর 

সার তেজবাহাছর সপ্রু ধীরপন্থী। তিনি ভারতীয় সমস্তার 
সমাধানে সর্বদলের এক সম্মেলন আহ্বান করিতে চাহিয়াছিলেন। 
এ সম্মেঙ্গনে মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতিকে আহবান করিতে হইবে, ইহাই 
তাহার প্রস্তাব ছিল। বড়লাট বাহাছুরকে এ সম্মেলনে আহ্বান 
করিতে হইবে । তিনি যদি উহা আহ্বান করিতে সম্মত না হন, 
তাহা হইলে দার তেঙ্ছবাহাদুর নিজে উহা আহ্বান করিতে সম্মত 
ছিলেন । গান্ধীজী এ সম্মেলনে কোন ফল হইবে না মনে করিয়াছেন। 
কিন্তু তাহা হইলেও তিনি সম্মেলনে যোগদান করিবেন, বলেন । সার 
তেজবাহাছুর বলিয়াছেন যে, এ সম্মেলন আহুত হইলে ফল তাল 
হইগতড। আদল কথা, সাম্রাজ্যবাদীরা বর্তমান অচল অবস্থার সমাধান 
করিতে সম্মত নহেন। জন কয়েক মুমলমানের নেত এবং স্বয়ং 
0 ইিজননেতা আম্বেদকর প্রত্থতি ভিন্ন আর সকল ভারতবাসী 
*এই অচঠা অবস্থার সমাধান করিতে চাহেন। আমাদেরও ধারণা 
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এই ফেঁই এই সর্বদল-সন্মেলনে কোন ফল ভইবে না; কারণ, বৃটিশ 
জাতি তীাতাদের ক্ষমতা তাগ করিতে সম্মত নহেন । সার ভেজ- 
বাহাদ্বর আরও বলিয়াছেন যে, উপস্থিত কিছু কালের জন্ত জাতীয় 
সরকার সংগঠন ব্যাপারে তিনি ভারতীয়্দগকে শসেনযন্্ 
পরিচালনে নিযুক্ত করিলে সন্তুষ্ট হইবেন না । শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণের 
ক্ষমতা ভারত-সচিব, ইণ্ডিয়া আফিম অথবা বড়লাটের হাতে 
থাকিলে চলিবে না । উহ! বাবস্থাপক ভার হস্তে অর্থাৎ ভারত- 
বাসীদিগের নির্বাচিত প্রতিনিধির হস্তে বাড়িয়া দিতে হইবে; নতুব! 
কেবল ধলার স্থানে কালা-বুরোক্রেমী বসাইলে কিছুই হইবে নাঁ। * 


বঙ্গীয় সরকার ও বাজার-দর 
বঙ্গীয় সরকারের বাজার-দর সম্প্চিত বিভাগের কাণ্ড দেখিয়া! অন্তি- 
মাত্রায় বিশম্মত হৃইয়াছি। এই বিভাগ হইতে বাঞজার-দর সম্পর্কে যে 
বিবরণ প্রকাশিত হয়, সে দরে কুত্রাপি জিনিষ পাওয়া যায় না। বাঁক- 
তুলমী চাউলের মূল্য লিখিত হইম্াছে ১* টাকা হইতে ১১ টাকা 
মণ, পাটনাই ৭ টাকা চার আন! আর মোট! চাউল ৬%* | এই দরে 
কোথায় চাউল পাওয়া! যায়? মফন্থলে চাউল দশ টাকা ও 
কলিকাতায় পনেঝে। টাকা মণ বিকাইতেছে । আট! ২২শে অগ্রহায়ণ 
নাকি. পৌঁণে ৯ টাকা মণ বিকাইয়াছিল; কিন্তু কুড়ি টাকার কম 
কোথাও মেলে নাই | তাহ! হইলে এই দর প্রকাশ করিয়া! লাভ 
কি? মফম্বলে চাউলের ও আটার বড়ই অভাব। সবটাই ফি 
“আধার বাজারের” দৌষ? সরকারী ব্যবস্থায় চিনি ছয় আনা 
সেব, কিন্তু বাজারে ২৫ টাকা মণ। 'র্প তৈল ৩* টাকা 
৩২ টাকা মণের কম মিলিতেছে না। বাঙ্গালায় বু লোক 
খাইতে পাইতেছে না,অথচ ইরাক, ইরাণ, সিংহলে এ দেশ 
হইতে চাউগ্গ রপ্তানী ভইতেছে। যে দরে জিনিষ মিলিতেছে না” 
সরকারী ইস্তাহারে জিনিষের সেই দর লিখিলে কি লোকের ক্ষুধার নিবৃত্তি 
হইবে? 'ক্যাপিটালে' প্রকাশ, এবার ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় ১* 
লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ অল্প হইয়াছে । নুতরাং ধানের ফলন 
১ কোটি মণ কম হইবে। তাহার উপর ঝড়ে জলে অনেক ধান 
নষ্ট হইয়াছে । এখন সরকার যদি আবার ভারত হইতে চাউল 
চালান দেন, তাহা হইলে অর্ধাহারে বাচিয়! অনশনে অভ্যস্ত হইতে 
হইবে। 
কালীপ্রসম্ন দাশ গুপ্ত পরলোকৈ 

প্রতিভাবান্‌ প্রবীণ উপন্যাসিক-_একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধক-_বন্ধুবর 
কালীপ্রসম্ন দাশগুপ্ত মহাশয় ৭১ বৎসর বয়সে, ২৭শে কাণ্তিক 
পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমর! ব্যথিত হইয়াছি। যশোছর 
জিলায় সাহার জন্ম ৷ এম-এ পরীক্ষায় উভীর্ণ হইয়া তিনি 1০০ 
সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। ১৯০৫ থৃষ্টা্ধে বলত 
প্রতিবাদের দেশব্যাপী আন্দোলনের বিশিষ্ট কন্সিরূপে ভিনি জাতীয় 
শিক্ষা-পরিবদের শিক্ষাদান ও উন্নতিবিধানে আত্মনিয়োগ করেন |. 
তাহ যাদৰপু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরিণত হইলে আজীবন ভাহার 
কাধ্যকমী সমিতির সদস্তরূপে কাধ্য করিয়াছিলেন । “মাল মাসিক 
পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনে তাহার সাহিত্য-সাধনার প্রথম বিকাশ। 
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সহওশু 





বু উপন্তাদ- গল্প প্রণয়নে-_বিভিন্ন মালিক পত্রে প্রবন্ধ-_রাঞ্জপুত- 
কাহিনী, প্রভৃতি প্রকাশে তাহার সাহিত্য-সাণনা সার্থক হইয়াছিল। 
“মাধিক বন্থুমতী' তাহার বন্ধ গল্পে, প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হইয়াছে । তাহার 
উপজান গল্পের ভিতর শিক্ষার-_-আদর্শের অস্তঃদলিলা প্রবাহ লীলায়িত 
হুইঘ্া। সাহিত)কে ক্লি্ধ--সরগ করিয়াছে । 'দৈনিক বন্গুমতী'তে কংগ্রস 





রি ..._১ ৯২২০ -০। - 


কালীগ্রমন্্ দাশ গুপ্ত 


ও রাজনীতি সম্বন্ধ তিনি যে সকল ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, 
তাহাতে জাতীয় জীবন সংগঠনের পর্যাপ্ত উপাদান সুসঞ্চিত হইয়া 
ছিল। তিনি “হিন্দুর সমাজবিজ্ঞান” গ্রপ্থে হিন্দু সমাজতন্ত্রের সহিত 
কুশিয়ার সামাবাদের যে তুলনামূলক সমালোচন! করিয়াছেন, তাহা 
তাহার চিন্তাশীলতার শ্রেষ্ঠতম দান। আমরা তাহার শোকপস্তপ্ত 
পুল্র-পরিজনগণকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি । 


সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় 


একে একে নিবিছে দেউটি'--মাতৃভূমির অলঙ্কার--বঙ্গ-বরেণ্য 
মনীষী সার মন্তুখনাথ মুখোপাধ্যায় ২*শে অগ্রহায়ণ সন্ধ্যায়, ৬৮ 
বৎমর বয়ে লোকান্তরিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যধিত হইয়াছি। 
১৮৭৪ খৃষ্টান ২৮শে অক্টোবর মম্মথ বাবুর জন্ম। তাহার পিত! 
জনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় ই, বি, বেলের ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন । তিনি 
প্রেমিডেশী কলেজ হইতে এম-এ ও রিগণ কলেজ হইতে জাইন 
,পেনীক্ষ় সম্মানে উত্তীর্ণ হইয়। ১৮১৮ হইতে ১৯২৩ খৃষ্টান পর্যযস্ত 
কলিকাত। হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করিয়াছিলেন । সার গুরুদাল চট্টোপাধ্যায়ের কন্তা--্রীমতী ন্বরেশ্বরী 
দেবীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। ব্যবহারাজীবের কার্ধ্ে 
জসামান্ত দক্ষতা! প্রদর্শন করিয়া, তিনি ১১২৪ হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাবধ 
পর্ধ্স্ত কলিকাতা হাইকোর্টের অন্ততম বিচারকের আসনে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১১৩৪-৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে তিন বার তিনি প্রধান 


সমাক্তিম্চ শরক্ুক্তী 








সার মম্ঘনাথ মুখোপাধ্যায় 


[২ খণ্ড, ২য় সংখ্য। 
18888588822 6820১ 6688685888688858 4 8685827581658568 25587862688 862 8062, 
বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । নিরপেক্ষ যায়নি 
বিচারক বলিয়া তিনি খ্যাতি ও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন-_ 
বিচারকের মহান্‌ আদর্শ হইতে কোন দিন বিচ্যুত হন নাই। ১৯৩৫ 
ৃষ্টান্দে তিনি 'নাইট' উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৮ খৃষ্টানদের জুন 
হইতে অক্টোবর পর্য্স্ত তিনি ভারত সরকারের জাইন-সদগ্/রূপে কার্ধ্য, 
করিবার পর চার বৎসর পাটনা 
হাইকোটে ব্যবহারাজীবের .কার্ষ্যে 
আত্মনিয়োগ করেন। 

রাজ্তকার্ধয হইতে অবসর গ্রহ্থণের 
পর হিন্দুর অতি দুঃসময়ে হিন্দুদিগের 
ম্যায়সঙ্গত স্বার্থের সংরক্ষণ ভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । হিন্দুর জন্ত অধি- 
কার প্রার্থনা করিলেও তিনি স্থায় 
ভিন্ন কোন অনঙ্গত বা অতিরিক্ত 
অধিকার চাহেন নাই; ইহা 
তাহার নি্বার্থপরতা, স্বাধীন 
মনোবৃত্তি এবং মন্ু্যত্বেরই পরি- 
চায়ক। মালদহের কানসাটে ও 
দিনাজপুরে প্রতিমা-বিসঙ্জন উপলক্ষে 
যে জটিল সমস্ার উতদ্তব হইয়াছিল, 
তাহাতেও তিনি হিন্দুর জগ্য কোন 


হন ০০০ আলি অতিরিক্ত অধিকার প্রার্থনা! করেন 


নাই। তিনি ম্যাকৃডোন্যান্ডের পক্ষ- 
পাত দুষ্ট সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইয়া যে নিতাঁকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এনং এ দেশে 
সাম্প্রদায়িকতা-বিস্তারের কুফল হৃদ্যঙ্গম করিয়া তাহার প্রতিকুলে 
যে যুক্তিযুক্ত নির্ভীক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা তাহার তেজস্বিত! 
ও মনোবলেরই সুস্পষ্ট নিদশন। 

সার মন্সথনাথ দেশহিতকর বনু প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে 
সংস্থ্ট ছিলেন; কলিকাতা-বিশ্ববিদ্তালয়, বঙ্গবাপী কলেজ, 
বিপ্তাসাগর কলেজ, বঙ্গীয় সংস্কৃত এমোসয়েদন, জষ্টাঙ্গ আমুরেরেদ 
বিদ্যালয়, মেডিকেল স্কুল, প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান তাহার সুপরামশ 
লাভ করিয়া যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। 
আইনে তাহার প্রগাঢ় অভিজ্ঞত! থাকায় তাহার প্রণীত আইন- 
্রস্থরাজি বিচারকাধ্যের সহায়ক হইয়াছে। 

আজ বঙ্গভূমি সাম্প্রদায়কতার উগ্র বিষে জর্জঞরিত-_প্রাকৃতিক 
উপপ্রবে বাঙ্গালার কোন কোন অঞ্চল বিপঙ্ন- মৃত্যুর সহিত যুদ্ধে 
্রাস্ত, পরাভূত, বিধ্বস্ত দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কারাকক্ষে আবদ্ধ, 
এ' সময় বাঙ্গালী তাহার স্তায় বহুদর্শী দৃঢ়চিত্ত নেতার সহযোগিতা ও 
সুপরামর্শে বঞ্চিত হইল, ইহ! বাঙ্গালীর অল্প ছুর্ভাগ্যের বিষয় নহে। 
তাহার ন্যায় জাইনশান্ত্রে স্ুপত্ডিত, সুবিচারক-_নিষ্ঠাবান্‌ স্বদেশ- 
সেবকের অভাবে এই সঙ্কট সময়ে ঘে ক্ষতি হইল, অদূর ভবিষাতে 
তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। 


২১শ বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ ] 


পরলোকে মথুরামোহুন মুখোপাধ্যায় 

ঢাকা শক্তি উধধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-_পরিচালক মথ্রামৌহন 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৭৪ বংসর বয়সে কাশীলাভ করিয়াছেন । 
ইহা হিন্দুর বাঞ্চিত মৃত্যা। মধুর বাবু বি-এ পাশ করিয়া! কিছু দিন 
কোন বিস্তালয়ে শিক্ষকের কার্য্যের পর আমূর্কদ শান্ত্রমতে উষধ 
প্রস্তুতের কারখান। স্থাপন এবং ক্রমে ভারতের প্রায় প্রত্যেক সহরে 
বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া সুলভ মূল্যে কবিরাভী ওঁষধের বহুল প্রচার 
করিয়া গিয়াছেন। তাহার জীবন-নাধন| সার্থক হইয়াছে । 








রায় বাহাছুর মন্মথনাথ বন্ন 

মেদিনীপুরের খ্যাতনাম! উকিল, বঙ্গীয় ব।বস্থাপক সভার সদস্য রায় 
বাহাছুর মম্মথনাথ বঃ ৭৪ বংসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন । 
তিনি মেদিনীপুরে ওকালতি আর্ক করিয়া অল্সদিনেই যথেষ্ট খ্যাতি 
অঞ্জন করিমাছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল মেদিনীপুর ভ্রিলা-বোর্ডের 
সবশ্য ও মিউমিমিপালিটিন সভাপন্তিৰপে বিভিন্ন জনহিতকর কাধ্যে 
ব্যাপৃত ছিলেন৷ ভিনি বঙ্গীয় সমবায় আন্দোলনের পরিচালকরূপে 
সমবায় বিভাগের “সিলভার জুবিলি' পদক লাভ করিয়াছিলেন । 


বিক্ষোভ, বোঁমাবিস্ফোঁরণ ও গুলীবর্ষণ 
বাঙ্গালা-_-২ব! অগ্রহায়ণ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে 
মিঃ ফজলুল হক প্রকাশ করেন যে, বাঙ্গালার কয়েক জন প্রতিপত্তি- 
শালী জমিদার পাইকারী জরিমানা আদায় সম্বন্ধে অভিযোগ 
করিয়াছেন । তিনি স্বীকার করেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী 
নোটিশের . ভাষায় হিন্দুদিগের অভিযোগের সঙ্গত কারণ আছে। 
বাঙ্গালায় অর্ডিন্যান্সের বিধান অগ্রান্থ করিয়া! দোষী ও নিদ্দোন নিবিব- 
শেষে প্রধানতঃ হিন্দুদিগের উপর পাইকারী জরিমান| ধাধা কর! হয়ু 
এবং পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্বেও গভর্ণর এই অবস্থার প্রতীকার করিতে 
সম্মত হন নাই, এই হেতু প্রদর্শন করিয়া ডর শ্যামা প্রসাদ মুখো- 
পাধ্যায় সচিব-পদ তাগ করেন। 
কাঁলিকাতী-- ২রা অগ্রহায়ণ গোয়েন্দা পুলিশ কতৃক কংগ্রেস 
মেডিক্যাল মিশনের ডাঃ দেবেশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত উংফুল্প রায়, 
শ্রীযৃুত রণজিৎ মজুমদার এবং অনিলচন্দ্ শ্রীবাস্তব, মত্য চৌধুরী, 
লুরথ বংশ পিং, দেবেন্দ্রবিজয় দত্ত ও ননীগোপাল মজুমদার গ্রেপ্তার । 
উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার ১৩ স্থানে তল্ল।সী, ৬ জন গ্রেপ্তার । 
গ্রমাণাভাবে রণজিৎকুমার মিত্র ও বিভূতিভূষণ বন্ুকে প্রেনিডেন্সী 
ম্যাজিষ্টরেটে অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবামাত্র তাহার! 
ারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধার! অন্থসারে গ্রেপ্তার । ৩রা--রিভলতার 
ও অন্তান্তয আগ্েয়ান্ত প্রাপ্তির অভিযোগে ২ জন গ্রেপ্তার! ৫ই-- 
স্বামী পুরুযোত্তমানন অবধৃত (শরৎকুমার ঘোষ ) গ্রেপ্তার । ৬ই-- 
প্রীযূত কিরণশঙ্কর রায়কে গ্রেপ্তার করিয়া ১৭ই অগ্রহায়ণ বিনা সর্তে 
মুক্তিদান। ১১ হইতে প্রায় প্রত্যহ কলিকাতার বহু স্থানে তল্লাসী। 
স্প১৭ই-_শ্ামপুকুর ও শ্যামবাজার স্্রীটের মোড়ে দমকল-বাক্স ভাঙ্গিবার 
অভিযোগে এক জন গ্রেপ্তার । গোয়েন্দ। পুলিশ কর্তৃক ৪ স্থানে 
মী, ডাঃ আবদুল রসিদ চৌধুরী ও মি; আহম্মদ উল্লা কলিকাতা 
টঁত বহিদ্কত। ১৮ই--উত্তর ও দক্ষিণ--কলিকাতার ৪ স্থানে 
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তল্লামী। ১৯শে-_৩ স্থানে তল্লাসী। দক্ষিণ মহরতলীর এক রেল- 
ষ্টেশন আক্রমণ । আক্রমণকারীদের দ্বারা বোম! নিক্ষেপ, ট্রেশনের 
টাক। লুঠন। ২*শে- স্থানে স্থানে ডাক-বাক্সে জিসংযোগ ও ট্রামগাড়ী 
আক্রান্ত । শিয়ালদহ স্টেশনের নিকট ট্রাম লক্ষ্য করিয়া পটকা 
নিক্ষেপ। ওয়েলেদলী গ্ীটে প্রবল বিস্ফোরণ; বালীগঞ্জেও রামের 
ভার কর্তন, ৩ জন গ্রেপ্তার। রাসবিহারী এভিনিউ-এ ট্রামে- 
রাসায়নিক পদার্থপূর্ণ বোতল নিক্ষেপের ফলে ট্রামে অগ্নিকাণ্ড । 
কলেজ গ্রীট হ্থারিমন রোডের সংযোগস্থলে জনতার ট্রাম আক্রমণ । 
৩ জন গ্রেপ্তার, ট্রাম চলাচল সাময়িক ভাবে স্থগিত, বিক্ষোভকারীদের 
চেষ্টায় ট্রামে ট্রামে সংঘর্দ। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকের গৃহে 
তল্লামী। সহরের কোন কোন - অঞ্চলে হরতাল। বনু ব্যক্তি 
গ্রেপ্তার । ২১শে- দুই স্থানে তল্লাসী। ২২শে-_নিমতলার ট্রাম- 
ডিপোর সম্মুখে ৩থানি উ্রামে দান্ধ পদার্থপূর্ণ কতকগুলি বোতল 
ভয়ঙ্কর শব্দে ফাটিয়া তৎক্ষণাৎ অগ্নিকাণ্ড। এক ট্রামচালক 
আহত | কর্ণওয়ালিশ গ্রটে আর একখানি ট্রামে পটকা নিক্ষেপের 
ফলে গাড়ীতে অগ্নিকাণ্ড । হাটখোল! ও বড়বাজ্জার ডাকঘরে 
অগ্নিদান, ছুই গ্বানে গল্লামী। ২৪শে সেন্টজেভিয়ার্স ও রিপণ 
কলেজে ছাত্রধশ্মবট | ছাএশোভাধান্রা। ছত্রভঙ্গ, জি-পি-ও ও স্থারিসন 
রোডের ডাক-বাক্সে অগ্নিদান । ২৫শে-৬ স্থানে তল্লাসী। পূর্ববদিন 
ঝিপণ কলেজ হইতে স্কারিসন রোড দিয়া ঘে শোভাযাত্র! চলে, তাহা 
ত্যাগ করিতে স্বীকার করায় শ্রীযুত, মহীতোষ রায়চৌধুরীর পুত্র 
সুশীল রায়চৌধুরী ও অজিতবুমার ওটটাচাধ্য গ্রেপ্তার । ভিক্টোরিয়া 
ইনষ্রিটিউসনের সম্মুখে পিকেটিং করিবার অভিযোগে ৩ জন তরুণী ও 
তিন জন যুবক গ্রেপ্তার । ২৬শে_ কলেজ দ্বীট মাবেটে কমাশিয়াল 
মিউজিয়ামে বোমা বিস্ফোরণ, ২ জন আহত । 

ঢাক। ১ল! অগ্রচায়ণ হুত্রাপুরের এক গন্ধকবিক্রেতা বিস্ফৌরণ 
দ্রব্য আইন অনুসীরে ও তাঁঃ দঃ বিধির ৩*৭ ধার অনুসারে 
অভিযুক্ত । তাহার বিকদ্ধে অভিযোগ, হাবিলদার ক্ষিতীশ ভটা- 
চাধোর গৃহে দে বোম! নিক্ষেপ করে । ২রা--কয়েক দল যুবক. কর্তৃক 
জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বিভিন্ন বিভাগ আক্রমণ ও অগ্নিদান 
ও আফিস হইতে ৮ শত টাকা লুষ্ঠন। বিক্ষোভ প্রদর্শনক্কানী দলের 
কিশোরীলাল জুবিলি হাইস্কুলের আফিস আক্রমণ, ১৫৯ টাকা লুঠন। 
যুবকদলের কলেজিয়েট স্কুল ও গ্রাজুয়েট হাইস্কুল আক্রমণ । ১৩ই-_ 
পিয়ারীলাল রোডস্কিত জিল! কংগ্রেস সমিতির কাঁধ্যালয় পুলিসের দখল । 
২৪শে-_রাজনগর বার্জারে সভা অনুষ্ঠানের অভিযোগে মথ্রামোহন 
কু, সুধীর কু ও অগ্নিকুমার সরকারের শ্রতে)কে নয় মাস 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত । ২৫শে-অনিষ্ঠকর রিপোর্ট গাখার অভিযোগে 
জিল! কংগ্রেসের সম্পাদক শ্্রীযুত বীরেন্দ্রমোহন পোদ্দার ৬ মাস 
সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ২৬শে- মাণিকগঞ্জে তল্লামী, ছুই জনের 
গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত, স্বরণগ্রামে (মুক্সীগঞ্জ) এক ৮৬০৫ 
পরীক্ষার খাতা৷ অপলারণ, ৮ জন ছাত্র গ্রেপ্তার । 

- মুচলেখা বা জরিমান! দিতে অস্বীকার করায় ভারত 
গঙ্গোপাধ্যায়ের ৩ মাস কারাদণ্ড। মেমারি থানার বামুনিয়! গ্রামের 
দণ্ডবিধির ১৪৭1৪৫৪ ধারা এবং ভারতরক্ষা বিধির ৩৫ (ক) ধারা 
অন্তূসারে ২১ জনের বিরুদ্ধে চাঞ্জ গঠন। ২৩শে কাটোয়া মহকুমার 
কাহচর গ্রামে ফুনিয়ন বোর্ড, খণসালিশী বোর্ডের আফিস, পচাই মদের 
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দোকান ও ভাইস্কুল . তন্মীভৃত। ১৯শে- বদ্ধমান রাজ-কজেজের 
“কমলা লজ” নামক বোডিংএ ও বীরহাটা মহল্লার এক স্থানে তল্লাসী, 
২ জন দ্ভাত্র গ্রেপ্তার । 
বাঁকুড়া__১৬ই বীকুড়া জিলাবোর্ডের' সদসা এবং বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপরিষদের সদসা শ্ীযুত মণীন্দ্রভূষণ মিংহ ও ভ্ীযুত নরেন্দ্রনাথ 
বন্র পুনরায় গ্রেপ্তার ও বাঙ্গাল! সরকারের আদেশে মুক্তিলাভ। 
পূর্বে এক মাদ আটক থাকিবার পর তাহার! ৯ই অগ্রহায়ণ মুক্তি 
পান। ২৩শে-_চাউল রপ্তানী বন্ধ করিতে অসম্মত হওয়ায় বৃদ্দাবন- 
পুরে এক ব্যবসায়ীর দোকান লুঠ, কয় জন গ্রেপ্তার । 
ভরিপুরা-_১২ই ত্রিপুরা রাজ্য লইতে বহিষ্কৃত ত্রিপুরা! রাজ্য 
গণপরিষদের সম্পাদক শ্রীহরিগঞ্গা বসাক ঢাকায় ভারঞুরক্ষ। বিধি 
অন্নসারে গ্রেপ্তার । ১৬ই-_ডাক৭রে অগ্নিদানের চেষ্ার অভিবোগে 
নবীনগর থানার বীরেন্দ্র বসুর ৫ বৎসর স্শ্রম কারাদণ্ড । 
নোয়াখালী-_-৭ই- রেলওয়ে লাইন পাহারা দিবার জন্য 
পরগুরাম থানার এলাকার বনু ব্যক্তি স্পেশাল পুলিশ নিযুক্ত। 
২৪শে ৫ জন কংগ্রেসকম্মা গ্রেপ্তার | 
বগুড়া--২র' বড় ডাকঘরের চিঠির বাক্সে অগনিদান | অপর 
এক স্থানের চিঠির বাক্স অপসারিত। ১৪ই--জিলা কংগ্রেসের 
সভাপতি মৌঃ মহম্মদ আজিজুল বাণী গ্রেঞচার। 
-_ ৩র!-_পাটিকাবাড়ী ডাকঘর পুড়াইবার জন্য দুই 
জন গ্রেপ্তার। ১৯শে- খাগড়া বড় ডাকঘরের চিঠির বাক্সে অগ্নিদান 
রাজসাহনী-৩রা অগ্রহায়ণ জোয়ারির জমিদার শ্রীযুত 
নলিনীনাথ বিশি পাবনা! কলেজ -প্রাঙ্গণে বন্তৃতাদানের জন্য দেড় বৎসর 
সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। . 
মালদহ-_৩রা-_হবিবপুর থানায় সভা করিবার জন্ত ২ জন 
সাওতাল ও ১ জন পোলিয়ার কারাদণ্ড । ১৭ই--অবৈধ প্রচারপত্র 
রাখিবার জন্ত মালদহ মিউনিসিপ্যাল কমিশনর ও জিলা কংগ্রেসের 
সদস্ত উকীল প্রীযুত রামহরি রায় ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্তিত। 
-২৩শে ভারতরঙ্গ! বিধির ৩৬ ও ৩৮ ধারা অনুসারে 
সমরেক্দ্র রায়, বিশ্বনাথ প্রসাদ, অরুণ রায়, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও 
নিত্য ভটাচীধা প্রত্যেকের ৬ মাস কারাদণ্ড ও ১ শত টাক! অর্থদণ্ড । 
ফারিদপুর-_ ৩রা__বশীর ব্যবস্থ। পরিষদের সদস্ত ডাঃ স্ুরেশ- 
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবতরক্ষা বিধির ২৬(৬), ৫৬(৪) ও ৩৮৫) ধার! 
অনুসারে ১ বংসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত। গৌপাইহাট থান। দখলের 
চেষ্টার অভিযোগে ৯ জন প্রত্যেকের ১৮ মাস কারাদণ্ড। 
মোঁদনীীপুরর-বাত্যা ও প্লাবনে রামনগর থানার ১*নং 
মুনিয়নের প্রেসিডেন্টের পরিবারের ২১ জনের মৃত্যু হয়, ৮ই অগ্রহায়ণ 
প্রেসিডেন্টকে গ্রেপ্তার । 
নদ ীয়া---৩রা- শ্যামনগর ও রাণীনগর ডাকঘর, জমীদারের 
খহাীংপ্রাড়ান সম্পর্কে ই জন গ্রেপ্তার, ২ জনের নামে হুলিয়া 
বাহির। বহু স্থানে তল্লাী। ২০শে_ নদীয়া কংগ্রেসের নেতা! 
প্রযূত বিঞয়লাল চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার, কুক্রিয়ার ডাঃ সোংমেশ্বর প্রসাদ 
চৌধুরীর কারাদণ্ড। 
বাখরগঞ্জ-_-২১শে-_বাখরগঞ্জ কংগ্েসঅফিস পুলিশ-দখল 
হইতে মুক্ত। বানরিপাড়ায় বক্তৃতাদান ও পিকেটিং করিবার জন্ত শ্রীযুক্ত! 
ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা৷ ও শীযুক্তা যোগমায়! দত্তের (৬৫) কারাদণ্ড । 


সমাভ্মিক বক্ঞক্মতভী 
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([ ২য় খণ্ড, হয় সংখ্যা 
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আসাম -ভার্তীয় চা-বাগান মালিক সমিতির ৫৩ত: 
বার্ষিক সভায় সভাপতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভাল রেলপথ ও রাস্ত 
থাকিলেও ১১ মাইল দূরবর্তী এক স্থানে চিঠি প্রেরণ করিতে আসাঃ 
ডাক-বিভাগের ৫ দিন লাগে। কলিকাত্তা ও জাসামের মধে 
ডাক-আদান-প্রদানের অত্যন্ত বিজম্ব হয়। জনেক ক্ষেত্রে ভকুর 
তার বিলির পূর্ব্বে পত্র বিলি হয়। ১ল! অগ্াহায়ণ__গ্রীহট জিল 
ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক গ্রেপ্তার । ওরা শ্রীহট ভ্িলার কুলাউড়া 


-জয়চণ্তী, ছাপাকান গ্রামের বনু স্থানে তল্লাসী, করিমগঞ্জ মঙ্কুমায় 


পাখরকান্দি গ্রামে সাম্যবাদীদলের এক জন গ্রেপ্তার । ৪ঠা মৌলভী 
বাজারের আলায়া মান্্রাসার প্রধান মৌল্ভী মৌলানা আবদুল বার' 
ও মোঃ আজিজ আবছুল খালেক সভ! ও শোভাধাত্রা পর্ধিচালনের জন 
কারাদণ্ডে দপ্ডিত। আত্মীয় ভারতরক্ষ! রিধি অনুসারে দণ্ডিত হইয়া 
আগীলে মুক্তিলাভ করিলেও এক ব্যক্তির বন্দুকের লাইমেন্স বাতিল। 
হবিগঞ্জে পুলিস কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত কয়েক জনের বন্দুক গ্রহণ । 
৮ই-_আসামের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযৃত গোগীনাথ বরদলুই 
বর্তমানে কোথায়, ব্যবস্থা পর্ষিদে এ সংবাদ প্রদানে সরকারের 
অস্বীকার। ১১ই-_গৌহাটা লোকাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান 
শ্রীযুত মহেন্্রনাথ ডেকা গ্রেপ্তার । কামরূপ জিলার সার্কেল সাব 
ডেপুটী কালেক্টারের অফিস ভন্মীভূত । ১৪ই টেলিগ্রাফ তারের ক্ষতি 
করিবার জন্য বিয়ানিবাজারে (শ্রী ) ৫ জন ছাত্র ও ১ জন শিক্ষক 
গ্রেপডার। ১৫ই-__জগদীশপুর (শ্রীহট ) কংগ্রেস সমিতির সভাপতি 
শ্রীবিধুভূষণ দাস ও সম্পাদক শ্রীহরেন্দ্রলাল রায় প্রত্যেকের ৬ মাস 


কারাদণ্ড । বড়পেট। জিল! কংগ্রেসের সভাপতি, সম্পাদক ও সহকারা 
সম্পাদক কারাদণ্ডে দণ্ডিত । নিষিদ্ধ শোভাষাত্রায় যোগদানের জন্য 


সাম্যবাদী কন্মা চুণী নাগের ৩ মাস কারাদণ্ড। ১৬ই-_মৌলতী 
বাঙ্জারে ছুই জনের কারাদণ্ড। ১৪৪ ধার! অম্ুসারে নিষেধাজ্ঞার 
মেয়াদ আরও ৫ মাস বদ্ধিত। ১৭ই--বিন1 লাইসেন্সে জল বা 
স্থলপথে লুপাই পাহাড় হইতে ধান্ত ও চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ। 
ধুবড়ীর তিন স্থানে তল্লামী। ১৮ই-_হুবিগঞ্জে শ্ীঅনিলচন্দ্র রায়ের ৬ 
মান সশ্রম কারাদণ্ড। তিন স্থানে তল্লাসী | বিপ্তাশ্রমের সম্পাদক 
শ্রীল্ধীরচন্ত্র আচাধ্য ও অপর ৪ জন কম্মী চট্টগ্রাম জিলার 
জোড়াগঞ্জ কেন্দ্রে ধৃত । বিদ্তাশ্রমের আরও ৩ জন কন্মী বিয়ানিবাজার 
কেন্দ্রে গ্রেপ্তার । “ম্বরাজ-সঙ্গীত* নামক পুস্তক বাজেয়াপ্ত । 
শ্রীহটে কংগ্রেসকন্খী অবলাকান্ত গুপ্ত ও মনোমোহন অটাচাধ্য 
গ্রেপ্তার । ডিক্রগড় ও লখিমপুরে সভা! ও শোভাষাত্রাদি নিষিদ্ধ। 
২*শে- গৌহাটী জিলা কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ ভুবনেশ্বর বড়ুয়া ও 
লোক্যাল বোর্ডের সদস্য শ্রীযুত নরনারায়ণ গোস্বামীর কারাদণ্ড । 
লখিমপুর জিলায় সভামমিতি ও জনসমাগম সম্পকিত নিষেধাজ্ঞার 
মেয়াদ ৬ মাস ব্িত। ২১শে- করিমগঞ্জে জামিউৎ-উল-উলেমার 
হাজী মৌলভী আবছুল হামাউ চৌধুরী ও ৩৭ জন কন্মা গ্রপ্তার। 
শ্রীটে দশ জনের অধিক যুবক গ্রেপ্তার । শিবসাগরে বিস্তালয়ের 
ছুই জন পণ্ডিত ও অপর ৩ জন গ্রেপ্তার । ২৩শে-বড়পেটা কলেজ 
ভবনে অগ্নিকাণ্ড। বেঙ্গল এণ্ড জাসাম রেলওয়ের তিনটি শ্রমিক বল্টী্ 
জগ্নিদানের অভিযোগে ৭ জন গ্রেপ্তার ! ২৪শে-_মজলিশ' 
মৌলভী কোয়ারী আব্দার রহিম ও বিলসার_ভ্রীযুত জমর 0. 
গ্রেপ্তার। ভ্টবঙ্গি মাদ্রাসার প্রধান মৌলভী জহরুল হকের বক. 


* হ১শ বর্ধ-_অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ ] 


শানমম্তিক্ষ প্রস্পজ্গ 
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তল্লাসী। বিলাতে কমব্স সভায় তারত-সচিবের বিবৃতিতে প্রকাশ 
যে, জাসামে ট্রেণ লাইনচ্যুত করায় অনেকের প্রাণচানি । 

মান্্রীজ--২রা অগ্রহায়ণ-_হাইকোর্টে আপত্তিকর প্রচারপত্র 
বিতরণ করিবার জন্ত শ্রীযৃত পেরুমল ও শ্রীমতী রাজেশ্বরী জাম্মাল 
গ্রেপ্তার । তেলিচেরীর সাব-রেজিদ্রারের আফিস আক্রমণ করিয়! 
জনতার কংগ্রেস-পতাকা উত্তোলন । পুলিসের লাঠী চালন, ২ জন 
গ্রেপ্তার। ১১ই- ক্যানানোরের ২ গ্রামে বোম! বিস্ফোরণ সম্পর্ষে 
নানা স্থানে তল্লাসী। ২১শে--সশন্ত্র ৩ শত ব্যক্তির বাসে অগ্নিদান 
ও বান হইতে নগদ টাকাপূর্ণ সিন্দুক লুষ্ঠনের অভিযোগে মাতুরায় 
১* জন দণ্ডিত। দক্ষিণ গোপরাম মীনাক্ষী মন্দিবের নিকট পুলিস- 
ইনসূপেক্টর ও অপর ছুই জনের উপর এসিড নিক্ষেপের অভিযোগে 
১৬ জনের বিচার । এ মামলায় ১৩ জন নিকুদেশ। ২৩শে- 
মালাবার জেলার সর্ব্বঃ জনসমাবেশ, লাঠি, ছড়ি বা অঙ্তান্ত আন্ত 
বহন নিষিদ্ধ। ২৫, ২৬শে হাইকোর্টের বিচার-কক্ষে সন্দেহজনক 
ধূমনিগ্মন । এজলাস তল্লাসী। 

_-১লা- ধারোয়ারের অন্তর্গত হোলিয়াপুর রেলওয়ে 
ষ্টেশন জনা কর্তৃক ভম্বীভূত। ২রা অগ্রহায়ণ বোস্বাইএর ভূৃতপূর্ব্ব 
মন্ত্রী ডাঃ গিল্ডার, সর্দার বল্পভভাই পেটেলের পুত্র শ্রীযুত দয়াবল্লত 
পেটেল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীূত চুর্যাবল্লভ দান, নিখিল ভারত গ্রাম- 
শিল্প সমিতির মিঃ জে, পি, ফিউমারাপ্ে, মি: বাটাপি ভানসি এবং 
শ্রীযূত কিকাভাই ভারতরক্ষা ফিধি অনুসারে গ্রেপ্তার । পুণায় নান! 
স্থানে তল্লাসী, বোমা! প্রস্তুতকারী দলের সঠিত সংশ্লিষ্ট এই অভিযোগে 
১২ জন ছাত্র গ্রেপ্তার। তল্লাপীর ফলে মাংশিক ভাবে প্রস্তুত বোমা, 
বারুদ, বিস্ফোরক রাসায়নিক দ্রব্য ও বোমা প্রস্তরত্তের মালমসলা 
আবিধ্ধার। স্রাটের এক প্পস্রাবাগারে বোমা-বিস্ফোরণ। 
বেলগাওএ খাদি-বাজারে থানার নিকট বিস্ফোরক পদার্থ প্রাপ্তি। 
সুবলীর জমিদার ও ব্যাঙ্কার শ্রীযুত ভ্রীপদরাও সেবাদে গ্রেপ্তার। ডাঃ 
বিকে. মনোহর ও ডাঃ বি কে বল্যোপাধ্যায় বোম্বাই এ গ্রেপ্তাব। 
উত্তর কানাডা জিলার সিদ্ধপুর তালুকে সাঁকো অপসারিত করিবার 
অভিযোগে ১৭ জন গ্রেপ্তার। ও৩রা- বেলগীওএর এক পথে ১৫ 
খানি গরুর গাড়ী বোঝাই শঙ্যাদি লুষ্ঠন । হুকেরীতে এক রাত্রিতে 
৪ গৃশ্তে ডাকাতি | বেলগাও জিলাবোর্ডের সভাপতি ও ৫ জন সদস্তকে 
আটক করায় সহ-সভাপতি ও ২২ জন সদ্যের পদত্যাগের ফলে 
অচল অবস্থা | আমেদাবাদ বেলগাওএর নানা স্থানে মেলব্যাগ 
লুঠন। ৪ঠা-_কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সম্পাদক শ্রীযুত পুরুযোত্তম 
দাস ত্রিকমদাস গ্রেপ্তার, সেপ্টেম্বর হইতে তাহার সন্ধান মিলে 
নাই । পুলিশ কর্তক বার্দোলি আশ্রম দখল, আশ্রম ত্যাগ করিতে 
অন্বীকার করায় কুমারী অনুস্থয়৷ বেন ও ছুই জন আশ্রমবাসী গ্রেপ্তার । 
৪ঠা স্ুরাটে বিস্ফোরণকালে বালক আহত । ৬ই বেলগাঁও-ছুবলী 
রেলপথের এক ষ্টেশন তন্মীভূত | আমেদাবাদে রাত্রিকালে ১৬টি 
বোম! বিস্ফোরণের ফলে এক ইলেকৃটিক সাব-ছ্টেশনের বাড়ীর প্রাচীর 

এনষ্ট । ২টি বোম! ফাটে নাই । ৭ই. বোম্বাই সহরের বাণিজা- 
কেন্দ্র সুওরচাত্তলে বোমাবিস্ফোরণে ১৪ জন আহত । সহরে তল্লামী 
য়া বিস্ফোরক রাসায়নিক দ্রব্যপূর্ণ ১১২টি নল ও 'একটি ডুপ্লি- 

কেট; যন প্রান্তি। বিজাপুরের রেলওয়ে ট্রেশন এবং হুবলীর নিকটব্ভঁ 
ওুর রেলওয়ে ঠ্টেশন জনতা কর্তৃক তশ্মীভূত । ৮ই আমেদাবাদে 


২০৭ 
পুলিঠচৌকীর নিকট বোমা বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড । পৃশায়্ 
বিভিন্ন স্থানে ডাকহরকর! আক্রান্ত । বোম্বাই এক্সচেঞ্জ ভবনের 


সম্মুখে বসিয়! থাকিবার জন্ত বনু বাক্তি গ্রেপ্তার। মধ্যরাত্রিতে ৩* জন 
সশস্ত্র মুখোসধারী লোক কর্তৃক হোলে ছালুর রেলওয়ে ষ্টেশন আক্রমণ, 
রেলওয়ে কন্ধচারী ও প্রহরিগণ পরাভূত, প্রহরিগণের পলায়ন, কেরো” 
সিন ও পেট্রোল দ্বারা অগ্নিদান, সমগ্র ট্টেশন তৈজস ও খাতাপত্রাদি 
সহ ১৫ মিনিটে ভন্মীভূত। এ লাইনের জুমনল স্টেশনেও অগ্নিকাণ্ড 
১১৯, টুমিনকাটি থানা, রতিহালীর পূর্তীবিভাগের বাংলো এবং বড়" 
কুদামপুর হাটিকারী ফরেষ্ট ডিপো ভন্মীভূত। দাদারের এক 
বিস্তালয়ে বোমা-বিক্ষোরণ ৷ নান স্থানে বিষ্তালয়-গৃহে অগ্নিসংযোগ । 
১২ই--আমেদাবাদে পুলিশের উপর প্রস্তর ও এসিড বর্ষণ। ছুই জন 
পুলিশ জাহত। চিকোদি রোড ষ্রেশনের অদূরে ডাকগাড়ীর সশস্ত্র 
আরোহিগণ কর্তৃক পিস্তল দেখাইয়া মেল লুঠন। বদ্দৌলী 
তালুকের বিভিন্ন স্থানে বু যুবক ও মহিলা গ্রেপ্তার। ১৩ই 
সাংলির নিকট সশস্ত্র জনতা কর্তৃক মেলবাস আক্রমণ, মেলব্যাগ 
লুষঠন, আক্রমণকারীদের গুলীতে কয় জন আহত। ১৫ই-_বেলগীও 
হইতে সাওস্তাবাদের দিকে অগ্রসর এক ডাকবাহী বাস লুঠন। 
১৭ই--সরকারী কন্মচারীদিগের কার্যে বাধা দিবার আভিযোগে 
খারাটকোপ (বেলগাও ) গ্রামের ৫* জন, চিকোদি তালুক হইতে 
১২ জন, গোলক তালুক হইতে ৩ জন গ্রেপ্তার । বেলগাও ও 
খাসপুর তালুকের ১২খানি গ্রামে অগ্নিসংযোগ । নান! স্থানে 
বাংলো ও পাস্থনিবামে অগ্রিদান। বৌম্বাইএ পুলিশের চৌকীতে 
অগ্নিদান। ১৮ই--আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটার প্রধান কণ্চারী 
মি: আই, আর, ভাগারের গৃহের পার্খে বোম! বিস্ফোরণ। পটম| 
স্ীটে এক গৃহে তাজা! বোম! ও বোমার মাল-মসল্লা আবিদার, ৩ জন 
গ্রেপ্তার । গোকক ( বেলগীও ) মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের সম্মুখে ও 
আসানি মিউনিনিপ্যাল আফিমের নিকটে বিস্ফোরণ । ভাদাগাও- 
শাহপুর রোডে এক তাড়িখানায় অগ্িদান। ধারোয়াক্ধ (হুবলী ) 
কর্ণাটক কলেজে বিস্ফোরণের ফলে দুই জন আহত। কর্ণাটক 
প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক মিঃ ,আর, এস, 
হুকেরিকার আত্মসমর্পণ না করায় পুলিশ কর্তৃক তাহার অস্থাবর 
সম্পত্তি ক্রোক । আমেদাবাদ মেডিক্যাল হোষ্টেলে বোম! বিস্ফোরণে 
ক্ষতি। ভবনগর কলেজের আই, এ ক্লাসে অধ্যয়নের সময় বিশ্ফো- 
রণ। সুরাটে বু বোম! বিস্ফোরণ সম্পর্কে ১৮ জন গ্রেপ্তার, ২৪ 
স্থানে তল্লানী। মোভর! গ্রামে ডাক লুঠ $ কিঅ-ভাদর পথে গরুর 
গাড়ী হইতে মাল লুঠ । বেখোদ মিউনাসপ্যাল চেয়ারম্যান শ্রীযূত 
ভাইজিভাই প্রাণজীবন দাস গ্রেপ্তার । ধুমকা গ্রামে ৬াক লুঠ। 
২১শে, ধুলিচার গরুড় লাইব্রেরীর সম্মুখে বিস্ফোরণ | ধারোয়ারের 
২টি স্কুলগৃহে অগ্নিকাণ্ড । রেলওয়ে ঞ্রেশনে অগ্নিদানের অভিযোগে 
১০ জন ৬ বৎসর হিদাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ছয়ুপাদের উঠ 
বোম্বাই সরতলী লোকাল বোর্ডের কাধ্য বাতিল। আমেদাবাদে 
পুলিসের উপর এসিড ও প্রস্তর-বর্ষণ। হুবলীতে শ্রীমতী বরদা 
ভাট, শ্রীমত্তী শারদাভাই লালভাগ ও অপর ১৯ জন ২ হইতে 
€ বৎসর কারাদণ্ডে দপ্ডিত। আকোলায় ৩ জন গ্রেপ্তার । ২২শে-_ 
গুণার নিকট শোনান £্রেশন ভম্মীভূত, ' কারাদ তালুকের এক 
গ্রামে সশস্ত্র এক দল লোক কর্তৃক মেলব্যাগ লুণ্ঠন । ২৩শে-_- 


২২০৬৮ 


আমেদাবাদে পুলিশের গুলীবর্ষণ, ৪ জন নিহত, ১ জন আঁহত। 
ভবনগরে একটি উকীল-গৃহে বোমাবিস্ফোরণ, ২ জন ছাত্র 
জাহত | নাদিয়াদে সরকারী হাইস্কুলে বোমাবিস্ফোরণ, ছাদ নষ্ট। 
আনন্দে শার্ধ্! হাইস্ুলে ২বাব বোমাবিশ্ফোরণ | বোমা! তৈয়ারীর 
জভিযোগে শাহাপুরে (বেলগাও) ১* জন গ্রেপ্তার । বেলগীও- 
কাকডীপথে খান্তশস্তপূর্ণ গোশকট লুঠন, সামরিক লরী হইতে 
লুষ্ঠনকারীদের উপর গুলীবর্ষণ। বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের আর 
একটি ছাপাখান! আবিষ্কার, ছাপাখান1 পুলিশ-অধিকারে, কয় জন 
গ্রেপ্তার । ২৪শে--আমেদাবাদে ১৫ স্থানে পুলিশের উপন্ন ইট্টকবর্ষণ 
৪ স্থানে পুলিসের গুলীচালন, ১ জন নিহত ও ৩ জন আহত, ৬ জন 
গ্রেপ্তার । পুলিসের উপর পটক! ও এসিড নিক্ষেপ । ক্যালিকো মিলের 
ম্যানেজার মিঃ এস, এ খের গ্রেপ্তার । নাদিয়াদ ও শাকদা হাইস্কুলে 
বোমাবিস্ফোরণ, তিন দিনে ১ শত ব্যক্তি গ্রেপ্তার । পুণায় ব্যাপক 
তল্লাসী, রিভলভার কার্ুজ ও বহুপরিমাণ বিস্ফোরক ভ্রব্য আবিষ্কার। 
সহরের বিভিন্ন স্থানে পথের মোড়ে সভা ও পতাকা-অভিবাদন অনুষ্ঠান, 
আমেদীবাদে এক রেলওয়ে সেতুর নিকট বোম। বিস্ফোরণ, সেতুর সামান্য 
ক্ষতি। ২৫শে-বেলগাও্এ থালাক বাস্তর এক চায়ের দোকানের 
সম্মুখে বিশ্ফোরণ। বোম্বাইএ নাগদেৰী গ্রীটে এক গ্প্ত ছাপাখানা 
আবিষ্কার, এ স্থানে অনমুমোদিত “অবাধ বন্দে মাতরম” পত্র ছাপা হইত । 
এ সম্বন্ধে তল্লাসী, ৪ জন গ্রেপ্তার, ছাপাখানা পুলিসের অধিকার । 
২৬শে, আমেদাবাদে ১*।১২ জন বালকের রাজস্বের টাকা লুণ্ঠন ও ৬ 
স্থানে বোম! বিশ্ফৌরণ । ২৭শে-_বোম্বাইএ পুলিশ দলের উপর বোমা 
নিক্ষেপ পুলিসের ১. জন নিহত ১* জন আহত | ৫* জন গ্রেপ্তার। 
--২র।” আপত্তিকর পুস্তক রাখিবার জন্য ৮ 

জন দাণ্তত । ১৬ই-_লক্ষৌএ চিঠির বান্ধ পুডাইবার চেষ্টা। 
এলাহাবাদ পুলিশ কর্তৃক এক গ্রামে ভূনিন্র হইতে রাঁনায়নিক পদার্থ- 
পূর্ণ কয়েকটি বোতল এবং এক সীকোর নিকট ৬টি বোমাপূর্ণ বাসস 
আবিষ্ধার। ১৭ই-_এলাহাবাদে জনৈক এডহভোকেটের গৃভে 
তল্লাসী। ১৮ই-_লক্ষৌএর এক গৃহ হইতে গুলী, বারুদ, টোটাভরা 
ছইটি রিভূলতার ও বোমা তৈয়ারীর মাল-মশলা আবিষ্কার। বাড়ীর 
৪ জন গ্রেপ্তার । ২*শে, মজঃফরপুর জ্বল হইতে ৩ জন রাজনীতিক 
বন্দীর পলায়ন । ২১শে, হাজারীবাগ সেপ্টাল জেল হইতে পলাতক 
যোগেন্দর স্থুকুল মজঃফরপুরে গ্রেপ্তার । ২৩শে লক্ষ বিশ্ববিদ্তালয়ে 
ছাত্রবিক্ষোভ-_বিভিম্ন কাধ্যালয় ও ভবনের ক্ষতি। বারাণীতে 
পিস্তল প্রস্তুতরত «এক জন কশ্মকার গ্রেপ্তার । এ সম্পর্কে ছুই জন 
যুবক গ্রেপ্তার । গোরক্ষপুরে আল্গুরণকা পেরিখার নিকট ৩৫ স্থানে 
৮টি তাজা ,বোমা, কিছু বারুদ ও বোমা প্রস্তুতের উপাদান উদ্ধার । 
মধ্যপ্রদেশ--১লা মগ্রহায়ণ পধ্যস্ত আস্তঃপ্রাদেশিক বোমা 
প্রস্তুতকারী দলের লোক সন্দেহে ১৪ জন গ্রেপ্তার । ধৃত এক জনেব 
-সচ ঘহাইএ প্রস্তুত "টি বোম! প্রাপ্তি। ১২ই-_নাগপুর জিলার 
খাপ! ও সাওনে মিউনিলিপ্যালিটা ৬ মাসের জন্ত সরকাগী কর্তৃত্বাধীনে । 
১৬ই-হিন্দুমহাসতার কার্যকরী সমিতির সদস্য এবং নাগপুরের 
'আদেশ' পত্রের সম্পাদক মিঃ ডি, জি, দেশপাণ্ডে গ্রেপ্তার । ২৮শে-_ 
গণ্ড জাতির বন্ধ লোক কর্তৃক রেলওয়ে, থানা, বনবিভাগের ডিপো! 


আক্রমণ করিবার জঞ্ত ১'জন প্রাণদণ্ডে, ৪ জন যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন 


আঙিিক্ আনজেনী 
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দণ্ড, ১ জন গণ্ডন্ত্রীলোক ৭ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত। জাঙি 
(ওয়ার্ধা ) পুলিস হত্যার মামলায় ১* জনের প্রাণদণ্ড, ৫৫ জন 
নির্বাসন্দগ্ড ও ৯ জন ২ হইতে ৫ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত। 
রায়পুর জিলা জেলের ৩ স্থানে বিস্ফোরণ দ্বারা ধ্বংস করিবার চেষ্টা । 

২৬শে “সাবধান” পত্র সতকীঁকিত। 
বিহার-২রা অগ্রহারণ-ভাগলপুর জিলার রঙ্গগ্রামে এক 
জনতা! কর্তৃক আবগারী ইন্সপেক্টর ও ছুই জন কনষ্টেবলকে আক্রমণ 
. করিয়া বন্দুক সংগ্রঠ। গ্রামে তৎক্ষণাৎ সৈল্তপ্রেরণ । ৩রা_ 
জাানাবাদে ( গয়!) কার্তুজ ও রিভলভার সহ এক জন গ্রেপ্তার। 
সাওতাল পরগণায় তীর ধন্থক ও মারাত্মক অন্ত্রপজ্জিত জনতার ছুই 
স্থানে মদের দোকান, এক সেতু ও রক্ষি গ্রামের ডাকবাংলা আন্রমণ। 
জনতার সহিত সংঘর্ষ । পলাতক শ্রীযুত প্রফুল্ল পউনায়েক ও শ্রীযুত 
শ্রীকুষ্ণপ্রসাদ গ্রেপগডার। দুই জন নিহত। ১৭ই--ধানবাদ বাজারে 
ডাকঘর লুঠ সম্পর্কে ধুত ৮ জনের মধ্যে ৫ জনকে মুক্তি দিয়! 
পুনরায় ভারতরক্ষা বিধি বলে গ্রেপ্তার। ঝরিয়৷ ঠ্রেশনের গুদাম 
লুঠ সম্পর্কে ৪ জন অভিযুক্ত । ১৮ই -মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত 
সেক্রেটারী শ্রীমতী খুরশেদ বেন ধানবাদে গ্রেপ্তার । ২২শে- পাটনারর 
“বিহার হেরাল্ড' পত্রে বাঙ্গীলার গতর্ণরের নিকট ভাঃ শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ-পত্রের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় পুলিসের 
তল্লাসী এবং শ্রী সংখ্যার সকল পত্র অধিকার । ২৪শে--গত আগষ্ট 
বৃটিশ বিমান বাঁহনীর ছুই জন কানাভীয় কম্মচারীকে হত্যা সম্পকিত 
মামলার বিচারকগণকে দেখাইবার জন্য প্যাসেঞ্জার ট্রেগের যে বগি- 
খানি পাটনায় লইন্া যাওয়া হয় তাহাতে অগ্নিসংনোগ | 
সামস্তরাজ্য-_মহীশূরের “বিশ্বকণাটক" পত্রের ভূতপুর্ব সম্পা- 
দক শ্রীযুত কৃষ্ণশশ্মা ভারতরক্ষা বিপির ৩৮, ৩৯ ও ৪০ বিধি অনুসারে 
গ্রেপ্তার । ঈশ্বর গ্রামে এক ভাঙ্গামাকালে এক জন দারোগ! ও ১ জন 
আমীনদারকে হত্যা করিবার অভ্রিযোগে ১১ জন প্রাণদণ্ডে ও ১৩ জন 
যাবজ্জীবন নির্বাসন-দণ্ডে দ্ডিত | সশন্ত্র জনতা! কুক কোলাপুরে 
মেলবাস লুন্সিত, ১৬ই-_রাঁজকোটে ধশ্বেন্্র সিংহী কলেজের এক আফিসে 
ও চৌধুরী হাইস্কুলে আগ্রসংবোগ, ২৩শে বাঙ্গালোর ইন্জিনিয়ারিং কলেজে 
বিস্ফোরণ। ২৪শে, মহীশুর রাজ্যে গুলীবর্ষণের ফলে ২৫ জন আহত ৩৬ 
নিহত এবং বেত ও লাঠ৷ চাজ্জের ফলে ৭৩ জন আহত, এ পধ্যস্ত ২৩৬ 
জন আটক, ইহাদের মধ্যে ৬২৫ জন ছাত্র । ৪১১ জন ছাত্র দণ্ড । 
প্রদেশ- ১লা-_ডাঃখান সাহে ধ, মিঃ আবুল কায়ুম, 
মৌঃ জাফর শাহ, শেঃ আরবাব আবছুর রহমান খানের উতমনজাই এর 
নিকট বক্তীতাদান । ২রা অগ্রহায়ণ__হাজারা জিলার হাফ ফায় জনতা 
কর্তৃক জরিপেব কাধ্যে বাধাদান, খান ফকিরা খান ও অপর দুই ব্যক্তি 
গ্রেপ্তার । লাল কোর্ডা দলের পেশাওয়ার আদালতের দিকে অভিযান । 
২৬শে, ডক্টর খানসাহেবের পুত্র ওবেছুল্প খান গ্রেপ্ডার। 
পঞ্জাব _২রা অগ্রভায়ণ__নিখিল তারত কংগ্রেস সমিতির এক 
সাম্যবাদী সদস্য ও আশ্বালার কংগ্রেস নেতা ভগতরাম শুর গ্রেপ্তার । 
লিম্ধু-_২রা অগ্রহারণ সিদ্ধ ব্যবস্থা-পরিষদের ডেপুটা স্পীকার 
কুমারী জেঠ সিপাহী মালানী গ্রেপ্তার । ৪ঠা! রাত্রিতে তল্লাসী করিয়। 
বিস্ফোরক দ্রব্য ও কার্তজ আবিষ্কার, ছুই জন গ্রেপ্তার । ১৮ই*- 
এক্রিনিয়ারিং কলেনের অধ্যক্ষের কক্ষের পশ্চাতে বোমাবিক্ফোরণ , 
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দণ্তী সত্যই বলিয়াছেন।_ 
সারা ব্রি£বন অন্ধসমান রহি'ত আধারে ভরা । 
যদি না উদিত শব্দজ্যোতি: সংসার-আলো-কব। ॥ (১) 


সৌর কিরণ যেমন নৈশ তিমির বিদূরিত করিয়া বহির্জগংকে 
উদ্ভাসিত করে, তেমনই শব্ধময় জ্যোতিঃ মুকতারপ তমোনাশ 
করিয়া অস্তরজগংকে প্রকাশিত করিয়া থাকে । শব্সম্পদ্দ হইতেই 
ভাবরাজ্যের পবিচয়; পরকীয় চিত্তবৃত্তির গৃঢ স্পন্দন শব্দই 
আমাদের নিকট বহন কবিয়। আনে । এই শব্দসমাষ্টিই ভাগার পপকে 
ফুটাইয়া তৃলে। 

সংস্কৃত ভাষীর শব্দসম্ভাব এমনই রমণীয় এবং নমনীয় যে, তাহাকে 
যে কোন ছন্দে-বন্ধে-ভঙ্গিতে আকধণ বিকর্ষণ করিলেও তাহার 
সৌন্দধ্য ও মাধুখ্যের ভানি হয় না। যদি কোথায়ও মাধুধ্য কু ভয়, 
তথাপি ভাষাগত কোন অক্ষমতা! দেখা যায় না । শবসস্পদের 
এইরূপ বৈচিত্র্য আছে বলিম্াই সংস্ত কাব্যে চিন্রচর্চার অবকাশ 
ঘটিয়াছে। 

শব শ্রবণেন্দ্িয়েব দ্বার! গৃহীত হইয়। থাকে, কাব্যে শপ্রযুক্ত 
হইলে শব্দের বঙ্কার কর্ণগোচর হইবার পর চিত্তে বুসবিশেষ জন্মাইয়। 
দেয়, কিন্তু চিত্রবদ্ধে_শব্দরাশি লিপিবিশেষে সজ্জিত ভইয়া চক্ষু- 
রিস্ট্িয়ের তৃপ্তিসাধন করে । কাব্যে সম্পিবিষ্ট এই চিত্র শ্রবণ ও নয়ন 
উভয়কেই আকর্ষণ করিতে পাবে বলিয়া ইহার বৈচিত্র্য কাবগণ 


(১) ইদমন্ধস্তমঃ কৃতসরং জায়েত তুৰনভ্রয়ম্‌। 
যদি শব্দাহবয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যত্তে ; 
কাব্যাদশ। 


পৌষ, ১৩৪৯ 
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সাদরে অঙ্গীকার করিয়। লইয়াছেন। সযহ্রে অন্থিত চিত্রকরের চিত্র 
স্দুশ্া হইলেও তাহা শব্দময়ী ভাথা প্রকাশে অঙ্গম হইয়া থাকে, 
আবার সযত্বে রচিত কাব্য মনস্থপ্তিদায়ক হইলেও নয়ন আবর্ধণ 
করিতে পাবে মা, এই অসম্ভবকে সন্চব করিবার জন্ত একটা 
সমাধানের চেষ্টা 'চি্জবঙে উপজঞ্চি করা যায়। কিন্তু এই 
সমাধান-__সবনমাধারণেব জদয়ঙগম হইতে পাবে নাই । কাব্য ও 
চিত্রের মিলন করিতে যাইয়া! অনেক সময়ে দুরূহ ভাবার হি 
হইয়াছে । ফলে, অনেক কবি ও আলঙ্কারিক এইবপ চিত্রচর্চাকে 
নিরুৎসাভিত করিয়াছেন । কাব্যপ্রকাশে মন্ঘট ভট মন্তব্য, কিয়াছেন 
যেশএতে চি শক্তিমাত্রপ্রকাশক! ন তু কাবারপতাং দধতীতি 
ন প্রদশ্যান্ডে__এই চিএবন্ধগুলি কবির শক্তি বা কৌশল মাত্র প্রকাশ 
কবে, কিন্তু কাবোর স্বরপতা লাভ কৰিতে পারে না, এই জন্থু 
এ বিষয়ে অপ্রিক উহ্থাহরণ প্রদশিত হইল না। সাহিত্যদপণেও 
বিশ্বনাথ আরও একটু তীব্র মন্তব্য করিয়াষ্টেন (২)। তথাপি 
সাস্কৃত সাহিত্যে এই চিত্রকাঘ্যের প্রভাব নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। 
যদিও আদি-কবি বাল্মীকি বা মহাকবি কালিদাস “চিত্র' অলঙ্কার 
্থষ্ট করেন নাই, কিন্তু বাঙ্মীকির বামায়ণে স্বাভাবিক কবিত্বগতির 
মধ্যেও অনুপ্রীমের অভাব নাই (৩) এবং কালিদাসের রঘুবংশ্ে 


(২) কাব্যান্তগঁড়ভূততয়। তু নেহ প্রপঞ্চ)তে । ১০ম পরিচ্ছেদ 
(৩) চঞ্চচন্দ্রকরম্পর্শহধোন্মীলিত-তাবকা । 
অহ! রাগবতী সন্ধ্যা জহাতি স্বয়মন্বরম্‌ ॥ 
বামায়ণ, শুন্দরকাণ্ড। 
যমৰতামবতাঞ্চ ধুরি স্থিত: ইত্যাদি । রঘ্‌, ৯ম সর্গ 


২৬৭ 


অরনেশরচিত বমকাবলীব বিকাশ দেখ! যায়। অন্ুপ্রা ও যমকের 
অনুশীলন হইতেই দে পৰবন্তিকালে চিত্রবন্ধের উৎপত্তি হইয়াছে, 
ইতা পুর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। বাস্তবিক সস্কত কাব্যে অন্থুপ্রাস ও 
ধমকের অনুবীলন যে কত বিস্তুতিলাভ করিয়াছিল_-তাহা৷ দেখিলে 
বিশ্মিত হইতে হয় এবং এইরূপ অনুশীলন করিতে করিতে একট 
অভিনব শব্দসচ্গাৰ আকান্া উদিত হওয়ার ফলেই প্রথমে বেখা? 
চিত্রের সহিত বর্ণের মিলন করিবার প্রয়াস ঘটে । 
বাঙ্গাল! ভামায় যমকের একটি দৃষ্টান্ত আমাদের বাল্যকালে 
বড কৌতুক উদ্দেক করিত-_ 
“বকী বলে বকা বোকা. বক! বলে বকী 
এইঝপে বকাবকী করে বকাবকি |” 
এই কষ্টকল্লিত যমক যে কাব্যরণের পবিপন্বী, তাহা বলাই 
বাওলা । বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কিছু যমকেব প্রয়োগ থাকিলেও 
তেমন প্রভাব-বিস্তাৰ করিতে পারে নাই (৪) কিন্তু মারাষ্ট্র ভাষায় 
মোবপন্থকুত মহাভাবন্তে কি অপূর্ব ঘমকের বিকাশ, তাহা দেখিলে 
মুগ্ধ হইতে হয় । মনে হয়, প্রতোক ভাবার একট! নিদন্থ বৈশিষ্ট্য 
আছে-_বাঙ্গালা ভামান চিত যমক ৪ অনু প্রাসের আধিক্য সৌন্ধ্য- 
স্ষ্টর বাধক, কিন্ত মহারাষ্ট্র ভাষায় সাধক হইয়া! থাকে । সংস্কৃত 
ভাষার সঠিত মছাবা্র ভাষাৰ সম্বধধ একাংশে [নকটতব বলিমা অনেক 
শোক উভয় ভাষায় '“করূপে মমান ছলে গথিত হইতে পারে (৫), 
কিন্তু বাঙ্গাল। ভাবায় এপ শ্লোক বচনা কষ্টকব। মদীম়ু “সারম্বত- 
শতকদ্‌* নামক কাব্য হইতে এইনপ একটি গ্রোক উদাহবণস্ববপে 
উদধৃত কনিতেছি,_ 
শুভ্রোজ্ছলে শতদলে শব পাদপদু 
শোতাধরে মবুরধমা ভুবন প্রকাশে । 
এয খখা কিশলয়ে, তন দেবি! সন্যো 
ভাগে ঢাখে শুশিকল। বিকসা সকানে ॥ 
ইহাতে কোনকপ অগ্তস্থার বিসর্গ যোগাঝোগ না করিলেও এই 
পদ্যটি তম্ব-দীপ উচ্চানণমহ নপন্ুতিলক ছন্দে পাঠ কবিলেই সংস্কৃতভামায় 
একটি অর্থব্র কাই, অথচ নাঙ্গলা চতুদ্দশপদী ছন্দে ইহ! বচিত ! 
কেবলমাত্র চ' খে এইনপ। পুথক্‌ পদ হইবে ॥ 
যাঙ্কা হউক” প্রায় ০র্থ-পপম শতাধ্ধাতে যনকেব নানাবিধ 
ভঙ্গী ম্চাকাবা কিবা'ভাঙ্জুনীয়ম্‌ € ধণ্ডীর কাব্যাদশে বিকশিত 
হইছে দেখ! বায় এন" ইঈভাদেরই এ্রদশিত সর্বতোভদ্র, অদ্ধভ্রমক 
ও গোমত্রিকাবন্ধ। সংস্বক কাবা প্রথমে লোকচক্ষুর গোচব ইইয়াছিল। 
পূর্বেই বলিয়াছ্ি যেত_এই তিনটি চিত্রঈ সরলরেখার অঞ্ধন দ্বারাই 
নির্ববাহিত হয়। সর্ববতোভদ সম্বন্ধে ৮৪ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে 
-'তদিদং সর্ববতোভদ্রং ভ্রমণং যদি স্্বতঃ' | বুঝিবার সুবিধার জন্ক 
নাম্বতশতকম্‌ হইতে সর্বেবেতোভদ্রেঞ উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি । 
স্পস্স্৯-ায়াসাবরসায়ামা য| জপাক্ষক্ষপাজয়া । 
সা পাশদে দেশপাসা রক্ষ দেবি বিদে ক্ষর। 


(6) এ বিষয়ে নানি রায়ের পাচালী কাব্যে বহুল প্রয়াস সদ হয়। 
(৫) মহদে স্মরসংধন্মে তমবসমালঙ্গমাগমাহরণে। 
হরবহু সরণং তং চিত্তমোহমবলর উম্ে সহসা ॥ 
দেবীশতকম্‌ ৭৬ গ্লোক, সাহিত্যদপণে উদ্ধত। 


মাসিক বন্ুমতী 


ক্াংযাএদাং এটা) 1500৭, 


[ ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


(অনুবাদ ) 
মায়! আর শ্রেষ্ঠরসে ব্যাপ্ত ধিনি সদা, 
অজ্ঞানরজনি জিনি' অজপা বিশদা । 
সেই তৃমি অধিষ্ঠানে দেশরক্ষা কর, 
এস (ভব) পাশচ্ছেদিনি মা, জ্ঞান সুধা ক্ষর ॥ 
[া মারার বালান য়া মা 


০ 
স্ 



















যা। জ |] পা] ক্ষ ক্ষ | পা। জ | য়া 
সা পা| শা দে | দে। শ |] পা] সা 
ব.|] ক্ষ দে |বি | বি] দে | ক্ষ | র 
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সা] পাশ দে | দে] শ|পা।|।স! 
যা | জজ] পা |ক্ষ | ক্ষ | পা | জ_ | য়া 

র্‌ | সা... যু... ম1.| 


এই শ্লোকটির বিশেষত্ব এই যে, শ্লোকের প্রথম চরণটি এই 
অক্কিত ( আটঘর! ) চিহ্কের উদ্দু, অধঃ, বাম ব! দক্ষিণ যে কোন দিক্‌ 
হইতে পাঠ করিলে একরূপেই পাওয়। যাইবে । দ্বিতীয় চরণটি 
সর্ববদিকেই দিতীয় স্থানে, এইরপ তীয় ও চতুর্থ চব্ণটি_ সর্ববদিক্‌ 
তইতে তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ/ক্তিতে একবপেই দেখা দাইবে। 

এইবপ ছন্দের সভিভ [বচিঞ বর্ণবিন্তাস আর কোন ভাদায় 
সম্ভবপর কি না, জানি না, তবে, সর্বতোভদজাতীয় বর্ণাবস্তাস 
করিবার একটা! প্রবৃত্তি দেশাস্তরেও দৃষ্ট তয় । * 

সববতোভ:দর পরই অদ্ধভ্রমকের স্কান। অদ্িত্রমক এই নামেই 


1109 191105576 517201511705011101100 15 00 
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তাহার স্বরূপের পরিচয় । বর্ণগুলি এমন ভাবে সঙ্জিত হয় যে, ছুই এই তিনটি বন্ধের প্রচলন সর্ববাপেক্ষ! প্রাচীন, তৎপরে মুবজ- 
দিক্‌ দিয়া ঘুরিয়া আসে না, একদিক্‌ মাত্র ভ্রমণ ক:র। ক্লোকটি এই- বন্ধ প্রভৃতির অস্তিত্ব বিকাশলাভ করে। মুরজ শব্দে মৃদ্গ, দৃদে র 
মাতা ন মায়য়া বাধ্যা তারবাদনকারবা । অঙ্গে বেত্রগুলি যেমন সাজান থাকে, তদন্থকরণে মুরজবন্ধেব বল্পনা 
ন বা সুধামাত্রকায়া মাদধারাস্ত্মানয় ॥ হইয়াছিল-_-ইহাও সরল রেখার অঙ্কন । যেমন, 
(অনুবাদ ) হে ভারতি ! সমেহি তবং স্মাভারপ্রশমে হিতা। 
মাতা! তুমি বাধ্য নহ মায়ার বন্ধনে, তবদূভা রবৌ হিমে হি স্তা শুভ! রতিসমেহহিজিং ॥ 
প্রণববঙ্কার তোল? বীণার স্পন্দনে ৷ ( অন্থবাদ ) 
চির নবীনতা তব, সুধামাত্র কায়, ত্বরায় ভারতি ! এস হে ধরায়, 
আন' গে! আনন্দধার! হইয়! সদয়া ; ভূভার-হরণ তোমা হ'তে হয়|, 
গ্লোকটির অঙ্কন এইরূপ, তব ভাতি ফুটে হিমে রবি-গায় 
নামা | য় |য়া | বাধ্য রতিসম শুভ ! তম" কর জয় ॥ 
্ র | ধর 1777 রী বন্ধ চি্ুটির বিশেষত্ব এই যে, প্রথম ও অস্তিম চরণ দুই কপে 
না | য়] দেখা যাইবে। সাধারণ ভাবে শ্লোক যেমন থাকে, তাহা বাতীত 
5177718777৮ 1 18] প্রথম চরণের প্রথম অক্ষর হইতে তিথ্যগৃতাবে নীচেব দিকে নামিয়! 
৯) 61051 51 ৮ | পুনরায় উদ্ধে' উঠিবে এবং অস্তিম চরণেন প্রথম অক্ষর হইতে তিধাগ- 
51151 51 57 গতিতে উপরে উঠিমা জবার নামিবে ও তয় স্থলেই শে অক্ষরে 
॥ 110 1 ৮11৩1 পুনঃ মিলিত হস্টবে। 


এই চত্রে সবজোভদ্রের মত সকল দিক 
হইতে সমানবপে বর্ণগতি সম্ভবপর হয় 
না, কেবলমাত্র এক একদিকে অক্ষর 
ধরিয়া যাইলে-_-একটি চরণ পাওয়! 
যাবে । সর্বতোতদ্ধে ছুই দিক্‌ 
হইতে আট বার ঘৃরিবে এবং প্রত্যেক 
চরণেব আট বার আবৃত্তি হইবে । 
অদ্ধ ভ্রমণে এক দিক্‌ হইতে চার বার 
মাত্র আপত্তি, এ জন্য অন্ধত্রমক নামটি 
সার্থক হইয়াছে । 
“গোমৃত্রিকাবন্ধ'__তির্যাগগতি সরল 
নিগার ভা িডিচিজ লোন বেসন পুগ্ঠায় নবম শতাব্দীর 'প্রসিঙ্ধ আলম্কারিক আনন্দবদ্ধনাচাখ। 


21289 গতিতে পতিত হয়, এই বন্ধেও ৫] স্নো ( ধিনি ধবন্তালোক প্রতভতি গ্রন্থ-প্রণেতা ) তাহার প্রণীত 'দেবীশভকম" 
সেইরূপ তিধ্যক্‌ বেখাব অঙ্কন হইবে। "নামক একখানি ভক্তিবসাত্মক খণ্ডকাব্যে মুরজবঙ্কের উদাহরণ 
পেরপ অঙ্কন করিতে গেলে সম অক্ষর তা চা দেখাইয়া গিয়াছেন । পরবতিকালে বন কাব্যে যুরজবন্ধের উল্লেখ 
(৪৮৪য। ৩00১৪: ) বাঁ বিষম অক্ষর 1. পাওয়া যায়। তিনি “দেবীশতকে” বহু প্রকারের বমক, অন্থপ্রাস, 
(০৫৫. 7870552) ছুই চরণের পক্ষে কা) ৮ লনা অন্থলোমপ্রতিলোমযমর, সর্ব্বতোভদ্র, অদ্ল্লমক, মুরজবন্দ এব' 
সাধারণ (০০7110078৫০: ) হওয়া গোমৃত্রিকাবন্ধের প্রয়োগ দেখাইয়া গিয়াছেন এবং গোমৃত্রিকাবন্ধ তন 
চাই যেমন, গোমৃতরিকাবন্ হুইটি অবান্তর বন্ধ কিরূপে উৎপন্ধ হইতে পারে, তাহাও প্রদশন 
হিমন্তোমসম! মোম-কোমলা৷ পাপতাপহা । করিয়াছেন, অর্থাৎ গোমৃত্রিকাবন্ধ দুইটি পাশাপাশি সংল: কথিয়া 
হিতা স্তোতুঃ সদা সৌটকোকিলালাপচাপলা । বাখিলে জালবন্ধের স্বরূপ হইবে এবং গোমক্জিকার প্রথম ও শেষ বর্ণ 
( অন্বাদ ) বিভিন্ন রাখিয়া অনুষ্টপ, ছন্দের মধ্যবর্তী ছয়টি বর্ণ সমানভাবে 
হিমরাশিমত শুভ্রবরণা কোমলা! চন্দ্রসমা মাজাইলে তুপবন্ধ হইবে |* দেবীশতকের কবি ও পাণ্ডিত/শঅসাদাবণ 
পাপতাপহবা, স্তবকারি-জনে মঙ্গল কর মা! সন্দেহ নাই, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, খুষ্ঠায় ননমশতকেও ক!ব্যেব 
রি মধুখতু যবে নামিছে ধরায-_-তখনই তোমার আম, 727টি শি 22 শি শা? 
সহিছ পিকের চপল জালাপ এত জীবে ভালবাস! । ভুণবন্ধের স্বরূপ এই-_ 
গম অক্ষরকে লয় আরম্ভ হইলে বিষমাক্ষর গোমুত্রিক। বন্ধ এবং * তনদেবি সারদা তক্তানন্দে বিশারদা ভব। 
তীর অক্ষর হ্টতে হইলে সমাক্ষর গোমুত্রিকা বন্ধ ভইবে | উপরিস্ক নম জু দয়া লক্তা! তনু ভেবু দয়া শয়ম্‌ ॥ 


ট্রে ] 
টত্রে/বিষমাক্ষর গোমৃত্রিকা বন্ধ টু নারহতপতক্ম । 


২৬২ 


মাসিক বন্তৃমত্তী 


[ ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


০ 


চিত্রচর্চ! সরলরেখার উপরেই প্রধানভাবে চলিয়াছে। ইহাতে একটি 
মাত্র অষ্টদল পদ্মের উদাহরণ পাওয়া যায়। 
অত্তঃপর ভোজরাজের সরম্বতী-কণ্ঠাভরণ নামক অলঙ্কারগ্রস্থে-- 
বহুবিধ চিত্রের সন্ধান দেওয়া! হইয়াছে । এই সময়ে অন্ুপ্রাস যমক 
প্রভৃতির গৌরব উচ্চাশখরে আরোহণ করে। তাই ভোজবাজ 
বলিয়াছেন, 
উপমাদিবিযুক্তাপি রাজতে কাব্যপদ্ধাতঃ | 
যন্তন্ুপ্রীলেশোহপি হস্ত তত্র নিবেগ্তাতে ॥ 
কুগতলাদিবিযুক্তাপি কাস্তা কিমপি শোভতে ৷ 
কুঙ্কুমেনাঙ্গরাগস্চেৎ সর্ববাজীণঃ প্রযুজ্যতে ॥ 


( অন্ত্বাদ ) 
উপমাদিভীনা হ'লেও ত' দীন। 
নহে সে অমর-বাণী। 
যদি অনুপ্রাম মধুর বিন্যাস 
লেশতঃ করিতে জানি ॥ 
কুগুলাদি নানা আভরণ বিন! 
হয় না কি বধূ শোভা ? 
কুদ্বমরাগে ষদি তার জাগে 
সকল অঙ্গে আভা ? 


ভোজরাজ চিত্রঅলঙ্কাবকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়! (১) বর্ণচিত্র, 
(২) ( উচ্চারণ ) স্থান-চিত্র, (৩) স্বরচিত, (8) আকার-চিত্র, (৫) 
গতি-চিত্র ও (৬) বন্ধ-চিত্ররূপে প্রদশন করিয়াছেন । 

(১) বর্ণচিন্রের বর্ণশব্দের দ্বারা ব্যঞনব্ণ গ্রহণ করিয়াছেন, কেন না 
পৃথগ্ভাবে স্বপচিত্রের কথা আছে। এই ব্যঞ্জনবর্ণ চিত্র--একটি, 
দুইটি, তিনটি ব! চারিটি মাঞ্জ ব্যগ্তনবর্ণ ব্যবহারে শ্লোক রচনা সম্ভব- 
পর হইলে তাহা! বর্ণ-চি্। (২) বাপ্ধনবর্ণের উচ্চারণ স্থান অনেক ; কিন্ত 
জন্মধ্যে তালব্য, মৃরধগ্ত বা ওষ্ঠবর্ণ একেবারে বজ্জন কবিয়। ববিতা 
রচল্লাব নাম স্কানচিএ । (৩) একপ্রকার, দিপ্রকীর বা ভিন প্রবাগ স্বর 
মাত্র ব্যবহাৰে অথবা সর্বপ্রকার প্বরবর্ণের প্রয়োগ দেখাইয়া কা তব 
প্রকাশের 'নাম স্ববচিত্র। আধুনিক দৃষ্টিতে এই মকল চিত্রের 
চিন্তাকৰকতা স্বারত হয় না। (৪) আকার-চিব্রমপ্যে পন্মের সন্ধান 
পাওয়া যায়। 'পন্াাকারহেতুতে এই থে পন্বর্তী আলঙ্কারিক- 
কাণের লক্ষণ-_ইভাতে ভোজরাজের আকার-টিজজ মরণ করাইয়া দেয়। 
পল্পচিগ্রের উদাহরণুটি দেবীশত্তক হইতেই সংগৃহীত । বিস্ময়ের বিষয় 
এই বে, দেবীশতকের টাকাকার 'কঘাট' গ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
কিন্তু পন্মচিজ্রের সন্ধান দিতে পারেন নাই। এই কয্যটট ৯৭৮ 
খৃষ্টান্ধের ভীমগ্তপ্ত নৃপতির সমসাময়িক বলিয়। টাকাশেষে আত্মপরিচয় 
দিয়াছেন । দশমশতকেও যে পন্মচিত্রের তেমন প্রচলন হয় নাই, 
২ইহহ্ন্থমান করা যায়। একাদশ শতাবীতে সরম্থতীকাীতিরণে 
শুধু একটি অষ্টদল পদ্ম নহে, যোডশদল, চতুদ্দল ও চার 
প্রকার অষ্টদল পন্চিত্র উদাহরণরূপে প্রদশিত হইয়াছে । 
মত্প্রণীত 'সারদ্বত-শতকম্‌' হইতে অষ্টদল পন্মের একটিমাত্র 
উদাহরণ দিতেছি” 

সারদ! সারদাধ্যাসা সাধ্যা সাচ্যুতবেধসা । 
সাধবে দতসাতাস্ত স্তত! সান্ত সদারস! ॥ 


( অনুবাদ ) 
সারদ1! আলীন। সরোজ-উপরে । 
(ধারে) অচ্যুত বিধি সাধেন সাদরে। 
সঙ্জনে আজি হউন ঝুখদা। 
তিনি স্ততিগুণে রসময়ী সদা! ॥ 





পদ্মবন্ধ 


এইট বন্ধের বিশেষত্ব এই যে, প্রথমে পদ্মমণ্যের “সা" হইতে পূর্বব- 
দিকের দল ধরিয়া পাঠ কবিতে হইবে, তৎপরে দিগদলগুলিতে যে অক্ষর 
বসান আছে-_তাহা দুই বার বিপরীত ভাবে পড়িতে হইবে, কোণের 
পঞ্মুদলেৰ অক্ষর এক বার মাত্র পাঠ করিয়া ঘরিয়া আবার পদ্মামধ্যে 
মিলিতে হইবে । সরম্বতীকঠাভবণের কিছু পূর্বব হইতেই যে চিত্রনাক্ষের 
বিশেষ প্রচার হইয়াছিল, তাহা বেশ অন্রমীন করা যায়। পদ্দা-চিঞ্রেব 
দলগুলিতেও মধ্যভাগে অক্ষরসজ্ঞা তখনও এমন কৌশলে করা৷ হইত 
যে, কবিব নামাক্ষর পধ্যস্ত তাহাতে স্বান পাইতে বাধা হয় মাই । 
(৫) গতি-চিত্রে-_অন্থলোম গতিতে শ্লোকেব এক চরণ কি ছুই 
চরণ রচিত ভইয়| পুনরায় সেই বর্ণগুলিই প্রতিলোমগতিতে শ্লোকাংশ 
পুর্ণ করিবে। নন 
রাধানুরাগিন,পলংসরাণ্ড তামাহিতামস্তরভূমকায়! | 
ইহ্বাকেই বিপরীতভাবে পাঠ করিলে গ্লোকটি পূর্ণ হইবে, 
যা কামভ্রস্তমত! হি মাত! সুরাসসম্পন্ন, গিরা হু ধারা ॥ 


( অনুবাদ ) 
ওহে আরাধন অনুরাগী জন, 
সন্নিধানে তার কর প্রসরণ। 
সমাগতা। সেই অস্তরের ধন 
ভূম! তন্থু ধার কামপ্রস্রবণ। 
পরম! জননী তিনি সুখাকারা 
ন! জানি, বাডময়ী কিংবা রসধার! ॥ 4 
গত প্রত্যাগত চিত্র বা জন্থলোম বিলোম কাব্য বহু ভাথে দেখা. 


২১শ বর্ষ পৌধ, ১৩৪৯ ] 


যায়। রামকঞ্চবিপোম কাব্য ইহার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত । বাম হইতে 
দক্ষিণ দিকে অক্ষরগুলি পড়িয়া গেলে রামচরিত এবং দক্ষিণ হইন্ডে 
বামে পাঠ করিলে কৃষ্ণচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে । 

অতঃপর বন্ধচিত্রের মধ্যে চক্রবন্ধ, শরবন্ধ, ব্যোহবন্ধ, সুরজবন্ধ, 
গোমৃত্রিকাবন্ধ এবং গোুত্রিকাধেন্নবন্ধ প্রভৃতি বন্ধ বন্ধের পরিচয় 
সরম্বতীকঠাভরণ হইতে পাওয়া যান! 

এই চিত্রবন্ধের ক্রমবিকাশ চিস্তা করিলে বুঝিতে পারা ঘায় যে 
যদিও ধ্বনিকার আনন্ববদ্ধন যমকাদি নিবন্ধের তেমন প্রশংসাপরাযবণ 
ছিলেন না, * তথাপি তিনি নিজেই 'দেবীশতকয্‌* নামক কাব্য বচন! 
করিয়। যমক ও চিত্রবন্ধের বভবিধ সমাবেশ করিলেন কেন? এই 
প্রশ্ন সকলেরই চিত্তে উদিত হইতে পারে । এই প্রশ্নের সবল উত্তর 
এই যে.-প্রকৃত রপবিষয়ক রচনায় যমক বা চিত্রবন্ধাদিব ব্যবহার 
ন। করাই বহু আলঙ্কারিকের অভিপ্রেত এবং রম বলিন্তে প্রধানভাবে 
শঙ্গার, বীব, করুণ, অঞ্ুত, তাশ্ত, ভয়ানক, রৌদ্র ও বীভৎস এই 
আটটি রদকেই বুঝাইয়া থাকে । শাস্তরস বা বাংমলাবস সর্ব্ববাদি- 
সম্মত নচে । এই শান্তরসের সহিত ভক্তির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ধ। 
এ জন্ত ভপ্িরপান্মক স্তোত্রকাব্য-রচনায় যদি যমক ব! চিত্রবন্ধাদির 
প্রয়োগ করা মায়, তাহা দোষাবহ হইবে না । বিশেষতঃ, অধিকাংশ- 
স্থলে দেবতাব পূজোপচার-_অঙ্গভৃষণ বা! অঙ্গে ধারণীয় অন্ত্রশস্্ মধ্যে যে 
সকল বন্ত পাওয়া যায়, তাহ! লইয়াই প্রায় বন্ধচিত্র রচিত হইয়া! থাকে, 
স্রন্তরাং এই সকল চিত্র দেবতা প্রকরণ সম্বন্ধীয় বলিয়! তক্তি প্রকাশের 
সহায়ক ভইতে পারে, এবং তাহার ফলে শাস্ত নাক নবমখমেব 
উদ্দীপক হিসাবে চিত্রগুলি রসসম্বদ্ধহীন বলিয়া উপেক্ষণীয় হয় নাই । 
দেবপূজার অঙ্গবূপে শঙ্খ, ঘণ্টা, মুবজার্দি বাদ্য আজিও ব্যবঙ্ত 

সারম্বতশতকে ঘণ্ট। ও শঙ্খবন্ধ এইভাবেই সন্মিবিষ্ট হইয়াছে, 

ঘন্পবন্ধের শ্লোকটি এই, ্ 


হয়ু। 


স্হগংসদানন্দন-তাবদান!- 
দ্বিধেন্গংস্থষ্টিবিধৌ ভি দেবি! 
বিদে ত্বমেহি স্কুরদাত্ুনীণ1- 
নাদাবদা নন্দনদাসন্গংনু ॥ 
( অন্থবাদ ) 
গছধং সদাই তুমি বিধাতার 
স্ু্রৰ কাজে বিতর ওক্কার। 
বঙ্কারিয়া বীণা দেবি ! জ্ঞান দিতে 
এস মা কিস্কর তনয়ের চিতে ॥ 
এই বন্ধে প্রথম চরণে ঠিক প্রতিলোম বর্ণ সাজাইয়া চঠ্র্থ 
চরণটি পাওয়া! যাইবে । ঘণ্টার ধরিবার দণ্ড (1887:319) মধপো 
উপর হইতে গ্লোক আস্ত হইয়া বাগ্ভাগটুকু বেষ্টন কৰিয়া পুনবাপ 
প্দণ্ড ধরিয়। আবন্ধ স্থানেই গ্লোক সমাপ্ত হইয়াছে। 
তের শখ্বন্ধটির স্বরূপ নিয়ে দেওয়া হইল-_ 
ভাতু কাপি ললিতাকৃতিঃ দিতা 
তাপহা প্রশমর্দীপিকা তু ভা। 


*. যমকাদিনিবন্ধেযু পৃথগবত্তোহহ্ত জায়তে । 
॥ শক্তন্যাপি রসাঙ্গত্বং তন্মাদেষাং ন বিদ্যুতে ॥ 


অংস্কতকাব্যে চিত্র-চষ্চ। 


২৬৩ 





দীর্ঘদর্শিনয়নৈকাতারকা 
'ভারফাস্ত-কলয়া লমাদুতা ॥ 
(অন্ববাদ ) 
ভাত চৌক্‌ ছ্যাতি এক লঙ্গিত ন্লঠাম 
শুভ্রা ভাপনিবারণী পরশে আরাম । 
দীর্ঘদর্শি-নয়নের পরব তার! মত 
শোতে যে রজতকান্তি প্রলয়ে আদৃত ॥ 
শঙ্ববন্ধের বা ঘণ্টাবন্ধের কোন প্রাচীন দৃষ্টান্ত পাই নাই । 
কান্জেই এইরূপ চিত্রে নবকল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে । শঙ্গবন্ধের 
প্রাথমিক চারটি বর্ণ দ্বিতীয় চরণের অস্তিম চারটি বর্ণ প্রতিলোম 
গতিতে সমান হইয়াছে এবং “তারকা” ও লয়" এই বর্ণগুলি দ্বার! 
দুইটি ষমক স্যন্টি হওয়ায় নিয়স্থ হুইটি সারির মিলিত বর্ণসংখ্যা মধ্য- 
সারির মখ্যার সহিত সমান করা হইয়াছে । 


২৬৪ 


মাসিক বন্ুমতী 


[ হয় খণ্ড, ৩য় সংখা! 
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শঙ্খ বন্ধ তা 


ঘটবন্ধ, পৃজাপ্রকরণে ঘাটস্াপনার প্রয়োজন আছে; ঘটে 

থাকে সিন্দুরের স্বস্তিক চিহ্ন, এই ঘটবন্ধের বিশেষত্ব এই বে, অনু প্রাস 
ও বমকের সম্গিবেশেই ইহার রচনা । শ্লোকটি এই*_ 

সম্তত্তন্যারসাসার-রমণী-রমণীয়ুতা | 

তাম়তাং জগতে! মাত্র! মাত্র।তো। যা মিতায়তা ॥ 

( অনুবাদ ) 

সতনারমপারা দানে তনস্ের কল্যাণ সাধন 

রমণীর রমণীয় ভাব এই জানে সর্বজন | 

জগতের জননি গো! দেই ভাব বিতর সংসারে 

এই শ্নেমাত্রা হায়! মবতের কে বুঝিতে পাবে ? 





ঘটবন্ধ 


এই বন্ধের এবং উপরিষ্ব শঙ্বন্ধের শ্লোক দুষ্টটিতে যেমন 
সরন্বতীর মঠিম! বর্ণিত হইয়াছে, তেমনি শঙ্গ ও ঘটের স্ববপটিও 
সঙ্কেতে বলা হইয়াছে । শখ শুভ্র শীতল, আলয়ে আলয়ে আদরের 
সামগ্রী ও গৃহিণীদের সর্বদা লক্ষ্যের বস্তু এবং ঘট যে জলের আধার 
রমণীর কক্ষশোভা, এইরূপ বাঞরনা দেওয়৷ হইয়াছে । ধন্ুবর্বাণবন্ধে এই 
ব্যঞ্নাকে আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে। ধন্র্বাণবন্ধের শ্লোকটি এই, 


বাণী নমৎ-কোটি গুণান্থৃবন্ধ- 
্ধাত্তে কচিং স্বাং কমলে চ বাণী। 
কুশেশয়াস্তঃ ক্ষয়সন্ধতাঞচ 
প্রবীথতাং পাণিগতাঙ্গগম্যাম্‌ ॥ 
( অন্থুবাদ ) 
ধনুফ্োটি নত হ'লে গুণের যোজন 
করে সেই বাণধারী বাণী (বাণ7ইন্‌) যেই জন । 
(আর) নঅজনে কোটিগুণযোগ দেন বাণী 
(এমন ককুণাময়ী তারে মোরা জানি । ) 
কমল-হরিণে বাণ বিধিবারে কুচি, 
(আর) বাণীর প্রভায় হয় অরবিন্দ শুচি। 
বাণের সন্ধান হয় মারস নিধনে 
বাণীর নিয়ত বাস কমল-কাননে। 
বাণ ধরি' প্রবীণতা আসে অঙ্গুলিতে, 
বাণী মঞ্জুবীণা করে, গন্ধর্ব্বের হিতে ॥ 
গ 


1 





ম্যাং 


নি কু সি 
ধন্ত্ববাণবন্ধ 

বাণী (বাণধারী বীরপুরুষ) ও বাণী ( সরস্বতী ) ধন্ুবর্বাণবন্ধের 
সহিত সরহ্থতীর এই শব্দগত সাদৃশ্তকে আপাততঃ গ্রহণ করিয়! 
সরন্বতীর মিম! বর্ণনা করা ভইয়াছে। 

বস্তাতঃ বৈচিত্র্য এই যে, সরস্বতীর সহিত ধন্থর্বাণের সম্বন্ধ 
উপনিষৎপ্রসিদ্ধ। ব্রঙ্গ লক্ষ্য, জীবাত্মা হইল বাণ, ও প্রণব ধনুঃ এই 
রূপকের আভাস উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা, 

' “প্রণবে! ধনুঃ শর! ছাতা! ব্রহ্ম তন্ক্ষামুচ্যতে | 
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্ত্ময়ো তবেৎ ॥” 

প্রীজীজীব ভ্তায়তীর্থ ( রী ] 








শিট বউ বিসবউউিটেনটিশ 
০০০ সবরের আগুন ই 
(গল্প) 
ইন্স্পেক্শন সারিয়া মীরপুরে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল! তার স্বামী'**নামটা ? ব্রজেশ্বর ! তাই বটে ! মনে পড়িল, সুলতা আর 


জমিদার-বাবুর! বলিলেন__আমাদের এখানে রান্রিটা আজ'" 

নিশীথ রায় বলিলেন-_-না। আমি ডাক-বাংলাতেই থাকবো। 
তার পব কাল ঢাকায় ফিরবো । 

ডাক-বাংলায় ফিরিয়া দেখিলেন, টেবিলের উপর একথান! চিঠি। 
ভাবিলেন, নিশ্চয় পাটির ব্যবস্থা! ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া মনে-মনে 
বলিলেন, ক্লাস্তির ছলে একটু বিনয়-সহকারে ক্ষমা চাহিব। সাবা দিন 
যেধকল গিয়াছে-_এখন বিশ্রাম ! 

খাম ছিশডয়। চিঠি খুলিয়া যা! দেখিলেন-**চমকিয়া উঠিলেন ! 
মেয়েহাতের লেখা চিঠি । চিঠিতে লেখা আছে £ 

কি বলে সম্বোধন করবো বুঝতে পারছি না ! মহামান্য জভ-সাছের 
বাহাদুর? না" 

ক্যাম্পবেলের পাশ সামান্ত ডাক্তারের স্ত্রী আমি। আব 
তুমি এ জেলার জজ-সাহেব ! যাকে বিশ বছর চোখে প্যাখোনি__ 
যার কথা কাণে শোনোনি-*' 

কার চিঠি? কে লিখিয়াছে? 

তলায় নাম--জয়স্তী । মনে পড়িল! 

কিন্তু বিশ বছর পরে**“হঠাৎ? জয়ন্তী এখানে কোথ! হইতে 
আদিল? 

[নশীথ বাণু চিঠি পড়িতে লাগিলেন । চিঠিতে লেখা আছে : 

ঢাকা থেকে জজ-সাহেব আসছেন এগগ্রামে ইন্স্পেক্শনে ! 
জজ-সাহেবের নাম নিশীথ রায় আই-সি'এস। মনে পড়বে ন! 
হয়তে। ! বিশ বছর পবে হঠাৎ আমীর বাড়ীর এত-কাছে এসেছেোঃ 
আমার মন কেমন আকুল হলো ! আ'গবে, কি আনবে শা-_এ চিন্তা 
না করেই চিঠি লেখবার দুঃসাহস করছি! উপায় থাকলে নিজে 
গিয়ে সেলাম দিয়ে আসতুম হয়তে।! কিন্তু আনি গ্রানের 
কুলবধু-_মামার পক্ষে যাওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন আশ ককতে 
পারি, কাজের পর আমার এখানে তুমি আসবে? আমি থাকি 
সাভারে । মীরপুর থেকে সাভার আট মাইল। ইচ্ছা »লে উদ্৯- 
সাহেবের পক্ষে বজর। জোগাও করা৷ মোটেই শক্ত হবে না। 

নদীর উপরে আমার বাড়ী-বাগাণ । বাগানটি মনে মছো 
তৈরী করেছি । খারাপ লাগবে না । এলে তোমার সঙ্গে বেচারী- 
স্ুলতার কথ! একটু-** 


অতীতের সব কথ! নিশীথের মনে পড়িল। সেঁকথাগ্ন অনেক- 
খানি ব্যথার স্মৃতি বিজড়িত ! সে কথার কি প্রয়োজন আজ ! 

একট। নিশ্বাস ফেলিয়! নিশীখ আসিয়া! বসিলেন ডাক-বাংলার 
বারান্দায় । জান্দালী আসিয়া টেবিলের উপর চায়ের ট্রে ধরিয়া দিল। 

নিশীথের সেদিকে লক্ষ্য নাই। আকাশের দিকে চাহিয়া! নিশীথ 
ভাবিলেন, ঘে-অতীত পুড়য়! ছাই হইয়া গিয়াছে, আজ বিশ বছর 
পন্দে দে ছাইয়ের স্তুপ খাঁটিয়া লাভ? যে ব্যথা ভুলিয়া! গিয়াছি, 
তন করিয়া! সে-ব্যথা জাগাইয়! তোলা মৃড়ত] ! 

জ্রন্তী1-"*এখন প্রৌট বযস। ক্যাম্পবেলের পাশ ডাক্তার 


সে**'জয়ন্তীকে ছু'জনে কত মানা করিয়াছিল, ক্যাম্পবেলের পাশ 
ডাক্তারকে বিবাহ করিয়ে না ! সে-মান! জয়ন্তী শোনে নাই ! এক দিন 
কি নিব্বোধই সব ছিল 1*'সেই আুজতা***মে আজ ইহলোকে নাই! 

কিন্তু জয়ন্তী-. ভালোই করিয়াছে । বিবাহ করিয়'ছে ! উচিত 
কাজ ! এখন দোখতে কেমন আছে? সব দিকে তার মেই তেমনি 
লক্ষ্য" *'তেমনি তার ধীর শাস্ত প্রকৃতি" "'তেমনি বুদ্ধিববেচনাঁ ? 

তার সঙ্গে শেষ দেখা*"*জয়ন্তীর বয়স তখন কত? বাইশ? 
চবিলশ ?***চবিদিশ বছরই ! গানে তার কি মধুর ক! জয়ন্তী বলিত, 
বিবাহ করিয়া ঘব-মংসাবে তার রুচি নাই***গানে মে বাংলা দেশে 
কীন্ত রচনা করিবে ! তার পর যোদন বলিল, না, মেয়েজম্ম লইয়া তা 
করিয়! জীবনকে ব্যর্থ করিবে না-**সে বিধাহ করিতেছে ক্যংম্পবেলের 
পাশ ভাক্তাব ত্রজেশ্বরকে, পেদিন শুল্তার ফি নিষ্ধে! কত 
তিবস্কর! কি মিনতি ! দিদি একাননায় স্বলতার দু'চোখে যেন বস্তা 
শামিয়াছিল ! বলিয়াছিল, তোর অমন গল! দিদি** "বিধাতার দান*** 
এদান তুই মিথ্যা করবি? জয়ন্তী সে-কথ| মানে নাই! 

মনে পড়িল, কলেজে পরিবার সময় মে খাকিত আমহা্ দ্ীটে 
মামার বাড়ীতে । মামার বাড়ীর সামনে ছিল জয়ুস্তীদের ৰাড়ী। 
জয়ন্তীর বাপ ক্ষিতীশ বাবু ছিলেন গাণ-পাগলা ভদ্রলোক । তার বাড়ী 
ছিল গানের আখডা! কত ওস্তাদ, কত কালোয়াৎ আসিত। 
দেশের কত যস্ত্রী! নিশীথ গিয়া জুটিত ! [নশীথের বয়সী আরো! কত 
লোক ! ক্ষিতীশ বাবুব স্ত্রী ছিলেন না। শুধু ছুই মেয়ে** "জয়ন্তী আর 
স্গলত1] | দেখিতে যেমন ুক্রী, কও তাদের তেমনি! বিশেষ 
সল্তাণ ক%! সুলতাকে নিশীথ কি ভালোই বামিত! সে ভালো” 
বাসা'"'দেভালোবানার কথ! জানিত শুধু জয়ন্তী ! 

নে-ভালোনামা যেন সেই**'তোমাবেই' যেন ভালোবাসিয়াছ যুগে- 
যুগে অনিবাব ! 

তা পণ [নিশীথ বিলাত গেল***বিলাত হইতে এুঁফরিল'** 
ফিৰিয়া বিবা» কৰিল। স্ত্রী কুবঙ্গিণ-* মস্ত ব্যারিষ্টারের মেসে! 
নিশীথেৰ ভীনে সে আনন'*'শাস্তিকল্যাণ! কি ণয়? 
দু ছেলে**'ছেলেরা ডাগবৰ হইম্মাছ্ে"* "পড়াশুনা কগিতেছে। 

সুলতার কথা মনে 'জাগে ! নিশীথ মনে-মনে হাসে! এক দিন 
ভাবিত, মানুষ এক বারের বেশী দু'বার ভালোবা।্তে পারে না! 
এখন জীগনেন অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছে, ওকথা ঠিক নয়! 

কিন্তু জয়ন্তী? 

বিশ বছৰ পরে জয়্তী ডাকিয়াছে! এমন করিয়া নিশীথকে 
মনে রাখিয়াছে যে একবেলার জন্য নিশীথ এখানে আসিয়াছে, সে 
খববটুকু€ তাঁর শুধু অজানা নয়! জানিয়া এমন করিয়া ডাঁকা*** 

বেয়ারা আসিয়া বলিল-_-আপনার রাত্রে খান!*** 

নিশীথ বলিল_না। নেমন্তন্ন আছে। সাভার যাঝে। 
চাপরাশিকে বল্‌, বজরা রেডি করবে। এখনি যাবো । 

বেঘ্ারা৷ বলিল- _মামরাও যাবো ? 

নিশীথ বলিল- না । আমি একা। 


২৬৬ 


বজরায় নিশ্লীথ। মনের পটে অত্তীতেব দিনগুল| যেন ছবির 
পর ছবি আকিয়া চলিয়াছে ! 
জয়ন্তী আর সুলতা **ছু' বোনের স্বভাবে কত তফাৎ! জয়স্তী বড়। 
গলতাকে যেন ডানা দিয়! টাকিয়া রাখিত! স্ুলতার নিত্য নূতন 
বায়না ! খরে পয়সার টানাটানি, সুলতার চাই ভালে! শীড়ী, ভালে! 
বলাউশ, নাচ-গান, পার্টি, হল্লার উল্লাম ! ক্ষিতীশ বাধুর মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গে বাচীতে ভিড় আরে! জমিয়া উঠিল ! আজ চ্যারিটি-শো"""কাল 
জলশা"**পরশু পিকনিক-পা্টি । সুলতাকে গান গাহিতে হয় ! অমনি 
ময়! টাকা! পিকনিকে তার গানের দাম আগিতে লাগিল ! 
জয়স্তী বলিল__টাক! নিবি? 
সুলতা বলিল-_বা রে, আমি গাইবো, আমার গলার দাম 
দেবে না? 
দামে ক্রমে জুলতার নেশ। লাগিল আরো বেশী ! টাকার তার 
অস্ত নাই! যেরেটে টাকা আসে, তার চেয়ে জোর-রেটে সুলতা 
টাক! খরচ করে-**বেশে-ভূষায় সখে-খেয়ালে ! জয়ন্তী ডান! মেলিয়া 
নুলতার সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, তাকে আগলায়। তার 
নিজের কোনে অস্তিত্ব রহিল না! 
জয়স্তীকে নিশীথ বলিত,_ তোমার মতে! এমন নিঃস্বার্থ ভালো- 
বাসা আর কোনে! বোনের দেখিনি ! 
জয়ন্তী জবাব দিল-_সুলতার কথা বলছো? 
-হ্যা। 
জয়ন্তী বলিত_মা ওকে এতটুকুন্‌ রেখে মারা গেছে। আমিই 
মান্ুয করেছি। আমি ছাড় কে আর ওর আছে? তুমিও তো 
ওকে ভালোবাসো নিীথ-**ওর মেন নেশা লেগেছে"**ও কিছু দেখতে 
পাচ্ছে না। 
নিশীথ বলিল-_কিন্তু আমার এ ভালোবাস! ! জানে! তে জমুস্তী, 
৪৪০৬ এর মানে" ৩ 
হানিয়। জয়ন্তী বলিল-_-জানি, ০০, ৪৪ 101 1095 ! 
নিশথ বলিল_-ওর এনেশ! ছাড়াতে হবে! না! হলে"** 
ন| হলে কি, সে-চিস্তায় দু'জনেই শিহরিয়া উঠিত !*"*নিশীথের 
কাছে সুলত| ছিল'**ঘেন ফুল! সে ফুল দেখিয়। সুখ ! হাতে 
লইতে ভয় হয়-'*হাতের মলিল স্পর্শে পাপডি যদি ঝরিয়া যায়! 
যদি ও-ফুল মলিন হয়! 
কি ভালোবাসা” .'এবন়সে আজ তা! বুঝাইতে পারিবে না । তবে 
সে ভালোবাসার স্মৃতিতে মনের খানিকটা আজে যেন রাড! হইয়। 
আছে! দে-দিক্টা...সে যেন সেকালের সেই ঠাকুর-ঘর-**বাহিরের 
কোন-কিছু সেদিকুটাকে পাছে স্পর্শ করে, মন তার এখনো সজাগ 
সতর্ক আছে! 
তার পর নিঙ্ীথের এগজামিন ! ওদিকে সুলতাকে নহিলে সভা- 
সমিতি জমে না! সুতার গান 1**"চ্যারিটি-শে! হয়, সুলতার 
গানের নামে লোক একেবারে ভাঙ্গিয়। পড়ে। 
তার পর জয়ন্তীর বিবাহ"*'নিশীথের বিলাত-যাব্রা' "স্টেশনে 
তাকে বিদায় দিতে আপিয়াছিল জযস্তী আর সুলত| | 
বিলাত হইতে নিগ্রীথ ফিরিয়া! আপিল । মান-মধ্যাদ, স্ত্রী, ঘর- 
সংসার.'.কোথায় গেল জয়ন্তী কোথায় বা লুলতা***এক কোণে 
রহিল শুধু তাদের শ্মৃতির ক্ষীণ রেখা ! 


মাসিক বন্ুমতী 


[২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 

সাভার। ত্রজেম্বর ডাক্তারের বাড়ী। মিরালা |নঞ্জন গৃহ। 
আকাশে একরাশ জ্যোত্ন। ৷ 

দ্বারে জয়ন্তী । প্রো স্থূল দেহ। সমাদরে নিশীথকে আনিয়! 
সে ঘরে বসাইল। 

নিশীথ চমফিয়! উঠিল | সেই জয়ন্তী এমন ! চেন! যায় না! 

জয়ন্তী বলিল,_-এসেছে। তাহলে ! সত্যি খুব খুশী হয়েছি। 

সঙ্গে সঙ্গে একট! নিশ্বাস। 

জ্যোংশ্সার আলোয় মিশীথ দেখিল, আগেকার সে জয়স্তীব 
থাকিবার মধ্যে আছে শুধু ছু'টি চোখ***সেই ভাগর চোখ ! 

নিশীথ বলিল--খবর ভালো? 

জয়স্তী বলিল,_-এমনি চলে যাচ্ছে! 

-উনি বেরিয়েছেন। ডিস্পেন্সারী আছে। ফেরেন রাত 
আটট। নটায় !***তোমার খপর ভালো ? 

নিশীথের মুখে কথা নাই ! 

জয়ুস্তী বলিল-_-যখন শুনলুম জজ-সাহেব আসছেন মীরপুবে-** 
জানি, তুমি ঢাকায় বদলি হয়ে এসেছে! ।***তুমি খপর রাখো না, 
আমি রাখি। ভালো! কথা, এখন তাহলে কি বলে ডাকবে!, জজ- 
সাতেব? না, নিশীথ ? 

নিশীথ বলিল--যদি আগেকার সম্পর্ক ভুলতে পারো, তাহলে 
জজ-সাহেব বলো । আমাকেও তাহলে আপনি-মশাই বলতে হবে ! 

জয়ন্তী বলিল--মনে না থাকলে চিঠি লেখবার দুঃসাহস হবে 
কেন ?-"বিয়ে করেছো? 

নিশীখ বলিল__করেছি কৈ কি! ছৃ'টি ছেলে । তারাও ভাগর হয়ে 
উঠলো! 1"-*তোমার ? 

একট। নিশ্বাস! জয়স্তী বলিল,_ছেলেপিলে হয়নি ।+**সংসারে 
তুমি সুখেই আছে, নিশ্চয়" * "মান্য যেমন থাকে? 

নিশীথ বলিল-_ আমার স্ত্রী'**মানে, যাকে আমাদের দেশে বলে, 
ক্ষমী । এমন স্ত্ী- তার ম্বামীব কোনে! ছুঃখ-ছুভাগ্য থাকতে পাবে 
না, জয়ন্তী 

_ বুষোছি, বৌ খুব ভালে! ।**-বিয়ে হয়েছে, তা-'প্রায় উনিশ 
বছর হলো না? হ্যা, উনিশ ৰ্ছরই । আমার বিয়ে হয়েছে পঁচিশ 
বছব। বলিয়৷ মে হাসিল। মান হামি। 

নিশখ বলিল-_-নুলতাকে ভালোবাসি" " "তখন আমার বয়স একুশ 
বছর । মে ভালোবাসার ঘোর সারা জীবন থাকবে, এ তুমি মিশ্চয় 
ভাবোনি জযান্তী ! 

জয়ন্তী বলিল_-না। অথচ তোমাকে তখন একথা বললে তুমি 
কি-রকম রাগ করতে ! মনে আছে, তুমি বলতে, আমার এ ভালো- 
বামাকে তুমি জলের লিখন বলতে চাও? 

'নিশখ তাগিল। বলিল--সে-বয়মে জীবনের কি বা জানতুম ! 
যখনি আমরা ভালোবাসি, তখনি মনে হয়, সেইটেই পরম সত্য ! 
এভালোধাস! জীবনে মিলিয়ে যাবে না ! 

একট! নিশ্বাস চাপিয়া জয়ন্তী বলিল__-অত ভালোবাদা, পরে তার 
কিছু মনে থাকে না, এর চেয়ে ছুঃখ আর কি থাকতে পারে ! 

নিশীথ বলিল__তা ঠিক নয়, জয়ন্তী ! সুলতাকে ভালোবাস] ** 
আমার জীবনে সে এক আশ্চর্য্য অগ্ভৃতি' "০০10৪ | :4:/ 
ডালোবাদার শ্বতি ভোলবার নয়***আমি ভুলিনি । ' তাকে 


২১শ বর্ষ পৌষ, ১৩৪৯ ] 


্ুরের আগুন 


২৬৭ 
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ভালোবাসার সঙ্গে যত নৈরাশা, যত বাথ! পেয়েছি--সে নৈরাশ্থ, সে 
ব্যথা শুধু মিলিয়ে গেছে-**ভালোবাদায় যে-সুখ, যে-আনন৷ ছিল, তা 
আমার মনে জেগে আছে চিরদিন ! 

ভার পর ছু" জনেই নীরব***ছু' জনেই ভাবিতেছিল সলতার 
কথা! 

ভগবান্‌ সুলতাকে যে-কণ্ পিয়াছিলেন, দে-ক লইয়া কি ভাবেই 
না নিজেকে সে নষ্ট করিয়া গিয়াছে! মানুষের মন পৃথিবীর 
মতে! চলিয়াছে***শুধু চলিয়াছে! তার এ-চলার বিরাম নাই ! 
নিমেষের জন্য ন1!***এক দিন যে-স্লতার গান শুনিবার জন্য 
মানুষ আকুল উন্মত্ত হইত, আজ দে-সুূলতাব নামও তাব! করে না! 
সে সুতার অভাবে তাদের গানের আপর-জমায় কোনে! বিদ্ব 
ঘটে না 

গানের আমর ছাড়িয়া সুলতা গিয়া নামিল শেষে ফিল্মের 
পদ্দায় । ছবির ঘা-কিছু জোর, তা গুলতার গানে ! গ্রামোফোনের 
রেকর্ডে স্থলতার গান ! ঘরে ঘরে স্ুলতাব গানের বেকর্ড ! ঘরে ঘরে 
ফিল্টার সুলতার ছবি! সুলতা, সুলতা, সুলতা ! সুলত। 
ছাড়া বাঙলস! দেশে আর কেহ নাই--কিছু নাই ! মা-লক্মী কোথা 
হইতে আসিয়া সুলতার মাথায় দু'হাতে টাকা বর্ষণ করিতেছেন-__ 
সুলতাও তেমনি সে টাকা খরচ করে! টাকাব উপব তার মায়া 
ছিল না, মমতা ছিল না! দামী শাভী-ব্রাউশ-**আসবাব মোটর- 
গাড়ী! ফুলে মধু থাকিলে যেমন মধুকাবব ?তড লাগে, শ্রলতাকে 
ঘিরিয়। তেমনি মানুষের ভিড***কত রকমের মানুম ! 

শেষে জয়টাদ যান্োয়ারি** 

তার দৌলতে কি না মিলিল! বাডী-**বাগান ! জুয়েলারি। 
শ্বধা ঘত বাড়ে, বেপরোয়! সরলতা তত যেন উন্মত্ত হয 

শেষে হাউইয়ের আগুন যেমন নিবিয়। উর্ঘ-আকাশ হইতে 
মাটাতে পড়ে ছাইয়ের রাশি হইয়া***তেমনি এক দিন সুলতারো এ 
দীপ্তির অবদান হইল পক্ব-কর্দমের ভূপে ! নিজের বাগান-বাডীর 
পুকুরে এক দিন সকালে পাওয়া গেল স্ুলতার মুতদেহ"* "সখের ব্লাউশ 
ফুঁচিয়া পিঠে রক্কের জমাট চাপ-*প্ব্লাউশ লালে লাল ! 

খবরের কাগজে হৈ-হৈ রব উঠিল। তার ছবি ছাপিয়া পিতৃ- 
পরিচয়ের সঙ্গে গানে তার প্রতিভার বিকাশ কি করিয়! ঘটিল।”_ 
ভাহা হইতে শুরু করিয়। জয়ঠাদ মাড়োয়ারি, সমর গুপ্ত, অমর ঘোষ, 
এ ল্যাহারি-**এমনি সতেরে! নামের মালায় তার শ্বৃতির কি লাঞ্চনাই 
না জাহির করিয়াছিল! স্ুলতার জীবন ঘিরিয়! ভায়ু-হায় বেদনার 
সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রপের উৎস! 

জয়ন্তী বলিল-_বিঙ্গেত থেকে ফিরে তার সঙ্গে আর তোমার 
দেখ! হয়নি ? 

__না। বিলেত থেকে প্রথম প্রথম প্রায় তাকে চিঠি লিখতৃম । 
দু'মাস ছ'মাস অন্তঙ্স ছু'চারখানার জবাব দিত। লিখতো, ভারী ব্যস্ত! 
চিঠির সঙ্গে খপরের কাগজের কাটিং পাঠাতো-*'কোন্‌ কাগজ বলেছে 
নাইটিংগেল্‌***কোন কাগজ লিখেছে সুরের পরী! বছরখানেক 
এমনি চিঠি লিখেছিল । তার পর তিন-চারখান। চিঠির জবাব দেয়নি। 
আমিও লেখা ছেড়ে দিয়েছিলুম...তোমার সঙ্গে দেখাশুনা***? 

+ . জয়স্তী বলিল-_ন|। ইদানীং খবর দিত না। খবর রাখতো 
নাআর | কল্ট্রাঈ নিদ্বে বোস্বাই গিয়েছিল। খপদ্বের কাগঙ্গ 


৪-্পহ, 


পড়ে যখন জানলুম কলকাতার ফিরেছে, তখন চিঠি লিখেছিলুম, আমা 
কাছে একবার আপবার জগ্ত 1 তার জবাবও ছ্যায়ুনি ! জাসেওনি ! 

নিশীথ. বলিল - আমার স্ত্রী ওর গানের সুখ/াতি করতেন। 
সুলতার গানের সব রেকর্ড কিনেছেন । 

জয়ন্তী বলিল--জানে তোমার সঙ্গে ভাব-সাবের কথা! ? 

নিনীথ বলিল-_না। যে সময় এ-সব রেকর্ড কেনা হয়, সুলত! 
তখন ফিন্মে জয়েন করেছে । পাছে আমার স্ত্রী তার নামের অমধ্যাদ। 
করেন, তাই বলিনি । 

জয়ন্তী বলিল-__তার যখন খুব নাম, তুমি তো তখন বিলেত থেকে 
ফিরেছো, তার গান শুনতে যাবার ইচ্ছা হয়নি? কি কৌতুহল? 

-না। তখন ঘর-সংসাব পেতে বসোছি।**'যা গেছে, তাকে ফের 
জাগিয়ে তুলে লাভ! ত্ববে আমার কাণে সব খপর পৌছুতো । 
পাচ জনে আলোচনা করতো, জয়ঠাদ মাছোয়ারি তাকে কিনে 
বেখেছে--*তার দৌলতে শুল'ভাব” তীশ্বধোর সীমা নেই! গুনে 
আমার মনে কষ্ট ততো! 1."নিংশন্দে তা সয়েছি ! 

নিশীথ একটা নিশ্বাস ফেলিল । 

জযুস্তী বলিল,_জামার স্বন্ধেও কখনে!। কৌতুশল জাগেনি ? 
হঠাৎ আমি গান দ্েডে ক্যাম্পবেলেব পাশ ডাক্তারকে বিয়ে করলুম*** 
তার পর কি করছি? কেমন আছি ?**এ কৌতুহগগ? জামার এই 
গানের গলা নিয়ে আমিও কেন দিধিজয়ে গেলুম না'**মনে হতে। না? 

নিখীথ চাঙিল জযমস্তীর পানে, ভার ছু'চোখে অনেকখানি 


“কীতূগল ! 
জয়ন্তী বলিল--এ খণশাতর লোভ আমারো ছিল । আমার 
গান শুনে চারি দিকে ক্তয়ধ্বনি উঠবে, মনে হতে! ! কিন্তু সলতাকে 


দেখে ভয় হলো ! সমস্ত পৃথিবীকে যেন সুলতা! ত্যাগ করেছে'”* এমন 
মত্ত! যে গানের জন্য যেখানে তাকে ডাকে, সুলতা দ্বিধা না 
করে চলে বায়! সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলো ন1 | সে বলতো 
58587 - সেই ০8:991-এর নেশ! ! আমি দিদি-" সে-নেশায় 
আমাকে ভূলে গেল" আমার পানে চাইলো না ! 

জয়ন্তী চপ করিল। তার পর একটা নিশ্বীস ফেলিল। আবার 
বলিল, লতির চেয়ে আমার মনে জোর অুনেক-বেশী""' প্রথম প্রথম 
পাচ জনে এসে যখন তাব নামে পাচ কথ! বলতো, আমি অগ্রাঙ্থ 
করতুম। ভাবতুম, ভিসায় ওর! ও-গসব অপবাদ রটাচ্ছে। লতিকে 
একবার সেকথা বলি। ভাতে তেদে সে জবাব দেয়, এতে রাগ করে! 
কেন? জামি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, এর! যা বলে, ত সত্যি? লতি 
ভাতে জ্রধাব দিযেছিল, যে যা বলে বলুক গে দিদি, জীবনকে তা! বলে 
উপভোগ করবো না? লোকের কথায় ভয়ে জুঞজু-বুড়ী হয়ে থাকবে ? 
***এ কথ শুনে আমি শিউরে উঠেছিলুম । আমার ভয় হলো ! 
ভাবলুম, ভগবান্‌ মেয়েমান্থযকে সত্যিকারের প্রতিত৷ দিলে কি হবে, 
সে-প্রতিভার চারি দিকে এত শক্রু এত রকমের কন্টী আর প্রলোভন . 
নিয়ে ঘূরছে * মেয়েমান্থুয এমন অসভায় ! মেয়েমানষের সরল বিশ্বাস 
“ভার প্রতিভার সম্মান কর! দূরের কথা"" পুরুষমান্থষ সে- 
প্রতিভাকে হাতের অস্ত্র করে তোলে মেয়েমামুষের সর্ববনাশের জন্ত ! 

. কথার শেষের দিকে বাম্পভারে জয়ন্তীর ক কুদ্ধ হইয়া আলিল। 

নিশীখ নির্বাক ! চাহিসা। রহিল পাশের এ মালতী-ঝাড়ের দিকে 

***হঠাৎ ত্রজেশ্বরের কণ্ঠস্প্বাইরে বলে আছে! ! এমম চুপচাপ ! 


২৬৮ 


মাসিক বস্থমতী 


[২য় খণ্ড,৩য় সংখ্য। 
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নিশ্বাস ফেলিয়! জমুস্তী উঠিয়! ফ্লাড়াইল। নিশীথের পানে চাহিয়া! 
বলিল _উনি এসেছেন । 

নিশীথ ফিরিয়! দেখিল, খাটো-গড়নের মানুষ**'গায়ে গলাবন্ধ 
কোট, হাতে মোটা লাঠি, মুখে একরাশ দাড়ি *'ব্রজেশ্বর ডাক্তার । 

নিশথ বলিল নমস্কার! আন্গন। 

ত্রজেশ্বর বলিল-- গর সুখে আপনার কত কথাই শুনি ! চোখে 
কখনে! দেখিনি! দেখবার দুরাশা কোনে! দিন মনে জাগেনি। 


আমবা হলুম চুখোপু'টি মান্তষ, বুঝলেন কি না-**আর আপনি হলেন: , 


বাধা দিয়া জয়ন্তী বলিল_-ওকে জঙ্-সাহেব বলে খাতির করতে 
হবে না! মিষ্টার টিষ্টার বলবার দরকার নেই". ও হলো নিশীথ 
***তোমার সন্বস্বী | 

ন্মিত"মুখে ব্রজেশ্বব চাঠিল নিশীথের পানে । বলিল-_ভযুস্তী 
বলছে তাই*"'আমি আপনার আত্মীয়***৪. ৮৪: 21587 ৪০ 
9398] 918,110), 

ব্রজেশ্বর হাসিল। প্রাণ খুলিয়া! খানিকটা! উচ্চ হামি! তার 
গর বলিল-_ভাইকে শুধু বসিয়ে গল্প শোনাচ্ছে৷ ! খাবার-দাবার 
ব্যবস্থা কৈ? আমার কতখানি সৌভাগ্য, আমার ঝুঁড়ে় উনি পায়ের 
ধূলো৷ দিয়েছেন ! 

জয়ন্তী বলিল__তুমি বলবে, তবে সেবব্যবস্থ। করবো! ? 

__না, না, তাই বলছি কি না! 

জয়স্তী বলিল- তুমি মুখহাত ধুয়ে নাও। তার পর দু'জনে 
খেতে ৰসবে। 

নিশীথ বুলিল_ তুমি? 

জয়ন্তী বলিল_ তোমাদের হয়ে গেলে তাব পর*** 

নিশথ বলিল- না, তা হবে না। একসঙ্গে তিন জনে বসে 
খাবো । এমন স্রযোগ জীবনে এই প্রথম 1***এবং হয়তো এই শেষ ! 

বেশ, তাই হবে ! 


তার পর আহার চুকিল। 

্রজেশ্বর বজিল-_ আমাকে একটু মাপ করতে হবে : বীরেন 
সাহার বাপ জনাদ্দন সাহার খুব অন্পথ। বুড়ো মানুষ-_এ যাত্রা 
টিকবে না ! আমাকে তাই যেতে হবে***রাত্রে ওয়াচ, করবার জন্ত*** 
ঢাক! থেকে সিভিল-সার্জন সাহেব এসেছিলেন বিকেলে"" 

তার পর নিশীথের পানে চাহিয়। বলিল-_বলতে সাহস হয় না, 
**ন্দয়া করে যদি পায়ের ধূলে। দেছেন, আজ রাত্রে আর নাই বা 
ফিরলেন! -০ ২ 
নিশীথ বলিল-_কিন্তৃ'** 

ব্রজেশ্বর বাধা দিল, বলিল-_কিস্তু কেন ! 
সত্যি, এখনে চমৎকার গাইতে পারেন। 

ছু" চোখে ভতসনা ভরিয়! নিষেধেন স্বরে জয়ন্তী বলিল- _আ:! 

" নিষীথ হাসিল । হাসিয়া বলিল_গান তাহলে ছেড়ে দেননি ! 

ব্রজেশ্বর বলিল-_ছাড়বার জে! কি! একলাটি থাকতে হয়্‌*** 
আমার হাসপাতাল আছে...পেসেট আছে***আমার বাইবে-বাইরে 
দন কাটে! ভাগ্যে গর এ গান ছিল! ভগবান্‌ অমন গলা 
দিয়েছেন-*.গান গেয়ে কোনে। মতে এ নিঃসঙ্গতা সয়ে বাস করছেন ! 
তাছাড়া! সকলের সঙ্গে মিশতে পারেন না। ওর মনের সঙ্গে পাল্লা 


গর গান শুনবেন। 


দেবে, এমন-মনের মেয়েছেলেও তো আশে-পাশে আর নেই ।*** 
আরো জ্ঞানেন নিশীথ বাবু, এখন চ্যারিটি শো হলেই ওঁর ডাক 
পড়ে, গাইতে হবে । মুক্তি নেই ! সে বারে অত-ব্ড় বস্তা হয়ে গেল 
***গ্রামের পর গ্রাম ভেসে মানুষ সর্বস্বীস্ত***এখানে চ্যাবিটি শো 
হলো, তার 519-এ উনি গেয়েছিলেন সে'আসরে গপাচখানি গান । 
তর গানের জোরে উঠেছিল-*"ত! 'ছ' হাজার টাকা । ঢাক! থেকে 
বড বড লোক এসেছিলেন গর গান শুনতে । 

জয়ভ্তী মুখ নত করিল। 

নিশীথ বলিল--আঁমি জানি, চমৎকার গান গাইতে পারেন। 
তবে 'ভবেছিলুম, আপনার সংসারের চাপে সে সব ঝরে গেছে ! 

ব্রজেস্বর বিল তা কখনো যায় মশায়! গুণীর গুণ কিছুতেই 
ঝরতে পাবে না 1 ও হলো! ভগবানের দান ] তাতাহাত* 


বজেশ্বর বোগী ওয়াচ, করিতে গেল। 

ভযস্তীকে গাহিতে হইল । সেই পুরানো! দিনের গান। নিশীথ 
ছাড়িল না। 

তার পর ভঠাৎ জয়স্তী উঠিয়া ঈাড়াইল, বলিল-_চলো, আমার 
বাগান দেখবে! জ্যোতস্ারাত-*'তোমার ভালে লাগবে। 

বাগানখানি সত্য চমৎকার । ফুলে ফুলে আলো! হইয়া আছে*** 
তার উপর আকাশ-ভবা জ্যোত্সা ! 

জয়ন্তী বলিল, ক্রানো, মারা যাবাব দু'দিন আগে লতি আমায় 
িঠি লিখেছিল ! সে চিঠি পাবার আগেই খনরের কাগজে আমি 
শেষখপর পেয়েছিলুম .**"তার চিঠি যখন হাতে এলো, ফি যে 
হলে! আমার! একখানি চিঠির জন্বা কিমিনতি না জানিয়েছি, 
তার লেখবার খেয়াল হয়নি ! 

নিশীথ বলিল- তোমার ঠিকানা! দে জানতো! তালে? 

_না। সে-চিঠি অনেক ঘুরে আমার কাছে এসে পৌচেছিল! 

চিঠিতে কি লিখেছিল ? 

চিঠিতে শুধু লেখ! ছিল-_ অনেক উঁচুতে উঠেছি ! যদি পড়ি, 
খুব উচু থেকেই পড়বে! দিদি-_মনে কোনে! ক্ষোভ থাকবে ন1!*** 
শুধু এইটুকু! 

একট! নিশ্বাম ফোলয়া! নিশীথ টুপ করিয়া রহিল । 

জয়ন্তী বলিল- খ্যাতি য! পেয়েছিল, খুব ! রাখতে পারলে! না ! 
***কিস্ত হঠাৎ এত কালের পর আমাকে ওকথা লেখবার কি 
দরকার ছিল? এ চিঠি আমি পেলুম সে চলে যাবার পর। চিঠি পেয়ে 
আমাব মনে হলো, সে যেন ওপার থেকে আমাকে ডেকে «কথ! 
বলছে ! - সেকথা এখনে! যেন কাণে বাজছে ! 

নিশীথ বলিল--আশ্চধ্য ! 

জয়ন্তী বলিল-_আমার শুধু এই শাস্তি, শেষদিন পর্থাস্ত 
আমাকে মনে রেখেছিল! ভোলেনি! 

নিশীথ কোনে! জবাব দিল না। 

জয়ন্তী বলিল-_ হয়তো! জেনেছিল, সব তার শেষ হয়ে এসেছে। 
নিজের জীবনের কথা ভেবে দেখেছিল, হয়তে! যত খ্যাতি ভয়েছে, 
যত নাম্‌""যে-জিত, যেআনন্দ পেয়েছে-.আমি ও-পথে বাইনি**" 
ও-পথে যেতে তাকে মান৷ করেছিলুম**'তাই আমাকে জানিয়ে 
দিয়ে গেল যে, না, তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ নেই'*'সে তৃপ্তি“ 


২১শ বর্ষ পৌষ, ১৩৪৯ ] 
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পেয়েছে! ভগবানের মূলা দান'**ত| নিয়ে যা-খুশী তাই কৰে 
গেছে! সে-দানকে পায়ে ঠেলে আর কোনো-কিছুন প্রত্যাশা বা 
লোভ সে করেনি ।***আমি যেমন সে-দাঁনকে চেলায় হাবিয়েছি-* 
নিশীধ বলিল-কিস্ত তা নয় জয়ন্তী [***তুমিও তোমার 
ওদানে অনেককে তৃপ্তি দেব । এই তো শুনলুম ভজেশ্বর বাবুর 
কাছে, বন্তা-রিলিফে তোমার গানে তুমি ছু'হাজার টাকা দান 
করেছো । 
নিশ্বাস ফেলিয়া জরন্তী বলিল--সে কি গান ! বিধাতার দান 
নিয়ে ছেলাখেলা1 করেছি-- সে দানের মধ্যাদা রেখেছি কৈ!” 
বিশ বছর আগে আমার গলা কি ববম ছিল***আমার গান তে। 
শুনেছিলে** 
নিশীথ বলিল-_কিন্তু তৌমার ভো কোনে! দুঃগ নেই সে জন্ত। 
তোমার স্বামী'**সংসার*** 
বড় একটা নিশ্বাপ ফেলিয়া জয়ন্তী বলিল-_দুঃ'গ আমার নেই-*" 
আমাকে উনি তুচ্ছ কবেন ন।***আমাব উপবই সব তার। আমিয! 
করি-**্য। খরচ করি, কখনে। তার কৈফিম়ং চাননি-* কিন্তু আমি কি 
পেলুম? স্বামী ঠার পেশেন্ট নিয়ে মেঘে আছেন চর্ধিবশ-ঘণ্টা'** 
তাদের রোগ আর ওষুপ এই শিয়েই--"আমান পানে ঘি তাকানাব 
সমস নেই ! কি নিয়ে-**কি কবে আমার দিন-বাঁত কেটে চলেছে-** 
ভাবেন না! আমি যেন মেশিন ! আমার সখ নেই, দুঃখ নেই, 
আমাব আরাম নেই, কিছু নেই । একে বীচা বলে না, নিশীথ ! 
মেয়েদের এ দ্বুংখ তোমরা কখনে দেখলে না । বুবালে না! জীবনে 
আমি কি পেয়েছি, বলতে পাবো? ভগবান আমাকে যেকণ্ঠ 
দিয়েছিজ্ন, স্বামী তাব পানে কখনে। চেয়ে দেখেছেন? কথনো। 
তার দাম বুঝেছেন ?**আমার কি মুন হয়, জানো নিশীথ ? 
ভগবান্‌ আমায় অনেক-কিছু দিয়েছিলেন কিন্তু আমার আ্যত্তে সে-সব 
মিথা। তয়ে গেল !-**কি আমাব দাম? স্বামীব বাসনা-কামনার তৃপ্তি 
জোগাবার উন্ধই কি মেয়ে-মানুযেব ভীবন ? তাছাডা তার আর 
অস্তিত্ব নেই ? 
নিশীথ বলিল--এ সব কথা মনে আনতে নেই জয়ন্তী! এই 
যে সংদার তুমি গড়ে তুলেছে, তাঁকে লালন করছে" 
-আমি তাতে কি পেয়েছি !'""তাছাড। কার সংসার? এ 
সংসারে আমার স্থান কোথায়? কি দাম? 
জযুস্তীর দু'চোখে অর উচ্ছাস**' 


আল্গ। ও নিবিড় 


২৬৯ 


নিশীথ শুনিল। কি জবাব দিবে? সাস্তবনা দিবে যে, তুমি 
তোমার জীবনের পঁচিশটা বৎসর পরের জন্মা নিজেকে মে এই চুর্ণবিচর্ণ 
করিয়া দিয়াছ, এই ত্যাগেই তো] নানী-জস্মের সার্থকতা! ? 


এ কথা কতখানি স্বার্থপরের"** 
জয়ন্তী বলিল--অনেক রাত হয়ে গেল*" 'ডাক'বাংজায় ফিরবে? 


না, বজরায় থাকবে ? 

নিশীথ যেম চমকিয়া উঠিল! বলিল-_না, ডাক-বাংলাতেই 
ফিরবো। 

জয়ন্তী বলিল,_-তাহলে আর দেরী নয়'**চলো, তোমাকে বজরায় 
তুলে দিয়ে আগি। 


জয়ন্তীর স্বর বাস্পার্দ। নিশীথ বুঝিল। কোনো কথা বলিল 
না। জয়ুস্তীর মনে বে-বেদনা, মুখেব সান্তবনা-বাকো সে-বেদন! ঘৃচিষে 
না. ঘুচিতে পারে না"*শহ] গে বোঝে। 


বরা চলিয়া গেল । 

বজরায় বসিয়া জয়ন্ত্রীব কথা ভাবিতেছিল। যুস্তীর ভুল? 
জী'নে নিশীথের অভিষ্যত্া প্রচুর-**পুথিবীকে মূ ভালো করিয়াই 
জানিয়াছে !***নিজের কথা মনে গড়িল। চাকরি করিয়া টাকা 
রোলগার করিত্েছে'* পঞ্চাশ দিকে পধাশ রকমে সামগন্য রাখিয়া 
চলিতে হয়। সকলকে লয়! পৃথিবীতে বাদ করিতে হয় ! নিজের 
চাওয়া-পাওয়াকেই বড় কবিয়া তুলিলে ছংখ পাইতে ভয়! পৃথিবীতে 
শুধ দেওয়া-মেওয়ার কারবাব ! এ বয়সে জয়ন্তী মনের মধ্যে একি 
অতৃপ্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে | সংসান স্বামী***ইহাই চলিয়া 
আমিতেছে চিরকাল । জলশীর খ্যাতি! ফিঞ্ের খাতি'*'এই 
খ্যাতি কি জীবনে সব 1-**আবার মনে তইল, বাস্ধম বাবুর 
চন্্রশেখর বিয়াছিলেন, আমাব পুঁথিপত্র গু্থাইয়া শৈবলিনীর কি 
সুখ ?*শতাই ? ভাব জজীয়তীর (গীরবে তিনিও ছে1-*গ্রী বুরজিনীও 
সেগৌরবে এমনি বিভোর? তাব নিজের কামনা কিছু নাই? 
ছিল না ?*হয়তো জয়ন্তী বা বঙ্তিল-*'্রতেশ্বর তো রোগী দেখিতে 
চলিয়! গেল। যখন বাতিবে কাক্গ থাকিবে না, তখন আসিবে ঘবে 
স্ত্রীর কাছে! স্ত্রীশুধু স্বামীর স্থাচ্ছন্যয আবামের কথাই *্ভাবিবে? 
স্্ীব কথা স্বামী ভাবিবে না ?*"নাঠ জটিল সমব্যা ! ভাবিতে 

গেলে কুলকিনাবা মেলে না'** 
স্রীসৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় 


আল্গা ও নিবিড় 


আলগা-চুমা ছৌয়াও খোকার গালে 
ঘেমন ফুলে রবির পরশ জাগে! 
অপরাজিতায়, হাস্নুহানার ডালে 
পর্জাপতির চরণ-ছ্োয়। লাগে! 


নিবিড়-চুমা ছোয়াও বধূর মুখে 
অধীর যেমন ভূঙ্গ ফাগুন-সাঝে, 
আলিঙ্গনে জাগুক্‌ দোহাগ বুকে- 
রক্তজবা মুখখানি হোক লাজে। 


শ্রীস্্রেশ বিশ্বাস ( এম-এ বার-খ্যাটল )। 


(১৯) 


পৃঙ্গারের পর হান্ট । মহধি ভরত বলিয়াছেন*_ চান্ত-রস ভাসস্থায়ি- 
ভাবাতবক | ইভা অপরের [বফুত বেশ, বিকৃত অলঙ্কার, ধৃষ্টতা, লৌল্য 
কুহক, অসংপ্রলাপ, অঙ্গচানি প্রভৃতি দশন ও দোষকথনাদি বিভাব- 
দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে ১। ওঠ-নাসা-কপোল প্রস্ভৃতির স্পন্দন, 
চক্ষুর ব্যাকোশন ও আকুন, স্বেদোদগম, মুখরাগ, পার্শবগ্রহণ প্রভৃতি 
জন্ভাব*ীরা হাম্য-রমের অশ্নিয় কর্তব্য ২। অবহিগ্“, আলম্ত, 
তন্ত্র, নি্জা, স্বপ্ন, প্রবোধ, জনুয়া প্রভৃতি হাশ্য-রসের ব্যভিচারী 
ভাব ৩। 

হান্য-বস দ্বিবিধ-_(১) আত্বাস্থিত ও (২) পরস্থিত। কোন ব্যক্তি 
হখন স্বয়ং হাসা করেন, তখন হাসা-রস তাহা “আত্মস্থ” বা আত্মগত। 
আর যখন তিনি অপর কোন ব্যক্তি বা বনু ব্যক্তিকে হাস্য করাইয়! 
থাকেন, তখন হাস্যরস 'পরস্থ' বা পরগত । 


(১) বেশ- কেশরচন! ৫০ বেশের অন্তর্গত । অলঙ্কার 
কটক-কেয়ুব-অজদ প্রতৃতি। বিকৃত বলিতে বুঝায় দেশ-কাল 
প্রকৃতি-( স্বভাব )-বয়সূ-অবস্থার বিপরীত । ছৃষটাস্ত, যথা__বালকের 
বেশ বা অলঙ্কার বৃদ্ধ ধাবণ কঞ্জিলে উহা হ্াস্ত্োজ্েক করে। 
বেশ-অলঙ্কার ব্যতীত গরগদ (আধ-আধ ৰঠম্বর) প্রভৃতিও হাস্যকর । 
ধার্টা__ধটতা- নির্জজ্ডতা | লৌলা-_বিষয়ে অনিয়ত ভাব-চাগল্য। 
কুহক- কক্ষ-গ্রীবা প্রভৃতি স্পশ করিয়া হাস্য উৎপাদন--এইরূপে 
সাধারণতঃ বালকগণের হান্টোৎপাদন করা হইয়া থাকে_ ইহার চলিত 
নাম 'কাতু-কুতু' (বা 'কুতু-কুতৃ" ) দেওয়া - ইহা! অভিনব্তপ্তের মত। 
ডর শ্ুবোধচন্দ মুখোপাধ্যায় ঈভার ইংরেজী প্রতিশব্দ দিয়াছেন 
£০3৩ু বাঁ ছুষ্টামি।  অসংপ্রলাপ__অসং-প্রসঙ্গ_ হাস্ঠজনক 
উত্তি, অথবা অনন্ধদ্ধ প্রলাপ--যাহার কোন অর্থ হয় না, এক্সপ 
কথাবার্ভী বল! । ডক্টর মুখোপাধ্যায় ইংরেজী করিয়াছ্েন--5971581959 
073%9]5, অর্থাৎ বালকের মত বা বাতুলের মত যাতা আবোল- 
তাবোল বলাঁ। ব্যঙগ--অঙ্গবিগম--অঙগহানি। অভিনবগপ্ত অর্থ 
দিয়াছেন-_'বিখুনাদি' ; ইভা অতি অস্পষ্ট । বোধ হয় ইহার অর্থ 
এক্টরূপ-_অঙ্গহানি-জনিত বিকৃত অঙ্গচেষ্টা। ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের 
ইংরেজী 2193051179. দোষকথন ; “দোষ বলিতে বুঝায় 
যাহার যাহা স্বতাব নহে, তাভার উপর সেই সেই অস্বাভাবিক ভাবের 
আরোপ ; যথা_বীরের সম্বন্ধে ভয় পাওয়ার উল্লেখ (ভয় পাওয়া 
বীরের পঙ্গে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ), অথব! ধাশ্মিকের সম্বন্ধে অকাধ্য- 
করণাদির উল্লেখ । আবার পূর্বেবাস্ত বিকৃত-বেশাদিকেও দোষ বলিয়া 
অভিনবগ্তপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন। লোষকথনাদি__আদি-পদটির 
দ্বারা সন্বল্প-শ্মৃতি প্রভৃতি বুঝায়। 

(২) ব্যাকোশ বা ব্যাকোশন-_-বিকাস বা উদ্মীলন ও 
নিশীলন- চোখ খোল! ও পলক ফেল! । আকুঞ্চন--ঈষৎ বিকাস ও 
উধৎ [নমীলন, চক্ষু কুণ্চকান। মুখরাগ-_মৃলে আছে 'আস্মরাগ'। 
পার্খবগ্রহণ- পার্শ্বদেশ-হবয্নের পীড়ন । 

(৩) অবহিথ- বাহু আকারের প্রচ্ছাদন | ডক্টর মুখোপাধ্যায় 
87555715189, তন্্া- মোহ (অভিনবগ্ুু)। প্রবোধ- জাগরণ। 





এই শ্রসঙ্গে আচাধ্য জভিনবগু একটি অতি স্তন্দর বিচারের 
অবতীরণ|। করিয়াছেন । তিমি বলিয়াছেন, মহধিকর্তক কথিত 
আত্মস্থ-পরস্থ-বিভাগ-দশনে আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে_বিদ্যক 
বিকৃত-বেশাদি আত্মগত বিভাব-হেতু স্য়ং যখন হাস্য করেন, তখন 
এ হাস্য-ওস তাহার “আত্মস্থ ; আবার যখন প্রধান রাজমহিষীর 
হাস্য উৎপাদন করিয়া থাকেন, তখন উহা রাজমহিষীর 
নিকট 'পরস্থ' (বিদুষক-গত )। কিন্তু উহা ঠিক নহে? কারণ, 
এ ক্ষেত্রে কেবল বেশ প্রস্তুতি বিভাব বিদূবকে বিছ্ুমান- স্থায়ী 
ভাব (হাস) নহে । একপ স্থলে বরং বিভাবের আত্মস্থ-পরস্থ বিভীগ 
করা চলে। পক্ষাস্তরে, কোন স্থলে প্রভু শোকার্ত হইলে তাহার 
অন্নভীবিগণণ্ড প্রভুর প্রতি সহামুভূতি-বশে শোক করিয়া থাকেন-_ 
ইসা সর্বজন প্রসিদ্ধ । অত এব, উক্ত স্থায় অনুসারে সব্ধবরসেই আত্মস্থ 
পরস্বিভাগ সম্ভব; কিন্তু বন্তাতঃ ইভা ঠিক নহে । হই কারণে 
আচাধ্য অভিনবগ্তপ্ত বঙলিয়াছেন--মহর্ষি-কুত আত্মস্থ-পরস্থ-বিভাগের 
উদ্দেশ্ত অন্তরূপ । লৌকিক ব্যব্ারে কখন কখন +রূপ দেখা যায় 
যে-কোন লোক হাস্যকর বিভাবাদি স্বয়ং দর্শন করিয়৷ হাসিতেছেন । 
অন্ত এক জন লোক স্বয়ং এর হাস্য-জনক বিভাবাদি দেখিতে না' 
পাইলেও কেবল পূর্বেবোক্ত ব্যক্তিকে হাসিতে দেখিয়াই হাঁসিতে আরম্ভ 
করিলেন । আবার কোন কোন স্থলে এরপও দেখা যায় যে-কোন 
বাক্তি স্বয়ং হাস্যকর বিভাবাদি দর্শন করিয়াও গান্ভীষ্যবশে হাস্য 
চাপিয়া বাখিলেন--কিন্তু অপরকে ভাসতে দেখিয়। আর হাসি চাপিতে 
পারিলেন না হাদিয়া! ফেলিলেন। ভাস্য ব্বভাবততঃ সংক্রামক | 
অন্নরমের সহিত ইহার অনেকটা তুলনা! হইত্তে পারে। ধক্ুন, কোন 
ব্যক্তি অশ্নআচার প্রভৃতি খাইতেছেন, অপর এক বাক্তি উহা 
খাইতেছেন না__কেবল পূর্বেবোক্ত ব্যক্তির অগ্ল-ভক্ষণ দেখিতেছেন। 
তথাপি এরূপ স্থলে দ্বিতীয় বাক্তির জিহ্বাতে দভাবতঃ ভল-সঞ্চার 
হইতে দেখা যায়। যে স্থলে স্থয়ং বিভাব-দর্শানে হাসোদ্রেক হয়, 
তথায় হাস্যরস স্বগত ; আর যথায় বিভাবা'দব অদর্শন সন্ত্বেও 
অপরের হাস মাত্র দশনে হাস্য জন্মে, তথায় উহা পহগত ৪। 

এই প্রসঙ্গে মহধি ছুইটি সাম্প্রদায়িক আধ্যা-শ্লোক উদ্ধত 
করিয়াছেন_ 

(এ রসে) বিপরাত (অর্থাৎ অস্বাভীবিক.) অলঙ্কার, বিকৃত 
আচার-উক্তি-বেশ ও বিকৃত অঙ্গ-বিকারাদি দশনে কোন ব্যক্তি স্বয়ং 
হাস্য করেন বলিয়াই এ রস “হাস্যা-রস নামে চিরদিন অভিহিত হইয়া ' 
আসিতেছে । 

আবার, (এ রসে) বিকৃত আচার-বাক্য-অঙ্গ-বিকার ও বিকৃত: 
বেশ দ্বারা কেহ অপর ব্যক্তিকে হাসাইয়া থাকেন বলিয়াও ইহার 
নাম হাস্য । 

স্ত্রী ও নীচগ্রকৃতিক পাত্রে এই হাস্যরস রর পরিমাণে দৃষ্ 
হইয়! থাকে । ইহার ছয় প্রকীর ভেদ £-- 





শা 


(৪) অভিনবভারতী, বষ্ঠ অধ্যায়, ৰরোদা! সম্করণ, পৃঃ ৩১৪ 


শাশত১৩ 





২১শ বর্ষ-_পৌব, ১৩৪৯ ] 


রস 
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(১) ম্মিত, (২) হসিত, (৩) বিহসিত, (৪) উপহলিত (৫) অপ- 
হসিত ও (৬) অতিহনিত। 

ইাদিগের দুইটি দুইটি করিয়! ভেদ যথাক্রমে উত্তম-মধাম-অধম 
প্রকৃতির পাত্রে দুষ্ট হইয়! থাকে । অর্থাৎ__জ্যেষ্ঠ বা উত্তম-প্রকূতির 
পারগণ-কর্তৃক স্মিত ও হসিত প্রযুক্ত হয়, মধ্যম-প্রকৃতি-ঘারা বিহসিন 
ও উপহদিত, আর অধন-প্রকুতি-দ্বার অপহমিত ও অতিষঠসিতের 
প্রয়োগ হইয়া! থাকে । 

যদি গণ্ডাদেশ ঈষৎ বিকসিত ( অর্থাৎ উৎফুল্ল ) হয়, কটাক্ষ বেশ 
সৌঠবযুক্ত ( অর্থাৎ__অনুগ্র) ভাবে প্রযুক্ত হয়, আর দত্ত লক্ষিত 
না হয়, তাহ! হইলে তাহাকে বল! তত, উত্তম-প্রকুতির পাত্র-কর্তৃক 
প্রযোজ্য ধীর ( অর্থাৎ মন্থর ) “শ্মিত' | 

যে ভাস্তে মুখ ও নয়ন উৎফুল্ল ভাব ধারণ করে, গণ্ডদেশ 
বিকসিত হয়, আব দগ্তুপড্ক্তি ঈষৎ লক্ষিত হয় ভাহার নাম 'হসিত'। 
ইনার প্রয়োগও উত্তম-প্রকৃতির পাত্র কর্তৃক হইয়া থাকে । 

যে হাশ্তে আক্ষ ও গগ্ডদেশ আকুঞ্চিত (অর্থাৎ ঈষৎ সন্কৃচিত ) তয়, 
যাহ! মধুব স্বন-যুক্ত ও যা! শ্মিত-হসিতের অনস্তর ষথাকালে সমাগত 
€( অর্থাং__অভিরাক্ত ) ও যাতাতে মুখরাগ উৎপন্ন ভয় (অর্থাৎ মুখ 
ঈষৎ রক্তাভ হইয়া থাকে ), তাহার নাম 'বিহদিত' ৫। 

যেতাস্তে নাসিকা উৎফুল্ল ( অর্থাৎ-_নাসারন্ বিশ্ফারিত ) হয়, 
জিন্গা দৃষ্টিতে নিবীক্ষণ করা হয়, স্বন্ধদেশ ও মস্তক নিকুক্িত তইয়। 
থাকে ( অর্থাৎ__-ভিতর দিকে ঢুকিয়া! যায় ), তাহাব নাম 'উপহসিত' | 
বিহসিত ও উপভমিত মধাম পাত্রের দ্বাবা সম্পাদিত ভয়! থাকে ৬। 

যে হাসা অস্থানে (অর্থাৎং__অকালে ) প্রযুক্ত হয় যাহাতে নেত্র 
অশ্রু উদগ্ হইয়া থাকে, আর যাহান্তে স্বপ্ধদেশ ও মস্তক উৎকম্পিত 
হইতে থাকে, ভাহার নাম 'অপ্ভপিত' ৭ 

যে হাসো নেতু উত্তেজিত ও অশ্রুযুক্ত হয়, স্বব বিকুষ্ট ও উদ্ধত 
ভাব ধারণ করে, আব পার্খশদেশ তস্ত-দ্বারা চাপিয়। ধরিতে হয়, তাহার 
নাম, 'অতিসিত'” । অপহসিত ও অতিহসিত অধম পাত্রের যোগ্য | 


রঃ ৫ ্া বৰিচ অক্ষি--০21180189. 995 নাটাশাস্ত্র-মতে-_ 
রস-ৃষ্টি অঈবিধ স্থাগ্নিভাব-ুষ্টি অষ্টবিধ ও সঞ্চারি-তাবজ-দৃষ্টি বিশতি 
প্রকার। কুঞ্চিতা দৃষ্টি তাহাব একটি ভেদ। যে দৃষ্টিতে অঙ্গি” 
পক্ষের অগ্রদেশ ঈধ২ নিকুঞ্চিত, অক্ষিপুট (5%9-5০2]9£ ) ঈষৎ 
কুৰ্ধিত ও অক্ষিভাবকা সম্যগ.বূপে নিকুঞ্ধিত, তাহার নাম 'কুর্ধিত _+ 
দৃষ্টি ( নাঃ শাঃ ৮।১০- কাশী সং॥ ৮1৭১ বরোদা সং) । 

মূলে আছে “কালাগতং-_অভিনবগুপ্ত অর্থ করিয়াছেন 
*ন্মিভানস্তরং সঙ্গমনকাল ইতার্থ* ( অভিঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১৬ )। অভিনব 
আরও বলিয়াছেন_-*স্মিতমেব সন্থাস্তং সদেবংরূপতামেতীত্যর্থ:* 
অর্থাৎ-_শ্মিত অন্ত বাক্কিতে সন্াস্ত হইলে বিহসিত হইয়া থাকে । 

(৬) জিঙ্গদু্টি-_যে দৃষ্টিতে অক্ষিপুট লম্বিত ও আকুষ্চিত 
( অথবা--যে দৃষ্টি লম্বিতভাঁবাপন্ল| ও যাহাতে অক্ষিপুট কুঞ্চিত ), 
যাহাতে নিরীক্ষণ ধীরে ধীরে তিধ্যগৃভাবে (টেরচাভাবে ) নিষ্পাদিত 
হইয়া থাকে, যাহাতে দৃষ্টি নিগৃট ও অক্ষিতারকাও গৃট ( গুপ্ত ), তাহার 
নাম “জিন্ধা" দৃষ্টি ( নাঃ শাঃ, বরোদা সং ৮৭৩ )। 

(৭) অস্থানে-_অকালে, বখা- শোকাদির ক্ষেত্রে যথায় হাশ্য- 
রগের অবসর নাই। 

“ (৮) বিকুষ্ট শ্রব্ণকটু। উদ্ধত-_অত্যুগ্র ও অতুযাচ্চ । 


বিভিন্ন শ্রেণীর দৃণ্ত-কাব্যে নানা কাধ্যবশে উৎপক্ন যে যে হাত্ত-স্থান 
দৃষ্ট ভয়, দেই সেই স্থলে উত্তম-মধ্যম-অধম পাত্র জন্থুসারে এই ছয় 
প্রকার হাতের যখাবথ ভাবে প্রয়োগ কর্তব্য ৯) 

মহর্ষি ভবত এই স্থলে স্ব-সমুখিত ও পর-সমুণ্খ ভেদে দ্বিবিধ, উত্তম- 
মধাম-অধম ভেদে তিন প্রকার প্রকৃতির জন্ুযায়ী অবস্থাত্রয়-বিশি্ট 
ফ্ড়বিধ হাশ্যু-রসের বিবরণ সমাপ্ত করিয়াছেন । 

বিশ্বনাথ সাতিত্যদপণে হাণ্য-রসের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা 
মূলতঃ নাট্যশান্ত্রের এই বিবৃতির অনুসারী । হাস্য-রসের, স্থায়ি-ভাব 
ভাম উহ' বিকৃত আকার-বাক।-বেশ-চেষ্টা প্রভৃতি হইতে ও কুহক 
( কাতু-কুতু ) হইতে উৎপদ্ন--উহ্ার বর্ণ শ্বেত ও দেবতা! প্রমথ ১*। 
যাহার বিকৃত আকার-বাগ.-বেশচেষ্টা দেখিয়া লোকে হাস্য করে, 
সেই ভান্ত-রসের আলছ্ছন-বিভাব। তাহার শারীর-চেষ্টা উদ্দীপন- 
বিভাব। তাহার নেত্র-সঙ্কোচন, বদনের ম্মেরভাব প্রভৃতি অন্ুভাব । 
আর নিদা- আলম্ত-অবহিশ্থ গ্রভৃতি বাভিচারি-ভাব। 

হাস্য বড বিধ--জোঠ্পাত্ডের শ্মিত ও ভঁসিত, মধাম পাঞ্জের 
বিচসিত ও অবহসিত, আর অধম পাত্রের অপহসিত ও অতিহসিত ১১। 

শ্মিত নয়ন ঈষৎ বিকমিত ও অধর ঈষৎ স্পন্দত। ইলিত--- 
ম্মিত-স্থলে দস্তগড্ক্তি কিঞিৎ লক্ষিত। বিহসিত- মধুর স্বর-যুক্ত 
হাস্য | অবহসিত--1শরঃকম্পন-সভিত হাস্য । অপহসিত-_চক্ষুতে 
অশ্রুর উদগম ভয় এরপ জোর হামি। অতিহসিত- অঙ্গ-বিক্ষেপ সহ 
বিকট অটহাস্তয। 

বিশ্বনাথ স্বরচিত একটি স্মন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন__ 

*গুরোগিরঃ পঞ্চ দিনান্বধীত্য বেদাস্তশান্ত্রাণি দিনত্রয়ুঞ্চ। 

অমী সমাপ্রায় চ তর্কবাদান্‌ সমাগত্াঃ ঝুঁকুটমিশ্রপাদাঃ” ॥ 

[ কোন পল্পবগ্রাহী প্ডতকে কুকুমিশ্র নামে উপহাস করিয়া 
বলা ভইতেছে-_গুকর বাক্য ( অর্থাৎ গ্রভাকরের মীমাংসা-মত ) দিন 
পাচেক পড়িবার পর, বেদাস্ত (ভঞ্থাৎ উপনিষদ-গীতা-বর্ষসূত্র- 
শান্করতাষ্যাদি ) তিন দিন পড়িয়া, আর তর্ক-শান্ত্রের বাদ ( অর্থাং 
--তত্ব-নির্ণায়ক বিচাব-পদ্ধতি ) কেবল আঘ্রাণ মাত্র করিয়াই পরম- 
পূজনীয় কুকুটমিশ্র পপ্ডিত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ] 

সাহিত/দপণের হাস্যবস-প্রকরণ এই স্থলেই সমচন্ত হইয়াছে। 

অতঃপর হাসা-রস-সম্থদ্ধে শারদাতনয়-রচিত ভাব্প্রকাশনের দিদ্ধাস্ত 
নিয়ে উল্লিখিত হইতেছে । 


৯) হান্তাস্থান _ ০০5851০%. মা গর 

(১০) কুতকণশবের অর্থ শ্রীরাম তর্কবাগীশ করিয়াছেন-_ 
নর্তকাৎ | তাহার মতে ইহার মন্মার্_বিকৃত আকার- 
বাক্যবেশ-চেষ্টা প্রভৃতি বিশিষ্ট নর্ভক বা নট ভইন্ে ভাশ্যরসের 
উৎপত্বি। তিমি আরও বলিয়াছেন--কেবল এইরূপ নরক কেন, 
বিকৃত আকার প্রভৃতির বর্ণনা-যুক্ত শ্রব্যকাব্য হইতেও হান্ত-রসের 
উৎপত্তি সম্ভব-_“এতছৃপলক্ষণং বিকাতাকারাদিবিষয়কশ্রব্যকাব্যাদপি*। 
তিনি আর একটি পাঠাস্তর ধিয়াছেন--“কুতকাৎ” ও উহার 
অর্থ করিয়াছেন-_-“কৌতুকাৎ*__“বিকৃতাকারাদিজন্লাৎ কৌতুকাৎ*। 
কিন্তু অভিনবগুপ্ত নাট্যশান্তর-ব্যাখ্যায় 'কুহক'-শব্দের অর্থ করিয়াছেন-_ 
কাতু-কুতু দেওয়া 

(১১) নাট্যশান্ত্রের 'উপহলিত' সাহিত্যদপণে 'অবহার্সিত' 
স্ঞায় রপাস্তরিত হইয়াছে। 


২৭২ 

বসের উপাদান-হেতু স্কায্িভাব | হাস স্থায়ি-ভাব হাস্যরসের 
উপাদান-হেতু । মে শ্রীতিবিশেষে চিত্তব বিকাশ ঢৃষ্ট হয়, তাহার 
নাম ভাস" । হাসা বসকপে পরিণত হইলে উহ্হার ছয় প্রকার 
ভেদ হইয়া থাকে । 

শঙ্গারে বিভাব-সমৃহ ললিতভাবাপন্ন | ভাদ্য-রসের বিভা 
ললিত নহে--ললিতাভাস। এই ললিতাভাস হান্ত-বিভাবগ্চলি 
যখন স্বীয় উৎকর্ষ-হেতুক যথাযোগ্য অন্ুভাব-সঞ্চারি-ভাব-সাত্বিক- 
ভাব ও অন্তকুল অভিনয় প্রভৃতি দ্বার! হাস-্থায়ি-ভাবকে বুদ্ধি- 
প্রাপ্ত করায়, তখন প্রেক্ষকগণের চৈতন্যাশ্রিত অস্তঃকরণ ঈষৎ 
রজোগুণ-সং্পষ্ট ও তমোগুণ-যুক্ত হইয়! যে বিকার ( অর্থাৎ পরিণাম ) 
প্রাপ্ত হয়, তাহাই হান্ত-রস নামে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। ইহাই 
শারদাতনয়ের সিদ্ধান্ত | 

বিষয়টি আর একটু স্পষ্ট কবিয়া বুঝা প্রয়োজন । প্রত্যেক 
মন্ুয্যের যথার্থ স্বরূপ ত্াঙার আত্ম । উহা চৈততন্তমাত্রস্বরূপ-_ 
স্বপ্রকাশ। উহার সংস্পর্শে যাহা আসে তাহাই প্রকাশিত ভম়্। 
এই আত্মার সহিত প্রথম সংস্পশে আইসে মানুষের মন বা 
অস্তঃকরণ। অর্থাৎ_জীবের সর্বাস্তর-ভূত তত্ব হইতেছে উাহারই 
অস্তরতম অন্তধ্যামী আত্মা। উহ্ারই উপর জীবের অন্তঃকরণ 
( মন-বুদ্ধিচিত্ত-অহঙ্কার ), বহিঃকরণ ( বহিরিন্ধ্িয়) দেহ প্রভৃতি 
আশ্রিত আছে ১২। আত্মা সব্বীস্তর--তাহার প্রথম আবরক 
বুদ্ধি। বুদ্ধি অত্যন্ত স্বচ্ছ__এ-কারণে উহা! আত্মটৈতন্যের ড্যোতিতে 
অবভাসিত হইয়া উজ্জ্লতাব ধারণ করে ও অপরাপর জড-পদার্থ- 
সমূহের প্রকাশে সমর্থ হয়। এইকপে চৈতন্টাশ্রিত উচ্জ্বল বুদ্ধি 
প্রকাশ করে মনকে । বুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া মন প্রকাশ 
করে ইন্দ্িয-সমূহকে | ইন্দিয়গুলি প্রকাশ করে স্থুল দেহ ও বাস্ক 
বিষয়-সমৃহকে, বৃদ্ধি মন ও ইীনিয় শুক্র ও স্থচ্ছ বলিয়া আত্মটৈতন্ত- 
গ্যোতির সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ প্রতিফলনে সমর্থ । কিন্তু দেহ ও বান 
বিষয়-সমৃহ অত্যন্ত গুল ও অন্থচ্ছ বলিয়া আর অন্য বিষয় প্রকাশে 
সমর্থ হয় না। অন্তঃকরণ ভঙ খন্ত বলিয়া জডবূপা। প্রকৃতির তিনটি 
গুণের (সত্ব, বজঃ ও তম: ) সমবায়ে গঠিত । সত্-_ প্রকাশ-ধণ্মক 
উজ্জ্বল বৃতি-জ্ঞানবৃত্তি। রজঃ-ক্রিয়-ধশ্মক, অনুরঞ্ক-বৃত্তি-_ 


(১২) অন্তঃকরণ_ চলিত ভাষায় ইভাকেই “নন" বল! হয়। 
বস্ততঃ, মন অন্তঃকরণের একটি বিশিষ্ট রূপ মাত্র। মন - অস্তঃকরণ 
যখন দোনা-মনা করে-_সঙ্কল-বিকল্পাত্বক | বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা_ 
ব্যবসায়াঝ্সিকা ; * ব্যবসায়-স্থিএ নিশ্চয় । চিত্ত-ম্মরণাত্বক ৷ 
অহঙ্কার- গর্ববাত্ক । করণ-ইন্দ্রিয়। সাধারণতঃ করণ দ্বিবিধ-- 
(১) অন্তঃকরণ ( বর্তমান-প্রসঙ্গে সাধারণভাবে “মন” নামেই ইহার 
উল্লেখ কর! হইবে) ও (২) বঠিঃকরণ | বহিঃকরণ দ্বিবিধ--(১) 
জ্ঞানেত্রিয়-_৫টি-চক্ষুঃ। কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, ও (২) 
কন্েক্িয--৫টি-_বাকৃ, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। ইন্জরিয়গুলি সুক্ষ 
-ইন্দ্রিযগোচর নহে" _অতীন্দট্রিয়। আর্ষগোলক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় 
নহে-_ইন্দ্িয়ের অধিষ্ঠান-স্থান দেহাবয়ব মাত্র। আত্মচৈতন্ই 
সকলের আধার- দেহ-ইন্দরিয়-মন-বুদ্ধি সবই আত্মাতে আশ্রিত। 
আবার বাহ-বিষয়ও ব্রঙ্গচৈতস্তে অধিটিত। ব্রহ্ম ও আত্মা একই-_ 
ইহাই বেদাস্ত-সিদ্ধাস্ত। 


মাসিক বস্থমতী 


[ ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


কশ্ম-বৃত্তি। তমঃ:-মোহ-বাথক আাবরক-বৃতি-_অক্ঞান-বুত্তি। মন 
বা অন্তঃকবণ ঠচতন্যে সর্বদাই জধিষিত বা আশ্রিত । যখন অভিনয়- 
দর্শন-কালে দশকেব মন (অর্থাৎ জন্তংকরণ ) ঈষৎ রজোগুণম্পৃষ্ট ও 
তমোগণাহ্থিত তষ্টয়া বিশিষ্ট পরিণাম-ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন আলম্কারিক 
পবিভাষায় সেই বিশিষ্ট মন: পক্ণাম বা মনোধুত্ির নাম হয় 
হাত্ত-রস। এক কথায়- হান্ত-রসে মনের রজোগুণ ঈমং অভিব্যন্ত 
( অর্থাং--রজোগুণ মনকে স্পর্শ মাত্র করিয়া বর্তমান ), আর তমোগুণ 
মনের অস্তস্তলে সুক্মবপে অদ্বিত ১৩। 

শারদাতনয় আবার অন্তান্র বাস্তকি ও নারদ-কথিত হাশ্যি- 
রসোৎপত্তিপপ্রক্রিয়াব উল্লেখ করিয়াছেন । এ মতে__অতঙ্কারযুক্ত মন 
খন রজোগুণ-হীন ও সত্বপ্চণ-যুক্ত তখনই ভাস্য-রসের উদ্ভব ১৪। 

হাস্য-শব্দের নিকচন কবিতে গিয়া শারদানয় বলিয়াছেন 
হস্-ধাতুর উত্তর অপ-প্রত্তায় করিলে সশব্দ উৎপন্ন হয়। আর 
তস্ধাতুর উত্তর ঘএ.-প্রতায়ে “ভাস-শব্দ সিদ্ধ ভয়ু। *ম্বনহসোর্বা 
এই সু অগ্ুসাবে তস্-ধাতুব উত্তব বিকল্পে অপ." বাঁ “ঘএ'? প্রত্যয় 
বিহিত আছে । যেহেতু, ইহ।-থারা লোকের তান; উৎপন্ন তম, অতএব 
ইভাব নাম “ভাসা' ১৫। 

রসোৎপত্তি-প্রসঙ্গে শারদা্তনসু বলিয়াছেন--কোন এক সময়ে 
সকল লোক দগ্ধ কণিনার পর দেবদেব মভেশ্বর নিজ মহিমায় অবস্থান 
করিতেছিলেন । কিছু কাল পৰে আনন্দ-মন্তব নৃতা করিতে করিতে 
তিনি নিজ মন হইতেই বিপু ও ব্রঙ্গাকে স্থষ্টি কাঁরলেন । তখন 
বিভুর বামভাগে মায়াময়ী ঠবঞ্চবী শততি' অশ্বিকারুপে অবস্থান কবিতে- 
ছিলেন । দেবাধিদেবের নিয়োগবশত/ ব্রগ্গা লোবসমভেব সি করিয়া 
ভাবিলেন_-ঈশ্বরের দিবা চরিত আমি কিরূপে পর্ণভানে উপলব্ষি 
করিব' ? ব্রন্ধা এইবপ ভীবিত্যে থাকিলে ভগবান মন্দিকেশ্বর তথায় 
আবিভূ্ত হইয়া তাহাকে প্রয়োগ বিজ্ঞান স5 নাটাবেদেব অধ্যাপন! 
কবিলেন ও আদেশ দিলেন--'পিগডামহ ! এই নাট্যবেদোক্ত লক্ষণ 
অনুসারে এক একখানি রূপক ( অর্থাৎ দৃশ্বকাব্য ) বচনা করিয়া 
আপনি নটগণকে উহাদিগেব পয়োগ-শিক্ষা দিন । এ সকল রূপকের 
অভিনয় দেখিতে দেখিঙে। প্রান্তন কম্মসসূহ আপনার নিকট প্রত্যক্ষবৎ 
প্রতিভাত হইবে । এই বলিয়া ননশ অন্ততিত হইলেন । ব্রর্খাও 
'ত্রিপুরদাহ'-নামক একখানি খপক রচনা করিয়া নটগণকে উহার 
প্রয়োগ-শিক্ষা দিলেন । পরে উহাব অভিনয় দেখিতে দেখিতে তাহাব 
চারিটি মুখ হইতে চাবিটি বৃণ্ডি ও তৎ্গহ চারিটি মুখ্য রসের অভিব্যক্তি 
হইল। দেবর্দেব ও দেবীর মিলনাভিনয় দশনে ব্রহ্মার পূর্ববমুখ হইতে 


(১৩) ভাবপ্রকাশন, পৃঃ ৪৪। 
(১৪) শতন্মাদেব রজোহীনাৎ 
প্রকাশন, দ্বিতীয়াধিকার, পৃঃ ৪৭ । 
(১৫) “অপৃপ্রতায়াস্তঃ শব্দোইয়ং হস ইত্যভিধীয়তে । 
ঘএস্তো হাসশবন্ত ছয়োঃ প্রত্যয়য়োরপি ॥ 
অত্র স্বনহমোবেতি বিকললেন বিধানতঃ | 
॥  ভাত্যাতেহসাবিতি যতত্তন্মাদ্ধাস্যত্য নির্্বহঃ ॥ 
বিকৃতাঙ্গ বয়োদ্রব্যভাষালঙ্কারকম্মরভিঃ | 
জনান্‌ হাসয়তীত্যেবং তন্মাদ্াত্: প্রকীর্তিতঃ” |. 
ভাবপ্রকাশন, পুং ৪৮ । 


সসত্বান্ধাস্যসস্তব:*৮- ভাব- 


২১শ বর্₹_পৌব, ১৩৪৯ ] 


কৈশিকী-বৃত্তি ও তৎসম্ৃত্ত শুঙ্গার-রসেব আবির্ভাব ঘটিল। দেবদেব- 
কর্তৃক ব্রিপুর-মন্দনের অভিনয়-দশনে ফ্রীহার দক্ষিণ মুখ হইতে সাত্বতী- 
বৃত্তি ও তত্তব বীর-রস জদ্মিল। দক্ষষজ্ঞ-বিনাশের অভিনয়-দর্শনে 
তাহার পশ্চিম মুখ হইতে আর পাঁচটি বৃত্তি ও তজ্জনিত রৌদ্র-রসেব 
উৎপত্তি ঘটিল। গুভুর গ্রলয়-কালীন সংহার-কশ্ম দরশনে পিতামহের 
উত্তর মুখ হইতে ভাবতী-বৃত্তি-ক্জাত বীভৎসরসের উদ্রেক হইল। 
ূঙ্গার হইতে জন্মিল হাস্থা, বীর হইতে তড়ুত, বৌদ্র হইতে করুণ ও 
বীভৎস হইতে ভয়ানক উৎপস্ন হইল ১৬। 

যখন জটাঙ্গাল-শোতিত-শীর্য, অজিন-ধারী, মর্প-ভূযিত অগ্নিময়- 
নেত্র-বিশিষ্ট, তম্মাঙ্গবাগ-বিভূষিত-দেহ দেবদেব দেবাঁ পার্বতীর বতি 
কামনা করিয়াছিলেন, তখন দেবীর ও দেবীৰ সখীবর্গের প্রচুর 
হাস্য জন্গিয়াছিল । এই কারণেই বলা হয়, শুঙ্গার হইতে ভাস্যের 
টটদ্ভব ১৭। 

হাস্যের বিভীবাদি বর্ণন] করিতে যাইয়! শাবদাণনয় বলিয়াছেন 
-_ বিকটা শর বেশ, বিবুন্দ আচরণ ও ত্রয়া, বিকৃত বাক্য, ধুষ্টত|, 
লোভ ও ঢাপলা, বিকৃত অভিনয় ও বিকুত »ঙ্গাবলোকন, কুহক, 
অসং-প্রলাপ, দোষ-কথন প্রভৃতি হইতে ভাগা উৎপন্ন হয়-_উহা স্ত্রী 
ও নীচ"প্ররুত্তিতে বল ভাবে দৃষ্ঠ হয় । আশ্রয়তেদে ইতা দিৰিধ_ 
্বাশ্রয় ও পনাশ্রয়। আবার প্রপ্নতিভেদে ইভ! যড়বিধ( ক) বরিষ্ঠ- 
গণের-(১) স্মিত ও (২) তসিত ; (খ) মধ্যমগণের_ (১) বিহসিত 
ও (২) উপহদিত; (গ) নীচগণের--( ১) আপহগিত ও (২) অতি- 
হসিত। শ্রিত-ঠ্টমং [বকসিত গণ্ুদেশ, সকটাক্ষ নিরীক্ষণ, 
দস্তঙ্ঞোংক্বা অলক্ষিত । হসিত-_সমগ্ন গণ্ডমগ্ডল বিকসিত" আনন 
উৎফুল্ল ও দস্ত লক্ষ্যমাণ। বিসিত-অক্ষি ও গণ্ডদেশ আকুঞ্চিত, 
মুখরাগ, মধুর ধ্বনিযুত্ত | উপহিত-_ভিঙ্গাবলোকন! দৃষ্টি, উৎফল্প- 
নাপিকাযুক্ত মুখ, শিনোদেশ নিকুঞিত ১৮।  অপহসিত-_ 
অস্থানে উচ্চ হাস্য (অটহ|স), নয়নে উদগতাশ্র” অঙ্গ-শিরোদেশ 
গাত্র কম্পমান । অভিহপসিত-_বিদ্তুষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ ধ্বনিযুক্ত, উদ্ধত, 
নয়নে অশ্রুর উদগম, পার্শব্দেশ কর দাবা নিপীড়িত ( অশ্যধিক ভামোর 
বেগে পার্শদেশে বেদনা! জন্মে যেন পাশ্বদেশ ফাটিয়া বাইতেছে, তখন 
উহ চাপিরা ধবিতে ইয়)। হাস্যে এক প্রলয় (মৃচ্ছা ) বাতীত 


(১৬) আবপ্রকাশন, তাঠীয়াদিকার, পৃঃ ৫৫৫৮) ইভা 
পূর্ব্বেই নিস্তৃত ভাবে বণিত হইয়াছে । 
“জাটাজিনধরে| ভোগিভূষণঃ মািলোচনঃ ॥ 
ভম্মাঙরাগশ্চ যদ! দেব্য। কাময়তে রতিম্‌ । 
তদ। সথীনাং দেব্যাশ্চ হাস: সমুদভূপ্মহান্‌ ॥ 
ত্মা্ধান্তসমুংপত্তিঃ শুঙ্গারাদিতি কথ্যতে”। 
_ভাব-প্রচ পৃঃ ৫৭1 

(১৮) শিরঃকন্ম ব্রয়োদশ প্রকার বলিয়! নাট্যশান্ত্রে উল্লিখিত 
হইয়াছে--(১) আকম্পিত (ব! অকম্পিত ) (২) কম্পিত, 
(৩) ধৃত (ঝা! ধৃত), (৪) খিধুত, (৫) পরিবাহিত, (৬) আধুত 
(বা উদ্বাহিত), (৭) অবধৃত, (৮) অকিত, (৯) নিকু্চত, 
(১) পরাবৃত্ত, (১১) উৎক্ষিপ্ত, (১২) অধোগত ও (১৩) লোলিত 
(নাঃ শাঃ, কাশী সং ৮।১৭--৩৬, ধরোদা! সং ৮1১৭--৩৯)। ইহাৰ 
মধো “নিকুষ্চিতং শির: বলিয়া কোন শিরঃকন্মের উল্লেখ নাই। 








(১৭) 


রস 


২৭৩ 
অপর সকল সাত্বিকভাবই প্রযোজ্য । হাস্যের বাতিচারি-ভাব--শঙ্কা 
ভ্রপা ( লঙ্জা ), চপলতা, শ্রম, গ্রানি, অপত্রপা .( নিছুজ্জাত! ), ত্য, 
প্রবোধ, অবহিশ, ( স্বোদ, অশ্রু, পুলক ) প্রভৃতি ১৯। 

বাগ-অঙ্গ-নেপথ্য (বেশ) ভেদে হাস্য আবার ভ্রিবিধ ২*। 
প্রহসন ( অর্থাৎ_হাসোর উৎপাদক ) বাকাকে “বাচিক হাঁস্য' বলা 
ভয়। মালা-আভরণ-বন্ত্রাদির বিপধ্যয়ে নিক্ষেপ নৈপথ্যজ হাস্য । 
স্বভাবংশতই হউক, আর কপটতা-পূর্বকই হউক--তঙ্গসমূতের যে 
বিকট ভাবে অভিনয় ( অর্থাং--বিকট অঙ্জবিক্ষেপ ), উহাই “আঙ্গিক 
হাসা” । 

হাঁসের দেবতা প্রমথবৃন্দ । কারণ, ভাগ্যের অধিষ্ঠান বা জাশ্রয় 
হইতেছে বিকট অভিনয়। প্রমথগণের মধ্যে উহ! অতি স্বাভাবিক । 
ভাস্যের বর্ণ শ্বেত। কারণ, হাশ্কালে শ্রেতবর্ণ দত্তরুচি-কৌমুদীর 
অভিব্যক্তি হইয়। থাকে । 

শারদাতনয়ের বিবুত ভাঁস্য-রস প্রকরণ এই গ্রলেই সমাপ্ত 
তইয়াছে। 

মম্মটভট কাব্যপ্রকাশে ভাস্যরসের স্থীয়িভাব ভাস ,বলিয়! উল্লেখ 
করিয়াছেন । একটি দৃষ্টাস্তও দিয়াছেন ; যথা 

“আকুঞ্য পাণিমন্ডুচিং মম মুদ্ধি, বেশ্য। 
মন্ত্াস্তসাং 'প্রতিপদং পৃষতৈঃ পবিভ্রে। 
তারস্বরং (স্বনং ) প্রথিতথ্‌ৎকমদাৎ প্রহারং 
তা হা হতোহহমিতি রোদিতি বিষুশম্মা” ॥ 

[ অর্থাং-_“বৈদিক মন্ত্রের প্রত্যেক পদ উচ্চারণে মন্ত্রপৃত জল-দ্বারা 
আমার যে মস্তক পরিজ ইউয়াছে, সেই মন্তকে উচ্ছিষ্টাদি-জিপ্ত অশুচি 
তস্ত সঙ্কোচ-পূর্ববক বেশ্া প্রহার করিয়াছে ও উচ্চৈংস্বরে উহাতে 
থৎকার প্রদান করিয়াছে-হীয় ! হায়! আম মারা গেলাম' 
এই' বলিয়া বিষুশশ্মা রোদন করিতেছেন | টীকাকারগণের মতে 
এস্থলে বিযুশশ্মা ভাসোর আলম্বন-বিভাব ; তাহার রোদন উদ্দীপন- 
বিভীব; বসের জাশ্রয়ুরভত পুরুষের এই বাকাটি অন্ুভাব। 
চাপল্যাদ্দি ব্তিচারি-ভাব । এই প্রসঙ্গে একটি বিচারও উঠিয়াছে। 
এই কাব্যে রতি-ভাবের আশ্রয়ভূভ নায়ক-নায়িকার ম্তায় হাসের 
আশ্রয়ভূত পুরুষেব সাক্ষাৎ কোন বর্ণনা নাই--তথাপি &ই ভাদ্য- 
জনক দৃশ্টের ডরষ্টট কোন পুরুষ যে বর্তমান থাকিয়া! এই বর্ণনা 
করিতেছেন, তাহ! বিভাবাদি হইতে স্প্ই অন্নমান কর! যায়। 
সাভিত্যদপণ-কারও এই কথ বঙ্গিয়। গিয়াছেন- বাহার হাস (অর্থাৎ 
যিনি হাসিতেছেন-_তীস-স্থাযি-ভাবের আশ্রয়ভূত, হাস্যকর দৃশ্যের 
রষ্টা ক্ষ ), তিনি যদি স্বয়ং সাক্ষাৎ্ভাবে কাব্যে উপনিবদ্ধ নাও ্ 


(১৯) এই পর্য্যস্ত অংশ নাট্যশান্ত্রের অস্বাদ মাত্র। কেবল 
স্বেদ__অশ্রু- পুলক-_এই তিনটিকে ব্যভিচারী ন! বলিয়া সাত্বিক 
বলাই সঙ্গত। 

(২*) অভিনয় চতুব্বিধ--(১) বাচিক, (২) আঙ্গিক, 
(৩) আহাধ্য (বা নৈপথ্য ) ও (8) সান্বিক। আহাগ্য--বেশ-ভৃষা 
প্রভৃতির দ্বার যে অভিনয় ভয়, (20581:9-010, 50318079 )। 
'নেপথ্যে' বলিতেও বুঝায় বেশ-ভূধ! । সাত্বিক__সত্বসভুত বিকার- 
দ্বারা অভিনয় ; সাত্বিক-ভাব-ছাবাং অভিনয় প্রদর্শনীয় । সাত্তবিক 
- শারীরিক । সত্ব--শরীর। 





২৭৪ 


মাসিক বস্থুমতী 


[ ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 
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ক্ষতি নাই; বিভাবাদিন সাগর্থালশে আহার অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া 
থাকে ২১।] 

যদিও কাবাগ্রকাশ-ার এই শ্লোকটিকে তালা-রসের উদাহরণ 
বলিয়াড়েন, তথাপি আমাদিগের মনে হয়, ইহাকে তাসা-রসের প্রকৃষ্ট 
দৃষ্টান্ত না বলিয়া! অতি নিকৃষ্ট উদাহরণ বলাই অধিকতর সঙ্গত। 
এমন কি, ইচাকে ত্রীড! বা জুগ্ুপগার বাঞ্তক জশ্লীলতা-দোষের 
উদাহরণ বলিলেও বলা চলে । 

রামচন-গুণচন্দ্রকৃত নাটাদপ্পণে দুষ্ট হয়-ভাস্য-রস বিকৃত 
আচার-জল্প-অঙ্গ-আকল্প-বিশ্মাপন প্রভৃতি হইতে উদ্ভূত ; নাসাস্পন্দ, 
অশ্রপাত, জ্ঠবগ্রহণাদি ক্রিয়া দ্বারা ইহার অভিনয় কর্তবা ২২। 








(২১) “বসত হাস; স “চৎ ক্কাপি সাক্ষান্নৈব নিবধ্যতে | 
তথাপোষ বিভাবাদিসণ্মর্থাদবসীয়তে (দুপলভাতে) ॥ অভেদেন 
বিভাবাদিসাধারণাত্‌ প্রতীয়তে | দামাজ্জিকৈস্ততে! হাত্যরপোহয়- 
মন্থৃভূয়তে* ॥-_-“এবমল্সেছপি রসেষু বোদ্ধবাম*_( সাঃ দং. ৩য় পরি: ) 

(২২) বিকৃত- প্রকৃতি স্বভাব )-দেশ-কাল-বয়স্‌-অবস্থা 
প্রভৃতির বিপরীত । জল্প-বাকা, কথোপকথন । বিরুতাঙ্গ__বথ! 
খঞ্জ প্রভৃতি। আকল্প-_বেশ-ভূষাদি। এই প্রসঙ্গে- ধৃষ্টতা চাপল্য 
প্রভৃতিরও সংগ্রহ কর্তব্য । বিম্মাপন-_কক্ষ-নাসা-বাদন, ভ্রাকর্ণ-ুডা- 
শ্রীবা-নর্তুন, পরভাষার অনুকরণ প্রভৃতি বিটের কার্ধা; বিট-ধীহার 
সকল সম্পত্তি নিঃশেষে নষ্ট হষয়াছে, ধাহার কলব্রাদি বর্তমান, সেই 
গুণবান শৃঙ্গার সহায় হান্ত-রস নাটাদর্পণ মতেও স্ব-পরস্থায়ী-_ছিবিধ। 
নাসা-স্পন্দন- গণ্ড-স্পন্দন, ওষ-্পন্দন প্রতৃতিও এই প্রসঙ্গে সংগ্রান্থ। 
অশ্রপাত-চস্ষুর আকৃঞ্ণন-প্রসাবণ প্রভৃতি নেত্রবিকারও এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখনীয় । জঠরগ্রহ-_পার্খগ্রহণ-করতাডন-মুখরাগ প্রতিও এই 
প্রসঙ্গে গ্রহণীয়। 


সত্য ও জীবন 
সত্যের তরে প্রাণ দিলে তাহা! 
হয় না ক' নিষ্ষল, 
সত্য ইহা কি? হয়ত বা ইহা 
কবির বচন-ছল ! 
গুগো দেশগুরু, এই দ্বিধা শুধু 
ক'রে দাও নিরসন, 
প্রাণের মমতা রাখিব না আর 
করিৰ মৃত্যুপণ | 


শ্রীকালিদাস রায় । 


হাসোর বড়ভেদ--(ক) জোষ্ঠপ্রকৃতির (১) স্মিত ও 
(২) হম (বা হলিত )। (খ) মধ প্রকৃতির (১) বিহাস ( বিহসিত ) 
ও (২) উপহাম (উপহসিত )। (গ) নীচ (অধম) প্রকৃতির 
(১) অপচাস ( অপহসিত ) ও (২) অতিভাস ( অভিহসিত )। শ্মিত-- 
অলক্ষিত-দস্ত হাস্য । হসিত--দস্ত কিঝিৎ লঙ্গিত। বিভাঁসত-- 
মধুরস্বর-যুক্ত আসারাগ-বিশিষ্ট ও সময়প্রাপ্ত (যথাকালোপযোগ-_ 
জবেসর-প্রাপ্ত- বথাস্থানে প্রযুক্ত )। উপহদিত--স্বন্ধ ও শিরোদেশ 
ষে হাস্যে কম্পমান। অপহমিত--অনবসব-্রাপ্ত (অর্থাৎ 
ভাগ্যের জবসর না থাকিলেও যে হাস্য উদগত হয়-অস্থানে 
হাস্যের উদগম ), অশ্রপূর্ণ নেত্র, উৎকম্পিত স্কন্ধ ও শিরোদেশ। 
অতিহসিত--উভম পার্খ হত্ত-ঘারা নিপীড়িত, উদ্ধত, বিত্ুষ্ট- 
স্বর-বিশিষ্ট ২৩। 

এই ভাস্য-রস প্রায় পামর-প্রকৃতিক ও অধম-প্রকৃতিক পাত্রেই 
বন্থল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। অধম-প্রকৃতি বলিতে নাট্যদপণকার-দ্বর 


স্ত্রী প্রকৃতি বুঝিয়াছেন। কারণ, তাহাদের মতে স্ত্রীগণ পুরুষাপেক্ষা 
অধম-প্রকৃতিক ২৪। 
নাট্যদ্গণের হাসা-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে | 


শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী 


(২৩) এঅংশে নাটাশান্ত্রের সহিত নাট্যদপণের বিশেষ 
পার্থকা নাই। 

(২৪) শ্অয়ং চ হাক্যো রসঃ***বাহল্োনাধমপ্রকুত পামর- 
প্রায়ে ভবতি। স্ববর্গাগেক্ষয়া চ শ্রিয়াঃ প্রাধাতেহ্পি পুরুষাপেক্ষয়া- 
ধমতৈবেতি তন্যামপি*- নাট্যদপণ, বঝোদা সং, পুঃ ১৬৭ । 





আমি সেই কি 


বুগে যুগে রচি আমি যৌবনের প্রেমের প্রলাপ 
বাশরীর রন্ধে রন্ধে ভরি নিয়া সঙ্গীতের তাপ 
আকুল বেদনা-তরে। মুক্ত-পক্ষ পাখী উদ্বাপান 
তুলিয়া মর্মরধবনি দিগন্তের সীমান্তে বিলীন 
লীলাছন্দে। চোখের আকাশে মোর বিশ্বৃত স্বপন 
তন্্রাচ্ছন্ন দিনান্তের সন্ধ্যাগামী বকের মতন 
চেয়ে আছে লায়লীর নিষ্পলক কালো আখিতারা, 
ছুনিয়ার বালুচরে চলি আমি দ্বিধা-দন্দৃহার!। 

শেলী দত্ত । 


এটির 
স্থিত 


এই পৃথিবী 


ধটউশস্টিসশিসরএ 


৯০ টখটট 


[ উপক্গাস ] 


১৫ 
এক মানে মহেন্দ্রের অনুখ সারিল না; আরো! ক'টা! উপসর্গ লইয়া 
এমন বাকা পথ ধরিল যে, ভয়ে-ভাবনায় স্ভাবিসীর অস্তরাত্মা শুকাইয়া 
উঠিল! 
এবং বাড়ীতে এই বিপর্ধায়ের মধ্যে দিলুর এগজামিন শেষ হইল। 
বাড়ী আসিয়া সে ডাকিল- মা" 
তখন সন্ধা! হইয়াছে । সুভাধিণী বঙ্গিয়া বেদানার রম ছাঁকিতে- 
ছিল। দিলুব এই আহ্বানের অর্থ ্ুভাধিণী যা” বুঝিল, তার 
বুকখান! ধড়াশ, করিয়া! উঠিল! সে চাহিল দিলুর পানে । 
দিলু বলিঙ্গ__বাবার অন্দথ তে! কিছুতে সারছে ন! ! এখানে এসে 
উপকার হলো৷ কৈ? 
নিশ্বাস ফেলিয়া সুভাষিণী 
মাথায় কিছু আসছে ন! দিলু! 
দিলু বলিল- আর কোথাও হাঁওয়! বদলাবার ব্যবস্থা করলে 
হয়না? 
সুভাষিণী বলিল--বলেছিলুম, উনি বলেন, তাতে খরচ কত! 
তাছাড়া উনি ভারী আকুল ভয়ে পড়েছেন । বলেন, এবারে ছুটি 
নিলে হয়তে। অদ্ধেক মাইনে দেবে ! 
চোখের সামনে অকুল সমূক্র' '"দিলুর আকুলত! বাড়ল অনেকখানি । 
স্ুভাষিণী বলিল-_-ও-বাড়ীর দিদি বলছিলেন, সুপ্রসম্ন বাবুর 
বাড়ী আছে পুরীতে-* "বলছিলেন, তোমার এগজামিন চুকলে পুরীতে 
বাবার কথা ! বাড়ী-ভাড়! লাগবে না। 
দিলু বলিল-_-তাহলে দেরী করো না মা! আমি বলি, 
পুরীতেই চলো। সেখানকার হাওয়ায় ওজোন আছে। বাবা 
নিশ্চয় সে-হাওয়ায় সেরে উঠবেন। 
সুভাবিণী বলিল-_ওঁকে বলি। আজে! বিকেলে দিদি এসে 
বার-বার বললেন, দিলুর এগজামিন শেষ হয়েছে-_-দেরী করো! ন! 
বৌ, পুরীতে নিয়ে যাও ! 
দিলু বলিল-_সুপ্রসম্ন বাবু এখানে আছেন ? 
স্ুভাষিণী বলিল-_না । 
তবে? 
সুভাষিণী বলিল,_দিদি বললেন, তার জন্ত ভাবনা নেই। 
দিদি ষা ঠিক করে দেবেন, সুপ্রসন্প বাবু তাতে অমত করবেন না-** 
করবার লোক তিনি নন্‌। 
দিলু বলিল-_তাহলে আজই বাবাকে বলে রাজী করাও মা"* 
কিন্তু টাকার জোগাড় ? 
নিশ্বান ফেলিয়া বলিল'-নগদ তেমন নেই। 
আছে তো আমার ! | 
দিলু কোনো৷ জবাব দিল না'"'নিরুপায় হতাশ দৃষ্টিতে মায়ের 
মুখের পানে চাহিয়। রহিল। 


কহিল-কি যে করি! আমার 


গায়ে গহনা 


বেদানার রসটুকু মহেম্ত্রকে খাওয়াইয়া স্ুভাবিণী কথা তুলিল। 
বলিল--তোমার ছেলে ভারী জস্থির হয়েছে গো" ' 'বলছে, পুরীতে ঘখন 


৩০৫---৩ 


বাড়ী পাওয়া যাচ্ছে, দেরী না করে তোমাকে ও সেইখানে নিয়ে যেতে 
চায়! 

মহেন্দ্র বলিল--পাগল হয়েছো ! মেকি সহজ টাকার খেলা, 
স্ুভা ! তোমাদের শেষে ধনে-প্রাণে মেরে রেখে যাবো, বলতে চাও? 

সুভাধিণীর বুকে যে'জায়গায় সব চেয়ে বেশী বেদনা, একথা সে 
বেদনার উপর বড় জোরে আঘাত করিল। স্ভাষিণী বঙ্গিল--কি 
যে বলো! এ কথ! বলে বুঝি খুব আনন! পাও? 

মহেন্দ্র বলিল-_জানদা কতখানি, তুমি বুঝবে ন1 সভা! আমান 
জন্য তোমরা যে-উদ্বেগ ভোগ কবছো, তোমাদের সে-উথ্বেগের চেয়ে 
আমার উদ্বেগ কত বেশী'** 

আবেগে মহেন্দ্রর ক রুদ্ধ হইয়া! আঙিল। 

সুভাধিণীর মুখে কখ! নাই । মলিন দৃষ্টিতে স্বামীর পানে দে 
চাহিয়৷ রহিল" " "নিঃশব্দে । 

মহেন্দ্র বলিল- দেছের কোথায় কল এমন বিগড়ে গেল ঘে, 
কিছুতে আর সারতে চায় না ! শুয়ে শুয়ে তাই ভাবছি, কতখানি 
আশা নিযে দেশ ছেড়ে এখানে এলুম--সব মিথ্যা হয়ে যাবে ? 

মহেন্দ্র স্বর গাঢ় । ন্ুভাবিণী শিহরিয়। উঠিল ! বলিল- না, না, 
কেন মিথ্যা হবে! ভোগ বলে একটা কথা আছে-- গ্রহ খারাপ হলে 
ভোগাস্তির শেষ থাকে না। ও"বাড়ীর দিদি আজ বলছিলেন, তোমার 
কোঠী থাকে বদি, ওঁকে দিতে! গুরজভানা লোক আছেন, ভালো 
জ্যোতিষী***দেই জ্যোতিষীকে উনি এক বার দেখাতে চান! কোনে 
গ্রহ যদি বিরূপ থাকে, তাহলে মে বিঝপত! কাটাবার জন্ত শাস্তি- 
্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থ। করবেন উনি । 

মহেন্দ্র হাদিল-- মলিন হাসি ! বলিল দিছে! কোঠী-" ডাক্তারের 
চিকিৎসায় কিছু হচ্ছে না যখন, দ্যাখে!, তোমার শান্তি-্বস্ত্যয়নে যদি 
আমাকে সারাতে পানে ! 


পরের দিন গৌরী ঠাকুৰাণী আসিলেন-*'বেল! তখন পাচা । 
বলিলেন,--কাল দোল । ছেলের! ছু'বেল! আমার ওখানে খাবে-.. 
তোমার খাবার পাঠিয়ে দেবো । বাড়ীতে রান্নাবান্না করো না। 
সন্ধ্যার পর তুমি এক বার গিয়ে ঠাকুর দেখে এসো*** 

তার পর তিনি মহেন্দ্রকে ধরিয়া বসিলেন-_অর্মত করো না! ভাই 
“*শ্পুরীতে যাবার ব্যবস্থা করো । আমি বুঝি, কোথায় বাধছে। কিন্তু 
সেবাধা মানলে তে! চলবে না! এগুলির মুখ চেয়ে সেরে উঠতে 
হবে**কাজকম্ম করে পয়লাও রোজগার করতে হবে। জামার 
কথা শোনো, এ ঘসঘূসে জ্বর সমুদ্রের বাতাস গায়ে একবার লাগলেই 
মেরে যাবে! 

মহেন্দ্র বলিল,-_ভাবি, কুলি-মজুরেব মতে! ষে-নান্থয দিন আনে 
দিন খা, এরোগ ভগবান্‌ তাকে কেন দিলেন ! 

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন-_কেন দিলেন, তা! ঘদি আমরা বুঝবো, 
তাহলে আর ভাবন। কি ছিল ?-""পরীক্ষা ! সংসারে থাকতে হলে 
মানুষকে কৃত রকমের পরীক্ষা! দিতে হয় ! কিন্তু ও-সব কথা নয্ব। 


২৭৬ 


মাসিক বস্ুমতী 


[ ২য় খণ্ড, ৩য় সংখা! 
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আমি বলি, দিলুর এগঙ্জামিন হয়ে গেল, ভালে! দিন দেখে চটপট 
বেরিয়ে পড়ো । পুরীর বাড়ীতে আছে সুবল। বাড়ী-ঘর দেখে । খুব 
ভালে! লোক মে। দেখাশুনা করবে, তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না! 
সাত দিনেই উপকার বোধ করবে! ঝুপ্রসন্নর একবার হয়েছিল 
এমনি হ্বর-_কিছুতে ছাড়ে না! ডাক্তার-বন্তি এলে দিয়েছিল! 
অস্থিসার দেহ ! শেষে পুরীতে নিয়ে গেলুম । এক-মামে অণ্ঃথ 
সেরে গেল,_মার চেহার| যা হলো! আমার ও দেখা, বুঝলে 
ভাই, আমার কথায় “না” বলো৷ না। 

মহেন্দ্র বলিল-_অসম্ভব দিদি! আপনি তে! বোঝেন, আবার 
ছুটী নিলে চাকরি ন! গেলেও মাইনে কমে যাবে! তাতে... 

বাধা দিয়া গৌরী ঠীকুরাণী বলিলেন-_শরীর যদি না থাকে, 
চাকরি কে করবে, শুনি? টাকার জন্ত তোমাকে ভাবতে হবে না। 
আমার কাছ থেকে ধার নিয়ো । তার পর সেরে চাকরি করে 
আস্তে-নান্তে শুধে দিয়ে । 

মহেন্দ্র একথার জবাব দিল না; চুপ করিয়া রহিল। মন 
বলিতেছিল, স্্রী-পুন্র-"তাদের ভবিষ্যৎ*** 

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন--আমি কোনো! আপত্তি শুনবে! ন|। 
আমায় যদি সত্যি দিদি বলে ভাবো, তাহলে আপত্তি করবে 
নাতুমি! এ শরীরে চাকরি করতে পারবে নাঃ_ছুটী 
তোমাকে নিতেই হবে । এখানে পড়ে থাকলেও মাইনে কমবে !... 
শুয়ে শুয়ে ভুগে এদের সম্বন্ধে কোন সুব্যবস্থাও করতে পারবে না 
খন, তখন এ ছাড়! অন্ত উপায় কি জাছে বলে! ভাই ! 

মহেন্দ্র বলিল- আচ্ছা, আপনার কথাই শুনবে । দেখি, যতক্ষণ 
শ্বাস, ততক্ষণ আশ! 

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন _এই তে! লক্ষ্মী ভাইয়ের মতে! কথ ! 
কালই আমি ভালে! দিন দেখিয়ে রাখবে**'আর সুবলকে চিঠি 
লিখে দেবো, পুরীর বাড়ী সাফ-ুতরে! করে রাখবার জন্য | 

গৌরী ঠাকুরাণী আসিলেন সুভাষিণীর কাছে ! ছু'চোখে অধীর 
প্রশ্ন'*ন্সুভাবিণী চাহি গৌরী ঠাকুরাণীর পানে । 

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন-_বলে এলুম পুরী যাবার কথা ! রাজী 
হয়েছেন। ভালো দিন দেখিয়ে আমিই পাঠাবার ব্যবস্থা করবো। 
টাকার জন্ত ভেবো না। আমি দেবে টাকা । 

ঝুভাষণীএ চোখের দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা, না, কি***সুতাধিণীর মুখে 
কথ! ফুটিল না! 

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন-_-টাকা! যদি মানুষের কাজে ন! লাগলো, 
তাহলে মে টাকার কি দাম? কাজে লাগবে না, শুধু জমানো 
থাকবে, এই ধর্দি--তাহলে টাকার বদলে নুড়ি-পাথর জমালেও চলে। 
ছু'য়েরই তুঙ্য-মূল্য ! তাছাড়! নতে বঙ্গছি না তে | তোমার দরকার, 
ধার নাও। তার পর দিন পেলে শুধে দিয়ো ।**"ভাবছে! কি আমার 
পানে চেয়ে? 

সুভাবিণী বলিল--তাবছি, আর-জন্মে আপনি সত্যি আমার 
দিদি ছিলেন ! 

হালিয়৷ গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন--ও, এ-জম্মে দিদি নই ?বটে! 
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পুরী যাওয়ায় বাধ! পড়িল। দৌলের পর মহেশ্রর হর বাড়িল। 
ডাক্তার বলিলেন_-এত-্ছরে ব্েণে যাওয়া উচিত হবে ল! [ 


মহেন্দ্র বলিল--সত্যি কথা বলবেন ডাক্তার বাবু ? 

ডাক্তার বলিলেন, বলুন, কি জিজ্ঞাসা করবেন ? 

মহেন্দ্র বলিল-_যে ভয় করছি, তাই ? 

"তার মানে? 

--সেই পী-এচটি-এচ-আই-এস-আজই-এস ? 

নিশ্বাস চাপিয়া ডাক্তার বলিলেন--লাঙসে তেমন লক্ষণ তো৷ 


পাচ্ছি না ! 


মহেন্্র বলিল--যখন পাবেন, তখন আমার কিছুই আর 
থাকবে না, বোধ হয়! 

ডাক্তার বলিলেন__ না, না, সে ভয় করবেন ন1 ! 

মহেন্দ্র বলিল, ভরসাও যে এতটুকু পাচ্ছি না। এ ভয় রোগকে 
নয়, মৃত্যুকে নয়, ভাক্কার বাবু! এ ভয় আমার"''আমি চলে গেলে 
ষারা থাকবে, তাদের জন্ত। ছেলেদের মামুষ করতে পারলুম 
ন!! সস্থান বলতে কিছুই নেই । এই বিদেশ-** 

ডাক্তার বলিলেন- শরীরে একটু বল পেলে পুরী পাঠিয়ে দেবে! 
আপনাকে । সেরে উঠবেন নিশ্চয়। এর চেয়েও কত শক্ত কেস্‌ 
সারছে'** 

মহেন্দ্র একটা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল-তাই থেকেই বুঝুন 
আমার দুর্ভাগ্য কত বেশী! মাইনে ওদিকে কমলো ! নাম কেটে 
স্ায়নি-*'সইটুকু ছাড়া আর কোনো দিকেই সুরাহা দেখছি ন1! 

এ কথার উত্তর ডাক্তার কি দিবেন ? ডাক্তার উত্তর দিলেন ন1; 
ষথাবীতি ব্যবস্থা! দিয়া চলিয়া গেলেন । 


সন্ধ্যার সময় স্মভাষিণীর সহিত মহেন্দ্র কথা হইতেছিল। 
মহেন্্র বলিল-_ডাক্তারের কথা মানো! সভা, পুরীতেই নিয়ে চলো । 
এখানে পড়ে শুধু তুগছি! এ রোগভোগে আমার মন কি আতঙ্কে 
ভরে আছে! 

স্ভাধিণী বলিল-_-এখানে তবু ছু'-এক জন আত্মীয়-বন্ধু আছেন ! 
পুরীতে গিয়ে যদি বাডে? ভাই ভাবছি*** 

মহেন্্র বলিল-_কিস্তু তৃমি কি করে এ পরিচধ্যা চালাবে, ভেবে 
আমি দিশ| পাচ্ছি না! ওরা যে-সেব ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করছেন, 
সে ব্যবস্থা চলে বড় লোকের ঘরে*"'যার অজন্্ টাক! | আমার মতে! 
অবস্থার মানুষ-** 

সুভাষিণী বলিল--টলছে তো যাহোক করে ! তাছাড়। ও সব 
কথা তুমি কেন ভাবো? ম্বানুষের যা! কর! কর্তব্য, করতে 
হবে তো! 

মহেন্ত্র বলিল- রোগের জন্য আমার ভাবনা! নয়! ভাবনা, 
আমার এ রোগে তোম।র সেবা-পরিচধ্যার এই বাছুল্য* কি দিয়ে 
এববযবস্থা তুমি করছে! ? তোমাকে এ সম্বন্ধে কোনে! কথা জিজ্ঞাস! 
করতে আমার ভয় করে কতখানি ! 

নুভাবিনী এ কথার জবাব দিল না । এ কথার জবাব নাই! 
মহেন্দ্র আবার কি বলিতে যাইতেছিল, বল! হইল না, দিলু জাদিয়া 
ঘরে প্রবেশ করিল। 

মায়ের কাছে আদিয়! মায়ের হাতে পনেরোটি টাকা দিয়! দিলু 
বলিল-_জামার মাইনে । 

কখাট! মহেন্দ্র শুনিল, বলিল--মাইনে ! 


২১শ বর্ষ-_পৌষ, ১৩৪৯ ] 


এই পৃথিবী 
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সুভাষিমী বলিল-- এক-মাস ও ছেলে পড়াচ্ছে। পনেরো! টাক! 
করে তার! দেবে, বলেছে । 

মহেন্দ্র বুকখান! ধ্বক্‌ করিয়! উঠিল! মেন্ত্র বলিল-_ভগবান্‌ 
কোনে! দিকে আর কিছু বাকি রাখলেন না! ছেলের রোজগারও 
দেখিয়ে দিলেন যাবার আগে ! 

সুভাষিণী কঠিল--এ আবার কি কথা! ছেলে খুশী-মনে 
রোজগারের টাকা এনে গড়ালে' **একথা ওর বুকে পাথরের মতে! 
বাজবে না? 

মহেন্দ্র বলিল-_আমার বুক এতে পাথর হয়ে গেল যে! 

সুভাধিণী বলিল_কি দুঃখে পাথর হবে? সংসারে টাকার 
দরকার। ছেলের এগঞজ্জামিন শেষ হয়েছে'* 'এখন পড়াণ্তন1 নেই ! 
তাস-পাশা ন! খেলে, হুটোপাটি না করে ও যদি দ্ব'টি ছেলে পড়িয়ে টাক! 
আনে? সংসারের সাশ্রয় করে? তাতে তোমার বক পাথর হবে 
কি ছঃখে ! না, মন-খারাপ করো না । তোমার মাইনে কমেছে*** 
ভগবান্‌ এক দিক থেকে যদি খানিকটা রাহ করেন, তার সে অন্থুগ্রহ 
মাথায় তুলে নাও। 

মহেন্দ্র বলিল_তাই নিলুম! তার অনু্ত-নিগ্রহ সব 
মাথায় নিয়েছি স্ুভা-**শুধু আজ নয়, চিরদিন! 

সুভাষিণী একথার জবাব দিল না, দিলুর পানে চাহিল, বলিল-- 
কাল সকালে ওর মিকশ্চাবট! আনতে ভবে দিলু । এক দাগ বাকী 
আছে। আজ রাত্রে খাবেন। তার পর কাল মকালে'** 

দিলু বলিল_ কাল সকালে শিশি দিয়ো***ওযুধ নিয়ে আসবে! । 

সুভাবিণী বলিল-_ এখন তুমি যাও দিলু, নীলুর কি প্ডা বলে 
দিতে হবে না কি! 

-যাই"*"বলিয়। দিলু চলিয়া গেল। 


রাত্রি আটটা! । পথ্যের প্লেটে মোজাম্থিক্‌ দেখিয়া মহেন্দ্র 
বলিল- ছেলের রোজগারের টাকা ভেঙ্গে আমীরি পথ্য খাওয়াচ্ছ 
আমাকে-**ওদের পেটে কিছু পডলে! না নিশ্চয় ! 

সুভাধিনী বলিল__তার মানে ? 

মহেন্ত্র বলিল-_মানে, ওর টাকায় আমার জন্ত এলে! মোজাম্বিক ! 
এদেশে এর দাম কি সামান্ত পয়সা! আমাদের মতে গরীব-গৃহস্থের 
ঘরে ঘোড়া-রোগ এনে দিয়ে ভগবান্‌ কি ভামাসাই না দেখছেন ! 

সুভাধিণী কহিল--ভয় নেই, এ ফল কেনা হয়নি ! যে-বাড়ীতে 
পড়ায়, তার! দিলুকে খুব ভালোবাসে, যত্ব করে-"'রোজ ওকে জলখাবার 
দেয়! কলকাত! থেকে গুদের কে কুটুম এসেছেন। তিনি মোজান্বিক, 
আপেল, নাশপাতি নিয়ে এসেছেন । দিলুকে তাই খেতে দিয়ে- 
ছিলেন। ও খায়নি । জোর করে ওর হাতে তারা গুজে দিয়েছেন 
একটি আপেল, ছু'টি মোজাম্থিক, চারটে স্ঞাশপাতি, কিছু খেজুর 
আর মেওয়! ৷ দিলু বললে, মোজাম্বিক তোমার পক্ষে খুব উপকারী 
ভবে, তাই*** 

মহেন্দ্র বলিল-_ওদের দেছ? 

-দিয়োছ গে! !1*"*আধখান1 কেটে ওদের তিন ভাইকে দিয়েছি,** 
আর এই আধখান! এনেছি তোমার জন্য! 

মহেন্দের বুক ঠেলিয়া সঞ্চিত এক-রাশ জশ্রু আসিয়া চোখের 
পিছনে দাঁড়াইল। রোগশুষ্ধ কণ্ঠ সে অশ্রুর বাম্পে আর্দ্র হইয়া 


উঠিল। 
তুলেছো সভা ! এর চেয়ে ৰদ সম্পদ জার কিআছে! 
তোমাদের মঙ্গল করবেন ! 

সুভাবিণীর বুক ছুলিয়া ঠিল! গ্লানির ভারে মচেম্্র এখন 
যে-সব কথ! বলে, সে-কথায় এত ধার যে, বুকখানা তাভাতে ছি-ডিয়া 
ক্ষত-বিক্ষত হয় ! কোনো মতে আত্মসংবরণ করিয়া! ্রুভাষিনী বলিল, 
শুয়ে শুয়ে মন্দাটাই ষদি তুমি এমন করে ভাবো, তাহলে আমরা 
ঁড়াবে! কিসের জ্রোরে, বলতে পারে! 1 দিলু-*"বেচারী ! গুকৃনো মুখ 
করে আমায় বললে.--উনি যদি এমন ভতাশ ভয়ে পড়েন*** 

কথা শেষ হইল না! পাহাডের মতো যে বিট ভয়-ভাবনা 
বুকের উপরে খাডা আছে, সে ভয়-ভাবন! তাকে যেন চাপিয়া ধরিল ! 
সেচাপে নিশ্বাস বন্ধ হইবার জো ! 


বাম্পার স্বরে মতেন্্র ঝঠিজ,শ-ছেজেকে এমন মাধূষ করে 
ভগবান্‌ 


রাত্রি দশটা । এভীষিণীকে' তাড়া দিয়া মহেন্দ্র খাইতে 
পাঠাইয়াছে, দিলু আসিয়! বদিল মহেন্দ্র বিছীনায়। সে বাপের 
পায়ে হাত বুলাটয়া দিতেছিল। 

মহেন্দ্র ডাকিল-_দিলু**' 

দিলু বলিল--বাবা' পনি 

মতেন্দ্র বলিল-_নীলু শুয়েছে? 

-হ্া। 

তুমি? 

দিলু বলিল- আপনি ঘূমোলে আমি শুতে যাবো। 

__রাত হয়েছে । শোওগে দিলু। 

-মা! জান্গুন। আমার ঘুম পায়নি। 
আমি পড়ি, তার পর শুতে যাই । 

--আজ পড়বে না? 

-পডবো'খন ! 

মহেন্ত্র আর কোনে! কথা বলিল না। দিলু বাপের পায়ে হাত 
বুলাইতে লাগিল। 

পাঁচ মিনিট""'দশ মিনিট"*পনেরে। মিনিট কাটিল! 

দিলু বলল - ঘুম পাচ্ছে না? ৯ 

_না। 

দিলু বলিল-_নিশ্চয় অনেক কথা ভাবছেন ! 

মহেন্ত্র বলিল-_অনের কথ! নয় দিলু, শুধু একটা কখ! ভাবছি! 
সেকথা তোমাকে বলা দরকার মনে হচ্ছে। তুমি দুখ করে! 
না! বয়সে ছেলে-মানুষ হলেও তোমার মন, তোমার বুদ্ধি সাধারণ 
ছেলেদের মতে! ছোট নয়। তই তোমাকে সেঁকথ! বল! উচিত 
মনে করছি! 

দিলু কাঠ হইয়! বসগিয়। রহিল। বুবিজ, মহেন্্র এমন কথা 
বলিবে, যেকখা কাটার মতো! দিলুর বুকে বাজিবে ! 

মহেন্দ্র বলিল--তৃমি যে এই টুইশনি-চাকরি করছ্ো.*.আমার 
এতে খুবই বেজেছে ! এবয়সে সংসার নিয়ে দুখে-ছুর্ভাবন! করবার 
কথা তোমার নয়, দিলু! না, ভঃখ করো না, তোমার বয়সে যে- 
ছেলেকে সংসারে সাশ্রয় হবে বলে চাকরি করতে বেরুতে হয়, মে 
ছেলের যে-বাপ, তীর দুর্ভাগ্য কতখানি, তা আমি বুঝি, দিলু !***তবু 
এতে সাস্নাও পাচ্ছি! 


এগারোটা পধ্যস্ত 


২৭৮ 


আসিক বন্থুমতী 


[২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 
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এই পধ্যস্ত বলিয়! নিশ্বাদ ফেলিয়! মহেন্দ্র চুপ করিল! দিলুর 
মাথার মধ্যে এক-রাশ সরীশ্থপ যেন কিলবিঙ্প করিতে লাগিল ! বাহিরে 
জমাট ভন্বতা ! সে শ্তব্ধতা। চিবিয়া থাকিয়া-থাকিয়া দূরে একটা 
কুকুর ডাকিতেছে ! 

মহেন্দ্র আবার বলিল- সব-সময়ে সংপথে থেকো । বা সত্য 
আর ন্তায় বলে বুঝবে, তার পক্ষ কখনে! ত্যাগ করবে না। স্তায় 
জার সত্য রক্ষা করতে 'ষদি গুরুজন ব! প্রিয়জনের মনে ব্যথা 
লাগে, তাতেও কখনে! কাতর হয়ে! না। পরের অনুগ্রহের উপর 
কখনো নির্ভর রেখে! না । কারে! কপাপ্রার্থী হয়ো না জীবনে | নিজের 
শক্তির উপর নির্ভর করবে চিরকাল। ভিঙ্ষায় বা পরের কুপায় যে 
রাজ্য-সম্পদ ভোগ করে, তার চেয়ে যেকুলি নিজের সামর্থ 
মোট বয়ে দিনান্ষিপাত করে মানুষ-হিসাবে সে অনেক বড় ! 

এ কথায় কিমের আভাস, দিলু বুঝিল । ব্যথার নিশ্বামে দিলুর বুক 
ষেন ফাটিয়া! যাইবে ! সে বলিল,_-এ সব কথ! আমাকে বলতে হবে 
না বাবা। আপনাকে দেখে আমি জেনেছি, মানুষ কাকে বলে-*'মান্ুষ 
হতে হলে'** 

মহেন্দ্র বলিল--তবু বলে রাখি দিলু । ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার 
হিসাবই আমর! বুঝে নিতে শিখেছি । কিন্তু পাশ করলেই কেউ 
মান্য হয়না! কি করলে মানুষ হয়, ছেলেমেয়েদের তা কখনো 
আমর] বলে দিই না । তাই-** 

আঁচলে ভিজা হাত মুছিতে মুছিতে ুভাবিণী আসিল ঘরে। 
দিলু নিশ্বাম ফেল্গিয়া বাচিল। 

সুভাষিণী কহিল-_কিসেন গল্প হচ্ছে তোমাদের ? 

মহেন্দ্র বলিল-_দিলুকে বলছি, কি ভাবে চলবে ! মা-বাপ কারো 
চিরদিন বীচেন না তো! 

সুভাষিনী রাগ করিল, বলিল-_ও সব তত্ব-উপদেশ শোনবার বয়স 
তভৌমার ছেলের এখনে। ভয়নি !-*"তুই যা! দিলু, শুগে য1! 

মায়ের কথায় দিলু উঠিয়া গেল। গেল টলিতে টলিতে' “কেমন 
আচ্ছন্পের মতো ৷ 


১৭ 


জারে! এক মাম পরের কথা*** 

মহেন্দ্র শরীর আরো! ভাঙ্গিয়া পড়িয্াছে। 
দাকণ অশান্তি-দুশ্চিন্তার ছায়! ! 

গৌরী ঠাকুরাণী ক'দিন এইখানেই বাস করিতেছেন । সকালে 
উঠিয়া! বাড়ী যান্‌'। ছেলেরা তার ওখানে খাওয়া-দাওয়া করিতেছে। 
সুভাধিণীর জন্ম নিজের হাতে তিনি ভাত বাড়িয়া আনেন। তার 
মনেও জাশার শেষ রশ্মিটুকু নিব-নিব হইতেছে! 

সেদিন তিনি আসিয়া বঙ্কার দিয়া বলিলেন-মান্থুষ, না, পিশাচ ! 
দেখা হয়েছিল তোমাদের এ কামিখ্যে-সাহেবের সঙ্গে । বললুম, 
তোমার না আপন-জন ? তার এই অন্ুথ | বলে, যমে-মান্তুযে 
টানাটানি, আর তুমি সাহেবিয়ান! করছে! ! বললুম, তুমি না যাও, 
তোমার স্ত্রী''“তার তো ভাই হয়! ছু'জনে একসঙ্গে মানুষ হয়েছে! 
তিনি এক বার .খোজ নিতে পারেন না? 

রাগের ঝৌকে তিনি অনেক কথা বলিলেন। তার পর সে ঝৌঁক 
কমিলে তিনি বসিলেন। বসিয়া! বলিলেন-_ডাক্তারকেও আজ ভাকিয়ে 


সার! বাড়ী তিরিয়া 


পাঠিয়েছিলুম । পয়সার চাকর বৈ তো নয়! সুপ্রসন্নর পয়স! আছে*** 
তার দিদি আমি'*'ডাকতেই এসেছিল । বঙলুম, আমর! ডাক্তার নই, 
আমরা বুঝছি রোগ শস্ত--আার তুমি ডাক্তারী-পাশ করে মাইনে 
নিয়ে চাকরি করছে--শিসি-শিসি ওষুধই খাওয়াচ্ছো, জনুখ কমছে 
না, রোগীর দেহ পাত হয়ে যাচ্ছে, তার কোনো ব্যবস্থা নেই? 
কেউ ওদের দেখবার নেই.*'কেউ কিছু বলে না, তাই, বটে? 


তাতে আমত1-আমতা। করে বললে, কলকাতার মতো! এখানে ব্যবস্থা 


তে! নেই, কাজেই !***আমি ছাড়িনি তবু । বললুম, এখানকার বড় বড় 
চাকুরে যারা, বাদের হাতে চাকরির কল-কাঠি, তাদের জীবনেরই দাম 
আছে, ভাবো? আর এ-সব লোকের জীবনের কোনো! দাম নেই 
যে, শুধু ওষুধ দিয়ে দায়ে খালাশ হচ্ছে! ! 

গৌরী ঠাকুরাণী জাবার চুপ করিলেন । তার পর দম লইয়া জাবার 
বলিলেন-_স্মপ্রসন্গকে আমি চিঠি লিখেছি । এক বার আসতে বলেছি ! 
তাকে এখানকার কথা লিখেছি । লিখেছি, আমর! মেষ্েমানুষ--. 
কিছু বুঝতে পারছি না । একবার সেষদি আসে, ভালো রকম বিধি- 
ব্যবস্থা করি !***এ ডাক্তারের উপর আমার এতটুকু বিশ্বাস নেই। 
এমন করে রোগীকে ওর হাতে জার ফেলে রাখা চলে না! বড়- 
চাক্রেদের বাড়ীতে জন্থ হলে পৃথিবী মাথায় করে নাচতে থাকে*** 
দেখেছি তো! আর এখানে শুধু ঠেকো দিচ্ছেন! মাইনের চাকর 
এসব হততাগ!'"'মানুষের চামডাখানাই শুধু যে গায়ে আছে! 

ভয়ে-ভাবনায় সুভাধিণীর মন যেন পাথর হইয়া আছে! গৌরী 
ঠাকুরাণীর একথায় সে-পাথর ফুডিয়া অশ্র একেবারে উতল হইয়া 
উঠিল! 

নিশ্বাস ফেলিয়া সুভাষিণী বলিল-_কি করে আমার দিন কাটছে 
দিদি+ ভগবান্‌ জানেন! এত দিন তাকে যখনি ডেকেছি, তিনি মুখ 
তুলে চেয়েছেন । এবারে কি এমন অপরাধ করেছি যে, সভার দয়া 
হচ্ছে না! 

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন-_তুমি মন খারাপ করে! না বৌ! 
তোমার মনের জোরের উপরই রোগীর জীবন ।**'সাবিভ্রীর কথা শুনে- 
ছিলুম***এখানে এক জন কথক এসেছলেন** "তিনি বলেছিলেন, 
সাবিত্রীর মনের জোরেই সত্যবান্‌ বেঁচেছিলেন। বমের কাছ থেকে 
বর পাওয়া'**ও মব বানানে! গল্প ! সত্যবানকে ফিরে পাওয়ার 
আসল মানে তিনি বেশ মিটি করে বুঝিয়ে বলেছিলেন, সাবিত্রী 
মনের জোরে সেবা! করেছিলেন" * "মনকে তিনি শক্ত করে বুঝিয়েছিলেন 
যে, না, সত্যবানের মৃত্যু হতে পারে না ! তার সেই মনের জোর আর 
সেবার জোর* "তাতেই সত্যবান্‌ বেচে উঠেছিলেন ! 

একাগ্র মনে সুভাধিণী এ কথ শুনিল। ভাবিল, তার নিষ্ঠা কি 
সাবিত্রীর নিষ্ঠার চেয়ে কম? তার ভালোবাদাও সাবিত্রীর ভালোবাসার 
চেয়ে এক-তিল কম নয়! তবু সুভাষিণী মনে জোর পায় ন! কেন? 
মহেম্রর জন্ত নুভাবিণী কি না করিতে পারে? সাবিত্রী ছুটিয়াছিলেন 
মকে ভয় না করিয়া যমের পিছনে বৈতরণীর পারে**"নুভাধিণী 
সে-পার ছাড়িয়া দূরে** "আরো" "আরে-" "আরে! দূরে ছুটিতে পারে, 
মহেন্ত্র যদি তাহাতে বাঁচিয়া ওঠে! 

গৌরী ঠাকুরানী বলিলেন,_আমাদের শিবনাথকে বলেছি, কাল 
সে পার্বতীপুর গিয়ে দেখান থেকে সিভিল-সাঞ্জনকে একবার নিয়ে 
আবে । তুমি ভেবো না যৌ*.'এক বার দেখি, আমরা! হা পারি! 


২১শ বর্ষ-_পৌব, ১৪৪৯ ] 


জিনেমার রোমাঞ্চ 


২৭৯ 
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তার পর স্প্রসন্প আন্ুক ! বিনা*চিকিৎসায় এভাবে একটা প্রাণ**" 
যেতে পাবে না-."যাবে না ! 
নিশ্বাসের বাশ্পে কথা শেষ হইল না। 


তার পর কিছু বাকী রহিল ন!। পার্বতীপুর হইতে সিভিল-সার্জন 
আদিলেন। রোগী দেখিয়া রোগ পরীক্ষ। করিয়া তিনি যে-কথ! 
বলিলেন, শুনিয়! গৌরী ঠাকুরাণীর হাত-পা অবশ হইয়৷ গেল! 
তাই? তাহা হইলে উপায়? ম্ুভাষিণী? ছেলেরা? 


করিলেন। তার হাতে এক দিন একটু ভালো যায়, পুরের দিন 
মনা, তাঁর পরের দিন আবার একটু ভালে!... 

এবং এমনি আশা-নিরাশার তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে এক দিন শেষ 
রাত্রে সংসারটিকে চর্ণ-কিচুর্ণ করিয়া স্ত্রীপুত্রকে বিদেশে অসহায় 
রাখিয়া মহেন্দ্র ইহলোক হইতে বিদায় লইয়া গেল! 

কান্না নাই***চীৎকার নাই! বাড়ী যেন নিমেষে পাথরের 
পুরীতে রপাস্তরিত হইল ! কি দারণ নিস্তব্ধতা ! ছুঃখ-বেদনাঁপোকের 
আঘাতে বাড়ীর লোক-জন যেন দে-পাথর-পুরীর সঙ্গে মিশ্যি! পাথর 


রোগী ক ক্রমে বিছান! হইতে নাড়া অসস্তব হইল। হইয়া গেছে! ক্রমশঃ 
পার্রতীপুরের দ্লিভিল-সাঙ্জন ইন্জেকশন দিলেন, কত-কি জ্রীসৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় 
(/ ছোটদের আসর ১৯১, 
// 
সিনেমার রোমাঞ্চ তার টানিয়! তুষার-গিরির সঙ্গে জাহাজের ধাকা লাগানে! হয়! বাহিরে 


আমেরিকান্‌ ছবির কথা বলিতেছি। ছবির পদ্দায় বে দ্যাখো, মহা- 
সমুদ্রের বুকের উপর দিয়া জাহাজ চলিয়াছে--হঠাৎ এক জআতিকায় 
ত্ষার-গিরি এ ভাপিয়৷ আসে--এবার জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগিবে! 
ভয়ে গায়ে কাটা দেয়! তার গর সে তুষার-গিরিতে ধাকা! লাগিয়া 


জাহাজ চুর্ণকিচর্ণ হইয়া যায় । 





নকল সাগরে নকল তুষার-গিরি 


ছবি দেখিবার সময় তন্ম়তার জন্ঞ এ ভীবণ দৃষ্তে শিহরিয়া 
উঠি! কি করিয়া! এমন ভাবে মৃত্যুর মুখে মানুষ অগ্রসর হয়, সে 
চিন্তা তখন মনে জাগে না! তার পর ভাবিয়া আকুল হই, কি 
করিয়া! এমন রোমাঞ্চকর দৃশ্য তোলা হইল"! 

রহস্য খুব জটিল নয়। এ দৃশ্তটের জন্য ছোটখাট মডেলে 
তৈরী কর! হয় জাহাজ এবং তুষার-গিরি । নকল সাগর তৈয়ারী 
হয় চৌবাচ্ছায় বা ট্যান্কে। তার পর চৌবাচ্ছার জলে এ নকল 
জাহাজ এবং তুষার-গিরি ছাড়িয়া বৈছ্যতিক বস্তরযোগ সাগর-জলে 
ম্বোত সঞ্চালিত এবং নকল সাগরের মাথার উপর যে-আকাশ, 
সেআকাশে নকল কুয়াশ! হ্যতি করা হয়। জঙ্গ-মধ্যে খাটানে! 


ক্যামের! রাখিয়া! এ দৃশ্যের ছবি যেমন তোল! হয়, তেমনি অন্ত দিকে 
জাহাজের আরোহীদের ভীত আর্ত চীৎকারও শব্দযস্ত্রে তাল! হয়; 
তার পর ছবির দৃশ্যের সঙ্গে এই শব্দ জুড়িতে বেগ পাইতে হয় না ! 


গস. 





নকল এক্িন 


ছবিতে বড় বড় যুদ্ধের যে সব অগ্নিময় মারাত্মক দৃশ্য দেখানো! 
হয়, মেগুলিও নকল মডেলের সাহায্যে তোলা । 

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে শিকাগো সহরে দারুণ অগ্ন,ৃৎপাত ঘটে। দে 
অগ্নৎ্পাতের ছবি তুলিবার জন্ত ক্যামেরা লইযা সেখানে কেহ 
হাজির ছিলেন না! অথচ সিনেমার ছবিতে সে অগ্নিকাণ্ডের 
দৃশ্ঠ তোলা হয় কি করিয়া, বলি। সত্যকার অগিদাহে চার বর্গ-মাইল- 
পরিমিত জমিতে বত বাড়ী-ন্র দৌফানপাট ছিল, সমস্তই ভক্মসাৎ 


২৮০ 


মাসিক বন্ধমভ্ভী 


[২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 
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হইয়া যা়। সিনেমায় এ দৃশ্টা তুলিবার জন্ম 
চার বিখা-পরিমিত জমির উপর পাৎগা কাঠ 
ও ক্যান্িশ দিয়! বহু বাড়ী-ঘরের কাঠামে। প্রভৃতি 
তৈয়ারী করা হয়; সেই সঙ্গে নদী তৈয়ারী 
হয় দীর্ঘ নালা খুঁড়িয়া । পরে পাইপ-সংযোগে 
গ্ী নদীতে পেট্রোল ঢালিয়! তাহাতে লাগানে। 
হয় আগুন ! একেবারে দাউ-দাউ করিয়া! আগুন 
ছলে! এই আগুনের ছবি তোল! হয়। এবং 
আিকাণ্ডের এ ছবি পদ্দায় প্রতিফলিত হইলে তার 
ভীষণ বাস্তবতায় দর্শকের দল বিশ্বয়ে স্তম্ভিত 
হইয়! উঠেন । 

তোমান্দের মধ্যে অনেকে “কিঙ্কঙ্‌” ছবি 
দেখিয়াছ নিশ্চয়! সে ছবিতে অতিকায় দৈত্য 
কিউকও শেষের দৃশ্তে সহরের আকাশম্পর্শ 
উচ্চশিখর গৃহের আশ্রয় লইয়াছিল। এ দৃশ্তটি 
সম্পূণ নকল। কার্ডবোর্ড ও পাৎলা কাঠের 
বাড়ীশ্যরে সহরের যে আভাস তৈয়ারী হয়, 
ক্যামেরার সাহায্যে তাহাই বাস্তব-রূপে আমাদের 
নয়নে-মনে এতখানি বিভ্রম জাগাইয়া তুলিয়াছে। আসল বাড়ী- 
ঘরের আকারের ১।৪৮তম ছোট-জাকারে এই সব নকল শ্বর-বাড়ী 
তৈয়ারী হইয়াছিল। 





নকল বনের নকল গাছ 


নকল সমুদ্রে বা ন-নদীতে জলের গভীরতার জাভান জাগাইতে 
জলের ট্যান্কে ররিসারিণ ঢাল! হয়। গ্লিসারিণ গাঢ় বলিয়! ক্যামেরায় 
তোলা ছবিতে সে গ্রিপারিণকে দেখায় যেন অখৈ গতীর জলরাশি । 

নকল, বন-জঙ্গলের বা বাগিচার গাছ-্পাল! তৈরী কর! হয় 
শচীজ.-রুথ' নামে এক-জাতের কাপড় পাওয়া যায়, সেই কাপড় কিন্বা 
স্পঞ্জের সাহায্যে । 

ট্রেপ-কোলিশন প্রভৃতির ধে ছবি আমর! দেখি, সত্যকার 
ব্রেপে্রেণে কোলিশন ঘটাইয়া তাহা! তোল! হয় না। এ ব্যাপারের 





গৃহচুড়ে কিতৃকঙ 


জন্ত ছোট ছোট এগঞ্জিন ও ট্রেণের কামর! তৈয়ারী কর! হয়। নকল 
রেলপথে নকল ট্রেণ চালাইয়া কোলিশন্‌ লাগাইয়! তার ছবি 
তোল! হয়। এবং সত্যকার চলন্ত ট্রেণের ছবির সঙ্গে নকল-ট্রেণের 
কোলিশন্-ছবি জুড়িলেই তাত আমাংদর দৃষ্টি-বিভ্রমে একাকার হইয়া 
বাস্তবের ভয়ঙ্কর বেশে প্রতিফলিত হয়। 

এই সব নকল দৃশ্য তৈয়ারী করিতে যে কল্পনা ও জ্ঞানের 
প্রয়োজন, তাহাতে অশিক্ষিত-পটুত্বের ছায়া! নাই; তাহাতে অনেকখানি 
মানসিক উৎকর্ষের প্রয়োজন । এবং মনের এ উৎকর্ষ-লাভ সম্ভব হয় 
শুধু বিজ্ঞান-শিক্ষায়, বিজ্ঞানের জমুশীলনে 7; এবং কল্পনার জোরে ! 


আশ। ও শক্তি 


মাকাস অগ্েলিয়াসের জেখা পড়ছিলুম। তিনি ছিলেন প্রাচীন 
রোমের এক জন বিখ্যাত জ্ঞানী! এবং তিনি যে সব মহাবাণী লিপিবদ্ধ 
রেখে গেছেন, সে বাণীর মণ্ম বুঝে যদি আমর! চলতে পারি, তাহলে 
জীবনে কোনে! দিন দুংখ-অশাস্তি পাবো না! 
তার একটি মহাবামীর কথা আজ বিশেষ ভাবে বলতে চাই। 
নান! ব্যাপারে আজ আমাদের জীবন এমন 'স্কটাপন্ন হয়ে উঠেছে 
যে, আতঙ্কে-ছুর্ভাবনাম় আমর! যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছি! এ 
মহাবাণীর মন যদি গ্রহণ করতে পারো, তাহলে দুঃখ-দুর্ভাবন! 
অনেকখানি কমবে । . 
সে মহাবাণীটি হচ্ছে, বিধাতা আমাদের এমন ভাবে তৈরী 
করেছেন যে, পৃথিবীতে সবকিছুই আমরা সঙ্থ করতে পারি-_বদি 
অবপ্ত সচেতন হয়ে সে-চেষ্ট। করি ! 
আমাদের মহাকবিও বলে গেছেন, 
বিপদে মোরে রক্ষা করো, 
এ নহে মোর প্রার্থনা-_ 
বিপদে যেন করিতে পারি জয়! 


২১শ বর্ষ-পৌধ, ১৩৪৯] 
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এ কথ! মেনে যদি চলতে পারি, তাহলে বিপদকে ভয় করবার 
কারণ থাকতে পারে ন।! এখন মার্কাস অরেলিয়াদের মহ্াবাণীর 
আলোচন! কর! যাক ! 
ভুংখ-ুদ্দশা ঘটলে যদি চোখ মেলে বাহিরের পানে তাকাও, 
দেখবে, তোমাদের চেষে আরে! কত বেশী ছুঃখ-হুর্দশা আরে! বত লোক 
সহ্থ করছে ! আমরা যাদের বলি “হুর্ভাগা" “ভাগ্য-হত", তাদের সখ্য 
সামান্ত নয়! এদের এতখানি ছুখে-ছর্দশার কারণ, এর! নিশ্েষ্ট 
ভাবে দে ছুঃখ-ছুর্দশ। ভোগ করে--বিধির ছুর্লভ্ব্য বিধান মনে করে! 
পরাজয়, নৈয়াশ্ত-_এ-সৰে বদি মন ভেঙ্গে চুপ করে পড়ে থাকো, 
তাহলে জয়ের আশ! কি করে থাকবে? স্কুলের পরীক্ষার কথা ভাবো! ! 
ভালে! পড়াশুন! না করলে পরীক্ষায় পাশ করা সম্ভব নয়--ফেল 
হওয়া! অনিবাধ্য ! ফেল হয়ে যদি ভাগ্যকে দোষী সাব্যস্ত করে 
চুপচাপ পড়ে থাকো, তাহলে কি করে পাশ করবে, বলো? 
ফেল হয়েছে, বেশ, এবার ভালে! করে পড়াশুনা করো, ফাকি নব! 
মনে শক্তি পাবে। সে শক্তির ফলে পড়াশুনায় মন বসবে এবং ভালো 
করে পড়াশুন! করলে দেখবে, পাশ হবেই ! জীবনের কণ্মক্ষেত্রেও 
এই একই বিধি! আমাদের নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মশায় বলে 
গেছেন-__ 
যে মাঁটাতে পড়ে লোক, ওঠে তাই ধরে'-_ 
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে! 
তুফানে পড়েছে! যদি, ছাড়িয়ো ন! হাল? 
আজিকে না হলো যদি, হতে পারে কাল । 
আমি ওকাজ পারবো না আমার সাহস নেই-_-এমন চিন্তা 
কদাপি মনে এনে! না! যে-কাজ আর পাঁচ জনে করেছে, সেকাজ 
মান্থুষ মাত্রেই করতে পারে । তবে তান জন্বা চাই মনের জোর, 
একাগ্রতা আর অধ্যবসাম়। 
মনের পানে একবার ভালে! করে তাকাও দ্িকিন্। সঞলেরি 
মনে আছে সাহস, শক্তি, দরদ, স্রেহ, মায়া, মমতা! ! বত, স্বার্থ- 
পরতা, ঠি সা এগুলিও মনের মধ্যে আবজ্জনার মতে! সঞ্চিত 
ভয় ।॥ ঘর"দার ব্যবহার করলে যেমন সে ঘর-দ্বারে আবজ্জন!1 জমে, 
এবং নিত্য দু'বেল! ঝাঁট দিয়ে সে আবর্জনা সাফ করতে হয়, 
জগতে নানা রকমের লোক-ভনের সঙ্গে বাস করতে কাজে-কম্মে 
আচারে-ব/বহগারে মনের মধ্যেও তেমনি আবজ্জঞনা! জমে। এ 
আবজ্জনাও নিত্য ছু'বেল! ঝেড়ে বার করে মনকে সাফ করতে হবে। 
তা না করলে ঘরে আবর্জন| জমলে ঘর যেমন আস্তাকুড় হয়ে ওঠে, 
মনের আবজ্জন1 সাফ না করে মনের মধ্যে সেগুলিকে জড়ে। করে 
বাখলে মনও তেমনি নরক হয়ে উঠবে! নরকের সে কলুধিত গন্ধে- 
ৰাস্পে মনের অপমৃত্যু ঘটবে- মানুষ দানব হয়ে উঠবে ! 
অমুক লোক তোমার উপর অন্তায় করেছে, অবিচার করেছে, 
অমুক তোমার সঙ্গে অভদ্রতা করেছে, মিথ্যাচরণ করেছে, বেইমানী 
করেছে? করুক! তুমি সে ব্যথ! মনে রেখে! না, মনের মধ্যে তার 
গ্লানি জড়ো করো! না । সত্য এবং ন্যায়কে মেনে তুমি চলো তোমার 
লক্ষ্য ধরে | দেখবে, কারো! দেওয়া ছুঃংখ তোমার মনে বাজবে না-_ 
এতটুকু অশান্তি ভোমাকে ভোগ করতে হবে না। মাইকেলের কথা 
--*ভুল দোষ, গুণ ধরো” মেনে চগবার চেষ্টা করো, দেখবে, জীবন হবে 
স্বচ্ছন্দ, শুখমঘু-_-এবং সিন্ধির বিজয়-মাল্যে তোমার কণ্ঠ বিভূধিত হবেই! 
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সেকালে এক বুড়ে! কাঠুরের সংসারে ছিল মে আর' তার বৌ। 
ছেলে-মেয়ে হয়নি, তাই তাদের বড়ই ছুখে। একটি ছেলের জন্কে 
তারা কাতর হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা! করত। কিছু দিন 
পরে এক দিন কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গিয়ে দেখলে, গভীক্গ 
বনের ভেতর থেকে চাদের কিরণের মতন ফোমল আলো বেরোচ্ছে। 
কাঠুরে তার কাছে গিয়ে দেখে, ছোট একটি মেয়ে একা শুয়ে 
হাত-পা! নেড়ে খেলা করছে। ফুলের মতন লু্গর় তার মুখ, জায় 
তার গ! দিয়ে চাদের জালোর মত আলে! ফুটে বেরোচ্ছে ! মেয়েটি 
দেখে সে ভারী খুশী হয়ে তাকে কোলে নিয়ে নিজের কুটারে ফিয়ে 
গেল, বউকে ডেকে বললে, “গিন্নি, দেখ, কেমন স্ম্দর একটি 
মেয়ে বনের মধ্যে কুড়িয়ে পে্গাম*।” মেয়ে দেখে তার বৌয়ের কি 
আহলাদ ! মেয়েটিকে কোলে নিয়ে সে কত আদর করলে, কত 
চুমু খেলে। দু'জনে ভাবলে, ভগবান্‌ এবার আমাদের ছুঃখ দূর 
করেছেন । তিনি দয়াময়। 

মেয়ের গা বেয়ে চাদের আলে! ঝরতে দেখে--তাঁর! মেয়েটির 
নাম রাখলে জ্যোছন! । কাঠুরে খুব গরীব ছিল, সব দিন তাদের 
খাবার জুটতে। না; কিন্তু জ্যোছনাকে ঘরে আনবার পর থেকে 
সংসারে তার আর কোন অভাব রইল না। ভার! মনের শ্ুথে 
ঘরকন্ন! করতে লাগল, এই ভাবে দিন কাটতে লাগল, জ্ঞোছন! বেশ 
বড়-সড় হয়ে উঠলো, তার রূপ আর গুণের খ্যাতি চারি দিকে ছড়িয়ে 
পড়ল । দেশ-বিদেশের রাজা-রাভ্ড়ারা তাকে বিয়ে করবার জন্তে 
কাঠুরের কুটারে লোক পাঠাতে লাগলেন | জ্যোছন! সে কথ শুনে 
তাদের কাউকেই বিয়ে করতে রাজী হলো না। কাঠুরে আর তার 
বউ তাকে অনেক রকম বুঝিয়ে বলায় সে বঙ্গলে, যারা তাকে বিষ্বে 
করতে আসবে, তাদের সে পরীক্ষা করবে। সে পরীক্ষায় যে ঙতীণ 
হবে, তাকেই সে বিয়ে করবে । ভার প্রতিজ্ঞা শুনে রপনগরের 
কুমার রূপটাদ এলেন, আবস্তী রাজ্যের রাজপুত্র শান্তিকুমার এলেন, 
সোনাগড়ের সুবর্ণদেব, কাধীর চঞ্চলকুমার, মায়াপুরের জ্মিয়কুমার 
প্রভৃতি আরও কত রাজপুন্র, মস্ত্িপুন্র সেখানে এসে জুটলেন। ক'নের 
কাছে পণীক্ষা দিতে হবে শুনে প্রথম পাঁচ জন ছাড়! আর সকলেই 
সরে পড়লেন । জ্যোছন! রূপঠাদকে বললে,_“যে পাত্র থেকে 
সর্বক্ষণ সোনালি আলে! ঝরে, আমাকে সেই পাত্র এনে দিন ।” শাস্তি- 
কুমারকে বঙ্ললে--“সোনার গাছে রূপোর শিকড়, ভার পাল্লার পাতা 
আর তাতে হীরের ফুল ফোটে । আমাকে সেই গাছ, ন! হয় তার একটা 
ডাল এনে দিন।” ুবর্ণদেবকে বললে-_-“আমাকে এমন একটা 
ঘেরাটোপ এনে দিন-_য! জলে ভেজে না, আগুনে পোড়ে না।” 
চধ্লকুমারকে বললে--“বিশাল একটা অজগরের মাথায় সাত-রঙ! 
মাণিক আছে, সেইটে জমায় এনে দিতে হবে।” আর অমিয়কুমারকে 
বললে- “সাত সমুভ্রের পারে যে টিয়াপাখী আছে, তার গানের এমনই 
মোহিনী শক্তি যে, দে গান শুনলেই মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। 
আমাকে সেই পাখীট1 এনে দিন। যিনি প্রথমে তার কাজ শেষ 
করে ফিয়ে এসে জামাকে খুশী করতে পারবেন, আমি ভাব গলায় 
মালা দেব।* 
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রূপচাদ কোথায় সেই অন্ুভ পাত্র পাওয়া যায়, তা জামঙেন 
না। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি রটিয়ে দিলেন, তিনি সেই পাত্রের 
সন্ধানে যাচ্ছেন, এব: তার যাত্রার খবরটা তীর চেষ্টায় জ্যোছনাও 
জান্তে পারল। তার পর ঠিনি গোপনে এক যাছুকরের সঙ্গে দেখ! 
করলেন । যাদ্বকর ভাব কাছ থেকে অনেক টাঁকা আদায় করে একটি 
সুদৃশ্বা পাত্রে এমন জিনিষের প্রলেপ লাগিয়ে দিলে যে, সেই পানের 
গা থেকে ক্রমাগত সোনালি জালে! ঝরতে লাগল । রাজপুন্র খুব খুশী 
হয়ে সেই পান্রটি এক জন দূতের মার জ্যোছনার কাছে পাঠিয়ে 
দিলেন । জ্যোছন!1 সেই পাত্রটি হাতে নিয়ে জল দিয়ে ভাল করে 
ধুয়ে ফেলতেই প্রলেপ উঠে গেল, তখন আর ত1 থেকে আলো বেরুল 
না। জ্যোছন! দূতকে বললে, “তোমাদের রাজপুল্প আমার সঙ্গে 
চালাকী করেছেন ! সে ধাপ্পাবাজকে আমি বিয়ে করব না ।” 
অবস্তীর রাজপুজ্র শাস্তিকুমারও রূপটাদদের মত লোনার গাছ 
খুঁজতে যাচ্ছেন, এই সংবাদ প্রচার করে কমেক জন ওস্তাদ কারিগর 
দিয়ে খুব গোপনে সোনার একটি বৃক্ষশাখা, পল্লব, পাত! জার 
তার হীরের ফুল প্রস্তুত করালেন। সেই সব মিশ্্রীর হাতের কাজ 
এমন নিখুত হ'ল যে, তা দেখে শাখাটি আসল কি নকল, তা কেউ 
ঠিক করতে পারল ন1। শাস্তিকুমার এক জন দূত মারফৎ সেই জদ্ভুত 
শাখাটি জ্যোছনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। জ্যোছনা দেই দূতের 
সামনেই শাখাটি মাটাতে রোপণ করল, কিন্ধু শাখাটা বড় গাছে পরি- 
ণত হলে! না! তা! দেখে সে দূতকে বললে-_“তুমি তোমার মনিবকে 
জানাবে, তিনি আমার সঙ্গে প্রতারণা, করেছেন । আমি ডাল আনতে 
বলেছি । এট সে আসল ডাল নয় । অতএব তিনি আমাকে.বিবাহের 
আশা! ত্যাগ করুন । কোন প্রতারক আমার স্বামী হবার যোগ্য নয়।* 
এ কথা শুনে দূত মাথা হেট করে চলে গেল। 
ফোনাগড়ের সুবর্ণদেবও অন্ত দুই রাজপুল্রের মত তার বরাতি 
আলখাল্ল! খুঁজতে যাবার মিথ্যে সংবাদ রটিয়ে গোপনে এক দক্জ্িকে দিয়ে 
খুব মোটা কাপড়ের এক ঘেরাটোপ তৈয়েরী করালেন। তার ভেতরে 
দিলেন ভিজে তুলোর অন্তর । তার পর দৃতকে দিয়ে সেই ঘেরাটোপ 
জ্যোছনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন । দূতের সাম্নেই জ্যোছন!. সেই 
ঘেরাটোপ গ্লস্ত আগুনে ফেলে দিতেই আগুনের তাপে ভিজে তুলো! 
শুকিয়ে যেতেই ঘেরাটোপটা 'দাউ-দাউ' করে জ্বলে উঠল ! তা দেখে 
দৃতডকে লজ্জায় মাথা হেট করে চলে যেতে হলো । 
ওদিকে কাকীর চঞ্চলকুমার ভেবে দেখলেন, আস্ল অজগরের 
মাথা থেকে মণি সংগ্রহ করে জানা শুধু যে ভীষণ বিপজ্জনক কাজ 
তা নয়, দেশি ছুপ্রাপ্য । এই জঙ্তই তিনি মণি খুঁজতে যাচ্ছেন 
এই মিথ্যা সংবাদ রটিষে, নিজের ধনরদ্নের সিন্দুক থেকে গোপনে একটি 
খুব প্রকাণ্ড হার! বার করে, এক জন স্তদক্ষ মণিকারকে ডাকালেন, 
এবং তাকে দিয়ে হীরাতে অতি নিপুণ ভাবে সাত রকম রং করিয়ে 
নিলেন; তার পর দূতকে দিয়ে সেই হীর! জ্যোছনার কাছে পাঠিয়ে 
দিলেন। জ্যোছন! দেখলে, সেই হীর! থেকে সাত রকম রঙের আভা 
বেরুচ্ছে বটে, কিন্তু আসল মণি থেকে সাত বার সাত রকম রং বেক্ুবার 
কথা । ভাই সে দূতকে বললে-_“এট। সাপের মাথার মণি নয়। এ 
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[ ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্য। 


প্রতারণ। | যে প্রতারক, তাকে জমি বিয়ে করতে পারিনে |” 
দৃত ্লানমুখে নত-মস্তকে প্রস্থান করল। 

মায়াপুরের অমিয়কুমার এ রকম আজগুবি একটা পাখী আন! 
পণ্ুশ্রম মনে করলেন ; কিন্তু রাজ্যে রটিয়ে দিলেন যে, তিনি পাখীর 
সন্ধানে যাচ্ছেন । তার পর এক পাখীর ওস্তাদের কাছ থেকে গোপনে 
খুব ভাল একটা শীষ দেওয়! টিয়া পাখী কিনে এনে দূতের হাতে সেই 


. টিয়া পাখী জ্যোছনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। জ্যোছনা দেখলে, 


পাখী গানও গায় না, আর তার শীষের ঘুম পাড়াবার শক্তিও নেই। 
তাই দে দূতকে বললে-_-“এ পাখীর কথা ত আমি বলিনি, 
তোমাদের রাজকুমারকে বলো!, তিনি জামাকে ঠকাবার চেষ্টা করেছেন, 
অতএব তার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না।” দূত মুখ চুণ করে 
ফিরে গেল। 

পাঁচ জনেই বখন এই ভাবে প্রত্যাখ্যাত হলেন, তখন তারা 
সকলে পরামর্শ করলেন যে, জ্যোছনাকে তার গর্ধের উপযুক্ত শাস্তি 
দিতে হবে। দল বেঁধে সৈশ্সামস্ত নিয়ে তার! কাঠুরের কুটারের 
দিকে অগ্রসর হলেন। 

ওদিকে জ্যোছনা--ঠাদের দেশের রাজকন্যা, কোনও একট! 
ভুলের জন্ত তাকে মানবী হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়েছিল। 
সেই সময় বনে পেয়ে কাঠুরে তাকে কুড়িয়ে আনে । অভিশাপ 
ছিল, তাকে যোল বছর পৃথিবীতে বাম করতে হবে । যে দিন রাজ- 
পুল্লের৷ সৈন্যসামস্ত নিয়ে কাঠুরের কুটারের দিকে অগ্রসর হলো. সেই 
দিনই অভিশাপের যোল বছর পূর্ণ হবে। চন্ত্রপুরী থেকে তাকে 
নেবার জন্য রখ এসেছে । চন্ত্রপুবীর মন্ত্রী জ্যোছনাকে ডেকে বললেন, 
“চল মা, এইবার তোমার ফিরে যাবার সময় হয়েছে ।” মন্ত্রীর কথা 
শুনে জ্যোছনার যেন চমক ভাঙ্গল। পূর্ববশ্মৃতি একটু একটু ফিরে 
আসতে লাগল । সেই সময় মন্ত্রী সুধাভাড নিয়ে জ্যোছনাকে সুধা 
পান করতে দিলেন। অমনি সে তার পূর্বব-রূপ ফিরে পেল। 

এদিকে পাঁচ রাজপুল এসে কুটার ঘিরে ফেলেছেন। তাই 
দেখে কাঠুরে আর কাঠুরে-বউ ঘর থেকে বেরিয়ে এল । এসেই দেখে, 
বিরাট সৈশুসমুদ্র আর অপূর্ব রথের উপর বলে পরমান্তন্দ্ী এক 
কন্। ! কাঠুরে আর তার বউকে দেখেই চন্দ্রপুরীর রাজকন্যা বললে, 
“তোমর! আমাকে এত দিন যে ন্নেহে মানুষ করেছ, ত! আম ভুলতে 
পারব না। মা-বাপের খণ কেউ শোধ দিতে পারে না। আমি 
বলছি, জীবনে তোমর! কখনও ছুঃখ পাবে না।” এই বলে সে তাদের 
মাথায় সুধাবর্ণ করলে। সঙ্গে সঙ্গে রঘ আকাশে উঠতে আরস্ত 
করলে ।. তাই দেখে পাঁচ রাজপুত্রই সৈন্যদের রথ লক্ষ্য করে তীর 
ছুড়তে বললে । তার! যেমন ধন্ুকে বাণ যোজন! করেছে, অমনি চন্দ্র 
পুরীর মন্ত্রী তাদের উপর হিমবর্ষণ করতে লাগলেন । সৈন্তসামস্ত 
সবাই হিমে জমে এক বিরাট বরফের পাহাড়ে পরিণত হলো । রখ 
দেখতে দেখতে শূন্যে জনৃষ্থ হ'লো। 

আজও সেই রজত-গিরি দেখা যায় ! জোরে বাতাস বইলে সেখানে 
করুণ আর্তনাদ শোন যায়, রাজপুল্রদের আর সৈল্তদের মরণ-্রন্দন ! 

শ্রীধামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক )। 
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1 “আদার্য পরের জীবন ও ধর্মমত" | 


অন্তের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষ! করা মানবের স্বাভাবিক ধশ্ম । 
উহ! না করিলেই দোষ হয়। এই আত্মরক্ষার অঙ্গ-ম্বরেপে কখন কখন 
অন্তকে আক্রমণ করাও আবশ্তক হয়। কারণ, কেবল আত্মরক্ষাতে 
পরকর্তৃক আক্রমণের স্থায়িভাবে নিবুতি হয় না, বা পুনরাক্রমণের 
সম্ভাবনা দূর হয় না। বহির্ভগতে ইহ! যেমন নিয়ম, চিস্তারাজ্যেও 
ইহা তদ্রপ একটি নিয়ম । এ জন্ত দার্শনিক তন্ববিচারে স্বপক্ষ স্থাপন 
ও পরপক্ষ খণ্ডন, অন্ত কথায় খণ্ডন ও মণ্ডনের রীতি প্রচলিত দেখ! 
যায়। এইরূপ আত্মরক্ষার ফলে নিজ নিজ দিদ্ধাস্ত দার্শনিকগণেব 
অধিকতর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এবং সত্যনির্ণয়ের পথও 
পরিষ্কাত হয়। 

অতীতের ন্যায় বর্তমানেও আমাদের বৈদিক ধন্ম, সমাজ ও 
দার্শনিক মতবাদ প্রভৃতির উপর নান! দিক্‌ হইতে নানারপ আক্রমণ 
চলিতেছে । আর সেই আত্মবক্ষার প্রবৃত্তিবশে বৈদিক সমাজও যথা- 
সম্ভব তাহার প্রতিকার কবিয়। আপিতেছে । কিন্তু কিছু দিন হতে 
দেখা যাইতেছে, ভারতীয় দর্শনের উপর, বিশেষতঃ বৈদাস্তিক অছৈত- 
বাদ এবং সমম্রাধিক বর্ষের প্রাচীন তাাব প্রধান প্রচারক শঙ্করাচার্যোর 
উপর এই আক্রমণ কোন কোন দিক্‌ হঈতে যেন আবার একটু নৃতন 
করিয়া আরস্ক হইয়াছে । এই নৃতনত্ব এক্ষণে এক কথায় পাশ্চাত্য 
মতবাদের প্রভাবের ফল বলিতে পারা যায়। এখন পণ্ডিতসমাজে 
কেবল মতবাদ খগ্ডন হইতেছে ন।, কিন্তু মতবাদীর নাম করিয়া তীব্র 
ভাষায় তাহার নিলা পধ্যস্তও আবস্ভ কর! হইয়াছে । আবার কোন 
কোন দিক্‌ হইতে বৈদিক সমাজের যেন কল্যাণার্থ বৈদিক শাস্তরসমূহ 
অতি যত্রসহকারে প্রকাশিত করিয়া, ভুমিকা, উপসংহার, মন্তব্য বা 
ব্যাখ্যামধ্যে এমন সব নিরপেক্ষ ও সত্যান্ুন্ধিংস্ুর কথা বলা 
হইতেছে যে, সাধারণ পাঠক তাহাদের অস্তুরেব ভাব সম্বন্ধে কোনও- 
রূপ সন্দেে করিতে পারেন না। আর ইহাদেব এই অন্তরের 
ভাবমধ্যে অনেকরূপ অভিসন্ধিই দৃষ্ট হয়। কোথাও বা বৈদিক 
ধশ্মাবলম্িগণের হৃদয়ে তাহাদের ধশ্মে অশ্রদ্ধ-অবিশ্বাস উৎপাদন 
করিয়৷ তাহাদের জাতির ধ্বংসসাধনোদেশ্টে আকৃষ্ট করা হয়, 
কোথও ব! বৈদিক ধনের এই ছল্সবেশী কল্যাণকামিগণের নিজ 
নিজ ধন্মমতে বৈদিকগণকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের নিজ নিজ 
ধন্মমতের পুণ্রিসাধন করা হয়, কোথাও বাঁ কৌশলে তাহা- 
দিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিবার প্রয়াস হয়। এই ছম্বেশধারী 
হিতকারিগণের কাধ্যে বৈদিকগণের, বিশেষতঃ তাহাদের সম্তানগণের 
সমূহ বিপদের সম্ভাবনা ঘটিতেছে। এখন প্রায়ই বেদ আর অভ্রান্ত, 
অনাদি, অপৌরুষেয় বলিয়া বিশ্বাস কর! হয় না, গুরুভক্তি অস্তহিত 
হইয়াছে, দেবত! ও ধন্রে বিশ্বাস চলিয়া যাইতেছে, শাস্ত্র ও খধিবাক্যে 
সন্দেহের সঞ্চার হইতেছে, ধশ্ম-জীবনের মূল যে শ্রদ্ধা, তাহাই আজ 
বিলুপ্তপ্রায়। এতদপেক্ষা বিপদ জার কি হইতে পারে? তাহার 
উপর আজকাল শিক্ষা-পদ্ধতিতে ধশ্ম-শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা! 
নাই; প্রত্যুত, তদবিপরীত শিক্ষার সহায়তা করা হইতেছে । 
বিদ্তাধিগণকে ভামাবিদ্‌ বুদ্ধিমান 'ও জড়বিজ্ঞানবিদদ 'এবং ইতিচাসজ্ঞ 
করিয়া! জীবিকাঙ্জনের পথ প্রদর্শন করা হমু মাত্ত। আর তাহার 
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ফলে তাহারা ইহলোকভোগসর্বস্ব হইয়। উঠিতেছে, ধন্ম এবং নীতি 
উভয় বিবজিজত হইতেছে | যে সব তরুণগণ স্বভাববশে স্বধণ্মীচরণে 
অভিলাষী হয়, তাহারা লক্ষ্যবর্ট হইয়! যায়। ইহাই আজ আমাদের 
ভারতীয় দর্শনের উপর নূতন ধরণের আক্রমণ ৷ এই জাতীয় কৌশল- 
পূর্ণ আক্রমণ পূর্ববকালে প্রায় ঘটিত না। 

অবশ্য ইহাতে যদিও ভারতীয় দর্শনের কোন বিশেষ স্থাী ক্ষতি 
হইতে পারে না,-কারণ, ভারতীয় দর্শন সত্যে প্রতিষ্ঠিত ; সদাচার, 
সংযম, স্বধশ্ননিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত; তথাপি প্রতিবাদের অভাবে 
যাহারা মনে করিতে পারেন”_তবে বুঝি উহাদের বলিবার 
কিছুই নাই, তবে বুঝি প্রতিবাদীর প্রদশিত দোবগুলি ইঁহাদেরও 
স্বীকাধ্য, তবে বুঝি ইীহীরা যাহা বলিতেছেন তাহাই সত্য, 
তাহাদেরই জন্য কিছু বলা আবশ্তক। তাহাদের জন্য প্রতিবাদ 
আবগ্তক । ইহা না করিলে অন্যায় মানিয়া লইতে হয়। আর 
আত্মরক্ষা! করাও হয় না । এই আত্মরক্ষা করিবার অধিকার সকলেরই 
আছে। ভবিষ্যদূ বংশধরদিগের কল্যাণসাঁধনের প্রবৃত্তি আমাদের 
স্বাভাবিক । এ অন্ত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও আমাদের স্বাভাবিক, 
গতরাং কর্তৃব্যই । সত্যনির্ণয়ে সহায়তা কৰা আমাদের সকলেরই 
বর্তব্য। এ জন্ত আমাদের ভারতীয় ভাবের উপর যেখানে জাক্রমণ 
হয়, যেখানে নিন্দা প্রচার হয়, সেখানে আমাদের সকলেরই 
তাহার প্রতিবাদ করা একাত্ত প্রয়োজন । ইহা না করিলে কর্তব্যের 
ক্রটাই হইবে আমাদের জাতীয় ধ্ংসে সহায়ত কর! হইবে। 

১৩৪৯ কার্তিক সংখ্যার 'প্রবাসী'তে ত্রাঙ্গ সমাজের প্রবীণ আঁচাধ্য 
মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্বভূষণ মহাশয় “আচাধ্য শঙ্করের 
জীবন ও ধম্মমত* এই নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় 
তত্বভষণ মহাশয় আজীবন যেরূপ দার্শনিক চিন্তা করিয়া আসিতেছেন, 
তাহাতে অনেকেই তাহার এই প্রবন্ধের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন। 
ইহাতে এ সম্বন্ধে ধীহারা বিশেষজ্ঞ নহেন, তাহাদের মনে শঙ্করাচার্ধ্য 
ও জছৈত-বেদাস্ত সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণাও হইতে *পারে। 
অৈত সম্প্রদায়াহুমোদিত পথে যীহারা সাধন-ভজন করেন, ক্তাহাদেরও 
শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার হানি হইবার সম্ভাবনা । বেদ ও খধিবাক্যে বিশ্বাসী 
সাধারণ বৈদিকধশ্মসেবীরও, বিশেষ ক্ষতি হইবার কথা । এই সকল 
কারণে তাহার এই প্রবন্ধের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচন! করা আবশ্খাক। 
বাল্যকালে সিটি স্কুলে শ্রদ্ধেয় তত্বভূষণ মহাশয়ের নিকর্ট আমর! ইংরেজী 
শিক্ষা করিতাম, এজন্য ভাহার উপর অধ্যাপকোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান 
প্রদর্শন করিয়! এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। 

প্রথম-_এই প্রবন্ধটিতে শঙ্করের দাঁশনিক মতের অর্থাং অধৈত- 
বাদের খগ্ডনপ্রয়ামে ভারতীয় দাশনিকতার নিন্দা এবং পাশ্চাত্য 
দার্শনিকতার প্রশংস! করা হইয়াছে। এজন্য এই প্রবন্ধে শঙ্করাচার্ধ্যের 
জীবনের কিছু কিছু পরিচয় প্রদান কর! হইয়াছে মাত্র। আর 
তজ্জন্ত এই প্রবন্ধের নাম “অগ্ৈতমত্বের খণ্ডন ও পাশ্চাত্য 
দর্শনের উৎকধ* দিলেই হইত। তাহা হইলে প্রবন্ধের নাম 
হইতেই প্রবন্ধের তাংপধ্য বুঝিবাৰ পক্ষে সহায়তা করা হইত। 
ইহাকে অদৈতমতখগ্ডন-প্রচারের কৌশলপিশেম বল! ঘায় না কি? 
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ইহাতে শঙ্করাচাধ্যের জীবনকথা অতি সংক্ষেপে জালোচনা- 
মুখে এক স্থলে বলা হইয়াছে--শঙ্কর * ও * প্রবল স্মৃতি- 
শক্তিশালী ছিলেন । * * * জন্মাণ দাশনিক দিক্‌টে ও ইংরেজ 
দাশনিক জন টুয়াট মিল প্রভৃতির ন্ুপ্রমাণিত স্মৃতিশত্তির 
দৃষ্টান্ত বর্তমানে, শঙ্করের জীবনের এ সকল দৃষ্টান্ত বিশ্বাসের অযোগ্য 
বোধ হয় না” (১*৩ পৃঃ)। “জন্মীণ দাশনিক ফিকৃটে বার বৎসর 
বয়সে তার গ্রামের গিজ্জায় প্রসিদ্ধ আচাধ্যের উপদেশ, জাশ্মীণীর 
তখনকার শ্িক্ষা-পরিদশকের নিকট কিছু পরে এক ময় আঁচার্যোর 
অঙ্গভঙ্গি উচ্চারণক্রম প্রস্ৃৃতির সহিত অবিকল পুনকুক্তি করেন। 
“৮15855795০৫ ০৮৪"এর প্রদিদ্ধ কবি ক্যাম্বেল কর্তৃক 
সম্টোলিখিত একটি দীর্ঘ কবিতা স্যার ওয়ালটার হ্থট্‌কে শুনাইলে, 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা! আবৃত্তি করিয়াছিলেন। এ সকল স্পষ্ট 
প্রামাণিক আধুনিক দৃষ্টান্তে শঙ্করের ন্ুতীক্ষ শ্মরণশক্তির বিবরণ 
প্রমাণিত হচ্চে।” (১০৮ পৃঃ )। 

ইহা হইতে মনে হয়, আমাদের দেশীয় প্রাচীন দৃষ্টাস্তের 
প্রীমাণিকতার বুঝি অভাব ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্যের আধুনিক কথারই 
প্রামাণ্য আমাদের নিকট অধিক হইয়া! উঠিয়াছে। এই প্রবন্ধেই 
দেখা যায়, অদ্ধেয় তত্বভূষণ মহাশয় স্বাধীন চিস্তারই পক্ষপাতী। 
ইহাকে কি তাহার স্বাধীন চিন্তাশীলতার নিদর্শন বলা যায়? 
এখনও শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র বন্গু জীবিত। তিনি তাহার স্মৃতিশক্তি 
ও মানস-অন্ক কিবার শক্তির দ্বারা পাশ্চাত্য মনীযিবর্গকে 
মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছেন-ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য নহে? 
কিছু কাল পূর্বে ত্রিবেণীতে পণ্ডিতপ্রবর জগন্নাথ 'স্তায়পধ্ানন 
মহাশয় ন্নানকালে তীরোপরি ছুই জন গোরার কলহ, ইংরেজী 
না জানিয়াও প্রায় অবিকল জাবৃত্তি করিয়৷ রাজদ্বারে 
সাক্ষ্য দিয়াছিলেন-ইহা! কি বিশ্বাস করা যায় না? এক বার 
শুনিয়া আবৃত্তি করার কথ! অনেকেই শুনিয়াছেন। এ সব কি 
প্রমাণিত দৃষ্টাস্তের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না? এইরূপ বু 
ভারতীয় দৃষ্টাস্ত উপেক্ষ! করিয়া পাশ্চান্তের কথা বিশ্বীম করিলে 
আমাদের যেরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাদৃশ 
মনোবৃত্তিসপন্ন ব্যক্তির ভারতীয় দার্শনিকতত্ব আলোচনার মূল্য 
কতটুকু? ভারতীয় শ্থৃতিশক্তির কথ! হুয়েনসাঙ্গ যেরূপ বলিয়াছেন, 
তাহাও বিশ্ময়কর ! শতাবধানীর বাহুল্য মাদ্রাজে এখনও দেখা যায় । 
এতাদৃশ পাশ্চাত্যপক্ষপাতিত্ব কি সত্যান্থসন্ধানের প্রতিবন্ধক হয় না? 

দ্বিতীয়_ শঙ্কর-রচিত গ্রন্থনিরণয়ের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে--“তার 
নামে চলিত গ্রন্থ অনেক, কিন্তু পাশ্চাত্তয-গবেষণাকারীদের মতে 
বৈদাস্তিক প্রস্থানব্রয়ের ভাষ্য ছাড়! তিনি অন্ত কোনও গ্রন্থ 
লেখেননি ।” (১০৪ পৃঃ) 

ইহাতেও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের কথায় প্রামাণ্যবোধের আতিশব্য 
প্রমাণিত হইতেছে । ভারতীয় মনীধিবর্গের গবেষণার কথ! উল্লেখ 
করিয়া, অথবা! নিজ অন্ধ্সন্ধানের ফল বলিয়। কোনরূপ মত প্রকাশিত 
করিলে আমর! নিশ্চয়ই তাহ! সাদরে গ্রহণ করিতাম। আজকাল 
পাশ্চান্তের মোহ অনেকেরই অনেকট! কাটিয়। গিয়াছে । এখন 
এ জাতীয় কথা আর কুচিকর হয় কি? আমরা যথেষ্ট প্রমাণসাহায্যে 
নিশ্চয় করিয়াছি, পাশ্চাত্যগণের এ কথ! নিতাস্তই ভ্রম। ইহা 
প্রমাণিত করিবার স্থল ইহা! নহে, ইহ! প্রসঙ্গাস্তর ৷ 


তৃতীয়-_বল! হইয়াছে--“মূল এবং প্রকৃত বেদাস্ত হচ্চে আটথান! 
উপনিষদ, যেগুলি বেদের অন্ত্গত-বেদের অস্তভাগ বা বেদের 
সিদ্ধান্ত । এই আটখানার মধ্যে পাচখান! কষুত্্ ( ম01730: ) উপনিষদ, 
যা'তে বেদাস্তমত সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে মাক, ব্যাখ্যাত হয়নি। 
এই পাঁচখানা হচ্চে ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয় ও প্রতরেয়। অবশিষ্ট 
তিনখানা কৌধীতকি, ছান্দোগ্য ও বুহদারণ্যক হচ্চে ( 71810: ) বৃহৎ 
উপনিষদ, এগজ্তে বেদাস্ত-মত্তের তক্লাধিক দীর্ঘ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 
প্রশ্ন, মুগ্তক, মাঙুক্য ও শ্েতাঙ্থতর এই চীরখানা 328০: 
819828505505 বেদে পাওয়। যায় না। যদিও এগুলিকে অথর্বব 
বেদের উপনিষদূ বলে ধর! হয়। এগুলিতে এক দিকে বৈদিক ত্রদ্ষবাদ 
শিক্ষ! দেওয়া হয়েছে, অপর দিকে বেদবিরুদ্ধ মৃত্তিপূজা শিক্ষা! দেওয়া 
হয়নি, শুতরাং প্রকৃতপক্ষে বেদের তন্তভূক্তি না হলেও এগুলিকে 
আর্য অর্থাৎ খধি-প্রণত মনে করে উক্ত আটখানার সঙ্গে প্রকৃত 
উপনিষদ বলে ধরা হয়। এই বারোখানা উপনিষদই আমি প্রকাশ 
করেছি।” (১৪৫ পৃঃ) 

মূল এবং প্রকৃত বেদাস্ত আটখান! উপনিষদ, এ কথা৷ আমাদের 
শাস্ত্রে কোথায়? বেদ অতি প্রাচীন, তাহার কথা বলিতে গেলে 
প্রাচীনের কথা দ্বারাই বজিতে হইবে । কিন্তু বিনা বিচারে যাহা নিজের 
বোধ হয়, তাহাই বলিলে কি মান্য হইবে? এই আটখান! বেদের 
অন্তর্গত এ কথাও সেই কারণে তদ্রপ অপ্রামাণিক । এই আটখানার 
পাচখান! হ0120£ বলায় সেই অন্ধতীবে আবার সেই পাশ্চান্তোর 
অন্রসরণই করা হইল। বেদমত সংক্ষেপে উক্ত হইলে, ব্যাখ্যাত 
না হইলে ক 10০ বলা সঙ্গত? অনেকেই জানেন যে, উপনিষদ 
বেদের মন্ত্র বা সংহিতাভাগের শেষে থাকে, অথবা সেই মন্ত্রবা 
সংহিতাভাগের প্রয়োগ এবং ব্যাখ্যা যাহাতে থাকে, সেই ত্রাঙ্মণভাগের 
শেষে থাকে । ঈশ, শুর্ুযদূর্ব্বেদ-সংহিতার ৪*তম অধ্যায়, ইহার 
ব্যাখা বৃহদারণ্যক উপনিধদ্‌, তপ্মধ্যে এই উপনিষদৃখানি আবার উদৃধৃত 
দেখা যায়। সংহিতা বা মন্ত্র স্বভাবতঃই ক্ষুপ্রকায় হয়। সুতরাং 
তাহাতে ব্যাখ্যা নাই বলিয়া তাহাকে 010০: উপনিষদ বলা অমূলক 
কল্পনামাত্র। “কেন” ব্রাহ্মণোপনিষৎ, “কঠ* সংহিতোপনিষত 
“তৈত্তিরীয়” কৃষণযভূর্বেদীয় বলিয়া মন্ত্র ও ব্রাঙ্মণমিশ্রিত উপনিষৎ। 
*তরেয়” ব্রাঙ্গণোপনিষৎ । এই সব কথায় মনোনিবেশ ন1 করিয়! 
উক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ কর! হাস্্যাম্পদ উক্তি মাত্র। কৌধীতকি, 
ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক 7181০: উপনিষদ, কারণ, তাহাতে ব্যাখ্যা 
আছে ও আকারে বৃহৎ, এ কথাগুলিও পূর্ব্বোক্তরূপ হান্টাম্পদ কখ!। 
এ সমস্ত ব্রাহ্গণোপনিষৎ বলিয়াই বৃহাদাকার । * বল! হইয়াছে__“প্রশ্ন, 
মুণ্ডক, মাগুক্য ও স্বেতাশ্বতর, এই চারথানি 2:30 81387:15050 
বেদে পাওয়! যায় না।* কিন্তু কেহ কিসমগ্র বেদ দেখিয়াছেন, 
সংগ্রহ করা তদূরের কথা ! বাহার এই সব উপনিষদের প্রাচীন 
ব্যাখ্যাতা, তাহাদের কথা দ্বারা প্রমাণ দিয়া বলিলে কি ভাল হইত 
না? বর্তমানে লভ্য প্রাচীনতম শাঙ্করভাষ্যে ত এ সব সন্ধান অনেক 
প্রদত্ত হইয়াছে । তাহার পর যে বারখান! উপনিষদ্‌ শ্রদ্ধেয় তত্বভূষণ 
মহাশয় বাহির করিয়া লিখিয়াছেন, তাহাতেই আছে যে, শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষৎ শুরুষভূর্ষদীয়, তাহাকে অধর্বববেদীয় বলা যায় কিরূপে? 
ধিনি বেদেও ভ্রম-্রমাদ হাবিরুদ্ধ কথা! এবং মতভেদ দেখেন, খাষিদের 
বাক্যে প্রমাণাভাস ভ্রম ও মতভেদ দেখেন, বেদের সন্ধান সম্যক্রপে 
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রাখেন না, ধিনি শ্বেতাশ্বতরোপনিষংকে অথবব্ববেদীয় বলেন, 
জার প্রথম হইতেই ধিনি “যা খোজেন তাহা হেগেলের দর্শনে পান, 
আমাদের দর্শনে পান না” আর এই কথ! যিনি বহু বার বলিয়াছেন, 
ভাহার বেদ লইয়া এত মাথাব্যথার কি প্রয়োজন, তাহ! ত 
বুঝা যায় না । পরের কথা লইয়া এত ব্যস্ততা কেন? 

বেদে মূত্তিপূজ। নাই--এ কথাই বা তিনি বলিলেন কেন? 
তিনি ত বেদকে প্রমাণ বলেন না, অতএব এখানেই বা 
বেদের দোহাই কেন? খৃষ্টান পাঁদরীদের কথ! আমাদিগকে এখনও 
অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে--দেখিতেছি । ধাঁহারা বেদসেবী ছিলেন, 
তহারাই ত মূর্তিপূজক হইয়াছিলেন । বেদে না থাকিলে তাহারা 
তাহা করিলেন কেন? এবং বেদে বিহিত বলিয়াই বা গ্রহণ 
করিলেন কেন? যাহা হইতে যাহ! বহিরত হয়, তাহ! তাহাতে 
থাকে, এই যুক্তিতেও মৃত্তিপূজা বৈদিক বলিতে হয়। যে বেদের 
আজ সহম্র ভাগের এক ভাগ পাওয়া যায়, তাহাতে না৷ পাইয়! 
“বেদে মূত্তিপূজা নাই” বলা কি শোভন ও সঙ্গত? পুরাণ ও 
মহাভারত বেদেরই বিস্তার। বেদে বীজাকারে না থাকিলে 
তাহা পুরাণাদিতে থাকিতে পারে না । এই জন্য পুরাণাদি দেখিয়া 
এবং শিষ্টাচার দেখিয়া বেদ অনুমান করিয়া লইবার রীতি বৈদিক 
সমাজে প্রচলিত। তাহার পর “প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাওুক্য ও শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদৃগুলি 'খবিপ্রণীত' মনে করে উক্ত আটখানির সঙ্গে প্রকৃত 
উপনিষদ বলে ধরা হয়*__ইহা কোন সমাজের কথা? এ ত বৈদিক 
সমাজের কথা নহে । তবে কেন এ কথ! এবপ সাধারণ ভাবে বল! 
তইল? এরূপ কথায় মনে হয়--এ কথা যেন বৈদিক সমাজও মান্য 
করে! কিন্তু তাহা ত নহে, এরূপ কথ! আমরা এক জন প্রবীণ 
অধ্যাপকের নিকট হইতে আশ! করিতে পারি না । 

চতুর্থ-_বলা হইয়াছে “যা! হোক, শঙ্কর উক্ত ১২খান। উপনিষদের 
মধ্যে দশখানার ভাষ্য করেছেন__কৌমীতকি ও শ্বেতাশ্বতরের ভাষ্য 
করেননি । তার অন্থুশিষ্য শঙ্করানন্দ স্বামী এই ছুইখানার ভাষ্য 
করেছেন ।” 

শ্বেতাশ্বতরের ভাষ্য শঙ্করানন্গকৃত__এ কথা কি কোথাও প্রাচীন 
কালের গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়? আমরা জানি, এ পধ্যস্ত এপ 
প্রাচীন কোনও লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই । অতএব এটা একটা 
সন্দিপ্ধ কল্পনামাত্র। সেই কল্পনার হেতুই পরে বল! হইতেছে-_ 
“নামের সাদৃশ্ে ভ্রান্ত হয়ে অনেকে এই ভাঘ্যদ্বয়কে আচাধ্য শঙ্করের 
লেখ! বলে মনে করেন, যদিও এগুলির ভীষা শঙ্করের ভাষা থেকে খুব 
ভিন্ম। এইরূপ অন্ান্ত অনেক গ্রস্থকেই শঙ্করের বলে ভ্রম করা হয়। 
শঙ্কর-প্রতিষঠিত চারিটি মঠের অধ্যক্ষেরা সকলেই 'শঙ্করাচার্ধ্য' উপাধি 
প্রাপ্ত হন, সুতরাং তাহাদের লিখিত উপনিষদ্ভাষ্য বা অন্ত কোনও 
বৈদাস্তিক গ্রন্থ আদিম শক্করাচার্ধ্য দ্বারা লিখিত বলে ভ্রম হওয়া কিছুই 
আশ্চর্য্যের বিষয় নয় ।” এত ছুত্বরে আমর! বলি, ইহাতে কি শ্বেতাশ্ব- 
তরের ভাষ্য শঙ্করানন্গলিখিত- এরূপ বলা যায়? যদি প্রাচীন হস্ত- 
লিখিত পু'ধিতে উক্ত ভাষ্য কাহার রচিত-_এরূপ কথা না! থাকিত, 
অখব| অপর কাহারও রচিত বলিয়। উক্ত হইত, তাহ! হইলে এইরূপ 
“সন্তব” স্তায় প্রয়োগ করিতে পারা যাইত। যাবতীয় প্রাচীন 
হস্তলিখিত পুঁথিতে উহা শঙ্করাচাধ্য-কৃত ভাষ্য বলিয়৷ উত্ত, 
এস্থলে বদি কোনও একটি পুঁথিতে শঙ্করাননা-রচিত বলিয়! উদ্ 


হইত, তাহা হইলে যে সঙ্গেহ জন্িত, সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্ 
ওয়প যুক্তি কাধ্যকরী হইত। কিন্তু ইহা তসেরপস্থল নহে। 
অতএব এবপ কল্পনা নিতাস্ত অসঙ্গত। 

তাহার পর শঙ্করের প্রধান মঠ শৃঙ্গেরীতে অবিচ্ছিন্ন ধারায় শিষাগণ 
বর্তমান, তাহারা তাহ! হইলে কি তাহার প্রতিবাদ করিতেন না? 
ভ্রীরঙগমে প্রকাশিত শাস্করগ্রস্থাবলী শৃঙ্গেরীমঠের পুঁথি দেখিয়া যে 
মুদ্রিত করা হইয়াছে, ইহ! অনেকেই জানেন। তাহাতেও ত এ কথা 
নাই। অতএব এরপ যুক্তিহীন কথা শোভন হয় নাই। 

তাহার পর গ্রন্থের ভাষা দেখিয়! গ্রন্থকার নির্ণয়“ করিলে 
তাহ! অভ্রাস্ত হয় না। এক ব্যক্তি পাঁচ রকম ভাষা লিখিতে 
পারেন__দেখ| যায় । ভাষ| দেখিয়া শাঙ্করগ্রস্থের নির্ণয় কমিলে সন্দিগ্ধ 
বিষয়ের দ্বারা অসন্দিগ্ক বিষয়ের জন্রথা-সাধন করা হয়। এ স্থলে 
অসন্দিগ্ধ বিষয় প্রাচীন পু'খিতে রচয়িতার উল্লেখ । এ জন্য সঙ্গিগ্ধ 
বিষয়রূপ ভাব! দেখিয়া এই অনন্দিগ্ধ বিষয়ের অন্তথ! জ্ঞান করা কোন 
মতেই সঙ্গত হয় না। 

যদি বলা হয়, গ্রস্থাস্তর্গত বিষয়, অন্য নিঃসনিগ্ব গ্রন্থের 
বিষয়ের সহিত বিরুদ্ধ হইলে তাহাকে শঙ্করের নয় বলিব? সে 
স্থলেও চিস্তা করিবার অনেক বিষয়ই আছে। কারণ, সে স্থলে যথার্থ 
বিরোধ আছে কি আমাদের বুঝিবার দোষ হইতেছে, গাহাও বিবেচ্য। 
যেমন নিগুণ ত্র্গবাদী শঙ্করের কোনও গ্রন্থে সপ্ুণ প্রদ্মবাদের কথা 
থাকিলে তাহাকে শঙ্করের নয় বল! সঙ্গত নয়। কারণ, এস্থলে 
বিরোধ নাই । ইহার কারণ, শঙ্করের মতে সগুণ ত্রন্ষোপাসনা চিত্ত- 
শুদ্ধির কার হয়| চিত্তশুদ্ধি না হইলে নি ব্রহ্ষের জ্ঞান অসম্তব-_- 
ইহাও শঙ্করের মত। প্রমাণদোষ, প্রমাতৃদোষ ও প্রমেয়দোষ 
পরিহার করিয়! নির্ণয় করিলে তবে অন্রাস্ত নিণয়ের সম্ভাবন! থাকে। 
এ সম্বন্ধে বন্ধ কথা আছে, তাহার আলোচনার স্থল ইহা নহে। 
“বন্গমততী-সাহিত্য-মন্দির”-প্রকাশিত শঙ্করাচাধ্য গ্রস্থাবলীর ৩য় খণ্ডের 
ভূমিকায় এ প্রসঙ্গের আলোচন! করিয়াছি । ফঙ্গতঃ, এ বিষয়ে ষে 
যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহ! আদরণীয় নহে। 

তাহার পর ভাষ্য ও টাকার মধ্যে প্রভেদ লক্ষ্য করা হইল ন! 
কেন? শঙ্করানন্দ ১*৮ উপনিষদের উপর দীপিকানায়ী* টাকাই 
লিখিয়াছেন, তিনি কোনও উপনিষদের ভাষ্য লেখেন নাই । অতএব 
শঙ্করানন্দ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন, এ কথা ভ্রম। 
এরূপ অসাবধানতাপূর্ণ কথা আমরা শ্রদ্ধেয় তত্বভূষণ মহাশয়ের নিকট 
আশা করি না। 

পঞ্চম--তাহার পর বল! হইয়ীছে--“শঙ্করেই ভাষ্যগুলিতে 
ব্রহ্মোপাসনাই প্রবর্তিত হয়েছে, কোনও দেবতার পূজা! শিক্ষা দেওয়া 
হয়নি । এই জন্থই তিনি রাজ! রামমোহন রায়ের গভীর শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করেছিলেন । * * * * সুতরাং শঙ্করের নামাঙ্কিত 
কোনও গ্রন্থে যদি কোন সসীম দেবত| বা গঙ্গাষমুনাদি নদীর স্ভব 
থাকে, তবে নিশ্চিতরূপেই বলা! যায় যে, সে গ্রন্থ শঙ্করের লেখা নয় ।” 
(১৭৫পৃহ)। 

এতদৃত্তরে বলিব-ব্যক্তিবিশেষের সি্ধাস্তসম্মত ব্রদ্দোপাঁসন! 


- শঙ্করের ভাষ্যগুলিতে নাই । যাহা শন্বরের গ্রন্থে আছে, তাহা বৈদিক 


মতেরই অথবা শঙ্করমতেরই ব্রঙ্গোপাসন1 | শঙ্করের ভাষ্যে “কোমল 
তস্ত রাতুল চরণবিশিষ্ট অসীম ব্রঙ্গের উপাসনা নাই । আর, “কোন 


২৮৬ 


মাসিক বস্ুমতী 


[২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, 
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ভাষ্যে দেবতা-পৃজার শিক্ষা দেওয়া হয়নি, ইহাও অনঙ্গত কথা। 
কারণ, ভাষ্যমধ্যে আদিত্যমগ্ডলবন্তা হিরখয় পুরুষের উপাসনার 
(ব্রঃ নুঃ ১1১২০) কথা কি নাই? এরপ স্থল আরও আছে। 
তিনি কি দেবতা নহেন? 

তাহার পর ভাষ্য সর্বদাই মূল গ্রস্থের প্রসঙ্গ অনুসারে হইবার 
কথা। ভাষ্যকার ত নিজের কথ! ভাষ্যে বলিতে পারেন না । 
অতএব ইহাতে দেবতার উপাসনার কথা নাই বলিয়। “শঙ্কর দেবতা 
উপাপনা বলেন নাই*--উহ| কি করিয়া বলা যায়? তাহার 
অন্ত গ্রন্থে তাহা যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা ত্হারই 
উপদেশ বলিব । যদি বলা যায়, শঙ্করের নামে প্রচলিত কোনও 
গ্রপ্থে দেবতা-উপাসন! থাকিলে সেই গ্রন্থই শঙ্করের নহে” যেমন 
গঙ্গা-যমুনাদির স্ব শঙ্করের নহে বল! হইতেছে-_তাহ! হইলে বলিব, 
ভাষ্যগুলি যে শঙ্কররচিত, তাহ! কে বলিল? আমি তাহাতেই সন্দেহ 
করিব! আর যদি ভাব্যগুলি তাহার নামে প্রচলিত বলিয়া 
তাহা শঙ্বরের হয়, তবে অন্ত গ্রন্থও তাহাই হইবে না কেন? 
নচেৎ নিজের মত যেখানে মিলিবে, সেখানে তাহা শঙ্করের বলিব, 
অন্তথা বলিব না--ইহা! কখনই যুক্তিযুক্ত পথ হয় না। যাহার 
উপর নির্ভর করিয়া একটা কিছু স্থির কর হয়, তদস্তর্গত কোন 
কথার দ্বারা সেই মূল যুক্তির জন্থা করা অসঙ্গত। প্রমাণকুশল 
ব্যক্তির কথা ইহা হইতে পারে না। উহা, যে শাখায় বসা যায়, 


কালের রীতি 


অমানিশা পরে আসে পুণিমা, দুঃখের শেষে সুখ, 

অস্তাচলের চিত্রফলকে শুন্র তারকা দোলে ; 

রাত্রি-শেষের ধুমর পথেই শোতে প্রভাতের মুখ, 

নখ-বসন্তে শীতের বীথিক1 অবগ্ু্ন খোলে। 

শীর্ণ তটিনী ফিরে পায় তার ছুকৃল-তাসানে। গান, 

স্বপন-সায়রে স্বৃতির কমল কহে অতীতের কথা ; 

মরুর জীবন সিন্ধুরে লতি জুড়ায় দগ্ধ প্রাণ, 

বেঁচে ওঠে পুনঃ ঝটিকা'-ুবধ মৃত্যু-আহত লতা । 

বিশ্ব-ভূবনে নিঃস্ব যাহারা হেরিছে অন্ধকার, 

একদা আলোকে লতিবে ভাগ্য-দেবীর প্রসাদী ফুল। 

ভাগ্য যাদের করেছে বরণ পরায়ে রত্ব-হার ) 

তাদের ভাঙ্গিবে সাধের প্রাসাদ চিত্ত-নদীর কৃল। 

সমভাবে কভু যায় না সময়,-_গতের এই রীতি, 

সীতার জীবনে হেরিন্থু কেবল ধরার উল্টা' নীতি । 
শ্ীঅপূর্বকৃষ্ণ তট্টাচাধ্য। 


সেই শাখা ছেঁদনের অনুরূপ কার্ধ)ই হয়। এরপ যুক্তি আমরা 
কাহারও নিকট হইতে আশা করিতে পারি না। 
তাহার পর "শঙ্করভাষ্যে কোনও দেবতা-পূজ! শিক্ষা দেওয়া 
হয় নাই বলিয়া শঙ্কর রাজ! রামমোহন রায়ের গভীর শ্রদ্ধা! আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন*__ এই কথাটিও নিতান্ত হাস্টোদ্দীপক কথা । কারণ, 
রাজ! রামমোহন রায় তত্ত্রমতে শক্তিসাহায্যে কারণ পান করিয়া! 
উপাসন1 করিতেন, ইহার নিদর্শন পূর্বববঙ্গে এখনও একটি শ্মৃতিস্ত 
বলা যায়। বস্তুতঃ, শাস্করভাষ্যে দেবতা-পূজা নাই বলিয়া শঙ্কর রাজ! 
রামমোহন রায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন--এ কথা আগ্রহাতি- 
শয্যের অমত্য কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। শঙ্করের মহতবেই তিনি 
তাহার প্রতি ্ধান্বিত হইয়াছিলেন। অতএব শঙ্করের কতিপয় মাত্র 
ভাষ্য দেখিয়া শঙ্কর দেবতার উপাসনাব কথ! বলেন নাই, এই 
কথা বল! মহা ভ্রম নহেকি? ভাষ্যে দেবতাধিকরণে দেবতার 
বিগ্রহ এবং শালগ্রামশিলায় বিফুবুদ্ধির কথা প্রভৃতি কি দৃষ্টিগোচর 
হইল না? এভন বরন্ষস্থত (১1৩২৬ ) (৩1৩1৯) জষ্টব্য | * 
[ ক্রমশঃ । 
চিদ্ঘনানন্দ পুরী । 











* “এতেন প্রতিমাত্রান্গণাদিযু বিষ্ণণাদিদেবপিত্রাদিবুদ্ধীনাং চ সত্য- 
বস্তবিসয়ত্বসিদ্ধে:* বৃভদীরণ্কভাষ্য ও ১1৩1১ ষ্টব্য । 


আশার বাণী 


দূর করি দাও মিথ্যা বাধন, দূর করি দাও ভয় 
অন্ধকারের বুক তেদি আসে আলোক জ্যোতির্শয় । 
উদয়াচলের দেশে হের এ নবীন জ্ঞানের তাতি। 

ওরে ঘর-ছাড়া, ওরে পথ-ছারা, কাটিল আধার রাতি। 
পশ্চিমে হের অন্ত-লালিমা, সন্ধা! ঘনায়ে আসে, 

পূর্ব তরুণ অরুণ উদয়, নবীন প্রভাত হাসে । 
সাম-গীতি-ভরা মগ্তু-বনানী আবার উঠিবে জাগি । 
কুটারে কুটারে বাজিবে আরতি সায়ংসন্ধ্যা লাগি। 
নীবার ধান্ মিটাইবে ক্ষুধা বন্ধল দেবে বাস। 

মায়ের মতন উদার করুণা বধিবে নীলাকাশ ৷ 

সত্য ও ত্যাগে, ক্ষমা-সংযমে উন্মুখ হবে হিয়!। 

প্রেমের যমুন উতলা-আকুল, প্রিয় লাগি কাদে প্রিয়া! 
পশ্চিমে আজি শশাঙ্ক-লেখা-বিহীন! আসিছে রাতি। 
পর্বে উদ্দিবে গৌরব-রৰি দিগন্তে জাগে ভাতি। 


শ্রীবেণ গঙ্গোপাধ্যায় | 


টিউব 





অষ্টত্রিংশ তর 
কাদ-পাতা 


ডিটেকটিভ-ইন্স্পেক্টর লেনার্ডকে মিঃ ব্রেক টেলিফোনে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, *লেনার্ড, তুমিই কি সাড়া দিলে? বেশ !- কার্ণের কোন 
সন্ধান পাইলে কি? 

লেনার্ড বলিলেন, “না, তাহার সন্ধীন পাই নাই; কিন্তু আমি 
ফাদ পাতিয়! রাখিয়াছি, সেই ফাদে তাহাকে ধরিতে অধিক বিলম্ব 
ভইবে না ।” 

ব্রেক বলিলেন, “তুমি আমাকে এক ঘ'্টা সময় দিতে পারিবে ? 
তুমি অবিলম্বে বেকার গ্্রীটে আপিয়। আমার সঙ্গে দেখা! কবিবে ?” 

লেনার্ড বলিলেন, “কিন্তু আমি এখন অন্য কাজে ব্যস্ত আছি যে! 
এখন আমার অবসর নাই মিঃ ব্রেক!” 

ব্রেক বলিলেন, “কিন্তু বিশেদ প্রয়োজনেই আমি তোমাকে এখানে 
আদিতে বলিতেছি । আর ওয়াইন্ডও এখানেই আছে ।” 

লেনার্ড বলিলেন, শকি বলিলেন? আপনার শেষ কথাট! ঠিক 
শুনিতে পাই নাই ।” 

ব্রেক বলিলেন, “ওয়াইল্ড আম।ব সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে 
সে এখানেই আছে।* 

লেনার্ড বলিলেন, “ওয়াইল্ড আপনার সঙ্গে দেখা কবিতে 
আসিয়াছে? কোথা হইতে ? কথাটা বিশ্বাপ কর! কঠিন ! আপনি 
পরিহাস করিতেছেন না ত?” 

ব্রেক বলিলেন, “পরিহাঁন ? একি পরিহাসের বিষয় ? ওয়াইজ্ড 
এখনও আমাব ঘরে বমিয়। আছে। সে তোমীকে এ কথা বলিবাব 
জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছে । সে বীচিয়া আছে লেনার্ড ! সত্যই 
তাহাব মৃক্ট্য হয় নাই ।” 

লেনার্ড সবিম্বয়ে বলিলেন, “কি বলিলেন? সে জীবিত আছে?” 

ব্রেক বলিলেন, "সত্যই তাহার মৃত্যু হয় নাই, সে সেই মৃত্ত- 
দেহটা দেখাইয়া আমাদিগকে সুল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।” 

লেনার্ড বলিলেন, “বড় অদ্ভুত কথা ! এদিকে কার্ণকে নরহস্তা 
মনে করিয়া তাহার গ্রেপ্তারের জন্য আমরা পরোয়ানা বাহির 
করিয়াছি । এযে দারুণ গোলমেলে ব্যাপার হইয়! পড়িল ব্রেক!” 

ব্রেক বলিলেন, “তুমি শীঘ্র এখানে এস, তাহা হইলে সকল 
কথাই তুমি শুনিতে পাইবে ।” 

লেনার্ড বলিলেন, “আমি আর দশ মিনিটের মধ্যেই আপনার সঙ্গে 
দেখা করিতেছি ।” 

চা ক ক চা 

চীফ-ইন্স্পেরর লেন্চর্ড ফ্থাসময় মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে 
প্রবেশ করিলে ওয়াইল্ড তাহার সম্মুখে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়! 
উৎমাহভরে বলিল, “নমস্কার ইন্স্পেক্টর লেনার্ড ! আপনাকে বন্ধুভাবে 
পাওয়! সত্যই আনন্দের বিষয়। না, আপনার শক্ত! আমার 
প্রার্থনীম় নহে।” 

লেনার্ড ওয়াইন্ডের করমর্দন করিয়! বলিলেন, “আমি তোমার বন্ধু 
ব্যক্তি, এ কথা ভোমাকে কে বলিল? আমি তোমার ঘাডটি মুচড়াইয়া 


বিমান-বোটে বোষ্বেটে 











ভাঙ্গিতে পারিলেই খুলী হইতাম। তুমি কি মত্তলবে এই ভাবে 
আমাদিগকে কষ্ট দিলে, তাহা! বলিবে কি? . তুমি মরিয়াছ শুনিয়া 
আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম ; কিন্তু মরিলে ত আবার বাচিয়া উঠিলে 
কেন?” 

ওয়াইল্ড বলিল, “আমি ত মরিয়াই ছিলাম + কিন্তু মিঃ ব্রেক যে 
আমাব মৃত্যু ম্চুর করিলেন না! উইম্বলডনের প্রান্তরে আজ জামি 
মৃত্যুর অভিনয় করিয়াছিলাম--কার্ণকে ফ্যাসাদে ফেলিবার জন্ত। 
কিন্তু সে ধরা পড়িবার পূর্বেই পলায়ন করিয়াছে; আপনি শীত্ঞই 
তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন-__এই আশায় আপনাকে সাহায্য 
করিতে উৎস্গক হইয়াছি 

আরও আপ-ঘণ্ট! ধরিয়া অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের আলোচন! 
চলল। আলোচনা শেষ হইল্সে ইন্স্পেরর লেনার্ডের মনোভাব 
পরিবর্তিত হইল । তিনি বলিলেন, “কার্ণ সম্বন্ধে আপনারা যে সিদ্ধাস্ত 
করিয়াছেন__তাহা কতদূর মঙ্গত হইয়াছে, তাহ! আমি বুঝিতে 
পারিতেছি না ! আমার ধারণা, মেটল্যা গড আত্মহত্যা করিয়াছে ; কিন্ত 
তাহা সত্য কি না, নিশ্চিতবপে বলা কঠিন |” 

ব্রেক বলিলেন, “ঘদি সুযেগ পাই, তাহ! হইলে আজ রাজ্রেই 
আম কার্ণকে একরার করাইতে বাধ্য কবিব; ওয়াইল্ড আমাকে 
এই পরামর্শ দিয়াছে । আশা! করি, ইহাতে সুফল পাওয়া যাইবে ।” 

ইন্সপেক্টর লেনার্ড বিশ্ময়পূর্ণ নেত্রে ওয়াইন্ডের মুখের দিকে চাহিয়া 
বলিলেনূ, “তুমি চেষ্ট। করিলেই এরূপ ঘ্বণিত পেশা ত্যাগ করিয়া 
সাধুভাবে জীবন যাপন করিতে পার; তবে তুমি তাহা করিতে 
চাহ না কেন? দেখ ওয়াইল্ড, চুরি-ডাকাতি করিয়া কোন 
লাভ নাই, এরপ কাধ্যে কেহই সুখী হইতে পারে নাঃ অথচ 
এ সকল লোককে সকলেই ঘ্বণা ও অবিশ্বাল করে । আব তুমিও ত 
তাহ জান-_হবে জানিয়া শুনিয়া তুমি-__* 

ওয়াইন্ড তাহার কথ! শেষ হইনার পূর্বেই গল্ভীর ভাবে বলিল, 
“আপনার কথা সত্য বলিয়াই এক এক সময় আমার মনে হয়; 
কিন্তু আপনার উপদেশ পালন কর! যে কত কঠিন, তাহা! শাপনি ঠিক 
বুঝিতে পারিবেন না । যেব্যন্তি জীবনে আমার মত স্টনাম অঞ্জন 
করিয়াছে__পে চেষ্টা করিয়াও তাহার স্বভাব পরিবর্তন করিতে পারে 
না। আর সত্য কথা বলিতে কি, আমার মত দন্য-তত্বর 
যদি বহু দিনের কু-অভ্যাস ত্যাগ করিয়া সৎপথে চলিতে আরন্ত 
করে--তাহা হইলে পুলিশের লোক-_জাপনারী তাহা বিশ্বাস 
করেন না, আপনাদের পূর্ব-ধারণার কোন পরিবর্তন হয় না; 
ইহার ফলে--“জাত যায়, কিন্তু পেট ভরে না'__এই প্রবাদটিই 
খাটিয়া থাকে !” 

ইন্সপেক্টর লেনার্ড কিঞ্চিৎ বিব্রত ভাবে বলিলেন, “তোমার ও কথা 
সত্য নহে। যখন কোন অসৎ ব্যক্তি স্ুবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া 
সৎপথে চলিতে আরম্ভ করে-_তখন আমরা তাহার কার্যে বাধা দান 
করি না; কিন্তু আমরা এরূপ শত শত ব্যক্তিকে জানি-_াহারা 
সৎপথে চলিবার ভাণ করিয়া তাহাদের মন্দ অভ্যাসেরই অনুসরণ 
করে; প্রকাশ্যে সাধু সাজিয়া৷ গোপনে চুরি-ডাকাতিতে লিগু থাকে । 
আমরা কিরূপে তাহাদিগকে বিশ্বা করিতে পারি? তাহাদের 


২৮৮ 


গতি-বিধি লক্ষ্য না করিলে আমাদের কর্তব্য অসম্পন্ন হইয়া যায়। 
যাহ! হউক, তোমার সহিত এখন এ সকল বিষয়ের আলোচন। 
নিপ্রয়োজন | হাসের পিঠে জল ঢালিলে যেমন সেই জল তাহার 
দেহ স্পর্শ করিতে পারে না, জামার কোন উপদেশ সেইরূপ তোমার 
কর্ণে প্রবেশ করিবে না--ইহ1! আমার অজ্ঞাত নহে ।” 

ওয়াইল্ড বলিল, “আপনার এ কথা কত দূর সত্য, এ বিষয়ে 
আমার সন্দেহ আছে, ইন্‌স্পেক্টর ! 


উনচন্তারিংশ তরজ 
সাইমন কার্ণের অন্থসন্ধান 

সাইমন কার্ণ সহসা সচকিত ভাবে চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল; 
তাহার দৃষ্টিতে আতঙ্ক পরিস্কুট ! 

কার্ণ অস্ফুট স্বরে বলিল, “ওটা কি? ইছুর ছুট্পাট করিয়া 
বেড়াইতেছে না কি? কি নোংরা যায়গা ! এখানে আসিয়া আমি 
বড়ই বোকামি করিয়াছি ! শেষে কি আমি ক্ষেপিয়! যাইব ? আমার 
মনে হইতেছে, কেহ এখানে দীর্ঘকাল থাকিলে ক্ষেপিয়! যায়!” 

কার্ণ তখন সার রডুনে ডূয্নুণ্ডের আরণ্য-ভবনের অন্তর্বর্তী লাই- 
ব্রেীতে বমিয়! ছিল। সে সেই অটালিকার সকল অংশই অধিকার 
করিয়াছিল। তখন বাত্রিকাল। বাহিরে নৈশ সমীরণ প্রবল বেগে 
প্রবাহিত হইতেছিল। 

কার্ণের দেহটি প্রকাণ্ড; মুখখানা হাড়ির মত গোল, এবং চক্ষু 
তারকা নীলাভ। তাহার চক্ষুতে ধূর্তৃতা ও কপটতা! সুপরিস্কুট । 

কার্ণ সার রডনের ব্যবহ্থত চেয়ারে বমিয়া ছিল। সেই' কক্ষের 
ডেক্সের উপর একটি তেলের আলে! জ্লিতেছিল, উহা! ব্যতীত সেই 
কক্ষে অন্ত কোন আলে! ছিল না। গৃহের প্রত্যেক কোণে অন্ধকার 
পুরীভূত ! সমগ্র স্থানটি বিভীষিকাপূর্ণ, যেন তাহা! আতঙ্ক ও 
নানা প্রকার যড়মন্ত্রে লীলাস্থল ! দিবাভাগে দেই স্থানে বাস কর! 
কষ্টকর না হইলেও রাত্রিকালে কাণের স্তায় সন্দিগ্চেতা, অসংযত- 
চরিত্র ব্যক্তির পক্ষে সেই স্থান বাসের আদৌ উপধোগী নহে। 

রবাট ব্রেক পূর্বেই অনুমান করিম্াছিলেন, কার্ণ অন্ত কোন স্থানে 
পলায়ন না “করিয়া সার রডনে কর্তৃক পরিত্যক্ত তাহার আরণ্য 
নিবাসেই আশ্রয় লইয়াছে। তাহার এই অন্ভমান সত্য। কারণ 
পুলিশের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নিরাপদ হইয়াছে ভাবিয়া 
নিশ্চিস্ত হইয়াছিল। 

বস্তুতঃ, কার্ণকে কেহই সেই আরণ্য ভবনে আঙিতে দেখে নাই, 
এবং সে সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এ সন্দেহ অন্ত কাহারও 
মনে স্থান পায় নাই । কার্ণ সার রডনের ভাগার-ঘর পরীক্ষা! করিয়া 
আশ্বস্ত হইয়াছিল; কারণ, সেই কক্ষে যে সকল খাত্তসামগ্রী সঞ্চিত ছিল, 
তাহা আহার করিয়া এক মাসেরও অধিক কাল চালাইবার সম্ভাবনা 
ছিল। সেই আরণ্য-তবন যে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, সেই 
ুর্টজ্বয প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া কেহ তাহার সন্ধানে আসিবে, এরপ 
আশঙ্কাও তাহার মনে স্থান পায় নাই। 

কিন্তু এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণের পর তাহার পূর্ব্ব-ধারণ! পরিবপ্তিত 
হইল। চারি দিকের অবস্থা দেখিয়া! তাহার মনে হইতে লাগিল_সে 
স্বেচ্ছায় নিজ্জন কারাগারে প্রবেশ করিয়াছে। 

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মধ্যরাত্রি অতীত 


মাসিক বন্থমতী 
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হইলেও কার্ণ শয়ন করিতে যায় নাই। সেসেই চেয়ারে বসিয়াই 
কিছু কাল ঘুমাইয়া লইয়াছিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন পুরাতন হলঘরের 
ভিতর দিয়! দোতলায় উঠিতে তাহার সাহস হয় নাই । বাহিরে নৈশ 
সমীরণের শব্দ ভূতের আলাপ বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল ! 
ষেন তাহার! দ্বিতলের বারান্দায় জন্ধকারে দাপাদাপি করিতেছিল। 
সেই নিবিড় অরণ্যে জনমানবের সাড়া-শব্দ ছিল নাঁ। বস্তুতঃ, কার্ণ 
'বলবান্‌ ব্যক্তি, এবং তাহার সাহসের অভাব না থাকিলেও এই স্থানে 
আসিয়া তাহাকে অভিভূত হইতে হইয়াছিল। স্থান-কালের প্রভাব 
মে অতিক্রম করিতে পারে নাই। সে সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয় পড়িয়াছিল। 
সহস্র প্রকার আতঙ্কে তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়াছিল; অথচ তাহার 
আতঙ্কের প্রকৃতই কোন কারণ ছিল না! উহা! সম্পূর্ণ কাক্ছনিক। 
একটা সামান্ত কোন শব্দ হইলেই তাহার বুকের ভিতর কীপিয়া 
উঠিতেছিল। 

কার্ণের ইচ্ছা! হইল, সেই কক্ষ আরও কয়েকটি দীপের আলোকে 
উত্তািত করে; কিন্তু অন্ত আলোক ত্বালিবার উপায় ছিল না। এই 
স্থানে আসিয়া সে অত্যন্ত অবিবেচনার কাধ্য করিয়াছে ভাবিয়া 
অনুত্তপ্ত হইল; কিন্তু স্থানটি তাহার পক্ষে অত্যন্ত নিরাপদ, ইহ! 
বুঝিতে পারিয়৷ তাহাকে অগত্য! আত্মসংঘম করিতে হইল। সে 
আপনাকে অন্তরের আয়ত্তাতীত প্রাচীন দুর্গের অধিকারী মনে করিয়া 
ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়। রহিল। 

কিন্তু কার্ণ যে মিথ্যা আশায় প্রলুর হইয়াছিল, ইহা! সে তখনও 
বুঝিতে পারিল না। উইম্বলডনের প্রান্তরে যে এক বাক্তির মৃত্যু 
হইয়াছিল, এই পংবাদ তাহার অজ্ঞাত ছিল। তাহার লাইব্রেরীর 
জিনিস-পত্র যে বিশৃঙ্খল ভাবে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাও 
সে জানিতে পারে নাই । এততিন্ন, হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে তাহার 
বিকুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ান! জারি হইয়াছিল, ইহাও সে কল্পনা করিতে 


পারে নাই। 
সেই দিন প্রভাতে তাহা গৃহে অপরিচিত লোক-জনের 


সমাগমের কথা জানিতে পারায়, এবং তাহার গৃহরক্ষিকার ক্রদ্দনধ্বনি 
তাহার কর্ণগোচর হওয়ায় তাহার মন আকম্মিক আতন্কে অভিভূত 
হইয়াছিল, আর এই জন্ই সে গোপনে গৃহত্যাগ করিয়াঁছল। 
তাহার অপরাধী বিবেক তাহাকে নিংশঙ্ক থাকিতে দেয় নাই; 
বিশেষতঃ, ওয়াইল্ড তাহাকে টেলিফোনে যে সকল কথা বলিয়াছিল, 
তাহাও তাহার মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব-বিস্তার করিয়াছিল । 

অল্প দিন পূর্বে মে পেট্রলের ব্যবসায়ের কতকগুলি “সেয়ার' সম্বন্ধে 
প্রতারণা করিয়া কিছু অর্থলাভ করিয়াছিল ; এই জন্ক তাহার ধারণ! 
হইয়াছিগ, পুলিশ তাহার সেই প্রতারণা সম্বন্ধে অভিযোগ পাইয়! 
তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্ধত হইয়াছিল। কিন্তু সেই ভয় তেমন 
প্রবল বলিয়া তাহার মনে হয় নাই। সে জানিত, স্বটল্যাপ্ড ইয়ার্ডের 
শক্রুতাই বিশেষ বিপঞ্জনক ; কিন্তু তৈলের ব্যবসায়ে সে যে প্রতারণ! 
করিয়াছিল, তাহ। স্বটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের তদন্তের বিষয় নহে, এ বিষয়ে 


তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। 
কার্ণ যদি জানিতে পারিত--কিরপ অভিযোগে তাহার বিরুদ্ধে 


গ্রেপ্তাবী পরোয়ান! বাহির হইয়াছিল, তাহা! হইলে তাহার মন 
অধিকতর আতঙ্কে পূর্ণ হইত ; তাহার ছুশ্চিস্তারও সীম! থাকিত ন|। 
বস্তুতঃ, লঘু অপরাধে দণ্ডের ভয়ে সে কাতর ন| হইলেও তাহার 


২১শ বর্ষ-__পৌধ, ৯৩৪৯] 


বিমান*বোটে বোন্বেটে 


২৮৯ 
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জায়বিক জবদাদই তাহার আতঙ্কের প্রধান কারণ। কার্ণ মন স্থির 
করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকাধ্য হইতে পারিল না । 
রোর্কি ও মেটল্যাণ্ডের কথাই সে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিল। 
তাহাদের অপমৃত্যুর জন্তট তাহার মন দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইয়াছিল । 

প্রকৃত পক্ষে, কার্ণের হস্তেই মেটল্যাণ্ডের মৃত্যু হইয়াছিল। 
সুবাট রোর্কির এক্সপ বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল না, যাঁহা ঘ্বারা সে কার্ণকে 
সাহায্য করিতে পারিত ; আতঙ্কেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল, 
সুতরাং5' সম্বন্ধে আলোচনা নিক্ষল। 

কারণ তাস্তের রিপোর্ট পাঠ করিয়। অতাস্ত অস্বস্তি অন্তর 
করিয়াছিল। পর পর যে সকল অনর্থপাত হইয়াছিল, তাহ! অত্যন্ত 
অস্বাভাবিক বলিয়াই তাহার ধারণ! হইয়াছিল । প্রথমতঃ, মেটল্যাগ্ডকে 
গ্রেপ্তার কর! হয়; পরে তাহার কণ্ঠরোধের জন্য সে কার্ণ কর্তৃক 
নিহত হইয়াছিল । তাহার পর রোর্কিও পরলোকে তাহার অনুসরণ 
করে। কাণ ভাবিল, এবার কি তাহার পালা ? 

টেলিফোনে কার্ণকে ষে কথা বলা হইয়াছিল, তাহ! তাহার স্মরণ 
ছিল। সেই ব্যক্তি সার রডনে ডুমণ্ডের এজেন্ট, এবং সে কার্ণের 
অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিপ। ঘষে ভাবে সেকার্ণের সহযোগিদ্বয়কে 
চূর্ণ করিয়াছিল, সেই ভাবে সে কার্ণকেও চূর্ণ করিতে কৃতসন্কল। 
কার্ণ বুঝিতে পারিল, তাহারও পাপের প্রায়শ্চিত্তের আর অধিক বিলম্ব 
নাই; তথাপি মেটল্যাণ্ডের চিন্তাতেই তাহার হ্বদয় ব্যাকুল হইল। 

সে একটা সু মাংসস্তূপের মত চেয়ারে বিয়া রহিল। 
তাহার মানসিক অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় । সে তাহার অতীত 
অপরাধের কথা! চিন্তা করিতে লাগিল। অসৃকার মেটল্যাগ্ডকে 
গ্রেপ্তার করিবার পর জামিনে মুক্তিদান করা হইয়াছিল। কার্ণের 
আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহার এই সহযোগীকে রাজার সাক্ষিরূপে 
বিচারালয়ে উপস্থিত করা হইবে। এইরূপ অনুমান করিয়াই 
মেটল্যাণ্ডের মুখ হইতে সত্য কথা প্রকাশের ভয়ে কার্ণ বিষ-প্রয়োগে 
তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। 

সকলেরই ধারণা হইয়াছিল, মেটল্যাণ্ড আত্মহত্যা করিয়/ছিল ; 
কিন্তু প্রকৃত কথ! কার্ণের অজ্ঞাত ছিল না । 

এখন দে সেই পুরাতন নিভৃত আরণ্য-ভবনের একটি কক্ষে 
বসিয়। এই সকল কথা চিস্তা করিতে করিতে দারুণ আতঙ্কে অভিভূত 
হইয়াছিল, এবং তাহার সকল চিস্তাই মেটল্যাণ্ডের উপর পু্জীভূত 
হইয়াছিল। সেই সময় যদি সে কোন হোটেলে থাকিত, কিনব! 
লগ্ুনের কোন নিজ্জন বাডীতে বাস করিত, তাহ! হইলে তাহার 
চিন্তান্রোত ভিন্ন পথে প্রধাবিত হইত; কিন্তু এই পরিত্যক্ত ভবনে 
একাকী বাঁস করায় নান! দুশ্চিন্তায় সে প্রায় ক্ষেপিয়! উঠিল। 

তাহার মনে হইল, তাহার মস্তকের উপর মৃত্যুর কৃষ্ণবর্ণ ছায়া 
প্রনারিত হইয়াছে; কিন্ত কি ভাবে তাহার জীবনের অবসান 
হইবে, তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝিবার উপায় ছিল না। এই ভাবে 
লুকাইয়! থাকিয়া কোন লাভ আছে কি না, ইহাও সে বুঝিতে পারিল 
না। পুলিশ সত্যই তাহার অনুসন্ধান করিতেছিল কি না, তাহাও 
সেঠিক জানিতে পারে নাই। তাহার মনে হইল, তাহার এট 
আশঙ্কা হয় ত জমূলক। আতঙ্কে তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধিবিবেচন| 
বিলুপ্ত হইয়াছিল। 

অবশেষে কার্ণ মনে মনে বলিল, “এই অভিশপ্ত স্থান হইতে 


কালই আমি সরিয়া পড়িব। হা, রাব্রি প্রভাত হইবামাব্র আমি 
এই নিজ্জন আরগ্য-'ভবন ত্যাগ করিব। পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার 
করিবার চেষ্টা করিবে কি না, তাহ! আমার চিত্ত করিবার প্রয়োজন 
নাই । আমার মনে হয়, কারাকক্ষে বাস করা! এই হুর্ভোগ সন্থ 
কর! অপেক্ষ। অধিক কষ্টকর নহে, কিন্তু ও কি! কিসের শব?” 

কার্ণ চেয়ার হইতে লাফাইয়া-উঠিয়! ঘৃরিয়! ঈাড়াইল। তাহার 
মনে হইল, কোন স্থান হইতে শীতল নৈশ বান্ুর একটা! প্রবাহ 
আসিয়া তাহার সর্ধবাঙ্গ আড় করিল। তেলের যে ছুঁপ ভুলিতে 
ছিল, তাহা হঠাৎ এ ভাবে কীপিয়! উঠিল যে, তাহার আশঙ্কা হইল, 
মুহূর্তমধ্যে তাহা নির্ব্বাপিত হইবে । 

কার্ণ সেখানে দীড়াইয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিল; আতঙ্কে 
সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল । যে আরণ্য-ভবনকে সে নিরাপদ 
আশ্রয় মনে করিয়াছিল, এখন,দেই স্থান ত্যাগ করিবার লন্ত তাহার 
ব্যাকুলতার সীমা রহিল না; কিন্তু সেই স্থান হইতে পলায়ন করিতে 
তাহার সাহস হইল ন!। রাত্রিকালে সমুচ্চ প্রাটীর-পরিবেষ্টিত অরণ্য 
অতিক্রম করিতে হইবে ভাবিয়া! ভয়ে তাহার বুক কাপিতে লাগিল ; 
এই জন্ত অবশিষ্ট রাব্রিটুকু সেই স্থানে অতিবাহিত করাই দে সঙ্গত মনে 
করিল। ইহ! ভিন্ন সে অন্ত কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না। 

সে আবার সেই চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়৷ মন স্থির করিবার জন্ত 
একটা চুকুট ধরাইয়া-লইয়া ধূমপান করিতে লাগিল। কিন্তু কয়েক 
মিনিট পরে সে বিরক্তিভরে অর্ধদগ্ধ চুুটটা অগ্িকুণ্ডে নিক্ষেপ 
করিয়া বলিল, “না, ধূমপানে আমাব স্পহা নাই । এখন ফি করি? 
এখন কিছুকাল ঘৃমাইতে না পারিলে আমি ক্ষেপিয়া যাইব !” 

তাহার সহযোগিঘ্বয়ের ন্যায় তাহাকেও নিহত হইতে হইবে, এই 
ভয়ে তাহার মন পুনর্র্বার চঞ্চল হইয়া! উঠিল। তাহার মনে তইল, এক 
সপ্তাহ পূর্বেও তাহার! কত শুখী ছিল, তাহাদের দিনগুলি শান্তিতে 
ও আনন্দে কাটিতেছিল / কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার বন্ধু 
ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের দেহ সমাধি-ক্ষেত্রে চিরবিরাম লাভ 
করিতেছে । তাহারা যেন তাহাদের অন্ুদরণ করিবার জন্ক তাহাকে 
ইঙ্গিতে আহ্বান করিতেছে! 

তাহার এট ছুরবস্থার জন্ত সে সার রডনে ড্মগ্ুকেই' দায়ী করিল, 
এবং শাস্তিদানের উদ্দেস্তে উহাকে খু'জিয়! বাহির করিবাব স্বল্প 
করিল। তাহার মনে হইল, সে কি বিষপ্রয্বোগে ত্াহাকেও হত্যা 
করিতে পারিবে না ? 

বিষপ্রয়োগে ঠ্টাহাকে হত্যা করিবার কথা মনে হইতেই তাহার 
বুকের ভিতর কীপিয়। উঠিল। সে জানিত, এই ভাবে যে নরহত্যা 
করে, হত্যাকারিগণের মধ্যে সে সর্বাপেক্ষা হীন-প্রকৃতির নরহস্তা ; 
কিন্তু বিষপ্রয়োগে বিশ্বস্ত সহযোগীকে হত্যা করিয়াও তাহার মনে 
অন্থৃতাপের সঞ্চার হয় নাই । যে উপায়েই হউক, আত্মরক্ষা করাই 
সর্ববপ্রধান কর্তৃব্য বলিয়া তাহার মনে হইয়াছিল; কিন্তু আত্মরক্ষা 
করাও কি অতঃপর তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে? 

কার্ণের মাথা ঘুরিতে লাগিল, তাহার গলা শুকাইয়া গেল, 
আতঙ্কে তাহার চক্ষু বিশ্কারিত হইল। সে স্থিরঘৃষ্টিতে দীপের দিকে 
চাহিয়া রহিল। দীপালোক সহসা কম্পিত হইল; উহা! কি বাতাসে 
নিবিয়া বাইবে 1-_এই কথা চিন্তা করিতে তাহার মনে হইল, কেহ 
যেন তাহাকে গন্ভীর স্বরে ডাকিল, “কার্ণ !” 


২৯, 


মাসিক বস্ুমতী 


[ ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 
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এট্ট আহ্বান-্ধ্নিতে বিচলিত হইয়া কার্ণ চেয়ারে সোজ! হইয়! 
ধগিল, কিন্তু চারি দিকে চাহিয়া সে কাহাকেও দেখিতে পাইল ন1। 
তাহার মনে হঈল, বাহিরের নিবিড় জন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া এ ধ্বনি 
ভাহার কর্ণগোচর হইয়াছে! দে বিহ্বল দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে 
চাহিতে লাগিল। 

সে বুঝিতে পারিল-_সে ভিন্ন সেই স্থানে অন্য কোন লোক ছিল 
না; এমন কি, সেই অরণ্যের বাহিরেও কয়েক মাইলের মধ্যে 
কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল ন! বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। 

পুনর্ব্ধার কে যেন মৃদু স্বরে তাহাকে ডাকিল, “সাইমন কার্ণ!” 

এবার কার্ণ ভয়-বিজড়িত স্বরে ব্যাকুল ভাবে বলিয়া উঠিঙ্গ, “কে 
আমাকে ডাকিলে? কে কোথায় আছ? কাহার আহ্বান-ধ্বনি 
শুনিত্তে পাইলাম ? কে তুমি?" 

অক্ষুট স্বরে প্রশ্ন হইল, “তুমি কি আমার কণ্ঠম্বর চিনিতে পারিলে 
না? এত অল্প দিনেই তুমি অসৃকার মেটস্যাণ্ডের কণ্ঠস্বর ভূলিয়! 
গিয়াছ? ইহ! কি বিশ্বাসযোগ্য ? 

এ কথা শুনিয়া কার্ণের কণ্ঠ হইতে অস্ফুট আর্তনাদের মত 
ধ্বনি নিঃগারিত হইল; সে মাতালের মত টলিতে টলিতে একখানা 
চেয়ারে চলিয়া পড়িল, কিন্তু মৃহূর্তমধ্যেই আবার উঠিয়া ধলাড়াইল, 
এবং আতঙ্ব-বিশ্কারিত নেত্রে গৃহ-কোণের পুর্গীভৃত অন্ধকারের দিকে 
চাহিয়া! রহিল। 

কিন্তু সেআর কাহারও কর্স্বর শুনিতে পাইল না, চতুদ্দিকে 
গভীর স্তব্ধত! বিরাজ করিতে জাগিল? বাহিরের উদ্দাম বায়ুপ্রবাহ 
এক এক বার তাহার শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে' ব্যাকুল 
করিতেছিল। 

কার্ণ সেই নিবিড় অদ্ধকারের দিকে ঢাহিয়! ভগ্ন স্বরে বলিল, 
“আমি কি নির্ব্বোধ! আমি কি পাগল হইলাম? আমি বুঝিতে 
পারিয়াছি, এখানে জন-প্রাণীরও অস্তিত্ব নাই; আমার কল্পনাই 
আমাকে প্রত্তারিত করিয়াছে ! আম।র এরূপ বিহ্বল হইলে চলিবে না, 
মন সংযত করিতে হইবে। মেটল্যাণ্ডের মৃত্যু হইয়াছে, ভাহার 
কণ্ঠস্বর এখানে শুমিতে পাওয়৷ কি সম্ভব? হা, আমার মৌভাগ্য- 
ক্রমেই সে ইহলোক ভাগ করিয়াছে। তাহার মৃত্যু হইয়াছে - এ জন্ত 
আমি আনন্দিত । তাহাকে আমি সর্বদাই ভয় করিতাম ; আমার 
জীবনে বিন্দুমাত্র শাস্তি ছিল না। যে আমার সকল কষ্ট, সকল 
বিপদের মূল ছিল”_সে মরিয়াছে; আমি তাহাকে হত্যা করিয়া 
নিষণ্টক হইয়াছি। ' 

কার্ণ ব্যাকুল হৃদয়ে এইরূপ আলোচনা করিতেছিল_ সেই 
সময় সহসা অন্ধকারের ভিতর হইতেসে শুনিতে পাইল, “ওরে 
নরহস্ত! ! তোর মনে কি অন্থতাপ হয় নাই? তুই যাহাকে হত্যা 
করিয়াছিসৃ-_তাহার জন্য তোর মনে কি বিন্দুমাত্র করুণার উদ্রেক 
হয় নাই? তুই কি মনে করিয়াছিদ্‌- আমার প্রেতাত্মাও বিনষ্ট 
হইয়াছে? না সাইমন কার্প, আমি ফিরিয়া আদিয়াছি। হা, আমি 
তোকে প্রতিফল দিতে ফিরিয়া আপিয়াছি। তুইকি আমার কণ্ঠস্বর 
চিনিতে পারিস্‌ নাই ? 

এই সকল কথ| শুনিয়! কার্ণ বিহ্বল ভাবে পুনব্রবার চেয়ারে 
বগম পড়িল। তাহাব মুখের ভাব অতি তীধণ হইল। তাহার 
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তাহার সুম্পষ্ট কণ্ঠম্বর। নৈশ বায়প্রবাহে সেই স্বর ভাদিয়! 
আদিয়াছিল। মেটল্যাণ্ডের কণ্ঠস্বর তাহার সুপরিচিত, এ বিবয়ে 
তাহার ভমের সম্ভাবনা ছিল না। কার্ণ চেয়ারে বসিয়া ভয়ে কাপিতে 
লাগিল। তাহার মুখ চাঁ-খড়ির মত শাদা হইয়া গেল। তাহার 
কম্পিত হস্ত স্থির হইল ন!। 

এবার সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, “ন! না, এ সবই মিথ্যা, আমার 
কল্পনার বিকার! ইহা মায়ার ছলনা মাত্র! দুশ্চিন্তায় আমি 
অভিভূত হইয়াছি, ইহ! তাহারই প্রমাণ। এখন জামার সুনিদ্রার 
প্রয়োজন ; আলোক, উত্তাপ ও সঙ্গী পাইলেই আমার সকল আতঙ্ক 
সকল দুশ্চিস্তা দূর হইবে। এই স্থানে আসিয়া জামার সকল সাহস, 
মনের বল অন্তহিত হইয়াছে। আমি হীন কাপুরুষে পরিণত 
হইয়াছি! আমি ইহা সন্থ করিতে পারিতেছি না; আমি এখানে 
আর এক মুহূর্তও থাকিতে পারিব না ।” 

সহসা কার্ণের সর্ববাঙ্গ স্থির হইল। তাহার ধারণ! হইল-_কল্পনাই 
তাহাকে প্রভারিত করিয়াছে, এ সকল কথা সত্য নহে। ইহা! 
তাহার উম্মত মস্তিষ্ষের ছলন! মাত্র। 

কারণ ভাবিল, তাহার চস্কুও কি তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে? 
তাহার মনে হইল, সেই কক্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে কি নড়িয়া 
বেড়াইতেছে ! ইহ! সে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছে বলিয়াই তাহার 
প্রত্তীতি হইল! 

সেই দিকে নে বাতায়ন ছিল, তাহ! পরীক্ষ! করিতে কার্ণের সাহস 
হইল না; যেন তাহা রহ্তজালে সমাচ্ছন্ন ! সেখানে যে কাবোর্ড ছিল, 
কার্ণ তাহার নিকটেও যাইতে পারিল ন1$ অথচ সেই স্থানেই 
কাহারও মৃষ্তি ঘূরিয়া বেড়াইতে ছিল ! 

কিন্তু তাহার আকার কিবপ, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না; 
এবং তাহার কোন নির্দিষ্ট আকার ছিল বলিয়াও তাহার মনে হইল 
না। কার্ণ যেন ভূতের মত কাহারও ছায়াময় দেহ দেখিতে পাইল ! 
কিন্তু অবশেষে ক্রমশঃ তাহা আকারবিশিষ্ট স্থল দেহ ধারণ করিল।__- 
তাহ! মন্থয্যদেহ ! 

কার্ণ মেই দিকে চাহিয়। নিস্তব্ধ ভাবে গড়ায়! রহিল; তাহার 
দেহের একটি শিরাও স্পন্দিত হইল না। তাহার সব্বাঙ্গ যেন 
অসাড়! তাভার শ্বাস-প্রশ্বাসেরও শক্তি রহিল না । সে জীবনে 
কখন ভূত-প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে নাই, এবং প্রেতত্ত্বকে 
(55511591190) সে অমূলক ও প্রতারণাময় বলিয়াই মনে 
করিত। ভূত-প্রেতের অস্তিত্বের কথা চিরদিনই সে অবিশ্বাভরে 
হামিয়৷ উড্ভাইয়৷ দিয়াছে! * 

কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যে সে ফেসমূর্তি দেখিতে পাইল-_সেই 
দিকে চাহিয়া মে ভূতের ভয়ে আতঙ্কাভিভূত। বালিকার স্তায় কাপিতে 
লাগিল। তাহার মনে বিন্দুমাত্র সাহস সঞ্চার হইল না। উচ্না 
যে ভৌতিক ব্যাপার নহে--এ ধারণাও আর তাহার মনে স্থান 
পাইল ন1। 

অবশেষে দেই মূর্তি কথা কহিল; কঠম্বর মৃদু হইলেও সুস্পষ্ট 
এবং নুতীস্কু | কার্ণ শুণিতে পাইল, “সাইমন কার্ণ! আমি এখানে 
আপিয়াছি। তুমিই আমাকে হত্যা করিয়াছিলে, এ জন্ত জমি 
তোমার নিরুদ্ধে অভিযেগ করিতে চাহি। তুমি যেদকল ঘুণিত 
অপরাধ করিগ্বাছ, ইহলোকে তোমার সেই সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত 
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নাই; কিন্তু তুমি বিনাদণ্ডে অব্যাহতি লাভ করিবে, এরূপ আশা 
করিও না ।” 

কার্ণ বুঝিতে পারিল--টহা সেই মৃত্তিরই কণ্ন্বর! কার্ণ এবার 
আতঙ্ক-বিক্কাবিত নেত্রে চাহিয়া! সম্মুখে যে ঘূত্তি দেখিতে পাইল-_ভাহা 
অস্কার মেটগ্যাপ্ডের সজীব মূর্তি! কিন্ত তখনও তাহা অস্ফুট 
ছায়ার স্তায় প্রতীয়মান হইতেছিল ; তথাপি সেই মূর্তি ও কঠম্বর যে 
মেটল্যাণ্ডের, এ বিষয়ে কার্ণের কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না । তাঠার 
মনে হইল, তবে কি অসৃকার মেটগ্যাণ্ডের প্রেতাক্মা দেহ ধারণ করিয়া 
তাহার অপরাধের প্রতিফল দিতে আসিয়াছে ? 

কার্ণ আর স্থির থাকিতে পাবিল না, ভয়ে আর্তনাদ করিয়া 
উঠিল। তা্চার দেই আর্তনাদে বে ভীষণ আতঙ্ক পরিস্ফুট, তাা যেন 
অপরাধী আত্মার মণ্্রতেদী বেদনার অভিব্যক্কি ! কিন্তু কার্ণ এবার 
কথা বলিবার শক্তি লাভ করিল; সঙ্গ সঙ্গে সে চেয়ার তইতে উঠিয়া! 
ফ্লাড়াইল এবং মাতালের মত টলিতে টলিতে কাস্পত পদে অগ্রসর 
হইয়! মূর্তির সম্মুখে উপস্থিত হইতেই সেই মৃষ্তি জিজ্ঞাসা করিল, 
“তোমার কি বঙগিবার আছে কার্ণ! তুমি আমার পান-পান্রে বিধ 
প্রদান করিয়াছিলে-_এ কথ! কি তুমি অস্বীকার কব? হাঁ, তুমি 
হৃদয়হীন ইতব নরহস্ত! 8 তুমি কি তোমার অনুষ্ঠিত অপবাধ 
অস্বীকার কবিতে এখনও সাহল করিতেছ ?” 

কার্ণ হীপাইতে হাপাইতে নিকৃত স্বরে ব্ন্দিল, “ই ইহা মিথ্যা 
কথা; আমি তোমাকে ভত্য! করি নাই । রোকিই তোমাকে হত্য। 
করিয়াছিল। রোকিই তোমার পানপাত্রে বিষ দিস্বাছিল ।* 

মৃষ্তি গঞ্জন করিয়া বলিল, “মিখ্যাবাদী ! তুমি মিথা কথা 
বলিতেছ।* 

কার্ণ পুনর্রবার বিচলিত স্বরে বলিল, “না, আমি মিথা! কথ! বলি 
নাই। রোফ্িই তোমার গ্রাসে বিধ দিয়াছিল। আমি তাহাকে 
থামাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার কথা গ্রান্থ করে 
নাই । তুমি কেন আমাব সম্মুথে আসিয়াছ? তুমি শীত্র এই স্থান 
হইতে চলিয়! যাও; আমার কাছে আসিও না। আমি সত্য কথাই 
বলিয়া ; রোকিই তোমাকে নিব পান করাঈম্বাছিল |” 
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এবার কার্ণ কীাশিতে কাপিতে সেই স্থান হইতে সরিয়! যাইবার 
চেষ্টা করিল; তাহা দেখিয়া! সেই মূর্তি দৃঢপদে ধীরে ধীরে 
তাহার দিকে অগ্রসর হইল-_যেন কার্ণকে প্রতিফল দানের জন্য €স 
দু প্রতিজ্ঞ । 

কার্ণ ভয় পাইয়া মৃচ্ছিত হইবে__সেন্ধপ ভীক প্রকৃতির লোক ছিল 
না। দে নরপষ্ড, তাচার দেহের পেশীসমৃক্ধ সদ ছিল, এবং তাহার 
প্রকৃতিও অতান্ত কঠোর ছিল। সেভয় পাইয়াছিল সত্য, কিন্ত 
ভয়ে সে কিংকর্তৃব্যবিনূঢ হয় নাই। 

কার্ণ পুনর্ব্বার কম্পিত স্ববে বলিল, “হা, রোকিই তোমার * পান- 
পাত্রে বিষ দিয়াছিল ; তুমি ভূল করিয়! আমার নিকট আগিয়াছ ! তুমি 
ফিবিয্ যাও মেটল্যাণ্ড! তুমি তোমার সমাধিগহবরে পুনঃ প্রবেশ 
কারিয়। বিশ্রাম কর।” « 

মৃত্তি বলিল, “আমরা শীঘ্বই ইহার মীমাংসা করিব। তুমি 
বলিতেছ, রোকিই বিষ দিয়! আনাকে*হত্যা করিয়াছিল । তুমি তাহার 
বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিতেছ--তাহ1 সত্য কি না. ইহ! প্রতিপন্ন 
কবিবার জন্ত আমি ভাহাকে এখানে আহ্বান করিতেছি ।-_ 
হুবাট-রোকি ! তুমি আমাদের সম্মুখে আসিয়। ঈাঢাও ।* 

কার্ণের এবার মনে তইল, দে সত্যই ক্ষেপিয়! যাইবে! কারণ, 
মুহূর্ত পরেই সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে আর একটি মৃত্তির 
আবির্ভাব হইল-_-যেন বোকির প্রেতাত্সা আত্মসমর্থনের জন্য দেহ 
ধাখণ করিয়া সেই স্কানে উপস্থিত হইল! 

সেই মৃত্তি জিজ্ঞাসা করিল, “মেটল্যাণ্ড, 'ভুমি আমাকে ডাকিয়াছ ?* 

সাইমন কার্ণ হতাশ ভাবে বলিল, “রোকি, রোকি ! তুমিও 
এখানে আগিয়াছ ?” 

কার্ণ বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই মৃত্তির দিকে চাতিয়া রছিল। ফাদে 
আবদ্ধ নিরুপায় বন্ধা-জন্তর স্ায়ু তাহার অবস্থা ! সে স্পষ্টই বুঝিতে 
পারিল, তাহার দ্ু্ষম্মের সহযোগী ভবার্ট-রোকি মন্ুব্যদেহে তাহার 
সন্মুখে দণ্ডায়মান ! 

[ ক্রমশঃ । 


শ্ীদীনেন্্রকুমার রায়। 
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মৌরভে ঘেমন পুষ্পের পরিচয়, গ্রন্থে তেমনি গ্রস্থকারের পরিচয় । 
যুই, চামেলী, রজনীগন্ধা, মল্লিকা প্রত্যেকেরই সুগন্ধ আছে, কিন্ত 
উহ্থাদের প্রত্যেকেরই গদ্ধের এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে, যৃটএর গম্ধ। 
চামেলীর গন্ধের মত নয়; আবার রজনীগন্ধার গন্ধও মল্লিকার 
গন্ধের অন্কুরূপ নহে। প্ররমিদ্ধ গ্রস্থকারগণের গ্রন্থ-সমূহেরও সেইরূপ 
বৈশিষ্ট আছে। সেক্সপীয়র, মিল্টন, মেলী বায়রণ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, 
টেনিসন প্রভৃতি কবিগণেরও প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আছে; সেইবূপ 
বঙ্গ-সাহিত্যেও চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র, 
নবীনচন্তর, রবীন্দ্রনাথ প্রন্ৃতি লেখকগণের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আছে। 
আবার অনেক সময়ে দেখ! যায় খ্যাতনামা গ্রন্থকার ও তাহার 
প্রশিদ্ধ পুস্তক এই উভয়েরই নাম অভিন্ন ভাবে ব্যবন্ধত হয়। যর্দি 
বলা যায়-__“বান্মীকিতে মহাভারতের উপাখ্যান-ভাগ বিবৃত ন! 
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থাকিলেও ব্যামে রামায়ণের গল্প সংক্ষেপে বর্ণিত আছে", সেই স্থানে 
“বান্মীকি' এবং “ব্যাস' কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে-"্তাহ! বালকেরও 
বুঝিতে কষ্ট হয় না। আবার যখন বলা যায়_-“কালিদাসে ষক্ষের 
বিরহ-বর্ণনা অতীব করুণ ও মণ্ম্পশী”, তখন “কালিদাসে' অর্থাৎ 
কালিদাসের 'মেঘদূতে'__ ইহাঁও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। 

বৈষ্ণবেব! বলেন__নামী হ'তে নাম বড়। এখানেও দেখা 
যায়--নামের দ্বারাই নামীর পরিচয়। মেঘদূতের কৰি বলিলেই 
কালিদাসকে বুঝায় ; স্থামলেট এর কবি বলিলেই মেক্সপীয়রকে বুঝায় % 
কিন্ত তখনই বিভ্রাটের সস্তাবনা ঘটে,_যখন একাধিক কবি একই 
বিষয় অবলম্বনে কোন গ্রস্থ রচনা করেন। ইচ্থারও দৃষ্াস্ত কিন্ত 
সাঞিত্যিক জগতে বিরল নয়। একই রামচরিত অবলম্বনে 
বাঙ্মীকি, কালিদাস, ভর্নৃহরি প্রভৃতি বনু কবি অনবদ্ধ কাব্য রচন! 


২৯২ 


মাসিক বন্থুমভী 


[ ২য় খণ্ড, ওয় সংখ্যা 
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করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গভাষাতেও দেখিতে পাই--বহছ কৰি 
রামায়ণ বচন! করিয়া গিয়াছেন ; তাহাদের মধ্যে অনেকের রচনায় 
অদ্ভুত কবিত্বশক্তি মধুর ছন্দের বঙ্কার ও অপূর্ব বর্ণনাবৌঁচত্যও 
পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু তথাপি কুত্তিবাসের রামায়ণই এ দেশে 
সমধিক আদৃত। আবার দেখিতে পাই-_বিদ্ানুন্দরের সরস 
উপাথান বর্ণনা করিতে অনেক বাঙ্গীলী-কবিই লেখনী ধারণ 


করিয়াছেন, কিন্তু “বিদ্যান্্রদ্দরের কবি' বলিলে আমর! সাধারণতঃ . 


রায় গুণাকরকেই বুঝি | বঙ্গা বাহুল্য, এখানেও সেই নামের দ্বার! 
নামীরই ইঙ্গিত করা হইতেছে । এই বিত্তান্ু্দর কাব্য সম্বন্ধে 
কিঞিং আঙ্লোচনার জন্ই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণ]। 

বিগ্যাস্ন্দর উপাখ্াানের মূল নিবন্ধ রচনা! সম্বন্ধে বু মতভেদ 
আছে। অনেকের মত এই যে বিছ্বান্ুন্দর কোন বঙ্গীয় কবির 
কল্পন।-প্রস্থত কাব্য নহে ; কবি বরকা্চর সংস্কত বিদ্যা ১্দর-কাব্য 
হইতে মূল উপাখ্যানভাগ গ্রহ করিয়া বু কবি তাহা বহু প্রকারে 
পল্পবিত করিয়া অসামান্ত কবি-প্রতিভা প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। কিন্ত 
এই বরকুচি মচ্ারাঙ্গ বিক্রমাদিতোর উতিষ্াস-প্র্সিত্ধ নবরত্নের অন্য- 
তম কবি দররুচি কি না, জাহ। নির্য় করা কঠিন। কলিকাত৷ 
ইম্পিরয়াল লাইব্রেরিতে বরকরুচি-প্রণীত সন্ত প্রাকৃত ব্যাকরণ 
আছে; কিন্তু তত্প্রনমীত কোন কবিতা বা! কাবাগ্রন্থ দেখিতে পাওয়! 
যায় নাই। কলিগাত। সম্ভৃত কলেজ-লাইব্রেরিতেও বরকণ প্রণীত 
কোন কাবা বা কবিতার সন্ধান মিলে নাই । 

বাঙ্গাপায় রচিত বিদ্যান্ননদর-কাব্যমধ্যে চোরপঞ্চাশৎ নামে 
যে পঞ্চাশটি শ্লোক সন্নিবেশিত দেখ! যায়, জনেকের মতে সেগুলি 
কাখ্ীরী পণ্ডিত কৰি বিল্হন-বিরচিত *। এ বিষয়ে কোন মঙ্বৈধ 
দেখা বায় না। তবে, সবল বাঙ্গালা বিদ্যান্ুনদরে চোরপঞ্চাশতের 
সকল শ্লোক বা তাহার অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না । কাহারও 
মতে, এই মূল সস্কৃত খণ্ডক্কাব্যই কল্পনা-কুশলী নিপুণ কবিগণের 
দ্বারা বিস্তারিত হইয়! ক্রমে সুন্দর, সুবিপুল বিদ্যান্ুন্দর কাবোর আকার 
ধারণ করিয়াছে । কিন্তু এই চোরপধ্াশতের মধ্যে শুড়ঙ্গের কোন 
উল্লেখ নাই । বুপগ্ডিত রাম তর্কবাগীশ মহাশয় এই চোরপঞ্চাশতের 
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্লোকগুলির কালিকাপক্ষে অতি সুন্দর পাণডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। 

এইবার আমর! সংক্ষেপে বঙ্গভাষায় রচিত বিভ্ান্ুঙার কাব্যগুলির 
আলোচনা করিব। বঙ্গভীষায় কোন্‌ কবি প্রথম বিত্তান্ুন্দর রচনা 
করেন, তাহা! জগ্ঠাপি নির্ণাত হয় নাই। ডক্টর সুকুমার সেনের 
মতে বঙ্গভাষায় বিদ্যান্ুন্দর প্রথম রচিত হয় ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে বা তাহার 
ছুই-চারি বংসর পূর্বরে। এই কাবোর কৰি শ্রীধরের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন গড়ের সুলতান নসিক্দ্দিন নসরৎ সাহর পুক্র যুবরাজ 
আলাউদ্দিন ফিরোজসাহ | পরে থুণ্টীয় সগুদশ শতকের শেষ পাদে 
বা পরবর্তী শতকের প্রথম পাদে ভাগীরথীতীরস্থ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল- 
বামিগণের কৃপায় নাগরিক সভ্যত| ও বিলাসিতা দেশময় পরিব্যাপ্ত 
হইলে, এ নিবন্ধ ধশ্মের নিশ্মোকে স'বৃত করা হয়। 

(১) রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের মতে বঙ্গভাষাম্ 
সর্বপ্রথম বিদ্তান্ুন্দর রচনা করেন- _ময়মনসিংহনিবামী কবি কঙ্ক। 
কিন্তু কন্ক-প্রণীত বিদ্যাস্ন্দর অধুন। দুস্প্াপ্য। 

(২) কবি প্রাণারাম চক্রবর্তী তাহার কালিকামঙ্গলে ভণিতামুখে 
পৃর্কবর্তী রচয়িত্গণের নামের যে তালিকা! দিয়াছেন * তদদৃষ্টে মনে 
হয়, গৌড়ীয় ভাষায় বিভ্যান্্ম্দর প্রথম প্রণয়ন করেন ভ্রীকাববল্পভ | 
কিন্তু এই বল্পভেরও সম্থন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। 

(৩) বঙ্গভাষায় রচিত যে সমুদয় বিগ্তান্ন্দর এখনও দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে বোধ হয় কবি কৃষ্ণরাম দাস-রচিত গ্রন্থই 
সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন। প্রাচীন মঙগ্গল-কাব্য-রচয়িত্গণের 
মধ্যে কৰি কুষ্ণরামের নাম সুপরিচিত । গ্তাহার জন্মমৃত্যুর সন-তারিথ 
অগ্তাবধি নিণাঁত না হইলেও, কবির কাবাগুলির মধ্যে নিম্নোদধূত 
স্বপরিচয়-জ্ঞাপক ভণিতাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়-- 


সেই গ্রামের মধ্যে বাস নাম ভগবতী দাস 
কায়স্থকুলেতে উৎপতি। 
স্তাহার তনয় হই নিজ পরিচয় কই 
ব়ঃক্রম বৎসর বিংশতি ॥ 
স্তন সবে এক চিত যেমতে হইল গীত 
কুষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি । 
প্রথম বৈশাখ মাসে সপনে আপন বাসে 


দেখিন্থু সারদা ভগবতী ॥-__রায়মঙ্গল। 
কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙল। 
বন্ুশুন্স খতুচয় শকের বৎসর |-_রায়মঙ্গল . 
আরও--নিমিতে গ্রামেতে বাস নাম ভগবতা দাস 
কায়স্থকুলেতে উৎপতি। 
হইয়ে একচিত রচিল! রায়ের গীত 
কৃষ্ণরাম তাহাক় সম্ততি ॥- রায়মল। 
কবির কালিকামঙ্গলের শেষ ভাগে আছে-_ 
ভাগীরথীর পূর্বতীর অপরূপ নাম। 
কলিকাত। বন্দিম্থ নিমিত৷ জন্মস্কান | 
এই সকল বর্ণন! হইতে জানিতে পারা যায়-_কায়স্ব-কুলোস্তব কৰি 
কৃষণরাম দাসের পিতার নাম ভগবতী দাস। তাহাদের বদাত ছিল 


৬ এ ভশিত! পরে উদ্ধৃত কর! হইয়াছে। 


অজ 


২১শ বর্ষ-_পৌব, ১৩৪৯ ] 


বিভ্ানুনগার 
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কলিকাতা'র নিকটবর্তী নিমিতা গ্রামে । প্রথম বয়মে কৰি যখন রায়- 
মঙ্গল কাবা রচনা করেন, তখন ঠ্াহার বয়ন কুড়ি বংসর মাত্র। 
রায়মঙ্গলের রচনা-কাল ১৬*৮ শক ১৬৮৬ খৃষ্টাব্ব। কবি নিজে 
কালিকামঙ্গল রচনার সময়-নির্দেশ না করিজেও, ধরা যাইতে পারে 
যে, খৃষ্রীয় সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে এই কাব্য রচিত হওয়াই 
সম্ভব। ইহার কালিকামঙ্গলের অন্ততূক্ত বিভ্তানুনদারে বন্ধমানের 
নামোল্লেখ নাই। 

(৪) বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গল ; ইহাতে কবির 
ত্বপরিচয়-জ্ঞাপক ভণিতায় দেখিতে পাই-__ 


পিতামহ শ্রীচৈতন্ত লোকেতে বলয়ে ধন্য 
জনক আচার্য দেবীদাস। 
জননী কাঞ্চনী নাম তার স্ুৃত বলরাম 
কালিক! পৃজিল যার আশ ॥ 
ইহা হইতে বুঝা! যায়, কবির বংশলতিক! এইরূপ ছি্-_ 
চৈতন্ত চক্রবর্তী 


] 
দেবীদাস চক্রবর্তী সকাঞ্চনী দেবী 


বলরাম চক্রবর্তী 


কবিশেখরোপাধিক বলরাম চক্রবর্তীর বিদ্ান্তন্দর বেশ প্রাঞ্চল 
ও কবিত্বপূর্ণ, ভারতচন্দ্রের মত আদিরসবছুল নয়। 

(৫) কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বিদ্রান্নদর-_ৃষ্টীয় অষ্টাদশ 
শতকের মধ্যভাগে রচিত। রামপ্রসাদের বিদ্ান্ুন্দর রচনার কাল 
অদ্যাবধি নিঃপনোহে নির্ণাঁত না হইলেও, খুব সম্ভব, ভারতচন্দ্রের 
রচনার কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী . রামপ্রসাদের বিষ্ান্গন্দর কাব্যে নানাবিধ 
ছন্দের বঙ্কার ও মাঝে মাঝে সুমধুর কবিত্ব থাকিলেও তাহার ভক্তি- 
রসাত্মক গানগুলি সমধিক পরিচিত, ও বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ 
বলিয়া পরিগণিত । 

(৬) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের সুপ্রসিদ্ধ অনদামঙগল 
কাব্য । সকলেই জানেন-_ভারতচন্দ্র বাঙ্গালার শ্প্রসিদ্ধ কবি; 
কিন্তু ছূর্ভাগাবশতঃ তাহার জীবনী ব! রচনাবলী সাক্রাস্ত অধিক 
উপাদান অগ্তাবধি সংগৃহীত হয় নাই। খ্যাতনাম! কবি ঈশ্বরচন্ত্ 
গুপ্তই প্রথমে বহু চেষ্টায় ভারতচন্দ্রের জীবনী সঙ্কলন করেন। গুপ্ত 
কবির মতে অনুমান ১১১৯ বঙ্গাব্দে (ইংরেজী ১৭১২ খুষ্টাব্দে) 
ভারতচন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্র যে সত্যপীরের কথা রচনা 
করেন, তাহাতে কবির স্বপরিচয়জ্ঞাপক নিয্োদৃধূত পদগুলি দেখিতে 
পাওয়া যায় 


দেবানন্দপুর গ্রাম দেবের আনন্দ ধাম 
হীরারাম রায়ের বাসন] । 
অনার”. 

ভরঘ্বাজ অবত'স ভূপতি রায়ের বংশ 
সদা ভাবে হতকংস ভুরনুটে বসতি। 
নরেন্দ্র রায়ের সত ভারত ভারতী-যৃত 
ফুলের মুখটা খ্যাত ঘিজ-পদে সুমতি ॥ 
দেবের আনন্দ ধাম দেবানন্দপুর নাম 
তাহে অধিকারী রাম রামচন্্র মুত্দী। 


২৯৩ 
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায় 
হোয়ে মোরে কুপাদায় পড়াইল পারসী। 
সবে কৈল অনুমতি সংক্ষেপে করিতে পু'থি 
তেমতি করিয়া! গতি  ন! করিও দূষণ! । 
গোষ্ঠীর সহিত তায় হরি হোন বরদায় 
ত্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে কড্র চৌগুণা ॥ 


উল্লিখিত উদ্ভতাংশ সমূহ হইতে জানা যায়, কবি ভারতচন্ত্র ছিলেন 
বায় উপাধিধারী রাজ! নরেন্দ্রনারার়ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র । ,ভূরম্ুট 
পরগণার অধীন আম্তার সম্মিহত পেঁড়ো-বসস্তপুরে ভারতচন্দ্রের জন্ম 
হয়; পরে ভাগ্যব্ড়ম্বনায় সেই স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া 
কবি সপ্তগ্রামের অনুরবর্তী দেবানন্দপুরের অধিবাসী রামচন্দ্র মুক্দীর 
নিকট পারমী ভাষা শিক্ষা করেন। অতঃপর হীরারাম রায়ের 
বাসনামুসারে তিনি সতাপীরের কথা৷ রচন1 করেন-_“সনে ক্র চৌগুণা,” 
অর্থাৎ ১১৩৪ বঙ্গাব্দেশ ১৭২৭ "থুষ্টাব্ধে। কবির বয়স তখন 
পঞ্চদশ বৎসর মাত্র । 

ভারতের বিগ্যাসুন্দর-উপাখ্যান তাহার অন্নদামঙ্গল কাব্ের 
অস্তর্ভৃক্ত । অন্নদামঙ্গলের রচনা-কাল কবি স্বয়ং এই ভাবে নির্দেশ 
করিয়াছেন-- 

বেদ লয়ে খধি রসে বন্ধ নিরপিল! | 
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা ॥ 

অর্থাৎ ইহার রচনা-কাল ১৬৭৪ শক" ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ । অতএব 
দেখা যায় যে, বাঙ্গালার ইতিাসের যগাস্তকারী যে মহাসমর পলাবী- 
প্রাস্তরে সংঘটিত হয়, এবং যাহার ফলে বাঙ্গালার রাজমুকুট হতভাগ্য 
পিরাজের মস্তক হইতে শ্বলিত হইয়া! বণিকৃ ইংরেজের মস্তক সমলন্কৃত 
করে, তাহার ন্যনাধিক পাঁচ বৎসর পূর্বে ভারতচন্ত্রের রসময় কাব্য 
বিদ্তাগন্দর রচিত হইয়াছিল । ব্ুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রামপ্রসাদ 
বা ভারতচন্দ্ের রচনার অনু!ন অদ্ধশতাব্দী পূর্বে কৃষ্ণরাম কালিকা- 
মঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । মহামহোপাধায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
বলিয়াছেন--কলিকাতার অন্তঃপাতী চড়কডাঙ্গার পশ্চিম হইতে 
১৭৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে আত্মারাম ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তি কৃয্্রামের 
কালিকামঙ্গল নকল করেন। তাহা হইলেও ভারতচন্দ্র তাহার 
নুললিত ছন্দোবস্কারপূর্ণ বিদ্যাসুন্বর কাব্য রচনার পূর্বেবে কৃষ্ণরামের 
কাব্য দেখিতে পাইয়াছিলেন কি না, তাহা! নির্ণয় কর! কঠিন। 

কিন্তু ভারতচন্দ্র যেমন মোহিনী তুলিকা-সম্পাতে বদ্ধমান নগরকে 
বিদ্তা ও সুন্দরের বিহারভূমিরপে অঙ্কিত করিয়াছেন কুষ্ঝয়াম তাহা! 
করেন নাই । কেহ কেহ বলেন- সুদূর দক্গিণাপথে বিদ্যামুলারের 
মিলন সংঘটিত হইয়াছিল । ত্টাহাদের মতে বদ্ধমানকে বিভ্যান্ুনদরের 
মিলনস্থলরূপে নির্দেশ--ভারতচন্দ্রের স্বকীয় কল্পনা-প্রহ্ত ৷ পূর্বেই 
বলিয়াছি--ভারতচন্দ্রের পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে ভারতচন্দ্রের 
শৈশবাবস্থায় ভাগ্যবিড়ম্বনায় জন্মস্থান হইতে বিতাড়িত, অর্থাৎ বন্ধমানের 
মহারাণীর কোপে পাঁড়য়! রাজ্যচাত ও গৃহ-বহিষ্কত হইতে হইয়াছিল 
এ লাঞ্থন] কবি জীবনের পরব কালে কোন দিনও ভূলিতে পারেন 
নাই) এই জল্তই মনে হয়, সম্ভবতঃ আক্রোশ বশতঃ তিনি তাহার 
অমর লেখনীর সাহায্যে স্ুপ্রসিদ্ধ বর্ধমান রাজপরিবারের ললাটে এই 
ছুরপনেয় কলম্ক-কালিমা! লেপন করিয়াছেন। কবির কাব্যমধ্যেই 
দেখিতে পাই-- 


২৯৪ 


মাজিক বন্ুমতী 


[২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 
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সভা্দ তাহার ভারতচন্দ্র রায় । 
ফুলের মুখটা নৃসিংহের অংশ তায় । 
ভূর্ুটে ভূপতি নরেন্দ্র রায় সুত। 
কৃষ্চনন্ত্র পাশে রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত | 


কিন্তু ভারতচন্দ্র যে লিখিয়াছেন-_ 


রাণী আইল ক্রোধ-মনে নৃপুরের ঝন্ঝনে 
উঠি বৈসে বীরসিংহ রায়। 
অথব|-- 
কহে বীরসিংহ রায় কহে বীরসি'হ রায় 


কাটিতে বামনা হয় ঠেকেছি মায়ায়। 


ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ভারত তদানীন্তন বন্ধমানরাজের 
মাম বীরসিংহ রায় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন 7 কিন্তু বদ্ধমানের 
কোন রাজার নাম বীরসিংহ ছিল কি না, তাহা জান! যায় না । এই 
স্থলে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগা বলিয়া! মনে হয়। ভারতের 
অন্নদামঙ্গলে “বাধানাথ” নামক এক ব্যক্তির নামোল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া ষায়। 


রাধান!থের ছুঃখ-ভরা, নাশ গো সত্বরা। 
কালেব কামিনী কালী করুণাসাগরা গো ॥ 
ফা ঙ ঙ 
তুমি গো. তারিণী-তাবা অসার সংসাব সাব 
নানাকপে চবাচতর চব গো। 
রাধানাথ তব দাস পুরাও তাহার আশ 
ঙব খণী চক্ষে গণ তব গো ॥ 


কিন্তু এই রাধানাথ লোকটি কে ছিলেন ? 

(+) এইবার বিগ্ঠান্তদ্দৰ কাবোর শেষ রচফ়িতার কথা! বঙ্গিব; 
ইহার নাম প্রাণারাম চক্রবর্তী! প্রাণীরাম ক্জাহার কালিকামঙ্গলে 
লিখিয়াছেন__ 


ব্ছদ্ধয় বাণচন্ত্র শক নিকপণ । (১৫৮৮) 
কালিকামঙগল গীত ছৈল সমাপন । 
শ্রীকবিবল্লত দ্বিজ রচিত আছিল । 

এই গ্রন্থ বামচন্দর প্রকীশ করিল ॥ 
আছিল অনেক লুপ্ত শব্দ একে আর। 
শোধন পৃক পুনঃ হইল উদ্ধাব ॥ 
বিগ্রান্ুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ। 
বিরচিলা কুষ্ণরাম নিমিতা যাহার বাস। 
তাহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাই ঠাই। 
রামপ্রসাদের কুত আর দেখ! নাই ॥ 
পরেতে ভারতচন্দ্র অননদামঙ্গলে। 
রচিলেন উপন্তাস প্রসঙ্গের ছলে ॥ 


উদধৃতাংশ হইতে প্রতীতি হয় যে, কবিরঞ্জনের বিভ্ানুম্দর 
আশামুরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই,_যদিও তাহার রচিত 
গানসমূহ বঙ্গদাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । 

এ কথাও অনেক সময়ে মনে হইয়াছে-_যেনিবন্ধ অবলম্বনে 
এতগুলি খ্যাতনামা লেখক তাহাদের সমগ্র কবিত্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া, 
সাড়ম্বরে ও সালঙ্কারে প্রত্যেকেই এক একখানি অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ 
রচন1 করিয়া গিয়াছেন, তাহ! জনসাধারণের তৃপ্তিবিধানের জন্ত 
নিছক দৈহিক ভোগের কাহিনী হইতেই পারে না। শুধু দৈহিক 
ভোগের বর্ণনাপূর্ণ কাব্য রচন! দ্বারা বঙ্গবাসীর নিকট হইতে যে 
স্থায়ী যশঃ অঞ্জন করিতে * পারা যায় না-ইহা তাহার! 
সকলেই জানিতেন। বাঙ্গালী ভোগবিলাসী জাতি নয় 
একমাত্র ত্যাগের মহিমাই বাঙ্গালীর হাদয় মুগ্ধ করিতে পারে, 
তাহাই বাঙ্গালীর শ্রন্ধা আকর্ষণ করিতে পাবে । সর্ববত্যাগী শঙ্কর 
ধাহাদের আদর্শ দেবতা, স'সার-বিরাগী বুদ্ধ, চচতন্ত ধাহাদের নিকট 
ভগবানের অবতার, রামায়ণ যীহাঁদের আদশ কাব্যগ্রস্থ,_-কলুষ- 
ময় কামায়ন, যত সুন্দর ভাবেই রচিত বা বর্ণিত হউক না কেন, 
তাহা যে কোন কালেও সেই বাঙ্গালী জাতির চিত্তে স্থায়ী আসন 
স্থাপন করিতে পাগিবে না, তাহ! তাহার! প্রত্যেকেই উত্তমরূপে 
জানিতেন। ভাগবত যদি নিছক ভোগের কাব্য হইত, বাধাকুষ্ণের 
বিহার যদি প্রকৃতপক্ষে শুধু দৈহিক ভোগেরই বর্ণনা হইত, 
তাহা ভইলে ভাঙা কখনও বাঙ্গালীর ছদয় আকর্ণ করিতে 
পারিত না। এই জন্যই মনে হয়-_এই অনবদ্য কালজয়ী 
বিষ্যাস্ুন্দর কাবামধ্যে অন্তঃসলিল! ফন্তুধারার মত ইনার আধ্যাত্মিক 
ব্যাথা প্রচ্ছন্ন আছে; তাহা কেবল গ্রহ্ণ করিবার যোগ।তা ও 
প্রবৃত্তির উপর নির্ভব কবে । নীলাচলে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের 
রীমন্দির-গাত্রে যে সমুদয় চিত্র অঞ্িত আছে, তৎসমুদয়েব যদি অস্তনিগৃঢ 
অর্থ ও উদ্দেশ না থাকে, হাহা হইলে পেগুলি লোক-লোচনের 
মন্মুথে উপস্ীপিত করা নিশ্চিতই অভীব দৃষ্য ও গহিত। সুতরাং 
মনে হয়, বিদ্যান্ন্দর কাবোর অস্তনিগঢ় উদ্দেশ্য ইহাই প্রতিপন্ন 
করা যে- শ্রেষ্ঠ জ্ঞান (পরা এবিদ্ধা, যন্্ারা “বিদ্ায়ামৃতমন্খুতে? ) ও 
আদশ ন্ন্দর (সন্টযং শিব চন্দরম্‌)- ইহা প্রকৃত মিলনের পরিপন্থী 
অনেক ; ন্তডঙ্গদ্বাব দিয়া! (ডা পিঙ্গলা প্রভৃতি দা দিয়াই ) এ 
মহামিলন সংঘটিত হইতে পারে। হউদধখা কীরমিবানুমধ্যাৎঃ 
বিভ্তানুল্ণর কাঁবোব এই অথথ গ্রহণ কগিতে পারিলে তবেই ইহা পাঠ 
করা সার্থক, নতুবা বিজ্তানুন্দর-পাঠ ব্যর্থ, এবং এই প্রাবন্ধা- 
রচনাও দিক্ষল। 

শ্রীজহরলাল বসু। 


* যদিও এখনকার দিনে তদ্দার! প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে 
বটে। পণ্ডিতেরা বলেন--কাব্যং যশসেহর্থকৃতে ব্বহারবিদে শিবেতর- 
ক্ষতয়ে 1'-- লেখক 


অপেক্ষা 


ঝাইচরণ েখে--কবিতা, গান, নাটক সবই । মরবার সময় তার বাপ 
একখান বাড়ী আর কিছু নগদ টাক! রেখে যায়; ন্ুতয়াং বাপের 
এক ছেলে সে, চাকরী-বাকরী না করে মা বীণাপাধির সেবায় 
আত্মনিয়োগ করলে। অন্দরে স্ত্রীর মুখে স্বামীন্ধ রচনার প্রশংসা 
ধরে না! বাইরে ক্দাইচরণের বৈঠকখানায় বলে বছধু-বান্ধবের চা 
আর লুচি-িষ্টাননীদি খায় আর তার লেখার বাহবা! দেয়। অতএব 
রাইচরণ মিঃসনদেহেই কবি এবং লেখক । 

রাইচরণ শুধু লেখে, আর কিছু করে না। কাজেই যে পয়স! খরচ 
হয়, তার পূরণ হয় না। কলসীর জল গড়াতে গড়াতে ফুরিয়ে যায়। 
রাইচয়ণের অবস্থাও ক্রমে গড়তে লাগল। বন্ধুরা পরামর্শ দিলে, 
“কলকাতা যাও। সেখানে তোমার লেখ! কাগজে বার করলে কিছু 
পাবে। তা ছাড়া যদি ষ্টেজে কিস্বা ফিল্মে তোমার বই চলে, তাহলে 
লাল হয়ে যাবে ।” 

ক্রমাগত রন্বপাঁত হওয়ায় রাইচরণের চেহাঁর। একটু ফ্যাকাশে 
হয়ে পড়েছিল? স্মত্তরাং লীল হবার আশায় পৈত্রিক ভিটাটুকু বিক্রী 
করে সন্ত্রীক সে কলকাতায় গিয়ে হাজির হল। 

স্থোটথাটো একখানি বাড়ী চল্লিশ টাকায় ভাড়া করে গাইচরণ 
সন্ত্রীক কলকাতায় আস্ত!না পাঙুলে। এক জন দিন-বাঁতের চাকর 
রইল, আর একটি ঠিকা ঝি। প্রথম ক'দিন সব দেখা-শুন! করাতেই 
কেটে গেল। গার পর রচনার নাপ্ডিল বগলে নিয়ে লাল হবার 
চেষ্টায় রাইচরণ ঘুরে বেড়াতে লাগল । 

রাইচরণ ঘরছে , কেবলই ঘৃরছে। কোথাও ঠিক স্থিতি করে উঠতে 
পারছে মা । প্রকাশকরা কেউ বলেন, পরে এক মময় আসবেন। 
কেউ তাও বলেন না। দেখব বলে কেউ ব| রঢন| রেখে দেন; 
তার পব পুনঃ পুনঃ 'ভাঁগাদায় বিরক্ত হয়ে অপঠিত অবস্থায় ত1 ফের 
দেন । কেউ বা ভাবিয়ে গেছে বলে ফেব্তও দেন না। সম্পাদকরা 
তো লেখ। প্রথমতঃ নিতেই ঢান না; নিলেও পডতে চান না। 
কোনে! মতে পড়াতে পারলেও ছাপতত চাঁন না; এবং ক্রমাগত 
আনাগোন! ধরাধরি করার পর চঞুজজ্ঞাব খাতিরে যদিও বা ছাপেন 
তো! দক্ষিণা দিতে চান না। ই্রেজ আর ফিঞ্চের কর্তীদের সঙ্গে 
দেখাই ঘটে না। কোনো মতে যদি ব| একে-ওকে ধরে তাদের 
দরবারে গিরে হাজির তয় ছে] শু মাগত তাঁদের পুজাম পান-সিগারেট 
ও চা জোগাতেই গাটের কণ্ডি বেরিয়ে যায়! তার পর ভয়তো 
দয়া করে তারা বলেন--“মাচ্ছা, বেখে যান, পড়ে দেখব ।* 

রোজই যায় আসে, প।ন-ঃগাঝে: দেয়, চা খাওয়ায়, পরে বাড়ী 
ফিরে আমে । উত্তর আর পায় ন। মিনতি জানালে স্তারা বলেন-_ 
"বড্ড ব্যস্ত আছি মশায়-গড়বার সময় করে উঠতে পারছিনে 
কিনা।” 

এমনি ভাবে আরও কিছু দিন কাটে। গাঁট থেকে আবও কিছু 
খমে । শেষে ক্রমাগত খোধামোদ করা এবং যাওয়া-আসার ফলে 
হয়তে! খুশী হয়ে তার! বলেন_-“বেশ হয়েছে। কিন্তু এখন তে 
আমাদের হাতে ক'থান! বই রয়েছে। আপনি এখন নিয়ে যান। 
দরকার হলেই আপনাকে খবর দেব। ফাষ্ট চয়েসু। মধ্যে মধ্যে 
আসবেন কিন্তু ।”--মানে, পান-সিগারেট এবং চাঁ মধ্য মধ্যে বেখরচায়্ 
আসে তো মন্দ কি? 


পাঁচ বছর কেটে গেছে। রাইচর়ণকে দেখলে আর এখন চেন! 
যায়না; অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন মাত টাক। ভাড়ায় 
খোলার ঘরে বাম। ঝি নেই, চাকর (নই। স্ত্রী মৃত্যুশষ্যায়। 
বেশী দিন বাচবে-সে আশা নেই। ভাল ওযুধপথ্য দেবে, 
সে অর্থও তার নেই। স্ত্রীকোন দিন কোন অভিযোগ জানায়নি 
বরং নিরাশায় রাইচরণ যখন ভেঙ্গে পড়েছে, তখন স্ত্রী তাকে 
সান্তনা দিয়েছে--“নিশয়ই ওরা তোমার লেখা নেবে। আমি জানি, 
এক দিন না এফ দিন তোমার নাম সারা! দেশে ছড়িয়ে পড়বে ।” 

আজ-কাল রোজই সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে বিফল-মনোরখ হয়ে 
রাইচরণ ঘরে ফেরে । স্ত্রী প্রশ্ন করে- হ্যা গা, বই ওরা কেউ নিলে?” 

ঝাইচরণ উত্তর দেয়-_“হ্যা, এইবার ঠিক হয়ে গেছে। রিহার্সল 
আরম্ভ হ'ল বলে।”_নির্ভল! মিথ্যা কথা এই বলতে রাইচরণের 
চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে । তবুসেবলে। আনন স্ত্রীর চৌথ- 
ছু'টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রোগন্তিষ্ট শীর্ণ হাত ছুখানি দিয়ে স্বামীর হাত 
ধরে উৎফুল্ল ক্ষীণ কঠে সে বদে--“আমি আগেই তো বলেছিলুম ৷ 

দিন যায়। শ্ত্রীওঞ্জ করে-_-হ্যা গা, আর কত দিন দেরী? 
আমি বেঁচে থাকতে কি শুনে যেতে পারধ না--তোমার বই হচ্ছে? 

ধরা-গলায় রাইচরণ বলে--“কি যে বলো ! তুমি সেরে উঠবে এবং 
দেখতে যাবে, প্লযাক্কার্ড বেরিয়ে গেছে । আর-শনিবারে উদ্বোধন-ঝজনী |” 

তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে স্ত্রী উত্তর দেয়--“ভগবান্‌ এবার ধুঝি মুখ 
তুলে চাইলেন । আমি আগেই ঠিক ফলেছিলুম ।” 

শনিবার এল । উত্তেজনায় স্ত্রী ছটফট করছে । শরীর তার ক্রমেই 
ভেঙ্গে, পড়ছে। জীবন-দীপ নিবে আসছে। রাইচরণ দুপুরবেলা 
বেরিয়েছে । আজ তার ৰইএর প্লে, ক কাজ! রাইচরণ বুঝতে পেরেছে, 
আজকের দিনটা বোধ হয় কাটবে না। প্রমীলার তখন যায় যায় 
অবস্থা ! মরবার আগে তাঁর এই একমান্র সাধ যদি কোনে! মতে পূর্ণ 
করা খায়, এই আঁশায় গুত্যেক ম্যানেভারের দৌরে দোরে সে ঘূরছে। 
শেষে মন্ধ্যা-নাগাদ সে যেন ভেঙ্গে পড়ল। কলকাতার একটা নতুন 
থিয়েটার খুলেছে । ছোকরা ম্যানেজার, বাপের সম্পত্তি পেয়েছে; 
রাইচরণ তাকেই (নিজের সমস্ত কাহিনী অকপটে খুলে বললে; 
শেষে বললে, “দেখুন, সত্যি করে নয়, যদি মিথ্যা, শুধু আপনি 
এইটুকু মাত্র বলেন যে, আপনারা আমার বই অভিনয় করবেন, 
আমি গিয়ে সেই স্ুখবরটুকু আমার ভ্ত্রীকে দিতে পারব। 
মৃত্যুর আগে একটা সত্য কথ! বলে তাকে সান্বনা দিতে পারলেও 
আমি অনেকখানি তৃপ্তি পাব, সেও সুখী হবে ।” 

ম্যানেজার নিজের গাড়ীতেই বাঁইচরণের বাড়ী গেলেন। তার 
একথানি বই নিয়ে, তাকে পঞ্চাশ টাক! অগ্রিম দিয়ে “কাল কথাবার্তা 
ইবে' বলে চলে এলন। রাইচরণ কিছুই বুঝতে পারলে না। স্ত্রীকে 
জানাতে সে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলে; কিন্তু সেই আনন্দের 
আতিশয্যে সেই রাতেই প্রমীল! মার! গেল। মরবার আগে তার 
মুখের শেষ কখা-“আমি জানতুম, তোমার বই নেবেই।» 

রাইচরণের জীবনের কামনা! পূর্ণ হয়েছে! নাট্যকার হিসেবে 


তার খ্যাতি আজ চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এ সুখের 
যাকে ভাগ দেবে, সে আজ আর পৃথিবীতে নেই ! 
ভ্রীযামিনীমোহন কর। 


ম্যালেরিয়ায় পথ্য-সমশ্া 


আজ কাল ফেহ গোগাক্রাস্ত হইলে ডাহার চিকিৎসার জগত পাশ্চাত্য 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানে "অভিজ্ঞ কোন ডাক্তারকে না ডাকিলে যেমন ঝোগী 
বা তাহার আত্ধীয়েরা চিকিৎসায় তৃগুলাভ করিতে পান্জেন না, সেই- 
রূপ রোগীর জন্ঞ কৌটা-ভর! বিদেশী বালি, হলিকৃম ফুড, গুকোজ, 
পার্ল-সাগু, বা এ শ্রেণীর বিদেশজাত এবং স্ুদশ্ত আধারে সংরক্ষিত 
মূল্যবান লঘৃপাক থা্ছত্রব্য সংগ্রহ না করিলে রোগীর জন্ত হথাযোগ্য 
পথ্যের ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না| গত ২৫ বৎসরের মধ্যে 
এদেশে রোগের ওধধ ও পথ্য সম্বন্ধে এই প্রকার পরমুখাপেক্ষিত! 
আমাদের উপর এরপ উৎকট প্রভাব-বিস্তার করিয়াছে যে, পথ্যের 
মূলতত্ব পরিহার করিয়া পাশ্চাত্য ব্যবস্থার অগ্কুগরণই একমাত্র 
জবলম্বনীয় বলিয়া আমাদের ধারণ! হইয়াছে। 

বাস্তবিক পথ্য বলিলে আমাদের শরীরের অন্তর্নিহিত শ্রোতঃ- 
পথের পক্ষে যাহা কল্যাণগরুদ, তাহাই বুবা উচিত । জ্বর, অতিসার, 
অগ্রিমান্দ্য, কোষ্ঠবন্ধত!, অঙ্পপিতত, কয়, রক্তছুষ্টি, কুষ্ঠ, শূল, গ্রহণী, 
আমাশয় প্রভৃতি এরূপ বু যোগ আছে--সে সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
জাতীয় পথ্যের প্রয়োজন। কোন একটি সুনির্দিষ্ট পদ্থা অবলগ্বন 
না করিয়! বিভিন্ন চিকিৎসক গতানুগতিক প্রথায় ইচ্ছান্যায়ী পথ্যের 
ব্যবস্থা করেন। এই প্রকার বিনা-বিচারে পথ্য-নির্ধাচনে অনেক 
ক্ষেত্রে রোগীকে বিপন্ন হইতে হয়। হয় একট! বড় বিলাতি পেটেন্ট 
গধধের ফিরিস্তি অথবা আহগানিস্থানের “কাবুলি মেওয়া', ন1 হয় এমন- 
একটা অদ্ভুত-কিছুর ব্যবস্থা করা হয়-_ মোটের উপর যাহা কখন পুষ্টি- 
কর, কখন লঘূপাক, কখন বা! কোন দিক্‌ দিয়া অসাধারণ হইয়া 
থাকে ; কারণ, রোগীর আত্মতৃপ্তির অন্রূপ ব্যবস্থা না হইলে চিফিৎসার 
মধ্যাদাহানিরও সম্ভাবনা ঘটে । বস্তুতঃ, পথ্য-নির্বাচন সম্বন্ধে কয়েকটি 
সুনির্দিষ্ট ধারা আছে; চিকিৎসকগণ বিবেচনার সহিত তাহ! অবলম্বন 
করিলে তাহাদিগকে আর জশ্বস্তচিত্তে প্রতীচীর দিকে চাহিয়া থাকিতে 
হয় না, কিনব পথ্যাদি নির্ব্বাচনের চিন্তায় গলদৃখশ্মও হইতে হয় ন1। 

সকল রোগে ধান্জাতীয়, হুগ্চজাতীয়, মূলজাতীয়, ফলজা তীয়, 
মতস্ত, মাংস এবং তরকারীজাতীয় এক বা একাধিক পথ্যের প্রয়োগ 
করিতেই হয়। বিশেবতঃ, সকল রোগেই অল্লাধিক পরিমাণে মন্দাগ্রিত্ 
থাকে বলিয। সকল ক্ষেত্রে মাত্রার অল্লতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেই 
হইবে । মাত্রা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অগ্নিবলান্ুসারী হইবে । আবার 
আয়ুর্বেদ মতে ম]ালেরিয়! এক প্রকার বিষম ভ্বর-- যাহ পরোক্ষ ভাবে 
মশক-দংশনজনিত বিষ, প্রত)ক্ষ ভাবে জলগত বিক্রিয়ার ফলে 
কোষ্ঠায়িকে বিকৃত করে ; আর এই কোষ্ঠাগ্সিবিকার বলিতে-_-রস, রক্ত, 
মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জ! ও শুক্র এই সাতটি ধাতুর এক বা একাধিক 
যে কোনটি বুঝায়। এই কোট্ঠারি স্বস্থানে, স্বভাবে ও স্বমানে থাকিয়া 
কার্য করিতে বিরত হইলে অল্পরস যখাবিধি রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, 
ঘজ্জা ও শুক্র এই ক্রমপরিণতিতে হ্থ স্ব কার্ধ্য নির্বাহ করে না, ফলে 
ক্ষেত্রবিশেষে বক্তাক্সত| বা যকৃত্-গ্লীহার বৃদ্ধি, আবার কোন ক্ষেত্রে 
শারীরিক অবসাদ, অগ্নিমাঙ্গা, বা কোষ্ঠবন্ধতার উৎপত্তি হয় $ এবং 
এই সমস্ত ব্যাপার রোগীর অজ্ঞাতসারে মঘটিত হওয়ায় যোগী 
স্বয়ং জাদদৌ তাহ! বুবিতে পারে না । হল্সতঃ, বিকৃত অন্পয়সের 


অনুলোম্গতি বা গ্রতিলোমগতি হয়। অন্থলোমগতিয় ক্ষেত্রে বিকৃত 
ঝস যকৃৎ ব| শ্ীহাগত হইয়া লীহা যকৃৎ বদ্ধিত ঝরে, ফলে রক্তের মাংস 
ইত্যাদি ক্রমপরিণতি সম্ভব হয় না। আবার যে ক্ষেত্রে প্রতিলোমগতি 
হয়, সে ক্ষেত্রে শরীরের অবসাদ, সাধারণ অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবন্ৃতা গুভূতি 
লক্ষণ উপস্থিত হয়। মোটের উপর সকল ক্ষেত্রে রক্তাল্লতা 
থাকিবেই। আর এ রোগের বৈশিষ্ট্য এই যে, বিকৃত রস আমাশয় 
বু পাকস্থলীগত থাকে না বঙ্গিয়া রোগী এক প্রকার কৃত্রিম ক্ষুধা 
অন্থভব করে, এবং ঘ্বোগীর অগ্নি বিকৃত হইয়াছে, ইহা! তাহার উপলব্ধি 
হয় না। সুতরাং হবরবিরামের পরেই যে কৃত্তিম ক্ষুধা অথভূতি হয়, 
সেই কৃত্রিম ক্ষুধাই যত অনর্থের মূল। এ জন্ত রোগটিকে এক প্রকার 
মৃছ বিষক্রিয়া বলিয়াই অভিহিত করা! যায়। আর এই মৃদু বিষক্রিয়া 
শোণিত-শোষক বাছড়ের মত মানুষের জভথা জাতির রক্ত 
তিলে তিলে শোষণ করিয়! তাহাকে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত করে। 
অন্ত রোগে দেহ পথ্য গ্রহণ করিতেই চায় না, কিন্তু এ রোগে 
দেহ পথ্য গ্রহণ করিয়া রোগীর ভজ্ঞাতসারে তাহার সর্বনাশ 
সাধন করে। 

সুতরাং জ্বর থাকিলে ছুগ্ধ সর্ব! বজ্জ্রনীয়। তরল অনুমণ্ড, 
খইএর মণ্ড, যবের মণ্ড, ব! চিঁড়ীভাজার মণ্ডখের ষে কোন একটি ছুই 
তোল! মাত্রায় লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া! থাকিতে 
নামাইয়া, এ জলীয়াংশ দিনে চারি বাঁর পান করাইলে অগনিবল বিকৃত 
হয় না, অথচ ক্ষুধা বা পিপাসা-বোধ থাকে না। জবরবিরামে ছুচসহ 
এই পথ্য দানে দেহের পোষণ ও বিষক্রিয়ার নাশ হয় এবং অপেক্ষাকৃত 
গুরু ভ্রবযই প্রদান করা হয়। আবার ভ্বরবিরামের তিন দিন পর 
হইতে এই তরল জন্নমণ্ড কিছু ঘন করিয়! দুগ্ধ বা মাছের ঝোল, বা 
তরিতরকারীর ঝোলসহ দিলে অন্নগত বিকৃত রস তাহার অনিষ্ট- 
সাধন করিতে পারে না; অথচ দিনে তিন-চারি বার সেবনে ক্ষুধা 
ও পিপাসা উভয়েরই নিবৃত্তি হয়। এই জ্বরের স্মপ্তিকাল ভ্বর- 
বিরামের পরে এক মাস বলিয়! ধরিয়া! লইতে হইবে ; যদি সেই সময়- 
মধ্যে জ্বরের পুনরাক্রমণও হয়, তাহা হইলেও এক মাস কাল এই 
নিয়মানুসারে চলিলে অনেক ক্ষেত্রে বিনা-উধধে অগ্নি স্বস্থান বা 
স্বভাবগ্ত হইবার বুযোগ পায়, এবং রোগীও ক্রমসুস্থত। ভনুভব 
করে। ফলের রস যাহা মিষ্ট অথচ পেটের ভিতর গিয়া অম্ম-বিপাক 
হয় না, মধুরবপাক হয়, সেগুলি রোগীর পক্ষে হিতকর। 
এ জন্ত ডালিম, বেদান!, জাঙ্গুর, আমলকী, কচি ডাবের জল গ্রতৃতি 
প্রদানে আপত্তির কারণ নাই। মুখের স্বাদ পরিবর্ডন, এবং দেহের 
পুষ্টি, এ উভয়ই ইহার দ্বার! সাধিত হয়। জ্বরবিরামের পরে তৃতীয় 
সপ্তাহ হইতে কিছু কিছু গুল অথচ নুলগররূপে সিদ্ধ অম্প বা! তরি- 
তরকারী পৃরণমান্সার অস্ধাংশ, চতুর্থ সপ্তাহে তিন-চতূর্থাংশ, এবং পঞ্চম 
সপ্তাহে শতীরের শ্বাভাবিকত্ব বোধে স্বাভাবিক জন্মে ভ্যন্ততা পথ্য 
সম্বন্ধে সাধারণ বিধি। ক্ষুত্র অতৈলাক্ত মাছ বা মাংসের ঝোল তৃতীয় 
বা চতুর্থ সপ্তাহে ব্যবহারে ক্ষতি নাই? কিন্তু বর হইলেই সা, 
বালি, এয়াকট, হ্সিক বা গ্লুকোজ গ্রন্ভৃতি বিদেশজাত পথ্যাদির 
প্রয়োজন--এই ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করিতে হইবে। 


স্ীবিজয়কালী ভট্টাচার্ধ্য ( এম-এ, বেদাস্তশান্ত্রী কবিরাজ )। 


(৮ রস ল্লিলি 
1 শণওপ্গ__ 


করোনার রায় দিলেন-_আত্মহত্যা, উপলক্ষ প্রণয়ের ব্যর্থতা) কিন্ত 
ইহার পূর্ব্বের কিছু ইতিহাস আছে, আমরা! এখানে সেই পূর্ববকথার 
আলোচন1 করিতেছি । 

সেদিন কি একটা ছুটীর বার। “মনোমোহিনী-মেমোরিয়াল 
গার্লস স্কুলের হেড-মিস্'্্স নীলিম! ব্যানাজ্জাঁ ঘরে বগি 
সে দিনের দৈনিক পত্রিক পাঠ করিতেছিল। পিয়ন দুইথানি 
পত্র লইয়া জাসিল। একখানি পিয়নের হাতে ফিরাইয়া৷ দিয়! নীলিমা 
বলিল, “মাকে দাও ।” মনে মনে বলিল, “দাদার চিঠি।” 

পিয়ন চলিয়া গেলে দ্বিতীয় পত্রথানা নীলিমা বুকের উপর চাপিয়! 
ধরিল; মু্রত নেত্রে ক্ষণকাল স্তব্ধ ভাবে তাহ৷ বুকে চাপিয়! রাখিবার 
পর সে খামখানার উপর-_যেখানে শিরোনাম! লেখ! ছিল, চুম্বন করিয়া 
খামখানা ছি'ছিয়। ফেলিল। কিন্তু তাহার ভিতর হইতে পত্র বাঠির 
করিয়া দে অবাক্‌ হইয়া! গেল ! খামের ভিতর তাহারই লিখিত পত্র 
ফেরত আগিয়াছে কেন? ক্ষিপ্রতত্তে তাজ খুলিতেই ভিতর হইতে অন্য 
যে পত্রথানা বাহির হইল, তাহাই ভপতির লিখিত। কিছুই বুঝিতে ন! 
পাবিয়া অসীম বিস্ময়ের সহিত নীলিম! ভূপতির পৰ্রখানা পড়িতে 
লাগিল। সে লিথিতেছে,_“কলাণীয়। নীলিমা, তোমার পত্রথানি 
এই সঙ্গে ফেরত পাসাইলাম__দেখিয়া নিশ্চিতই বিস্মিত হইবে। কেন 
কেরত পাঠাইতেছি, তাহা পরিষ্কার করিয়াই লিখিতেছি। আমি 
তোমার কাছে খণী;_ অসময়ে তুম আমায় যে কত সাহায্য 
করিয়াছ-_আগি ভাহা কৌন দিনও ভুলিতে পারিব না। কিন্তু 
তোমার এ ধরণের চিঠি, অর্থাৎ প্রেমপত্র আমার কাছে আর রাখ! উচিত 
নয় বলিয়া এখানি ফেরত পাঠাই ; অবশিষ্টগুলিও একত্র বাণ্তিল 
বাঁধিয়া শীভ্রই পাঠাইয়। দিব। 

“তোমাকে বলিতে বাধা নাই যে, আমি বিশ্বস্ত স্বামী হইতে 
চাই ।** কিন্তু এ কথ তোমাকে পূর্বে জানাইবার স্মযোগ হয় 
নাই। সময় অতাস্ত অল্প; আগামী রবিবার আমার বিবাহ। 
বাহার ডিসৃপেন্সারীতে গত মাস হইতে বসিতেছি, তাহার 
একটি পিতৃহীনা পৌন্রী আছে, তাহারই সহিত আমার বিবাহ 
স্থির হইয়াছে । পাত্রী তোমার অপরিচিত| নয় । রেণু বলিয়াছে, 
বিদ্যাসাগর কলেজে সে তোমার সহিত আই-এ পড়িত। রেণু রায় 
সন্তব্ঃ তাহাকে চিনিতে পারিবে । 

“রেণুকে ভালবাসিয়৷ বুঝিয়াছি, ভৌমার সহিত আমার প্রেমের 
অভিনয়ে যে ছেলেখেলা! হইয়াছিল, তাহা! একেবারেই ছেলে-মান্ুধী ! 
আশ! করি, তুমিও তাহা এ রকম হাস্কা ভাবেই গ্রহণ করিবে; কারণ, 
উহাতে সারবত্তা কিছু ছিল না-ইহা। তুমি জন্বীকার করিতে 
পারিবে না। 

“তুমি টাক! দিয়া অনেক সময় সাহাধ্য করিয়াছ॥ আমি উহার 
চিসাব রাখি লাই । তোমার নিকট বদি তাহা! থাকে, অথবা! একটা 
আন্নমানিক হিদাব দিতে পার, তবে শী তাহা! পাঠাইও। আমি 
পত্র পাঠমাত্র সে টাকা শ্োমায় পাঠাইয়! দিব। ইতি ভূপতি।” 

অন্ত্রালিতের মত উঠিয়া নীলিমা! পত্রথান| টেবিলের উপর 
বাথিয়। দিল, এবং বিবর্ণ পাংশুমুখে খোল1-জানালার বাহিরে গাঢ় 


ধূসরবর্ণ বর্ধণরত মেখাচ্ছন্প আকাশের দিকে চাহিয়! রহিল। তাহার 
সমস্ত অস্তুর বিরাট্‌ শূন্ঃতায় হা! হ! করিতে লাগিল; তথাপি তাহায় 
মনে হইল--ভুপতি কি তামাস! করিয়াছে ?***না, পত্রের প্রত্যেক 
অক্ষর নিশ্মম সত্য; তামাস! বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে, এরূপ তরল 
উক্তি উহার ভিতর একটিও নাই ।***ছেজেখেল! ! জাজ ভূর্গতি তাহার 
একনিষ্ঠ প্রেমকে ছেলেখেল! বলিয়া অবজ্ঞাভরে উড়াইয়া! দিতে চায় ! 
দীর্ঘ সাত-আট বৎসরের অনাবিল প্রেম ও নিবিড় ঘনিষ্ঠতার ভিতর 
সারবন্ত কিছুই ছিলনা? নীলিমা.ইহাকে “হাক্কা ভাবে' গ্রহণ 
করিবে 1***ভূপতি এ কথা--এই নিশ্বম উক্তি জতি সহজে, অব- 
লীলাক্রমে লিখিতে পারিল! সে ত উত্তমরূপেই জানে, সে নীলিমার 
হৃদয়ের ধ্রুবতারা । আর সে-ও' যে ভূপতির**'না, না, আজ আর 
ভূপতি তাহার নয়; রেণুকে ভালবাসিয় সে নীল্িমার প্রণয়ের 
অসারতা! উপলব্ধি করিয়াছে !***বিভ্তাসাগর কলেজের সেই রেণু ! 
সুন্দরী রেণু [.*নীলিমাকে কালে! বলিয়! সেকি জবন্জ্রাই না করিত! 
লেখাপড়ায় নীলিমার পাদপীঠে বসিবারও যোগ্যত| তাহার ছিল না; 
সে জন্য সে নীলিমাকে অত্যন্ত ঘুণ! ও হিংসাঁও করিত। 

সেই রেণু-ষে সারম্বত-কুঞ্জে কোন দিন নীলিমাকে পরাস্ত করিতে 
পারে নাই-আজ্জ জীবনের যুদ্ধে সহজেই সে জয়ী হইয়াছে! 
বিশ্ববিভ্ালয়ের গৌরব-টাক! জাজ নীলিমার কোন কাজেই আঙগিল 
না! পতি খণ শোধ করিতে চাহিয়াছে! হা, খণ-পরিশোধ 
সে এখন অনায়াসেই করিতে পারে। রেণু ধনীর ছুলালী, বিবাহে 
ভূগতি প্রচুর টাকা পাইতেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু অর্থের খণ পরিশোধ 
করিলেও নীলিমার গভীর প্রেমের খণ সে কি দিয়! পরিশোধ করিবে? 
জাজ চারি বসর নীলিম! চাকুরী করিতেছে, প্রতি মাসেই সে ভূগতিকে 
টাক! পাঠাইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন বাধ্য-বাধকত! ছিল না, 
ছিল শুধু অস্তরের আকর্ষণ । কোন দিনও মে একখানি মৃল্যবান সাড়ী 
পরে নাই ; নিজের বিলাসিতায় কখন কপর্দক মাত্র ব্যয় করে নাই। 
কঠোর কৃ্ুসাধন করিয়া সে শুধু ভূপতির উন্নতির পথটি নিষষটক 
__মহথণ রাখিতে চাহিয়াছে ! এ জন্য কতই কঠোর বিজ্রপ, টিটকারী 
তাহাকে শুনিতে হইয়াছে, তাহ! সে গ্রান্থ করে নাই। ভূপতি আজ 
সেই অকিঞিৎকর আর্থিক খণ পরিশোধের জন্য ব্যস্ত,কিন্তু প্রতি- 
দিনের প্রত্যেক কামন! বাসনা সম্বরণের খণ সেকি দিয়! পরিশোধ 
করিবে 1-_নীলিমার নাসিক কম্পিত করিয়া একটা অলস নিশ্বাস 
নিঃসারিত হইয়া! শূন্তে বিলীন হইল। হায়! ভারবাহী গদ্দভের 
মত শুধু বোঝা বহিয়াই তাহাকে এত কাল কাটাইতে হইল ; ভোগ 
করিতে পারিল না লে এতটুকু ! 

ভূপতি! ভূপতি | এই ততিন মাস পূর্বেও দে নীলিমার 
সহিত দার্জিলিং বেড়াইতে যাইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে ! 
তখনও সে নীলিমার প্রেমে পরিতৃপ্ত ছিল; বরং নীলিম! নিজে বদি 
বলিয়াছে, “আমার রংটা যদি একটু ফরসা হত ; তোমার পাশে আমায় 
কি বিশ্্রই যে দেখায় 1'***তখন ভূপতি আদর করিয়া! বলিত, “তুমি যে 
আমার ছায়! ! ছায়! অন্ধকারই হয়, দেখনি? অথচ আজ সে 
রেপুর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়। ঠিক বুঝিয়াছে, তাহার প্রণয় 


২৯৮ 
ছেলেখেলা ছিল, সারবন্ত উহাতে কিছুই ছিলনা! ভপতি কি 
অর্থের কামনাতেই তাহাকে এবপ চাটুবাক্যে ভুলাইন ? 

ইহাই ডপতি ও নীলিমার সব কথা নয়, ইহারও কিছু কিছু 
পূর্বব-কথ! আছে। নীলিমা চাকুরী করিয়া তাহার মিজের ও 
মাতারই নতে, সমগ্র পরিখারেরই সে অন্্সস্থান করে বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না, কিন্তু অত্যধিক বিলাদ ও স্বচ্ছলতায় তাহার শৈশব ও 
কৈশোর অতিবাহিত হইয়াছিল। 

নীলিমার দাদা তাহার অপেক্ষ! কুড়ি বংসরের বড় । তিনি জ্যেষ্, 
নীলিম! কমি! ; মধ্যে আর যে সাত-আটটি ভাই-বোন জন্মিয়াছিল, 
তাহার! সকলেই গতান্ু। কেষ্ট ভ্রাতা সুবিনয় ব্যবসায়ী। নীলিমা 
শৈশবে পিতৃহীনা হইলেও এই পিতৃতুল্য ন্বেহময় ও ধনী সভোদরের 
শ্েহচ্ছায়ায় প্রতিপালিত হওয়ায় বিপুল প্রাচ্ধ্য উপভোগ করিয়াছিল । 
দাদা সর্কদা তাহার আবার রক্ষা করিয়া চলিছেন। 

আজ আর দে দিন নাই। 

তাহার মসীঙ্লিপ্ত মনশ্চক্ষুর সম্মুখে অকম্মাং সেই রঙিন্‌ দিন'লির 
সুখশ্থৃতি ভাপিয়া উঠিল কিন্তু আজ তাহার চিস্তাধাবা৷ অনন্তমুখী 

থাকায় ভূপতিই সেখানে আগিয় জুডিয়! বসিল। ও 

নীলিমা! যখন সেকেগু ক্লাসে পড়ে. তখন ভূপতি তাহার গৃহশিক্ষক 
নিধুক্ত হয়। ভূপতি তখন সবে আই এ পড়িতেছিল ; তাহার 
বয়স তখন উনিশ কি কুড়ি, আর রূপ ষেন কন্দর্প তুল্য। নীর্গিমা 
কালে! হইলেও কৈশোরের লালিত্য তাভাব দেহে লাবণ্য বিকাশ 
করিয়াছিল । কিছু দিন মধ্যে দু'জনেই পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হইল। 
ইহার পর এক দিন মামাত বোনের দ্বারা সে মাকে জানাইল; ভূপতি 
ভিন্ন অন্ত কাহাকেও সে বিবাহ করিবে নাঁ। মা নিজেও ব্যাপারটা 
অন্থমান করিগ্াছিলেন ; এবার কথাটা পুল্রের গোচর করিয়! 
বলিলেন, “বিন, নীলাটা নমিকে দিয়ে আমায় কি বলিয়েছে 
জানিস? দে বলে, তার মাষ্টার ভিন্ন আর কাউকে সে বিয়ে 
করবে না।” 

স্থুবিনয় ভ্রকুষ্চিত করিয়া! বলিলেন, “হু, মাকাল ফঙ্গ দেখেই 
ভূলে গেছে । ছেলেমান্য বৈ ত নয়! মা-জনদ! এমন সস্তব্য 
শুনিবেন, একপ মনে করেন নাই ) কারণ, কন্যার নির্বাচন গ্ঠাহার 
মিজেরও মনোমত হইয়াছিল। রূপের মোহিনী শক্তি আছে।_ 
এই নিক্ুপম সুন্দর সুকুমার ছেলেটি যখন মা বলিয়! ত্ঠাহার কাছে 
আসিয়! ঈাড়াইত, তখন তাহার এই সন্বোধনটাকে স্থায়িত্ব দানের জন্ত 
হার নিজেরও বান প্রবল হইয়া উঠিত। 

সুধিনয় মায়ের মুখভাব লক্ষ্য করিয়া তাহার মনের গতি বুঝিতে 
পারিয়! বলিলেন, “তুমি কি বলে! মা ?_মা তখন কুষ্টিত ভাবে 
বলিলেন, “তাতে দোষ কি বান।! ছেলেটি ভালো, আর করণীয় 
ঘরও বটে ।” 

স্থবিনয় হাসিয়া বলিলেলন, “এ রাঙ্গ! মৃূলো দেখে তুমিও ভূল্লে? 
কিন্ত ওকে কি দেখে দেব? কি আছে ওর? মোটে ত আই-এ 
পড়ছে । ওর ভবিষ্যৎ কি, তা ভেবে দেখেছ ?” 

অনদা! প্রদীপ্ত মুখে বলিলেন, “ওর কিছু নেই, কিন্তু আমার তুমি 
আছ ! তুমি থাকতে জামি কারুর জন্তে ভাবিনে বাব! 1” 

বিনয় মায়ের মুখপানে চাহিয়া! আবার হাসিয়া উঠিলেন; 
বলিলেন, “তুমি না হয় ভাব না। কিন্তু আমি থেকে ওর কি করব? 


মাসিক বন্ুমতী 
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বলছ, নীলু আমার কাছেই থাকবে; তার মানে ভূপতিকে তুমি কি 
ঘরজামাই ক'রে রাখতে চাইছ ?* 

তন্নদা জিভ কাটিয়! বলিলেন, “দুর্গা, দুর্গা! পরের ছেলে এনে 
ঘরজামাই করে পোষ! সাত-্ঞশ্মের পাপ ! ত! বল্বো কেন? তোমার 
কারবারে কত লোক প্রতিপালন হচ্ছে ; তুমি তোমার ভগ্গিনীপতির 
জন্তে আর কোন-একটা ব্যবস্থা করতে পারবে না? তোমারত বলে 
হাত ঝাড়লেই পর্বত!” 

সবিনয় বজিলেন, “মা, সেকি ভালো? কুটুম্ব কুটুম্বই, সে 
কণ্মচারী হলে কি ভাল দেখায়? আমার ভগিনীপতি আমায় মনিব 
মনে করে জামার কাছে মাথ| হেট ক'রে থাকবে? ছি ছি!” 

অনুদা তথাপি নিয় স্বরে বলিলেন, “ছেলেটি ভালো, আর--* 

সবিনয় বাধা দিয়া বলিজেন, “কিছুই ভালে! নয় মা। তবে ওর 
চেহারাখানা ভাঙা বটে! তা ছাড়া, ওর কি আছে? বিষয়-যম্পত্তি, 
বিগ্চা, বংশমর্ধ্যাদ! কিছুই ওর লোভনীয় নয়। শুধু রূপ দেখে ভুলে 
গেলে নীলার ভবিষ্যৎ জীবন শ।স্তিতে কাটবে না ।”--অবশেষে তিনি 
মাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “তুমি কিছু ভেব ন! মা, এমন জামাই 
তোমায় এনে দেব যে, দেখে সকলেরই মুখে তার প্রশংস! শুনতে পাবে। 
তখন দেখো মা-_নীলু তার নিজের মস্ত গাড়ী নিয়ে রোজ তোমার 
দোরে এসে ঈড়াবে, রোজ চার বার করে তোমায় ফোন করবে। 
ভগিনীপতি আমার বাড়ী ঢুকবে মাথা উঁচু করে। বিভ্তা-ুদ্ধির দিক্‌ 
দিয়ে আমার চেয়ে সে বড় হবে ।**"সেই ভালো! হবে ? না, এই চাঁল- 
চুলোহীন রূপসব্বন্ব জামাইকে ভালো! বলবে ?” 

ইহার পর অল্নদার আর কিছুই বলিবার রহিল না, বাধ্য হইয়াই 
তিনি চুপ করিলেন ; পুত্রের কথার সারবত্তা হৃদয়জম করিলে ভূপতির 
জন্ত তাহার মনটা কেমন লোভাতুব হইয়া রহিল। 

ইহার পর মাস শেষ হইলে সবিনয় মাকে বলিলেন, “ভূপতিকে 
জবাব দিলুম মা ! ওকে মাষ্টার রাখাই ভুল হয়েছিল আমার । দেখুছি, 
নীলুর লেখাপড়ায় উন্নতি না ছোক, ক্ষতির আশঙ্কাই বেশী !” 

সবিনয় ভূপতিকে নীলিমার সম্মুখ হইতে সরাইবার ব্যবস্থা 
করিলেও তাহারা পরস্পরকে ছাড়িল না। ম্যাটিক পাশ করিয়া 
নীলিমা বিদ্তাসাগর কলেজে ভর্তি হইল। এই সময়েই সুবিনয়ের 
ব্যবসায়ে অকম্মাৎ ভাঙ্গন ধরিল | ঘরের গাড়ী বিক্রয় হইয়া গেল, 
নীলিমা কলেজের বাসে যাতায়াত করিতে লাগিল; উভয়ের দেখা- 
সাক্ষাতের কিছু কিছু গুবিধা হইল। ইহার পর সুবিনয়ের বৈষয়িক 
অবস্থা দিন দিন ক্রমেই শোচনীয় হইতে লাগিল; তখন অগত্যা 
নীলিমার বিবাহের প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়! গেল।' নীলিমা নিশ্চিন্ত মনে 
পড়িতে ও ভূপতির সঙ্গে ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। দাদার তখন 
আথিক ও মানদিক উভয় অবস্থাই শোচনীয় $ কাজেই নীলিমা 
তাহাকে আর তেমন আমলে আনিল ন!। 

ভূপতি তখন মেডিক্যাল কলেজে ঢুকিয়াছে। দেশে তাহার যাহা 
কিছু সম্বল ছিল, মাতৃবিয়োগের পর সমস্ত বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা 
ব্যাঙ্কে রাখিয়া! সে ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে । 

ইহার পর কয়েক বংসর নীঙল্গিমার যে কি করিয়া কাটিয়াছে, 
তাহা শুধু ভগবানই জানেন |- দিবানিশি অভাবের কষ্ট সহ করিয়া 
কোন মতে সে বিএ পাশ করিল। সৌভাগ্যক্রমে পাশ করিবার পরই 
দেড় শত টাক! বেতনের এই চাকুক্িট! ছুটিয়া গেল। তন্ন যনে 
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বাসের জন্ত বাড়ীও পাইল, এবং কোন জ্মীদারের কন্ঠ ও পুত্রবধূকে 
গড়াইবার কাজ পাওয়ায় তাহাতে তাহার আরও ৩* টাকা আয় 
হইল। ভূপতিকে ছাড়িয়া বিদেশে আপিয়া নীলিমার এই কাজ 
লইবার তেমন ইচ্ছা! ছিল ন1; কিন্তু ভূপতি নিজের তর্থাভাব জানাইলে 
নীলিম! বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া এই চাকুরী গ্রহণ করিল। তদবধি 
মা ও সুবিনয়ের বড় ও মেজ মেয়েকে লইয়া! সে এখানেই আছে। 
দাদাকে প্রতি মালে ৫০২ টাকা এবং ভূপতিকেও প্রতি মাসে ৩০।৪* 
টাক! পাঠায়। প্রয়োজন জানাইলে কোন কোন মাসে তাহাকে 
৫*২ টাকাও পাঠায়। এ জন্য তাহাকে কিছু খণগ্রস্তও হইতে 
হইয়াছিল; কিন্তু অত্যন্ত ব্লেশ স্বীকার করিয়া তাহ! সে পরিশোধ 
করিয়াছে । এই কল অন্ুবিধার জন্য কোন দিন সে ক্ষুব্ধ হয় নাই। 

ইহার পর মাঝে মাঝে ছুই-এক বেলার জগ্য ভূপতির সহিত 
নীলিমার সাক্ষাৎ হইয়াছে । পরীক্ষায় পাশ করিয়া গ্রীগ্মের ছুটার 
সময় ভূপতি তাহাকে লিখিযাছিল, “তোমার ত এখন ছু'টা ; আমার 
ইচ্ছা ছু'জনে দাঞ্জিলিংএ বেড়িয়ে আসি। আজ চার বছর তুমি 
প্রবাসে কাটালে, দুই-এক ঘণ্টার জন্ত তোমার মঙ্জে দেখ! হয়েছে, 
তাতে তৃত্তি পাইনি ৷” 

নীলিমা উত্তরে লিখিল, “আমি প্রস্তুত, তুমি কবে আসছে! 
লিখবে |” 

তাহার পর আট দিন দাঞঙ্জিলি'এ থাকিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য 
নীলিমা তাহার ছয় গাছি চুড়ীর চারি গাছি বিক্রয় করিয়! ফেলিল। 

অন্ুদ! মেয়ের হাতে চুড়ী চারি গাছি দেখিতে না পাওয়ায় তাহার 
কারণ জিজ্ঞাস! করিলে নীলিম1 বলিল, “বিক্রী করে ফেলেছি, বেড়াতে 
যাবো কি না ।” 

মা এই সংবাদে রাগ করিয়া বলিলেন, “কি ডোক্লা মেয়ে রে 
তুই |! গায়ের গমন! বিক্রী করে কেড়ীতে যাবার সখ? ভূপতিও 
যাবে বুঝি ? 

নীলিমাও রাগিয়। উঠিয়া বলিল, “মানুষের সথ-_সাধ থাকে না? 
তোমার ছেলের সংসার আমায় যদি না পুতে হত, তাহলে কি আমায় 
গায়ের গয়ন। বেচতে হয় 1? যত দিন থেকে চাকরী করছি, কেবল তো৷ 
ভার বয়েই মরছি।” 

এ গঞ্জনা মায়ের পক্ষে মন্াস্তক যন্ত্রণাদায়ক; তিনি আর 
কথা বঙ্গিলেন না । 

তাহার পর এক দিন সে দাজ্জিলিং যাঁর! করিল। শিলিগুড়িতে 
ভূপতির সহিত দেখ! হইলে ভূপতি প্রথমেই যাহ! বলিয়াছিল, তাহ! 
অত্যন্ত জালার সহিত তাহার মনে পড়িল। ভূপতি বলিয়াছিল, 
*এ, নীলা, তুমি যে ভয়ানক মোটা হয়ে পড়েছ। “এক্সারমাইজ' 
করো, “এক্সারসাইজ' করো !”- নীলিমা সেই হইতে প্রতিনিয়ত 
ব্যায়াম করিতেছে; কিন্তু ভূপতি তাহার ফলাফল দেখিবার জন্য 
অপেক্ষা না করিয়াই আজ কৃশাঙ্গী সুন্দরী রেণুর প্রণয় ও রূপে মুগ্ধ ! 


৩. 


মায়ের আহ্বানে নীলিম! পিছনে ফিরিল। অন্নদার হাতে একখানি 
পত্র। দু'জনের কাহারও মানসিক অবস্থা সহজ ন] থাকায় কেহই 
অপরের বেদেনা-পাওুর মুখভাব ক্ষ্য করিল না। অন্নদা ভারী-গলায় 
বলিলেন, “বিস্থর চিঠি এসেছে রে !* 

৩৮-_৬ 
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নীলিম! নির্বিকার ভাবে মায়ের পানে চাহিয়া রহিল; সহসা 
দাদার পত্র আসিয়াছে--এ সংবাদে সে সময় তাহার মন বিঙ্গুমান্র 
সাড়া দিল না। 

অন্দা নিজেই বলিলেন, “বৌমার এই ন'মাস পল, এ মাসে 
কিছু বেশি দিতে পারবি? অআতুড়-খরচ কিছু তো লাগবে ।” 

নীলিমা অকস্মাৎ বারুদের ভূপে অগ্রিম্পর্শের মত অবলিয়া উঠিল; 
কঠোর স্বরে বঞ্গিল, “পারব না, আমি বিছুতেই পারব না! বলছি, 
আর একটা! কানা-কড়িও আমি দিতে পারব না । বারে! মাসই 
তোমার ছেলে-বৌয়ের রাজ্যের খরচ আমায় যোগাতে হবে, এমন 
কি কিছু লেখাপড়া আছে ?* 

অন্নদ! সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেলেন; মুখ কীচুমাচু করিয়া 
বলিলেন, “অভাব বলেই তো তোকে তা! জানিয়েছে-_* 

নীলিমা বাধ! দিয় উগ্র কণ্ঠে বলিল, “অভাব হয় কেন শুনি? 
পুকুষমানুষ, হাত প আছে, সুস্থ্শরীর, খেটে রোজগার করে নিজের 
সংসার প্রতিপাজগন করতে পারে না? অমন পুরুষের পোড়া কপাল! 
আমি কিছুই দিতে পারব না। আমায় কি টাকার গাছ পেয়েছে। যে, 
নাড়! দিলেই টাক। ঝ'রে পড়বে ? 

অল্নদা আর সম্থ করিতে পারিলেন না, প্রধৃমিত ক্রোধ যেন বলিয়া 
উঠিল ; বলিলেন,*নিজের ভাইএর জন্য টাকা বেরোবে কেন? ভূপতিকে 
ঘুম যোগাবার সময় খুব বেবোয় তো ? মনে করিস্‌ আমি কিছু টের 
পাইনে, নয়? মরছিস্‌ তার পেছনে র্বান্থ খুটয়ে। মনে করেছিস্‌, 
একটু পসার জমাতে পারলে তোকেই পাটরাণী করবে ! তার বয়ে 
গেছে ! * সে বানু ছেলে, তোর ঘাড় ভেঙ্গে কাজ বাগিয়ে নিয়েছে, 
এইবার তোকে কল! দেখাবে । তার দায় পড়েছে তোকে বিয়ে 
করতে । কোন দিন কি জার্মীতে নিজের মুখখানাও দেখিসূনি ? 
ভূপতি আসবে তোর মত মাংসপিপ্তিকে বিয়ে করতে ? হায়রে 
কপাল 1***£ই আমি বলে গেলুম দেখিসৃ-তোর মুখে লাথি মারবে, 
মেরে লন্দরী মেয়ে বিয়ে করে তোর চোখের ওপর সংসার পেতে 
বসবে। সেই হবে তোর মত নির্কোধের উপযুক্ত শাস্তি! নিমক- 
হারাম, বেইমান ! যে ভাই তোকে বুকে করে মানুষ করলে, তাকে 
মাসে পঞ্চাশটে টাক! দিস্‌, তারই জন্কে এতো! মুখনাড়!* দিচ্ছিস্‌? 
তোর তিনটে মাষ্টারের পেছনেই যে সে মাস-মাস পঞ্চাশ টাকা খরচ 
করেছে। যা যখন আব্দার ধরেছিসূ, দ্বিতীয় বার চাইতে হয়নি । আর 
আজ সেই ভাইয়ের অসময়ে সাহায্য করছিসূ ব'লে তুই যা মুখে আসচে 
তাই বলছিস্‌ !*''বেশ, আমি বিশ্বকে লিখছি, যদি দে কলকাতার 
রাস্তায় ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে বেড়ায় সে-ও ভাল, তবু তোর শ্রদ্ধার 
তল্প যেন মুখে ন! তৌলে--তাকে তার মরা-বাপের দিব্যি দিয়ে 
লিখুছি !” কথাগুল! বঙ্গিয়া অন্ন! হন্হন্‌ করিয়া অন্ত দিকে চলিয়া 
গেলেন। 

সমুদ্রের উপর দিয়! যেন প্রচণ্ড বেগে তুফান বহিয়া গেল! বি্ুব্ 
উত্তাল-তরঙ্গমালার আলোড়ন স্থির হইতেও সময় লাগিল। 
নীলিমা যখন সমস্ত ঘটনা পুনরায় স্মরণ করিবার ক্ষমতা ফিরিয়া 
পাইল, তখন গাহার ছুই চক্ষু বস্ত্রগালিতের মত ড্রেসি-টেবিলের 
দিকে ঘুরিয়! গেল। আয়ন! দেখিয়া বুঝিল, দে মাংসপিগুই. বটে ! 
সে কালো, তাহার উপর শরীর ছুল হওয়ায় তাহার 
লাবগ্যটুকুও চলিয়া গিয়াছে । এখন তাহার বয়স ছাব্বিশলাঁভাশ 
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বৎসর, কিন্তু মেদবৃদ্ধি বশত: তাহাকে ছুলাঙ্গী গৃহিণীর মত দেখায়। 
নবোঢ়া বধূ সাঁজিবার চেষ্ারা সে নেক দিন পূর্বেই হারাইয়া 
ফেলিয়াছে। ভূপতির মুখও এই সময় তাহার মনশ্চক্ষে জাগিল। 
কান্ত মধুর রূপ, সহসা! সে রূপের তুলন! মিলে না । আর নীঙগিমার 
সর্ব্বাবন্বের কোথাও এমন এক তিলও সৌন্দধ্য নাই-_্বাহ! ভূপতির 
বিঙ্ুমাত্র গ্রীতিকর হইতে পারে ! 


মা জানেন না,কি কঠোর সত্য তিনি দৈববাণীবৎ নিজের অঙ্াত-. 


সারেই আজ বলিয়া ফেলিলেন। নীলিমার জীবনে তাহাই ফলিতে 
আরম্ভ করিয়াছে। ভূপতি আজ অবলীলাক্রমে তাহাকে লিখিতে 
পারিয়াছে, তাহার সহিত নীলিমার ছেলেখেলা! প্রণয়ন মাত্র। নীলিম! 
তাহার কষ্টার্জিত অর্থের অধিকাংশই ভূপতির সাফল্য-অঞ্জনের জন্য 
ব্যয় করিতে কুন্িত হয় নাই। আপনাকে প্রতিদিন-_প্রতিক্ষণে 
বঞ্চিত রাখিয়া পতিভ্রতা রমণী যেমন একাস্ত নিষ্ঠার সহিত স্বামীর 
জন্য সমস্তই উৎসর্গ করিয়া, সাহার কল্যাণকামনাকেই একমাত্র 
কাম্য মনে করিয়া থাকে, তেমনই নীলিমাও সমস্ত বিলাস-বাসনা 
বজ্জন করিয়া! ভূপতির স্খস্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতিকেই একমান্র কাম্য 
মনে করিয়াছে; অথচ সে-মকলের মূল্য ভূপতির কাছে যেন কিছুই 
নয়! নিয়মিত ভাবে অর্থসাহাষ্যের জন্ঞ অত্যন্ত সাধারণ ভাবে মাঝে 
মাঝে শুধু কৃতজ্ঞতা স্বীকারেই তাহার কর্তব্য শেষ হইয়াছে। কৃতন্ত ! 
আজ সে শুধু কৃতজ্ঞ! এ কথা মনে করিতে গিয়া সহসা তাহার 
স্মরণ হইল, ঠিক এই ভাবেই দে নিজেও তো স্নেহের খণ অস্বীকার 
করিয়াছে! দাদ! .তাহার পিছনে জলের মত অর্থব্যয় করিয়াছেন; 
ন্েহের তার সীমা-পরিসীম| ছিল না। কোন দিন নিজের ছেলে- 
মেয়েদেরও তেমন আদর করেন নাই । এই ভূপতিকে শুধু দাদাই রূপ- 
সর্বস্থ বলিয়! প্রত্যাখান করিয়াছিলেন, এবং কালবিলম্ব ন! করিয়! 
তাহার সম্মুখ হইতে তাহাকে অপদারিত করিয়াছিলেন। নীলিমা 
তাহা মনঃপৃত হয় নাই, তাই দাদার সতর্কতাকে সম্পূর্ণ অগ্রান্থ করিয়া 
দিশাহার। হইয়া সে অন্ধব-আবেগে যে আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়ািল, 
আজ তাহাকে তাহা পঙ্কিল জলাভূমিতে আনিয়া তাহার জীবন ব্যর্থ 
করিয়া দিল! আজ জীবনের সমাপ্তি! নীলিমা চমকিয়া উঠিল, 
জীবনের সমাপ্তি ! কি শ্রুতিমধুর শব্দ ! যেন প্রণয়ীর মৃদু-গুপন ! 
জীবনের সমাপ্তি! এ অভিশপ্ত বার্থ জীবনের পরিসমাপ্তি! ইহাই 
কি এখন কাম্য? 

এতক্ষণ পরে নীলিমার মন কতকটা স্থির হইল। তাহার 
দিশাহারা জীবনের তুল-পথ ছাড়িয়া! এই বার সে সত্য পথের সন্ধান 
পাইয়াছে | আর ভূল নয়, ইতস্তত; নয়; সে দৃঢ় অটল পদে অগ্রসর 
হইবে। দাদার মুখ মনে পড়িল। ন্নেহময় পিতৃতুল্য হিতাকাজ্ী 
সহোদর, কতই ন! সাধ তার ছিল নীলিমাকে লইয়া! ! ধনী, চরিত্রবান্‌, 
বিবান্‌ পাত্রে তাহার বিবাহ দিবেন”ঘরে মোটর থাকিবে, ফোন 
থাকিবে ; আভিজাত্যের আধুনিক সকল উপকরণের সে অধিকারিধী 
হইবে। দাদা! বলিতেন, “আমার বোন কালো, আমি সোন! দিয়ে 
জাঁকে মুড়িয়ে দেব ।” 


৪ 


অনেক দিন হইতে দাদাকে সাহায্য করিতে হয় বলিয়! নীলিম! 
ভিতরে ভিতরে তীহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দাদার কথা 


মানিক বন্ুমতী 


[ ২য় খণ্ড, ওয় সংখ্যা 


মনে হইলে তাহার মন অবজ্ঞায় ভরিয়া উঠিত। আজ সহসা 
অতীতের কথ শ্মরণ করিয়া, মাঝের কমা অপ্রিয় বৎসরের স্মৃতি 
মুদ্িয়-ফেলিয়া দাদার প্রতি সহান্ভৃতি ও মমতায় তাহার হৃদয় 
পূর্ণ হইল। আপনাকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করিয়৷ সে তখনই 
কু্ঠা ও সঙ্কোচে এতটুকু হইয়! গেল! তাহার মনে হইল, দাদাকে 
যতটা সাহাধ্য কর| তাহার উচিত ছিল, তাহা না! করিয়া সে অন্ঠায় 
করিয়াছে । যতটা করিবার ক্ষমত! তাহার ছিল, ততটাও করে 
নাই ! দাদাকে সাহায্য না করিয়। সেই টাকাগুলি ভূপতিকেই 
দিয়াছে, অথচ তাহ! ভন্মে ঘবৃতাহুতির মত হইয়াছে। ভূপতি নৌকায় 
নদী পার হইয়াই পদাঘাতে তাহা উপ্টাইয়া-ফেলিয়া তীরে 
উঠিয়াছে। পুরাতন জীর্ণ কদাকার তরণী আজ তাহার পক্ষে 
সম্পূর্ণ নিশ্রয়োজন !-*-যদিও দাদাকে সে যাহা! দিত, তাহাতে তাহার 
অন্তরের তেমন কোন প্রেরণ! ছিল না; বরং প্রতি মাসেই ছুইখানা 
মণি-জর্ডার লিখিবার সময় তাহার মনে হইত, দাদার ভার বহিতে 
না হইলে সে ভূপতিকে আর একটু স্বচ্ছল অবস্থায় রাখিতে পারিত। 
দাদার নিকট হইতে প্রাপ্তি-স্বীকারের যে পত্র পায়--ভাহা আত্তরিক 
আশীর্বাদ ; কত লজ্ডা, কত ক্ষোভে পরিপূর্ণ; কিন্তু নীলিম! সে জজ্জা 
ও ক্ষোভপূর্ণ পত্র পড়িয়া বোন দিন ব্যথিত হয় নাই; ভ্রু কু্িত 
করিয়! খাম খুলিয়াছে, এবং কুঞিত ভ্র লইয়াই তাহা নিতাস্ত উপেক্ষা- 
ভরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। আজ সস সেই সকল বিগত দিনের 
শ্থৃতি মনে করিতেই তাহার মন্স্থল ক্ষোত, বেদনা ও আত্মগ্রানিতে 
ভরিয়া উঠিল । আজ ভূপতির ব্যবহারে সে মন্্াহত হইয়াছে; কিন্ত 
নিজে দে তাহার অপেক্ষা শতগুণ গঠিত কাজ করিয়া আসিতেছে । 
সে ভিখারীকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়ার মনোভাব লইয়া দাদাকে সাহাষ্য 
করিয়াছে, যে দাদা তাহাকে ভালবাসতেন বক্ষ-শোণিতের তুল্য ! 
এইমাত্র দাদাকে উপলক্ষ করিয়! মা'কে সে যাহ! বলিয়াছে, এবং মা-ও 
যে উত্তর দিয়াছেন, উভয়ই যুগপৎ তাহার মনে পড়িল। নীলিমা 
ক্ষণকাল কিংকর্তৃব্যবিমূঢ হইয়া বসিয়া! রহিল। তাহার পর কিছু পরে 
হঠাৎ চমক ভাঙ্গিলে সে মোজা হইয়া বসিয়া প্যাডখান! টানিয়া- 
লইয়া! পত্র লিখিতে বসিল। লিখিল- “ভূপতি বাবু !” আজ আর অন্য 
দিনের মত তাহার লেখনীমুখে “আমার চির-নুন্দর' সম্বোধন বাহির 
হইল না ;__লিখিল, “ভূপতি বাবু, আপনার পত্র পাইয়াছি। আমি 
আপনাকে কত টাক! দিয়াছি তাহার হিসাব রাখি নাই। 
আনুমানিক হিসাব এই চারি বৎসরে মাসে ত্রিশ টাকা করিয়া 
ধরিতেছি ; তাহাতে প্রায় ১৪৫*২ টাকা হইতে পারে। জাপনি 
ধী টাকা দাদাকে তাহার নেবুবাগানের বাঁসায় দিয়া আমিলে 
উপকৃত হইব । ইতি-- 
রর নীলিম। ব্যানাজ্জীঁ ।” 
পত্রথানা মে শত বার উপ্টাইয়া-পাণ্টাইয়া পড়িল। কে বলিবে, 
ইহা! ভূপতিকে লিখিত নীলিমার পত্র? ইহা! যেন পাক! মহাজনের 
তাগিদ ! ইহাতে কুগঠার কোন কারণ ছিল না; ভূপতি তো! ইহা 
ব্যতীত নীলিমার সহিত অন্ত সম্পর্ক স্বীকার করে নাই ! 
কৃতক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া-থাকিয়া' সে আর একখানি পত্র 
পিখিল. “দাদা, কয়েক দিন হইল জাপনায় পত্র পাইয়াছি। একটা 
সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে । ভূপতি বাবুষ্ধে আমি প্রায় দেড় হাজার 
টাকা খণ দিয়াছিলাম; অবশ্ঠ, কোন লেখা-পড়! নাই। সেই টাক! 


২১শ বর্ষ--পৌষ, ১৩৪৯] 


তিনি এখন ফিরাইয়! দিতে চান। আমি আজ তাহাকে পত্র লিখিয়! 
জানাইলাম, আপনার বাড়ী গিয়া টাকাগুলি তিনি যেন আপনাকে 
দিয়া আমেন। আপনি ব্যবসায়ে জুদক্ষ-_আশা করি, এ কয়টা 
টাকা লইয়াই আবার বৈষয়িক কাজে নামিয়া গড়িবেন। ভগবান্‌ 
এবার আপনার শ্রম সফল করুন। আর এক কথা, ভূপতি বাবুর 
হাত হইতে টাক। পাইবার পুর্ববে কোন পারিবারিক কথার উল্লেখ 
করিবেন না-তাহা যতই গুরুতর হউক । 
স্নেহের নীলিমা ।” 
পত্রথান! ছুই-তিন বার পড়িবার পর সে, সেখান লইয়! মায়ের 
কক্ষাতিমুখে চলিল। অকম্মাৎ তাহার মনে হইল, তাহার মাথাটা 
অত্যন্ত হাক্কা ও দেহট! অতিশয় গুকুতার হইয়া পড়িয়াছে ; তাহার 
প্রতি গদক্ষেপে ধরিত্রী যেন টলমল করিয়! উঠিতেছে। 
টিতে টলিতে দে মায়ের কক্ষবাবে গিয়া পৌঁছিল, দেখিল, মা 
পত্র লিখিতেছেন ; ক্তাহার গালের উপর ছু'টি গুল অশ্রধার!। 
সুবিনয়ের ছুই প্রাপ্তবয়স্ক কল্প! পিতামহীর দুই পাশে বলিয়া 
পত্রধানি পড়িতেছে ; তাহাদেরও চক্ষুদু'টি জলপূর্ণ । 
নীলিম! গাঢ স্বরে ডাকিল, “মা ! 
তড়িদ্বেগে অন্নদা মুখ তুলিলেন, মেয়ে ছু'টিও চাতিয়! দেখিল। 
নীলিমা! ছুয়ারের উপর বসিয়া-পড়িয়! কপাটে মাথা রাখিয়৷ বলিল, 
“দাদাকে চিঠি লিখছ মা ? 
মা অগ্িব্ী দৃষ্টিতে তাহাব দিকে চাহিয়া বলিলেন, “মে কথায় 
তোর দরকার কি?” 
নীলিমা মিনিটখানেক মৌন থার্চিবার পর বলিল, “ও চিঠি তুমি 
ছি'ড়ে ফেল। আমি খুব অন্তায় করেছি, কিন্তু তুমি মা হয়ে তা ক্ষম। 
কববে না?” 
অন্নদা রোষকুদ্ধ কঠে বলিলেন, “না; কারণ, ক্ষমার একটা সীমা 
আছে।” বলিয়া! তিনি পুনরায় কলম তুলিলেন। 
নীলিমা! ক্লান্ত কঠে বলিল, “মা, আজ আমায় জীবনের মত ক্ষমা 
করো মা! আর কখন এমন অন্তায় কথ! আমার মুখ থেকে বেবোবে 
না। আমি কতখানি অন্যায় করেছি, তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।” 
ভাইঝি ছু'টির দিকে চাহিয়! সমবেদনায় তাহার বুকের যেখানটা একে- 
বারে খাঁ করিতেছিল, দেখানটা অকন্মাৎ ভারী হইয়। উঠিল। 
মনে হইল, ইহারা কোন দিন তাহাকে পিসিম! ভাবিয়া! একটি কথা 
বলিতে সাহস করে নাই; স্কুলেও যেমন এখানেও তেমনি প্রধান 
শিক্ষয়িত্রীর মর্ধ্যাদাই দিয়াছে । সেও কোন দিন তাহাদেৰ ডাকিয়া 
আদর করিয়া কথ| বলে নাই; তাহার কারণ, তাহার মন দিকৃদর্শন 
যন্ত্রের মত সর্বদাই একমুখী থাকিতঃ তাই একটি পাই-পয়সাও 
ব্যয় করিতে তাহ! তাহাকে কাটার মত বিধিত। মনে হইত, সমস্তই 
তাহা অপব্যয় হইতেছে। ম| ব্যতীত তাই প্রত্যেকেরই ভার 
সে অত্যন্ত বিরক্তি ও অনিচ্ছায় বহন করিয়াছে । ইহারা স্নেহ 
পাইবে কোথা হইতে? 
নীলিমা তাহাদের পানে চাহিয়া কোমল স্বরে বলিল, “তোরা 
কীদছিস কেন, মণি, রেব! ? আয়, আমার কাছে উঠে আয়, লক্ষ্মী ম! 
আমার !” 


অগ্রিশিখা! ও পতঙ্গ 
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পিসিমার মুখ হইতে এই শ্নেহমাখ! কথ শুনয়াও মেয়ে ছুট 
উঠিয়/আসা দূরের কথ, ছুই হাটুর ভিন্তর মুখ গুঁজিল। নীলিমা 
হাত বাড়াইয়৷ মায়ের পায়ে রাখিয়া বলিল, “মা, তোমার পায়ে 
ধরছি, ওচিঠি তুমি ছিড়ে ফেল। দাদাকে এ ঘব কথ। কিছু লিখ 
না; আর এই চিঠিখানাও তোমার চিঠির সঙ্গে দাদাকে পাঠিয়ে 
দিও ।”- বলিয়। হস্তস্থিত পত্রধানা মায়ের পায়ের কাছে রাখিয়া 
আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। 


মমস্ত পৃথিবী তখন তাহার চোখে ঘন কালিমায় সুমাচ্ছন্ন। 
চা ০ 


খানিকটা পরে মা ক্রোধ সম্বরণ করিয়া নীলিমার পত্র গড়িতে 
লাগিলেন । পত্রখানা ছোট বটে, কিন্তু পড়িয়! তাহার মনে কেমন- 
একটা ধাঁধ! লাগিল। ভূপতি খণ লইয়া তাহ! ফিরাইয়! দিতেছে 
কেন? নীলিমীর টাক! তো তাহার খণ নয়! আর শেষের দিকে 
একি কথা? কি এমন পারিবারিক গুরুতর কথ! হইবে? এ ফেন 
স্তাহার কেমন ছুর্ববোধ্য হেঁয়ালী বলিয়া! মনে হইল। 

এতক্ষণের পর অকম্মাৎ মনে পড়িয়া! গেল, নীলিমার মুখখানি 
কেমন যেন বিবর্ণ, প্রাণহীন দেখিয়াছিলেন। এ আবার কি হইল? 
কি এমন ঘটিল? একবার তাহীকে জিজ্ঞাস! না করিলেই তো নয়! 
বুকের ভিতরটা তাহার ছাৎ করিয়া! উঠিল; এইমাত্র তাহাকে অভি- 
সম্পাত দিয়া আসিয়াছেন ষে!"'কিন্তু তিনি তখনই ভগবান্‌কে মনে 
মনে অনখখ্য প্রণতি জানাইয়া বলিলেন, “ঠাকুর, রাগের ঝৌকে বলেছি 
বলে সত্যই তা চাইনি, তুমি তো মায়ের মন বোঝ। ভূপতি 
যেন ওকে" ধোনার চোখে দেখে। ও যে পেট তরে খায়নি, 
প্রাণ ধরে একথানা ভাল কাপড় পরেনি, শুধু তার উন্নতিই 
খুঁজেছে 1১ 

তিনি পররখানা দেখানেই রাখিয়-দিয়! উঠিয়া ঈড়াইলেন। 

রেবা বলল, “কি হ'ল ঠাকুরমা ?” 

অন্নদার গলার শব্ধ অজ্ঞাত বিপদাশস্কায় কাপিয়া উঠিল; তিনি 
বলিঙেন, “কিছু বুঝতে পাচ্ছি ন! রে! নীলুর কাছে যাচ্ছি। হা রে, ওর 
মুখ বড় শুকৃনে| দেখাচ্ছিল না? মণি, দেখেছিলি? ২ 

মণি বলিল, “আমারও তাই মনে হচ্ছে ঠাকুরমা ! একট! কিছু 
হয়েছে বোধ হয়” 

চিঠি ছুইখান! চাপা দিয়া তিন জনেই উঠিয়া নীলিমার কক্ষাভি 
মুখে চলিলেন। | 

নীলিমার কক্ষদ্বার রুদ্ধ। অন্দর বুক কীপিয়াপ্উঠিল। সশব্দে 
করাঘাত করিয়া ডাকিলেন, “নীলি, নীলু--ও নীলু!” ভিতর 
হইতে যন্ত্রণা-মথিত শব্দ আদিল, “আমায় ক্ষমা ক'রো মা” এবং 
পরক্ষণেই একটা চেয়ার-পড়ার জোর শব্দ হইল। অয্নদা সভয়ে 
দুয়ারে করাঘাত করিতে করিতে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, “ও নীলু ! 
নীলু রে!” 

মণি ও রেবা দৌড়াইয়! জানালার কাছে গেল; খড়খড়ি টানাটানি 
করিয়া তুলিয়! আর্তনাদ করিয়া উঠিপ, “ঠাকুরম1 গে! ! পিসিম! পাথায় 
কাপড় খাটিয়ে গলায় ফাস দিয়ে ঝুলছে! মা গো!” 

ভ্ীমায়াদেবী বনু। 


কিট টি রী টির টা ডি 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রজার মনোভাব 


( পূর্ব-প্রকাশিতের পর ) 


"রাজার জাতি" কর্তৃক হিন্দুর দেববিগ্রহ তঙ্গ একটি নাধারণ 
ঘটনা ছিল বলিয়াই মনে হয়। প্রঙ্জার প্রতি এই অত্যাচার যে 


আইন অনুসারে জপরাধ বলিয়! গণ্য হইত, প্রাচীন সাহিত্যে . 


এমন কোন প্রমাণ পাই নাই। হিন্দুরা এ বিষয়ে রাঁজীর কাছে 
কখন অভিষোগ উপস্থাপিত করিবার কল্পনাও করিত না ; সকলেই 
সাধ্যানুপারে স্ব স্ব বিগ্রহরক্ষার চেষ্টা করিত। স্বয়ং রাজারাই যে 
কার্ধে লিপ্ত থাকিতেন,* সেই কার্ধ্য রাজার জাতির দ্বার! সম্পন্ন 
হইলেও তাহাদের অপরাধ হইত না। 

“ধনেচ্ছভয়ে* দেব-বিগ্রহের কি অবস্থা হইত, তাহার একটি দৃষ্টান্ত 
“অধৈত প্রকাশেশ দেখা যায়। অদ্বৈত ঠাকুর নান! তীর্থ ভ্রমণের 
পর বুন্দাবনে উপস্থিত হইয়! স্বপ্রাদেশ অন্পারে যমুনাতীরস্থ কোন 
স্থান হইতে মৃত্তিকাপ্রোথিত মদনমোহন বিগ্রহ উদ্ধার করেন ; এবং 
একটি মন্দিরে বিগ্রহ-স্থাপন করিয়া জনৈক *সদাচারী বৈষ্ণব ত্রাঙ্মণ*কে 
সেবায় নিযুক্ত করিয়া! পরিক্রমায় বাহির হন । এদিকে £- 

“দুষ্ট যবনের! পাঞা৷ ঠাকুরের তত্ব । 

ভাবে ঠাকুর ভাঙ্গি হিন্দুর নাশিমু মহত্ব ॥ 

যুক্তি করি শ্রেচ্ছগণ হইয়া একত্র। 

অদ্বৈত বটেতে আইলা লএ! অন্তর শন্ত্র॥ 
মদনমোহন দুষ্ট শ্নেচ্ছ ভয় পাঞা । ্ 
পুষ্পতলে লুকাইলা গোপাল হইয়া ॥ 

শনেচ্ছগণ প্রবেশিয় শ্রীমন্দির ছবারে। 

ঠাকুর না! দেখি গেল ছুংখিত অস্তরে ॥* 

সন্ধ্যাকালে অত্বৈত ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, ঠাকুর নাই? তিনি 
রোদন করিতে লাগিলেন । রাত্রিক।ল্লে মদনমোহন প্লে বলিলেন 

“উঠহ অতৈত মুগ্ি গ্রেচ্ছগণ ডরে। 
গোপাল হইয়! লুকাইল পুষ্পাস্তরে ॥” 

তখন ঠাকুরকে তুলিয়/-আনিয়! মন্দিরে স্থাপন করা হইল; কিন্ত 
দেবত। নিজেই “ম্েচ্ছভয়ে* উদ্বিগ্ন হইয়া! উঠিলেন, এবং বলবান্‌ 
রক্ষকের তত্বাবধানে থাকিতে চাহিলেন। এই উদ্দেশ্টে অদ্বৈতকে 
স্থীদেশ দেওয়া হইল £-_ 

"অহে শ্রীঅদৈতাচারধ্য শুন এক কথা । 
মথ্রার চৌবে এক আমিবেক হেখা॥ 
ইহা! দুষ্ট শ্নচ্ছগণের অত্যাচার হয়। 
চৌবে মোরে সমপিয়! হও নি:সংশয় ॥* 
অতএব, চৌবের হস্তে ঠাকুরকে সমর্পণ কর! হইল। 

*চৈতন্যচরিভামুতে'ও  (মধ্যলীলা) দেবতার ও দেবতার 

দেবকগণের “গ্েচ্ছতয়ে* পলায়নের বর্ণনা আছে £-- 
“অগ্ুকূট নামে গ্রামে গোপালের স্থিতি । 
রাজপুত লোকের দেই গ্রামে বতি। 


* হোসেন শাহ উড়িব্যাঁআভিযানে যাইবার সময় সনাতনকে 
সঙ্গে লইতে চাহিলে সনাতন বলিয়্াছিলেন, “যাবে তুমি দেবতায় 
ছুঃখ দিতে" ইত্যাদি ( চৈ-চরিতামৃত্ত, মধ্যলীলা )! 





একজন আদি রাত্রে গ্রামীকে বলিল। 
তোমার গ্রাম মারিতে তুরুকধারী সাজিল ॥ 
আজি রাত্রে পলাহ, ন! রহিঠঞ্একজন। 
ঠাকুর লএ॥ ভাগ, আসিবে কালি যবন ॥ 
শুনিয়। গ্রামের লোক চিস্তিত হইল। 
প্রথমে গোপাল লঞা গাঠোলি গ্রামে থুইল । 
বিপ্রগৃহনে গোপালের নিভৃতে দেবন। 
গ্রাম উাঢ হইল, পাইল মর্ধজন | 
রে শ্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে। 
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে, কিবা গ্রামাস্তরে | 
ক্ষ যু কী সী 
লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথর! নগরে। 
একমাপ রহিল বিঠঠলেশ্বর-ঘরে ।* 
'প্রেমবিলাপ' গ্রস্থেও 'অগ্ৈতপ্রকাশের' ঘটনার বর্ণনা আছে। 
বৈষণব-সাহিত্য বাতীত, মনসা-সাহিত্যেও হিন্দুর দেবপুজ! ও 
দেবস্থানের প্রতি আক্রমণের যে বর্ণনা আছে, তাহাতেও মনে হওয়া 
স্বাভাবিক যে, প্ররূপ অত্যাচার হিন্দু জনসাধারণের নিকট বিম্ময়কর 
বা অপ্রত্যাশিত ছিল না। দ্বিজ বংশীদামের 'পন্মপুরাণ' অনুসারে 
মনসাপুজার স্থানে কাজী “সসৈষ্ঠ* উপস্থিত হইলেন। 
*কটক সনে হোসেন, করিয়াছেন গমন 
লড়ে আগি মিলিলা সত্বরে । 


আগে পাইল ব্রা্গণ, ধরিয়া ছি'ড়িল নয়ন, 
মাথায় মারিল বে পাথরে ॥ 
মত পাইল আশপাশ, ধরি কৈল জাতিনাশ, 
মারিয়৷ কাটিল নাক কাণ। 
খাইয়৷ আসার বাড়ি, ্রাঙ্গণে পাড়ে লড়ালড়ি, 
হস্তেতে লইয়া পুঁথি খান । 
চি চা রঙ যা 
আদার বাড়ি মারি ঘট কৈল খান খান। 


যার লাগ পায় তার কাটে নাক কাণ ॥* 
এই ঘটনার পূর্বেই হাদান-হোগেনের “দূত” মনসার পুজার ঘট 
দেখিবামাত্র ভাঙ্গিয়৷ দিয়াছিল ॥ 
“বিবিধ প্রকারে গোপ পস্মারে পূজিল। 
ছেনকালে হামান-হোমেনের দূত আইল ॥ 
আছাড় মারিয়! ঘট ফেলিল ভাঙ্গিয়! ৷ 
পূজার যতেক দ্রব্য ফেলে ছড়াইয়া ॥” 
বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে'ও অনুরূপ বর্ণনা! আছে। তকাই 
মোল্ল! রাখালদিগের মনসার ঘট ভাঙ্গিতে গিয়া লাঞ্ছিত হইয়া! আসিয়া 
কাজীকে জানাইল। কাজী সদলে রাখালদিগের বিরুদ্ধে অভিযান 
করিলেন :-- 
“সাজ সাজ বলিয়া কটকে পড়ে সাড়!। 
ছোট বড় সাজিয়৷ আসিল হোসেন-পাড়! । 


২১শ বর্ষ পৌষ, ১৩৪৯] 


প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যে প্রজার মনোভাব 


৩০৩ 
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যতেক যবন আছে হোসেনের পাড়া । 
নগর হইতে আদিল পুরুষ মাথামুড়! 
ইহার! পুজার ঘর, মনসার ঘট ইত্যাদি ভাঙ্গিয়! ফেলিল :-_ 

“কাজির আজ্ঞায় সৈয়দগণ চলে। 

ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলে সমুদ্রের জলে | 

কেবা বুঝিতে পারে পদ্মার পরিপাটি । 

কোদালে কাটিয়া! ফেলে ঘরভিটার মাটি ॥ 

০ চি ক চা 

মাটির গঠন ঘট কনকের চুডা। 

দারুণ যবনে ঘট করিলেক গুঁড়া ॥* 
মনসা-সাহিত্যের অন্থত্রও এবপ বর্ণনা আছে। 

দেবস্থান ও দেবপ্রতিমার প্রতি অত্যাচারের যে বর্ণনাগুলি 
ৃটান্তত্বরূপ উদ্ধৃত হইল, ত২কালীন শাপকবর্গের ও তাহাদিগের 
্বধাবলম্বীদিগের হিন্দুধন্মবিদবেষেৰ উত্াই চূড়ান্ত প্রমাণ। তুকী- 
মোগলশামনযুগের সমপামত্িক বলিয়া গ্রগ্থগুলির বিবরণের 
প্রতিহাপিক মূল্য নগণ্য নহে । এ ক্ষেত্রে ইঠাও মনে রাখিতে হইবে 
যে, তৎকালীন সাহিতাকাব রাজনীতিক ( অর্থাৎ রাজাদিগের ও 
ক্টাহাদেৰ স্বধম্মীদের সম্পফ্তি ) ব্যাপার-সমৃহ সাহিত্যে সাবধানে 
যথাশক্তি এডাইয়! চলিতেন। ; নতুবা, আমর! সে কালের ইতিহাসের 
প্রচুর উপাদান সাহিত্য ১ঠতেই সংগ্রহ করিতে পারিতাম। 
৩ 


“শ্রেচ্ছ*স্পনে খুণা, বেনাপোলের রামচন্দ্র খানের উপর “শ্লেচ্ছ* 
বাঙ্গার দৌরাত্ম্য, “্যবনের তয়,” "কাল ঘবন রাজা” । 

প্রাচীন সাহিতে। “গেচ্ছ"স্পশে হিন্দুর কলুষিত হওয়ার কথা, 
(বিশেষতঃ, “শ্লেছ্ছে” অন্জল-গ্রহণে “জাতি-যাওয়ীর” কথা) এত 
অধিক সংখ্যক স্থল ব্নিত আছে যে, প্রাচীন সাহিত্যের পাঠক 
মাত্রেরই তাহা স্বিদিত | এ স্থলে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল। 

পন্মপুরাণে' বণিত কাজি-বনাম-রাখাল-সাক্রাস্ত ঘটনায় কাজী 
ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, “এডাকটি খাওয়াইয়া রাখালদিগের জাতি 
মারিবেন ।”* চৈতন্সসাহিত্যে স্বুদ্ধিরায়ের বৃত্তান্ত সুপরিচিত । হোসেন 
শাহ “কাগোয়ার পানি" ( বদনার জল ) খাওয়াইয়া সুবুদ্ধির “জাতি 
মারিয়াছিলেন। জাতিনাশে, স্মবুদ্ধি হিন্দুর দৃষ্টিতে এত কলুষিত 
হইয়াছিলেন যে, শিনি বারাণসীতে যাইয়া পণ্ডিতদিগের নিকট 
প্রায়শ্চিত্ববিধান চাহিলে, তাহাকে ব্লা হইয়াছিল যে, উত্তপ্ত ঘুত 
পানে প্রাণত্যাগ করাই উক্ত পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত ! অষ্টাদশ 
শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ" কাব্যে, ভবানন্দকে বন্দী করি- 
বার পর রোহিল্লা প্রন্ৃতি রক্ষীর! “জাতি মারিবার” ওয় দেখাইয়াছিল 
--( “জাতি লৈতে কেহ চায়* )। 

রূপসনাতন হোসেন শাহের উচ্চপদস্থ বিশ্বস্ত কণ্মচারী ছিলেন। 
তাহার! রাজকাধ্যের জন্য সুলতানের জতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সংস্প্শেই 
অধিকাংশ সময় থাকিতেন। সুলতান ও তাহার স্বধশ্মাবলগ্বী 
প্রধান প্রধান রাজকশ্মচারীদিগের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে থাকিলেও তাহাদিগের 


* ব্রাহ্মণের কাণে কলমা| উচ্চারণ,_বলপূর্ববক স্ন্পত, এবং স্ত্রী 
লোকের সতীত্বনাশও-_“জাতিনাশের” অন্তত ।-_মনসা-সাহিত্য 
রষঠব্য। 











প্রতি রূপ-সনাতনের শ্রদ্ধা-তক্তি ছিল না, বরং তাহাদের উপর তীব্র 
বিরক্তি ও ঘুণাই ছিল। “চৈতন্ত-চরিতামূতে'র মধ্যলীলায় বণিত 
আছে, চৈতন্ত রামকেলী গ্রামে যাইলে রূপ-সনাতন গোপনে, ছল্মবেশে 
দেখা করিতে আনিয়া এই ভাবে তাহার নিকট দীনতা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন :- 
“জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ ! 
অধম পতিত পাপী আছি ছুই জন ॥ 
শ্নেচ্ছ জাতি, শ্নেচ্ছ সঙ্গী, করি শ্নেচ্ছ-কন্ম। 
গো-ব্রান্দণ-দ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥” 
ভিক্তিরত্বাকরে' বূপ-সনাতনের মনের অন্ুশোচন। এই ভাবে 
বর্দিত আছে *-- 
*পিতাপিতামহাদির বৈছে শুদ্ধাচার। 
তাহা বিচারিতে মনে মানয়ে ধিকার | 
যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়। 
হেন যবনের সঙ্গ নিবস্তর হয়। 
করি মুখাপেক্ষা! যবনের গৃহে যান। 
এহেতু আপনা মানে শ্নেচ্ছের সমান ॥ 
ক না চা 
যবে মগ্ন হন দৈন্য-সমুদ্র মাঝারে । 
শ্লেচ্ছাধিক হৈতে নীচ মানে আপনারে ॥ 
নীচ জাতি সঙ্গে সদা নীচ ঝ/বহার। 
এই হেতু নীচ জ্যত্যাদিক উক্তি হয় ॥ 
»*. বিপ্ররাজ হৈয়া মহ! খেদযুক্তাস্তরে | 
আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কতু নাহি করে।*-_-(১ম তরল) 


বূপ-সনাতনের পিতা! শ্রীকুমার সম্থন্ধে “ভক্তিরত্বাকর” বলেন :-_ 
“যদি অকম্মাৎ কতু দেখয়ে যবন । 
করে প্রায়শ্চিত্ত অন্প না করে গ্রহণ ॥*-( ১ম তরঙ্গ) 


“অদ্বৈতপ্রকাশেশর মতে চৈতন্দেব বারাণমীতে যাইলে মণিকর্ণিকার 
ঘাটে এক সন্ন্যাসী চৈতন্য সম্বন্ধে এই অভিযোগ করিয়াছিলেন :-- 
“বেদের বিরুদ্ধে কাধ্য করে সর্বক্ষণ | ৪ 
ববন সংসর্গে নাহি মানয়ে দূষণ ॥ 
ছলেতেও শ্লেচ্ছ যদি করে হরিনাম । 
তারে আলিঙ্গিতে নাহি মানে ধশ্মজ্ঞান ।”-(১৭ অধ্যায়) 
“নরোত্মমবিলাসে*র নিম্নলিখিত উক্তিও অর্থপূর্ণ :_- 
*প্র্ুর অদ্ভুত লীলা বুঝে কোন্‌ জন 
অন্কের কি কথা প্রেমে ভাসয়ে যবন ॥”--( ১ম বিলাল) 
অন্থাত্র ₹- 
“অতিনীচ যবন বর্ধর ছুরাচার। 
সেহ মত্ত হৈয়া গায় গৌরাঙ্গ বিহার 
“চৈতন্তভাগবতে" (€ম অধ্যায়), অপ্তগ্রামে হরিসংকীর্তনের 
বর্ণনায় 
“অন্তের কি দায় বিষুল্রোহী যে যবন। 
তাহারাও পাদপন্পে লইল শরণ ॥ 
যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার | 
্রাঙ্ষণেও আপনারে জন্ময়ে ধিক্কার ॥” 


৩৩৪ 


মাসিক বন্থুমতী 


[২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 
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*ষ্লেচ্ছ* ও “যবনের* প্রতি এই যে দারুণ ঘ্বণা, ইহার যে যথেষ্ট 
কারণ ছিল, তাহ! বল! বাহুল্য । ভক্ষ্যাতক্ষ্, শৌচাশৌচ * ইত্যাদি 
আচারঘটিত ঘোর পার্থক্য ব)তীতও, তংকালে ঝাজায় প্রজায় 
বিশেষ ভেদভাবের আর এক কারণ-_প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার । 
প্রজারা ভি্নধশ্মাবলঘী হওয়ায় এবং মহম্মদীয় ধন্মীবলম্বী তুকী-মোগল- 
শানন-কর্তাদিগের স্বধশ্নীবলম্বীরাঁ রাজগণের কুত অত্যাচার-কার্যে, 
সকল সময়ে না হইলেও-_অন্ততঃ অনেক সময়ে যোগ দেওয়ায়, সমগ্র 
“রাজার জাতি”র প্রতিই হিন্দুদিগের আস্তরিক বিদ্বেষ জগ্মিয়াছিল। 
সন্ত্রস্ত ও ধনী হিন্দুগণের দ্বারা মুসলমান আদব কায়দা ইত্যাদির 
অনুকরণ ও ফা ভাষা ব্যবহার, 1 “রাজার জাতি"র সহিত 
প্রজাদিগের মনোমালিঘ্ের অভাব প্রতিপন্ন করে না; বর্তমান 
ভারতের অসংখ্য শিক্ষিত ভারতবামী কর্তৃক ইংরেঙ্রি ভাষার ব্যবহার, 
এবং ইংরেজি আচরণ ও ভাবের অনুকরণ অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার 
হইলেও ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, বর্তমানে রাজার জাতির 
সহিত শিক্ষিত ভারতীয়গণের মনোমালিন্য নাই । 

পুনঃ পুনঃ অত্যাচারের ফলে, হিচ্দুপিগের মধ্যে “যবনের ভয় 
অর্থাৎ বিশেব এক প্রকার আতঙ্ক স্থায়ী হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে 
হয়। “প্রেমবিলাসেশ সাধুচরিত্র দরিদ্র চৈতন্যদামের স্ত্রী স্বপ্নে 
দেখিলেন- কোন মহাপুরুষ তাহা গভে আসিয়াছেন । বন্বতঃ, 
উাাদিগের দারিদ্র্য ও গ্রামেব সকল উপদ্রব-তথা “যবনের ভয়” 
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“লক্ষীপ্রিয়া কহে বড় পাইলাম ধন। 
খুচিল দারিদ্র্য তোমাৰ সফল জীবন ॥ 
রাজগীড়া ছিল গ্রামে কত উপজাতি। 
ভাহ। শাস্তি হৈল রাজ! কবি গীরিতি ॥ 
গ্রাম ছাড়ি জমিদার ছিল অন্য গ্রামে । 
সেই উপজাতি গেল আপ্সব নিজগ্বানে ॥ 
প্রবেশ করিতে গ্রামে আনন্দ হাদয় । 
অনায়দে গেল সব যবনের ভয় ॥*_-( প্রথম বিলাস ) 
রূপ, সনাতন ও শ্রীবল্পভ, এই তিন ভ্রাতার পূর্বব-পুর্ুধগণের 
বিবরণ প্রসঙ্গে দেখা যায়__ 
“মুকুন্দদেবের পুত্র নাম শ্রীকুমার। 
গঙ্গাতীরে নৈহাটিতে ছিল বাসঘর ॥ 
যবনের ভয়ে কুমার নৈহাটি ছাড়িল। 
কিছুদিন বঙ্গে চন্দত্বীপে বাস কৈল ॥”--( ২৩ বিলাস) 
নবদ্ধীপে শ্রীবাস স্বগৃহেও সংকীর্ন করিতে যাইয়া উদ “যবনের 
রাজ্য* মনে করিয়া! ভীত হইতেন। 


*. ভারতচন্দ্রকত “মানসিংহ” কাব্যে ভবানন্দ-জাহালীর 
সংবাদে ভথানন্দ বলিয়াছিলেন-_ 
*শৌচ আচমন নাহি যাহা! পায় খায়। 
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায় ॥” 
প্রৃহৎ সারাবলী'তে অভিরাম গোস্বামী কাজীকে বলিতেছেন, 
তোমার আমার ঈশ্বর এক, কিন্তু গোবধাদিজন্যই পার্থক্য। 
1 ভারতচন্দ্রের “অম্নদামঙল” কাব্যে মহারাজ কৃষ্চন্দ্রেব সভা- 
বর্ণন! এবং “বিভ্তানুন্দর” কাব্যে বন্ধমান রাজসভার বর্ণনা প্রষ্টব্য। 


-- শী শাাশশশী 


“গ্েচ্ছদেশ” ও “গ্েচ্ছরাজয” সন্বন্ধে, প্রাচীন সাহিত্যের বন্থু 
স্থানে আতঙ্কজনক বর্ণনা আছে। চৈত্তন্তদেব উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাবর্তন 
কালে উড়িষ্য৷ রাজ্যের মেদিনীপুর-সীমা পর্ধ্যস্ত আসিলে উড়িয্যা- 
রাজের কন্মচারী সম্মুখের দিক দেখাইয়! বলিতেছেন £-_ 

“মন্তপ যবন রাজার আগে অধিকার। 

তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার 

“চৈতন্তচরিতামূত” (মধ্যলীলা, ১৬ পরিচ্ছেদ ) 
অন্তত্র__চৈতন্সদেব যখন প্রয়াগের দিকে যাইতে উদ্তত, তখন 

সাগোঁড়িয়া বিপ্র ও কৃষণ্দাসকে বিদায় দিতে চাহিলে তাহারা বলিলেন +__ 

“প্রয়াগ পধ্যস্ত দু'হে তোম৷ সঙ্গে যাব। 

তোমার চরণ সঙ্গ পুনঃ কাহা পাব? ॥ 

শ্লেচ্ছ দেশ, কেহ কীহ! করয়ে উৎপাত ।” ইত্যাদি 

( মধ্যলীলা, ১৮ পরিচ্ছেদ ) 


“চৈতন্ত-চরিতামৃতে'র (মধ্যলীলা) আরও একটি বিবরণে “শ্েচ্ছরাজ্য" 
বিপদের স্থান বলিয়া বণিত আছে। মাধবেন্দ্রপুরী গোবদ্ধনে 
(ৰৃন্দাবনে ) শ্রীগোপাল-বিগ্রহের সেবায় রত ছিলেন। গোপাল 
স্বপ্ন দিলেন__“উড়িষ্যার নীলাচল হইতে চন্দন আনিয়া আমার গাত্রে 
লেপন কর।* মাধবেন্্র উডিষ্যায় যাইয়া “মণেক চন্দন, তোলা- 
বিশেক কর্পুর* সংগ্রহ করিয়া ফিরিবার জন্য যাত্রা করিলেন। 
রেমুনা গ্রামে আসিলে গোপাল আবার স্বপ্র দিলেন__“এই গ্রামস্থ 
গোপীনাথ দেববিগ্রহের গাত্রে চন্দন-লেপনেই আমার দেহ শীতল 
হইবে ।” গোপালের স্বপ্নাদেশ প্রদানের কারণ এই যে, চন্দন লইয়া 
ফিরিতে হইলে “শ্েচ্ছদেশের* ভিতব দিয়া যাইতে হইবে , কিন্তু উহ! 
বিপজ্জনক স্থান। শ্নেচ্ছ রাঙ্তার প্রহরীর! জাগিয়া পাহার! দেয় ও 
পথিকের মৃল্যবান্‌ দ্রব্য লুণ্ঠন করে। 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈষ্কগ্রস্থ 'বৃহৎ সারাবলী'তেও আছে যে, 
উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের সীমায় উপস্থিত হইলে “উড়ুদেশ অধিকারী” 
আসিপ্ল ঠৈতন্যকে বলিলেন, সম্মুখে যবনাধিকার*। 

“তবে ঢলিবারে ইচ্ছা! কৈল গৌরহরি। 
নরপতি নিবেদয় যোড়গাত করি ॥ 
আগেতে সে গ্রাম হয় যবনাধিকার। 
বড়ই নির্দয় রাজ! অতি ছুরাচার ॥ 
বাটে যেতে নারে কেহ তাহার শাসনে । 
ঘ্বিজ মুনি বৈষ্ণব কাহারে নাহি মানে ॥ 
- পিচ্ছল জলা পর্য্যন্ত তাহার অধিকার,। 
তার ভয়ে কেহ নারে হ'তে নদী পার ॥” 

*্যবনাধিকার” স্বদ্ধে হিন্দুর মনে ভীতি সঞ্চারের কারণ যে 
যথেষ্টই ছিল, ইহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। সময় সময় 
কিন্প লোমহর্ষণ ভয়াবহ ঘটনা ঘটিত, বেনাপোলের রাজ! 
রামচন্ত্রের ঘটনা তাহার অন্ততম দৃষ্টান্ত । “টৈতন্যচরিতামৃত' 
প্রভৃতি বৈষবগ্রন্থে ইহার বিবরণ আছে। বেনাপোলের ( যশোহর 
জিলার তন্তর্গত ) রাজ! রামচন্দ্র প্রজার নিকট স্বয়ং কর আদায় 
করিয়! নবাবকে দিতেন না। শাস্তিত্বরূপ, রামচন্দ্র স্ত্রী-পুত্রাদিসহ 
জাতিনাশ ও গ্রাম উজাড় করিয়! দেওয়া হইল। “চৈতন্তচরিতামূতে' 
বরিত হইয়াছে-_ 
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“ন্থবৃত্তি করে * রামচন্দ্র রাজারে ন! দেয় কর।' 
জুদ্ধ হঞা গ্েচ্ছ উজির আইল তার ঘর ॥ 
আসি সেই ছূর্গামণ্ডপে বাসা কৈল। 
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রীধিল ॥ 
স্ত্ীপুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়! 
তার ঘর গ্রাম লুঠে তিন দিন রহিয়া ॥ 
সেই ঘরে তিন দিন অবধ্য-রন্ধন | 
আর দিন সব! লএ1] করিল গমন | 
জাতি ধন জন খানের সকল লইল। 
বহুদিন পর্যাস্ত গ্রাম উজাড় রহিল 
নীলকণ্ঠের 'ঘটককারিকা'র বর্ণিত “পীরালী ব্রাহ্মণের উৎপত্তিও 
প্রায় অন্থরূপ ঘটনা । 
প্রাচীন লেখকর৷ কখন কখন “যবন* শাসনকর্তাদিগের মুখ 
দিয়াই উহাদের অনুষ্ঠিত অত্যাচার-কাহিনী বিবৃত করাইতেন। 
যথা, “চৈতন্যাচরিতামুতে ( মধ্যলীলা, ১৬ পরিচ্ছেদ ) উড়িষ্যার 
সীমাপ্রান্তস্থ বঙ্গদেশের অন্তর্গত “শ্নেচ্ছরাজো্র শাসনকর্তা চৈতন্যের 
নিকটে আসিয়া দীনতা ও অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছিল; _দণ্তবৎ 
হইয়। সে বলিতেছে £__ 
“অধম যবনকুলে কেনে জম্মাইলে। 
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেনে না৷ জন্মাইলে ॥ 
হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণ সম্নিধান। 
বার্থ মোর এই দেহ যাউক পরাণ। 
ক ক চি ক 
গো ব্রাহ্মণ বৈষবে হিংসা! করাছি অপার। 
দেই পাপ ভৈতে মোর হউক নিস্তার ॥” 
“বৃহৎ সারাবলীতে'ও অনুরূপ বর্ণনা আছে। 
শ্যবন রাজা” যে কিরূপ বিভীষিকার কারণ ছিলেন, জয়ানন্দকৃত 
'চৈতগমগলে'র একটি বর্ণনায় তাহা বিশদরূপে বুঝা যায়। 
উৎকলাধিপতি প্রতাপকদ্রদেবের ইচ্ছা হইল, গৌঁডদেশ আক্রমণ 
করিবেন। এই জন্য প্রতাপরুত্র চৈতন্ের উপদেশ চাহিলেন। 
চৈতন্ত বলিলেন_“সাবধান, অমন কাজ করিও না। তুমি গৌঁড়ে- 
স্বরের সঠিত যুদ্ধ বাধাইলে, ওড়দেশ উৎসাদিত হইবে, জগন্নাথ পলায়ন 
করিবেন, দেশে প্রলয় ঘটিবে। তদপেক্ষা বরং তুমি কাক্কীরাজ্য 
আক্রমণ কর।” কাক্ষী অবশ্য তখন হিন্দুরাজ্য ছিল। “চৈতন্তা- 
মঙ্গলে'র বিবরণ ;-" 
টচৈতন্যদেবে রাজ! আজ্ঞা আনিল। 
প্রভু বলেন, প্রতাপরুদ্রে কুবুদ্ধি লাগিল ॥ 
কালযবন রাজা পঞ্চ গৌঁড়েশ্বর | 
সিংহ শার্দূল দেখ কতেক অন্তর ॥ 
ওডদেশ উৎসম্ন করিবেক যবনে | 
জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িব এত দিনে । 


ঞ নতি সম্বন্ধে চিন্তা করিবার বিবয় এই যে, ইহা সত্য 
অভিযোগ, না শাক্তবৈষ্ণব-বিদ্বেষ-প্রনত কটুক্তি? রামচন্দ্র খান 
গৌড়! শাক্ত ছিলেন এবং হরিদাস ঠাকুর তাহার গৃহে অতিথি হইলে 
অপমান করিয়! তাড়াইয়। দিয়াছিলেন। 


প্রাচীন ঝুঁঞজাল। সাহিত্যে প্রজার মনোভাব 
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লজ্জা পাবে প্রতাপরুদ্র জমার বাক্য ধর। 
গোঁড়মুখে শয়ন ভোজন পাছে কর ॥ 
কাধধীদেশ জিনি কর নান! রাজ্য। 
গৌড় জিনিবে হেন ন! দেখি সে কাধ্য ॥ 
গোঁড়েশ্বর অবশ্ঠ আসিব নীলাচলে। 
তুমি ছাড়িবে প্রলয়* হইব উৎকলে ॥” 


উপসংহার 


শীকষ্ণদাস কবিরাজ হইতে ভারতচন্্রপর্ধ্যস্ত প্রাচীন কবিদিগের 
যে যে গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে এবং আমাদিগের ন্তায় সাধারণ পাঠকের 
অলভ্য নহে, সেইগুলি অনুসন্ধান করিয়া সেকালের তুকাঁমোগল জাতীয় 
রাজগণের সম্বন্ধে প্রজারা (ইহার! প্রায় সকলেই হিন্দু ছিলেন ) কি 
মনোভাব পোষণ করিতেন, তাহ! প্রদশনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিলাম । অপ্রকাশিত পু'থিরও কিছু কিছু সন্ধান করিয়াছি; কিন্ত 
এ বিষয়ে নৃতন তথ্য বিশেষ কিছুই পাই নাই। ভবিষাতে যদি কোন 
অন্থসন্ধিংস্থ পাঠক প্রাচীন সাহিত্যে এরূপ কোনও নৃতন তথ্য আবিষ্কার 
করিতে পারেন, যাহাতে এই প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত খগ্ডুন হইতে পারে, 
তবে তাহাই তখন সমাদৃত হইবে ; কিন্তু যত দিন তাহা না হইতেছে, 
তত দিন আমাদের অনুস্থত মতে এই সিদ্ধান্তই স্থির থাকিবে যে, তৃকীঁ- 
মোগল শাসনের প্রতি আমাদিগের পূর্বপুরুষর! (হিন্দুরা ) সন্ত 
ছিলেন না, এবং শাসনকর্তীদিগকে ও তাহাদিগের অত্যাচারের 
সাহাষ্যকারী স্বধশ্মাবলম্বীদিগকেও শ্রদ্ধা অথব! বিশ্বাস করিতেন 
না।1 প্ৰ্তমান যুগে আমর! যদি কাব্য, নাটক, উপন্যাস অথবা 
“এীতিহাসিক চিত্র" রচনা করিয়! সে যুগের হিচ্দুদিগের মুখ 
হইতে তুকাঁমোগল রাজগণের প্রতি অতুলনীয় ভক্তি 
ও প্রেমের বন্যা বহাই, তাহা হইলে ভদ্বারা প্রাচীন 
এতিহাসিক সত্যের বিপরীত মতই প্রচার কর! হবে, ইহা বলাই 
বাহুল্য । বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের, অর্থাৎ তুকাঁমোগল যুগের 
সমসাময়িক সাহিত্যের দ্বারা এই মতই সমধিত হইবে। 

বাজ। প্রজার এই অসভ্ভাবের বন্বিধ কারণ ছিল। এই প্রবন্ধে 
উদ্ধৃত বন্ধ উক্তি ও ঘটনায় মেই কারণগুলি স্তপ্রকাশিত।* ধশ্বস্থানের 
পবিত্রতা নাশ, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে 
আরও একটি কারণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে । উহা! গোহত্যা | 
জিরার শাসক . ও শানিতদিগের মা মধ্যে পার্থক্য ও অসস্তোষের 





ক বঙ্গদেশে এক অনুরূপ “প্রলয়” ব! | "মার কথা রূতিবাসী 

বামায়ণে আছে । কুত্তিবাসের আত্মচরিতে :--- 
“বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির ৷ 
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা! গঙ্গাতীর ॥” 

1 অপর পক্ষে, “রাজার জাতি” প্রজাদিগকে ( অর্থাৎ হিন্দুদিগকে ) 
কি চস্ষৃতে দেখিতেন, তাহার প্রকুষ্ট প্রমাণ “রাজার জাতির" লিখিত 
ইতিহাস। আবুল ফজল ব্যতীত, বোধ হয় প্রত্যেক ইতিহাস- 
লেখকই “কাফের"দিগকে মহা উৎসাহে ও গর্ধভরে বনু প্রকার 
অপমানসুচক আখ্যা ও বর্ণন! ছার! সম্বর্িত করিয়াছেন । 

1 বাঙ্গালার তুকাঁমোগল রাজগণের মধ্যে একমাত্র হোসেন 
শাহই ৩1৪ জন হিন্দু কবির সুতির পাত্র হইয়াছিলেন। 
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ইহা একটি প্রধান কারণ ছিল বলিয়াই মনে হয়। 'চৈতন্ত-চরিতামূভে” 
কাজীর সহিত ধন্দ্ালোচন! প্রসঙ্গে মহা প্রভু বিয়াছিলেন :-_ 
“প্রভু কহে গোছুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাত|। 
বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে ঠেঁহো! পিতা ॥ 
পিতামাত! মারি খাও--এবা কোন্‌ ধশ্ব। 
কোন্‌ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম ॥ 
ক ক ষ্ গং 
তোমরা! জীয়াইতে নার বধমাত্র সার । 
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥ 
গো-জঙে যত লোম, তত সমর বংসর। 
গো-বধে রৌরব মধ্যে পচে নিরস্তর ৪ 
প্রধানতঃ এই গো-বধের জন্যই রাজায় প্রজায় মিলনে বাধা 
পড়িয়াছিল, ইহার 'প্রমাণ অন্যত্রও আছে। বৃহৎ সারাবলীতে' 
অভিরাম গোস্বামী কাজীকে বলিতেছেন £__ 
“তোমার কোরাণে যারে বলে পরমেশ্বর | 
আমার পুরাণে তারে লিখয়ে ঈশ্বর ॥ 
আমার পুরাণ আর তোমার কোরাণ। 
এক ত্রহ্গ ছুই নহে সেই ভগবান ॥ 
রাম রহিম গ£ঁহে এক নাম জান। 
আমাদের রাম তোমাদের রহিমান |” 
কিন্তু, তথাপি উভয় সম্প্রদায়ে মিলন হয় না কেন? 
অভিরাম বলিতেছেন £__ 
“গরু বধি তোমরা যে নার বাচাইতে | 
আর তার মাংস রীধি তক্ষ উদরেতে | 
এই সব অনাচার তোমার যাজন। 
তে কারণে জাতিতেদ হইল যবন ॥ 
হিন্দুয়ানী নষ্ট কৈল যবন ছুরস্ত । 
তে কারণে ভগবান হইলা রূপাস্ত ॥ 
রাম রহিম হৈলা এই ত কারণে । 
নীচ জাতি অনাচারী করিল! যবনে | 
* হিন্দু মুসলমান এই বিভেদ হইল। 
এক মূলে যেন ছুই বৃক্ষ উপক্রিল ॥” 
অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি তবানীদাস “রামরত্বগীতা” নামক গ্রস্থেও 
উক্ত ভাবের মহিমা প্রচার করিয়াছেন 
“রহিমান নাম বোলাইলা তার তরে। 
কোরাণ স্বদিষ্টে তারা গোহতযাদি করে ॥ 
কুষণ বলে ধনগ্রয় শুনহ কারণ । 
গোহত্যা পাতকী জীব হয় ত যবন ॥ 
পুনঃ পুনঃ নানা যোনি মধ্যে জন্ম লয়। 
কুকম্মাদি পাপকণ্ধ সতত আচরয় ।* * 
গোহত্যা যে শাসক-সম্প্রদায়ের প্রতি হিন্দুদিগের বিরাগ ও 
অকজ্ঞার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, তাহা! স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে । 
এই -দকল কারণেই ধণ্খমন্বয়ের যে প্রচেষ্টা হিন্দুরাই আর্ত 
করিয়াছিলেন, তাহ! প্রথমতঃ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সূত্যগীর 


* ডঃ সুকুমারবঞ্জন সেন-প্রণীত “বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস' ষ্টব্য। 


সাহিত্যের সর্বত্রই দেখি, ফকির গীরের পূজার প্রস্তাব করিলে হিন্দুরা 
প্রথমে অস্বীকার করিয়াছিল। রামেশ্বরের পুস্তকে আছে-- 
“ঘধবিজ বলে কহিলেন দেওয়ান মহাশয় । 
বনের কাধ্য সে ত ব্রাহ্মণের নয় ॥ 
ইষ্ট ছাড়ি অনিষ্ট ভজিব কেন ভন্য। 
ডুবাইব পরকাল ইহকাল জন্য ॥” 
কবি বল্পভের “সত্যনারায়ণের পু'খিতে” ফকির বণিক্-রমণীকে লীরের 
সিঙ্লি দিতে বলিলে, হি্দুরমণীঘ্য় ঘ্বণাভরে “রাম রাম” বলিয়! উঠিয়াছিল। 
“রাম রাম করি ছৃহে কর্ণে দিল হাত। 
তিনবার ম্মঙরে ঠাকুর জগন্নাথ | 
কোথাকার ফকির দেখ ছেণ্ড। কাথা গায়। 
পীরের সিরিণি দিয়া জাতি নিতে চায় ॥ 
কালাম কিতাব কোন কালে নাহি শুনি । 
গন্ধবণিক্‌ হয়্যা হব মুসলমানী ॥" 

“কঙ্ক ও লীলা" আখ্যায়িকায় ( মৈমন(সিংহগীতিকা ) দেখিতে পাই, 
কষ্ক গোপনে পীরের কাছে দীক্ষা লইয়া! সত্যপীরের পাঁচালি প্রচলন 
করিল। ইহাতে তাহার অপযশ ঘটিল £__ 

“জাতি ধশ্ নাশ ৈল রটিল বদনাম । 
পীরেব নিকটে কষ্ক শিখিয়ে কালাম ॥ 
এবং_হিন্দু যত সবে কষ্কে মোসলমান বলি। 
কেহ ছিড়ে কেহ পুড়ে সত্যের পাঁচালী ॥ 
জাতি গেল মোপলমানের পুথি নিয়া ঘরে । 
যথাবিধি সবে মিলি প্রায়শ্চিত্ত করে ॥” 

এই প্রকারের ভেদ-ভাব সত্বেও ইহ! বল! সঙ্গত হইবে না! যে, হিন্দুরা 
জাতিবর্ণনির্বিবশেষে মানুষের মহত্ব মানিতেন না। “অদ্বৈত প্রকাশে'র 
এই শ্রোকটি স্মরণীয় £-_ 

“কেবা ছোট কেব! বড় স্থের্যা নাহি জানি । 
সাধু আচরণ যার তারে শ্রেষ্ঠ মানি ॥* 

সর্বশেষে, দেশ-কাল-পান্র বিবেচন! করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্তির পূর্বে 
একটি কথা বঙ্গা আবপ্তক মনে করিতেছি । ইংরেজের অধিকারের 
ফলে, মে কালের শাসকরাও এখন প্রক্জার স্তরে উপনীত হইয়াছেন। 
হিন্দুমুদলমানে শাসক-শাসিত সম্পর্ক দূর ভইয়া মিলনের অন্যতম 
গুরু বাধা অপনীত হইয়াছে । এই ছুই সম্প্রদায়ের মিলনের প্রয়োজন 
ও গুরুত্ব প্রায় সর্ধসাধারণেই উপলব্ধি করিয়াছেন । ইহা! অতি উত্তম 
কথা, এবং দেশের জবিষ্যৎ সম্বন্ধে খেই আশার কথা। হিন্দু 
ও মুসলমান প্রত্যেক ভারতবাসীরই সাম্প্রদায়িক এঁক্যসাধনের জন্ত 
সঙ্গত ভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্তব্য; কিন্তু এ জন্য এ্রতিহাসিক 
সত্য বিকৃত অথবা গোপন করিবার প্রয়োজন দেখ! যায় না। 
অতীতের ইতিহাস হইতে বর্তম'নের শিক্ষা গ্রহণ কর! কর্তৃব্য। 
রোগের কারণ গোপন করিলে ল্দুচিকিৎসায় বাধা! পড়ে। যে একতা 
বা শ্রীতির বন্ধন কোন প্রকার যুক্তিপূর্ণ, সত্য, কিন্তু অপ্রিয় 
সমালোচনায় নিমেষে ছিন্ন হয়, তাহার মূল্য অধিক নহে। 

র্ধধোপরি নিবেদন এরই যে, সেকালের তৃকামোগল জাতীয় 
শাসকবর্গের এই সমালোচনা আপনাদিগের গাত্রে মাথিয়া লইবার মত 
অনাবশ্যক হঠকারিতা! প্রদর্শনের জন্ত কাহারও যেন আগ্রহ না| হয়। 

প্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক )। 
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৩২ ৃ 
মুক্ত অবাধ নীল আকাশের নীচে সবৃঙ্গ বন-বনাস্তরকে দূরে রাখিয়! 
বন-বিহগী আপিয়। আবার নগরের কোটরে প্রবেশ করিল। 

বাবার স্ত্েহ-সঙ্গল মুখ, পিসিমার বিরাম-বিহীন অশ্রু 
শ্বভির কোঠায় ভরিয়া আমি ফিরিলাম মাসিমার গৃহে । 

সূর্যোদয়ের পূর্ববে মিলিরা কেহ বিছান! ছাড়িয়া ওঠে না। 
আসিবার দিন নির্দিষ্ট করিয়া এখানে কাহাকেও আমি তাহা জানাই 
নাই, কাজেই কেহ আমার প্রতীক্ষায় ছিল না । 

চাকরদের পাশ কাটাইয়া দ্বিতলে উঠিয়! সর্ধ্াগ্ধে আমি ম্লান 
করিলাম। 

স্নানাস্তে চায়ের টেবিলট! ঝাড়িয়া! পরিষ্ধার করিতেছি, এমন সময় 
ঘুম ভাঙ্গিয়া মিলি আদিল বারান্দায় । 

মিলি আমাকে অকৃত্রিম স্নেহ করে, ক'দিনের অদর্শনের পর 
আমাকে দেখিয়া তাহার স্নেহের সমুদ্র উদ্বেলিত হইল । বাগ্র বাহু 
দিয়। আমার কটি ঘিরিয়া! উল্লামে সে চীংকার করিয়। উঠিল, "কু ! 
কখন এলি? আজ আসবি, ত| এক ছত্র লিখেও জানাস্নি তো! 
এলেও একটা ডাক দিসনি ! এন মানে? মেসোমশায় কেমন 
আছেন? গ্ভাথ্‌, ভারী মজা হয়েছে, এতক্ষণ ঘমিয়ে ঘৃমিয়ে 
তোকেই আমি স্ব দেখুণ্ছপাম। আমার ভোরের স্বপ্প সতা হলো, 
সুপ্রভাত বলতে হবে !” 

বলিলাম, “গকালে আমার মুখ দেখে উঠলে কারে! সুপ্রভাত হয় 
না মিলি। 'কুপ্রভাত' বল। ক'দিনের জন্মই ব যাওয়া-আসা, তার 
আবার লিখবে! কি? ডাকাডাকি, হাকাহাকফি করে সকলের ঘম 
ভাঙ্গানোর দরকার ছিল না বলেই আমি এনে ম্নান করে নিয়েছি। 
বাঝ| ভালে! আছেন । তোর! কেমন ছিলি ?” 

“এ দিকে মন্দ নয়। শুধু তোর বিরহে য| জব'জর, মবম। 
এতক্ষণে দেহে আমার প্রাণ এলো !” 

হাগিয়। উত্তর দিলাম, “এত-ও জানিস্‌ মিলি ! আমার বিরহে কারে! 
এমন শোচনীয় দশ! হতে পারে, এ আমার গৌরবের কথা । বাব 
বিরহে হবার সম্ভাবনা, তিনি তো কাছেই ছিলেন । খুব আমোদেই 
বোধ হয় তোদের এ ক'ট1 দিন কেটে গেছে? গুদের খবর কি? 
দিদির কেমন আছেন ?” 

“ভালে। আছেন । খুব বেশী আনন্দে দিন কাটেনি রে! বাধ্য 
হয়ে আমাকে এক অপ্রিয় কাজ কর্‌তে হয়েছে । যাকে ভালোবাসি, 
তার ভালোর জন্ মান্্যুকে কত কি করতে হয়।” 

আমার মনে কাল-বৈশাখীর উদয় হইল। আমার অনুপস্থিতিতে 
তাহাকে ন! জানি কি আঘাত করিয়াছে ! তিনি আমার নন্‌, মিলির ! 
তবু তার বেদনা! যেন আমারই বেদন! ! 

নিরুত্তরে মিলির মুখের দিকে চাহিলাম। 

মিলি বলিল, “অমন করে চাইছিস্‌ কেন রে? তোর ভয় নেই, 
জ্যোতি বাবুকে কিছু বলিনি । তৃই যাবার পরে একদিন মাত্র মিনিট- 
পাচেকের জন্তে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি বল্চি 
কমলের কথ! | বেচারা ছেলেমান্থুয, কাগুজ্ঞান নেই। জানার মধ্যে 

৩৯--৭ 


জান্তো শুধু বই। আমা? মরণ! সেই ছুগপোষ্য বালক শেষে 
কি ন! আমাব প্রেমে পড়লে !” 

প্রেমে পড়ার অপরাধ কি বল! তোর পাল্লায় পড়লে 
পাথরে ঘাস গঙ্কায়, মরা নদীতে বান ডাকে । কমলের দোষ 
কি? অমন করে লেগে থাকলে কার না মতি-ভ্রম হয়?" , 

মিলি সরোষে গঞ্জিয়া উঠিল, “তোর যুক্তিতে গ! জ্বালা করে করু, 
ভালোবেমে কারো গায়ে হাত দেওয়া, কাউকে আদর করা দোষের? 
পৃথিবীতে এক ছাড় আর অন্ত কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না? 
ছেলেয়-ছেলেয় গলা জড়িয়ে এক-বিছানায় শুতে পারে, মেম়েযু মেয়েয় 
ভালোবেসে একসঙ্গে থাকতে পারে, ভাতে দোষ হয় না! যত দোষ, 
ছেলেতে আর মেয়েতে মুখোমুখী হল্গে! ভালোবাসার ভিন্ন রূপ যার! 
জানে না, তাদের উচিত নয়-মেলা-মেশ! করা । কমলকে আমি 
বলে দিয়েছি, একপসঙ্জগে পড়া সুবিধে হচ্ছে না। তোমান মতন 
তুমি পড়ো, আমার মত আমি ।” 

চন্দদাকে আমার মনে পড়িল। 
সন্ত পাইয়। আসিয়াছি। 

মাগিমার সাড়া পাইয়। তখনকার মত চন্্রদার অবতারণা করিতে 
পারিলাম না। 

মাসিমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথাবার্তী হইল না । কলেজ 
কামাই করিয়! আমার বাড়ী যাওয়ার ক্ষোভ এখনো তিনি 
ভুলিতে পারেন নাই । ছাত্রীর একাগ্রাতার বিষয়ে কঙজকগুলি 
হিতোপদেশ দিয়া মাসিমা আমার প্রতি তাহাব কর্তব্য শেম করিলেন । 
মুছ কণ্ঠে মিলি বলিল, “এখন মুখ বুঝে থাক্‌ করু, কলেজ কামাই 
হয়েছে বলে মা তোর উপর ভীষণ চটে আছেন । আমাদের ছুই মুখের 
কথ শুনলে আরে! চটে যাবেন । দুপুরবেলা! আমর! গল্প করবে! 1” 

দ্বিপ্রহরে মিলির সহিত গল্প কৰিবার আগ্রহ থাকিলেও তাহ! 
কাজে পরিণত হইল ন।। আহারান্তে বিছানায় যাইতে না যাইতে 
গত-রজনীর নিজ্লাহার! নরন ঘমে জড়াইয়া আঙিল। প্র 

মিলির আহ্বানে খন ঘৃম ভাঙ্গিল, বেলা তখন বেশী ছিল না। 

মিলি বলিল, “আর ঘমৌয় না। খুব হয়েছে ! এখন উঠে তৈৰি 
হয়ে নে। চল্‌, দিদির €খান থেকে একবার ঘরে আদি। মা'র 
হকুম, কাল থেকে খোপে বন্ধ হয়ে বই মুখস্থ কণ্ত্ হবে, বেডানো 
চলবে না। এত দিনের ফাকির শোধ মা এবার কড়ায়-গঞ্ডায় 
বুঝে নেবেন ।” 

“বেশ তে, আমার ভালোর জন্তই মাসিমা কড়াকডি করছেন। 
পড়া আমার একেবারেই হয়নি, তা ত্ঠার জানা আছে। জারে! 
ভালো করে জান৷ আছে, আমার নিকটে মাথার দৌড়! সকলের 
স্মরণশক্তি মল্লিকা দেবীর মত নয়। এক বার চোখ বুলোলে মনের 
মধ্যে অক্ষরগুলেো! দাগ কেটে বসে না। মল্লিক! কাটেন ধারে, 
আমর! কাটি ভারে! ভারের ভার নিতে আজ থেকেই আমি 
প্রস্তুত মিলি । চাই নে কোথাও যেতে । যাবার দরকার কি ?” 

"দরকার আছে। তোর যাবার দিনে দিদি নিজে এসে কি 
যত্বে মেসোমশায়ের জন্য কত জিনিষ সাজিয়ে দিয়ে গেলেন, তার 


এ ভালোবাসার আশ্বাদ আমিও 


৩০৮ 


মাসিক বন্ুমতী 


[ ২য় খণ্ড, ওয় সংখ্যা 
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ভাই গাড়ীতে তুলে দিলেন । ফিরে এসে তাদের সঙ্গে দেখ! ন! 
করা খুব অভদ্রত! হবে । চট করে ঘূরে আসবে! ।” 

আমার বুক স্পন্দিত হইতে লাগিল। যে মহা-পারাবারের 
উদ্দেশে আমার হৃদয়-নদী অবিরাম ধাবিত তইতে চায়, আমার 
ছুরদৃষ্ট বশহঃ আমি তাহার দিকে ছুটিতে পারি না। কি জানি, 
কোন্‌ অসতর্ক মুহূর্তে কি করিতে কি করিয়া বসিব! কি বলিতে 
কি বলিব! টু 

বান্থিক দশন-স্পর্শনের প্রয়াপী আমি আর নই । বাহিযের 
যোগস্থৃন্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াই ন1 তাহাকে আমাব অস্তবের অন্তরতম 
করিতে চাহিতেছি ! স্তায়-অল্তায়, পাপ-পুণ্য জানি না” জানি, তিনি 
মিলর। তাহার কাছ ভইতে দূরে সরিয়া থাকা আমার বিধিলিপি। 
প্রলোভনের মরীচিকায় দিশাভাঁরা হইলে আমার চলিবে না। দিদিব 
ন্নেচাঞ্চল মে কাহারও আনন্দ-নীড়, একের সন্গিধানে দুইয়ের সংঘাত। 
দিদির অমূল্য স্নেহ অন্তরে অন্তরে আমি উপভোগ করিব, কিন্ত ইচ্ছা 
করিয়া ভীহার কাছে যাইতে পাঁরিব না। বিশাল জলধির উপকূলে 
তৃবিতা চাতকী যেমন ঘরিয়! মরে, আমিও তাহারই মত। চাত্তকীর 
আশা- আকাশের নব-নীল মেঘ-সম্ভার, মেঘের স্নিগ্ধ বারি-ধারা। 
আমার আশ1-_মরণের শাস্ত-কোমল আশয় ! 

আমি বলিলাম, “জজ আমি কোথাও যেতে পাববো! না মিলি, 
বড্ড ক্লান্ত বোধ করছি। এর পর একাদন গিয়ে দেখা করে 
আসবো! |” 

মিলি রাগ করিয়া! উঠিয়া গেল। দূৰ হইতে তাহাব গানেব সুর 
ভাসিয়া আসিল-_ | 

“সীমার মাঝে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর, 
তোমার মাঝে আমার বিকাশ, তাই এত মধুর |? 


৩৩ 


আলোর সাম্নে বইয়ের পাতা৷ সবেমাত্র খুলিয়াছি, দিদি আসিয়! 
ডাকিলেন, “বনফুল ! এসেই তোমার শরীর খারাপ হয়েছে না কি? 
তবে পড়াতে বলেছে! কেন?" 

আমি চমকিত হইলাম । শুধুদিদিই আসেন নাই, তাহার 
পিছনে জ্যোতি বাবু আর মিলি। হৃদয়কে শান্ত করিয়। দিদিকে 
প্রণাম করিলাম । 

জ্যোতি বাবু বলিলেন, “মিলি ফোন্‌ করেছিলেন, আপনার অন্খ 
করেছে, বেরুতে ' পারবেন না। শুনে এখানে জাস্বার জন্ত দিদি 
একেবারে অস্থির ! কারো অন্ুখ শুন্লে দিদির আর জ্ঞান থাকে 
না! কি হয়েছে আপনার? গীয়ের ম্যালেরিয়াকে সঙ্গী করে 
নিয়ে এলেন নাকি? আপনার বাবা কেমন আছেন ?” 

মিলির ছুষ্টবুদ্ধিতি আমার রাগ হইতেছিল। মিলির পানে 
অলস্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া! আমি জবাব দিলাম, “বাবা ভালো আছেন। 
আমার ম্যালেরিয়া নয়, রাত্রে ঘুমুতে পারিনি, তাই বেলা-ভোর শুয়ে 
ছিলাম । চলুন, ওশ্ঘরে গিয়ে বসবেন ।” 

“মামিমা বাড়ী নেই, তোমার ঘরেই আমাদের কুলিয়ে যাবে 
বনফুল, তুমি বাস্ত হয়ো না। এখন তো তামার মাথা-ধর! নেই? 
একটু ভালে! বোধ করছ তে?” বলিয়া! দিদি আমার বিছানায় 
বদিলেন। 


চেয়ারখান! জ্যোতি বাবুর দিকে আগাইয়! দিয়া আমি দিদির 


. পাশে বসিলাম। 


আমার অন্তস্থতার সংবাদ দিয়া! মিলি ই'হাদিগকে ডাকিয়া 
আনিয়াছে, কাজেই আমার শরীর জয়া তাহাকেই জবাবদিহি 
করিতে হইল। মিলি বলিল, *এখন ওর মাথাধরা নেই দিদি 
সারা ছুপুর খুব কষ্ট পেয়েছে। যেমন মাথার যন্ত্র, আপনাদের 


"দেখবার জন্ম শেম্নি ছট্ফটানি | 


মিলির কথা আমার অসম্থ বোধ হইতেছিল, এ মিথ্যাজাল 
ভইতে অব্যান্তি পাইবার জন্ক আমি কহিলাম, "আপনারা বস্তন, 
আম চ1 নিয়ে আসি।” 

জ্যোতি বাবু বাধা দিলেন, “চা আমর! থেয়েই আসছি, আর চাই 
না। দিদিকে গণ্ডাদশেক পাণ এনে দিন-পাণের জাবর না 
কাটলে দিদি নিস্তেজ হয়ে পড়েন ।” 

দিদির চোখে কলহের বাম্প ঘনাইয়! আসিল । দিদি বলিলেন, 
- হি, সবতাতেই দিদির দৌষ| পাণ জুগিয়ে থোট! দিলে 
তবু না হয় মেনে নিতাম, আমি পাণের জাবর কাটি । সিগারেটের 
জাবর কাটে কেরে? যেমন সিগারেট, তেমনি চা। ছুই নেশায় 
যিনি ম*গুল, তিনি এসেছেন আমার সমালোচন! করতে ! দিন-রাত 
অগ্নিমুখো হয়ে কথা বল্ভে তোর লজ্জা করে ন! জ্যোতি ?” 

“লজ্জা কিসের দিদি? এটা পুরুষের গর্ব্ব, মুখে আগুন ভিতরে 
উত্তাপ না থাকলে এজাত এত দিনে নিবে যেতো, তোমাদেব কোন 
কাজে লাগতে। না । পাওয়ার চেয়ে আরে! আদায়ের আশাতেই ন। 
এমন জায়গায় পাঠিয়েছিলে, যেখানে চা-সিগারেটের চেয়েও তে জক্কর 
জিনিসের আমদানী । ভাগ্যে তার ভক্ত হয়ে ফিরিনি ! নিজের ওপর 
নিজের ঘে কি অখণ্ড শ্রদ্ধা! হয় দিদি, বলবার নয়! রাত্রে শুয়ে 
কপালে পায়ের ধূলে ছু'ইয়ে নিভেই নিজের স্ব করি। বলি 
জ্যোতিভূষণ, তুমি অপরূপ, তুমি অসীম, অনেক লোভ জয় করেছে! । 
গেলাসে-গলাসে অমৃত উপেক্ষা করেছে! ! তোমার মনের বল 
অসাধাবণ, তোমীকে প্রণাম করি।” 

জ্যোতি বাবুর বলিবার ধরণে দিদি হাসিতে লাগিলেন । আমি 
কোনে! মতে হাসি চাপিলাম। 

আমাদের হাসিতে যোগ না দিয়া মিলি তীক্ষ কটাক্ষে জ্যোতি বাবুকে 
বিদ্ধ করিয়া কহিল, “আপনার মত এত অহঙ্কার এত গর্ব আমি 
কোথাও দেখিনি । নিজের ওপর এতখানি বিশ্বাস না রেখে চার দিকে 
ভালো করে চেয়ে দেখুন । যারা বিদেশে যায়, তাদের সবাই কিছু 
চরিত্র হারিয়ে মাতাল হয়ে ফিরে আসে না !”" 

“আসে না আবার | তুমি কিছু জানো! না মিলি! পরিচিতের 
এক জন বিলাত্ত-ফেরতের নাম করো”-যার মাতাল নাম বটেনি, 
চরিত্রহীন নাম রটেনি। ভালে! থাকলেও স্থান-মাহাত্মো কেউ 
তাকে ভালে বলে স্বীকার করে না। যাদের সাথের সাথী নিন্দা- 
কুৎসা, নিজেদের জয়-ঢাক তাদের আপনাকে বাজাতে হয়। সাধে 
আমি আমার ভেতরকার জ্যোতিভূষণকে নমস্কার করি!” 

জ্যোতি বাবু হা-হা শব্দে হাসিতে লাগিলেন । স্বাহার হাপির 
বাতাসে মিলির মনের মেঘ কাটিয়া গেল। . 

দিদি কহিলেন, “জাহা, বেচারা জ্যোতিভূষণ সরলতার প্রতিমৃত্তি ! 
দিনরাত কি ক্টই না সইচে! মিথ্যা অপবাদ, অধ্যাতির বিষ 
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গিলে নীলকণঠ হয়েছে! সাত সমুদ্র তেরো! নদীর পার থেকে কত 
নিল শুদ্ধ হয়ে ফিরেছে, এ পোড়া দেশের পোড়া লোক গুলো তা 
বুধতে পারে ন|! এদের নামে শুধু শুধু কলঙ্ক দেয়? যা রটে, 
তা ঠিক ন! ঘটলেও তিল থাকে ! তিল থেকে তাল হয়, আম-কাটাল 
ফলে না জ্যোতি ।” 

মিলি সায় দিল, সত্যি কখা বলেছেন দিদি, সামাগ্য কিছু ন। 
থাকলে লোকে এমন বলে না । এই তো আমরা! দু'টি বোন এক- 
বাড়ীতে রয়েছি, সামনে না বলুক, আড়ালেও আমার নামে নানা জনে 
নানা কখা বলে। আমি খুন ভালো নই বঙ্গেই বলতে পারে। করুকে 
তে। বলতে পারে না! পাববে কি করে? ও ধে নতি ভালো।” 

আমি মিলিকে খানাইয়। দিলাম, “বাঞ্জে বকিসূ নে মিলি, তালো 
লোক হলেই প্রশংসা পায় না । অনেকে নিন্দার কাজ ক'রে প্রশংসা 
পান, আব।র প্রশংসার কাজেও মানুষের নিনা। হয় । নিনা-প্রশংসা 
আমাল প্রবাদের মত! এবাৰ পিপিমার এক ভাগ্নের সঙ্গে 
পরিচয় হলো । আমাদের বাড়ীতে তিনি এসেছিলেন । আশ্চথ্য 
মানুষ, তিনি! বহু কাল আমেরিকায় থেকেও তিনি সিগারেট 
দরের কথা, চা-পধ্যস্ত অভাম কৰেননি । তার জীবনবাত্রার প্রণালী 
আধ্য-ধধিদের মত, তাকে দেবতা বললেও বেশী বল! হয় না। 
তাকেও লোকে সন্দেহ করে!” 

মিলির চোখে-মুখে বিদ্ধপের হাদি উথলিয়া উঠিঙগ। বাকা 
ঠোট আরো একটু খাকাইয়া মিলি কহিল, “দেবতা বললেও ধাকে 
বেশি বলা হয় না, কৈ, সারাদিনেও তার কথা তে! আমায় ব্লিসূনি 
কক! কোথায় তিনি থাকেন? কি কাঙ্গে দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছেন, শুনি? কি তার নাম?" 

মিলির প্রশ্নে আমার বাগ হইল । তিক্ত স্বরে আমি জবাব 
দিলাম, “লাগ দুপুব ঘুমিয়ে কাঁটালান, বলবো কখন? আর তাৰ 
কথা তোমাদের মত শিক্ষিত সপ্রান্ত বঢ়মানুযদধের শোণবার যোগ্য 
নয় মিলি! তার কাজ দীন দুঃখীদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অনাটন 
নিয়েকি হবে তা শুনে? তোমন! বুঝবে না! তাই তাব 
কথ! বলে তোমাদেব কাছে তাকে ভাস্যাম্পদ করতে চাই ন।” 

মিলি হাসিল, “এরি মধ্যে এমন দরদ ! এত টান! অভয় দিচ্ছি, 
কর, তোর আদশ মভাপুরুষকে আমাদের তিন জনের [বরাটু সভায় 
হাস্যাম্পদ করখে৷ না৷ । তুই নির্ভয়ে তার নাম বল্‌, তার কাধ্য- 
তালিকা দাখিল কর্‌।” 

দিদি সকৌতুকে বলিলেন, “বনফুল আমাদের পাগলি! 
যিনি বড়, তাকে নিয়ে হাসিতামাগা চলে না বোন। তুমি ঝাকে 
ভক্তি-শ্রদ্ধা করো, আমর! কি তাকে অসম্মান করতে পারি? 
কখনো! না ।” 

জ্যোতি বাবু কহিলেন, “নিশ্চয় । যিনি আপনার প্রীতিভাজন 
হয়েছেন, আমাদেরো! তিনি তাই । আপনি তার নাম বলুন, আমিও 
পাড়াগেঁয়ে লোক-_হয়তে। চিন্তে পাবে! ।” 

অলক্ষ্যে আশ-পাশের তিনখান! মুখ নিবীক্ষণ করিলাম। 
কৌতুকে কৌতুহলে তিন-োড়! চোখে যেন বিদ্যুতের দীপ্তি! 
আমারই ভুল, _চন্দ্রদার সম্বন্ধে এখনি এতখানি পক্ষপাঁতিতা-প্রকাশ 
আমার অন্তায় হইয়াছে । সকলের মনে আশু-সস্ভাবনার আতা 
আমিই জাগ্রত করিয়। তুলিয়াছি। 


কবরী-মল্লিক। 
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লজ্জিত হইয়া আমি বলিলাম, “তার নাম চন্্রচুড় রায় চৌধুরী। 
তিনি আমার দাদা হন।” 

জ্যোতি বাবু সাগহে বলিয়া উঠিলেন, “চন্্রচ্ড়! চন্দ্র যে আমার 
বাল্যবন্ধু । গায়ে-গায়ে লাগানো ছু'খানা গ! হলেও আমর! এক-স্কুলে 
পড়েছি । একসঙ্গে এক-কলেজে ঢুকেছি, তার পরে হয়েছে 
আমাদের ছাড়া-ছাড়ি। সে আমার বন্ধু, এ গৌরব আমার সব চেয়ে 
বড়। আমি হতভাগা, তাই তার পথ ধরতে পারিনি । তার ত্যাগ__ 
তার আদর্শকে মনে-মনে পূজে! করেই আস্ছি শুধু। আপনি তাকে 
কোথায় দেখলেন ? সে কেমন আছে? কত কাল তাকে দেঁখিনি !” 

“চন্দরেব সঙ্গে তোমাৰ দেখ! হয়েছিল বনফুল ? আমি ভাবছিলাম, 
ন। জানি কার নাম করবে! তোমাদের মত আমিও চপ্দরের দিদি। 
তাকে আমি কত ভালোবাসি বলবার নয়। ছেলে, না, হীরার টুকরো ! 
অমন ছেলে আরএকটি আমার চোখে পড়েনি । তুমি জ্বামাদের 
কথা তাকে বলেছিলে কিছু ?*বলবেই ব| কি করে? তাকেযে 
জানি আমরা, ত! তে। কখনো তোমায় বালন। চন্দ্র তোমাদের 
বাড়ীতে কেন এসেছিল ?" 

দিদি চুপ করিলেন । গ্নেহে করুণায় তাহার চক্ষু ছল্ছল্‌ করিতে 
লাগিল। 

বলিলাম, “তিনি আমার পিসিমাব ভাগ্নে । পিসিম! ডেকেছিলেন, 
তাই দেখা করতে এসেছিলেন । আমি তো! জানি না, তার সঙ্গে 
আপনাদের জানা-শোন! আছে | তাকে আমি এই প্রথম দেখলাম। 
তিনি ভালোই আছেন ।* 

জ্যোতি বাবু বলিলেন, “আপনি তাকে প্রথম দেখলেন করবী 
দেবি! দেখাবার মত অমন ষে বপ, তা আপনার পিমিমা এত 
দিন না দেখিয়ে এবাৰ আপনি বাড়ী মাঝ! মাত্র চন্দ্রকে ডেকে 
দেখালেন কেন? আপনার পিসিমা সেকেলে মান্য, পাক! বুদ্ধি, 
নিশ্চয় তা কোন উদ্দেশ্য আছে।” 

জ্যোতি বাবুর পরিহাদে দি্দ খুশী হইলেন, বলিলেন, 
“ঠিক বলেছিস্‌ জ্যোতি, আমি যেন কি! এত দিন আর একটা 
ভাই খু'জে বেড়াচ্ছিলাম, চণ্দরের কথা আমার মনে এসেও আসেনি । 
আসেনি বলে মনকে দোষ দেওয়া যায় না,_-সাধারণ াবে কেউ 
তাকে চাইতেই পারে না। পুণ্য না থাকলে ওকে পাওয়া যায় না। 
বনফুল যেমন লক্ষ্মী মেয়ে, চনারও তেমান সাক্ষাৎ চন্্রচুড়! ছুটি 
এক হলে মণিকাঞ্চন যেগ হবে ।” 

মৌন-মুখে মিলি আমাদের আলাপ-আলোচনা শুনিতেছিল, 
বলিল, “দিদির অন্য ভাইটি যে 'সম্তান”, অন্থমানে তা বুঝে নিয়েছি। 
কিন্তু বিদান্‌ আর “সম্তানের' মণিকাঞ্চন সংযোগ, জানতাম ন| |” 

দিদির হইয়া জ্যোতি বাবু জবাব দিলেন, “চন্দ্র যথার্থ সম্তান, 
তাতে সন্দেহ নেই । তার মত প্রকৃত সম্তান হাজারে একটা মেলে 
না। জীবানন্দের শাস্তি ছিল, চপ্রচ্ড়েরও শাস্তির প্রয়োজন আছে। 
কাল্কের ডাকে চন্দ্রকে আমি চিঠি লিখবে! । পিসিমার ডাকে তাকে 
সাড়া দিতে হয়েছে, আমাদের ডাকে তাকে ধর! দিতে হবে। কি 
বলো! দিদি, পারবে ন। তুমি তাকে বাধন পরাতে ?* 

*পারবে। না আবার ? আমিও কাল চিঠি লিখবো । বনফুলের 
মত মেয়ে কট! আছে ?” 

মিলি বলিল, “বেশি নেই দিদি, কিন্তু আপনার বনফুলের বিয়ের 
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মাসিক বন্তুমর্ভী 


[ ২য় খণ্ড, ওয় সংখ্যা 
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ঘটকালি সহজ নয়। ও পাহাড়ী নদী, ওর গতি আকা-বাকা। 
তবু আপনাদের আদশকে এক বার দেখান্, আমরাও চক্ষু-কর্ণের 
বিবাদ ভঞ্জন করি।” 

মিলি এ বলে কি! বাক্যে ব্যবহারে আমার মনের ভাব কখনে! 
আমি কাহাকেও জানিতে দিই নাই । ফন্তুর ক্ষীণ ধারা জাগিয়া 
আমার মনের মধ্যে লুকাইয়া আছে! তাহার কলধ্বনি মিলির 
জানিবার কথা নয়! 
তাই সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিনা । কি জানি, কি কথায় 
মুখর! মিলি কি বলিয়া বসিবে ! অথচ দিদির প্রস্তাবকেই বা মাথা 
পাতিয়া লই কি বঙগিয়া? 

মরিয়া হইয়। আমি কহিলাম, “মিলির কথ! শুনে! না দিদি, 
গতি আমার ঠিকই আছে । তবে চন্দ্রদাকে আমি “দাদা” বলে ডাকি, 
নিজের দাদার মতই মনে কনদি। তিনিও আমাকে তার ছোট 
বোনের মত ম্নেহ করেন । পিসিমার নিজের ভাগ্জেআমাদের 
সঙ্গে সম্পর্ক আছে । স্আমার অনুরোধ, ত্ীৰব নামের সঙ্গে তোমরা 
আমার নাম জড়িয়ো ন। |” 

দিদি কু হইলেন । বলিলেন, “তাই তো, জামার ঘটকালি যে 
হলো না! মুল্লুকে এত মান্রধ থাকতে চন্দ্রচুড়ের সঙ্গেই বা! তোমার 
ভাই-বোন সম্থন্ধ বেলে কেন? এখন আবার কোথায় খুজে 
বেড়াই ! খু'ঁজলে আর য! মিলুক, চন্ত্রচুড় মিলবে না তো !” 

“কেন মিলবে না দিদি? আগে ভজুরে হাঁজির কবিয়ে দিন, 
তার পরে পিসিমার ভাগ্নে, মাসিমার দেওর--আমর! দেখে নেযো। 
বিস্বের কনেদের দস্তর ওজর-আপত্তি করা, তাতে কাণ দিলে কশ্ম- 
কর্তাদের চল্গে ন1 1” বলিয়। মিলি আমার দিকে চাহিয়া চোখ 
টিপিল। 

ছুই ভাই-বোন প্রসন্ন হইলেন । 

আমার মনের মেব সরিয়। গেল! 
হইলে এখনো মিলির অগোচর আছে ! 


৩৪ 


আমার অস্তরতম কথ! তাহ! 


সেদিন শীংতর স্বপ্লায়ু অপরাহে সবে চুল-বীধা শেন করিয়াছি, এমন 
সময় মিলি আমাকে বঙ্গিবার ঘরে ডাকিয়া! পাঠাইল ! 

আজকাল মিলির অকারণ গল্প, ভাম্নুর আব্দার, মাসিমার ফরমাস 
প্রায় বন্ধ হইয়াছে । মাপিমার কড়। শাসনে বাড়ীতে ভাদি-কলরব 
থামি্স। গিয়াছে ।, আমাদের তিন ভাই-বোনের আসন্ন পরীক্ষার 
চিন্তায় তিনি অস্থির। গৃহে আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া আগন্তক 
অভ্যাগতদের অভার্থনার ভার ভিনি নিজে লইয়াছেন। 

মাসিমা আজ বাড়ী নাই। কি কাজে কোন্‌ বন্ধুর গৃহে 
গিয়াছেন, ফিরিতে রাত্রি হইবে । এমন সুযোগে মিলি হয়তো৷ আড্ডা 
জমাইতে আমাকে ডাকিতেছে জানিয়া আমি হলে প্রবেশ করিলাম । 

দেখি, পাশাপাশি ছু'খান! সোফায় বসিয়! চন্দ্রদ! এবং মিলি। 

সবিন্ময়ে আমি বলিলাম, “চন্দ্রদা ! আপনি এধানে ?” 

হাসিয়া চন্দ্রদা বলিলেন, “হা, আমি এখানে।--অবাক হচ্ছ করু ! 
ক'মাস আগে তৃমিই না৷ আমাকে এখানে আসবার নেমস্তক্প করে 
এমেছিলে ! তাই এসেছি। আসবার পথে মামা বাবুকে দেখে 
এসেছি । তিনি ভালে! আছেন ।” 


আমার পাপের মন,-_সামান্ত উপহাসকে 


জিজ্ঞাসা করিলাম, “কবে আপনি এসেছেন? মিলির সঙ্গে 
আপনার পরিচয় হলে! কেমন করে?” 

“কাল এসেছি। জ্যোতির ওখানে এর সঙ্গে জাঞাপ হয়েছে। 
জামি নিজে এসে তোমাকে চমকে দেবো! বলে কাল আমার জাঁসার 
খবর দিতে ওঁকে বারণ করেছিকাাম। ক'মাস হলো যেমন জ্যোতির 
'এসো-হসো” ডাকাডাকি, দিদিরও তেমনি ভাড়া ।- অবশেষে কাজকণ্ম 
ফেলে আমাকে আসতে হলে! । তোমার পরীক্ষাও তে এসে 
পড়লো, কেমন তৈরি হলে! ? 

“ভালো না চন্দ্রদা, গোড়ায় না পড়ে শেষকালে আরস্ত 
কব্লে যা হয় ! কিছু মনে থাঞ্ছে না । ভালোও লাগে না । কত দিন 
আপনি এখানে থাক্বেন ? 

“কত দিন আর! এক হপ্তাহের ছুটি নিয়ে এসেছি। তার 
অগ্ধেক কেটে গেল। আছি আর দিন তিন্চার।” 

মিলি কহিল, “ভাঁপনার আবার ছুটি বিসের? আপান তো 
কারো গোলামী করেন না !” 

“আমি কাজের গোলাম মল্লিকা দেবি কশ্মঙ্গেত্র থেকে ছুটি 
নিতে হয়।” 

ফুলদানি হইতে একটা পাতা লইয়। মিলি নীরবে ছি'ড়িে 
লাগিল। 

এতক্ষণ মিলিকে আমি ভেমন লক্ষ্য করি নাই । তকণ বয়স্ক 
পুরুষের সামনে মিলি চিরকাল রশ্যাময়ী, কৌতুকময়ী। তার 
বাকৃ-চাতুরী, হাব-ভাব, জীলা-মাধুরী উৎকর্ষ লাভ করে। সর্বোপরি 
মিলির প্রপীধন-দেখিবার বস্ত। ভাহ! যেমন কচিসঙ্গত, তেমনি 
মোহময় । 

সাধারণতঃ মিলি রঙ ভালোবাসে। রঙ্গীণ বসন-ভূষণে 
বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি সাজিয়৷ সে সকলের চোখ ঝল্সাইয়া! দিতে 
ভালোবাসে । আজ মিলি শুভ্রবেশে দেহপ্রী বিকশিত করিয়াছে । 
জরি-পাড়ের সাদ1 শাড়ী, হীরার বালা, কুচা হীরার কী, খোঁপায় 
জড়ানো কুন্দকলির মালা । জ্ঞানে গর্ধে সমুজ্ঘল আয়ত চোখ, 
প্রীতিপ্রসন্ন-মুখ । কিন্তু এ প্রয়াম কাহার জন্য ? নামের মত ধিনি 
নিলিপ্ত, উদাস, নারীর রূপে- নারীর প্রসাধনে তাহাকে কেহ 
বিচলিত- বিমোহিত করিতে পারে কি? 

আমি বলিলাম, “চন্দ্রদা] আপনার কণ্বক্ষেত্র আর ছুটি-_ও-সব 
জানি না, আমার পরীক্ষার আগে আপনি যেমন এসে পড়েছেন, 
আপনাকে ক'দিন না খাটিয়ে ছাড়ছি না! সাহায্য করতে হবে। 
ভাই হওয়া মুখের কথা নয়। বোনের দ্বাবী মেটাতে হয়।” 

মিলি প্রশ্ন করিল, “আপনার কি ফিলজফি ছিল?” 

- চন্দ! বলিলেন, “অতীতে ছিল, সবাই জানে ! কিন্তু বর্তমানে 
আমি সে সব তুলে গেছি। এখন আমাকে দার্শনিক বললে ভালে! 
লাগে না। চাষ! বললে খুশী হই। আমার কাছে পড়া তোমার 
নিরাপদ নয় করু, ফিলজফির বদলে আমি হয়ত! তোমাকে কৃবিতত্ব 
পড়িয়ে তোমার পড়! মাটী করে দেবো। নাহলে বোনের দাবী 
মেটানে! ভাইয়ের কর্তব্য, নিশ্চয় । সত্যি বদি তোমার উপকার হয়, 
তা হলে বই নিয়ে এলো, উপ্টেপাণ্টে দেখি, কিছু মনে আছে 
কিনা?” 

“আপনার আবার মনে নেই ! খুব আছে। এখনি আমি বই 
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পৌষের পল্লী 
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আন্ছি। আপনি আগে কিছু খেয়ে নিন চন্দ্রদাঁ! বলুন, কি 
খাবেন? নিয়ে আসি।” 

মিলির পানে চাহিয়া! চন্দ্রদা বলিলেন, “এখন আমার পক্ষে খাওয়া 
কত দূর অসস্ভব, তার সাক্ষী জাছেন এই ইনি। এ'র সামনে দিদির 
আদেশ পালন করে আস্ছি। আজ আর পারবো না করু, আছি 
তো ক'দিন. খেলেই হবে। মঙ্লিকা দেবি, আপনি আমাকে আনতে 
গিয়ে স্বচক্ষে চাযা-ভুধোর খাওয়ার বহর তে! দেখে এজেন !” 

মিলি কহিল, “যত বলছেন, তেমন কিছু খাননি! আজনা 
খেলেন, কাল কিন্তু আমাদের এখানে আপনাকে খেতে হবে। চা 
খান না, চায়ের নেমন্তয্ চলবে না। ছুপুরবেলা ভাতের নেমস্তম্ন 
রইলো। মা বাড়ী নেই, মার প্রতিনিধিদের তন্থরোধ রাখতে বোধ 
হয় আপনার আপত্তি হবে না ?” 

“কি ঘে বঙ্গেন মল্লিক! দেবি ! আপত্তি আবার কিসের? আপনি 
বললেন, এই যথেষ্ট । ভাত-তরকারী বেশি করে বাধবেন। বাঙ্গালের 
খাওয়া, শেষফকালে আপনাদের ফাকিতে ন! পড়তে হয়!” 

“আমরা! ফাকিতে পড়ি না, আপনাব! যে আমাদের নাম দিয়ে 
ছেন অন্নপূর্ণ| ! অন্নপূর্ণার অক্ষয় ভাণ্ডার 1” 

মিলির কথার উত্তর-স্বরূপ চন্দ্রদা' একটু হাসিলেন। হাসিয়া 
আমাকে বলিলেন, “তুমি এখানেই গড়বে ? না, তোমার পড়ার 
ঘরে যাবে? শুধু শুধু সময় নষ্ট করো না।” 

মিলি সবিনয় বলিল, “বে তো সন্ধ্যে, এ সময় কর কোন দিন 
পড়ে না। আজ না হয় পড়ানো থাক্‌, আপনি তৈরী হয়ে 
আসেননি !” 

“সামান্ত বিষয়ে প্রস্তত-অপ্রস্থতের কিছু নেই । দেখুন, আমার 
একটা বদ অভ্যাম আছে, কোন কাজের কথা উঠলে তা না করা 
পধ্যস্ত কেমন সুস্থির হতে পারি না । যা করবে মনে করি, তখনি 


সেটা করা চাই ।* বলিতে বলিতে ব্যস্তসমস্ত ভাবে চন্দ্রদা আসন 
পরিত্যাগ করিলেন । 
মিলি মুগ্ধ বিস্ময়ে কাহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষে 
যেন প্রদীপ জবলিতেছে ! 
পৌষের 


বঙ্গের পল্লী অঞ্চলের সহিত বাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, সাহার! 
জানেন__পলীগ্রামের গৃহস্থমান্ডেই পৌষ মাসকে “লক্ষ্মী মাস' বলেন । 
পল্লীগ্রামের জনসাধারণের নিকট ধান্ঠই লক্গমী। এই জন্ত পল্লীগ্রামের 
সর্বব-শ্রেণীর হিন্দুর গৃহে “কোজাগর পূর্ণিমায়' যে লক্মীপূজা হয়, 
সেই পূজা উপলক্ষে নি্ষলঙ্ক “নৃতন ধাস্ে পূর্ণ লক্ষ্মীর জাড়ি' বা বেত্র- 
নিশ্মিত “কাঠা” অন্রচ্চ কাষ্ঠাসনে রাখিয়া মালী-বাড়ী হইতে সগৃহীত 
সোলা-নিশ্মিত জক্মীর মুখ ( মুখোস ) সেই ধান্সত্তুপের উপর বঙাইবাব 
পর লক্মীরূপে "লক্ষ্মীর আড়ির' পূজা! কর হয়। 

বর্ধার অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গের অনেক পল্লীর “বিলেন” জমিতে 
বা নদীতীরে “আশুধান্ত' অর্থাৎ আউশ ধান উৎপন্ন হয়। এই ধান 
তিন মাসেই পাকিয়! যায় বলিয়া ইহা জাশু বা 'জাউপ' নামে 
পরিচিত; কিন্তু তাহার পরিমাণ এতই অল্প যে, গ্াহাতে ছুই-তিন 
মান মাত্র পল্লীবামী গৃহস্থের সাংসারিক অভাব পূরণ হইয়া থাকে । 


মিলির চোখের এ আলে! অভিনব ! এ বিমুগ্ধ, বিহ্বল ভাব 
নৃতন। মিলি পুরুষ-বিদ্বেধী, পুরুষের কাজে তাহার চোখে বিজরপের 
ঘালাই বিকীর্ণ করে চিরদিন, তাহাতে প্রেম-গ্রীতি-শরদ্ধার জ্যোতি 
কখনে! দেখি নাই। 

সেই মিলির সঙজ্জ, শঙ্কিত, আবেশ-ভর! দৃষ্টি দেখিয়া মনে মনে 
খুশী হইলাম। হ্যা, বিধাতার রপ-স্থতি মিথ্যা হয় লাই! যে 
প্রদীপ হত দিন পততঙের গন্গচ্ছেদ করিয়া আসিতেছে, এত দিনে 
ঘন আবরণের অন্তরালে কি তাহার আত্মগোপনের সময় উপস্থিত 
হইল? চন্্রচাড়ের চত্তকাস্ত মৃত্তি প্রথম-দর্শনেই আমার মনে মিলির 
কথা জাগিয়াছিল। দ্ুগ্বানের পরিবল্পনার নিদশন এত শী 
মিলিকে দেখাইতে গাহিব, ভাবি নাই! কাফ়মনোৌবাব্যে আমার 
কামনা, মিলি জোতি বাবুর হদয়কে সরস স্ভীব করিয়া তীহায় 
গৃহ আলো করিয়া রাখুক নিডের দপত্েজ বিজন দিয়া। 
নারীর এত গরব্ব-জহঙ্কীর সাতে না! তস্য হইজাম। আমায় 
অগোচরে এত তাড়াতাড়ি মিলি [ন্ছ্দার ₹ঙ্গে শুধু আলাপকরে 
নাই, শ্রদ্ধাও করিয়াছে । 

তাহার পর আমরা তিনটি প্রাণী আমার পড়ার ক্ষুদ্র টেবিল 
ঘিরিয়া বসিলাম | চন্দ্রা পাঠক, আমরা ছুই বোন শ্োতা। সুরু 
হইল নীরম দর্শন-শান্ত্রের স্ুচাক ব্যাখ্যা, গভীর গবেষণা । 

চন্দ্রদ1 বললিয়াছিংজিন, তিনি সব ভুজিয়া গিয়াছেন। ভোলা যদি 
ইভার নাম, তবে ম্মরণ রাখা কাহাকে বলে? মন দিয়া আমি 
ভার পঠিত বিষয় বুকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মিলি অনিমেষ 
নয়নে ভাহার জ্ঞানদীপ্ত, উগ্র স্ুদার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। 

মিলি ইংরেজী সাহিতোর অনুরাগিণী, দশনে তাহার আগ্রহ 
নাই । কিন্তু বক্তার প্রকাশ-ভঙ্গিমায় আজ সে যেন তনয়! 

অনেক রাত্রে চদার বিদায়-কালে মিলি বজ্তিল, “এবার পবীক্ষ! 
হয়ে গেলে আবার আমি ধিলভফি নিয়ে এম-এ পড়বো । তখন কিন্ত 
দয়! কবে আমায় সাহাধ্য করতে হবে ।” 

হাসিয়া চন্দ্রদা! কহিলেন) “বেশ তো, যখন আমাকে দরকার 
হবে, ডাকবেন ।” [ ক্রমশ: । 

শ্ীগিরিধাল! দেবী 


পলী 


তাহা নিঃশেধিত হইলে শরতের শেষে আমন ধান পাকিয়া উঠে, 
এবং তাহাতেই গৃহস্থের সম্বংসরের চাউলের খুরচ চলে। পল্লীবাসী 
গৃহস্থেরা পৌষ মাসেই নূতন জামনের চাউল সংগ্রহ করে; তখন 
তাহার! আর অভাবের কষ্ট বুঝিতে পারে না। মাঠে মাঠে আমন 
ধানের কাটাই-মাড়াই চলে, স্বর্ণা ধান ঝাড়িয়া বিচালীর যে ভূপ 
পাওয়া যায়, তাহাতে গৃহস্থের পালিত গো মহিষাদির ক্ষুধানিবৃত্তি হয়। 
প্রচুব পরিমাণে খাইতে পাইয়া দুগ্ধবতী গাতী অধিক ছুগ্ধ প্রদান করে। 
এদিকে অগ্রহায়ণের শেষেই মুগ, কলাই, মস্ত গ্রত্তি ডালের খন্দ 
উঠিয়াছে ; সুতরাং পৌষ মাসে পল্লীবাসীর সাধারণ আহাধা ডাল ভাতের 
অভাব দূর হয়। পল্লীবাসীর পক্ষে এরপ সুখের মাস আর নাই; 
এই জন্তই তাহার! পৌষ মাসকে “জঙ্গী মাস' নামে অভিহিত করে? 
অন্ধ শতাব্দীরও বহু পূর্ববে আমাদের পাঠা-জীবনে পল্লী-অঞ্চলে 
পৌষ মাস কি ভাবে অতিবাহিত হইত্ত, আজও ভাহ! মনে পড়িতেছে | 


৩১২ 


মাসিক বন্থমভী 


[২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 
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সেই সুদীর্ঘ যা বংসর পরে__একালে সেই দৃশ্তের প্রচুর পরিবর্তন 
হইয়াছে । পল্লীর সেই সকল বৈশিষ্ট্য অতীতের তিমিরাচ্ছন্প গর্ভে 
চির বিলীন হইয়াছে । 

মে কালে এই সময় গ্রামের হাটে ঝ! বাজারে “রাঁচ' ( মুলিদাবাদ, 
বাকুড়া, বীরভূম ) অঞ্চল হইতে গাড়ী গাড়ী নৃতুন চাউল ও মুগ কলাই 
আমদানী হইত । গ্রামপ্রাস্তবাহিনী নদীতে প্রতিদিন নৌকাবোঝাই 
ধানেরও আমদানী হইত,_-সরু, মোট! নাম! প্রকার ধান। নান! 
প্রকার তাহাদের নাম। উহা ক্রয়ের জঙ্ত গ্রামস্থ জনসাধারণের 
কি আগ্রহ ও উৎসাহ ! চেলুকীরা তাহ! কিনিয়া চাল গ্রস্তত 
করিত। গ্রামের নিকট রেলট্টেশন না থাকিলেও গ্রামবাসীর! 
এই সকল পণ্যের অভাব অন্থভব করিত না। অগ্রহায়ণ হইতে 
পৌষ পধ্যস্ত গ্রামপ্রান্তবত্তী বিভিন্ন ধান্বাক্ষেত্রে বুষকদের যেন 
আনন্দোৎসব চলিত! দীর্ঘকাল রৌদ্রে পুড়িয়া ও সারাদন 
বর্ধার জলে ভিজিয়া কঠোর প্ররিশ্রমে তাহারা যে ধান্য উৎপাদন 
করিয়াছে, এত দিন পরে মাঠের শোভা ও তাহাদের সম্বৎসরের 
সম্বল সেই সোনার ফসল পাকিয়াছে; তাহা তাহার! কাঁটিয়। এক 
এক স্থানে জ্পাকারে পালা দিয়া বাখিয়াছিল। এখন ক্ষেতের 
মধ্যে অনেকখানি স্থান কোদালীর সাহায্যে ঠাচিয়! পরিষ্কৃত করিয়া 
যে “খোলা, প্রস্তুত করিয়াছে, সেই স্থানে আট দশটি বলদের সাহায্যে 
পালার ধান মাড়াইয়! বিচালী হইতে ঝরাইয়! লওয়া হইতেছে। 
কৃষক বলদগুলিকে পাশাপাশি রজ্ভুবদ্ধ এবং তাহাদের প্রত্যেকের 
মুখে দড়ির জাল আটিয়া দিয়া, তাহাদিগকে প্রসারিত ধাল্টরা শির 
উপর পুনঃ পুনঃ ঘূরাইতেছে । অন্ত এক জন কৃষক তাহার পম্চাতে 
ঘুরিয়া, 'কাদাল' দিয়া সেই সকল বিচালী উল্টাইয়া পাণ্টাইয়া চারি 
দিকে সরাইয়! দিতেছে । চার পাচ হাত দীর্ঘ বংশদণ্ডের মাথায় লোহার 
ছক আটিয়। এই 'কাদাল' নিশ্গিত হইয়াছে । বিচালী হইতে ধানগুলি 
নিঃশেষে ঝরিয়া খোলায় পড়িবে-_এই উদ্দেশ্েই বাঁদালের ব্যবহার । 

কোন কোন ক্ষেতে ধান-মাডাই শেষ হইয়াছে। বলদগুলিকে 
মুক্তিদান করিয়া তাহাদের মুখের জাল খুলিয়া ওয়া হইয়াছে। 
তাহারা এক এক স্থানে দড়াইয়। নতমুখে বিচালী চর্বধণ করিতেছে। 
ছুই-তিন,জন কৃষক বিচালীর গাদা এক এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া 
ধানগুলি ভূ'পাকারে জড়ে। করিতেছে, এবং কেহ কেহ কুলার সাহাযো 
সেই ধান ঝাড়িয়া তদ্দারা বস্তাগুলি পূর্ণ করিতেছে। গরুর গাড়ী 
খোলার মধ্যেই আনিয়া রাখা হইয়াছে ।- ধান্ছপূর্ণ বস্তাগুলি গাড়ীতে 
তুলিয়৷ দেওয়! হইলে, কৃষক যখন ছয়-সাত বস্তা (বার চৌদ্দ মণ) 
ধানসহ গাড়ী বলদ-জোড়ার সাহায্যে বাড়ী লইয়া যাইতেছেন-তখন 
দিব! অবসানপ্রায়, শধ্য স্তগমনোন্ুখ । ধূলিধূসরিত নগ্নবায় কৃষক, 
মাথায় মলিন গামছা৷ জড়াইয়! গাড়ীর সম্মুখে বসিয়া মভানন্দে গাড়ী 
চালাইয়! লইয়া যাইতেছে । আজ তাহার সকল কষ্ট ও পরিশ্রম সফল! 

গ্রামের উত্তরে ও পূর্বেব মেঠোপথ প্রসারিত; তাহার ছুই পাশে 
স্থানীয় সমৃদ্ধ গৃহস্থদের আম-কাটালের বাগান। গাহাদের পূর্ব 
পুরুষরা সেকালে এই সকল বাগান প্রস্তুত করিয়া সধত্বে ইহাদের 
পরিচধ্য। করিয়া আদিলেও এখন বাগানগুলি অরঙ্গিত ও সম্পূর্ণ 
উপেক্ষিত; নাটা, শিয়াকুল, ময়না, বইচি প্রভৃতি কণ্টকপূর্ণ ল্1- 
গুলে এ সকল স্থান দুর্গম হইয়া! উঠিয়াছে ; স্থানে স্থানে জঙ্গল 
এরূপ নিবিড় যে, বাঘ লুকাইয়া থাকে শুনিয়া দিবাভাগেও কেহ 


সেই সকল জঙ্গজের দিকে যাইতে সাহস করে না। ্রীন্মকালে 
আম-কীটাল সংগ্রহ করিবার ভগ্ঘা নিকিরীব] এই হ্বল বাগান যগকর 
জমা জইয়া যল পাহারা দেওয়ার ভল্ত সেখান "টা পাতে । এই 
টোংগুলি ক্ষু্র শুর গর্ণকুটার 7 তাহাদের খড়ের চাঁজ, এবং 
চ্যাটাই-নিম্মিত আবরণ । প্রতে)ক টোং তিনচারি হাত উচ্চ 
বশদণ্ডের উপর স্থাপিত; বাশের মৈ(সিঁড়ি) দিয় টোংএ 
উঠিতে হয়। এই জনই রাত্রিকালে বাগানের প্রহরীকে কোন 
বন্য জস্ত আক্রমণ করিতে পারে না। বাগানের প্রহরীর বান্তিকালে 
এই সবল টোংএ শয়ন করিয়া টোংর অদূরে উপবিষ্ট ব্যাগ্রের গজ্জন 
শুনিতে পায়। তাহাকে দূরে তাড়াইবার ভা অনেক প্রহর 
টোংএর চারি দিকে শুকৃনো কাঠ, বাশ ওভুতির সাহায্যে আগুন 
জ্বালিয়া রাখে । ভাগুন দেখিলে বাঘ তাহার নিবটে আসে না। 

এই সকল পুরাতন বাগানের অদূরে গ্রামের কোন ফোন সমৃদ্ধ 
অধিবাপী আম, লিচু নারিবেলাকুল, কামতাজা, জীম, জামরুল 
প্রস্ভৃতি ফলের নৃত্ধন বাগান কর্াছেন; সেগুলি সধত্রে বঙ্িত। 
বাগানের পর সবিস্তীর্ণ শশ্তঙ্গেত্র। পৌষ মাসে অরহর-স্ষেত্ডেে অঠহর 
গাছগুলি পাচছয় হাত দীর্ঘ হইয়াছে; তাহাদের শাখাগুলি 
পরিপুষ্ট ফলভারে অবনত । তরুরে ছোলার ক্ষেতে ছোলা পুষ্ট 
হওয়ায় অপরাহে গ্রামের ছেলেরা শীত নাদ্ত্র মগ্ডিত;ইইয়! মাঠে বেড়াইতে 
আসিয়! ছোল1র ঝাড় তুলিয়া তধাল স্থয় বরিতেছে; কোন কোন 
দল মাঠের ভিত্তর আগুন জ্বা্িয়া তাহাতে ফেই সকল ছোলাব 
গাছ দগ্ধ করিতেছে; আগুনে গাছের ছোঁলাগুলি আংধ-পোডা হইলে 
তাহারা খোসা ছাড়াইয়। সেগুলি মহানন্দে চর্বণ কঠিতেছে। এই 
অদ্ধদপ্ধ ছেলাকে “ছোলার হোরা” বলে; পল্লীগ্রামের বালক-বালিকা- 
গণের ইহা অত্যন্ত মুখরোচক খাদ্য । 

গ্রামের বিভিন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে, পথের ধারে, বাগানের তিতরে 
অসংখ্য খজ্জুরবৃক্ষ | গ্রাসস্থ হাড়ী, বাগ্দী, বাইতি প্রত্থৃতি নিম্ন 
শ্রেণীর লোক থেভুরে-গুড় গস্ততের ভগ্থ এই সকল খেজুর'গাছের 
“মাথীর' নিয়ভাগ তক্ষক অস্ত্রে চাচিয়া, শীতের কয়েক মাস সেখানে 
মাটার ঠিলি বীধিযা রস সংগ্রহ করে। ইহাঁদিগকে কোথাও “শিউলি” 
কোথাও ব| 'গাছী' নামে অভিহিত করা হয়। অপরাহে গাছীঝ 
মাটার ঠিলি পশ্চাতে ব্লাইয়া, আবদ্ধ আ্টায় স্থুল ঃজ্জুর 
সাহায্যে থেজুর গাছে উঠিতেছে, এবং একটি অনাদীথ বংশদণ্ড 
রজ্জু দ্বার! গাছের সঙ্গে আড়ভাবে বাঁধিয়া, তাহার উভয় প্রান্তে দুই 
পা রাখিয়া কটিদেশে আবদ্ধ চণ্মাবংণের ভিতর হইতে বত্রমুখ 
তীক্ষান্ত্র ইেসো বা কাঁটারী বাঠির করিতেছে, এক, তদ্দারা গাছের গলা 
পুনর্ববার চাচিয়৷ রস বাহির হইলে বণ্ডিত স্থানের নীচে চেরা-কঞ্চির 
পাচ-ছয় আঙুল দীর্ঘ 'নলি' বসাইয়া দিতেছে ঠ তাহার পর সেই 
নলির অগ্রভাগ ঠিলির মুখে প্রবেশ করাইয়া, ঠিক্টা হলির মুখ 
হইতে কোন কারণে সরিয়! যাইতে না পানে এই উদ্দেশ্যে খ্জুর- 
গাছের ছুইটি ডেগড়ো৷ ছুই দিক হইতে টািয়া'আনিয়া তদ্দারা 
বজ্জুবন্ধ ঠিলির গল! আটিয়। বাধিয়! দিতেছে । সারা রাত্রি ধরিয়া 
সেই ঠিলিতে খঙ্জুর-রস সঞ্চিত হইতে থাকে। গ্রামের অনেক 
ছুষ্ট লোক বাত্রিকালে গাছে উঠিয়া ঠিলি হইতে সঞ্চিত রস চুরি 
করিয়! লইয়া যায়-এই জন্ত গাছী মানফচু চাকা-চাকা করিয়া 
কাটিয়া ঠিলির ভিত্তর ফেলিয়া রাখে। মানকচুর রস খেজুর-রসের 
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সহিত মিশিলে সেই রস পানের অযোগ্য হয়; যদি কেহ না জানিয়া 
সেই রদ পান করে, তাহা হইলে মুখে অনহ হস্ত্রণ। হয়, এমন কি, 
মুখ ফুলিয়া উঠে! কোন কোন গাছী ঠিলির ভিতর মানকচুর 
চাকতি এত অধিক পরিমাণে ফেলিয়া রাখে যে, সেই রস হইতে যে 
গুড় হয়, সেই গুড় খাইলেও গল! কুট-কুট করে! কিন্তু এরূপ 
দৃষ্টান্ত বিরল। 

গাছীর! যাহাদের খেজুর গাছ হইতে রস সংগ্রহ করে, তাঠ1- 
দিগকে প্রত্যেক গাছের জন্য ছুই সের গুড় খাজন৷ দিয়! থাকে? 
কিন্তু রস হইতে অধিক গুড় উৎপন্ন হইবার পূর্বে এই খাজনা 
প্রদান করে না। যাহাদের জমিতে ৫*।৬*টি খেজুর গাছ আছে, 
তাহারা অভিজ্ঞ শ্রমজীবীর সাহায্যে গাছ “কাটাইয়।', নিজেরাই 
বাইন নি্মাণ করিয়। সেখানে গুড় প্রস্তুত করাইয়া লয়। প্রত্যেক 
পূর্ণবয়স্ক সতেজ খেভুর গাছ হইতে কাত্তিক হইতে ফাল্নের শেষ 
পর্যন্ত কয়েক ন সে আড়াই মণেরও আঁধক গুড় পাওয়। যাযু। 

নবীন সন্ধার বহু কাল আমাদের গ্রাম্য ডাকঘরে “ডাক-রনারের' 
কাধ্যে শিযুক্ত ছিল। আমাদের গ্রাম হইতে বেঙ্গল আসাম 
(৪. &, ঘ্,) রেলের ষ্টেশনের দূরত্ব আঠার মাইল। এই দীর্ঘ 
পথে গা়ীতে ডাক-বহনের প্রথা প্রবন্তিত হইবার পূর্বে নবীন সর্দার 
সন্ধ্যার সময় বল্পমের অনতিদীথ দগুবিশি্ট গলার ঘণ্টা বাজাইতে 
বাজাইতে তাহাতে আবদ্ধ ডাকের প্রকাণ্ড ব্যাগ পিঠে লইয়! 
দৌড়াঈত। সে তিন ক্রোশ দূরবর্তী আড্ডায় পৌছিয় দ্বিতীয় 
রনারকে ডাকের ব্যাগ দিয়। সেই রাত্রেই বাড়ী ফিরিয়া আদিত। 
আবার প্রত্যুষে সেই আড্ডায় গমন করিয়া রেলছ্টরেশন হইতে 
আনীত ডাক বহন করিয়া! স্থানীয় ডাকঘরে পৌছাইয়! দিলেই সন্ধ্যা 
পথ্যস্ত তাহার ছুটা। 

খেছুরে-গুড় প্রস্তত করিয়া যথেষ্ট লাভ হয় বলিয়া নবীন সর্দার 
শীতকালের কয়েক মাস ডাক-বহনের কার্যে অন্ত লোককে “এক্টিনী' 
দিয়া ডাক বিভাগের ইন্স্পেক্টরের নিকট ছুটা লইত , কারণ, 
প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ও প্রভাতে যখন তাহাকে ডাক বহন করিতে 
হইত, সেই সময়েই খেজুরের রস সংগ্রহ করিয়! গুড় প্রস্তুত কৰিবার 
নিম। নবীন প্রত্যহ বৈকালে ঠিন-চারিটার সময় হইতে গাছে 
গাছে উঠিয়া রপের জন্ত ঠিলি বীধিত, এবং সন্ধ্যার পর কাজ শেষ 
করিয়া বাড়ী ফিরিত। যে সকল গাছে উপধূর্পরি তিন দিন রস 
সংগ্রহ করা হইত, সেই সকল গাছকে কয়েক দিন বিশ্রাম দিয়! 
পুনববার তাহার শুষ্ক অংশ ঠাচিযা! তাহাতে ঠিলি বীধ! হইত) এই 
ভাবে সংগৃহীত প্রথম দিনের রসকে “জিরেন-কাটের' রস বল! হয়। এই 
রমের পরিমাণ অধিক, এবং স্বাদও উৎকৃষ্ট হয়; গাছীরা খেজুর-রস 
বিক্রয় না করিলেও তাহাদের নিকট কেহ রস খাইতে চাহিলে 
তাহাদের অনেকেই তাহ! দানে কাপণ্য প্রকাশ করে না। 

নবীন প্রত্যহ প্রভাতে উধালোক পরিস্ফুট হইবার পূর্বেই রসপৃর্ণ 
ঠিলি খুলিতে যাইত, এবং বাশেব বাকের ছুই দিকে সেই সকল রসপূর্ণ 
ঠিলি একাধিক বারে ঝুলাইয়া-লইয়! হু্য্োদয়ের প্রাক্কালে বাড়ী 
ফিরিত। 

নবীন তাহার বাড়ীতে মৃৎকুটারের এক প্প্রান্তে খানিক ঘায়গ! 
পরিষ্কার করিয়! সেখানে রস ত্বাল দিবার “বাইন” করিত। এই 
বাইনে সে বৃহৎ ও গভীর উনান কাটিত$ তাহার পাশে রসপূর্ণ 


ঠিলিগুলি সারিবন্দী করিয়া বসাইয়া রাখিত। তাহার পর শুকনো 
গুলরাশির সাহায্যে দেই উনানে আগুন হ্বালিত। নবীন ব! অন্য 
কোন গাহীকে রস জ্বাল দেওয়ার “খড়ি কিনিতে হইত ন1; তাহারা 
বিভিন্ন পাড়ার বাগানে বাগানে ঘুরিয়৷ আন্তাওড়া, তাট, কাল্কাসিন্দা, 
ও বাকস প্রভৃতি গুল্ম কাস্তে দিয়া কাটিয়া ফেলিয়া-রাখিয়া 
আগিত; কয়েক দিনের মধ্যে সেগুলি শুকাইলে পাতাগুলি বরিয়া 
পড়িত, তখন তাহার! তাহা আটি বাধিয়! বাড়ীতে আনিয়া বাইনে 
সঞ্চয় করিত, এবং তন্দাবা উনানে খোলাপূর্ণ রস জ্বাল দিয়, গুড় 
প্রস্তুত করিত। 

নবীন গুড় প্রস্তুত করিয়া তাহার ঠিলিগুলির অধিকাংশ 
শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহাদের মুখ কাপড়ে ঢাফিয়! তাহার উপর এক 
এক ভাতা গুড় ঢালিয়া দিত; সেই গুড় ঠাণ্ডা হইয়া পাটালীর 
আকার ধারণ করিলে সে সেগুলি কুলা ঝ| ডালায় সাঙ্জাইয়া লইয়া 
বাজারে বিক্রয় করিতে যাইত। 

এই সময় পাড়ার ছেলের! কেহ কচুর পাতা, কেহ কলাপাত। 

হাতে লইয়া! নবীনেব “বাইনে'র কাছে আসিয়! গীঁড়াইত | নবীন তাহার 
খোল! হইতে সকলকেই এক একটু গুড় খাইতে দিত। সে সরাগুড়- 
গুলি বিক্রয় করিয়! দৈনিক ব্যয় নির্বাহ করিত। বাক্জারে যাইবার 
পূর্ব্বে সে রস-সংগ্রহের ঠিলিগুলি বাইনের উনানের চারি দিকে কাত 
করিয়া সাজাইয়া রাখিত। তাহাব প্রস্তুত সরাগুড়গুলি এমন সুগন্ধ ও 
ফরসা হইত যে, বাজারে যাইবার পথেই সেগুলি বিক্রয় হইয়া! যাইত। 

নবীন সর্দার ও গ্রামস্থ অন্তান্ত গাছী প্রত্যুষে খেজুর গাছের গলা 
হইতে রসপূর্ণ ঠিলি খুলিয়া লইয়া যাবার পর নলির মুখ দিয়া প্রায় 
সমস্ত দিন টপ,-টপ্‌ করিয়া রপ ঝরিত; গ্রামের সাধারণ লোকের 
ছেলের! প্রশস্ত ফুটা-বিশিষ্ট প্রায় এক হাত দীর্ঘ বাশের চোঙার ডগায় 
ছিদ্র করিয়া দড়ি বাধিত, এবং সেই চোঙীয় তাহার! সারাদিন ধরিয়া 
রম সঞ্চয় করিত। এই রসকে তাহার! “ওলা” বা 'গাজলা' রস 
বলিত। বেল! শেষ হইবার পূর্বেই তাহারা সেই রস খোলায় 
ঢালিয়! উনানে ভ্বাল দিয়! গুড় প্রস্তুত করিত। এই গুড়ের বং 
কালো, এবং তাহার স্বাদও ভাল হইত না; একালে গ্রামস্থ বালকর! 
সময় নষ্ট করিয়া আর এভাবে রস সংগ্রহ করে না। 

সেকালে দেখিতাম__পৌঁষ মানে দলে দলে পেশোয়ারী শাল, 
ব্যাপার, আলোয়ান, জামিয়ার প্রসৃতি শীতবন্ত্রের বড় বড় বাগ্ডিল পিঠে 
লইয়া পৎপ্রান্তবর্তী তেতুলতলায়, বা কোন সমৃদ্ধ গৃহস্থের বাড়ীর 
বাহিরের আঙ্গিনাস্থিত বড় বড় আম, কীটাল গাছে ছায়ায় আড্ড| 
লইত | অনেকে সেখানে বঙগিয়াই গ্রামবামীদের নিকট শীতবস্ত্রাদি 
বিক্রয় করিত । সমগ্র পৌষ মাস এবং মাঘ মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত 
এই ব্যবসায় চলিত। রান্রিকালে তাহার! মুক্ত প্রাঙ্গণে অগ্নিকৃণ্ডে 
কাঠের গুড়ি হবালিয়া! তাহার চারি দিকে বসিয়া বসিয়! আরব্যোপন্তাসের 
গল্পের অন্থরূপ অনেক গল্প করিত; গৃহস্থরাও তাহাদের পাশে 
বসিয়া দেই সকল সরদ উপকথার মাধুধ্য উপভোগ করিত। 

কিন্তু একালে আর পল্লীগ্রামে এই দৃশ্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। 
এখনও গ্রামে প্রতি-বৎসর শীতকালে পেশোয়ারীদের সমাগম হয় বটে, 
কিন্তু তাহাদের পিঠে শীতবন্ত্রের গাটরীর পরিবর্তে এখন তাহাদের 
হাতে খেরো-বীধাঠ খাতা ও কীধে পাঁচ হাত লম্বা গাটবিশিষ্ট পাকা 
বাশের লাঠী সমুদ্তত! তাহার! এখন শীতবস্ত্রের ব্যবসায় ত্যাগ 


৩১৪ 
করিয়! অত্যন্ত অধিক সুদে পল্ীগ্রামের ছুঃস্থ গৃহস্থগণকে টাকা ধার 
দিয়! মহাজনী ব্যবসায় চালাইতেছে। 

পোষ মাঁদের শেষেই গ্রামস্থ দেশী কুলগাছগুলিতে কুল পাকিমা 
উঠে। কোন্‌ পাড়ায় কাহার বাড়ীর আঙ্গিনায় লুমিষ্ট দেশী কুলের 
গাছ আছে, গ্রামস্থ বাঙ্গকগণের তাহ! লুবিদিত। পাঠশাগার ছুট 
হইলে এবং ইংরেজী স্কুলের টিফিনের অবকাশে ছেলেরা দলে দলে সেই 
সকল কুলগাছের তলায় সমবেত হইয়া এড়ে| মারিয়া কুল পাড়ে, এবং 
পরস্পর হুড়ামুড়ি করিয়া! পাকা কুলগুলি ঝুঁড়াইয়া-লইয়া কেহ তিন 
চারিট|! এক সঙ্গে মুখে পোরে, কেহ কেহ পরে সঘ্যবহার করিবার 
সঙ্কল্পে তদ্দারা পকেট পূর্ণ করে। 

পল্লীগ্রামে পৌষ মাসেও গৃহিণীরা ফুলকপি সংগ্রহ করিতে পারেন 
না; কারণ, পল্লীগ্রামের ক্ষেতের কপিতে তখনও ফুল দেখিতে 
পাওয়া যায় না। সহর হইতে যাহ! আমদানী হয়, তাহা এরূপ 
ছুশুল্য যে, অধিকাংশ গৃঠস্থেরই তাহা কিনিবার সামর্থ্য নাই; 
কিন্ত এই সময় পল্লীগ্রামের অনেক কাটাল গাছে মে ইচড় পাওয়! 
যায়, তাহ। কপির অভাব পূর্ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট ; এ জন্য সাহার! 
উহ্থাকে 'গাছকপি' নামে অভিহিত করেন। এততিন্ন, এই সময় 
পল্লীগ্রামে প্রচুর মূলো, বেগুন, সুমিষ্ট আলতাপাতি শিম, মেটে আলু, 
ও কড়াইন"টি পাওয়া মায়; তার! যে ব্যপ্তরন প্রস্তত হয়, পল্লী- 
বাসীদের নিকট তাহ! ফুলকপির ডালনার মতই মুখরোচক 
ও আদরণীয়।__-এত রকম তরিতরকারী বৎসরের অন্য সময় পাওয়া 
যায় না? এ জন্যও পৌষ মাল পল্লীবাসীর নিকট সমাদৃত । 

পৌঁধ মালের আরও গৌরব পোষলার জন্য । পোধলা পল্লীবানীর 
আননপ্রদ উৎসব । সাধারণ গ্রামবাপীর। পৌষ মাসের কোন দিন, 
কখন কখন একাধিক দিন, গ্রামের মাঠে ঝ গ্রামাস্তরে দল বাঁধিয়া 
গমন করে, এবং মেখানে ভাত ব| খিচুড়ি ও নানাপ্রকার ব্যঙ্জন, 
এমন কি, মাছ, মাংদ রীধিয়াও মহাঁনন্দে বনভোজন করে। পঙ্লী- 
সমাজের গণ্যমান্য ব্/ক্তিরাও পৌষ মাসে পৌষলার লোভ সংবরণ 
করিতে পারেন ন|। পৌধ মামে আমরা! স্কুলের ছাত্ররা বিভিন্ন 
দলে বিভক্ত হ্ইয়। পোষল! করিতে যাইতাম। মনে পড়িতেছে, 
এক বার আমর! আমাদের গ্রামের প্রান্তবাহিনী নদীর অপর পারে 
অবস্থিত যাদবপুবের মাঠে পোলা করিতে গিয়াছিলাম। গ্রামের 
বয়স্ক অধিবাসীরা বা আদালতের আমল! প্রভৃতি পৌষলার ব্যয়- 
নির্বাহের জন্ত নিজেদের মধ্যে চাদ! তুলিয়া! থাকেন। যাহার! 
নানাপ্রক।র উপচ্র সংগ্রহ করিয়া! মহ। পমারোহে পোষল! করেন, 
ভাহাদের প্রত্যেকের চাদার পরিমাণ ছুই-তিন টাকাও হইয়! থাকে । 
দেই টাকায় তাহারা চাল, ডাল, মু, তেল হইতে হাড়ি, কাঠ প্রভৃতি 
ক্রয় করিয়! নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া যান; কিন্তু আমাদের পোষলার 
ব্যবস্থা অন্তরপ ছিল। একাগে সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে ; 
কারণ, একালের সভ্য ছেলের! সেইরূপ 'গেঁয়ো' ব্যবস্থার পক্ষপাতী 
নছে। আমর! যে কয় জন পোষল! করিতে যাইব, তাহা! স্থির হইলে 
আমাদের দলপতি প্রত্যেককে চাল, ডাল ও তরিতরকারী সংগ্রহ 
করিতে আদেশ করিত ; তদন্ুারে আমর! থলির অভাবে এক একটা 
বালিমের ওয়াড় লইয়া তাহার ভিতর বিভিন্ন পু'টুলীতে চাল, ডাল, 
আলু, বেগুন, মুলে! এবং ঝাল-মসলা, লবণ প্রভৃতি রন্ধনের বিভিষ্ঠ 
উপকরণ সঞ্চয় করিতাম। সকলের সংগৃহীত সিধ! বন্ধনের জন ব্যবহৃত 


মাসিক বন্ছুমতী 


[২য় খণ্ড, ওয় সংখ্যা 


হইত; কিন্তু সে সকল দ্রব্য বাড়ী হইতে পোলার স্থানে লইয়া যাইবার 
অন্গবিধা ছিল, অর্থাৎ ভ্বালানী কাঠ, হাড়ি, তেল, ঘি, মাছ, দধি, 
পায়েসের দুগ্ধ, ও সদেশ প্রভৃতি নগদ মূল্যে ক্রয় কর! হইত। 
তাহাতে যে অর্থবায় হইত, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্ত আমাদের 
প্রত্যেককে ছয় আনা ব! আট আন! অতিরিক্ত চাদা দিতে হইত । 

. আমর! সকালে বেল! নয়টার সময় আমাদের সিধার ঝুলি বহন 
করিয়া সদলে নদীতীরে উপস্থিত হইলাম, এবং নদী পার হইয়া যাদব- 
পুরের প্রাস্তবত্তাঁ একটি বাগানের ভিতর ন্মবৃহৎ জামগাছের ছায়ায় 
আমাদের সংগৃহীত উপকরণগুলি নামাইয়া রাখিলাম। সেই স্থানে 
পাশাপাশি দুইটি ভেউড়ি খু'ড়িয়া! তাহাতে আগুন দেওয়া হইল । 
আমাদের দঙ্পের দুই তিন জন বলিষ্ঠ বালকের রন্ধনবিদ্ঠায় পারদর্শিতা 
ছিল; তাহারাই রীধিতে আর্ত করিল। অল্পক্ষণ পরেই বাজার হইতে 
মাছ, কপি, চিনি, সন্দেশ, দধি, দগ্ধ প্রভৃতি আসিয়া পড়িল। 
মহা আড়ম্বরে রন্ধন আরম্ত হইলে এক দল ছেলে অদৃববর্তী মাঠে 
দাণ্ডাগুলি খেলিতে লাগিল; কয়েক জন তাস লইয়! বঙিয়া গেল। 

বন্ধন শেষ হইতে বেল] চারিটা বাজিয়া গেল। আমাদের 
পোষলার সংবাদ পাইয়া এক দল ভিক্ুক-বালক আহারের লোভে 
অদূরবর্তী গাছতলায় কলাপাত বিছায়া, কখন রান্না শেষ হয়, 
সাগ্রভে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । আমাদেব সঙ্গে যে মুড়ি 
ছিল, বন্ু পূর্বেই তাহা ফাকাইয়! শেষ করা হইয়াছিল; সন্ধ্যা হইতে 
আর অধিক বিলম্ব নাই, ক্ষুধায় সকলেরই .পেট জিতেছিল সেই 
সময় দশ-বারটি ভিক্ষুককে আহারের লোভে দেখানে উপস্থিত দেখিয়া 
প্রায় সকলেই রাগিয়। উঠিল। চাল, ডাল, মাছ, তরকারী সকলই 
পরিমিত; এতগুলি ক্ষুধার্ত আগন্ভককে অন্ন-বাঞনে পরিতৃপ্ত করা 
আমাদের অসাধ্য! কেহ বলিল, “দাও বে্টাদের গলায় ধাক্কা দিয়ে 
এখান থেকে তাড়িয়ে ।” কেহ বলিল, “আরে, তার দরকার কি? 
পাত পেতে যেমন বসে আছে থাক্‌, আমর! পোষল! শেষ করে 
চলে যাই । আমরা তে! আর সদাত্রত করতে এই যাদবপুবের 
মাঠে আমিনি ।” 

যাহা হউক, অবশেষে স্ববুদ্ধিরই জয় হইল; স্থিব হল, আমবা 
কিছু কম খাইয়াও উহাদিগকে ছুই-এক মুঠ! খাইতে দিব ।--এই 
ভাবেই পোল! শেম তইল। আমর! কলার পাতায় আহার 
করিয়াছিলাম ; আহার শেষে উঠিতে না উঠিতে ক্ষুধিত ভিক্ষুকরা 
কুকুরগুলাকে তাড়াইয়! দিয়! যে ভাবে আমাদের উচ্ছিষ্ট পাতা লইয়া 
কাড়াকাছি করিতে লাগিল, তাহা৷ দেখিয়া মনে হইল--এই সকল 
হতভাগ্য ভিক্ষুক কত দিন হয় ত অনাহারে আছে ! একটি দূর্বল 
বালক একখান! পাত হইতে একটা রসগোল্প! তুলিয়া-লইয়। মুখে 
পৃরিতেই অপেক্ষাকৃত অধিক বয়ম্ক একট! ভিক্ষুক ছুই হাতে তাহার 
গাল টিপিয়। রলগোল্লাটি বাহির করিয়। লইয়া! ঘাস করিল | মুখের 
গ্রাসে বঞ্চিত সেই অসহায় বালকের যে হতাশ ভাব লক্ষ্য করিয়া- 
ছিলাম-_এত কাল পরে আজ এই জীবন-সায়াহ্নেও তাহা তুলিতে 
পারি নাই | তথাপি সেই সময় চাউলের মণ আড়াই টাকা, কোন 
খাভত্রব্যই ছুপ্রাপ্য ছিল না; দশ টাকা! আয়েই লোক নিকুত্বেগে 
সংসার চালাইত। আর আজ? সেই সম্ভার দিনেও অস্থিচশ্মসার, 
কোটরগত-চ্ষু ভি্কুকগণ অনাহারে শীর্ণ হইত, আর শিকারপুর 
পাটকেবাড়ী কুঠীর নীলকর সাহেবদের ওয়েলার ঘোড়াগুলা পল্লীবামী 


২১শ বর্ষ-_পৌধ, ১৩৪৯ ] 


গুজরাতের ভক্ত-কৰি নরসিং মেহতা 


৩১৫ 
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দরিদ্র কৃষকের ক্ষেত্রোৎপন্ন দানায় পুষ্ট ভইত | নীলকরের1 আমাদের 
পোনার বাঙ্গালায় আপিয়! দেশের লোকের ঠখের গ্রাস আত্মসাং 
করিয়া, লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়। দেশে দিবিত ।-_-এ দেশ 
আমাদের ! 

পোবল! শেষ কবিয়া আমরা খেসু। মৌকায যখন নদী পাৰ 
হইলাম, তখন সন্ধ্যাব জন্ধকার গা হইয়াছিল । খোলা মাঠে পৌষের 
কন্কনে শীতে আমাদেব বুক ঢক-দুক করিয়া কাঁপিতেছিল। অ'মবা 
হীতবন্তে সর্বাঙ্গ আবৃত বিয়া নদীন 'এপাবে গোপালগঞ্জের ঘাটে 
নামিয়া বাড়ী ফিবিলাম । 

পৌষ মাস একালেও নিয়মি* ভাবে আসিয়া থাকে; কিন্ত 
একালে আর তা! পলীব।গিগণকে সেকালের মত আনন্দ ও তুণপ্তি 
দান করিতে পারে না । বোধ হয়, আমাদেব বসাম্বাদনের শক্তি হাম 


হইতেছে, এবং সেকালে পল্লীজীবনের প্রতি আমাদের যে আকর্ষণ 
ছিল, তাহাও ক্রমশ: বিলুপ্ত হইতেছে ; কিন্তু তথাপি পল্লীরমণীগণ 
একালেও পৌন মাসেব মায়! কাটাইতে না! পারিয়া পৌ-সংক্রাস্তিধ 
বারিশেষে শযাত্যাগ বৰিয়া! নিজিত কে প্রার্থনা করেন, 
“পৌষ মাস লক্মী-মাস _ যেও না, 
ভাচ্ের হাড়িত্ে থাক পৌঁষ--যেও না, 
লেপ-ীথায় থাক পৌন-_ঘেও না, 
পোয়াল-গাদায় থাক পৌধ-_মেও ন1 ; 
পৌষ মাস লক্মী-মাস-যেও না ।” 
ভাভান পব সমগ্র গ্রাম অপ্তিঘোবে অগ্ন হয়, এবং পৌষের 
দীর্ঘরাত্রি মলের অঙ্াত্তসাবে ধীবে ধারে উ্ার হিরখয় অঞ্চলে 
বিলীন য় । 


শ্লীপনেন্্কুমার রায় । 


গুজরাতেন্ন ভক্ত-ক্বি নরসিং মেহতা 


(১৫০০--১৫৮০) 


নরসিং মেহত! গুজরাতে শ্রেষ্ঠ ডক্ত-কবি বলিয়া খাতিলাভ কৰিয়া- 
ছিলেন। তিনি 'মীরাবা্'র সমসাময়িক | ভ্াভার সময়ে গুজরাত 
মোগল সাঞ্সাঙ্জের দস্ত%ক্ত ছিল। আকবব তখন ভার্ত-সম্রাটু | 
কথিত আছে, সখা আকব্ৰ তানসেনকে লইয়া মীবাবাঈকে দশন 
কনিতে গিয়াছিলেন । মোগল-বাজ্ত্বে গুজবাণ্ে সমৃদ্ধির খ্যাতি 
দেশব্যাপী হইয়াছিল । গুজবাতেন অন্তর্গত কাথে ও স্তবাট তখন 
প্রসিদ্ধ আন্তঙ্ঞাতিক বন্দব। সবোপীয় পধাটক বার্থেম (১৫০৬ 
১৫০৮) এব ওভিংটন (১৬৯৮) স্টাহাদেব ভ্রমণ-কাহিনীতে 
গুক্বাতেব এীশ্বয্ের বিবরণ মুক্তকণে বর্ণন। কবিয়াছেন । কাফি গাব 
মতে গুজ্জর তখন ভারতের সর্বাপেক্ষা! সমৃদ্ধ (প্রদেশ । গুজবাতেব 
রাজধানী আমেদাবাদের তিন শত আশীটি ( ৩৮*) উপকগ? বা 
সহরতলী ছিল; 'এই সকল উপকঠেব প্রত্যেকটিতে বাস্তা, ঘাট, 
বাঙ্গার ও অটালিক এত অধিক ছিল যে, তাভাদের প্রতোকটিকে 
স্বতন্ত্র নগব বলিলে অতুযাক্তি হইত না। 
গুজরাতী কবি ভেঙ্কটাধ্ববিন্‌ (১৬৪০) স্তাভাব “বিশ্বগুডাদখ” 

নামক কাবো ভজ্ভবদেশেব সম্পদের প্রাচুধ্যের বণনা প্রসঙ্গে 
[লিখিয়াছেন।_ 

সক্পরন্বাদু-ক্রমুকনবনীটারসলস- 

সুখাঃ সর্দশ্রাঘাপদবিবিধদিব্যান্থরধরাঃ | 

কনন্রত্বাকল্লাধূমধুমি তদেভাশ্চপৃক্যাণৈ- 

ফুবানো! মোদস্তে যুবতিভিরমী তুল্য রৃতিভিঃ 1১ 

অন্থবাদ :--সর্ববসম্পদের আলয় অমর ভূমি এট গুজ্জরদেশের 

যুবকগণের মুখে কর্ূ্র ও মিষ্ট সুপারি দ্বারা স্বাছ টাটুক! পান; 
তাহাদের গাত্র বিচিত্র শ্লাঘ্য দিব্যবস্্া ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উচ্ভ্বল 
রত্বালঙ্কারে শোভিত ; সুগন্ধ চন্দনাদি দ্বারা তাহাদের দেহ অন্ুলিপ্ত, 
এবং তাহারা রতিতৃল্য যুবতীগণের সহিত আহারবিহাব কবে। 

৪৩স্স্প্গ 





তপ্রন্ব্ণমবর্ণমঙ্গকমিদং তাগো! মৃদুষ্চাধরঃ 

পাণা প্রাপ্তনবপ্রবালসরণী বাণী স্তপাধোরণী ৷ 

বু ং বারিজমিবমুৎপলদলল্রীফচনে লোঢচনে 

কে বা ছন্জবস্ত নাম বয়বা সুনাং ন মোভাবভাঃ ॥২ 
অগ্রবাদ £_ গজ্জবদেশেব "কুণীগণের সৌনা্ধ্যও অতুলনীয় । 


স্চপ্তন্বর্ণবং তাহাদের দাস্তি; অধব কৌমল ও বক্কবর্ণ; তাহাদের 
হস্ত নবমুণাল্সদূশ সুঙ্ম ; মখেব বাকা কধাডুল্য ; মুখ পল্সবৎ ; 
নীল পদ্মেন আভা 'ভাহাদেন চক্ষুতে (প্রতিফলিত )7 গুঙ্জরের 


এই সুজ বামাগণ বাহার মন না মুগ্ধ করে? 
দেশে দেশে কিমপি বৃতুকাদ্ডুতং লোকমানাঃ 
সম্পাগ্বোৰ ছগিণমমিতং সল্প ভয়ৌতপ্যবাপা । 
সংযুজজান্তে এচিধাবতঠোৎ্কছিতাভিঃ সন্তীভিঃ 
সৌখ্যং ধন: কিমপি দধতে সর্ববসংপৎসমুদ্ধাঃ |৩ 
অনুবাদ £__গজ্জববাসিগণ দেশে দেশে পধ্যটন করিয়া নধ নব 
আচাব-ব)বহর শিক্ষা করে ও গুভৃত অথথ উপাজ্জন্স করে। তাহারা 
ভ্রমণ ও পাণিজ্য সমাপনাস্তে অদেশস্থিত গুভে প্রত্যাগমন করিয়। 
দীগ বিরভোত্কগিতা। সতী পত্বীনর্গের সহিত সম্মিলিত হয়। এইরূপে 
স্বসম্পদশালী গুজনাীগণ পরমন্তখে কালমাপন করে। 
যোছশ শতাব্দীতে কবি নরসিং গুজরাতে ভক্তি-তাবের অভিনব 
স্রোত প্রবাহিত করেন। শ্রীকানাইয়ালাল এম, মুন্সী তাহার 
গ্রস্থে (১) বলেন, “মীরা লালিত, শ্রবদাসের ব্যাকুল, এবং 
তুলমীদাসেব গুরুগান্ডীর্ধ্য নবসিহে (নায়) না থাকিলেও 
কীঙার কবিতায় ও গানে ভাবসম্পদের তভাব নাই । গুজরাতী 
কবিতার নিজীব গতাম্থগতিকতা। ভগ্ন করিয়া তিনি ইহাকে প্রাণ ও 
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৩১৬ 


মাসিক বন্ুমতী 


[২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


6৮৮৮৫৮৪2555 5866 6 654 665 .6 86 58 5:৫6 ৪ ৪.৪ 6 ও ৫ ৫৫ 85258622522 ৮| 6888688828৮ ৮6:5৪ ৮০6৮8808৮52 ৮5825 6 ও এ &8 5 5.6 & 56686 2 & 65622484126 6 ও 8 6 ড86৫ 2 ৫ 2:01622.808:2 তা » 


প্রেমে পূর্ণ করেন। কবি, ভক্ত, আধ্য-সস্কৃতির প্রতিমূর্তি নরসং 
অন্যাপিও গুজর।ত ও কাখিয়াবাড়ের সর্বত্র সমাদৃত ও সঙ্গীত। 
গুজরাতী সাহিত্যে তাহার স্থান অতি উচ্চে | গুজগাতের অমর কৰি 
নরসিংএর নিয়লিখিত ভজনটি মহাত্মা গান্ধী ঠ্াহার জীবনসঙ্গীতরূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন! সবরমতী আশ্রমে এই ভজনটি প্রাঙঃকালে 
গীত হইত | 

পনৈফাবজনে! তে! তেনে কহিয়ে, জে গীড় পবাই জানে রে। 

পরদ্বঃখে উপকার করে তে, মন জভিনান ন জানে বে । 

সকল লৌকমণ। সহুনেবন্দে, নিল্দা তে ন করে কেনী রে। 

বাচকাছমন নিশ্চল রাখে তো, ধন্য ধন্য জননী তেনী বে।। 

সমদৃষ্টি নে তৃষ্ণা ত্যাগী, পরস্ত্রী জেনে মাত বে। 

জিহবা! থকী অপত্য ন বোলে, পরধন নব ঝালে হাত রে ॥ 

মোহমায়া বাপে নহি তেনে, দুট বৈরাগ্য জেন! মন রে। 

বামনামন্ত্র ভালী রে জ্রাগী, দকল তীরথ তেন। নম] বে।। 

ব্নলোভী নে কপটরচিত ছে, কামতোধ নে নিবাধা রে। 

ভণে নরসৈয়ো। তেমু' দরশন কবস্া, কুল ইকোভের তাধা বে ॥ 

অনুবাদ :--তিনিই প্রবুত্ত বৈষ্ণব বা ভক্ত, যিনি অপরেন দুংখকে 
নিজ্ঞের দুঃখ বলিয়া অনুভব করেন, যিনি ছূর্গতদের সেবা করেন, 
ধাহার মনে অভিমান মাই, ধিনি সকলকে মান দেন, এবং কাহারও 
নিন্দা করেন না, ও কায়মনোবাকো নিশ্চল । ভারই জননী ধন্ত। 
প্রকৃত ভক্ত সমদু্টি ও তৃষণাত্যাগী, তিনি পৰন্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করেন, 
তিনি পরধন স্পর্শ করেন না, তাহার ভিহবা কখনও অসত্য উচ্চারণ 
করে না, তিনি মায়া মোছে আবদ্ধ নতেন, ভ্াহার হনে তীত্র 
অনাসক্তি, রামনামে (ঈশ্বব নামে) তিনি অশ্রুপাত করেন । 
তাহার শরীরে সর্ববতীর্থের সমাগম হয় । তিনি লোভমুক্ত, অকপট, 
ও কামক্রোধরহিত | নরসিংহ বলে যে, “সেরূপ ভক্তের দশনে 
একাত্তর কুল উদ্ধার হয়।” 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভক্ত-কবি নরসিংএর যশোভাতি 
ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই পরিব্যাপ্ত হয়। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
ঠাাকে সময়ে সময়ে যে সাহাধা দান করিয়াছিলেন, সেই সকল 
অত্যাম্চর্ধ ঘটন1 বহু প্রদেশে লোকমুখে প্রচারিত 'হ্টয়াছিল। 
গুজরাতী কৰি বিশ্বনাথ জানী (১৬৫১ )এই সকল ঘটনা অবলম্বনে 
মনোরম আখথ্যায়িক! রচন। করেন । 

কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত জুনাগড় সহরের নিকটবর্তী তলাজা- 
গ্রামে নরলিং মেহতা কোন দরিদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতা কুষ্দাস নাগরত্রাঙ্গণ ছিলেন। নাগরগণই গুঞ্জরে 
কুলীন ত্রাঙ্গণ, এবং সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে সমাসীন বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
বু শতাব্দী যাবৎ তাহারাই এই প্রদেশে শাস্ত্র ও ধনের সংরক্ষক 
ছিলেন। অল্প বয়সেই নরসিংএর পিতৃবিয়োগ হওয়ায় কাহাকে 
জগতা! অগ্রজের গলগ্রহ হইতে হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি 
পরিব্রাজক সাধুদের সংস্পর্শে আসেন, এবং বৃন্দাবনের বৈষ্বগণের 
নিকট ব্রজভতক্কিতত্ব শিক্ষা করেন । 'গোবিনদালের কড়চা'তে 
লিখিত জাছে, শ্রীচৈতন্যদেব ১৫১১ খৃষ্টানদের জাগষ্ট মাসে জুনাগড়ের 
স্বণছোড়জীর মন্দিরে শুভাগমন করেন। নরসিং চৈতন্তদেব এবং 
মীরাবাঈ'র স্তায় গোগীভাবের সাধক ছিলেন। গোগীভাবের আবেশে 
উম্মাদের মত তিনি নৃত্য করিতেন, গান গাহিতেন, এবং “কৃষ্ণ 


“কৃষ্ণ” বলিয়া আবেগভরে আহ্বান করিতেন। তাহার এইরূপ 
অদ্ভূত আচরণে আত্মীয়-স্বজনগণকে স্তভিত হইতে হয়। এক বার 
তাহারা নরসিংএর বিবাহ-সম্থন্ধ ভাঙ্গিয়া দয়াছিক্েন। রে মাণেক- 
বাঈ নায়ী ভক্তিম্তী মাহজার সাহত নরসিংএর বিবাহ হয়। 
ফ্াহার গর্ভে কিন্নরবাঈ নায়ী কন! ও শ্যামল নামক পুন জন্মগ্রহণ 
করে। কপর্দকশুন্ত হইলেও নরসিং ও মাণেকবাঈ সময়মত 
ফোন রকমে সেই পুক্র ও কঙ্টার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু অগ্রজ- 
পত়্ীর কর্কশ বাক্যে ও দুবব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া নরসিংকে গৃহত্যাগ 
করিতে হয়। অতঃপর তিনি জুনাগডের কষেক মাইল দূরবর্তী 
কোন মারবে গোপনাথ মহাদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া 
ছিলেন । সাত দিন ও সাত রাত্রি ক্রমাগত অনাহারে ও জনিপ্রাঁয় 
দেবারাধনীর যলে দেব] প্রসন্ন হইয়া তাহাকে দর্শন দান করেন। 
এই দেবতাই নরপসিংকে ঘ্বারকাধামে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে লইয়া গিয়া তথায় 
ভদ্য হইট়াছিজেন। নরসিং প্রেমচক্ষুতে এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের 
বাদলীঙা সন্দশন করেন । এই দর্শনের পরে তাহার ভাবাস্তর 
উপস্থিত হয়; ষ্িনি দিবারান্ি ভাব-ক্ছ্বল চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা 
বীর্তন করিতে থাকেন। অতঃপর জুনাগড়ে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি 
ভাঙার অগ্রজ-্পত্ীকে কটুবাক্য প্রয়োগের জন্য ধক্ষবাদ জ্ঞাপন 
বরেন; কারণ, ভভাহার ধারণা তইয়াছিল-_কটুবাক্য শুনিয়া মন£কষ্টে 
গৃহত্যাগ না কারলে তাহার হয়ত এই অমূল্য ভাব-নিধি লাভ হইত 
না। কিন্তু নরমিং তাহার ভ্রাতার গৃে গুনঃপ্রবেশ ন! করিয়া দীপু" 
কন্ধা সহ একখানি পর্ণঝুটারে বাম করিতে লাগ্জ্েন। বয়েক জন 
কুষ্ণতক্ত নরনাবীও তাহার সঙ্গে আপিয়! ভুটিলেন। এই সময় 
হইতে নরমিং বাঁধাকৃষণের লীলাবিময়ক ভজন ও পদাবলী রচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কধ্তাল সহবোগে স্বরচিত ভজনাদি গানেই 
তাহার আঁধকাংশ সময় অতিবাহিত হইত । জনসাধারণেও তাহার 
পদাবলীগুলি ক্রমশঃ গায়িতে লাগিল। এইরপেই নরসিংএর 
ভজনাবলী গুজরাত ও কাখিয়াবাড়ের সর্বত্র সমাদৃত ও প্রচারিত 
হইয়াছিল। 

ভক্ত নরসিং সর্ধক্ষণ ভাবনিমগ্ণ থাকায় নিজের ও পরিষার- 
বর্গের অন্নবন্ত্রের অভাবের কথ! আদৌ চিন্তা করিতেন না। শিশু 
যেমন জননীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তিনিও সেইরূপ ভগবানের 
উপর সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়! থাকিতেন। নগরের ধঞ্মনিষ্ঠ 
নরনারীগণই তাহার স'সার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
স্বদেশপূক্য নাগর্রাঙ্গণ হইলেও তাহার বংশ-গৌরব বা জাতি- 
গৌরবের বিদুমাত্র অহঙ্কার ছিল না। তিনি আপামর সাধারণের 
সঙ্গে মিলিতেন, এব জাতিধশ্মনিবশেষে সকলকে ভক্তি-রসান্বাদন 
করাইতেন। তিনি বলিতেন, যেখানে ভেদাতেদের ভাব, সেখানে 
পরমেশ্বর নাই। সমঘৃষ্টিতে সকলেই সমান । এক বার মেথরাদি 
অন্প্শ্য জাতির নিমস্ত্রণে তিনি তাহাদের গৃহে গমন করিয়া নাম- 
কীর্তনাদিতে সমস্ত রাত্রি যাপন করেন। পরদিন প্রভাতে গৃষ্ে 
্রত্যাবর্তনকালে জ্ঞাতিবর্গ ভাহাকে 'পাষগু' ভণ্ড, ও 'জ্ঞাতিভর্' 
বলিয়া! তিরস্কার করিলে তিনি তাহাদিগকে বলেন, *তোমর! সত্যই 
বলিয়াছ : আমি ভণ্ডই। তোমরা যাহা ইচ্ছা! আমাকে বলিতে পার, 
কিন্তু আমার গ্রীতি গভীর । আমি জাতিবিচার করি না, হয়িভক্ত- 
গণ আমার একমাত্র আত্মীয়। যে নিজেকে হরিভক্ত অপেক্ষা 
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গুজরাতের ভক্ত-কবি নরসিং মেহতা 
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উচ্চজ্ঞান করে, সে পতিত ।"-_জ্ঞাতিগণ নরসিংকে সমাজচ্যুত করিয়া 
রাখিল। 

নরসি'এর ৭৪০টি পদাবলী সংগৃহীত হইয়া! “শৃঙ্গারমালা* নামক 
গুজরাতী গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে । বাঙ্গালার কবি যেমন চণ্ীদাম, 
সেইরূপ গুজ্জরের কবি নরসিং মেহত! | স্বারকার মন্দিরে তাহার যে 
প্রেমান্ত্ভূতি হয়, তাহা তিনি এই ভাবে প্রকাশ করেন-_-“গোপীনাথ 
ভীকৃফের সঠিত আমার পরিণয় হয়েছে । আমি আর কিছুই চাই 
না। আমার পুরুষদেহ মারীদেহে পরিণত হয়েছে । আমি এক জন 
গোপী। প্রধান গোপিকা বিরহিণী রাধিকাকে মিষ্ট বাক্যে সান্তবনা- 
দানের সময় দেখিলাম, রাসরাজ কৃষ্ণ আমার হৃদয়বেদীতে সমালীন ।” 
বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের ন্যায় গুজরাতী বৈষ্ণব-সাহিত্যেও বিরহ-ভাবই 
প্রবল। নরসিংএর অধিকাংশ ভজন ও পদাবলী কৃক্-বিরহ-ভাবে 
পরিপূর্ণ । নরদিং গায়িতেছেন, “প্রিয়তমের বংশী-ধ্বনি শুনিতেছি। 
গৃহে আর এক মুহূর্তও থাকিতে পারি না। আমি ব্যাকুল-_অধ্ির। 
প্রিয়তমের দর্শনলাভের উপায় কি?” পপ্রিয়তমের ক আলিঙ্গন 
করিয়া তাহার অধরামূতরস পান কারিলাম।” “যমুনায় কি 
করিয়া জল আনিতে যাই? প্রিযুতমের বাশরী আমায় পাগল 
করিয়াছে ।” “ঠার চক্ষু কিনুন্দর! তিনি আমাকে কামবাণে বিদ্ধ 
করিয়াছেন-তিনি আমার মন হরণ করিয়াছেন । বিরহেন্স উত্তাপ 
আমার জ্বরবোধ হইয়াছে । তাহার বিরহে আমি মৃতপ্রায় । প্রতু, 
আমায় দর্শনস্পর্শন দাও ।*- শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত বিহার 
করিতেছেন, তদশনে ভক্ত নরসি' চন্জ্রকে সম্বোধন করিয়! বলিতেছেন, 
--স্ঠাদ, বাংতর মত তুমি চঞ্চল হইও না । ভোমার জ্যোতি যেন 
নিশ্রুভ না হয়। মুহুর্তের জন্ত স্থির হও, আমি আমার প্রিয়ভমের 
মুখপগ্প মশশন করি। আজ বড় শুভ বুক্তটী। আমার প্রভূ-- 
আমার প্রাণের প্রাণকে আজ আমি লাত করিয়াছি ।” 

নরসিং-রচিত “রাসসহত্রপদী* নামক আর একখানি পদাবলী-গ্রগ্ 
পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে বর্তমানে ১২৩টি মাত্র পদ আছে। 
মূল গ্রগ্থখানি বোধ হয় ভাগবতের দশম স্বন্ধের ২৯-৩৩ অধ্যায়ের 
ভাবাবলম্বনে লিখিত। হাতে ভাগবতের বর্ণনা ও ভাষা কিয়ং 
পরিমাণে সংরাক্ষত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে প্রত্যেক গোপন নিকট 
আবিরভত হইয়! তাহাদিগকে আলিঙ্গন ও নৃত্য করিংলন-_তাহাব 
বশীর সপ্ত সুরে কিরূপে চতুর্দশ ভূবন উঞ্ললিত হইল-_-এই সকল 
বিষয় নরঙ্গিং মধুর ভাবের উচ্ছাসে ও সুললিত ভাষায় বর্ণন 
করিয়াছেন । গুক্গরাতী সাহিত্যে ব্রজ-প্রেমেযর প্রথম ও প্রধান 
উৎমই নরলিংএর পদাবলী । “বসম্তনাপদো” গ্রন্থে ফাগোৎসব 
এবং *হিন্দোলানাপদে" গ্গ্থে দোঁল-উৎসবের বর্ণনায় নগসি:এর 
অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও কবিত্ব স্ুপ্রকাশিত । ভাগবতের ১০ স্ব 
অবলম্বনে নরসিং 'ক্-জন্ম'। 'বাঙললীলা, “নাগ-দমন', “দানলীল!”, 
'মানলীল।', ন্িদাম-চছিত্র' € 'গোবিন্দগমন' নামক সাতটি দীর্ঘ 
পদাবলী বিভিন্ন বয়সে গুজরাতী ভাষায় রচনা! করেন। গ্রন্থগুলি 
মূলের অন্থবাদ নহে। গ্রন্থকার মূলের সহিত উত্তমরূপে পরিচিত 
ছিলেন । মূল হৃত্রকে ভিত্তি করিয়া মৌলিক কল্পনার সাহায্যে তিনি 
এইগুণসকে অভিনব রূপ দান করিয়াছেন । যাহারা মূল ভাগবত 
পাঠ করেন নাই, এইগুলি কবির মৌলিক রচনা বলিয়াই তাহাদের 
মনে হইবে । নরসিংএর বচিত “নুর়তসংগ্রামণ নামক আর একটি 


মনোজ্ঞ রচনা জাছে। ভাব ও ভাষার দিক্‌ দিয়া এই আখ্যায়িক! 
অপূর্ব | ইহাতে শ্রীরাধিকা প্রমুখ দশ জন গোগীর সাহঙ ভীকৃষের 
প্রেমযুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে শ্রীকৃষঃ পরাজিত হুইয়! 
গোগীনাথের হস্তে বন্দী হন। আখ্যানটি সম্ভবতঃ নরসিংএর কোন 
আধ্যাত্মিক অনুভূতির উজ্জল চিত্র; কারণ, নরগিং সংগ্রামস্থলে 
'গতগোবন্দ'-প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর সাক্ষাংলাভ করিয়াছিলেন, 
এ কথার তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । 

ভাক্ত ও জ্ঞানের তত্ব বর্ণনাতেই নরসিংএর ভাব ও ভাষার চরম 
পরিণতি । উক্ত কাব্রি চরিত্রের বিভন্ন দিকের চিত্র ইহাতে 
পরিস্কুট । কবি শুধু ভক্ত ছিলেন না-তিান পরমজ্ঞানী বা 
বৈদাস্তিক ছিলেন । জ্ঞান-ভাবে উদবুদ্ধ হইয়া তিনি গাহিয়াছেন +- 
“ন্নান, সেবা, পৃজায় কি লাভ? গুহে বসিয়া দানা!দ্ই বা 
সার্থকতা কি? যডদশন পাঠেদই বাকি ফল-যার্দ জাতিভ্দ না 
যায়। এইগুলি ত জীবিকা-জজ্ভ্রন্সের কৌশক্ষমাত্র |” নরসিং বলেন-- 
“তত্বদর্শন ব্যতীত দত্ুচিন্তামণিতুল্য অখুল্য জীবন বৃথা হইল ।” 
তাহার বেদান্ত প্রয়োগমৃকক | তাহার মতে “জীব, ঈশ্বর ও 
ব্রহ্--এই ভেদজ্ঞান দ্বারা সত্যবন্ত লাভ হয় না। “আমি' তুমি" 
ভেদ ত্যাগ না করিলে গুরুকুপা হয় না ।”- নরসিং ভাহার পদাবলীতে 
আর্ধনীতর নিধ্যাস সাধারণের বোধগমা কবিয়া প্রকাশ কনিয়াচ্ছন। 
তিনি ছিজেন-_স্ব-প্রচারিত আদর্শের প্রতিমুত্তি। কম্মজীবনে যাহ! 
তিনি পালন করিয়াছিলেন-_ তাহাই তিন ভজনে ও পদাবলীতে 
বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার অনুপ্রেরণা আজও গুজরাতের সর্বত্র 
অনুভূত *হইতেছে-ত্াহার বাণী আজও গুজধাতবাসীর হাদয়ে 
প্রতিধ্বনিত হইতেছে । 

ভাবের সরসতায় এবং ভাষার সৌন্দধ্যে গুজরাতী ভাষায় এখনও 
ফোন কবি নরসিংকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই । তিনি সর্ব্বো- 
পরি ছিলেন-__পরম বৃষ্ণ ভক্ত । ত্াহাব প্রাণ কুষ্ণময় ছিল। জাগ্রুত 
অবস্থায় ও স্বপ্নে তাহার মন কুষ্ণচিন্ত। করিত । কিন্তু তাহার বৃষ্ণ শুধু 
আকার ও সগুণ মাত্র নহেম, তিনি আবার নিগুণু ও নিরাকার । সেই 
কুষ্ণ সকল নরনারীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত । নরসিং পরম জ্ঞানী ছিলেন । 
তাহার জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা নিম্নলিখিত স্ব-রচিত ভজনে স্মপদ্থিস্ফুট ৫ 

“গগনে নিরীক্ষণ কর। দেখ, কে ইহাকে পরিব্যাপ্ত করিয়। 'আমি 
সেই', 'আমি সেই' এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছে! । এই বিশ্বব্যাপী 
গ্তামের চরণে আমি মরিতে চাই ; কাণণ, ইহপ্লোকে ব! পরলোকে 
কৃষ্ণের তুলন! নাই । অসীম গ্তাম-শোভায় আমি ,আত্মহারা, অনস্ত 
উৎসবানন্দে আমার মন চিরনিমগ্ন । জড় ও চৈতন্য এক প্রেমময়েরই 
প্রকাশ। প্রেমে অনস্ত জীবনকে আশ্রয় কব। শুগ্ে দেখ, যেখানে 
কোটি উদিত রবির জ্বলন্ত জেযোতিঃ, বেখানে স্বর্ণালোকে উদ্ধ সপুভূবন 
উজ্জ্বল, সেখানে স্বর্ণময় দোলায় বিরাজিত হইয়! সচ্চিদানন্দ আনন্া- 
ক্রীড়া করিতেছেন । তথায় বাতি, তৈল ও স্থযবিনা চির-প্রদীপ 
অচল ঝলকে ভ্বলিতেছে। এসে এই নিরাকার পুরুষকে দর্শন করি, 
কিন্তু এই চণ্মসস্থু স্বার| নহে। এসো, এই পরমপুকষের প্রেম-রম 
পান করি, কিস্তু এই ছু জিহ্বায় নহে । এই অজর অবিনাশী 
পুরুষ অধঃ ও হর্ধেব্যাপ্ত ও বাক্য-মনের অতীত। নরসি'এর প্রভূ 
সর্বব্যাপী। ভক্তগণ প্রেমচক্ষে তাহার দর্শন পান--অপরে নহে ।” 

স্বামী জগদীখবরানম্য । 
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প্র 
পাটের দুর্দশ। 


বিগত মহাযুদ্ধের সুযোগে পাঁটের কারবারে অনেক পেটে! মহাজন 
বহু অর্থ লাভ করিয়াছিল। অনেকেরই আশ! ছিল, বর্তমান যুদ্ধেও 
ধ্ীপ অর্থাগম হইবে; কিন্তু সে-জাশ! সফল হয় নাই । বিগত 
মহাযুদ্ধের তুলনায় বর্তমান যুদ্ধের রীতি-নীতি ও গতি-প্রকৃতি যেরপ্‌ 
বিভিন্ন, কালের ব্যবধানে ও কলা-কৌশলের ব্যতিক্রম, বর্তমান ক্ষেত্র 
যুদ্ধশিল্প ও যুদ্ধকালীন ব্যবসায়-বাঁণিজ্যের রীতিনীতি ও গতি- 
প্রকৃতিও তেমনি রপাস্তর প্রাপ্ত হইয়াছে । বত্তমান যুদ্ধের অভিঘাঁতে 
পাটের দু্দশার কারণ-পরম্পরা ও তাহার প্রতিকারের উপায় সম্থঙজে 
আলোচনার জঙ্তই এই প্রবন্ধের অবতারণ। | 

বাঙ্গালার কুষি-সম্পদৃগ্ুলির 'নধ্যে বশ্বয্যে পাটই প্রধান । 
পাট সপ্ত অর্থ-প্রাপ্তিৰ ফসল; এই নিমিতুই বাঙ্গালাৰ অর্থনৈতিক 
পরিস্থিতির উপর পাটের প্রভত প্রগাব লক্ষি» হয়। পাঁটের উদ্নতিতে 
বাঙ্গালার যেমন উন্নতি, পাটের অবনভ্িতে বাঙ্গালা সেইরপই 
অবনতি। বঙ্গদেশের প্রধান কুনিজাত ফসল ধান ও পাট । ধান 
গ্রাপাচ্ছাদনের বাবস্থ! করে; পাট বিঙান-ব্যঘনেণ অর্থ প্রদান করে। 
পাট বঙ্গদেশের প্রায়-একচেটিয়া উৎপন্ন-দ্রবা। ইহাপ সামান্ত। কিছু 
বিহার ও আসামে উৎপন্ন হয়। পাটচাষেব জন্ম প্রঠর বারি ও 
উত্তাপের প্রয়োজন । মাটির সার ভাগ পাট গাছের পুষ্টিণ জন্য শীঘ্র 
নিঃশেধষিত হম়। এই হেতু নদীতীরে_দেগানে প্রন্তি-বৎপরই 
নৃতন পলিমাটি সঞ্চিত হয়, সেই স্থানেই ইহার চায ভাল হয়। 
গঙ্গ। ও ব্রক্গপুল্দের তীব-ভূমিতেই ইভার আবাদ ভাল হইয়! থাকে 
পাট বাঙ্গালার প্রধান বণিজ পণয। বঙ্গদেশের বাণিজ্য প্রধানত 
কলিকাতা-বন্দর দিয়! পরিচালিত হয় । এই কলিকাহা-বশার হইতে 
সমগ্র রপ্তানীর খুট-অস্ক যদি ১০* ধর! থায়, তাহ হইলে তাহার 
৪৬ অংশ কাঁচা পাট রপ্তানীব এব ১৪ অশ পাটজাঠ প্রব্যাদিক। 
বাঙ্গালা প্রদেশে অনুযুন ৮৪টি পাটের কল আছে। এই পাটের : উতপ99 
কিংবা মূলা হ্রান পাইলে বাঙ্গালার বৃমকঝুলেন ছুরবন্থা ঘটে । 
কষ্ককুলই বাঙ্গালার অর্থ নৈত্বিক মেরুদণ্ড, এবং 'তাহাঁদেন উদ্নতিন 
-উপর বাঙ্গালার সর্ববশ্রেণীর লোকেএ উন্নতি শিভব কৰে। 

গত তিন বংসর কাল পাটের বিষম গ্র্বস্থা চলিয়াছে। বততমান 
পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের উদ্োগপব্, বিশেষত: ১৯৩৯ থৃষাব্দের শেষ- 
পাদে পাটের দর উর্ধগতি লাভ করিয়াছিল; কিন্তু এই উন্নতি 
অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। যুদ্ধব্যপদেশে মে পণ্য স্বণ প্রসব কবিবে 
বলিয়াই আশা হইয়াছিল, ঘটনাচক্রে 'চাহাব ছুঝবস্থা। সর্ববাপেক্ষণ 
শোচনীয় হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪* জার্থিক বংসরের প্রথমাদ্ধে 
ফলের পরিমাণ ৯৭ মিলিয়ন গাঁইট অনুমিত হইয়াছিল, এবং পাটের 
কলগুলি সপ্তাহে ৬* ঘণ্টা কাধ করিতেছিল; সুতরাং কীচ! পাটের 
অন্কপরিস্থিতি অন্ত্কুল ছিল। এমন কি, ১৯৪* খৃষ্টানদের জানুয়ারী 
মাসে যখন সরকার বালির থলির সরবরাহ-কাল ৩*শে এপ্রিল 
হইতে ৩১শে আগ পধ্যস্ত বছিত করিয়াছিলেন, তখনও কাঁচা 
পাটের দরের মন্দ! স্বল্লকাল স্থায়ী হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যব্রমে, বৎসরের 
অগ্রগতির সহিত বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হইতে লাগিল এবং 





২) 
পাটের ব্যবসায় সঙ্কটজনক হইয়া উঠিল। প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপত্তি, 
মালচালানী জাহাজের অপ্রতুলতা হেতু রপ্তানী-বাণিজ্যের খর্ববতা, 
মুবোপের বিপণি কুদ্ধ, এবং দেশাভ্যস্তরে পাটজাত ভ্রব্যাদির ক্রমান্বয়ে 
উৎপাদন-প্রতিরোধহেতু কীচা পাটের চাহিদার স্বল্পতা, পাটের 
*ন্)বসায়কে বিপর্ধ)স্ত করিয়াছিল। পাট-ব্/বসায় ও পাট-শিল্পের গুরুত্ব 
এবং উভয়ের অবনতি হেতু সমগ্র প্রদেশের আর্থিক বিশৃঙ্খলার পরিণাম 
উপলদ্ধি করিয়া, বাঙ্গাল! সরকার ১৯৪০ খুষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 
এইরূপ একটি জরুরি আইন (019 1:999181107, 0:91718109) 
জারী করেন, যাহাতে পাট-উৎপাদন ক্ষেত্রের পরিমাণ ১৯৪০-৪১ 
ুষ্টান্দের মরুমে তৎপৃরর্ব বৎসরের পরিমাণ অপেক্ষা! অধিক না হয়। 

ঘটনাক্রমে এ সময়ে কাচা পাটের ব্যবসায়ে আশু উন্নতির 
সন্তাবন। অন্থমিত হয় । ত্রেতৃবর্গের সঞ্চিত মজুত মাল এ সময়ে 
প্রায় নিঃশেবিত হইয়াছিল, এবং লোকের মনে এইরূপ আশার 
সধার€ হইয়াছিল যে, পাচা পাটের পর্বববংসর অপেক্ষা! অধিকতর 
উৎপাদন ও সঙ্গত মূলো তাহা বিক্রীত হইবে । জনমতের প্রাবল্যে 
বাঙ্গালা সরকাব বাধ্যতামূলক বিধান পনিহার কারিয়া, পাট-উৎপাদন- 
ক্ষেত্রেব স্বেচ্ছীমূলক সক্কৌচেরই ব)নস্থা করেন। এই বাবস্থা ফলে 
এ বংসরেব ফলের পারমাণ শযু সর্বেবোচ্চ--১৩২ মিলিয়ন গাইট ! 
ইত্তিমধে। পরিস্থিতিব প্রতিঝুল পনিপন ঘটে, এবং যখন নৃতন 
ফসল বাজারে আমদানী কথা হইপ, ৬খন বাঁচ। পাটের মূল্য পর্বের 
তুলনায় অদ্ধেকে নামিয়া আসিয়াছিল ! যে মহাদেশিক যুরোপ 
১৯৩৮-৩৯ পুষ্টাব্ে সমগ্র রপ্তানী পাটের শতকবা ৫৬ অংশ গ্রহণ 
কবিয়াছিল, তাহা ভগন নাংসী-করতভলগত ! ১৯৪ খু্াব্দের 
মান্চ মানে ন।লঢালানী জাতাঙ্জের দকণ অভাবহেতু তখনও উম্মুক্ত 
বিদ্শী-বাজারে মল পাগাহবার উপায় ছিল না। বপ্তানী-ব!ণিজ্যের 
কিরূপ ক্ষতি হইয়াছিল, অঙ্কে সাহাযো তাহা নিয়ে প্রকাশিত হঈল। 
১৯৩৮ ৩৯ গুগ্ভান্দের ৬.৯০১০০০ টনের এবং ১৯৩৯ ৮৭ খুষ্ঠাবের 
৫,৭০,০** টনের তুলনায় ১৯৪৭-৪১ খুষ্টান্দে রপ্তানীর পরিমাণ মাত্র 
২১৪৩,০০০ টন! দেশাভাতুরেও চাহিদা কমিয়া যাইঙেছিল, 
কারণ, বৈদেশিক বাজারে উৎপগ্স দৃব্যেধ কাট্তি-হাপ এব 
মঞ্জুত মালের পরিমাণ-বদ্ধি হেতু পাটের কলগুলি কাজ কমাইয়া 
দিতে বাধ্য ভইয়াছিল। পর্ব-বৎসপের মরশুমেধ ১২,৮৮০ টনের 
ঠুলনায় ১৯৪০-৪১ খৃষ্টানদের মরশুমে কলগুলি লইয়াছিল মাত্র 
৯,৮৯,০০* টন! 

ফ্কাচা পাটের মূল্য দ্রুতগতিতে নিয়।ভিমুখী হইয়া ১৯৪০ খৃষ্টাব্ের 
মে "মামে এরূপ সম্কটজনক পরিস্থিতির স্থষ্টি করিয়াছিল যে, বাঙ্গালা 
সরকার পাট-ব্যবসায় ও শিল্প-স'হ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়! 
নূতন একটি জরুরি আইন দ্বার! ফাট্কা বাজারে পাটের মূল্য ৬*২ 
হইতে ৯*২, এবং চটের মূল্য ১৩২ হইতে ২১২ নিদ্ধীরিত করিয়া 
ছিলেন; কিন্তু বাজারে পাট ও চট নিম্নতম দর অপেক্ষাও অল্প 
মূল্যে বিত্রীত হইতে লাগিল। ফলে, ফাটুকা বাজারের ব্যবসায় বন্ধ 
হইয়া! গেল। সরকার ওুখন নিজেই পাট কিনিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
উহা! পুরাতন পাট, এবং বহু পূর্বেই তাহা! হস্তাস্তরিত হইয়াছিল। 
সুতরাং কৃষকদের ইহাতে বিন্দুমাত্র স্থবিধা হইল লা। নূতন পাট 
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কিনিলে কৃষকদের স্ুবিধ! হইত; কিন্তু নূতন পাটের এক-চতুর্থাংশ 
মাত্র কিনিতেই বাঙ্গা্জার এক বৎসরের সমগ্র রাজন্ব অপেক্ষাও অধিক 
অর্থের প্রয়োজন হইত। পক্ষান্তরে, মজুত মালের সমষ্টিবৃদ্ধিহেতু 
চটের বাজারেও এ সময়ে মন্দার প্রকোপ তীব্র হইল। পরিশেষে 
সরকার কলওয়ালাদের সহিত এইবপ বন্দোবস্ত করিলেন যে, অন্ততঃ 
ছয় মাসের জন্ত তাহারা একটি নির্দিষ্ট মূল্যে পাটের ও চটের দর 
দু রাখিবেন ; এবং সন্গকারও এ সময়ের মধ্যে কোন আইন জারী 
করিবেন না। এই বন্দোনস্তেব ফলে সঙ্কটের সন্ধিক্ষণ কাটিল বটে, 
কিন্তু জের মিটিল না। 

বিক্রুয়ের অভাবে উৎপন্ন মালের মজুত জমা-পৃদ্ধি হেতু কলওয়ালা- 
দের কীচা পাটের চাহিদা স্বতঃই ভাস পাইল; এবং বংসবের শেষ- 
পাদে কল-পরিচালন। প্রতি মাসে এক সপ্তাই বন্ধ রাখিতে হইল। 
দুর্ভাগ্যবশত: নুতন পাটের পরিমাণই ঘে অপরিমিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল এবপই নহে, ইহার অধিকাংশই ছিল নিকৃষ্ট শ্রেণীর | রপ্তানী 
ও কলেব উপযুক্ত উৎপুষ্ট পাটেব পরিমাণ হ্ইয়াছিল অত্যন্ত অল্প। 
কলওয়ালীরা নিকৃষ্ট পাটের নিমিত্ত শৃতন চিহ্ন (৪৮ 14510) এবং অল্প 
মল্যের জাবদার জানাইলে সরকাঁব তাভাতে অসম্মত হইলেন । এই 
বিপত্তিকালে ভারত সরকারের মনোযোগ আকুষ্ট হইল । নয়া-দিলীতে 
ভাবত পরকাধেন, পাট-উংপাদক তিনটি প্রদেশের, এবং পাট-কল 
সমিতির প্রতিনিধিবর্গের একটি বৈঠকে আলোচনাণ ফলে নূতন 
চিহ্েব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হম । এবং কলওয়ালার! তাহাদের 
প্রস্তাবিত মুলো সাে ৩ লক্ষ গাইট ব্যবহারযোগা পাট কিনিতে 
স্বীকৃত হন। এই ব্যবস্থায় কিছু সফল ফলিল ধটে . কিন্তু আধিক 
অন্রবিধার নিমিও কলওয়ালাব! শিদ্ধাণিত সমস্িব দুই" $ তীয়াংশের 
অধিক ক্রয় করিতে সমর্থ হইলেন না। এই ছুই তৃতীয়াশ অবশ্য 
তাহাদের তদানীন্তন প্রয়োজনে অন্িবিগ হইয়াছিল । কলওয়াল।- 
দের এই অপামথেপ ফলে পারেব বাজাণে আবার মন্দ! দেখা দিল; 
কিন্তু অন্য দুই একটি কাবণে হতাশ ঘটে নাট । 'প্রণান কারণ 
এই বাঙ্গাল। সবকাবের বাধাতাশলক ভাবে পাটক্ষেত্রের আয়তন 
কমাইবাগ ঘোধণ। | ১৯৪০ খুষ্টাব্দের আয়তনের দুই $তীর়া'শ 
১৯৪১ খুষ্টান্দে বজ্জন করিবার ব্যবস্থ। হয়। এই ব্যবস্থায় আংশিক 
ভাবে উদ্বৃত্ত মজুত মালের কিমদংশ বিক্রীত হইবে আশা হইয়া- 
ছিল। পাটজাত ত্রব্যের চাহিদা ইতিমধ্যেই বদ্িত ইওয়ায় কা 
পাটের দর অত্যপ্িক কমিতে পারে নাই ; বি এই আশা-মরীচিকা 
অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই, কওয়ালাদের চুক্তি অসম্পূর্ণ থাকিবাৰ 
ফলে, উদৃৃত্ত মজুত মালেণ সম্পূর্ণ কাটিতি ঘটিল না; এবং কাঁচা 
পাটের দর পুনগায় নিম্নাভিমুখী হইয়। ১৯৪১ খুষ্টাব্ডের প্রথম পাদের 
শেষ ভাগে রীতিমত আতঙ্কের হি করিল ! 

সৌভাগ্যক্রমে ১৯৪১-৪২ খুষ্টান্দের প্রারস্ে এই পরিস্থিতির 
কিঞি'ৎ পরিবর্তন ঘটে । ১৯৮০ খুষ্টান্দের নবেম্বর এবং ১৯৪১ 
খৃষ্টাবের জানুারী ও মাচ্চ মাসে পাট-শিল্প বালির থলির সরকারী 
ক্রয়-চুক্তি লাভ করে। কলওয়ালীরা কলের কাঁধ্যকাল পুনরায় বদ্ধিত 
করেন; ভ্ভাহাদের কাচ! পাটের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, 
১৯৪০ খুষ্ঠান্দের ডিসেম্বর মাসের নয়া-দি্লী বৈঠকের বন্দোবস্ত, চটের 
মূল্য বৃদ্ধি, এবং বাধ্যতামূলক ভাবে পাটের চাষ-সঙ্কোচনের ফলে 
পাটের বাজারে আবার উপ্নতি লক্গিত হয়। ১৯১১ খুষ্টাব্ধের 


পাটের দুর্দশ। 


৩১৪ 
উৎপাদন ও যথাসম্ভব অল্প হয়; কিন্তু ১৯৪২ থুষ্টাকের মরশুমে 
ভারত সরকারের প্ররোচনায় বাঙ্গাল! সরকারকে পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের 
কঠোরতা পরিত্যাগ করিতে বাধা হইতে হয়। ভারত সরকার 
যুক্তরাষ্্র হইতে প্রচুর পাটের চাহিদ! আশ! করিয়া! বাঙ্গাল! 
সরকারকে আশ্বাস দেন যে, যদি পাট-চাষ বৃদ্ধির ফলে কাচ! পাটের 
মূল্য একটি নির্দিষ্ট হারের নিয়ে পতিত হয়, তাহা হইলে 
ভারত্ত সরকার সাধ্যানুসারে চাষীকে সাহাষ্য করিবেন। এই 
আশ্বামের বশবর্তী হইয়া, জাপানের যুদ্ধে যোগদান সত্বেও, বাঙ্গাল! 
সরকার ১৯৪১ খৃষ্টানদের এক-তৃতীয়াংশ স্থলে ছুই-তৃতীগাংশ পরিমাণে 
চাষ-ুদ্ধির অনুমতি প্রদান করেন৷ ফলে ১৯৪২ খুষ্টাব্বের উৎপাদন 
প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমর! সরকাশী বিবরণী হইতে 
বিগত, গণপূর্ব ও ব্তমীন বগেৰ উৎপাদন-অন্ক শিয্লে উদণৃত করিলাম । 


১৯৪০--৪১ ১৯৪১---৪২ ১৯৪২-৪৩ 
১৩১৪৬ লক্ষ গাইট ৫৪৭৪ লক্ষ গাইট ৯০১৪ লক্ষ গাইট 
বে-সরকারী জন্ুসন্ধানের ফল বিভিন্ন । পাটব/বসায়ী-মহলের 


অন্তমান, ধর্তমান বর্ষের ফসল ১** লক্ষ গাইটেরও অধিক হইবে। 
ইহার সহিত গত বৎসরের অতিরিক্ত উ্দুবুও ৩৯ লক্ষ গাইট যোগ 
করিলে পাটের মোট জমা হয় ১৩৯ লক্ষ গাইট ! পক্ষান্তরে, বর্তমান 
বর্ষের চাহিদার সম্ভাবনা! বিবেচনা! করিলে, সঙগাব্য প্রয়োজনের 
পরিমাণ ৮৫ লক্ষ গাইটের অধিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। নিম্নে 
আনুমানিক অর্ধ দেওয়া গেল। 


১৫ লক্ষ গাই?) 


বপ্তানা 
চটকলের প্রয়োজন ৬৫ 
পর্ীগ্রামের ব্যবহার 4." 


মোট ৮৫ ৮৮ 


যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদ। এবং 'শথায় মল-প্রেবণেৰ নিমিত্ত জাঠাজের 
গতাগতি অক্ষু্ণ থাকিবে, এই বিশ্বাসে উপর উক্ত অনুমান নির্ভর 
কবিত্েছ্ছে। আমরা আবও আশা করিতেছি যে, চটকলগুলি 
বর্তমানের স্টায় এক-দশমাংশ হঠাত ণঙ্গ। রাখিয়া! ৫৪ ঘণ্ট! কাধ্য 
কবিবে | যদি এইরূপ ঘটে, হাহ| হইলে বর্তমান বধের * উদৃবৃত্তের 
অঞ্চ ৫৫ লক্ষ গাইটে ঈাাইদে। এবং তন্মধ্যে ৩৫ লক্ষ গাইট হইবে 
চটকলগুলির নিশ্ুমান্্রধায়িক মজুত মাল। মুতরাং বর্তমান বর্ষের 
শেষভাগে পাটের বাঁজীগে অতিনিস্ত উদ্বৃত্ত থাকিবে ১৫ হইতে 
২০ জক্গ গাইট। এই পাটকে বাজার হইতে দুরে নিশ্চল করিয়! 
রাখিতে না পারিলে যোগান ও চাহিদার মধ্যে সমতা! রক্ষা করিয়া 
মূলের দৃতা সংরক্ষণ অসম্ভব । 

বিগত এবং গত্পূর্ব বংসর সরকার চটের ক্রয়-চুক্তি করিয়া 
ছিলেন-__মরশুমেন শেষভাগে যখন সমস্ত পাট কৃষকদের তম্তচ্যুত 
হইয়াছিল । ফলে এ সকল ক্রয়-চুক্তি হইতে ধুমকেরা কোন 
উপকারই পায় নাই। যদি বাঙ্গালা সরকার ভারত সরকারের মারফতে 
মিত্রশত্তি-সমবায়ের প্রয়োজনের পবিমাণানুযায়ী ক্রয়-চুক্তির আদেশ 
অবিলম্বে সংগ্রহ করিতে পাবেন, তাহ) হইলে চাহিদার দৃঢ়তার সহিত 
মুল্যের স্থৈধ্য সম্পাদন সম্ভব হয়। বিদেশে রপ্তানী করিবার নিমিত 
মালচালানী জাহাঙ্গে পাটের জন্য যদি আম্মপাতিক অংশ (08০18) 
অপেক্ষ! কিঞিদধিক স্থান লাভ করা যায়, তাহ! হইলেও অধিকতর 


৩২০ 


মাসিক বন্থুমতী 


[ ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


৫৫ 
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রপ্তানীর দ্বার! চাহিদা ও যোগানের সমতা রক্ষা সম্ভব হয়। এই 
সমতার উপয়েই মূল্যের দৃঢ়তা নির্ভর করে। 

সম্প্রতি জারও একটি অন্থবিধ! ঘটিয়াছে। বর্তমান বর্ষে, 
সাধারণ ভাবে মৃল্য-হাস ব্যতীত কলিকাতা ও মফস্বলের বাজার 
দরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটিয়াছে। মফস্বল হইতে কলিকাতায় 
মাল চলাচলের অন্বিধা হেতু কলিকাতায় সরবরাহ কম, এবং 
মফন্বলে প্রচুর। ফলে, কলিকাতার দর অপেক্ষা মফস্থলে পাটের 
দর অনেক কম। কলিকাতায় ৬২:৬।- টাকা হারে মণের তুলনায় 
মফন্বলের দর মণ-প্রতি ২/* হইতে ৩৪ টাকা । তিনটি উপায়ে 
পাট মফস্বল হইতে কলিকাতায় পৌছে। প্রথম রেল, দ্বিতীয় 
উ্ীমার, এবং তৃতীয় দেশী নৌকা । সাধারণতঃ এই আ্রিবিধ উপায়ে 
নিযোদৃধুত পরিমাণ পাট কলিকাতায় ও চটকল-কেন্দ্রে আনীত হয়,_ 


১৯৪*-৪১ ১১৪১-৪২ 
রেলপথে ৩৮৬৮ লক্ষ "ইট ২৬৩১ লক্ষ গাইট 
স্বীমারে: ৫পা২৭ ৮ ২৮৭২ "শপ 
নৌকায়. ২৪* "*  * ৪: 
মোট ৯১৩৫ পা ৫৫৮ শি». 


সাধারণতঃ রেল এবং গ্রীমারই অধিকাংশ কীচা পাট, বাণিজ্য 
ও শিল্পকেন্ত্রে বহন করে; কিন্তু যুদ্ধপরিস্থিতির অভিঘাতে বেল 
ও স্তীমার পূর্বের স্টায় কাচ! পাট বহন করিয়া আনিতে পারিতেছে 
না। সুতরাং নৌকাযোগে অধিকতর পাটব্যবসায় ও শিল্পকেন্দরে 
আনিবার ব্যবস্থার প্রয়োজন | দেশী নৌকাগুলি যে যথেষ্ট অধিক 
পরিমাণে পাট বহন করে না, সে দোষ তাহাদের নহে। 
চটকল ও গাইট-বাধা কলগুলি নৌকাকে অন্নকুল চক্ষুতে 
দেখে না। পক্ষান্তরে, গ্রীমার প্রবল প্রতিযোগিতায় 
তাহাদিগকে বক্ষচ্যুত করিয়াছিল। বর্তমানে যুদ্ধ-পরিস্থিতিহেতু 
নৌকাগুলিয় গতিবিধি কঠোররূপে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । পরস্ত, নৌকা- 
গুলি অত্যাবপ্তক প্রয়োজনে পাথর প্রভৃতি অন্যান ভ্রব্যবহনে নিযুক্ত 
আছে। সম্প্রতি রেলে অধিকতর পরিমাণ পাট আলিতেছে বটে, এবং 
স্ীমার়েও অধিকতর আমদানী সম্ভবপর হইতে পারে, তথাপি নৌকা- 
যোগে পাট আমদানী করিবার প্রশস্ত ব্যবস্থ! ব)তীত, মফস্বল হইতে 
বাণিজা ও শিল্পকেন্দ্রে প্রচুর পাঁরমাণে পাট আমদানী সম্ভব নহে । 
বাঙ্গালার জাতীয় বণিকৃ-সমিতি (7397.951 ৪110781 0১8771597 
০৫ 0978179:05 ) এই প্রসঙ্গে কয়েকটি সমীচীন প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের 
গোচর করিয়াছেন । (১) নৌকাগুলির মদীপথে নিরাপদে যাতায়াতের 
ব্যবস্থা, (২) “অস্বীকার নীতি” (109718] 7০110 ) ও শক্রর 
অত্যাচার হেতু ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থ।, (৩) মাবি-মাল্লাদের নিরাপত্তা 
এবং যুদ্ধসম্পকী় আপদ-বিপদের দাঁয়িত্বমূলক সাহায্য (৬/৪: 1515 
10151158 191,91119 ) ব্যবস্থা (৪) সরকারের তত্বাবধানে অধিকতর 
পরিমাণে মাল বহন করিবার নিমিত্ত, সরকারের সুপারিশে বীম। 
প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক বীমা-হারের লাঘব ব্যবস্থা, এবং (৫) কলিকাতার 
খাল ও ভাগীরথীর মধ্য দিয়া নৌকা-চলাচলের প্রশস্ততর নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা । 

মাল-চগাঠলের উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার সহিত আধিক জুবিধার 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যেহেতু, জাহাজে মাল'প্রেরফেনা! (51/102975 ) বোঝাই 
মালের হিসাব-পত্রের় (81115 ০৫ 7.8৫179) উপর আগ্রম টাকা পায়। 


এই সমশ্তার সমাধান হইতে পারে, যদি সরকার কোন বিশ্বস্ত 
দেশাভ্যস্তরচারী স্ীমার-পরিচাজক (8€০০98,8£50. 12. 15310- 
51582087 58:/109 ) কিংবা ভন্য যান-বাহনপরিচালক সগঠন 
(০1199 17871579071 075827551107 ) প্রতিষ্ঠানকে নৌকাযোগে 
পাট-চলাচল ব্যবস্থার নিয়ন্ত্র-ভার লইতে সম্মত করিতে পারেন । 
বঙ্গীয় জাতীয় বণিক-সমিত সন্ধান লইয়াছেন যে, আড়াই হইতে তিন 
শত গাইট বহন করিতে পারে--এমন নৌকা বিহার ও যুস্ত প্রদেশে 
সহজলভ্য, এবং যদি এইরূপ সহম্র নৌকা পাট বহনের কার্ধ্যে 
নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে বর্তমান মরশুমে ১* হইতে ১৫ লক্ষ 
গাইট পাট স্থানাস্তরিত হইতে পারে; এবং এই কাধ্য যাঁদ রেল ও 
জলপথের সংযোগস্থলে, রেল-কর্তৃপক্ষের সাহচধ্যে অন্চষ্ঠিত হয়, তাহ! 
হইলে আঁধকতর সাফল্যের সম্ভাবনা । খুগনা এবং গোয়ালদ। এই 
ব্যবস্থার উপযোগী । 

মাল-চলাচলের উৎবৃষ্টতর ব্যবস্থা সাময়িক সুবিধা প্রদান করিবে 
মান্র। পাট ব্যবসায়ের স্থায়ী উদ্নতিকল্পে অতিরিত্ত উদৃবৃত্ত ম'লের 
সন্ধযবহীর-ব্যবস্থাই অত্যাবশ্তাক । শুধু বর্তমান নহে, ভবিষ্যতের 
দিকেও দৃষ্টি নিবন্ধ করিতে হইবে । উৎপন্ন উদৃবৃত্ত মজুত কীচ! 
পাটের নিঃশেষে ব্যবহারের ব্যবস্থা! সম্পাদন হেতু, আগামী বর্ষে 
যাহাতে মাত্র প্রয়োজনের আতরিক্ত পাট উৎপাদিত না হয়, ততপ্রতি 
কঠোর অন্ুশাসনের প্রয়োজন । বর্তমান বর্ষে পাটের চাষ অদ্ধেক 
পরিমাণে কমাইয়! দেওয়াও অবশ্থা-প্রয়োজন ; এবং পাট-মুক্ত 
জমিতে খান্যশশ্ত উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রধান কর্তব্য । এই সঙ্গে 
কাচা পাটের একটি নিয়তম মূলোর হার নিদ্ধারণ অত্যাবশ্যক । 
কৃষকদের নিকট হইতে পাট ক্রয়েব একটি বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা 
ব্যতীত মূলোর নিয়তম হার দুট রাখিয়া হতভাগা কৃষককুলের 
দর্দশ। দূর করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই । 

বর্তমানে মধ্যবিত্ত লোকেরা দীনহান বৃতুক্ষু কৃষকদের দাদন দিয়! 
অথবা অন্ত প্রকারে আত অল্পমূল্যে কাচা পাট ত্রন্ন করিয়া উচ্চমূল্যে 
বিক্রয় দ্বারা লাভবান্‌ হয়। চির-দরিদ্র কৃষকের দারিদ্র্য বদ্ধিত হইতে 
থাকে। এই প্রথার মূলে সবলে কুঠারাঘাত প্রয়োজন । কী পাট 
কৃষকের নিকট হইতেই কিনিতে হইবে; কিস্তকিনিবে কে? 
সবকীরের সরাসরি এই কাধ্যে লিপ্ত হওয়। সঙ্গত নহে; কারণ, 
তাহাতেও অনাচারের সুযোগ ঘটিতে পারে। ক্রয়ের সহিত বাছাই, 
শ্রেণাবিভাগ, এবং গুদামজাত করিবার ব্যবস্থার নিকট-সন্বন্ধ। 
বে-সরকারী ধূনী পাটব্যবসায়ীর! ক্ষতির জাশঙ্কায় কাচ! পাট মজুত জমা 
রাখিতে বিশেষ অনিচ্ছুক হইবেন, তাহাদের সম্পূর্ণরূপে আয়ত্- 
বহিভূত কারণে ক্ষতি ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । এরপ ক্ষেত্রে, 
মনে হয়; সরকার যদি পাট ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ বাক্তবর্গকে, আবশ্যকমত 
আঘিক সাহায্যের ব্যবস্থা দ্বারা, তাহাদের প্রতিনিধিরপে বিভিন্ন 
শ্রেণীর পাট ক্রুম্ণ ও গুদামজাত করিয়! বাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাহ! 
হইলে নিরম্ন কৃষক-প্রজার অন্নসংস্থানের উপায় হইতে পারে । 

এই প্রসঙ্গে বঙগীর জাতীয় বণিকৃ-সমিতি একটি সমীটীন প্রস্তাব 
করিয়াছেন! সরকার প্রতানধি দ্বারা মঘস্থল হইতে পাট ক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিলেই যে মধ্যবিত্ব লোকের! অপচ্ছত হইবে, তাহার 
নিশ্চয়তা নাই। এই নিমত্ত সরকার ধদি যথার্থ কুষক- 
উৎপাদকদিগের মধ্যে প্রথমে পাট-বিক্রয়'অধিকার-পল্র (1819 5815 
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ঢ৩:20115 ) বিতরণ করেন এবং পরে প্রতিনিধিগণ তাহাদের নিকট 
হইতেই পাট ক্রয় করে, তাহ! হইলে মধ্যবিত্ত লোকেরা! দরিদ্র 
কুষকের ছুর্ঘশার সুযোগ লইয়া অতি অল্প মূল্যে তাহাদের নিকট 
হইতে পাট কিনিয়!, নিজের! লাতবান্‌ হইতে পারিবেন না। এষ্ট 
বিক্র্ন-অধিকার-পত্র, নিয়ন্ত্রণ, অথবা মণ্ডল, কম্ম্চারী (019 
89901581102, ০: 01:19. 0159919 ) সাহায্যে বিতরণের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে, এবং যা্বারা এই বিক্রয-অধিকার পাইবে, তাহারাই 
সরকারের প্রতিনিধিগণের নিকট পাট বিক্রয় করিতে পারিবে । এই 
উদ্দেশ্তাসাধনের জন্ত সরকার বা ক্ঠাহাপের প্রতিনিধিবর্গকে মফস্বলের 
উপযুক্ত সংখ্যক ক্রযকেন্দ্রে গোমস্ত! নিযুক্ত করিতে হইবে; যাহাতে 
সমস্ত পাট-উৎপাদক মোৌকামে পাটের দর অযথা! হাস ন1 পায়। 
এইরূপ ব্যবস্থ। অবলম্বন করিলেই যে, সক্প্রকার অবিচার 
হইতে কৃষকগমৃহ অব্যাহতি লাভ করিবে, তাহারও নিশ্চয়তা! নাই । 


এই নিমিত্ত এই পাট-বিক্রয়-পরিকল্পনার নিরক্কুশ প্রবর্তন ও পরি- 


চালন হেতু বাঙ্গাল! সরকার, ভারত সরকার, পাট-কারবারে সংশ্লিষ্ট 
সঙ্ঘ-সমৃহ, এবং প্রয়োজন বোধ করিলে কেন্দ্রীয় পাট-সমিতির 
(78192 09112510319 0০022011165) প্রতিনিধি লইয়া, 
একটি উপদেশক-মণ্ডলী (29157 ৪8০৭) অথব! ক্রয়সঙ্ঘ 
(68191555155 0০017015810], ) সংগঠন করিতে হইবে । এইরূপ 
একটি সঙ্ঘ, অথবা মণ্ডলী মফন্থলে কাচা পাট ক্রয়ের তত্বাবধান, 
এৰং সুচারুরূপে ক্রযুপরিচালন হেতু সছুপদেশ দান ও কশ্মপদ্থার 
যুক্তিসঙ্গত নিদেশও প্রদান করিতে পারিবেন । 

এ সকল তবিধ্যতের ব্যবস্থা । বর্তমানে পাট কারবারের আশু 
ছুঃখমোচনকল্পে উৎপাদন-উদৃবৃত্তের যাহাতে বাজারে প্রক্ষিপ্ত হইয়া 
অধিকতর মূল্য-ভ্রালের কারণ ন! হয়, ত্প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । 
চটকলওয়ালাদের গুদামে মজুত মালের অবশিষ্ট ব্যতীত, ১৫ হইতে 
২* লক্ষ গাইট কাচা পাট আগামী মরশুমেব প্রারস্ভে একটি জটিল 
পরিস্থিতি হ্যত্টি করিবে $-যদি ইতিমধ্যে এই উপৃবৃত্তকে স্বতন্ত্র 
ও নিশ্চল করিয়া রাখা না যায়। মণ-প্রতি নিম্নতম মূল্য ৬২ 
টাকা ধরিলেও কুড়ি লক্ষ গাইট উ্বৃদ্ত পাকে অস্তরিত ও 
বহিভতি করিয়া বাথিতে, বাঙ্গালা সরকারের প্রায় ছয় 


কোটি টাকার প্রয়োজন । বাঙ্গালা সরকার, ভারত সরকারের 
নিদ্দেশামুদারে গত মরগুমে পূর্বধবৎসর অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাট- 
চাষের অনুমতি দিয়াছিল্েন। উহার ফলেই এ বৎসর জত্যধিক 
পরিমাণে পাট উৎপাদিত হষ্টয়ান্ধে। এই নিমিত্ত পাট ব্যবসায়ের 
কল্যাণার্থ উদবৃত্ত উৎপাদনকে নিশ্চল বাখিবার উদ্দেস্টে বাজালা 
সরকারকে উপযুক্ত অর্থসাহায্য প্রদান করাই ভারত সরকারের বর্তব্য। 
এ টাকা অপব্যয় হইবার আশঙ্ক! নাই, কারণ, আগামী বধে উৎপাদন 
কম করিতে পারিলে উদবৃত্ত মজুত পাটের চাহিদা হইবে, এবং তাহ! 
বিক্রয়লক্ অর্থ ব্যয় জপেক্ষা অল্প হইবার সম্ভাবনা নাই । 
বর্তমানে কলিকাতায় পাটের অপ্রাচুধ্যহেতু মৃল্যাধিক্য, এবং 
মফন্বলে তাহার প্রাচ্ধ্যহেতু মূল্যহবাম্জনিত সমশ্যার একমাত্র সমাধান 
মাল-বহনের সুবন্দোবস্ত । এই উদ্দেশ্থো গত অক্টোবর মাসে বাঙ্গালার 
প্রধান মন্ত্রী এবং অর্থসচিব কেন্দ্রীয় সরকারের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। 
ভারতের বাণিজ্য-সচিব ফ্রাহাধিগকে মাল-চলাচলের যথাসাধ্য এবং 
যথাসম্ভব স্রযোগ-স্বিধাব আশ্বাস দিম্াছেন. এবং কৃষক-প্রজাদিগের 
অবিক্রীত পাটের উপর যত দিন না! বিক্রয় হয়, তত দিনের জন্য খণ 
প্রদানের নিমিত্ত ছুই কোটি টাক! সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । 
বাঙ্গাল! সরকারও এই উদ্দেশ্যে আরও অর্ধ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন; 
কিন্তু এই খণে কৃষকগণের উপকার অপেক্ষা অপকাওই অধিক হইবে 
বলিয়া মনে হয়। অধিকাংশ পাট যদি তাহারা! পেটের দায়ে 
বিক্রয় না করিয়। থাকে, তাহা হইলে খণ এবং সঞ্চিত পাটবিক্রয়- 
লব্ধ অর্থ এই উভয়ই তাহার! খরচ করিয়! ফেজ্গিবে। তাহাতে 
তাহাদের' খণের এবং ছুঃখ-ছুর্দশার ভার লঘ্‌ না! হইয়া অধিকতর 
ছুর্্বহই হইবে । কৃষক-প্রজাদের যথার্থ কল্যাণ-সাধন করিতে হইলে 
সরকারকে মফস্ব্গে গুদাম ভাড়। করিয়!, তাহাতে পাট বন্ধক রাখিয়! 
খণ দান করিতে হইবে। বর্তমান মূল্যের সমান্পাতে এই খণ দিয়! 
যথাসময়ে উপযুক্ত মূল্যে কিক্রয়লব্ক অর্থ হইতে তাহাদের লভ্যাংশ 
তাহাদিগকে প্রদান করিলে এই সমস্ার সমাধান হইতে পারে। 
কিন্ত জানিতে পার! গিয়াছে, বাঙ্গালা সরকার কর্তৃক পাট 
কিনিবার প্রস্তাব ভারত সরকার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। 
শ্রীধতীন্্রমোহন বন্দোপাধ্যায় । 


মহার্লাজাধির্লাজ ছত্রশাল ন্লায় 


ভারতীয় যে সকল বীন্ডিমান্‌ পুকষের কীর্তিকলাপ বিস্মৃতির অন্ধকারে 
বিলুপ্ত হইতেছিল, বুন্দেলার বা বুন্দেলথণ্ডের মহাবাজাধিরাজ 
ছজশাল রায় তাহাদের অন্ততম। নুপ্রসিদ্ধ এ্রতিহামিক মিষ্ঠার 
কে, পি, যণোয়াল তাহার কাহিনী জনমমাজের গোচর করিয়াছেন । 
যে সময়ে দোর্দগ-প্রতাপ ধণ্ন্ধ বাদশাহ গুরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন 
অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার আল্প দিন পরেই বুন্দেলা-রাজপুতকুলে 
এই মহাবীর হিন্দু ধণ্ধ এবং সমাজ-সংরক্ষণের জন্য সুশাণিত কৃপাণ 
হস্তে রণক্ষেত্রে অবতীণ হইয়াছিলেন। ইহার বাল্যজীবনের বিবরণ 
সাধারণের অজ্ঞাত; কেবল জনশ্রুতিতে প্রকাশ, তাহার শৈশবকালে 
কোন জ্যোতিষী কাহার সপ্বন্ধে বলিয়াছিলেন, এই বালক ভবিষ্যতে 
রাজ-চক্রবর্তী হইবে, এই ভবিষ/দৃবামীতে নির্ভয় করিয়া তাহার 
পিতা তাহার নাম রাখেন_ ছত্রশাল। ছত্রশালের অর্থ ছত্রপতি বা 
সার্বভৌম সম্রাট । তাহার সমসাময়িক হিন্দী-কবিগণের অনেকে 


তাহার প্রসঙ্গে অনেক কথার উল্লেখ করিলেও কেহই তাহার বাল্য- 
জীবন মম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করের? নাই। তাহার 
সমদাময়িক অন্ততম হিন্দী কবিভূষণ তাহার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
“তার সৈন্য এবং দেনা বিভাগ রাজ্যের চতুর্দিকে ক্রমণঃ বিস্তার 
লাভ করিয়াছিল, এবং তাহার সহিত দন্যযুদ্ধে প্রবৃতত হইতে সাহস 
করে, এরূপ বীরপুরুষ সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যে কেহই ছিল না। 
তিনি যুদ্ধে মোগল-বাহিনীকে বারংবার পরাজিত করিয়াছিলেন ।” 
ঠাহার অশ্বারোহী দৈশুদল অতীব পরাক্রান্ত ছিল। কিন্ত 
শিবাজীকে প্রেরণ! দানের জন্ত বামদাস যেমন তাহার গুরু ছিলেন, 
- মহারাজ ছত্রশালকে প্রেরণ! দানের জন্ত তাহার সেরূপ কোন 
গুরু ছিগেন কি না, তাহা! জানিতে পায়! যায় নাই। তবে শনি 
যে স্বনামধন্থ পুরুষ ছিলেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 

১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ছত্রশাল রায় বুন্দেলার যে রাজপুত-বংশে 


৩২২ 


মাসিক বন্থমতী 


[ ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 
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জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশ অঙ্ছ। নামে অভিহিত হইত। 
কাহার পিতার নাম চম্পং বায়। চম্পৎ রায়ের পূর্ব্পুকদ মহেব! 
নামক একটি ক্ষুদ্র জায়গীর লাভ করিয়া তাহারই উপন্থত্ে কোন 
প্রকারে জীবিক! নির্বাহ করিতেন ; কারণ, জায়গীরেব যে অংশ- 
টুকু তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহ।র বাধিক আয় ছিল-_সাড়ে 
তিন শত টাকা মাত্র। 'াগোয়ার বিখ্যাত এতিহাসিক রায় বাহাছর 
হীবালাল, কাভার ডামোয়া-দীপিকামু লিখিয়াছেন, চম্পং রায়ের 
দৈনিক আয় ছিঙ-__পনর আন! মাত্র। এইবপ দরিদ্র চম্পৎ রায় 
মা! পরাক্রাস্ত বাদশাহ উরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে আন্্রধীরণ করিয়া! ক্ষভ্রিয়- 
ধণ্রের গৌরব রক্ষায় পম্চাংপদ হন নাই । ইনি উরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে 
অভুশ্খান করিয়া পরাজিত ও নিহত হইম়াছিলেন। তখন মহারাঙ্গ 
ছত্রশাল রায়ের বগ্নস অতাস্ত অল্প। চম্পং বায় প্রসিদ্ধ যোছ। 
হইলেও তাচার অর্থবল ছিল না। এজন তিনি সৈম্তরক্ষণে অমমর্থ 
ছিলেন। তবে বুন্দেলার রাজপুতগীণ উরঙ্গজেবের অত্যাচারে আতিশমু 
উত্তাক্ত হওয়ায় ্টাহাকেই নেতপদে বরণ কবিমু! সদলে 'উরঙ্গজেনের 
বিরুদ্ধে অভুয্খান করিয়াছিলেন । কিন্তু প্রবল-পবাএাস্ত মোগল- 
বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ কর! তাহাদের সাধ্যাতীত ভঈম়া- 
ছিল। সুতরাং যুদ্ধে চম্পং রায় যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন কবিলেও বুন্দেলার 
রাজপুতগণকে পরাভূত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু শাহাব! সম্পূর্ণ 
নিজ্জাঁব হইমা! পড়েন নাই । বাজপুতগণেব সহিত যুদ্ধে মোগল- 
£সন্টেরও মথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল । 

চম্পৎ রায়ের পুল্প' ছত্রশাল রায় শৈশবে পিতৃহীন হয়া বিধনা 
জননী কর্তৃক অতি কষ্টে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন | নি: জায়গার- 
দারের পুভ্রের জীবনকাহিনী কেহ লিপিবদ্ধ না করিলেও 'ঢামোয়! 
জঞ্চলে «ই জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, ছত্রশাল ভূমি হইবার পর 
কোন জ্যোতিষী কাহার ভবিষৎ সৌভাগ্যের কথা গণনা করিয়া 
বলিয়াছিলেন__ই51 আমরা পুর্ধেই লিখিয়াছি। 

ছত্রশাল অল্পবয়সে পিতৃহীন হইলেও কাহার বুদ্ধিমন্তী জননী 
তাহাকে যথাযোগ্য শিক্ষা দানের ক্রটি কবেন নাই । পারিবারিক 
গুরুর নিকট ছত্রশাল সাহিত্য ও ধন্মনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, 
এবং জননীর উপদেশে ও দৃষ্টান্তে তিনি বৈষ্ণবধশ্মে প্রগাঢ অনুপ 
হইয়াছিলেন। এক বার এক ব্যক্তি একটি ব্যঙ্গ কবিতায় তাহাকে 
লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেনঃ “তুমি ছত্রশাল (চক্রবর্তী মহারাজ ) 
কেবল তোমার মুখের জোবে, কাবণ, এক অঙ্গুলি পবিমাণ জমিও 
তোমার নাই ।” . মেই কবিতার উত্তরে ছত্রশাল হিন্দী ভাষায় একটি 
সুললিত কবিতা লিখিয়াছিলেন | উহার মশ্খ্ব এই- 

* “হা মহাশয়, জ্ঞানের শিক্ষক আপনি তুলিয়া! গিয়াছেন যে, অস্কার 
ঠিক পথ নহে। কিন্তু যে দেবতার বাহন গরুড়, ত্রাহার সেবাই 
ঠিক পথ। চিনিই কেবল নাম প্রদঠন করেন, এবং তার ভক্তকে 
রপাস্তরিত করেন। তিনিই অতি দীন স্দামকে রাজ্যেশ্বর 
করিয়াছিলেন, বিভবরকে রাজত্ব কধিতে দিয়াছিলেন, এবং কুজাকে 
সৌন্দধ্যদান করিয়াছিলেন । আমি বলি, তিনিই কি ভ্রৌপদীর 
লজ্জা নিবারণ করেন নাই? না, পাষণ্ড হিরণ্যকশিপুকে 
সংহার করিয়া ভক্তের প্রতি তাহার অঙ্গীকার পালন 
করেন নাই? তাহার স্বরচিত এই কবিত! যেমন তাহার কিত্ব- 
শক্তির পরিচায়ক, উহ! তেমমই তাহার সুদৃঢ় বিষুর্ভক্তিরও 


পরিচয় প্রদান করে। তিনি অল্প বয়সেই এই কবিতাটি রচনা 
করিয়াছিলেন। 

বিধুর প্রতি গভীর ভক্তি-_বিষুই ক্রাহার ভক্তদিগকে সর্কা প্রকার 
আপদ-বিপদে রক্ষা করেন এবং ভগবান্‌ বিশ্ব কুপা লাভ করিলে 
তিনি বৃন্দেলখণ্ডের স্দাম হইতে পারেন,_এই অবিচলিত বিশ্বাসই 
সাহার উন্নতির মূল। অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া তিনি কোথায় 
ক্ষিরূপে সামরিক শিক্ষ! লাভ কবিয়াছিলেন, তাহাও জানিবার উপায় 
নাই। তিনি একাস্ত ধন্মনিষ, বাজনীতিক ও অতিশয়, বিফুভক্ত 
হইলে” অবিন্দম পুরুষ হ্িলেন, প্রবল পবাত্রাস্ত মোগল 
সম্রাটের সহিত স'গ্রামে জয়লগ্দী একাধিক বার ত্রাহার ক 
জয়মাল্যে সুশোভিত করিয়াছিলেন । ছব্রপতি শিবাজীও এবপ 
সৌভাগোর অধিকারী হইতে পারেন নাই। শিবাজীকেও কিছু 
দিন মোগল বাদশাভেব বশ্তুতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল । 
কিন্তু মধ্া-ভীরতের দুর্গম মকু-কাস্তাবের এই পুকষসিংহকে 
কোন দিনও মোগল বাদশাহের বা অন্ত কোন বিধম্মী শাসন- 
কর্তীব বশ্বতা স্বীকার কার্িতে হয় নাই । উরঙ্গক্েব যখন স্বীয় 
ধশ্মের প্রতি অতিরিক্ত গৌন্ামীব জন্য অমুসলমান বাক্তিদিগকে বল- 
পূর্বক মুমলমানধশ্মে দীক্ষিত কধিতে মনন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে 
বৃশেলার এই পিতৃহীন সহায়-সম্পদ-বজ্জিত রাজপুত বালক স্বদেশের 
মুষ্টিমেয় দরিদ্র রাজপুত্তগণকে লইয়! প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহকে বাধা 
প্রদানে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন | বালাকালেই তাহার প্রভীতি 
হইয়াছিল-তিনি বিসুবিদেষী বাদশাহেব 'এই ঘুণ্য কাগো বাধা 
প্রদানের জন্তই ভগবান্‌ কর্তৃক প্রেবিত হইয়াছিলেন | বাজ! ছত্রশাল 
সে কার্ধ্য সমর্থ হইয়াছিলেন, ই যুরোপীয বুধগণও শীকার করেন, সেই 
জন্য 7710501019098418 87118277508 তেও লিখিত তইয়াছে । 

07097 00510138180 1019 507. 01711789118] 1178 
857708199 ০৫19190 ৪. 57100855101 79551189008 10, 119 
19595911151 916০019 ০৫ 201877529 অর্থাং বুনেলার 
রাজপুতগণ চম্পৎ বায় এবং “হাব পুল ছত্রশ।লের নেতৃত্বে শবঙগজেবেব 
ভিন্-ধশ্মীবলম্বীদিগকে মুসলমানধশ্থে দীক্ষিত করিবার চেষ্টায় বাধ! দিয়া 
সাফল্লযলাভ কবিয়াছিলেন । পিতার মৃত্যুর পর এই ্বয়ংসিদ্ধ রাজ- 
পুত বীবৰ কি প্রকাব সমবকৌশল শিক্ষ! করিয়াছিলেন, তাহা জন- 
সাধারণেব অজ্ঞাত বলিয়া এই মহাবীরকে লোকে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
হিন্দু ক্রমওয়েল নামে অতিহিত কবে । ইনি যোল বসর বয়স হইতে 
যুদ্ধ আরম্ত করিয়! বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন । 

ইনি কোন্‌ সময়ে রাজ্যশাসন আরস্ত করেন, তাহাও জানিতে 
পারা যায় নাই। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সাহার কুদাতিক্ুদ্ 
পৈতৃক" জায়গীবের কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন্‌ 
সময় 'রাজা' খেতাব লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও অজ্ঞাত। তবে 
ডামো জিলার সংগ্রামপুরে একটি মোপানযুক্ত উদারা-গাত্রে এইরপ 
লিপি উৎকীর্ণ আছে যে, রাত ছত্রশালের শাসনকালে উহা প্রতিষ্ঠিত । 
উহার তারিখ ১৭৩৫ সন্বৎ--অর্থাৎ ১৬৭৮ থৃষ্টাব্ব। ইহা! হইতেই 
প্রতীয়মান, হয়, ত্রিশ বৎলর বয়স পূর্ণ হইবার সময়েই জায়গীরদার 
ছত্রশাল রায় রাজ! উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত ডামে! 
জিলার কুগুলপুর গ্রামস্থ কোন জৈন-মঙ্গিরে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে 
দেখিতে পাওয়া যায়-১৭৫৭ সম্বতে অর্থাৎ ১৬৯৯ খুষ্টাকে রাজ! 


২৯শ বর্ষ-_পৌষ, ১৩৪৯ ] 


ছন্রশাল--“মহারাজাধিরাজ ছত্রশাল' এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । 
তিনি শ্বীয় বাহবলেই এ উপাধি অঞ্জন করিয়াছিলেন । সাহার 
সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ধণ্মান্ধ মোগল-বাদশাহ ওরঙ্গজেব 
অমুসলমান ভারতবামীদিগকে বলপূর্রবক মুদলমানধন্মে দীক্ষিত কক্সিবার 
সকল পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

গুরঙ্গজেবের সহিত হার কত বার যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত- 
দ্ূপে জানিবার উপায় নাই। তবে এ অঞ্চলে এইরূপ জনশ্রুতি 
প্রচলিত আছে ঘে, হুয়-সাত বার অপেক্ষা অল্প বার যুদ্ধ হয় নাই, কিন্তু 
&ী সকল যুদ্ধে কোনটিতেই মোগল-বাহিনী জয়লাত করিতে পারে 
নাই। তবে এম্বন্সে নিশ্চিত বিবরণ জানিতে পারা যায় নাই। 
তিনি আপনাকে বিষ্ণুর দাস মনে করিতেন বলিয়াই কোথাও জয়স্তস্ 
স্থাপন করেন নাই । বুন্দেলার রাজপুতগণ বিশেষ সুশিক্ষিত ছিলেন 
না। জাতীয় কীৰ্তিরক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা তাহার! উপলব্ধি 
করিতেন না। যাহা হউক, ১৭২৬ খৃষ্টান জৈইৎপুর নামক স্থানে 
মহারাজ ছত্রশালের সহিত দিগ্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহের যে প্রচণ্ড 
সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে মহম্মদ শাহ ৮* লক্ষ অশ্বারোহী 
এবং বু লক্ষ পদাতির সৈল্ঘসহ গিরধর বাহাছুর ও দয়! 
বাহাছুর নগর নামক ছুই জন হিন্দু সেনাপতিকে ছত্রশালের বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন । এই বিপুল মোগল অনীকিনী বীরদপে কষু্র 
বুদ্দেল৷ অভিমুখে ধাবিত হইতে দেখিয়া অনেকেরই ধারণ! হটয়াছিল, 
এই যুদ্ধে ক্ষুত্র বুঙ্গেলখণ্ড এবং মালোয়ার আর রক্ষা! নাই ! কিন্ত 
বিষুরক্তিপরায়ণ ছত্রশালকে তাহাতে বিন্দুমাত্র ভীত বা কর্তব্যবিমূঢ 
হইতে দেখা যায় নাই । তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্গ লইয়া বাদশাহী 
সৈঙ্চচমূকে বাধা দানের জন্ত রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়! হিন্দী কবিতায় 
লিখিত একখানি পত্রে মহারাষ্ট্রনায়ক বাজীরাও পেশোয়াকে তাহার 
সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন । বৃদ্ধ ছত্রশাল ইতোমধ্যে মুসলমান 
সৈন্তদিগকে বাধাদানে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। অতঃপর পেশোয়! 
বাজীরাওয়ের সৈল্পমগ্ডলী সহসা তাহার সহিত যোগদান করিলে দ্ৈইৎ- 
পুরের যুদ্ধে তিনি মোগলবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়াছিলেন । 
মোগলসৈগ্তগণ দীর্ঘ ছয় মাসকাল অবরুদ্ধ থাকিবার পর মহারাজা- 
ধিরাজ ছত্রশালের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল । ইহাই মোগলনৈনোর 
সহিত ছত্রশাল রায়ের শেষ যুদ্ধ। প্রকাশ, এই জৈইৎপুরের যুদ্ধে মোগল- 
সৈম্যদিগকে ৮* টাকা! সের মূল্যে আট! কিনিতে হুইয়াছিল। ১৭৩১ 
খৃষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ ছত্রশালের মৃত্যু হয় । ইনি ন্যুনকয্পে ৫৫ বৎসর 
রাজত্ব করিয়া বুন্দেলখণ্ডের কীর্তি ও খ্যাতি প্রতিটিত করিয়াছিলেন। 

মহারাজাধিরাজ ছত্রশালের কতগুলি কীর্তি এখনও অক্ষুণ্ণ থাকিয়া 
াহার সৌন্দধ্য-জ্ঞানের এবং স্থাপত্য-কুচির পরিচয় বিঘোধিত 
করিতেছে। বানী কমলাবতীর স্মৃতি-মন্দির তাহাদের অন্ততম। ইহ] 
অন্ুমানিক ১৭** খৃষ্টান্দে নিশ্মিত হইয়াছিল। এরপ নুদৃশ্ত ও স্থনি- 
স্মিত শ্বতি-মন্দির সমগ্র ভারতে তাজমহল ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। ইহার 
পার্থেই রাজ! ছত্রশালের স্থৃতি-মন্দির | ইহা তিনি স্বয়ং নিশ্নাণ করিতে 
আরম্ভ করেন এবং তাহার পুত ইহার নিশ্মাণকাধ্য লুসম্পন্প করেন । 

ছত্রশালের মহিবী কমলাবতীর মৃত্যুকাহিনী অতিশয় সকরুণ ও 
বেদনাপূর্ণ। ঝ্নাজ্জী কমলাবভীর পতিগ্রেম জত্যত্ত প্রবল ছিল। তিনি 
যেমন লুল, তেমনই গুণবতী ছিলেন। : এখনও যুক্তপ্রদেশ হটতে 
বিহার পধান্ত--গোঁয়ালিয়র হইতে 'দালোয়! পর্য্যন্ত হিন্দুনানীরা রানী 
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কমলাপষ্ঠের (কমলাবতীর অপ গৌরব কীর্তন করির! হার প্রতি 
গভীর শ্রষ্ধা প্রকাশ করে। সেই কবিতার মর এই যে--“ঝানী বলিতে 
রামীর শ্রেষ্ঠ কমলাপৎ। অবশিষ্ট কলে কেবল সম্মানের ভারবাহিকা! 
মাত্র । রাজ! বলিতে রাজা ছত্রশাল, অন্ত সকলে স্ষুত্র নরপতি । হঁদের 
মধ্যে ভূপালের হুদই প্রকৃত হ্রদ, অবশিষ্ট হদ-দমূহ পুষ্রিসী মাত্র।” 
বলিয়াছি, রানী কমলাবতীর মৃত্যু-কাহিনী অতীব সককুণ। রাজা! 
ছত্রশালের বুদ্ধির দোষেই এই শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। 
ছত্রশাল একদা শিকারে গিয়াছিলেন। তিনি তাহার শোণিভনিক্ত 
পরিচ্ছদ রাণী কমলাবতীর নিকট এই বলিয়া! পাঠাইয়া দিয়াছিলেন 
ষে, রাজ! ছত্রশাল শিকারে গমন করিয়! সিংহ কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া- 
ছেন। সেই রক্তাক্ত বন্ত্র রাজপ্রাসাদে পৌছিলে রাণী তাহা দেখিতে 
পাইলেন । তিনি অন্থমৃতা হইবার জন্ত তৎক্ষণাৎ চিতা-শধ্যায় 
আদেশ করিলেন । কাহারও বাধ] মানিলেন ন1। সংবাদটি সত্য 
কি না, তাহার অন্্রসন্ধান পধ্যস্ত করিলেন না৷! অবিলম্বেই চিত৷ 
সজ্জিত হইল । রাণী চিতাশব্যায় শয়ন করিলেন । অগ্নি প্রহ্থলিত 
হইয়। সেই অন্থুপম বরবপু ভন্মে পরিণত করিল। রাজ্ঞার কোন হস্ত, 
এমন কি, একটি অঙ্গুলিও কম্পিত হইল না। চিতা যখন নির্বাণ” 
প্রায়, রাজা ছত্রশ।ল ঠিক সেই সময় তথায় উপস্থিত হইলেন । তখন 
তিনি নিজের জবিষৃষ্যকারিতার জন্ত ললাটে পুনঃ পুনঃ করাখা 
করিতে লাগিলেন । তিনি সেই চিতাগ্িতে লাফাইয়া পড়িবার জন্য 
উদ্মাদের ন্যায় ধাবিত হইলেন । জনেকে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। 
রাজ্ঞী ক্মলাবতীর পুণ্য-স্মৃতির সরক্ষণ-কল্লে তিনি ঙাহার শিকার- 
স্থলের সান্লিধ্যে একটি হুদ. এবং স্সরম্য হশ্ব্য নিশ্মাণ করাইয়া শ্বয়ং , 
নেই হ্ুদে কমল রোপণ করিয়াছিলেন । স্থানটি অতি. লুলার এবং সেই 
দৃশ্ত অতীব শ্রীতিকর। 
রাজ। ছত্রশাল অতীব স্তায়নিষ্ঠ এবং নিরতিশয় ভক্ত ছিলেন, 
তাহা সর্ধ্ববাদিসম্মত | হিন্দী কবি বলভন্ত স্বকীয় চেষ্টায় সাফল্যলাচত 
সমর্থ ব্যক্তির কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রকাশের পর উপষহারে তিনি এই 
উপদেশ দিয়াছেন, "পাঠক, তুমি ছত্রশালের সারা জীবনের [ক্রয়াকলাপ 
স্বকীয় মানস-ফলকে অঙ্কিত করিয়া! রাখ । পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন, বন্ধুহীন, 
কাধ্যারস্ত করিবার যোগ্য মঙ্গলে সম্পূর্ণ বঞ্জিত, সৈল্তহীন, সজ্জাশূর 
রাজনীতিক্ষেত্রে সহায়হীন হইয়াও কেবলমাত্র সাহসে নির্ভর কারযা! 
ছত্রশাল তাহার রাজ্য এবং গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন ।” তাহা 
সমসাময়িক ব্যক্তিরা ঠাহার্কে “মধ্য-ভারতের শিবাজী” নামে অভিহিত 
করিতেন । শিবাজা অপেক্ষা তাহার বয়স গ্রায় ২১ ব্সর কম ছিল। 
মহারাজ ছত্রশাল অতিশয় ন্তাযনিষ্ঠ নরপাঁত ছিলেন । পেশোয়! 
বাজীরাওকে তিনি 'ধশরপুন্র' বলিতেন 1 বাজীরাও তাহাকে পিতৃতুল্য 
শ্রদ্ধা করিতেন । মৃত্যুকালে মহারাজ ছ্ত্রপাল তাহার রাজ্যের 
একাংশ জ্যেষ্ঠ পুলের ভাগ হিলাবে পেশোয়াকে দান করিয়াছিলেন, 
অবশিষ্ট ছুই অংশ তাহার ওউরসজাত হই পুত্র পাইয়াছিলেন। বরং 
বাজীরাও সর্ববজ্যেষ্ঠ হিসাবে কিছু অধিক সম্পতিই পাইয়াছিলেন। 
রাজা প্রথম জীবনে দরিগ্র ছিলেন, কিন্তু তাহার দারিত্রয-কষ্ট 
নিবারণের জন্তই প্রাচীন পল্লীর নিকট একটি হীরকের খনি জাবিষ্কৃত 
হইয়াছিল। উহা! বিঞ্ঠুর দান বলিয়াই তাহার ধারণা হুইয়াছিল। 
ঠাহার স্তায় একাধারে পর্মন্তক্ত এবং শূর সর্বজই অতি ছুষ্টভি। 
ভীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ( বিভারত্ব )। 


প্রশান্ত মহাসাগরের চাবি 1 


ছেলেবেলায় আমরা যে-সব ভূগোল পড়িয়াছি; এবং মে-ভূগোলের জাপান তার অধিকার-ভুক্ত ছ্বীপগুলি হইতেই হাওয়াই, ফিলি- 
বিষ্তাকে সুস্পষ্ট ও ভারী করিয়া তুলিতে দেশী-বিলাতী যে-সব ম্যাপ পাইন্স্‌, ডাচ-ইস্ীজ এবং অষ্ট্রিলিয়া-অধিকৃত দ্বীপগ্ুলিতে হানা! দিবার 
আমাদের সামনে ধরা হইত, আজ এই যুদ্ধের হাঙ্গামায় বুঝিতেছি, শ্রযোগ পাইয্াছে চমত্কার | এই সব ঘ্বীপের দৌলতে জাপান 
প্রকৃতপক্ষে প্রশাস্ত মহাসাগরের বুকে আজ দুর্ধর্ষ । 
কি করিয়া এ সব দ্বীপে জাপান স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত 
করিল, সেকাহিনী রোমাজ্সের মতে| বিচিন্র। 

তিনিয়ান, পোনাপি, কুশাই এবং মাইক্রোনেশিয়ার 
বাহিরে ঈষ্টার এবং অন্তান্ত বু ছোট দ্বীপে আজে! 
যে-সব প্রাচীন তৈজস ও আসবাব-পত্র গিরি-শিলা-লিপি 
এবং গৃহাদির ভগ্নীবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, সে-সবের 
ভাস্বর্যা ও কারু-কৃতিত্বে প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিক্ষা- 
সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট জাল্যমান আছে । এ সব কীন্তি 
কোন্‌ প্রাচীন জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচয় বহন 
করিয়া আজে! বু সহশ্র যুগ ধরিয়া বিত্তমান আছে, এতিহাসিক 
অন্থ্শীলনে তার কোনো! সন্ধান মিলে নাই 

সে জাতির পর এ'সব ঘবীপে পলিনেশিয়ান জাতির প্রাহুর্ভাব ঘটে । 
এখনকার পলিনেশিয়ান্র৷ আদি-পর্ব্বপুরুষের কোনো! সংবাদ জানে না! । 

গ্রতিহাসিক অনুসন্ধান-সমিতিগুলি বনু সন্ধানের পর বলিতেছেন, 
ৃষ্টায় প্রথম শতাব্দীর প্রারস্ভে মলয়-্বীপপুজ হইতে পলিনেশিয়ান 
জাতির বনু স্ত্রী-পুরুষ এই সব বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাম করিতে 
প্রশান্ত মহাদাগর- পূর্ববাংশ আসিঙ্বাছিল। এদলিয় হইতে নানা জাতি মলয়-ীপে আসিয়া ভিড় 
সে ভূগোল এবং মে ম্যাপ কতখানি ্ধিকারী আর থাষ্জা জমার । তাদের তাড়ায় ইহারা মলয় ত্যাগ করিয়া এই-দব ্বীপে 
চালাইয়াছে! সে-ডুগোল পড়িয়া এবং দেন্যাপ দেখিয়া জানিতাম, আসিয়া নিরাপদ আস্তান! পাতিয়াছিল। 
প্রশান্ত মহামাগরের বুকে আছে শুধু জাপান; অস্ট্রেলিয়া; 
এব: নিউ-জীলাগ্ড ; লুমান্রা, যব, বোর্ণিয়ো, সেলিবিশ এবং 
ফিলিপাইন্স্‌; জার আছে প্রশাস্ত মহাসাগরের বৃকে অথই 
অমীম জল আর জল ! তাই পার্ল-হার্বারে যুদ্ধ ; আর নিউ- 
গিনি, পাপুয়া, ফিলিপাইন্স্‌ এবং অস্ট্রেলিয়ার উপর জাপানের 
এতথানি লক্ষ্য দেখিয়া আমরা যেমন দিশাহারা, তেননি 
আশ্চর্য হইয়াছি! তার পর এখনকার যুদ্ধসস্থান বুঝিতে 
নৃতন ম্যাপে দেখিতেছি, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে এ কণট 
সবীপই শুধু আছে, তা নয়! ওবুকে 
ছোটম্ু-বড়য় মিপিয়! দ্বীপ আছে প্রায় 
ছ' হাজার! বিভিন্ন ছ্বীপ বিভিন্ন 
জাতির . অধিকারে । এই বিভিন্ন 
জাতির মধো আছে ব্রিটিশ; মাঞফিন ; 
ফরাশী। ডাচ$ এবং জাপানী । 

জাপানীদের অধিকৃত হ্বীপের 
সংখ্যা ১৪৮৩টি। তার মধ্যে বড় 
এবং মাঝারি দ্বীপের সংখ্যা ৬২৩; 
এই ছোটখাট দ্বীপ ৮৬* ! 

যে স্বীপগুপি জাপান অধিকার করিয়! আছে, সেগুলির বাহ্ছ-বলের সঙ্গে অন্ত্রবল মিশিয়া! মলয়ের আদিম অধিবাসীদের মলয়- 
অবস্থান এমন কায়েছি যে, প্রশান্ত মহাসাগরের চাবি-কাটি জাপানের ছাড়া করিয়াছিল। মলয়বাসীদের আন্ত্শস্্াদি ছিল পাথরের তৈয়ারী 
হাতে, একথ! বলিলে এতটুকু অত্যুক্তি হইবে না! --এসিয়াবাসী উপনিব্শিকের দল মলয়ে জ্বাণিল নান! ধাতুর অন্্পন্ত্রে 
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সজ্জিত হয়| ( ধাতুর কাছে পাথরের অন্ত্র পরাভব স্বীকার 
করিল। এবং মলয়বাসীর! বড় বড় নৌকায় চড়িয়া সাগরের বৃ 
বহি! দিক্দিগন্তে মরিয়া! পড়িল। এমনি করিয়া এসব ্বীপে 
গলিনেশিয়ান জাতিক জাবির্ভীব। 

তাঁর পর বনু বৎসর ধরিয়া! কয়েকটি স্বীপে পলিনেশিয়ানর! আচারে- 
ব্যবহারে খাঁটা মলয়ের মতে! ছিল অন্ত জাতির সহিত বিবাহ-স্ত্রে 





গ্রাম্য ব্লাবগৃহ--ইস্বাপ 


নিজেদের আবদ্ধ করে নাই। মাইক্রোনেশিয়ায় কিন্তু এ নিষ্ঠা রক্ষা 
পায় নাই। তার কারণ, তার অবস্থান। মাইক্রোনেশিয়ার উত্তরে 
জাপান ; পশ্চিমে চীন এবং ফিলিপাইন্স্‌ ; দক্ষিণ-পশ্চিমে বোনিয়ো, 
সেলিবিশ ও নিউ-গিনির মতে! সমৃদ্ধ তিনটি দ্বীপ; সর্ব-দক্ষেণে 
গোলোকধাণধার মতো] মেলানেশিয়! দ্বীপ; এবং দক্ষিগ-পূর্বের 
পলিনেশিয়া । এ সব ছ্বীপের সঙ্গে মাইক্রোনেশিয়া 
নিজেকে সম্পর্কচ্যুত রাখিতে পারিল ন]। প্রথমে 
ব্যবসায়-সথত্র ধরিয়! মেলামেশ!; তার পর সেই সুত্র বিবাহ- চি 
নিগড়ে মিলিয়। মাইক্রোনেশিয়ানদ্দিগকে সংযোগ-সম্পর্কে 
নান। রূপে গড়িয়া ভোলে | তার ফলে মাইক্রোনেশিয়ায় 
কোনো! জাতি গড়িয়৷ উঠিল গীতাভ মোঙ্গোলোয়ড 
ছখচে; কোনে! জাতি মেলানেশিয়ানের মিৰ কালো! রঙে « 
হইল বৃষ্ধবর্ণ)ঠ কোনো জাতির গঠন হইল টীনা- 
প্যাটার্ণের; কোনে! জাতি হইল জাপানী । সঙ্গে সঙ্গে 
ভাষাতেও বিপ্লব ঘটিয়! গেল। চাঁনা, জাপানী-ফিলিপো, 
মেলিনেণিয়ান, মলয়, এমন কি ভারতের হিনদস্থানী ভাষাও | 
এখানে সমান তেজে চলিয়াছে। এই সব ভাযা ধরিয়! 
মাইক্রোনেশিয়ানদের বংশ-পরিচয় আজ সহজ-লভ্য 
হইয়াছে । 

১৫২১ খুষ্টান্দে পাশ্চাত্য-জগৎ হইতে মাগেলান 
আসেন এপখে। তিনি আসিয়া মারিয়ানা স্বীপপুঞ্ 
আবিষ্কার করেন। 


প্রশান্ত মহাসাগরের চাবি 


এত কাল এ ষব দ্বীপের অস্তিত্ব পাশ্চাত্য জাতির 
অজ্ঞাত ছিল। মাগেলান আসিয়া! এখানকার প্রাকৃতিক দৃষ্ত-মাধুর্যে 


৩২৫ 


ুগত হইয়া! এ ্বীপের নাম দেন লাটান সেইলাশ দ্বীপপুঞ্জ । এখানে 
গুয়াম। স্বীপের অধিবাসীর! লুঠপাট করিয়া! তার সর্বন্থ কাড়িয়া লয়। 
মাগেলান্‌ কোনে! মতে প্রাণ লইয়। পলাইয়া যান । এবং রাগে 
তিনি তখন লাটান সেইলাশ নাম বদলাইয়! এন্বীপের নাম . দেন 
লাডোন্স্‌ (চোরের আড্ড! )। 

এ ঘটনার প্রায় এক শত্ত বৎনর পরে স্পেন হইতে এক দল 
পাদরী আসিয়! এখানে আত্তান! পাতেন। 
স্পেন-রাজের বিধবা প্ধী মারিয়ানার ,নামে 
ষ্টার! এ দ্বীপের নাম-করণ করেন । . 

জেশুইটু পাদরীদের আগমনের পর 
হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ছুঃগাহমী 
বেপরোয়া স্পীনিশ-পর্ধ্যটকদের যাতায়াতের 
মাও খাড়িল। এবং এ সব দ্বীপ হইতে 
তারা৷ যাহা পাইত, লইয়া! গিয়। ব্যবমা 
বাণিজ্যের পথ-প্রসারণে উদ্টোগী হইল। 

তার পর সার জজ্জ গ্রেনামে এক জন 
ইংরেজ রাজনীতিক সম্কল্প করেন, এই সব 
অরাজক বিচ্ছিন্ন স্বীপগুলিকে কোনে! মতে বৃটিশ 
পতাকা-তলে আনিতে পারিলে প্রচুর সমৃদ্ধি 
খটিবে। কিন্তু তীর এ সল্প মনে উদয় 
এবং মনে বিলীন হইল। ইতিমধ্যে জাপানে 
ঘটিল অভ্যুদয়! জাপান এই সব ছ্বীগে 
টি অধিকার-স্থাপনে উল্তোগী হইল। 


ইংরেজ এবং মাফিন জাতি ভাবিল, জলন্ত বা অবহেলার সময় 
আর নাই। এ ছুই জাতিও তখন কোমর বীধিল, প্রশান্ত মহাসাগরের 
বুকে এ যে সব বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ্বীপ-__-ওগুলিকে লইতে হষ্টবে। 

স্পানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের সময় মাকিন যুদ্ধজাহাজ চালসটন 
গুয়ামের বন্দরে আলিয়া সেখানকার স্পানিশ-দুর্গের সামনে কামানে 





ঘাসের ঘাগ রা- ইয়াপ, 


তোপ দাগিল। ছুর্গট ছিল প্রাচীন এবং নামেই শুধু দুর্গ । মাঁকিনের 
তোপের উত্তরে স্পানিশ দুর্গ হইতে কামানের সাড়া! জাগিল না; 


২৬ 
ত্তার পরিবর্ধে বড় একখানি নৌকায় চড়িয়! চূর্গ হইতে কয়েক জন 
স্পানিশ-কশ্চারী . আলির ক্ষম! চাহিয়া বলিল, ছুর্গে একটিও বচ্চুক 
বা কামান নাই। তার! বলিল, ভারা, জানে না মে, স্পেনের সহিত 
জামেরিকার যুদ্ধ বাধিয়াছে। সুতরাং চক্ষের পলকে গুয়াম আসিল 
আমেরিকার হাতে। 

ুদ্ধশেবে আমেরিক! কিন্তু সমগ্র ম্পানিশ-মাইক্রোনেশিয়া এবং 
ফিলিপাইন্স্‌ লইয়া দুশ্চিন্তায় পড়িল! এ সব দ্বীপ লইয়া বড় বড় 
মাফিনী রাজনীতিকের দল রায় দিলেন, 
যে-ীপ রক্ষ! করিতে যুদ্ধ-জাহাজে অসম্তব 
ব্যয়, তাহার উপর মমত! উচিত হইবে 
না! অথচ পাকা ফলের মতো! অনায়ামে 
এত্-বড় স্বীপ হাতে পাইয়া! ছাড়িয়া 
দেওয়াও মৃঢ়তা ! তখন রফ! হইল 
ফিলিপাইন্স এবং গুয়াম ' রাখিল 
আমেরিক!; এবং মাইক্রোনেশিয়ার 
অবশিষ্ট অংশ শ্পেনকে ফিরাইয়! দেওয়া 
হইল। 

ইতিমধ্যে জান্মাণীর সঙ্গে গোপনে 
স্পেনের ব্যবস্থা পাকা- প্রশান্ত মহা- 
সাগরের বুকে জাগ্মানী খানিকটা স্থান, 
চাহিতেছিল; সেখান হইতে প্রশান্ত মহা- 
সাগরে শক্তি গড়িয়। তৃলিবে, সেই জন্ত। 
কাজেই আমেরিকার কাছ হইতে মাইক্রো- 
নেশিয়ার অবশিষ্টঅংশ ফিরিয়! পাইবা- 
মাত্র স্পেন এসব ত্বীপ পর়তাল্লিশ লক্ষ 
ভলার দামে জান্মানীকে বেচিয়া দিল। 

জান্মাণী তখন চকিতে কেরোলাইন্‌স্‌ 
স্বীপপুষ্জে কেবল্য্িশন, গড়ি! তুলিল”_ 
কুশাই দ্বীপের দিকে মার্কিনের গতি 
বক্ষ। করিবার উদ্দেস্টে | 

কিন্তু জান্মাদী টি'কিল না । জাপান 
জাশ্মাধীকে . বিচাড়িত করিল। গত 
বারের মহাযুদ্ধে মিব্রশক্তির নামে জাপান 
জান্মাণ মাইক্রোনেশিয়া আক্রমণ করিল । 

'ষে যুদ্ধের ঞ্ুঁবসানে যে সন্ধি হইল, 
দেই সান্ধর সর্তে লীগ-অফ-নেশন্স্‌ 
জাপানের হাতে মাইক্রোনেশিয়ান্‌ দ্বীপ 
গুণিকে তুলিয়া! দেয়। এমনি” করিয়া 
মার্কিনের মাঝখানে জাপান নিজেকে 
নুপ্রতিট্টিত করিল। 

মাইক্রোনেশিয়ার অবস্থান যেন 
কুঠারের মতো! এ কুঠারের ধায়ালে। একটি প্রান্ত আছে 
হাওয়াইয়ের সামনে, আর এক-প্রাস্ত ফিলিপাইন্সূ, ডাচ-ইণ্তীজ এবং 
অস্ট্রেলেশিয়ার সামনে । এ কুঠারের বাট ধরিয়া জাছে জাপান ! 

গ্রত বনর ৭ই ডিলেম্বর তারিখে হাওয়াই স্বীপের গায়ে জাপান 
একুঠারের আঘাত হানিল। পূর্ববদিককার ধারালে! প্রান্ত মার্কিন 


'. 5" জামিক কন্মতী 


[২য় খণ্ড, ওয় সংখা! 





নৌ-শক্তিকে জনেকথ্ানি জখম করিয়াছে। তার পর ওপ্রান্তে আধাত 
ছানিয়াছে ফিলিপাইন্স্‌ এবং ভাচ,-ই তীজের গায়ে । 
. জাপান যে এখন আমেরিকার গায়ে কুঠার হানিতে চায়, ভাব 
আভাম পাওয়! যাইতেছে । জাপান চায় হাওয়াই ফু'ড়িযা প্রশান্ত 
মহাসাগরের কুলে এবং পানামা-খালে কুঠার চালাইতে । 

কি করিয়া! আভাস মিলে, তাহ! ঘুবিতে হইলে একুঠারটিকে 
অন্তুদীলন করিতে হয়। জাপানের একুঠার বা শক্তির সীমানা 





শাইপানে জাপানী যাত্রী 





জাপান হইতে কাঠ চলিয়াছে শইপানে 


দৈর্ঘ্যে ১৮** মাইল। এই আঠারে! শত মাইলের মধ্যে আছে 
মারিয়ানা ; এবং এ কুঠার সরাসরি উত্তরে একেবারে সেই জাপান 
পথ্যন্ত গিয়াছে । এলাইনে আছে বোনিন এবং ইভু স্বীপ। 
বোনিনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক আছে। এ দ্বীপ এক দিন 
ইংরেজের অধিকারে ছিল$ ভার পর আমেরিকার হাতে যায়। 


২১শ বর্ং-_-পৌব, ১৩৪৯ ] প্রশান্ড অহাজাখরের চাবি ৩২৭ 
প্রিব্রিঞররওএররররর28242রর28528222 

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ক্যাপটেন ফ্রেডরিক উইলিকামবীঠ, এন্বীপটিকে দাঞ্ষিন কুমোডার পেরি তখন হোমিনে ট্টেশন প্রতিষ্ঠিত করিবার 
ব্রিটিশ-রাজ তৃতীয় জর্জের নামে অগ্লিকার করিয়া! ছিলেন। তবু কল্পনা করিয়াচ্ছেন। এ স্বীপে করলাম জাড়ৎ খুলিলে প্রশান্ত মহা” 
বহু বৎসর যাবৎ জামোরকাই ছিল এ-স্বীপের দণ্মুণধর । এ স্বীপের সাগর-বাহী জাহাজ-ছ্রীমারের বাতায্থাতের পক্ষে বহু ন্দুবিধা হইবে। 
কর্তৃত্ব ছিল- এক জন 'মার্কিনের হাতে । তার নাম ছিল নাখানিয়েল কিন্তু কি করিয়া, তা হনব? ছ্বীপের মালিক ইংরেজ ? না, মাফিন? 
পেরির মনে সমশ্তা জাগিল। মাঞ্ধিন 
সাভোরি তখন সে স্বীপে রাজ্য করিতে- 
ছেন। দ্বীপের বুকে মার্কিন পতাকা 
আইন-কান্থুনও মার্ষিনী | তিনি ওয়রশিং 
টনে চিঠি লিখিলেন। লিখিলেন, 
লুচ্‌ ্বীপে মার্কিন শাসন প্রতিষ্ঠিত করা 
হোক । বোনিনকে করা হোক 
কোলিংঘ্্রেশন। চিঠিপত্র চলিতেছে, এমন 
সময় জাপান ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লুচ এবং 
১৮৯৫ * খৃষ্টাব্দে করমোশা! অধিকার 
করিয়া বদিল। অধিকার করিয়া তার! 
লুচুর নাম দিগ বাইয়ুকিউ ; ফরমোশীর 
নাম দিল তাইওয়ান্‌। 

তার পর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বুটেন এবং 
আমেরিকাকে জাপান দিল নোটিশ-_ 
*বোনিন আমাদের । বোনিন প্রথম 
বন্দর-রচনা-গুয়াম্‌ " আবিষ্কার করে এক জল জাপানী--১৫১৩ 
খৃষ্টাকে। ভার নাম ছিল ওগাশাওয়ার! সাদাইয়োরি। 
কাজেই বোনিনের উপর জাপানের দাবী তোমাদের 
চেয়ে বেশী। ওগাশাওয়ারার পূর্বে বুটেন ঝ 
আমেরিকা! বোনিনের নামও শোনে নাই 1" এ নোরটি- 
শের পর আমেরিকা এবং বুটেন বোনিন ছাড়িয়া! 
দিল। " 

ইজু ্বীপটিও এ কুঠারের গায়ে ঃ মারিয়ানাও 
তাই। বিনা-অগ্নমতিতে মারিয়ানায় অপর জাতির 
প্রবেশ নিষেধ। 

মাইক্রোনেশিয়ায় বিদেশীদের সকলে সন্দেহের 
চোখে দেখে। প্রশান্ত মহা-দাগরের এদিকে বিদেশী 
জাহাজের যাতায়াত বন্ধ। যদি কোনে! বিদেশী 
যাত্রী জাপানী জাহাজে মাইক্রোনেশিয়ার টিকিট 
কিনিতে চান, তাহা হইলে সর্ব-সযে এক উত্তর 
মিলিবে_ জাহাজে জায়গ! নাই ! 

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মাইক্রোনেশিয়া৷ জাপানের 
হাতে গিয়াছে, তখন হইতে এ যাবৎ ছু'তিন জন 
মার্কিনী সাংবাদিক ভিন্ন এপথে অপর কোনো! বিদেশী 

শিলা-কার-_মারিয়ান! প্রবেশাধিকার পান নাই। খারা গিয়াছিলেন, 
ক'-সপ্তাহ মার ঠাদের থাকিতে দেওয়! হইয়াছিল । 
সাভোরি। হাওয়াই হইতে তিনি এখানে জাসেন। তার সঙ্গে এ পথে জাহাজের পাড়ি খুব নিরাপদ নয় । জলের বুকে পাহাড়" 
আসিয়াছিল এক জন ইংরেজ, এক জন দিনেমার, এক জন জেনোয়ীজ পর্বত আঁছে-_ধাক! লাগিয়! জাহাজ ভাঙ্গিবে ! তার উপর এখানে 
এবং পঁচিশ জন হাওয়াইয়ান । সাভোরি এ স্বীপে রাজ্য পাতি! প্রায় ঝড় ওঠে । সে ঝড়ে জাহাজকে রক্ষা করা কঠিন । 
বদিয়াছিলেন। গুয়ামের পূর্বের্বাতরে শাইপান | এখানে জাথের অনেক ক্ষেত। 
১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এক জন জাপানী আনিয়! এ ্বীপে নানিল। চিনির বড় বড় কারখানা! আছে। দ্বীপটি চিনির মিষ্ট গন্ধে 
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ভরিয়া! আছে সর্ববক্ষণ। সমৃদ্বের কূলে নারিকেল গাছের নুদীর্ঘ 
কেয়ারি। তাছাড়া! এখানে আছে কলা, ব্রেড-্রট, ও ফ্রেম গাছের 
ঘন বন। এখানে নান! জাতের কার্ণ প্রচুর জন্মায় । শাইপানে পথ- 
খাট ভালো, ঘর-বাড়ী দোকান-পাট অসংখ্য । পথে মোটরের যেমন 





গবর্ণমেন্ট হাউস- _পোনাপে 


ভিড়, তেমনি ভিড় সাবেকী গরুর গাড়ীর । সভ্যতার সর্বব-সরঞ্জাম- 
সম্পদে শাইপান সমৃদ্ধ । 

শাইপানে ম্পানিশ আমোলের শামোরোশ জাতির বাঁস। 
এ জাতির উদ্ভব হইয়াছে মাইক্রোনেশিয়ানের সহিত স্পানিশ-জাতির 
সহযোগ-সম্পর্কে ॥ ইহাদের গায়ের বর্ণ হাল্কা গীতাভ,_ভাষায় 


লজ শী শি ২ ৯ শীত 
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জেলেদের মান ধরা-_কুশাই দ্বীপ 


স্পানিশের আমেজ মিশানো ৷ মেয়েরা স্কার্ট পরে, পুরুষরা! সকলেই 
প্রায় গীটার বাজাইতে ওস্তাদ । নাচ-গান এ জাতির জীবন। 

সামরিকন্থাটা হিসাবে শাইপান ছুরধিগম্য । মাইক্রোনেশিয়ান্‌ 
দ্বীপপুঞ্জ আগাগোড়! বহু কঠিন ছূর্ভে্ত ছূর্গে সংরক্ষিত । 

শাইপানের পশ্চিমে তিনিয়ান দ্বীপ। এখানেও আখের অজস্র 
ক্ষেত। এখানে বহু প্রাচীন মন্দিরের যে ভ্ন-্ূপ পড়িয্া আছে, তাহা 
প্রাগৈতিহাসিক জাতির শিক্ষা-সংস্কতির পরিচায়ক । বহু জাপানী 
এখানে এখন বাড়ী্বর করিয়াছে । দোকান-সিনেম!-প্রসাধন-বিপণী 
অসংখা--শিস্কে-মন্দিরের অভাব নাই । 


মাসিক বন্তুদ্ভী 


. [২য় খণ্ড, ওয় সংখ্যা 





গুয়ামের পূর্বদিকে গয়াম হইতে চব্বিশ মাইল দূরে রোট! 7 
রোটার কাছে গায়েগায়ে লগ বহু ছোট বাপ আছে। সব স্বীপই 
উর্বরতা-গুণে সমৃদ্ধ । প্রত্যেকটি স্বীপ বিচিত্র ফলে-ফুলে ভরা 
স্বাস্থ্য এবং আবহাওয়া! চমৎকার। 


শেন মায়া-কানন। এসব 





প্পানিশ আমলের গৃহ--পোনাপে 


স্বাপে তাল-নারিকেল হইতে সুরু করিয়! প্রাচ্য জগতের কোনে! 
ফলের অভাব নাই! কলা ও পেঁপের প্রাচুর্য, আম ও কমলা! 
লেবুর বর্ণোচ্ছামে দ্বীপঞ্চলিকে মনে হয় প্রকৃতির লীলা-কুঞ্জ ! 
ফুলও তেমনি-বেল জুই চাপার গন্ধে দিক ভরিয়া আছে? 
ম্যাপের বিষুব-রেখার গা! ঘেঁধিয়া স্বীপগ্ুলির অবস্থান, তবু শ্রীগ্মের 





কাণ-ফৌড়ায় অঙ্ সঙ্জা 


খর তাপ কোথাও নাই। সা বছর টেম্পারেচার সমান |' ৮* 
ডিগ্রীর উপরে যেমন ওঠে না, তেমনি তার নীচেও নামিতে জানে 
না। সমুদ্রের বাতাসে ন্বিধত। এধানে বারো মাস। 

খতুর হিসাব এখানে নাই । শীত, শ্রীন্ম,বর্ধা বা বসস্তের বৈচিত্র্য 
নাই। বারো মাল এখানে বদস্তের রাজ্য । ক্ষেতে বছরের সব 
সময়ে শশ্যের ফলন,--সমুদ্ধে মাছের অভাব ঘটে না কোনো! কালে। 
কাজেই অল্নের জন্ত কাহাকেও ভাবনা-চিন্তা করিতে হয় না। 

খতুভেদ না থাকিলেও বাতাসের গতিতে বৈচিত্র্য আছে! ছ' মাস 
এখানে বানু, বছে পূরবৈধা--বাকী ছ' মাস পশ্চিমী-বাভান বছে। 


রঃ 


৯১শ বর্ষ-_পৌব, ১৩৪৯ ] 


বাতামের 'গতি ধরিয়া! সময় নির্দেশ হয়--পূৃব-বাতামের বছর'-- 
'পশ্চিমীবাতাদের বছর””-5531-%104 5৪1 এবং /৩৪-9174 
স98: 

স্পানিশদের আমোলে বোষ্টন হইতে যে-সব মাকিনী পাদরী 
আমিয়! এখানে আস্তানা পাতেন, এখানকার মেয়েদের তীর! গাউন 
পরানো! শেখান্‌। তার ফলে এখানকার মেয়েরা গাউন পরে। 
এখন বিদেশী পাদরীর নামগন্ধ নাই। বৌদ্ধ, শিল্তো এবং খু 


লা পা্পকপপ্পা 
এ পা 












৯ ভিত পাস 
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মলুর-_ইয়াপূ। মাথার টিকমী আটা-_হথাধীন জাতির নিদর্শন 


জাপানী-পাদরীর দল আঁসিয়৷ বিদেশী পাদরীর আসন অধিকার 


করিস্বাছে। 
জাপানী-ধিকারে আগিলেও ত্বীপঞ্চলিতে বিচরণ করিবার সময় 


লোকজনের আচার-নীতিতে স্পানিশ ও জান্মান্‌ ছাপ, লক্ষ্য হয়। 


বুড়ার দল অভিবাদন জানায় স্পানিশ ভাষায়, “05971050188” 


বলিয়! ; মধ্যবযক্কেরা বলে, *9819%, 7007957)” ; এবং তকুণর! 
বলে “০8৪০৮ । 

প্রাচীন যুগের বহু আচার-মব্কার এখনে! লোপ পায় নাই। 
স্বাপগুলির অত্যন্তর-প্রদেশে এখনো! রণ-নৃত্যের রেওয়াজ আছে। 
জাপানী আদর্শে বাকের প্যাটার্ণে বাধা ঘরের পরিবর্তে অনেকে এখনো 
পুরাকালের খড়ে-ছাওয়! ঘরের পক্ষপাতী | কাণ বিধিয়! ভারী মোটা 
কর্ণভূষণ পরা-_বিশেষ কাখের ডগা ও ধার কাটিয়! পকেটের মতে! 
ঝ্লাইয়! দেওয়। এবং দেঝুল অলঙ্কারের ছাদে কাণ তিরিয়! জড়াইযা 
তোলা-_এ বিচিত্র সজ্জা-নীতি এখনে! আছে । 

মাইক্রোনেশিয়ায় বিচিত্র ছ্বীপগুলির চারি দিকে অনখ্য প্রবাল-গিরি 
আছে। এ সব গিরি আছে সমুদ্র-গর্ভে ২** ফুট জলের নীচে। 

কেরোলাইন-্বীপালীর মধ্যে ভ্রক্‌ স্বীপপুঞ্জের বৈচিতয অতুলনীয় 


প্রশান্ত মহাসাগরের চাবি 
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এবং এটি প্রবাল-্বীপ। চারশ" মাইল চওড়। এক হুদকে ঘিরিদ্ন! এ 
দ্বীপের অবস্থান । হুদটির বুকে জাছে ২*৫টি ছোট দ্বীপ। হ্দটি 
(059০০:) অতলম্পর্শা গভীর ৷ হুদের জল খুব স্বচ্ছ। সেই স্বচ্ছ 
জল-তলে দেখিবেন নান! বর্ণের প্রবাল-পুঞ্জ। যে সব মাফিনী 
পর্যাটক ক্রকূ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তীয় বলেন, 





কাঠের বালিশে মাথ! 


ক্রুকৃকে দেখিয়! স্বর্গের কল্পনা মনে জাগে! ভগবান্‌ যদি বসেন, স্বর্গে 
থাকিতে চাও? না, ক্রকে থাকিতে চাও? আমি জবাব দিব, 


ককে (18811079010 01,9055 291//997) 1398%6,. ৪810 






মদর-রাস্ত।-_আধুনিক পালাউ 


গুদএঠ। 1চ 08110 50900 91507145791 5000010 ৪৪% 


নদ) | 

ক্রকের পশ্চিমে পোনাপে ত্বীপ। আকারে এটি বড--১৩* 
বর্গমাইল । দ্বীপটি সমুদ্রগর্ভ হইতে এত উর্ধে রহিয়াছে যেঠ সাগর 
যদি কোন দিন ধ্বংস-লীলায় ক্ষেপিয়া ওঠে তে পোনাপেকে সে 
গ্রাম কাঁরতে পারিবে না! এন্বীপটির চারিদিকে বিশাল লেগুন-হদ 


৩৩৪ 


মাসিক বন্ছুমতী 


[ ২য় খণ্ড, ৩য় সংখা" 
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তার বুকে আছে পঞ্চাশটি ছোট ত্বীপ! পোনাপেতে ছয়টি উৎকৃষ্ট 
বঙ্গর আছে; এবং সমগ্র দ্বীপটিকে রক্ষীর মতো ঘিরিয়। আছে 
৮৭৬ ফুট উচু জোকাজ দ্বীপ! 

মাইক্রোনেশিয়ার ঠিক মাঝখানে পোনাপে। পোনাপে ছিল 
এ"দিকে স্পানিশদের প্রধান কণ্মকেন্ত্র। প্রশীস্ত মহাসাগরের উপর 
দিয়! মেলানেশিয়া,। পলিনেশিয়া পাপুয়া, জাপান- যেখানেই 
যান, পোনাপে খেঁবিয়া বাইতেই হইবে । এম্বীপ হইতে আর সব 
দ্বীপের নাগাল মেলে সহজে । 

পোনাপের বাসিন্দারা খুব জোয়ান । তাঁর। ভয়-ডর জানে ন!। ছোট 
ছোট ডিজি লইয়া প্রা্যরয় বুকে অনায়ামে পাড়ি দেয়। তারা 


এখনো প্রয়োজন ঘটিলে শড়কী হাতে পোনাপেয়ানর! পোনাপেকে 
কাপাইয়া তুলিতে ছাড়ে না! এক গ্রামের এক জন লোক যদি 
জাপানী-মনিবের উপর রাগে ক্ষেপে তে! তার মে রাগের কথা সে 
শিক্গ বাজাইয়! পাড়ায় পাড়ায় রটনা করে । পাড়ার সে-রটনা গিয়া 
পৌছায় গ্রামে-গ্রামে এবং সব গ্রামের লোক শড়কী-হাতে রণমু্তি 


. ধরিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে ছুটিয়া আসে! 


ইহাদের খেল! বণোম্মাদ-নৃত্য । ঢাক-ঢোল বাজাইয়৷ এখেলায় 
এমন মাতিয়। ওঠে যে, খেল! অনেক-সময় প্রাণঘাতী হয়। 
আপাদমস্তক তেলে জবজবে করিয়া রণনৃত্যে নামে; নহিলে 
খেলার লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত হইবার জাশস্কা প্রচুর 


পা পাপা সপাকাপিশপত পা 





» চিনির কারখানা _তিনিয়ান্‌ 


ভালে! কথার বশ। তাদের সঙ্গে মানুষের মতো! ব্যবহার করুন, ভায়া 
গোলাম বনিবে ; কিন্তু রুক্ষ মেজাজ যদি দেখান কিন্বা রূঢ় হন, ভাজ 
হিত্র মৃত্তি ধারণ করিবে! জোয়ান পোনাপেয়ান-সমাঞ্জে এক জাশ্চধ্য 
রীতি জআছে-_হাতে জাগুনের ছাক! দির! নক্সা আঁকে এবং বুকে অন্তর 
বিঁধিয়া গহ্বর-রচনা করে। এ ছুটি ব্যাপারে জানাইতে চায়, 
তাদের ভয়-ডর নাই | এখনো! তার! সাবেকী ধস্থুশের ছাড়িয়া 
দেয় নাই। এ ধনুঃশরে তারা বনের পশ্ুপপক্ষী শীকার করিতে 
হেমন' পটু, তেমনি পটু সমুদ্রের মাছ ও হাঙ্গর শীকারে। 
শড়কী 'অন্রও আছে। জাপান-াজ তাদের হাতে বদ্দুক- 
পিস্তল প্রেয়ু নাই। কারণ, এজাত এখনে! এমন তুরস্ত যে, পাণ 
হইতে ছুর্ঘ। কি ন! কক্সিবে, তার কোনে! ঠিক-ঠিকান! নাই ! 


পোনাপেয়ান্‌ ক্ূপমীর হাতে বোনিতে! মাছ 


শুদ্ধ মাছ মুখে পুরিয়া ইহারা ঠিক গক্ষর জ্রাবর-কাটার 
ভঙ্গীতে জাবর কাটিয়া খায় । থেলায়-ধুলায় কাজে-অবসরে মেয়েদের 
মুখে শুষ্ক মাছ আছে সর্বক্ষণ । আমাদের দেশের তাঘুল-বিলাসীদের 
মতো! এ মাছ তার! চিবাইতেছে তো৷ চিবাইতেছেই । 

পোনাপেয়ানরা শয়ন করে কাঠের মেঝেয় কাঠের বালিশে মাথা 
দিয়া । বালিশ মানে, গাছ হইতে কা্টিয়া-আনা কাঠের কু'দা। 
জাপানীরাও কাঠের বালিশ মাথায় দেয়। সে বালিশে খানিকটা 
কারিগরি আছে । পোনাপেয়ানর! সে'বালিশ চায় না। 

কাজ-কশ্ব করে মেয়েরা1-পুকবরা। বসি! গল্প-গুজব করে, নয় 
খেলাধূলা করিয়া! দিন কাটায়। 

মন্দ বা-কিছু ঘটে, সোমানাগ়ীরয়! বলে, মেয়েদের দোষে ! মিথ্যা 


২১শ বর্ষ-পৌধ, ১৩৪৯ ] 


প্রশান্ত মহাসাগরের চাবি 


৩৩১ 
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কথাকে ইহার! বলে, মেয়েলি-স্বভাব ! উ'কি-ঝূ'কি মারাকে বলে, 
মেয়েলি কৌতুহল; চক্কাস্তকে বলে, মেগ্লেলি চুকুলি ; পক্ষপাতিত্বকে 
বলে, মেয়েলি সোহাগ ; রাগকে বলে, মেয়েলি কণ্ঠ! অথচ যে মেয়ে- 
জাতকে এত হেনস্থা, সেই মেযে-জাত নহিলে কাজ চলে না! 
বিবাহ হয় বাল্যে এবং তার প্রথা থুব অভ্ভুত। মেয়ে পছন্দ 
হইলে মেয়ের বাড়ীতে বরের ম! আনিয়া মেয়ের পিঠে জ্যাবজেবে 
করিয়া তেল মাথায় $ ইহার নাম “কন্যা-পছন্ণ। তার পর 
বরের মা আর এক দিন আসিয়া কল্ঠার মাথায় মস্ত ফুলের মালা 
চাপাইস্সা দেয়_ব্যসৃ, অমনি বিবাহ-পর্বব চুকিয়া গেল। 

এ বিবাহে বরের সঙ্গে সম্পর্ক নাই । বিবাহ যেন বরের মায়ের 
সঙ্গে ! বরের ঘরে আগিয়! বধূ হয় আসলে শাশুড়ীর দাসী । শাশুড়ী 





ষে-দব প্রবালগিরি, সেই গিরির গোপন-গুহার মধ্যে। সেখানে 
লতায়-পাতায় ফলে-ফুলে অপূর্র্ব জৌণুশ আর দেখানকার বাতাস 
ভরিয়। আছে নানা জান্তের মাছের তেলের গন্ধে। নরকও এমনি এক 
প্রবাল-গিরির গুষ্ার মধ্যে । নরকে শুধু কাদা আর পাঁক,_দে কাদায়- 
পাকে হাড়কনকনানি শীতের চবম | নবকের দ্বারে আছে ছু'জন 
প্রহরিণী। তাদের এক হাতে জ্বলন্ত মশাল, আর এক হাতে 
ধারালো খাঁড়া ! 

চাষ-বাদে ইহাদের অন্থরাগ কম। তবু চাব-বাস করে দায়ে 
পড়িয়া। সমুদে নামিয়া মাছ-ধরায় আনন্দ পায় সবচেয়ে ?নী। 
মাছ-ধরায় ইহাদের উংদাহ তাই সীমাহীন । 

মাইক্রোনেশিপার সাগরে বেনিতো নামে এক জাতের মাছ 


মারিয়ান।-যাত্রী নিপ্লনীজের দল 


সঙ্গে বধূর বনিবন! না! হইলে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়; বধূ ফিরিয় যায় 
তার বাপের বাড়ী ! কিন্বা অন্ত কোনে! ঘরে যদি তার ডাক পড়ে 
তো! সেই ঘরে । 

জাপানীদের মতে! পোনাপেয়ান-সমাজে পূর্ব পুরুষের পুজা 
প্রচলিত। তাছাড়! ভূন, প্রেত আর দানবের ভয়ে এ জাতি সর্বদা 
সণঙ্কিত ! তাই দেবতা বলিয়া মানে ভৃতপ্রেত-পিশীচকে, পাহাড়-বন- 
জলা-নদী-মাগরকে ৷ মনে সর্বদা ভন, অপরাধ হইলে ঘরের দেওয়াল 
বা ছাদ ফুডিয়া কখন্‌ কোন্‌ ডঁতপ্রেত-দৈত্য আগিয়া কষিয়। সাজা 
দিবে! স্বর্গ স্ন্ধেও অদ্ভুত ধারণা | এ্বর্গ আছে বড় দের নীচে 


৪২১৩ 


মেলে । সে মাছের ব্যবদায় জাপানীর! বনু অর্থ উপার্জন করে। এ 
মাছ ইভারা পাধিয়! খায়; তাছাড়া! শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া টিনে ভরিয়া 
রাখে। সেচুর্ণ স্াপে মিশাইলে স্ম্যুপের স্বাদ হয় না কি অমৃতের 
মতো! এই বোনিতোর শুগবনুর্ণ দেশ-বিদেশে চালান দিয়া জাপানীরা 
বাবসটিকে বেশ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। 

সাগ্রে হাঙ্গর-নক্টোপাশেব উংপাত খুব বেশী। কিন্তু এসব 
দ্বীপের লোক হাঙ্গরঅক্টোপাশকে তয় করে না। হাঙ্কর-অরোপাশ 
ধরে ছিপে টোপ গাথিষা--ছিপ-তে মংস্-বিলাপীদের মতে! অনায়াম 


ভঙ্গীতে ! 


৩৩২ 


মাসিক বন্ধনী 


[২য় খণ্ড, ওয় সংখা। 
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লেগুন-্হদের বুকে- ক্রক্‌ 


পোনাপের উত্তরে মার্শাল দ্বীপ । এসব ত্বীপ প্রবাল-বৈচিত্র্যে 
যেমন সুন্দর, তেমনি সমৃদ্ধ! বিশেধজ্ঞের বলেন, এখানৈ ছিল 
আগ্নেয়-গিরির সুদীর্ঘ শ্রেণী । দে-সব গিরির অগ্নিশ্রাব চিরদিনের জন্ম 
নিবিয়াছে এবং তাহারি গায়ে প্রবাল-পুঞ্জ গড়িয়! উঠিয়াছে; লে*নও 
জন্সিয়াছে অজম্্ । এই সব লেগ্তন আজিকার এ অভিযানে জাপানীদের 
প্রধান ও প্রবল সহায় হইয়াছে । এই মার্শাল দ্বীপ হইতেই জাপানীর! 
১১৪১ তুষ্টান্দের ৭ই ডিসেম্বর পার্ল তার্বাব কিচুর্ণ কারয়াছে ॥ এবং এ- 
বৎসর ১৯৪২ খৃষ্টান্দের ১লা ফেব্রুয়ারী মাকিন যুদ্ধজাহাজ ও বিমান- 
পোত আনিয়৷ কাজলিন, উয়্োংজে, মালোই, লাপ এবং জালুইয়তে 
হানা দির়ী সফলকাম হইয়াছিল। এখান হইতে এক দিকে 
পানামা-খাল, আর এক দিকে হাওয়াষ্ট স্বীপ নাগালের মধ্যে; তাই এ 
জায়গাটি হইল জাপান ও মার্কিন যুক্ত-রাজ্যের পক্ষে সন্কট-সন্ধকষেত্র | 

জাপানী কুঠারের আর-এক দিক গিয়া! ঠেকিয়াছে ২৫** মাইল 
দূরে পালাউ দ্বীপে। পালাউ হইতে ফিলিপাইন্সৃ, ডাচইপ্তীজ এবং 
অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণ জাপানীদের পক্ষে সহজ। জাপানীরা! ইতিমধ্যে 
মান্শ, দ্বীপের লোরেঙ্গো৷ অধিকার করিয়াছে। 

পাঁলাউ জাপানীদের কাছে সিঙ্গাপুরের মতে! ! পালাউকে অভেন্ত 
করিয়া রাখিয়াছে এক শত ছ্বীপ--কঠিন ছুর্গ-প্রাচীরের মতো ঘিরিয় । 
পালাউয়ে জাপানীদের বিরাটু কম্ুশাল! । সামরিক ও বে-সামরিক 
অফিদারদিগের ভিড়ে এবং সর্বপ্রকার সামরিক সঙ্জা-সরঞ্জামের মধ্যে 
যেন মক্ষিকা-প্রবেশের ফাক নাই! অঙখ্য অফিদ, অসখ্য 
কঙ্গ-কারখান। পালাউকে জমজমাট রাখিয়াছে সর্বক্ষণ ! এখানকার 
বিমান-বনার, বাণিজ্য-বলয় এবং যুদ্ধজাহাজের বন্গয় যেমন বিয়া 


বিশাল, তেমনি সমৃদ্ধ । পালাউয়ের পূর্ববোত্তর কোণে ইয়াপ। 
ইয়াপের কাচ্চাক"ছ তিক্ষুদ্র ক'টি দ্বীপ আছে-সেগুলি যেন ইন্্র- 
নীল মণির কুচি! 

ইয়াপে অদ্ভুত রকমের দানতবপ্রথা আছে। দাসের! নিজ নিজ 
গ্রামে বাস করে। তাদের লঃয়। কেনাবেচার কারবার চলে না; 
এবং ইহারা কোন বিশেষ-ব্যক্তির দাসত্ব করে না। ইহারা সম্মিলিত 
সমাজের দাস। রাজার আদেশ ভিন্ন আর-কোন মনিবের আদেশ 
মানিতে বাধ্য নয়। 

ইয়াপ ত্বীপটিতে বারো জন রাজ! আছে। রাজারা আদি-বংশীয়। 
জাপান এন্বীপগ্ডলিতে জাপানী শাসন-প্রথা। প্রবর্তিত করে নাই ; এই 
রাজার মারফং রাজ্য-শাসন চলে। রাজাদের আসন এবং দাবা 
বংশগত । 

ইয়াপ কথার অর্থ, এখানকার লোক-জন বলে, পৃথিবীর ঠিক 
মাঝখান ! এখানে যে কেব্‌ল্-্রেশন, সেটি জাপানের বার্তাবাহী কাজে 
সর্ধাগ্রণী। তার উপর ইয়াপের “নেভাল্” বন্দর সবল ও সমুদ্ধ। 

এ ্বীপগুলি এমন ধে, মনে হয়, ভগবান্‌ যেন জাপানের জন্তই 
এগুলির স্ষ্টি করিয়াছেন । এ দ্বীপগুলি যদি জাপানের হাতে থাকে, 
তবেই প্রশাস্ত মহাসাগর শীস্ত থাকিবে, উৎপাতে সে-সাগর অশান্ত 
হইবে না! 

আমেরিকাও এ কথা স্বীকার করিতেছে । বলিতেছে, 
মাইক্রোনেশিয়ার উপর প্রশাস্ত মহাসাগরের শাস্তি নির্ভর করিতেছে। 
এ শাস্তি চাবিকাঠি এই মাইক্রোনেশিয়! ! এবং দেচাবি আজ 
জাপানীর হাতে আছে, সত্য ! 





রী _ বিজ্ঞান: 


গাছ বাঁচানো 


ফুলফলের এমন অনেক গাছ আছে-_চীরা-অবস্থায় শীতের হিমে 
কিন্বা শ্রীত্মের রৌদ্রে তাদের বাঁচানো কঠিন । এক মাকিণ উ্ভিদ- 


তত্ববিদ এই সব চারা-গাছের রক্ষা-কবচ বাহির করিয়াছেন । কবচ 
মানে, এ সব চারা-গাছের গ! ঘিরিয়া এ চার! জড়াইয! ঘন করিয়া! খড় 
7 ৪৫ লারা সকালে জলধারা “বর্ষণ করিবেন হ্বীতের দিনে 


১ পা ও পাপ 





জল দিবেন না । কদাচ বেশী করিয়! জল দিবেন না; দিলে মেখড় 
পচিয়! যাইতে পারে, তাহাতে গাছের ক্ষতির আশঙ্কা আছে। খড় 
যদি রৌদ্ে শুকাইয়া জীর্ণ হয়, তাহা হইলে তার গায়ে আবার 
নৃতন খডের আঁটি বাঁধিয়া দিবেন। এ প্রক্রিয়ায় চার! বাচিবে এবং 
তার বাড়ের অন্বিধা ঘটিবে না। 


কামানের শক্ত 


হেজাতির কামান-বাক্ুদ ধত বেশী এবং জোরালো, সেই জাতির 
পক্ষেই শুধু যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা । এই কামান-বাকদ এবং অমোঘ 
অন্্শস্ত্রাদি যত শীত এবং যত অনায়ামে বিপক্ষ-দলনে পাঠানো! 
যাইবে, জয়ের আশ! ততই অধিক হইবে । এ যুগের এ যুদ্ধে অস্ত্র 
শন্ত্রাদির ক্ষিপ্র জোগানের উপর যুদ্ধরত জাতির আত্মরক্ষা! এবং 
বিজয় নির্ভর করিতেছে। প্রচুর রশদ এবং তার ভরত জোগান-- 
এ বিষয়ে মাকিন জাতি আজ অপাধ্য-সাধন করিতেছে । মাকিনের 
অতিকায় কামান আজ এমন শক্তিমান্‌ যে, তার মুখে রাজ্যপাট 
নিমেষে হলিয়! ছাই হইয়া ধায়! এ কাছান হে-গাড়ীতে করিয়া! 
ৰ্ছা! হয়, সে-গাড়ীতে টায়ায় আছে দশখানি করিয়া! । বেশ তানী 


৪ 


মোটা মজবুত টায়ার। এগাড়ী চলে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল 
বেগে । কামানের সাহাধয ভিল্প পদাতিক পেনার পক্ষে যুদ্ধে নামা 
বাতুলতা ! প্রত্যেক মাকিন পদাতিক-দলে থাকে ৩৯৭খানি করিয়া 


ট্যাঙ্ক; তার সঙ্গে অতিকায় কামান ৮* $ 


তাছাড়া অসংখ্য কামান" 





অতিকায় গাড়ী 


বন্দুক প্রনৃতি অন্ত্রশন্ত্র যাহা থাকে, তাহা অমোথ ! ইহার উপর 
বিমান-পোত এবং বিপক্ষেব ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিবার জন্য ডেদ্রয়ারও 
থাকে অসংখ্য ! এমন বিরাট্‌ বাহিনীর কল্পন! মানুষ কখনে! করে 
নাই! এশক্কির সাফল্য সম্বন্ধে সাশয় থাকিতে পারে কি? 


জলমগ্ন শী-প্লেন 


যুদ্ধে বন্থ শী-প্লেন জলমগ্ন হইতেছে । সে জল-সমাধি হইতে সেগুলির 
উদ্ধার-মাধন ঘটিত্েছে এক অভিনব কৌশলে । মঙ্গবৃত লৌহ দিয়া 
দীঘ আটা তৈয়ারী হইয়াছে। মেই আংটা জলগুর্ভে ফেলিয়া 





আংটা দিয়া তোলা 


"তাহার সাহায্যে আধ ঘণ্টার মধ্যে জলমগ্ন শী-প্লেনকে টানিয়! 


উপরে তোল! ষায়। এ আংটার কন্ধ! এমন কৌশলে সঙ্নিবিষ্ট যে, 
থেকোনে দিকে এফং বে-কোনে! ভাবে তাহ! 2 চলে। 


৩৩৪ 


ডাল-ছাটা রণপা৷ 
গাছপালার স্বাস্ত্যোন্নতি-বিধানের প্রয়োজনীয়তা উপলন্ধি করিয়া 
মার্চিন উত্ভিদ-তত্ৃঙ্গের! গাছ-পালার অতি-বাড় ছ'টিয়া, গাছের শুফ বা 


অপ্রয়োজনীয় ডালপালা কাটিয়৷ বাদ দিবার পরামর্শ দিতেছেন | যে 
সব গাচ-পালা থুব দীঘ, মে সব 





উচ্‌ ডাল ছটা 

কাটিবার জন্য সহজ উপায়ও বাহির হইয়াছে । এলুমিনিয়ামের সুদীর্ঘ 
রখপ| তৈয়ারী করিয়া তাভাতে দীড়াইয়া অনায়াদে উচু ' ডালপালা 
কাটা যায়। ঘিনি কাঁটিবেন, এ রণপায় তিনি নিরাপদে ধীড়াইবেন, 
তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই । রণপায়ে এমন ভাবে থাক্‌ সংলগ্ন 
আছে যে, প্রয়োজন বুঝিয়া দে-কোনে। ভাবে রণপাকে দীর্ঘ বা খাটো! 
কর! চলে । থাকের সঙ্গে যে.পাঁ-দানি ব! ফুটগ্লেট আছে, জুতা-পায়ে 
মে পাদানিতে দাড়ানো চলে স্বচ্ছন্দ নিরাপদ'ভাবে। বড় সাইজের 
রণপাগুলির ওজন সাঁড়ে ঢার সের পাঁচ সের মাত্র: 


পঙ্ক-কর্দম-দলনী 
আমেরিকার রণ-বিভগ এক অপূর্বব মোটর-গাড়ী তৈয়ারী করিয়াছে? 
যে সুগভীর পর্থ-কর্দমে হাস এবং ব্যাঙ্মাজ্র বিচরণ করিতে পারে, এমন 





পক্থম্পথের গাড়ী 


গভীর পঙ্ক-কর্দম কাটিয়। এ গাড়ী জনায়ামে তার পথ-যাজা-সম্পাদনে 
সমর্থ । €এ গাড়ীতে চার হইতে দশখানি মোটা টায়ার সংলগ্ন 


মাসিক বন্ুমতী 


[ ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


আছে। টায়ারগুলির আয়তন ৩২* ২৪*। অত্ুলম্পর্শী পন্ক-কদ্দম 
কাটিয়! পাড়ি-সম্পাদনে এ গাড়ীর এতটুকু বাধে না। এ গাড়ীর 
গীয়ার এবং গ্যাক্জলও বিশেষ ভাবে নিশ্মিত বনি! ফৌজ এবং তাঁদের 
কামান-বন্দুক ও রশদ বহিয়া পঞ্ক-কদদমে এ গাড়ী অনায়াসে চলিতে 
পারে! 


শ্ আপ 


শক্তিমান্‌ বমার 


এ যুদ্ধে বড় ভীরা বমারের চেয়ে ছোট হাল্ক! বমারের কাধ্যকারিত। 
অনেক বেশী । ছোট বমার যেমন দ্রত-আক্রমণে সমর্থ, তেমনি 
ভাড়। খাইলে চকিতে পলায়ন করিতে পারে । মাকিন রণবিভাগ এই 
ছোট হাল্কা বমার তৈম়ারী করিতেছে অজন্র সং্যায়। এসব 
বমার বিপক্ষগনণ্ডতীর মধ্যে চকিতে আগিয়! হান! দেয়' এক-একখানি 


ব্মারের ওজন সাড়ে ন'টন-_ছ"টি করিয়! এগ্রিন সংযুক্ত থাকে | বোম। 





প্যারাশুট বোমা 


ফেলিতে 'এ বমারের যেমন তংপরতাঃ তেমনি শক্তি যুদ্ধ করিতে। 
এ ব্মার চলে ঘণ্টায় ৩** মাইল বেগে। অনেকগুলি করিয়া 
ব্মীর অভিযানে বাহির হয় এবং প্রত্যেকটি দলের সঙ্গে থাকে 
রক্ষিবিমানপোৌভ | এ বমারের গতি এত : ক্ষিপ্র যে, বঙ্ছ প্রয়াসেও 
তার ফটে! তোল! বায় না। মেশিন-গানের সাধ্য নাই, এ বমারকে 
আঘাত করিবে! অতি নিঃশব্দে এ বমার আসিয়! হানা দেয়। 
এক শত গজের মধ্যে আসবার পূর্ব্বে বিপক্ষ তার সন্ধান পায় 
না। সন্ধান পাইয়া তার দিকে মেঙ্িন-গান তাগ করিতে না করিতে 
এ সব বমার বোম! ফেলিয়া চলিয়! যায়। এক হাজার গজ পরিমিত 
স্থান ব্যাপিয়! প্রতি দশ গজ অন্তর একটি করিয়! বোম! নিক্ষেপ করিয়া 
যায়। তাড়া করিলে প্যারাশ্তট-বোমা ফেলে। প্যারাশুটের এ 
সব বোম! একটু বিলম্বে ফাটে । প্যারাশুট ফেলিয়! বমারগুলির অদৃশ্য 
হইয়া! যাওয়ার আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, কখনে। চব্বিশ ঘণ্টা পরে ফাটে । 


০০ 


২১শ বর্ণ পৌষ, ১৩৪৯ ] 


জলের বুকে ফাদ 


শত্রুর আক্রমণ হইতে বন্দরাদি-রক্ষার জন্য মাকিন রণতবী-বিভাগ 
ব্যবস্থা করিয়াছেন,বারোখানি বোট বন্ধরের মুখে রাখা 
তয়। 


সে সব বোট হইতে শক্ত ইম্পাতের তারের তৈয়ারী 





ফ্াদ-পাতা বোট 


মজবুন্ত জাল বন্গবের মুগ ভইতে জলের বুকে বন দূর পধ্যন্ত 
নিক্ষিপ্ত ভগ) এ ক্টাল ফুভিয়া কাটিয়া অশি-বড দ্রুদ্ধীম 
আহাজেব পক্ষেও বনাগে প্রবেশলাজ প্রায় অসন্ভব | স্বপক্ষের 
জাভাজকে বন্দরে আনিবার সময্ন বোট হইতে পনেরো মিনিট 
সময়ের যদ কীদ টাইম লওয়া যার়। বিস্তীর্ণ প্রসারে ফাদ 
ফেলিতিও পনেরো গিনিটেন বেণী সময় লাগে না । 'এফাদ যেমন 
জটিল, ন্যেমনি মজবুত ; কাজেই এ ফাদ লঙ্ঘন করা বেশ কঠিন। 
এ ফাদে পড়িলে সশগ্ বণতবী এমন ভাবে বন্দী হয় মে, তাব মুক্তির 
উপায় থাকে না। 


জপ পপ 


একৃস্-রে ছবির যন্ত্র 


মাকিন বিশেবজ্ঞেরা বভ্ গবেষণায় যে এক্স-রে-যন্ত্র নিশ্মীণ করিয়াছেন, 
তাহাতে এক সেকগ্ডের শততম সময়ে মানুষের বক্ষকন্দরের এক্স-রে 
ফটো তোল! সম্ভব ভইয়াছে । ধাঁার বক্ষ পরীক্ষা করিতে হইবে, 
কাভাকে একটি ফেমে দীড করাইয়া যন্ত্রের বোতাম টিপিয়া দিলেই 
এক্স-রে টিউন-সংযোগে নৈদ্যুতিক প্রবাহ সশালিত হয়; সে প্রবাহে 
বে তাপের সর ঘটে, তাহারি ফলে বক্ষের যত্ত-কিছু প্পন্দনের 
রেখা ক্যামেরার প্লেটে সুস্পষ্ট মুদ্রিত হয়। এই সব রেখা 
দেখিয়া নক্ষের অতি-ুগ্ম খু'তটুকুও বিশেষজ্ঞের! দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়া 
বুঝিতে পাবেন । 


ৃ হাল! 


ধাহা মোর ছিল না'ক পাই ববে তা, 
আনন্দের তুলি কলরব। 


বিজ্ঞান-জগৎ 
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৩৩৫ 





বৈদ্যুতিক টিউবে বুকের ছবি 


ফৌজের মুখোশ 


মাকিন নৌ-বিভাগের সৈনিককে বিষাক্ত 


বাপে মরিতে বা 


অন্বা্থ্য ভোগ করিতে ন! হয়, সে জন্য পশমী ফেস্টের তৈষারী 


খন 





নিরাপদ মুখোশ , 
মুখোশের ব্যবস্থা হইয়াছে । এ চুখোশে মুখে বা গলায় কিন্বা 


নাকে এটুকু চাপ পড়ে না। শ্রীঘ্মের তাপ, বুষ্টি, ঝড় 
এ সবের দরুণ এতটুকু অস্বাস্থ্য বা কষ্ট সহিতে হয় না। মুখ-বিবরের 
কাছে স্তন্ত্র জাবরণ আছে-_সে আবরণ খুলিয়া মজে পান-ভোজন 
এবং ধূত্রমেবন করা চলে। 


ধন 


হারাইয়! যাওয়া ধন যবে ফিরে পাই, 
করি "তবে মহা মহোৎসব ॥ 


স্ীকালিদাস রায়। 





০ অন-নস্রিক্ষা-সমস্থা ও ণ্টন-বিভ্রাট সব্জিট 





ভারতে থাত্ভসমন্তা সন্কট-অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে । সেই জন্ত কিছু 
দিন হইতে সরকার এ দেশে অধিক খাদ্-শত্ত উৎপাদনের জগ্ক একটি 
বিভাগ খুলিয়াছেন | এ বিভাগের নাম হইয়াছে উৎপাদন যিভাগ | 

(১) ভবিষ্যতে কি পরিমাণে খাদ্শঙ্ষের প্রয়োজন হইবে, 
তাহার অনুসন্ধান এবং অনুমান । (২) তদনুসারে প্রয়োজনীয় 
খাদ্ুশস্ের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া, উহা সঙ্গতরূপে বন্টন করিবার 
পরিকল্পনাও এই বিভাগ করিয়া দিবেন । 

এই উভয় উদ্দেশ্য হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, একাধারে 
খান্ধশস্যের উৎপাদন এবং বন্টন এই ছুইটি কার্যযই এই বিভাগ 
দ্বারা সাধিত হইবে । গত অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যভাগ হইতেই 
এই বিভাগ কাধ্য জারস্ত করিয়া দিয়াছেন । এইবপ একটি বিভাগের 
যে একান্ত প্রয়োজন ছিল, তাহ্শতে সন্দেহ নাই । এই বিভাগ যদি 
শুচাকরূপে কাধ্য-পরিচালনা করেন, তাহা! হইলে এই সন্কট-সময়ে 
এ দেশের লোকের যে প্রভূত উপকার সাঁধিত হইবে, তাহ! বলাই 
বাছল্য। কারণ, কিছু দিন হইতে থাগ্ুশস্যের মূল্য যেন আগুন 
হইয়া উঠিয়াছে! শীঘ্রই ইহার প্রতিকার হওয়া আবশ্তক। 
কলিকাত। এবং বড় বড় পল্লীগ্রাম ভিন্ন তন্থা্র খাগ্তশস্য অগ্রিমূল্যেও 
পাওয়া! যাইতেছে না । বিভাগটি আজ প্রায় এক-মাস-কাল কাধ্য 
আরগ্ত করিয়াছেন, কিন্তু পণ্যের মূল্যে ইহার কাধ্-নৈপুণ্য 
বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইতেছে না। ছোট ছোট পক্গীগ্রাম- 
গুলিতে চাউল, জাটা, ময়দা, চিনি প্রভৃতির মৃল্যই সমধিক 
দেখা যাইতেছে । ইহাতে বুঝ! যাইতেছে যে, এক দিকে যেমন 
খাতশম্যের অভাব ঘটিয়াছে_অন্ত দিকে তেমনই ব্যবসায়ীদিগের 
অত্যাচারে লোক অতিষ্ঠ হইয়! উঠিয়াছে। কতকগুলি পল্লীগ্রামে 
এবং অধিকাংশ ছোট গ্রামে এ সকল দ্রব্য অধিক মূল্যে বিকাইতেছে, 
--কারণ, তথায় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রিত করিবার কেহই নাই। ফলে 
তথায় অতিলোভী ব্যবসাহ়ীমাত্রই নিরহ্কশ । সংবাদপত্রে হাটলুঠ- 
দোকানলুঠের যে সকল সংবাদ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে, তাহ! 
যে এই খাত্ত-সম্কটের ফল, এরূপ অনুমান নিশ্চয়ই করা যায়। 

এ দেশের অধিকাংশ লোকই জশিক্ষিত। কাজেই বিলাতের 
ন্তায় যে সকল দেশে শিক্ষিত ব্যক্তির বাস, সেখানে খাদ্রন্রব্যের অভাব 
নিয়ন্ত্রণের জন্ত যে সকল কার্ধ্যপদ্ধতি সফল হইয়াছেন_এ দেশে সেই 
সকল পদ্ধতি প্ররত্িত হইলে তাহ! যে সাফল্য লাত করিবে, এরূপ 
আশা করা যায় না। একথা সত্য যে, খান্তশস্যের উৎপাদন 
(8:০০:৫০৪) এবং বন্টন (০০:,5870751107) উভয় কা্ধ্যই বিশেষ 
বিচার-বুদ্ধি সহকারে নিয়ন্ত্রিত করিলে (51701081129) তদ্দারা 
বিশেষ নুফল লাভ কর! যাইবে। কিন্তু এ পদ্ধতি সর্বত্র একই 
ভাষে প্রবর্তিত হইতে পারে না। দেশ, কাল, এবং পাঞ্জভেদে 
ভাহার পরিবর্তন করিয়া লইতে হয়। দেশের লোকের চিরাচরিত 
অভ্যাস, তাহাদের মনোবৃতি ও জ্ঞান, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতির 
উপরই উহ্বার সাফঙ্গ্য বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। বিলাতে খান্ত- 
জ্রব্যে ব্টন-নিয়ন্ত্রণের জন্ত তথাকার সরকার কুপন বা ছাড় 
বাছিঘ্ধ করিয়াছেন, সে জন্ত সাধাত্বণের পক্ষে নিতাস্ত আবপ্তক 
খান প্রান্তিক নুবিধা হইন্ান্েত-কিন্তু আমাদের দেশে উহা! 


প্রধর্তিত করিলে সকল স্থানে সুবিধা না হইতেও পারে । এ দেশের 
বিভিল্ন সহরে ও গল্লীগ্রামে যদি বন সরকারী দোকান খোলা হয়, 
এবং সরকারের লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানেব মারফতে খথাদ্রদ্রব্য 
(চাউল, আটা, ময়দা, সর্ষপ ঠতল, ঘুত, চিনি প্রতি ) বিক্রয়ের 


: সুব্যবস্থা হয়, তাহ হইলে হয়ত সুবিধা হইতে পারে। 


বাঙ্গালা সরকার সম্প্রতি কলিকাতায় ২১টি বাজারে নিয়ু্ত্রিত মূল্যে 
চাউল প্রস্ভৃতি বিক্রয়ের দোকান খুলিয়াছেন বক্তিয়া ঘোষণা বাহির 
করিয়াছেন ॥; তৎপূর্বেরও বিভিন্ন অঞ্চলে ১৩ পয়সা সের-দরে 
ছুই সের পর্ধাস্ত মোটা চাউল ও 1%* সের দরে আধ সের করিয়! 
চিনি বিক্রয়ের বাবস্থা করিয়াছিজেন। কিস্তু সুধ্যোদয় হইতে বেলা 
১১টা এবং বে] ৩টা হইতে নৃর্ধ্যাস্ত পর্যাস্ত দারুণ তীডের ভিতর 
শ্রেণীবন্ধ ভাবে দীডাইয়াও সপাহে দুই দিনের বেশী চাউল বা 
চিনি সংগ্রহ করা কোন ভাগ্যঝানের পক্ষে সম্ভব হয় নাই । এরূপ 
বিড়ম্বনা! ভোগের পর রিত্তহস্তে ফিরিয়া তীহাদের জগ্ধাশনের পর 
জনশনের অভ্যাস করিতে হইয়াছে; নচেৎ 'আধার-বাজারের” 
সহায়ভায় ১৪।১৫২ মণ দরে (মাটা চাউল বা ১৬২ হইতে ১৮২ 
মণ দরে মাঝারি বা আতপ চাউল সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। 
ইহ] কি বাঙ্গালায় আকাল-_ছুতিক্ষ- মন্বস্তর যে কোন নামে অভিহিত 
হইবার যোগ্য নহে? ফলিকাতা করপোরেশনের ধাঙ্গড ও শ্রমিকগণ 
ধর্মঘট করিয়া সম্প্রতি একযোগে যুদ্ধপূর্বব-মূল্যে খা্ছ্রব্য সরবরাহের 
দাবী জানাইয়াছে কিন্তু ভদ্র গৃহম্থগণের নিশ্চয়ই সেরূপ দাবী 
করিবার সঙ্গত অধিকার থাকিতে পারে ন! । 

সিঙ্গাপুর-প্রত্যাগত কোন বিশিষ্ট বাঙ্গালীর নিকট সম্প্রতি শুনিয়! 
বিশ্মিত হইলাম, জাপানী আক্রমণ সময়ে ও তাহার অব্যবহিত পূর্বে 
সরকারী কন্্চারিগণ সিঙ্গাপুরে খাদ্ছদ্রব্যের মূল্য এপ কঠোর ভাবে 
সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন যে, সেখানে তাহাদের বিন্দুমাত্র অন্বিধা 
ভোগ ব! কোন খাত্দ্রব্যের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় নাই। 

চাউলেব মূল্যবৃদ্ধির ফলে এ দেশের লোকের ঘোর কষ্ট 
হইতেছে । কারণ, চাউলই বাঙ্গালার প্রধান খাদ্য । এক এক 
স্বানের ব্যবসায়ীর! দলবদ্ধ হইয়া চাউক্লের মূল্য বুদ্ধি করিতেছেন । 
দেশের লোকের ধারণা, দেশে চাউলেন্র অভাব হইয়াছে । কিন্ত 
মরকার-পক্ষ এবং যুরোপীয় সওদাগরদিগের মুখপত্র “ক্যাপিটাল” 
বলিতেছেন, দেশে চাউলের অভাব হয় নাই। কিন্তু ব্রদ্মদেশ 
শক্রকবলে পতিত হইবার পূর্বে ্রদ্ম হইতে প্রভূত পরিমাণে 
চাউল বাঙ্গালায় আমদানী হইত। এ চাউল ত এ দেশেই খরচ হইত। 
এখম সে চাউল আদিতেছে না। সুতরাং সে চাউলের অভাব 
অবশ্ঠস্ভাবী। এরূপ অবস্থায় বাজারে ব! দেশে যথেষ্ট চাউল আছে, এ 
কথা বলিলে লোক শুনিবে কেন? তবে কোন কোন মহকুমার সদর 
সহরে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটা ম্যাজিষ্রেটরা চাউলের মূল্য হাস করিয়া 
দিতেছেন । “কাাপিটাল' লিখিয়াছেন যে, চাউলের মূল্য মণকর! 
৪ টাকা ৬ আন! সাড়ে চারি পাই হইতে ১* টাকা পৌঁণে ৮ 
জানায় গ্াড়াইয়াছে । কিন্তু অনেক স্থানে এ মূল্যে চাউল পাওয়! 
বাইতেছে না। কলিকাতায় চাউলের পাইকারী দর শতকরা 
১৩৮ টাক! হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে হইতে পায়ে, কিন্তু মফন্বলে 
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এ দরে পাওয়! সম্ভব নহে। সম্প্রতি কলিকাতায় চাঁউলের মূল্য 
কিছু কমিলেও মোটা, মাঝারি ও আতপ এবং ভ'ল চাউল নিয়ন্ত্রিত 
মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিকাইতেছ্ছে। 

বাঙ্গালায় প্রতি বৎসরে সমান ধান জন্মে না। প্রতি বৎসর 
সমপরিমাণ ক্ষেত্রেও ধান উৎপাদন করা হয় নাঁ। তবে মোটের 
উপর যে বার প্রচুব ধান ভয়, সে বার বাঙ্গালায় ৯* কোটি 
৩* লক্ষ মণ ধান জদ্মে। ইহাঁর এক শত ভাগের অন্ততঃ ১ ভাগ 
চেলো পোকায় ও অন্যান্য ক্ষু্র কীটে নষ্ট কবে। ইন্দুরের 
দৌরাত্মাও বড় কম নহে। তাহার পর জার্র্তায় বা স্যাতায় 
অনেক চাউল খারাপ হইয়া যায় । এই সকল বাদ দিলে বাঙ্গালায় 
২* কোটি মণের অধিক চাউল মানের ভোগে আসে না। কিন্ত 
বুটিশ-শাসিত বাঙ্গালায় ৬ কোটি ৩ লক্ষ লোকের বাস। উহার! গড়ে 
বৎদরে প্রতি জন ৬ মণ করিয়! চাউল খায়, তাহা৷ হইলে বাঙ্গালার 
প্রয়োজন ৩৬ কোটি মণ চাটলের। বাঙ্গীলার চাউলে এই জন্য 
বাঙ্গালীর অভাব পূর্ণ হইত না বলিয়াই বাঙ্গালীকে ব্রন্গদেশ 
হইতে চাউল আমদানী করিতে হইত; তথাপি অনেক লোক 
অন্ধাশনে দিন কাটাইত। যদি গড়ে প্রত্যেক মানুষের জন্য 
বার্ধিক ৫ মণ চাউল প্রয়োজন, ইহা ধরা যায়, তাহা হইলেও 
বাঙ্গালায় বার্ষিক ৩* কোটি ১৫ লক্ষ মণ চাঁউলের একান্তই 
প্রয়ো্ন। এ বার শুনিতেছ্ছি, ভারতে ১* লক্ষ একর জমিতে 
ধানের চাষ অল্প হইয়াছ। তন্মধ্যে বাঙ্গালায় ধানের চাষ সর্বাপেক্ষা 
অল্প জমিতেই ভষগ্াছে। তাহার উপর ঝড়ে, জলোচ্ছাসে অনেক 
চাউল ও শসাক্ষেত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এবপ অবস্থায় বাঙ্গালায় 
আগামী বাব চাউল অল্প জম্মিবে না, এপ আশা সরকার কি করিয়া 
করিতে পারেন? নৃতন আউস চাঁউলের মূলা যখন কলিকাতার 
সন্নিহিত অঞ্চলে ১১ টাকা, ১২ টাকা মণের কম পাওয়া যাইতেছে 
না, পুরাতন চান্টল ১৪ টাক! হইতে ১৬ টাকা, এমন কি ১৭ টাকা 
পর্যাস্ত মণ বিকাঈতেছে, তখন চাউলেব অভাব নাই কি করিয়! 
বলা যাইতে পারে ? আটা, ময়দা, গুজি, ষবের ছাঁতু প্রভৃতির খুচবা 


দর কম হইলেও লোক অনশন--অদ্দীশন হইতে রক্ষ1 পাইতে পারিত। 


তাহার পর চিনি । চিনির নিয়ন্ত্রিত মূল্য ১৩ টাকা হইতে ১৪ 
টাকা মণ। কিন্তু এ দরে কুত্রাপি চিনি পাওয়! বায় না। সরকার 
কলিকাতায় কয়েকটি দৌকানে 1%* পের দরে আধ সের করিয়া 
চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে, বিস্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভীডে 
ঙ্লাড়াইয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া অবশেষে নিরাশ হইয়! ফিরিয়! 
আস! সম্ভবপর মহে। কাজেই “আধার বাজারের' সাহায্যে অধিক 
দরে চিনি কিনিয়! সন্তষ্ট হইতে হয়। গুড়ের দরই মফঃম্বলে 
মণ-করা ১৫ টাকার অধিক। এরূপ অবস্থায় সরকারের চিনির 
নির্দিষ্ট মূল্য নিতাত্তই হাশ্তজনক | ব্যাপার দেখিয়া বঙ্গীয় চিনির 
কল-সশ্মেলন কলিকাতায় সভা করিয়া! ইহার প্রতিকার না হওয়া 
পধ্যস্ত তাহার! কল বন্ধ রাখিবেন স্থির করিথাছেন। সরকারের 
নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চিনি বিক্রয় করিতে হইলে গুড়ের মূল্য ১* টাকা 
মণের অধিক হওয়! কোন মতেই সঙ্গত হয় না। বিহার প্রদেশে 
বন্ছ চিনির কল প্রতিঠিত হইয়াছে । সেখান হইতে বাঙ্গালায় যথেষ্ট 
চিনি আঙ্িবে বলিয়া সরকার জশ্বাম দিয়াছিলেন, কিন্তু মাল- 
গাড়ীর অভাবে এখন তাহা সম্ভব হইতেছে না । 


আমরা শুনিয়া আুথী হইলাম যে, 85055] [17700811151 
59:৮৪ 030:7311159 এ সন্থন্ধে ব্যবস্থা করিবার জ্রগ্গ একটি 
পরিকল্পনা পাঠাইয়াছেন । তাহার! এক প্রাদেশিক শর্করা-সমিতি 
গঠন করিতে বলিয়াছেন । সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে, ডিরেকটোরেট 
অক সিভিল সাপ্লাইস কলিকাতা ও বাঙ্গালার জিলায় জিলায় 
চিনি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেছেন। চিনি সম্ভ হইলেই 
গুড় সম্ভ! হইবে । আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান সময়ে গুড়ের 
দর অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। গুড়-বিক্রেতারা এই অসময়ে 
ফাট্কাবাজী আরস্ত করিয়াছে । এখন সরকারের এই ব্যবস্থা কতটা 
সুফল প্রদান করিবে, তাহ! বুঝ! যাইতেছে না। এ পর্য্ত্ত 
সরকার মৃল্যনিয়্্রণের বত ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার একটিও 
সুফল প্রদান করে নাই; বরং বিপরীত ফলই হইয়াছে । এদিকে 
দেশের লোকের প্রাণাস্ত হইতে বসিয়াছে। পণ্যমূল্যের একটা 
স্থিরতা নাই। সুবিধা পাইল্টে যে যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে, 
সে তাহার পণোর সেই মূল্য হাকিতেছে। 

এই নিদারুণ ছুর্গতির দিনে মফঃস্বলবাসীদিগের যে কত দূর কষ্ট 
হইয়াছে, তাহা! সহরের লোকের ধারণার অতীত । ইতিপূর্ব্বে পণ্যের 
মূল্য কখনই এত বৃদ্ধি পায় নাই। মফঃম্বলেই দরিদ্র লোকের বাস, 
ইহা সরকার পক্ষের স্মরণ রাখা কর্তব্য । কয়লার অভাবে লৌকের 
কষ্টের এক-শেষ হইয়াছে । গাড়ীর অভাবে কয়ল! আসিতেছে না । 
মফঃস্বলে সরিষার তৈল পাঁচ সিকা! দেড টাকা সের হিসাবে বিক্রম 
হইতেছে। অথচ কলিকাতায় দেখ! যাইতেছে, সরিষার তৈলের পাইকারী 
দর ৩*২৮-৩৫২ টাকা মণ। ময়দা ২৫২ মণ 5* আনা সের, 
আটা ২২২ মণ |:/* দের, কেরসিন 1৮০-1* বোতুল, রেড়ীর 
তেল ১।*--১৪* সের, ছাতু ॥/* সের, মুড়ি * দের, একটি দেখলাই 
ছয় পয়সা! মফঃম্বলে বিক্রেতারা এই হুজুগে দলবদ্ধ হইয়! দর 
যত ইচ্ছা তত বাডাইত্বেছে। ইনার €তিকার কর! অবিলম্বে কর্তব্য । 
নতুবা! শেষে অবস্থা বডই সঙ্কটপূর্ণ হইবে ! 

আমাদের মনে হয়, সংকার যদি প্রত্যেক থানায়, ফ্কাড়িতে, 
বাজারে ও দোকানে নিত্্য-প্রয়োজনীয় খাছ্ছেরর মূল্য-তালিকা মোটা- 
মোটা অক্ষরে ছাপাইয়৷ টাঙ্গাইয়া রাখেন, তাহা হইলে ভাল 
হয়। অথচ সেই দর স্তায়মগত হওয়া চাই। গুড়ের দর যখন 
১৫--১৬ টাকা, তখন চিনির দর ১৩ টাকা লিখিয়! হাসাভাজন 
হইলে চলিবে না । যাহাঁব! খাদাদ্রব্য বিক্রয় করে, তাহার! অধিক 
দর লইবার লৌভে বলে, "আমরা আর চাউল প্রভৃতি বিক্রয় 
করি না”- কিন্তু আক মূল্য দিত সম্দত হইলে তখন চাউল 
দিয়া থাকে । ইনার! খরিদ্দীরদিগের নিকট হইতে দাম লইয়া 
রসিদ দেয় না। খরিদ্রারও দৌকানদারকে অসন্তুষ্ট করিতে পারে 
না। জিনিষের স্বচ্ছলত! থাকিলে লোকের এত কষ্ট হইত না। 

খা্শন্ত ভিন্ন অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যও নিতাস্ত ছুশুল্য হইয়া 
উঠিয়াছে। অন্নের পরই বস্ত্রের প্রয়োজন অসাধারণ। ভারত 
সরকারের রাজন্ব-সচিবই বলিয়াছেন যে, কয়েক মাসের মধ্যে 
বন্তরোৎপাদনের মূল্য বা খরচ দ্বিগুণ হইয়াছে। [5301119 2,4৮150 
চ879] ষ্ট্যাগ্তার্ড কাপড় প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনার সমর্থন 
করিয়াছিলেন । যান-বাহনের খরচা-নির্ব্বিশেষে ভারতের সর্ববব্রই ইহা 
একই দরে বিক্রয় কর! হইবে বলিয়া আশ্বাসও দিয়াছিলেন। তৰে 


৩৩৮ 


মাসিক বস্থমতী 


[২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 
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তিন মাস অস্তর ইহার মূল্য পুনরায় ধাধ্য কর! তইবে। তিন প্রকার 
্াপ্তর্ড রথ প্রন্থত করা তইবে। প্রথম জামার কাপড়, দ্বিতীয় ধৃতি 
এবং তৃতীয় শাড়ী । গরীবদিগের ব্যবহারের জন্বুই এই কাপড় প্রস্তুত 
করা, হইতেছে । ইার মূল্য সাধারণ বন্তপ্রস্তুতের খরচ! অপেক্ষা 
শত্তকরা ৩৫ টাকা হইতে ৪* টাকা হারে কম হইবে । এই সব 
সিদ্ধান্ত হইয়া-_এজেন্টগণের নাম শীত্রই বিঘোদিত হইবে--পৃজার 
পূর্বে ষ্টযাণডার্ড কাপড় বাজারে আসিবে বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল ; 
কিন্তু বহু-প্রত্যাশিত ্রণপ্ডার্ড কাপড়ের দেখ! মিলে নাই | এদকে অর্থা- 
ভাবে এবং বন্ত্রাভাবে দেশের গরীব এবং অল্পবিত্ত ভদ্ত/শ্রণী প্রায় 
দিগঞ্থর হষ্টমা ঈাডাঈয়াছেন । পক্ষান্তরে, মিলগুলি সমস্তই সরকারের 
সামরিক বিভাগের জন্ত বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্ত আত্মনিয়োগ করিয়াছে। 
সামরিক কার্য্যের জন্য মাল সরবরাঁভ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, তাহা 
আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু দেশের লোক ত আর দিগন্থর হইয়া 
থাকিতে পারে না! শুনিতে গ্লাইতেছি যে, কেবল মাত্র বিদেশস্থ 
ভারতীয় টসন্বদিগের শ্ঞন্ধা ভারতীয় কলগুলিতে কাপড় প্রস্তুত 
হইতেছে না; প্রতি মাসে প্রীয় ২* কোটি টাকার কাপড়ের বায়না 
দেওয়া হইতেছে । প্রকাশ, ১৯৪২ খৃষ্টানদের জুন মাস পথ্যস্ত সরকার 
ভারতীয় কলগুলি হইতে ১২০ কোটি টাকার কাপড লইয়াছেন এবং 
আগামী বর্ষে ৭* কোটি টাকার বন্ধ লইবেন। বর্তমান সময়ে 
ভারতে সৈনিক বিভাগের জন্ত ১ কোটি পোষাক প্রজ্গত হইতেছে এবং 
প্র কার্ধ্য সম্পাদনের জন্য নান! স্থানে প্রায় এক লক্ষ দল্জাঁ কাজ 
করিতেছে । ভারতীয় কলগুলিতে এত বন্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল 
না। কাজেই কলওয়ালাদিগকে দিন-রাত কল চালাইয়!, এই বন্ত 
প্রশ্তত এবং তিন প্রস্থ শ্রমিক লইয়া কাজ করিতে ভইতেছে। 
অতিরিক্ত অধিক সময় কল চলিতেছে বলিয়া কলের কৌন কোন 
অংশ অবিশ্রান্ত ঘর্ষণ জন ক্ষয় পাইতেছে । কিন্তু উহার কতকগুলি 
অংশ এ দেশে প্রন্থত হয় না, বিদেশ 'হইতে আনাইতে তয়। 
ইহা এখন আনা যায় না, পথ বিদ্বসন্কুল। এক্ষণে যাহা আছে, তাহা 
অগনিমূলো বিকাঈতেছে | তাহার উপর মজুরীর হার অত্স্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে । সরকাবী কর, অতিরিক্ত লাঁভকর প্রভৃতি দিয়া 
কলওয়ালাবা অধিক লাভ পাইতেছেন না। কিন্তু তাহা হইলেও 
ভাহার! ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ প্রন্বত করিতে এখন সম্মত হইয়াছেন ! দেখা 
যাউক, কি রকম কাপড় হয়_-সম্ভার দুরবন্তা না হয়! 

তাহার পর উষধের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইগ্রাছে। ম্যালেরিয়ার 
একমাত্র উষধ কুঈনাইন ছুশ্মুলা, অথচ এবার ম্যালেরিয়া! অধিক । 
টিচার আতডিন, বাউ-কার্ধনেট অফ সোডা প্রদ্থৃতির দাম অসম্ভব 
বাড়িয়াছে। অনেকে ঈষধ পাইতেছেন না । অনেক গুধধ-ব্যবসায়ী 
অবস্থা বুঝিয়া যদুচ্ছা। উষধের দাম চড়াইতেছেন | 

বিশ্বপ্রলয়ে কীগজ কেবল অসম্ভব দৃর্ঘল্য হয় নাই, ছুষ্পাপ্যও 
হইয়াছে । ভারতীধ় মিলে প্রস্তুত কাগজের শতকরা ৯* ভাগ সর- 
কারের প্রধোজনে গৃহীত হইতেছে । কাগজের অভাবের কথ! আমরা 
বহু বার সামগ্নিক-প্রসঙ্গে আলোচন। করিয়াছি। ইদানীং কাগজের অভাব 
এত অধিক বুদ্ধি পাইয়াছে যে, সংবাদপরের এবং সাময়িক পত্রগুলির 
সরকারী নিয়ন্ত্রণে মল্যবৃদ্ধি ও আকার হ্রাস করিয়াও প্রকাশ কর! ক্রমে 
অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। লিখিবার কাগজের মৃল্যই সর্বাপেক্ষা 
অধিক বদ্ধিত তইয়াছে । ইহাতে সর্বসাধারণের ঘোর অন্মুবিধ! 


ঘটিতেছে। ভারতের সাধারণ নাগরিকদিগের জগ্না বার্ষিক ১ লক্ষ 
৭৫ হাজার টন কাগজের প্রয়োজন । এখন ভারতীয় কলগুলিতে 
বৎসরে ১ লক্ষ টন করিয়া কাগজ প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে ভারত সরকার 
৯* হাজার টন কাগজ লইবেন বলাতে দেশে আশঙ্কার চাধল্য 
লক্ষিত হইতেছে । বাধিক ১ ভাজার টন কাগজে দেশের 
লোকের কোন প্রয়োজনই মিটিতে পারে না। কাজেই পুস্তক, 


"সংবাদপত্র, মাপিকপত্র প্রভৃতির প্রচার ক্রমে বন্ধ হইবে। ভাজার 


হাজার কম্পোজিটার, লেখক, প্রেসমযান, দগ্ুরী প্রভৃতির কাধ 
বন্ধ হইবার আশঙ্কা জন্সিতেছে । ইতোমধো এই সকল কাধ্য সঙ্কুচিত 
হওয়াতে বহু ষহত্র লোক বৃত্তিহীন হইয়াছে ও তইতেছে। এই 
উৎকট দুর্মল্যতার সময় এত অধিক লোক বেকার হষ্টয়। পড়াতে 
সমাজের আথিক অবস্থার যে ঘোর স্কট উপস্থিত হইতেছে, 
তাহার প্রতিকারে সরকার মনোযোগী হন নাই। এক জনের 
অমন মারা গেলে তাহার পরিবারস্ক তস্ততঃ ৫৬ জন যে না 
খাইয়! মরিবে, ইত। কি সরকার ভাবিয়া দেখিতেছেন? অন্তএব 
সরকারের এই সন্থপ্প অবিলম্বে পরিত্যাগ কর কভব্য । তাহাব উপর 
কাগজের অভাবে শিক্ষার আলোক স্তিমিত হইবে । চীন এত দিন 
ধরিয়া জাপানের সহিত যুদ্ধ করিতেছে,কিস্তু তাঁহার লোক-শিক্ষার 
কোনবপ ব্যাঘাত হইতে দেয় নাই। কোন দেশই তাহ! দেয় না। 
এই কাধ্যে ভারত সরকারের নিতান্ত স্বৈরিতার এব" দেশবাসীর 
কল্যাণসাধনে অনব্ধানতাই সুচিত হইতেছে । আশা করি, গ্রেট 
বুটেন এবং মাকিণ হইতে কাগজ আনাইবার যথা সম্ভন সত্বর সব্যবস্থা 
করিয়া ভারত সরকার এই সক্কটসঙ্কুল অবস্থার সমাধান করিবেন । 

শিক্ষা-সম্পকিত ব্যাপারে সকল দ্রব্য দুম্মুলা। কেবল কাগজ 
নভে, নিব পর্যাস্ত ছুশ্ুলা | এক পয়পার নিব ছয় পরুসায্ বিক্রয় 
হইতেছে । নিবও কি যুদ্ধে যাউতেছে ? টিনর তাবে ভরতে 
প্রক্পত নিবও দুম্মুল্য । ইহাতে দরিদ্র লোক কি কহিসা মম্তানদিগকে 
লেখাপড়া শিখায় ? সব্চকাধ তাঁত! বলিয়া দিবেন কি? লোকশিক্ষা 
মে সরকারের একটা প্রধান কর্তব্য, এ কথা স্টাহাবা অস্বীকার 
করিতে পাবেন না। লোক শিক্ষিত না হইলে নানাবিধ কুকশ্মে খত 
হইয়া থাকে । শানকদিগের পক্ষে তাহা কলগ্কের কথা! এ সকল 
বিষয়েও সরকারের বিশেষ ভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করা উচিত। 

সর্ধবোপার তামার পয়সার অন্তর্ধানে--রেজবীণ দন্পতাঁন জন্ট 
বাজারে টাকার বিনিময়ে সামান্ঠ মূল্যের জিনিস কিনিবার উপায় নাঈ। 
কলিকাতার ট্রাম কোম্পানীর অনুকরণে পয়সার পরিবর্তে কুপন দিয়া 
কি বেনাতি চলিবে? অথচ সরকার বলিতেছেন, তাহারা মাসে ৭ 
কোটি টাকার খুচরা বাজারে ছাঁড়িতেছেন । সবই কোথায় উড়িয়া 
যাইতছে-_তাঁজ্জব প্রহেলিকা বটে ! ফলে এই যুদ্ধে আমরা! দেখিতোছ 
যে, এবারকার এই সার্বত্রিক যুদ্ধে ভারতবাসীর পক্ষে আন্ীভাবে 
জীবন রক্ষা করা, বস্ত্রাভাবে লজ্জা! রক্ষা করা, উধধাভাবে স্বাস্থ্য রঙ্গ 
করা এবং কাগজ কলম বই প্রভৃতির অভাবে শিক্ষাগত কর! অসম্ভব 
হইয়া উঠিল। আবার কি কঞ্চির কলম, খাঁকের কলম, পেন কলম 
প্রভৃতির যুগে ফিরিয়া! যাইতে হইবে? অনেকেই আমাদের স্বাধীনত! 
প্রদানের লুরূ-আশ্বাম দিতেছেন ; আমেরিকা-_বৃটেন স্বায়ত্তশীসন- 
প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিতেছেন-কিন্তু সেই আনন্দসমুজ্ঞছল অনাগত 
ভবিষ্যতের পূর্বেই কি জামাদের মুস্তিলাভের সম্ভাবনাই প্রবল নহে ? 


ৃ নারী-মন্দির ৃ 


কাঠে ও কাচে ছৰি তোল। 


কাঠের গায়ে ; কিন্বা কাঁচ, পাথর অথব| কাশা-পিতলের সজসের গায়ে 
বালি ছিটিয়ে নানা রকমের ছবি তোলা খুব সহজ । এ নীতিতে 
'দিলুষেটের ধরণে রকমারি প্রাকৃতিক দৃষ্তের প্রতিলিপি খড়খাঁড়- 
জানলার গায়ে, ট্রে বা সাশির গায়ে অনায়াসে তুলতে গারবেন। 
এ কাজে বড় রকমের শিল্প-শত্তির বা অসাধারণ ধৈধ্যের দরকার 
নেই। যে-কোনো ছাপ! ব! আকা ছবি ব! নক্সা থেকে সাদা কাগজে 
তার প্রতিলিপি তুলে সেই ছবি বা নক্জ! আপনারা কাঠ, কাচ, কাশ।- 
পিতলের গায়ে অনায়াসে ছকে নিতে পারেন । 

আকা ব! ছাপা ছবির প্রতিলিপি তুলতে দরকার শুধু পরিষ্কার 
এক-মীট-কার্বন কাগজ । যে-পেন্সিলের শীন নরম অর্থাৎ যাকে 
আমরা 5০11 পেন্সিল বলি, সেঈ পেক্সিল দিয়ে কাধন-কাগজের 
সাহায্যে ছবির প্রতিলিপি তুললে সেপ্রতিলিপি বেশ স্পষ্ট হবে। 
হার্ড" বা 'মিউলিং পেঙ্সিলে কার্ধনের সাহায্যে প্রতিলিপি তেমন 
স্পষ্ট হবে না । 

১নং ছবিখানি দেখুন--কাঠের গায়ে বালি ছিটিয়ে জাহাজের 
ছবি আকা হয়েছে। এ কাজের জন্য যেকোনো জাতের নরম 





কাঠ নিলে চলবে। প্যাকিং-বাক্সের কাঠ কিন্বা এমনি নরম কাঠ 
নেবেন। কারণ, নরম কাঠে ছুরি বা নরুণ দিয়ে সহজেই কাট্কুট 
করতে পারবেন । 

২নং ছবিথানি দেখুন-_এখানি হচ্ছে সাদ। কাগজে জাহাজের 
ছবি। কাগজে ঘর কাট! হয়েছে, তার কারণ, এমনি করে সাদা 
কাগজে ঘর কেটে ছোট ছবিকে এনলাজ” বা বড় কর! চলে। 
হে-কাঠের গায়ে ছবি তুলতে চান, সে-কাঠের গায়ে প্রিরীফ কাগজ 
ঘষে প্রথমে সেকাঠকে বেশ প্লেন করে নিতে হবে । শিরীব কাগজ 
মানে মিহি-জাতের শিরীষ কাগজ ঘযবেন। শিরীয কাগজ ঘষে 
ভার পর কাঠের গায়ে এক-কোট গলা-মোমের (10510 '%) 
প্রলেপ মাখাবেন। 

মাথাবার পর বিশেষ মিক্সচার ঢেলে কাঠের গায়ে জমি তৈরী করা 
চাই। এ মিক্সচার তৈরী করতে লাগবে খানিকট! শিরীষের টুকুরো 
(089৪) । যে-পিরীষে আঠা তৈনী হয়, সেই শিরীব। এই পিরীষের 


৪৩১১ ও 


টুকুরোর সঙ্গে-_যতথানি শিরীষের ট্রকূরো দেবেন, তার চার"ভাগের 
এক ভাগ ওজনের জল মেশাবেন। মিশিয়ে ছ্বোট কেরোস্নি-ষ্টোতের 
উপর বসিয়ে কিন্বা নরম ভাচে সেট| চড়িয়ে দেবেন । ভাগুনের আচে 
যতক্ষণ চড়ানো থাকবে, গুতক্ষণ একটা কাঠি দিয়ে সেটা নাড়বেন। 
তাহলে সমস্ত টুকরোট্ুকু শীগ্র গলে যাবে। আঁচে ফুটে এটি খন 
ক্ষীরের মত খন হবে, তখন একটি পাত্রে ঢেলে রাখুন । তার পর 
জুড়িয়ে গলে এতে এক-চামচ ( বড় চীমচ) গ্রিশিরিণ ( অভাবে 
মিছবীর রস) মিশিয়ে নেবেন। মিশিয়ে ভার পর সেট! বেশ মিশ 
খেলে তাতে দেবেন চায়ের-চামচের এক-চামচপরিমাণ জি 
অক্সাইড । জিস্ব-অক্জাইড মেশালে এই মিজ্জচারের রং সাদা হবে। 
এখন মিক্সচার তৈরী হলো । ১ 

জাচ্ছা, এবার পেষ্টবোর্ড থেকে চারটি টুকরো! কেটে নিন; এগুলি 
চওড়ায় হবে আধ ইঞ্চি করে। কাঠের যেজায়গায় লজ্জা! বা ছবি 
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হ। কাগজে আকা জাহাজ 


তুলবেন, সেই নঙ্জা-গপ্ডির বাইরে এই চার 'পীশ, পেষ্টবোর্ডের ট্ুকরে। 
ধারির মত এটে নিন। তার পর এ যে মিক্সচার তৈরী হয়েছে, সেই 
মিক্সচার সাবধানে কাঠের গায়ে ঢালুন। ঢাঁলবার সঙ্গে সঙ্গে 
তালপাতার চিপ, দিয়ে সরু-চাকলি তৈরী করবার সময় চাটুতে গোল! 
ঢেলে যেমন করে খাড়াখাড়ি ভাবে তালপাতা টেনে-টেনে সেই 
গোলাকে চারিয়ে নেওয়া! হয়, তেমনি ভাবে এ মিক্কচার-গোলাটুকুকে 
চারিয়ে নিতে হবে। তার পর ছু'ন বা জাড়াই দিন ওকে রেখে দিন 
শুকোৰার জনক । 

শুকোলে কার্ধন-সাহায্যে কাগজের ওপর ষে প্রতিলিপি করা 
আছে, সেটি এ জমির ওপরে রেখে ছবির রেখা ধরে ধারালে! ছুরির 
ডগা বুলিয়ে কু'দে হান। কাঠের গায়ে ছুির রেখ! যেন বেশ সুস্পষ্ট 


৩৪০ মাঙ্গিক বন্দুমতী [ ২য় খণ, ৩য় সংখ্যা 
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হয়। ৩নং ছবি দেখলে ছবি টেনে রেখ! তোলার কার়দ। বুঝতে কাঠখানি বেশ প্লেন ও ঝকৃঝকে হয়ে উঠবে। এইট রীতিতে 
পারবেন । তার পর কাঠের গায়ে যে-সব জায়গা! খালি অর্থাৎ ৪নং, ৫নং বা ঘে-কোনে! ছবি তুলতে পারবেন । 

যেখানে ছবি বা রেখ! নেই, সেই সব জায়গীয় যদি টেউ-খেলানো সাপ্রির কাচে অবশ্ত কৌদার বালাই নেই। কাচের এক পিঠে 
রেখা টানতে পারেন, তাহলে আকাশ বা৷ জলের এ দর! বেরুবে। এই একই গীতিতে প্রলেপ লাগাবেন, তার পর এমনি ভাবে ছবি 


আকা। শুধু কাচের উপ্টো-পিঠে কালে! বডের কাগন্ত এ'টে নিতে 
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এইবাঙ্ি বালি ছিট্রনোর পালা । বালি বেশ-জোরে ছিটুতে 
তবে। ছবি তাকাঞ্হয়ে গেলে হাতে বালি নিয়ে ব্লোপপাইপে জোর- 
ফু দিয়ে সালি ছিটুবেন--অবশ্ঠ ছবি তাগু করে। বালি ছিটুবার 
সময় চোখ বুজে বালি ছিটুবেন কিনব! চোখে নীল চশম! আটবেন। না 
হলে চোখে বাপি লাগবে । 

এবারে আর-একটু কাজ ৰাকি। বালি ছিটুনো ₹য়ে গেলে 
গরম জলে খানিকটা স্তাক়া ভিজিয়ে-সেই ভিজে ক্তাকডায় ছবির 
এ কাঠখানিকে চাপ! দিয়ে রাখবেন- ন্যাকড়। যেন বেশ ভিজে থাকে । 





এব* পৃবো একটা রাত্রি এমনি চাঁপা গিয়ে রাখা চাই । পরের দিন ৫। ফুলের তোডা 
সকালে ভৌতা ছুরি ঘনলে মোম আর মিকম্চারের প্রলেপটুকু রর এ 
সহজেই চেছে ফেলতে পারবেন । প্রলেণ মুদ্বে গেলে কাঠের এই কাশা-পিতলের পাত্রের গায়ে যদি ছবি আঁকতে চান তে তার 


ফাকা জায়গায় ছবিব রেখা বাচিয়ে শিরীষ কাগজ সাবধানে ঘষে নিলে বরীতিও এই একই রকম! 


ঘালু- চর 
স্বপ্নের মায়! নিয়ে চলে মায় মেঘের কুছেলী-রাশি, 
রূপালী চাদের কল-হাসি জোছনায়, 
শরতের বাণী বধে নিয়ে ছোটে নীল-সায়রের মাঝে 
ভেসে আসে আর ভেমে ভেসে চলে যায়! 


মসীম পৃথিবী অনীমের মাঝে একমনে চেয়ে থাকে চক্রবাকের উচ্ছবাসভর! অস্ফুট ধ্বনি মাঝে 
ওই দূরে হাদে শাদা কাশবন মধুর হ্বপন-রাতে চাদের মায়ায় বালুকার চরে মেছুর প্রেমিক-রাতি 
চক্‌ চক্‌ চকু জাগিয়াছে বালুশ্চর। বয়ে আনে মনে শাশ্বত আকুলত|। 


মহা-বালুচরও ভাসে এক দিন কুহক-্ঠাদিমা সাথে 
চিরস্তনীর বাঁধে শুধু খেলাঘর, 

তবু শেষ হয় উংসব-রাতি চন্ত্রমা ডুবে যায়, 
ভেঙে ভেঙে যায় প্রেমের বালুকা-চর | 


ভ্ীজগল্পাথ বিশ্বাদ 
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এবার বাঙ্গাল! প্রতাক্ষ ভাবে যৃদ্ধের সম্মুখীন ; রণাগ্নির লেলিহান শিখা 
সত্যই বাঙ্গালীর গৃহ স্পর্শ করিয়াছে । যে বিশ্বব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ 
সমগ্র জগৎ বিপধ্যস্ত হইতেছে, এক দিন বাঙ্গালার আকাশে-বাতাসেও 
যে মেই যজ্ঞের বিষাক্ত ধূম বিচ্ছুরিত হইবে, তাহা বহু পূর্বেই 
সুস্পষ্ট হইয়া! উঠিয়াছিল। এত দিনে সকল আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠার 
অবদান হইল; বাঙ্গালা আজ সত্যই আক্রান্ত! তবে, এখনও সে 
আক্রমণ আকাশপথে । এই আক্রমণ ক্রমে স্বলভাগেও প্রসারিত 
হবে কি না, ভাহ! লইয়া আজ আবার নৃতুন উৎকণ্!। 


বাঙ্গালায় জাপানের বিমান আক্রমণের প্রসার -_ 


ইতংপূর্ব্বে বাঙ্গালার পৃর্বতম প্রান্তে জাপানী বিমান-বাহিনী 
আঘাত করিয়াছিল। কিস্ত গত ভিমেম্বর মাসে জাপানের এই 
আক্রমণ প্রসার লাভ করিয়াছে; পূর্ববঙ্গে কেবল চট্টগ্রাম ও 
নোয়াখালিতেই নহে-বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতায়ও জাপান 
এবার নিয়মিত ভাবে আঘাত হানিয়াছে। ইহা! জাপানের নিছক্‌ 
শত্রতা-সাধনের গুরুত্বহীন প্রয়াস নহে-_সুনির্দিষ্ট সমর-পরিকল্পনা 
জন্থযায়ীই জাপানের এই আক্রমণ আরস্ত হইয়াছে । নিছক্‌ শত্রুতা- 
সাধনের জন্য আক্রমণ- অর্থাৎ সম্মিলিত পক্ষ যাহার নাম দিয়াছেন 
উ81581809 ২810--তাহার জন্ত জাপানের এত দিন প্রতীক্ষা 
করিবার প্রয়োজন ছিল না। গত বর্ষাকালে সম্মিলিত পক্ষ যখন 
ব্রন্ধদেশে পুন: পুনঃ বিমান আক্রমণ চালাইতে সমর্থ হইয়াছেন, 
তখন জাপানের পক্ষে বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে কয়েকখানি বিমান 
প্রেরণ নিশ্চয়ই সাধ্যাতীত ছিল ন!। 

অস্তযীক্ষে জাপানের এই তৎপরতা হয় তাহার স্থলপথে ভারত 
অভিযানের পূর্ব্বাভান; অথবা সে সম্মিলিত পক্ষের ব্রদ্গ-অভিযানের 
আয়োজন বিনষ্ট করিতে চাহে। এতছৃভয়ের মধ্যে যে কোন 
একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্ক ভারতবর্ষের শ্রমশিল্পের ধ্বংস-সাধন, 
সংযোগস্থত্র বিচ্ছিন্ন কর! এবং বেসামরিক জীবনযাত্রায় বিশৃঙ্খল! সৃষ্টি 
তাহার একান্ত প্রয়োজন । সামরিক প্রয়োজনীয্ুতার দিক হইতে 
জাপানের বিমান আক্রমণ এখন এই প্রথম স্তরে রহিয়াছে । এখন 
প্রশ্থ-_জাপান যেমন অরক্ষিত অবস্থায় পাঁচ-ছয়ুখানি বোমাবর্ধী বিমান 
প্রেরণ করিয়া একরূপ লক্ষ্যহীন ভাবেই বোম! ফেলিতেছে, তাহাতে 
তাহার এই সামরিক উদ্দেশ্য সাধিত হইবে কিরপে? ইহার উত্তরে 
বল! যাইতে পারে--কলিকাতা ও তাহার সহরতলীর স্তায় গুরুত্বপূর্ণ 
স্থানে জাপান পাঁচ-ছয়খানি অরক্ষিত বিমান পাঠাইয়। চরম ফল- 
লাভের আশ! সত্যই করে ন; প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা সম্পর্কে 
পুনধানুপুঙ্খ সংবাদ সংথহের উদ্দেস্থ্েই তাহার বোমাবর্ধী বিমান স্থানে 
স্থানে আঘাত করিয়াছে। গত এক বৎসরে ভারতের প্রতিরোধ- 
ব্যবস্থার যে উন্নতি হইয়াছে, তাহ! জাপানের অজ্ঞাত থাকিবার কথা 
নহে। কয়েকখানি বিমান নিক্রিয়ভাবে আকাশে ধৃরিয়া এই 
সম্পর্কে মকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। কোথায় কি 
পরিমাণ বিমান-বিধ্বংসী কামান স্থাপিত হইয়াছে, জঙ্গী: বিমান- 
গুলির 'অবস্থান-ক্ষেও্র কোন্‌ দিকে, সে বিষয়ে পরিপূর্ণ সংবাদ সাগ্রহের 
জন্থ-স্থানে স্থানে, জ্লাধাড় কর! প্রয়োজন । এই সকল অত্যাবপ্তাক 
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সংবাদ সংগৃহীত হইবার পর জাপানী বিমানবর শ্রমশি্প ও স'যোগ- 
সুত্র বিনাশ-সাধনের এবং বেসামরিক জীবনযাত্রায় বিশঙ্খলা ল্চষ্টিব 
সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া ব্যাপক আক্রমণ আরস্ত ববিবে। তখন 
বোমাবরধী বিমানগুলি প্রচুর জঙ্গী বিমানের রক্ষণাধীনে প্রেরিত হইবে । 
কত দিনে জাপানের সংবাদ সংগ্রহের কাজ শেধ হইবে এবং তাহার 
প্রকৃত আক্রমণ আর্ত হইবে-_তাহা নিশ্চিত বল! যায় না। হবে, 
ইহ! সত্য, জাপানের প্রাথমিক বিমান আক্রমণের অল্পতা ও 
বিফলত! লক্ষ্য করিয়া! অত)ধিক আশাঘিত হওয়া উচিত নহে ; বস্তুতঃ, 
ইহা তাহার পর্যবেক্ষণ মাত্র--প্রকৃত আক্রমণ নঙচে | 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগা--জাপান কেবল সামরিক লক্ষ্য-বন্ততে 
জাঘাত করিতে চাহে নাঁ-বেপামরিক বাবস্টায় বিএজ্খজা আও 
তাহার উদ্দেশ্টু, ইহা তাহার সামরিক গ্রশোজনেই অঙ্গ | ইত 
পূর্ব্বে নান্কিংএ, ক্যান্টনে, রেগুণে, মান্দালয়ে এবং দিঙ্গাপার আমরা 





কলিকাতায় বিমান-আ ক্রমণের সম্ভানিত ঘাটা আকিয়াব 


জাপানের এইরপ প্রয়াদ লক্ষ্য করিয়াছি; প্রত্যেকটি স্থানে সে 
প্রথমে একরূপ লক্ষাহীন ভাবে আক্রমণ চালাইয়া বেসামরিকু ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ অচল করিতে সচে্ঠ হইয়াছে । ভাহাব পর, প্রত্যক্ষ 
সামরিক লক্ষ্য-বন্ত্গুলির প্রতি অবহিত হইয়াছে । বন্ত্রতঃ, বেসামবিক 
বাবস্থার সহিত সমরাম়োজনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ঃ বেসামরিক 
ব্যবস্থায় যদি বিদ্ব স্যি ন1 হয়, তাহা হইলে কেবল সামরিক লক্ষ্য- 
বন্ততে আঘাত করিয়া আক্রমণকারীর অতীষ্ট দিদ্ধ ওয়া সম্ভব নহে। 
অবশ্ব, জাপান ভারতেন্র জনপাঁধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে 
চাহে। বিশেষত:, আমাদের শাসকশক্তির নির্ঝব দ্বিতায় জাপান এই 
বিষয়ে বিশেষ উৎসাহিতও হইয়াছে ; সে জানে _ভারতবর্ষের জাপান- 
বিরোধী সমর-প্রচেষ্টা সমগ্র ভারতের এঁক্যবন্ধ 'প্রচে্টা নহে । কাজেই, 
বিমান-মাক্রমণকালে যথাশক্তি বেসামরিক অধিবালীকে এড়াইয়া 
চল! জাপানের রাজনীতিক স্বার্থ; ইভাতে সে ৭ শ্রেণীর সহানুভূতি 
পাইবে মনে করিতে পারে। কিন্তু এট রাজনীতিক স্বার্থের জন্য সে 
আগ সামরিক প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারে না; কারণ, 
সামরিক সাফল্যের উপরই তাহার রাজনীতিক ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর 
করিতেছে । কাজেই, বেসামরিক ব্যবস্থায় বিশঙ্খল! সৃষ্টির দামরিক 
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প্রয়োজনে যদি কিছু বেসামরিক অধিবাসী হতাহত হয়, কিছু 
বেসামরিক সম্পত্তি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে জাপান নিফপায়। 


জাপান কি ভারত আক্রমণ করিবে ? 


এখন প্রশ্ন--জাপান কি সত্বর ভারতবর্ষের উদ্দেশে প্রতাক্ষ 
অভিযান আরস্ত করিবে? সম্মিলিত পক্ষের সমর-বিশেহজ্ঞগণ 
বলিয়াছেন-_না, জাপানের সেরূপ শক্তি নাই। তাহার পর, 
দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে এবং আরাকান প্রদেশে 
সম্মিলিত পক্ষের সাম্প্রতিক অগ্রগতিতে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ 
করিয়া নিয়মিত ভাবে ষে প্রচারকাধ্য চলিতেছে, তাহাতে অনেকের 
মনেই এরূপ ধারণ! হষঈয়াছে যে, জাপানের পক্ষে এখন ভারত 
আক্রমণ সম্ভব নহে । কিন্তু আমাদের মনে হয়--জাপানের শক্তি ও 
অভিসন্ধি সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! যুক্তিযুক্ত নহে। 

দক্ষিণ'পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগুরে সম্মিলিত পক্ষই যে আক্রমণাত্মক 
সংগ্রাম আরস্ত করিয়াছেন এবং জাপান সেখানে প্রতিরোধে প্রবৃত্ত, 
ইহা! সত্য। কিন্তু সেখানে জাপানের প্রতিরোধের প্রাবল্যে লঘৃত্ব 
আরোপ কৰা যায় না। এক নিউ গিনির প্যাপুয়াতেই জাপান ৬ 
মাস প্রতিরোধে প্রবৃত্ত আছে; বুন! অঞ্চলেই প্রায় দুই মাস যুদ্ধ 
চলিতেছে । এখনও নিউ গিনির লে ও স্যালামুয়! জাপানের অধিকার- 
ভৃক্ত। তাহার পর, গুরুত্বপূণণ খাটা রবাউল অবশিষ্ট আছে ; সমগ্র 
নিউ বুটেন্‌ ও নিউ আয়র্সগু হইতেও জাপানী সৈন্ত বিতাড়িত হওয়া 
প্রয়োজন । সলোমন্সেও সম্মিলিত পক্ষের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের 
কখা আপাততঃ শ্রুত হয় নাই। অবশ্য দক্ষিণপশ্চিন প্রশাস্ত 
মহাসাগরে একাধিক নৌ-যুদ্ধে জাগ্মান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ; কিন্তু এই 
ক্ষতিতে জাপানের নৌবহর পঙ্গু হইয়াছে, মনে করা! যায় ন1। 
তাহার পর, আরাকানে সম্মিলিত পক্ষের অগ্রগতিতেও অধিক 
গুরুত্ব আরোপ করা চলে না; বুথিডং ও মংডয় জাপানীরা প্রতিরোধ 
করে নাই-_সম্মিলিত পক্ষের সৈন্ত নির্বিরোধে এ ছুইটি স্থানে 
পৌঁছিয়াছে। ইহার পর আকিয়াবই জাপানের গুরুত্বপূর্ণ ঘাটা। 
এই আকিয়াব অধিকৃত না হওয়া পধ্যস্ত সম্মিলিত পক্ষের সাফল্য 
উল্লেখযোগ্য নহে--তৎপৃর্ধ্বে জাপানের প্রকৃত মনোভাবও সুস্পষ্ট 
হইবে না। ৃ 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখধোগা-গত মে মাসের পর হইতে জাপান 
একরপ নিক্করি়্ । এই বিষয়ে ইহাই মনে করা যুক্তিসঙ্গত যে, ফ্যাট 
শক্তির চিরাচরিত রীতি অন্থ্যাস়্ী উপযুক্ত প্রাকৃতিক অবস্থায় যুদ্ধ 
চালাইযা পরে অধিকৃত অঞ্চলের রস আহরণে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি 
করিতে জাপান প্রয়াী হইরাছে | এই নিস্িয়তা তাহার 
শর্জিহীনতার নিশ্চিত গ্যোতক ন| হওয়াই সম্ভব | 

এখন প্রাকৃতিক অবস্তা পুনরায় যুদ্ধ-পরিচালনের উপযোগী । 
জাপানের প্রধান মন্ত্রী সে দিন প্রসঙ্গত: মন্তব্য করিয়াছেন-_ 
এই বার “প্রকৃত সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। তাহার এই উক্তি 
নিছক “ফাক! আওয়াজ” নহে বলিয়াই মাঞ্চিণী বিশেবজ্ঞদিগের 
ধারণ।। সম্প্রতি ব্রঙ্গদেশে জাপানের সমরায্মোজন বিশেষ ভাবে 
বদ্ধিত হইয়াছে; এই আয়োজন চীনের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবার 
'কোন লক্ষণ এখনও দেখা যায় নাই। এই সকল বিষয় 
উত্তমরূপে চিন্তা! করিলে জাপানের ভারত আক্রমণের সন্ভাবন! 


মাসিক বন্ুম্তী 








1 হর খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 

উপেক্ষা করা চলে না। প্রথযতঃ, জাপানের আক্রমণ-শক্তি 
এখনও ক্ষুপ্ণ হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহা 
সাগরে দে এত অধিক বিব্রত নহে যে, অন্তর আক্রমণ-পরিচালন 
তাহার সাধাতীত ॥ তৃতীয়তঃ, ক্রহ্মদেণে জাপানের সমরায়োজন 
বিশেষ ভাবেই বদ্ধিত হইতেছে এবং চতুর্থত:, জেনারল তোজোর 
উদ্ধি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ । 

'ওরে, এই বিষয়ে একটি সন্দেহের কারণ আছে; দেই কারণে 
জাপানের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনায় যেমন সন্দেহের অবকাশ ঘটে, 
তেমনই মিত্রশক্তির ত্রদ্মদেশ আক্রমণের এবং মুরোপে তাহাদের “দ্বিতীয় 
বণাঙ্গন* স্যার সগ্গ।বনায়ও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কশিয়ার 
যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যেখানে প্রতিপক্ষের ভ্রুত ও নিশ্চিত 
পরাভবের সম্ভাবনা নাই, দেখানে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
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জাপানের প্রধান মন্ত্রী তোজো 


হইলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমরযস্ত্রও বিকল হইয়া! পড়িতে 
পারে; বিশেষতঃ, প্রতিপক্ষের বদি দীর্ঘকাল গতিশীল যুদ্ধ পরি- 
চালনের উপযোগী বিশাল দেশ থাকে, প্রয়োজন হইলে সেষণ্দ 
গ্রতিরোধকারী দৈন্তদিগকে অপদরণ করিয়া নৃত্তন নূতন বৃহে 
সমাবেশ করিতে পারে, তাহ! হইলে তাহার প্রতিরোধ অভেত্ত হইয়া! 
উঠাও সম্ভব । এইরপ ক্ষেত্রে প্রতিরোধকারী শক্তি কিছু অঞ্চল ত্যাগে 
বাধা হইলেও প্রকৃতপক্ষে আক্রমণকারীই ক্রমে অস্তঃসারশূন্য হইতে 
থাকে। ভারতবর্ষে সম্মিলিত পক্ষের সমরায়োজন সম্প্রতি বিশেষ 
ভাবে বদ্ধিত হইয়াছে; বিভিন্ন প্রতিরোধ-ব্হে অপসরণ করিয়া 
দীর্ঘকাল যুদ্ধ-পরিচালনের উপযোগী দেশও এই ভারতবর্ষ । এই 
দিকু হইতে বিবেচনা করিলে মনে হইবে-_ভারতবর্ধকে সম্পূর্ণরূপে 
বিচ্ছিনন-সংযোগ না করি! জাপান একাকী স্থলপথে ভারত আক্রমণে 
ইতস্ততঃ করিতে পারে। বিশেষজ্ঞ, প্রশান্ত মহাসাগরে প্রাতিরোধ 
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অঙ্কুর রাখিয়। সমুক্রপথে ভারতবর্ষ পরিবে্টনের প্রয়াস হয়ত জাপানের 
পক্ষে অসাধ্য । 
কিন্তু অন্ট দিক্‌ হইতে আন্ত্জাতিক অবস্থা জাপানের অন্ভুকূল 
হইবারও সম্ভাবনা আছে। এইরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ দেখা 
যাইতেছে যে, হিটলার অদূর ভবিষ্যতে তুরস্ক আক্রমণ করিয়! 
পশ্চিম-এশিয়ায় সম্মিলিত পক্ষকে আঘাত করিতে প্রয়াসী 
হইতে পারেন । এই ভাবে জান্মীণীর আক্রমণে ভারতের পশ্চিম দিকে 
সম্মিলিত পক্ষ যখন বিব্রত থাকিবেন, সেই সময় জাপান পূর্ব দিকে 
ভারতবর্কে আঘাতের অনুকূল সময় মনে করিতে পারে। হয়ত অক্ষ- 
শক্তির এইরূপ সমর-পরিকল্পনাই ষবনিকার অন্তরালে রচিত হইয়াছে । 
এই প্রসঙ্গে একটি কথা ম্মরণ রাখা প্রয়োজন । অক্ষশক্তির 
পক্ষে সুষ্ঠু সমর-পরিচালনার জন্ত তাহাদের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমর- 
যন্ত্রের প্রত্যক্ষ সহযোগ প্রয়োজন । এই দিক হইতে মিব্রশক্তির 
সমর-পরিচালন-পদ্ধতি অধিকতর উন্নত$ বৃটেন ও আমেরিকার 
সামরিক সহযোগ অত্যান্ত ঘনিষ্ঠ, কুশিয়ার সহিতও সমরোপকরণের 
আদান-প্রদান চলিতেছে । কিন্তু অক্ষশক্তির প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিত্র 
পরস্পরের সহিত সর্ববিষয়ে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ ৷ কাঙ্জেই, কেবল 
জাপানের প্রয়োজনে-_অর্থাৎ ব্র্মদেশরক্ষার্থ তথ! চীনের সমস্যার 
সমাধানের জন্তই যে ভারতবর্ষের প্রতি অক্ষশক্তির প্রতৃত্ব স্থাপিত হওয়া 
প্রয়োজন, তাহাই নহে-_লক্ষশক্তির নুষ্ঠ, সমর-পরিচালনের জন্তও 
দক্ষিণ এশিয়ায় তাহাদের অধিকার-বিস্তৃতির প্রয়োজন হ্ষ্ট হইয়াছে । 
সর্ব্বোপরি, ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় আশাম্বিত হইয়। জাপান 
ভারত আক্রমণে উৎমাহিত হইতে পারে । ভারতে প্রকৃত জাতীয় 
সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া সমর-প্রচেষ্টায় সমগ্র জাতির সহযোগ গ্রহণের 
স্বুদ্ধি আমাদের শাসক-শক্তির হয় নাই। কংগ্রেসের নেতৃবুন্দ ধৃত 
হইবার পর ভারতে ঘে গণ-বক্ষোভের সি হয়, নিশ্বম দমননীতির ফলে 
তাহা শান্ত হইয়াছে বলিয়া শাসক-শক্তি এখন হয়ত আত্মস্লাঘা বোধ 
করিতেছেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিশ্মম দমননীতির ফলে জনসাধারণ 
এখন অধিকতর অনন্ত ও কুদ্ধ হইয়াছে; তাহাদেব বুটিশ-নিরোধী 
মনোভাব পূর্ববাপেক্ষ। বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়া । এই দিক্‌ হইতে 
গত আগষ্ট মাসের পূর্বে ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্তা যেরপ ছিল, 
তাহা! অপেক্ষা এখন উহা! অধিকতর অবনত । এখন কুদ্ধ ও 
অনন্ত জনসাধারণের পক্ষে আক্রমণকারী শক্তির প্রতি আত্মধাতী 
সহান্থৃভৃতি প্রদর্শনের আশঙ্কা ঘটিয়াছে। জাপান ভারতের আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা এবং গণ-জান্দোলনের গতি ও প্রকৃতি আগ্রহের সঠিত লক্ষ্য 
করিয়া থাকিবে । কংগ্রেমের জাপ-বিঝোধী মনোভাব এবং চীনের 
প্রতি তাহার সহাহুভুতি জাপানের অজ্ঞাত নাই ; কংগ্রেসের সব্বশেষ 
প্রস্তাবে বৃটিশের ভারত-ত্যাগ দাবী করা হইলেও ভারতে বৃটিশ ও 
মাকিণী সৈন্যের অবস্থিতিতে জাপত্তি কর! হয় নাই। সেই কংগ্রেমের 
নামে যে গণ-বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ফলে বৃটিশ সরকার 
কংগ্রেসের দাবী মানিয়! লন--ইহা! জাপানের জাকাভিক্ষত নহে 
বুটিশের দমন-নীতিতে ভারতের জনসাধারণ আরও অধিক বুটিশ- 
বিরোধী হইয়া উঠুক, ইহাই তাহার কাম্য। দে জানে এই 
বিঘেষ চরমে উঠিলে ভারতীয় জনসাধারণ দিশাহারা হইবে এবং 
তখনই তাহাদিগকে স্বাধীনতার জাশ! দিয়া “ভাত” করিবার 
উপযুক্ত মময় উপস্থিত হইবে। এখন জাপান মনে করিতে 


আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি 
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পারে--সেই উপযুক্ত সময় আসিয়াছে । তাহার পর, জাপান 
দেখিয়াছে--চীনে ও কশিয়ায় কেবল রাজ্যগত বিশালতাই অক্ষপত্তির 
বিজয়ের পথে অলজ্্য বিদ্ব স্থ্টি করে নাই; এ সকল দেশের 
বেসামরিক জনসাধারণের সহিংস অসহযোগ সশন্ত্র প্রতিরোধ অপেক্ষাও 
ভয়াবহ । ভারতীয় জনসাধারণকে এই সহিংস অসহযোগে উদৃবুদ্ধ 
করিতে বৃটিশ সরকারের সামর্থ্যে জাপানের সনেোহ সঙ্গত। 


উত্তর আফ্রিকার রণক্ষেত্র ও জার্্মাণীর অভিসন্ধি__ 


লিবিয়ায় জেনারল রোমেলের সেনাবাহিনী আরও পশ্চাদপসয়ণ 
করিয়াছে । টিউনিপিয়ার রণক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন 
সাধিত হয় নাই । তবে, টিউনিগিয়। ও লারবয়ার সীমান্তের দিকে 
সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনী আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে। 
জেনারল রোমেল 
এ ল্*আখেলিয়ায় 
প্রতিরোধে প্রবৃত্ত 
হইতে পারেন 
বলিয়! মনে করা 
হইয়াছিল । কিন্তু 
তিনি তাহ! করেন 
না ই-তি নি 
ক্রমেই পশ্চিমা 
ভিমুখে অপসরণ 
করিতেছেন। 
আমরা বহু 
পৃররেই অন্থমান 
করিয়াছিলাম যে, 
রোমেল লিবিয়ায় 
প্রতিরোধে প্রবৃত্ত 
না হইয়! টিউনি- 
সিয়ায় সহযোদ্ধ,- 
, গর্ণের সহিত 
মিলিত হইবেন। 
আমাদের সেই 
অনুমান এখন 
যেন সত্যে 
পণিণত হই- 
তেছে। লিবিয়ায় প্রতিধোধে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা বোমেলের আর নাই 
বলিয়াই মনে হয়। জেনারঙ নেহরিংএর সহিত মিলিত হইয়া তিনি 
যেন উত্তর আফ্রিকায় শেষ প্রতিরোধের আয়োজন করিবেন। 

এই প্রপঙ্গে মনে হয়--হিটলার হয়ত টিউ'নপিয়ার স্বপ্প-পরিসর 
রণাঙ্গনে অসাধ্য-সাধনের ছুর়াশ! পোষণ করেন নাঃ তিনি কেবল 
টিউনিগিয়ায় একটি স্ুদুঢ় “কীলক” প্রবিষ্ট করাইয়া রাখিতেছেন। 
টিউনিপিয়ার এবং তাহার উত্তরে সমুদ্রাংশের ও ঘবীপগুলির সামরিক 
গুরুত্ব সম্বন্ধে আমর! ইতঃপৃর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াষ্ঠি ৷ জেনারল 
এসেন্হাওয়ারের পক্ষে এই স্তানে জাশ্মাণীর স্তদট “কীলক* অপসারণ 
করা সহজসাধ্য হইবে না। 








ফ্যাসিষ্ট স্পেনের ফ্যাসিষ্ট নেতা জেনীরল ফ্রান্কো 
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দে যাহা হউক, হিটলা" এইট “কীলকের* দ্বারাই সমগ্র উত্তর 
আফ্রিকার যুদ্ধে পরিবর্তন-সাধনে4 পরিকল্পনা করেন নাই বলিয়া 
মনে ভয়; জতি সত্বর দুই পার্শ্ব হইতে সম্মিলিত পক্ষকে জাঘাত 
করিয়! . তিনি উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে আমূল পরিবর্তন-সাধনে 
প্রয়াসী হইতে পাবেন । এক দিকে তুরস্ক এবং অন্ত দিকে স্পেনে 
ক্টাার আথাত পতিত ভইবার সম্ভাবনা । স্পেন ফ্যাপিষ্ট রাষ্ট্র; 
জান্মাণীর স্বগোত্র । কাজেই, সে যে সম্পূর্ণ নির্বিরোধেই জান্মাণীর 
দাবী মানিয়! লইবে, ইহ! মনে করা! যুক্তিসঙ্গত । স্পেনের মনোভাব 
সন্থন্ধে সমস সময় স্বকপোলকপ্পলিত কাহিনী প্রচারিত হইয়া! 
থাকে । মম্প্রতি জ্বেনারল ফ্রান্কো উদারনীতিকতার বিরুদ্ধে শত্রুতা 
ঘোষণা করিয়া এবং হিট্গ্গার ও মুসোলিনির জয়-গান গাহিয়া 
তীঙ্গার তথা ফাপিষ্টস্পেনের প্রকৃত মনোভাব জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। বন্ততঃ, স্পেন এত দিন জাম্মীণীর ইঙ্গিতে নিরপেক্ষ 
আছে মনে করাই সঙ্গত। জান্মীণী যে দিন তাহাকে নিরপেক্ষ রাখা 
অপেক্ষা যুদ্ধে লিপ্ত করান জধিকতর সুবিধাজনক মনে করিবে, সেই 
দিনই স্পেন তাহার নিরপেক্ষতা-মুখোস ত্যাগ করিবে। অদূর 
ভবিষাতে জাশ্মাণী *্পেন আঁধকার করিয়! উত্তর আফ্রিকায় সম্মিলিত 
পক্ষের পশ্চান্তাগে আঘান্ত করিতে পারে; মিত্রশক্তির অজ্ঞাতসারে 
দ্রুত স্পেনের সামরিক লক্ষ্যবস্তগুলি হস্তগত করিবার জন্যই জাম্মাণী 
হয়ত এখন ৪ৎ পাতিয়। আছে । 

তবে, তুরক্কে জান্মাণী প্রতিরোধের সম্মুখীন হইবে ৷ কিন্তু স্পেনে 
কোনরূপ প্রতিরোধের সম্ভাবনা না থাকায় এবং টিউনিসিয়ায় 
ব্যাপক রণক্ষেত্র স্ষ্ট না হওয়ায় জাম্মাণী তুরস্কের প্রতি প্রচণ্ড শক্তি 
প্রয়োগ করিতেও পারিবে । হয়ত পশ্চিম-এশিয়ায় এই আসন্ন 
অভিযানের প্রয়োজনেই জাশ্মাণী উত্তর আফ্রিকার রণক্ষেত্র ইচ্ছা 
করিয়া সন্ধীর্ণ করিতেছে । তুরস্কের মধ্য দিয়া জাম্মাীণীর এই 
সম্ভতাবিত অভিযান বদি সাফল্যের সহিত অগ্রসর হয়, তাহা হইলে 
দক্ষিণ রুশিয়ায় উঠার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পতিত হইবে, ভারতবর্ষ 
ইহ্বাতে বিপন্ন হইবে, স্ময়েজের পক্ষে নৃতন বিপদের স্থষ্টি হইবে । 
কাজেই, এই নৃতন অভিযানের জন্ত জান্মীণীর ব্যাপক আয়োজন 
স্বাভাবিক এবং দে জন্য অস্থান্ত রণক্ষেত্রে তাহার তৎপরতা! সাময়িক 
মন্দীভৃত হওয়াও সম্ভব । 
এডমির্যাল্‌ দার্লা নিহত-_ 

গত ডিমের মাসে এডমিব্যাল দার্ল1 গুগু-ঘাতকের হস্তে 
নিহত হইয়াছেন । এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ব্যাপক যড়যন্ত্র আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । কিন্ত এই হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত উদদেশ্ঠ স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত 
হয় নাই। ফ্যানিষ্ট-অন্থরক্তি, ন! দারুলার ন্যায় জুবিধাবাদীর' প্রভাব 
হইতে ফ্রান্সকে মুক্ত করা এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্ত, তাহা! এখনও 
লুনিদ্দিষ্ট ভাবে জান! যায় নাই। যে কারণেই এডমির্যাল্‌ দারুলাকে 
হত্যা কর! হউক না কেন, তাহার মৃত্যুতে এক অগ্রীতিকর 
বিতর্কের অবদান হইয়াছে । 

দার্লীর জীবনে কোন নুস্পষ্ট রাজনীতিক আদর্শ ছিল না! ; তাই, 
সুবিধাবাদীর স্বাভাবিক ধন্রূণপে রাষ্্ীয় জীবনে তিনি একাধিক বার 
রূপ-পরিবর্তন করিয়াছেন । ১১৪* থুষ্টাবে ফ্রাঙ্স যখন আত্মসমর্পণ 
করে, তখন তিনি অত্যন্ত আক্ষেপ করিয়াছিলেন; ফ্রান্সের নৌ-সঠ্বিরূপে 
তিনি বুটিশ নৌ-সচিবকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব 


মাসিক বন্ুমতী 
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উদ্ধাপিত হইবার পূর্বে ফরাসী নৌবহর বৃটিশ নৌ-ধাঁটাতে : প্রেরিত 
হইবে । কিন্তু পরে তিনি ফ্রাঙ্জের সবল সম্পদ জান্দামীর পদ জর্গণ 
করিয়া তাহার কৃপাপ্রার্থী হন। তাহার পর, ফ্কান্কো-জাশ্মাণ 
সহযোগিতার কালে তিনি জাম্মানীর উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। 
আবার উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় সম্মিষিত পক্ষের অভিযান আর্ক 
হইবামান্র এডহির্যাল্‌ দার্ল! ফ্রান্সকে জান্দাণীর প্রভাব হইতে মুক্ত 
করিবাঁর জন্য কোমর বীধিয়! লাগিয়! ধান ! 

জেনারল দ্ত গলে সম্মিলিত পক্ষের চরম নৈরাশ্টনক অবস্থাতেও 
জাম্মীণীর বিরোধিতায় বিরত হন নাই। সেই ভয গলেকে উপেক্ষা 
করিয়া বহুরগী দারলীর সহিত “দহরম মহরম" করায় সম্মিলিত 
পক্ষ তার প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হইয়ান্থিলেন। অবশ্ত 
দারুলার সহিত মিব্রতার সামরিক কারণ ছিল। তাহার সহযোগিতায় 
উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় সম্মিঙিত পক্ষ অতি দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারিয়াছেন ; মাফিণী সমর-সচিব মিঃ ই্রিম্সনের ভাষায় তাহাদের ২ 
মাস সময় বাচিয়া গিয়াছে এবং ১৬ হাজার সৈস্কের প্রাণ রক্ষা পাই- 
য়াছে। এই সামরিক প্রয়োজন ব্যতীত রাজনীতিক কারণেও তাহারা 
দারলীকে “ভাতে রাখিতেছিলেন” বলিয়া মনে হয়। 

সম্মিলিত পক্ষ এখন যুরোপে প্রত্যক্ষ অভিযান-পরিচালনের কথা 
চিন্তা করিতেছেন । সঙ্গে সঙ্গে ্ঠাহারা এক ছুদ্ধহ রাজনীতিক সমস্যার 
সম্মুখীন হইয়াছেন । জাম্মাণীর প্রভাবাধীন মুরোপে ধাহার! এখন চরম 
নির্ধ্যাতন সহিয়া বিজয়ী শক্তির গরতিরোধে প্রবৃত্ত আছে, তাহারা 
উগ্র বিপ্লবস্বাদী । সম্মিলিত পক্ষ কখনও যুরোপে তাহাদের প্রতিষ্ঠা 
চাহিতে পারেন না। হল্যাণ্ড, নরওয়ে, পোল্]াণ্, বেলজিয়াম্‌, 
মুগোস্সোভিয়া, গ্রীন্‌ প্রভৃতি রাজ্যগুলির তথাকথিত সরকার লগ্ুনের 
*পি'জরাপোলে" সংরক্ষিত আছে। সম্মিলিত পক্ষ আশ! করেন-__ 
যুরোপের যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থায় তীারা প্রাক্তন শাসনতস্ত্রের এই 
সকল কঙ্কালকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন । কিন্তু ফ্রান্সের কি 
হইবে? ফ্রান্সের শাসনভন্ত্রের কঙ্কাল ত কোন পুরাতত্বশালায় 
রক্ষিত নাই! এই জন্য যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থায় ফ্রান্সে সকল শ্রেণীর 
ফরাসীদিগের সহযোগিতায় এক সম্মিলিত সরকার প্রতিষ্ঠার পরি- 
কল্পন। হয়ত সম্মিলিত পক্ষের বিবেচনাধীন আছে । এই পরিকল্পনা 
অন্ন্যায়ীই হযূত তাহারা এডমির্যাল দাব্লার সহিত মিত্রা স্থাপন 


করিয়াছিলেন । এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য__ফ্রাব্সের আত্মমমপণের 
পূর্ব্বে এবং ফ্রান্কো-জাম্মাণ সহযোগিতার কালে এডমির্যাল দাবুল! 
্রাব্দে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। 

সোভিয়েট বাহিনীর সাফল্য-_ 


কশ-সৈন্ত সম্প্রতি উল্লেখষোগ্য সাফল্য, অঞ্জন করিয়াছে। 
মধ্য-রণাঙ্গনে ভেলিকাই-লুকি অধিকার করিয়া তাহার! জাম্মীণীর 
একটি প্রধান সরবরাহ-সথত্্ বিপন্ন করিয়াছে; ইহার পর নভো- 
সকোল্নিকি বদি তাহাদিগের অধিকারভুক্ত হয়, তাহা হইলে 
লেনিনগ্রাড় অঞ্চলের সহিত জাম্মাণীর মধ্য-রণাঙ্গনের সংযোগ 
ছিন্ন হইবে। ভেলিকাই-লুকির পূর্বদিকে রেজভেও জাশ্বাণ- 
বাহিনী পরিবেষ্টিত হইয়াছে। ওর স্থানটির পতন হইলে ভিয়াস্ম। 
পধ্যস্ত রেলপথ মুক্ত হইবে এবং শ্মলেন্স্কের পতনও আসন্ন 
হইয়া উঠিবে। দক্ষিণ রণাঙ্গনে কোটেল্নিকতো পুনরধিকার 
সোভিয়েট বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সাফল্য । তাহাঁিগের পরবর্তী 


২১শ বর্ষ-_পৌষ, ১৩৪৯ ] আন্তর্জান্তিক পরিস্থিতি ৩৪৫ 
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দক্ষিণ কুশিয়ার রণক্ষেত্র 


লক্ষ্য স্যাল্স্ক ; এই স্যাল্গ্ক হইতেই রষ্টউ যাইবার ব্রাঞ্চ লাইন।  রুশ-বাহিনীর এই শীতকালীন প্রতি-আক্রমণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা 
রষ্টভ দক্ষিণ রুশিয়ায় জান্মাণ সেনাবাহিনীর সর্কপ্রধান সরবরাহ ইতঃপূর্ব্র বে মন্তব্য করিয়াছি, এখনও তাহারই পুনরাবৃত্তি সম্পরণ 
ঘাটা। মধ্য-ককেসাসে মজদক্‌, নাল্চিক ও প্রথ.লাদনায়া পুনরধিকার যুক্তিস্গত। সম্মিলিত পক্ষ যদি অদূর ভব্ষ/তে যুযোপে জান্মামীকে 
করিয়া সোভিয়েট-বাহিনী গ্রজ্নী তৈলকৃপকে সম্পূর্ণরূপে বিশবমুক্ত আঘাত করিতে না পারেন, তাহা হইলে সোভিয়েট-বাহিনীর এই 
করিয়াছে বত মম পর্ব-ুরোগে যুদ্ধের অবস্থা এখন মোভিযেট শীতকালীন সাফল্যের গতি আগামী বসম্তকালে অব্যাহত থাকিবে 
রুশিয়ার অত্যন্ত অনুকুল । আশা করা যায়, আগামী বসম্তকালের না। বত দিন জান্াণী নিশ্চিন্তে সমগ্র যুরোপথণ্ডের রদ শোষণ করিয়া 
পূর্বে এ অঞ্চলের অবস্থা আরও উন্নত হইবে; ১১৪২ খৃষ্টাব্দে পূর্বরুরোপে অথণ্ড মনোযোগ প্রদান করিতে পারিবে, তত দিন 

কালে জান্াণী পূর্ব-রণাঙ্গনে যাহা লাত করিয়াছে, এই বৎসর তাহার পক্ষে শীতকালীন প্রতিকূলতা সন করিয়া বসন্তকালে পুনরায় 
শীতকালে সে তদপেক্ষ! জধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। নূতন বিক্রমে আক্রমণ-পরিচালন সম্ভব হইবে। 

৮1১1৪৩ জ্রীঅতুল দত । 


ান্যুও সৌয্য 


৫ ২ 





চিবুক ৰ চিবুকের গড়ন কোনো! কাঁলে বিবৃত হইবে না এবং মুখে একটিও 
কষ্ট ও রেখ! বা দাগ পড়বে না। 


পনেরো-যোল বৎসর বয়সেই মেয়েদের মধ্যে জনেকের চিবুকের 
নীচের দিকটা ছু'ভাজ হইয়। পড়ে, তার ফলে কণ্ঠের ভী। ও শোভা! নষ্ট 
হয়। চিবুক এমনি দু'তীজ হওয়ার ইংরেজী-নাম-_-ডবল্‌-চিন্‌ 
( 4০৪1১1৪ ০10. )। ছৃ'ভাজ চিবুকে মুখের কমনীয়তা থাকে না। 

চিবুক এমন দু'ভাজ হয় শয়নের দোষে, চলা-ফের| করার 
দোষে । এদিকে যদি গোড়ায় মনোযোগী হন, তাহা হইলে অভ্যানে 
শুইতে বনিতে চলিতে ফিরিতে স্বাচ্ছন্দ্য যেমন নষ্ট হইবে না, 
চিবুকের এবং কণ্ঠের গড়নেও তেমনি এতটুকু বৈকল্য ঘটিবে না । 

কি করিয়া চলিবেন, কি করিয়া বসিবেন, জীড়াইবেন, জানেন ? 
বুক মিধা রাখিয়া চিতাইয়া-_-যেন বুক দিয়া ঢেউ ঠেলিয়। চলিতেছেন ! 
বসা, ঈীড়ানো। কিম্বা চলা-ফেরা-_-সব সময়ে মাথা রাখিবেন সিধা ! 
মাথা! যদি একান্ত হেলে তো! পিছন-দিকে । সামনের দিকে মাথা 
কখনে! ষেন না! ঝৌকে--এতটুকু ন! ! এবং চিবুকও যেন কখনে। 
সামনের দিকে হেলিয়া! না থাকে ! শুইবার সময়েও সতর্ক থাকিতে 
হইবে। উঁচু বা শক্ত বালিশ মাথায় দিয়া 'ইলে পিঠের মেক 
দণ্ডের সঙ্গে মাথ! সমান-রেখায় রাখা যায় না--ঘাড় একটু বাকিয়! 
থাকে ; তার ফলে মুখে নান1 দাগ (16153) এবং চিবুকে ভাজ ধাদের . চি বুক 
পড়ে। চিবুক হয়-_যাঁকে বলে, ডবল্‌ চিন ! দো-ভাজ এবং গল! 

১নং ছবিতে দেখুন উঁচু বালিশে মাথা দিয়া শুইবার ফলে ঘাড় বিশ্রী_ যেন গল-গণ্ডে 
বাকিয়।৷ আছে ; চিবৃকের প্রান্ত ঝু'কিয়া আছে! ইহাতে মুখের শ্রী আক্রান্ত,ব্যায়ামে 
ও গডন বিরুত ছয়। অতএব বালিশ মাথায় দিতে তইগ্ে নরম তারা দে বিকৃতি 


মোচন করিতে পারেন । সে জন্ত ব্যায়ামের বিধি-- 
১। কৌচে ঝা খাটে শুইয়! মাথ! রাখুন ২নং ছবির 
ভঙ্গীতে ঘাড়ের কাছ হইতে ঝুলাইয়া। তার পর ধীরে 
ধীরে মাথাসমেত ঘাড় সামনে-পিছনে তোলা-নাম1 করুন 
যতখানি সম্ভব অর্থাৎ পারেন। এমন ভাবে সামনের 
দিকে মাথা তুলিবেন, চিবুকের প্রান্ততাগ যেন কণ্ঠবিবর 
স্পর্শ করে! তার পর আবার পিছন-দিকে মাথা 
নামান্‌। ছু'চোখ খুলিয়া রাখিবেন ( ২নং ছবি দেখুন )। 
- তোলা-নামা করিবেন খুব সৃছ ভাবে--তবে এমন ভাবে 
যে ঘাড়ে ও গলায় যেন চাড় পড়ে ! পাঁচ মিনিট ধরিয়া এ 
ব্যায়াম করিবেন। 
তার পর সিধ! খাড়। হইয়া বস্গুন। এমন ভাবে 
বসিবেন, তল-পেটের পেনীগুলিতে যেন টান পড়ে 
এবং চেয়ারের পিঠে ষেন মেরুদণ্ডের ভর থাকে! 
ছুই হাত রাখুন কোলে। এবার মাথা দিন পিছন 
8 এ: দিকে হেলাইয়া! ৩নং ছবির মতো- যতখানি হেলাইতে 
লি 5." পারেন। মুখ খুলিয়! রাখুন । তার পর সামনের দিকে 
০55 বেশ জোর ৮ হেলান- সঙ্গে সঙ্গে মুখ 
এবং নীচু বা পাল! বালিশ মাথায় দিবেন । বিশেষজ্ঞের! বলেন, বুজিবেন। তখনি জাবার পিছন দিকে মাথ! হেলান--পিছন 
মাথায় ধদি বালিশ আদৌ না দেন, তাহা হইলে ঘাড় গলা বা দিকে মাথা হেলাইবায় সম মুখ খুলিবেন। সভার পর সামনের 





২। মাথা ঝুলাইয়! 
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সু, ইঠনতি ০ 


ডা এ 





. ২৯শ বর্ষ-_পৌব, ১৩৪৯ ] 
305588888885885588888885887 85888868820. 
দিকে মাথা হেলানো এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ বোজা। ইহাতে গলায় 
ও গালের পেখতে চাড় পড়িবে । এ ব্যায়াম করিবেন পাচ মিনিট । 





৪। ঘাড় ফিরান্‌ 

এবার ৩ নম্বরের ব্যায়াম । উঠিয়া ধাড়ান-__পায়ে-পায়ে ঠেকিয়! 
থাকিবে নাঁছ্ব' পা একটু ফাক করিয়া ঈীডাইবেন-_ ছু' হাত 
রাখুন কোমরের উপর ঘাঁড় সিধা রাখিবেন। এবার ডান দিকে যত- 
খানি পারেন, ঘাড় কিরান-_চিবুক ধেন ঠিক ডান-কীধের উপর পর্্ত 
আমে। তাঁর পর ঝা দিকে ঘাড় ফিরান--এবার চিবুক আসিবে বাঁ 
কাধের উপর পর্যস্ত (৪ নং ছবি দেখুন )। এমনি ভাবে এক বার ডান 
দিকে, পরক্ষণে বা! দিকে ঘাড় ফিরাইবেন-খুব জোরে নয় এবং খুব 
আন্তেও নয়। এ ব্যায়াম করা চাই অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ মিনিট। 

ধাদের চিবুক দো-ভীজ এবং কণ্ঠ হইয়াছে গণ্ডমালা-ব্যাধিপ্রস্তার 
মতো, এ ব্যায়ামে তাদের চিবুকেনর ও গলার ভাজ সারিবে, গলা 
হইছে সুনত্য মুত্রী। এবং ধীদের এ হিকৃতি ঘটে নাই, এ বিকৃতি 


আশক্কাও স্াঙগেন্ব খা্কিষে না। 
টি জহর 0 


শাশুড়ী-বো 
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শাশুড়ী-বো 

রসরাজ অমুতলাল তার গ্গ্রাম।হ্দ্রাটে* এক'দল শাশুড়ীর জবতারণ] 
করে তাদের মুখ দিয়ে “বৌ এসে ছেলে পর করে দেওয়া*র কমারি 
কৌতুক-দিকটাই দেখিয়েছিলেন । শাশুড়ী যেখানে বৌয়ের, উপর 
গীড়ন করে, সেখানে হাসি-তামাসা মিললেও বন্থ সংসারে এমন ঘটে, 
বেখানে প্রাণের অত্র ন্েহ-মমত। দিয়েও শাশুড়ী বৌমার মন পান্‌ 
না! মন পাওয়। দুরের কথা, শীশুড়ীকে বৌমা দেখেন বিষ-নয়নে । 
বিদ্ধী বৌমার দলকেও যখন দেখি এঅভিযোগ থেকে মুক্ত “নন্‌, 
তখন শিক্ষার উপর ঘ্ণ! জগ্মায়! তবু জিজ্ঞাসা করি, ধারা এ 
অভিযোগ তোলেন, বৌমা পরের ঘরের মেয়ে বলে তারা শুধু তার 
দোষ দেন কেন? পেটের ছেলে যদি ঠিক থাকে, তাহলে পরের মেয়ে 
বৌমার সাধ্য কি, শাশুড়ীকে অমান্য বা তুচ্ছ-ভাচ্ছল্য করে ! 

ছেলের বিয়ে দিয়ে ছেলের মা যদি ভাবেন, তার ছেলেটি এখনো 
বাছা-গোপালের মতো! তার আভল ধরে নেচে বেড়াবে--এবং তাই 
ভেবে তিনি যদি ছেলে-বৌয়ের মধ্যে এসে গ্লাড়ান, তাহলে তার পক্ষে 
সেটা খুব অস্তায় হবে। ছেলের বিয়ের পরেও যে-মা ছেলেকে এমনি 
পুতু-পুতু করেন, বৌকে যেমন তিনি কখনো আপনার করে 
নিতে পারেন না, তেমনি পেটের ছেলেকেও হারিয়ে বসেন। 
এই সব শীশুড়ীকে বলি--ছেলে-বৌয়ের বয়সের কথা ভাবুন | 
নূতন দাম্পত্য-জীবনে তাদের মনে কত সাধ, কত কল্পনা, 
কত আকাঙ্ছা--দিন্‌ তাদের দে সাধ-আশ! সফল করতে | তাদের 
নিজস্ব আনন্দের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে যাবেন না! তাদের ছেড়ে 
দিন--তারা আমোদ-আহলাদ করুক | 

আর এমন ছুঃখিনী শাশুড়ীর ছেলেকে বলি-তুমি কেমন 
ছেলে বাপু? তোমার স্ত্রী তোমাকে ভালোবাসবেন, আর 
তোমার মাকে তিনি ভালোবাসবেন না? বৌ চায়, তুমি 
বৌমার মাকে মাথায় করে রাখবে, তাকে মান্ত করবে, শ্রদ্ধা 
করবে--আর তোমার মার বেলায় তিনি সেমান্ত দিতে পারবেন 
না! এ কেমন কথা! ইংরেজীতে একটা কথ! আছে-_1০$৪ 
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কুকুরকেও ভালোবাসতে হবে ! আর বৌয়ের বেলাযু-_তির্নি স্বামীকে 
ভালোবাসবেন! আর স্বামীর ধিনি মা-_কুকুর-বেড়াল নন--তিনি 
মা! সেই মাকে বৌ ভালোবাসবে ন! ! 

বৌয়ের কথায় যে-ছেলে মাকে তুচ্ছ করতে পারে, সেঁছেলেকে তার 
বৌও ছু'দিন পরে তুচ্ছ করবে-_সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সম্লোহ নেই। কারণ, 
স্্ীজাতি শ্রদ্ধ! করে, ভালোবাসে এমন পুরুষকে-_ যে-পুরুষের মন সবল, 
সুদৃঢ় | আজ যৌবনের মোহে স্বামীর উপর স্ত্রীর এত প্রগাঢ় ভালোবাসা 
--এ প্রথম-মোহ কাটলে স্বামীকে লে জানবে দুর্ববল-মন অপদার্থ ! 

শাশুড়ী-বৌয়ে মনের আঁমল ঘটছে দেখবামান্র যে-গুরুষ সচেতন 
মনে এ মেঘ-মোচনে চেষ্টা করে, তাঁর সংসারে অশান্তি ঘটবে ন1 | উচিত 
-_ছু'দিক্‌ বিচার করে যে-পক্ষের ভূল বা দোষ, সে-পক্ষকে শাস্ত ভাবে 
সুযুক্তি দিয়ে- কোনে দিকে পক্ষপাতিত্ব না করে বোঝানো ! 
তা করতে পারলেই মঙ্গল এবং তাই করা উচিত। কারণ, স্ত্রীকে 
যেমন ফেলতে পাবা বাবে না, মাও তেমনি পরিত্যজ্া। নন! 

মাকে যেলোক স্থ করতে পারে না, ছুনিয়াধ তার মতে! 
দুর্ভাগ! জার কেউ নেই! শ্রীইন্দিঝা! দেবী। 


র্‌ সাময়িক প্রসঙ্গ ২৯ 





লর্ড লিম্লিখগোর বতৃতা 


১লা পৌষ লর্ড লিন্লিথগো রযচেল এক্সচেঞ্জ ভবনে মুরগী বণিক্‌- 
সভায় এপোসিয়েটেড চেম্বার অফ বমার্মের বাধিক অধিবেশনে এক 
বক্তৃতা করিয়। গিয়াছেন। এই বক্তৃতায় বর্তমান রাজনীতিক 
অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ম্বীকার করিয়াছেন, 
ভারতবর্ষ একটি অথণ্ড দেশ। ইহাকে দুই বা ততোধিক ভাগে 
বিভক্ত কর! সঙ্গত হইবে না। তাহার কথ] ইহার একতা 
সম্পাদন করাই ভারত সরকারের অভিপ্রেত। ইহার মধ্যে 
বিভেদ শ্ত্টি ভারত সরকারের উদ্দেশ্য নহে। এ কথা বৃটিশ রাজ- 
মীতিকগণ বরাবরই বলিয়! আসিতেছেন, বিন্তু তাহার! ষেরপ সান্প্র- 
দায়িক নীতি জবলম্বন করিয়াছেন; তাহাতে এ দেশের শিক্ষিত জন- 
সাধারণের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তীহাদেরই নীতি 
এবং কাধ্যফলেই ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনে তেদ বুদ্ধি গজাইয়! 
উঠিয়াছে। মণ্টেগুচেমস্ফোর্ড রিপোর্টে এবং সাইমন কমিশন 
রিপোর্টে স্বীকৃত হইয়াছে যে, সাম্প্রদায়িক নির্ববাচনফলে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মনে তীব্র ভেদবুদ্ধি গজাইয়া উঠিতেছে। বিস্ত এই 
সাম্প্রদায়িক নির্ববাচক-মণ্তলী ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হইতেছে । ইহাতে 
লোকে কি মনে করিতে পারে? এ বিষয়ে প্রকৃত পক্ষে কোন 
নিরপেক্ষ ব্যক্তিরই ভিন্নমত হইবার সন্ভাবনা নাই। ধাহার! 
অন্তের প্ররোচনায় ভিন্নমত অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক নির্বাচন এবং 
বিভাগের সমর্থক, তাহার! বোধ হয় বুঝেন যে, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি 
তীব্র হইলে দেশের জাথিক, সামাজিক, শৈল্পিক, শুক্কনীতি 
এবং দেশরক্ষা সম্বন্ধে ভিন্নমত আত্মপ্রকাশ করা অবশ্টষ্তাবী। সুতরাং 
দেশের মঙ্গল বিনষ্ট হইবেই হইবে। সেই জন্ত তিনি কিছু ত্যাগ-্বীকার 
করিয়া একতা! প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু যে ব্যবস্থার 
ফলে এই ভোবুদ্ধি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহ! তিরোহিত না করিলে 
কিছুতেই ইহা প্রশমিত হইবে না । তিনিও স্বীকার করিয়াছেন, যে 
জাতি বিভক্ত, সে জাতি তাহার আবখুক কাজ করিতে পারে না। 
তিনি মুখে একতা প্রতিষ্ঠার কথ! বলিয়াছেন, কিন্তু কার্যে তাহার 
পথ প্রশস্ত করা হইতেছে কি? তাহ| করিতে হইলে জাতিথণ্ 
এবং বর্ণ-নির্ববিশেষে যোগ্যতারই সমাদর করিতে হয়। বড়লাট 
তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন কি? 

লর্ড লিন্লির্খগো! বলিয়াছেন যে, বৃটিশ সরকার যে ক্ষমতা! ত্যাগ 
করিতে প্রস্তুত নহেন, এ কথা সত্য নহে। ক্ষমত| ত্যাগ করিবার 
মত অবস্থার স্থঙি হইলে তাহার! ক্ষমতা ত্যাগ করিতে এখনই 
প্রস্তুত আছেন । সকল সম্প্রদায়ের একমত্যই সেই অবস্থা । এ 
ক্ষেত্রে বড়লাট কুট সা্রাজ্যবাদীদিগের কথারই উদগার করিয়াছেন। 
যেখানে ভিতর হইতে উৎসাহ দিবার জন্ত স্বার্থপর ব্যক্তিরা আছেন, 
সেখানে কল্লাস্ত পথ্যন্ত চেষ্ট! করিলেও এঁকমত্য প্রতিষ্ঠার আশা থাকে 
না। আগ্রে ক্ষমতা ত্যাগ করিলে পরে একত। প্রতিষ্ঠ৷ সম্ভবে। 
কানাডার ফরামী এবং ইংরেজ-বংশধর উপনিবেশিকদিগের মধ্যে বিশেষ 
বিৰাদ ছিল। কিন্তু গ্রকৃত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তাহাদের মধ্যে ধীরে 
ধীরে একত। প্রতিহঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। মিশর হত দিন বৃটিশ 


প্রোটেক্টোরেট ছিল, তত দিন কেবল ভুথাকার বৈলাহীন এবং এবেস্ীর 
বিবাদ প্রবল হইয়াছিল। তাহ! কিছুতেই গ্রশমিত হয় নাই। 
শেষে যখন ১৯২২ খৃষ্টাবে মিশরের স্বাধীনতা ঘোষিত হইল এবং 
জগলুল পাশা জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করিলেন, ভখনই উহা 
এ্রশমিত হইয়াছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একতার প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল। তাহার পর সিদ্দিকী পাশার সময় আবার উহা 
জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা হয়। কিন্ত সে চেষ্টাতেমন সফল! হয় 
নাই। এই উপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র ও ইংরেজদিগের পরস্পর 
মনোভাব পরিবর্তুনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

পণামূল্য যাহাতে জার বৃদ্ধি না পায়, এন্প কোন ব্যবস্থা 
করিবার কোন কথাই বড়লাট বেন নাই। যুদ্ধের সময় অনেক 
শিল্পজ পণ্য প্রস্তুত হইতেছে, এবং তাহাতে দেশের লোকের 
ধনাগম হইতেছে; হুতরাং তাহাদের জধিক মৃল্য দিয়া জিনিষ কিনিবার 
শত্তিও জন্সিতেছে, এই কথা বঙ্িয়াই তিনি বিষয়টির আলোচনা শেষ 
করিয়াছেন । সামরিক পণ্য উৎপাদনের ফলে কতকগুলি কলওয়ালা 
এবং কয়েক লক্ষ শ্রমিকের হাতে অধিক অর্থ আসিতেছে সভা, এবং 
শরমশিল্পপ্রধান স্থানে কিছু অধিক অর্থ অন্ত জন কয়েক মাত্র পাইতেছে, 
কিন্তু এই ছুর্দিনে যাহার! বেকার হইয়া! পড়িয়াছে, কাগজের অভাবে 
যে সকল লোকের কশ্ম গিয়াছে, যাহাদের আয় অতি অল্প, বাহার] 
পেশ্সনভোগী, এরূপ জক্ষ লক্ষ লোকের ক্রয়শক্তি বাড়িয়াছে কি? বরং 
পণ্যমূল্যের শ্ফীতিসাধন (14151707 ) ফলে ইহাদের প্রকৃত জায় 
অনেক হ্রাস পাইয়াছে। আয় বৃদ্ধি অপেক্ষ! পণামূলয বৃদ্ধি যে অধিক 
হইয়াছে, এ কথা অনেক বিশেষজ্ই স্বীকার করিতেছেন। এই 
দারুণ অন্নকণ্ঠের দিনে ভারতের বড়লাটের মুখে দরিপ্র লোকরা 
একটিও আশার বাণী শুনিতে পায় নাই। তিনি পল্লবগ্রাহীর মত 
কেবল ভাসা-ভাসা কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। ঝড়ে, জলোচ্ছামে যাহারা 
বিপল্প হইয়াছে, তাহাদের জন্ত ভাহার মুখ হইতে একটিও সম- 
বেদনার বাণী বাহির হয় নাই। দেশের লোকের উপর সাস্্রাজ্যবাদী- 
দিগের সহানুভূতির ইহাই নমুনা ! 

পণ্মমূল্য বৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলিয়া! বড়লাট বলিয়াছেন যে, ইহার 
জন্য দায়িত্ব দেশের লৌকেরও যেমন অধিক, সরকারেরও তেমনই 
অধিক। দেশের জন কয়েক অনূরদরশাঁ এবং অশিক্ষিত লোক যাহা 
করে, তজ্জন্য সমস্ত দেশের লোককে দায়ী কর! অঙঙ্গত। 
সত্য বটে, কতকগুলি সন্বীর্ণচিত, স্বার্থপর লোক গোপনে 
অতিরিক্ত পণ্য সঞ্চয় করিতেছে, ফাঁটকাবাজীর দ্বারা অধিক 
লাভ ' করিবার চেষ্টা করিতেছে, মাল বাধি করিতেছে, ১৮৪* 
ুষ্টান্দের রৌপামুদ্া গোপন করিয়াছে_তাত্রমুদ্রার অনর্শন 
ঘটাইয়াছে, কিন্তু সাধারণের দেই অন্ুবিধা ঘটানর জন্ত 
ইহাদিগকে ধরিয়া শাস্তি দেওয়া সরকারের অবস্ত কর্তব্য ছিল। 
এরপ সামাজিক অপরাধের শাস্তি সকল দেশেরই সরকার 
দিয়া খাকেন। বড়লাটের বক্তৃতায় কোন সমস্যারই সন্তোষজনক 
সমাধান সম্ভব হয় নাই। উহা নৈরাশ্ত ও অসস্তোবজনক । 


পপ 


২৯শ বর্ষ-_পৌষ, ১৩৪৯ ] 


চীন রা্ট্রনায়কের দান 


চীনদেশের রাষ্ট্রনায়ক চিয়াং কাইসেক এবং তাহার পত্ধী উভয়ে 
বাঙ্গালার ঝটিকা-বিধবস্ত এবং বন্তাপ্লাবিত অঞ্চলের বিপন্ন লোকদিগের 
সাহায্য করিবার জন্ত বাঙ্জালার শাসনকর্তার সাহাবা-ভাণারে 
৫* হাজার টাক! পাইয়া ধন্তবাদভাজন হইয়াছেন । চীনের সহিত 
বাঙ্গালার সংযোগ নূত্তন নহে। ইহা বহু কালের। কিন্তু মধ্যে 
সেই ঘনিষ্ঠতা হাস পাইয়াছিল। আজ চীন দ্রুত উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতেছে। এ সময়ে সপত্ীক চিয়াং কাইসেকের 
এ দান এ দেশের লোককে নিশ্চয়ই চীনের সহিত নিবিড় শ্লীতিনৃত্রে 
আবদ্ধ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ দেশের শাসকদিগের 
মধ্যে অনেকে কাজে কিছু করা দূরে থাকুক, মুখে সহানুভূতির একটি 
বাণীও উচ্চারণ কর! কর্তৃব্য মনে করেন নাই | বরং বাত্যা-বিধবস্ত 
অঞ্চলে অবস্থিত যুরোগীয় সৈনিকর! মেট ছুরবস্থায় পতিত লোক- 
দিগকে সময়েচিত সাহায্য করিয়াছিল, সে জন্য তাহার! দেশবাসীর 
ধন্যবাদের পাত । 





“ডেলী হেরাল্ডের মিথ্যাপ্রচার 


বিলাতের “ডেলী হেরান্ড' সম্প্রতি অতি-ভীষণ মিথ্যার গ্রচার করিয়াছেন। 
প্রপত্রথানিতে লিখিত হইয়াছে যে, বর্তমান যুদ্ধে জাপান যদি জয়ী 
হয়, তাহ! হইলে কংগ্রেসকে তাহার! ভারত সরকার করিবে অর্থাৎ 
কগগ্রেসকেই তাহারা ভারতের শাসনযন্ত্র পরিচালন! করিবার সম্পূর্ণ 
ক্ষমতা দিবে। কোন ইংরেজ সম্পাদক যে এত বড় মিথ্যার প্রচার 
করিতে পারেন, এ ধারণ এ দেশের লোকের কন্মিন্কাজেও ছিল না! 
সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে কতকগুলি বৃটেনবামী কিরূপ অসত্য প্রচারে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন-ইহ|! তাহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । কংগ্রেসের 
নেসার! স্বৈরশাসনের আদৌ সমর্থন করেন না। তাহারা কোন 
বিদেমীর অধীন থাকিতেও ইচ্ছ! করেন না। মহাত্মা গান্ধীর প্রথম 
কথা, এক জাতির অন্ত জাতিকে শাসন করিবার কোন গ্থায়সঙ্গত বা 
ধন্ঈগত অধিকার নাই । সেই জন্য ভারত বাসীরা চীনাদিগের অন্গুরাগী 
-জীপানের নহে। 


পপি শপপট 


পাইকারী জরিমানাঁয় অবিচার 


বিখ্যাত বাবহীরাজীব ডাক্তীর মুকুন্দবাম রাও জয়াকর ব্যবহারশান্তরে 
বিশেষ ব্যুৎপন্প। ইনি গোল-টেবিল বৈঠকের, ১৯৩৩ খৃষ্টাবের 
জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটার সদস্য এবং ফেডারেল কোর্টের এক জন 
বিচারপতি হইয্বাছিলেন। সম্প্রতি তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, কেবল একটি মাত্র সম্প্রদায়ের উপর পাইকারী জরিমানা আদায় 
করা আইনঙঙ্গত ঘহে। ইউনাইটেড প্রেস শুনিয়াছেন যে, এ 
ব্যবস্থা আইনসঙ্গত কি না, এলাহাবাদেষ হাইকোর্টে তাহা পরীক্ষা 
করিবার আয়োজন হইতেছে। শুম! যাইতেছে, ভারতরক্ষা আইনের 
নিয়মান্থসারে এ কার্ম্য সমর্থন করা যায় না। বিষয়টা ব্যবহারশান্তর- 
সম্পকিত ; সুতরাং ব্যবহারশান্ত্রে বিশেষ বু[ৎপন্ন ব্যক্তিরাই 
ইহার মীমাংদ! কথধতে পারেন । জামাদের ধারণা, ইহ! দল বা 
সম্রদায়বিশেষকে নির্ধযাতনূ কষ্নিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। 


সাময়িক গ্রসজ 





৩৪৯ 
রাজনীতির জালোচনা হিচ্ছুদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। সকল 
সম্প্রদায়ের লোকই ইহ! করিয়া থাকেন | পাইকারী জরিমান! দোষী- 
নির্োধী-নির্বিবচারে সকলের উপর ধার্ধ্য ইইয়! থাকে । সে হিসাবে উহ! 
ধর্মনীতির বিরোধী । কোন অপরাধের ভন্নষ্ঠানই সম্প্রদায়বিশেষ্রে এক- 
চেটিয্া নহে। জন মর্জি বথার্থই বজিয়াছিলেন যে, কঠোর শাস্তি 
শাস্তি-স্থাপনের পথ নহে” উহা বোমার পথ। সাম্রাজ্যবাদীরা এই 
ভ্রান্ত পথ ধরিয়া ভারতে তীব্র অশান্তির পথ প্রশস্ত করিতেছেন । 


দল-নিরপেক্ষ সম্প্রদায়ের বিবৃতি 


ভারতের দল-নিরপেক্ষ রাজনীতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জনেক বিশিষ্ট 
রাজনীতিক আছেন । যাহা ভ্তায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, ইহারা 
তাহাই বলিয়া থাকেন । বৃটিশ জাতির সহিত সৌহার্দ্য অঙ্ু্ন রাখিয়া 
ভারতের স্বাধীনত| অঞ্জন ইহাদের প্রধান কাম্য । গত ২৬শ 
হইতে ২৮শে অগ্রহায়ণ এলাহাবীদে উহাদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট 
ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়! ভারতের এই অচ্লা অবস্থার সমাধান 
করিবার কথ! আলোচন! করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তাহারা 
যে বিবৃতি দিয়াছেন, কেবলমাত্র স্থাথান্ধ সাআরাজ্যবাদিগণ ব/তীত 
পৃথিবীর জার সকল নিরপেক্ষ ব্যক্তিই তাার সারবত্ত|! স্বীকার 
করিবেন । সত্য বটে, ভারত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যকিদিগের 
নয়নে ধুলি নিক্ষেপ করিবার জন্ত সরকার বিভিন্ন প্রদেশের তথাকথিত 
মন্ত্রিভায় অধিকাংশ ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত করিয়াছেন, 
কিন্তু তাহাতে অবস্থার বিন্দুমাত্রও উন্নতি ঘটে নাই, বরং পূর্ববাপেক্ষা 
শাসন-ব্যবস্থায় ঘোর অবনতিই ছঘটিয়াছে। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ 
সরকারেরই মনোনীত । সরকারই ত্বাঁতাদিগকে অপ্রত্যাশিত ভাবে 
অধিক বেতন দিতেছেন । এরূপ অবস্থায় তাহার! সরকারের মনের 
মত কথা বক্লিবেন, তাহাতে বিশ্দুয়ের বিষয় আরকি আছে? উদ্দা 
পরিয়৷ সভাশোভন হইয়া সা ভিন্ন তাহাদের তন্ত কোন কাজ আছে 
কি না, আমর! তাহা জানি না। হয়ত কিছু আছে। বিস্ত আসল 
কাজ এবং শাসন-নীতির পরিচালন ষে সিভিজিয়ানরাই করিতেছেন, 
তাহা! কাহারও বুঝিতে বাকি থাকে না। দল-নিরপেক্ষ রাজনীতিক 
পরিষদের কার্যকরী সমিতিও বলিয়াছেন যে, “এই যুদ্ধের সময় আইনের 
শামনের পরিবর্তে খোসথেয়ালী হকুমনামার (০:108099 ) রাজস্ব 
প্রতিঠিত হইয়াছে।” উত্ত সমিতি জারও বলিয়াছেন যে, “প্রায় 
শত বর্ষ পূর্ব্বে যখন বৃটিশ-স্রাঙ্ভী ভীরত-শামনের ভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তখনকার তুজ্নায় এখনকার অব! বরং কোন কোন 
বিষয়ে জধিকতর মন্দ হইয়াছে ।” “ভারতরক্ষা আইন ভারতরঙ্গ! 
ব্যাপারের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্বশূন্য ব্যাপারেও প্রযুক্ত হইতেছে। 
সাধারণ মামলার বিচারও সাধারণ আদালতের বহিভূর্তি কর! 
হইতেছে । অর্ডিনাব্সগচলি ব্যবস্থা পরিধদের অনুমোদিত ত নহেই, 
অধিবন্ত, সেগুলি শাসন*্পরিষদের অনুমৌদনেরও অপেক্ষা করে না|” 
ফলে দল-নিরপেক্ষ পরিষদের কাধ্যকরী সমিতি ভারতের বর্তমান 
অবস্থার দোষের কথা স্পষ্ট ভাবেই বিবৃত করিয়াছেন । লর্ড 
লিন্লিখগো এই দলের কোন ব্যক্তিকে বন্দী কংগ্রেস-নেতৃগণের 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার অস্থমতি দেন নাই।_বা কোন বন্দী কংগ্রেস" 
নেডাকে এই মমিতিতে উপস্থিত হইবার অনুমতি দেন নাই। 


৩৫৩ 





ইহাতে স্বতঃই মনে হয়.--এই অচল অবস্থার সমাধান করা ধেন 
জঞ্ককারের ভভিপ্রেত নহে । জিলা আমন্ছিত ভইয়াও আসেন 
নাই। সকলে ত সরকারের ক্রোধ বা জসম্ভাষ উপেক্ষা! করিয়! 
কাজ.কর! সঙ্গত মনে করেন ন1। হিশ্গুসভার এক জন বিশিষ্ট সদস্য 
এই সমিতির প্রথম দিনের অধিবেশনে উপস্থিত ছিজেন,-কিন্তু 
পরে যোগ দেন নাট । ভারতের তথাকাথত ছয়টি স্থায়ত- 
শাসিত প্রদেশের গবর্ণরই সিভিলিয়ানদিগের সাহায্যে শ্বৈর-শাসন 
চাঙ্গাইতেছেন । সাম্রাঙ্গবাদীরা তাহার উত্তরে বলেন যে, এ 
অঞ্চলের নির্বাচিত সদস্গণ কাজ ছাড়িয়। দিয়াছেন বলিয়াই 
ত? কিন্তু ভিজ্ঞাসা করি, স্বাধীন ভাবে সাধারণের হিতসাধন- 
করেই দেশের এবং দশের কাজ করিবার জন্ত ত ব্যবস্থা- 
'পরিষদে যাওয়া? না, কেবল “যে-আজ্ঞার' ঝুড়ি লইয়া সভানসীন 
' হওয়া সঙ্গত? বৃটিশ সরকার প্রথম হইতেই এক বুলি ধরিয়াছেন 
' যে, ভারতবাসীর মধ্যে সর্ধ্ব মন্প্রদায়ের মতের একতা হইলেই 
স্তীহার৷ ভারতবামীর হস্তে ক্ষমতা! ছাড়িয়া দিতে পারেন; অন্থথ! 
নহে। কংগ্রেস বলিতেছেন যে, বুঁটিশ সরকার ক্ষমত! ছাড়িয়া না 
দিলে সর্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা সম্পাদন সম্ভব হইবে না। 
কংগ্রেসের এই কথাই আমাদের জমীচীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু 
বৃটিশ সরকার সে কথ! মোটেই শুনিতেছেন না। সেই জন্য 
ভারতের দল-নিরপেক্ষ ধীরপন্থী রাজনীতিকরা একবাক্যে বলিতেছেন 
যে, যাহাতে মীমাংসা! করিবার সুবিধা ঘটে, সরকার সেরূপ উপায় 
অবলম্বন করিতে সম্মত হইতেছেন না। তাহারা এখনও স্পষ্ট 
ভাষায় এমন কথা বলিতেছেন ন! যে, যদি মীমাংসা হয়, তাহা! 
হইলে ক্ষমতা ত্যাগ করিবেন এবং ভারতবাসীকে অষ্্রেলিয়ার স্তায় 


্বায়ত-শীসনাধিকার দিবেন। কংগ্রেসের মতই যে জদ্রাস্ত, তাহাতে 
সন্দেহের অবকাশ নাই । 
বিন দ্ত্রীট পোষ্টাফিসে ডাকাতি 


গত ২৮শে জগ্রহায়ণ সোমবার বেলা আড়াইটার সময় বিন গ্রীট 
পোষ্টাফিম়ে ভীষণ ভাকাতি হয়! গিয়াছে । ১২ জন যুবক 
. পোষ্টাফিস-গৃহের ভিতর আচন্বিতে যাইয়া বোমাবর্ষণ করিতে থাকে । 
পাঁচটি বোম ফাটিয়া পোষ্টাফিসের ছয় জন কম্মচারীকে অল্লাধিক 
আহত করে। পোষ্টাফিসের কাঠের রেলিংএ আগুন ধরাইয়া 
দিয়াছিল, কিন্তু উহা! শীস্তই নিবাইয়া ফেলা ভয়। চারিটি 
বোম! ফাটে নাই। সহরের কণ্মকেন্দ্রের মধ্যস্থলে দিবালোকে এরূপ 
.ছুঃদাহসিক দস্থাতা আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই । দন্দ্যরা প্রায় 
দেড় হাজার টাকার খুচরা নোট লইয়া চম্পট দিয়াছে । ইহার! ছুই- 
তিন মিনিটের মধ্যে কাজ মারিয়া চলিয়! বায়। কাহারা এই দস্তা 
করিল, তাহা কিছুই জানিতে পার! ধায় নাই। ইহাদের এই কাধ্যের 
ফারণ রাজনীতিক, কি অর্থনীতক, তাহাও বুঝ! যাইতেছে না । 
যুল্যনিয়ন্ত্রণ কি জন্য ? 


সরকার কি দেশের লৌকের জন্ত মৃল্যনিয়ন্ত্রণ করিতেছেন ? হদি 
সাহাব! তাহা করিয়া থাকেন, তাহ! হইলে তাহাদের সে চেষ্টা যে 
সম্পূর্ণ নিক্ষল হইয়াছে, সে বিষয়ে সঙ্গেহ নাই। গত ২১শে 


_ মাসিক বন্ুদতী 





[ হয় খণ্ডঃ ৩র সংখ্য। 
16৮ ভাতঞানা 
অগ্রহায়ণ দিল্লীতে ভারত সরকারের এড্ভাটগরী পেনেল জব 
একাউদ্টসের অধিবেশনে ভারত সরকারের রাজন্ব-সচিব সার জেরেমি 
রেইসম্যান্‌ বক্য়াছেন--“ভারত সরকার প্রধানতঃ সামরিক প্রয়োজনে 
মূল্যনিয়্ত্রণ ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। দেশের লোকের 
জন্ত উতা কর! গৌণ উদ্দেশ্টু হইতে পারে ।” * * “হংকং, মালয় এবং 
প্রা্যখণ্ডের দেশগুলি হস্তচ্যুত হইবার পর হইতে স্পষ্ট বুঝা 
গিয়াছে যে, ভারতকে সম্মিলিত শক্তিবর্গের আন্ত্র-নিম্মীণের 
স্থান এবং জন্ত্রাগার করিতে হইবে এবং বিভিন্ন রণক্ষেত্রে 
যে সমস্ত বিভিগ্ন প্রয়োজনীয় বস্ত সরবরাহ কর! হইতেছে, তাহ! 
নিশ্ধাণের স্থানে পরিণত করিতে হষ্টবে | ফলে দিন দিন এী 
নানাবিধ জিনিষের চাহিদ! বৃদ্ধি পাইতেছে, যোগান অপেক্ষ! টান 
ক্রমশঃ অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে | আরও একটি কঠিন সমস্যা 
কম জটিল নহে । সামরিক ঠিকা লাভ করিয়া ঠিকাদারের! যাহাতে 
অধিক লাভ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা-সম্পাদন । এই ক্ষেত্রে 
বাহাতে আমরা স্ঞায্য এবং সঙ্গত মূল্যে জিনিষ পাইতে পারি, 
তাহার একটা উপায় বাহির করিয়াছি, কিন্তু সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ 
সাফল্য লাভ করিতে না পারিজেও কতকটা অগ্রসর হইয়াছি। 
এই সম্থদ্ধে পণ্যের যে মূল্য ধাধ্য হইয়াছে, তাহ! ঠিক হইল কি না, 
ঠিকাদারদিগেষ হিসাব দেখিয়া এবং কারবারে যে অর্থ নিয়োগ করা 
হইয়াছে, তাহার উপর সঙ্গত লাভের কথাও বিবেচিত হইতেছে । 
এই সম্পর্কে শেষ উপায় হইতেছে যে, সরকার জাইন জন্ুসারে যে 
ক্ষমতা লাভ কনিয়াছেন, তদ্দারা তাহারা সরকারের ধার্য মৃল্যে 
পণ্য প্রস্তুত করিতে কারবারাদিগকে বাধ্য করিতে পারেন, তবে 
থে ক্ষেত্রে তাহারা মিতাস্তই এ মূল্যে পণ্য যোগাইতে নারাজ 
হইবে, সেই ক্ষেত্েই সরকার এ ক্ষমতার প্রয়োগ করিবেন।” 
এ কথাগুলি ভাত সককারের বঝাভস্ব-সচিবের উক্তি | স্সতরাং 
নিশ্চয়ই সত্য । কতকগুলি পণ্যের মূল্য কেন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে, 
রাজন্ব-সচিবের কথায় ভাহ| প্রকাশ পাইয়াছে। জমরক্গেত্রে গায় 
সকল রকম ভিনিষের প্রয়োজন হয়। এই বিশ্বকোড়া সংগ্রামের 
বিশাল ক্ষেত্রে ভারতীয় পণ্য যথাসম্ভব প্রেরিত হইতেছে । কাজেই 
ভারতীয় নাগরিকদিগের জন্য পণ্যের তভাব জন্গিত হইতেছে। 
সরকার সকল শ্রমশ্ি্রজ পণ)ই নিজ ভাতে কাখিতোষ্টন, অথচ 
বাজপুরুষগণ [১০৪3 159 17০83915 বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, 
--কিমাশ্চধ্যমতঃপরম্‌! ইহাতে একটা কথা বেশ বুঝ গেল। 
সরকার .তাহাদের নিয়ন্ত্রিত মৃল্যেই কন্ট্রাক্টরদিগের মিকট 
হইতে পণ্য লইবেন ; সাধারণে সে মূল্যে পণ্য পাইবেন কি না, 
তাহার দায়িত্ব সরকারের নহে ! 








ব্রহ্মদেশ পুনরধিকার 


ব্রঙ্মদেশ পুনরধিকৃত করিবার জন্ত বৃটিশ সরকারের চেষ্টার আর জন্ত 
নাই। কিন্তু জাপানী! যে উহা! সহজে ছাঁড়িবে, তাহার কোন লক্ষণ 
দেখ! যাইতেছে না৷ । আচর ভবিষাতে ব্রন্মদেশ লইয়া তুমুল যুদ্ধ হইবে 
এবং ইহার জন্ত ব্যয়-বাহুল্যের সীম! থাকিবে না ! এব্/য়ভার বহন 
করিবে কে? “টু বিউন' পত্রিকার যোম্বাইস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা 
সংবাদ দিয্লাছেন যে, অক্ষদেশ হখন ভারতের সীমান্ত, তখন 


গেল 


২১শ বর্ষ-_পৌষ, ১৩৪৯ ] 


সাময়িক প্রসজ 


৩৫১ 
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বরঙ্ধদেশ পুনরধিকারের ব্যয় ভারত সরকারের তহবিল হইতে 
দিতে হইবে | বর্তমান যুদ্ধের ব্যয় বাবদ কত অংশ বৃটিশ 
সরকার দিবেন আর কত অংশ ভারত সরকারকে দিতে হইবে, 
সেই স্বন্ধে ভারত সরকারের সহিত বৃটিশ সরকারের কথ! 
হইতেছে শুনিয়াছি; এই জন্তই নাকি ভারত সরকারের রাজন্ব- 
সচিব সার জেরেমি রেইসম্যানকে বিলাত ঘুরিয়! আসিতে হইয়াছিল। 
এখন শুনা যাইতেছে, ব্রন্মদেশ পুনরধিকারের সমস্ত বায়তার আর্থিক 
মেরুদণ্ডহীন ভারতকেই বহিতে হইবে। এই সংবাদে বোম্বাই 
প্রদেশে লোকের মনে চাঞ্চল্য জন্মিয়াছে। সংবাদটি সম্পূর্ণ সত্য 
না হইতেও পারে,_তবে ব্যয়ের একটা মোটা অংশ ভারতকে 
দিতে হইবে বলিয়াই মনে হয়। ব্রহ্গকে যখন ভারত হইতে 
বিচ্ছিন্ন এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করা হইয়াছিল, তখন 
উহা! পুনরধিকারের ব্যয় ভারতকে দিতে হইবে কেন, এই যুক্তিমূলক 
প্রতিবাদ কেহ শুনিবে না । সংবাদ কত দূর সতা, তাহা আগামী 
ফেব্রুয়ারী মাসে বাঙ্গেটের সময়েই পাকাপাকি ভাবে জানা যাইবে। 


শোসপপপ 


বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন 


১৭ই হইতে ১৯শে পৌম বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৩০তম অধিবেশন 
কলিকাতা সায়েন্স কলেঙ্গে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 
অধিবেশনের প্রারস্কে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং পরে 
অধ্যাপক ওয়াদিয়া ঠাহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এক জন 
যুবক প্রথমে মঞ্চোপরি উঠিয়া পূর্ব-নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত 
জওহরলালজীর অভিভামণ পাঠের দাবী জানাইলে ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
বিধানচন্দ্র রায় বলেন, পপ্ডিতঙ্জীর অভিভাধ্ণ তাহাদের হস্তগত হয় 
নাই । উভ| পাইবার জন্থ কোন চেষ্টা কর! হইয়াছিল কি না, প্রশ্ন 
করিলে ডাণ্ডার শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহ! বলেন যে, এই সভায় বোধ হয় 
আমা অপেক্ষ! পপ্ডিতজীকে কেহ ভাল জানেন ন1। ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
শিশিরকুমার মিত্র তখন সে যুবককে তীহার উক্তি প্রত্যানাব 
করিতে অন্বরোধ করেন। যুবক সেই প্রস্তাবে অমম্মত হন। 
কিছুক্ষণ কথা-কাটাকাটির পর যুবক বলেন যে, যদি সরকার 
পগ্ডতজীর অভিভাষণ পাঠ করিতে নিষেধ করিয়! থাকেন, তাহ! 
হইলে সরকারের নীতির নিশ্দা করিয়া এই কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ 
করুন। ডাক্তার রায় বলেন, এই কথা বলিবার কোন কারণ নাই। 
যুবকটি অতঃপর বলেন যে, যেখানে এইরূপ অবস্থা, সেখানে পণ্ডিত 
নেহরুর প্রতিকৃতি পুষ্পশোভিত করিয়া রাখা সঙ্গত নহে। উহা 
তাহার প্রাতি অসম্মানজনক ; এই বলিয়! তিনি নেহরুর প্রতিকৃতিটি 
লইয়। এ স্থান হইতে চলিয়া যান। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বু যুবক এ 
সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । ইহাতে অনুমান হইতেছে যে, 
বিজ্ঞান -কংগ্রেমের কর্তৃপক্ষ পণ্ডিত নেহরুর অভিভাষণ পাইবার চেষ্। 
করিয়াও তাহ! পান নাই। পগ্ডিতজীকে সরকার রাজনীতিক 
অপরাধী বলিয়। যনে করিয়া তাহার রাজনীতিক কাধ্য বন্ধ 
করিবার জন্ত তাহাকে আটক রাধিয়াছেন। কিন্তু তাহার বৈজ্ঞানিক 
আলোচনায় বাধা দিবার সঙ্গত কারণ নাই। নাজনীতিক 
কারণ বিজ্ঞান-আলোচনার বাধা হওয়া সঙ্গত নহে। অধিবেশন 
সমাপ্তির সম নিখিল ভারতীয় বিজ্ঞান-কংংগ্রীমের কর্তৃপক্ষ 


জাগামী বর্ষেও পণ্ডিতজীকে এ কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া! 
ভালই করিয়াছেন । আশা করি, সরকার আগামী বার পণ্ডিতজীকে 
বিজ্ঞান-কংগ্রেমের সভাপতিত্ব করিতে দিবেন। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের 
সাধারণ কমিটা জানাইয়াছেন যে, সরকারের মনোভাব বুঝিবার, জন্ত 
তাহারা আগামী জুন মাস পর্ধ্যস্ত অপেক্ষা! করিবেন । আশা করি, 
তৎপূর্ব্রণ সরকারের ন্ুবুদ্ধির উদয় হইবে । 

বিজ্ঞান-কংগ্রেদে সভাপতির অভিভাব্ণে মিষ্টার ওয়াদিয়া পৃথিবীর 
খনি্জ-সম্পদের বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি 
দেখাইয়াছেন, ভারতে খনিজ-সম্পদের অভাব নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ 
স্বায়ত্-শামনশীল নহে বলিয়া তাহার খনিজ-সম্পদের যেরূপ সদ্্যবহার 
হওয়া সঙ্গত, সেরূপ হইতেছে না। ফলে, ভবিষাতে ভারতে তাহার 
প্রয়োজনীয় খনিজ-সম্পদেরও অভাব হইতে পারে। আজ আমরা 
যে পয়সার অভাব অনুভব করিতেছি, তাহাতেই বর্তমান যুগের যুদ্ধে 
খনিজ-সম্পদের প্রয়োজন উপলব্ধি হয়। এক জন বাঙ্গালী 
বৈজ্ঞানিকের আবিষ্ধারফলে বিহারে লৌহ উত্তোলিত হইতেছে । 
এই বিষয়ে বিহারের বিশেষ সুবিধাও আছে। কারণ, বিহারে লৌহ 
ও কয়ল! উভয়ই সহজপ্রাপ্য । টাটার বিরাট কারখানার জন্ত যে 
লৌহ উত্তোলিত হইতেছে, তাহার তুল্য লৌহ যে ভারতের জন্য 
স্থানেও নাই, এমন বল! যায় না। 

খনিজ-সম্পদ্‌ উত্তোলিত করিবার অধিকার বিদেশীরা! পাইন্াছে। 
যেমন বন্দে পেট্রল কোম্পানী, ইরাণে আ্যাংলো-পািয়ান অয়েল 
কোম্পানী । বিদেশী কোম্পানী এঁ কাজে কোটি কোটি টাকা লাভ 
করিয়াছেন। এই সকল বিদেশী প্রতিষ্ঠান যে টাক! উপাজ্জন 
করিয়াছে, সে টাক! যদি দেশে থাকিত, তবে তাহাতে কৃষিপ্রধান 
দেশ শিল্পপ্রধান হইতে পারিত । আমরা যে ব্রঙ্গের কথা বলতেছি, 
তাহার কারণ, যে সময় এ বিদেশী প্রতিষ্ঠান ব্রন্দে পেট্রল 
উত্তোলনের অধিকার লাভ করেন, তখন তরঙ্গ ভারতের অন্তর্ভূক্ত 
ছিল। এ দেশে কয়লার খনির অনেকগুলি বিদেশীদিগের অধিকৃত । 

পৃথিবীতে ধাতুর ব্যবহার কিরূপ বন্ধিত হইয়াছে, তাহ মিষ্ঠার 
ওয়াদিয়! দেখাইয়াছেন-_-দুইটি জাম্মাণ-যুদ্ধের মধ।বর্তা কালে মানুষ যে 
পরিমাণ ধাতব পদার্থ ব্যবহার করিয়াছে, আর কখনও পে পরিমাণ 
ব্যবহার করে নাই । আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই অধিক অবহিত । 
এ দেশের খনিজ সম্পদ বিদেশের প্রয়োজনে ব্যয়িত হইয়া আমর! 
নিংস্ব না হই, সেদিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের একান্ত প্রয়োজন । 
পশুবধ ও কৃষিকাধ্যে জীবনধাত্র! নির্ববাহ করিতে গুকরিতে মানুষ যে 
বর্তমান যুগের মানবে পরিণত হইতে পারিয়াছে--ধাতু ও অন্তান্ত 
খনিজ-দ্রব্য লাভই তাহার প্রধান কারণ । কিন্তু এই উন্নতির জন্তু 
পৃথিবীর খনিজ-সম্পদ্‌ ভাগ্ডার ব্যবহার করিবার চেষ্টায় মানুষ সেই 
ভাগারের সঞ্চয় বনু পরিমাণে নষ্ট করিয়াছে । 

ভারতবধে যে লৌহ পরিষ্কৃত করিবার শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ 
করিয়াছিল, তাহার অন্ুসন্ধানও প্রয়োজন; এবং সেই অন্থসন্ধান- 
কাধ্য মফল হইলে পৃধিবীর উপকার হইতে পারে। দিশ্পলীর 
প্রসিদ্ধ লৌহ-্তস্তের লৌহ যাহারা পরিস্কত করিয়াছিল, তাহার! 
হিন্দু। তাহার পর যে তরবারি-ডামাস্কমের বলিয়! পৃথিবীতে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহ! ঘে ভারতে প্রস্তুত হইত, তাহারও 
এরতিহীমিক প্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে। এই বিশাল দেশের খনিজসম্পদ 


৩৫২ 
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সম্পর্কে এখনও আবশ্তক অনুসন্ধান হয় নাই। আসামে যে পেট্রল 
পাওয়া যায়, তাহ! জান! গিয়াছে। এখন সে বিষয়ে ভারতবর্ষকে 
স্বাবলম্বী করিবার কোন উপায় হতে পারে না কি? 

মিষ্টার ওয়াদিয়া তাঁহার অভিভীষণে আটলার্টিক চার্টারের একটি 
দফা সম্বন্ধে বলিয়ান্থেন--উহাতে বলা হইয়াছে, পৃথিবীর সকল 
দেশের উপকরণে সকল রাষ্ট্রের তুল্য ধিকার থাকিবে। কিন্তু সে 
কল্পনা যে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রে শাস্তির ও সম্প্রীতির সময়ের, 
তাহা বল! বাচল্য । যে দেশের কোন খনিজ-সম্পদ অধিক, সেইরূপ 
অবস্থা ব্যতীত কখনও দে অন্ত রাষ্র হইতে অন্ত খনিজ-সম্পদ 
আনিয়া--বিনিময়ে আপনার অভাব পূর্ণ করিতে পারে না । ভারতে 
টিন, টাংশষ্টেন, গ্রাফাইট, দস্ত| প্রভৃতির যেমন অভাব, তেমনই 
লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমিয়াম প্রভৃতির প্রাচ্র্য আছে। স্ততরাং 
সুব্যবস্থার বিনিময়ে ভারতবর্ষ তাঞার অভাব পূরণ করিতে পারে। 
কিন্তু যুদ্ধের সময়েও দেখ! গিয়াছে, পূর্বব-শিক্ষার অভাব থাকিলেও 

এ দেশে নানারূপ সমর-সরপ্লাম প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে । তাহাতে 
বুঝা যায়-_আবশ্যক ব্যবস্থা হইলে এ দেশ নান বিষয়ে অনায়ামে-_ 
্বললায়াসে স্বাবলম্বী হইতে পারে। 

কিন্ত লে ব্যবস্থা কে করিবে? 
দেখ! গিয়াছে, ভারতের বিদেশী সরকার সে ব্যবস্থা করেন নাই । 


শিপ 


অশোভন ঘটনা 


১৯শে পৌষ কলিকাতা বিশ্ববিপ্তালয়-গৃচে ট্টাটিসৃটিক্যাল কনফারেন্স 
আরম্ত হইবার পূর্বে এক অগ্রীতিকর কাণ্ড ঘটিয়াছিল। ডা: ্রীধুক্ত 
বিধানচন্দ্র রায় সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন এবং শ্রীযুক্ত ন্গিনারঞ্ন 
সরকার উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন । বিধান বাবু গাঁডী 
হইতে নামিলে জন কয়েক যুবক একটা পটকা! নিক্ষেপ করে ও 
স্তাহীকে আক্রমণ করে। বিধান বাবুর মোটর-চালক বাধা দিতে 
বাইয়া আহত হয়। তাহারা নলিনী বাবুর গাড়ীতেও উঠে, 
কিন্ত কোনও ক্ষতি করিতে পারে না । বিধান বাবু পরে বলিয়াছেন, 
পরূপ ঘুটন! বিশ্ববিছ্ালয়-গৃহে ঘটিাছে ইহা পরিতাপের বিষয়। 
আমি আশা! করি, আক্রমণকারীর! কেহই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সম্পকিত 
লোক নহেন।* বিশ্ববিন্তালয়ের প্রাঙ্গণে এরূপ ব্যাপার নিশ্চয়ই 
লজ্জাজনক | হয়ত ই বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ব্যাপারের উপসংহার । 

সভাপতি তাহার বক্তৃতায় বলেন-__“রাজনীতিক স্বাধীনতার অভাবে 
এ পর্ধান্ত আমারদগের জাতিগঠনমূলক কার্ধ্যাবলী ব্যাহত হইয়াছে। 
কিন্তু আমি আমাদিগের রাজনীতিক অবস্থার বিশেষ উন্নতির লক্ষণ 
দেখিতে পাইতেছি। এই উন্নত অবস্থায় আমর! স্বাধীন ভাবে যুদ্ধের 
পর আমাদিগের অর্থনীতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিব। উন্নতির 
চেষ্টায় আমাদিগের সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকা দরকার । এ জন্য 
সামাজিক ও অর্থনীতিক জীবনের বহু বিষয়ের সখাতত্ব একাস্ত 
প্রয়োজন । সুখ্যাতত্ব পরিকল্পনার ভিত্বি-স্বরূপ ।” 


ভারতীয় অচল অবস্থা সম্বন্ধে খষ্টানদিগের মত 


জগুনস্থ খৃষ্টান বান্ধব-সমিতি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, “ভারতের 
বিভিন্ন মকপ্রদায়ের মধ্যে একতা! সম্পাদনের উপায় না করিয়া কেবল 


মাসিক বন্থমতী 
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তাহাদের মধ্যে মতের একতা স্থাপন করিতে বলা বাজে কথ! মাত্র। 
এই প্রকারে মিটমাটের উপায় বন্ধ করিয়! দেওয়াতে খৃষ্টান মিশন 
অত্যন্ত উদ্ধি্ন হইয়াছেন। সেই জন্ত আমর! আটক নেতাদিগের 
সহিত তৃতীয় দলের বথাবার্ড। কহিবার পথে বাধ! অপসারিত কারবার 
জন্য বিশেষ ভাবে অস্থরোধ করিতেছি । মিটমাট করিবার পথ এক্সপ 
ভাবে অবরুদ্ধ করা ষে ুষ্টানদিগের জনমতের প্রতিকূল, সে কথা 
সরকারকে বুঝাইয়! দিবার জন্য আমরা জামাদের খৃষ্টান ভ্রাতা দিগের 
সহযোগিতা! লাভ একাত্ত প্রার্থনা করি।” কিন্তু ঘুষ্টধশ্মাবলম্বী 
লর্ড লিন্লিখগোই রাজাগোপাল আচারিয়! ও সার তেজবাহাছুরের 
সহিত গান্ধীজী ও অন্তান্ত নেতাদের সাক্ষাৎ করিতে ন! দিয়া মীমাংসার 
অন্তরায় হইয়াছেন। জাতীয় শাস্তি সমিতির কশ্মচারীরাও এরূপ 
তন্ুরৌধ করিয়া বড়লাটকে তার করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন 
অগ্ররোধে কেনি ফল হয় নাই--হইবেও ন|। 


লোকের কলিকাতা-ত্যাগ কি সত্য 


বড়লাটের শাসন-পরিষদের বেসামরিক দেশরক্ষা বিভাগের সদস্য 
স্যার জে, পি, শ্্রীবাস্তব দিল্লী হইতে ঘোষণা] করেন, “কলিকাতা 
ছাড়িয়া লোক যে রেলপথে এবং পদব্রজ্জে চলিয়া যাইতেছে, ইহা! 
জনরবমাত্র, সত্য নহে-_একেবারেই মিথ্যা ।* বড়লাটের শাসন- 
পরিষদের অপর সদশ্য শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি এনি ১৮ই পৌষ 
মান্রাজে পৌছিয়াই কিন্ত বলেন, প্লোকজন যে কল্সিকাতা ত্যাগ 
করিয়! যাইতেছে ন। এ কথ! ঠিক নহে। কতক লোক চলিয়া 
যাইতেছে, তবে মোটের উপর কলিকাঁতার নাগরিকগণ যথেষ্ট 
সাহসেরও পরিচয় দিয়াছেন ।” কলিকাতায় জাপ-আগ্রমণের সময় 
উডিষ্যার প্রধান-সচিব এবং তাহার ছুই জন সহ-সচিব কলিকাতায় 
ছিলেন।  প্রধান-সচিব পারঙলাকিমেদির মহারাভা ২*শে পৌষ 
কটকে ফিরিয়া! এক বক্তৃতায় কলিকাতাবাসীকে ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, 
গোটা-ছুই বোম! পড়িতেই দলে দলে লোক কলিকাতা ছাড়িয়া যাই- 
তেছে দেখিয়! তিনি লজ্জায় মরিয়া গিয়াছেন ! তিনি সিদ্ধান্ত করেন, 
*নগর হইতে এই প্রকার পলায়ন যে পঞ্চমবাহিনীর কারমাজি, এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। পঞ্চমবাহিনীই লোকের উৎসাহ নষ্ট করিয়া 
দিয়াছে।* ইহার যোগ্য উত্তরে 'ট্রেটসম্যান” বলিয়াছেন, “পর্যাপ্ত 
অন্ন এবং লুখ-সবিধার পর্ধ্যাপ্ত সুব্যবস্থার উপর জনসাধারণের 
উত্সাহ .নির্ভর করে। যে দেশের জনসাধারণ যুদ্ধের হেতু 
এবং শাস্তির উদ্দেশ্যের কথ! বেশী জানে, তাহাদের পক্ষেও এ কথা 
সত্য । এ যুদ্ধ সম্বদ্ধে যে দেশবাসীর নির্দিষ্ট কোন সুদৃঢ় সঙ্কল্প নাই, 
ূরব্ব অভিজ্ঞতায় অনভিজ্ঞ সে দেশবানীকে মাতৃভূমি প্রভৃতির দোহাই 
দিয়া কষ্ট এবং বিপদ ববণ করিতে যেখানে বলা! হয়, সেখানে এ কথ! 
আরও সত্য ।” 


, ঢাক! বিশ্ববিগ্ভালয়ে গোলযোগ 
এবার ঢাক! বিশ্ববিদ্তালয়ের সমাবর্তন-সভায় মুসলমান ছাব্রগণের 


ব্যবহারে ছাত্রমমাজ লজ্জিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন । সার ইস্মাইল 
মির্জাকে ঢাক! বিশ্ববিস্ভালয়ের বর্তৃপক্ষই সমাবর্তন-মভাষ উপদেশ 


 ২১শ বর্ষ পৌষ, ১৩৪৯] 
58860888888 8888888285865882825888585 6188 5858885558882805. 
গানের জন্গ জাহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। সে হিসাবে তিনি 
বিশ্ববিভ্ঞালয়ের এবং বঙ্গবাসীর অতিথি । মুসলমানগণ অতিথির 
সহিত কখনই অসঘ্যবহার করেন না। ' 

কিন্তু ঢাকার মুসলমান ছাত্রগণ ডীহাদের সেই সর্ববজন-প্রশংদিত 
কৃষ্টি বর্জন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত । ইহার পূর্বে পাটনা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সমাবর্তন-মভায় বক্তৃতায় সার ইস্মাইল মিজ্ঞা দৃঢ়তার 
সহিভ বলিয়াছিলেন যে, ভারতবানী সকলেই এক জাতি । মিষ্ঠার জিন! 
এবং তাহার চেলা-চামুণ্ডারা যে হিন্দু এবং মুসলমান, এই দুই বিভিন্ন 
ধন্মাবলম্বীকে ছুইটি বিভিন্ন জাতি মনে করেন. ইহা তাহাদের ভূল । 
সে ভুল লজ্জাজনক | ঢাকাতে সার মিজ্জঞ! সেই কথা বলিবেন 
বুঝিয়া, মিষ্টার জিন্নার মতাবলম্বী কতিপয় মুসলমান ছাত্র তাহার 
বক্তৃতাস্থল কার্জন হলে কোন মুসলমানকে প্রবেশ করিতে দেন 
নাই। কয়েক জন মাত্র অতি কষ্টে ঠেলাঠেলি করিয়া তথায় উপস্থিত 
হইতে পারিয়াছিলেন। ঢাকা অঞ্চলের এই সকল মু্গমান ছাত্র 
কি স্বাধীনতা চাহেন ন!? তাহার! স্বাধীন ভাবে কাহাকেও ব্যক্তিগত 
মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার প্রদানেও নারাজ? ঢাকা বিশ্ববিদ্তা- 
লয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর এম, হাসান এবং রেজিষ্রার খা বাহাছুর 
নসিরুদ্দীন আমেদ অতিকষ্টে কোনবূপে এ সমাবর্তুন-সভায় উপাস্থত 
হইতে পারিয়াছিলেন। মুসলমান ছাত্রগণের এই আচরণে ব্যথিত 
হইয়! সার আবছুল হালিম গজনভী এবং খ! বাহাদুর এস, এম, জান 
বিশেষ ছুখে প্রকাশ করিয়াছেন । সার মিজ্জা! টাকা সমাবর্তন-সভায় 
বলিয়াছেন, একতার উপরই ভারতের ভাগ নির্ভর করিতেছে। যুদ্ধোর 
সময় ভারতের শিক্ষা! ব্যাহত কর! সঙ্গত নহে। ত্বাহার কথাগুলি 
সারগ এবং প্রনিধানযোগ্য । কিন্তু ইহ! মিষ্টার জিন্নার অসন্ধ ! 


বাঙ্গালায় জাপানের বিমান আক্রমণ 


অনেক দিন হইতে লোক যাহার জাশঙ্কা। করিঙেছিল, তাহ! সহসা 
মত্যে পরিণত হইয়াছে । ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই পৌঁষ জোতল্সা-রাত্রতে 
জাপানীরা বিমানপথে কঙ্িকাতা অঞ্চল আক্রমণ করে। 
৬ই পৌষ ভারতের যৌথ সামরিক ইস্তাহারে প্রকাশ, কোন 
আব্রমণই প্রবল হয় নাই। হতাহতের সংখ্যা অল্প। আক্র- 





মণের সময় কলিকাতায় সতর্ক হইবার জন্ত সঙ্কেতধ্বনি করা হইয়াছিল, 


এবং জঙ্গী বিমানগুলি উপরে উঠিয়াছিল। ৮ই পৌষ মধ্যরাত্রিতে 
জাপানী বিমান ছুই দলে বিভক্ত হইয়া আবার কলিকাতা! অধঘল 
কতকগুলি বোমা ফেলিয়াছিল। সামান্ কয়েক জন হতাহত 
হইয়াছিল। বিমান-ব্ধিবিসী কামানগুলি হইতে শক্রুবিমানের উপর 
গুলী বধিত হয়। বৃটিশ পক্ষের লড়াইয়ে বিমান শক্ত বিমান- 
গুলিকে বাধ! দিবার জন্ত আকাশে উঠিয়াছিল। একখানি জাপানী 
বিমান জবলস্ত অবস্থায় ভূপতিত হয় এবং কয়েকখানি বিশেষ ক্ষতি- 
গ্রস্ত হয়। এরাব্রিতে কলিকাতা! সরে শ্রক্রবিমান চতুর্থ বার 
বোমাবর্ষণ করে এবং আক্রমণ-সঙ্কেত দীর্ঘ সময়ব্যাগী হইয়াছিল । 
উহারা অত্যন্ত উদ্ আকাশপথে জাগিয়াছিল। একটি গঞ্জার 
প্রাঙ্গণে একটা বোম! পড়িয়াছিল। (কান বাড়ীর বিশেষ ক্ষতি হয় 
নাই। এ দিনের আক্রমণে এটি-পাশ্টাল যোম| বর্ষিত হয়। এই বোম 
কেবলমাত্র খোল! জায়গায় অবস্থিত লোকদিগের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। 


সাময়িক প্রসজ 
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ইহাতে বুঝা যায়, জোকের মনে আতঙ্কের হৃষ্টি করাই শব্রপক্ষের 
প্রধান উদ্ো্তা। ১১ই পৌষ জাপানীরা পুনরায় কফিকাতা অঞ্চলে 
বোমাবর্ষশ করে| এ পধ্যস্ত কলিকাত। গঞলে ৫ বার জাপানী [বিমান 
আক্রমণ হইয়াছে । এ সম্বন্ধে সরকারী সংবাদ গ্রচারে অসজত,বিলম্ব 
ঘটিয়াছে। ইহাতে ইংরেজ-সম্পাদিত 'ষেটস্ম্যান' পর্যযস্ত অতিশয় 
অনন্ত হইয়াছেন এবং সরকারী ইস্তাহারের সঠিকত্বের (0:5018107, ) 
অভাব দেখিয়া সরকারের এ নীতির নিন্দা করিয়াছেন । ২৭শে 
ডিমেম্বর আবার উক্ত পত্র লিখিয়াছেন, বড়দিনের পূর্ববরাব্রিতে 
কলিকাতাতে যে বিমান আক্রমণ হইয়াছিল, তাহার সরকারী ইস্তাহার 
১২ ঘণ্ট। পরেও কোন সংবাদপত্রআফিসে পৌঁছে নাই। তাহার 
পণ যাহা পৌঁছিয়াছিল, তাহা! অতি সামান্ব-_কেবলমাত্র চক্লিশটি 
শব্দে সমাপ্ত । ইহাতে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত কথা দায়িত্বহীন লোকের 
মুখে প্রচারিত হয় এবং সকলে তাহা! বিশ্বীদ করে। কলিকাতায় 
দ্বিতীয় বিমানাক্রমণের পর-দিবন্। ৭ই পৌষ, পূর্কাবঙ্গেও ছুই 
স্বানে আক্রমণ হয়। এ দিন অপরাহে ফেরী অঞ্চল এবং 
রাত্রিতে চট্টগ্রাম অঞ্চল জাত্রাস্ত হয়। যেণী অঞ্চলের উপর বুটিশ 
বিমান-বাহিনীর সহিত জাপ বিমানের ভড়াই হয়। প্রকাশ, অস্ততঃ 
পক্ষে একখানি জাপ বিমান ধব সএবং ঝয়েকখানি জাপ বিমানের 
ক্ষতি হইয়াছে । চট্টগ্রামে হতাহতের মং্যা ও ক্ষতির পরিমাণ 
অধিক হয় নাই বঙ্গিযা সামহিক বর্তৃগক্ষ জানাইয়াছেন। 


ভারতে মাকিণী রাষ্ট্রদূত 

মাকিণি 'খুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট মিষ্টার রুজভেপ্ট ভারতের প্রকৃত 
আধিক এবং রাজনীতিক অবস্থা ভানিবার জন্ক বিশেষ ব্যগ্র হষ্য়া- 
ছেন। সেই জন্য তিনি বার বার নৃতন প্রতিনিধিকে ভারতে পাঠাইতে- 
ছেন। ইহার পূর্বে ছিনি মিটার জন্সন্‌ এবং মিষ্টার ফিসারকে ত্তাহার 
প্রতিনিধি করিয়া ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। এবার আবার ডিনি 
মিষ্টার উইলিয়ম ফিলিপসকে ভারতের বার্তা লইবার জন্ত এ দেশে 
পাঠাইয়াছেন। ইহাতে মনে ভয় যে, তিনি যেন ঠিক অবস্থা 
জানিতে পারিতেছেন না বলিয়া স্বাহার সংশয় হইয়াছে। মিষ্টার 
ফিলিপস দিল্লীতে ভারতীয় সাংবাদিকদিংগর সচ্ছেলনে বঙ্িয়াছেন যে, 
তিনি ভারতের কথা ভ্রানিতে আগিয়াছেন। বড়ঙ্াট, পঞ্জাব, বোদ্ধায়ের 
লাট ওুভূতির সহিত তিনি আলাপ করিয়াছেন। দিল্লীতে থাকিয়া 
আমলাতান্ত্রিক তারতের আমলাদিগের সহত তিনি কথাবার্ত! জনেক 
কহিয়াছেন। উহা অবশ্য এক গক্ষের কথা। পপর পঙ্গের কথা 
যাহার! বজিতে পারেন, সরকার তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়! রাবিয়া- 
ছেন। ভাহাদের সহিত মিষ্টার ফিলিপস কারাগারে দেখ! করিবেন 
কিনা, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। ভারত সরকার 
তাহাকে সে সযোগ দিবেন কি না, বল! কঠিন। এবপ আবস্থায়' 
ভবিষ্যতে ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থা কি করা হইবে, তাহা! তিনি 
বুঝিবেন কি করিয়! 1 বিগত যুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর ভার্সাইয়ের 
সন্ধির সময় মাকিণের ভূতপূর্বব প্রেসিডেন্ট উইলসনের যেব্বপ অবস্থা 
হইয়াছিল, এবার এই সার্বত্রিক যুদ্ধের পর সন্ধির সময় হয়ত প্রেসি 
ডেট কজভেন্টের অবস্থা সেরূপ ন! হইতে পারে,-কিন্তু তিনি সাত্রাজ্য- 
বাদের মদিবার় মত্ত হইবেন কি না, কে বলিতে গারে ? 


পি 
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মাসিক বন্দুমতী 


[২য় খণ্ড৩ওয় সংখ্যা 
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ভারত সরকারের অসাফলা 

ভারত সরকার এই যুদ্ধের সময় পণ্া-মূ্য--বিশেষত; সাধারণের অবশ্ত- 
ব্যবহার্য পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিতে যাইয়! যেরূপ অসাধারণ অক্ষমতা 
প্রকটিত করিয়া বসিয়াছেন, তাহ! ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয় । একট! 
বিস্তীর্ণ দেশের সরকার যে এই কার্য করিতে জক্গম হইবেন, _ ইহা 
কখনই পূর্বের কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না । যাহারা মাথার ঘাম 
পায়ে ফেলিয়৷ রৌদ্রে পুড়িয়, জলে ভিজিয়া,_ম্যালেরিয়ায় ভূগিয়া 
ফগল উৎপাদন করিয়াছে, তাহাদের এবং তাহাদের দেশের লোকের 
জন্য পর্যাপ্ত ফমল না রাখিয়া বৃটিশ জাতির খাস উপনিবেশ সিংহলে 
চাউল চালান দেওয়া যে কোন্‌ নীতির অনুমোদিত হইল, তাহ! বুঝা 
যায় না। তাহার পর নয়৷ দিল্লীতে ভারত সরকারের রাজস্ব-সচিব 
সার জেরেমী রেইস্ম্যান্‌ যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ 
পাইয়াছে, ভাকতব্ধ হইতে মস্ত রণক্ষেব্চের তন্ত রসদ সরবরাহ 
করিতে হইতেছে বঙ্গিয়া সরকারকে নিজ প্রয়োজনে ভারতে যন্ত্রশিল্লজ 
পণ্য অধিক পরিমাণে রাখিতে হইতেছে । সেজন্য সাধারণ নাগরিক- 
দিগের জন্তু প্রয়োজনীয় পণ্যের বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে। কিন্ত 
ভারত হইতে কেবল যন্ত্রশিল্পজ পণ্যই রণক্ষেত্রে যাইতেছে না; 
খানদ্রবযও অনেক চালান যাইতেছে। সে জগ্ভও খাগ্শত্যের 
অনাটন ঘটিবার সন্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় দেশের লোককে বঞ্চিত 
করিয়। সিংহলে বা অন্ত কোন দেশে অসামরিক প্রয়োজনে খাদ্যশস্য 
চালান দেওয়! কি. উচিত? চীন দেশেও আজ পাঁচ বৎসর 
যুদ্ধ চলিতেছে । সে দেশেও সরকার অতিরিক্ত নোট প্রচলিত 
করিয়াছেন। সে দেশের লোকের! খান্শস্য সঞ্চয় করিয়৷ রাখিতেছে। 
সে দেশেও খান্তশশ্যের অভাব লক্ষিত হইয়াছে ! কিন্তু তাহ! হইলেও 
তথাকার সরকার কেমন ন্ম্দর ভাবে পণ্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, 
তাহ! অবশ্যই সরকার জানেন । চীন সরকার যেরূপ বিবেচনার 
সহিত এই কাধ্য পরিচালিত করিতেছেন,_ভারত সরকারের তাহা 
বিশেষ করিয়া প্রণিধান করা কর্তব্য। চীন সরকার ৪৫ কোটি 
চীনা-ডলার মূলধন করিয়া! মৃল্য-নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, 
আর এখানে ভারত সরকারের এ বিষয়ে কোন চিন্তিত পরিকল্পনাই 
নাই। উভয় দেশের মধ্যে একপ পার্থক্য হয় কেন? 


ভারত সরকারের উপেক্ষা 


ভারত সসকার এই যুদ্ধের সময় লৌকমত কিরূপ উপেক্ষা করিতেছেন, 
তাহা ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়! জাজ প্রায় ছয় মাস কাল 
ভারতের বাজারে তামার পয়সার দেখ৷ নাই, মে জন্ত সাধারণের ষে 
ঘোর কষ্ট হইতেছে, তাহা সকলেই জানেন । উহার প্রতিকার করিবার 
"জন্য সরকারকে বার বার অনুরোধ কর হইলেও সরকার তাহার 
প্রতিকার করেন নাই। ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে যে, আধ-আনি, জানি, 
ছ-আনি, লিকি, আধুলিও অন্তহিত হইয়া প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্বাহ 
জসম্ভব করিয়াছে। সরকার বলিতেছেন, তাহারা প্রতিমাসে ৭ কোটি 
টাকার খুচরা! বাজারে ছাড়িতেছেন, লোকে উহা সঞ্চয় করিতেছে। 
সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভারত সরকার ভারতীয় টাকশালে 
অট্রেলিয়ার জর্ত তামার পয়সা প্রভৃতি প্রস্তত করিতেছেন । বঙ্গীয় 
জাতীয় বণিকৃ-প্া সরকারের এ কার্ধোর তীর প্রতিবাদ করিয়াছেন । 


উহাতে কোন ফল হইবে বলিয়া যনে হইতেছে মা । সরকারের 
উদ্দেপ্ত কি, তাহ! আমর! জানি না1 তাহাদের এই আচরণে আমরা 
ভভিত! যদি তাহাদের কোন উদ্দেপ্ত থাকে, ভাহা! কখনই ফল 
প্রদান করিবে না। পু 


সিকান্দার হাইয়াৎ খ|1 পরলোকে 


পঞ্চনদ প্রদেশের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা সার সিকান্দার হাইয়াৎ খা 
৫১ বৎসর বয়সে ১১ই পৌষ পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়! আমরা!" 
দুঃখিত হইয়াছি। ১৮৯২ খুষ্ঠান্দের জুন মাসে তাহার জল্ম। নবাব 
সার জিয়াকৎ হায়াৎ থা তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। | তিনি প্রথমে আলিগড়ের 
কলেজ, পরে লগ্ুনের ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 
তিনি ১১২১ খুষ্ঠা হইতে পঞ্জাবের ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য ছিলেন। 





সিকান্দার হাইয়াৎ খা 


১১২৯ তৃষ্টা্ষে তিনি পঞ্চনদ গবর্ণরের শাসন-পরিষদের সানু 
মনোনীত হন। ১৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পঞ্জাব সরকারের রাজন্ব 
বিভাগের মন্ত্রীর কার্ধ্য প্রাপ্ত হন। ১১৩২ এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি 
পঞ্চনদ প্রদেশের অস্থায়ী গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং কিছু দিনের 
জন্ত নিখিল ভারতের রিজার্ভ ব্যাক্কের ডেপুটি গবর্ণরও হইয়াছিলেন। 
১১৩৭ খৃষ্টা্দ হইতে তিনি পঞ্চনদ প্রদেশের প্রধান-মন্ত্রীর পদ 
লাভ করিয়াছিলেন । সামরিক ব্যাপারেও তাহার অনেকটা প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা ছিল। মন্ত্রিত্ব করিবার সময় তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় 
এবং সাম্প্রদায়িক এঁক্যপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। 
নর্থ ওয়েষটার্ণ যেল-কর্তৃপক্ষের অমুঠিত সামাজিক সম্মেলনে তিনি 
ৰ্লিয়াছিলেম-_ফেলওয়ে বিভাগেকস পদস্থ কণ্মচারিগণ বদি তাহাদের 


০ ২১শ বর্ষ__পৌষ, ১৩৪৯ ] 


সাময়িক প্রসঙ্গ 
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নিজ নিজ বিভাগে সাম্প্রদায়িক ভাব-পঙ্ভ্রন কিয়! সার্বজনীন মঙ্গলেব 
এবং সমদর্শিভাঁব দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করেন, তাহা হইলে সত্ববট 
এই সাম্প্রদাস্িক সমস্যার সমাধান হইফে। 


স্পা 


বিজয়চন্ত্র মজুমদার পরলোকে 

নুচিন্তাীল সাহিত্তযিক--লর্ব-প্রতিষ্ কবি-শিক্ষারতে আ্মনিবেদিত 
বিজয়চন্্র মজুমনার মহাশয় ৮২ বংসর বয়সে ১৫ই পৌষ দীর্ঘ কালেব 
সাহিত্য-সাধন! সমাপন করিয়! পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়। 
আমর! দুঃখিত হইয়াছি। যৌবনে তিনি কবি বিমা খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন । তিনি উকিল ও কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যের পরামর্শদা তা 
ছিলেন। পরিণত বযুসে 'তনি কলিকাত। বিশ্ববিগ্তালয়ের অধ্যাপকরূপে 
এবং অধুনালুপ্ত 'বঙ্গবাণী' মাদিকপত্র-নম্পাদনে প্রশংসা! অজ্জন 
করিয়াছিলেন । জীবনের শেষে ২৫ বৎস তিনি দৃষ্টশক্তি হারাইলেও 
তাহার সাহিত্য-সাধন| কুঞ্জ তয় নাই। তাহার রচিত “যজ্ভম্থ 
প্রীজ্য়দেব-বিবচিত গীতগোবিন্দ ও বৌদ্ধগাথাষ স্মধুর পঞ্ভান্থবাদ তাহার 
কবিকীন্তির শ্রেষ্ঠ নিদশন | প্রাচীন সত্যতা” গ্রন্থে তিনি ভারত-_ 
মিশর-_আরব--টীন প্রভৃতি স্থপ্রাটীন দেশেব গৌবব-সমুজ্বল সভ্যতা 
ও সস্কৃতির পরিচয় প্রদান করিয়-_ প্রাচীন অধিবাপিবৃদ্দ যে আধ/- 
জাতির সম্ভান, ভাহ। প্রমাণিত করিয়।'ছিলেন। ভামানত্ব, ইতিহাস, 
সমাজ বিজ্ঞান, ধর্ুভত্ব স্ধন্ধে উহার বহু প্রবর্ধ বিভিন্ন মাসিকপত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। হিন্দু আইন সম্বদ্ধে এবং এতিহাসিক 
গবেষণাপূর্ণ ত্রাহ!র কয়েকখানি ইংবেজী গ্রন্থ বিশেষ সমাদৃত | 
তিনি কাবিবর দ্িজেন্দ্লালে নুহ ও কবীন্দ রবীন্দ্রনাথের বন্ধু 
ছিলেন। তাহার নুচিগ্িত প্রবন্ধগ্ুলি বিভিন্ন মাদিকপতর হইতে 
সহ্কলিত--প্রকাশিত হইলে ব্ল-স।চিতা-ভা গণ সমৃদ্ধ হইবে | 


শা পপি 


হিন্দু মহাসভার অধিবেশন 


১৩৯ হইতে ১৫ই পৌষ কাণপুবে হিন্দু মহাপভাব ২৪ম অধিবেশন 
হইয়াছিল। শ্রীযুন্ত নিনায়ক দামোদর সাঁভান্কর সভাপত্তিব আপন 
গ্রঠণ করিয়াছিলেন । অভিভাষণ-সুচনামু বীর সাভাবকখ মগসঙ্জেম 
লীগের পাকিস্থানের দাবীঝ বিরোধিতা করিতে হিন্দু মহাসভাব 
দৃঢ প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিয়! বলেন, “হিন্দুস্থানের অখণ্ড সকষ্ন 
হইলে তাহার স্বাধীনতার কোন অর্থই থাকে না। বুটিশ 
শাদনের মত পাকিস্থানও যদ আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়। 
হয়, তাহা হইলেও আমর! স্বাধীনতা-সংগ্রামেব অধিকারে বঞ্চিত হইব 
না । মুললমান-প্রধান উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মুদলমানদিগকে স্বাধীন 
রাষ্ট্র গঠন করিতে দিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না| বলিয়া! ধাহাদের 
বিশ্বাস, গ্াহারা এই পরিকল্পনার সামরিক তাৎপধ্য যেন উপলব্ধি 
করেন, ইহ! আত্মঘাতী নীত মাত্র। পাকিস্থানের পর পাঠানিস্বানের 
দাবীও সম্ভব হইতে পারে। ইহ] নিশ্চয়ই ভ্রান্ত ধারণা যে, সম্মিলিত 
দাবী হস্তগত হইবামান্র ইংলগু ভারত ত্যাগ করিবে। কংগ্রেস, 
মগলেম লীগ, হিন্দু মহাসভা সকলের সম্মিলিত দাবী যে বৃটেন পূর্ণ 
করিবে, এমন আশা! নাই। তারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বঙ্গিয় 
জাতি ; _মুললমানগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় মাত্র। মুমলমানরা 
পাকিস্থানের জিদ ধরিয়া! বিবোধিত। করিলে ভাহ।দের সহযোগিতার 


প্রত্যাশ! না করিয়া হিন্দুরা ভারতের অগগুত।! রক্ষার সংগ্রাম চালাইয়া 
বাইবেন। আমারা সকল জাতির সমান অধিকারেব স্বরাজ চাই । 
এই উদ্দেখা-সাধনের জন্ম (১) সমর-বিভাগে হিচ্দু মখাধিকা 
বৃদ্ধির কত্ত চে! শতগুণ বর্ধিত করিতে হইবে । (২) বডতলাটের 
শামন-পন্ষদ, আইনমভা, দেশবক্ষ! সমিতি, মিউনিনিপ্যালিটি প্রভৃতি 
রাজনীতিক ও প্রঙ্গাধিকার কেন্দ্রপ্ুলি অধিকার করিতে হইবে। 
(৩) হিঙ্গুৰ প্রজাধিকার-পরিপন্থী সকল চেষ্টার বিকুদ্ধাচরণ করিতে 
হইবে । (৪) যহাসভার সদন্ত-সংখ্যা শতগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে 1 (৫) 
৫ বংসরের মধ্যে দেশ হইতে অন্পৃশ্ত! সম্পূর্ণ দূর করিতে হইবে। 
অভার্থন। সমিতির সভাপতি হরযুত লক্ষমীপং সিংহানিয়! তাহার 
ভাষণে বলিয়।ছেন,--মুললমানদিগকে সর্ব্বদ! সুবিধা দিয়া আপোষের 
চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া ক'গ্রেদকে দোষী করা ঠিক হইযে না। 
সর্ব একার অজুষ্ঠাত ও অতীতের ভুলভ্রান্তিব কথা বিবেচন করিয়! 
অধিকতর উদারনীতি অবল্ঘণ ঝঁয়াই হিষ্টু মহানভার কর্তব্য। 
১৫ই পোষ ডক্টর শ্যানা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিদুস্বানের অথগ্তা 
বন্ধ] সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত কবিয়া বলেন যে, “বর্তমান সময়ে ভারতে 
বে অচল অবস্থার উদ্চব হইয়াছে, তাহার জন্ত বুটিশ সরকারই দায়ী। 
ক্াতারা নান! ওজর-আপত্তি করিয়া ভারতের এই গ্যায়পঙগত দাবী 
অস্বীকার করিয়া আগিতেছেন । হখন সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ এবং 
১৯৩৫ খুষ্টাব্ের ভাবত-শাপন-আইন ভারতের অমতে ভারতের স্কন্ধে 
চাপান হইয়াছিল, তখন এ সকল অনুহাতের কথা উঠে নাই। 
ভারতবানীবা কোন বৈদেশিক শাসনেরই পক্ষপাতী নহেন। তাহারা 
ভারতবাসী কর্ডুকই ভারত-শাসন চাহেন। বুটিশ সরকার ভারত” 
বামীর তত্তে ক্ষমতা দিতে সম্মত, এ কথা মিথ্যা । যে ব্যবস্থায় 
ভারতের অথগুত1 বিসঞ্জন দিতে হইবে, হিম্দু মহাসভ! তাহা গ্রহণ 
করিতে পারেন না । পাকিস্থানের প্রস্তাব গৃহীত হইলে ভারতের 
স্বাধীনতা-প্রাপ্তির আশা চিরদিনের জন্তা বিলুপ্ত হইবে।” কথা 
সত্য। হিন্দুসভ! সংখ্যালধিঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার্থ তাহাদের 
সহিত সহযোগিতা করিয়া সর্বাবিধ যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা করিতে 
সর্বদাই প্রস্থত-_এ জনক তাতাবা একটি কমিটা নিয়োগ করিয়াছেন । 
মহাগভা কোন সপ্প্রদায়েই কোনরূপ ন্যায়সঙ্গত এবং *যুক্তিঙ্গত 
অধিকারই ক্ষণ করিতে চাহেন না। পাকিস্থান প্রস্তাব পাশ্চাত্য 
সামাজ্যবাদীদিগেন উদ্ভাবিত । তাহাদেরই স্থার্থসাধনের একট! হেয় 
কল্পনা! উঠ! তারতবর্ষকে চিরদাসত্বে বন্ধন করিবার কূট কৌশল। 
স্থলবুদ্ধি সাধারণ লোকও তাহ! বুঝে । তবে প্াকিস্থানপন্থী জন 
কয়েক মুপলমান যে কেন তাহ! বুঝেন না, তাহ! বল! কঠিন । 
বৃটিশ সবকার যে পাকিস্থান প্রস্তাবের সহায়ত! করিতেছেন, তাহা 
ক্রীপসূ প্রস্তাবেই স্প্রকাশ। হিদ্দুস্থানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য 
হিন্দু মহাসভ! এক সক্রি্ম আন্দোগন উপস্থিত করিবার সঙ্কলপ গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই আন্দোলন-সম্পর্কে মহাপভার সাধারণ সম্পাদক 
ডাঃ বি, এস, মুঞ্জে বলিয়াছেন যে, “প্রত্যেক প্রদেশে ১ লক্ষ “রামসেন।” 
গঠন করিতে হইবে। সৈল্ভবিভাগে যোগদান ও শিল্পের প্রসার সম্পর্কে 
মহাসভার নীতির কোন পরিবর্তন হইবে না ।* তাহার! কেবলমাত্র 
হিচ্দুদিগের উপরই পাইকারী জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থার জন্থ 
কেন্দ্রী ও প্রাদেশিক দরকারের নিন্দ। করিয়াছেন । আগামী বারে পঞ্চনদ 
প্রদেশের অমৃতদর সহরে হিন্দুদভার বাধধিক অধিবেশন হইবে। 


৩৫৬ 


মাসিক বস্থুমর্তী 


[২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা রর 
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বিক্ষোভ, বোমাবিস্ফোরণ ও গুলীবর্ষণ 


সংবাদপন্্র-২৮শে-বিহারের “সার্চ লাইট" পঞ্লের বিরুদ্ধে 
নিষেধাজ্ঞা! প্রত্যাহারের জন্ম বিহার সাংবাদিক-সজ্বের দাবী। 
হবিগঞ্জে ( জাসাম ) 'পল্লীবাসী' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত স্ুবোধকুমার 
বায়ের ৩ মাস কারাদণ্ড। ২৯শে-াঁসীর “হিন্দুকেশরী' পত্রের 
সম্পাদক মিঃ মহম্মদ শের খা গ্রেপ্তার। তেজপুরে 'আসামমেবক' 
পত্র আফিস তল্লাদ। ৩*শে-পুণীর দৈনিক সংবাদপত্র 'লোক- 
শক্তির' জামানত বাজেয়াপ্ত, প্রেস ক্রোক। ১লা পৌষ__লাহোরের 
'প্রতাপ' পত্রের মালিক ও তাহাষ পুত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। ২র! 
পৌঁধ- বোদ্বাইএর ২৪খানি, স্ুরাটের খানি এবং আমেদাবাদের 
সমস্ত সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ। ১৬৯, দিল্লীর “হিন্ুস্থান টাইম্‌সের' 
সম্পাদক শ্রীযুত দেবদান গান্ধী এবং “হিন্ুস্থান' পত্রের সম্পাদক ভীযুত 
মুক্তিবিহারী বন্ধের প্রাত নির্দেশ-যে, জনবিক্ষোভ সাক্রাস্ত সকল 
সংবাদ সহকারী প্রেস-এডভাইদারের মঞ্জুরী লইয়া প্রকাশ করিতে 
হইবে। দিল্লীর উদ দৈনিক পত্র 'ডেলি তেঙ্সের' যুগ্ম সম্পাদক- 
মুদ্রাকর ও প্রকাশক গ্রেপ্তার। ২১শে, নিখিল ভার সম্পাদক 
সম্মিলনের নির্দেশে এবং সংবাদ প্রকাশ সম্বন্ধে সরকারী নিয়ন্ত্রণের 
প্রতিষাদন্বরূপ 'ট্েটনম্যান' ও 'নবধুগ' ব্যতীত ভারতের সর্বত্র 
জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সমূহের এক দিনের জগ্ত হরভাল। ২৩শে, 
বোম্বাইএন মাক়াঠী দৈনিক সংবাদপন্ধ “নবকালেব' সম্পাদক মিঃ জি:, 
ডি, মহাশান্দে গ্রেগ্ডায়। বোস্বাই এর 'অন্মভূমি' প্রেসের জামানতের 
কিয়দংশ বাজেয়াপ্ত । ২৪শে, আপত্তিকয় সংবাদ প্রকাশের অভিযোগে 
মিঃ এম, জে, রামলিঙ্গম্‌ দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। 
--২৯শে অগ্রহায়ণ -_বোন্বাইএ জনত। কর্ভক এক 
খাত্তশদ্য-ভাগ্ডার লুঠঠন, ৮* জন গ্রেপ্তার । ৩০শে মধ্য-প্রদেশের 
রামটেক ট্রেঞ্জারি তহশীগ আফিগ লুণ্ঠনাদির অভিযোগে ৮৮ জন 
অভিযুক্ত । কাটোয়ায় বেঙ্গল ব্যাঙ্কের গুদাম ও কাটোয়! গৌরাস্তায় 
৪৫ শত লোক কর্তৃক এক জাড়তের প্রায় ৪** বস্তা ধান্ত ও চাউল 
'লুষঠন। ১ল| পৌধ-_বোম্াই প্রদেশের নাগেশ-কুলকরণী গ্রামের প্রায় 
২* একর জমির ফদল লুণ্ঠন । বেগগাওএ এক স্থানে মেলবব্যাগ 
লুষ্ঠন। চিখালীর ( ব্ুরাট ) জীবনজী লালভাই এর গৃহে ১ শত জনের 
হানা, ৫ হ্াজ্জার টাকার সম্পত্তি লুষ্ঠন। ৩র1-_ঢাকায় এক মদ 
ও মনোহারী ব্যবসায়ীর দোকানে লুনের চেষ্টা । ৫ই--জনত কর্তৃক 
দিরাজগঞ্জের 'তালগঁছী হাট লুঠ, প্রায় ২৫ হাজার টাকার ক্ষতি। ৫ই, 
সরিষাবাড়ীর (ময়মনলিংহ) নিকটবর্তী রামনগর হাটে কাপড়ের দোকান 
লুঠ। খুলনা জিলার বরাতিয়া গ্রামাঞ্চলের বু জম হইতে পাক! ধান 
চুরি । ৬ই-পাবনার বাজারে দোকান লুঠের চেষ্টা । ১১ই-_খান! 
জিলার (বোম্বাই) বেতিবাদী গ্রামের বাজার হইতে খাত্তপ্রবা লুষ্টিত, ৩৭ 
জন গ্রেপ্তার । ১৪ই, আমেদাবাদের গোধরা তালুকে সরকারী পণ্য- 
ভাণ্ডার ভন্মীভূত | রাজন্ব-ঘাদায়কারীকে প্রহার করিয়া অর্থাদি 
নুটটিত। পাতদী রাজ্যের এক ব্যবসায়ীর মদত ছোলা! ও বিবিধ শত্তয 
তন্মীভূত। ১৩ই, হুগলী জিলার চাপাডাঙ্গায় এক হাট লুঠ, পুলিলের 
গলীবর্ধণ, ১ জন নিহত, ১০১২ জন আহত। ১৫ই, ভূধরগড় 
তালুকের ট্রেজারী লুঠেয় চেষ্টার অভিযোগে ৪* জন গ্রেপ্তার। 
নওগী! সহরে ( রাজসাহী ) জনৈক ব্যাবসানীর নৌকা হইতে ধান কু, 


ইহার গক্ষকাল পূর্বে আগানগঞ্জ হাট লুঠের চেষ্টা নিক্ষল। ১৬৯, 
দিনাজপুর জিলার কাহারোল হাটে যাইবার পথে সশস্ত্র এক দল লোক 
কর্তৃক বন্তরাদিপূর্ণ ৭খানি গঞ্ুর গাড়ী লু্টিত। 

বাজালা- কলিকাতা--২৮শে অগ্রহায়ণ বিডন গ্রীট ডাকঘর 
হইতে ১ হাজার টাকা লুঠ্ঠিত, ৪ জন সরকারী কম্মচারী আহত। 
৩*শে-৩ স্থানে তল্লাসী । ১লা পৌধ--১২ স্থানে তল্লাসী। আপত্তি- 
কর পত্রাদি রাখিবার জনন ৪ জন দণ্ডিত । ২রা--১*।১২ স্থানে 
তল্লাসী। ওয়া-_ম্ুরেন্্রনাথ ব্যানাক্জ রোড ও চৌরঙ্গী রোডের 
মোড়ের নিকট প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। ৪ঠা- ল্যাব্সডাউন রোড ও 
রাসবিহাবী এভিনিউর সংযোগস্থলে ট্রামগাড়ী আক্রান্ত, ডাইভার 
আহত । কোন ব্যাঙ্কের কম্মচারী ভারতর়ক্ষা! বিধির ১২৯ ধার! 
অন্থুলারে ধৃত, জনৈক উকীল ও ছাত্রের গৃহে তল্লামী। ৬ই-- 
ডালহৌসী স্কোয়ারের নিকট লায়জারেঞ্জে ছুইটি যোম! বিস্ফৌরণ। 
টালীগঞ্জে প্রতাপাদিত্য ফলোড ও রসায়োডের মোড় এবং বালীগঞ্জের 
ট্রাম-ডিপোয় ট্রাম আক্রান্ত, রাঁসবিহাযী এভিনিউর এক বিলাতী 
মদের দোকানে কয়েকটি ফোম! নিক্ষেপ । ৭ই--কলিকাত! ও সহর- 
তলীতে প্রীকান্তে তরফারি, ছোরা, বর্শা, লাঠী, বন্দুক যা কোন 
অন্তর লইয়া চলাফের! নিধিদ্ধ। ৮ই-_লোয়ার সাকুলার রোডে 
এক সামরিক ফন্ত্রচারীর গৃহ হইতে ৪টি রিভলভার ও ১৪৬২২ টাকা 
অপহাত। ১৭ই,--মধ্য-কলিকাতার ৩ স্থানে তল্লাদী, ৫ জন গ্রেপ্তার । 
১১শে-_দ্বারভা্গ! বিন্ডিংপের প্রবেশ পথে কলিকাত। বিশ্ববিভালয়ের 
ভাইসচ্যান্সেলার ডাঃ বিধানচন্ত্র যায় এবং সংখ্যাবিজ্ঞান সম্মিলনের 
সভাপতি শ্রীযূত নলিনীরঞন সরকারের প্রতি পটক! নিক্ষেপ, যুবক দল 
কর্তৃক ডাঃ রায় আক্রান্ত, নলিনী বাবুকে আক্রমণের চেষ্টা। ২২শে, 
৫1৬ স্থানে তল্লাসী। ২৪শে, নান। স্থানে তল্লামী, ১ জন গ্রেপ্তার । 

ঢাঁকা--২৮শে অগ্রহায়ণ-টাক1 বিশ্ববিষ্তালয়ের জনৈক ছাত্র 
ভারতরক্ষা বিধি অমুদারে গ্রেপ্তার, ঢাকার প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবিদ্‌ জ্ীযুত 
নরেন্দ্রচন্জর ঘোষ ঢাকা সহরে আটক । ই পৌষ, নরিন্দ! থানায় 
বোম! নিক্ষেপ। কোপুনগর যুনিয়নের চৌকীদাতী ট্যাক্স আদায় 
করিতে গিয়া সরকারী কশ্মনচারী প্রন্থত, কয় জন গ্রামবাসী অভিযুক্ত । 
১ই, ঢাক! সহরের জনসন বোর্ডে এক রেস্তোরায় দুইটি বোম! নিক্ষেপ । 
১৩ই-_ঢাক! সহরের নবাবপুর রোডে এক দল যুবক কর্তৃক আবগারী 
দোকান আক্রমণ, ৩ জন গ্রেপ্তার। ব্রাহ্গণকিতা গ্রামে শ্রীমনো- 
রঞ্জন রায় ভারতরক্ষা বিধি অন্থুপারে গ্রেপ্তার । ১২শে-_-এক সিনেমা" 
গৃহের সম্মুখে বিস্ফোরণ, ৫ জন আহত । 

ময়মনসিংহ--২রা পৌঁষ-_হিজলী বন্দিনিবাস হইতে পঙ্গাতক 
কম্যুনিষ্ট কমা পাচুগোপাল ভাছুড়ী গৌরীপুরে গ্রেপ্তার । ১৩ই-- 
মুক্তাগা ছার এক হাঙ্গাম! সম্পর্কে স্কুলের ছাত্র উপেন্দ্রমোহন সাহা ও 
চিত্তরঞ্জন ভটাচার্ধ্য প্রত্যেকে দেড় বৎসর এবং ননীগোপাল সাম্ন্যাল 
৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ১৬ই- টাঙ্গাইলে এক বৎসর সভা 
ও শোভাযাত্রাদি নিষিদ্ধ । 

দাঞ্জিলিং_ শিলিগুড়ির কংগ্রেসবশ্মী গুতুঙ্কুমার মৈতয়ে, ডাঃ 
বরদাকাস্ত ভট্টাচার্য এবং জপর এক জন বম্মীর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড। 

মুশিদাবাদ--৩* শে অগ্রহায়ণ, কমরেড গৌর বাগচী 
প্রেপ্তার । কমরেড নিশ্দলেঙ্গু বাগটী ও ছাত্রকন্মী শৈলেন বিশ্বাদের 
গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ। 


২১শ বর্ষ--পৌধ, ১৩৪৯ ] 


সাময়িক প্রসজ 
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নোয়াখালি--১লা! পৌঁদ ট্রেণে পুলিশের হেপাজত হইছে 
বিচারাদীন বন্দী ননীগোপাল ভৌমিকের পলায়ন। ৫৯, সেনবাগ 
থানায় ছইটি লাইসেব্সবিহীন দেশী বন্দুক প্রাপ্তি, এক জন গ্রেপ্তার । 
২৩শে--বিমানর্থাটার কার্যে বাধাদানের জন্ত পূর্তাবভাগের কুলী- 
দিগকে আক্রমণ, মোটপ গাড়ীগুলির ক্ষতি এবং ৫* জুন কুলীকে 
আহত করিবার অভিযোগে তিন জন মুসলমান দগ্ডিত। 

খুলনা-_-৫ই পৌষ, খুলনা কালেক্টরীর ইংলিস অফিসের রেকর্ডে 
অগ্নিসংযোগ | 

নদীয়া-_৩রা পৌষ, মেহেরপুবের ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক 
রমেশ গোস্বামীর গ্রেপ্তারের জগ্ ৫০* টাকা পুরশ্বীর ঘোষণা | ৮ই, 
সুড়াগাছার রেলওয়ে সম্পত্তি নষ্ট করিবার অভিযোগে গোপেন্্র মুখো- 
পাধ্যায় ও অপর কয় জন গ্রেপ্তার, নবধীপের বিশিষ্ট কনা জ্ীযুক্ত 
শ্যামাপদ ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার। ৃ 

যশোহর--২৭শে অগ্যহায়ণ_বিশিষ্টা কংগ্রেসকন্মী শ্রীমতী 
মনোরম বন্গু ৬ মাসের জগ্ত যশোহর সহয়ে আটক । ৫ই পৌষ 
উরে অগ্নিদানের সম্পর্কে এক জন গ্রেপ্তার । ৮ই, ঝিনাইদহ থানার 
নগেন্ধ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত । 

ফরিদপুর-২৭শে অগ্যহায়ণ--জিল! কংগ্রেস কমিটার 
সম্পাদক এবং অপর ৪ জন আটক । গোয়ালন্দ মহকুমা কংগ্রেদের 
কন্মা হরেন্্রনাথ ঘোষ গ্রেপ্তার়। মাদারীপুরের খালিয়া ঘুনিয়নের 
প্রেসিডেন্ট দ্বিবিকানাথ বড়োরী গ্রেপ্তার । ১ল! পৌধ-_ভাঙ। থান! 
এলাকার ৮ জন হিন্দু ভগ্রুলোকের বন্দুকের লাইসেন্স নাকচ। 

পাইকারী জরিমানা_ফরিদপুর জিলার গৌসাইঘাট থানার 
অধীন কয়েক স্থানের অধিবাসীদিগের উপর এক হাজার টাকা, 
দাঞ্জিলিং ও ময়মনসিংহ জিলার আংশিক শাসন-সস্কার বহিভত 
অঞ্চলের উপরেও পাইকারী জরিমানা, অডিন্তান্স প্রয়োগ, ঢাকার 
৮টি মৌজায় ২* হাজ্জার টাকা ধাধ্য। পুনরায় বেলডাঙ্গার অধিবাসী- 
দিগের উপর ২ হাজার টাকা পাইকারী ট্যাক্স ধাধা, ইহার মধ্যে 
শ্রীযৃত ক্ষিতীশচন্্র ঘোষেণ প্রতি ১ হাজার টাকা দিবার আদেশ । 
ঢাক! জিলার তালতল! বাজারের অধিবাসীদিগের উপর ধাধ্য ৩* **.. 
টাকার মধ্যে ২১৮২।* আদায়। 

--২৮শে অগ্রহায়ণ--কাফি ক্লাবে বে।মা বিস্ফোরণ, 
কয় জন সৈনিক আহত, অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য ৫ হাজার টাকা 
পুরস্কার ঘোষ্ণ। । এক দল পুলিশের উপর বোম! নিক্ষেপ, ৩ জন 
গ্রেণ্ডার। ২৯শে--গিরগগাওএর এক ডাকঘরের নিকট বোমা বিস্ফো- 
রণ, ১ জন আহত, ৪ জন গ্রেপ্তার । এ স্থানে একটি তাজ! বোম! 
প্রাপ্তি। বোম্বাই সহরের উত্তরাংশের এক কারখানায় বোম বিস্ফোরণ, 
বোমা প্রস্তুতের এক ফড়্যন্ত্র আবিষ্কার, এক লৌহ কারখানার 
মালিক ও অপর ৩ জন গ্রেপ্তার । সিরওয়ারে (রলওয়ে ষ্টেশন আক্রমণ, 
জনতা! কর্তৃক প্রহরীদিগের নিকট হইতে বন্দুকাদি সংগ্রহ । ঠ্রেশনে 
অগ্নিদান। ৩*শে পাঁচ স্থানে পুলিশের গুলীবধণ, ১ জন আহত, 
১২ জন গ্রেপ্তার । স্বাস্থ্য বিভাগের এপিষ্টান্ট ডিরেক্টারের আফিসের 
দ্রব্যাদি ও কাপড়ের বাজারে কাপড়ের গীঁইটে অগ্নিসংযোগ । বেল- 
গাওএ ১৮খানি গ্রামের দপ্তর ভন্মীভূত। ১লা পৌধ-_-আমেদাবাদে 
৫ স্থানে বিস্ফোরণ । এক স্থানে ছুইটি বাপ্সিকা জাহত। ছুইটি চৌরা 
ভম্বীভূত। কয়র! জিলার চারিখানি গ্রামের কয়েক জন লাইমেব্সধারীর 


৩৫৭ 
বম্দুকগুলি অপহৃত। ধুলিয়া সঙ্করের তিন স্থানে বিশ্বোরণ, 
কয় জন গ্রেপ্তার। ওরা প্রায় ১ শত লোক কর্তক সার্কন থান! 


আক্রান্ত । গুলীর আঘাতে এক কনষ্টেবল ও ছুই জন আছত। 
বারদৌলীতে শ্রীযূত নগিনভাই দেশাইএর গৃহ হইতে বন্দুক চুরি। 
৪ঠা-আমেদাবাদে জনতার উপর পুলিশের ৫ বার গুর্ীবর্ষণ, ২ জন 
কনষ্টেবল আহত, ১ জন গ্রেপ্তীর, মিউনিসিপ্যাল কনজারভেঙ্গী 
আফিসের আনবাবপত্র ও রেকর্ড ভশ্বীভৃত । বোম্বীইএ এক মিল- 
এলাকায় অবিস্ফোরিত বোমা প্রান্তি। ৫ই-সুরাটে ১২টি বোম! 
আবিষ্কার, ৫ জন গ্রেগ্ডার। ৭ই-_মমেদাবাদে তিন স্থানে গুলী” 
বর্ষণ, ৪ জন কনষ্টেবল ও এক জন দায়োগ! আহত, ৩ জন গ্রেপ্তার । 
রেলওয়ে স্টেশনের নিকট বোম! বিশ্ফোরণ। বার্দৌলীতে এক বিদ্যালয়ে 
বোম। বিশ্ষ্পোরণ। ৮ই--ওয়া্লী পুলিশ চৌকীর নিকট অবিশ্ফোরিত্ত 
বোম! প্রাপ্তি । ১*ই, আমেদাবাদে বালক-দলের উপর পুলিশের 
গুলীবর্ষণ, ১ জন আহত | বোম্বাইএ ফিরোজ্শ। মেট! রোডের 
নিকট এক ফেস্তোরায় যোম। নিক্ষেপ। এক মোটর গাড়ী হইতে দশ 
হাঙ্গার কংগ্রেস ইস্তাহার প্রাপ্তি। ১১৯, আমেদাবাদে পুলিশের 
গুলীগালন, এক দিনেমাগুহে বোম! বিস্ফোরণ, পাটন হাইস্কুল 
ভন্মীভূত। কয়রা জেলার এক গ্রামে পুলিশ চৌকীর নিকট 
বিস্ফোরণ, ১ জন পুলিশ আহত, ৮ জন গ্রেপ্তার । পুনা সহয়ের 
তই স্থানে বোমা বিশ্ফোরণ, ২ জন আহত । যোস্বাইএর ফোর্ট 
এলাকায় একটি বোম! আবিষ্ধীর। ১২ই, ধারওয়ার মিশন স্কুলে 
টাইম-বোমা, নিক্ষেপ। ১৩ই আমেদনগরে এক লিনেমাগৃছে 
বোমা বিস্ফোরণ, ১ জন নিহত, কয় জন আহত। জিলা! ম্যাজিষ্রেটের 
জাফিসে বোমা বিস্ফোরণ | ওরলী বুদ্দিশীলায় ১ শত রাঙ্জনীতিক 
বন্দীর উপর লাঠি চালন। ১৪ই, পাঁচমহল জ্িলার হালোন 
নামক স্থানে, আমেদাবাদের ওল্ড কমাশ্শিয়াল মিল ও মহেম্বরী 
মিলে বোমা বিস্ফোরণ । আমেদাবাদের পাতসা স্ত্রী ও লুনসাওয়াদায় 
পুলিসের গুলী চালন। আুরাট জিলায় জালালপুর ও চিকলি 
তালুকের কয়েক স্থানে অগ্নিদান। আমেদাবাদের পাঁতাস! গ্রীটে 
পুলিসের দ্বিতীয় বাঁর গুঙীবর্ষণ। পুনা সার্ভে ফ্লেফিসের 
নথিপত্র আংশিক ভন্মীভূত। ১৫ই- বোম্বাই হর্ণৰী রোডের 
এম্পায়ার রেস্তেশারায় বোম! বিস্ফোরণ । কলবাদেবী অঞ্চলে 
এক বদ্ধ ঘর হইতে প্রায় .১ শত বোম ও বোমা তৈয়ারীর 
উপকরণ আবিষ্কার, ৮ জন গ্রেপ্তার । মধ্য-রাত্রিতে আদালত 
অঞ্চলে টর্ট লাইট সহ মিছিলের উপর পুলিসের গুলী বর্ধণ, 
১ জন আহত, ৪ জন গ্রেপ্তার। আমেদাবার্দে আসাকুয়া মিলে 
বোম! বিস্ফোরণ । ১৬ই-_নদিয়াদে মুখোনধারী ৪৫ জন যূবক 
কর্তৃক আয়কর অফিস আক্রমণ ও অগ্নিদান । আমেদাবাদে সরিষাপুর 
অঞ্চলে বিস্ফোরণ, সাম্ধা আদেশের মেয়াদ ১ সপ্তাহ বৃদ্ধি। থানার 
কারজাত অঞ্চলে এক খাড়! পাহাড়ের চূড়া হইতে সশস্ত্র পুলিস-দলের 
উপর গুলী বর্ণ । উভয় পক্ষে বন্দুক-যুদ্ধ। ১ জন নিহত, ২ জন 
আহত, ৪ জন গ্রেপ্তার; বন্ছ বোমা, রাইফেল, বিস্ফোরক পদার্থ 
এবং অন্তান্ত যন্ত্রপাতি উদ্ধার। ১৭ই- বোম্বাই সহরের বড়ীবন্দর 
এলাকায় বোম! বিস্ফোরণ, ৭ জন জাহত। লেডী জামদেদজী রোডে 
ডাকঘর আক্রমণ, ২* জন গ্রেপ্তার । কয়র! জিলা লিম্বাসী 
ডাকঘরে অগ্নিলযোগ, বাগাদ রেলওয়ে ষ্রেশনের নিকট বোম! 


মানিক বন্গুম্ভী 


[২য় খণ্ড, ওর সংখ্য। , 
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৩৫৮ 
বিস্ফোরণ। ১৮ই-চালালে (নুয়াট ) মামলতদাযের আদালতে 
এক বোম! বিস্ফৌবণ। কয়র! জিলার দুই জনের ব্যাটারী রেডিও 


হস্তগত। ১৯শে-বোম্বীই আদালত অঞ্চলে পুলিশ-অফিসের সম্মুখে 
বোমা বিল্ফোরণ।  আমেদাবাদে মনোগ্রাম মিলের নিকট 
তাজ! বোমা । খাদিয়। পুলিশের চৌকীতে বোম! নিক্ষেপ । 
২২শে, এক গৃঙ্কে স্টকেশে ৩টি বোম প্রাপ্তি, ২ জন গ্রেপ্তার । 
২৩শেআমেদাবাদ জি, আই, পি, আর আফিসে তিনটি ভাজ 
বোম। প্র্তি, একটি বোমা বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ড । সুমাটের এক গ্রামে 
পুলিসের সহিত জনতার সংঘর্ষ। শ্রমিকনেতা  গিঃ গেগলেকার ও 
ডাক্তার শিরোদশর গ্রেপ্তার' ২৪শে আমেদাবাদে ১২ বার পুলিশের 
গুলীবর্ণ, ১ জন আহত, ১ জন গ্রেপ্তার। স্রাট “বরো” 
মিউনিসিপ্যা্সিটির প্রেসিডেন্টের গুছের বারান্দায় বোম! বিস্ফোরণ । 
২৫শে, আমেদাবাদের বেনিয়াচর বাস্তাম় পুলিশের গুলীবর্ষণ এক জন 
নিহত । শ্রমিকমঙ্গল কেন্দ্রে বোম! বিশ্ষোরণের ফলে অগ্নিকাণ্ড। 

জিন্ধু--১৫ই পৌষ সিদু প্রাদেশিক ফবওয়ার্ড ব্লকের সভাপতি 
মিঃ এ, টি, গিদওয়ানী গ্রেপ্তার। 

কধ্যপ্রদেশ-_-১৫ই পৌষ মধাপ্রাদেশিক পরিষ্দষ সদস্য 
জ্রীযূত কুশলাদ খাজজান্দীর রেডিও যন্ত্র পুলিসের হস্তগত | শেঠ 
যমুনালাল বাক্জাজের পুন্রবধূ শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী বাজাজের রেন্ডিও 
লাইসেন্স বাতিল। ২৭শে--অধ্যাপক ভানশালীর প্রায় ৫* দিম পর 
অনশন ভঙ্গ ৷ মধা প্রাদেশিক দরকার ও অধ্যাপকের মধ্যে মীমাংসা । 
অধ্যাপক ভানশালী সম্পকিত সংবাদ প্রকাশ নিষিন্ধ করিয়া 
ভারতরক্ষ! বিধির আদেশ প্রত্যাহার । মীমাংসার সর্ অপ্রকাশ। 

আসাম -১৫ই পৌষ পর্য)স্ত আপামে মোট ৬০০ জন দগ্ডিত। 
২৬শে অগ্রহায়ণ-নলবাড়ী &্রেশনে সোমা! বিস্ফোরণ । ২৭শে- 
মৌলভী বাজারের অবসরপ্রাপ্ত সাব-এসিষ্্াট সাঞ্জন ডাঃ 
সবোজকুমার ঘোষ 'ও অপর ৮ জন স্পেশীল কনষ্টরেবল নিযুক্ত। 


৩*শে কমুনিষ্ট দলের আসাম শাখার সম্পাদক ক্গং 
ভটটাচাধ্য গ্রেপ্তার । গৌহাটার রদ্নাথ ভট্াচার্ধের ৬ মাস সশ্রম 
কারাদপ্ত। ৩*শে- নওগীাওএর কংগ্রেসক্মী মহেজ্্নাথ হাজারিকা 


ও লক্গ্ীপ্রসাদ গোগ্বামীকে গ্রেপ্তারের জন্গ পুরস্কার ঘোষণ! | তেজ- 
পুরের রেভিনিউ সার্কেল আফিপ, বিলুগুড়ি মধ্য-ইংরেজী বিষ্তালয় ভবন 
ও তিনটি সেনানিবাপ এবং হাজোর ফৰেষ্ট বিট হাউস ভন্দীভূত। 
১লা পেব _বদ্জটপটার এক ডাকঘর, থান! ও স্কুল অগ্নিদানে ধ্বংস ও 
লুঠঠনের অভিযোগে ৭ জন অভিযুক্ত । প্রীহট জিলা-জ্রঙ্জের আদালতে 
"ভারত হইতে দূর হও* ধ্বনি করাঘু আসাম প্রাদেশিক জমিয়ুৎ উল 
উলেমার নেতা মৌলানা জামালউদ্দীন আহম্মদ ও অপর ৪ জন 
মুসলমান কন্মীর কারাদণ্ড । ২রা-_ফেরার আটকবন্দী শ্রীযৃত কিরীটী- 
ভূষণ চৌধুরী শ্রীঃট উপকণ্ঠে গ্রেপ্তার। ৫ই-_-কয়েকটি ইনস্পেকসন 
বাংলা, হাইস্কুল, কমলাবাড়ী ডাকঘর ভম্মীভূত। ১৮ই, নওগা জিলার 
কয়েকটি বিদ্যালয়ে অগ্নিসযোগ। ১*ই, নওগা! জিল্লার ভেরভেরী 
এলাকা হইতে ১৮ জন গ্রেপ্তার, এক বাড়ী হইতে ৩টি তাজা কার্তজ 
প্রাপ্তি। ১৩ই--নওগী জিলার লাহোরিঘাট থানার এলাকা! 


হইতে ৫টি বন্দুক অপস্থাত। বহু গৃহে ভল্লামী। তন জন যুবক 
গ্রেপ্তার । 

পাইকারী জরিমানা--১৫ই পৌঁদ্‌ পর্ধ্যস্ত মোট ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার 
এগার টাকা জরিমানা! ধাধ্য। তেজপুর থানার এলাকাশীন 
মাজগীও গ্রামের অধিবাগীদিগের উপর ৮**২ টাঁক। ধাধ্য। 
গ্িবসাগর জিঙ্লায় মোট ৩৬ হাজার টাকা ধার্ধয । 

--২৮শে মিনাপুর থানার দারোগাকে জীবস্ত দগ্ধ করিয়া 
তত্য। করিবার অভিযোগে ১ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ৫ জনের যাবজ্জীবন 
নির্বাসন-দগ্ড। €ই পৌঁম-_পাটনায় কানাভীয় বৈমানিক হঙ্যা- 
মামলার পলাতক আসামী চন্দ্র ধীপ শশ্বা গ্রেপ্তার । 

পাইকারী জমিমানা-_ভাগলপুর জিলার মোকাশিল থানাব 
১৯খানি গ্রামের উপর ২* হাজার টাকা ধাধ্য | 

প্রদ্েশ-_-১লা পৌধ--পেশ।ওয়ার দায়রা জজের 

এক্গলাসে হান! দিবার জন্য এক দল লালকোর্তী গ্রেপ্তার । 

যুক্জপ্রদেশ-_-২রা পৌষ, ভ্রীযূত সৌম্যেদ্রনাথ ঠাকুরের পত্ধী 
এব স্তাহার ভগিনী শ্রীমন্তী হাতিসিং এবং ক্তাহাদিগের গৃহের জানৈক 
ভৃত্য কারাদণ্ড ও অর্থনগ্ডে দণ্ডিত । ৭ই, এলাহাবাদে বন স্থানে 
তল্লামী, ছইটি রিভল্রভীব 'ও একটি পিস্তল আবিষ্কার । ঝাঁসিতে 
এক কম্মকাবের গৃই হইতে কতিপয় শৃন্ত বোমাব খোল ও বিস্ফৌরক 
পদার্থ আবিষ্কার, ৩ জন গ্রেপ্তান। মজ£ফরপুধে এক জনের নিকট 
১৪৬২৫ আনার পয়লা ও খুচব! ভাঙ্গানী আবিষ্কার, লোকটি 
গ্রেপ্তার । ২৫শে, মোরাদাষাদে ৮টি বেভাব যন্ত্র বাজেয়াপ্ত । বেরিলীত্তে 
দ্ুইটি বন্দুক ও পিস্তল বাজেয়াপ্ত । 

মাড্রাজ-_মুকুদাপুরযের এক গৃহে ছুইটি বোম! ও কার্ডজ 
আবিষ্ান। ১১ই পৌধ--রামনাদ জিলার এক থানা ও সাব- 
ট্রেজাগী লুষ্ঠন মামলাৰ ফেণাবী আগামী এক বনের নিকট পুলিসের 
গ্ুলীতে নিহত | ২৪শে পৌধ, কেন্দ্রী বাবস্থা-পবিষদের সদস্থা 
অধাপক বঙ্গ ও তাহা ভ্রাত। অন্ধু কিমাণ সভাব ভূতপূর্বব 
সভাপতি মিঃ জি, এল, নারায়ণের ধান্য ক্রোক । 

সামন্তরীজ্য--৩রা পৌধ বরোদার স্পেশাল ম্যাজিষ্েটের গৃতে 
একটি এবং মেসান। নামক স্থানে ২টি বোমা বিস্ফোরণ | ৭ই, 
রাজকোটে ভাবমন্দ্রসিঙ্গি কলেজে ও উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে ৩টি 
বোম! বিস্ফোরণ । ১০ই, বরোদ। কলাভবন কারখানায় বিস্ফোরণ, 
এক গ্রামের পুলিশ-চৌকীতে বোম! বিস্ফোরণ। ১৪ই, কোলাপুরেব 
পুরাতন কারাগৃছে অগ্নিদান। শিবাজীপেট চৌকীতে অবিস্ফোরিত 
বোম! প্রাপ্তি। প্রজা-পরিষদের কষেক জন সদশ্তয গ্রেপ্তার। 
১৬ই; কোঙাপুরে ট্রেঙ্গারী-প্রাঙ্গণে বিস্ফোরণ সম্পর্কে বন লোক 
গ্রেপ্তার । ববোদা রাজ্যের এক হাইস্কুল হইতে এক অবিস্ফোরিত 
বোম। অপসারণ । ১৮ই বরোজার বরুণতীর্থ মিউজিয়ামে, জেল- 
প্রাঙ্গণে ও একটি বাঙ্কের নিকট বোম! বিস্ফোরণ | ২২শে, বরোদার 
কলেঙ্ষের গুদামঘরে বোম! নিক্ষেপ। ভবনগরের এক মেল 
ট্রেণের ভৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বোমা বিস্ফোরণ। ২৪শে, বরোদা 
রাজ্যের মেহসেনার বাজারে বিস্ফোরণ, ২ জন গ্রেপ্তার । 


শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পীদিত 
নিব, ১৬৬ নং বহুবাজ্ার স্্ীট, “বন্গুমতী+ রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুজ্িত ও প্রকাশিত 


বাণি পায়, 








২১শ বর্ষ] মাঘ, ১৩৪৯ [৪র্য সংহ্য। 


* সরঙ্কতী-স্ততি : 

১ ১ 
জননি বাণি! করণ|ণি নমপ্তে ছে জশনি খাণি! লহ প্রণতি 
ত্বং গতিরেকা জগতি সমস্তে | জগতে তুমিই এক পরমা গতি ! 
অিমধুরোজ্জলকো মলকান্তি- কোমল-মধুর তব উজ্জল কাস্তি 
স্বখসি বিশ্বজণ-মনসশাপ্ডিঃ ॥ জগজন-চিত্তে স্থুবিমল শান্তি 

চু চি 
মধুরবিপঞ্চাধবনিহ হজাড্ে বাণা-নিকণে হর জড়তা-জাড্য, 
ভয়তি কুন্দকুম্থমাতরণ|ঢ্যে | কুন্দকুস্তমে তখ আভরণ আল্য । 
খিতচরণচ্ছবি-জিতববিচন্ত্রা গবিশশী জিনি পদ-দ্যুতি-উদ্ভাসে 
জগছুদ্ভাসয়সি চ নিস্তক্দ ॥ বিশ্বে বিকশি তোল অতন্দ্র-হাঁসে ॥ 

৩ হ ৩ 
মুগ্ধহুপ্ধময় সিদ্ধুতরজে উচ্ছলিত ছুগ্ধ-সিজ্ু-তরঙ্গে ই 
স্ন্রকমলদলপরিলসদঙ্গে ! শুভ্র কমলদল রাজিত অঙ্গে । 
রুচিরশুচিন্মিতরচিতসিতাশে ! দশ দিশি উজলিত তব স্মিত হাসে 
কুক করুণাময়ি ময়ি! চিরদাসে ॥ রুপা করো কপাময়ি । তধ চির-দাসে 

৪ ৪ 
কুন্দরদোজ্জলন্ুন্দরধদণে ! কুন্দ-দশন-শে।ত1 স্থন্দর আননে, 
শন্দ দেবি ! মম মানস-সদনে | নন্দিত করে (বি মানস-ক|ননে | 
বিবুধবৃন্দচিরবন্দিতচরণে বন্দি ও বুধগণ সেবিত চরণে, 
দেছি দয়ালবমাপত্তরণে ॥ ্নলি শকতি দাও বিপদ-তুরণে ॥ 


পীপ্রীজীৰ স্তায়তীর্ঘ 


এ সন্ত কাহ্যে চিত্রা ১৪ 











৩ 


বীণা__বাগ.দেবীব করকমললীনা-_বীণ! মধুব প্রণববন্কীরে বিশ্বচৈতন্' 
দায়িনী, বাণা শব্দ মাধুরীর পূর্ব প্রতিমা । এক হস্তে পুস্তক- 
লেখনী, অপৰ তান্তে বাণা- শাস্তবি্ভা ও গতবিগ্ধা উভয়ই ঠাহার 


নিজ সম্পং। এজগ্ বীণা ও পুস্তক-বন্ধ-_সারন্বতশতকে সন্গিবেশিত 
হইয়াছে । 
বন্ধচিত্রের বিকাশ-ইতিহাসে- পুস্তকবন্ধা সরলরেখার অঙ্কন 


হইতে উদ্ভূত হইলেও একটু বৈশিষ্ট্য আছে । সে কালের পু'থীর 
মধ্যে একটি ছিদ্র থকে, অঙ্কিত পু'থীতে_ দেই ছিদ্রমধ্যে যে “রা? 
বর্ণটকে রাখা হষয়ছে, তাহার সহিত প্রথম চরণ ও খ্বিতীয় চ্ণে 
ছুই বার করিয়া চারি বার সম্বন্ধ ইইতেছে_ 










জনস্সত্্ 
প্রচ প্রত হব ৬ সা ক্স 





তা 


পুস্তকবদ্ধ 


পৃস্তকবন্ধে গ্লোকটি এ” 
সা জয়তাটিদাকাণা বাকাশশিশতৌক্ষম! 1 
সারদ। বৃতসংসারা ধাসাস্মা পূর্ণচিদ্রস! ॥ 
(অনুবাদ ) 
জয় মা সাপদা-স্ফুবিছে তোমার ম্রতি-নাঝে 
শত পূর্ণটাদ অচিদ নিলান পেতে বাজে | 
ধরিছ সংসাব বাধনে মাঘাধআবার ভেরি” 
(শব্দ) ব্রন্মকপিণী চিম্মদ্ন€ষে রহিছ শবি | 
বীণাবন্ধের অঙ্কনে সগলরেখার সহিত বক্রবেখা ও অলাবু-আকারের মিলন 
ঘটিয়াছে। তিনটি তগ্তা ও বীণার অঙ্গ সরলবেখায় 'ও অলাবুটি 








বীন।প 


তদাকাবে আষ্কি্ | ইহাতে তিমটি স্ববাবোহণী (শোয়াবী ) “বকার 
ছ্বাবা প্রদশিত হইয়াছে । 
প্লোকটি এই, 
যা দেবশক্কিরপি সেবকভক্তিযোনির, 
নির্েদহে ভুবপি বেদবচোহবধেয়া । 
বাযাবরস্ত বরদাপি জদার্ত্কানির, 
নির্মাপকুদ্‌ বিততবিশ্ব হুবোইপ্যকাম! ॥ 


টিন শালিদজীজ্য্বা। 
বস চি জ্ত্বা 


( অন্তুবাদ ) 

জুবশক্তি তবু তুমি সেবকের তত্তিতে উদিত 

নির্ধেদ জাগা তুমি কিন্ত বেদবচনে নিণীতা | 

বর দাও যাযাবলে, ভড়েনো৷ ত' জড়ত্ব চাও 

রচিলে প্রপঞ্চ, কিন্তু আগুকামা কিছু নাহি চাও । 
এই ছুটি বম্বই-ম্বকপোলকল্সিত, গরাঁচান দুটান্ত পাই নাই। 
ভবে, তামার বত্তব্য এই বে, বন্ষচিত্রে কেবলমাত্র গতানুগতিকতা৷ 
প্রাশিনকাজেও ৬ বজম্থিত হয় নাই । পূর্ব প্রবন্ধে নব আবিষ্কারের 
ও এরমবিকাশের আলোচনা করিয়াছি এবং আনও ছুষ্ান্ত দেখাইতেছি 
আনুমানিক থুর্ধ।য় মগুদশ শতাবাঁতে কাশ্মীরদেশীয় 'অবতার' নামক 
এক বিশিষ্ট কবি -ঈশ্বরম্খতকম,? প্রণয়ন 


করেন । ইহাতে মহাদেবের মভিমা বর্ণন 
প্রসঙ্গে নানা বদ্ধকাব্যের অবভারণা 
কদ্িয়াছেন | এই ঈশ্বরতব ম." আনন্দ 






বন্ধনাঢাযা-গুণীত-দেবীমতব মূ এর তন্বু- 
করণে পুচিত হইলেও বন্ধ-বৈচিত্র্যে অধিকতর 
মমুদ্ধিখালী । তবে, ভাষান সনলতা। ও 
মধুরতা ইহাতে হাস পাইয়াছে। শুধু 
পৃববানৃক্ত পঞ্থা অবলন্থনে ছিনি বচনা সমাগ করেন নাই, পবুস্ত, 
বহুবিধ শুন আকাবচিত্র আলিঙান করিয়াছেন । এমন কি পদ্ম- 
বন্ধন পবঈ এক অভিনব “মভাদেব-বন্ধা' বঢনা করিয়াছেন | ইশ্বব- 
শব্দের অর্থ মহাদেন বলিয়া আমহাদেব-বন্ধা' বটান ওুয়োজন কবি" 
হৃদয়ে উদবৃদ্ধ ভইয়াছে- ইভা ঈশ্বরশতক ভিন্ন জন্থ কাব্যে দেখা 
যায় লাই বা সম্ভাবনা কবাপ যাদু না। কোন আলঙ্কানিক গ্রন্থেও 
দেবতানতি লয় বন্ধেন বিবরণ দেখা যায় ন।। এবং দুখের বিম্য 
এই যে, এই গিভাদেব-বন্ধেব অঙ্কন যে ফিবপ হইবে, তাহাৰ কোন 
সঙ্কেত প্রদ হয় নাঈ, এন্সণে উক্ত চিত্রটি শ্লোক হইতে নাভির 


কৰিতে বিশেষ চিন্তা ও শ্রমের জন্পেেজন | 


এই গ্িন্তে- প্রচলিত যমক ও অন্থুপ্রাসের যথেষ্ট সম্পদ 
বিকাশলাভ কনিয়াছে-_ ইহার সহিত দর্তোভদ্র, গোমত্রিকা, মুরজ, 
পদ্যাবন্ধ ব্যতীত বন্ু- ত্রিশুল- পবশু-_গদা- ক্ষুরিক1_তৃণ- চক্র 
খড়।গ- মুযুল_ খনৃঃশর--ডমরু__হল- নন্দিকাবর্ত-_কুলুমোচ্চয়- 


২১শ বর্ষ- মাঘ, ১৩৪৯ ] 
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অশ্বপদ-_গজপদ-_কাঞ্ষী ও ছত্রবন্ধ কোথায়ও একরপে, কোথাও 
বা! একাধিক প্রকারে সন্নিবেশিত উঠয়াছে। 

মঙ্গাদেবের অঙ্গভৃষণ বা ধারণীয় অন্ত্রশ্ুলি উক্ত বন্ধচিত্র উতপন্গিত 
হয় নাই, কিন্তু এই বন্ধগ্ুলি কি নিয়মে বচিত, “হাব কোন উল্লেখই 
নাই। মৃলগ্রস্থেব সহিত স্ববচিত টাকা যোভিত হইলেও কবি 
বন্ধচিত্রেন নিয়ম বিষয়ে কোনরপ বিচাব প্রকট কবেন নাই । 
পববান্তিকালে সপবন্ধ প্রচলিত হইলেও ৯*দশতাকে ভাহাব কোন 
দৃষ্টান্ত প্রদশিত হয় নাই, অথচ মঠাদেলেপ হহিত সের মন্বন্ধ 
অপরিভাব্যবপেই চিন্তনায । মনে হয়, মপবদ্ধেন জটিল তক্কন 
তংকালেও আবিক্ষুত হয় নাই । আবান টিব্সেন যন বৈচিত্র্য বৃদ্ধি 
করা যাইবে, অন্ধনের জটিলতা ততই অন্ত হইবে । ইহা বলাই 
বাহুল্য যে, কবিচিত্তে তন্কনধিদ্ঞাব প্রভাব %€ শঙ্তি তন্তুাবে বন্ধচিরের 
বকাশ-বৈচিত্য সম্ভবপৰ হইয়া! খাকে। 

জটিল বঙ্ধ-টিনেশ নিদশন প্রসঙ্গে হংম ও মঘুবসন্ধের উল্লেখ 
করিতে পারি । 

মবন্গ তী হংসসাঙ্গনা কি নযূনপাতনা, এ বিধমে 5 দেশানেদে ভিন্নমত 
আছে। এ ভন্া তংমবগ্ধ ও মগুরনদ্ধা হই গণ ন'বরা সাণস্বাহশহকে 
সমিবেশিহ হইয়াছে | এই ছগটি নঙ্গেত একটু আভিনবন্ধ আছে। 
পবরদ্ধকশিখা মান্বভীন মভিন। বর্ণনাণ আভিন্ চি ছুটি বাঞচলা€ি 
জটিত আছে। ভংনপদ্ধের শ্লোকটি এ£- 


হংসো মানপমঙ্গী জাবনপঙ্গী ন চোমিকগ্ভাগ । 
গর্বাহনতন্ুবোনা বো গ'তঃ গমতিনা মোহ । 
(অনুবাদ ) 
হখস বিলাঙ্গে মানস সঙ্গে জাবণ লাদে খেলিছে বঙ্গে । 
বেদনা বাধা! লাগে না শঙ্গে ভাপিয়। কি ব| চলে রঙ্গে 1১ 
সে তন্ুব ঘোগে পাভম ধা, বাগদেবী যাৰ বন্তি।পন । 
হস: মোহং নে বিভিন্ন, এই মহিমা জগলব্ণা ॥ 





হংসবন্ধের শ্লোকটি এ চিত্রের মুখভাগ হইতে আরন্ধ হইয়া হংসচিত্রে 
পক্ষে উপর দিক্‌ দিয়! যাইয়া পুচ্ছে মিলিত হইলে শ্লোকের একচরণ 

(১) হংস-_জীবাত্বা ও পক্গিবিশেষ । মানম--মনঃ ও মানস- 
মরোবর । জীবন--আয়ু্ধাল ও জণ।  রঙ্গ__দুঃখমোহাদি 
যন্ড়বিধ ও ঢেউ। 


সমাপ্ত হইল; তৎপরে গুচ্ছস্থ 'গী' বর্ণ হইতে নিমুভাগে নামিয়! 
প্দদ্ধয় গ্বিয়া পুনরায় ঠুখে মিজিত হইবে । "হংমো মা ১৪ তিনটি 
বর্ণ বিপরীতভাবে 'মা সোহং' হওয়াতে গলদেশের মন্গাণ স্থানে 
দুইরূপে এক ভষ্য়া থাকিতে কোন ভস্টবিধ! ঘটে নাই ।* পুচ্ছেব 
অস্তভাগে 'ঈি'- ছুই বার, চরণের মধ্যবর্তী “যোগী? শব্দটি দুই বাৰ 
একরপেই মিলিত হইয়া আছে। '“মানচমঙ্গী' “এখানে ছুইটি 'স' 
একত্র মিলিত এবং 'জী' 'রঙ্গী'ব 'লী' সহ মিশিয়া আছে। 
ময়ুববন্ধের রচনা-প্রণালী হংসবন্ধেবই অন্বপ। ময়ূরের আরও 

সঙ্কীর্ণ অথচ দীর্ঘ গলদেশ, এজন্য প7,টিবর্ণ 'কীকেশবত" অন্ুলোম- 
বিলোম বীতিতে মিলিয়া থাকিতে মমর্থ হইয়াছে । ইভারও আাবস্ত 
মুখভাগ হইতে সমান্তিও সেইখানে কেবলমাত্র সমস্ত শবীরটা 
ঘ্ৰিয়া আসিতে হইবে নিয়ভাগ হইতে উপ্বভাগে পদেব উপরে ও 
নীচে দে দুইটি বর্ণ ভাছে-'ভা" ও না ভাহার ছুই বাব আবৃত্তি 
হইবে । পুচ্ছেব অস্ভিমে ভা" বণ দুই বাণ €ঠিত তইবে। শ্লোকটি 
এই 

কা কেশবতন্নশোভাননভাকাতসন্ত্রভাহিসংঙ্গো ভা 

ভান্পরচন্দক্লাস্ত। যদ্‌ বাণাক্বণিতবশকেকা | 

( অন্ুনাদ ) 
কেখবেন ভন শোভে কার লাগি 
(কাব ) মুগভাত্তি কৰে তপন মলিন। 


শশিকল! কার হুখে বছে জাগি 
১ বাঁণাতনে হয় কেকান্বব লীন ॥ 





ময়ুববন্থা 


সবস্বতীব এই মহিমার সহিত মযুবেতও 
বাপন। প্রকাশিত হইতে পাবে 
কেশবের মাথায় শিথিপাখা, হুখকান্তি রর 
অতিব সশ্গোভ আনয়ন কবে, চন্দ্রক 
(পুচ্ছের গিদগুলি ) লান্ত, নু্তা ও কেকা সমস্তই ময়ূরের অসাধারণ 
লক্ষণ এই শ্লোক হইতে ওকাশ পাইতেছে। 

তন্ুসন্ধান-ফলে জানা গিয়াছে যে.আধ্যাবর্তেব মত দাক্ষি- 
পাত্যেও এই বন্ধচিত্রের রচনা বিস্তৃতিলাভ বহিয়াছিল। তবে, 
দাক্ষিণাত্য কবিদিগের তেমন প্রাচীন রচনার পত্তিচ় পাই নাই। 
উনবিংশ শতাব্দীতে কয়েক জন বিশিষ্ট কবি অভ্যুদিত হইয়ু! 


৬২ 


মাসিক বন্তুম্ভী . 


[২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


৮৮৪। 
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বন্ধচিত্রের নবীন পদ্ধতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এক জনের নাম 
কষসূর্তি-ইনি কন্ধণবন্ধ রামায়ণ রচনা করেন। 'এই বন্ধের 
বিশেষত্ব এই যে, একটি শ্লোকে সমস্ত নামায়ণখানিব জ্মাখ্যানভাগ 
বিবৃত .করা হইয়াছে । 

কন্কণ--নারীদিগের হস্তের অলঙ্কার--বলয় নামে প্রসিদ্ধ । এই 
গোলাকৃতি অলঙ্কারচিত্রে বত্রিশটি অক্ষরের একটি শ্লোক এমন ভাবে 
সাজান হয় যে, যে কোন একটি স্থান হইতে পাঠ করিয়া এক বার সেই 
বৃত্তটি ঘরিয়৷ আসিলেই একটি শ্লোক হইবে | দক্ষিণীবর্তে বাঁ বাম! 


উক্ত চিত্স্থ বলয়মুখে “মা” হইতে বামাবর্ডে ঘবিয়া উপরি লিখিত 
একটি প্লোক হইবে, আবার দক্গিণাবর্তভে ঘূরিলে 'কা' হইতে আবন্ত 
করিয়া “মা” পধ্যস্ত আর একটি শ্লোক হইবে । প্রথম অক্ষরটি ত্যাগ 
করিয়া দ্বিতীয় তক্ষরক্রমে বৃত্তটি ঘরিয়া আমিলে আবার তৃতীয় 
অঙ্গরক্কমে বা চতুর্থ পঞ্চমাদি অক্ষরক্রমে পাঠ করিলে অন্তত: ১৬টি 


শ্লোক হইতে পারে। এইরূপ বিপরীতক্রমে ধরিলে আরও ১৬টি 
মোট--৩২টি শ্লোক হইতে পাবে । পর্বলিখিত ক্লোকটির 
তন্মবাদ এত " 


বর্ডে প্রথম--অথবা দ্বিতীয়াদি অক্ষব হইতে আনস্ত করিয়া 
পর পর অক্ষব পাঠ করিয়া যাইলেই এক একটি বিভিন্ন অর্থের শ্লোক 
হইবে। এই কন্কণবন্ধ রামায়ণ অবশ্য দুর্বোধ, সন্দেহ নাই--টাকার 
সহায়ত! গ্রহণ না করিলে চলিবে না, কিন্তু বৈচিত্র্য এই যে, বত্রিশ 
অক্ষর হইতে চৌধটিটি শ্লোক রচিত হইবে এবং তাহার দ্বারা বক্তবা 
প্রকাশ করা যাইবে: এই কত্কণবন্ধা রামায়ণ এতদূর পথ্যস্ত 
অগ্রসর হইয়াছিল যে, উক্ত কবি বৃষমৃত্তির পদাস্কামুদবণে আরও 
কয়েক জন কবি উক্ত বন্ধচিত্রের অন্নুশীলন করিয়াছেন । 

বেস্কটেশ-রচিত রামচন্দোদয় কাব্যের ২৬ সর্গেও এই একটি 
কন্ধণবন্ধ দ্বারা সমস্ত সর্গের আখ্যানবস্ত প্রকাশিত করা হইয়াছে। 
“সারস্থতশতকম্‌* হইতে কন্ধণবন্ধের একটি ক্ষুদ্র নিদর্শন দেখাইতেছি। 
সারস্বতশতক ক্ষুদ্র কাব্য বলিয়া মাত্র যোঢ়শ অগ্পারের ছলে এই 
কঙ্কণবন্ধ রচিত হইয়াছে । শ্লোকটি এই” 


(১) 


(১) 
মিলিত মায়ার ছায়া! জ্ঞানালোক স্বরূপে যাহার, 
'মাবির্ভতা হ'ন তিনি অমারাতি বাকা একাকাব | 
ণ লোকটি বিপনীত ভাবে পাঠ করিলেশ হইবে 
(২) 
ক দেয়া ভা কা রামা সা। 
কালোনাজ্ঞ রামায়ামা ॥২ 
( তন্ুবাদ) 
(২) 
পরমদানেব বস্তু কিবা? দীপ্তি কিবা? 
নিত্যা চিদানন্দময়ী শুন্দব সে বিভা ॥ 
(১ নং) মূল শ্লোকের প্রথমবর্ণ ত্যাগ কবিয়া ছিতীয়বর্ণ হইতে 
আবন্থ কবিলে শ্লোকের রূপ হইবে 


মায়াসাব! জ্ঞানালোকা । (৩) 
সামানাকা ভরায়াদেক] ॥১। যা সাবাজ্ঞানালোক। সা । 
ম! বাঁকাভা যাদেকামা ॥৩ 

( অনুবাদ ) 


(৩) 
শ্রেষ্ঠ! যিনি, ধারে নাহি হেরে মূর্খগুলা । 
লক্ষ্মী পূর্ণচন্দ্রধপা-_অচলা তুলা ॥ 
বিপকীদ্ভ ব্মে প্রথমবর্ণ ত্যাগ বিলে, তান “বটি হোক 
হইবে, 


ইবেতি প্রত্তীয়মানোতপ্রেক্ষ, নিত্যসম্মিলিতচিদচিদ্রপা এব অিতীয়া 
ব্রক্বরূপিণী ভায়াং প্রকাশিতা। ভবতু ॥ ইদং শাত্বমিদ্ধাস্তমতে ॥ 
দেবীনক্তে রাগ দেবতায়! ব্রহ্স্বরূপতাকীর্তনাত | 

(২) কা অদেয়া_নাত্তি দেয়া যতঃ দেয়বন্তযু সর্ব্বোতমা, 
বিদ্যাদানস্ত শ্রেষ্ঠত্বাংৎ। কা ভা? দীপ্তি? ভগতি গ্রহনক্গত্রাদীনাং 
দীপ্তি্বহিঃপ্রকাশিকা বিদ্ধা। ত্বস্তঃপ্রকাশিকেতি তদ্ংকর্ষঃ। স! 
বাম মনোজ্ঞা কালোনা কালেন মৃত্যুনা উন! হ্বীনা নিত্যেত্য্থঃ। 
জ্ঞা জ্ঞানং তঙ্জগা রাসঃ রসমন্বন্ধী আয়াম: বিস্তারো যন্াঃ 'রসো! বৈ সঃ" 
অতএব চিদানন্দময়ীত্যর্থ: ৷ 

(৩) যা সারা শ্রেষঠা, অজ্তানালোকা অজ মৃর্ধেঃ অনালোকা, 
তেযামপ্রত্যক্ষা, সা মা লক্ষমীরূপাপি, তথ! রাকা! রাকাবং পর্ণিমাবৎ 
আভাতীতি রাকাভা, অধ'দেকামা অধাংস্থ অচলৎস্থ বন্তযু একা মুখ্যা, 
অম! অতুল! । লঙ্ষীস্ত চলা, সরস্বতী লক্মীরপাপি অচলেতি অতৃসত্ব- 
কীর্নম্‌। লক্ষমীর্মেধা ধর! পুষ্টিরিত্যাগর্টমূ্তয়ঃ সন্থত্যাঃ প্রসিদ্ধাঃ ? 





দিন রর বরের টির রিজাল ি 

(১) মায়া অসার; অপ্রধানাংশো! যন্তাং সা মায়াসারা, জ্ঞানম্‌ 
আলোকঃ সোতঃ হন্তাং সা । আলোকপার্থস্থা ছায়েব জ্ঞানং মায়! চ 
বন্াঃ স্বন্ষপম্‌। অতএব সামা অমাবস্থায়া সহিত বাকা পূর্ণেক্দুতিথিঃ 


২১শ বর্ষ মাধ, ১৩৪৯] 


(৪) 
ফেয়ান্ডা কাঁবাম! সাক! 
লোনাজ্ঞাবা মায়ামা কা ॥৪ 
( ছমুবাদ ) 
(৪) 
দিশ্বে দেওয়া আভা কান ? অতনু হয়েও বীধ 
জলে পন্উপর'ন বিদ্বান আসন । 
ইন্দ হ'তে নন বন দেবগণে কধি নত 
মাশি' মা, অভিমায ব্যাপ্ত ভিকবন | 
গাপাণ দকি মনা শ্োকেন প্রথম দুইটি বর্ণ ত্যাগ করিয়া তৃতীয় 
বর্ম হইতে আবল্গ কপা ঘায়ঃ হাহা হইলে ক্লোকেব খপ হই 
(৫) 
সারাগ্জানালোকা সামা । 
বাকাভায়া দেক1 মায়া ॥৫ 
( অনুবাদ ) 
€৫) 
রঙ্ষছ নভানচন বপ মান দেখিতে না পায়, 
ন্দ্েণ যোদননঙ্গাতনা মাৰ ললাট-শোজায়। 
কামানিপহনদ্ুখ কই ধাব নিকটে না পশে 
উদ্দিতা হন সেই দেবী এক- নাভি মায়া বনে ॥ 
বিপবাঁত পি হইতে হ্রিতীয় বর্ণ ত্যাগ কবিয়া। তৃতীয় বর্ণ হইতে 
শ্রোকেব আন্ত ধকিলে হাব ্বকপ হইবে 
(৬) 
ব। ভাকাবামাসা কালো । 
না 5 বাস। যামাকাদে 1৬ 


(৪) দেয়া আভা বস্তা; সা, অন্বথা বিশ্বপ্রকাশো রী 
বাগদেব্যাঃ আভালানাদের চন্জরনুধ্যাদীনার্মপি জ্যোতিঃ প্রকাশতে, 
'তমে আন্তমন্থ জাতি সর্ধবম্‌ ইতি শ্রুতেঃ | কারামাসাকা- কারামাসা 
অকা ইতি পদচ্ছেদঃ | কং জলম্‌ আরামঃ উপবনং তচ্চ কমলোপবনং 
তর আস: অধিঠানং যথাঃ সা। অকা অশরীরা। লোনীজ্ঞারা লাং 
ইন্দ্রাং উনাঃ বকণহুতাশনাদয়ে! দেবাঃ, তেষাম্‌ অজ্ঞা তঙ্ঞানং রাতি 
গৃহ্বাতীতি সা)  উমাবপেণ আবির্ভূয় ইন্দ্াবরান্‌ দেবান্‌ ব্্ধস্বরণভ্ঞান্‌ 
স্বয়ং চকারেতি কেনোপনিষদ্বার্তা । সায়ামা সর্বব্যাপিকেত্যথঃ | 
কা ইতি প্রশ্নে। 

(৫)1 সারাজ্ঞানীলোকা! সামা, সা অম তন্নায়ী মহাকলা-- 
মধাবশক্তিরূপা, সারে ত্রহ্মণি অজ্ঞানং যেষাং তে সারাজ্ঞানাঃ তৈঃ 
অলোকা অদশনীয়! | রাকাভায়াদেকাম'য়া--রাকাভা ভায়া এক! 
মায়া ইতি পদচ্ছেদঃ। রঃ কামবহিঃ তৎ সম্বন্ধি যৎ অকং দুঃখং 
কামাগ্নিজনিতং দুঃখং তত্র ন নাস্তি তা প্রকাশে যস্যাঃ সা, কামজনিত- 
ছুঃখেন সহ যন্ত্যাঃ সন্বন্ধলেশোইপি নাস্তীতি ভাবঃ সা রাকাভা, একা 
অদ্বিতীয় অমায় মায়ানধীনেতার্থঃ, আয়া আগচ্ছতু। 

(১) । . যাভাকারামানাকালো--হা ভাকার। জগাসা অফাঙো, 
ভানি গ্রাঃ তদ্ধং আকার; যন্ত্াঃ সা, যা, জ্যোতিশ্ময়ীতার্থ:, আম: রোগঃ 
শতম্‌ অন্যতি ক্ষিপতি দূবীকরোতীতার্থঃ জুর্যযাদিগ্রহাপাং বোগহরত্বং বথা 


সংস্কত কাব্যে চিত্রচর্চ! ু 


( তন্থুবাদ ) 
(৬) 


গ্রহগণসম উজল আকার 
নাহি কালিমা লেশ। টি 
নাধিহবা তুমি কু বা পুরুষ 
কভু জ্ঞানময় বেশ। 
বরুণায় তব শবদ নিচয় 
বিনাশ অর্থ তার। 2 
( ত্যজিয়া মোদেব ) যেও নাক'চলি' 
(এই নিবেদন আব) ॥ 
এইবপে প্রত্যেক বর্ণ ধরিয়া পৃথক্‌ ভাবে বুত্তেব মধ।বন্তী বর্ণ- 
গুলিকে সাজাইলে বু হরেক ভ্তে পারে, আমি তছ্মুধ্যে ১৬টি শ্লোক 
সারহ্বতশতকে ব্যাখ্যাব সহিত সন্নিবেশিত করিয়াছি । মংস্কৃতজ্ঞদিগের 
ৰুন্িবার জন্য শ্লোকগুলিব ব্যাখ্যা 'পাদটাকায় নোদ্ছিত হইল। উপরে 
মাত্র ছয়টি প্লোকেব স্ববপ ও অন্রবাদ (দেখাইলাম, 'নামিক বন্তমাতী'ব 
সঙ্গে অধিক বিস্তান পাঠকগণেব দৈযাওভিন কাবণ হইতে পাবে। 
কম্কণ-বন্ধের বৈচিত্রা এই মে, সকল বর্ণছলিই গুকন্ববুক্ত, এ জন্মা 
ছন্দোভঙ্গেব ভাশস্কা নাই | বিছ্যানুণালা ছন্দেৰ এক এক চনণে আটটি 
অক্ষর থাকে এবং সকলগুলিই গুরুত্বসমুক্ত । বিদ্বাম্মালার অন্ধ হইল 
“কন্যা ছন্দ: | এই ছন্দ: সারম্বতশন্কে গ্রহণ কনিয়া কন্কণলন্ধোর 
একটি ক্ষুদ্র কপ দেখাইয়াছি । ভাতে এক একটি টণণ চাবটি 
গুরুত্ববফুন্ত অক্ষরে নিবদ্ধ । 
দা্সিণাত্যদেশের তন একটি নিশিষ্ট বন্ধটিএ-পদ্মনালাবঞ্ধ' ! 
এই বন্ধে বচিত স্তোত্রগ্রন্তেব নাম 'পদুমালিকাক্তো | জঙ্গী 
দেবীর শুতি রচনা এই গ্রন্থের বিষম । গগ্মাকয়াৰ মন্তোষবিধানেব 
জন্য- প্রত্যেক শ্লোকটিকে এক একটি গদ্মমালাবপে উপ্ঠার প্রদানে 
চিত্তে যে অপূর্ব আনন্দেশ উদয় হয়, তছ্বিয়ে সন্দেহ নাই | এই 
স্তোর্রের রচয়িতা-কবি বেঙ্কটাচান্য | এই পদ্মমালা বন্ধ__পচিশটি 
পল্লুপুষ্পে রচিত একটি মাল্যের চিত্র । 
পদুমালাবন্ধেব শ্লোক যে ভাবে গ্রাথিত হয়! থাকে, সভা! অতীব 
কষ্টকর। বন্ধ-কাব্যের ক্রমবিকাশে-ইহাব চিত্রাঙ্কনে যেবপ 
বৈচিত্রের বিকাশ হইয়াছে__কাব্যাংশে তদনুপাতে অধিকতর দৃর্ধ্বোধ- 
তার জন্য তাহা কয় জন সম্দয়েব হৃদয়গ্রাহী ভইতে পাবে? তথাপি 
বন্ধকাব্যে ইহাকে উপেক্ষা করা যায়ু না। ান্তস্ুদপে মাবস্বতশ'তক 
হইতে পল্মমালা-বছ্ধের শ্লোক দেখাইতেছি *-- 


সারাধনায় তত সাতমশাঃ পিপাসা- 

সা পাপ্ছিদ্বররসা রবমূলবামা । 
তখৈব সরম্বত্যাঃ, আযুর্বেদবিষ্ঠাপি তদধীনেতি ভাবঃ। নাস্তি কাল: 
কুষ্তবর্ণঃ যন্ত্র সা অকাল! নিরঞ্নেত্যর্থঃ। উ ইতি অব্যয়মাত্রং 


সম্বোধনে। জ্ঞারাসায়ামাকাদে না-স্ঞায়াসায়া মা অক আদে! 
ইতি চ্ছেদঃ। হে আদে! আদিভতে ! ত্বং পুরুযোহপি। 'পুরুষ 
এবেদং সর্ধম্ণইতি শ্রুতেঃ | ভ্ঞা অর্থজ্ঞানং রাসঃ শব্দঃ (ইতি মেদিনী) 
তয়োঃ আয়ঃ উদয়; আবির্ভাব; যত্তঃ সা, জ্ঞারাসায়! শব্দাথভ্ঞাননিদান- 
মিতি যাবং ॥ সাঁ ত্বং মা অক গচ্ছ। উতৈব তির্তোর্থ; | 


৩৬৪ 


মা বালভাবহহসাহবচিদ-বিলাস! 
মাল! বিভাতু মম সা-মেতুলধধাসা 

( অনুবাদ ) 
আবাধনাপধায়ণে সুখন্যশ দানি, 
পিপাসা নিবাণ দেবি 1; পাপহীন চিতে, 
পরম আনন্দ আন--( সকলি ত জানি, ) 
শব্দন্ূলে-_ নূলাগারে বসতি নিভৃতে । 
শ্মিচবান্তি কবে তন কেশদামে শোভা 
যঙ্জীয় অনলে হয় তব জ্ঞান ভাত, 
জীবেৰ জাবন-শ।ল। তুমি মনোলোভা, 
শান্তি তার তুলা-দাক, এস এম মাতঃ ৷ 





পদ্গুমালা বন্ধ 

মধ্যন্তী ৫স্সকৌমে-ঘে "সা" আছে, এ স্থান হইতে শ্লোকেব প্রত্যেক 
চরণ আনস্ হইপে এবং ঘবিয়া আসিয়া এখানেই পুনণায় মিলিত 
হইবে । প্রথম ভাবন্গ হইবে পূর্বকদিক ভাতে । কিছু পন্েব দুটি 
শ্রেণি, একটিতে ঘোলটি, ভাপ একটিতে আটটি পল্ম আছে । ছিতীয় 
পদ্মুঞ্রেণিব সহিত প্রথম সাবির যে ভাটটি পদ্ম গায়ে গায়ে লাগিয়া 
আছে, গে গুন মদাবতী ভঙ্গব যাতায়াতে দুই বার কবিয়া পঠিত 
হইবে, প্রথন মাবিন বাপী 1৯টি পাল্সেব মধাবন্তী অক্ষর £কবাব মাত্র 
পাঠা । সর্বমধা অঙ্গব 'সা"টপ ছাদশ বাব আবৃতি হইবে । তা রি 
ভি”, মা, এই চাবিটি বর্ণের দিন বার কনিয়া পাঠ ভইবে | মোটের 
উপব ২৭টি বে ৫০টি হণ সচিত একটি শ্লোক হইতেছে । 

আবুনিক এ প্রসিদ্ধ যান-বিমান | এইবপ বিমান পূর্ববকবি- 
দিগের অভ্ঞাত ছিল 1 সবন্বতী দেবভাধা-_দেলভাবার মর্তধামে 
মমাগম বিমানঘোগেই সন্থপপন ভইম্বা থাকে | অথচ বিমান শবে 
আর একটি অর্থ আকাশ-শাকাশই শকের আশ্রয়__এ জন্য শব্দময়ী 
দেবীর বিনান যম্বন্ধ অস্বাভাবিক নহে । আকাশ নীরপ, কিন্ত 


মাজিক বন্দুমততী 


৮০০৪৮৪৪৮০০৪৪৯৯৪৪৯৯৪৯৯৯৯৪৯৯৯৮৮০০৪৪০৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪ ৪৮৪ ৪৬০৮৪৪০৪৪৪৪৪৪৮585886885885588858865655558588656585880800. 


[২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 





বিমানেব বপ--বর্তমান সময় প্রায়ই গুতাক্ষ-গোচর হইয়। থাকে, 

ইহা এক্ষণে অনেকে * ক্ষ, ভয়ে বা ভক্তিতে ধ্যানের 'বস্ত। এই 

বিমানবপের চির »হ সরহ্তীব মহিমা কিরূপে বণিত হইতে পারে, 

তাহা 'সাবন্বত-শতকম্'এ বিমানবন্ধ' দ্বাবা প্রকাশিত হইতেছে 
বিমানবন্ধেব গ্লোকটি এই, 


বিদ্কা বিভা বিশ্ববিঘ তিভূমা 
মাতা! প্রসন্নাননশীতধামা। 

মা ভীয়তাং নো বিবিধার্থদা মা 
মায়াতটগুাননদীনবপা ॥ 





(তন্থবাদ ) 
বিদ্া বিভাময়ী ভ১1, বিশ্বেন বিভূতি, 
তুমি মানা, সপ্রচন্্ চধননদ্যুতি | 
তুমিই দিবিধ অথ দাগ তাই দমা, 
(মোদের) ছেছো না মা মায়াতাট জ্ঞানসিন্ধুসম! ॥ 
এই বৃদ্ধেব নধো “বিমান? শব্দটি উপর নীচে ও ছুই পার্থর পক্ষে 
বৃত্তমধ্যস্থ বর্ণ দাবা লিখিত হইয়াছে । বিমানের. উদ্দ ভাগ হইতে 
আবস্ক হইয়া শ্লোঞটি পক্মঘয় গিয়া নিষ্টভাগে সমাপ্ত হইয়াছে । 
বলাই বাহুল্য, ইহা অভিনব কল্পনা । 
আরও কতকগুলি নৃতন ও গতানুগতিক বন্ধ আছে- মাত্র 
কতিপয় দুষটান্ত প্রদশিত হইল । 
এই পবিভ্র মাদমাসে দেবী গবস্বতী বাঙ্গালার গৃহে গৃহে তারাধিতা 
হইতেছেন। ক্ঠাার মিম! বর্ণনায় এই চিত্রচর্চা কৃতার্থ হউক। 
্রীশ্ীভীব ন্যায়তীর্থ ( এম-এ, অধ্যাপক ) 





মে 


* তে 





্ 


কথায় বলে, রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু-খড়ের প্রাণ যায়! মিশরের 
সম্বন্ধে এ কথা থুব খাটে! মিশরে যুদ্ধবিগ্রভ লাগিয়া আছে 
চিরদিন, সেই এতিহাসিক যুগের গোডা হইতে ! কিন্তু এবাপকান্ের 
এ যুদ্ধ মিশরে নয়! মিশরের সঙ্গে কাভাবে! বিবোধ নাই ! অথচ 
এ যুদ্ধের বেগ মিশবকেও ভোগ করিতে হইতেছে অনেকখানি ! 
মিশরে নীল নদের তীরে চাষ-বামেব কাজে বিকাম না, তুঙ্গা- 
চিনির ফশল ফলিতেছে আগেকার মত ! শুধু ক্ষেতেব উপর দিয়া 


হাইযা পি 
ভুলগ্যি আগর পে 

হা শি পর টু 

২ পোর্ট য়া ঙ ডেডা 

গাজাডি লী 


মুতমুন্ছ চলিয়াছে তরী বমার-প্লেন ! মিশরের আকাশে-বাতাসে আন্ত্রের 
ঝন্-বনা-রব মিশিয়। আছে মজ্জায়-মজ্জায় । 





এ যুদ্ধে মিশর 





২ 
রি 


ব্রিটিশ রণতরা ওৎ পাতিয়া বলিয়া আছে৮_-এ পথে ইততালীয়ান-শক্রর 
যুদ্ধজাহাজ আসিয়া দেগা দিলে তখনি তার উচ্ছেদ কৰিতে হইবে ! 
এবং এ ভ্রিটিশ রণতবীন আশপাশ দিয়া মিশরী-মানি নিতা-দিনের 
মত নৌকায় পশরা বচিয়া নীল-নদের বুকে যাতায়াত ধখিতেছে_ 






ভূমণা-সাগবেন ভাবে 


তান সে জল-ঘাত্রী় বাধা মাই, বঙ্ধ 
নাঈ ! 
গীশবের ব্যবসা-াণিক্গা ও শাসন- 
পালনের কানে «টুকু বাতিত্রম ঘটে 
নাই ! দিনের কাজ” 
বুম গোলনোগ নাই, 
_নি শনী,ফৌজ 
নিবিনোপীব গত 
চ৮গগপ আছে! 
খুঙন ডিষউটিন মধ্যে 
বামুনোণ চাবি দিক 
ঘিশিষ্কা এবং আলেক- 
জান্দিযার ও আয়েজ- 
পে. নালে নি মান- 
জাক্রমণ পতিনৌধের 
ভন্া ভাবা মন্দক্গণ 
ওর়াকিণহাপ ! ইভা 
ছাছা এ যুদ্ধ সম্বন্ধে 
ভারা নিশ্চিন্ত 
নিবিকাৰ। 
গত বংসর জুন মাসে আলেবজান্ছিয়ান বাকে হঠাৎ বোমা 


পড়ার জ্রন্ক এক রাত্রে চারি শত লোকের মৃত্া তয় $ 'ভাই বোমার 


তার কারণ, আলেকক্গাত্তি্ার কয়েক মাইল মাত্র দূরে বড় বড় ভর়ে সহরের কতক লোক আলেকজাক্রিয়া ও সুয়েক্র-কেনাল-সন্লিহিত 


০ | মাসিক বন্ধনী [ হয় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 
নি 
অঞ্চল ছাড়িয়া দূরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। $ 
কায়রোয় আজ ব্লাক-আউটেরও ব্যবস্থা 
হইয়াছে। কাছাকাছি বিপক্ষের ছু'- 
চাবিটি বোম! পডিলেও সহরের তাহাতে 
বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। পৃথিবীতে 
আজ যে মন্াযুদ্ধ চলিয়াছে, এ যুদ্ধের 
বিষ-বাম্প বন প্রদেশকে পীডিত করিলেও 
কায়রোর গায়ে কৃশাঞ্চীর বিধিতে পারে 
নাই! অথচ এই কায়রো চতুর্থী 
তোরণ! পূর্ব-আফ্রিকা, গ্রীশ, সিরিয়া 
এবং পশ্চিম-মরভূমিতে যাইতে কায়রোর 
মত নিরাপদ পথ আর নাই! 

মিশর এ যুদ্ধে নিলিপ্ত থাকিলেও 
কত দিন এ নিলিগুত। টিকিবে। বলা 
ছুফর | মিশরের পশ্চিমে বিশীল মকভমির 
বুকে আজ এ মহাযুদ্ধের একাঙ্ক লীল! যে 
বিভীষিকার কৃষ্টি করিয়াছে, কে জানে, 
তাহাকে ভিত্তি করিয়াই বুঝি-বা এ 
যুদ্ধে অবগান ! এবং এই মিশরের 
কূলেই হয়তো বহু জাতির ভাগ্য-বিপধ্যয় 
ঘটিবে ! 

পক্ষ-বিপঙ্গ সকলেই শক্তিমান্, 
মকলেই পাকা আয়োজনে যুদ্ধে নামি- 
যাছে। বশদাদিন জোগান্‌ সম্বন্ধে যে 
জাতিব তৎপবতা অধিক, সেই জাতিৰ 
বিজয় সুনিশ্চিত; এবং সে দিক্‌ দিয়া 
মার্কিন যুক্ততরাষ্্রের বিদয়-লাভেন আশা 
সবচেয়ে বেধী বলিয়া মনে ভয়। 

এ যুদ্ধে আমেরিকা একেবারে শত- 
বাহু দিয়া ব্রিটেনকে মাহাধ্য করিতেছে । 
প্রিটেনকে “ আমেরিকা দিতেছে ফৌজ, 
ট্যাঙ্ক, আর্মাট-কাব, ট্রাক, এরোপ্লেন 
এবং খাগ্ভ। লিবিয্বায় জাম্মানি বে 
নৌ-শক্তি গিয়া ভুলিতেছে, তার সঙ্গে 
পাল্লা দিতে মারি'নকে তাৰ নৌশক্তি 
গড়িয়া তুলিতে হইবে বিপুলতব করিয়। 
এবং দেই সঙ্গে রশদেন জ্গোগানে চাই 
শ্ষিপ্রত। € প্রাচুধা! তাহা করিতে 
এই মিশরই' আমেবিকাব মস্ত সহায়! 
বয়েল এয়াবফোশ এবং বয়েল নেভি 
এখন  তমধা-সাগরকে জানম্মানি এবং 
ইতালীর পক্ষে ছুরভিগম্য করিয়া! 
তুলিয়া । যুদ্ধের উপকবণাদি উত্তমাশ! 
আস্তরীপ এবং বেডশীর বুক বাহিয়া 
মিশরে আনা হইতেছে । আফ্রিকার 
যুদ্ধক্ষেত্রে মিশব হইতে সে-দব উপকরণের এই প্লেনে মক বুকে.ডাক আমে 
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এ যুদ্ধে দিশর 


----- এঞউরাতীও র2ঞঞ এ তীর 





৩৬৭ 
হখারীতি তার পরিবেশন চলিতেছে 
তাছাড়া এরোপ্লেনের জন্য আমেরিকা 
বিমান-পথংপাইয়াছে এইখানে | বিমান- 
পথের পক্ষে মিশর নিরাপদ ঠেঁশন। মিশর 
আজ যুদ্ধণসংল্ি্ট সর্ধবজনের পেক্ল- 
ষ্টেশন । এ"সব সেন! এখানে নিঃসঙ্গতা 
বোধ করেন না। দেশের সঙ্গে যোগ 
রাখিয়া জীবনকে বেশ স্বচ্ছন্দ রাখিতে * 
পারিয়াছেন! 

এবারকারের এ যুছে রসদ-জোগানের 
সার্থকতার উপর জম্ম-পরাজয় নির্ভর 
করিতেছে ! তবু যুদ্ধক্ষেত্রে ধারা নামিয়া- 
ছেন, তারা যন্ত্র নন, মানুষ | : তাদের 
স্ুখ-ছুঃখঃ আরাম-বিরামের কথা ভূলিলে 
চলিবে না। মিশবে নীল-নদের তীরে 
তালীকুঞ্জে, কায়রোর পথে-ঘাটে এবং 
সীমাস্ত-শিবিবে আরাম-বিরামের আয়োজন 
মিলিয়াছে অনামান্ত রকম। অস্ট্রেলিয়ান 
দেনাদল মনের কোমল বৃত্তির ধার ধারে.) 
না--তারাও মিশরে আমিয়া! আরাম- 
বিরামের স্ষিগ্ক আশ্রয় পাইয়া তৃপ্ত 
হইয়াছে। 

আজ ভিন বৎসর ধরিয়া আলেক- 
জান্দ্রিয়ায় এবং লুফ্নেজ-কেনালে ইংলগ্, 
স্বটলাগ্, গ্রীনলাগ্ড, অগ্রেলিয়া, নিউ- 
জীলাগু, ভাবতবর্ধ এবং দক্ষিণআফ্িক। 
হইতে মেনা-বাহিনীর শ্রোত আসিয়া 
জমিতেছে। এ সেনাদলে মীওরি, কাকী, 
সোয়াঙ্কি, জুলু ও জোশ! জাতির অভাব 
নাই। ভারতবর্ষ হইতে গিয়াছে শিখ, 
গুর্থা, পাঞ্জাবী, বাজপুত, গাড়ওয়ালি 
সেনার দল; তার উপর আছে ল্ুদানের 
ফৌজ। কায়রোয় যে-সব জাম্মান ও 
ইতালীয় বাস করিত, তারা বন্দী 
হইলেও মিশরের পথে জাম্মান ও 
ইভালীয়ান রমণীর দেখ! মেলে। তার 
শ্রীশ এবং জান্দ হইতে বহু স্ত্ীপুরুষ 
কায়রোয় গিয়া সঙ্চট-কালে আশ্রয় লইয়া” 
ছেন। এত জাতির সমন্বয়ে মিশরে যেন 





খেলা-ধূলায় এবং আমোদ-প্রমোদেও 
নান! জাতির বৈচিত্র মিশরে আজ লক্ষ্য 
করিবার মত ! ইংরেজ সেনার! ক্রিকেট 
খেলায় মনত, শ্রীকেরা নীর্টী নদের বুকে 


৬৬৮ ৮০ মাসিক বন্নুজত্তী [ ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা? 
নৌকা চালাইয়া বাচ খেলিতেছে, ভারতীয় 
সেনাদের পুজা-উপাসনায় বিরাম নাই। 
নানা জাতির বিভিন্ন আচার-রীতি, বেশ-ভূষা 
মিশবরে এক অপরপ আবহাওয়ার সৃষ্টি 
করিয়াছে । 

মিশরের বাহিরে বিশাল মরুপ্রাস্তর 
অতিক্রম করিয়া! রণক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া 
সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু নানা! জাতির 
মেনা মরুভমিকে হান্টে-ভাষো মোহনীয় 
করিয়া তুলিয়াছে। মর-প্রাস্তরে বাত্রে বিশ্রাম- 
ছাউনি ফেলা হয় চক্রাকারে। ছাউনির 
বাভিরে কামান সাজানো থাকে । বাহিরের 
দিকে থাকে কামানের মুখ -জাম্মান বা 
ইতালীয়ানর৷ সহসা যদি আক্রমণ করিতে 
আমে, কামানের গোলায় তাদের সাধ্য 
থাকিবে না, মিলিত শক্তির রন্ধ ভেদ করিবে ! 


এ 





মিশরীর কাছে পাঠান সেনার 
স্ফিন্স্কের গল্প শোনা 





এবং পাইপ বপাইয়া বনু দূর জনপদ পর্যযস্ত 
পানীয় জল সরববাহের ব্যবস্থা করে। ঘর-বাড়ী 
তৈয়ারী করিয়া মে সব ঘর-বাড়ী আসবাব-পত্রে, 
রেডিও-পানাগারে এবং সর্ব-্বাচ্ছন্দযে পরিপূর্ণ 
করিতে কাপণ্য কপে নাই । নিরাপদ বামেব 
জন্য পাথরের দীর্ঘ প্রাচীর-নিশ্মীণেও ওদাস্তয বাখে 
না । এখন মে সব ঘর-বাড়ী পথ-ঘাট আগবান- 
পত্র মিত্রপন্গীয় সেনা-বাহিনীকে আরাম দান 
করিতেছে । 

মিশরের জল-বাতাম বৃটিশ সেনার স্থাস্কোন 
পক্ষে তেমন অনুকূল না হইলেও মরু-বাসের 
কষ্ট সিতে শিখিবার ফলে তাদের স্বাস্থ্য ক্ষু্ 


মিশবী নক্সাওয়ালার দোকানে 


নীল নদের বাহিরে মিশর দশ-বারে! 
মাইল মাত্র চ৪ছা। কায়রোর স্তকাণ্ডাম 
পাহাড়ের শিখর হইতে বহু দূর পধ্যসত দৃষ্টি 
চলে_সেই পিরামিড এবং পশ্চিম-সীমার 
মরুভূমি পর্য্যন্ত । তাই এই পাহাড়ের 
মাথাস্ব বৃটিশ সেনা ছাউনি ফেলিয়াছে। 
সে ছাউনি হইতে পাহারাদারীর কাজ চলে। 
মরুর বুকে কুচ-কাওয়াজের বিরাম নাই। 
তাছাড়া মক্ষ-প্রান্তরে বাম করিয়া সেনারা 
কষ্ট-মহিফুতায় যেশিক্ষা পাইতেছে, তার মূল্য : 
এ যুদ্ধে তুচ্ছ করিবার নয়। 

১৯৪* খৃষ্টাব্দে ইতালীয়ানরা যখন 
সিঁদি বারানি ৬স্ুধিকার করিয়াছিল, তখন 
সেখানে তাঁরা বড় বড় পাঁক! পথ তৈয়ারী 








মিশরে মাকিন ট্যা্ক 


হয় নাই। এখানে আমাশয় রোগের প্রাছুর্ভাব খুব; টাইফয়েড এবং 
মালেবিয়ার অত্যাচারও অপবিসীম। স্বাস্থ্য সন্বন্ধে সতর্কতা৷ অরঙগন্বনের 
ফলে এ তিনটি রোগের আক্রমণ অনেকখানি বার্থ হইয়াছে । মশা- 
মাছি এবং বোগবাহী সর্বপ্রকার কাট-পতঙ্গ মানা চাই_-এ সম্বন্ধে 
প্রত্যেককে হু'শিয়াৰ করা হষ্য়াছে। মিএবাহিনীর প্রত্যেকে 
জামান ও ইতালীয়ান শরুব মতই এই সব মশা-মাছি কীট-পত্তাঙ্গর 
উচ্ছেদ-সাধনে তিলমান্র দাতা করে না। 

বিদেশী সেনাদলকে আতিথো পপিতপ্ত কধিতে মিশবীদা সব্বদা 
উদ্ুখ | কায়রো! এবং আলেকজান্দিয়াম় হোটেল, প্রিনেনা, থিয়েটার 
নৃত্যশালা, নৈশ ব্লীব--এগুলি সেনাদের উল্লাসকলববে পধিপূর্ণ। 
সকলে মিশখকে আনন্দে গ্রহণ করিয়াছে । সকল জাতিই পবস্পবেব 
মঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতেছে-_সাদা-কালোর পার্থকা কাহারো মনে 





৬৯ 
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নাই! জাতি-বিজাতীয়ে, বে সৌন্বপ্ত এখানে 
গড়িয়া! উঠিঝাছে, তাহার তুলনা নাই ! 

দিনের. বেলায় কুচকাওয়াজে সকলে 
মাতিয়া থাকে, তার পর দিনের "শেষে, 
বিশ্রাম। তখন ছাউনিতে-ছাউনিতে নাচের 
আমর বসে। মেয়েদের নাচ নয়”-লাচে 
তরুণ নিউবিয়ানেব দল । নাচের সঙ্গে বাজন! 
চলে। গীটার বাজে, বাশের বাশী বাজে, 
ঢোল বাজে । কেবোসিনের অস্পষ্ট আলোয় 
সে বাজনায় তন্দ্রালুত! জাগে! সাধারণ 
নৃত্যশালায় হয় নিউবিয়ান নর্তকীদেধ নাঁচ 
নাচের সঙ্গে গান ভয়। বিদেশী সেনারা 
সেঁগানের মানে বোঝে নানান! ছাদের 
নাচের ভঙ্গঁতে অর্থ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 
দশক সেনার! ইচ্ছা করিলে নর্তকীদের সঙ্গে 








নাচেন আসরে প্রজাপতি ! 


সেনাছ যৌগ দিতে পারে। নৃত্যাগারে স্তরাপানের 
ব্যবস্থা আছে। স্ব! বিক্রয় করে তরুণী নর্তভকীরা | 

নৈশ ক্লাবে ইংরেজী-জান! নর্তকীর অভাব নাই-_ 
সেখানেও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। এখান- 
কার নর্ভকীরা জাতে লেভান্টাইন্‌। % 

মিশবের নারী-সমাজ এত দিন অবরোধের 
নিগড়ে আবদ্ধ ছিল--আজ আর সে নিগড় নাই। 
হারেমের চিহ্ন আজ মিশরে নাই। পুরুষের বছু-বিবাহ 
প্রথা লোপ পাইয়াছে। মিশরে নারীরা ভোটের 
অধিকার আজে! পায় নাই__না পাইলেও কণ্মক্ষেত্রে 
উচ্চ পদের অধিকারে তারা বঞ্চিত ননূ। তবে 
বিবাহই মিশরী নারীর জীবনের লক্ষ্য | 

. মিশরী-কুমারীরা অজান! পুরুষের সঙ্গে এখনো 
মেলামেশা! করেন না। সে বিধি এখানে অজ্ঞাত। 
তবে বিবাহ হইলে বাহিরের পুরুষের সঙ্গে মেলামেশায় 
বা রছত্বে বাধা নাই। কায়রোক়ি সব ইংরেজের 


জাসিক বন্ুততী [ হয় খণ্ড, ৪র্থ লংগ্য। 


বাস, মেসব ইংরেজের ঘরের মেয়ের! আচারে- 
ব্যবহারে মিশরী নারীর মত-_বাহিরের 
অজান। পুরুষের সঙ্গে ভাবাও মেলামেশা 
করেন না। 

মিশরের মধ্যবিত্ত গৃহ ঘরের মেয়েরা 
আজ যুরোপীয় শিক্ষা লাভ 'করিতেছেন। 
্ত্ীশিক্ষার প্রসার বাড়িয়াছে। তার ফলে 
মডার্ণ গার্ল নাই, এমন নয়! তারা আজ 
বিদেশী সামরিক অফিসারদের সঙ্গে অবাধে 
মেল্লামেশা করিতেছে । সে মেলামেশা দেখিয়! 
মিশরের সিরিয়ান্‌ মেয়েরা বলেন-_যার! ছিল 
বনের ফুল, বিজনে ফুটিত,_তারা আজ 
সকলের বুকে উঠিতেছে | ইংরেজ জাতির 
সংস্পর্শে মেয়ের প্রজাপতি ॥নিয়৷ নানা 
ফুলের পাপড়িতে আশ্রয় লইতেছে। 

মিশরের ওয়াই, এম, সি, এ বিদেশী 
সেনাদের নিঃসঙ্গতা মোচনের জন্য মিশরী 
কিশোরীদের সঙ্গে তাদের মেলামেশার সুযোগ 
করিয়। দিতেছে । ওয়াই, এম, সি, এ বলে, 
--আঙ্মীয়-বন্ধু ছাড়িয়া উহারা আসিয়াছে 
সদর মরুর দেশে মেয়েদের সঙ্গ-দাহচধ্য 
না পাইলে তার! কি করিয়া বাচিবে ! তাই 
সেনাদের নারী-সাহচর্ধ্য-্ুখের ব্যবস্থা-কল্পে 
গ্রেশহাম্‌ কোর্টের চা-বাগানে ওলাই, এম, সি, 
এ সপ্তাহে ছু' দিন করিয়। নাচের আসরের 
ব্যবস্থা করিয়াছে। সে আমরে সেনার! 
মেয়েদের সঙ্গে অবাধে নাচিতে পায়, আলাপ 
করিতে পায়। এ মব মেয়েদের আন হয় 
ভদ্র ও পাদস্থ গৃহ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া। 
বহু প্রোাও এ আসরে আদেন। তারা 
আসেন কনিষ্ঠা তগ্নী বা কণ্ঠাদের পাহীরাদারী 
করিতে ৷ কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেনাদের 
আলাপ জমে এই প্রোৌঢ়াদের সঙ্গে। বনু 
€প্রীঢ। এই সব দেনাকে স্বগৃহে চায়ের ও 
লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করেন। 

শুধু নাচের আসরে সেনাদের আসরের 
ব্যবস্থা করিয়াই ওয়াই, এম, মি, এ কর্তব্য 
শেষ করে নাই। সেনাদের লইয়! সদস্যরা 
'্রতিহাসিক কীর্তি প্রভৃতি দেখাইতে যান। 
শক্রর বোমার ভয়ে মিশরের মিউজিয়ামের 
সব-কিছু দর্শনীয় সামগ্রী মাটার নীচে সতর্ক বালির বুকে প্লেনের বন্ধ 
ভাবে সংরক্ষিত আছে-্তাহ। দেখিবার 
উপাক্ন নাই। সেগুলি ছাড়া কায়রোয় বা আলেকজান্ত্িয়ার বা এল আহমদের মুশলিম বিশ্ববিভালয়-_-এ-নব দেখিতে সেনাদের 
কাছাকাছি বাহা-কিছু ত্রষ্টব্য আছে, সেনাদলকে সে সব দ্েখাইতে আগ্রহও সীমাহীন । 
ওয়াই, এম, মি, এর আগ্রহ অপরিসীম । গীর্জার পিরামিড, সাক্কারার মিশরের এই সব এঁতিহাসিক কীর্তির কাহিনী পৃথিবীর বুকে 
পিরামিড, এবং জপ; কায়রোর প্রসিদ্ধ মসজেদ; পিশিডল অমর হইয়া আছে। 





ই১প বর্ধ-_মাধ,, ১৩৪৯ ] এস্দ্দেষিগীর . | ৩১ 
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সূ হয় খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্যা 





ছাউনিতে অন্ন তৈরী মশা-মাছি বধ-পর্র্ব 


পাহাড়ের উপর বিরাট তুলুন মসজেদ__বিদেশী সেনাদের কাছে মিশরীদের তাহাতে কোনো! মতে দিন চলিত। এখন এই বিপু 
তীর্ঘের মত সমাদর লাভ করিয়াছে। অবসর পাইলেই বন্ছ'সেনা গিয়া লোক-সমাগমের জন্য খাদ্ধে টান পড়িয়াছে। সে জগ্ক অনেকে তুলান 
পাহাড়ে চড়ে। মসজেদটি দুর্ভেদ্চ উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা । মহম্মদ আলি চাষ ছাড়িয়া গম ও ধানের চাষে মন দিয়াছে! সকল খান্ধ- 
এটি নিম্মীণ করাইয়াছিলেন। অসংখ্য চুড়ার সমাবেশে 
মমভেদটিব শোভা পবম রমণীয়। সেনাদের সঙ্গে 
নানা দেশ হইতে নানা জাতের মেয়ে আসিয়াছেন 
সেবা-ব্রত লইয়া । 

আমেরিকান বিমান-বাতিনীর অধ্য্দগ হইয়া 
আসিয়াছেন মার্কিন যুক্তরাজ্যের বিমান-বাহিনীর 
ভূতপূরর্ব নেতা! জেনারেল জর্জ ব্রেট । মার্কিন রণ্তবী- 
বিভাগ হইতে আমিয়াছেন ক্যাপটেন জেমস্‌ রুজভেন্ট 
এখানকার নৌ-বিভাগের অধ্যক্ষ হইয়া | 

মিশ্রীরা সাধারণতঃ গৃহকোটর ছাড়িয়। বাহির 
হইতে চায় না । বিদেশ ও বিদেশীদের সঙ্গে মিশরীরা 
বড় একটা সম্পর্কও রাখে না। কিন্ত আজ বহু 
বিদেশী মিশরে আঙিয়াছে ; এবং মিশরীরা এ-সব 
“পরকে' বেশ সহজে “আপন' করিয়া লইয়াছে। 

বিদেশীর খিপুল ভিড়ে মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্য 
বেশ সমৃদ্ধ হইয়াছে। মিশরী তুলার বাজার আজ 
একেবারে আগুন! মিত্রশক্তির ফৌজের জন্যই ছু 
সব তুলা বিক্রয় হইতেছে। মিশরী দার দল 
অহোরাত্র উদ্ধা-পোষাক তৈয়ারী করিতেছে ; তাঁদের 
ব্যবসাও বেশ সম্পন্ন হইয়াছে । মিশরে অপর ব্যবসা- 
বাণিজ্য চলে ফিরিওয়ালাদের মারফং। সে ব্যবসায়ের প্রসারও সামগ্রীতেই টান পড়িয়াছে। খাতের মূল্য বাড়িয়াছে। এ সমস্যা 
আজ অপরিসীম। সমাধানের উপায় এখনো 'মেলে নাই । মিশরে বহু যুদ্ধ হইয়া 

সামরিক অফিসারদের. মধ্যে অনেকে মিশরী ও আরবী ভাষা গিয়ছে। নৌ সব যুদ্ধের স্বৃতি মিশরের মাটার. বুফ হইতে আজো 
ট 'অনেকে ন্অবসব্্পন করিতেছেন মিশরের লাইব্রেরীতে মিলায় নাই। আজ  মিষ্ার, যু ক্র াইী। +: যুদ্ধ লে চায় 
এব বইয়ের দোকানে । নাই! আজিকার এ মহাযুদ্ধের গঞ্জন: | 

গোল বাধিয়ছে শুধু খাত লইয়া। বেখান্ত মিশরে জন্মায়, . প্রকম্পিত | নি 





চিত্র-করা প্লেনের মুখ 
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নিশরে এই যে আজ বনু জাতি আসিয়া 
সমবেত হইয়াছে হিটলাবকে দমিত করিবার 
জন্য, সে আশ! সার্থক করিতে ন। 
পাপিলে যুবোপ-আমেবিকা এবং অস্ট্রেলিয়া 
মা বিপন্ন হইবে! বুটেনের কাছে 
আজিকার এ বিপদ ডোভারে যেমন দারুণ 
ব্ভীধিকাময়, মিশবের মক-প্রাম্তরেও ঠিক 
তেমনি । কাজেই শান্ত অতীত-স্বৃতিন্বপ্ে 
বিভোর মিশবকে আজ বণোন্মাদনায় জাগ্রত 
ভইতে হইয়াছে । মু 

নেলশন এক দিন এই নীল নদের বুকেই 
নেপোলিয়নের ছুদর্য নৌ-শক্কিকে চূর্ণবিচ্র্ণ 
কন্যা বুটেনকে এই মিশরের বিজয়ী 
করিয়াছিলেন, ভেমনি হিকার এবং 
মুশোলিনিকে পরাভভৃত করিয়া আজো 
এই মিশরেই বিজয়-গৌরব লাভ হইবে, 
এ আশা বুটেনের মনে অনুষ্ষণ জাগিয়া 
আছে! 





সুখী কে? 
হ্ৃদয়েতে যার শাস্তি বিরাজে সংসাবে থেকে সংসার ছেড়ে 
সেই ত প্রকৃত সখী, দূরে থাকে যার মন, 
পরহিংসায় মন লে যার” নাহি বন্ধন, সকলি আপন 
তার সম নাহি ছুখী। লভে সে পরম-ধন&* 


স্্রাযামিনীমোহন কর। 
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অর্থ ই অনর্থের মুল। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভাযতব্ধ গত তিন বদর 
কুবিজ, বনজ, খনিজ এবং শিল্পজ বনবিধ উপাদান উপকরণ সরবরাহ 
করিয়া প্রচুর অর্থ অঞ্জন করিয়াছে। এই অর্থই অধনা ভারতবাসীর 
অনর্থের নিমিত্ত হইয়াছে; এবং সুদূর ভবিষ্যতে অধিকতর অনিষ্টের 
সম্ভাবনা স্থপতি করিতেছে । বিগত মহাযুদ্ধেও ভারতবর্ষ প্রচুর অর্থ 
অঞ্জ্রন করিয়াছিল, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধে অজ্জিত অর্থমম্টি তদগেক্ষা 
বু গুণে অধিক। তথাপি, এই অর্থের অত্যধিক প্রীচুধ্যে হততাগ্য 
ভারতবাসীর দুখে-ছুর্শশা কিছুমাত্র প্রশমিত হওয়ার পরিবর্তে তাহার 
অনধ-বন্্র ও শিক্ষা-সমস্তাকে অধিকতর প্রচণ্ড করিয়া তুলিয়াছে। 

অর্থের প্রবল প্রাচসঘবেও ভরা হইতে রৌপ্য পর্যন্ত স্্ববিধ 
ধাতব মুদ্রার যাদুকরের দণ্স্পর্শে অকম্মাৎ অস্তদ্ধীনের সহিত, 
নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনে অত্যত্ত অভাব ঘটিয়াছে, এবং দেশে খাদ্য 
ও ইন্ধন প্রব্যাদির, এখনও অনটন ন! ঘটিলেও, উভয়ের মূল্য 
অপরিসীম বৃদ্ধি পাইয়৷ পরিমিত আয়বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত, স্বশ্লাবিতত ও 
ঘরিপ্র ব্যক্তিবর্গের অশন-বমনের বাড অভীব নিদারুণ বুদ্ধি করিয়াছে। 
অঞ্প-বন্ত্রের মূল্য এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বাজারে চল্তি চাকতির 
অর্থাৎ প্রচলিত মুক্রা-প্রকরণের সর্ববিধ ধাতব সংস্করণের প্রবল 
দুতিক্ষ ঘটিয়াছে। . 

কেন এমন খল, তাহারই নিদান ও কারণ অনুসন্ধান" 
অঙুখীলন পূর্ববক প্রতিকারের পদ্থা-নির্দেশ উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের 
অবতারণা । 

বিপদের স্তায় বিপ্লবও একাকী আসে না। একবে অথবা উপযু্- 
পরি বন ভাবে উপস্থিত হয়। যুদ্ধে রাষ্ট্র । রাষ্ট্রঙ্গে রাষট্রবিপ্লব। 
াষট্রবিপ্নবে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক বিপ্লব ঘটে। 
আমরা এই প্রবন্ধ শুধু অর্থ-নৈতিক বিপ্লবের আলোচন! করিতেছি। 
অধুন। দেশব্যাপী যে মৃদ্রাবিভ্রাট ও খান্যদট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা! 
এই অর্থ-টনতিক বিপ্লবের ফল । 

দ্ধ পরিচালনা প্রচুর ধনবল ও জনবলের উপর নির্ভর করে। 
ধনবলই মুখ্য । ধনবল ব্যতীত সৈল্ঘ-সামস্ত, রসদ, পোষাক, সাজ- 
সরঞ্জাম, অনত্শস্ত্, গোলা-বারুদ, কামান-বিমান, পোতট্াঙ্ক, যান- 
বাহন প্রত্ৃতিরূ যথার্থরপ সরবরাহ সম্ভব নহে। শাস্তিকালে যে 
থা চদতত-বাহিনী, নৌ-বহর ও বিমান-বহর পধ্যাপ্ত, যুদ্ধকালে যুদ্ধের 
প্রাবর্ধমান ব্যাস্তি ও তীত্রতীর সহিত তাহাকে বহুল পরিমাণে প্রবৃদ্ধ 
ক্ষরিতে হয়। শাস্তিকালে এই অতিরিক্ত ফৌজ কৃষিশশিল্প ও নানা- 
বিধ বৃক্তিব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকে এবং তাহার! নিজেদের ভরণ-পোষণ 
নিজেরাই করে। সরকারী ফৌজে ভন্তি হইলে তাহাদের অশন- 
বসনের ব্যয় সরকারকে বহন করিতে হয়। স্বাধীন ভাবে জীবিকা- 
অর্জনের সময় তাহাদের যেরপ আহার ও পরিচ্ছদে প্রয়োজন সিদ্ধ 
হয়, সামরিক কার্ধ্যে নিযুক্ত হইলে তাহানের স্বাস্থ্য ও স্থাচ্ছন্য 
অস্কুর রাখিলেই যথেষ্ট হয় না/-উন্নতিবিধান করিতে হয়; সুতরাং 
ভদপেক্ষা পুষ্টিকর আহাধ্য ও উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদের প্রয়োজন । নে 
হায় শাস্তিকালে্তুলনায় বছল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সামরিক 


কাধ্যে সমর্থ যুবকগণকে নিযুক্ত কর! হয়। তক্জন্ত গুণ ও পরিমাণ 
অনুযায়ী রসদের মূল্য বৃদ্ধি পায়। পক্ষাস্তরে, উৎকৃষ্ট কম্মীদিগকে 
কৃষি-শিল্প ও বৃত্তি-ব্যবসায় হইতে অপহৃত করিবার ফলে এ সকল 
ক্ষেত্রে অবনতি ঘটে, উন্নতি ব্যাহত হয়। 

আধুনিক যুস্ধ-যন্ত্রের লড়াই। বিজ্ঞান-বদ্ধির সহিত বিজ্ঞান- 
বন্ধির সঘর্ষ। কল-কৌশল ও উপায়-উপকরণের সহিত কল-কৌশল 
ও উপায়-উপকরণের প্রবল প্রতিযোগিতা । আধুনিক যুদ্ধে সীমান্তে 
বণাঙ্গণৈ যেমন সৈম্-সামস্তের শৌধ্য-বীর্যের প্রয়োজন, দেশাভ্য- 
স্তরে কৃষিক্ষেত্রে, শিল্প-প্রাঙ্গণে, বিজ্ঞানাগারে এবং সর্বপ্রকার 
কল-কারখানায় তদ্রপ উদ্ভাবন ও উৎপাদন-শক্তি-মামথ্যের 
প্রয়োজন । এই সকল ক্ষেত্রে, অপরিত্যজ্য ব্যতীত, অধিকাংশ 
শক্ত-সমর্থ ব্যক্তির সামরিক কার্যে নিয়োগের ফলে, তাহাদের কণ্ম- 
প্রচেষ্টা ঙ্ু্ রাখিবার নিমিত্ত, শিক্ষিত ও পটুর পরিবর্তে অধিকতর 
অশিক্ষিত ও অপটু লোককে নিযুক্ত করিতে হয়! শুধু তাহাই 
নহে, যুদ্ধের প্রয়োজনে কৃষি-শিল্পে, বিজ্ঞানাগারে ও কল-কারখানায় 
অধিকতর দ্রব্য-সামগ্রীর ত্বর্নিত উৎপাদনার্থ, তাহাদের কণ্মক্ষেত্রের 
বিপুল বিস্তৃতির সহিত বহুল পরিমীণে অধিকতর কৃষক, শিল্পী, 
কারিগর, শ্রমিক, সরবরাহকারী, বাহক ও বাহন নিযুক্ত করিতে 
হয়। আধুনিক যুদ্ধে গুরু ও বৃহৎ হইতে, লঘ্‌ ও স্ুদ্রতম চক্লিশ 
হাজার প্রকার দ্রব্যসন্তারের প্রয়োজন হয়। এই সকল সামগ্রীর 
ত্বরিত উৎপাদন ও যথাসময়ে যথানিয়মে যোগান অঙ্ষঞ্জ রাখিবার 
নিমিত্ত অন্যুন চন্পিশ লক্ষ লোকের অক্লান্ত পরিশ্রম প্রয়োজন । 
প্রত্যক্ষে হউক, অথবা! পরোক্ষে হউক, এই সমস্ত লোকের সর্ধর- 
প্রকার পারিশ্রমিক ও পারিতোধিক এবং এই সমুদায় কণ্ধক্ষেত্রের 
উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্যের চলাচল-ব্যয় মরকারকে বহন করিতে হয়। 
উৎপন্ন ভ্রব্যের কিয়দংশ ঘটনাচক্রে অবস্থা বিপর্যয়ে বিনষ্ট হয়। 
সুতরাং উৎপাদন, প্রয়োজন অপেক্ষাও অতিরিক্ত মাত্রায় করিতে 
হয়। যুদ্ধেয় কালের দৈত্য ; এবং ক্রুত, অথবা বিলম্বিত, 
বিস্তৃতির ব্যয় বিপুল হইতে বিপুলতর হয়। এই 
নিমিত্ত যুদ্ধে লিগ জাতিমাত্রেরই যুদ্ধব্য় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাঁয়। 

যুদ্ধোপকরণ ব্যতীত, যোছ্, বর্গের স্বাস্থ্-সংরক্ষণ হেতু বু সুযোগ্য 
চিকিৎসকের .ও উধধের প্রয়োজন । যুদ্ধে আহত ব্যক্তিবর্গের 
সুচিকিৎসার নিমিত্ত উপযুক্ত চিকিৎসালয়, ওধধাদি এবং সেবক ও' 
শু্রধাকারিসীর প্রয়োজন হয়। হত ব্যক্তিবর্গের পরিবার-পরিজনের 
ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও রাষ্ট্রের কর্তব্য । নুতরাং যুদধার্থে যে কিরূপ 
বিপুল অর্থের প্রয়োজন, তাহা সহজেই অন্থমেয়। এত্যতীত, 
সামরিক উপকরণ, রসদ, পরিচ্ছদ প্রভৃতির নিয়মিত উৎপাদন, 
যোগান ও হিসাব-নিকাশ হেতু, বহু অ-সামরিক কেরাণী ও কশ্মচারী 
নিয়োগ করিতে হয়। যুদ্ধ শেষ হইলেও এই সকল দপ্তরের লোককে 
বনু দিন পোধণ করিতে হয়। নুতরাং যুদ্ধের নিমিত্ত প্রত্যেক যুদ্ধমান্‌ 
জাতিকে জলম্রোতের স্কায় রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিতে হয়।' 

যুদ্ধে লিপ্ত অন্তান্ত দেশের তুলনায় ভারতের আধিক অবস্থা 


২৯শ বর্ধ--মাথ। ১৩৪৯ ] 


এখনও প্রতিকু্ হে। ন্্রতি ভারতের উত্তরপূর্ব . সীমান্তে শক্ত 
হান! দিয়াছে এবং পূর্বব-উপকূল ভাগে বিমান-আক্রমণ চালাইতেছে। 
ফলে, ভারতের সামরিক ব্যয় প্রতিদিন ক্রোর টাকার উপর 
দাড়াইয়াছে। উপাদান উপকরণ সম্পদে সমৃদ্ধ ভারত অর্থ-সাম্থে 
দীন দরিদ্র । ভারতের ব্যয় গত তিন বংসরে কিরপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
তাহ! ভারত সরকারের আয়-বায় হিসাবের আলোচনা! করিলে প্রকট 
হইবে । 

বর্তমান মহাযুদ্ধের লুচনা ১৯৩১-৪* আঘধিক বংসরের 
দ্বিতীয়ার্ধে ৷ যুদ্ধ বাধিবে না এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া 
এ বংসবের আয়্য্ হিসাব প্রস্তুত হইয়াছিল। যুদ্ধের নিমিত্ত, 
সংরক্ষণ বিভীগে তিবিধ বাহিনী, অন্ত্রশত্ত্, সাজ-সরপ্ধাম এবং পোত- 
বিমান প্রভৃতিব মংস্কার ও নববিস্তার আরদ্ধি হ্যু নাই । সুতরাং 
এ বংসরের বাজেট যুদ্ধব্যয-বিমুক্ত ছিল । তথাপি, ৮২১৫ কোটী 


টাকাআয়ের তৃলসায় ব্যয়ের আনুমানিক অঞ্ক ছিল ৮২"৬৫ কোটা $ 


অর্থাং ৫* লক্ষ টাকা ঘাটতি । এই ঘাটতি পৃরণের নিমিত্ত দরিজ্র 
ভারতবামীর করভার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। গত তিন বংসরের 
অনুপাতে কর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

ভাবতের প্রথম যুদ্ধ-বাজেট ১১৪*-৪১ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। এই 
বংসর ভারতের সংবন্গণ*ব্যয় ছিপ ৭৩৩১ কোটী টাকা । তন্মধ্যে 
৩৬৭৭ কোটা টাকা ছিল স্বাভাবিক বাংসরিক ব্যয়, এবং বক্র 
টাকা অতিবিন্ত বায়। ১৯৪১-৪২ খুষ্টান্দে সংরক্ষণ-ব্যয় প্রথমে 
মিদ্ধারিত হয় ৮৮১৩ কোটা । এই অঙ্কে অন্তিরিক্ত যুদ্ধব্যয় ছিল 
৩৫'৬* কোটা । বর্ষশেষে যথার্থ ব্যয় হইয়াছিল আরও অধিক-- 
৫৩"*৩ কোটা । স্বাভাবিক যাংসরিক ও অতিরিক্ত, উভয়বিধ 
বায়ের পরিমাণ এ বংসরের শেষে দড়াইয়াছিল ১*২'৪৫ কোটা 
টাকা। এতত্যতীত, ত্রিটিশ সরকাবের দেয় অংশ ছিল, ২**,ক্লোটা 
টাকা । সুতরাং ভারতের হিসানে মোট যুদ্ধ-্যয়ের মাত্র! ছিল 
প্রায় ৩** কোটা টাকা । ১৯৪২-৪৩ থুষ্টাব্ধের যুদ্ধ-বাজেটের মোট 
অন্ক ৫৩৩ কোটা টাকা । তগ্মধ্যে ভারতের অংশ ১৩৩ কোটা এবং 
বুটিশ সরকারের দেয় অংশ ৪** কোটা । এই স্থানে বলিয়! রাখ! 
প্রয়োজন ঘে, ভাতের সংরক্ষণ হিসাবে যে সামরিক ব্যয়, তাহার 
অধিকাংশ বৃটিশ সাগ্রান্্ের নিরাপত্তার নিমিত্ত, সুতরাং বৃটিশ 
মবকার তাহাব প্রকৃষ্ট অংশ বহন করেন। এইরূপে বুটিশ সরকার 
গত তিন বৎসরে, ভারতের মংরক্ষণ হিসাবে ৬৬* কোটা টাকার 
দায় গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, যুদ্ধ-পূর্বব সামরিক বাজেটের 
তুলনায় ভারতের নিজন্ব মরক্ষণ ব্যয় ১৯৪০-৪১ হইতে ১৯৪২-৪৩ 
পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রায় ১৫* কোটা টাকা । নিত্য নৃতন কর 
ধাধ্য করিয়া এই ব্যয় নির্ব্বাহ করা! হইতেছে। অবশ্য নূতন নৃতন 
আমের গম্থাও আবিষ্কৃত হইয়াছে । মোটের উপর গত তিন 
বৎসরে ঘাটতির অঙ্ক অন্থুমিত হইয়াছিল, ৪৯৮৭ কোটা । ভারতীয় 
ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট্‌-অধিবেশনে গত কয়েক বংসরের 
যুদ্ধের আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিদাব পাওয়! যাইবে । 

বাজেটে শ্াটুতি এবং প্রতি বৎসর যুদ্ধের ব্যয় বৃদ্ধি। অথচ 
আমর! বলিয়াছি, ভারতের প্রচুর অর্থাগম হইতেছে । আপাত- 
দিতে ইহা অসঙ্গত বলিয়৷ মনে হইতে পারে ; কিন্ধু যথার্থ তাহ! 
নছে। যুদ্ধের ব্যয় সরকারের, অর্থাৎ সরকারী তছবিল হইতে নির্ববাহ 


দুক্ঞা-বিজ্ঞাট ও মুল্য-সফট 
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হয়। কিন্তু যুগ্ধনিমিত আয় পর্ধবসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাত করে, 
যুদ্ধের জন্ত ক্রমবর্ধমান কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে দেশের 
কিয়ংশ লোকের বহু অর্থ প্রাপ্তি ঘটে । এই নিমিত্ত যুদ্ধের ক্রম- 
বর্ধমান ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সরকার শ্রেণীবিশেষের অথব! দেশবাসীর 
উপর নূতন অথবা অতিরিক্ত কর ধার্য করেন, এবং প্রয়োজন মত 
খণ গ্রহণ করেন। কিন্তু, কেবল কর বৃদ্ধি ওখণ বৃদ্ধি করিলেই 
যুদ্ধ-পরিচালন! সম্ভব হয় না। যুদ্ধের ব্যয় বৃদ্ধির সহিত অর্থ বৃদ্ধি 
করিতে হয়। অর্থাত, নৃতন মুদ্রা সি করিতে হয়। 
শাস্তিকালে যে পরিমিত অর্থে সর্বলোকের সর্্ধবিধ প্রয়োজন 
মাধিত হয়, যুদ্ধকাপে যুদ্ধ-প্রয়েজনে তদপেক্ষা অনেক অধিক 
পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন । সকলেই জানেন, যেখানে বন অর্থের 
আদান-প্রদান করিতে হয়, সেখানে ধাতব মুদ্রা ব্যবহার “সঙ্ক$- 
ও সুবিধাজনক হয় না । এই নিমিতই কাগজের ভাক্ত মুদ্রা অর্থাৎ 
নোটের বহুল প্রচাব প্রয়োজন হয় | কিন্তু কাগঞ্জের নোটের. কোন 
বাস্তব মূল্য নাই । এই হেতু ইহার' পশ্চাতে রাখিতে হয়, রা 
মূল্য পরিমাণের উপযুক্ত বর্ণ, রৌপ্য এবং প্রয়োজন-সঙ্গত স্বর্ণ 
রৌপ্য মৃদ্রা। স্বর্ণিরৌপ্য মূল্য, ধাতবমান দৃঢ়তা হেতু, সর্বাদেশের 
মুদ্রাপ্রকরণের যোগ-হত্র । স্বর্ণ"মান ও স্বর্ণবিনিময়-মান হইতে 
বিচীত হইয়া আমাদের প্ৌপ্যমুত্লা এখন যুক্তরাজ্যের ট্রা্লিংএর 
সহিত সংযুক্ত । এই নিমিত্ত, আমাদের কাগজের নোটের পৃষ্টশক্ষি 
ার্সিং এবং বৌপা মুদ্রা । বলা বাছল্য, সিং এখন মার্কিণ ডলারের 
সহিত দৃঢ় সংযুক্ত। 
দ্ধারস্তৈর প্রারস্ত্ে ১৯৩৯ খুষ্টান্দের সেপ্টেম্বর মালে আমাদের 
৬ুকারেগি নোটের সমষ্টি ছিল ১৮২ কোটা টাকা । তদযধি এই 
নোটের পরিমাণ ক্রমাগন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া 


পর্যন্ত' বৃদ্ধি পাইবে। নিয়ের তালিকা হইতে এই সমটির ভ্রু 
শীতি বোধগম্য হইবে 
১৯৩৯ (সেেম্বর ) ১৯৪১ ১৯৪২ ১৯৪৩ (জানুয়ারী) 


(কোর টাকা ) 


৯৬ ৪৯৬৯ ্ 
বর্তমান সমস্টিব বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। গত ১৫ই 
জান্ুয়াবীর অঙ্ক এইরূপ, 


১৮২ ৫৯০ 








খণরাশি (ক্লোন টাকা ) ধনরাশি ( ক্রোর টাকা ) 

বিজার্ড ব্যাক্ক. ১২২১  স্বণমুদ্রা ও বাট 2 ৪৪৪১ 
রাজাবে চলতি ৫৮৯৪৪ ্ার্সিং সস্থিতি . ৩৫৯৮৩ , 
৬০১৬৫ মোট ৩১৫২৪ 

রৌপ্যমুদ্রা (টাকা) ১২৫ 

টাকার খত ১৯৪৩৫ 

ৃ পূর্ণসমহটি ৬৯১৬৪ 

মোট ধনরাশির সহিত খণরাশির অনুপাত ৬৫৬৯৩% 


এখন এইখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য । কাগজের টাকা 
যেরপ বুদ্ধি করা৷ যায়, ধাতব মুক্লা দেরপ সহজে বৃষি*করা হায় না। 


৩৭৬ 


যুদ্ধ এবং অন্নান্তরূপ ব্যাবহারিক প্রয়োজনে কয়েকটি অত্যাবশ্যক 
ধাতুর নিত্য প্রয়োজ্জন ৷ এই সকল ধাতু-নিশ্মিত মুদ্রার যথেচ্ছ বৃদ্ধি 
সপ্তব নহে । এই নিমিত্ত সরকার যুষ্ধ'হেতু প্রয়োজনীয় নহে, এমন 
ধাতুর ছারা ছোট ছোট চুদ্রা অর্থাৎ রেজকী প্রস্থত করিতে প্রবৃত 
হইয়াছেন! টাকশালের টাকা এবং রেজকী প্রস্ৃতি প্রস্তুত করিবার 
একটি সীমা আছে । গত তিন বংসবে কাবেছ্গি নোটের যেপ স্্বীতি 
ঘটিয়াছে, তাহার সমন্থুপাতে ধাতু-মুদ্র। তৈয়ারী করা সম্ভব হয় নাই । 
পক্ষাত্তরে, ইতিমধ্যে ভারতেন লোকসংখ্যা বনু পরিমীণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। নশ্মী-প্রত্যাগত লোক এবং শ্বেত, লীত সৈনিক ও বন্দী 
প্রভৃতির অস্বাভাবিক প্রীতি সর্বজনবিদিত | বর্তমানে বহু কোটা 
জনসংখ্যার নিমিত্ত বহু গুণে স্কীত কাগক্ষের টাক! পর্ধ্যাপ্ত ; কিন্ত 
কু ছু মুন্রা-সমইি পর্যাপ্ত নহে। কাগজের মুদ্রার তুলনায় 
রৌপ্য মুদ্রার এবং বৌপ্য টাকার তুলনা হুর ক্ষুদ্র মুদ্রার 
একটি নির্দি অনুপাত আছে। )মোট সমন্ট ১* কোটা টাকা মান্র। 

ুসথ-পূর্ববে ১৯৩৮৩৯ আর্থিক বংসরে ক্ষুদ্ধ ক্ষু্র মুদ্রা 
প্রচলিত হইয়াছিল ১৮ লক্ষ টাকার । পরবর্তী বংসরে ( ১৯৩৯-৪০ ) 
এদ্ধপ নৃতন মুদ্রাব পরিমাণ হইগ্রাছিল ২'১৯ কোটা টাকা। ১৯৪*- 
৪১ খৃষ্টাব্দে এই অস্ক উন্নীত হইয়াছিল ৪২৬ কোটা টাকাতে। 
১৯৩৯ থুষ্টাবের সেপ্টেম্বর হইনে ১৯৪২ খৃষ্টানদের মান্ট মাস পরাস্ত 
আধুলি ব্যাতীত, ক্ষুদ্র ছু মুদাব বৃদ্ধি হইয়াছিল প্রায় ৮ কোটা 
টাকা । ১৯৪২ থুষ্টান্দের এপ্রিল হইতে সেন্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসে 
তর ক্ষুদ্র মুদ্রার বৃদ্ধির পবিমাণ ৩ কোটা । এইরূপ বৃদ্ধি সত্বেও 
বেজকীর অভীব ঘটিয়াছে নিদারণ। অর্থাং চাহিগার তুঙ্গনায় 
সরবরাহ অন্ান্ত কম। 

 বিগহ মহাযুদ্ধের পাচ বংসবে ক্ষু ক্ষু্র মুদ্রার প্রচলন 
ছিল গাত্র ৫ কোটা টাকা। তখন কিন্তু রেজকী ও পয়দার 
এরূপ অভাব অন্ত ইম় মাই। আব. বর্তমান যুদ্ধকালে, 
কষ ক্ষুদ্র মুদ্রা পরিমাণ ১* কোটা টাকার মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে, 
তথাপি অভাবের অস্ত নাই । ইহার কারণ কি? বিগত মহাযুদ্ধের 
সময় বু সাবধানী লোক স্বর্ণ, রৌপ্য এবং রূপার টাকা মঞ্চ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু বেজকী-পয্সার কোন গুপ্ত সঞ্চয় ঘটে নাই। 
সে বারে ভারতে এরূপ ল্লোকবৃদ্ধি ও যুদ্ধ-শিল্পের প্রসার ঘটে নাই। 
মে বারে যুদ্ধ-প্রয়োজনে বিভিন্ন ধাতুরও এরপ তীব্র ও তীক্ষু 
অভাব ঘটে নাই। প্রকাশ যে, এ বাবে একমাত্র তামার পয়মাই 
উধাও হইয়াছে «অন্ন ১৩ লক্ষ টাকার। এতদ্বাতীত, নিকেলের 
একানি-ছুয়ামও আত্মগোপন করিয়াছে বুল পবিমাণে। 
ৃ কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখ! প্রয়োজন । 

১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টানদের পূর্ব্বে আধুশি ছিল কষুদ্র-্ছুদ্র মুদ্রা-পধ্ধ্যায়ের 
বহিভর্ত। ক্ষুত্রক্ষদ্র মুদ্রার সাম্প্রতিক অঙ্ক হইতে আমরা! যদি 
আধুলির সখ্যা বাদ দিই, তাহা হইলে ১৯৩৯-৪* ও ১৯৪*-৪১ 
ুষ্টান্বের ২১ ও ৪*২ কোটা হইতে প্রচ্সিত ক্ুদ্র-ুদ্ মুদ্রার পরিমাণ 
পাড়ায় ১৬ ও ২*৭ কোটাতে। বিগত মহাযুদ্ধের বাৎসরিক প্রচলন 
১ কোটী এবং ১৯১১-২* থ্ষ্টান্দের ২১ কোটার তুলনায় ইহার 
পার্থক্য অতি সামান্যই বলিতে হষ্টবে। অথচ জনসংখ্যার হিসাবে 
প্রয়োজনের মাত্রা! বাড়িয়াছে প্রভূত পরিমাণে । 

সপ্রতি কাত নোটের ক্রত প্রীতির সমানুপাতে সত কত মুর 


মাসিক বন্গঙ্গতী 


[২য় খত, তর্থ সংখ্য। 


বৃদ্ধি ঘটিতে পারে নাই। সামরিক এবং সাধারণ প্রয়োজনে, কৃষি, 
শিল্প, বৃত্তি, ব্যবঙ্গায় প্রসাতিতে, বছ গুণে বন্ধিত শ্রমিক ও ধমিকের 
মধ্যে, প্রভূতরূপে প্রবৃদ্ধ আদান-প্রদান হেতু শুর ত্র মুক্রার 
প্রয়োজন হইয়াছে অভিরিক্ত পরিমাণে অধিক। হয় তো বহু 
অর্থগৃপ্ন, লোক অদূর ভবিষ্যতে অভিবিক্ত বাটা লয় টাকার ভাঙ্গানী 
দিবার নিমিভ এবং পদ্মগা গলাইয়া তামা করিয়া, অত্যধিক মূল্যে 
চোরা বাজারে বিক্রুয় করিবার নিমিত্ত, বহু পরিমাণে পয়সা! ও রেজকী 
গপ্ত ভাবে সঞ্চিত রাখিয়াছে। ভনেক গপ্ত সয় ইতিমধ্যে ধরা 
পড়িয়াছে, ; এবং বাজদ্বাবে অভিযুক্ত হইয়া কৌন কোন সঞ্চয়কারী 
শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে । সরকাব সম্প্রতি কম-ওজনের ছু-আনি, 
আনি, আধ-আনি এবং দ্িকি-আনি, অর্থাত পয়সা তৈয়ারী করিতেছেন 
এবং ঈস্তাহার জারি কবিয়া কুটচক্রীদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, 
তাহাদের দূরভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে না। 

সমস্ত ধাতব মুদ্ান আইনাম্থুমোদিত লৌকিক, অর্থাং ঝজজার- 
মূল্য অপেক্ষা তাহার বাস্তব ধাতু-মূল্য অনেক কম। টাকশালের 
মুদ্রা-প্রকরণপ্রস্তত শক্তিকেও প্রবৃদ্ধ করিয়া অধিকতর সামদ্্যসীল 
কর! হইতেছে | ইতিমধো নিজার্ড ব্যাঙ্কের কারবারী বিভাগের 
জানুয়ারী মাদেন প্রথম ও দ্বিতীয় মপ্তাহেব এবং পূর্বা বংসরের 
তন্ুরপ প্রথম সপ্তাহের মুত নোট, টাক! ও রেজতকীব অন্কম্মদ্রি 
হইতে ট্টহাদ্র বর্তমান পরিস্থিষ্তির মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাইবে । 


সপ্তাহ সপ্তাহ অগ্ডাহ 
১৫-১-৪৩ ৮-১-৪৩ ১৬-১-৪২ 
নোট ১২২১ ক্রোরটাকা। ১২০১ ক্রোরটাকা ১১৭৬ ক্রোরটাকা। 
$ রূপার টাকা ১১:১৮ লক্ষ ৮. ১১৪০ লঙ্গ "১০৯২ লক্ষ "" 
রেজকী ১৪৯ ৮ ১৮৪” ৪৪৭ ৮ * 
দ্রুতবেগে অধিকতর উৎপাদন ব্যত'ত রেজকী-পয়সা সমন্তাব 
সমাধান হইবে না । 
এইবাব আমরা অভির অর্থ-ওচলনপ্রস্থত থাছ্ব-মমন্তার 


আলোচনা করিয়। প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যুদ্ধ প্রয়োজনে 
বাহিনী বৃদ্ধির সহিত মৈমিক বিভাগের জঙগ্য রসদের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পায়। বতমানে ভাবতে জতিরিক্ত জন-সংখ্যার তন্ুপাতে খান্- 
শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। বন্জা হইতে ভারতবর্ষে প্রতি 
বংসর যে ২৫ লক্ষ টন চাউল আমদানী হইত, তাহা হইতে আমরা 
বধ্ধিত হইয়াছি। অধিকস্ত, বর্তমান বর্ষে, প্রাকৃতিক বিপর্ধ্যয়ে 
আমাদের বহুবিধ ফসলের প্রভূত ক্ষতি সংসাধিত হইয়াছে। 
নুতরাং সামরিক প্রয়োজন বুদ্ধির সহিত সর্বসাধারণের প্রয়োজনোপ- 
যোগী খাদ্ধত্রব্যের হুল্পতা ঘটিয়াছে। যেমন খাদ্যবিষয়ে, তেমলি অন্তান্ত 
নিত্য-নৈমিতিক প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদিতেও স্বল্পতা ঘটিতেছে। কারণ, 
যুদ্বোপকরণ-উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত সর্ব্বসাধারণ-ব্যবহার্ধ্য দ্রব্যাদির 
উৎপাদন-পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। এদেশে জনসাধারণের অর্থ- 
বুদ্ধির সহিত আহীাধর্য ও ব্যবহার্ধা ভ্রব্যাদির পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে ।. 
ফলে ক্ষয়িঘ্ট অল্পপরিমিত ভ্রব্য-স্ারের নিমিত্ত, বু পরিমিত বদ্ধিষু 
অর্থ উপস্থিত হওয়াতে, ভ্রব/মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। মুদ্রা বৃদ্ধি 
হইলেই মূল্য বৃদ্ধি পার়। তাহার কারণ, মুদ্রা দুলত হইলে মুদ্রার 
মূল্য হাস পায়। আবার মুনা ছুর্মভ হইলে মুদ্রার মূল্যও বৃদ্ধি 
পায়। প্রয়োজ্জন। অর্থাৎ চাহিদা ও সরহয়াহের পারস্পরিক সামঞ্রন্য 


২১ বর্ধ__ মাঘ, ১৩৪৯ ] 


ও বিপরধয়হেতু সমস্ত বন্তরই মূল্যের স্বাম-ৃদ্ধি ঘটে । অধুনা কয়িফু 
ও হ্প্-পরিমিত দ্রব্যের নিমিত্ত বহু-পস্মিত বন্ধিষত। অর্থের আতিশধা 
হেতু ভ্রব্যমূল্য ঘ্যথা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে, মধ্যবিত্ত ও 
দরিজ্রের দুঃখ কষ্ট অতি মাত্রীয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ, বিত্তশালী 
বাক্তি অক্লমাত্র ভ্রবাঁদি অতি উচ্চ মূল্যে ভ্রয় করিয়া আপনার প্রয়ো- 
জন সিদ্ধ কবিতেছেন, এবং স্বপ্নবিত্ত ও দরিদ্রের অভাব দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে। উপযুক্ত অর্থের অনটনে এবং খাগ্ঠাভাবে ও বন্ত্রীভাবে 
সল্লবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিবর্গেব দু'খ-ররেশ চরমে পৌঁছিয়াছে 

ইহার একমাত্র প্রতিকার, মৃলা-নিয়নত্রণ » প্রাপ্তব্য ও প্রাপনীয় 
আহাধ্য ও ব্যবহাধ্য ভুব্যাদির যুক্তিসঙ্গত, 'গ্সঙ্গত ও বিচাবসঙ্গত 
ব্টন। ভারতবর্ষের গ্তায় বিশাল এবং বিভিন্ন প্রান্দশিক অবঞ্থা ও 
ব্যবস্থাসম্পন্প দেশে ত্রব্যমূল্যনিয়ন্্রণ ও দ্রবাদির ম্যায়সঙ্গত বন্টন, 
অতিশয় আয়াসসাধা সন্দেহ নাই | এ পধ্যস্ত প্রাদেশিক বিধিব্যবস্থা 
কোন পক্ষেই ভম্থকূল হয় নাই। কেন্দ্রীয় শাসন ও অনুশাসন 
ব্যতীত এই ছুরহ কাধ্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। বিধিবদ্ধ বণ্টন 
ব্যতীত জ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সাফল্য লাভ করিতে পারে না। ন্যায্য 
বণ্টনের উদ্দেশ্তে জনসংখ্যা এবং প্রাপ্তব্য ও (প্রাপনীয় শ্রব্যাদিব পরি- 
মাণ অবধারণ প্রথম প্রয়োজন । 

কোন কোন প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র সর্বাগ্রে মুত মালের হিসাব »। 
লইয়! জব্যমূলা নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করিয়া, অধিকতর বিশৃঙ্খলার স্ষ্টি 
করিয়াছেন । বাতাবাতি মজুত মাল, বিভিম্ন দোকান ও আড়ং 
হইতে অপস্থত হইয়া অগ্তহিত হইয়াছিল । জনসাধারণের অত্যধিক 
ক্লেশের ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সবকার এ বিষয়ে অবহিত হইয়া- 
ছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন এব" স্কাবও এ কথার তম্থুমোদন 
করিতেছেন নে, এখনও দ্রব্যাদি যথার্থ অভাব অনটন ঘটে নাই। 
ইহ। সত্য কি'না, নে বিচারেন স্থান এ প্রবন্ধে নাই | বাহা হউক, 
শ্যায়সঙ্গত বন্টনের বিধিসঙ্গত ব্যবস্থাৰ অভাবে, কোথা5 প্রাঠুধা 
কোথাও বা নিদারুণ অভাব ঘটিয়াছে। নাল-চলাচলেন অগম্ান্তা 
ভাবেও যথেষ্ট অসামঞ্তস্ত ও অগমীচীন ত্বস্থা ঘটিয়াষ্টে। সামব্কি 
প্রয়োজনে নান! স্থানে মাল-চলাচলেব সুগমতা৷ ব্যাহত হষ্টয়াছে। 
রকার জনসাধারণেন খাদ্য ও বন্তাভাব বিদূরিত করিবাণ নিমিত্ত 
মানা পরিকল্পনা 'প্রচাব করিতেছেন । যুদ্ধশিল্পে শিল্পী ও শ্রগিক 
কণ্ঠুক অজ্ভিত অতিবিস্ত অর্থকে সংরক্ষণ-খণে গচ্ছিত ও সঞ্চিত 
রাখিয়া, তাহাব ক্রয়-শক্তিকে, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পয্যস্ত, নিক্তিয 
বাখিবার প্রচেষ্টাও চলিতেছে । 

অর্থের আতিশয্যে যে অনর্থের স্টি হইয়াছে, তাহাব আলোচনা 
শেষ করিয়া, এইবার আমরা ইহাব একটি প্রবৃষ্ট সুফলের প্রদ্ি 
মনোযোগ দিব। যুদ্ধোপকরণ যোগা দিয়, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ 
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সরকারের মারফতে প্রচুর অর্থ তর্জম করিতেছে । এই অর্থ বিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের &ালিং সংস্থিতিতে সঞ্চিত হইতেছে। যুদ্ধার্ন্তে ১৯৩১ 
ধু্টাফে ১লা সেপ্টেম্বর এই দস্থিতির পরিমাণ ছিল ১৩৯২ কোটা 
টাকা । ভিন বংসর পরে ১৯৪২ খুষ্ঠাবের সেপ্টম্বরের প্রথমে এই 
অঙ্ক ৩১১৭৯ কোটতে উন্নীত হইয়াছিল। বর্তমানে (১১৪৩ ) 
বর্ষের ১৫ই জানুয়ারী এই সমটি গড়াইয়াছিল ৩৫০৮৩ কোটাতে । 
প্রবন্ধ লিখিবার সময় ইহা বন্ছিত হইয়াছে ৩৫৬ কোটিতে । ইতিমধো 
এই সংস্থিতি হইতে ভারতবর্ষের লিং খণ পছিশোহিত হইতেছিল। 
এই ট্রালিং খণের জন্য ভারতবর্ষকে সুদ দিতে হইতে প্রচ: ' সুতরাং 
এই খণ তইতে মুক্তি, দবিদ্র ভীবতেব পক্ষে লাতকর সন্দেহ বাই; 
ষ্টালিং খণেব পনিবর্তে সরকার এখন ভীরতে ধণ লইতেছেন। 
ুদ্ধ-পর্বেব ১১৩৯ খর্ঠটান্ের ৩১শে মার্চ ট্টা্লিং খণের পাঁরমাণ ছিল 
৪৮৯*১০ কোটা টাকা! যৃদ্ধারস্তের পর হইতে ভারতবষ ২: 
ধীরে লিং খণ পরিশোধ করিয়াছে এবং রেলওয়ে এম্যইটি ও 
রেলওয়ে প্চিবেধণারও শোধ করিবার প্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছে। 
ফলে ভারতবর্ষ ৩৭* কোটা টাকার খণ হইতে “ুক্ত। বর্তমান 
ষালিং সস্থিতি ৩৫০ কোটার সহিত উপযুক্ত ৩৭* ফোটা ধোগ 
দিলে ভারতের লিং সংস্থিত্তির পরিমাণ যুদ্ধের বাক বংসরে হয় 
৭২* কোটা । ভারতবর্দ এই ছার্জিং সংস্থিতিব অধিকানী হইয়াছিল । 

যুদ্ধ যত দিন চলিবে, তত দিন এই ঠার্লিং সংস্থিতি বৃদ্ধি পাইবে। 
ভবিষ্যতে এই সংস্থিতির উদ্বৃত্তের গতি কিরপ হইবে, তাহা জইয়া 
এখন হইতেই জর্না-কল্পনা চলিতেছে | বিগত মহাযুদ্ধের অবঙ্গনে 
ভারতবর্য,এইরূপ সাস্কিতি ইইতে দেড় কোটা টাকা ব্রিটিশ রক: «.ঝ 
দান করিয়াছিল। বর্তমান যুদ্ধে ক্যানাডাও এইরূপ বদ'.তা 
দেখাইয়াছে। কিন্তু ক্যানাডার সহিত ভাবুতেব খিক ও 
রাজনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার তুলনা হইতে পারে না। জ্ামরা 
এই সংস্থিতি হইতে বেলওয়েব ম্যায় বৈদেশিক মুলধনে পস্চিলিত 
তান্তান্থা সব্ববিধ গত্িষ্ঠানকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে 
উৎনক | বধিশ্তু গে আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে নাঘ। এই 
ট্রালি: সংস্থিতিন উদবৃত্তির ভবিষ্য২ চিন্তা! কবিয়াই এ ওবদ্ের 
্রস্তাবনায় অর্থই অনর্থের মল বলিয়াছি এবং ভবিষ্যত অধিকতর 
অনিষ্টের আশঙ্কা! করিয়াছি । 

মোটের উপর গত তিন বংসরে যুদ্ধবায় বৃদ্ধি এবং ভারত 
মরকারের বাঁজেটেব দাটুতি সাত্বও ভীরতের আথিক অবস্থা অন্যান 
দ্ধমান্‌ দেশ অপেক্গ। অনুকূল. "এই নিমিত্ত কোম্পানীর কাগজ 
প্রভৃতির মূল্য দূঢ আছে! অনন্তর ও শির্ষা-সমস্তাই এখন 
আমাদের প্রধান সমস্যা । অধমর্ণ ভাধতবর্ষ আজ উত্তমর্ণ পদবীতে 
প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু তাহার তর্থ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কতটুকু! ' , 


জ্রীবতীন্্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।' 


গীগর্নন্দী 'নাটকলক্ষণ-রত্পুকাবে' মূলত: ভরত-নাট্যশান্তরেরই অনুসরণে 
তান্যরূসের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন । অবহিথ (১), বিকৃত 
'বেঁশাদি, বিরূত অঙ্গ, অনস্থন্ধ প্রলাপ, কৃহক প্রভৃতি দ্বারা হাঁস 
উৎপর হয়। এই হাসই 'হাশ্ঠ-রসের স্থায়ী ভাব। স্বপ্র-আলগ্ত- 
অবহিখ-্তন্ধা প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারী । হান্য-রলের ছয়টি ভেদ ও 
ইহাঁদিগের লক্ষণ নাটাশাস্্রোস্ত বিবরণের অনেকটা অনুপ (২)। 
এমন কি, অনেক স্থলে তিনি নাটযশান্ত্রের ভাষা পর্যন্ত যথাযথভাবে 
সমুদ্ধত করিয়াছেন । 
শিঙ্গভূপাল 'িসার্ণব-সুধাকবে' বলিয়াছেন-স্বোচিত বিভব 
অন্নুভাব-ব্যভিচারি-ভাব-দ্বারা সহাদয় দর্শক-দমাজের আস্বাদনীয় হইলে 
ছাসস্থায়িতাব তাস্যরলে পরিণত, হয়। আলল্-গ্রানি-নিদ্রা-প্রবোধ 
হাশ্-রসের উচিত বাভিচারী 1 আত্মস্থিতি ও পরস্থিতি ভেদে 
হাস্ত-রসের 'ছিধা বিভাগ । যখন আত্মগত নানাবিধ বিকার-দর্শনে 
কোন ব্যক্তি ক্ষয়ং হাস্য করেন, শর্থাং__নিজেকে নিজে উপহাস 
করেন, তখন হাত্ট-রস আত্ুস্থ | পরগত বিকার-দর্শনে যখন 
অপরে হাস্য করে, (অর্থাং যখন পরের বিকার দেখিয়া পবকে 
উপহীস করা হয়।) তখন হাশ্ট-রস পরস্থ' (৩)1 শ্রিগভপাল 
হাস্ত-রসের যে ছয় প্রকার ভেদ দেখাইয়াছেন, তাহাদিগের মধো একটি 
তেদ নাটাশান্্বোফ 'উপহদিতোব পবিবর্কে অবহঙগিত' নামে অভিভিত 
হইয়াছে । সাহিত্তাদর্পনেও 'উপহসিত' স্থলে অবহিত" সং্ঞা 
দুষ্ট হইয়া থাকে- পূর্বসংখ্যায় ইা উল্লিখিত হইরাছে। বদার্ণব- 
, সুধাকরে হাস্-রদ বর্ণনার অ'ষ কোন বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় না। 
হাশ্য-রসেব পরই ককণ্-রস। তাশ্য-বসের পরই করুণেনর উল্লেখ 
কেন, সে প্রসঙ্গে অভিনব্প্ত একটু বিচাবের উত্বাপন করিয়াছেন । 
কোন এক টাঞ্চীকারের ( ৪ ) মত উল্লেখ করিয়া ' অভিনব বলিতেছেন 
-শ্রঙ্গারের ছইটি ভেদ-_সষ্ঠোগ ও বিপ্রলম্ত | তন্মধো সম্ভোগ- 
. শৃঙ্গানের সহিত হান্য-র্গ আর [বপ্রলন্ত-শৃঙ্গারের সহিত করুণ-রস 
(১) অবহিথ-_লক্জা-তপ্াদি হেতু আত্মগোপন | 
(২) অনেকটা অমুন্ূপ হইলেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে £- 
(১) শ্ষিত--ঈং বিকসিত গণুদেশ; সৌষ্ঠবযুক্ত কটাক্ষ, অলক্িত 
. দস্ত, ধীর স্মিত; (২) হদিত-“কিঞ্িং লক্ষিত দস্তাগ্র ; (৩) বিহ- 
সিত--কপোল 4ও অক্ষি আকুষ্চিত, কখন স্বনযুক্ত কখন নিস্বেন, 
ান্তকর প্রন্তীব হইতে উংপন্ন, অস্তুরাগঘুক্ত ; (৪) উপহসিত-_ 
নামিকা উৎফুল্ল, দুটি জিঙ্গা, অঙ্গ ও শিখর (মস্তক ) নিকুঞ্চিত ; 
' (৫) অতিহসিত-_মস্থানে (অকারণে_যাহা হাস্টের ক্ষেত্র নতে 
এরপ স্থলে ) হাস্য, হাসিতে হাসিতে নেত্রে অশ্রুর উদগম, হাসের 
বেগে ক্বন্ধ ও শিরোদেশ উৎকম্পিত (ইহা নাট্যশান্ত্রে অপহদিত: 
লক্ষণের অনুরূপ ॥ (৬) অপহদিত-_নেত্র উত্তেজিত ও অশ্রযুকত, 
স্বর বিজুষ্ট ( কৌধপূর্ণ অথব! কর্কশ ) ও উদ্ধত, আর হাম্যবেগ সংবরণ 
করিতে পার্থদেশ হস্ত দ্বারা চাপিয়! ধরিতে হয়। 
(৩) অভিনবগুপ্ত যে আত্মস্থ ও পরস্ব বিভাগের ষান্যপ 
ব্যাথম কৃরিষাছেন, তাহ! পূর্ববসংখ্যায় দেখান হইয়াছে। 
৪-) খইএটাকাকাবের নাম তিনি দেন নাই । 





১ 


নিকট সন্বন্ধযুক্ত । আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বাঁ 
ফড়ায় এই যে, গস্তোগের অঙ্গভূত হাশ্য-রস ; আর বিপ্রলম্ভ ও 
করুণের ব্যভিচারিভাব একই বলয়! বিপ্রলম্ভের অলস্থানীয় ক্ষণ 
ইহা, বলা চলে (৫)1 অভিনবগুপ্ত স্বয়ং অবশ্য ক্রমের এরপ কারণ 
স্বীকাব করেন নাই । তিনি বস-প্রকরণের প্রথমেই বলিয়াছেন- 
কাম সকল-জাতি-স্ুলভ, সকলের অত্যন্ত-পরিচিত ও সফলের মিকট 
হান্য । এ কাসণে শুঙ্গার-ব্সই আদিরস। হ্াশ্ঠয ভাহার অসগামী । 
তাহার পর করুণ; যেহেতু, উহা নিরপেক্ষস্বভীব ও হাসের 

[বীত (৬)। অতএব, ভাক্কোর পরই ককণের স্থান । 

ইভান “করণ নামকরণ কেন হইল- তৎসম্বন্ধে ভ্রীশঙ্ককের মত 
অভিনব উদ্ধত করিয়াছেন । হ্নাদয়গত দয়! করুণা নামে লোকে 
প্রসিদ্ধ । এই করুণার সহিত সন্থন্ধা আছ বলিয়াই আলোচা রসটির 
নাম হইয়াছে কিকণ' | অভিনেতা যখন কোন চরিত্রের অন্ুকরণকালে 
শোক-ভীবের অভিনয় করেন, তখন নানাবপ লিঙ্গ (চিহ্ন ) দর্শনে 
দর্শকগণের অস্তঃকবণে নটে শোকভাবেব অস্তিত প্রতীত হইতে থাকে । 
এইরূপে দর্শকচিত্তে করুণার উদ্রেক হয় বলিয়াই উক্ত রস করুণ নাম 
ধাবণ করিয়াছে । অভিনব শ্রীশঙঞ্ককেব এই মত খগুন করিবার 
প্রসঙ্গে বণিয়াছেন- ইডা হঈতে বৰা যায় যে. ্রীশঙ্বক পর্বাপর-ক্রম 
বিশ্বান হইয়াছেন ; কীবণ, যাহা হইতে শোকেন উদ্ভব, তাতার প্রাতি- 
কারই করুণা, অর্থাং__দয়া বা করুণ! দুখে পরিত্রাণের ইচ্ছা । উহা 
কখনও শোকের অন্তণর্ণাত্মক হইতে পারে না (৭)। 

মহর্ষি বঙ্গিয়াছেন_ শৌক-স্থায়িভাব হইতে করুণ-রসের উৎপত্তি। 
উভা শাপ-ররেশতরস্ত প্রিয্তনের বিয়োগ-বিভবন'শ-বধ-বন্ধন-বিদ্রষ- 
্পঘাত-বাসনসংযোগ প্রভৃতি বিভাব হইতে উৎপয় হয় (৮)। 


(৫) পসাস্ঠোগেন হাস্যোহঙ্গবেনাপেক্ষিতো বিপ্রলগ্েন চ সমান” 
ব্যভিচাবিকত্বাৎ বর." ইতি টাবাকারুঃ* ;--তভিনবভারতী, নাট্যশান্ত, 
প্রথম খণ্ড, বরোদা সংস্করণ, পৃঃ ৩১৮। 

(৬) “তত্র কামস্ত মকলজাতিসগলভতয়াতান্তপরিচিতত্বেন 
সর্ব্বান্‌ প্রতি হদ্চতেতি পর্ব্বং শ্রলার:। তদমুগামী চ হান । 
নিরপেক্ষস্থভাবস্বাপ্তছিপরীতস্তত: করুণঃ*__অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৬৯ । 

(*) “দা দয়া হাদয়গতা তি করুণা লোকে প্রসিদ্ধ! সাচ 
লিগ্গৈরন্ুকর্তিরি (শোকং গ্রতিযতাং সামাক্তিকানামি (মে ) তি করুণ- 
ব্যপদেশ ইতি (ব্যপদেশমিতি ) শ্রীশঙ্কুকঃ | এতগচ্চ পু্ব্বাপরবিম্বরণ- 
বিজ্স্ভিতমন্ত্র, যত্তঃ শোকং প্রতিকৃতিত্তপ্য করুণা দয়া চ নীম 
পরিভ্রাণেচ্ছা সা কথং শৌকামুকরণং, কিং প্রতি চ তেষাং দয়েতি ন 
বিদ্মুপ্__অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৮। 

(৮) শাপশযে সকল হেতুর কোন প্রতিকার সম্ভব হয় মা, 
সেইগুলি বুঝাইতে শা দৃষ্টাস্তম্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে (--অশকা- 
প্রতীকারহেতৃপলক্ষণং্‌ শাপগ্রহণম্”_অঃ ভাত পৃঃ ৩১৯)) 
[08150191107--700- 1198097195. মূলে আন্ে-“শীপরেশ- 
বিনিপতিতেষ্টজনবিপ্রযৌগিভবনীশবধবন্ধ'*** অভিনবের মতে 
এস্থলে নিয়রূপ অন্বয় হইবে-_-শাপ ও ক্লেশে পতিত যে ইষ্টজন তাহার 
মে বিপ্রধোগ, বিতবনাশ ইত্যাদি (--“শাপরোশে পতিতন্্ে্টজনন্থা থে 





২১শ বর্--মাধ, ১৩৪৯ ] 
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অঞপাত - পরিদেবন - মুখশোবণ-বৈবপ্য-অন্তগাত্রতা-নিঙ্গাস-স্থতিলোপ 
প্রভৃতি অগ্ভাব ত্বারা ইহার অভিনয় কর্তব্য (৯)। ইহার 
ব্যভিটারিতাব--নিবেরদ, গ্লানি, চিন্তা, খৎুকা, আবেগ, ভ্রম, মোহ, 
শ্রম, তয়, বিষাদ, দৈস্তা, ব্যাধি, জড়তা, উক্মাদ, অপন্থার, ত্রাস, 
আলন্, মরণ, স্তম্ভ, বেপথ্‌ং বৈবর্ণা, অশ্রু, স্বরভেদ ( স্বরভঙ্গ ) 
প্রভৃতি (১০)। এই প্রসঙ্গে ঢুইটি আর্ধ্যা-ক্লোকে উক্ত হইয়াছে 


বিপ্রযোগানয়*--অঃ ভাঃ। ৩১৯): কিন্তু ডাক্তার সুবোধ 
মুখোপাধ্যায় অগ্তরূপ হন্থয় করিয়াছেন, যথা--শাপ, ক্লেশ, ইষ্টনের 
বিনিপাত ইত্যাদি-_4508190101107. 79681105955) 1059 0০৬/2- 
181) ০1 0610550. 02585, 15979897062, 1058 ০0? ৬7685]1]0 
(07, ট580597156), মনে হয়, ঈভিনবগ্তপ্তের অস্থয় 
অধিকতর সঙ্গত | বিদ্রব_দেশীদি হইতে উচ্চাটন ; 75110--10, 
21510190195, উপঘাত- অগ্নি প্রভৃতি হইতে মৃত্যু । অভিনব 
বলিয়াছেন__কেহ কেহ বলেন, অগ্নি প্রভৃতি ছার! 'বিদ্রব' উপস্থিত 
হয় ও চৌর প্রভৃতি হইতে আসে 'উপঘাত" ; কিন্তু ইহা ঠিক নহে-_ 
কারণ, চৌর প্রভৃতি হইতে আগত অনর্থ 'বিভবনাশের'ই অস্তভূর্তি 
(--“অগ্ল্যাদিকুতো বিদ্রুবঃ, চোরার্দিকৃত উপঘাত ইতি ত্বসং, বিভব- 
নাশেন গতার্থতা২”অঃ ভাঃ,। পৃঃ ৩১৯) হত (0 
14017051196), ব্যসন-মৃগয়া, অক্ষক্রীছ়া প্রভৃতি অনর্থকর ব্যাপার ; 
20851011009 (101. 11911797159 ). বাসন-দ্বিবিধ-_কামজ ও 
ক্রৌব্ত [ মনত ৭1৪৭-৪৮; মুগয়া, অঙ্গক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ 
(পরোক্ষে পরের দোষ কথন ), স্ত্রীসর্গ, মন, নৃত্যগীত বাত ও বৃথা 
ভমণ--এই দশটি কামজ ব্যসন। পৈশুন্ত (অজ্ঞাত দৌষাবিষ্কীর ), 
সাহস (সাধুগণের নিগ্রহ ) দ্রোহ, ( ছন্পভাবে বা কোন ছলে বধ), 
ঈর্ষা (অন্যের গুণে অসহিঝুতা, পরস্্রীকাতবতা ) অস্ুয়া ( পরের গুণে 
দোষাবিষ্য়ণ), অর্থদূষণ (অর্থ অপহরণ, দেয় অর্থ না৷ দেওয়া), বাক্পারষ্য 
(তজ্জন-গঙ্জন ), দণ্ডপারুব্য (তাড়ন )--এই আটটি ক্রোধজ ব্যমন |] 


এই বিভব নাশ প্রভৃতি উত্তম প্রকৃতির শোক উৎপাদনে সমর্থ 


হয় না। কিন্তু মধ্যম ও অধম প্রকৃতির শোক জন্মাইয়া থাকে । 

(৯) পরিদেবন--নিজের, দৈবের অথব! অন্তের প্রতি তিরস্কার" 
ধাক্য প্রয়োগ । দৈবনিন্দা বলিয়া যে অমুভাব সাহিত্যদর্পণ-কার 
পৃথক্‌ ধৰিয়াছেন, অভিনবগুপ্তের মতে তাহা নাট্যশান্ত্রোক্ত পরি- 
দেবনেরই অন্তরভূস্ত । নিশ্বাস ( নিঃশ্বাস, নিশ শ্বাস) দীর্ঘনিশ্বাস 
যে শ্বাসটি নাসাদ্বার হইতে নিত হয় তাহাই নিশ্বাস। “নিশ্বাস 
বলিতে এন্থুলে নিশ্বাসের অনস্তর-ভাবী উত্ধস্থাস বা উচ্ছ্বাসও বুঝিতে 
হইবে । এই উচ্ছ্াসই টানিয়! লওয়! হয়। স্বৃতিলোপ-_-এতত্প্রসঙ্গে 
স্তম্ভ ও প্রলয়--এই ছুইটি সাত্বিকভাবও গ্রহণীয়-_ইহা! অভিনবের 
মত। কিন্তু মূলে স্তস্ত. ব্যতিচারি-ভীবমধ্যে উক্ত হইয়াছে। 

(১*) ব্যভিচারি-ভাবগুলির লক্ষণাদি যথাস্থানে সবিস্তরে বর্ণিত 
হইবে বলিয়! এ প্রসঙ্গে আর পৃথগ.ভাবে কিছু বল! হইল না। স্তস্ত' 


বেপথ, বৈবরপ্ণ, অশ্রু, ম্বরতেদ-_এগুলিও সাত্বিক-ভাবের অন্তগতি। 


_ স্তস্তকে অভিনব শ্বৃতিলোপের সহিত জুড়িয়া দিতে চাহিয়াছেন। 
বেপথু সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও স্বরভে? 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, এগুলি বিশেষ বিশেষ চিত্তবৃততির বহিঃপ্রকাশ 
মাজ। এগুলি অবৃশ্য ত্রয়্ত্িশহ ব্যভিটারি-ভাবের মধ্যে পৰিগণিত্ত 


প্রিয়জনের বধ দর্শনে অথবা! প্রিয়জনের বধবার্তা গুভূতি অপ্রিয় 
বচন শ্রবণে বি ইউনি ব্ষণরস উৎপন্প হইয়া! 
থাকে (১১)। . 

সম্বন রোদন, মোহাগম, পরিদেষম, বিলাপ, দেহের জাঁয়াসন ও 
অভিঘাত দ্বার! কয়ণ-রস অভিনেয় (১২)। 

নাট্যশাস্তরের কুণ-রস-প্রকরণ এই স্থলেই পরিসমাপ্ হইয়াছে। 

সাহিত্যদর্পণে উক্ত হইয়াছে যে-ষ্টনাশ (১৩) ও অনিষ্ঠপ্রাপ্ডি 
হইতে ককণনামক রস উৎপন্ন হইয়া থাকে । ্ুধীগণ বলেন 
ইহার বর্ণ কপোতের গ্তায় ও ইহার তধিপর্তি দেবতা হম। (শাক 
ইহার স্থায়িভীব । যাহার ভন্চ শোক কর। যায়, সেই শোচ্য ব্যন্তিই 
ইহার আলম্বন-বিভীব । শোচ্য ব্যক্তির দাহ প্রস্ৃতি অবস্থা কক্ণ- 
রসের উদ্দীপন-বিভাব ৷ ইহার অচুভাষ-_-টৈবনিন্দা, তবমিতলে পতন, 
ক্রন্দন, বিবর্ণতা, উচ্ছাস, নিশ্বাস, স্তম্ভ, প্রলাপ প্রভৃতি। আর 
ব্যভিচারি-ভাব- নিবের্বা, মোহ, তপস্মারঃ ব্যাধি, গানি, শৃতি, শাম, 
বিষাদ, জড়তা, উদ্মাদ, চিন্তা প্রভৃতি (১৪)। 

ককণ বিপ্রলস্ভ হইতে কক্ষণ-বসের ভেদ পূর্বব পূর্ববণ প্রবদ্ধে 
বিস্তৃততভাবেই করা হইয়াছে । দর্গণকার বফিতেছেন--ফেছেতু কক্ষণ" 
রসে শোক স্থায়িভাব, অতএব উহা বিগ্রলস্ভ হইতে পৃথক; 





ভয় নাই। বৈবর্ট_ইহা ককুণের অসুভাবগুলির মধ্যেও পঠিত 
হইয়াছে । আসলে ইহা সাঁত্বিকভাব মাত্র। মহর্ষি সান্িকভাব- 
গুলির পৃথক্‌ উল্লেখ না করিয়া কোন ফোনটিকে তম্ভাব-মধ্যে আর 
কোন ধকানটিকে ব্যভিচারি-ভাব-মধো তন্ুগুষ্টি করাইয়া নিয়াছেন। 
অভিনবের মতে-_বৈবর্ণ্য, অর, স্বদরভেদ প্রভৃত্তিকে বাতিচাবি-রূপেই 
গণ্য করিয়৷ অভিনয়ে প্রয়োগ করিতে হইবে । অতএব, উহাদিগেয় 
পুনফক্তি দোষের হয় না (“এতে হ্শ্রপ্রভৃতয়ো ব্যভিচারিস্থা- 
ভিনেয়ত্বোপজীবনায়ৈব মধ্যে নিদ্দি্টা ইত্যবোচাম বক্ষযামশ্চ। তেন ন 
পৌনক্লক্ক্যম্”-_আঃ ভা, পৃঃ ৩১১)। ব্যাধি হইতে উন্মাদ ও 
অপম্থারের ভেদ আছে। ব্যাধি--রোগের সাধারণ মাম । উদ্মাদ*_ 
পাগলামি । অপন্দার-তৃতগ্রস্ত হওয়া ইত্যাদি। ইছাদিগের 
পরস্পর ভেদ যথাসময়ে সবিস্তুরে কথিত হইবে । 

(১১) শ্রিয়জনের বধ--এস্থলে বন্ধনাদিরও গ্রহণ করিক্তে 
হইবে। 'বিপ্রিয়বচন" (মূলের পাঠ) ইষ্টজনের বধ-বন্ধনাদি যে 
বাক্যের স্বার! উক্ত হয়। পূর্বোক্ত ভাব-বিশেব-সমৃহ-দ্বারা__ পূর্বোক্ত 
প্রকারবিভাব-সমূহ-্থারা । “ভাব'বলিতে এন্কলে ধুবিভাব' বুঝাইতেছ্ছে 
-( “ভাবশব্দোহত্রাধ্যাযাং বিভাববাচী”--অ$, ভাঃ, পৃঃ ৩১৯)। 

(১২) দ্বিতীয় আধ্যাঁটিতে অন্নভাব ও ব্যভিচারি-ভাব-সমৃহের 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । মোহাগম- জড়তা-প্রাপ্তি ; ইহা দ্বারাই 
অন্য ব্যভিচারিভাবগুজ্ি উপলক্ষিত হইতেছে । আয়াসন--পাতন, 
বেষ্টন প্রভৃতি । অভিঘাত-_বক্ষোদেশের তাড়নাদি। এক মোহাগম 
ছাড়া অন্গুলি সবই অন্ুভাব। 

(১৩) ইষ্টনাশ--ইষ্ট' অর্থে অভীষ্ট; বখা- প্রিয় পুক্রাদি । 
'নাশ' অর্থে বিচ্ছেদ বা মরণ। আবাব 'ইষ্ট” অর্থে অভিপ্রেত বন্ত ; 
তাহার বিনাশ। 

(১৪) টৈবনিন্দাঁ_-রামের বনবাম'জনিত শোকে আর্ত দশরথ 
বিধির নিন্দা করিয়াছিলেন ইহার একটি দৃষ্টাঙ্গ্গণকার দিয়াছেন । 
কফণ-রসের পরিপোষ মচাভারতে সরীপর্দের দ্রষ্টব্য । 


৩৮৩ 


মাসিক বন্ধনী 


[হয় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 
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করুণ-বিগ্রলন্ভে রতি স্থায়িভাব-_-এ কারণে হা পুনরায় সম্ভোগ 
শৃীরের হেতু বলিয়া গণ্য হয় । 

সাহিত্যদর্পণেব করুণ-রসপ্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে । 
অন্তঃপর এ সন্বদ্ধে ভাবপ্রকাশন-কার শারদাতনয়ের সিদ্ধান্ত কথিত 
হইতেছে। 

পোক-স্থায়িভাব করুণ-রমের উপাদানহেতু । সর্বেন্ত্িয়ের যে 
পরিকেশ, তাহারই নাম 'শোক' | সন্তাদি ভেদে টঙ্কার তিন প্রকার 
ভেদ । 

আবেগ, জড়তা, উম্মাদ, বিতর্ক, মোহ, আলম্া, অপম্মার, ব্যাধি, 
কৃশতা, শ্বাস প্রভৃতি ব্যতিচারি-ভাব ও স্তস্ত, স্থেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, 
বেপথ্‌, বৈবর্ণা, অশ্রু, প্রলয়-_এই আটটি সাত্বিকভাব প্রায়ই করুণ- 
রঙ্গের স্থায়িভাব শোকের সহি'্ত সংযুক্ত দৃষ্ট ভয়। 

করুণে বিভীব-সমৃহ ক্বক্ষভাবাপন্ন । যখন এই রক্ষ বিভাবগুলি 
স্বেতর অথচ অন্ুগীমী বথাযোগ্য ভাঃস্তর-সমূহের সহিত নাট্যাভিনয়ে 
সমাশ্রিত হইয়া নিজ স্থায়িভাবে (শোকে ) অবস্থান করে, তখন মনকে 
তমোরূঢ, জড়াত্বক ও চিন্তাবস্থাযুক্ত হইতে দেখা যায় (১৫)। ধররূপ 
দশাপন্ন মনের যে বিকার ( পবিণাম ) উপস্থিত হয়, তাহাই করুণ- 
রসতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সরল ভাষায় বলিতে হইলে বল! যায় 
যে, রূক্ষভাবাপন্ন বিভীব ও মখোচিত ব্যভিচারি-ভাব-সমূছের সহিত 
মিলিত শোক-স্থায়িভাব অভিনয়-ৰবারা অভিব্যন্ত হইলে চিত্ত তমোগ্রস্তঃ 
জড়তাবাপন্ন, চিন্তাকুল অথচ ঈষৎ সত্তাস্থিত অবস্থায় উপনীত হয়। 
মনের এরুপ বিকারই করণ-রসে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে? অর্থা 
»-করুণরসে তমোগুণ অন্তঃকরণকে আবৃত করিয়া রাখে বটে, কিন্ত 
সম্তগুণ অন্তরের অস্তস্থলে সুঙ্ারপে অস্থিত থাকে । 

বরলোৎপত্তির প্রকার-নিরপণ-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন যে, 
ভরত-নাট্যশান্ত্রের রমোংপক্তিপ্রক্রিয়া আৰ বাস্ুকি-প্রোক্ত রমোৎপত্তি- 
প্রকার একই রূপ। অনন্তর নারদ-মতে রসোধ্পত্তির প্রকারান্তর 
তিনি স্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছেন । এ মতে-_বাহ্থবিষয়াশ্রিত মন 
কেবল তামাগুণ-যুক্ত রজোগুণ-হীন ও অহঙ্কার-বঙ্জিত হইয়া মে 
বিকারভাব প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম করুণ-রম (১৬)। 

করুণ-শব্দের নির্বচন-প্রসদে শারদাতনয় বলিয়াছেন বদি 


(১৫) মিনি ুতি কি নি বন্ুমতীতে 
( রম-১১) প্রদত্ত হটয়াছে। মূলে আছে-“তদা মনস্তমোবাদ চিস্তবন্থং 
জড়াত্মকম্‌। সপ্রযী চ তত্রস্থো বিকারে! যঃ প্রবর্তৃতে | প্রাপ্ধোতি 
সোইপি করুশরসতাং বসতে চ তৈঃ ৮” ভাবপ্রকাশন, দ্বিতীয় 
, অধিকার, পৃঃ ৪৫। “দনস্বয়ি' পাঠ হইলে ভাল হয় (অবশ্য “সমস্য়ি' 
বা সমান্থয়ি” পাঠীস্তর 'আছে) | “সদস্বয়ি' হইলে উহা “মনঃপদের 
বিশেষণ হয়। অর্থ ঈীড্রামব-মনে তমোগুণ প্রবল, আর সত্বগুণ 
অস্থিত মাত্র। | 

(১৬) “রিজস্তমোহহ্‌স্কতিভিযু তাদ্বাস্থাথসংশ্রয়াং । মনসো! যো 
বিকারন্ব স রৌদ্র ইতি কথ্যতে। করণস্তত 'এব স্যাজ্রুজোহহঙ্কার- 
ঘঞ্জিতাং” ॥ ভাবপ্রঃ ২য় অধিঃ, পৃঃ ৪৭ । 

বাহার্থসংশ্রিত মন যখন রঙ; তমং ও অহ্কারযুক্ত, 'তখন সেই 
ঘনোবিকারই বৌ । আর উহা হইতে রজঃ ও অহঙ্কার বজ্জন করা 
হইলে ( অর্থাং কেবল 'তমোঘুক্ত গনের বিকারই ) করুণ। 


ধাতুর অর্থ-দয়া, দান ও গ্রহণ। এই দয়া-দান-গ্রহণ-ক্তিয়ার 
কর্তৃস্থানীয়া যে ধী (বৃদ্ধি), তাহারই অপর নাম 'ঘবণা' | “করুণা 
ইহারই পর্যযায়। ইহার অন্প্রকার ব্ংপত্তিও আছে। “কর 
শব্দের অর্থ 'কেশ' | যে বৃদ্ধি কর (রেশ) সন্থ করে না, সেই বুদ্ধির 
নাম 'করুণা'। পরগত ক্লেশের অসহিধুতীর ভাব মনে প্রকাশ 
পাইলে উক্ত ভাবকে 'করণ' বলা চলে (১৭)। 

স্নমোৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বণিয়াছেন-- 
নটগণ-কর্তৃক 'বিসুরদাহ' রূপকেব অভিনয় দর্শন-কালে দক্ষষজ্ঞ 
বিনাশেন অভিনয় দেখিতে দেখিতে পিতামহ ত্রদ্মার পশ্চিম মুখ 
হইতে আরভটা বৃত্তি ও তজ্জনিত রৌন্ররসের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। 
এই বৌন্ররস হইতে করণের জন্ম (১৮) । 

যখন রুপ্বস্বভাব বীরভদ্র দক্গ-যন্ঞ ধ্বংস কবেন, তখন তিনি নানা 
প্রহরণ-দ্বারাঁ দেবগণকে পৃথৰ্‌ পূথক্‌ প্রহারপূর্ববক দণ্ুদান করিয়া- 
ছিলেন । সেই সকণ্প ছিন্-কর্ণ-নাসিকা-বিশিষ্ট দীন-ভাবাপন্ন দেবগণকে 
ক্রন্দন করিতে দেখিয়া দেবী সতী ও তাহার সথীগণের অস্তরে অত্যন্ত 
কারুণ্যের উদ্রেক হইয়াছিল । এই কারণে বলা হয় যে, রৌদ্র হইতে 
করুণরসের উৎপত্তি (১৯)। 

ককুণের বিভাবাদি বর্ণন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন_-করুণ 
শোকাত্মক । ইহা সাধারণতঃ যৌধিং ও নীচাদি প্রকৃতিগত হইয়া 
থাকে । অভীষ্ট (জন বা বস্তর) বিবহবশে, শীপহেতু, ক্লেশ-বিনিপাতাদি 
কারণবশতঃ, ইষ্ঠবধহেতু, পুশ্রার্দির নিধনবশে, অর্থহানি, রাজ্য-দেশ- 
ভ্রশ, অন্যান্য নানাবিধ ব্যসনাগম-দৈবোপঘাত-দাবিপ্র্-ব্যাধি প্রভৃতি 
কারণবশে করুণরসের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে । এই সকল হেতুর 
শ্রবণ-দর্শন বা অন্নুভব দ্বাবা মানবের কারুণ্যোদ্রেক হয়। অশ্রুপাত, 
মুখশোধ, স্ববভেদ, বিবর্ণতা, (দীর্ঘ) নিশ্বাস, শ্ৃতিলোপ, বিলাপ, 
অস্তগাত্রতা, মোহাগম, অভিঘাত, ভূতলে পতন, পরিদেবন, মহীপুষ্ঠে 
বিলুষ্ঠন ( বিচেষ্টন ), তুজছ্য়ের বিবর্তন (হাত-থেচা ), শ্বাস, উচ্ছাস, 
দেহে আঘাত ও দেহ পাতন, বক্ষস্তাড়ন-_এইগুলি করুণরসেব 
অন্থুভাব । মোহ, বিষাদ, নির্বেদ, চিন্তা, উংসুক্য, দীনতা, জড়তা 
ব্যাধি, উন্মাদ, অপস্থাৰ, আলস্য, মৃত্যু প্রভৃতি বাভিচারি-ভাব। স্তস্ত, 


(১৭) “ঘুণিধাতুদ্দয়াদানগ্রহণেযু চ বর্ততে ।-**ঘ্বণেঃ করুণশবান্ত 
বিহিত: শব্দবাদিভি; ॥ অতো নৈঘষ্ট,কৈরত্তা ঘ্ুণেতি করুণেতি চ। 
কক: ক্লেশ ইতি খ্যাত: কেশং ন সহতে যত: | বস্তা ধীঃ করুণ! সা স্টাৎ 
প্রত্যয়ে করুণা ভবেং। পরাশ্রিতানাং ব্লেশানামলহিফতয়োচ্যতে ॥ 
মনসো ষাদুশো ভাবো স বৈ করুণ উচ্যতে ।*-_ভাব প্রঃ, ২য় অধিঃ, 
পৃঃ ৪১ । 

(১৮) ইহার বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ পৌষের বস্তুমতীতে পরষটব্য (রস-১১)। আরতটা 
উদ্ধতা বৃত্তি। মধদীয় “নাট্যমাতৃকা” প্রবন্ধ দ্রব্য (মাসিক বন্মতী ) 

(১৯) কিদ্রেণ বীরভদ্রেণ দক্ষপ্য ধ্বংসিতে মখে। দণ্ডিতেধু চ 
দেবেষু নানাপ্রহরণৈঃ পৃথক! বিলোক্য তান্‌ 'প্রলপতশ্হিন্কর্ণা- 
ক্ষিনাসিকান্‌। দীনান্‌ দেব্যাঃ সখীনাঞ্চ করণে! বদ্ুম্মহান্‌ ॥ 
তত্দাৎ প্রবৃততঃ করুণো রৌদ্রাদিতি ব্ভাব্যতে*। ভাব প্র ২ 
অধিঃ। পৃঃ ৫৮। 


২১শবর্ধ--মাধ, ১৩৪৯ ] 


১০] 


৩৮১. 
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কম্প, অগ্রু, বৈবর্য, স্বর্তঙ্গ গরভৃতি আটটি মাত্বিকভাবই করুণে 
প্রযোজ্য । আর করুণের উদ্দীপক-মাত্রই উদ্দীপন-বিভীব 

স্ত্রী ও নীচ প্রকৃতিতে করুগের স্থায়িভীব শোক মরণের অধ্যবসায় 
(স্ন্ল্প ) আনয়ন করে। শোকে মধ্যম-প্ররুতির মুমূর্যা ( মরণেচ্ছা ) 
অথবা মৃত্যু পত্যস্তও ঘটিয়া থাকে । আব উত্তম প্রকৃতির শোক 
অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও বিবেক-ছ্বারাই শাস্ত তইযা থাকে। 
উত্তম প্রকৃতির শোকের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, পবাশ্রিত শোক 
দর্শনেও তাহার নিজেরই ব্যসন উৎপন্ন হয়া থাকে ( অর্থাং-পবকীয় 
শোকদশনেই উত্তম প্রবৃতির আত্মগত শোক উৎপন্ন হয় )। 

মনোশ্বাগ,জঙ্গের ভ্রিয়্াভেদে ক্ষণ নস ভিধা হিত্ক্ত (২*]। 
বাক্যার্থের অনমুমন্ধান (অর্থা২উক্ত বাকোর অথ বুঝিতে না 
পারা ), নিশ্বীস ও উচ্ছ্বাসেব দীর্ঘতা, কেশ-বাদ অঙগসংক্কাবাদি 
কার্যে উপেন্দা, দীনভাব, তনুভ্ভত বিষম্বে অভিজ্ঞতার অভাব, চিত্তের 
একাগ্রভার অভাব । অনবস্থিতচিত্ত্তা ), সর্ববিধয়ে বিরক্জি, যাহাঝা 
স্নেহশীল ভাহাদিগেরও সঙ্গবর্জন,। আকাশ-বীন্ষণ মানস করুণের 
লক্ষণ। হাহাকার, রোদন, শ্াক্রোশন, প্রঙ্লাগ, দীর্দভাষণ, দৃৰ 
হইতে আহ্বান, আক্রদ্ন এস্ঠতি--“বাচিক করণের নিদর্শন | 
আশ্চধ্যের বিষয়, শারদাতনয় “'আজিক করণের লক্গণ প্রদরশন 
করেন নাই । আমাদিগের মনে হয়, গ্রন্থ এই স্থলে ক্ুটিত হঈয়াছে। 

করুণের দেবতা ফম। কারণ, যম মৃত্যুদাতা । মৃত্যু শোকের 
কারণ। আর শোক বরণের হেতু । শারদাতনয় ইহার অন্তভাবে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ক্ঠাহার সিদ্ধান্তে করুণেব আশ্রয় ( অধিষ্ঠান ) 
করুণা বা দয়া। এই দয়া অবঙশ্বনে যম পাপকে মংঘত করেন। 
তাই সেই গাপ-সংঘমন-কর্তার লাম 'যম*। করুণা অবলঙ্বন-পূর্ববক 
পাপ মং্যম করেন বলিয়াই যম করণের অধিদেবতা | 

করুণেব বণ কপোতেপ ম্বায়। '“কপোন্ত' বলিতে বুঝ্ঝায় গৃহ- 
পালিত বপোত ( অর্থা২ পারাবত ) অথনা বন্য কগো'ত (অর্থাৎ ঘ্ঘ)। 
কক্ষণ-রসের বর্ণ কপোতের হ্বায় হইল কেন, ইহাব কাৰণ কেহ উল্লেখ 
ন|! কবিলেও এ বিষয়ে ছিবিধ অনুমান করা থান । প্রথমত 
কপোতের ধূসর বর্ণ উজ্জবলতার অভাববশতঃ শোকেরই সুচনা কবে। 
শোকাকুল স্ান মুখ ধুসরবর্ণ ই দেখায়। এ কারণে করুণরসকে 
ধূমরবর্ণ বা কপোতবর্ণ বলা হইয়াছে। অথব! ইহাও বলা চলে 
যে, কপোতের ডাক বড়ই কক্ষণ। এ হেতু করুণ-রসের সহিত 
কপোতের একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্তে করুণ-রমকে 
কপোত-বর্ণ বলা হইয়াছে। উক্ত ছুই প্রকার অনুমান কত দূর 
মঙ্গত, তাহা! সুধীগণের বিবেচ্য 

“কাব্য প্রকাশ'-কার শম্মটভট শৌক-স্থািভাব (২১) হইতে করুণের 





শপে পিপাসা সপ 


(২০) এম্থলে 'ক্রিয়া' অর্থে অভিনয় । পূর্বেই বলা হইয়ান্থে-_ 
অভিনয় চতুর্ব্বিধ--আঙ্গিক'বাচিক-আহাধ্য-সাত্বিক । “মানস বলিতে 
'মাত্বিক' অভিনয় বুঝিতে হইবে। সাত্বিক--সত্বসন্ভূত বিকার-হ্ারা 
কৃত অভিনয় । রজন্তমোগুণ ত্বারা অন্পৃষ্ট মনই 'স্ব"_ইহা 
সাহিত্যদপণের .মত। অতএব “মানল করুণ' অর্থে বরুণরসের 
সাত্বিক অভিনয়ের মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি । 

(২১) কাব্য প্রকাশের প্রদীপ-কার গোবিদ ঠছ্ুর শোকের লক্ষণ 


কিরুপে উৎপত্তি হয়, তাহাই একটি দৃষ্াস্ত ছারা বৃঝাইয়াছেন। 
স্কাহীর বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত ও বিশেবত্ব-বঞ্জিত। 

রামচন্দ্র গুণচন্ছের 'নাট্যদপণে' পাওয়! যায়” মৃত্যু-বন্ধন-ধনভ্ংশ 
শাপ-ব্যসন-সন্ভুত করণ বাম্প-বৈবর্ণ্য-নিঙ্গন হ্বারা অভিনেয় (২২)। 

সাগরনন্দী 'নাটকলক্ষণরত্বকোষে' নাট্যশান্ত্রের অন্ুবর্তন করিয়াছেন 
- ইষ্টনাশ-ধনব্যয়-বধ-ব্যমন-ভাড়ন-শাস-ব্লেশ-উপঘাত প্রভৃতি ন্ভীব- 
জনিত কক্ুণ-রস। অশ্র-নিশ্বাস-বৈবণ্য-অস্তাঙ্গতা-স্মৃতিক্ষয-পরি- 
দেধন-মুখশোষাদি তন্থুভান-ছারা! উহা ভ্ভিনেয়। ম্বরভেদ-অক্র- 
বৈবণ্য-নির্ধেদ-বিষাদ- আবেগ- মৃত্যু-মোহ" অপন্মার- জড়তা- চিন্তা-গঁৎ- 
বুক্য-বেপথ.দৈশ্ক-আলল্্-ব্যাধি-চানি-শ্রম-স্তস্ক প্রভৃতি ইহার চর 
(ঝ্ভিচাবী) ভাব। শোক স্থায়ী । 

শিভূপাল 'বসার্ণব-স্থধাকরে" নুতন কিছুই বলেন নাই। স্বোচিত 
বিভাব-অন্তভাব-ব্যভিচারি-ভীবাদি সংযোগে শোক-স্থায়িতাৰ সমহদদ্ 
দশক-স:পক্ষেৰ আন্বাদনযোগা হলেই করণ-রসে রূপান্তরিত হইয়! 
থাকে । আটটি সান্বিক ভাখই ইহাতে প্রযোজা । জাড্য-নির্ক্রেদ- 
গ্ানি-দীনতা-ভালশ্য-অপম্মাব-ব্যাধি-মোহাদি-ব্যভিচাবী ভাব। তীহার 
ু্টাস্তটিতে পাওয়া যায়-_ফদুপতি কৃষ্ণ নায়ক। নায়কের বন্ধুর মৃত্যু 
হওয়ায় ভাহার চিত্তে শৌকোচ্ছাস হইয়াছে। .শোক স্থায়িভাব। 
নুষ্চ শোকের আলম্বন-বিতাব | শদ্ধুন গুণাবলীর শ্ব্গ-দ্বার! এ 


শোক উদ্দীপিত । দৈন্ব-মোহ-ঠানি প্রভৃতি সঞ্চাবিতাব-স্থারা উহ! 


প্রণঞ্চিত। মুহ্মু: বাম্পত্যাগ, দীর্ঘশ্বাস, মলিন মুখরাগ প্রভৃতি 
অসুভাবু দ্বার! উহা অভিব্যস্ত। এইরূপে বিভী'বান্ুভাব-ব্যভিচারি- 
সংযোগে শোক-স্থায়ী হইতে করুণ-রমের নিষ্পত্তি হইয়াছে । 
করুণ-রম-প্রকরণ এই স্থলেই মমাণ্ড হইল। 

কক্চণের পর বৌদ-রম । করুণের নিমিত্ত রৌদ্র, যেহেতু, রৌদ্রের 
অভিব্যক্তি দশনে ককণেব উদ্দেক হযু। “ই কাবণেই কণের পর 
বৌদের লক্গণ দেওয়া তইয়াছে (২৩)। 

মহর্ষি বলিয়াছেন__বৌদ্ররম ভ্রোপ-স্থাহিভাবাত্বক | অভিনব 
বলেন-_বৌদ্র-বমেন টর্ধবণা (আন্বাদন )ও ক্রোধাময়ী; এ কারণে 
বৌদ্রকে ক্রৌধাত্মক বলা হইয়াছে । এই বৌদ্র-বস বক্ষো-দানব- 





উদৃঝত কবিয়াছেন-_ই্নাশাদি ঘ্বার! চিত্তের বৈরুব)ই শোক-শব্দের 


অর্থ--“ইষ্টনাশাদিভিশ্চেতোবৈর্লব্যং শোকশব্দভাক্‌*। 

(২২) শাপ--দিব্য প্রভাবশালী ব্যক্তির আক্কোশ-_ প্রিয়জনের 
বিযোগহেতু। ব্যদন-_-অনর্থ। জৈন গ্র্থকার হিচ্দুশশান্ত্রের পারিভাবিক 
অর্থ-গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন । ইহা! হইতে বুঝ! যায় যে, 
দেশোচ্চাটন প্রস্ৃতি কারণোংপল্ বিপ্লবাদি এ ক্ষেত্রে সংগ্রহ করিতে 
হইবে। মৃত্যু-বন্ধন প্রভৃতি বিভাব। বাম্প-বৈবর্য-_এগুলি অগ্ভাব ; 
ইহাদিগের সহিত নিশ্বাস, মুখশোষ, শ্মৃতিলোপ শস্তগাত্রতা প্রস্তুতির 
গ্রহণ কর্তব্য । নিদ্দন--আপনার অথবা দৈবের নিদ্দা ; ইহা! দ্বারা 
যোদন-প্রলাপ-বক্ষস্ভাড়ন গ্রভৃতিরও সংগ্রহ কর্তৃব্য | ব্যভিচারি-ভাব-- 
নির্বেদ-গ্রানি-চিত্তা প্রভৃতি । সাত্বিক- স্তত্ত-বেপথ_বৈবগ্য-অঞ- 
ত্বরভেদ প্রন্ভৃতি | বর্ণনা পূর্ববৎ। কোন বৈশিষ্ট্য নাই। 

(২৩) “কক্ষণো বৌন্রাদিত্যুক্তম। স কীঘৃগ্োত্র ইতি ক্রমং 
কেচিদাছঃ” ।--অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২, । নিরপেকষ-্ে্বাতদিপরীতন্তত: 
কক্ছগঃ। ততত্তলিমিতং রৌদ্র, সচার্থ-প্রধান:।--অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৬৯। 


৩৮২ 


মাসিক বন্থদতী 


[ হয খণ্ড, ৪র্ সংখা! ৃ 
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উদ্ধত-মমধা-প্রকৃত্িক ও সংগ্রামহেতৃক (২৪)। ইহা! ক্রোধ-আধর্ষণ- 
অধিক্ষেপ-অবমান-অনৃতবচন-উপধাত--বাক্পাকষষ্য-অভিদ্রোহ--মাৎসধ্য 
প্রস্ৃত্তি বিভাব হইতে উৎপন্ন হইয়৷ থাকে (২৫)। তাড়ন-পাটন- 
গীড়ন-ছোদন-ভেগন-গ্রহরণের আহরণ"শঙ্থাসপ্পাত-সম্প্রহার-কধিরাকর্ধণ 
প্রভৃতি ইহার কণ্ম (২৬)। রক্তনয়ন-স্েদ-জকুটিকরণ-দস্তোষ্ঠপীড়ন-গণ্ড- 

(২৪) “উদ্রিজং হস্ত,ত্বং যেষাং তে উদ্ধাতাঃ, তথ্েষধারিণো যে 
নটাঃ (নরাঃ?) তে প্রকৃতি; চর্র্বণোদয়হেতুরত্য* | বাহাদিগের 
চিত্তে হননেচ্ছার উদ্রেক হইয়ান্কে তাহীরা 'উদ্ধত' | উদ্ধত ব্যক্তিগণ 
যেরসের আম্বাদনেক্ হেতুভূত, সেই বৌন্র-রম 'উদ্বত-প্রকৃতিক'। 
এই স্থলে অভিনবগুপ্ত একটি বিচারের অবতারণা করিয়াছেন । 
ভীম ছুঃশীসনের রক্ত পান করিয়াছেন । এই রক্তপান-কার্য্যে তাহার 
উদ্ধত-প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এ ওদ্বত্য যুদ্ধহেতুক-_ 
স্বাভাবিক নহে। পক্ষাস্তরে, রাক্ষস-দানবাদির উদ্ধত্য 
স্বাভাবিক । এরূপ কথ! ধাহারা/ বলেন, তাহাদিগের যুক্তি অভ্রান্ত 
নহে। ফারণ, ভীমের ফধির-পান যুদ্ধহেতৃফ নহে ; বরং ঠিক ইহার 
উন্টা--ক্ষধির-পানের উদ্দেশ্যেই তাহার যুদ্ধ-করণ। উদ্ধত-স্বভাব- 
বশতঃই তিনি ক্রোধ-পরবশ হইয়া এই অনুচিত কার্য (রক্তপান ) 
ফরিবেদ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন । এ কারণে বেণীসংহারে 
কবি বর্ণনা করিয়াছেন যে, ভীমের উপর রাক্ষম ভর করিয়াছিল। 
ভাতএব, বাক্ষম-্পনবাদির মত স্বতাবত: উদ্ধত-প্রকৃতি মন্থুয্যই 
ক্বৌজয়মের 'আলন্বন বুকিতে হইবে ।--অঃ ভা, পৃঃ ৩২০-২১। 
সংগ্রামহেতৃক--উদ্ধত-প্রকৃতির ম্বভাবই সংগ্রামে জিগু * হওয়া। 
এ সংগ্রাম ধর্খযুদ্ধ যা ছ্যায়যুদ্ধ নহে, কিন্তু এ সংগ্রামের হেতু কুৎসিত। 
এই কুৎসিত হেতু বার! ষংগ্রামের উচিত্য তিরোহিত হওয়ায় এবং 
খিধ সংগ্রাম রৌদ্ররদের হেতুরপে গণ্য হয়। অন্যথা শ্াধ্যহেতৃক 
সংগ্রাম বীর-রসেরই কারণ হইয়া থাকে (“তথা চ প্রাধান্তেন যুদ্ধেন 
বীর এব ব্যপদিশ্যতে*--অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২১) 

(২৫) নৌন্র-রমের আলম্বন-বিভীষ স্বভাবক্রোধন হইলেও 
উদ্দীপন-বিভাবের যে প্রয়োজন আছে, তাহা বুঝাইতে মহর্ষি পূর্বোক্ত 
বিভাব-( উদ্দীপন-বিভাব )-গুলিব উল্লেখ করিয়াছেন । আধর্ষণ_ 
দারাদি-খলীকরণ ; 81180] (107, 11:157159 ),. অধিক্ষেপ 
--দেশ-জাতি-অভিজন ( কৌলীন্ত )বিদ্কা-কণ্ন প্রভৃতির নিন্দা। 
উপঘাত--গ্রহভূতাদির উপমর্দন ; 1018 (101, 04500057155 ). 
বাকৃপারুষ্য--“মারিব' প্রভৃতি বলিয়া! তর্জবন । অভিদ্রোহ-_জিঘাংস! ; 
7851101005 181750. (7, 14071971196 ). মাতসর্ধ্- গুণে 
অনুয়া, পরশ্ীকাতরতা। ; 5511-58871019770% (107. 14100792169), 
আদি" পদের দ্বারা রাঙ্যগ্রহণাদি বুঝিতে হইবে । 

(২৬) তাড়নাদি--কম্ম। রক্তনয়নাদি-_অনুভাব। তাড়নাদি 
কশ্মও ত অন্ভীব-মধ্যে গণ্য হইতে পারে। তথাপি উহাদিগের 
পৃথগ্‌ নির্দেশ কেন? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন- দিও 


্কুরণ-হস্তাগ্রনিষ্পেষণ প্রত্ৃতি অন্ুভাব-বার! ইহার অভিনয় কর্তব্য(২৭)। 
অসম্মোহ-উৎসাহ-অ*বেগ-অমর্য-চপলতা-উগ্রতা-গর্ধ (বিকৃত লয়ন ) 
-ম্বেদ-বেপথু-রোমাধ-গঙগদাঁদ ( ব্যভিচারী ) ভাব (২৮)। 

এ বিষয়ে বিশ্বৃত বিচার পরবস্তাঁ সংখ্যায় করা যাইবে। 

ভ্রীঅশোকনাথ শান্্ী 

কণ্মগুলি ও অন্ুভাবগুলি সবই অমুভাব মধ্যে গণ্য, তথাপি উভন্ব 
শ্রেণীর মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট) জাছে। বৈশিষ্ট্য কোথায়? ইহার 
উত্তরে তাহীরা বলেন-_কশণ্মগুলির কেবল কথায় বর্ণনা করিতে 
হইবে; কারণ, তাড়নাদি কর্ধ রঙ্গমঞ্ধে প্রত্যক্ষভাবে প্রদর্শনের 
অযোগ্য । পক্ষাস্তরে, রস্কনয়নাদি অন্ুভাবগুলি প্রত্যক্গতঃ রঙ্গমঞ্চ 
প্রদর্শন করিবার যোগ্য । অভিনব বলেন-কন্ধ ও অন্থভাব_এই 
ছুইটি শ্রেণীর পৃথগ্‌ উক্তির ইহাই মাত্র পর্য্যাপ্ত. কারণ নহে। তাহার 
মতে-_রাক্ষস-দানব-উদ্ধতপ্রকৃতিক মনুষ্য প্রভৃতি কোনরূপ উদ্দীপন- 
হেতু ব্যতীতও স্বভাবতঃ যে সব কম্ম করে (যথা-_বন্ধু সহ নশ্মগোষ্ঠী 
প্রভৃতি ), সে সকল স্থলেও তাড়নাদি ক্রিয়। প্রধানভাবে অভিব্যক্ত। 
অর্থাং-উদ্ধতগকৃতির স্বভাবসিদ্ধ চেষ্টা বা কণ্ম--তাড়ন প্রস্তুতি 
যখন সে ক্ুদ্ধ হয় নাই এমন সময়েও (এমন কি কেবল আদ্র প্রকাশ 
করিবার কালেও ) সে মার-ধর করে--ইহাই তাহার স্বভাব । অতএব 
উদ্দীপন বিনা কৃত এই কন্ধুলি তাহার "স্বাভাবিক কার্ধ্য'। আর 
উদ্দীপনহেতৃ ত্বারা যে সকল কাধ্য প্রকাশ পায় (যেমন-_রুক্ত- 
নয়নাদি ), সেগুলিই 'অস্ভাব' (অং ভাঃ পৃঃ ৩২১)। ভাড়ন_ 
করতলাদি ছ্বারা আঘাত। পাটন--্বিধাকরণ। পীড়ন--মর্দন ৷ 
ছেদন--কাটা। ভেদন--ফুড়ে ফেলা। প্রহরণাহয়ণ একটি পদ; 
প্রহরণগুলি আহরণ ( বলপূর্রক অপহরণ )। শস্ত্রম্পাত-_দেহ 
বিদ্ধ না হইলে; দেহ বিদ্ধ হইলে সম্প্রহার। অভিনব বলিয়াছেন 
রাক্ষমাদি আদর করিয়াও মার-ধর করে, তবে উহার ফল বৃক্ত 
বাহির হওয়! মান্র; তাহার অধিক মারাত্মক কিছু হয় ন! 
(-রক্ষংপ্রভৃতয়ে! হি নশ্মণাপি প্রহরস্তি, কিন্তু কধিরাগমন- 
মাত্রফলং, ন ত্বধিকম্* অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২২)। 

(২৭) ক্রকুটা- জযুগলের মূলদেশের উংক্ষেপ। দস্তোষ্ঠগীড়ন 
-র্দীত দিয়া ঠোট কাম্ডান। হস্তাগ্রনিষ্পেরণ-দুইটি হাত 
পরস্পর কচ্লান। 

(২৮) অসম্মোহ-_এই নামের কৌন ব্যভিচারী ভাব নাই বটে, 
কিন্ত ইহা মৌহের বিপরীত ভাব-_সম্যগ,বোধ-__বিবোধসস্থানীয়। 
উৎসাহ-_বীর-রমের স্থায়ি-ভাব--এ স্থলে ব্যতিচারী। এক রসের 
স্থায়ী অন্ত রসের ব্যভিচারী হইতে পাঁরে। স্বেদ-বেপথু প্রভৃতি-_ 
এগুলি বান্। আত্যস্তর হইলেই এগুলি সাস্বিক-ভাব-রূপে গণ্য 
হয়। আর বিষাদি বাহ কারণে উৎপন্ন হইলে ব্যভিচারীর অস্ত্তক্ত 
হইয়া! থাকে ।--ইহ! অভিনব-সিদ্ধাস্ত (অঃ ভাঃ পৃঃ ৩২২ )। 


তা 


ৃ জাপানী বোমা! ৃ 
তেিিশিপপিপিশাশীপশিপপিপাশাশপাশপাপাপাপ শিপ 
[ গল্প ] রর 


ডষ্টর প্রদোষ পালিত, এম, এ, পি, এইচ, ডি, কলিকাতার 
কোন প্রসিদ্ধ কলেছের দখনশাস্্েদ অধাপক। পৈত্রিক ভিটা 
ইন প্রুভমেন্টেব রাস্তাব মীমাঘ পায় তাহাৰ শতিপৃৰণ বাবদ যে 
টাকা গুলি পাইয়াছিলেন, তাহা দিয়া বালিগঞ্ে তিনি ভাল ফ্যামানে 
বাসভবন নিন্মাণ কবিরাছেন। মোটণ গাতী, টেলিফোন, দেডিও 
সেট, পিয়ানো প্রন্ততি আধুনিক প্রথায় জীবনপাতরা নির্বাহের 
সকল সনপ্ামই ক্টাহাব দৈনন্দিন অভাব দূল কবিতেছে। ভ্ীলেণা 
পালিত ভীতার পরী-_শিশিতা গ্যাজুয়েট মহিলা জোষ্টা কা 
পৃথা, 'অনার্প” লইয়া বিএ পাশ করিয়াছে । গিঃ পালিত 'ভাভাব 
এম-এ পড়িনাণ প্রস্তাবেব অনুমোদশ কবিলেও দিশেস্‌ পালিছেৰ 
ভাহ।তঠে আপত্বি। তিনি বলেন যে, মেমেদেল পক্ষে দিএ পাশ 
কৰা মৃথে্ট ! এইবান পিবাহ ! কনিঠা হাহা, আইএ পনীঙ্গী় বডি 
পাইয়া বিএ পড়িতেছে । এমা পুর প্রবীন গাসৃগো হইতে 
ঈগ্থিনীয়ানিং পাশ বিয়া সম্পত্তি দেশে ফিকিয়াছে, এবং বিলাতী 
চিক্রিন খাবে ভাল ঢাঝুবীও পাইসাছ্ছে ।  তাহাণ বয়স ছাব্নিশ 
বংসব; আপুর, এখন€ গে 'অবিনাভিভ | 

এক কথার নিঃ পাণিভেৰ গৃভ টাভান ও পনিজনবারণি শান্তিব 
নীঢ। হাব গান-সন্রন-প্রশিষ্ঠা দিন দিন বুদ্ধি পাইলেও উচ্চ 
ডক্রিধাবী অবিবাহিত পুত্র শে দিন গৃে প্রাহানঞ্ন কবিয়াই 
স্মানপূর্ণ বাঁজকদ্মে নিঘুক্ত উই়াছে, জাতান পবদিন ভাতে 
এমন সব গণামান্স খেতাবপানী সম্ান্ত বান্ডিণ মভিন্ মিঃ পালিনেৰ 
আম্মীয়ত! বছুত্ব হউয়াছে, শীহাদেব নান, মম ও মামাজিণ সন্মান 
এই অধ্যাপকেস তপেশ্সা ভনেক অধিক ছিপ। আোহাণা 
এখন মিঃ পালিছের সভিত ঘনিষ্ঠ সঙদ্ধ স্বাগন কণিতে উউতডক | 
মিসেস পাশিতেন এ শিষয়ে চেষ্টা ও উংমাহেন অভাব ছিল না। 
দৃষ্টি ভান সর্বব্গানী, এবং বুদ্ধিও অতি তীক্ষ। মিঃ পালিতেন 
খিশ্বধ, মিসেস পালিত ইচ্ছা করিয়াই এত দিন পুত্রেৰ বিবাহেন 
জনা কৌন চেষ্টা কবেন নাঈ, এখন ন্চিনি অন্তবে একটা গোপন 
আকাঙ্ক্ষা লইরাই' পুত্রেন জন্য পাত্রীণণ সন্ধান করিত্তেছেন। তিনি 
ইনাও জানিতেন যে, যে পাত্রীর দুইটি শিগিত ও উপার্জনক্সম 
অবিবাহিত ভাতা বর্তমান, সেই পাত্রীই তাহার পুত্রবধূর স্থান 
গ্রহণ করিবে। বস্তুতঃ, শ্যামবাজাধেব বাস্তভিটার বিনিময়ে 
ত্ৰাগাৰব যেমন লাভ হইয়াছিল, পুত্রের বিবাহ দিয়াও তিনি 
সেইনপ দাও মারিবেন, দুস্তর কণ্ঠাদায় হইতে বেখরচায় উদ্ধীব 
লাভ করিবেন । 

মিঃ পালিত এ মকল বিষয়ে কৌন দিন কৌন মতামত প্রকাশ 
করেন নাই, এবং প্রবীরও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত। মিসেস্‌ 
পাঁলিতের ধারণা, বৈষয়িক বুদ্ধিতে তাহার দার্শনিক স্বামী ও ইঞ্জিনিয়ার 
পুত্র বাস্জ্ঞানহীন বালক অপেন্গাও অনভিজ্ঞ ; কাঁজেই ভাহাদের মতের 
কোন মূল্য আছে-মিদেস্‌ পালিত ইহা স্বীকার করিতেন না। 
বস্তুতঃ, অশেষ প্রভাবশালিনী মিস্স্‌ পালিতই ছিঙ্গেন তাহার সংসারের 
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একমার পরিচালিকা ; ত্াভাঁব ইচ্ছার উপর কাহারও কোন কথ 
চলিত না। 

কিন্তু যে 'তরীথানি আনন্দ-প্রবাহেন ভিতব দিয়া অনুকূল বায়ু 
হিল্লোলে তর তর বহিয়! যাইতেছ্িশ-_হঠী২ যেন তাহার গতিক্বোধ 
কবিয়৷ গা কুষ্ণবর্ণ ঈশান কোণেণ বৈশাখী মেখেব এক টুক্বা দেখিতে 
দেখিতে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন কবিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কদ্রের প্রলয়- 
বিষাণ ঘোব রোলে বাজিযা উঠিল । 

জাপানী] বোমার তয়ে দেশর লোক বাতিন্যস্ত, আতঙ্কাভিভত ৷ 
জননায়কগণ নানা ভাবে হভদত্বীগের শিদেশ দান ববিতেছেন । 
এই সমমু মিঃ পালিতের সংগাণে সহসা একটা তুফান উঠিল। 

লালা বিশ্বাস” মেগ্রেটি শরণমবর্ণ, গড়ন ছিপছিপে । মস্তকের 
কেশেব স্বগ্লতা হেড তাহাব ললাট কিধপ উচ্চ, তাহা স্ুবিন্াস্ত 
অলকদামেন ভিতর হাতেও বুঝিতে পাণা থায়। তথাপি মিসেস্‌ 
পালিতের দৃষ্টি তাভাবঈ দিকে মে ক্টাভাব টিও আকধণ করিল। 
ইভাব কাধণ, মিস্‌ বিশ্বাস উচ্চতম আদালতের বিচারপতি সার 
ধিশ্বব্ধন বিশ্বাসের আদপিণ। দ্বভিতা, এবং তাহার অবিবাহিত 
ভ্রাতৃদ্য়েন একটি আই-এম,এম, অন্তটি ইঞ্চসিনায়ার । তাহারা 
উভয়েই এ্রপুকষ । 

মিসেস্‌ পালিত বলিতেন” লীলার চেহারায় একটা আলাদ। 
টটক আছে! কমনীয়তা তাহার দেহে ভষ্ঠা়্া আছে! আর 
পিতাৰ আকুতিনিশিষ্ট মেয়েবাই সৌতাগাবতা হইয়া থাকে । লীলা 
বিশ্বামেব আকুদ্ছি তাহা পিশাৰ আকৃতিব অন্নপ | 

মিমেস্‌ পালিঙেব এই পঙ্গপান্পূর্ণ নস্তব্যের শেব অংশটা 
সম্বন্ধে কেহ কোন ঘভামত ওকাশ না কবিলেও প্রথম অংশটার 
সনলোচনা শুনিতে গাছুয়া যায়। পুথাণ বলে, “মা, লীল! 
বিশ্বাস কি যাছু জানে যে, তোমাকেও মুগ্ধ কারে ফেলেছে? তার 
মনঠ ভাল। কে তোমা কথার এতিবাদ করবে ?” 

পৃথা গৌবা্গী, ঢোখ-দুখ্ড ভাল। তবে দেহ ক্রমশঃ স্থুল 
ভইনেছে | প্রকৃতিব খেয়াল ! 

্বাহার বটি *লাপচে হইলেও গঠন-সৌয্ঠব ছিন্ন, কোমল দেহে 
লাব্ণোন৪ অভাৰ ছিল না। 

মা অপ্রসন্ন স্ববে বলিলেন,-_“বাঙীলী-ঘরে তেমন সুন্দর বেশী 
আছে কি? সেকালে কিন্তু স্ুন্দনীর অভাব ছিল না। দত্তবাড়ী, * 
মিভ্তিনবাটীর বি-বৌদের দেখেছি তো! বুড়ো বয়সেও রং ছিল 
যেন বেদানান দানা! কিন্ত একালে ক্রিম, পাউডার, স্লো, আরও 
কত ছাই-ভন্মমাখা, এনামেল-কবা মুখেব মে জৌলুষ কোথায় ?”-- 
এই প্রশ্নে উত্তরের প্রতীক্ষা! না কধিয়াই তিনি উঠিয়া যান। এবং 
এইবূপে তর্ক থামিয়া যায়। কিন্তু মিমেস্‌ পালিত কোন কারণেই 
সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই । তিনি ন্সচতুর গৃহিণী, এবং কন্তরীত্ব করিবার 
শক্তিও তাহার অসাধারণ । 

মিমেস্‌ পালিত এক দিন কথায় কথায় প্রচার ঝুি্লন,-_প্রবীরের 
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জন্মতিথি উপলক্ষে ভিনি একটা আনন্দ-ভৌজেব আয়োজন 
করিতেছেন । 


এ সংবাদ তিনি যখন স্বামীর গোচর করিলেন, অধ্যাপক তখন 
কলেজে বাহির ভইতেছেন । কথাটা শুনিয়া তিনি সংন্দেপে কহিলেন, 
*সাইবেন--” ঃ 

“তার কমতে ভোমায় ভাবতে হবে না গো!” 

ভাবিবার অবকাশও ছিল না, মিঃ পালিত অন্যমনস্ক ভাবে মোটরে 
উঠিলেন। মকল অধ্যাপকের উহা! রাখিবার শক্তি না থাকিলেও 
স্ত্রীর জগ স্টাহাকে এই তাঁতী পুষিতে ভইয়াছিল ! 

চায়ের মক্জলিস ইদানীং ঘন ঘন বসিতেছ্িল। অবশ্তা সপুতর- 


কমা! পরেছি বিশ্বামই প্রধান অন্তিথি হঈতেন | তবে কখন কখন 
অগগ অতিথি থাকিতেন, বিস্তু এই দিনেল ভোক্ন-ব্যাপাবে 


অনেক বাছিয়া অগ্পসম্খাক শ্্রীপ্রকষের নিমন্ত্রণ: হইল। 
তীহাদেএ মধ্যে লেডি বিশ্বাসেন (প্রিয়জনবাই প্রধান | 

সার বি. আব, বিশ্বাস বলিলেন”-“হ্রামার গাউটটা নছ 
বেড়েছে-+ 

লেডি বিশ্রী বলিলেন-“তা তুমি যেতে না পানলেও ভন্টয 
সকলেই যাবে ।” 

মিগেস্‌ পালিতের উৎসাহের মীমা ছিল না। লেন্টি দিশ্বাসদের 
পঠিজনবর্গকে এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ কবিবাব ভন্তা কন্পাদেন মভিত 
কয় দিন ন্িনি শিস্তর আন্দোলন-মীলোটনা কপিতেছিলেন | এ 
বিষয়ে মেয়েদেব উতপাহ মায়েন অপেক্ষা জল্প ছিল না। , পিতা-পৃত্র 
এই ব্যাপাবে নির্ববাক্‌ ছিলেন । 

মিদেস্‌ পালিত নিমন্ত্রণ পাকা করিয়া ভগ্যাপৰ ন্বামীকে ধনিয়া 
বলিলেন,-“দেখ, কেবল বই খে করে ঘপের কোণে বমে থেক না । 
বিশেষ লক্ষা রেখো আদর ৩ শিষ্টীঢাবেল ধেন কেটি না ভয়” 

“থাসা উপদেশ ! তা বেশ, তোয়ালে হাতে নিষে দীন্ডিয়ে থাকব 
-শিষ্টাচারেন চূড়ান্ত হবে না?” 

কুত্রিম গাস্টীর্য্যে হাসিটা চাপা দিয়া ক্রৌধেন ভাণে মিসেস্‌ গালি 
কহিলেন “উলটো! বৃঝলে নাকি! তান্মা পাট জনেন জন্বো আমীর 
ভাবনা নেই, কেবল লেডি বিশ্বাসের জাই ভয় । বড্ড না কি খু'তখুঁতে 
শুনতে পাই |” 

মিঃ পালিত হাসিল কহিলেন, “তভোঁমারই দিদি তো স্ভিনি ?” 

হ্যা, দিদি তো! এই দিদি ডাক শুনে তিনি কত 
ধুমী ! আব আমাকে কত ভালবাসেন | আন দেখ, কাধ্যোগ্ধারের জন্য 
ও-সব চাই; তা তুমি কোন কিছু বোঝ না, বোঝ কেবল কেতাব 1” 

অতঃপর মিসেস্‌ পালিত পুত্রকে কতিলেন,_“দেখ প্রবীর, আজ 
তোমারই উৎসব উপলক্ষে এই নিমন্্রণ_-এটা ভৌমার জন্মতিথি কি 
না! আমার ইচ্ছে, তৌমার ব্যবহারে সকলেই যেন আনন্দ পায়।” 

মাতার নিগুঢ় ইন্সিতটা বুঝিয়া পুত্রের মুখে কেবল একবিন্দু 
হাসি ফুটিল । 

পালিত-গৃহিণী এইবার মেয়ের দিকে মন দিলেন। কেমন রঙে, 
কোন্‌ বন্তরালঙ্কারে কন্যাঘয়ের রূপ ফুটিয়া! উঠিবে, তাহাই চিন্তার বিষয় 
হইল। কন্ঘারাও এ বিষয়ে মাকে সাহায্য করিতে ওঁদাসীগ্য প্রকাশ 


করিল না। আয়ের সহিত এইখানে তাহাদের পূর্ণ মহযোগিতা। 
চা ক চি ক 


মাসিক বন্ুমতী 


[ হয় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


নির্দিষ্ট দিন অপরাহ্থে লেডি বিশ্বীম পরিজনবর্গগহ নিমন্ত্রণ রঙ্গ! 
করিতে আসিলেন । আরও যে দুই-দশ জন নিমস্ত্রিত ব্যক্তিব সমাগম 
তল, পদমধ্যাদায় তীহাদের কেহই উপেক্ষাযোগ্য নহেন, কারণ, এ 
দিকে দুটি রাখিয়াই নিমন্্রণের ব্যবস্থা হইয়াছিল । 

মিমেস্‌ পালিতের সাদর সম্ভাষণে ও সুমিষ্ট ব্যবহাৰে সকলেই গ্রীত 
হইলেন ।  প্রবীরের আদর-আপ্যায়নও তাহাদের আনন্দ বদ্ধন 
কথিল। 

গান-বাজনা, ভাসা-কৌতুকের প্রবাহ বহিতে লাগিল । 

লীলা একটু সুযোগ পাইয়া কহিল/-“তআমরা তো মকলে এতক্ষণ 
গান-বাজনা করলুম, কিন্তু শ্রোতা ভিমাবেও তাঁপনি সব সময় এখানে 
থাকতে পাবেন নি মিঃ পালিত! সেই ক্রটি-সংশোধনের জন্যও 
আপনাকে তুভ্ততঃ একটা কিছু গাইতে হবে । 

“উত্তম প্রস্তাব" “বলিয়! প্রবীর উঠিয়া নেডিওর সুইচটা টিপিয়া 
দিল, পেডি€তে তখন ভাটিয়ালী গান চলিতেছিল,-_ 

"ঘাটে ভিঢা লাগায়ে বধু পান থায়ে যাও।” 

তমিত কতিল,5 কফি!” 

গবীর কহিল,“ভাতুডিপেটা বিছ্ছে ও 
কিনা ।” 

লীলা ফৌম করিয়া উঠিল” কিন্তু ওটা কি আঁপনাঁধ গান ভল? 

ছদ্জা গাস্টীযোন সভিন্ত প্রবীন কহিল-বাঃ ! সকল কাঁজই বগন 
প্রত্তিনিদি দাবা চলতে গাবে, গন এ কাজটাই বা তা হবে না কেন? 
এী গায়ফই আমাৰ প্রতিনিধি উত্তর শুনিয়া সকলে ভীসিয়া উঠিল। 

আঁতান প্রন্াত। ভোভনেব মকল উপকরণ ও বাবস্থা মম্পূর্ণ 
স্বাদে । বিলাতী খানা সতর্কতার মৃভিত বঙ্চিত্ত হইয়াছিল । প্রবীর 
বিলাতী ছ্িখিপানী হইলেও ভোজা-নির্বাটনে স্বদেশী পদপ।তী। 
আমাদেন দেশী খাল।ণ ও বিলাতী খানা প্রর্ততেণ খদচে ভাকাশ- 
পাতীল ভঞাহ! কাজেই চিনাথ করিয়া মিসেস্‌ গাঁলিতাকে তগতা 
পুরেলই মভাধলঙ্গী হনে হইল | সম্তায় সাহেবীখানা বিডঙ্বনা, 
এজ্ঞান তাহান ছিল । 

পূর্ণ উৎসাহে ভোজন আরশ হইল। কিন্তু পৌলায়ের একটি 
গ্রাস চরণ করিতে করিতে ছিঃ গালিত পতন মত্কতাপূর্ণ মকল 
উপদেশ বিছ্ুত ভইয়! মুখ হইতে এমন একটা কথা বাঠিব কহিলেন 
ঘে, মকলেই মবিশ্বয়ে ভীহার পানে চাহিল। 

গিঃ পালিত কহিলেন, “সবাই তো এখানে আমোদ-ভাহ্লাদ 
করছ, কিন্তু হঠাৎ পালাবার দরকারটা কি ভুলে গেলে ?-তার কি 
ব্যবস্থা হচ্ছে? শুনি !” 

সঢচকিত ভাবে লেডি বিশ্বাস বলিলেন।_-“আপনি ও-কি বল্চেন ? 

এমন অতর্কিত ও অশোভন প্রশ্নের পর মিঃ পালিতকে 
সামলাইবার কোন উপায় রহিল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন__ 
“আমি সুস্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছি, ক্যালক্যাটা ইন সিরীয়স্‌ ডেঞ্জার ! 
আর মতাই কোন টাউন আউট অফ ডেঞ্ার নয়! বেষ্ট ভিলেজ-_”" 

লেডি বিশ্বাস কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,-_“আমিও ত তাই 
বলি? কিন্ত ইনি ওকথা কাণেই তোলেন না, অর্থাৎ যাকে বলে-_ 
“বকো আর বকো! কানে গুঁজেছি তুলো" !” 

অমিত, সুঙ্ৃদু একসঙ্গে কহিল,--“কোথাও পালাবার পক্ষপাতী 
আমরাও নই কিন্ত ।” 


'€ইটেই ভাল বুঝি 


২১শ বর্ষ-মাঘ, ১৩৪৯ ] 


মিঃ পালিত ঈষৎ বিরক্তি বোধ করিলেন । কিন্তু সন্্াস্ত 
অতিথির খাতিরে ধৈর্য ধারণ করাই আবশক-_কষ্টে আত্মংবরণ 
করিয়া তিনি নীরস স্ববে কহিলেন,--“বিপদকে তম্বীকার করলেই 
তাকে উড়িয়ে দেওয়৷ যায় না।” 

লেডি বিশ্বাস কহিলেন-_“এটা খাটা কথা । আচ্ছা, অনেকেই 
তে! দিল্লী, «লাহাবাদ, বেনারদ- কিম্বা কোন হিলস্টেশনের নাম 
করে” 

মিঃ পালিত ব্যগ্র স্বরে কহিলেন;_“লাবধান, দেখুন এ ঝকম 
ভুল যেন কদাচ না হয়। জানেন, সেকেণ্ড ডিফেন্স লাইন-_-এখানে 
পালান একবারেই উচিত হবে না ।” 

সুহৃদ কিল।_-“পালাতেই বা হবে কেন?” 

মিঃ পালিত উষ্ণ ক্ষনে কহিলেন, “ব্ন্মীর দিকে চাইলেই ঘাঁব 
কাবণ বুঝে বিলঙ্গ ভবে কি?” 

মিমেস্‌ পালি ম্বামীৰ ধাত জানিতেন । জাপানী বোমাৰ ন।ম 
শুনিলেই তিনি কিপপ বিচলিত ভইয়া স্থান-কীণ-পাঁজ সকলই 
ভুলিয়া বান, ভাভাও তাহার শুবিগিভ । কি সেবনিধেন আন কি যে 
কবিবেন, ভার (কোন ভিসার থাকে না। এই ভন্ঈ বাপাবটা ঢাপা 
দেওয়ার মন্লবে ভিনি কহিলেন-পালানোন গথেই যখন বিপদ, 
ঘুখন ছলে বসে বিপদে গুতীন্প1 কনাই ভাল” 

মিঃ পালিত ঈষ২ উদ্দেদিভ ্ববে কহিলেন”“এ মব শিয়ালের 
যুক্তি! যাবাব জায়গা মে বে, বললে? ভিলেজ সম্পূর্ণ নিরাপদ-_ 
এ কথা নিঃসন্দেভে বলা খান” 

লেডি বিশ্বাস আশ্বস্ত টিতে কহিলেন-_“আমিও তা বলি! 
এ ছধ্োোগে পল্লাগ্রামে বামই শিরাপদ 1” 

গিঃ পাগিত খুশী হইয়া বলিলেন, “ধ্থাবাদ!  আপনান 
কথা শুনলে আনন্দ ভয়! আপনার বোনটিকে একটু বুঝিয়ে 
বল্লেন? 

লেডি বিশ্বাস মিমেস্‌ পালিতের পানে চাহিয়া কহিকেন,_ 
“কেন, ভলেখা, মিঃ গালিত তে! খুব ভাল কথা বলেছেন ! ভাব 
এ খর্ল বিষয়ে গব অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট | 

মিঃ পালিত এই প্রশংসায় উচ্ছুদিত কঠে কহিলেন, “আমবা 
পাড়াগেয়ে মানুধ। ফেখানেই প্রাতপাছিত! আজই যেন সবে 
হয়েছি, তমবা পল্লীজনন'র ত্রোছে ফিরে সেখানে বাস করতে পালৰ 
না? « কি একটা কথা ?” 

লেডি বিশ্বীস তাহার মন্তব্যের সমর্থনে কহিজেন,-", ঠিক 
পারবেন! হয় তো ছু'দিন একটু কষ্ট হবে, ক্রমে অভ্যাস হয়ে যাবে। 
আর আমিও এখানে টিকতে পাচ্ছি না; একদণ্ড স্থত্তি নে! ছেলে- 
মেয়ে, নাতি-নাতনী--এদের বাচাই কি করে! আমাব কথা৷ কানে 
তুলতে চান না ! কিন্তু মিঃ পালিত, তা বলে আমি ছাড়ুচি নে ! কালই 
বড় মেয়েকে টেলিগ্রাম করচি, সে থাকে কটকে, জামাইকে ওখান- 
কারই ম্যাজিষ্রেট ক'রে পাঠিয়েছে 

লেডি বিশ্বাসের কথায় প্রতিবাদ কঙ্গিবার ফাহম না ভওয়ায় 
মিসেস্‌ পালিত নীরব রহিজেন |! কাতজ্ঞীনহীন তবামী ভাপানী 
বোমার আতঙ্কেই তাহার অনেক পরিকচ্ঞনা নষ্ট করিয়া ফেজিলেন। 
এই জন্য ক্রোধে তিনি মনে মনে ভ্বজিতে জাগিলেন। 


ক ক ফা ৪ ক 
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জাপানী বোমা! 
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মিঃ পালিত “ঘ; পলায়তে স জীবতি' নীতির অন্থুসরণে প্রাণ" 
রক্ষার জন্য কৃতসহ্বল্প। 

কন্যাদের পোষকতা লাভ করিয়া মিদেস্‌ পালিত স্বামি-পুত্রের 
সহিত কিছু দিন লড়ালড়ি করিয়া অবশেষে হার মানিলেন। তাহার 
প্রধান কারণ, বালিগঞ্জের মেই অংশটা ক্রমশঃ জনহীন হওয়ায় ষ্লাকা 
হইয়া পড়িল। অধিকাংশ অধিবাসীরই 'প্রাণ রাখিতে প্রাণাস্ত !" 
তাহার! পল্লী অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিলেন । 

সুতরাং অবশেষে এক দিন মিসেস পালিতও বিছানাপত্র বাধিয়া 
সুটকেশতোরঙ্গ প্রভৃতিতে পর্ধবতপ্রমাণ লগেজ সহ একাস্ত অনিচ্ছুর 
সহিত স্বামি-পুত্রের অনুসরণ করিলেন। বালিগঞ্জের নবনিন্দিত 
স্ুসজ্ছিত অষ্টালিকাৰ ছ্বারে চাবি পড়িল, তাহা দারোয়ানের 
জি্মীয় ঘহিল। মৃল্যবান্‌ অলঙ্কারাদি, নগদ টাকা প্রভৃতি মিঃ 
পালিত কিছু দিন পৃ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া কতকটা নিশ্চিস্ত 
হইয়াছিলেন। 

ঘটনাটি এবপ/ মিঃ পাঞ্ডিতর কোন বন্ধ ত্দ্মদেশ হইতে 
দেশে কিরিয়াছছেন শুশিয়া মিঃ পাজিত বন্ধু অভিজ্তা সম্বন্ধে সকল 
কথ] ভানিতে আচার সহিত দেখ! কঞ্িজেন এবং অত্যস্ত উত্তেজিত 
ভাবেই গৃহে ফিণিলেন! তিনি শ্রী ও পুত্রকম্থাকে ডাকিয়া ব্যাকুল 
শ্বপে বাজলেনত হে একটা ছোট এ্যাটািকেশ মাত নিয়ে বিস্তর 
টাকা খরঢ কণে সন্ত্রীক প্লেনে পালিয়ে এমেছে । গে আমায় বল্লে-_ 
আনাব স্ত্রীও ঠিক এ কন আপত্তি করতো বকেই তো আর কিছু 


আন্তে পাবিনি। সাঁবাপের আঙ্ব্ধাদে শুধু পৈত্রিক গণ নিয়েই 
পালিয়ে এসেছি । সে আমায় আবও ধললে--দৌষ, এখনও তুমি 
এখানে ভাছো দেখে ভাঁশ্যা হচ্ছি হাচতে টাও তে হ্রীগঈ'র 
গালা 1” 


মিদেস্‌ পালিত কহিজেন/-“কিন্ত ম্টো যে বন্মা মুস্পুকতর 
এ ইচ্ছে” রঃ 

মিঃ পালিত বাধ! দিয়া বলিকেন৮-“হ্যা গো ! ওদের কাছে সব 
মুলগুকঈট জমান ! বৌমা মাথায় না গডলে কি জ্ঞান হবে না? 
উঃ! সেকি ভীষণ শব্দ ! সেই শব্দ শুনলেই তে| কালা হতে হবে। 
না প্রবীর, এক দিনও আর দেরী বর! হবে না। তুমি সব.তাঁড়াতাড়ি 
গুছিয়ে নাও ।” 

প্রবীর কহিল, “ভনেক আগেই তামাদের চলে যাওয়া উচিত 
ছিপ, কিস্ত তা ঘটেনি, এখন আর ইতস্তত্ঃ করবার ফময় মেই |” 

“বা আমি তো গোড়া হতেই সে কথ! বলেছি_কেবল তোমার 
মার আপতিত কিন্তু আর নয়, চলে যেতেই “হবে, এ জন্য আমি 
গাড়ী পধ্যত্ত ন্রিভার্ভ করেছি। কালই “দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়তে 
হবে ।” ইতিপূর্বে কেহ কোন দিন মিঃ পালিতের হুখে দেব-দেবীর নাম, 
শুনিতে পায় নাই । 

প্রবীর কহিল/ “ওর যেতে রাজি হলেই আমি যাওয়ার বন্দোবস্ত 
করতে পাবি” 

মি: পালিত এ কথায় যেন গেপিয়া উঠিয়া তীত্র স্বরে বজিলেন+_ 
“আমার কথা যেন কথা নয়! এতগুকে! লোক চোখের উপর মার! 
পড়বে ?” 

মিসেস পালিত বুবিলেন, অতঃগর তাহার জিদ নিক্ষল, সুতরাং 
অতিশয় ত্ুদ্ধ হইয়! তিনি নির্বাক রহিলেন। 


৩৮৬ 
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পৃথা কহিল,“যাবে ত বলছেকিস্তু যাওয়া হবে কোথায়? 
কোন্‌ চলোয় ?” 

মিঃ পালিত কহিলেন, “কেন, আমার কি দেশ নেই ?” 

স্বাহা অবনত মুখে মৃহ স্বরে কহিল/_+হ্যা, পচিশ বছর 
আগে ছিল বটে শুনেছিলাম ।” 

মিঃ পালিত কথাটা বোধ হয় কাণে তুলিলেন না। দেশের প্রতি 
মি: পালিতের অনুরাগ সহসা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এত কাল 
055 

বাতি নারদ ক নামিয়া মিঃ 
পালিত পুত্রকে লইয়া গো-শকটের আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 
বিস্তর দর-কষাকষির পর খান-তিনেক গক্ুর গাড়ী ভাড়া করিয়! 
স্ত্রীও পুর্রকন্ঠা সহ তাহাতে আরোহণ করিলেন । জিনিষপত্রও 
তাহাতে বীধিয়! ওয়া হইল । অসমতল সন্থীর্ণ পথে বিচিত্র ঝাকানি 
সঙ্থ করিয়া এবং গাড়োয়ানের অদ্ভুত বাক্যবিদ্াসে পরিতৃপ্ত হইয়া 
মাইল পাঁচেক পথ কোনক্রমে পাঁড়ি দিয়া বাল্য-কৈশোরের লীলা" 


ক্ষেত্র স্বগ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন অপরাহ্ণ 
সমাগত, সুর্যান্তের পর পশ্চিম আকাশ তখনও লোহিত বর্ণে 
সুরজিত। 


মিসেস্‌ পালিত যখন নববধূ, সেই সময় এক বার তিনি স্বামীর 
আগ্রহে ও অনুবোধে শ্বশুরের বাস্তভিটায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
মাত্র তিন দিনের জন্য । তার পর কীদিয়া-কাটিয়া এই বনবাম হইতে 
তিনি সেই যে পলায়ন কবিয়াছিলেন, তাহার পর গত ত্রিশ বৎসরের 
মধ্যে তাহারা কেহই এই পল্লীভবনে আসেন নাই । আজ নিতান্ত 
বাধ্য হইয়৷ সেই দুর্গম পথেব কষ্ট সম্থ করিতে হওয়ায় ক্রোধে ছুঃখে 
তিনি নির্বাক রহিলেন ৷ 

গাড়ী হইতে নামিয়া স্বাহা ও পৃথা যেন হাপ ছাড়িয়া বাচিল। 
গরুর গাড়ীর চাকার একঘেয়ে ক্যা কে! শব্দ, বলদগুলিকে লঙ্গ্য করিয়া 
গাড়োয়ানের অদ্ভুত বুলি, পল্জী গ্রামের যদৃচ্ছা-বদ্ধিত লতাগুল্ের জঙ্গলে 
শীতের শুদ্ধ ঝরাপাতার স্তপ একত্র মিলিয়া মনটাকে উত্ত্স্ত করিলেও 
শীতের মধ্যাহ্ের মধুর ুঘ্যকিরণ আম-কীটাল গাছের উদ্ধে নীল গগনে 
উড্ডীয়মান বিহঙ্গমদলের কজন মাঝে মাঝে থে নূতন স্বাদ দান 
করিতেছিল, কলিকাতায় তাহা দুর্লভ। তাই চারি দিকে চাহিয়! 
দেখিয়া স্বাহা কহিল/_“আ+, বাচলুম !” 

এ কথা শুনয়া পৃথা হাসিল। মিসেস্‌ পালিত মুখ বাঁকাইয়! 
বলিয়া উঠ্িলন/_ “বাচার এখনও ঢের বাকী ! ছূর্গতির এই তো 
সবে সুরু 1” 

অন্ত যে গো-শকট হইতে স্বামি-পুত্র অবতরণ করিয়াছিলেন, 
সেই দিকে চাহিয়া! মিসেস্‌ পালিত কহিলেন,_-“কি গো, বাড়ী চিনতে 
পারবে তো ?” 

মিঃ পালিত কহিলেন,-“কি রকম? আমার বাড়ী, আমি 
চিনতে পারবো না? এই তো মিত্তিরদের শিবমন্দির, ওই তো! 
মল্লিকদের ঠাকুরবাড়ী।”--তিনি একটি ভগ্ন অট্টালিকার কপাটহীন 
দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, “এস ।” 

গরুর গাড়ী ও অপরিচিত আরোহীদের দেখিয়া! বালক-বালিকার 
দল দেখানে আসা জুটিয়াছিল, তাহাদের পিছনে যুবক ও প্রোটের 


মাঁসিক বন্টুদতী 





[ ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 
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দূল। সেই দলের এক জন প্রচ আগন্ককগণের নিকট অগ্রসর হইয়া 
কহিলেন_“কেও ? প্রদোষ নয়?” 

মিঃ পালিত ফিরিয়া চাহিলেন, এবং প্পরশ্নকর্তীর দিকে চাহিয়া 
কহিলেন, “হরিহর ! ভাল আছ তোমরা সকলে ?” 

-আর ভাই, কোন রকমে হেচে আছি। আমার অত বড় 
ছেলেটা” কথা শেষ না করিয়া তিনি উচ্ৈ:স্বরে কীদিয়া উঠিলেন। 

স্বাহা ও পৃথা গভীর বিশ্ময়ে হরিহরের মুখের দিকে চাহিয়া 
রহিল। মিঃ পালিত ভতঃপর কি বকিবেন, তাহ স্থির করিতে না 
পারিয়া যেন কর্তব্যবিমূঢ় হইলেন । 

হরিহর নিজেই সান্ত্বনা লাভ করিয়া কহিলেন, “তাই মলিনাকে 
ব্ল্লুম/ বাড়ী তো৷ খালি পড়ে রয়েছে, থাক্‌ তোর! শাশুড়ী-বৌ 
এখানে, প্রদ্দোষ এ জন্য বাগ করবে না।” 

কিছুই বুকিতে না পারিয়া মিঃ পাত বিশস্ত দৃষ্টিতে হরিহরের 
মুখের দিকে চাহিলেন । গো-যানে উঠিয়া অবধি তিনি ভাবিয়াছেন, 
পিতৃপুরুষদের চিরদিনের অবলম্বন প্রাচীন বাসভবনখানি পারিবারিক 
গৌববেব আধার--নগণ্য পল্লীর ক্রোড়স্থিত সেই পুরাতন অট্টালিকা 
কালজৌতে বিলীন হইয়াছে না এখনও তাহার অত্তিত্ব বর্তমান 
আছে, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পাবেন নাই। জঙ্গল সমাকীর্ণ 
সেই পৈত্রিক অট্টালিকার অবস্থা এখন কিরূপ, তাহাও ভিনি জানিতে 
পাবেন নাই। তথাপি মিঃ পালিতের মনে হইতেছিল_গেই 
উপেক্ষিত গৃহ, অনাদৃত বাসভবনখানি যেন কাহার সর্ববাপেক্গা 
আপনার, এবং স্দৃঢ় দুর্গের মতই নিবাপ্দ ! তাই তাহার প্রতি 
তাহার মমতা ও অন্ুরাগের তস্ত ছিল না। এখন মেই স্থানে এক জন 
বাল্যবন্ধুকে উপস্থিত দেখিয়া তিনি মেন অকুল সুরে কুল পাইলেন । 
কিন্ত সেই বন্ধুর মুখে তাহার বাসগৃহ সম্বন্ধে একটা গোলমেলে কথা 
শুনিয়৷ তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়! উঠিল। তিনি ভাবিলেন, 
তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার গৃহ কি অন্য কেহ আঁধকার করিয়াছে? 
জুতরাং তাহার যে ক মুহ্র্তপূর্বের স্নিগ্ধ ছিল'-তাহা কঠোর 
করিয়া তিনি উগ্র স্বরে কহিলেন,_“কি রকম? আমার বাড়ী কি 
তা হলে” 

কথাটা মমাপ্ত হইবার পূর্বে চতুর হরিহর বাতাসের গতি বুঝিয়! 
তৎক্ষণাৎ কহিলেন,_“সে কি? বাড়ী তো তোমারই ;__মলিনা! তো 
সেই জন্যই সর্ধদা বলে'দাঁদা, প্রদোষ-দা কই এলেন না? তা 
সে বলতে পারে । জ্যাঠাইমা! বেঁচে থাকলে মন্গিনাই তোমার গলায় 
মাল! দিত হে !” 

মিঃ পালিত নীরস স্বরে কহিলেন,_“কিস্ত আমাকে তো আমার 
বাড়ীতে বাস করতে হবে ।” 

-_“বিলক্গণ ! থাকবে না! তো যাবে কোথা? হ্যা হে প্রদোষ, 
তোমায় 'আমি চিঠি দিয়েছিলুম, মলিন! তোমার বাড়ীতে থাকবে-_ 
মনে হচ্ছে, তুমি তাতে মত দিয়েছিলে ।” 

মিঃ পালিত কহিলেন “যাক সে কথা”-ও-সব আলোচনার 
«খন প্রয়োজন নেই । চল/--বাড়ীর অবস্থাটা দেখ! যাক ।” 

“চল” বলিয়া হরিহর প্রদোষকে লইয়৷ অগ্রসর হইলেন,-- 
পশ্চাতে তীঁহার স্ত্রীকন্যা। প্রবীর ভৃত্য ও গাড়োয়ানের সাহায্যে 
জিনিষপত্র নামাইতেছিল,_লঠনের আলোগুল! সে জ্বালিতে বলিল । 

শীতের সন্ধ্যা দেখিতে দেখিতে গা় হইয়া আসিল] মিঃ 
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পালিতের ভগ্ন গৃছেও সন্ধ্যার শঙ্খ ধ্বনিত হইল । তিনি সচকিত ভাবে 
চাহিয়া! দেখিতে পাইলেন, সন্ধ্যার পুশ্ীভত অন্ধকারে একটি বিধবা 
তুলসীতলায় সন্ধ্যাদীপ দিয়া প্রণাম করিতেছে ! 

মিঃ পালিত থমকিয়া ক্লীড়াইলেন, এই দৃশ্য তাহার বড় মধুর 
বলিয়! মনে হইল। তাহা পরিত্যক্ত গৃহে কল্যাগজনক আচরণ 
এখনও চলিতেছে বুঝিয়া তাভাব মন প্রসন্ন হইল। 

ভবিভর ডাকিলেন, “মলিনা, প্রদোষ এলে! রে! সবাইকেই নিয়ে 
এসেছে ।” 

মলিনা তলসী-মূলে প্রণাম কৰিয়া মাথা তুলিয়াছিল। চকিতে 
দে অবগ্ুঠন টানিয়া দেওয়ালে আড়ালে সবিয়া দাড়াইল। মিঃ 
পালিত সেই রমণীকে দেখিয়া বুবিলেন, এই নাবী ত্াহাব বহু দিনের 
বিশ্ৃতা, বাল্য-সচরী মলিনা । 

ক চা চি ক 

জিনিষপত্রগুলা গাড়ী হইতে নামাইয়া লওয়া হইলে হনিহন 
সেগুলি যথাস্তানে গুছাইয়! রাখিতেছিলেন, এবং মিঃ পালিত নিকটে 
ঈীড়াইয়া। তাভা পদ্যনেক্গণ কবিত্েছিলেন | সেই সময়ে একটি কিশোরী 
গৃহদারে আমিয়াই যেন হতভম্ব হইয়া গেল! 

ভরিভব ভ্তানান পানে চাতিয়া কহিলেন,_“ভদ্রা, তোব ঠাকুমীকে 
সবাইকান বান্না চছাতে বল গেভাঁব আমাৰ বাড়ীতে তভোবা আজ 
সবাই শুবি__বুঝালি ?" 

মিঃ পালিত ক্ষিজ্ঞাস-দৃষ্টিতে চাহিনেই কচিলেন,"ও ! ভদ্রা 





মলিনাব নানী |” সঙ্গে মঙ্গে ভছাকে কহিলেন”-“নমন্থীর কৰ 
এঁদের ভদ্র! আমি ঘেমন তোন দাঁদামহাশয়- উনিও তেমনি রে! 


গাঁদা মহাশয় কক আদিষ্ট হওয়ায় ভদ্র কুমিত ভাবে মিঃ 
পালিতকে প্রণাম কণিয়া প্রবীবেব পায়ের কাছে মাথা নোয়াইল। 
একটা ভাবী সটকেশ দুই হানে টানাটানি কিয়া গুধীৰ তখন গলদ- 
ঘণ্ম! তনভান্ত তন্ধকাবে মে একাই সেটা নামাইতেছিল ; পায়ের 
কাছে কেভ যে প্রণামেন জন্যা মাথা নোয়াইয়াছে, সে দিকে তাহার লক্গ্য 
ছিল না। তোনঙ্গন উপর সেটাকে সমান ভাবে বসাইতে গিয়! জঙ্গর 
দেহেন সতিত তাভান ধাক্কা লাগিল। গাবীন চমকাইয়া উঠিয়া “ইস্‌ 
লাগল !* বলিয়া কুঠিত ভাবে ভদ্রার চুখেন দিকে ঢাহিল। 

হবিহব বিবন্তিভবে বকিয়৷ উঠিলেন,-“বোকা মেয়েটার কোন 
কাজেব যদি ছিৰি থাকে !” 

ভদ্রা ঠথখানা কীচুমাচ করিয়। সনিয়া ফাড়াইল, তাঁহার কপালে 
স্লটকেশের একটা কোণের গুতা লাগিয়াছিল। প্রদোষ কহিল 
“আহা ! ওর দোষ কি? তুমি নমস্কার কনতে বললে, প্রবীর এমন 
অন্যমনস্ক যে, বেচাবাব কপাঁলটি-_» 

প্রবীর সঙ্কোচ ভাবে কহিল--“আমি ভ দেখিনি | আহা, বড়ই 
লেগেছে, জলের ঝাপটা দিয়ে দিচ্ছি । 

কিন্তু প্রবীবেব এই সেবা গ্রহণ করিতে জদ্রা সেখানে আর এক 
মুহুর্তও গ্লীড়াইল না, প্রণাম জসমাপ্ত রাখিয়াই সে সরিয়া পড়িল। 

হরিহর পরিচয় দিলেন,_“রাঁজীর পর্্্য পড়ে আছে, আমার 
কাছে ছুঃখিনীর মত,কি করব? কপাল! অতটুকু বয়সে বাঁপ মার! 
গেল, মা পাগল হলো! 

»-মলিনার ছেলে মারা গেছে ? 
প্রথম বার উচ্চারণ করিলেন ।, 


প্রদোষ মলিনার নাম এই 


জাপানী বোম! 





৩৮৭ 


|জতীএাজী। ৮০০ 


-_পনা, মে কপাল কি তার, তা না হলে তার অভীব কি? পড়ে- 

ছিল তো! রা্তার পীশ্যধ্যের মধ্যেই, কিন্তু কপাল যে ঘ'টে-কুড়নীর !” 
র যু ক গা 

বাহিরে যখন এই সকল আলোচনা চলিতেছিল, তন্দুরে তখন 
রান্নাঘরে দুইটি উনান জ্বালিয়! মলিন! রন্ধন আরম্ভ,করিয়াছিল। 

মাতা ও কল্তাঘয় তিন জনে অদূরে তখন একখানা মাছুরে 
উপবেশন করিয়াছিল। চায়েব সরঞ্জাম সঙ্গেই আসিয়াছিল, মলিন! 
চা প্রস্তুত করিয়া তিনটি বাঁটিতে-তিন জনকে দিয়া ভদ্রাকে কহিল, 
“এ দু'টো বাটি তুই দিয়ে আয় ভদ্র!” 

ভঙ্গা অন্ত্ট স্বরে মাথা নাড়িয়া কহিল”_“আমি পারবো নাঁ_ 
তুমিই নিয়ে যাও 1” 

মলিনা বকিয়া উঠিল, “অত-বড় মেয়ের আক্কেল হ'ল না ! আমি 
যান কেন? তুমি দিয়ে আস্তে পারচ না ?” 

মিসেস্‌ পালিত কিলেন,-“না' থাক । আমার চাকর অধর 
আছ্ছে, তাকেই ডাঁকচি।” 

না বৌদি, গেবস্থ ঘবের মেয়ে, কাজকণ্ম শিখুক। মান্য 
বাড়ীতে এলে আদর-ন্ব করতে হবে না? পর তো নয়! 
গুদোব-দাঁন এই আশ্রয়টুক না হলে মাথা গুঁক্ষতুম কোথায় ? 

চায়েব বাটি হাতে লই ভরা প্রস্থান কবিল। মিমেস্‌ পালিত 
কভিলেন,_“ছেলেব না মেয়েন ? 

“ছেলের 1” বলিয়া মলিনা হাসিল; 
আমনা! এক-বয়মী |” 

স্বাহা, পৃথা অবাক তইয়া কহিল-“মে কি?" কিন্তু তাহাদের 
মা কথাব গুঢ ইচ্গিত বুবিয়া কহিজেন/“তাগে বৌ এলো, না, আগে 
শাশুড়ী ভ'ল ?” 

“না, বৌ আসবার তিন মাস আগেই অবিশ্তি শাশুড়ী গেছেন। 
কিন্ত মে এক মক্তীব কাণ্ড ! ছেলে গেছল বিষে-বাড়ী নেমস্তন খেতে 
ফিরে এল বৌ নিয়ে! বাপ বেগে দ্গেপে হুলুস্ুল কাণ্ড বাধালে 
ভয়ে আমি তো কাঠ! শেষে থাকতে না পেরে তামিই বেবরণ 
করলুম-ড'গর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল কি না।” 

কৌতুহলভরে মিসেস পালিত কহিলেন।_“শিধঠাকুর এত 
ক্গেপলেন কেম?” 

--“সে এক মস্ত ইতিহাস! 
এই যে, ভদ্রা-মা ফিরেছে ।” , 

মুখখানা ভার কনিয়া ভদ্র কতিল” যা, ফিরবে বলেই তো 
এত দেরী, নতুন বৌ তো এখন আসেনি এলে দেখে আসবে, খালি 
জিজ্ঞেস কচ্ছে-_“বর পালায় নি ?' না ঠাকুরমাকে নিয়ে আমি ছার 
কোথাও যাব না» _কেবল পাগলামী !” 

মিমেস্‌ পালিত চকিত কণ্ঠে কহিলেন,-“পাঁগল না কি ?” 

মলিন! তরকারীর ঝূডিটা টানিয়া-লইয়া বটি পাতিয়! কুটিতে কুটিতে 
কহিল, “না, ঠিক পাগল নয়। তবে বাতিকের একটু ছিট আছে।” 

সভয়ে মিমেস্‌ পাঞজ্জিত কহিছ্েন+-“কি €বম করে?" স্বর 
তাহার সন্দিগ্ধ। 

মলিনা কহিল+-“ভয় নাই বৌদি--তেমন নয়! টাইফয়েড 
হওয়ার পর থেকে মাথা একটু গোলমাল হয়েছে। এই এক্ষুণি 
আমবে।” 





কহিল,-_শাশুড়ী-কৌ 


ডালট! সীঁতলে নিয়ে গল্পটা বলি। 


৩৮৮ 


মাসিক বন্দুমতী 


“হয় খখ, ৪র্থ সংখ্যা 
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মিসেস্‌ পালিতের গা ছম-ছম করিয়া! উঠিল। কোন. অতকিত 
মুহৃত্তে পাগলের মাথায় কি খেয়াল চাঁপিবে! এগুলা অচেনা 
লোকের ভীড়; ভাঈ বুঝি হরিহর নিজের বাড়ী হইতে ভগিনীকে 
অন্যেব পড়ো-বাড়ীতে সবাইয়া দিয়াছেন ! 
স্বাহা কহিল--“পিসীমা, গল্পটা বলুন”-এই অল্পকালেশ 
পরিচয়ের মধ্যে মলিন! স্থান ও পৃথাকে “পিসীমা” বলিয়া ডাকিতে 
শিখাইয়াছে ! বিশেষতঃ, তাহার মিষ্ট ব্যবচারটুকু তরুণীদয়ের এতই 
ভাল লাগিয়াছিল যে, পিমীমা বলিয়া মন্তাষণ করিতে ভাহাদের 
মনে কিছুমাত্র দিধা হয় নাই । 
মলিনা, মিসেসূ পািতের পানে চাহিয়া কতিল।_্যা বৌদি, 
তোমায় আমি এই প্রথম দেখলুম, কিন্ত খুব সকাল সকাল, না? 
জাপানী বোমাকে ধন্াবাদ | ছোটবেলায় মার মুখে একটা ছড়া 
শুনতুম,- 
'চকা বলে চকী রে ভাই এ বড় কৌুব, 
বিধি চেয়ে ব্যাধ ভাল বড় ছুঃখে শখ ?? 


কেমন বৌদি [বলিয়া মলিনা ভাগিল; কিন্ত মিসেস্‌ পালিত সে 
হাসিতে যৌগ দিতে পারিলেন না ! সহসা স্টাভার মুখ গন্তার হইয়া 
উঠিল। 

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ লইয়াই দিনটা নেন আগিরাছিল ! বিরদতা় 
ভরা! মলিনার ভাণ্ত-পর্ভামে ও তাদধ-ঘন্কের তববাশে মেঘগানা 
ক্ষণেকের জন্য অদৃশ্ত হইমাছিল। কিন্তু সেই ভাস্য-পবিহাসের পৰ 
সেই অপ্রসন্নতার মেঘ আবার যেন ঘনীতৃত হইয়া উঠিল। * 

মলিনা কিন্তু অত বুঝিল না। নিজেব কথার ভ্রোতেই মে 
ভাঙিয়া চলিল ; বলিতে লাগিল--“তুমি খন বিয়েন পর এলে, মি 
তখন শ্বশ্তরবাডী | ফিরে এমে দাদার মুখে শুনে আপশোষে মগ্রি | 
সেই খেদ আমান এত দিনে টিটুল।”--বলিয়া গে আবার একটু 
হামিল। 

কিন্ত মিসেস পালিছের সন্দিগতা আরও ঘনীডৃত হইল। 
কাহার আগমনে খেদ মিটিল, মলিনা কাহাকে ইলিত কিয়! “বিধির 
চেয়ে ব্যাধ ভাল” বলিল? এই প্রশ্ন কাটার নৃত তাহার মনে ভিতর 
খচ-খচ করিয়া বিধিতে লাগিল । 

পৃথা কহিল,_“পিসীমাঃ তোমার গল্পটা ? 

মলিনা ঢকিত হইয়া বলিল,“গল্প ? হ্যা, গল্পই বটে ! তবে 
শোন মা! পাড়া, বিষেবাড়ী ; কনে আলপনা-দেওয়া পিড়িতে 
বসেছে, ওমা! বরদাত্রী আর কনেযাত্রীর মধ্যে কি কথা নিয়ে 
ঝগড়া বেধে উঠলো। কোন, পক্ষের মান-মধ্যাদা কি হানি হল, 
ভা ভগবান্‌ জানেন, বরের খুড়ো এসে বরের হাত ধরে হিড়-হিড় কবে 
টেনে তুলে বল্লে” ছোট লোকের সঙ্গে কাজ করব না!' মেয়ের 
বাপ ছুটে এসে তার পা! জড়িয়ে ধরল! কিন্তু কে তার কথা শোনে? 
হৈহৈ কাণ্ড! সে হাঙ্গামা কেউ সামলাতে পারল না। আমার 
ছেলেও বিয়েতে গিছল,-সে বরের বন্ধু কি না, ব্যাপানটা কোথায় 
গড়ীয় তা দেখবার জন্য সে সেখানে বসেছিল; কিন্ত দায় চাপল 
তারই ঘাড়ে! কেলেঙ্কারী থামাতে মধ্যস্থতা করতে গিয়ে ঝি 
পড়ল তারই মাথায়; মেয়ের বাপ তার হাত ছু'খান! ধরে বললে, 
- *বাবা তুমি দেনা. দয়া করে তুমিই নাও আমার মেয়েকে ।' অন্গরে 


তখন কান্নাকাটি পড়ে গেছে, ছেলে অগত্য! রাজি হয়ে বরের 
পরিত্যক্ত আনে বসলে । কনের খুড়ো, জ্যাঠা ছুটে এল আমার 
স্বামীর কাছে, হাত জোড় করে সব কথা নিবেদন করলে। বল্লে, 
-_'আপনি দেবতা, আজ আমাদের--, কিন্তু কথ! শেষ হবার আগেই 
একটা প্রচণ্ড হুঙ্কার শুনে তাদের নির্ব্ধাক্‌ হতে হল। স্বামী আমার 
বললে-ছোট লোক-_ফন্দীবাজি আমার কাছে--আমার সরকার যে 
ঘরে কাঁজ করে না, আমার ছেলে হবে ভাঁদের জামাই ? 

কনের খুড়ো ছিল বড়া মেজাজের লোক ! উত্তর দিলে_ 
“মশাই, ভিন মাস আগে কি কোন বাজার মেয়েকে আপনি ঘরে 
এনেছেন যে, এত" 

এ কথা শুনে স্বামী আরো! ক্ষেপে উঠলেন। বলেন, “পরা, 
আমাব বিয়ে? পঞ্চাশ বছর বয়সে বিয়ে করেছি না পিত্তি রঙ্গে 
করেছি! বিয়ে আমার হয়েছিল বটে মূলোজোড়ে বোসেদের বাড়ীতে, 
চাব ঘোড়ার গাড়ীতে মাবা আনাগোন! করত ।” 

হ্যা, ওই ঘোড়ার পেছনেই মর্কস্ব গেছে । এমনি কত কথা, 
থাক্‌ সে সব কথা! যা হোক, পরের দিন বৌ বাড়ীতে এল! 
কিন্ত কে তাকে বরণ কবে? আমিই এগিয়ে গিয়ে শীখ বাজালুম ! 
গরীবের মেয়ে, গবীবের মেয়ের দুঃখ আমি জনি তো! তা বগণ- 
ডাল! তখন কোথায় পাব? ঠাকুদ্ঘরের নিন্মালা এনে বরণ 
কবলুম ! জলের ধাঝ! দিয়ে বউ ঘরে তুললুম। কিন্তু আমায় ঘরে 
এনেছিল বলে ছেলে আমার চখ দেখত না; লোকে কাছে 
আমাব পণ্চিয় দিত--বাবার পনিবাব | এবার ভাঁদায় জাকলে 


“মা বলে! বললেমা, তোমার দাসী এনে দিলুম । বললুন, 
_না, দাশী কেন, লক্ষ্মী! আমদের ঘরের তুষ্ট ।" 
স্বামী কিন্তু ছেলের বৌকে গ্রহণ কপলেন না! কে মাথায় 


ঢুকিয়ে দিয়েছিল"-এট1| কারদাঁডি | এক ভামিদারের মেয়ের সঙ্গে 
বিয়েব সহ্থন্ধ তিনি পাকা কথাই দিয়েছিজেন। দেই কথা খেলাপের 
অপমানে ছিনি এতই ভ্রদ্ধ হালন যে, তেজ্যপুত্র করে তবে 
লম্ত হজেম। ছেভেকে ঝলেনডা ডি স্ত্রী সঙ্গে অন্বন্ধ বাখলে 
আমার ভিটেতে স্ান হবে না! ভদ্রলোকের জাত বক্ষে 
করেছ-_বেখ করেছ, এখন বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। পঞ্চাশ 
টাকা করে মাসহারা পাবে ছেলে কিন্তু তাতে পাজি হল না, 
বললে,_'অগ্নি সা্গী করে যাকে গ্রহণ করেছি, তাকে ত্যাগ কথা যায় 
না।” তান পর বাপের ভিটে ছেড়ে কলকাতায় চলে গেল ।” 

পৃথা কহিল, হ্যা! পিসীমা, তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন তো! ? 

--হ্যা মা, এমএ পাশ করেছিল। একটা ইস্কুলে মাষ্টারী 
চাকরী আবন্ত, করলে । পাচ বছর কেটে গেল। স্বামী বিছানা নিলেন ! 
তবু ছেলের নাম মুখে উচ্চারণ করতেন না; 'লোকেন' নাম আর 
কোন দিন উচ্চাবণ কবেন নি ! কিন্তু ভাব বুকেব ভেতবের শুন্যতা বুঝতে 
পারতুম | ছেলেকে বাপের অস্তখের সংবাদ দিয়ে আমতে লিখলুম, 
কোন উত্তর নেই ! এক এক করে কতখানা পন্ত্র লিখলুম, ছত্রে ছন্রে 
কত অন্ুরৌধ অনুনয় ! সব বৃথা হল! ভাগ্নেকে তিনি আসতে 
লিখেছিলেন । আমায় বললেন,_-'ছোট বৌ, _অনেক চেষ্টা করলে 
আনতে পারলে কি! ব্যবস্থা আমি করে যাচ্ছি।' আইন অগ্ুসারে 
ছেলেকে তেজ্যপুত্র করে সম্পত্তি দিলেন ভাগ্নেকে ! আমায় 
প্স্ত কিছু দিলেন না, পুত্রের মোহে পাছে আমি সেই অকুতন্ঞকে 
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কিছু দিই। বগলেন”/এক কাণা-কড়িও দেই জন্যে তোমায় দেব 
না! অপুকে খালি তোমার কথা বলে গেলুম |” 

উইল করবার তিন দিন পবেই তাকে তান কন্ধের জবাবদিহি 
কবতে থেতে হল | বাপ নেই, এই সংবাদ শুনে লোকেন ছুটে এ-_ 
আছড়ে পড়ে মেয়েমানুষের মত কি তার কান্না । আমায় বললে” 
“বাবান অস্গথ আমি বিশ্বাস করি নি ছোটমা ! ভাবডুম, ও তোমারই 
একটা ফন্দী আমাকে ফেনাবার জন্যে! অপু-দা বলত, মামা বাবু 
ভালই আছেন ।” 

্রান্ধ-শন্তি চুকল। উইলেব কথা জানতে পেবে ছেলে হতভম্ব 
হয়ে গেল ! কিছুকাল কোন কথাই বলতে পারলে না, শেষে বললে” 
'বাবা আমায় কিছু দেয় নি! না, এ মিথ্যে, এ হ'তে পাবে না 
আমি মকদ্দমা! করব” কিন্তু ইস্কুল-মাষ্টারের কাত টাকা ! তাই 
নিলে আটটি, ঘডি-চেন বা ছিল দিলে, আমিও আমার গয়নাগীটি 
তার ভাতে দিলুম, যদি বাপের সম্পণ্ডি হাতে পায় ! 

কিন্তু মে উইল অসিদ্ধ হ'ল না। শুধু শুনলুম, অল্প পুঁজি, 
আমলা নিম্ঘ। রায় বার ভবাণ ছু'বছব পবেই কলেনাতে 
ছেলে মাৰা গেল । অপু বললে” মানিনা, মায়ের আদর-যত্তে ভোমায় 
বাখতে পাবহুমতকিগ্ত মাপকে ঘরে ঠাই দিতে নেই। আর 
লোকেনের বিধবা বা ও মেয়ে এ ভিটেয় স্থান পাবে না ।' 

বললুম৮বেশ তাই হোক! ভদ্রা তখন এক বছরের মেয়ে, 
ওকে নিয়ে দাদাৰ এখানে উঠলুম ! ছিলুম, শীশু বৌ ছু'্গন, ত। 
€-নছুপ টাইসঘ্রেড ভল”_াঢবান আশা ছিল না : যম কিন্ত নিলে না, 
সেণে উঠল,বেবল ওই এক কথা” দেখ, বিয়ে কদতে এমে বন 
মেন না পালায়!" 

স্ান্রাপ্ন ফাকা বাচীতে পাথনে বলেছিলেন | দাদা বললেন, 
“এই পাটীই ভো খালি পে আছে | প্রদোষপাকে চিঠিও না বি 
লিখেছিলেন ৷ বৌমাকে নিরে আজ এক বছৰ এগানে আদি । 
প্রথম ঘখন আমি এখানে, ভখন কি ভানন জঙ্গল? 1!” 

স্বাহা কভিল,_“শ্াপনাব তে] ভারী কষ্ট ভবে ৮ 

মলিন! খুছু হাসিয়া বলিল, কিষ্ট আন কি? বির বাজ" 
প্রাঘাদ যে হাবিঘেছে-_ ঝোলটা হয়ে গেছে দেখ ভাই বৌদি, আজ 
£ভোমাদেন নিবামি্ষ খেভে হবে ।*  মলিনা তরকারী চডাইবে বলির! 
উঠা পিল । 

০ গু সং রঙ 

মিঃ পালিত পার্্বশা্রিত! পর্ীকে কিলেন”_“আজ যে ক্টটুকু পেলে, 
কাল আর অতটা হবে না। ঠিক বন্দোবস্ত করে দিতে পাবো । 

মিলেস্‌ পাজিত নির্বাক ভাবে পড়িয়া রহিলেন । 

মিঃ: পালিত আবার কহিলেন,-“কি বল? প্রবীনকে বলেছি, 
বাড়ীথান! ভাল করে মেবামত করে দিতে |” 

মিসেস পালিত অবশেষে কহিলেন,_“কিন্তু শুনে” এখানে 
এক পাগল আছে ?* 

পাগল 1 প্রদৌষ চমকিয়া উঠিলেন। শখ্যায় উঠিয়া 
বিয়া বিশ্মিত কে কহিলেন, _“পাগল !_-আমার বাড়ীতে পাগলের 
আমদানী হ'ল কোথা থেকে ?* 

কোথা থেকে এসেছে, তা কি করে জানব? তুমিই তে। 
এ সব রেখেছ !*_মিসেস্‌ পাচিতের স্বর অভিমান-বিজড়িত ! 


“আমি পাগল বেখেছি !* বিচলিত স্বরে পালিত কহিলেন,_-্ঠার্টা 
নাকি? আমি কখন কাউকে.রাখিনি--পাগল তো দূরের কথা ! 
মিসেমু পালিত এবার জেরা করিলেন,-“তবে ওরা এল 


কোথ! থেকে ?” 
_-ওরা ! মলিন! তো? সে যে হরিহরের বোন, সেই 
রেখেছে ।” 


“তুমি কি বলতে চাও, তোমার সম্মতি না নিয়েই__” 

মিঃ পালিত বলিলেন, “নিশ্চয়ই | তা ওরা এখানে থাকায় কিছুই 
ক্ষতি হয়নি, ঘবদোব বেশ পরিদ্দাৰ-পরিচ্ছন্ন আছে-_সে-ও তো অল্প 
সুবিধার কথা নয় !” 

-মলিনা সে বললে” দাদা টিঠি লিখেছিল ? 

“হরিহন বোধ হয় তাই তাকে বলেছে, আমি জানি, মলিনার 
আত্মমর্ধ্যাদা জ্ঞান খুব প্রবল। কিন্ত দেবাই হোক, পাগলট! কে, 
তা বুগতে পেরেছ ?* 

মিসেণ পালিত কষ্চ স্বম্ী কহিলেন,_প্তা কৌ, আর 
কে হবে? 

“বটে ! কালঈ তা হ'লে পাগলটাকে বিদেয় ক'রে দিতে হবে-- 
পাগলের সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস কণ। !  অমশ্তব |” 

-্ম্লিনাৰ অঙ্গে এ বাড়ীতে থাকতে ? 

মিঃ পালিত এই প্রশ্নের গুট ইঙ্গিত লক্ষা না করিয়া কভিলেন”_ 
“আচ্ছা, মলিনাব কি কৌন ছেলে-পুলে আদ্ছ ? 

_সিতীন-পোবৌ ! শাশুচী-বৌন একই বয়স বোধ ভয় !” 

-মলিনাব বুঝি 'একটা বুডোর সঙ্গে দিযে হয়েছিল ?” 

হ্যা গো! এখন আব মে খেদ কবলে ফিহবে? এত 
বকনে পাখিনে ভোমার সঙ্গে বলিয়া ঘিসেদ্‌ পালিত পাশ 
ফিশিয়া শুইলেন। 

-আহা, নড্ড কাণ্ড ভয়েছ, ঘমোও ! আমারও গম পাচ্ছে।” 
বলিয়! মিঃ পালিতপচ্ষু মুদিলেন ।  বিস্ত চক্ষুতে তাহার নিদ্রা আসিল 
না। নিমীলিত নেকরেন সম্মুখে ছায়াব মত ভাগিতে লাগিল কত 
পূনা্ভন দিনেন বিশ্ুন প্রায় ছবি ! 

ক ক ক চা 

পৃথা, স্বাহা ধয় দিনে ভদ্রাগ সহিত আলাপ ধনিয়া লঈয়াছিল। 
নিজেদের শিক্ষান্দীদ্দান অভিমান বা প্রশ্বধ্যের অহস্কার এই অশিক্ষিতা 
লঙ্গীনবনাপিণা তক্ুণান মহিত তাহাদের আত্বীগ্রতায় বাধা দান করে 
নাই । প্রবল উৎসাতে, তাহারা ছুই ভগিনী ভদ্রাকে স্ুশিক্ষিতা 
কণিপাণ ভার গ্রহণ কনিয়াছে। কুটান বীধিয়া তাহাকে বিভিন্ন বিষয় 
শিক্ষাদানেৰ ব্যবস্থা করিয়াছে। ভদ্রার তীক্ষ বৃদ্ধি, নম আচরণ 
এবং সলক্জ মধুর ভাবটুৰ তাহাদের অত্যন্ত প্রীতির ইঈরাছিল। 

ক ঙী ক ক 

ছয় মাসের মধ্যে মিঃ পালিতের পূর্বব-পুরুষদের বাস্তভিটা যেন 
নবীন মৃত্ডি ধারণ করিয়াছে! কে বলিবে, উহা! সেই অতি প্রাচীন 
জীর্ণ ও ধ্বংসোশ্ুখ পৈত্রিক ভিটা! যেন প্রাটীন মুমূ্যু ব্যক্তি 
মৃতম্তীবনী সুধার প্রভাবে নব্যৌবন লাভ করিয়াছে । 

পৃথা, স্বাহার কাহারও আর এ গৃহে বাস করিতে আপত্তি নবই। 
অসন্তুষ্ট কেবল মিমেদ্‌ পালিত, তথাপি বালিগঞ্জের বাড়ী হইতে 
কিছু কিছু আসবাবপত্র এখানে আসিতে “মার করিয়াছে । 


৬৯৩ 


মাসিক বনু 


[২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 
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অর্গানটানত আনা হইয়াছে স্বাহ, থা, ভদ্রাকে নিয়মিত তাবে দঙগীত 
শিক্ষা দেয়। মিগেস্‌ পালিত তাহার গান শুনিয়া বলিঙগেন।-“ভদ্রার 
ভাৰী মি নরম গলা ।” 
পৃথ! হারমোনিয়ম বাঞ্জাইয়! ভদ্রাকে কহিল” 
ভ্রা বলিল,__“কোন্টা গাইব পৃথাদি' ? 
তোর যেটা ইচ্ছে? 
ভদ্রা গান ধনিল”_ 


“কাজল-বিহীন সজল নয়নে 
হৃদয়-ছুয়ারে ঘা দিও-" 


স্বাহা হো হো করিয়৷ হাপিয়া কহিল,_-“দাদা ওই গানখানা 
গাচ্ছিল, তুই এটাই গাইলি !” 

পৃথা বিশ্ময়ভবে কহিল,“দাদা গান গাচ্ছিল! বলিস্‌ কি?” 

হ্যা গো ! আপসীব সামনে দাড়িয়ে চুল আঁচছাতে আচড়াতে 
আঙজ-কাল তাব গলায় গানের ফোয়াধা ছোটে । 

ভদ্রা সলক্জ ভাবে কহিশ্প,_“তা তোমরা আমায় বল, কি গাইব ; 
হা জানি, তা গাইতে আমাৰ আপত্তি কি” 

পৃথা, স্বাহা দে ত্রীডাসক্টচিত! তরুণী লক্জারক্কিম মুখেব পানে 
চাহিয়া হো৷ হো শবে হাসিয়া উঠিল । 

কক্ষমধ্যে যখন এইরূপ হাপস্য-পরিহাসের স্রোত চলিতেছিল, 
পালিত-দম্পতি তখন বেতেন্ন চেয়ারে বসিয়া বারান্দায় তখন শীতের 
মধুর বৌদ্ধ উপভোগ করিতে করিতে গল্প করিতেছিলেন | 

হঠাৎ মিঃ পালিত কহিলেন,_“তোমায় কে বোধ হয় খুঁজছে? 
আমি আছি বলে এখানে আসতে পারছে না ?--তিনি চেয়াব ভঈতে 
উঠিলেন । 

মিলেস্‌ পালিত দেখিলেন,_একটি স্ত্রীলোক পিঁডির কপাটেব 
আড়ালে ফ্লাড়াঈয়া আছে। তিনি সিডির নিকটে আসিয়া 
সমাদরভরে সম্ভাষণ করিলেন,ওমা ! তুমি-মলিনাদি ! ত| 
দাড়িয়ে কেন? ভাইকে দেখে লঙ্জায় একগলা ঘোমটা ! এস, এস।" 

মি; পালিত পার্স্ধ কক্ষে প্রবেশ করিলেন । সলজ্জ হান্যে 
মলিন! কহিপ” “তোমাদের বিরক্ত করলুম,__ছু'জনে গল্প করছিলে ।” 

তা হোক ; কিন্তু তোমার যে আর পায়ের ধূলো৷ পড়ে না! 
--আমি ভাবি, রাগ হ'য়েছে না কি? 

মলিন বিশ্বয়ভরে কহিল, রাগ ! বল কি? রাগ হবে কেন 
ভাই? আপতে পৰাই নে! সময় কোথায়? আর ভদ্রার মুখেই 
সব খবর পাই কি না ।__বৌমাও মাঝে মাঝে আসে- বাড়ীখান! 
দিব্যি হয়েছে; যেন রাজ-অট্ালিকা !” 
* মিসেস্‌ পালিত ঈষৎ হাদ্যে কহিলেন,_-“তার পর হঠাৎ যে 
আগমন--" 

মলিনা যেন কিঞ্িং অপ্রতিভ হয়া কহিল/_“না বৌদি, রাগ 
করে! না, ভাই, আগমন হঠা নয়-_দরকার অনেকখানি ; ভদ্রার 
কাল আশীর্বাদ কি না-_তোমর! যেয়ো ভাই ! ফাড়িয়ে থেকে সব 
করিয়ে দিও। দাদাকেও আমার হয়ে বলো। আমার দাদাও 
বলম্তে আসবে । পৃ্া, স্বাহা ওরাও যেন যায়_ভদ্রাকে সাজিয়ে 
দেবে। তুমিও যেও বৌদি, লক্ষাটি! জার প্রদোষ দা'কে আমার 
নাঘ করে বলো- সখ 


“নে, ধর ।” 


মিদেস্‌ পালিত বাধা দিয়া কহিলেন,--“বেশ তো, ৮ 
নিজেই বলে যাও না ।” 

মলিনা সচকিত ভীবে কহিল,_“না, না,_এমন উর 
সামনে বার হতে লজ্জা করে। তৃমি বলো ভাই! আজ আর 
দ্াড়াবার বসবার সময় নেই ।”-_মলিনা চেয়ার ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ 
উঠিয়া পড়িল, এবং ব্যস্ত ভাবেই সেই স্থান ত্যাগ করিল । 

্বাহা, পৃথা, ভদ্বার বিবাহের সংবাদ পাইয়া বড়ই খুমী হইল। 

উৎমাহভরে কহিল, “আঃ, বীচা গেল, যা হোক একটা কিছু করা 
যাবে তাহারা ভদ্রাকে হিডহিড় কবিয়! টানিয়া ঘরের ভিতর 
আনিয়া কহিল,_-“দেখি ভদ্রা, তোর মুখখানা | 

পৃথা মাথা নাড়িয়৷ কহিল,“ হা, লাল হয়েছে!” 

ভগিনীদের হাস্যকলরোল শুনিয়া প্রবীর সেখানে আসিয়া 
কহিল,-ব্যাপার কি? এত হৈ-চৈ কেন রে?” 

তাহারা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল,__-“কারণ, ভদ্রার বিয়ে হচ্ছে !” 

ভদ্রান সলজ্জ মুখের দিকে চাহিথু! প্রবীব একটু হাসিল। তাহার 
পর কহিল,_“সুসংবাদ বটে! তা হালের ফ্যাসান অনুসারে ওব 
বিয়েতে একটা পদ্য লেখা যাবে । তার একটু নমুনা দিই, 

“াদ উঠেছে ফুল ফুটেছে দোয়েল ধবেছে তান, 
এমন মময় কাণে 'এল জজ্রার বিষ্বেপ্ধ গান ।” 

কেমন, এ রকম কবিতা! মঞ্জুব হবে তো ?” 


স্বাহা কিল, “গত্যি দাদা! বিয়ের ওই মামুলি পদাগুলো! 
শুনলে গা বলে যায়।” 
পৃথা কহিল,_-“তা হোক, আনন্দ প্রকাশ করা নিয়েই কথা ।” 


স্বাহা কহিল, তোমাব বিয়েতে ভদ্রাও অমনি আনন্দ প্রকাশ 
কববে, কি বলিস্‌ ভদ্র ? 

প্রবীর কহিল,_“ভদ্রা না কনল্পেও আমি কনতে শিখিয়ে দেখ ।” 

পৃথা কহিল,“ভদ্রাকে তখন পাবে কোথায়? তখন একটা 
বাঁছুনে ছেলে কোলে নিম্নেই ও ব্যস্ত থাকবে |” 

প্রবীর ভদ্রার পানে চাচিয়া কভিল, হ্যা! ভদ্রা, ওর কথাটা--* 

-যাও আমি জানি না|” বলিয়া ভদ্রা পলাইবার চেষ্টা কৰিতেই 
পৃথা ও স্বাভা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “পালাচ্ছিস্‌ যে বড়? 
গুকুদক্ষিণ! দিবি নে ?" 

নিরুপায় হইয়া ভদ্রা পুতুলের মত নির্র্বাক্‌ ভাবে গ্রীড়াইয়া 
রহিল। তাহার ত্রীড়াবনত দৃষ্টি ভূমিতে সন্গিবিষ্ট | 

প্রবীর তাহার লঙ্জা-রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়৷ কহিল,_“তুমিও 
বল না ভদ্রা, 'আশীর্ববাদের বহর দেখে প্রণামীর ব্যবস্থা হবে।” 

পৃথা কহিল,_“আশীর্র্বাদের বহর দেখতে পাবি ভদ্রা। তা কাল 


কি কাপড় পরবি তুই ?” 

--“সে আমি কি জানি-_” 

--তিবে কে জানবে ? স্বাহা, পৃথা উত্তয়েই অভিযোগের সুরে 
কথাটা বলিল। 

থতমত খাইয়! ভদ্রা কহিল,-_“কেন, তোমরা ?” 


স্বাহা ছন্স গান্তীর্য্যের সহিত কহিল”_“আমরা! ! 

--/কেন” তুমি, পৃথা-দি', প্রবীর-দা? ।” 

স্বাহা হাসিয়া বলিল,_-"ওঃ বুঝেছি,-দাদার পছন্দটাই ওর 
দরকার ! কিন্তু তাতোর যতই দরকার হোফ ভদ্রা জজের মেয়ে 


কে কে-? 


২১শ বর্ঘ বাঘ, ১৩৪৯] 


জাপানী বোদা! 
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দাদার জন্যে তপস্যা করচে; আর মা ভারী কড়া রাশভারী মানুষ, 
তাজানিস্‌ তো ? 

প্রবীর তাড়া দিয়া বলিল/--“কি সব বাজে বকিস্‌ ? 

পৃথা কহিল/_ঠিক কথাই বলছি। ' মনের যে বাসনা, তার চেয়ে 
আর বেশী কি বল! হয়েছে ?” 

“আঃ! পৃথা-দি' !* বলিয়া হাঁতখানা ছাড়াইয়া! লইয়া ভদ্র 
এবার সত্যই পলায়ন করিল। 

শ্রবীর কহিল/-“এ তোমাদের ভারী অন্যায়!” 

স্বাহা কহিল/_“আমরা ওতে আমোদ পাই কি না !” 

পৃথা কহিল,_“তোমার কথা হলেই ভদ্রার চোখ-মুখ আনন্দে 
উজ্জল হয়ে ওঠে! তাই তো ওকথ! বল্‌লুম ! ও যেন আর কোন 
আকাশ-কুন্গমের স্বপ্ন না দেখে” 

-_মান্ুষ কি ভেবেচিত্লে স্বপপ দেখে? না, যা! ইচ্ছা তাই দেগা, 
যায়?” বলিয়া প্রবীর সেই স্থান তাগ করিল । 

উভয় ভগিনী পবস্পবের ঘুখেব দিকে চাতিয়া! একটু হাসিল । 

মং রম ১ য় 

আজ ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ভগ্রার বিনাহের দিন । গায়-হলুদ, বিবাহ 
এক দিনেই হইবে। ন্বাভা, পৃথা ইহাতে আপত্তি করিলেও ব্যয় 
বাহুল্যভয়ে তাহ্াদেৰ আপত্তি গ্রান্ত হয় নাই। 

মিমেস্‌ পালিত সকালেই সপরিবারে এ বাড়ী আগিলেন। সন্ধ্যায় 
বর আসিবার পুর্বে মিঃ পালিত মেখানে উপস্থিত থাকিবেন প্রতিশ্রুত 
হইয়াছেন । প্রবীর বরের আসর সাজাইবার এবং পৃথ! ও স্বাহা 
কনে সাজাইবার ভাব লয়াছে। মিসেস্‌ পালিত বাকী সব কাজের 
তত্বাবধান করিতেছেন | মলিনা পুন: পুনঃ মিসেস্‌ পালিতের নিকট 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কণিতেছে এবং স্বাহা, পৃথা ও প্রবীপ্কে আশীর্বাদ 
করিতেছে । কিন্তু চত্রীর চক্র কখন কোন্‌ দিকে ঘরে, তাহা 
কেবল সেই চক্রীই জ্জানেন। 

ক্রমশঃ সন্ধ্যা-সমাগম হইল, তথাপি বরের বাড়ী হতে তৈল- 
হরিদ্রাটুকু পখান্ত কেহই লইয়া আসিল না, তত্ব তো দূরের কথা ! 
দেখিয়া শুনিয়া হরিহণের হর্ষ-সযুজ্বল মুখখানা ম্লান হইয়া গেল। 
উদ্বিগ্ন চিত্তে তিনি ছুই বার বরের বাড়ী লোক পাঠাইলেন- কিন্ত 
কোন সমাচার লইয়া কেহই ফিরিয়া আসিল ন!। 

স্বাহা ও পৃথা বলিল-_“বোম! মেইখানেই পড়ছে না কি? তাই 
কি কেউ আমচে না ? 

মিসেস্‌ পালিতের মুখকাস্তি জলদজাল-সমাচ্ছ্ন আকাশের মত 
গম্ভীর হইয়া উঠিল। 

ভদ্রার মাতা আমিয়া কহিলেন--“তা হোক ! তত্ব নাই বা এলো, 
সকলে এখনই খেয়ে নাও-_বিয়ের সময় তাড়াতাড়িতে খাওয়া হবে না ।” 

মিমেসু পালিত কহিলেন-_ন না, তাকিহয়? বিয়ের কোন 
খোজ নেই; আগ্নেই খাওয়া !” 

ভত্রার মা ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া কহিলেন; “কেন হবে না? এত 

সব রান্না-বান্না; খাবে না তো কি করবে ?*--তিনি নিজেই এক গোছা! 
কলাপাতা৷ আনিয়া! পাত সাজাইতে আরস্ত করিলেন। পাগল মানুষ 
বলিয়া স্তাহার কার্য্যের কেহ প্রতিবাদ করিল নাঁ। 

মলিনা আসিয়া, বিমর্ষ মুখে কহিল-_*কৌমা, পাত কচ্ছ-_ভালই ; 
সকলে এখনই খেতে 'বন্তুক। কি বল বৌদি?” 


মিদেস্‌ পালিত অপ্রসঙ্ স্বরে কহিলেন;_"তোমর| ঘা ভাল বোধ, . 
কর! সকলেরই ক্ষুধা পাইয়াছিল; ন্ুতরাং বিশেষ প্রতিবাদ না 
করিয়া মকলেই আহারে বসিল। উৎসাহহীন ভোজন শেষ হইলে 
সকলেই অস্থচ্ছন্দ চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভর্দ্বার মা. 
কহিলেন, হা! গা, ওই যে ছেলেটি আসর সাজাচ্ছে--ওর সঙ্গেই 
ভদ্রার বিয়ে দাও না ।* 

পৃথা, স্বাহা কথাটা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। পৃথা বলিল, 
"আমার দাদার কথা বলছো । 

মিনেষূ পালিত বিরক্তিভরে উঠিয়া মলিনার নিকট আসিয়া 
তাহাকে কহিলেন, _-“আমি বাড়ী যাচ্ছি।” 

হা! বৌদি, বড় খাটুনি হল--তা এলো, আর দাদাকে 
সব বলো ।” 

মিসেসু পালিত প্রস্থান করিলেন । 

ভদ্রার মা তখন স্থাহা ও পৃথাকে গল্প বলিতে আরম্ভ করিতেই 
মলিন! সেখানে আসিয়া 'ধমক দরিয়া কহিল, “বৌমা, তোমায় না 

যেতে বললুম ? যাও, এখনই উঠে যাও-শুনলে ? 
স্প্যাই মা! আমি বলছিলুম কি জান? এদের দাদাকে 
দেখেছ” তাকেই জামাই করলে হয় না ? 

মলিনা বকিয়া উঠলে তিনি উঠিয়া চলিতে চলিতে অস্ফুট 
স্বরে বলিলেন,_“বেশ ! মানুষকে ও-কথা বলব না; মনের কথা 
ঠাকুরকে জানাই গিয়ে। ভিনি অস্তধ্যামী, সকলেরই মনের কথা 
জানতে পারেন ৷” 

উঠাঞ্গুনিলে কে বলিত-_পাগলের অর্থহীন প্রলাপ ? 

সং সং মং রঙ 

হরিহর নিঃশবে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহার পশ্চাতে 
মলিনা। উড়ানীখানা আলনায় রাখিয়া হরিহর কহিলেন,--“্যা 
বলেছিলুম, তাই ! ভাঁঙচি ! গেছলুম নিজে _দেখলুম, ভারী 
ঘোট চলছে । বন্ধের বাপ বলেনা মশায়, পাগলের মেয়ে কেউ 
জেনে, শুনে ঘরে আনে ? আমি বললুম”_“দোগে মাথ! একটু খারাপ 
হয়েছে; আমলে পাগল নয় !-এ কথা শুনে ছেলের জ্যেঠা 


বললে-“তা হোক, পাগলের মেয়ে বৌ করতে নেই।' এত বল্লুম, 
কিন্ত কোন কথাই কাণে তুললে না !” 
শ্ীণ কণ্ঠে মলিনা কহিল"_+বেমন অদৃষ্ট! আচ্ছা, 


দত্তদের সেই” 

হরিহর মাথা নাড়িয়া বলিলেম, “ও: 1 তর, স্বভাব বড়ই 
খারাপ! পাকা' মাতাল! তাই তো তাঁর বিয়ে ইচ্ছে না। আচ্ছা 
০০০০০০০০০৫ 

চি কু ঙ 

তক এই মহল কথাবার্া চলিত. পালিত 
বাড়ীতে তখন অধ্যয়নরত অধ্যাপক ঘড়ীর বাজন! শুনিয়া চমকিয়া 
উঠিলেন ; ত্ভাহার ম্মরণ হইল, বিবাত-বাড়ীতে যাইবার সময় উত্তীর্ণ 
প্রায়! তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র ভাবে চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িলেন। 
সেই সময়ে মিসেস পালিত দ্বারের পদ্দা সরাইয় বিমর্ধ মুখে সেই 
কক্ষে প্রবেশ করিলেন। 

তীর মুখের পানে চাহিয়া অধ্যাপক নিমিবে বৃষিয়া লইলেন._ 
বিবাহ-বাডীতে ত্ান্ার গমনে “বিলম্ব দেখিয়া গৃতিলী তাগিদ দিতে 


৩৯২ 


মানিক বন্থুমতী 


[হয খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 
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আলিয়াছেন। আত্মমমর্থনের জন্য তিনি ব্যগ্র স্বরে কহিলেন,--“কখন্‌ 
থেকে পাঞ্জাবীটা খু'জছি--তা কি পাবার জো আছে? কোথা 
গেল সেটা?” 

অন্তু সময় হইলে মিসেস্‌ পালিত স্বামীর এই জবাবদিহি শুনিয়া 
ক্রোধে গঞ্জন করিতেন । কিন্তু অবস্থা! বুঝিয়া নীরস স্বরে কহিলেন, 
*ওই তো রয়েছে! তা এখন আর কি করতে যাবে ওখানে ?* 

বিশ্মিত কণ্ঠে মিঃ পালিত কহিলেন,-“কি করতে যাব? 
বিলক্ষণ ! হরিহর কত করে বললে” 

“বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, বর আসেনি 1” 

মিঃ পালিত হতভন্বের মৃত জরি জান 
মিলেস্‌ পালিত কহিলেন,--“দত্তদের কে না কি এক ন্যাড়া 
আছে, হাভীতে ! তারই বাপের পায়ে ধরতে গেছে হরিহর বাবু ।” 

বিমূঢ কণ্ঠে মিঃ পালিত কহিলেন,_“দেই পাত্র ?* 

তার! বলেছে--পাগল । আমরা বড্ড বিশ্রী পাগল- চলে 
এলুম। প্রবীর, পৃথা, স্বাহাকে (ডোকলুম, কেউ এল না। ভ্দ্রা 
কীাদছে বলে বলে ।* 

মিঃ পালিত মুহূর্ত কাল কি চিন্তা করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির 
হইলেন। 

মিদেস্‌ পালিত কহিলেন,“যাচ্ছ ?" 

স্নহ্যা ? 

-প্রবীরকে পাঠিয়ে দিও" 

মিঃ পালিত তখন বারান্দা হইতে নামিয়া পড়িয়া কি উত্তর 
দিলেন, বোবা গেল না'। 

ক চর চা ঙ্ 

বালিগঞ্জে পালিত-ভবনে আনন্দভোজের ব্যবস্থা হইতেছিল ! মিঃ 
প্রদোষ পালিতের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্‌ প্রবীর পালিতের শুভ 
বিবাহের প্রীতিভোজ, বন্ধু-বান্ধব আত্বীয়-স্বজনকে পুত্রের বিবাহের 
সংবাদ জানাইয়! দেওয়া । তাই আাট়ের আকাশের প্রভাহীন রৌদ্রের 
মত মিসেস্‌ পালিতের মুখ বিরস। 

কিন্তু পৃথা ও স্বাহা আনন্দে যেন মাতিয়া উঠিয়াছে, প্রকাণ্ড 
মৌরগোল'তুলিয়! নিমস্ত্রিতদের নামের ফর্দখান! দীর্ঘ করিতে ব্যস্ত। 
অবশেষে মিসেস্‌ পালিত বিরক্তিতরে মন্তব্য করিলেন, ঘরে ছু'ছুটো 
ধাড়ী আইবুড়ো মেয়ে রেখে ছেলের বিয়েতে এত ঘটা না করলেই 

নয় ?িমিসেস্‌ পালিত রাগ করিষ্তা উঠিয়া গেলেন । 

মায়ের ক্থাফু মেয়ের! হো৷ হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিকৎসাহ- 
চিত্তে তিনি ইজিচেয়াবখানাতে শুইতে যাইতেছেন, এমন সময় ভৃত্য 
ডাকের চিঠি লইয়া আদিল। চিঠিখানা হাতে লইয়াই মিসেস 
পালিত দেখিলেন--লেডি বিশ্বাসের পত্র! ব্যস্ত হইয়৷ তিনি পত্র- 
খান! পাঠ করিলেন, লেডি বিশ্বাস লিখিয়াছেন--- 

“কল্যাণীয়ানু, 

শ্রীলেখা, কলিকাতায় তিন দিন হ'ল ফিরেছি; বোমার 

ভয়ে স্বামীর নিষেধ উপেক্ষা করে পরিবারবর্গকে বীচাবার আশায় 
দেশ ছেড়ে গিয়েছিলুম,--তা বাচালুম ভাল ! আমার বড় মেয়ের 
ছ'টি ছেলে-_একটিকে হারালুম-_পুকুরের জলে, অন্ঠটিকে হারালুম 
টাইফয়েডে ! নিজেও ম্যালেরিয়া ঘরে তৃগছি ! আশা করি, 
তোমরা ভাল আন্দ ! এইবার কাজের কথা বলি--আমি তোমার 


কন্তা ছু'টিকে বধূরূপে লইতে ইচ্ছা করি, এবং আমার লীলার সহিত 
প্রবীরের বিবাহ দিতে চাই! যদি তুমি এতে সম্মত হও তো 
আগামী মাঘ মাসেই শুভ কাজ সুসপ্পন্ন করবার আয়োজন করি। 
ইনি বলেন,--লীলার বিবাহই আগে হোক,--কারণ, তোমার পৃথা, 
ত্বাহার চাইতে লীলা এক বছরের বড়, এ বিষয়ে তোমার মতামত 
একটু মত্বর জানাবে 7 কারণ, চারি দিক্‌ হতেই ছেলেদের বিয়ের 
তাগিদ আসচে ! আমায় ভাবী ব্যস্ত করে তুলেছে! তবে যদি 
লীলাকে তুমিই নাও, তা হলে আর কারুর উপরোধ অনুরোধ 
গ্রান্থ করবার দরকার হবে না ' ইতি-_ 
আশীর্বাদিকা-_ 
দিদি ।” 


মিমেস্‌ পালিত পত্রথানা একটা গভীর নিশ্বীসের সহিত শেষ 
করিলেন। খোলা জানালাটার দিকে চাহিয়া! অস্তোন্থুখ তপনের 
রাঙা আলোক-তরঙ্গের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন। 


ঠিক সেই সময়ে প্রসাধনবতা ভদ্রাকে সিনেমায় যাইবার জঙ্য 
প্রবীর ভয়ানক তাড়া দিতেছিল। স্বামীর তাগিদের উত্তরে ভদ্রা 
কহিল,-_“আমি ইংরিজি নাটক বুঝতে পারি নে।” 

হাসিয়া! প্রবীব : কহিল,-“আমি পাশে থাকতে তোমার কোন 
অসুবিধা হবে না। আর নিয়ে যাচ্ছি--এতে পড়াশোনার দিকে 
তোমার একটু বেশী ঝৌক হবে।” 

ভদ্রা স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল,--“আচ্ছা, একটা সত্যি 
কথা বলবে ।” 

--পকি . 

-“আমায় বিয়ে করে ভারী মুস্থিলে পড়েছ ! অত্যন্ত অসুবিধা 
হচ্ছে, না? মা ভীবছেন কি পরিচয় দেবেন ?* | 

কেন তার পুত্রবধূ বলে! এর চেয়ে অন্য পরিচয়ের মর্যাদা 
বেশী নাকি?” 

বাবা যদি অতখানি দয়! না দেখীতেন, কি হতো তবে ?* 

*__বেশ হত, সেই ন্যাড়া বাদবের গলায় মুক্তীর হার ছুলতো |” 
বলিয়া প্রবীর হাসিতে লাগিল। শেষে কহিল “কেউ তোমায় পেত 
না গো আমিই নিতৃম। আমিই তোমার বিয়েতে ভাঙচি 
দিয়েছি পাঁচটি টাকা খরচ করে লোক পাঠিয়েছিলুম।” 

হতভম্বের মত মুহূর্ত কাল স্বামীর মুখপানে তাকাইয়া থাকিয়া 
বিশৃঢ কণ্ঠে ভদ্রা কহিল/ তুমি ভাঙচি দিয়েছিলে ?” 

বুকে করাঘাত কত্িয়া প্রবীর সগর্ধবে কহিল/_“হা, আমিই । 
কি করব? এমন াদমুখখানা যে অন্তে কেড়ে নেবে, তা সইতে 
পাল্লুম না।"-__বলিয়া প্রবীব পত্ধীকে সাদরে বুকের উপর টানিয়! 
লইয়। কহিল/_“কি করি? মাতো জজদাহেবের অনার্স পাশ 
কালো মেয়েটাই গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছিলেন; কিন্তু মেই উচু-হিল 
জুতো আর বিলিতি মেজাজ আমার ধাতে সইত না! তাই বোমার 
ভয় এসেই তো! বাঁচিয়ে দিলে ! বাবাকে রোজই ভয় দেখাতুম,”_ 
তাকে পালাবার পরামর্শ দিতুম, যাতে ফ্কাড়াটা! পেছিয়ে যায় ।” 

“মা গো, এতও জান।”-বলিয়! স্বামীর গ্লোহাগে গলিয়৷ ভরা 
প্রবীরের স্বন্ধে মুখ লুকাইল। 


২১শ বর্ষ--যাঘ, ১৩৪৯] 
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মিসেস্‌ পালিত সক্রোধ পদবিক্ষেপে স্বামীর পাঠকক্ষে প্রবেশ 
করিয়! গঞ্জন করিয়! কহিলেন,-“বোম! পড়েছে ! 

হাতের বইখানা খসিয়া টেব্লের উপর পড়িয়া গেল। মিঃ 
পালিত সভয়ে কহিলেন,-এঁযা, সাইরেন”-” 

কুদ্ধকণ্ঠে ভীরধ্যা কহিলেন, “সাইরেন বাজবে কেন? বোমা যে 


«আচার্য্য শক্করের জীবন ও ধর্মমত” 





৩৯৩ 


০০ 





নিয়ে বসে থাক। দিচ্ছিলুম তো অমন ঘরে বিয়ে। বেশ হয়েছে, 
যাও, পাঁড়াগীয়ে দু'টো পাত্বর খু'জে আন এইবার । মনে রেখ, বিএ 
অনার্স, আই-এ হ্বলারশিপ” এ সব বিয়ের বাজারে কাঁজে আসে না; 
সেখানে চাই টাকা 1”-_-বলিয়া তিনি লেডি বিশ্বাদের পত্রখানা স্বামীর 
টেব্‌লে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া স্রোধে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। 








আমার মাথায় পড়েছে! এই ছুই হাতী হাতী আইবুড়ো মেয়ে শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী। 
(55525532৮42: চট 
“আদাধ্য শঙ্করের জীবন ও ধর্মমত” 
ডে উ] 





[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ] 


বষ্ঠ-_এইবাব দেখা যাইবে, ম্যাক্ষমূলরেন নাম কবিয়া ভারতীয় 
দর্শনকে দর্শন বলিতেও অধ্যাপক মহাশয়েব আপত্তি হষম়াছে। বলা 
হইতেছে-_“ভাঁনতীয় সাহিত্যে বিশেষৰপে অভিজ্ঞ অধ্যাপক ন্যাক্সমূলধ 
বলেছেন, পাশ্চাত্য দেশে দর্শন বললে ঘা বুঝায়, ভারতের দর্শন 
'তা নয়। পাশ্চাত্য দেশে “দর্শন” বললে বুঝায় জগৎ, জীব ও ব্রদ্ষ 
সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা । কিন্তু ভারতীয় দর্শন, শ্রুতি অর্থীং বেদকে 
একটা স্বাধীন প্রমাণ বলে মানে । কোনও মত বা বিশ্বাসকে শ্রতি- 
সম্মত বলে দেখাতে পাবলে এই দর্শনানুসারে সেঈ মত বা বিশ্বাস 
প্রমাণিত হয়ে গেল। * * যা হোক, বেদমূলক ভাঁবতীয় দর্শনে 
এই শান্াধীনতা থাকাতে পাশ্যাত্তা দেশের অনেকে একে দরশনই 
বলতে চান না” (১০৫ পুঃ) 

এতছুত্তরে আমরা বলি, আচ্ছা, পীশ্চান্তোর দৃষ্টিতে না হয় 
আমাদের দর্শন দর্শনই নহে, আমাদের দৃষ্টিতে তাহা দশনই | স্ুৃতবাং 
পাশ্চান্তয আমাদিগকে যাভাই কেন বলুক না, আমাদের তাহাতে শ্গাতি- 
বৃদ্ধি নাই। আমরাও বলিব, পাশ্চাত্য দর্শনও দর্শনই' নহে ; কারণ, 
তাহারা অলৌকিক বিষয়ে যুক্তি অঙ্বেষণে প্রবৃত্ত । এতদ্যতীত পাশ্চাত্য 
দর্শন ভাবতীয় দশনের ছায়া বা বিকৃতিবিশেষ। বহু প্রমাণই 
আছে যে, পাশ্চাত্তগণ ভারতীয় বিদ্যা লাভ কনিতেছেন। দেখা ঘায়, 
ক্যান্টের জীবদাশাতেই উপনিষদের আরবি ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে 
এবং ক্যাষ্টের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাহ! লাটিন ভাবাতেও অনূদিত 
হইয়াছে। যে গ্রন্থ যখন অনুদিত হয়, তাহার বু পূর্বে তাহার 
প্রচার হওয়াই স্বাভাবিক । নুতন্বাং ক্যান্ট উপনিষদের কথা জানিয়া" 
ছিলেন কল্পনা করা যায়। সক্রেটিসের সহিত শক ত্রাহ্গণ-পপ্তিতের 
সাক্ষাৎকার-কথাও ম্যাক্সমূলর শ্বীকার করেন। পাশ্চাত্য ন্যায়ের 
জন্মদাতা আরিষ্টটল আলেকজাপ্ডারের সহিত ভারতে আসিরাছিলেন 
এবং ভারতীয় পণ্ডিতগণের সহিত মিলনেরও প্রবাদ আছে। তাহার 
পদার্থ-বিভাগ রৈশেষিক দরশনের অনুরূপ । রোমের সভায় বৌদ্ধ- 
মমাগমের কথাও শুনা যায়। (এজন্য শ্রীযুক্ত রাজেন্্নাথ ঘোষের 
অদ্বৈতবাদ ২১৪-২১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এইরূপ নানা কারণে আমরা 
তাহারই বিকৃত রূপ-বিশেষ। 


তাহার পর পণ্ডিত মাক্সমূলন্ের দোহাই দিয়া নিজ মত প্রকাশিত 
করিলে স্বাধীন চিন্তার নিদশন প্রকট হয় কি? এই ম্যাক্সমূলর সাহেব 
তাহার পত্বীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, 
তিনি যে বেদাদি গ্রন্থের প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা খুষ্টান পাঁদরিগণের 
সুবিধার জন্য । (01755 ০2) ৪ 39205 57021052700 গ্রন্থ 
্টব্য।) অতএব তাহার অভিসন্ধি বুঝিয়াই তাহার কথা 
আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে । 

এখন “পাশ্চাত্য দেশে দর্শন বললে যা! বুঝায়, ভারতের দর্শন তা' 
নয়। *পাশ্চাত্য দেশে দর্শন বললে বুঝায় জগৎ, জীব ও বর্গ সম্বন্ধে 
স্বাধীন চিন্তা । কিন্তু ভারতীয় দশশনে সেই স্বাধীন চিন্তা নাই। 
ভারতীয়ের! শ্রাতিশ্রমাণেই সন্তুষ্ট ।” এতদুত্তরে জিজ্ঞাস! করি-- 
বৌদ্ধ জৈন কি ভারতীয় দর্শন নহে? তাহারাও ত বেদ মানেন না; 
অতএব ম্যাক্সমূলবের এই কথা সঙ্গত হয় কি করিয়া? সাংখ্য ও 
যোগদর্শন, ইহার! অনুমান ও অনুভব দ্বারা ঈশ্বর ব! পুরুষ বা প্রকৃতি 
প্রভৃতি প্রমাণ করিয়! পোষক প্রমাণরূপে বেদ-প্রমাণ প্রদর্শন করুন। 
ইহাতে কি তাহার! শ্রুতি দেখাইয়! নিজ মত প্রমাণিত করিলেন-- 
বলাযায়? পোষক প্রমাণ ও সাংখ্য প্রমাণ কি অভিন্ন % যদি বলেন, 
বেদাস্তে সেই ভাবই আছে, তাহার! শ্রুতি দেখাইয়া সন্তষ্ট ? কিন্ত 
তাহাও বলা মঙ্গত হয় না। কারণ, ্রদ্ধ অলৌকিক বস্ত হইলেও 
সিদ্ধ বন্ত বলিয়া তাহার সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ রগ শ্রত্যমকূল 
অনুমানাদি প্রমাণগম্যও ধটে। কেবল তুন্ুমান বা কেবল 
অনুভবের দ্বারা সদেহের অবকাশ থাকে বলিয়া ভ্রুতি-প্রমাণ 
দ্বারা তাহার নিবারণ কর! হয় মাজ। এ জন্য বেদাস্তদর্শন 
২য় হ্বত্র শাস্করভাষ্য এবং মাগুক্যকারিকা ভাষ্য ৩১ ভাষ্য 
ষ্টব্য।* অতএব বেদাস্তও শ্রুতির দোহাই দিয়া সন্ত নহে। 
রক্ষনুত্রের ২য় অধ্যায় প্রথম ও দ্বিতীয় পাদকি শ্রুতি দেখাইয়া 
সন্তষ্ট? তাহার পর শ্রবণের পর যে মননের বিধান, তাহার উদ্দেশ্য 

* কিন্ত শ্রত্যাদয়ঃ অনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমূ ইহ প্রমাণমূ অঙ্ু- 
ভবাবমানত্বাৎ ভূতবস্তবিষয়ত্বাচ্চ ব্রন্ষজ্ঞানস্য (ব্রন্গস্থত্রভাব্য ১1১২ 
নুজ্র)। অদ্বৈত.**"্শক্যতে তর্কেণাপি জ্ঞাতুম্‌ ( মাগুক্যকারিকা ৩১) 
ভাষ্য সরষটব্য ॥ 








৩৯৪ 


মাসিক বন্দুমতী 


[ হয় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 
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কি-_ভাবিলে ত ওরূপ কথ! বলাই যায় না। মনন অর্থই এ স্থলে 
অন্তুমানাদি সহকারে যুক্তি বিচার করা । অতএব বেদাস্তই বা কি 
করিয়া 'শ্রুতি-প্রমাণ দেখাইয়! সন্থষ্ট' বলা যাইতে পারে? গোৌঁড়পাদীয় 
আগমের দ্বিতীয় প্রকরণের ভাষ্যেও যুক্তির দ্বারা ত্রঙ্গনিরূপণের কথা 
বলা হইয়াছে । খণ্ডনখণ্ুখাদ্য, চিংসুখী অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থ 
কি যুক্তিপ্রদর্শন নাই 1 বৌদ্ধ, জৈন এবং নৈয়ায়িকগণ কি শ্রুতি 
দেখাইয়াই মন্ত্ট ? অতএব এতাদৃশ আক্ষেপ স্বমতানুরাগাধিক্য বশতঃ 
অন্ধতাবিশেষ বলিলে চলে না কি? 

তাহার পর বেদকে বেদাস্তে ব্রহ্ম বিষয়ে মুখ্য প্রমাণ ও অন্ভুমানা- 
দিকে. গৌণ ও লৌকিক প্রমাণ বলা হয় কেন, তাহাই একটু চিন্তা 
করিয়া দেখা যাউক। দেখা যায়, জগতের যে মূল কারণ তাহা 
বেদাস্তমতে অলৌকিক বন্ত বল! হয়। কারণ, যাহা জগব্রপে পরিণত 
হইয়াছে, তাহা যদি নিজ পূর্ব্ববূপে তখনও বর্তমান থাকে, ভবে সেই 
পরিণাম আর সত্য পরিণাম-পদবাচ্য হয় না। তাহাকে তখন মিথ্যা 
অর্থাৎ প্রাতীতিক বলিতে হইকে অর্থাৎ তাহা! নাই অথচ প্রতীতি 
হয়, এইবূপ একটি বন্ত বলিতে হইবে । আর যদি জগতের মূলবস্ত 
জগজপে পরিণত হইবার পর বর্তমান ন1 থাকে, তাহা হইলে সেই 
মূল বস্ত আর নাই, জগংই মেই মূলবস্ত হইয়া যায়। আর যদি সেই 
মূল বন্ত সত্য মত্য জগন্রপে পরিণত হইয়াও পূর্ববরূপে বর্তমান থাকে, 
তবে তাহ! আর লৌকিক বন্তই হইতে পারে না। তাহাকে অলৌকিক 
বন্ই বলিতে হইবে। এ জন্য জগতের সত্যতাবাদীরও নিকট জগৎ 
কারণ বন্টি অলৌকিক বন্তই হয়, এবং জগতের মিথ্যাত্ববাদীর নিকটও 
জগৎকারণটি অলৌকিক বন্তই হয়। আর জগৎকেই জগতের মূল 
বলিলে জগতের মূলাম্বেষণই ব্যর্থ হইয়া যায়। এ জন্য জগংকারণ 
লৌকিক বস্ত হয় না। এই অলৌকিক বস্ত বিষয়ে সত্য নির্ণয়ে অল্পঙ্ঞ 
আমরা ভন্রান্তরূপে করিতে পারিব, ইহা আশা! করাই যায় না। 
সর্বজ্ঞ যদি কেহ থাকেন, তবে, তিনিই তাহা করিতে পারিবেন, ইহাই 
মঙ্গত। এই যুক্তিও ঈশ্বরান্তিতে একটি প্রমাণ, €ই সর্ববজ্রের উত্তিই 
বেদ, ইহাই আমাদের অনাদি কালের প্রবাদ । এই বেদ না মানিলে 
কোনও যুক্তি-_কোনও প্রমাণ জগতের মূল তত্বের কথ! অবিসম্বাদিত 
ভাবে বলিতে পারে না । যে যাহাই নির্ণয় করিবে, তাহারই বিরুদ্ধে 
তর্ক উত্থাপন করিয়া তাহার অন্তথা প্রমাণিত করিতে পারা যাইবে। 
ফলত; কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হুওয়! অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এইরূপ 
নানা কারণে এই অলৌকিক বিষয়ে বেদাস্তিগণ বেদকে ম্বতঃসিদ্ধ 
প্রমাণ _বলেন। *অন্ প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত কথ! বেদ উপদেশ 
করিলে বেদ অন্্বাদক হয়, বেদের আর প্রামাণ্য থাকে না । যাহ] অন্ত 
প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় না, তাহার কথ বেদ বলে বলিয়াই বেদের 
প্রামাণ্য ; নচেৎ নহে । এই অনাদ্দি সর্ববজ্ঞের উক্তি যে বেদ, তাহা 
না মানিয়া বৌদ্ধ, জৈন, চর্ববাকগণ তর্ক দ্বারা কোনও সর্বববাদিসম্মত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই । তাহার ফলে কেহ শুন্যবাদী 
হইয়াছেন, কেহ বিজ্ঞানবাদী হইয়াছেন, 'কেহ বা সর্ববাস্তিত্ববাদী 
হইয়াছেন, কেহ বা সপ্তভঙ্গীন্তায়বাদী হইয়াছেন, কেহ বা দেহাত্মবাদী 
হইয়াছেন এবং তাহারাও আবার পরস্পরে পরম্পরের খণ্ডন 


করিতেছেন বেদাস্তী এই জন্ত এই অলৌকিক বিষয়ে বেদকে, 


মানিয়৷ এক অবিকারী অসঙ্গ সচ্চিদানন্দ অদ্বৈত বন্তকে জগতের কারণ 
বলিয়াছেন । ভীবুকে দেই বন্ধ হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন। বাহার! 


এই বেদার্থ লইয়! বিবাদ করেন, তাহাদের ব্যবস্থা মীমাংসকগণ 
“লোকবেদসাধারণ* নিয়ম নির্ণয় করিয়! বলিয়া দিয়াছেন । বুতরাং . 
বেদ দ্বারা জগৎকারণের সর্ববাদিসম্মরত একটা নির্ণয় সম্ভবপর হইয়াছে ; 
কিন্তু যাহার! বেদ মানেন না, তাহাদের সে সম্ভাবনা 

থাকিয়া যায় ; তাহাদের সিদ্ধান্তে সন্দেহ কিছুতেই দূর হইতে পারে না, 


* এই জন্ত বেদাস্তিগণ অলৌকিক বিষয়ে বেদকে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বলেন, 


আর এই বিষয়ে তাহাদের যুক্তি-তর্ক বেদের অন্নুকূল হইলেই তাহারা 
সষ্ট হন। অপৌকুষেয় বেদকে পৌঁকুষেয় অর্থাৎ পুরুষকর্তৃক রচিত 
বলিলে বেদের কোনও প্রামাণ্য থাকে না। তখন মেই পুরুষের 
অনুভব বা প্রত্যন্মই প্রমাণপদবাচ্য হয় । আর সেই তন্ুভব বা প্রত্যক্ষ 
বিভিন্ন মহাত্মগণের বিতিম্নই দেখা যাঁইতেছে। এজন্য অলৌকিক 
বিষয়ে সর্ববজ্ঞের উক্তি বেদ ভিন্ন আর গতি নাই। আর বেদ_ 
কোনও সর্বজ্ঞ পুরুষের উত্ত হইলে যদিও বেদের প্রামাণ্য হয়, তখনও 
সেই বেদ অনাদিই হয়। কারণ, সর্বাজ্ঞের নিকট নূতন কিছুই থাকে 
না বলিয়া তাহা রচিত'বলা যায় না। রচনাকর্তী রচনার পূর্বের 
জানিলে আর রচনা হয় না, তখন তাহা আবৃভি-বিশেষ হইয়া যায়। 
আর জীব কখনও সর্বজ্ঞ হইতে পারে না, কারণ, সর্বজ্ঞ হইতে 
গেলে সর্বস্বরূপ হওয়া আবশ্যক হয়। জীব জর্ধস্বরূপ হইলে 
জীবত্বই থাকে না । আর দুই জন সর্বজ্ঞ শ্বীকার করিলেও তাহারা 
কখনও বিভিন্ন কথ! বলিতে পারেন না। সুতরাং তাদের মতভোদও 
হয় না। এ জন্ত বেদকে অনাদি অপ্পৌরুষেয় স্বতঃপ্রমাণ শব্দরাশি বলা 
আবশ্যক হয় এবং সত্যদর্শী খষিদিগের মৃতভেদও নাই বলিতে হয়। 
এই বেদে ব! খধিবাক্যে মতভেদ বা মতবিরোধ আছে বলিলে বেদের ও 
খযিবাক্যের অপ্রামাণ্যই সিদ্ধ হয়। একন্য বেদের বা খষির মধ্যে 
মতভেদ বৈদিক হিন্দুর কথাই নয়। আর্‌ বদি অলৌকিক বিষয়ে 
স্বতঃপ্রমাণ কোনও কিছু স্বীকার না কৰা ঘায়, তাহা হইলে কোন 
কথাতেই প্রামাণ্যবোধ জন্মিতে পারে না। এই বেদাধীনতার জন্য 
ধীভারা৷ ভারতীয় দর্শনকে দন বলেন না, তাহারাই ভ্রান্ত, তাহারা 
মরুমরীচিকণার জলে তৃষ্ণানিবারণের প্ররয়ামী হয়েন। পাশ্চাত্য দেশে দশন 
বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা যেমন জগৎ, জীব ও ত্রহ্গ সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা 
-_ আমাদের দশনেও মেইববপ জগত জীব ও পরমাত্মার চিন্তাই আছে, 
তবে তাহা সর্ধজ্ঞের উক্তি বেদাধীন চিস্তা, কারণ, জগৎকারণ অলৌকিক 
বন্ত, এই বেদ সর্ববজ্ঞের উক্তি বলিয়া তাহা! অনাদিও বটে। কারণ, 
ইশ্বর যাহা করেন বা করিবেন, সবই তিনি জানেন। এই অলৌকিক 
বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা কত দূর সম্ভব, তাহা কি “তর্কপ্রতিষ্ঠানাৎ* 
(ত্রঃ স্থঃ ২1১১১ ) সবত্র হইতেও জানা যায় না? বস্ততঃ, পাশ্চাত্য 
দশন জগৎকারণকে লৌকিক বলায় তাহাই দশনপদবাচা হয় না। 

সপ্তম-তাহার পর বল! হইয়াছে__“এই (ভারতীয় ) দর্শনে 
ফেটুকু-স্থাধীন চিন্তা আছে, তাও কোন নিদিষ্ট প্রণালী (2761009 ) 
অবলম্বন করে নি” ( ১০৬ পৃঃ )। 

কথাটা খুব স্পদ্ধীর কথা বটে। অভিজ্ঞ, অধ্যাপকের নিকট 
শাস্্গরন্থ না পড়িলে এই প্রণালী প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায় না। 
যাহাদের মনোবিজ্ঞানের কথা পড়িতে গেলে অতি বুদ্ধিমানের বৃদ্ধিও 
কুষ্টিত হইয়া যায়, তাহাদিগকে বলিলেন/ *গ্রণালীহীন মতবাদী* । 
দুর্ভাগ্য আর.কাহাকে বলে। এতদপেক্ষ! ভারতীয় ভাবের নিন্দা 
জআারকি হইতে পারে? এতদপেক্ষা স্বজাতিধ্যসের প্রশস্ত পথ 
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“আচার্য্য শঙ্করের জীবন ও ধর্মমত” 
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আর কোথায় ? যখন যেজাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন মে জাতি 
নিজের যাহা কিছু সবই মন্দ দেখে, পরেরই ভাল দেখে | এই প্রসঙ্গেই 
আবার বলা হইয়াছে-_“বিশেষতঃ ব্র্গবাদের দার্শনিক ভিত্তি 
অন্বেষণ করতে গিয়ে আমি যে সকল বৈদাস্তিক গ্রন্থ পড়েছি, যেমন 
শঙ্করের ভাব্যত্রয়, ভারতীতীর্থ ও বিদ্তারণ্যের পঞ্চদশী, শঙ্করের নামে 
চলিত বিবেকচূড়ামণি, সদানন্দ-রচিত বেদাস্তসার, গৌড়পাদ-রচিত 
মাুক্যকারিকা ইত্যাদি, মেই সব গ্রন্থের একটিতেও সেই ভিত্তি 
পাই নি” এতদুত্তরে আমরা বলি-__এই সব গ্রন্থ তিনি যথাবিধি 
উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট সম্ভবতঃ অধ্যয়ন করেন নাই । উহার 
মধ্যেই আমাদের প্রণালী প্রদশিত হইয়াছে। অধ্যাস ভাষ্যের 
প্রথম বাক্যেই আমাদের দার্শনিক চিস্তাপ্রণালীর ইঙ্গিত রহিয়াছে । 
উহা তিনি দেখিতে পাইলেন না কেন? ইহাতেই আছে 
(১) যাহা-_যাহা, তাহা কখনও অন্ত হয় না, (২) ধশ্ম কখনও 
ধন্মী ত্যাগ করে না, (৩) একের ধশ্ম অন্যে যায় না, (৪) কিন্তু তাহ! 
হইলেও অনাদি কালের ইহা ব্যবহার, (৫) ব্যবহার ন্যায়সিদ্ধ 
ইহাই সর্ধবাদিসম্মত ম্ল্মত্র হইবার যোগ্য। ইহাতে যে সব 
আপত্তি হইতে পানে, তাশার জন্ব প্রকরণগ্রন্থ আছে। এ স্থলে 
যে সব গ্রশ্থেব নাম করা হইয়াছে, উহার প্রমেম্ববহুল গ্রন্থ, উহাতে 
প্রমাণের কথা প্রসঙ্গক্রমে আছে। প্রকন্পণগ্রস্থ পড়িতে গেলে 
আমাদের ন্াায় ও ীমাংসার জ্ঞান আবশ্যক, বৌদ্ধাদি অন্ত দশনেও 
জ্ঞান আবশ্যক হয় । অধ্যাপকের. নিকট পড়িলে মে সব কথা 
মুখে মুখে শিক্ষা হয় । বস্তুত এই গ্রমাণতত্ব বিশেধ ভাবে ন্ায়শান্ত্রেন 
প্রতিপান্চ । উতা না পড়িয়া বেদান্ত পড়িলে কতটা অন্ধেব 
হস্তী দনেব নায় ভয়। এই ভাষ্যত্রয় পড়িতে অনেক মনীষাসম্পন্ন 
ব্ক্তিরও বভ বংসর অতীত হয়। আমাদের মনে হয়, এই 
ভাষ্যত্রয় বুবিতে গিয়া ইহার উপব যে সব গ্রগ্থাদি জন্মলাভ করিয়াছে, 
তাহাদের নান পধান্ত€ অনেবেই জানেন কি না মন্দেহ । এখনও 
পধ্যস্ত কত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে এবং কত আবিষ্বৃত গ্রস্থ এখনও 
পয্যস্ত মুদ্রিত ভয় নাই। অধ্যাস ভাষ্যের খ)াভিবাদটি বুঁকিলে 
কোনও দর্শন আর তঙ্গত থাকে না । আর এ স্থলে বলা হইল-_ 


“আমাদের দশনে প্রণালী মাই, 20911,00 নাই ।” ধন্য সাভসিকতা । 
পঞ্চদশীতেও প্রসঙ্গত্রমে এই প্রণালী বর্তমান । বেদাস্তসার গ্রচ্থখানি 


সিদ্ধান্তের সুত্র মান্র। ভাহার টাকাতে তাহা কিছু আছে বটে, 
কিন্তু বথেষ্ট নহে, মাওুক্যকারিকা অছৈতবেদাস্তের মূল গ্রন্থ, ইহাতে 
অনেক কথাই আছে। কিন্তু নিজে নিজে পড়িয়৷ তাহার জ্ঞান 
আহরণ সম্ভবপর নহে। 

অবশ্য অৈতবেদাস্তের চিন্তীপ্রণালী তাহার দৃষ্টিপথে পতিত না 
হইবার অন্থা যে একটি মুখ্য কারণ, তাহা তাহার কথাতেই প্রকাশিত 
হইয়া পড়িয়াছে। তিনি পূর্বব হইতেই খ্একটি সংস্কারের বশবর্তী 
হইয়া আমাদের দর্শনের চর্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাহার 
এই অবস্থা । ব্বঙ্গিণ উপনেত্র ধারণ করিয়া যাহাই দেখা যাইবে, 
তাহাই সেই রঙ্গে রঞ্জিত দেখায়। তিনি বলিতেছেন--"অনেক বার 
বলেছি যে, দেশীয় দর্শনে অসন্তষ্ট হয়েই আমি পাশ্চাত্য দর্শনাধ্যয়নে 
নিবিষ্টচিত্ত হলাম, এবং দীর্ঘ অধ্যয়নের পর তাই পেলাম, যা খুঁজে 
বেড়াচ্ছিলাম।” কোন্‌ বয়দে কি কি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি 
দেশয় দর্শন পড়ে অসন্ত্ট হলেন, সেটা! কি ভাবা উচিত নহে? 


আর এই কথাটা তিনি “অনেক বার* বলেন কেন--ইহাও কি ভাবিবার 
বিষয় নহে? নিরপেক্ষ পাঠক এই কথা হইতেই সংস্কারাধীনতার 
পরিচয় পাইবেন । 

ইহা হইতেই সিদ্ধ হয়, তিনি যাহা! খু'জিতেছিলেন, তাহার-সামান্ত 
জ্ঞান তাহার পূর্বব .হইতেই ছিল। সেই সামান্য জ্ঞানটা না থাকিলে 
তিনি তাহা খুঁজেন কি করিয়া? যাহা খু'ঁজিতেছিলেন, তাহা 
সেই সামান্ত ভাবে জ্ঞাত বস্তুর বিশেষ জ্ঞান মাত্র । এখন জিজ্ঞান্য-- 
তাহার এই সামান্য জ্ঞানটা আদিল কোথা হইতে? তাহা কি তাহার 
সহজাত বা. অজ্জিত? সহজাত হইলে তাহার বুদ্ধির প্রবল 
সংস্কারাধীনতার পরিচয় বিশেষ ভাবেই পাওয়৷ যায়। প্রবল সংস্কারাধীন 
হইয়া সত্যের অঙ্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ভাগ্যে নিরপেক্ষ সত)- 
লাভের সম্ভাবনা! বড়ই অল্প । যিনি যথার্থ সত্যান্বেষী হইবেন, তাহার 
সর্বদা নিজ সংস্কারের উপরও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । তাহার সর্বদা 
প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতৃগত দৌষের জন্য সাবধানতা আবশ্যক ! কিন্ত 
তাহা ত দেখা যাইতেছে না। আলম সেই সামান্য জ্ঞানটি যদি অজ্জিত 
হইয়া থাকে, তাহা হলে তাহা শ্যায়পূর্ববক অজ্জিত হওয়াই আবশ্যক । 
তাহা না হইলে পদে পদে ভরম-প্রমাদের সম্ভাবন।। কিন্তু সেচিস্তা সে 
অনুশীলন কি তিনি করিয়াছিলেন? তাহার কথা হইতে ত তাহ! 
বুঝা যায় না। তিনি যখন এরূপ কথা লিখিতে পারেন, যে, “শঙ্কর 
এই উপনিষদের (কৌধীতকি) ভাষ্য করেন নি, সুতরাং এ পড়েছিলেন 
কি না তাই সন্দেহ" (১০৬ পৃঃ), তখন তিনি কত দূর গ্যায়সঙ্গত 
কথা বলিতে অভ্যস্ত, তাহা স্ুধীগণ বিবেচনা! করিবেন । কিন্তু পড়িলেই 
কি ভাষ্য করিতে হয়? আর শঙ্করই কি যাহা পড়িয়াছেন, সেই 
সকলেরই কি ভাষ্য কৰিয়াছেন-_বলা! যায়? তিনি বহু গ্রস্থের বিচার 
করিয়াছেন, তাহাদের ত ভিনি ভাষ্য করেন নাই বা করিবেন বলিয়া 
অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই । অতএব এই জাতীয় উক্তি যিনি 
করিতে পাবেন, তিনি কত দূর স্যায়ের মধ্যাদা রক্ষা! করিয়া চলেন, 
তাহা! বেশ বুৰা যায়। তাহার পর তাহার অনুসন্ধেয় বিষয় প্রথমে 
কতকটা ক্যাণ্টে এবং পরে হেগেলের 10551590110 20511700এ অর্থাৎ 
ভেদদের মধ্যে অভোদশনরূপ ভেদাভেদবাদে পাওয়া যাওয়ায় তাহার 
সংস্কারটি পূর্ব হইতেই ভেদাভেদবাদের যুক্তি-সমূহে অভিভূত ছিল 
বলা যায় নাকি? যিনি পূর্বব হইতেই অন্তরে অন্তরে ভেদাভেদবাদী, 
ভিনি অধৈতধাদীর গ্রন্থে হ1910,0এ দেখিবেন কোথা হইতে 1? তিনি 
দেশীয় দশনে ঈনুষ্ট হইবেন কি করিয়া? ইহা এস্লে প্রামাতৃগত 
দোষের মধ্যে গণ্য হইয়া যায়। অতএব শ্রছ্থেক্চ তত্বুষণ মহাশয় 
নিরপেক্ষ সত্যেব সন্ধান পাইবেন কিবুপে আর দিধেনই বা কিরপে ? 
এই “ভেদের মধ্যে অভেদ দশন” অর্থাৎ ভেদাভেদবাদটি যে একটি অনঙ্গত 
মতবাদ, তাহ আমরা এখনই দেখাইতেছি, উপস্থিত তদুক্ত পরবস্তী 
কয়েকটি কথা আলোচনা করা যাউক। 

অষ্ট-_“তাই পেলাম যা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম” (১০৬ পৃঃ), এই 
কথার পরই তিনি বজিতেছেন- “ক্যান্টের পূর্বে পাশ্চাত্য দশনেও 
নির্দিষ্ট যুত্তিপ্রণালীর যথেষ্ট অভাব ছিল। মোটের উপর বলতে 
গেলে তখনকার প্রণালী ছিল (১) [9০587841527॥ অর্থাৎ চলিত মত 
বিনা বিচারে নেওয়া, (২) 59897110190 লৌকিক মত অবিশ্বাস্য বলে 
প্রমাণ করে ত্যাগ কর! ।” ইত্যাদি। 

ইহাতে বল! হইল. আমাদের দর্শনেও সর্দি যত্তি-প্রণালীর 


৩৯৬ 

অভাব ছিল। এ কথার উত্তর কিছু উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। যাহা 
ছিল তাহা! চলিত মত বিনাবিচারে লওয়া এবং লৌকিক মত 
অবিশ্বাস্য বলে প্রমাণ করে ত্যাগ করা। আচ্ছা, চিত মত বিনা- 
বিচারে লওয়া মাত্রই কি দোষাবহ হয়? তাহা হলে লোকে কি 
জ্যামিতি শিক্ষা করিতে পারিত ? ম্বতঃসিদ্ধ নিয়মগুলি না মানিয়া, 
স্বীকাধ্যগুলি না মানিয়া কি কেহ জ্যামিতি শিক্ষা করিতে পারে? 
আপ্ত পুরুষের বাক্যে বিশ্বাস না করিলে কি ব্যবহার চল? “ইনি 
পিতা, ইনি মাতা" ইহা কাহারও কথায় বিশ্বাস না করিলে কি 
বলিতে পারা যায়? অথবা সব কথাই কি পরীক্ষা! করিয়া লইতে 
পারা যায়? কখনই নহে । অতএব 0০5781157 নামেই দোষা- 
বহ হয় না। পূর্বে 0০520811577, ছিল, পরীক্ষা করিবার রীতি 
ছিল না-_এ কথা শগ্ছেয় তত্বভৃষণ মহাশয় কি করিয়া বকিজেন, বুঝা 
যায় না। পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করা মানুষের হ্বভাব। ইহা! পূর্ব 
ছিল না, ইহ! কি বলা যায়। অবশ্য সাধারণ লোকের মধ্যে সম্যক্রপ 
ছিল না-এইমাত্র বলা যায়। চ্মার তাহা আজ কি মাই? এরপ 
উক্তির সার্থকতা কি? তাহার পর ৪9919110155 অর্থ বলিলেন- 
“লৌকিক মত অবিশ্বাস্য বলে প্রমাণ বরে ত্যাগ করা।” কি 
চমৎকার কথা! অগ্রে অবিশ্বীঘা বলি বুঝা, পরে প্রমাণ 
করিয়া ত্যাগ করা। ইভা কি মনুষ্যের স্বভাব? লোকে 
প্রথমেই বিশ্বাস করে, পরে পরীক্ষা করিয়া ত্যাগ বা গ্রহণ করে। 
কিন্তু যদি লৌকিক মত বলিম্নাই অবিশ্বাস্য বলিতে হয়, তবে ত 
তাহা প্রমাণ করিয়াই বলিতে হয়, নচেৎ মনুষ্য-স্বভাবের বিপরীত 
কার্ধ্যই কর! হয়। লৌকিক মত হলেই যে অবিশ্বাস্য হইবে, তাহা 
কেহ বলিতে পাঁবে না, তাহাতে সংশয় করিয়। পরীক্ষা কবিয়া, ত্যাজ্য 
হইলে ত্যাগ করা, ভন্তথা হণ করাই বুদ্ধিমানের কাধ্য । অতএন 


মাসিক বন্ুমতী 


[২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


নবম--অতঃপর বলা হইতেছে-ক্যান্ট দেখালেন যে, প্রকৃত 
জ্ঞানপ্রণালী হচ্ছে 07311015যা। ০1 [398715709, অভিজ্ঞতা 
অর্থাৎ জ্ঞান ভাব ইচ্ছা গুভূতি সর্ধপ্রকার মানসিক ক্রিয়ার শুক্ষ্ম 
পরীক্ষা ।* ] 

এ বিষয়ে আমরা বলি.ক্যান্ট ইহা দেখাইবার বন্ছ পূর্ব 
আমাদের দশনে ইহা পুরাতন কথা হইয়া! গিয়াছে । চ্ঠায়ের অস্ুমান- 


-খণ্ডের উপযোগিতাধিক্য বিচারে এ কথা অতি উত্তমরূপেই আলোচিত 


ইইয়াছে। এতদ্যতীত স্যায়শাস্ত্রের রচনাই “উদ্দেশ লক্ষণ ও কীর্তন” 
এই' ত্রমে করা হইয়াছে । অর্থাৎ প্রথমে “বিষয়ের নাম কীর্তন" 
বিভাগাদি নির্দেশ, তৎপরে লক্ষণ কীর্ভন, অর্থাৎ ইতরভেদান্মাপক 
ধম্মের নিদেশ, তৎপরে তাহার পরীক্ষা করিয়া! তদ্ববিষয়ে জ্ঞান লাভ 
করা। এই সব করা ন্যায়শান্ত্রের প্রথম গাঠ্যগ্রস্থেই কথিত হইয়াছে। 
অতএব ক্যান্ট ইহা দেখাইলেন-_-এ কথাটি এ দেশে বলা হাস্যাম্পদ 
হওয়া ভিন্ন আর কি বল! যাইতে পারে? তাহার পব গ্রত্যঙ্গাদি 
প্রমাণ সকলেব বলাবল নিয় প্রসঙ্গে পরীন্গিত্বই বলীধিক্যের নির্ণীয়ক 
ইহা সুত্রভীষ্য হইতে আবস্থ করিয়া স্তায়ামূত অদৈতসিদ্ধি পথ্যস্ত 
গ্রন্থে যেরূপ বিশদ আলোচনা দেখা যায়, তাহাতে ক্যান্টের নামে 
ইহার আবিষ্বণধ-কর্তৃত্ব ঘোষণা কৰা, এ বিষয়ে, অনভিজ্ঞভার নিদর্শন 
ভিন্ন আর কিছুই নহে । অদৈভদিদ্ধি ক্যাটের পূর্ববনতী গ্রন্থ। 
বৈদিক ধন্দাবলম্বীর সন্তান মে পাশ্চাভা দশনে যুগ্ধ হন, ইহাই 
আমাদের দুর্ভাগ্য । তাঁহার পর জ্ঞানকে ঘে মানমিক ক্রিয়া বলাঃ 
ইহাতেও নৃতনত্ব নাই.। কক্গস্ত্রেন শা্ঈবভাব্যে “নন জ্ঞানং নাম 
মানসী ক্রিয়া এই বলিয়া! পূর্পঙ্গই দেখ! যায়। স্ুতধাং এ কথা 
আরও বন্ড পূর্বের। এ সকল সত্বেও বল! ইইয়াছে, ক্যান্টের পূর্বে 
জ্ঞানের পরীক্গা-পদ্ধাতি ছিল নাকি ভীষণ বিড়ম্বনা ! 


ক্যান্টের পূর্ব্বে এইরূপ মতবাদ ছিল না, আর প্রাচীন মাত্রকেই ভ্রান্ত কারা 
বলা এক কথাই হয়। এ স্থলেও মনে হয়, শ্রদ্ধেয় তত্বভূষণ মহাশয় রী 
ভারতীয় দর্শনের উপর অবিচার কবিয়াছেন । * চি্দঘনানন্দ পুরী । 
চা ০ ৩ চ্বাতি* 
ব্ন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গ্ছতি 
গৃহসংসার ছাড়ি যেই পাগলিনী নারী 
ঝেপুতানে ছুটে ঘায় তুলি গৃহকণ্ম। 
কুলশীল লাজভয় সকলি করিয়া জয় 
নিছনি দিল যে পায় নিজ নারীখশ্ম | 
মানিল না বন্ধন মানিল না গুরুজন মানিল না আধিয়ার বরষার বারিধার 
মানিল না সমাজের পরিবাদ-দণ্ড, বজ্তের হুস্কার করিল না গণ্য, 
ভূধর-শিখর হ'তে প্রপাত ধারার শোতে ফণীরে দর্লিল পায়, পৌষের শীত-বায় 
ছুটিল যে, প্রেম যার এমনি প্রচণ্ড, কাপিল ন! ছুটে গেল দয়িতের জন্য | 
কণ্টকরাজি গাড়ি অঙ্গনে যেই নারী, তারে ভুলি শ্যামরায় রাজা হয়ে মথুরায় 
ঘটজলে পিচ্ছিল করে তায় শিক্ষা, বীর-গৌরবে রবে ভৌগন্থখে মত, 
আপনার আডিনাতে কেমনে শ্রাবণ-রাতে ভুলিবে না এতে ভবী, মানিবে ন! ইহা কবি 


বনপথে অভিদার--পরম তিতিক্ষাঃ 


পুরাণ বলুক যাহা ইহা নয় সত্য । 
শ্রীকালিদাস রায়। 


পি 








রি 


চত্বারিংশ ভরজ 


ওয়াইন্ডের সঙ্বল্পসিদ্ধি 


করেক মিনিট কাহারও মুখে কথা ফুটিল না । 

আগন্তকথয়েন্ন উভয়েন মুস্তিই যেন অপরিস্কুট, ছায়াময়, অপ্রাকুত ! 
যদি কার্ণের নিকট তাহাদের পরিচয় দেওয়া না হইত, তাহা হইলে 
কার্ণ তাহাদিগকে চিনিতে পাৰিত না। কিন্তু তাহার মস্তিঘ্ট সে 
সময় বিকৃত ছিল না; আগন্ধকদয়ের কষ্ঠন্বর তাহার সম্পূর্ণ 
পরিচিত ইহা! তাহান অবিশ্বীস করিবার উপায় ছিলি না। কঠম্বর 
যখন মিলিয়া গেল, তখন মানুষও গে সত্য, ইহা! স্বীকার না করিবার 
কোন হেঙ্‌ ছিল না। কেহ মৃত ব্যক্তিছ্য়েব কণ্ঠস্বরের অন্থকরণ 
কারতে পাবে--এরূপ অমস্তব কথ! কার্ণেন মনে স্থান পায় নাই। 
কার্ণ দেওয়ালে পিঠ দিয়া দীড়াইয়! অজ্ঞাত ভরে ঠক ঠক্‌ করিয়া 
কীপিতেছিল। 

রোক্ি সক্লোধে গল্জন কবিয়া৷ বলিল, “কাপুরুষ, ইতণ, মিথ্যাবাদী ! 
তুমি আমার ঘাঁড়ে এই হত্যার অভিনোগ চাপাইতে মাহম কণিতেছ? 
সাইমন কার্প, আমরা উভয়েই উত্তমৰপে জানি যে, আমিই এই 
দুদশ্মের প্রতিবাদ কপিয়াছিলাম । হা, আমিই তোমার হাত ধনিয়া 
তোমাকে থামাইবার চে কপিয়াছিলাম, আর তুমিই যে সে বাধা 
না মানিয়া মেটস্যাগুকে হত্যা করিরাছ_এ কথা স্বীকার করিতে 
এখন তোমার সাহস হইতেছে না, মিথ্যাবাদী নলতন্ত! ! 

কার্ণ কাতিন স্বারে বলিল, “আমাকে ছাঁডিয়। চলিয়া যাও 
মেটল্যাণ্ড! তুমি এখন আর মন্থুধ্যদেহে বাচিয়। নাই, এখন 
তোমাব প্রেতাত্মা আমার কোন ক্ষতি কপিতে পাগিবে না, ভাহা 
আমি জানি, তবে আর কেন আমাকে জালাতন ববিতেছ। মত্য 
কথা ন! শুনিলে যাইবে না ? বেশ, শামি সত্য কথাই বলিতেছি-- 
আমি স্বীধীর করিতেছি, আমিই তোমাকে হত্যা কনিয়াছিলাম 
মেটল/গু ! তোমার অস্তিত্ব এখন আমান কল্পনায় বিবাদ করিতেছে ।” 

মুহর্ভ কান নীণব থাকি! পুনর্কার সে উত্তেজিত স্বানে বিল, 
“তোমাদের দুই জনের কাহাকেও আমি এখন গ্রান্থ করি না। হা, 
তোগার মত বিশ্বাসঘাতর্ককে আমি ভত্যা করিয়াছিলাম ; আমি 


যে রোরকিকে হতা! করিতে পারি নাই, এ জগ্ আমি আস্তিক ছুঃথিত | - 


মেটল্যাণ্ড, তোমার মত ইতর ছুজ্জনকে ভত্যা। করিয়া সত্যই আমি 
প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। সত্য কথ! শুনিলে ত? তবে এখন 
এই স্থান ত্যাগ কর-_আমাকে শান্তিতে থাকিতে দাও তোমাৰ 
মত বিশ্বাসঘাতকের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আমি নিরাপদ 
হইয়াছি। তোমার প্রেতাত্মাকে আমার ভয় নাই । আমি এখন--” 

এই পধ্যস্ত বলিয়া কার্ণ হঠাৎ নীরব হইল 7 সে স্তিমিত নেত্রে 
সম্মুখে দৃ্িনিঙ্গেপ করিল। মেই মুহূর্তেই সেই স্থানে উজ্জল 
আলোকপ্রভা বিকীর্ণ হইল। একটি দীর্ঘদেহ বলবান্‌ পুরুষ 
লাইব্রেরী অতিক্রম করিয়া দ্রুতবেগে কার্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, 
এবং তিনি দৃঢমুগ্তিতে সাইমন কার্ণের হাত ধরিয়া নীরস স্বরে বলিলেন, 
“সাইমন কার্ণ, তুমি অসকার মেটল্যাগ্ুকে হত্যা করিয়াছ, এই 
অপরাধে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম। আমি তোমাকে এই 
উপদেশ দান করিতেছি যে, যদি £তামার কোন মন্তব্য বা বক্তব্য থাকে, 


বিমান-বোটে বোষ্বেটে 
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তাহা হইলে তুমি তোমার কাউজ্সিলের সহিত পরামর্শের পর তাহ! 
বলিতে পার । আমি আমার কর্তব্য পালন করিতেছি ।” 

কার্ণ বক্তার মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া খম্মিত স্বরে 
বলিল, “আপনি-_তুমি কে? তাহার কণ্ঠ শু হইয়াছিল । 

তাগন্তক বলিলেন, “তুমি আমার পরিচয় জানিতে চাও £₹ 
আমি স্বটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চীফ ইন্স্পেক্টর লেনার্ড। কার্ণ, আমাদের 
চালাকীতে তুমি স্বেচ্ছায় ফাদে পড়িয়াছ, তুমি মেটল্যাগুকে হত্যা 
করিয়াছ- ইহা ব্বয়ং একরার করিয়াছ। চারি জন সাক্ষী তোমার এই 
স্বীকারোক্তি শুনিয়াছে $ স্তবাং এবার তোমার নিস্তার নাই।”-. 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি কার্ণেব উভয় হস্ত শৃঙ্খলাবন্ধ করিলেন ; হাতকড়ি 
তাহার পকেটেই ছিল। 

কার্ণ আর কৌন কথ। বলিতে পারিল না! । মে তখন যেন বাহ্জ্ঞান- 
শৃ্া, সম্পূর্ণ হত বুদ্ধি হইয়াছিল । তখন চাবি দিকেই আলোকরাশি 
প্রন্বালিত হইয়াছিল। ইন্‌স্পেক্টর ঞলনার্ড চাননি জন সান্গীর সহিত সেই 
স্থানে উপস্থিত ছিলেন । তাহারা মুখোস খুলিয়া ফেলিলে দেখা গেল, 
তাহাদেব এক জন রবার্ট ব্রেক, ঘিতীয় ব্যক্তি বোপার ওয়াইন্ড ! 

ওয়াইল্ড খুসী হয়া বলিল, “আমার ফন্দীটা ঠিক কাজে লাগিয়াছে 
মিঃ বেক! আমি জানিতাম, কার্ণ এই ফাদে পড়িবেই |” 

টীফ ইন্স্পেক্টব বলিলেন, “হা, এ অতি চমংকার ফন্দী! এই 
নরপিশাচকে গ্রেপ্ডাব করিবাৰ ভন্য আমবা বহু দিন হইতে চেষ্টা করিয়া 
আসিয়াছি, কিন্তু উহ্াব প্রাণদণ্ড হতে পারে, এরূপ কোন অপরাধে 
উহ্নাকে গ্ৈপ্তার করিতে পারিব--এ আশা কোন দিন আমাদের 
মনে স্থান পার নাই । এই ভাবে কাধ্যসিদ্ধির গর স্কটল্যাণ্ ইয়ার্ডে 
আমি প্রশংসা! লাভ করিব ।” 

ব্রেক হাসিয়া বলিলেন, “ওয়াইন্ডই এ জন্য ধন্যবাদের পান্র। 
ওয়াইল্ড চমংকার ফণ্দী খাটাউয়/ছিল।” 

চীফ ইন্স্পেক্টব বলিলেন, “হা ওয়াঈন্ড, তুমি সত্যই আমাদের 
সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র, এ গৌরব তোমারই, আমি 
মুক্তকঠে তোমার প্রশংসা! করিতেছি । ভোমার বিরুদ্ধে আর 
আমান কোন অভিযোগ নাই। দুঃখের বিষয়, তুমি এইবপ 
প্রশংসাজনক কাধ্যে পূর্বের আস্মনিয়োগ কর নাই ।* 

ওয়াইন্ড বলিল, “যে সকল কাধ্যে আমি আনন্দ ও তৃপ্তি 
পাইয়াছি--তাহাই আমার শ্রীতিকর ছিল, তাহা সম্পাদনের জন্য 
আমি কোন বিপদই গ্রান্থ করি নাই ।” হু 

ওয়াইন্ডই স্বয়ং অঙকার মেটল্যাণ্ডের প্রেতাত্মীর অভিনয় 
করিয়াছিল। মেটল্যাণ্ডের কণ্ঠম্ববের সহিত তাহার পরিচয় থাকায় 
মে নিখুত ভাবে ভাহার অন্থকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।* 
এ বিষয়ে তাহার অমাধারণ পারদর্শিতা ছিল। 

ব্রেক রোর্কির কষ্ঠস্বরের অন্থুকরণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার 
এই চেষ্টা সম্পূর্ণ মফল হইয়াছিল। কার্ণ তাহাদের চাতুরী বুঝিতে 
পারে নাই । সে উত্তেজিত কল্পনা! দ্বারা প্রভারিত হইয়াছিল। 

কার্ণ প্রত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, 
“এ মকলই তোমাদের নষ্টামী, ইহা এখন বুঝিতে পারিয্বাছি।” 

লেনার্ড বলিলেন, “সে জন্য তোমার আক্ষেপ করিয়া আর কোন 
ফল নাই, তুমি বথাযোগ্য দণ্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হগু। 


৩৯৮ 


মাসিক বন্থুমতী 


[২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 
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কার্ণ গঞ্জন করিয়া বলিল; “আমার হাত হইতে হাতকড়ি 
খুলিয়া লও, তুমি আমাকে এ ভাবে প্রতারিত করিতে পারিবে না। 
আমি তোমাকে তোমার চাকরী হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিব ।” 

ফোনার্ড বলিলেন, “তোমার যাহা! ইচ্ছা করিতে পার; কিন্তু 
তুমি অপবাধ স্বীকার করিয়াছ__এ কথা বিস্বৃত হইও না।” 

কার্ণ বলিল, “পাগলের মত কথ! বলিতেছ। আমি যে কথা 
বলিয়াছি, সে জন্য আমি দায়ী নহি। তুমি আমাকে প্রতারিত 
করিয়াছ, সেই জগ্তই আমি ভাবিয়াছিলাম__” 

ওয়াইন্ড বলিল, “তুমি কি ভাবিয়াছিলে, তাহা! আমাদের 
জানিবার প্রয়োজন নাই। তোমার এই প্রলাপ বন্ধ কর। 
আমি সার রড়নে ড্মণ্ডের এজেন্ট, আমি তোমাকে চূর্ণ করিবার 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এবং অবশেষে তোমাকে আমার খুঠায় 
পৃরিয়াছি, আমার কবল হইতে আর তোমার পরিত্রাণ নাই, এ জন্থ 
তোমার সকল চেষ্টাই বিফল হইবে ।” 

কার্ণ ক্ষিগুবৎ হইয়া বলিল, “আমার হাত হইতে হাতকড়ি 
খুলিয়া লইবে ? তোমরা আমাকে আটক করিতে পাবিবে না, 
আমি তোমাদের মকল চেষ্টা বিফল করিব । 

কার্ণ সক্কোধে তাহার উভয় হস্ত সবলে আকর্ষণ করিতেই ভাতকড়ি 
দ্বিখণ্ডিত হইল। লেনার্ড তাহাকে ধরিবার পূর্বেই সে দ্রতবেগে 
দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল । 

লেনার্ড চিংকার করিয়৷ বলিলেন, আসামী পলায়, সকলে উহাকে 
ধরুন।” 

ওয়াইঞ্ড বলিল, “কাহারও ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই £ আমিই 
উহার ভার লইতেছি।” 

ওয়াইল্ড এক লক্ষে কার্ণের অনুমবণ করিয়া চক্ষুর নিমেষে তাঁহাকে 
সুদৃঢ় বাছুপাশে বন্দী করিল। কার্ণ মুহূর্তমধ্যে বুকের পকেট হইতে 
রিভলবার বাহির করিয়া সরৌষে বলিল, “প্রাণের মায়া থাকিলে সবিয়া 
সণড়াও | $ 

ওয়াইন্ড বলিল, “আর একটা খুন করিবার জন্গ তোমার বডই 
আগ্রন্থ হইয়াছে । কিন্ত তোমার সেই চেষ্টা মফল হবে না, শীঘ্র 
তোমার হাতের পিস্তল ফেলিয়া দাও ।” 

সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিস্তল “দুড়ুম' শব্দে গঙ্জন করিল। পিস্তলের 
গুলী রোপার ওয়াইব্ডের বাহুমূলে বিদ্ধ 5ইল। কিন্তু ওয়াঈন্ড সে 
দিকে দৃক্পাতও করিল না, তাহার পর কার্ পুনর্ববার গুলীবর্ষণে 
উদ্ভত হইতেই £য়াইন্ড তাহাকে ছুই হাতে জাপ্টাইয়া ধবিয়া মাথার 
উপর তু্গিল এবং সবেগে পুরাতন সোফার উপব নিক্ষেপ করিল । 
ওয়াইঞ্ড সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়! পড়িয়া তাহাকে দৃঢ বলে চাপিয়া ধরিল। 
“কার্ণ যথেষ্ট বলবান্‌ হইলেও প্রতিদন্্রীর আক্রমণে তাহার আর 
নড়িবারও শক্তি রহিল না। 

ওয়াইল্ড ইন্স্পেক্টর লেনার্ডকে বলিল, “আপনি উন্্ীঅপেক্ষাও 
শান্ত হাতকড়ি আম্ুন, যেন তাহা এ ভীবে ছি'ডিতে না৷ পারে।” 

কার্ণ মরোষে বলিল, “ওরে শয়তান, আমি এখনও শক্তিহীন হই 
নাই। আমি মেটল্যাগুকে হত্যা করিয়াছি, তোদেরও সকলকে হত্যা 
করিয়া! আমি মুক্তিলাভ করিব ।” 

লেনার্ড বলিলেন, “কৌশল করিয়া আমরা তোমাকে অপরাধ 


স্বীকার করাই নাহ, অমি স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকার করিয়াছ, এ কথ! কি. 


মিথ্যা? ওয়াইজ্ড, তুমি সত্যই আমাদের ধন্যাবাদের পাত্র, কারণ, তুমি 
এখানে উপস্থিত না থাকিলে এই'নরপন্ড আমাদের খুন করিয়া 
পলায়ন করিত। ম্মিথ! তুমি আমার অম্চরদের ডাক, তাহার! 
আসিয়া উহাকে দৃঢরূপে রজ্জুবদ্ধ করুক 1 

স্মিথ সানন্দে বলিল, “হা, তাহাই এখন কর্তব্য বটে । 


ক ক ক ক 

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাইমন কার্ণ সম্পূর্ণ অসহায় হইল । তাহার 
মুক্তিলাভের জন্ত চেষ্টা করিবার আর কোন উপায় রহিল না। তাহার 
উভয় হস্ত নুদূঢ় হাতকড়ির দ্বারা আবদ্ধ হল, তাভাব উপর তাহাকে 
রজ্ছুবদ্ধ করা হইল। তিন জন বলবান্‌ পুলিশ-গ্রহবীর হস্তে তাহার 
রক্ষার ভার অপ্সিত হইল । পথে যে মোটর-কার প্রতীক্ষা করিতেছিল, 
কার্ণকে সেই গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইল । 

ইন্সপেক্টর লেনার্ড স্বস্তির নিশ্বাম ফেলিয়া! বলিলেন, “একটা! 
ভাঙ্গামা চুকিল বটে; এত সহজে কাধ্যোদ্ধার হইবে আমি পূর্ব 
এপ আশ! কণিতে পাবি নাই। কিন্তু এই নরপশ্ড তোমাকে গুলী 
মারিয়া বোধ হয় বিলক্গণ জখম করিয়াছে, ওয়াইন্ড !” 

ওয়াইক্ড তাহার আহত হস্ডতের দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
হাধিয়া বলিল, “ও কিছুই নয় ; মনে হইল, প্রিপড়ায় কামড়াইয়াছে ? 

রবাট ব্রেক ওয়ানডের কথা শুনিয়া তাহার আহত হাতখানি 
ধরিয়া তার জ্যাকেটের আন্তিন উদ্ধে' সবাইয়া দিয়া ক্ষত পনীক্ষা 
করিলেন । ক্ষতমুখ হইতে তখনও দর দর কিয়া রক্ত বরিতেছিল। 
কার্ণনিগ্গিপ্ত গুলী তাহার মণিবদ্ধের অস্থি স্পশ না করিলেও মাংস 
ভেদ করিয়া বাহির হয়া গিয়াছিল। 

লেনার্ড সবিন্বয়ে জিশ্ঞাসা বগিলেন, “তুমি কি যন্ত্রণা বোধ 
করিতেছ না৷ ?” 

. ওয়াইল্ড ভাসিয়৷ বলিল, “হাঁ, বলিয়াছি ত, পিপডায় কামড়াইলে 
ঘে রকম যন্ত্রণা হয়, গেই রকম যন্ত্রণা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা 
সাময়িক । ধীব্ূপ আঘান্তে আমার যন্ত্রণা হয় না, ইহা আমার 
দেহেরই বৈশিষ্ট্য ; এই জন্য এই ভাবে আহত হইলে আমি তাহাতে 
ভ্রক্ষেপ কবি না ।” 

অতঃপর ওয়াইল্ড ঘড়িন দিকে চাহিয়া! বলিল, “তাহাদেরও 
আমিবার সময হইল ।” 

ব্রেক বলিলেন, “কি বলিতেছ ওয়াঈন্ড | কাচাদের আসিবার 
সময় হইল ? 

ওয়াইল্ড বলিল, “সার রডনে ও তাহার অন্থুচরের |” 

শ্মিথ .বলিল, “তাহারা ত সুইটজারল্যাণ্ডে গিয়াছেন, তবে 
তাহারা এখনি এখানে কিরূপে আমিবেন ?” পু 

ওয়াইন্ড বণিল, “সার বুডনে যদি আমার তার পাইয়! থাকেন, 
তাহা হইলে তীহারা সেখানে যান নাই বলিয়াই মনে হয়। মিঃ 
ব্রেক, আপনাকে কি আমি এ কথা পূর্বে বলি নাই ?” 

ব্রেক সবিম্ময়ে বলিলেন, “আমাকে ? কখন তুমি আমাকে 
ও কথা বলিলে ?” 

ওয়াইন্ড ন্তাকা সাজিয়৷ বলিল, আপনাকে সে কথা বলি নাই ? 
বোধ হয়, খলিতে তুলিয়া গিয়াছিলাম, এ জন্য আমি দুঃংখিত। আমি 
তাহাকে তাঁর করিয়া জানাইয়াছিলাম”_তিনি যেন উড়ো জাহাজে 
আজ সন্ধ্যার মধ্যে এখানে আলিয়া! (পীছিবার চেষ্টা করেন। আশ! 
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করি, তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন । কথা এই যে, তাহার 
প্রতিশ্রুত পুরস্কারে কথাটা ঠিক সময়েই তীহাকে স্মরণ করাইয়া দিব । 

শ্মিথ হাসিয়! বলিল, “পুরস্কারটা হাতে পাইবার জন্য তুমি কিন্ধপ 
ব্যাকুল, তাহা আমার জানা আছে। দার রডনের প্রতিশ্রুতিতে 
তুমি নির্ভর করিতে পার-_ইহা৷ জানিয়াও তুমি তাহার জন্য তাগিদ 
দিবে বলিয়! তাহাকে তাড়াতাড়ি এখানে আসিতে তার করিয়াছ_-এ 
একটা কথাই নয়!” 

ওয়াইল্ড বলিল, “এ লময় তিনি এখানে আদিয়! পড়িলে তাহা যে 
অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হইবে, ইহাও ত অস্বীকার করা যায় না। 
আমরা তাহাকে জানাইতে চাই যে, তাহার বিপদের সকল কারণ দূর 
হইয়াছে, তিনি এখন সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক_স্বাধীন। কারণ, তাহার তিন 
শক্রই চূর্ণ হইয়াছে । হা, এ তিনি আদিতেছেন, আশা করি, আমার 
এই ধারণ! নিভূর্লি।* 

ওয়াইন্ডের কথা শুনিয়া সকলেই উদ্ত কর্ণে প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন । 

স্মিথ বলিল, “কই, আমি ত কিছুই শুনিতে পাইতেছি না, কিন্ত 
এই বদমায়েসটাৰ কথ! স্বতন্ত্র উহার কান টেলিফোনের রিসিভারের 
মতই প্রথর !” 

অল্লক্ষণ পরেই সার রডনে ড্মণ্ড তাহার পরিচীরক জাঁড়িমকে 
সঙ্গে লয়! ব্যগ্ন ভাবে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । 

সার রডনে ব্লেককে সম্মুখে দেখিয়! উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, 
“মিঃ ব্রেক, আমি আসিবার সময় পুলিশেব মোটর-গাঁডীতে কার্ণকে 
প্রহধি-বেষ্টিত হইয়া বসিয়া! থাকিতে দেখিলাম । তাহাকে নিশ্চিতই 
গ্রেপ্তার করা হইয়াছে । আমার তিন শর্ুর মধ্যে সেই শেষ শব্রু। 
তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ |” 

ব্রেক বলিলেন, “আপনার ধন্যবাদের পান্র আমি নহি, সার রডনে। 
ওয়াইন্ডকেই আপনি এই কাধ্যের ভার দিয়াছিলেন, মে দক্ষতার 
সহিত আপনান আদেশ পালন করিয়াছে ।” 

ওয়াইল্ড বলিল, “হা, এই কাঁধ্য সাধন করিয়া! আমি প্রচুর আনন্দ 
লাভ করিয়াছি, সাব রঙনে ! আমার এ আনন্দেব তুলন! নাই 1 

সার ধডনে ওয়াইন্ডের করমদ্দন করিয়! লেনার্ডের মুখের দিকে 
চাহিয়! বলিলেন, “আর আপনার এখানে কি কাজ ছিল, ইন্স্পেক্টর !” 

ইন্সপেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “আমি ক্বটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রতিনিধি- 
রূপে এখানে উপস্থিত আছি ।” 

মার রডনে হাসিয়া বলিলেন, “এই ত্রযহস্পর্শ আশার অতীত-_ 
তিন জনের এক জন স্থটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিখ্যাত ইন্স্পে্টর, দ্বিতীয় 
ব্যক্তি পৃথিবীর সর্বপ্রধান ডিটেকৃটিভ এবং তৃতীয় ব্যক্তি পৃথিবীর 
সর্ববশ্রেষ্ঠট-_-কি বলি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম তন্কর !” 

ওয়াইল্ড বলিল, “কিন্তু স্মিথের কথাও আপনার ভূলিলে চলিবে 
মা। স্মিথ অনেক ক্ষেত্রে অনাধ্য-নাধন করে |” 

সার রডনে বলিলেন, “হা, আমি জানি, শ্মিথের সাহায্য অপরিহাধ্য। 
কিন্তু আমি ওয়াইন্ডকে তন্কর বলিয়া তাহার প্রতি বোধ হয় অবিচার 
করিলাম। ওয়াইল্ড সত্যই খাঁটি লোক। তাহার বিরুদ্ধে আমি 
কোন অভিযোগ শুনিতে চাহি না। দেখুন ইন্সপেক্টর লেনার্ড, 
আপনি ক্বটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রতিনিধি কি না, তাহা জানিবর জন্য 
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আমার আগ্রহ নাই; কিন্তু আমি ওয়াইন্ডকে আমার বন্ধু মনে 
করি, এবং তাহার বন্ধত্ব আমার গৌরবের বিষয় । মিঃ ব্রেক, এ মন্বদ্ধে 
আপনার অভিমত কি?” 
ব্রেক সাগ্রহে বলিলেন, “ওয়াইন্ড চায়বিচারের অনুকূলে যে কার্য 
করিয়াছে, তাহ! যে কোন স্তায়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে গৌরব্জনক ।” আমি 
আশা! করি, ওয়াইন্ড এখন হইতে এই পথেরই অস্তুদরণ করিবে 1” 
সার রডনে উংফুল্লচিত্তে বলিলেন, “আমিও সেইরূপ আশা করি ; 
কিন্তু ওয়াইল্ড, আমি এক-কথার মানুষ, আমার অঙ্গীকারের কখন 
ব্যতিক্রম হয় না। আমি তোমাকে যে পুরস্কার দানে প্রতিরত 
হইয়াছি, কালই তুমি তাহা! পাইবে । তোমার চেষ্টায় আমার সকল 
বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, আমি স্বাধীনত! লাভ করিয়াছি, আমি এখন 
নিরাপদ, ইহার তুলনায় ত্রিশ হাজার পাউপ্ড ব্যয় আমি নিতান্ত" 
ওয়াইন্ড তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, “আপনার নিকট এই 
পুরস্কার লাভ করিয়া আমি সুখী হইতে পারিব বলিয়! মনে হয় না । 
আমি আপনার জন্য যাহা কবিয়াছি-_এই পুরস্কারের তুলনায় তাহা! 
নিতান্ত তুচ্ছ। যদি আপনি উহার পঞ্চমাংশ আমাকে দান করেন-_-* 
সার রডনে বলিলেন, “বোকার মত কথ! বলিও না, ওয়াইল্ড ! 
আমার প্রতিশ্রুত পুরস্কারের সমস্ত টাকাই তোমাকে সন্ধষ্ট চিত্তে গ্রহণ 


করিতে হইবে, তাহাতেই আমার আনন্দ । তোমার কাধ্যের 
তুলনায় এই পুরস্কার অত্যন্ত অকিঞ্চিংকর 1” 
রবার্ট ব্রেক বলিলেন, “প্রতিশ্রুত পুরস্কার তুমি গ্রহণ কর 


ওয়াইল্ড, ইহাতেই তোমার ভবিষ্যৎ জীবন স্খে কাটিবে, আর 
তোমাকে ভুরি-ডাকাতি করিতে হইবে না । সাধু ভাবে জীবন যাপনে” 
কিরূপ শাস্তি পাওয়া যায়-_তাহা বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিয়াছ।” 

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “্বটল্যাণড ইয়ার্ডের পক্ষ হইতে 
তোমাকে এইমাত্র বলিতে পারি--তোমার বিরুদ্ধে ছুই-একটি পুরাতন 
চাজ্জ আছে বটে, কিন্তু দি তুমি ভবিষ্যতে সাধু ভাবে জীবন যাপন 
কর, তাহা! হইলে তোমার অতীত অপরাধের জন্য তোমাকে টানাটানি 
কর! হইবে না, তুমি মুক্ত। আমি তোমাকে অভয় দান করিতেছি। 
ভবিষ্যতে কোন দিন তোমাকে আমাদের অন্ুকুলে রােসার 
আনন্দের সীমা থাকিবে না 

ওয়াইল্ড হাসিয়া বলিল, “আপনার কথাগুলি আমি ভাবিয়া! 
দেখিব ইন্স্পেরর ! আপনি হয় তকোন দিন আমাকে মিঃ ব্েকের 
প্রতিছল্ধী ডিটেকটিভরূপে দেখিতে পাইবেন । ইহা অপেক্ষা কোন 
উচ্চাভিলাফই আমার নাই |" 

সার রডনে সোংসাহে বলিলেন, শচমংকার 1 তৌমার কথা সত্য 
হইলে আমরা ব্রেকের এক জন প্রতিছ্্বীর শক্তি-সামধ্যের পরিচয় 
পাইব।” 

ওয়াইন্ড উঠিয়া সকলকে অভিবাদন করিয়া বলিল, “আমার ' 
কাধ্য আপাততঃ শেষ হইয়াছে, এ জন্য আপনাদের নিকট বিদায় 
গ্রহণ করিতেছি । মিঃ ব্রেক, আপনাকেও আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন । 
আশা করি, আমাদের ভবিধ্যৎ সাক্ষাৎ এইরূপ আনন্দপ্রদ হইবে ।” 

ওয়াইন্ড নৈশ অন্ধকারে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইল । 

কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বিচারের পর সাইমন কার্ণের প্রাগদণ্ডের 


আদেশ হইল । সার রডনের শব্রত্রয়ের কেহই জীবিত রহিল না। 
শরটীনেজঞজমান বাত | 


চত্তীদাসের পদাবলীর বহু আলোচনা হইয়াছে । ভাব! ও সাভিত্যের 
দিক্‌ দিয়া এই দকল পদ্াবলীর আলোচনা হইলেও সাধনার দিক্‌ দিয়া 
চণ্রীদাস সম্বন্ধে এ পধ্যস্ত তেমন আলোচনা হয় নাই, ইহা বৌধ 
তয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কবি চণ্তীদাসকে চিনিলেও 
তাহার সাধন-জীবন বাঙ্গালীর কাছে এখনও রহসাময় রহিয়াছে । 
চণ্তীদামের সাধন-পদাবলী (যাহ! সাধারণতঃ রাগাত্মিক পদাবলী 
নামে অভিচিত ) সীধাবণেব নিকট পরম রহস্যময় বস্তু । কারণ, 
উক্ত পদসনূতে তাহাব সাধলাব ধারা অত্তি সাবধানে, এমন স্তকৌশলে 
বশিত রহিয়াছে যে, সাধারণ মানুষের নিকট তাহা হ্রেয়ালীর মত 
মনে তইবে। পক্ষীস্তরে, যাহারা ,সাধন-পথের পথিক, তাহাদের 
নিকট উক্ত রহস্যময় পদসমূহ প্রাঞ্জল সতোর স্কায় প্রতিভাত 
হয়। উক্ত পদসমূহে শুধু অনুভূতিরই কথা আছে, স্তরাং 
অন্থুভবী অর্থাৎ অন্ুভৃতিসম্পন্ন সাধক ব্যন্ীত কে সে রহস্য 
উদঘাটন করিবে ? 

শাস্ত্রীয় কোন্‌ প্রণালীতে চণ্তীদাস সাধন ভন্তন করিতেন, তাভা 
জানাই সর্ববাগ্নে প্রয়োজন | বৈষ্ণবেরা ক্রাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া মনে 
করেন এবং সাহার পদাবলী বৈষ্ণবেব নিকট অতিশয় পবিভ্র। স্বয়ং 
মহাপ্র্থ চৈতগ্রদেব চণ্ডীদাসের পদ গাহিতে 'গাভিতে বিভোব হয়া 
পড়িতেন। অন্ত পক্ষে, তান্ত্রিক শাক্তগণ তাহাকে সট্ঢক্রসাধনসম্পন্ন 
যোগী বলিয়া অভিহিত কবেন। সহজিয়া বৈষ্ণবেবা স্বাহাকে স্তাতাদের 
মতাবলম্বী মনে কবেন। এ অবস্থায় কোন সম্প্রদ্ধায়বিশেষের 
মতামতের উপর নির্ভর করিয়া সত্য আবিষ্কাবের চেষ্টা নিরাপদ 
হইবে না। চস্তীদাসেব উক্ত সাধন-পদাবলী (বাগাক্সিক পদমমৃত ) 
হইতেই তাহার সাধনীর ধারা আবিষ্কার করিতে পারিলে সে দিদ্ধাস্ত 
সাম্প্রদায়িকতা-দোষে দুষ্ট হইবে না । 

প্রথমতঃ, এ কথা সত্য যে, তিনি রাধাকুষ্ত্ের ভক্ত মাধক ছিলেন। 
এ বিষয়ে প্রতিবাদ বা ভিন্ন মতের অবতারণা করা বাতুলতা । 
কারণ, দেখা যাইতেছে, তিনি রাধাকুষ্*বিষয়ক কিঞ্চ্ম টন সতত 
সুললিত, প্রাণম্পর্শা পদাবলী (আজ পধ্স্ত যাহা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে) রচনা করিয়াছেন এবং তাহার প্রত্যেকটি পদ তাহার 
হৃদয়ের ভক্তি-মন্দাকিনীর এক একটি ধারার মত। তথাপি প্রশ্ন 
উঠে স্তাহার সাধন-প্রণীলীব বৈচিত্র্য লইয়া । কারণ, তাহার 
বাগাত্মিক পদদূমূহে তন্বোন্ত হট্চক্রদাধন-প্রণালীর স্মস্পষ্ট উল্লেখ 
আছে এবং এই 'তস্ত্রোক্ত সাধন-প্রণালীর সহিত বৈষ্ণবশাস্ত্োক্ত 
'রাগ-মাধনা" প্রণালীর সুন্দর সামগ্রস্য সসাধিত হইয়াছে । 

নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার “চণ্তীদাসের পদাবলী” 
গ্রশ্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন ;_-“চণ্ীদাসের সাধনা-প্রণালী যে কি 
ছিল, তাহা বলিধার সাধ্য আমান নাই। সে সাধন-প্রণালী গুরুর 
উপদেশ ভিন্ন বুবিবার কাহারও ক্ষমতা! নাই | তবে চত্তীদাস যে তান্ত্রিক 
প্রণালী অনুসারে রাধাকষেের ভজন! করিতেন, তাহ! অনেকটা বুঝা 
যায়। তার রাগাত্মিক পদগুলিতে এই সাধন-প্রণালী অতি সাবধানে 
. বর্ধিত হইয়াছে ।” 

এক্ষণে দেখ! যাঁউক, নীলরতন বাবু কি কারণে চণ্ডীদাসের সাধন- 
প্রণালী সম্বন্ধে, এম. অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 


চশ্তীদা বলিতেছেন, 
“সদা বল তত্ব তত্ব কত তত্ব শুন। 
চব্বিশ তত্বে হয় দেহের গঠন ॥” 
“পঞ্চভূত ক্ষেত্র ক্ষিতি তেজ মরুৎ ব্যোম অপ. 1” প্রভৃতি 
“চবিবশ তত্ব" এই দেতের গঠন হইয়াছে। তংপরে এই দেহমধ্যে-_ 
শকিবা কারিকরের আজা কারিকুরি | 
তার মধো ছয় পল্স রাখিয়াছে পূবি ॥* 
এই ছয় পদ্মা বা যটচক্রের অবস্থান সম্বন্ধে তিনি আবও 
বলিয়াছেন 7 
“নহলাবে হয় পল্মু সশ্রক দল। 
তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল 
নাসামূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষি। 
কণ্ঠে গাথি যৌডশদল পল্ম দিল রাখি ॥ 
হৃংপন্প নিশ্মিত আছে শতদলে | 
কুলকুণ্ুলিনী দশদল হয় নাতিমূলে ॥ 
নাভিন নিয়ভাগে প্রেম-সরোবর | 
অষ্টদল পদ্ম হয় তাহাব ভিতব ॥ 
ভম্য পবে নাড়ী ধরে সাদ্ধ তিন কোটি। 
সুল সুঙ্কম বত্রিশ 'ভাবা কিবা পরিপাটি ॥ 
লিঙ্গমূলে যডদলাখুজ নিয়োভিত । 
গুন্থমূলে চতুদ্দল পদ্ম বিবাজিত ॥ 
এই অষ্টপদ্ম দেহ মধ্যেতে আছয় । 
মতাস্তবে হৃংপদ্ম দ্বাদশদল কয় ॥ 
সহম্বদল অষ্টদল দেহমধ্যে নয় । 
এই ছুই পদ্ম নিত্যবস্তব আধার হয় ॥” 
তৎপরে ঈড়া, পিঙ্গলা ও ্সুম্নার অবস্থান সম্বন্ধে চণ্ডীদীস 
বলিতেছেন ; - 
“ষট্চক্রেব মূল মুণীল হয় মেরুদণ্ড! 
শিনলি পর্য্যন্ত সে ভেদ কণি অণ্ড॥ 
দণ্ড দুই পাঙ্সেতে তা পিচ্লা রহে | 
মধ্যে স্থিত শযুস্তা সদ! প্রবল বহে ॥ 
মূলচক্র হয় হস যোগের আধার | 
অষ্টদল চক্রে লীলার সধশার ॥* 
পুনরাঘ চণ্ডীদাস বলিতেছেন; 
“রতি স্থির প্রেম-সরোবর অষ্টদলে । 
সাধনের মূল এই চণ্তীদাস বলে 1” 


চত্ীদাদের এই সব পদ হইতে বুঝিতে পারি যে, তিনি বট্চক্র- 
সাধনসম্পন্ন সমাধিবান্‌ যোগী ছিলেন । এবং ইহাও লক্ষ্য করিবার 
বিষস্ব যে, তিনি নাভির নিম্ুভাগে “প্রেম-সবোববের অবস্থান নির্দেশ 
করিতেছেন এবং উক্ত প্রেম-সরোবরের মধ্যে অষ্ট্দল পল্মের অবস্থিতি 
ও সেই অষ্টদল পল্মে “লীলার সধার' হয়, বলিতেছেন । আবার ইহাও 
বলিতেছেন যে, "রতি" প্রেম-সরোবর অষ্টদলে স্থির হয় এবং ইহাই 


, সাধনের মূল কথা। 


২১শ বর্ষ--মাঘ, ১৩৪৯ ] 
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তবে চণ্ডীদা্ের “প্রেম ও 'রতি-সাধন কি তাহার স্বীয় 
দেহ-মধ্যকার ব্যাপার ? ফট্চক্রসাধন প্রণালীর সহিত এই প্রেম- 
মাধনার কি কোন সম্বন্ধ আছে? চণ্ডীদাসের একটি পদে আছে; 


“প্রেমেব বাজন শুন সর্ব জন 
অতি দে নিগুট রস। 
যখন সাধন কবিবা তখন 
এডায় (ঈডীয়) টানিব! খাস ॥ 
তাহ! হঈলে মন-বায়ু সে 


আপনি হইবে বশ ।” 
চশ্তীদাসেব “প্রেমের যাক্তন'এর সিন 'তাস্ত্রোক্ত ঈড়ীয় শ্বীস টানাৰ 
এবং মন-বায়ুকে বশ করার একটা নিয়ম আছে এবং চণ্ডীদাস এই 
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“বেদ-বিধি পাধ এমন আচার 
যাজন কবিবে যে। 
ব্রজের নিত্যধন পাম দেই জন 


তাহার উপন কে |” 
এইবপ “আচাব' যিনি 'যাজন' বেন, তিনিই চত্তীদালেব মতে 
ব্রজের নিত্যধন ( শ্রীকুক্কে ) প্রান্ত হন। 
চশ্তীদাস আন এক স্থলে বলিয়াছেন ; - 
“ত্রঙ্মবন্ধে মহত্রদল পন্মে বপেন আশ্রয় । 
ইষ্টে অধিষ্ঠাতা 'তাব স্ববপ লক্ষণ হয় ॥ 
সেই ইঞ্টে ধাার হয় গাও অন্রবাগ | 
সেই জন লোকধঞ্মাদি সন কনে ভাগ ॥ 
কায়মনোবাক্যে কবে প্র্াব মাধন | 
সেই ত কাণণে উপদয়ে প্রেমণন |” 
এখানে আমবা বেশ বুবিতে পাধিতেছি, অন্গবন্ধে সহআদল পল্মের 
সহিত চণ্তীদাসের “গুরুন মাধন' ও 'প্রেমধণে'ব যথেষ্ট সন্বন্ধ রভিয়াছে। 
ইহা ছাড! ৮শীদাসের সাধন-পদের মধ্যে তন্ত্রোক্ত 'ভীং বীজেরও 
উল্লেখ দেখা যায় 4 
“্ীং সে অঞ্গর তাহার উপর 
নাচে এক বাজীকর। 
এক কুমুদিনী ছন্পুভি বাজায় 
বাশী জিনি তাব স্বর ॥” 
তাঁর পর চণ্তীদাসের পদাবলীমধ্যে সুমের, স্সমেরু-শিখর প্রভৃতি 
তন্ত্রোক্ত শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়, যথা ;- 
“মেক উপরে: ভ্রমব পশিল 
ভ্রমর ধরি ফুল। 
তাহাদের 'তাভাদেব রসিক মানুষ 
হারায়েছে জাতিকুল॥” 
“কমে উপরে ভ্রমব পশিল 
এ কথা বুঝিবে কে। 
চশ্ীদাস কহে রমিক হইলে 
বুঝিতে পারিবে সে।” 
যষেজন চতুর সুমেক-শিখর 
সথতায় গীথিঢত পারে। 


১। 


ত। 


চণ্ীদাসের রামী কি মানবী ? 





৪*১ 
188882588201888188222 এরা 
মাকসার জালে মাতঙ্গে বাধিলে 
এ রস মিলয়ে তারে ॥” 
৪1  *শুনলোন্তন্দরী প্রেমে বল হরি 
বিচার করিয়া লবে। প্‌ 
ধনের উদ্দেশে যাবে নান! দেশে 
সমেক-শিখরে পাবে ॥” 


তান্্রে স্যুগ্নাকে স্ুমেক এবং সহমআ্ারকে লুমেরুশিখর বলা 
হয়াছে, কারণ, সহজীর স্তযুয্নার ঠিক উপরে অবস্থিত। বৈষ্ণব 
শান্ত্েও স্ুযুম্নাকে স্মেক বলা হইয়াছে । 'ভজন-সংহিতা' নামক 
বৈষ্ঞবগরন্ত্রে লিখিত আছে ৮ 
“দক্সিণে পিঙ্গলা বামে ইঙ্গলা বয়ে । 
মধোতে স্তমেক তথা সুযুয়া কহয়ে ॥* 


এই সমস্ত দেখিয়া চণ্ডীদাসকে নীলরতন বাবুর মত তান্ত্রিক 
মনে করা স্বাভাবিক ; শুধু বৈশিষ্ট এই যে, তিনি সাধনমার্গে 
বেদাস্তোক্ত জীবাত্মা-পরমাত্মা, সাংখ্যোক্ত পুরুষ-প্রকৃতি বা তস্ত্রোন্ত 
শিবশক্তিব পরিবর্তে বৈষ্ণবশান্ত্রোন্ত রাধারুষ্ণের ভাবনা করিয়াছেন । 
এবং তার সাধনলব্ধ বিভিন্ন অবস্থাসমূত বৈষ্ণবশান্ত্রোক্ত রাগ, 
অনুরাগ, ধস, বরূতি, সহজ পীশিতি, প্রেম, লীলা, শৃঙ্গার প্রভৃতি 
সংজ্ঞায় তাহার সাধন পদাবলীতে অতি সাবধানে বর্ণিত রহিয়াছে । 
আমাদের অনেকের সাধাবণতঃ একটা ধারণা আছে যে, তান্ত্রিক 


সাধনার সভিত বৈষ্বশান্ত্োক্ত সাধনপ্রণালীর “আশমান'জমিন, , 


ফারাক্‌" ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাপার অন্যরপ | সহজিয়া বৈষবগণের 
সাধন-পদাবলীব সহিত ভত্ত্শাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা! করিলেই 
বাহা মতা, তাহা সঠিক প্রতিভাত হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, 
চত্তীদামকে সহজিয়া বৈষবগণ ক্রাহাদের ম্তাবলম্বী মনে করেন, 
আব তাহার পদাবলীতেও 'সহজ' শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। 
এক্ষণে দেখা বাউক, সহজিয়াগণেব এই “সহজ কি, ইহার সাধন- 
প্রণালী বা কিরূপ এবং চণ্ডীদাসের পূর্ববদৃষ্ঠ তন্ত্রোন্ত সাধনপ্রণালীর 
মহিতই বা ইহার কি সম্বন্ধ আছে? বৈষ্ণবকবি মুকুন্দরাম দাসের 
নিয্মোদ$ত পদটি মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলেই “সহজ' বগুটি যে কি, 
ভাঙা সম্যক উপলব্ধি হইবে এবং আরও বুঝা যাইবে যে, তন্ত্োক্ত 
স্চক্রমাধন-প্রণালীর সভিত এই সচজ-পাধনার কত নিকট-সম্বন্ধ 
রহিয়াছে । পদটি এই ;-- 


১। মন্তক উপরে আছে অক্ষয় সরোবর । 
সচস্রদল পদ্ম হয় তাহার উপর ॥ 
তার পর কুপাদৃষ্টি গুরু মহাশয় । 
সহজদল পদ্ম জীনি তাহার নির্ণয় ॥ 
শুরুবর্ণ ধরে শুদ্ধ প্রেমের গঠন । 
আপনে বাখিবে কথা অতি স'গোপন ॥ 
পন্য. * **** 'আছে রসসবোবর | 
সপ্তদল পল্প আছে তাহার উপর ॥ 
গীতবর্ণ ধরে পূর্ব্বরাগের গঠন। 
কল্পী সত্যভীম! লৈয়! করেন বিহরণ ॥ 
বক্ষস্থণ মধ্যে আছে দিদ্ধি-সরোবর । 
অষ্টদল পল্প আছে তাহার উপর ॥ 


হু 


৪২ 
বক্তবর্ণ ধরে অন্থুরাগের গঠন। 
অষ্ট যৃথেশ্বরী তাহে নিত্য বিহরণ। 
অষ্টদলে অষ্ট সথি সদা করে স্থিতি । 
অষ্টদলে দেখি নিত্যে ঈ্লোহার পীরিতি ॥ 
৪1  নাভিদেশ মধো আছে মান-সরোবর । 
শতদল পঞ্গ আছে তাহার উপর ॥ 
নীলবর্ণ ধরে সদা রসের গঠন। 
ষড় দলে অষ্টমপ্তরী করে বিহরণ | 
£।  চক্রপরি বৈসে দুই কিশোরা-কিশোরী । 
মঞ্জরীগণ রহে ফ্লোহে মুখ হেরি ॥ 
নাভিতলে আছে পৃথিবী-দরোবর । 
তিন পল্মপ আছে তার জলের ভিতর ॥ 
ভাব প্রেম রম এই তিন পল্ম হয়। 
তিন পল্ম তিন রূপ অতি ঘোরালয় ॥ 
ছুই পদ্ম বিকশিত্ত এক পল্স কোড়া । 
অধোমুখ উদ্ধসুখ ছুই মুখে জোড়া ॥ 
কোড়া পদ্মে বিরাজয়ে কিশোৌবা-কিশোবী 1 
কেবল জানয়ে ইহ! শ্রীরূপমপ্জরী | 
«ক পল্সে বলরাম আর পদ্ষে যোগমায়! ৷ 
দহ আরাধন করে নিত্য করে ছায়া ॥ 
প্রেমদবোবরে নিত্য মাধুর্য বিশেষ । 
কোটি মধ্যে হয় এক জনার প্রবেশ ॥ 
কোড়া প্ম হয় প্রেম নিত্যবুন্দীবন । 
ইহার অধিক নীতি কহিল কারণ ॥ 
এক সরোবরে শুরু তিন পল্স হয়। 
তিন পল্স তিন বর্ণ কহিল নির্ণয় ॥ 
শুরু রক্ত নীল এই তিন স্থিতি। 
কহয়ে মুকুন্দদাস সহজ পীরিতি |" 
( ইীতি-_পন্মকড়চা ) 
উল্লিখিত এই পদ্মতত্ব বাহিরের বা সাধারণ কল্পনার ব্যাপাব 
নহে, উঠ! সাধকের দেহে প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় । যথা ;-- 
“তার পর পদ্মতত্ব দেহেতে প্রকাশ । 
অমৃতরত্বাবলী গ্রন্থ কহে কৃষণদাস।” 
আমরা দেখিলাম, মুকুদ্দরাম দাস এই পদ্মতত্বকেই সহজ গীরিতি- 
সাধন বলিয়াছেন । মস্তক উপরে শুক্ুর্ণ সহশ্রদল পল্পে শুদ্ধ প্রেম, 
ত্গিয়ে লীতবর্ণ সপ্তদল পদ্নে পূর্বরাগ, বক্ষস্থেলে রক্তবর্ণ অষ্টদল পদ্মে 
অম্থরাগ এবং অষ্টদলে অষ্ট সখি, নাভিদেশে নীলবর্ণ শতদল পক্মে 
রস এবং বড়দলে অষ্টমঞ্তরী, নাভিতলে পৃথিবী-সরোবরে আর তিন 
পঞ্জ (ভাব, প্রেম ও রদের প্রতীক ) প্রভৃতির নির্দেশ স্পষ্ট উপলব্ধি 
হয়। উক্ত তিন পক্সমধ্যে ছুইটি বিকশিত এবং একটি কোড়া বা 
কুঁড়ি; এই কুড়ি পল্মে কিশৌরা-কিশোরী বিরাজ করেন এবং এই 
পগ্মেই প্রেম নিত্যবৃন্দাবনের অবস্থিতি। তিন পক্মস য্থাক্রমে শুক্র, 
রক্ত ও নীলবর্ণের এবং মুকুন্দরাম দাস এই পদ্ম-সাধনতত্বকেই সহজ 
গলীরিতি বলিতেছেন । বৈষ্ণব-পদাবলীতে এই ধরণের অনেক পদ 
পাওয়া যায়। সীধারণে ইহাকে হেঁয়ালী মনে কিয়! ইহার 
আলোচনায় সি কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা! অতি 


মাসিক বন্দুমত্তী 
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[২য় খণ। ৪র্থ সংখ্য। 


গুঙ্থ সাধনতত্ব, সাধকজীবনের অনুভ়াতির বর্ণনার প্রয়াসমান্ত্র। এই 
সমস্ত দেখিয়া বেশ .বুবা যায় যে, তস্ত্রোন্ত বটচক্রদাধন এবং এই 
মহজ পীরিতি-দাধন মূলতঃ অভিন্ন । একই বস্তুকে লইয়৷ তান্ত্রিক ও 
বৈষ্ঞব-সীধক নিজ নিজ ভাবে সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছেন। সেই 
বস্তুটি কি? ইহা প্রকৃতিরপা জীবশক্কি, ইহার আশ্রয়েই সাধক 
ক্রমশঃ সাধনার পথে অগ্রসর হন এবং অস্তিমে পরমপদ প্রাপ্ত হন। 
ইভার কৃপা না হইলে সাধন-পথের পথিক হওয়া যায় না। শান্্রাদিতে 
এই শক্তিকে পরমপুরুষের বনিতা৷ কল্পন। করিয়া! অসংখ্য শ্লোক ও 
পদ রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই শক্তি পরমপুরুষ হইতে মূলতঃ 
অভিন্ন নহেন। সাধনার চরম অবস্থায় এই ছুইয়ের একত্ব অন্তভূত 
এবং ভাগ্যবান সাধকের সমগ্র কশ্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া! পরমপদ লাভ 
হয়। তন্ত্রে এই প্রকৃতিম্বরূপা জীবশক্তিকে কুলকুগুলিনী বলা 
হইয়াছে। প্রত্যেক জীবেরই কুলে অর্থাৎ মৃলাধারে বলয়ের মত 
কুণ্ডলী অবস্থায় তিনি নিদ্রিতা রহিয়াছেন। তাহাকে সাধনার দ্বারা 
জাগরিতা করিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণই সীধকের প্রথম এবং প্রধান 
কাধ্য। বৈষ্ণবশীন্ত্রে এ শক্তিকে প্রধানত: রাধাশক্তি নামে অভি- 
হিত করা হইয়াছে । “আধারবাপিনীত্বাৎ রাধা”, আধারে অর্থাৎ মূলা 
ধারে বাস করেন বলিয়া রাধা বলা হইয়াছে । রাধা শব্দের অন্য 
অর্থও দেখা যায়; যথা_রা (নির্ববাণমুক্তি )র, ধা ( ধারণ-ক্তরী )। 
তারই আশ্রয়ে নির্বাণমুক্তি বা পরমপদ লাভ হয়। তন্ত্রে সহশ্রীর 
পল্পকে প্রমশিবের স্থল বলা হইয়াছে; কুলকুণগুলিনী শক্তি এই 
সম্রার পন্মে পরমশিবের সহিত মিলিতা হন। ইহা! দেহতত্বের 
ব্যাপার । বৈষ্ঞবশান্ত্রে এই সহত্ীর পল্সকে স্ুমেরু-শিখর, নিত্য- 
বৃন্দাবন, অক্ষয়-সরোবর প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে । রস- 
স্বরূপা রাধাশক্তি মৃলীধার বা রস-সরোবর হইতে উত্থিতা হইয়া এই 
নিতাবুন্দাবনরূপী সহস্রার পদ্সে শ্রীকৃষ'পরম্পদে মিলিতা হন এবং 
সাধকের এই ভববন্ধন ছিন্ন করিয়া! দেন। তক্ত্রে কুলকুগ্ডলিনীর 
অসংখ্য নাম রহিয়াছে-_এবং কোন নামই নিরর্থক নহে। সাধনমার্গে 
পাঠক প্রকৃতিস্বরূপিণী এই শক্তিকে যখন যে অবস্থায় দেখিয়াছেন, 
সেই অবস্থারই একটি সংজ্ঞা বাঁ নাম দিয়াছেন বৈষ্ণবশান্েও 
রসময়ী রাধাশক্তির অসংখ্য নাম রহিয়াছে । শ্রীরাধিকার শতনাম- 
স্তোত্রে তীহার অনেকগুলি নামের মধ্যে 'রামিণী' নামও পাওয়া 
যায়। যথা ;-- 
“রমণী রামিণী গোগী বুন্দীবনবিলাসিনী। 
নানা রঙ্গ বিচিত্রাঙলী নান! সুখময়ী সদা! ॥” 

এ ছাড়! তন্ত্রে কুলকুগুলিনীর “রামিণী' নামের উল্লেখ আছে। 
কুলকুগুলিনী-স্তোত্রে কুলকুগুলিনীকে 'রজকী' বলা হইয়াছে । যথা ;-_ 
“নুল্মা সুঙ্্তরা পাতু ুক্স্থাননিবাসিনী 
লীকিনী লোকজননী পাতু কৃুটাক্ষরাস্িত! ॥ 
তেজসাং পাতু নিয়ত! রজকী রাজপৃজিতা৷ ॥” 

(কুত্রজামল, উত্তর খগ্, কুগুলিনীকবচ ) 
কুলকুগুলিনীর 'রজকী' অর্থাৎ ধোপানী নামের সার্থকতা এই যে, 
তিনি সাধকের জন্মজন্মাস্তরের সংস্কাররূপ মলরাশি ধৌত করিয়া দিয়া 
সাধককে 'মুক্তির পথে লইয়া যান। শান্ছে এই সমস্ত দেখিয়া মনে 
স্বতঃই প্রশ্ন উদিত হয়, চত্তীদাসের রামিনী বা পামী কি কোন মানবী, 
45058 রামিণী শক্তি, যাহাকে 
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আশ্রয় করিয়া চত্ডীদাস সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন? 
সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়, যখন আমরা দেখি, চত্তীদাস নিজেঈ 
বলিতেছেন 7 
“বিশুদ্ধ রতিতে কারণ কি। 
সাধহ সতত রজক-ঝি ॥ 
সাতাশী উপরে তাহার ঘর। 
তিনটি ছুয়াৰ তাহার পর॥ 
বীজে মিশাইয়া রামিণী ফজ। 
রমিকমণ্ডলে সতত ভর ॥” 
উল্লিখিত পদটি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ইহা সাধনতত্বের 
কথা। চত্তীদাস “বীজে' মিশাঈয়া “রামিণী' যন কবিতে বলিতেছেন । 
আমরা জানি মে, হ্থীং, ক্লীঃ প্রভৃতি বীজ সাধকের সাধনমার্গে ব্যবহার 
করেন। এই বীজে মানবা “বামিণী'কে মিশাইবে কিরূপে ? এবং 
মিশাইয়া যজনই বা কিবপে করিবে? অন্য আর একটি রাগাত্মিক 
পদে চণ্তীদাস বাঁমিনীকে সন্দোধন করিয়া বলিতেছেন 7; 


এখানে চস্তীদাম প্লামিণীকে “উপাসনা রস' বলিয়া অভিভিত 
করিতেছেন । বৈষ্ণঞবশান্ত্রে বামিণী বা রাধাশক্তিকে রসম্বরূপা বলা 
হইয়াছে | যথা 7 
“রাধা রসমম্ী বম্যা বসজ্ঞ বসমঞ্জরী | 
বাসেশ্বরী রসবতী রসপূর্ণা বসপ্রদা |” 
ইহা ছাঁড়া বামিণীকে চত্তীদাস “ভরের ঘরণী', “বেদমাতা! গায়ত্রী”, 
বাগৃবাদিনী ( ধ্বনিবিগ্রহকনী ) প্রভৃতি নামেও অভিহিত করিয়াছেন। 
যথা ৮ 
“ত্রিসন্ধা! যাঁজন তোমানি ভজন 
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী ॥। 
তুমি বাগৃবাদিনী হরেব ঘবণী 
তুমি সে গলাৰ ভাবা । 
তৃমি স্বর্গ মর্ত পাতাল পর্বত 
তুমি মে নয়ানের তাবা ॥* 
উল্লিখিত পদে চণ্ডীদাস 'ত্রিসন্ধ্যা যাজন', 'ভজন” প্রভাতি শব্দ 
রামিণীর উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন । এই সব দেখিয়া কি মনে 
ভয়? বামিণী কি মানবী- কোন রাজবন্যা, না, চণ্তীদামের দেহতত্ব 
সাধনার সাধন-সহচরী মূলাধারনিবাসিনী রামিণী বা রাধাশক্তি ? 
পূর্বে আমরা দেখিয়াছি, চণ্ডীদাসের সাধনপ্রণালীর সহিত 
তত্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালীর সম্পূর্ণ মিল আছে এবং তস্ত্রোক্ত সাধন ও 
সহজসাধন মূলতঃ এক জিনিষ। সহজমাধন, শুঙ্গারসাধন বা 
পরকীয়া-দাধন প্রকৃত পক্ষে বাহিরের কোন মেয়েমানষকে আশ্রয় 
করিয়া নহে; উহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক দেহতত্বের ব্যাপার। 
তবে বৈষ্ণব-সীধকগণ তাহাদের পদাবলী এরূপ লৌকিক তথ! 
বহির্জগতের দিক্‌ দিয়া রচনা করিয়াছেন কেন? মধ্যযুগীয় 
সাধকগণের প্রায় প্রত্যেকেরই এই একটি ধারা দেখা যায় 
ফে, তাহার! তাহাদের সাধনপ্রণালী অত্যন্ত গুহ্থ ভাবে বর্ণনা করিয়া 
গিয়াছেন, কাহারও কাহারও পদাবলী এরূপ ভাবে রচিত যে, 
আধ্যাত্মিক ও লৌকিক ছুই ট্টিকেই অর্থ করা যায়। এরপ করার 


চণ্তীদাসের রামী কি মানবী ? 
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উদ্দেশ্বা সস্ভবত: এই যে, অনধিকানীর হাতে পড়িয়া সাধনতত্ববের 
মহত্ব নষ্ট না হয়। সাধনতত্ব গুরুমুখী বিদ্া/-গুরুর আশ্রয় বাতীত 
এ পথে অগ্রসর হওয়া যায় না । অনধিকারীর সাঁধনতত্বে অধিকার 
নাই। কে অধিকারী, আর কে অনধিকারী, তাহা গুরুর, বিচার 
মাপেক্ষ। সাগুরু নিষ্ঠাবান্‌, সাত্বিকভাবসম্পন্ন. শিষ্যকেই এই বি্তা 
প্রদান করেন, অনধিকারীকে নহে । সেই জন্যই বোধ হয়, সাধনতত্ব 
পূর্ব পূর্র্ব গুরুগণের এরূপ গুক্থ ভাবে রাখিবার প্রয়াস। তান্ত্রিক 
গুকগণও ঠিক এইরপ গুঙ্থ ভীবেই তীহাদের সাধনপ্রণালীর বর্ণনা! 
করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানসঙ্কপ্লিনী তন্ত্রে আছে;_-যা রঃ 
শাস্তবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব ।” অর্থাৎ শান্তবী বিদ্যা ( যোগবিদ্তা ) 
কুলবধৃব তুল্য সদাই অপ্রকাশ্য। দু্টস্তস্বরূপ তস্ত্রো্ত পঞ্চমকারের 
উল্লেখ করা যাইতে পাবে। আধ্যাত্মিক অর্থে পঞ্চমকার সম্পূর্ণ 
যৌগসাধনা । চত্তীদাস ও অন্ঠান্য বৈষ্ঞব মহাজনগণের পদাবলী 
হঈতেও এই বিষয়ে শত শত দৃষ্টান্ত উদধূত করা যাইতে পারে। 
বাহুলাভয়ে মাত্র কগ্ণেকটি দৃষ্টান্ত প্রদশন করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার 
করিব। তবে বাসন! রিল, ভবিষ্যতে চণ্ডীদাসের ও অন্তান্য 
বৈষ্ঞব মহাজনগণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যালন্বলিত সাধনশ্পদাবলী 
সাধারণের গোচন কবিব। বৈষ্ণবশান্তরোক্ত শূঙ্গারসাধন ও তস্ত্রোক্ত 
পঞ্চমকারের “মৈথন" মূলত; এক বস্ত। পঞ্চমকারের “মৈথ্ন' রমণী- 
সেবা নহে, ব্যভিচার নহে ; উহা ত্রহ্মরন্ধস্থিত সহশ্রারে শিবরগী 
পরমত্রক্গের সহিত কুগুলিনী শক্তির মিলন। বৈষ্ণবশান্ত্রোক্ত 
শঙ্গাবদাধনও ঠিক এই জিনিষ । কুল অর্থাৎ মৃলাধারবামিনী 
বসময়ী* রাধাশক্তি কুল ত্যাগ করিয়া অকুলে অর্থাৎ সহশ্রারে 
শ্রীকুষ্ণরূপী পরমব্রক্দেব সহিত মিলিতা হন। এই জন্য রাধার 
এক নাম কুলকলস্কিনী ও অন্য নাম কুলটা। রাধার (প্রেমকে 
বৈষবশীস্ত্রে কুটিল! বলা হউয়াছে। সাধারণ লোকে ইহার লৌকিক 
অর্থ কবে যে, বাধা-প্রেম মান, অভিমান প্রভৃতি ঘারা 
কুটিলভাবসম্পন্ন। * কিন্তু ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ সম্পূর্ণ 
অন্যরূপ | কুল অর্থাৎ মূলাধার ত্যাগ করিয়৷ রাধাশক্তির যখন অকুল 
বা সহজ্ার অভিমুখে গতি হয়, তখন ইনি কুটিলগামিনী হয়েন, 
অর্থাৎ আকিয়া বীকিয়া চলেন। রাধার সহশ্রনামস্তোত্রে রাধাকে 
রতিরপা', প্রেমবপা প্রভৃতি বলা হইম্নাছে। স্বরূপ গোন্বামীর উজ্জ্বল- 
নীলমণি গ্রন্থে প্রেমস্বরূপিণী রাধাশক্তির গতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ 
লিখিত হইয়াছে--“অহেবিব গতিঃ প্রেক্ঃ স্বভাবকুটিলা ভবে” 
অর্থাৎ প্রেমাত্থ গতি অহিবৎ অর্থাৎ সপবৎ কুটিলঞ্ভাবসম্পন্ন । এই 
গতি সম্বন্ধে মৃকুন্দরাম দাস লিখিয়াছেন+_-“বাম! বক্রগতি রাধাপ্রেমের 
স্বভাব।” এবং মাধবদাস লিখিয়াছেন,_-“সপচক্রগমন সায় গতি সে 
প্রেমার।” রাধার সহস্রনামের মধ্যেও রাধাশক্তিকে সঙ্গিণী, কৌলিনী 
প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে । যথা ;_“সপ্গিণী কৌলিনী 
ক্ষেত্রবাসিনী চ জগন্ময়ী ।” সিল ( সপ্পার মত ) গতির জন্য সপ্সিণী 
এবং কুলে অর্থাৎ মূলীধারে অবস্থানহেতু কৌলিমী বলা হইয়াছে, 
চণ্তীদাসও এই গতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;-- র 
“আনন্দের আনন্দ সচ্চিদের বিজ্দু 
প্রেম উপজিল তায়। 
৬ অধঃপন্ম হ'তে কামের সহিতে 
বাকা গতি চলি যা; * 


এই 


8০৪ 


মাসিক বন্থুমতী 


[হয় খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্যা 
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এই সমস্ত দেখিয়া মহাসাধক চণ্তীদীমের বামিণী বা রামীকে 
কি. মনে হয়? জ্বী পাঠক-পাঠিকা, ধীর ভাবে চিন্তা কবিয়া 
দেখিবেন। পরবর্তী কালে রামী ধোপানীকে লইয়া চণ্তীদাস 
সম্বন্ধে লৌকিক দিক্‌ দিয়া বহু উপাখ্যান রচিত ভইয়াছে। 
ইহাতে ভভিনব় নাউ-গুভোক সাধকের জীবন সম্বন্ধে 
এমন অনেক অলীক উপাখান লোকমুখে প্রচারিত হয়। 
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বৈরাখে)র পথে 


শুনিয়াছি, বীরভূম জেলায় নানন,রে বামীর ভিটাও নাকি নির্দিষ্ট 
করিয়া দেখানো হয়। বঙমানে এই দিক্‌ দিয়া চণ্তীদাস সম্বন্ধে যত 
আলোচনা হয়, ততই মঙ্গল। কারণ, যে চত্তীদাস নিজে বলিয়াছেন, 
“স্বপনে কামিনী সনে না হয় দরশম 1” দেই নিঘলক্ব-চকিত্র 
মহাসাধকের অবলঙ্ক .চকিত্রকে সাধারণের সমন্ে সত্যরূপে ফুটাইয়া 
তোলা বাঙ্গালী মাত্েরই বর্তৃব্য 

শ্রাযোগানন্দ ত্রহ্মচারী। ' 


২ 
৫ 


[ গল্প] 


উৈরব ঘোষালের এক মাসের ছুটি বড় সাশ্চেব মঞ্জুর কঙ্ধিলেন। 

ছোট সাহেব বলিলেন-“ছুটি জবশা এক মাসেরই থাকলো ; 
কিন্ত দরকার না হোলে শুধু শুধু এক মাস বাড়ীতে বসে থেকো না 
যেন; পাব ত তার আগেই আফিমে 'ভিয়েন' কোরো!” 

'আকাউন্ট্যান্ট' নীরুদ বাবুর কাছে বিদায় লইতে আসিলে, নীরদ 
বাবু কাহার চিন্তা ও বিষাদরিষ্ট মুখ দেখিয়া বলিলেন-_'নারায়ণকে 
ডাকুন, কোন দুশ্চিন্তা করবেন না, বিপদ কেটে যাবে ।” 

প বিপদ তীহার গুরুতর । ভ্াহান একমাত্র পুত্র-্খোকা'র 
কঠিন অস্তথ ৷ প্রথম উপলগ্গ-_বুকের পীঁজবে সামান্য একটা ব্রণ। 
সেই ব্রণ অদাবধানে সে এক দিন চুলকাইয়া ফেলে। ফলে ছু'চার 
দিনের মধ্যে তাহা বিষাক্ত তষইয়া সাংঘাতিক রূপ ধারণ করে। 
প্রথমটা চাদসীতে দেখান তয় এবং দিন চার-পীচ ধরিয়া সেই 
চিকিৎসাই চলে ; কিন্তু পাশের বাড়ীব হাদয় বাধু পরামর্শ দেন__ 
“্াদমী অবশ্য এ সব ব্যাপারে ভাল বটে ; তবে হোমিওপ্যাথ বনমালী 
বাবুকে দিয়ে একবার দেখালে হয়; বিচক্ষণ চিকিৎসক ; ওর এক 
কৌটা ওষুধেই আমার মনে হয়"। আমার কল্যাণীর অত বড় 
অসুখটা! তিন দিনে*** 1” ইত্যাদি ইত্যাদি । ভৈরব অস্থির চিত্তে 
বনমালী ভাক্তারকেই 'কল' দিলেন। তার উধধ তিন দিন খাইবার 
পর হঠাৎ 'খোকার” রোগ ভীষণ আকার ধারণ করিল । শরীরের 
সর্বাঙ্গে ব্যথা, সেই সুন্গ প্রবল বর । রবের মাথা ঘবিয়া গেল। 
একমাত্র সন্তানের, এই সঙ্কট অবস্থায় স্বামি-ন্ত্রীর আহার-নিদ্রা 
ঘূচিয়া গেল। 

“কয়েক দিন হইতেই তাহার আফিস কামাই হইতেছিল। আজ 
«এক মামের ছুটি পাইয়া, শ্রান্ত অবসন্ন দেহে ভৈরব ভাতার অঘোর 
অচৈতন্ত পুত্রের পার্থ আসিয়া বসিলেন ৷ 

ভৈরবের টাকার অভাব ছিল না। সারা জীবনে, নান! উপ্ণয়ে 
তাহার বন অর্থ সঞ্চিত হইম্বাছে। তৈরব দুই জন নাম-করা 
গ্যালোপ্যাথ ডাক্তার আনিলেন ৷ তীর! পরীক্ষা করিয়! বলিলেন,_- 
“নিউমোনিয়া ! বৌথ লাঙস্‌!” পাগলের মত হইয়া ভৈরব আরও 
এক জন বড় ডাক্তার আনিলেন । কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। 
জট দিনে নয় বার গাস্িবার পর, ডাক্তার! মুখ বাকাইয়া চলিয়া 


তাস 


গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তৈবব হস্ত-দস্ত হইয়া ছুটিলেন__নেবুতলায়, 
তাহার গুরুদেবেন কাছে। 

গুরুদেব বলিলেন,_“ভয় নেই! স্বস্তাক্সনের জন্য একশোটা 
টাকা রেখে যা। যে দিকে খোকাব শিওব আছে, 'তাব বিপবীত দিকে 
শিওর ঘণিয়ে দিগে যা। আব*** উঠোন থেকে চাবটি ধুলো! 
নিয়ে আয় দিকি!” ধুলা তানা তলে, ভান পায়ের বড়া আডুলটা 
তাহাতে ঠেকাইয়া বলিলেন-_-“এইটে সব্বাঙ্গে মাখিয়ে দিবি : ঘা, 
চলে যা। কালই আদ্ধেক থোগ সেবে যাবে |” 

হইলও ভাই । পবদিন" অর্ধেক নয়--একেবাধে সমস্ত রৌগের 
ভাত হইতে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত চিকিৎসার হাত হইতে খোকা 
নিষ্কৃতি লাভ কবিল। ভৈনব-গৃহিণী ডাক ছাড়িয়া আছাড় খাইয়া 
পড়িল, ভৈরব শ্িপ্তেব মত মাথার চুল ছি'ডিতে ও বুক চাপড়াইতে 
লাগিলেন । 

পাডার অনেকেই ছুটিয়া আসিল । মেয়েরা তৈরব-গৃহিণীকে 
এবং পুরুষেরা ভৈরনবকে নানারূপ স্তোক বাকো সান্তনাদানের বৃথা 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । পাশের বাড়ীর হুদ বাবু কভিলেন__- 
“জগতের এই-ই নিয়ম, ভৈরব বাবু! যার সময় হয়, মে চলে 
যাবেই; তাকে আটকে রাখে কার সাধ্য!” ভৈরব কাটা ছাগলের 
মত ছটফট করিতে লাগিলেন । ত্রাহার চোখে জল নাই, 
মুখে কথা নাই; বুকের ভাঙ্গা পাঁজর ছুই হাতে চাপ্য়া মেঝের 
উপর তিনি গড়াগড়ি খাইতে লাগিলেন । 

তিন দ্দিন ভৈরব ঘরের বাভির হ'ন নাই । খাবার সময় কেহ 
তাহাকে দুইটি খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছে কি না, কিন্বা তিনি 
খাইয়াছেন কি না, সে বিষয়ে তাহার জ্ঞান নাই। এই ভাবে তিন 
দিন কাটিবার পর, তিনি নেবুতলায় গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করিতে 
আমিলেন। গুরুদেব দূর হতে তাহার আলুথালু বেশ ও রুক্ষ কেশ 
দেখিয়া বুঝিয়া লইলেন-_সংবাদ শুভ নহে । ভৈরব কাছে আসিতেই 
তিনি বলিয়! উঠিলেন-_“রোগ সেরেছে ত ?” 

কাদ-কীদ মুখে ভৈরব কহিলেন-_“না প্রভু, খোকা আমার ফাকি 
দিয়ে. ৮ 

তাহাকে বাধা দিয়! গুরুদেব বল্লেন--“আমার কথ! মিথ্যে 
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চাপা রোগ সারতেই হবে। রোগ খোকার নয়, বেটা, রোগ 
তৌর ;-বন্ধন-রোগ, মায়া-বোগ ! বুঝতে পারছিস্‌ না! কি 
বন্ধনে পড়েছিলি ? মঙ্নামায়ার দয়াতে তোর মায়া কেটে গেল- তুই 
মুক্তি পেলি! এত দিনে তোর রোগ মারলো | আয়; বোস্।” 

অভিভতেব মত থপ. কপিয়া ভৈরব গুরুদেবের পায়ের কাছে 
বলিয়া পডিলেন।  গুরুদেবের শ্রীমুখ-নিঃস্তত নানা তত্বকথা ও 
ধশ্মোপদেশ শ্রবণ করতঃ তৈরব মন্ধ্যাবেলায় গৃহে ফিরিয়া আদিলেন 
এবং বৈঠকখানার ফবামেন উপন নিজ্াবের মত পড়িয়া রহিলেন। 

উৈরবের এই বা়রীটি দুঈটি অংশে বিভক্ত ৷ একাংশে নিজে থাকেন, 
অপব অংশ মাসিক পয়নাল্লিশ টাকায় ভাড়া দেওয়া । ভাড়াটিয়া 
কৃপ্ত বাবুন কাছে দুই মাসেন ভা! পড়িয়াছিল। তিনি ছুই মাসের 
ভাড়া নব্বইটি টাকা ললয়া স্টাাৰ কাছে আঙিয়া বলিলেন । এই 
দুঃসময়ে ভাডাটা ফেলিয়া রাখা ভাল দেখায় না । নোট ও টাকাগুলি 
তৈরবের সামনে ফরাসেব উপন রাখিয়া দিয়া কুপ্ধ বানু কহিলেন__ 
“ভবিতব্যতার ভাত কারো এরাবার উপায় নেই ; কি আৰ করবেন 
বলুন !” 

প্রশান্ত স্থির কণ্ঠে ভৈনন কভিলেন--“একটা জিনিষ শুধু করবাব 
আছে কুগ্ত বাবু, দেইটাই করব | এ কি, আপনার ভাড়ার টাকা ?” 

“আজে জ্টা | ছু'মাসের, নববইী ।৮ 

একটা ঝাড়া নিশ্বাস ফেলিয়া ভৈরব কভিলেন--“আর আমার 
টাকা-কছিন কি দববাঁব ! মহাবন্ধন যখন গঢে গেল, তখন টাকা- 
কড়ি, পোনান্দানা, বাঢীন্ঘন, বিষয়-সম্পর্তভি--এ সবে আমাৰ কোনই 
দবকান (নই |” 

টাকাগুলি সেখানেই পিয়া রভিল । উৈবল ভাব প্রতি চাভিয়া 
দেখিলেন না। বনুক্ষণ ধবিয়! শৃহ্বাদু্টতে কড়িকাঠের দিকে ঢাচিযা 
থাকিবাপ পর কহিলেন, কুঞ্জ বাবু, সংসাধ আমার সইলে। না। 
সংসান থেকে ভগবান্‌ আমায় ধাক্ষা দিয়ে বাৰ কোবে দিলেন। 
কিসের অন্ত, কাব মুখ চো আর এখানে পড়ে থাক! ? টাকা-পয়স! 
বাড়ী-ঘন কিছুঈ আমাৰ দবকাৰ নাই |” 

মানা দিবাৰ ছলে কুগ্ধ বাবু কহিলেন “বেচে থাকতে হোলে 


সবই দরকীন ঘোষাল মশাই ! এহোল কম্ভূমি ! ঘাও খোলে 
হবে, কাক্ত-ও কবতে ভবে 1” 
“সংসারে আব থাকচি ন! কুপ্ বাবু ! সন্নাসী হয়ে বেবিয়ে যাব। 


মব ঠিকটাক কোরে ফেস্সেছি। কার জন্বো সংদানে থাকবো ! উঃ! 
ভগবান !”- ভেউ ভেউ করিয়! ভৈরব বালকের মত কীদিয়া উঠিলেন। 
কুঞ্জ বাবুর অন্তর বেদনায় তবিয়া উঠিল। তিনি একটি সদীর্ঘ 
নিশ্বাস ফেলিয়া নীনবে বসিয়া রহিলেন । 
১ ক ক ১ 
কাশীর “রাণামহলে'র দেউডী ভিতর ঢুকিয়৷ বরাবর গঙ্গার দিকে 
আসিতে গেলে বা-দিকে ঘে একটি প্রকাণ্ড বীধানো নিমগাছ দেখ! 
যার, এক দিন অপরাহ্থে তাহাবই তলায় ছুই জন সন্ন্যাসী মুখোমুখী 
বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন ৷ ছুই জনেরই পরিধেয় বস্ত্র ও 
উত্তরীয় গেরুয়ায় ছোপানো ও ছুই জনই বাঙ্গালী। দুই জনেরই বয়স 
চল্লিশ হইতে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে । 
, এক জন অপর জনকে কহিলেন-_“প্রথম স্ত্রী মারা থেতে ব্যথা 
পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু এই স্ত্রী. একেবারে পাঁজর ধ্বঙ্িয়ে দিয়ে গেছে! 


রঃ 


বৈরাগ্যের পথে 
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সংসার একেবারে বিষ বলে মনে হল, তাই সন্ন্যাসী হোয়ে বেরিয়ে 
পড়লুম ! কার জন্তে আর সংসার, রব বাবু!” 

“কার জন্যে সংসার ! সত্য ! আমার “খোকা” চলে যাবার পর 
তা বুঝেই ত বেবিয়ে পড়লুম !” 

আজ তিন দিন, ঠৈরব কলিকাতা! ত্যাগ করিয়া সঙ্্যাসীর 
বেশে কাশী আঙিয়াছেন। অবশ্টা সন্ত্রীকই আলিয়াছেন। এই 
বাণামহলে'ই একখানা বাড়ীর ছিতলের একখানা ঘর ভাড়া লইয়া 
আছেন । সন্মাসী চন্্রকাস্ত বাবুর সহিত গতকল্য এই নিমতলাতে 
সাহাৰ সাক্ষাৎ এবং আলাপ । চন্দ্রকাস্ত বাবু পাশের 'ভাতিফটুকা'র 
গলিতে বাস! লয়াছ্েন | 

চন্দরকান্ত বাবু কহিলেন-_“প্রথম স্ত্রীকে ভগবান্‌ টেনে নিয়ে 
বেশ হালকা কোরেই দিয়েছিলেন । কেন যে আবার বিয়ে করতে 
গেলুম, ভৈবব বাবু! বিয়ে যদি আন না করতুম, তাহলে এই 
শেল আজ বৃকে নিয়ে ছন্নছাঁড়ার মত এমন কোরে ছরে বেড়াতে 
হতনা । উঃ । আমান সমস্ত *বুকখানা জুড়ে ছিল, ভৈরব বাবু! 
বুক একেবাবে খালি বরে দিয়ে গেছে 1_এখন বাকী জীবনটা 
এই ব্ুকম সন্ন্যাসী চোয়ে থাকাই দনকাব”-কি বলেন ?” 

পনিশ্চয় । আর কার জন্যে সসাদ? আমার “খোকা' যে দিন 
ফাকি দিয়ে চলে গেল, গে দিন আমি ভাধলুম, আব কার জন্তো সসার, 
কাব জন্য টাকা-কড়ি, কাল ক্ুন্যো আফিম, আৰ কার জন্বোই বা"*** 

“আফিসে আপনাৰ মাইনে ছিল কত, ভৈরব বানু ? 

“আবে, মাইনে ছিল সামান্া, গোটা তাশী টাকা; কিন্তু 
তার পব একশো আমী টাকা যে ফী মাগে পকেটে আসতে।- উপর 
পাওনা !-উপবি মানে চুরি নস্ব। পাটেন আফিপ কি না; 
দালালবা কিছু কিছু বকৃশিল দিত ।” 

“তা, সে ঢাকরী ছেছে দিয়ে এলেন ত ?" 

“এ ঘে বললুম, কান জন্যে আর চাকরী কববো ! আসবার আাগে 
বড সাহেবের ঝআডী গিয়ে দেখা কবলুম ; তিনি অবশ্য বললেন, 
ছ'মাস ঘবে এসো ঘোমাল, মনটা একটু স্তস্থ হলে আবার কাজে 
জয়েন কোবো।” আমি মনে মনে বললুম, ঠ্যাং ফিরেও আর 
এসেচি, চাকনীও আন করেটি ! ভগবান যখন সব ক্কাটান্-ছাড়ান্‌ 
কোরে দিলেন, তখন বাজে কাকে কেন আর জড়িয়ে থাকি? !” 

“ঘা বোলেচেন ! আমিও ওই কথা ভাবি, ভৈরব বাবু। ভগবান্‌ 
যখন তাকেই হংসান থেকে টেনে নিলেন, তখন নে সংসারে আমি 
আৰ পড়ে থাকি কেন !"- চন্দ্রকাস্ত বাবুর নয় মখিত করিয়া 

একটি স্তদীর্ঘ নিশ্বাস বাতির হইল । 

এই ছুই দাগাপ্রাপ্ত গৃহত্যাগী প্রতাহ অপরাহ্থে এই ভাবে এই 
বাধানো নিমতলাতে বসিয়া! আপন আপন ছুঃখের কথা এবং তাহার 
সহিত নানাবিধ তত্ব এবং পরমার্২কথার আলোচনা করেন। 
ধশ্মপিপাস্স ছুইশচারি জন কাশীবামীও এখানে আসিয়া বসেন এবং 
নানাপ্রকার ধশ্মকথার অবতারণ| করিয়া অপরাহ্ণ সময়টা সাধুসঙ্গে 
কাটাইয়া যান। 

মাস-খানেকের মধ্যেই নিমতলাতে লোক-দমাগম বেশ বাড়িয়া 
উঠিল। অনেক ভ্ত্রীলোকও ঘাটে যাইবার পথে এখানে আসিয়! 
ঠাহাদের প্রণাম করিয়! যাইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
বা পুণ্যসধয়ার্থ একটি আনি, ছুয়ানি ব! সিকি এর্দিয়া৷ সন্ন্যাসিঘয়ের 


৪৯৬ 
চরণ-বন্গন! করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্ত সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, 
বিষয়-সম্পত্তি-সংদারের মায়া কাটাইয়া ধাহারা সংসারের বাহিরে 
আসিয়া গীড়াইয়াছেন, টাকা-পয়সায় তাহাদের আর কি দরকার ! 
সুতেরাং সেগুলা তীহারা গরীব-ছুঃখীকে দান করিয়া দিতে লাগিলেন 

ই"হাদের চরণে প্রণামীর সংখ্যাটা দিন দিন যখন বেশ বাড়িয়া 
উঠিতে লাগিল, তখন তৈরব এক দিন চন্দ্রান্তকে বলিলেন- “দেখুন, 

রোজই প্রায় একটা! কোরে টাকা প্রণামী পড়চে ; এগুলো! ঠিক এ 
ভাবে গরীব-ছুঃখীদের দান না! করে যদি জমিয়ে রাখা যায়, তাহলে এর 
দ্বারা বড় রকমের কোনো সংকাজ কর! যেতে পারে। ক্রমেই ত 
লোক বেশী হচ্ছে, প্রণামীও বাড়চে। ভবিষ্যতে আরও বাড়বে । 

চন্দ্কাস্ত বাবু এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন ; কহিলেন-_“তাহলে 
আপনিই ওগুলো জম! কোরে রাখুন দাদা !” 

“তাই হবে |” 

ভৈরবের কাছেই সাধু-প্রণামীর টাকা-পয়সা সেই দিন হইতে 
জম! হইতে লাগিল । 

নানা প্রকারের ভক্তের সখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এক 
দিন এক পশ্চিম! ব্যবসাদীর তাহার বছর-আষ্টেকের একটি ছেলেকে 
সঙ্গে করিয়া আসিয়! সাধুদের প্রণাম করিল ও ছুইটি টাকা প্রণামী 
দিল। ব্যবসায় শিখাইবার উদ্দেশ্তে যেখানেই সে যায়, ছেলেটিকে 
সঙ্গে লইয়া ফেরে। ছেলের মাথায় সাধুদের পদধুলি বুলাইয়া হিন্দি 
ও বাংল! মিশাইয়া সে কহিল-“মেরা সবসে ছোটা লেড়কা, মহারাজ !” 

ভৈরব আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন-_“জীতা৷ রহ বেটা__জীতা রহ। 
শ্থৃসথৎ ভাল! লেড়কা হায় আপকো 1” 

“আট বরিষ উমের, লেকেন জ্ঞেয়ান-বুদ্ধি খুব আছি হথায়। 
ও-রোক্ক হাম পুছা৷ থা, ইসবগুলকা ভূসিকা সাথ কোন ভেঙ্গাল ঠিক- 
দেঠিক মিল খায়েগ! ? হামরা তিন বড়া লেড়কা বোল্নে নেতি 
দেকা, লেকেন ইয়ে লেঢ়কা বটসে বোল্‌ দিয় ৷” 

“কেয়া বোলা ?* 

“একদম ঠিক-সেঠিক বোলা। সফেদওয়ালা যো পেকিং লড়কি 
হায়, উদকো! করাতেসে কাটনেসে যো মিভিন গুড নিক্লাতা৷ ওহি 
গুঁড়া ইসবগুলকা। ভূমিকা সাথ বেমালুম মিল খা জাগা । দেখিয়ে 
তো, আট বরিষক! বাচ্ছাক! ক্যায়সী জ্রেয়ান-বুদ্ধি হ্থায়।” বলিয়া, 
প্রশংসার দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে চাহিয়া তাহার গায়ে-মাথায় 
সন্গেহে হাত বূলাইতে লাগিল । 

একটি প্রৌচ ন্্লীলোক অনেকক্ষণ হইতে ছোট একটি রুগ্ন ছেলেকে 
কোলে করিয়া এর্ক ধারে ধড়াইয়াছিন | মাড়োয়ারী উঠিয়া গেলে 
স্ীলোকটি সরিয়া আসিয়া কহিল--“বাবা, দয়! কোরে একটু ওষুধ 
দিতে হবে ; এই নাতিটি আমার অনেক দিন ধরে ভূগছে।” 

চন্দ্রকাস্ত বাবু কহিলেন__“বাছা, আমরা ত সে রকম মন্স্যামী 
নই। আমরা ধরতে গেলে গৃহী। তবে**** 

ভৈরবও কিছু একটা বলিতে বাইতেছিলেন, তৎপূর্বেই স্ত্রীলোকটি 
কহিল,_-“বাবা, ভম্ম মেখে জটা রাখলেই কি আর সন্ন্যাসী হয়! 
একটু পায়ের ধূলো, বাবা, মাখিয়ে দিন ) তাইতেই ও দেরে যাবে ।” 

অগত্যা উভয়েই খোকার মাথার ও সর্বাঙ্গে পায়ের ধূলা মাখাইয়া 
আনীর্বাদ করিলেন । 

ঞ কও ডি 


মালিক বন্দুমর্তী 


[ ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ 


ভক্তের ভীড় যেমন জমিতে লাগিল, ওদিকে তেমনি প্রায় তিনটি 
মাস অতিবাহিত হইল। 

ইতিমধ্যে ব্যবস্থারও কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে । অর্থাৎ 
এ"্যাবং এ'রা বাজার-হাট করিয়! নিজেরাই খরে রান্না করিয়া খাইতেন, 
বিপত্ধীক চন্ত্রকান্তের স্বপাক এবং সপত্ীক ভৈরবের গৃহিীপাব' । 
কিন্ত কিছু দিন হইতে ভৈরবের পরামর্শে উভয়েই 'পাকাপাকি'র ব্যবস্থা 
তুলিয়া! দিয়া “ছত্রে'র শরণ লইয়াঞ্েন। উদ্দেশ্য--এক বেলার ব্যয় 
এধ, পরিশ্রম বীচানো৷ এবং রদ্ধানাদির ব্যবস্থায় যে সময়টা নষ্ট হয়, সে 
সময়টা ভগবানের শরণে ও ধ্যানে কাটানো । বাধাও কিছু নাই, যেহেতু, 
উভয়েই ব্রাহ্মণ এবং 'রাঙ্গামাটা'র ছত্রে সধবাদেরও আহারের ব্যবস্থা 
আছে। সুতরাং আজ কিছু দিন হইতে ই"হারা মধ্যাহ্নের আহারটা 
'রাঙ্গামাটা'-ছত্র হইতেই সাবিয়া আসেন । রান্রির আহার ঘরে 
তোলা-উন্থুনে সারিয়া লওয়া হয় । এ ব্যবস্থায় অর্থও বাটিতেছে, 
হাঙ্গামাও কমিয়াছে। 

সে দিন বৈকালে এক বুদ্ধ ব্রাঙ্গণ নিমতলাতে আসিয়া বসিলেন । 
খালি গায়ে একখানি আড়-ময়লা চাদর কাঁধে ফেলা; ভাতে 
একগাছা বংশষষ্ি ; চোখে ভাঙ্গা ফ্রেমওয়াল! চশমা । ব্রাঙ্গণের 
মাথার ও দাড়ির চুলগুলি পাকিয়া শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে । 

ভৈরব তাহাকে বসিতে বলিয়া কহিলেন--“অনেক দিন পরে 
আপনি এলেন । শবীর বোধ হয় ভাল ছিল না৷ ?" 

ব্রাহ্মণ কহিলেন_-“আপনাদের আবীব্ধাদে শরীর ভালই ছিল, 
কিন্তু হঠাৎ এক মহা কাজের ভার এই ছৃর্বল মাথার ওপর এনে 
পড়েছে । তাই সকাল-বিকেল একটু ঘোরা-ঘূরি করতে হয়, এখানে 
আসতে সময় করতে পারি না" এই কথা বলিয়া তিনি তাহার 
মহা কাজের ঘে বৃত্তান্ত দিলেন, তাহার মণ্ম £__হুগলীতে দেশ। 
বড ছেলের উপর সংসাপের ভার দিয়া তারা স্বামি-্ত্রী আজ আঠারো 
বংনর কাশীবাদ করিতেছেন । বড় ছেলের বড় মেয়ে শাস্তি 
বিবাহের বয়স ছাড়াইয়া ঘোরতন অশাস্তির কারণ ঘটাইতেছে। 
তাদের “পশ্ডিতরত্বী' মেল; ছেলে পাওয়া ছুগ্চর। তাই শ্াস্তিকে 


তাগারা তাদের ঠাকুরদাদার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে-_ 
পাত্রস্থ করিবার জন্য; যেহেতু, কাশীতে নান! শ্রেণীর পাত্রের 
অসন্ভীব নাই। এবং এই কারণেই 'পণ্ডিতরত্রী' মেলের 


একটি পাত্রের সন্ধানে তাকে সকালে-বিকালে নানা স্থানে 
ঘূবিতে হয়। 

ভৈরব মধ্যে মধ্যে “হ' ছ'* দিয়া! গেলেও তাহার মন কিন্ত 
বৃদ্ধের কথার দিকে ছিল না৷ বলিয়া মনে হয়। অদূরে উপঝিষ্টা 
নবাগতা এক প্রৌটা স্জীলোকের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টি পড়িতেছিল। 

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়! চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন-_- 
“মেয়েটি বুঝি একটু বড় হোয়ে উঠেচে ? 

“একে কাশী স্থান, তার ওপর আপনাদের পুণ্যপীঠে বসে ত আর 
মিথ্যা বলতে পারি না। মেয়েটা আঠারো! ছাড়িয়ে উনিশে পড়েছে ; 
ভি ছািনউ গড়ন। আর 'পণ্ডিতরত্বী” ঘরের পাত্র মেলা ত 
সোজা'* 

পি টি 'সোনারপুরা'র দিকে না৷ টি 

“না। এ 'পাড়েহাব্‌্লী ১৮২৩ নং। বড় বাদাম গাছটার 
সাষনেই। আচ্ছা। আজ উঠলুম ; এক বার ছুর্গাবাড়ীর এ দিকে 


২১শ বর্ষ--মাঘ, ১৩৪৯ ] 





, যেতে হবে।”-- বলিয়া তিনি গাত্রোথান করিলেন এবং সাধুদ্বয়ের 
উদ্দেশে নিম-বেদীমূলে প্রণাম দিয়! চলিয়া গেলে 

তখন সেই প্রৌটার দিকে ফিরিয়া! ভৈরব কহিলেন-_“বুকভরা 
তক্তি নিয়ে খালি তার পিছনে ছুটছিস বেটা; তোর ত একেবারে 
জিত-কাট, 'বুডি' ছুয়ে বসেছি!” 

দ্রীলোকটি একটু আগাঈয়৷ আসিয়া বসিল। আচল হইতে 
একটি টাকা বাহির করিয়া টৈরবের পায়ের কাছে রাখিয়! কহিল-_ 
“মহাপাপী বাবা! কি বরেযেউদ্ধার »'বজানি না। একটু 
পায়ের ধুলো দিন দেবতারা, তারি জোনে যনি****** 

“তুই ত এগিয়ে চলেছিল বেটা ! রাত কেটে গিয়ে দিন আমচে। 
বুকের সিংহাসনে হর-পার্ব্বতীকে বসিয়েছিদ; কাজ ত গুছিয়ে 
নিয়েছিস !_ বামুনের মেয়ে? 

“না, বাবা । কায়স্থ। জীবনটা বৃথা গেল বাবা, কিছুই করতে 
পারলুম না; হট্টগোলে আর বাজে কীজেই-***** 

হঠাৎ চন্দ্রকাস্ত উঠিয়া দাড়ালেন এবং এক পা--এক পা করিয়া 
গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিয়া! গেলেন। 

অতঃপব স্ত্রীলোকটির সঙ্গে ভৈনবেব বহুক্গণ ধরিয়া বহু কথা 
হইল। গলি হইতে “বাণামহলে"র ফটকে ঢুবিয়া, ভান দিকে 
একখানা বাড়ীর পরের যে বাড়ীখানায় দ্ভিনি থাকেন, তাহাও তাহাকে 
বুঝাইয়া দিলেন । স্ত্রীলোকটিও ভাল করিয়া বুৰিয়া লইয়া গৃহে 
ফিত্রিরার উদ্দেশে উঠিয়া দাড়াইল | ভৈরব কচিলেন--“তুই কিচ্ডু চিন্তা 
করিস না, মা । তোকে যখন ম! বোলেচি, সব ভান বইঈল আমার। 
সন্ধা ভোয়ে আসচে ; বা, এখন ঘবে যা। কাল সকালে আসিস 
আমার বাসায় | ঠিক আসবি 1” 

পায়ের ধূলা লয় পূর্ণশশী নামে দেই স্্রীলোকটি চলিয়া গেল। 

পরের দিন, তাব পবের দিন, এবং তাৰ গরেব দিন স্ত্রীলোকটি 
ভৈরবের বাসায় আসিয়া -নহুক্ষণ ধর্দিয়া কি সন কথাবার্ভী ও আলাপ- 
আলোচনা করিয়া গেল। 

এ কয় দিনই ভৈনবেব মন খুব প্রফুল্ল, অথচ চিন্তা, সন্দেহ € 
শুংস্থক্যে পরিপূর্ণ । এ কয় দিনই ষ্ঠারা 'ছত্রে' খাইতে যান নাঈ। 
নিমতলাতেও বমেন নাই । শুধু এক বার কিয়া ঘৃবিরা গিয়াছেন 
মাত্র এবং দেখিয়া গিয়াছেন যে, চন্দ্রকান্তও আসেন নাই । এ কয় দিন 
চন্দকান্তও ছত্রে খাইতে ঘান নাই। চতুর্থ দিনে ভৈরব চন্দ্রকান্তের 
সংবাদ লইবার অভিপ্রায় তাহাব বাসায় গিয়া দেখিলেন- তিনি 
শষ্যায় শুইয়া আছেন এবং ভয়ানক অসুস্থ । 

ভৈরব জিজ্ঞাসা করিলেন--“জ্বর হয় কি?" 

“বাইরে হয় না, ভেতর" ভেতর ।” 

“গান্ধাল। ? 

“ভয়ানক !” 

“ঘৃম 

“খালি স্বপ্ধ । 

“কি হয়? 

এই বুকটা ধড়ফড় করে” 

“ছূর্বলতা-_ছুর্র্বলতা | দূর্বলতা ছাড়া এ আর কিছুই নয়। 
এক কাজ করতে পারবেন ? এ “ছোট ডিম' একটা কোরে, তাল সঙ্গে 
আধ আউল্পটাক"."এ গিয়ে***বুঝতে পেরেছেন বোধ হয়? আমার 

৫২. 


আর অনবরত আপনার গিয়ে***ইয়ে হয়।” 


বৈরাগ্যের পথে 


৪৭, 


কাছে আছে খানিকটা ; একটু না হয় দিয়ে যাব এখন" বঙলিয়! 
ভৈরব উঠিলেন। 

ভৈরব চলিয়! যাইবার কিছুক্ষণ পরেই চন্দ্রকাস্তও শয্যা ত্যাগ 
করিয়া উঠিলেন এবং ঘরে তালা লাগাইয়া বাহিরের পথে আসিয়া 
দ্রুতপদে হন্-হন্‌ করিয়া চলিলেন। | 

নী কী চা ক 

ভৈরবের শরীরও কয় দিন হইতে ভয়ানক অন্তস্থ । আহারে 
কচি নাই, চোখে ঘ্ম নাই, গাত্রদাহ, অস্থিরতা পেট ভুটভাট, 
খিটখিটে স্বভাব, মস্তিষ্ক সর্ধবদা ঘূর্ণায়মান ইত্যাদি । গৃহিধী 
হেমলতা কহিল-“এক জন ডাক্তার ডেকে ওষুধ-টোবুধ খাও একটু 
চব্বিশ ঘণ্টা এই রকম শুয়ে ছটফট করবে- এ ত ভাল নয়।” 

বিরক্তির সহিত তৈনব কহিলেন,-“ডাক্তার | ওষুধ | “খোকার 
বেলা ডাক্তার আর ওষুধের হাট বসিয়ে দিয়েছিলুম--বাড়ীতে । কর" 
করে হাজার টাকা আমার তাতে বেরিয়ে গেছে! একটি হাজার 
টাকা ! বাপ,! গেলুম !__লতা, একটু চ! কোরে দাও, বুক শুকিয়ে 
উঠলো! বড্ড |” 

চা খাইয়া, কাধে চাদর ফেলিয়া উঠিয়া দীড়াইতেই হেমলতা 
কহিল-_“আবার কোথায় বেরুচ্চ ?” 

“দেখি, আর এক বার পূর্ণশশীর থোঁজ নিয়ে আসি । উঃ! কি 
শনিতেই ধরেছে বরে বাবা । এক কীড়ি টাকা গেল, চাকরাটারও 
আশ! নেই, ওদিকে ভান্ডাটে ব্যাটা দিবিব মজা! পেয়ে এই তিন-চার 
মাস ভাড়া পাঠাবার আর নামটি নেই। গুয়োটা ভেবেচে সন্ন্যাসী 
হোয়ে বেরিয়ে গেল, ভাড়া-টাড়া আর দিতে হবে না। হয়তবা ' 
ভেবেচে, বাড়ীথানাই তার হোয়ে গেল।” 

“তা! তার কি অপরাধ ? গেরুয়া পরে একেবারে বিবাগী হয়েই 
ও বেরিয়ে এলে ।” 

“ভুল, ভুল ! মস্ত তুল কোরে ফেলেচি। উঃ! কি ক্ষতিটাই 
কোনেচি। ভাবলুম* পূর্ণশশীর তিন হাজার টাক! হস্তগত করতে 
পারলে মমস্ত ক্ষতিটার পূরণ হয়ে যাবে। কিন্তু এও বুঝি ফস্কায়! 
এখানেও ভুল করে ফেললুম !” 

“তার সঙ্গে তুমি নিজে কোলকাতায় গেলেই ত পারতে & 

“তবে আর বপটি কি? এখানেও ভুল কোরে ব্সলুম ! এ-ও 
বোধ হয় ফস্কায়! কম নয় তন--তিন হাজার টাকা! উঃ! কি 
করি রে বাবা ! 

পূর্ণশশীর উদ্দেশ্যে ভৈরব, ক্ষিপ্ডের মত 'পুষ্পৃদস্তেশ্বরে'র দিকে 
চলিয়া গেল! এবং অনেক বেলায় বিষ বদনে যখনসফিরিয়! আসিল, 
তখন হেঁ্িলতা মোতস্ুকে জিজ্ঞাসা করিল-_“এসেছে ?” 

"না!" নিজীবের মত ভৈরব গিয়! শব্যায় পড়িয়া রহিল। 

পূর্ণশশীর ব্যাপারটা এই £- 

সে বালবিধব! ৷ ধর্মপরায়ণ] । হাতে যংসামান্ত টাকা আছে। 
সেই টাক! দিয়া কাশীতে সে ছোট একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা 
করিতে চায়। কিন্তু যাহার কাছে এ প্রস্তাব করে, সে-ই বলে, তিন 
হাজার টাকায় শিবমন্দির হয় না; অভ্ততঃ দশ হাজার চাই। 
ভতৈরবই শুধু বলিয়াছে, এঁ টাকাতেই হইবে এবং তার সকল ভারও 
ভৈরব গ্রহণ করিবে । উৈরবকে দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়! 
পৃর্শশীরও তাহার উপর এগাড় বিশ্বাস এবং ভুক্কি হইক্কাছে। টাকাটা 


৪৯৮ 





কলিকাতায় ব্যান্কে আছে। সেই টাক! আনিতে পূর্ণশশী কলিকাতায় 
গিয়াছে। সঙ্গে গিয়াছে তার বাড়ীয় বাড়ীগলা-_-নবীন সিমলাই | 
ফির্িবার কথা! গিয়াছে--তরস্, অথাৎ পরশুর আগের দিন, কিন্ত 
আজও .ফিরে নাই। তাই ভৈরবের গাব্রদাহ, ভ্বরতাব, অনিদ্রা, 
অক্ুচি, পেট ভুটভাট এবং দিনের মধ্যে বিশ বার করিয়া 'পুষ্পদস্তেস্বরে' 
পূর্ণশশীর বাসায় ছুটাছুটি ! 

শয্যায় শুইয়া ছটফট করিতে করিতে ভৈরব কহিলেন--“আমমি 
এবার মরবো 1” 

মুখভার করিয়া হেমলতা কহিল--“কি যে অলুক্ষণে কথা বল, 
তার ঠিক নেই! বলি, তোমার ত আর টাকার কিছু কমতি নেই। 


“আরে, টাকা আমার আর থাকলে! কই ?- চোদ্দ হাজার পৃরো 
-নেট- ছিল; তার থেকে এক ভূতুড়ে ধাক্কায় বেরিয়ে গেল প্রায় 
ছু'টি হাজার; তার সঙ্গে মায় চাকরীটাও ! পূর্ণশশীর এই তিনটে 


-_অআ্াণে শীতের রাতে, নিষ্ঠুর শিশির খাতে 
পন্মগুলি গিয়াছে মরিয়! | 
সুদাস মালীর ঘরে কাননের সরোবরে 
একটি ফুটেছে কি করিয়া!” 
চমকিয়! উঠিয়া হেমলত! বলিল-_“ও আবার কি?” 
“বোধ হয় পাগল হোয়ে যাব, লতা! !” 
হঠাৎ সিঁড়িতে পদশব্দের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পাওয়া 5 
শ. কেমন আছেন ? দাদ! 1” 
হেমলতা দ্রুতপদে রান্নাঘরে গিয়া বসিল। 
চন্্রকাস্ত বাবু ঘরে ঢুকিয়৷ চম্কাইয়া উঠিয়া কছিলেন+_“এ 
কি! অন্তখ না কি?" 
“ভয়ানক !--আপনার ত আর দেখাই পাওয়া যায় না । যখনি 
হাই, গিয়ে দেখি-_্বরে তালা বন্ধ । কোথায় ফান বলুন ত?" 
আমতা-আমত! করিয়া! চন্দ্রকাস্ত বলিলেন_-“এ আপনার*** 
ওর নাম কি"**সারা দিন একলা" ঘরে থাকতে পারি না, তাই ত্*** 
* বলিয়াই চন্দ্রকান্ত নীরব হইলেন। 
বাড়ীওলার মেয়ে উপরে আমিয়! ভৈরবের হাতে একখান! 
ডাকের চিঠি দিয়া গেল। ভৈরব বসিয়াছিলেন; চিঠিখানা 
পড়িয়া, ছুড়িয়া! ফেলিয়া! দিলেন এবং মুখখানা বিকৃত করিয়া 
পুনরায় শুইয়! পৃ়িলেন। 
চিঠিখানা 'পূর্ণশনী লিখিয়াছে কলিকাতা হইতে । তাহাতে 
লেখা-_+বাবা, ক্ষমা করিবেন । সব মতলব ওলট-পালট হী গেল। 
০১০০ ৮৯৮৮৪ 
ক 
রিবন বা লিটা 
বাড়ীওলা-_কাশীর নবীন মিমলাই ও তশ্ত সন্বন্ধী সীতানাথের নিভৃত 
আলাপ চলিতেছিল। দৌখীন সীতানাথের সাধারণ বেশভৃষা বর্তমানে 
কথঞ্চিৎ অসাধারণত্ব লাভ করিয়াছে । তাহার পরণে গেক্ষয়ার থান, 
তছ্‌পরি গ্েক্সয়ার আলথাল্লা, বুকে-পিঠে গেকুয়ার উত্তরীয় । মাথায় 
ককের! দিয়া! একখণ্ড লাগ চেলী বাঁধা; তাহার ছুই প্রাস্তভাগ দক্ষিণ 
কর্গরে ঢাকিয়া বলিতেছে ॥ পদ্য নগর! 


মাসিক বন্থমতী 
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[ ২য় খও, ৪র্থ সংখ্যা 


সীতানাথ কহিল--“দাদা, তিন হাজারের আরেকটা, অর্থাৎ দেড় 
হাজার আমায় দিন। বড়ই টানাটানি যাচ্চে। চাল কুড়ি টাকা, 
কয়লা তিন টাকা, বন্ত্রাভাবে বোধ হয় শীগৃগিরই দিগম্থয়**'* 

বাধ! দিয়া নবীন কহিল--“দেখ সীতানাথ, এতে আর বেশী 
লোভ কোরো! না। এ পাচশ' বলেচি, না হয় আরো! শুই নিও, এর 
ওপয় আর কথা কোয়ো না। অন্য লোক সাজিয়েও আমি আনতে 
পারতুম, তাকে শ'দুত্তিন দিলেই চলতো !” তার পর হি হি করিয়! 
হাসিতে হামিতে কহিল-_“তবে তুমি হলে বৌয়ের ভাতা, তাই 
ভাবলুম--তোমার মাথাতেই ধরি ছাতা***হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ 

যাক দাদা, একটু ভাল কোরেই 1 হোলে ছাতা! ধরুন, যাতে 
একটু ছায়া পাই ! অন্ততঃ হাজারখানেক যেন**** 

“আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। এখন চল, কাজটা আগে আজ 
শেষ কর, টাকা! “রেডি । আমি আগে যাব। তার পর মিনিট 
পনের-কুড়ি পরে তুমি'"'বুবলে? তামি চ্ছুম তা হোলে। 
বিকালে আবার তোমার ওখানে যাব- টাকাটা আনতে ।” দিমলাই 
উঠিয়া দ্াড়াইল এবং পার্ক হইতে বাহির হইয়া বরাবর খালধারের 
পথ ধরিয়া বল্পভ লেনের এক ক্ষুদ্র বাটাতে প্রবেশ করিল। নীচের 
তলার একটি ঘরে পূর্ণশশী জানালার ধারে একা বসিয়া নশ্বর জগৎ, 
জীবন, পাপ-পুণ্য, শিবমন্দির, কাশী, মেদিনীপুবের বন্তা৷ ও সেখানকার 
দুর্গতদের দুদ্দশা প্রভীতির কথ চিন্তা কবিতেছিল। ঘরের মধো 
প্রবেশ করিয়া! সিমলাই কহিল--“একলাটি চুপ করে বসে বসেকি 
ভাবচেন ?” 

“মেদনীপুরের কথা ভাবছি বাবা । উঃ 
হাজার লোক"*শ” 

“তাদের জন্তে ত আর কোন ভাবনাই নেই। এখন ভাবনা-_ 
যারা অন্ন-বন্ত্রের অভাবে আধমরা হোয়ে পড়ে ব'য়েছে তাদের জন্ত-_ 
এদের বাচানো, এ যে কত বড় পুণা, কত বড় মহৎ কাঁজ, তা আর বলা 
বায়না । লক্ষ শিবমন্দিব প্রতিষ্ঠাও এর কাছে***শান্ত্রে আছে £ 
'নলিনীদলগতজলমতিতরজ্ম, তছু ভীবনমৃতিখয়চপলং- অর্থাৎ 
এই বিশাল জগং-জলতরঙ্গে মানব ভীসছে, প্রত্যেকের বুকের 
মধ্যে আছেন নারায়ণ ।-“্ণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি 
ভবার্ণব-তরণে নৌকা"--ধিনি নিজের সঙ্গতি দিয়ে এই সব বিপন্ন 
মানবদের এই ছুঃখ-ভবার্ৰ থেকে উদ্ধার করবেন তিনিই সঙ্জন, 
তিনি নারায়ণকে উদ্ধার করবেন ;' কেন না, প্রত্যেক নারী ও 
নরের মধ্যে রয়েছেন- স্বয়ং নারায়ণ । আুতরাং***এই যে, উনি 
এসেছেন । আল্গুন বাবা, প্রণাম।” সীতানাথের পদপ্রাস্তে 
সিমলাই প্রণাম করিল। পূর্ণশশীও করিল। এবং সীতানাথের 
বসিবার জন্ত একখানি কুশীমন পাতিয়। দিল। 

আশীর্বাদ করিতে করিতে আসন গ্রহণ করিয়া সীতানাথ 
কহিল-_“ব্ড্ড কাজের ভীড় পড়েছে মা, বেশীক্ষণ বসতে পারবো 
না। কাল পাঁচ হাজার মণ চাল কেন! হোয়েছে, আজই সব 
পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। চান্দী নগরের রাজ! কোলকাতায় 
এসেছেন, তিনি একটি হাজার টাকা দেবেন, মেখানেও একবার 
যেতে হঝে। টাকাটা বদি তৈরী থাকে, তাহোলে** 

পূর্ণশশী ব্যস্ততার সহিত কহিল--“না বাবা, আপনাকে দেবী 
ফন্বাবে! না, আমি সব ঠিক করে রেযখছি”-বলিয়! ইর্ের মধ্য হইতে, 


কী ভীষণ! এগার 


২১শ বর্ষস্পমাহ। ১৩৪৯ ] 


কাপড়ে বাধ! নোটের পু"টুলি সীতানাথের পরপ্রান্তে রাখিয়া আর 


এক বার ভক্তিভরে প্রণাম করিল। এই সময়ে সিমলাইয়ের অস্তরের 
যে অস্তর--দেখানটা একটু ছাৎ কডিয়া উঠিল! সে ভাবিল-_ 
“দেশের এত বড় একটা! শোচনীয় দুর্ঘটনাকে অন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার ক'রে 
একাজ না কোরলেই ভাল হোতো ! বোধ হয়, এ বাপারে আমার 
জোড়া আন কেউ নেই যে, এই উপলক্ষে টাকা ফাকি দিয়ে নিতে 
পারে!" বুকটা এক বার কীপিয়া উঠিল। পরক্ষণেই মনে কতকটা 
বল আনিল। ভাবিল--”এ ছাড়া আর কি উপায়েই বা নিতে 
পারতুম ! কিন্তু নেওয়াটা !*--***তা, এক জোচ্চোবের হাত থেকে 
আমি ছিনিয়ে নিয়েছি মাত্র । সেই ত প্রান গ্রাস করে ফেলেছিল ! 


তবু--তবু' 

তিন হাজার টাকার পুটুলী লইয়া, পূর্ণশশীকে আশীর্বাদ 
করিতে করিতে মীভানাথ চলিয়া গেল। সিমলাই কহিল- “সহস্র 
শিবমন্দিব করার চেয়েও আপনার এ কাজ তনেক বড় হলো !” 

পূর্ণশনী কহিল--“তা” হোলে বাবা, কাজ ত হোয়ে গেল, 
এখানে থেকে আর ফল কি! কালই চলুন, ফেব! বাক।” 

“তাই হবে ।” 

বিকালের দিকে মিমলাই সীতীনাথের নিকট হইতে টাকা 
আনিতে গিম্না তাহাকে পাইল না; কাহারও নিকট তাহার সন্ধানও 
মিলিল না । কাঠের পুতুলের মত বন্ুদ্ণ পথে ফাড়াইয়া থাকিবার 
পর ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিশ্বাম ফেলিয়া সে গৃহাভিমুখে ফিরিল । 

বাসায় ফিরিয়া সিমলাইও তন্তস্থ হইয়া পড়িল । অর্থাং এই বাপার 
লইয়া অসুস্থ হইল- তিন জন। সীতানাথেৰ স্বাস্থ্যের সংবাদ অজ্ঞাত 
বহিয়া গেল; কারণ, তাহার খোঁজ মিলিল না। অন্স্থতার জন্য 
গিমলাই সাত দিন কলিকাতায় ছিল বটে, কিন্তু এক দণ্ড বাসায় ন! 
থাকিয়া সীতানাথের সন্ধানে সাদা কলিকাতা তোলপাড় কনিঘ্নাছিল, 
স্ত্রাচ তাহার কোন সন্ধান মিলাতে পারে নাই 1 অবশেষে হতাশ 
অস্তরে অসুস্থ শরীব লইয়াই তাহাকে কানী ফিরিতে হইল । 

কু ক্ষ নী কী 

এক মাস ভৈরব কলিকাতায় আসিয়াছেন। গেরুয়া ত্যাগ 
করিয়া আবার পূর্বেকার মত গৃহী হইয়াছেন এবং অনেক চে্া-চরিত্র 
কবিয়া বড় সাহেবের কৃপায় তাহার সে চাকুরীটি আবার পাইয়াছেন। 
থোকার জন্য তাহার যে টাক! সব্ব ববমে ব্যয় হইয়াছে, দেই ক্ষতিটা 
পূরণের জন্য তিনি এক মাড়োয়ারীর গদীতে বাড়তি একট! কাজ 
লইয়াছেন । বেতন চল্লিশ টাকা ! এখানে তাহাকে সকাল সাতটায় 
হাজিরা দিতে হয়। সাতটা হইতে দশটা পধ্যস্ত “ডিউটা'। এখান 
হইতেই সরাসর অফিসে যাইতে হয়। সুতরাং সকালে তাহার ভাত 
গাওয়া আর হয় না। ভোর পাঁচটায় উঠিয়া তিনি স্নান সাবিয়া 
লন; তার পর “ফারপো'র রুটা এবং আলু-চড়চড়ি ও কিছু মিটি 
কমালে বাধিয়া! মাড়োয়ারীর গদীতে গিয়া হাজির হন। সেখানে 
কাজ-শেষে বেল দশটার সময় উহা! খাইয়া আপিসে হাজির! দেন। 
সন্ধ্যার পর একেবারে বাজার করিয়া বাড়ী ফেরেন। বাত রোগের 
জন্ত কোন দিনই রাত্রে ঠাহার ভাত সন্ হয় না; কয়েকখানি চাপাটি 
খাইয়া শুইয়া পড়েন। ক্ুুতরাং রবিবার ভিন্স ত্রাহার পেটে কোন 
দিনই আর ভাত পড়ে ন!। 


বৈরাগ্যের পথে 


৪৩৯ 
এক দিন বাড়ী ফিরিতে , ভৈরবের রাত নয়টা বাজিয়! গেল! 
হেমলতা জিন্ঞাঁসা করিল-_-"আজ এত রাত হোল যে?” 

“বৌবাজারে বারে! টাকায় একটা ছেলে-পড়ানে। চাকরি নিয়েছি । 
ছু'বন্টা করে রোজ পড়াতে হবে। ভাবলুম, বধ টাক! ' বেরিয়ে 
গেছে, একটু খেটে-ধুটে যতটা পারি উন্ল করি। উঃ! মোহাচ্ছ্ 
হোয়ে কি ভূলই করে ফেলেছি!” 

“কিন্ত দিনরাত এ রকম খাটলে শরীর থাকবে কেন! এত কষ্ট 
করে টাকা রোজগারের কি দরকার ?” 

“বোঝ না, লতা । টাকা আমি ছাড়তে পারি না। প্রথম 
দিন-ছু'চ্চার একটু কষ্ট হবে, তার পর সয়ে যাবে । দাও, আজ বড 
ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দাও শীগ্গির । 

হেমলতা খাবার ঠিক করিতে গেল। 

ইহারই দিনকতক পবে, ছেলে পড়াইয়া বৌবাজারে এক অগ্রশ্ত 
বাস্তা পিয়া ভৈরব ফিদ্িতেছিলেন,-একে '্ল্যাক আউটের রাজি, 
তাহাতে আকাশ মেথাচ্ছন্প। গ্যাস্পোষ্টগুলি আছে কি নাই জান! 
বায় না। এই ঘটঘটে অন্ধকারের' মধোও কিন্তু লোক-চলাচলের 
বিরাম নাই । 

হঠাৎ ঘোর রবে চিত্তবিভ্রমকারী 'সাইরেণ' বাজিয়া উঠিল। 
সঙ্গে-সঙ্গে পিছন হইতে এক সাইকেলের ধাক্কা খাইয়া ভৈরব 
পড়িলেন গিয়া একটা সাদ! ষ্াড়ের উপর। পরক্ষণেই জানিতে 
পার৷ গেল-_ষাড় নয়, একটি মোটা-সোটা ভদ্রলোক ! ভদ্রলোকটি 
ভৈরবের উদ্দেশে বাংলা ও ইংরেজীতে মিশাইয়া গালাগালি দিয়া 
উঠিলেন। » কিন্তু সে দিকে ভৈরবের ভ্রক্ষেপ করিবার সময় ছিল না 
ছুটিয়! ভৈরব সামনেকার বাড়ীর বৈঠকখানা-ঘরে ঢুবিয়া পড়িজেন। 
ভদ্রলোকটির ছিল--এক হাতে রাবড়ীর ভাড়, আর এক হাতে-_ 
কাপড়ের একটা বাগ্ডিল। রাবড়ী রাস্তায় গড়াগডি দিতে লাগিল। 
ঘূসি পাকাইয়া তিনিও বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ যেন 
আকাশ হইতে পড়িয়া, কহিলেন,_“আরে ! ভৈরব বাবু!” 

ভৈরব তত্তরপ বিম্ময়ের সহিত কহিলেন-_“চন্দ্রকাস্ত বাবু! 
আরে, খবব ভাল ত? এ সব শাড়ী-ব্লাউজ কার জন্যে?” 

“আর দাদা, বোলবেন না। শুগ্ঠঘর পূর্ণ না কেটুরে আর 
থাকতে পারা গেল না !” 

“কোথায় হলো ?* 

“এ কাশীতেই।” 

“তা হলে কি, 'পাঁড়েহাব্লী'র দেই ছে ব্রাঙ্গণ-সেই 
পণ্ডিতরত্তী' মেল্‌***?” 

"হ্যা দাদা; সেই। চলুন, এই কাছেই আমার বাসা; 
এক বার পায়ের ধুলো দিতেই হবে ।” 

সেদিন বৈরাগ্যের পুণ্যোজ্জঙ্ধ পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ 
উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। আজ “ব্লাক-জাউটে'র অন্ধকার 
রাতে পুনমিলন ! ভৈরবের হাত ধরিয়া চন্দরকান্ত টান দিয়! আবার 
কহিলেন--“চলুন, দাদা; এক বার যেতেই হবে; কিছুতেই 
ছাড়ছি না ।” 

উৈরব কোন উত্তর না দিয়া একতৃষ্টে ধু চন্্রকান্তের আনন্দোদ্দীপ্ত 
মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

ভ্রীঅসমঞ্ধ মুখোপাধ্যায় । 





[ উপস্তাস ] 


৩৫ 
্া্া-বাক্নীর হাঙ্গাম! মিলি ভালোবামিত না! ছুইএকটা নৃতন 
তরকারী রধিবার উৎসাহে কচি কখনো দে রন্ধনশালায় প্রবেশ 
করিয়াছে। ভোর হইতে না হইতে সেই মিলি আজ কোমরে কাপড় 
জড়াইয়া রদ্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে! 

গৃহকন্ে বিমুখ, সৌখীন-প্রকৃতির মেয়েটির এ আচরণে মাসিমা 
অন্গুযোগ করিতে লাগিলেন, “আজ তোমার হলে! কি, মিলি! 
সকালে উঠেই কালি-ঝুলি, হাতা-বেড়ি নিয়ে রইলে যে। ঠাকুরকে 
বলে-কয়ে তুমি পড়তে যাও। পড়া কামাই করে হাড়িঠেলা-_ও 
আমি ভালোবাসি না !” 

মিলি বন্কার দিল, “দিন-রাত বই মুখস্থ আমার ভালো লাগে ন|। 
বিদ্ভার মধ্যে তো! এ নিয়েই *শুধু আছি। মেয়েজন্স নিয়ে রান্না 
জানি না, লজ্জার কথ! ! আজ থেকে আমি রান্না শিখবো! ! এক জন 
ভদ্রলোককে খেতে বলেছি-তিনি আবার মাছ-মাংস খান না, 
এ দিক্টা তো দেখতে হয় মা! রান্না আর খাওয়ানো-দাওয়ানোর 
পাট করু নেয় বলেই না নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায়! এখনু করুর সময় 
আমি নষ্ট হতে দিতে পারবে! না।* 

মেম্ের বর্তব্যবোধে মা বিরক্ত হইলেন। আমিও আশ্চধ্য 
হইলাম । অতিথি-অভ্যাগতদের চিত্তবিভ্রমের জন্য মিলি এতকাল 
সাজ-সঙ্জাই করিয়া "আসিয়াছে! রাড ঠাটি আরে। রাডাইয়া 
হাসির তীর নিক্ষেপ করিয়াছে ! বাছা বাছ! সরস বাক্য কণ্ঠে জমকাইয়া 
রসনায় শীণ দিয়াছে! ভূষণের ঝিকি-মিকি, বসনের ঝল-মল, 
নয়নের কটাক্ষ ছাড়া মিলির যে কাহারো! জন্য করিবার কিছু আছে, 
তাহ! জানিতাম না ! এখন আর বেশী জানিবার অবকাশ ছিল না! । 
চন্দ্রদা কতকগুলি লিখিতে দিয়াছিলেন, তাহা লইয়া বসিলাম ৷ কোথা 
দিয়া যে শীতের ্বল্পায়ু বেলা মধ্যাহ্থের ঘারে আসিয়া ঈ্াড়াইয়াছে' 
জানিতে পারিলাম না । 

অবশ্থাং চক্দ্রদার উচ্চ কণ্ঠস্বরে আমার ধ্যান ভাঙ্গিল। খাবার 
ঘরে ঢুকিয়! দেখি, চন্দ্রা আর ভানু পাশাপাশি খাইতে বসিয়াছে ! 
মাসিমা বেতের মৌড়ায় সমামীন | ভ্রীতি-প্রফুল্প হাসতে মিলি পরি- 
বেশন করিতেছে ! 

ভাত মাখতে মাথিতে চন্দ্রদা রলিলেন, “বেলা ঢের হয়েছে, 
আপনার! সকলে খেতে বস্তন, আর দেরী করবেন না । 

মিলির দিকে তাকাইয়! মালিমা হুকুম দিলেন, পকরুকে নিয়ে 
তৃমি বমে যাও মিলি। ঠাকুর দেওয়া-থোওয়া করক। আমার আজ 
ভাত খাওয়া নেই, একাদশী । তোমাদের হয়ে গেলে জল খাবো 

সবেগে মাথা নাড়িয়। মিলি বলিল, “না, তা হয় না। আপনি 
ব্যস্ত হবেন না, চন্দ্র বাবু ! ছুটির দিনে আমর! বেলাতেই খাই। বেলাও 
রেঈ হয়নি । আপনাদের আগে হোক 1” 

“আমাদের হবে কেন? একসঙ্গে বসতে আপনাদের আপত্তি 
আছে না কি? আপনারা কারে! সামনে খেতে ভালোবাসেন ন! 
বুঝি ? 

স্ত| নঞ়, তৃবে একসঙ্গে বসলে খাওয়ানোর আনন্দ পাওয়া যায় 


" পড়ে নেবো। 


না। খায় তো মানুষ নিত্যই-_তাতে রস নেই ! কিন্তু খাওয়ানো 
দৈবাৎ"কাজেই তাতে আনন্দ প্রচুর !” বলিয়া মিলি মোচার 
গরম চপ" আনিতে গেল। 

মাসিম! রিদেশের গল্প ফাদিয়া বমিলেন। একাধিক লোকের 
কাছে একাধিক বার বিদেশের বার্তা বলিয়৷ মামিম!পরিতৃপ্তি লাভ 
করিতে পারেন নাই। সুযোগ পাইয়া! পুনরায় তিনি পুরাতন 
কথা বলিতে স্তর করিলেন । 

নানা দেশের নানা আলোচনার মধ্য দিয়। আমাদের ছিপ্রহরের 
তৌজন-পর্ধব মিটিল। 

আহারাস্তে যাইবার সময় চক্দ্রদা বলিলেন--“সন্ধ্যার সময় আবার 
আসবো কক। যেছু'টো দিন আছি আবোল-তাবোল বকা যাবে, 
তাতে তোমার উপকার হোকৃ, আঁর নাই হোক! কাছাকাছি 
থাকৃলে তোমার পড়ার সঙ্গী হতে পারতাম । কিন্ত তা হবার নয়।” 

মিলি বলিল, “হবার নয় কেন? ইচ্ছা করলেই আপনি 
করুকে সাহায্য করতে পারেন ।” ূ 

“কেমন করে পারি মল্লিক! দেবি? আমি যে রাজ্যের কাজ নিয়ে 
পড়েছি। ইচ্ছা থাকলেও বেশী দিন কোথাও আমার থাক্বার উপায় 
নেই। থাকৃতে পারলে বোনের সঙ্গে আবার ভুলে-যাওয়া বিদ্যার 
অনুশীলন করতাম ।” 

কাহারো নিকট হইতে কোন প্রকার উপকার লইতে মাসিমার 
বাধে মে কাজ তীর নীভিবিরুদ্ধ। সহানুভূতি বা দয়া-দাঙ্গিণ্যে 
তাহার গর্বকে আহত করে। মাসিমা! মহা কণ্ট হইয়া কহিলেন, 
শ্যীর এখানে থাকৃবার উপায় নেই, কেন ত্বাকে বিরক্ত করছো 
মিলি? আমি তো আগেই টিউটরের কথা বলেছিলাম, করু বারণ 
করলে বলেই শুধু ঠিক করিনি। প্রোফেপরের কাছে 
পড়ার দরকার বোধ করলে সে ব্যবস্থা আমি করবো” লোকের 
অভাব কি!” 

“অভাবের কথ! হচ্ছে না মা! তুমি তো জানো, করু কক্‌ৃথনো 
তোমার পয়সা খরচ করতে চায় না। “প্রোফেসর রাখবার মত 
অবস্থা ওদের নয়। আপনার লোকের কাছ থেকে ও যদি একটু 
সুবিধা পায়, কেন তা নেবে না? তোমার-আমার জন্য বলছি নে 
চন্্র বাবুকে, বলছি: গর বোনের জন্য। শুনি, সকলের উপকার 
করে বেড়ানোই ও'র কাজ। এত যিনি. করেন, সভার কি উচিত 
ময় বোনের উপকার করা ?” 

"আপনি ঠিক বলেছেন মল্লিকা দেবি ! ভাই হয়ে বোনের কোন 
কাজে না লাগলে চলবে কেন? কাল গিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে 
আবার আমি ফিরে আমবে! ৷ ওর পরীক্ষা না হওয়া পধ্যস্ত দুই- 
এক বার আসা-যাওয়া করলে আমার সব দিক্‌ বঙ্গায় থাকৃবে ৷ 

মিলির মুখ আনন্দে উদ্ভািত হইল। 

কুষ্ঠার সহিত আমি কহিলাম, “আপনার কত কাজ চন্দ, 

কাজের,ক্ষতি করে কেন কষ্ট সইবেন আপনি ? আমি নিজে-নিজেই 
ফল যা হবার, হবে! 

“আমি পড়ালেই যে ফল ভালো হবে, সে আশা আমি করি না 
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দাদার একটা কর্তব্য আছে-_সে কথা ভুলো না বোন ।” 

চন্দ্রদা সন্নেহে আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া! প্রস্থান করিলৈন। 

মাসিম! সরিয়া গেলে মিলির উপর আমি খুব একচোট ঝাল 
ঝাড়িলাম। বলিলাম, “তোর এমন করে বল! অন্যায় মিলি। মাসিমার 
টাকা নেবো! না, এমন কথা আমি কখনো বলিনি ! শুধু শুধু অপব্যয় 
হবে, এই মনে করেই বারণ করেছিলাম । মাসিমা রাগ করলেন। 
ভার টাকা বাচিয়ে মীব কাছ থেকে তন্ুগ্রহ নেবার ব্যবস্থা হলো, 
তিনি আমার মাসিমার চেয়ে বেশী আপন-জন নন, নিশ্চয় ! ছিছি, 
আমার লজ্জা করছে । কি দরকার ছিল তোর এত কাণ্ড করবার ?” 

কিছু না বলিয়া আমার খোল! চুলে একটা টান দিয়! মিলি মনের 
খেয়ালেকীর্তন ধরিল-_ 

*সই কে বা শুনাইল শ্যামনাম ! 


কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো. 
'আকুল করিল মোৰ প্রাণ !” 
৩৬ 
পবের দিন চন্দ্রা চলিয়া গেলেন । আবার আসিয়া আবার 
গেলেন । ভীহার এই আনা-গোনার মধো আমার পরীক্ষার দিন 
আসন্ন হইল । বাহিগেন সহিত আমান্ধ যোগাযোগ ভ্রমে বিলীন 


তইয়া আসিল ! চন্দ্রা পান, আমি শুনিয়! বুৰিয়া লই । [মলি 
আমার পাশে নিঃশব্দে ছায়ার মত বগিয়া থাকে । চন্দদাব আসিতে 
দেরী হইলে সে গিয়া তাহার বাড়ী ভইতে তাহাকে ধরিয়া! আনে ! 
তাহাকে সন্দেভ কবিবাৰ সমর আমার হয় না । তেমন লক্গ্যও করিতে 
পারি না। তবু মনে ভয়, মিলি মধ্যে কি যেন একটা ভাঙ্গা-গড়ার 
ব্যাপার চলিতেছে ! নিগ্বা্ড ও ঝটিকাব দঙ্গভূমিতে ন্িগ্ব-শীতল 
বাৰিবিন্দুব আভাস ব্গণে শুটিত হইয়া শগণে মিলাইয়া বায়! 
চন্দ্রদার সঙ্গে মিলি অনাধে মেশে, সাগ্রহে বাক্যালাপ কবে, কিন্ত 
তাহার মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রপের লেশও আর খুঁজিয়া পাও! যায় না। 
চন্দ্রদার আলোচ্য বিষয়ে প্রত্যুত্তরে মিলিব কণে শ্রদ্ধা-মিশ্রিত 
বিশ্বাসের সুর ধবনিয়া ওঠে । 
এক দিন নিভূতে মিলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “চন্দর্দাকে তোর 
কেমন লাগছে মিলি”_কৈ, তীর সম্বন্ধে কিছু বলছিস্‌ নাকেন? 
চিরকাল তুই পুরুষের নিন্দায় পঞ্চমুখ, এবার নিয়ম-ভঙ্গ হলো কিসে ?" 
আমার প্রশ্ন এড়াইয়! মিলি আবৃত্তি করিতে লাগিল ৮ 
“ন্দরচুড়-জটাজালে আছিলা৷ যেমতি 
জাহবী, ভারত-রস খষি টৈপায়ন 
ঢালি সংস্কত-্রদে রাখিলা তেমতি”_- 
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন |” 


বাগিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু রাগই করি, আর 
বিরস্তই হই, মিলির প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার হ্বাদয় পরিপূর্ণ ছিল। 
চন্্রদাকে সত্যই আমার প্রয়োজন ছিল। মিলি এমন সংযোগ না 
করিয়া দিলে আমি চন্দ্রদার নাগাল পাইতাম না । দিতে পারি কি না 
জানি না, লইবার ক্ষমতা আমার নাই ! 

দিন যায় অবশেষে আমার পরীক্ষা আরম্ত হইল! উদ্বেগে, 
উৎকণ্ঠায় কয়েকটা দিন অতিবাহিত করিলাম । 


করবীনমঙ্লিক! 


শশালত22তররিরলততত কত করত তর্ক কপার তত করবা তিপশলশশিশশততল 


করি না করু, তবু চেষ্টা করবো । দাদা বলে স্বীকার করেছো-- ' 


৪১১ 





সেঁদিন পরীক্ষার গুক-ভার নামাইয়া! হাল্ক! মনে বাড়ী ফিরিয়া 
দেখি, বন্থ দিনের পর আবার আমাদের পুরাতন সভা বসিয়াছে। 
দিদি আদিয়াছেন, জ্যোতি রাবু আসিয়াছেন,-সে সভায় চন্্রদাও 
উপস্থিত। রঃ 

কথা ছিল, আজ রাত্রের গাড়ীতে চন্্রদা দেশে যাইবেন । দিদির 
ব্যবস্থায় আগামী কাল পধ্যস্ত তাহাকে থাকিয়া যাইতে 
ভবে ! কাল সন্ধ্যায় দিদি আমাদের সকলকে খাইতে বলিয়াছেন । 
বাবা আমাকে অনতিবিলম্বে রওনা হইতে লিখিয়াছেন। প্রয়োজন 
ফুরাইয়াছে, এখন ঝড়ের পাখীর নীড়ে ফিরিবার পালা । এ 

দিদির প্রস্তাবে মাসিমা বলিলেন, “বেশ তো, ওরা যাৰে। তবে 
ভান্কুর না যাওয়াই উচিত। ভারী অমনোঙ্বোগী ছেলে-_একটা কিছু 
ছুতো৷ পেলে বই আর ছু'তে চায় না !” 

দিদি কহিলেন, “ছেলে-মানুষদের স্বভাবই অম্নি | তা হোক্‌ 
-তবু ভানু যাবে। আপনি সকলকে নিয়ে যাবেন। খাওয়া! 
নামের, আমল হচ্ছে, সকলে একত্র হয়ে একটু আমোদ করা। 
চন্দচুড ভাইটিও এক বাব পালালে ওকে আবার ধরা মুক্ধিল। করুও 
থাকবে না,--আবার কত কালে ওদের পাবো, কে জানে ?” 

মাসিমা বলিলেন, “তা ঠিক । এখন মিলিরও তৈরী হবার সময় 
হয়ে এলো । 'জুলাই'-য়ে ওর পরীদ্ষণ । মাঝখানে শুধু ছু'টো মাস_ 
মিলি এবার বিচ্ছু পড়ছে না!” 

"না পড়ক মাসিমা, না পড়েই ও যা ফল করবে, অন্তে হাজার 
পড়েও ওর সমান হতে পারবে না । শ্রাবণের প্রথমে পরীক্ষা 
মা'র ইচ্ছা-_শেধেব দিকে যেন দিন হয়! শ্াবণে ন! হলে ভাব্র 
আশম্গিন, কার্ভিক--ক" মাস আব বিয়ে হবে না। অগ্রহায়ণে 
আবার জ্যোতির জন্ম-মাস-ও-মাসে মা বিয়ে দেবেন না। তার 
পর সেই' মাঘ-ফান্ন--সে তনেক দিনের ধাক্কা। মার শরীরও 
ইদানীং ভালো! যাচ্ছে না বুল আমাদের ইচ্ছা, শ্রাবণেই দিন হোক্‌,_ 
এতে আপনার ঝৌোধ হয় অমত হবে ন! !” 

“না, আমার অমত কিসের? বিয়ে দিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়তে 
চাই । কাল তোমার মার সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা 
হবে|” ৪ 

আমি জ্যোতি বাবুব দিকে চাহিলাম। তিনি অনিমেধ নয়নে 
মিলিকে নিরীক্ষণ কমিতেছিলেন, মিলির মুখ কিন্তু আযাটের ঘন 
কালো মেঘে আচ্ছন্ন ! ও 

চন্দ্র সোৎসাহে কহিলেন, “শুভস্ত শীঘ্ং !» শ্রাবণেই আইবুড়ো- 
নাম ঘৃচিয়ে ইতর জনদের মিষ্টান্ন বিতরণ করো! ঞ্র্যোতি ! জ্যাঠাইমার 
শরীর ভালো নয়, দেরী কর! উচিত নয় ।* 

চন্্রদার কথ! শেষ হইতে না হইতে মিলি দু'চোখে অগ্নিবর্ধূণ 
করিয়া চন্দ্রদাকে আক্রমণ করসিল। বলিল, “উচিত-অম্থচিত নিয়ে 
আপনার এত মাথা-ব্যথা কেন বলুন তো ? এতই যদি সখ, তবে 
আগে" নিজের আইবুড়ো-নাম ঘোচান তো দেখি! নিজের বেলায় 
দিব্যি আটিম্টি থেকে অন্তের পায়ে শেকল পরানোর জঙ্ঘ এত উৎসাহ 
কেন ?” 

এ আক্রোশের মন বেচারা চন্ররদা হাদয়ম করিতে না! পারিয়া 
ফ্যাল্-্যাল্‌ করিয়া তাকাইতে লাগিলেন । 

দিদির হাপি-মুখ পলকে শ্্রীহীন, পার হইয়াঞ্গেল। 


৪১২ 


মাসিক 'বন্ুষতী 


[ বর খ, ৪র্থ সংখ্যা 
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আশ্চধ্যের বিষয়, মিলির এ উত্তাপ সর্ব্বাগেক্ষা ধাহার লাগিবার 
কথা, তিনি লেশমান্র বিচলিত হইলেন না। 

আদুরে মেয়ের অর্থহীন আবৃদারের মত মিলির বাজ হাসির 
বাতামে উড়াইয়া দিয়া জ্যোতি বাবু কহিলেন, “কারে! অনিচ্ছায় 
কেউ কাকেও শেকল পরাতে পারে না, মিস €প্ত ! চন্দরের উৎসাহ 
বেশি, ওর পালাটাই আগে শেষ করা যাক, কি বলো! দিদি ! তুমি 
উঠেপড়ে লেগে যাও ভোজের জোগাড়ে । করবী দেবীর উপর ভার 
দেওয়া হোক, কনে-নির্বাচনের | আমি কাজের লোক না৷ হলেও 
একেবারে অকেজো! নই, আমি খাটবে! তোমাদের ফাই-ফরমাশ !” 

জ্যোতি বাবুর হাল্কা পরিহাসে দিদি আশ্বস্ত হইলেন, কহিলেন, 
“এর বাড়া আনন্দের আর কি আছে জ্যোতি ! চন্দরকে ধরে-বেধে 
সংদারে না ঢোকালে ওর সঙ্গে পারা যাবে না। তোরা ছেলেবেলা- 
কার খেলার সাথী, সব কাজে সাথী হয়ে চলবি,_দেখে আমাদেরো 
চোখ জুড়োবে । এখনো! সময় আছে, এর মধ্যে আমি ভালো মেয়ে 
খুঁজে বের করতে পারবে! ! তার পর শ্রাবণের শেষের দিকে ছু'টি 
গুভ কাজ শেষ কর! যাবে ।” ্ ক 

চন্দ অত্যন্ত বিপন্ন ভীবে মাথা চুলকাইয়া কাশিয়া ঘাড় 
নাড়িলেন। “দোহাই তোমাদের দিদি, আমাকে রেহাই দাও। আমি 
এখন বিয়ে করতে পারবে না, তার সময়ও নেই। ভেবে-চিস্তে পরে 
তোমাদের জানাবে |” 

জ্যোতি বাবু কহিলেন, এতে “ভাববাঁব কিছু নেই চন্দর ! বিয়ের 
ব্যাপারে বেশি ভাবতে গেলে অনেক সমস্ত এসে দেখা দেয় । না ভেবে 
চটপট ও-কাজ সেরে ফেলাই সঙ্গত । তোমার কাজে এক জন মুহকম্মীও 
তো চাই। একের বদলে দোসর পেলে সব কাজের সুবিধা হয়। আর 
তোমাদের মত এমন সব ছেলেরা যদি 'সস্তান-ব্রত নিয়ে থাকতে চাও, 
তা হলে সমাজ চলে না, সংসারও চলে না। তুমি বাপ-মা'র প্রথম 
সম্ভান- তোমার ওপর তাদের কতখানি আশা-ভরসা ! শ্রাবণেই 
তোমার বিয়ে ঠিক থাকৃলো ৷ মিথ্যা ওজর দেখিযে! না ভাই ।” 

হাত-জোড় করিয়! চন্দ্রদা নীরবে মাথা নাড়িলেন। 

স্পষ্ট স্বরে মাসিমা বলিয়া উঠিলেন, “এ যে তোমাদের জুলুম 
জ্যোতি, একু জনের মতের বিরুদ্ধে তোমাদের নিজেদের মত চালাবার 
এ চেষ্টা অন্তায় ! সবাইকেই যে বিয়ে করতে হবে, তার কোনো 
মানে নেই !” 

"অন্যের তাতে মানে নেই ! আর যত মানে আমার বেলায় ? 
আমার মাথার উপর পরীক্ষা « সময় বিয়ে, বিয়ের দিন বল্তে 
তোমাদের বাধে না" সকলেরই ইচ্ছা-অনিচ্ছ৷ আছে, আমার নিজের 
বুঝি তা থাকতে নেই ? বিয়ে আমি করবে! না।-করতে পারবো 
না। আমাকে তোমর! মুক্তি দাও ।”-_বলিতে বলিতে চক্ষে অঞ্চল 
চাপিয়৷ মিলি উঠি! গেল। 

মিলির ভাবাস্তর েমন আকম্মিক, তেমনি অভাবনীয় ! কেহই 
ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না । সকলে সচমকে মিলির পথের পানে 
তাকাইন্সা রহিলেন। 

মিলির এই অহেতুক অশ্রু-বর্ষণ নিতান্তই অপ্রত্যাশিত । 
তাহার অশ্রস্থচনায় মাসিমা বিমন! হইলেন । মিলির চক্ষে চিরদিন 
আমর! বিছ্যুংই দেখিয়াছি! এ বর্ধার সঙ্গে আমাদের পরিচয় 
নাই। মেয়ের স্বভাবের সহিত মাসিমার পরিচয় বাকী ছিল না। 


ছাত্রীমহলে মাসিমার তেজন্বিতার খ্যাতি থাকিলেও মিলির কাছে 
তাহা মূল্যহীন । মেয়ের সংকল্প প্রতি পদে মা'র সংকল্পকে পরাভূত 
করিয়া রাখে। 

সম্মুখে ভাবী জামাতা, ভাবী কুটুম্থিনী। নিজেকে সামলাইয়! 
লইতে মাসিমার বিলম্ব হইল না। একটু শু হাসি হাসিয়া তিনি 
কহিলেন, “মেয়ে লেখাপড়ায় ভালে! হলে কি হবে, বড্ড ছেলে- 
মানুষ, পড়ার চাপে ওর মেজাজ ভালে নেই ! তা৷ আমি বলি কি, 
এখনু দিনের কথ! তুলে কাজ নেই। ভালোয়-ভালোয় পরীক্ষা 
হয়ে যাক্‌, তার পর যাহয় করাযাবে। ওর পরীক্ষার দিকৃটাও 
তো! আমাদের দেখতে হবে ।” 

“তা দেখতে হবে বৈ কি, মাসিমা । কিন্তু এর জন্ত কান্নাকাটি, 
বিয়ে করবে! না”-এ সব আমার ভালে! লাগে না । মিলি যত 
ভালো হোক, আমার ভাইও ফেলন! নয়, তার মান-সম্ভম আছে।. 
মার কাণে এ সব কথা গেলে তিনি কি ভাববেন, বলুন তো নি, 

“এ সব তুচ্ছ কথা তার কাণে বাবেই বা কেন? তাছাড়া ছেলে- 
মানুষের ছেলেমী কেন তোমরা ধরছে! ? আগে ওর পরীন্ষ! হোক্‌, 
তাঁর পরে দেখে নিয়ো, সব ঠিক হয়ে যাবে। জ্যোতি ফেলনা! হবে 
কেন,_ভালো বলেই দশ জনের মধ্য থেকে না আমি ওকে বেছে 
রেখেছি ! 

মাসিমার আশ্বীসেও দিদির প্রশাস্ত আননের বিষগ্রুত আজ 
তিরোহিত্' হইল না। 

জ্যেতি বাবুর অধরে কিন্তু চাপা হাসি খেলিতে লাগিল। 


৩৭ 


আমাদের আসর যেমন জমিয়া উঠিয়াছিল, মিলির প্রস্থানের পর 
তেমনি তাহ! ছত্রভঙ্গ হইয়! গেল। & 

মিলিকে ভাকিতে গিয়া কুদ্ধ ঘারের সম্মুখ হইতে আমি ফিবিয়! 
আসিলাম। মিলি সাড়া দিল না, দরজা খুলিল না । 

নারী-চরিত্রে অনভিজ্ঞ চন্দ্রদা বারম্বীর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 
“গর হলো কি? অমন করে চলে গেলেন কেন? শ্রাবণ মাসে 
বিয়ে যদি না করতে চান, বেশ তো, দিন পিছিয়ে দিলেই হবে ।* 

মাসিমা বলিলেন, “আমিও তাই বল্ছি।” 

দিদি কোন কথা কহিলেন না। চন্দ্র! চিন্তাস্থিত ভাবে চুলের 
মধ্যে অঙ্গুলি চালন! করিতে লাগিলেন । 

সহসা! চন্দ্রদার শিঠে একটা চপেটাঘাত করিয়া জ্যোতি বাবু 
ডাকিলেন, “জেগে জেগে স্বপ্র দেখছে! না কি চন্দর 1? চলো, 'লেক' 
ঘুরে বাড়ী ফেরা যাকৃ। দিদি, তুমি বসবে? না, বেড়াতে 
যাবে ?” 

“রাত হয়ে গেছে, আর বসবে! না, বাড়ী যাবো । আমাকে 
নামিয়ে দিয়ে তোর! বেড়াতে যা ।” 

দিদি উঠিয়া মাসিমার নিকটে নিমন্ত্রণের পুনরাবৃত্তি করিয়! বিদায় 
লইলেন। 

' শ্রান্ত দেহে আমি বিছানায় লুটাইয়! পড়িলাম। অবসাদে আমার 
চোখ বুজিয়া আসিল । জলযোগের সময় মিলি আমাকে রাত্রের মত 
খাইতে দিয়াছিল, কাজেই আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হইল ন|। 

চর ঙ্ 


২১শ বর্ষ-_মাঘ, ১৩৪৯ ] 


করবীন্মল্লিক। 
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“করু, ও করুম! গো এ ঘে কুস্তকর্ণের ঘুম ! এক-রাতে কি 
হবে? দিনে-রাতে পুবিয়ে নিতে হবে। উঠে মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নে। 
খেয়েদেয়ে আবার ন! হয় ঘৃমোস্‌ !” 

মিলির আহ্বানে আমার সুস্তির ঘোর ভাঙ্গিল। চাহিয়! দেখি, 
বেল! হইয়াছে, রবিকরোজ্জবল ধরণীর চতুদ্দিকে কাজের সাড়া 
পড়িয়াছে। আমার বিছানার অনেকটায় প্রভাতের রৌদ্র ঝক্মক্‌ 
করিতেছে ! সত্যই আমি কুস্তকর্ণ হইয়াছি! এমন গভীর ঘুম 
আর কখনো ঘ্মাইয়/ছি বলিয়! মনে পড়ে না! 

লঙ্জিত হইয়া কহিলাম, “আমি যেন মবে ছিলাম, মিলি ! তুই 
আমায় আগে ডাকিসৃনি কেন? ছি, ছি, মাসিমা! কি ভাবছেন ! 
তার চা খাওয়া হয়ে গেছে? আজ ঢাটুকু তৈরি করে দিতে 
পারলুম না? 

“এক দিন পারিস্নি, তাতে কি হয়েছে? মাসীব বাড়ীতে 
এমন দাসহ করা আমি জন্মে দেখিনি করু ! মা আবার ভাববেন 
কি? পবিশ্রমের পরে ক্লান্তি আদে, এ তার জানা আছে। নে, 
চট, কবে মুখ ধুয়ে আয়, আমি তোর চা করে দিই |” 

“তুই কেন করবি, বেয়ারাকে বলে দে।* 

“আমাদের চা তো কোন দিন বেয়ারাকে কনতে দিসূনা । নিজের 
হাতে চা তৈরী করে দিয়ে আসৃছিস। এত সেবা-ত্্ব আর কে 
করবে? আমরা কেবল তোর কাছ থেকে আপায়ুই করছি । এবার 
নেয়াদেয়া ফুরিয়ে এলো, করু! যে ছু'টো দিন আছিস্‌, আমার 
কাছ থেকে কিছু নে।” 

আমি চমকিত হইলাম ! মিলির কণ্ঠে এমন ককণ স্বর এত দিন 
কোথায় ছিল? এ উচ্ছ্বাস তাহা ধাতের বাহিরে । মিলি কাহাকেও 
নরম করিয়া কিছু বলিতে পারে না, হৃদয়ের কোমল ভাব ভাষায় 
প্রকাশ করিতে চাহে না! তাহার মনের গহনে পাপিয়া, পিক, 
চন্দনার যুছু গুপ্গন উশিত হয় কি নাঃ ক্তানি না! সাধারণত; সে কল" 
ভাষিণী, মুখর! সারিকা ! সেই সাপ্সিকা আজ শ্বানাব কৃজন কোথায় 
শিখিল ? যেখানেই শিখুক, আমান হ্ৃবদয় বিগলিত হইল। 
মনে পড়িল, এখানে আমার কাজ ফুরাইয়াছে। শান্ত স্রন্দর সংযত 
পাঠয-জীবনের সমাপ্তি হইয়াছে! মিলির সহিত আমার অবিচ্ছিন্ন 
মিলনে বিচ্ছেদ আসিয়াছে ! 

ভারাক্রাস্ত হৃদয়ে মিলির একখানি হ'ত আমি চাপিয়া ধরিলাম। 

আমার বালিসে হেলান দিয়া মিলি বলিল, “কি দুষ্ট মেয়ে! নিজেও 
উঠবি না, আমাকেও উঠতে দিবি না! এক পড়ে থেকে তৃপ্তি হচ্ছে 
না দোসর চাই? না বাপু, আমি এখন তোমার কাছে শুতে 
পারবো না, এই দণ্ডে স্নান করে এসেছি। ভিজে চুল শপ.-শপ্‌ 
করছে। ছোট বোনকে শয্যামঙ্গী না করে শীগ.গির বিয়ে করে ফেল্‌ 
করু, বি-এ হলে বিয়ে করতে হয় ।” 


শনিশ্চয়! আর তার ব্যতিক্রমে মন্মাহত হয়েছি। বছর 
ছুই আগে তোর যা করণীয় ছিল, তার স্বগ্ণ অন্তকে দেখাচ্ছিস্‌ কেন ?” 

“আগে নিজের পালা সাঙ্গ কর্‌, তার পর পরের বিধান করিস?” 

“করতে চেয়েছিলাম, তুই হতে দিস্‌নি | বড়র না হলে ছোটর 
বিয়ে শান্ত্রে বাধে। এবার তুই তাড়াতাড়ি মেরে নে, আমি বরণ- 
ডাল! সাজাই !” 

*বরণডাল! যত সহজ, বর তত সহজ নয় মিলি! আমাদের 
মতন ধেড়ে মেয়ের বর জোটানেো আকাশ-কুসুম | আকাশ-কুন্ুমের 
ছুরাশায় আমি বরং কয়েক দিন জিরিয়ে নিই। তোর হখন বম 
'জাগ্রত দ্বারে", তুই তাকে বারেবারে ফিরিয়ে দিস্‌নে। বড় 
অনুমতি দিলে আটকায় না রে, আমি তোকে অনুমতি দিলুম। 
আমর! দিনক্ষণ স্থির করতে বস্‌লে তুই কিন্তু 'গোসা-ঘরে' বসে 
থিল দিতে পারবি নে !* 

“সাধে খিল দিই ? বড়র অব্যবস্থায় মনের ছুঃখে দোরে খিল 
দিতে হয়। জ্যোেষ্ঠার অন্মতি তে সব নয়, কণিষ্ঠারে! কর্তব্য আছে। 
হাতের কাছে যখন একটি মিলেছে, তখন সেটি বড়র প্রাপ্য হোক্‌। 
ছোটর ভাগ্যে নিতান্ত না মিললে দিদির প্রসাদ-স্বরূপ-_-” 

আমি মিলির মুখ চাপিয়া ধরিলাম। হোক উপহাস, তবু মিলি 
এ বলে কি? বাধা না পাইলে মুখরার মুখের আগল থুলিয়! যাইবে ! 
যাহা আমার ইট্ট-মন্ত্রে ন্যায় গোপনীয়, তাহার এতটুকু আভাসও 
আমি সহিতে পারিৰ না ! ইহা আমার-_কবির ভাবায় বলিতে গেলে 
বলিতে হয়” / রা 

“লুকানো! বিষাদ আধার অমায় মৃছভাতি স্সিপ্ক ভারার মত, * 

সারাটি রজনী নীরবে নীরবে ঢালে সুমধুর বেদনা কত ।” 

মিলিকে আর একটি কথা! বলিবার অবসর ন! দিয়া প্রায় ছুটিয়া 
আমি গ্নানের ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। কলের জলের ঝর-ঝর শব্দের 
সহিত মিশিয়া মিলির দূরাগত মধুর সুর আমাকে উন্মন! করিয়া 
তুলিল-_- ৪ 
“রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর, 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর ।” 

মিলির গান শুনিতে শুনিত্তে আমি মনে মনে বলিলাম, ওগো 
গরবিনী সুন্দরী, তুমি বৈষ্ণব-পদাবলী গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে 
পারো, কিন্তু তোমার কণ্ঠের ভাষণ প্রাণের নয়। হ্বাদয়ের তারের 
সঙ্গে তোমাব স্ববের মিল নাই! থাকিলে ও-গান গাহিতে 
গাহিতে তুমি কাদিতে ! হাসিতে পারিতে না ! হাসিয়৷ লও সুহাসিনী, 
তোমার জীবন হাদির জীবন ! কীদিবার জীবন পৃথক, তুমি তাহা 
জানো মা। জগতের প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা লুণ্ঠন করিয়া তোমার 
ভাণ্ডার তুমি পূর্ণ করিয়া রাখো, অক্ষয় করিয়া রাখে! ! তোমার ও" , 
কৃপ্ণ হস্ত হইতে করুণার এক কণাও তুমি বিতরণ করিয়া না! 1” 


(ক্রমশঃ) 
শ্ীগিরিবালা দেবী। 





বিবাহ-বিজ্ঞাট 
(ক্ূপকথা ) 


অনেক দিনের কথা । কাঞ্চনপুরের বাইরে শ্মশানের কাছে এক 
সন্ন্যাসী বাস করতেন। সন্ম্যাসীর সঙ্গে ছিলেন ক'জন শিষ্য । 
এক জন শিষোর নাম রামদাস। রামদাস চমংকাঁর গান গাইতো। 
ক'জন শিষাকে নিয়ে এক দিন গুরু কোথায় গেছেন, রাত অনেক 
হয়েছে--বাকী শিষোরা ঘমিয়ে পড়েছে-রামদাল নিজের মনে 
মে বসে গান গাইছে । গাইতে গাইতে হঠাৎ শুনলো, কে যেন 
বলছে” “বামদাস, বলি ও রামদাস, শুনছে! ? নাম শুনে কুটারের 
বাইরে এসে রামদাস দেখে, এক বৃদ্ধ। রামদাস জিগ্যেস 
করলে--"আমায় আপনি ডাকছিলেন ? বৃদ্ধ উত্তর দিলে-_“হাা। 
আমার প্রভু কাঞ্চনপুরের রাজ্জা। পারিষদদের নিয়ে এই কাছেই 
তিনি অবস্থান করছেন । আপনার গানের সুখ্যাতি শুনে আপনাকে 
সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য আমায় তিনি আদেশ করেছেন। 
আপনি আমার মঙ্গে যদি আসেন তো! বড ভালো হয়।” রাষ্দাস 
বললে--“বেশ ।* 

তখনি সে নিজের একতারাটি নিয়ে বুদ্ধের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো । 
অন্য শিব্যেরা ত্যুচ্ছে দেখে তাদের মে কিছু বলে গেল না । 

খানিক দূর গেলে বৃদ্ধ বললে--“দেখুন, যদি কিছু না মনে 
* করেন, তাহলে একটা কথ! বলি।” 

রামদাস হেসে বললে-_“মনে করবো কেন ? বলুন, কি বলবেন !” 
শুদ্ধ বললে--“মহারাজের কাছে আপনাব চোখ বেঁধে 
নিয়ে যাবে! |” 

চোখ বীধার কথ! শুনে রামদাস একটু ইতত্তত$ করতে লাগলো । 
দেখে বুদ্ধ বললে--“আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। বাজা- 
রাজড়ার ব্যাপার বুঝছেন তো, কোন বাইরের লোককে তার কাছে 
গ্রপ্তপথে নিয়ে যেতে হলে চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়াই বিধি । এতে 
যদি আপনার আপত্তি থাকে, আপনি ফিরে যেতে পারেন ।* রাম- 
দাস দেখলে, কথাটা বুদ্ধ নেহাৎ অন্যায় বলেনি । তাই সে বললে, 
বেশ+-"তাই চোক্‌”। ও 

বুদ্ধ তখন রুমাল দিয়ে নামদাসের চোখ বেধে দিলে, 
রামদাম চমকে উঠলো, কি হিমশীতল স্পর্শ! তার সমস্ত শরীর 
যেন কন্কনিয়ে "গেল ! মনে একটু ভয়ও হলো? কিন্তু মুখে কিছু 
বললে না । 
«কিছুক্ষণ চলবার পর তার কাণে এলো, কে ঘেন বলছে-_ 
*রামদাস এসেছে ? সঙ্গী বললে, “হ্যা, এইবার তবে চোখ খুলে 
দি।” সে-লোকটি বললে--“একেবারে মহারাজের সাম্নে নিয়ে গিয়ে 
চোখ খুলো।” একটু পরেই লোক-জনের পায়ের আওয়াজ, কাপড়- 
জামার খন-খস শব্দে রামদাস বুঝলে যে, সে রাজসভায় পৌঁচেছে ! 

বুদ্ধ তার চোখ খুলে দিলে। রাঁমদাদ অবাক্‌ হয়ে চেয়ে রইল | 
প্রকাণ্ড ঘর-_আলোয় আলো ! লুবেশা নর্তকীরা বমে আছে । অপর 
প্রান্তে -বাজসিহাসনে মহারাকত | ভীর পাশে ছোট একটি সিহাসনে 
পমান্কারী এক কন্তা। চারি দিকে সভাসদেরা বসে। রাষদাল 


মহারাজকে, প্রণীম, করলে। তিনি বললেন-_“রামদাস, আমরা 
তোমার গান শোনরার'জন্থা উংস্ুক। তুমি গান আরম্ভ করো ।” 

ঘরের মধ্যে খুব:দ্ামী গালচে পাতা ছিল। রাঁমদাস সেই 
গালচেয় বসে প্রাণ খুলে গান গাটতে লাগলো । অপূর্ব মঙ্গীত ! 
সভাব সকলে স্তব্ধ হয়ে 'শুনতে লাগলো । গান শেষ হলে 
মঙ্রবাজ বললেন, “রামদাস, তোমার গান শুনে আমরা অত্যন্ত 
প্রীত হয়েছি। আমার একমাত্র কন্া পুষ্পমটরীর বিশেষ ইচ্ছা, 
তৃমি রোজ এসে তাকে গান শৌনাও।” রামদাস অভিবাদন করে 
বললে “মহারাজের আজ্তা শিরোধার্য 1 

তার পর বৃদ্ধ আবার তার ঢোখ বেঁধে তাকে মঙ্গে করে নিয়ে 
এলো তবে কুটারের মামনে | চোখ খুলে দিয়ে বললে, “আমি কাল 
আবার আসবে! তোমাকে নিয়ে যেতে । এ সব কথা কিস্তু কাউকে 
বলো না, তা হলেক্ষতি হতে পারে 1” রামদাস বললে, “না, না, 
কাউকে বলবে! না ।” 

বৃদ্ধ চলে গেল। রামদাস কুটারে ঢুকে দেখলে, এখনও সকলে 
ঘম্ুচ্ছে। কাউকে ন! জাগিয়ে সেও ঘমোবার জন্য শুয়ে পড়ল্‌। কিন্ত 
চৌখে ঘম এলো না। রাজকন্ঠা| পৃষ্পমঞ্জরীব কথা মনে পড়তে লাগল । 

পরদিন রাত্রে আবাব মেই বুড়ো এলো । বামদাদ তার জনা 
তৈরী হয়ে বাতিবে অপেক্গা করছিল। বরামদাসেন চোখ বেধে বুডো 
তাঁকে রাজসভায় নিয়ে গেল। বামদাসের গান হলো । গান শেষ হলে 
রাজকন্টা নিজের মাথার ফুল বামদাসকে উপহান দিলেন । বামদাস 
ঘেন হাতে স্বর্গ পেলো ! " 

পবের দিন আবান আসবাব প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৃদ্ধের সঙ্গে সে 
নিজের কুটানে ফিবে গেল। “কাল আবার আসবো-তৈবী হয়ে 
থকেবেন" বললে বৃদ্ধ কুটানেন সামনে থেকে বিদায় নিলে । 

রামদাস কুটারে ঢুকতেই তার এক বন্ধু জিগ্যেদ করলে__ “কি 
রামদাম। এতঙ্গণ কোথায় ছিলে?” বামদাস ভাবেনি, কেউ জেগে 
থাকবে! হকৃচকিয়ে গিয়ে সে বললে, “কোথাও নয় ! এই ঘ 
আসছিল না--তাই বাইবে একটু বেডাচ্ছিলুম।* এই কথ! বলে 
তাড়াতাড়ি সে শুয়ে পড়লো | 

বন্ধু কিন্ত রামদাসেব কথা বিশ্বাস করলে না। সে মনে মনে 
ঠিক করলে, রামদাস কোথায় বায়-কেন যায়, দেখতে হবে। 
রাত্রে সে ঘমোবার ভাণ করে শুয়ে পড়ে-রইলো!। তার পর রামদাস 
যখন বৃদ্ধের সঙ্গে বেরুলো, সে-ও একটু দূরে থেকে ওদের পিছু-পিদ্ু 
চলল। খানিক দূর যাবার পর বৃদ্ধ আর রামদাস কোথায় যেন 
মিলিয়ে গেল ! গে আর কিছু দেখতে পেলে না ! 


ওদিকে রাজ-সভায় রামদাসের গান হলো । সবাই ধগ্ঘ ধন্য করতে 
লাগলো । গান শেষ হলে মহারাজ বললেন, “রামদাস, আমরা তোমার 
গান শুনে অত্যন্ত শ্রীত হয়েছি। তুমি কি চাও, বলো ?" রামদাস 
রাজকন্যার মুখের দিকে চাইলে এবং ক্তাকে মৃদু হাসতে দেখে সাহস 
করে বললে। “ঘদি আপনি সত্যই আমার গান শুনে খুমী হয়ে থাকেন 
এবং আমাকে পুরস্কৃত করতে চান, তবে অভয় দিলে আমি আমার 
ইচ্ছা জানাতে পারি ।” 
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মহারাজ তার মনোভাব বুঝতে পেরে “হে 
নির্ভয়ে তোমার মনের কথ! বলতে পারো 1”. রা কখন বিনীত 
ভাবে বললে-_*আমি রাক্ক পুষ্পমঞ্ররকে হয় য়ে. চাই” 

মহারাজ বললেন।--“আামি সানন্দে সন্ত দিঁজাম 

তখনি পুরোহিত ডেকে রাজবন্যা। পুষ্পনউ্বীদি সঙ্গে রামদাসের 
শুভ-বিবাহ সম্পল্প হলো । মহারাজ রামদাসকে একখানি মোহর 
দিয়ে বললেন, "এই টাকা নিয়ে মনরে একটা ভাঙ্চে৷ বাণী ভাড়া করে 
তুমি থাকো! গে। রাজার জামাইয়ের মান-স€্ম হঙ্তায় রাখতে হবে 
তো! আর একটা কথা তোমায় সর্বদা মনে রাখতে হবে-বাত্রির 
অন্ধকার ছাড়া দিনের আলোয় কখনও আমাদের কারো দেখ! তুমি 
পাবে না।” 

তার পর বৃদ্ধের সঙ্গে রামদাস আবার গুরুর কুটরে ফিরে এলো । 

সেবরাত্রে রামদাসের বন্ধু হক্দাস জেগে বমেছিল। রামদাস 
ফিরতেই সে প্রশ্ন করলে”_“কি রামদাস, কোথায় গিয়েছিলে ?” 
রামদাস জবাব দিলে--”কোথাও না।” হরিদাস বলে, “কোথাও 
না, মানে? আমি দেখলুম, তুমি এক জন বুড়োর সঙ্গে যাচ্ছ, আমি 
তোমাদের পিছু-পিছ্কু গেলুষ, বিস্তু ভোমরা যে হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে 
গেলে, আর দেখতে পেলুম না! ও কি, তোমার হাতে ও-পু'টলি 
কিমের ? 

ধরা পড়ে গেছে দেখে রামদাম বলে, “বাইরে চলো, বলছি ।” 

কুটারের বাইবে এসে রামদাস বললে-_-“কাউকে বলো না যেন! 
এ পুটলিতে মোহর আছে।” 

হরিদাস প্রশ্ন করলে, “মোহর কোথা পেলে ? 
বললে, “না ভাই, মে কথা আমায় জিগোম কোনো না। 
বলতে পারবে! না ।” 

উদ্বিগ্ন হয়ে হরিদাস প্রশ্ন করলে, চোর-ডাঁকাতের দলে মেশোনি 
তো ? “রামদাম তেসে উত্তর দিলে, না, না ।” 

ভবিদাঞের মনের সন্দেহ কিন্ত স-কথায় গেল না । 

দিন-ছপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রামদাস যখন বাড়ী-ভাডা আর 
প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্তর কিনতে বেরুকো, হরিদাস আলাদা "তার 
পিছু নিলে। সব গোছগাছ করে বাড়ীতে চাবি দিয়ে রামদাস যেই 
বেরিয্পেছে, অমনি দেখে, দঝজাশর গামনে ছাড়িয়ে হব্িদাস। হরিদাস 
বললে--“দব দেখেছি ভায়া! এত টাবা! কোথায় পেলে মোদ্দা 
বলে! ? না বললে এখনি আমি সহর-কোতোয়ালকে জানিয়ে দেবো, 
তুমি চোর! 

ভয়ে রামদাস বললে, “তুমি এই টাকার ভাগ নাও, কিন্তু কোথা 
থেকে পেয়েছি, তা জিজ্ঞেস করো৷ না | আর এ সম্বন্ধে কাউকে কিছু 
বলো! না ।” 

হরিদাস . ইতস্তঃ করে বজ্জে--*না ভাই, চৌরাই-মা্রের ভাগ 
আমি নেবো না! শেষে ধর] পড়লে ০ামিও বারাগারে যাই আর কি!” 

কাতর সুরে রামদাস বকে-*চতিযি বকছি, এ চোরাই-মাল নয়। 
আমাকে এক জন দিয়েছে । বিস্ত এ সম্বদ্ধে এর বেশী আমি আর 
কিছু বলতে পারবে! না । 

হরিদাস বললে “না ভাই, আমি ভাগ চাই না! আর কোনো 
প্রশ্থও করবো না যদি আমাকে তোমার বাড়ী থাকতে দাও জর 
খেতে-পরতে দাও ! টাকা-কড়িয়ত আমার দয়কার কি 
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রামদাস 
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8১৫. 
করালেন “তুমি... রামছাদ তখনি সানন্দে রাজী হো । লে ভেবে দেখলে, ' হাড়ী- 
ঘর-দোর দেখবার ভন্য এক ভন লাবের দরবার তো! বিদা-্য়দায 


জানাহ্ুনা ফ্লোক পাওয়া গেজ, মদ কি। ৃ ও"দিকে হবহিদাম ভাবলে, 
বাড়ীতে সব সময় থাকলে রামদাচের গোপন কথা দব জানতে পারা 
যাবে; তার পরে মোচড় দিয়ে অনেক বেশী টাক! আদায় হবে ! 


সেই দিন রান্ত্রে গান-বান্তনার আওয়াজে হরিদাসের ছ্ম ভেঙ্গে 
গেল। চুঙ্গি-চপি ওপরে গিয়ে মে দেখে, রামদাসের ঘরের দযভা বন্ধ 
এবং দেই ঘর থেকে হাসি, ঠাট্টা, গান*বাজনার ভাওয়াজ আদছে 1, 
হরিদাস দেখযার চেষ্টা করলে,_বিস্ত দরজা-জানলা সব বন্ধ--কাজেই 
কিছু দেখতে পেলে না। সে তখন নীচে সদরের কাছে গড়িয়ে 
পাহারা দিতে লাগলো । 

ভোর হয়ে গেল, তবুও কেউ বাড়ীর বার হলে! না,-_হরিদাস 
তখন ভিতর থেকে দরজায় তাল বন্ধ করে সমস্ত বাড়ীটা খুব ভালো 
করে খুলে, জনপ্রাণীর দেখা «পলো! না । রামদাসের ঘরের 
সামনে গিয়ে তাকে ডাবতে রামদাস ঘরের দরক্তা খুলে দিলে। 
হরিদাস তাল়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দেখে, দেখানে তন্ত-ফোনও প্রানী 
নেই। এ-কথা দে-কথার পর হরিদাস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । 
কোন কথ জিজ্ঞেস করলে না। | 

পরের দিন রাত্রে সে ₹মাো না-_জেগে বসে বইকো, বিস্তু মুত 
দিয়ে কাউকে বাড়ীতে ঢুবতে দেখলে না। হঠাৎ বিস্তু কাণে সেই 
আগেব রাত্রির মত গান-বাভনার তাওয়াজ ভেসে এজো। আসতেই, 
সে তাড়াতাড়ি উঠে উপরে গেল। দরজায় তান্তে ধাক্কা দিলে-_. 
দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তখন দে বাহির থেকে শিকল টেনে 
দিয়ে ঘরের সামনে চুপ করে বসে রইলো । ভিতর থেকে নাচ-গান 
হাসিঠাটার আওয়াজ আসছে ! কিছুক্ষণ জেগে খাকবায় পর ঘমে 
হবিদাসের চোখ ভাবী হয়ে এলো । 

হরিদাস ছমিয়ে পড়লো । 

সকালে ঘ্ম ভাঙ্গতে দেখে দরভা তেমনি বন্ধ আছে। ভিতরে 
গান-বাজনাও বন্ধ । শিকল থুলে সে রামদাসকে ডাকলে । 

চোখ রগড়াতে গড়াতে রামদাস ঘর থেকে বেনিয়ে এসে ভিডেসে 
করলে-“কি হরিদাস, ব্যাপার কি? হরিদাস বুলে--“সকাল 
হয়ে গেছে, তাই ডাকতে এলুম । এত বেলা! অবধি হচ্ছে !” রামদাস 
বললে ছু" তাই ভে, এত বেজ হয়ে গেছে!” বৃক্তিম উছেগে 
হরিদাস বঙ্ুলে--“তোমার শরীর' ভাল তো? রাক্রে,ম হয়েছিল ? 
রামদাস উত্তর দিজে--“হ্যা।” হব্দাস আর কোনো গুণ করলে না। 

দিনের বেলা রামদাম বাইরে গেলে হরিদাস রামদাসের ঘরের 
দরজায় এবটা ফুটে! বরে কাথকে।। সে রাত্রে গান-বাভনার শব্ধ 
পেতেই ওপরে গিয়ে রামদামের দরজার সেই ফুটো দিয়ে ভিতরে 
কি হচ্ছে, দেখবার চেষ্টা কলে । ব্বরে এবিমাত্র গুদীপ হুকুছিল। 
আলো খুব কম। বই যেন বাপযা। দেই কাগদ! আক্কোয় 
সে দেখলে, রামদাস গান গাইছে তার একটি মেয়ে বসে একাগ্র চিত্তে 
তার গান শুনছে । গান শেষ হলে এক-দল নর্তকী নাচতে লাগলে! | 
সঙ্গে হজে ঘরে যেন হাজার বাতি ছলে উঠক্রো!। সেকি চমতকার 
নাচ! হয্দিস মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগজে!। আাশ্চধ্য ! সেবিদ্ধ 
কাছে। খ দেখতে পেলে না| যকলের চুখ ঘোচটায়ঢাকা । হঠাৎ 





৪১৬ 


৮৮৬০০৬। 





কোখ! থেকে যেন ঘরে একটা দমক! হাওয়া এলো । -সে হাওয়ায় 
বামদাসের পাশে যে মেয়েটি বসেছিল, তার মুখের ঘোমট। গেল সরে। 
যা দেখলে, তাতে হরিদাস বিমুগ্ধ হলো | তার চোখের তার *ক 
পড়ে না। এমন হুন্দরী মেয়ে পৃথিবীতে আছে 1 এমন কপ? চাদের 
জ্যোৎক্সা হেন ও-বূপের কাছে মলিন হয়ে গেল ! 

তার পর নাচ শেষ হলো । নাচ শেষ হতে নর্তৃকীর! ঘোমট! 
খুলে রামদাম আর দেই মেয়েটিকে অভিবাদন করলে । তারাও “তেমনি 
ঝপসী | ও-মেয়েটি যদি হয় চাদ, এর! ঠাদের পাশে যেন নক্ষত্র! 
হরিদাস স্তস্ভিত দৃষ্টিতে তাদের পানে চেয়ে রইলো-_রাত্তি ও-দিকে 
গড়িয়ে চলেছে প্রহরের পর প্রহর বয়ে হরিদাসের সে-দিকে 
চেতনা নেই। 

তার পর সকাল হলে! | দরজ! খুলে রামদাস এলো বাইরে । 
হরিদাসকে দেখে রামদাস বপলে, “ব্যাপার কি হরিদাস? এখানে 
এমন পাথরের মত বসে আছে! যে!” হবিদাসের ঠুখে কথা নেই ! 

রামদাস বললে, “আমাকে , ডাকতে এসেছো বুঝি? ভাবছো, 
আজো! বেল! হবে আমার ঘ্ম ভাঙ্গতে !” 

 হুরিদাম কোনো মতে জবাব দিলে, “তাই !” 

. একথা বলে মে উঠে তখনি বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গেল। 
একেবারে নিজেদের সেই পুরানো আড্ডায় ! 

আড্ডায় গিয়ে বন্ধু প্রাণকে্টকে সে রাত্রির কথা খুলে বললে। 
প্রাণকেষ্ট বললে, “দরজ। বন্ধ অথচ তারা চলে গেল ?" হরিদাম বললে, 
'তাবৈ কি!” 


গেল 


প্রাণকেন্ট বললে-_প্বুবেছি । তারা নিশ্চয় পরী। এ ভালো 
কথা নয়, হরিদাস ! রামদাসকে পরীতে পেয়েছে । ওঝা ডাকা 
দরকার ।” 


এ কথ! বলে হরিদাসকে নিযে প্রাণকেষ্ট চললো-_এক ওঝার 
কাছে। 

কথা শুনে ওঝা বললে--“মন্ত্র পড়ে ও-পবী তাড়াতে হবে। 
আদলে ওর! পরী নয় ।” 

হরিদাস বললে,--“ওরা তবে কি? 

ওঝা! ধললে--মন্ত্র পড়ি আগে, তার পর দেখো, ওরা কি! আজ 
বাত্রেই তা হলে ব্যবস্থা করো । আমি যাবে! দে-বান্ীতে । 

তাই হলো! । রাত্রে ওঝাকে নিয়ে হরিদাস আর প্রাণকেষ্ট এলো 
রামদাসের বাড়ী । উপরের ঘরে নাচ-গান, হাসি-তল্লা চলেছে । হরিদাস 
বললে, “&ঁ- শুনুতে পাচ্ছ ।” 

ওঝা বললে, “চুপ! গোল কোর না। চুপিশ্চপি চলো 
দোতলায়--মেই ঘরের সামনে | 

তিন জনে এলে! দোতলায় । দরজার ফুটোর কাছে গিয়ে ঘরের 
ভিতরে চেয়ে ওবা৷ বললে, “ভ্ঞাখো, এবারে মন্ত্র পড়ি।” 

ওঝা মন্ত্র পড়তে লাগলো--খুব মুছু ক্ঠে। তার পর বলঙ্গে__ 
“ওদের আমি তাড়াবার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু তোমার বন্ধু প্রাণে 
বাচবে কি ন! সন্দেহ! তোমরা যা বলবে, আমি তাই করবো। 
ব্যাপার খুব সুবিধার নয়--তা আগে থেকেই বলে রাখছি । ওদের 
মধ্যে যে মেয়েটি সব চেয়ে স্তন্দারী, ওকে তোমাদের রামদাস বিয়ে 
করেছে। ওর! প্রেতিনী।* 
হরিদাস বঁলল্-“প্রতিনী 1 


মালিক বন্মন্তী 
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* তোমার কে?" 


[ ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা 


ওঝা বললে--“্ম পড়! হয়েছে । এবার দরজার ফুটে! দিয়ে ঘবের 
মধ্যে দেখ দিকিনি ।” রর 

হরিদাম দেখলে । দেখে আতকে উঠলে! ! 

যাদের দেখেছিল পরম! নুঙ্গরী পরী, এখন মন্ত্রের গুণে দেখে. 
তারা পরী নয়! কঙ্কাল! 

প্রাণকেষ্ট বললে” “ওদের তাড়াবার বন্দোবস্ত করো! |” 

ওঝ1 তখন ঘর-বেঁধে বেঁচিয়ে মন্ত্র পড়তে জাগলো । একটু 
পরেই ভিতর থেকে নাকি-নুরে আওয়াজ এলো-চু'প কর, 
থামো, আমি লে বাচ্ছি 

ওঝা প্রশ্ন করলে “তুই কে?” উত্তর এল--“আমি কীঞ্চন- 
পুঁরের রাজকন্া পুষ্পমঞ্তরী। আর এরা সঁব তামার সখি।" 
ওঝা জিজ্ঞেস করলে;_“তোমরা| এখানে কেন?” উত্তর এলো-- 
“এটা জমার শ্বাশুর-বাডী।” ওঝা প্রশ্ন করলে-_“রামদাস 
প্রেতিনী উত্তর দিলে--“আমার বর” ওবা 
আবার জিজ্ঞেস করলে--“তোমরা এ দশ। প্রাপ্ত হলে কেন? সে 
উত্তর দিলে--"ভূ'মিকম্পে রাজ-প্রণাসাদ প'ড়ে গি'ছলো | প্রাসাদের 
সকলেই আমবা অপমৃত্যুর জন্য প্রেত হ'য়েছি।” ওঝা তখন 
আদেশের স্ুবে বললে-_-”বেশ, তোমর! যাও।* প্রেতিনী উত্তর 
দিলে-_“আমরা এখুনি চ'লে ধাচ্ছি, কিন্ত ওকে নিয়ে ধাবো। 
উনি আমাকে বি'য়ে ক'রেছেন !” 

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজ] গেল খুলে। 

হিমের মত ঠাণ্ডা এক ঝলক দম্কা হাওয়া ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে 
গেল। লকলে তাড়াতাড়ি ঘবের মধ্যে গিয়ে দেখে রামদালের নিশ্চল 
দেহ নিছানায় পডে আছে! গলায় পাচ অগ্কেলের দাগ । বোধ হয়, 
ষাবার সময় পুষ্পমঞ্জরী গলা টিপে অপঘাতে তার মৃত্যু ঘটিয়ে তাকেও 
নিজের সঙ্গে প্রেতপুবীতে নিয়ে গেছে! 

কাঞ্চনপুরে এখনও মে বাঢী আছে। যদিও সময়ের গতির সঙ্গে 
তা এখন ভ্স্তপে পরিণত হয়েছে! সেখানকার লোকেরা বলেন, 
এখনও প্রতি রাত্রে নাচ-গান, হাসি-তল্লা সেই বাড়ী থেকে ভেসে 
আসে ! ভড্কে কেউ রাত্রে ও-দিক্‌ মাড়াতে চায় না! ! 

ভ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক )। 


আবিষ্ষান্নের কথা 


কল্পন! এবং মাথা খাটাইয়। মানুষ এই যে নানা যক্ত্রতন্ত্র তৈয়ারী 
কারিতেছেনু, আইন-মতে এগুলির পেটেন্ট-রেজিস্্রী করা প্রয়োজন । 
নহিলে তুমি করিলে নূতন রকমের কোনো যন্ত্র আবিষ্কার, দেব 
বাজারে বেচিয়া অর্থ উপাজ্জন হইবে” আমি সে-যস্ত্র তৈয়ার করিয়া 
বাজারে ছাড়িয়৷ দিলাম আমার তৈয়ারী বলিয়া--তোমার লোকসানের 
সীমা রহিল না! একের ধন অপরে ন! লইতে পারে; তাহারি জন্য 
আইন-মোতাবেক এই সব আবিষ্কার-রচনাদি রেজিঘ্রী করিবার 
ব্যবস্থা আছে--সকল দেশে । 

স্বাধীন দেশে মান্তুষের কল্পন! যেমন দিগ-দিগন্তে প্রসারিত হয়, 
আবিষ্কারের সুযোগও তেমনি সে সব দেশে অনেক বেশী। তাই 
ওদিকে আমেরিকায় ও যুরোপে এবং এদিকে জাপানে নব-নব 
আবিষ্কারের এমন সমারোহ দেখি । ব্মামাদের দেশে চিস্তামীল ব্যক্তির 
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অভাব নাই,কয্পনা এবং চিন্তা করিয়া যন্ত্রও আসবাব-পত্রের সার্ট-পাঞ্জাবী-টুপির আবিষ্কার ঘটিয়াছে। কেহ বঙ্গেন, বর্মাল! 
আবিষ্কারে আমাদের দেশের লোকের শক্তি নাই, এমন কথা বলা মানুষের প্রথম আবিষ্কার । কেহ বলেন, লাঠি এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রথম 
চলেনা! তবে নুযিধা ও সুযোগের অভাবে সে শক্তির বিকাশ আবিষ্কার; হিংস্র পণ্ড এবং শক্ত বধ করিয়া নিরাপদে বাসের ব্যবস্থা 
ঘটে না। ও করিতে মানুষ আবিষ্কার করিয়াছিল লাঠি এবং অস্র-শন্্। , আবার 

তোমর! যদি ভাবিয়া থাকো, আবিষ্কারে মাথা খাটাইতে হইলে কেহ বলেন, আগুন ভ্বালিবার উপায় মানুষের প্রথম আবিষ্কার । 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকখানি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তো মে ধারণা ঠিক গৃহ-নির্মীগকেও অনেকে আবার "মানুষের প্রথম আবিষ্কার বলিয়া 
ঘোষণা করেন। 

এ সবের আলোচনা করিয়া লিনকন বলিয়াছেন, খাস্ত-সংগ্র বা 
গৃহ-নিন্মাণ পশু-পক্ষীতেও করে। তবে পাচ হাজার বৎসর পূর্বেও যে 
ভাবে তারা খাপ্ত সংগ্রহ বা গৃহ নিম্সাণ করিত, আজ পাচ হাজাধ 
বংমর পরেও তাদের সে খান্ত-সংগ্রহ বা গৃহ-নিশ্মাণের প্রগালাতে . 
কোনো! পার্থক্য নাই! মানুষের সন্ধে তাদের প্রভেদ শুধু এটুকু ! 

আবিষ্কারের ইতিবৃত্ত সন্ধান করিলে দেখিতে পাই, এ কাজে 
দীন-দরিপ্রেরাই মব চেয়ে কৃতিত্ব লীভ করিয়াছেন । অভাবে মান্গুযের 








প্রথম মোটর-গাড়া (১৮১৯৩) 


নয়, জানিয়ে! । কারণ, আমেরিকান ঘে মব মনীনী নানা যন্্রতন্ 
আবিষ্কার কবিয়াছেন, তারা প্রাইমাবী বিজ্ঞান-পাঠের একটি পাতাও নর 
খুলিয়া দেখেন নাই ! ল্াবরেটনি দন্বন্ধেও তাদেব এক তিল 
অভিজ্ঞতা ছিল না। 

আবিষ্কার সম্বন্ধে মাফিন মহামতি লিন্কন বড় একটি সত্য কথ! 
বলিয়। গিয়াছেন। তানি বলিয়া গিয়াছেন-_মানুষ সর্ব-প্রথমে কি 





প্রথম টাইপ-রাইটার (উইলিয়াম বার্টের আবিষ্কার) 


চিন্তাশক্তি খুব বেশী জাগ্রত হয় এবং সে চিন্তার প্ররভীবে অভাব- 
মোচনের উদ্দেশ্যেই আবিষ্কারের পত্তন । তাই ইংরেজীতে চলিত 
কথা দেখি-13509551% 15108 7010187 01 32155011008, 
সিন্দুকের বা আলমারির চাবি খুজিতে না পারিয়া মাথা খাটাইয়া 
চাবি খুপ্লিবার যে উপায় চোর-ডাকাতে বাহি্কু করে, তাহাকেও 
আবিষ্কারের কোঠায় ফেলা চলে ! 
দূর-পথের পাড়িকে সহজ ও ক্ষিপ্র করিবার জন্ মানুষ প্রথমে 
বলদের পিঠে চাপিত,-তার পর ঘোড়াকে করিল বাহন।ধোড়ার» 
কষিপ্রগতির জন্ত। ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘ পথ চলা সহজ নয়; তাই টি 
গাড়ীর স্থাি হইল। এবং এ গাড়ীকে যতখানি স্বচ্ছন্দ ও সহজ কর! 
র যায়, সে সম্বন্ধে মানুষের কল্পনা ও চিন্তার বিরাম ছিল না বলিয়াই 
ই নিন নাতি 355 আজ স্থলপথে আমর! পাইয়াছি মোটর-গাডী। জলপথের গাড়িকে 
আবিফার করিয়াছিল? মানুষ প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছিল নিজের স্বচ্ছন্দ ও ক্ষিপ্র করিতে ্ড়টানা নৌকার পরে মানুষ বৃদ্ধিবলে 
অবস্থার নগ্রতা-_এবং দে তখন ভাবিয়া স্থির করিল, গাছের লা-পাতা- গড়িয়া তুলিয়াছে পালতোলা জাহাজ, মার এবং মোটর-বোট। 
বন্ধল দিয়া লগঘতার আবরণ রচনা করিতে । গাছের পাতা আর তবু মানুষের চিন্তা গেল না ! শৃন্ঘপথে কি করিয়া পাড়ি দেওয়া চলে? 
বন্ল হইতেই পৃথিবীতে আজ ধুঁতি-পাড়ী-তুঙ্গি, উড়নি কোট-পেষ্টলেন, মান্ুহের এ চিন্তা' এবং কল্পনা হইতে প্রথমে নিশ্শিত হইল বেলুন । 





১৮ 


মানিক বন্দী 


1 ২য় খণ্ড, ওয় সংখ্যা 
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বেগুনকে নিয়ন্ত্রিত করা কঠিন হইল--তার পর হইল এয়োগ্লেনের 
জী । এই এরোপ্লেনকে সহায় করিয়ী। কি তীবে শহর ও শত্রু দেশকে 
খ্বংম করা যায়, বৃদ্ধির বলে তাই আজ যে সব বিধ্বংসী প্লেনের স্যর 
ছইয়াছে। তার পরিচয় নৃতন করিরা দিবার প্রয়োজন নাই। সে 
পরিচয়ে আমানের শিক্ষা-দীক্ষায় সংস্কৃত মন লজ্জায়-ঘবণায় আতঙ্কে- 
ভয়ে শিহরিয়া! উঠিয়াছে ! 
ধ্বংদের কথ! ছাড়িয়। দিই । মানব-জীবনকে স্বচ্ছন্দ করিতে 
জীবলোকের স্থিতি ও পালনের জন্ঠ এই ষে সব নান! যন্ত্র আবিষ্কৃত 
হইয়াছে-কলের তাত, কলের লাঙ্গল, বৈদ্যতিক আলো-পাখা, 
টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ফটোগ্রাফি, রেডিও, টেলিভিশন, গ্রামোফোন, 
সিনেমা প্রভৃতি-_-এ সবে জীবল্লোকের কতখানি কল্যাণ সংসাধিত 
হইতেছে, তার আর সীম! নাই । 
বৈদ্যুতিক প্রবাহের কথা ধরা যাক! বেগ্লামিন জ্রাঙ্কলিন কবে 
ঘুড়ি উড়্াইতে গিয়! ঘড়ির কুতায় বিছ্যুতের প্রবাহ ধরিয়া ছিলেন ! 
দেংপ্রবাহ লইয়া ছেলেখেলায় ন৷ মাতিয়া তিনি গভীর চিন্তা-ধ্যানে 
নিম হইলেন । ক্টার দে ধ্যান-তপন্যার ফল্লে মর্ত্যলোক আন্ত 





রেল-এক্সিনের মঙেল (১৮৪০) 


বিছ্যাংকে আজ্ঞাবহ ভূত্যরপে পাইয়া! জীবনকে কত দিক্‌ দিয়া 
কতখানি হবহ-্থচ্ছন্দ করিয়াছে, ভাবিলে বিশ্ময়ে আকুল হই ! 
ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের কাহিনী মনে পড়ে ! ভগীরথ যে গঙ্গাকে 
ভারতে আনিক্পাছিলেন, দে গঙ্গা আজ আমাদের কতখানি কল্যাণ- 
সাধন করিতেছেন ! ফ্রাঙ্কপিনের বিছ্বুৎ-প্রবাহ-আনয়নেও মার! পৃথিবী 
তেমনি কল্যাণ-সম্পৃদে মমৃস্ধ ! 

বাড়ীতে আঞ্জ তেলের প্রদীপের জায়গায় বৈছ্যতিক বাতি 
ঘালিয়। কত সহজে আমরা কতখানি আলো পাইতেছি, তৈগ- 
_সলিতার হাঙ্গামা নাই-শুধু একটি সুইচ টেপা! এ বৈদ্যাতিক 
আগ্োোর স্য$ করিয়াছেন এডিশন। এ আল্লো-পাখ! দরিদ্র-ধনী- 
নির্ধিশেষে সকলের পক্ষে সহজলভ্য করিতে তার সাধনার অস্ত ছিল 
না-শষ্টাহারি সাধনার ফলে আমরা আজ এতখানি স্বাচ্ছন্দ্য 
লাভ করিয়াছি । 

বি্্যতের এ প্রবাহ"ধারা--তার শ্রক্তি কতখানি, সে পরিচয় 
এডিশন প্রভৃতি আবিষ্কারকের কল্যাণে আজ আমাদের, 
আর অজ্ঞাত নাই। 

শুধু বঞ কেন, মৃক-বধিরের শিক্ষ/-বিধি আবিষ্কারের কথ! ভাবে! ! 


আলেবজান্দার গ্রে্ঠাম বেল্‌ সপ্ন দেখিতেন, বল্পনা করিতেন, চিন্তা 
করিতেন,_-এ যে অগণিত মৃক-বধির বেচারা মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া 
পাথর হইয়া রহিল--তাদের এ গভ্তরত্ব হচানো। যায় না? শব 
বিজ্ঞান অনুশীলন করিয়া শব্দ-তরঙ্গের বিভি্তা জক্ষ্য করিয়! তিনি 
শব্বস্পন্দনের সাহায্যে মৃক-বধিরকে আজ মচেতন করিয়াছেন, 
তাদের মনে জ্ঞানের আঙ্গো৷ জ্বালিয়াছেন। 

ছু'চ, সুতা, আলপিন, জামার বোতাম, ছক, পেরেক, দ্বপ”_ 
এসবের হকি হইল কিরূপ, ভাবিয়া। দেখিয়া? বিশেষজ্ঞেরা বলেন, 
আবিষ্কারের রাজ্য সীমাহীন । এখনে! বল্পন! এবং চিন্তা করিয়া 
আবিষ্কারের রাজ্যে অনেক-কিছু করিবার আছে । তোমরা-আমর1-_ 
সকলেই যদি চিন্ত! করিয়া! মস্তি চালনা! করি, জীবনকে আরো 
স্বচ্ছন্দ করিবার উপযোগী বহু সামগ্রী হয়তো! তৈয়ারী করিতে পারিব । 

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আইরিচ, হার্জ বলিয়া গিয়াছেন--ভগবান্‌ 
মানুষকে যে বুদ্ধি ওচিস্তাশক্তি দিয়াছেন, তাহার জোরে মানুষ 
অসখ্য পৃথিবী স্যর করিতে পারে-সে জন্ত মানুষকে আলম্য ত্যাগ 
করিতে হইবে! এ-কথায় বিশ্বামিত্রের নুতন পৃথিবী-স্থঙির কথ! 
মিথ্যা কল্পনা বলিয়া! মনে হয় না। 

তোমরাও আলস্য ত্যাগ করো-_শিক্ষা করো-_মস্তিষ্ধ চালন। 
করো- আবিষ্কারে মর্ত্য-বামকে আবে! স্বচ্ছন্দ করিয়া জীব-জগতের 
কল্যাণ সাধন করিবে ! ধরণীর ইতিহাসে অক্ষয় স্বর্ণাক্গরে নিজেদের 
নাম ক্ষোদিত রাখিতে পারিবে ! 


পর চর্। 


সে-দিন ট্রামে চড়ে চলেছি, সামনের শীটে দু'জন ভদ্রলৌক বসে অনর্গল 
কথ! কইছিলেন। স্ঠাদের কথা স্পষ্ট শুনছিনুম। ট্রাম চলেছিল 
লালদীঘির দিক থেকে ভবানীপুর । ভদ্রলোক ছু'টি যে-কথা। 
বল্লছিলেন, তাকে কথা! বললে কথার অপমান হয়- ভারা করছিলেন 
পরচর্চ। ! এবং ধাদের সম্বন্ধে চণ%চ, তারা অবশ্য ছিলেন বহু দূরে, 
নেপথ্যে, তাদের সে চর্চার নাগালের বাইরে ! 

তাদের কথার মখ-অফিসের বড় বাবু থেকে অন্ত সহকন্মারা 
সবাই মন্গ-_নিন্দার যোগ্য ! 

কাদের মে আলাপ-আলোচনা শুনে মনে হচ্ছিল, ছুনিয়ায় 
যত মন্দ যত ব্দূ প্লোক, সবাই যেন পরামর্শ করে একত্র মিশেছেন 
ওদের দু'জনের অফিসে ! 

ট্রাম থেকে নেমে মে-দিন ও'দের কথাই মনে হচ্ছিল । ভাবছিলুম, 
মান্থুব সত্যই এত মন্দ হতে পাবে? শুধুস্বার্থপর? কৃপণ? 
অবিবেচক 1 পরের মাথায় কাটাল ভেঙ্গে দিনাতিপাত করেন? 
ভালোর .তিঙ্গাংশ এঁদের মাধ্য নেই? 

বাড়ীর একটি চাকরের কথা মনে পড়জ্োো। তার কাজ ছিল 
নিখুঁং_মন দিয়ে কাজ করতো । দোষের মধ্যে চুরিতে তার হাত 
ছিল ভয়ানক। এক বার চুরি ধরা পড়তে তাকে ছাতিয়ে দেওয়া 
হয়। সেই চাকরের কথা মনে জাগলো । ভাবলুম, মে চোর ছিল 
বটে, কিন্তু তার গুণও ছিল অনেক ! 

মনে হচ্ছে, অপরের সম্বন্ধে আলোচনা! করতে বগলে তার 
দোষের দিকটাই আমর! বড় করে তুলি, গুণের কথার উল্লেখ করি 
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মাঁ-এ কি ভালো 1? এতে নিজেদের মন অনেকখানি ছোট হয়ে 
যায়! 

বাড়ীতে ছেলের! ক্লাশের পড়া! মুখস্থ করছিল। ইংরেজী কবিতা 
পড়ছিল ও 
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সংস্কতেও একটা কথা আছে, 'অক্ষিকা! ব্রণমিচ্ছস্তি' ! এ ছু*টি 
কথ! খব সত্য। মামুষের আঁডালে তার নিন্দা করার মতো! হীনতা 
আর নেই! 

অপরের দোষ-ক্রুটিব তখালোচনা করবার আগে আমাদের উচিত, 
নিজেদের দোষ-ন্রটির সন্ধান নেওয়া । পৃথিবীতে সবাই চায় সুখে 
শান্তিতে বাস করতে । তপনের নিন্দা বরে বেডিয়ে কি লাভ? 
যে সময় পরচর্দা কঝঃবো, মে ফময় যদি ভালে! বই পড়ি, ভালে! 


চিন্তা করি, চাস্িগল্প করি, তাহলে মন তাতে কতখানি তৃপ্তি 
পাবে! কতখানি শান্তি পাষো মনে ! এ কথা যদি চিন্তা কর 
দেখি, তাহলে পরচর্দশয় মতি হবে না, নিশ্চয় । 

হেলাক অগরের নিঙ্গা করে রসনার তীব্রতায় গর্ব বা আনন 
বোধ বরে, তেমন লোবকে বেউ শ্ুনতরে দেখে না। সবজে্ তাকে 
সঙ্গেহের চোখে দেখে, ভয়ের চোখে দেখে । ভাবে, আমাদের 
অসান্াতে তো! এ লোক তস্য জায়গায় বলে রসনায় এমনি বিধোগগারণ 
করবে! কাজেই তাঁর পক্ষে সত্যকার বন্ধু, সত্যকার ন্নেহ-ভাললোবাম! 
পাওয়! কঠিন । পরের যা ভাজে! অর্থাৎ গণ, ভাই নিয়ে আলোচন্তা 
করা উচিত।' পরেন গণাবন্তীর আলোচনা করো 4 গুণের ভদ্ুলীলন- 
বিশ্লেষণে নিজের দোষ বিদৃগিত হবে। 

একথা মনে কবে পরনিন্দা তোমরা সর্বদা পরিহার করে 
চজবে। শুধু তাই নয়, যে লোক পরচর্দা করে, তার সঙ্গ-সাহচর্য্য 
যথাসস্কব এডিয়ে চলবে | মন্দ কথ! তালো5নায় মানুষের স্বভাব 
মন্দ হয়ে যায়, মানুষ মন্দ হয়--এ*কথা মনে রেখো । 


অদ্ধদগ্ধ গ্িত কন্কাভার, 
সন্ধ-চিতাব অস্থি ও তঙ্গীর, 

করাল কবে?টি, ঠুম্বা দুলছে গলে, 
আমব-আাবেশে ঢলে যায় কৃতৃহলে । 
কর্ণে তাহার কুবু্ৎ কুগুল, 

উদ্ভাত ভটা-_যেন তুজগ্গ-দল 5 
ললান জুছিয়া প্রকাণ্ড ললাটিকা, 
অঙ্গে তঙ্গে প্থিতেছে বিভীধিব1 ! 
মত্ত তাহার বহস।ময় কি যে! 
অযোরপপ্থী তুম্ভ্র বলে মে নিজে । 


শুরু রজন", শুভ্ত দিনের আলো 
চক্ষে তাহার লাগে না মোটেই ভালা! । 
মে সুচিভেগ্ক গ্রশ্ন আধার যাচে, 
মেঘ ও বন্ত বিদ্যুতে বুক নাচে : 
চুম্বক সম তাহার আকর্ষণ 

টানে ধরশীব গ্লানি ও আবঙ্জঞন। 

সে থাকিতে চায় শুধু তাহাদিগে নিয়! 
কুত্রদেবের ক্ষুদ্র সে সাপুড়িয়া । 

গরল তাহার চন্রচুড়েকর দান 

চায় না প্রকাশ, চায় সে যে নির্বাণ । 


অটল গতীর তুম্জ্রর বিশ্বাস-_ 
কুৎদিত-মাঞে নুন্দর করে বাস। 
হীরক যেমন অঙ্গার হতে করা 
শিব হতে হলে শব হতে হবে আগে ! 
মুকি পাইতে, ঠিক মুক্তার মত 
হিতে হইবে সাগরের দেওয়া ক্গৃত। 


অঘোরপন্থ্ী 


বিরাট, বেদনা মণ্মন শিলাভার, 
বহাবে মন্ধে রেবাব স্বচ্ছ ধার! 
কূট হলাতল সুধা ভবে নিবেদনে, 


দৃপ্ত নেত্র তৃপ্ত প্রেমা্জনে।  * 
০০ 


প্রভু যে তাহাব অঘোবেশ্বর শিব, 
সেই জীবন্ত-_-আব সব নিভীব | 
তার নামে যাহা গ্রহণ করে তা শুচি, 
তিনি যাহা! দেন তাহাতেই অভ্ভিরূচি। 
বপেব মালিক আনন্দ সং চিং ! 
ক্টাব কাছে নাই কৃংসিত অকুংসিত। 
প্রব্যেব গুণ কি বোনে তন্য জন ? 
বদল করিতে সাভার কতক্ষণ ! 

সব রসই মিঠ-_বিচার বিফল গণি, 
সব রন্ধ্রে স্তরে বংমীধ্বনি | 


মঙলগিনত্বের গৌরব অবভগতে, 
উজ্জবল্যের ভিত্তিও মেই পাতে। 
ঘ্ুণা-আবরণ সব আভরণ সেরা 

সেই ত মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া । 

সবার আড়ালে_ সেথা সহন্রদলে, 
অচিস্তনীয় আদান-প্রদান চলে । 

মে আধারে পাই ষে আলোর পর্্জাদ, 

নিটে নয়নের শত জন্মের সাধ । 

কানে পাওয়া যায়, সে পাওয়ায় কি যে সখ? 
বাক্পরুদ্ধ কঠ._রসনা মৃক ! 


তুম্ভ্র বলে, থা করিতেছি ব্যবহার, 
এ নবকপাল নহে ত অবজ্ঞাব | 
কত ভাব কন্ত চিন্তার এ যে রাজা! 
শিরায় শিপায় রডিন গোলাপ তাজা ! 
কত তনুভতি--কতই নিবিড় ম্নেভ, 
হেথায় বসতি করেছে, 

ভাবে না কেহ! 
উহাতে-আমাতে প্রতেদ ক'দিন লাগি, 
তাঈ ভালোবামি ! এত এর তন্ুরাগী ! 
উলটি পাল্গটি দেখি, উংস্তক ভারীঁ_ 
বিধির লিপিটা যদিই পড়িতে পারি ! 


শিব আমাদিগে শ্বশানেতে আনে টানি 
ও যে হুর স্থতিকাগার, তা জানি। 
হেথা সাধনায় ধরি সারা বিভাবরী 
ক্ট্যোভিঃবন্মেরই মোরা ঠঞ্জান করি। 
আমাদেন দেওয়া অমেধ্য উপচার 

হোক নিন্দিত, তবু পৃক্তা করি তার। 
নীতি না মান্গুক-_আমাদের কারু-কল! 
হর-গৌরার সাজায় ছালনা-তলা। 
পক্কশয্যা যত পারো ঘুণা করো! . 


ফোটায় কমল" তোলাই শক বড়। 


ব্যাস-কাশী হতে কাশী কতটুকু দূর 
তুম্ভ্র কি হবে জানেন চন্্রচূড়। 


জীকুমু্রজন মজিক 


চে ্বানথয-সৌবদ্য; ৮ ণ 


পরিপূর্ণ দে 
উ্বীকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন, “বৃস্তহীন পুষ্পসম জাগ- 
নাতে আপনি বিকশি" ! আবার বলিয়াছেন, “যখনি জাগিলে বিশ্বে 
যৌবনে গঠিতা, পূর্ণ-প্রক্ষুটিতা ! 
ফুলের মতো! অঙ্গের যে এই পূর্ণ বিকাশ, ইহার অর্থ, হাত-পা, মুখ, 
বুক, কোমর-_প্রত্যেকটি আঙ্গর পরিপূর্ণতা ! প্রতি অঙ্গের গঠন 























১। সিধা খাড়া ঈাড়ান 


পরিপূর্ণ না হইলে মানুষকে সুদার বল! চলে না। আবার 
দেহের গঠন যদি পরিপূর্ণ না হয়, কোনো অঙ্গের গঠন খর্ব বা দীর্ঘ 
হয়, তাহ! হইলে দেহের দে-অসৌনাধ্যের সঙ্গে মানুষের মনও নিখুত 
স্বাস্থ্যে ভরিয়া £ঠে না। 

আজ বদি আমতা সভ্যতা বা ফ্যাশনের দন্ত না করিত স্বাভাবিক 


২। দেওয়ালে হাত চাপিয়া হেলিয়া পড়া 


ভাবে বাম কষিতাম, তাহ! হইলে আমাদের দেহের গঠনে 
আঁপনা হইতে সৌকুমাধ্য রক্ষা পাইত। আজো আমাদের দেশের 
অসভ্য সাওতাল বা কোল-ভীলদের দেহ যৌবনে যে পরিপূর্ণতা লাভ 
করে, দেখিলে নগন-মন জুড়াইয়! যায়। রও কালো হইলে কি হইবে, 
তাদের দেখিয়া সৌনরঘ্য-পৃঙ্তারী কবিরা বলেন, যেন কালে! পাথর 
কাটিয়া নিপুণ শিল্পী অপূর্ব মৃষ্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন ! 

যৌবনের এই পরিপূর্ণ ছাদে দেহকে গড়িয়া তুলিতে পারিলে স্বাস্থ্য 
থাকিবে অঙ্কুর; সেই সঙ্গে যৌবনভ্্রীকে কোনো দিন হারাইীতে হইবে 
না । দেহে শত্তি-সামণ্থ্য থাকিলে মানুষকে নুঙ্দর দেখাইবেই | 

অনেকের ধারণা, দেহ শক্ত-সমর্থ হইলে নানীর শ্রী ঝরিয়া যায়, 
দৌন্দধ্য লোপ পায়। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভূল। 

দেহে শক্তি থাকিলে নিজের উপর পুকষের বিশ্বাম থাকে অনেক- 
খানি; মনে সাহম থাকে, শাস্তি থাকে । নারীর দেহও যত শক্ত-সমর্থ 
হইবে, তার মন ততই প্রফুল্প থাকিবে ; এবং দে নারীর দৌন্দর্যে 
মুগ্ধ হইবে না, এখন মানুষ পৃথিবীতে মিলিবে না ! এই শক্তির সহিত 
সৌন্দর্য মিলাইয়াই ভারতের কবি মোহিনী মৃদ্তি রচনা! করিয়াছিলেন ! 
দেহে শক্তি-মামর্থ্য থাকিলে মন প্রফুল্প থাকিবে এবং মনের প্রফুল্লতায় 
দেহে ্রী-সৌন্দধা বিকাশ লাভ করে, -শ্রী-সৌন্দধ্য অটুট অক্ষয় থাকে । 

আমাদের দেশের মেয়েরা আজ পথে-ঘাটে বাহির হইতেছেন, 
তাদের পানে চাহিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়! ক'জনের দেহ পর্ণ 
পরিপুষ্ট দেখিতে পাই? আকারে কেহ খর্ব, কাহারো দেহ দীর্ঘ । 
মেয়েদের গঠনে কি বৈসাদৃশ্বই না লঙ্গ্য করি! দেহের গঠনে এ 
বৈকল্য বা অসামগ্রস্ত ঘটিবার কারণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক ভাবে 
সুদে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই । 

দেহকে গড়িতে হইবে । আলগ্যে-উদাস্তে দেহকে টিলা-ঢালা 
ভীবে গড়িয়া! তূলিলে চলিবে না । দে গুদান্তের ফলে গলায় ঝি'ক 
উঠিবে, বুক হইবে পাংলা পাতের মতো, 
জঘন-দেশ হইবে কদধ্য, পা হইবে খাটো, 
হাত জুদীর্ঘ। বেছাদ দেহে নানা ব্যাধি- 
উপসর্গ আসিয়া বাসা বাধিবে ! 

দেহকে স্ম্থীদে এবং পরিপূর্ণ সৌকুমার্যে 
গড়িয়। তুলিতে হইলে বিশেষ কয়েকটি ব্যায়াম- 
বিধি পালন করা কর্তৃব্য 

প্রথম বিধি_জোড়া পায়ে সিধা খাড়া 
হইয়া ঈলাড়ান । হাটুতে হাটু ঠেকিয়া থাকিবে_ 
১নং ছবির মতো।। তার পর সিধা ভাবে ছুই 
হাত তুলুন উদ্ধে' মাথা! ছাড়াইয়া ৷ তুলিয়া 
দুই করতল আবদ্ধ কক্ষন। মাথা খাড়া 
রাখুন--মাথা কোনো দিকে হেলিবে না, 
ঝু'কিবে না। 

এমনি ভাবে এক মিনিট স্থির ভাবে গড়ায় থাকুন । তাঁর পর 
ছুই হাত অঞ্চলি-ন্ধ ভাবে রাখিয়া! সামনে-পিছনে সবেগে ছলান 
দশ-বারো বার। পিঠ যেন এ সময়ে না ঝৌকে। মাথ! না হেলে! 

দ্বিতীয় বিধি,দেওয়ালের কাছ হইতে একটু দূরে সরিয়া 


 দীড়ান__জোড়পারে গড়াইবেন। তার পর পায়ের আঙুলগুলির 


২৯শ বর্ষ-_মাঘ, ১৩৪৯ ] ছেলে কেম কাছে? ৪২১ 
840855255858888885889 '88888888558588588887868788888888888586828888222. ৮৪৪৪৫ 8৮০47৪৪০৪৪৪৪৪৪৪৪ ৪৪5 58882 6 ঠরা 26586222825 ভাজা 2 68886৫88885 5866182৪৪৫৫ 
উপর মাত্র দেহের ভর রাখিয়া গোড়ালি তুলিয়া (২নং ছবির মতো! ) থে কচি ছেলে ছিনে অন্ততঃ পনেরো! মিনিট থেকে আধ-ঘন্টাটাক 
দেওয়ালে ছুই হাত ঢাপিয়া হেলিয়া পড়ুন তার পরবেশভ্তোর সময় কাছে, তার ফুশ-ফুশ হন্তরটি প্রসারিত এবং সুস্থ ভাবে গড়ে উঠছে, 
দিয়া সিধা হইয়া দীড়ান। জানবেন । যে কাদে না, তাকে ডাক্তার-দেখানো দরকার । 
পিধ। ধড়াইবার পর আবার মা হয়তো কাজে ব্যস্ত, ওদিককার ঘরে ছেলে উঠলো.কেঁদে। 
এমনি দেওয়ালে হাত রাখিয়। একটানা কান্না ! এ-কান্নার বিরাম'নাই, ছেদ নেই। মা ছুটে এলেন। 
দেচ হেলানো; তার পর এসে দেখেন, ছেলে কাঁদছে মুখের মধ্যে দু'টি আঙুল পুরে। এতে 
আবার সিধা খাড়া! হওয়া। বুঝবেন, ছেলের খিদে পেয়েছে; তাকে এখন খাওয়াতে হবে। 
এব্যায়াম করা চাই অস্ততঃ- ছেলেকে মা খাওয়াবেন । খাওয়াবার পর তবু যদি ছেলে ধুঁৎ-খুৎ 
পক্ষে দশ বার। করে কাদে, তাহলে বুঝতে হবে, অন্ুঝপ থাবার সে পাচ্ছে না, যে? 


তৃতীয় বিধি--সিধা খাবারে তার দেহের পুষ্টি হয়। তখন অবস্থা! বুঝে ব্যবস্থা কর! চাই। 
ঈাড়ান। ঠাড়াইয়া ছুই হাত মায়েদের উচিত, ছেলের ছ' মাস বয়স অবধি প্রত্যহ যেন ছেলের 
পিছনে রাখিয়া! ছুই হাতে ওজন নেওয়া! হয়; তার পর মামে একবার করে ছেলের ওজন নেবেন। 
একটি দড়ির ছুই প্রান্ত ধরুন । ছেলের ওজন বাড়া চাই। যদি দেখেন ওজন বাড়ছে না, তাহলে 
দড়ি ধরিয়া এমনি পিছন ডাক্তার দেখিয়ে ছেলের লালন-সন্বন্ধে অনুরূপ বিধি-ব্যবস্থা করবেন ' 


খাবার সময় নয়, অথচ ছেলে যদি কাদে, তেমনি বিরামহীন 
একটানা কাল্না-_তাহলে বুঝবেন, তার তেষ্টা পেয়েছে। ছেলেকে 
জল খাওয়াবেন । আঘাত লাগলেও ছেলের! একটানা-কান্া কাদে। 
সে জন্য কীদলে দেখবেন, কোথাও তার লেগেছে কি নাঁ। কাদতে 


দিকে দে দড়ি ধরিয়া ছু'হাতে 
টানাটানি করুন ( ৩ নং ছবি 
দেখুন ) প্রায় পাঁচ মিনিট | 
এব্যাপাবে কাধের ও ঘাড়ের 


গড়ন নিখুত পরিপুষ্ কাদতে ছেলে যদি হাটু নাড়ে, হাতের দু'টি বুড়ো আঙুল হাতের 
হইবে । মধ্যে গুটিয়ে হাত-মুঠি করে, তাহলে বুঝবেন, কলিকের বেদনায় 
চতুর্থ বিধি। ৪ নং ছবির কীদছে। গীত ওঠার সময়ে ব্যথা-ভরে ছেলে কাদে। এ কান্নার 


ভঙ্গীতে অবস্থান করিয়৷ ডন্‌ 
ফেলিতে হইবে । নীচু হইবার 
সময় বুক ও মুখ যেন ভূমি 
স্পশ না করে হাত এবং 
পা টাইট দিধা রাখিতে 
হইবে। এ ব্যায়াম করা 
চাই অন্ততঃ পাচ মিনিট | 


সঙ্গে সে নাকে হাত ঘষে, কাণ ধরে টানে । এ লক্ষণ দেখলে বুঝবেন, 
তের ব্যথায় ছেলে কীদছে। 
পেয়েও ছেলের! কাদে । দে কায্নায় কাণে যেন ছু'চ বেঁধে। 
ছেলেদের ভয় দেখানো মহা পাপ। ভঙ় পেলে ছেলের স্বাস্থ্য হণ হয়, 
তার মনের গড়নে বাধা ঘটে; মন বিকৃত বিকল হয়ে গড়ে ওঠে-_এ 
কথা বেশ করে মনে রাখবেন । 
শোয়াবার দোর্ষে শরীর বেজুৎ হলে ছেলে কীদে। খাওয়াবার 
পর ছেলেকে ডান-কাতে শোয়াবেন, না হলে হজমে গোলমাল ঘটবে । 
ঘণ্টাথানেক ডান-কাতে শোয়াবার পর বা-কাৎ করে দেবেন। চিৎ 
করিয়ে বেশীক্ষণ শুইয়ে রাখবেন না । 
মেজাজ খারাপ হলেও ছেলে কাঁদে । এ-কান্নার সময় সে হাত- 
পা নাড়ে ভীষণ ভাবে বাঁকানি দিয়ে। এ রকম কান্নায় আদর 
করে দোল! দিয়ে ছড়া শুনিয়ে, ছেলের রিজাছকে শান্ত করবেন । 
তাহলে ছেলের কান্না থামবে । ' 
ছেগেকে চটকানো বা দিন-রাত তাকে বুঝে-কোলে রাখা কিছ্বা 
ঝ্মবমি-খেলনার সমারোহে বিব্রত করা-_দোষের | তাতে তার মন- 
মেজাজ খারাপ হয়, মনের ও দেহের গড়নে বিকৃতি ঘটে | অতএব « 
এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন । 








5 ছেলের কান্না ন! থামিয়ে ছেলেকে কখনো ঘম পাড়াবেন না। 
এ চারটি বিধি-পালনে দেহের গঠন হইবে নিটোল টাইট এবং জল্মাবার পর এক মাস দেড় মাস যে-ছেলে বাদে, তার সে কাম! 
ইতি জুভিটিহাহিযা বডি? ভালো; তার জন্য চিন্তার কারণ নেই। মেকান্নায় তার দেহের 
প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে ! তার পর নিজের হাত- 
ছেলে কেন কাদে ? পা সম্বন্ধে চেতন! জাগলে সুস্থ অবস্থায় ছেলে কাদে না। তখন 


কচি ছেলের কান্নার কথা বলছি। মায়ের পেট থেকে পড়েই কচি ছেল্লে যদি কাদে, তাহলে সে কান্নার লক্ষণ দেখে কারণ বুঝে যথারীতি 
ভীবনের সাড়া তোলে বেঁদে । কাঁাকে দাখী করেই মান্গুযের জন্ম ! বিধি-বাবস্থা করবেন । 


আমাদের মধ্যে ধার। কলিকাতায় আছেন, গত বড়দিনের মময় হইতে 
ভারা 'সাইরেন' শুনিয়া সতর্ক হইতেছেন ! জাপানী-বমার আনিতেছে 
--ও 'দাইরেন্‌' তাহারই সতর্ক-সঙ্কেত ! তার পর সতর্কতা! অবলম্বন 
করিয়া নিরাপদ নীড়ে থাকিয়া প্রাণ ও হাত-পা অঙ্গপ্রত্াঙ্গ রক্ষার 
ব্যবস্থা । মদে আমাদের স্ব প্রশ্ন জাগে, বাজিব আবছা" 


৪ ১ 





বমায়ের আগমন বুঝিবার সন্ত 
আলো-আধাবে গ! টাকিয়া মেবনাদী বমার আমিতেছে, তাদের পে- 


আসা কি করিয়া জানা যায়? দে-আবিভাব জানিবার জগ্য প্লেন 
ডিটেক্টর-ন্ত্ রর উপরে এই যন্ত্র রাখা হয় এবং 
প্খীন্ডেবিশেবগ্র কৃ ঘচারী আছেন খবরদারী করিতে । বায়ূ-তরঙ্গে । 
“প্লেনের শব্দ ভাগিয়া এ যক্ত্রে আসিয়া স্পন্দন তোলে। যন্ত্রে 
গ্যামপ্লিফায়ার সংযুক্ত আছে ; লে খ্যামপ্লিফায়ার-সংযোগে ও-্পন্দন 
,মশব্দে প্রকাশ পায়? সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রে হরিদ্রা ও লোহিত বর্ণের 
আলে! হলে। হবিদ্রা বর্ণের আলে! লিলে বুঝিতে হইবে, 
বমার-প্লেন আসিতেছে, তবে সেদূরে আছে! আর লাল আজে 
হলিলে বুঝিবেন, প্লেন খুব কাছে আগিয়া পড়িয়াছে। এ প্পন্দন- 
শব্দ এবং আলোর বিকাশ দেখিয়া বেতার-মারফং বম বেন আবির্ভাব- 
সংবাদ নির্দিষ্ট ঠেশলগুলিতে জানানো হয়-অমনি বিকট 
শব্দে সে-সব ঠ্রেশন ভইতে “দাইরেন” বাজাইয়। দিকে দিকে সন্কেত 
জাবি হয়। 








অশারি-মোজা 


যুদ্ধের দময় কোন্‌ জলা-জঙ্গলে ছাউনি ফেলিয়া লক্ষ লক্ষ ফৌজকে 
থাকিতে হয়--সেখানে মশা-মাছির বিষম উৎপাত । মশা-মাছির 
কামড়ে শুধু যে নিজ্রার বা স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত, তা নয়। তাদের 
কামড়ে দারুণ ব্যাধির আশঙ্কা! খুব বেশী। ফোৌভদের সমস্থ রাখিতে 





মশারি-মোজ! 


না পারিলে যুদ্ধে জয়লাভের আশা! থাকে না। বিছানায় মশারি 
খাটাইয়৷ মশা-মাছির লীড়ন হইতে নিরাপদে থাকা চল্লে, কিন্তু দিনের 
বেলা কাজ-কণ্ের সময় তার! ছাড়িয়া দিবে না ! তাই মশারির থান 
কাটিয়৷ সেই থানে পায়ের আচ্ছাদন তৈয়ারী হইয়াছে । এ আচ্ছাদনে 
পা ঢাকিয়। ফৌঁজ এবং নাশের দল ব্যাধি ও অস্থাচ্ছন্দ্যের দায় এড়াইয়া 
স্স্থ দেহ-মনে কাক্ত করিতে মমর্থ হইয়াছেন । 


২১শ বর্ধ--নাধ, ১৩৪৯ ] বিজ্ঞান-কাসৎ . ১ 
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-৫ফীঁজের জান হয়। মে অক্সিজেনের কল্যাণে : শিশুর স্বাস-প্রশ্থাসে ঞ্ট্র 

দ্ধ করিতে এই যে বিরাট বাহিনীকে দিবিদিকে পাঠানো হইতেছে, বাধা ঘটে না। গাড়ীর মধ্যে পশু সম্পূর্ণ নিরাপদ 

নঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্ত চলিয়াছে অন্তত উবধ-্পথ্য এবং খাঠার্দির থাঁকে। 





নির্বর-ধারায় স্নান 
বিপুল সরঞ্জাম, তাহাতেই তো! তাদের পরিচধ্যার শেষ হয় না ! টং ০ 

এতগুলি লোকের স্নান-পানের জন্য জঙ্গল চাই ! 'ম্নীনের জন্ম ষ্ বমার"ম'র 

মাকিন পূর্ত-শিনলীর দল জল পাইবার যে বাবগ্া করিয়াছেন, তাহার দেদদিন যে তিনখানা জাপানী-বমার কলিক।তা অঞ্চলে হানা দিতে 
চমংকারিত্বের তুলনা নাই! যথাসময়ে 
বনে-প্রান্তবে যন্ত্রযোগে নলকূপ খনন করা 
হয়; তার পর কাঠের ফেমের উপর 
বড় পাইপ খাটাইয়া সেই নল-কুপ 
হইতে জল লইয়া নির্ক-ধারায় তাহা 
উৎসারিত কর! হয্ব। সে সি শীতল 
জল-ধারায় স্নান করিয়া দেনা-বাহিনী 
দেহ-মনের শ্রাস্তি ঘচায়, গায়ের ধুলা-কাদা 
মুদ্ধিয়া আরাম পায়। 


বিষ-বাম্প-প্রতিষেধ 


জ্বাম্মানর! বোমায় বিষ-বাম্প ভবিয়া সেই 
বোমা-বর্ণে আবাল-বুদ্ধ-বনিতার প্রাণ-সংহারে 
একেবারে পৈশাচিক রকমে অকুষ্ঠ | সে বিব- 
বাম্প হইতে শিশুদের রক্ষা-কল্পে এক জম 
ইংরেজ বৈজ্ঞানিক বিষ-বাম্প-প্রতিষেধী পারা- 
শুলেটর-গাড়ী তৈয়ারী করিয়াছেন । এ গাড়ীর বমারের ষম ( ওয়াগনারের স্থ্টি ) 


উপর দিক্‌ বায়ু-বন্ধী কাচের আচ্ছাদনে ঢাকা । গাড়ীর ঘধ্যে আসিয়া জ্লাইট-দীর্জে্ট প্রিংয়ের হাতে .পঞ্্ব লাভ করিয়াছে 
শিশুকে শোওয়াইয়া পাম্প-ঘ্রোগে অক্সিজেন পরিচালনা করা যে প্লেন-বমার লইয়া প্রিং বিজয়-কীর্তি লাভ করিয়াছেন,সে প্রেন-বমার 
৫৪স্নী 





টি মাসিক বন্ুম্ী [হয় খণ্ড র্থ সংখ: 


গ্াকিন শিল্পার তৈয়ারী অমূল্য দান! এ প্লেনের হরি হয়াছে বাতাসের পাস্পার, তাপ-ঙচরী বাতি, এবং ছার! কয়টি উপালান। 
বিষান-শিনী জনি ওয়াগনাধের বন্ধিককেইশলে । রাত্রে শুঙ্গ-পথে এন্সবের সাহাধ্যে শিশুর আপ্রয়াগারটুকুর টেম্পারেচার-নিযন্ত্রণ এবং 
বন উদ্কে আগীন শর্-বমারকে খুঁকিয়া বাহির করিতে শিশুর বাড় ও স্বাস্থ্যের উপযোগী ব্যবস্থা চলে। ভশ্রয়াগারের 
জং সে বনাণকে ভাগ করিয়া হাতে নাগালে পাইতে এ 
প্লেনের শরক্ষি অনাধারণ। এ প্লেন আকাশে ১৫০** ফুট 
উদ্কে উঠিতে পারে; এবং ইচ্ছার গতিবেগ ঘণ্টায় চারি শত | 
মাইল। মিনিটে চার হাক্ষার ফুট উপরে ওঠে। তার উপর 
যে-কোন! অবস্থায় ( পোজিশনে ) নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া! বিপক্ষ- 
বমাণক আক্রমণ করিতে এ প্লেনের আদৌ বাধে না! 





শিশুর রক্ষা-নীড় 


আচ্ছাদন ন1 খুলিয়! “লভার* পরিচালনার দ্বারা চিকিংসক ও ধাত্্রীর 
দল আশয়-আগারের আবঙহকাওয়াকে পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ বারতে 





পাবেন । 
আসবাব-খট্রাঙ্ 
একটি আদমারি-_আসবাব-চিসাবে ঘবের সজ্জা বদ্ধন করে। 
রকেট মনোপ্লেন সে আলমাির মধ্যে এক জনের ব্যবগালোালে” ক "পড-চোপড রাখা 






চলে। আলমারিটি দোতলা। 
উপ--লল্লায় থাকে কাপড-চোপছ ; 
ণেই লক্ষে চেণ একানে জে্প-ভাষক 


আমেবিক্া আর ছু'্ন হিমানশি্লী কাশ এবং জুঈস এ যুদ্ধে ':7:১") 
বমার-নিধন-কয্ে আর-এক জাভের মনোপ্লেন তৈয়ারী করিয়া" 
ছেন--বমানের আকমণ-প্রতিরোধে তার শক্তিও অসাধারণ। এ 
প্লেন শুগে ওমে রকেট-বাজির মতো দিপা সোক্সা । ঘণ্টায় তিনশো 
মাইল চার গতিবেগ | পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, এ প্লেন একদমে সিধা 
একেবারে ৩০*** ফুট উর্ধে ওঠে। এবমার জাগ্নান-বমারের 


বিরুদ্ধে অবতীর্শতহইতেছে। 





আটাশে ছেলে 
উচিত্-সময়ের পূর্ত যে সব শিশু জন্ম লাভ করে, তাদের বাচাইয়া 
তোল! কঠিন ব্যাপার । লালনে এমন শিশুদের বাচাইয়া তুলিবার বানি 


ভঙ্গ মাক্কিন বিশেষজ্ঞের বন্ত্রমাতার সত: করিয়াছেন । এ 'বগ্রমাতা 

বৈ্থাতিক প্রবাচের সাঙ্ছায্যে অকালোদত শিশুদের চম২কার ভাবে থাকে গুটানো-অবস্থায় স্পিংয়ের একখানি একানে খাট । রাত্রে 
কাপন-পরিচধযা। করিতে পারে | ও-পাশের ছবিতে এ বনত্রমাতার পরিচয় নীচের তঙার ডালা খুলিয়া স্পিংয়ের খাট বাহির করিয়া বিছানা 
মিলিবে। জন্মিবামাত্র শিশুকে এই লৌহ-হগ্র-মধানস্থ বাঝ্ে শোয়াইগ] পাতিয়া সুখ-শয়ন। এ জাঙ্মারি হি কগিষ্নাছেন এক জন আাকিন 


ধুর আচ্ছাদূর টাকিয়! দেওয়া হয়। হ্তরয্যে আছে জলের ট্যাব) শিলপী। চমৎকার ব্যবসা, সন্দেহ নাই। 





বাঙ্গালার মৃত্রিকা ও বাঙ্গালার জলন--£ই সহক্ভ্য উগকরণ সন্থল 
করিয়া বাঙ্গালার মুহশি্টী যে হকল উব্য বলা বরে, সে সকলের 
শিল্প-*নপুণ্য প্রশংসনীয়-_৬নেক স্থানে বিশ্যয়কর। তাহার উপকরণ 
যেমন ভল্প ও সজগভা, তাহার যন্তরও ভেমনি জটিলতামুগ্য । 

বাঙ্গাঙলার মুংশিল্পকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভন্ত কর! যায়-- 

(১) কুগ্াদি পাত্র 

(২) বিচিত্র ইষ্ক 

(৩৬) পৃ্বল 

কুষ্চ হইতেই মৃংশিক্পীর নাম কুগ্কাব হইয়াছে এবং পুত্তল- 
অন্নুমীলন ফলে-ধ্যানের ধারণান্ুযায়ী ও তিমায় পগিণতি, প্রাপ্ত 
হইয়াছে । 

মানুষের গৃহস্বাপীর নিত্য প্রয়োজনে বারন্ধত পাত্র নানা প্রকার। 
রন্ধনের জরন্গ যেমন হাগ্তিকা বা ষ্ঠাী প্রয়োজন, তেমনই তবল পদার্থ 
রক্ষার্থ কুষ্ঠ প্রয়োজন | আর হাগ্ডিকার হুখাব?ণ ও দ্রব্যাদি রকধার্থ 
সর! যেমন প্রয়োজন, তেমনই শ্যাদি সঞ্চিত করিয়া রাখিবার জন্য 
হাণ্ড। বা জাঙ। ব্যবহ্ত হয় | 

বাঙ্গাঙ্লার কুকার অন্তি সাধারণ চক্র ঘৃরাইয়া তত্তের সাহায্যে 
কুষ্তাদি প্রপ্তত করে। কিন্ত একটু লক্ষ কধিন্গেই দেখা যায়, সে 
সকল কেরন কাধোাপবোন।ই নহে ; পৰস্থ মে দকলে শিল্পীন রুচিপূরি- 
তৃপ্তির পরিচয়ও পাওয়া যায়। কোন কোন বেশেঘে স্কৌন কোন 
সময়েৰ নিতার্যবহাধ্য সাধারণ জ্রব্যেও সৌন্দধা&র প্রয়দ পরি- 
লক্গিত ভয়, জাহ!র কা!ণ, গে সকল দেশে সেই মকল সময়ে ক্রমাতি- 
ব্যক্তি ও অন্থুধীলনের ফলে সাধারণ শিত্যাধ্যবহাধ্য দ্রুব্যে্ও আকার ও 
প্রকার নিক হইয়াছে । দেই পকল দ্রন্যেত্র আকার ও প্রকার 
নিদ্দি্ হইবার মঙ্গে নঙ্গে টিনীর মনে দে সচলে লজ বা অলঙ়ার- 
যোগের বাসনা র্যা দেয়। আগেরগিকি ভিন্ভিএপের অগর্যংপাতে 
আবৃত পম্পিগ্নাই নগরের খননে গাহগয ব্রহারের মে সকল প্রব্য 
পাতয়া গিঘুছে, দে সকলেও ইহ লক্ষ্য করা যান্ু।* এ দেশে 
গৃছকাধ্যে নিত্যাব্যবহাধ্য দা, কদসী প্রভৃতিতে শিল্পী রেখা বা 
পরিচিত পুপপপত্বাদির চিত্র অঙ্কিত কিয়! তাহার প্রয়োজনের 
সহিত মৌন্দধ্যের সংমিশ্রণ করিয়া থাকে । এ দেশে যুক্করনেখাদি 
স্থানের মৃংপাত্রের সহিত বাঙ্গালার মৃংপাত্রের তুলনা কৰিলে 
বাঙ্গালার মৃংশিল্পীর নৈপুনোর ও সৌন্দধ্যঙ্ঞানের শ্রেষ্ঠ্ব উপলব্ধ 
হয়। হাড়ী, কঙসী প্রন্ততির “কানা” গঠন, তাহাতে চিত্রিত 
পত্র বা পুশ্পের প্রতিকৃতি এ মকল বাঙ্গাপায় অতি মাধারণ। শিল্পী 
যে তাহার চারিপার্শন্ব পত্র ও পুষ্পাির প্রতিকৃতি অঙ্কিত করে, 
তাহা স্বাভাবিক । শিল্প যখন অন্থকরণে পধ্যবমিত হয়, তখন তাহা 
আর সজীব নহে । মৌলিকভাই শিল্পে স্ীবতার পরিচায়ক । 
এ দেশের বয়ন-শিল্পী বস্ত্ে ও স্বর্ণকার জলম্কারে পত্রপুষ্প প্রন্ভৃতির 
আদশই মক্জার জন্ত গ্রহণ করিয়া থাকে । 

বাঙ্গালার শিল্পী পুরুবামূক্রমে এইক্*প পদ্ধতিতে কাষ করিয়া! যে 
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বাঙ্গালার মৃৎশিল্প 





নৈপুণা লাত করে, তাঙাও তাভার সহজাত সস্তারে পরিণতি প্রান্ত 
হয়। মেই জলা সেযে শিল্পজ পণ্য গ্রস্ত করে, ভাহাহেহ বো» 
প্রদান করিতে পারে। 

বিজ্ঞ শিল্প-সমালোচক মার ভজ্জ বার্ডউড মত এ্কাশ 
করিয়াছেন-মঙ্রংহিতার সময় হইতে ভারতের ঈমাজ যে ভাবে 
গঠিত, তাহাতে গুতোক মানব জঙ্গু৫ইণ কছিজেই্ »মাজে ভাহার 
নিদিষ্ট স্থানে অধিকার জন্মে । তাহাতে .সে যে শ্রান্ত পগিঝ্টে 
লাভ করে, তাহার প্রভাব তাহার কাধ্যে পতিত হয়। * 

পুরুান্ুক্রমে একই প্রথায় কাষ কালে য অশিখিত-ুদ্ব জন্মে, 
তাহার পণ্চিয় কটকের স্বর্ণকারদিগেয় তারের কাষে |1বমেধভাবে 
পাওয়া যায়। মধুস্ছদন দাদ মহাশয় বালয়াছেন, ককের এ |শল্লের 
গরি"ালকগণ তার জিহুবায় রাখিয়া তাহার ধের (যানদেশ দিতে 
পারেন, ধাহারা দে শিল্পে অতান্ত নহ্থেন, তাচারা নিষিতে ওজন না 
করিয়া সে নিষ্দেশ দিতে পারেন ন।। পুরুমানত্রমে কাধ বঝায় এই 
ক্ষমত। উদ্ভূত হয়। 

সামাজিক প্রয়োজনের পরিবর্তনের মঙ্গে মঙ্গে মৃংপান্রের যে 
পরিবর্ধন হইয়াছে-সরার স্থানে যে রেবাবের গুচজন ইসইয়াছে, 
তাহাতেও বাঙ্গালার যৎণিজ্জীর এই নৈগুণযের পণিচয় গাংয়া যায়। 
রেবার এতৃত্থিও শিল্পচাং২72 হয় 511 যে মধ ব্য এক তার মাত্র 
ব্যবহ্থত কবে, মে সকলেও যে শিল্পানৈপুণ্য গদশ্িত হয়, তাহা 
শিল্পী মৌনদধ্য-প্রিয়ত! ও শিল্পনৈপুণা ুদশনের আগ্রহ গুকট বরে। 

অন্থুখচনের ফল্গে বাঙ্গাার মবংপাত্র গুলি বিশ্য়ঝর বৃষ্ঠদাবারেচও 
হয়। বার্ডউ বক্ষিয়াছেন, এ দেশের কুষ্টকারগণ চাকে যে সব 
বৃহৎ পাত্র গঠিত করিয়া অগ্মিদগ্ধ করিতে পারে, সে সকল বিশেষ 
নৈপুণোর পরিচায়ক। জামেদাবাদে ও বোদায় এবং গুজবের 
শহ্যপ্রনু উব্বব সকল তংশে যে সকল মৃংপাত্তে শস্য রদদিত হয়, মেই 
মকল দঢ মৃত্তকার পাত্র ৫ ফট উচ্চ হয়; আয় বাঙ্গাকায় ঢাকায় 
ঢোল সমুদ্রের কুলে প্রায় *৮ মণ তলের শহুগ্মাকক উযোরী 
জালাও প্রস্তুত তয়। বলা বাল্য, সাধাদণ চত্রেই কুষ্টঝারগণ 
এই নকল গঠিত করে এবং সাধারণ “পোয়াণ” বা উচানেই সে বল 
দ্ধ করে। কৃপের জন্য যে গোলাকার “পাট” ওত করিয়া 
দগ্ধ করা হয়_সে সকলও এই গু»ঙ্গে উদ্জেখঘোগ্য। এবটি 
“পাটের” সহিত আর একটির যোগ যে ভাবে হয়, "তাহাতে শিষঠীর 
নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। মৃত্িবা দগ্ধ হইলে বঙ্টুকু 
মঞ্কচিত হয়, তাহাও শিল্পীরা বুকিয়া থাকে । পুতলে ও মুতে 
আমর! ইহার পরিচয় বিশেবভাবে পাইয়া থাকি। 

মৃংপাত্রের পর আমরা বিচি ই&্কের কথা বক্তে পারি। 
বাঙ্গালায় পাতরের অভাব শিল্পীরা এই ইঠকের ছায়া পূর্ণ করিয়াছি । 
যে সকল স্থানে প্রস্তর সলভ, সে সকল স্থানে শিল্পী যেমন যন্ত্রের 
সাগাযো পায়ে নান! চিত্রাদি অদ্থিত করে-_বাঙ্গালার শি্পীর! 
তেমনই এই সব ছথাচে"ঢাল। ই্কে নানা চিজ ও নানা দৃশ্য দেখাইয়াছে। 
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১৮১১৯ খুষ্ঠা্ধে শিল্পী হাভেল কলিকাতায় ইংয়েজ সরকারের দপ্তর 
খানায় যে সকল বিদেশী সুষ্র্তি আছে, সে সকলের উল্লেখ করিয়া 







শাস্তিপুরের কুদ্রকান্তের মন্দির 

বলিয়াছিলেন, কলিকাতায় গৃহের দৌন্দধ্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইংলগু 
হইতে এক লক্ষ টাকার এই সকল মূর্তি আন! হইয়াছিল'। এগুলি 
অতি সাধারণ মূর্তি-_এগুলি দেখিয়া ্‌ 
বাঙ্গালী শিল্পীর শিক্ষালাভের কোন 
সম্ভাবনা থাকিতে পাবে না । অথচ 
বাঙ্গালায় ইঞ্টক প্রস্তুত হয় এবং 
এককালে ছাীচে প্রস্তুত সুন্দর ইঃক 
প্রস্তত করিবার যে শিল্প বাঙ্গালায় 
ছিল, তাহার নিদশন বাঙ্গালার 
নানা স্থানে গৃহে এখনও লক্ষিত 
হয়। যদি সেই অনাদৃত শিল্পের 
উন্নতির জগ্ত লক্ষ টাকা ব্যয়িত 
হইত, তবে যেমন কলিকাতায় 
সরকারের গৃড়ে সৌন্দর্যবৃদ্ধি হইত, 
ভেমনই-সেই পুরাতন শিল্প পুনজ্জাবিত 
করা যাইত । * 

এই শিল্পে ইঠকে কেবল যে 
নানারপ পত্র, লতা, পন্স প্রভৃতি 
পুষ্প, রেখা, মৃত্তি প্রভৃতি দেখা 
যায় তাহাই নহে--প্রস্ত ইঞ্টকের 
পর ইক থে ভাবে গৃহনিশ্দাণে 
ব্যবহৃত হয়, তাহাতে কোন কোন পৌরাণিক ঘটনা--বামায়ণের 
বা অন্ত কোন পুরাণের এক একটি সুপরিচিত খটনা--চলচ্িত্রের 
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মা্গিক বন্দুমন্তী 


সপন, প্যান পন টি 
র্‌ ০০৯৪০ টু জাজঙ্গরানডেং ০ 


[য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্য। 





চিত্রের মত দেখ! যায়। ইহাতে যে ইষ্টক-নিষ্মাতার মত গৃহনিশ্মাণ- 
কারীরও নৈপুণ্য গ্রকট হয়, তাহা বলা! বাহুল্য । প্রধানতঃ মঙ্গিরেই 
এই সকল ইক ব্যবন্ৃত হইত। বহার! এইরপ ইষটকে নির্টিত 
মন্দির লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারা স্বীকার করিবেন, মে সকল 
মন্দিরের সৌন্দর্য্য উড়িষ্যার ব যুক্তপ্রদেশের শিল্পের নদর্শন ও 
প্রস্তর-মদ্দিরের গান্রে উৎকীর্ণ চিত্রসদ্ুত সৌন্দধ্য অপেক্ষা কোন অংশে 


হীন বলা যায় না। 


আমরা এই প্রসঙ্গে এখনও অক্ষুা। তাবে রক্ষিত বন্ছ মন্দিরের মাত্র 
ছুইটির উল্লেখ এই স্থানে করিতেছি । দুইটি মঙ্গিরই কলিকাতা 
হইতে অদুরে অবস্থিত এবং অল্লায়াসেই জঙ্গিত হইতে গাঁরে + 

(১) শাস্তিপুরের কুত্রকান্তের মন্দির 

(২) গুপ্তিপাড়ার রাম-সীতার মন্দির ৷ 

এই মন্দিরদ্বয় অপেক্ষীকত ভ্ক্পকালের এবং সুরক্ষিত । প্রথমটি 
খৃ্ঠীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টাদশ শতাবীর প্রারন্ে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কৃষ্চনগরের মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের খুলল 
পিতামহ রামকুষ্ণের মাতা (কত্রকাস্তের পত্ধী ) শাস্তিপুর বেজগল্পীতে 
যে শিব স্থাপনা করেন, ভাহাই “রাণীর শিব ও পরত্রকাস্ত” নামে 
পবিচিত। দিতীয় মন্দিরটি খুষ্থীয় সগুদশ শতাব্দীর কোন দময়ে 
নিশ্মিত হইয়াছিল। এই মন্দির বুন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের পারে 
অবস্থিত । বুন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরেও এইরূপ ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়াছে, 
দেখা যায়-তবে সমগ্র মন্দিরে নহে । মন্দিরের. কতকাংশে-_বিশেষ 
দ্বারের পার্থ ও উপরে এইরূপ ইষ্টকের ব্যবহার অনেক স্থানেই লক্গিত 
হঈবে। তাহাতে বাঙ্গালায় এইরূপ ইষ্টকের প্রচলন প্রতিপন্ন হয়। 


১১১৩০ 


গুপ্তিপাড়ার রাম-দীতার মন্দির 


_ এই ইষ্টকের ব্যবহারে মন্দির কিরণ সৌন্দরধ্যসম্পন্ন হইতে পারে, 
দিনাজপুরের ক্ান্তানগরের মন্দির. তাহার সর্ব্বাংকৃষ্ট নিদর্শন বলিলে 
হয় না। এই মন্দির-নিশ্বীণ ১৭০৪ ধৃষ্টান্ধে আবন্ত ও 
১৭২২ ধৃষ্টাবে সম্পূর্ণ হয়। সমগ্র মন্দিরগান্রে এই বিচিত্রচিত্র-চিত্রিত 
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ইষ্টক--অধিকাংশ ই্কে যে সকল মূর্তি আছে, দে সকলে খৃহীয় 
অষ্টানশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর আচার-ব্যবহার, বেশ প্রভৃতির যে পরিচয় 
প্রফট হইয়াছে, তাহা! সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ। সে 
বিষয়ে এই মন্দির কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী' কাব্যের সহিত তুলিত হইতে 
পারে। বিশেষজ্ঞ ফাগুশন * বলিয়াছেন, ক্ষোদিত কার্য্যে ইহা 
উড়িব্যার ও মহীশুরের পুরাতন প্রস্তর-মন্দিরের অন্থুরপ কাধ্যের তুল্য 
না হইলেও সাধারণ ভাবে দেখিলে ইহার দৌনর্য্য-প্রাচুধ্য সে 
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গুষ্তিপাড়ার বুন্দাবনচন্দ্রের মন্দির 


এইরূপ ক্ষোদিত ইষ্টকে প্রস্তুত নহে-কিন্তু নানারপ স্ুুলতার 
ইষ্টকের ব্যবহারে সৌনাধ্যসম্পন্ন মন্দিরেরও অভাব বাঙ্গালায় নাই। 
কলিকাতায়ও দেৰপ মন্দির আছে। 

প্রস্তরে যেকোনরপ চিত্র ক্ষোদিত করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। 
কিন্তু মৃত্তিকার ছাচে ঢালাই করা ইষ্টকের প্রত্যেক খণ্ড স্বতন্ত্র ভাবে 
নিশ্বাণ করিয়া ও দগ্ধ করিয়া মে সকলের সম্পিবেশে দৃশ্য বা চিত্র 
সম্পূর্ণ করা যে অধিক নৈপুণ্যের পরিচায়ক, তাহা বল! বাল্য । 

প্রচলিত মত এই যে, খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
চেঙ্গিজ থ! চীন আক্রমণ ও জয় করার পর এশিয়ার অন্তান্ঠ দেশে ও 
মুরোপে মীনাকর! মৃপাত্রাদির পরিচয় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। 
রনি বলিয়া! মনে হয় না। কারণ, তৎপূর্বেও রি 
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' বাজালার স্বৎশি 


৪২৭ 


স্থানে এঁরপ টালীর ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়! যায়। . বাঙ্গালায গৌড়ে 
ধীক্বপ যে সকল. টালী পাওয়া! গিয়াছে, সে সকল যে আববর বর্তুক 


.গৌড়জয়ের পূর্ববর্তী কাজের, তাহাতে ঙ্গেহের ত২কাশ নাই। 


কারণ, সে সকলের সহিত মোগলদিগের গরাধানুকাঙগের প্রন্ধপ টালীর 
বর্ণের ও নক্সার প্রভেদ নুস্পষ্ট। তাহা! বিবেচনা! করিয়া বার্ডউড 
বলিয়াছেন, বাঙ্গালার মত মৃত্তিকায় প্রস্তত ইষ্টকের ব্যবহারকারী প্রদেশে 
মুসলমানদিগের আগমনের পূর্বে বৌদ্ধ ও হিন্দু অধিবাসীর! যদি মীনা- 
করা ইঞ্টকের ব্যবহার করিয়া থাকে, তবে তাহাতে বিশ্মিত হইবার 
কোন কারণ থাকিতে পারে না। সেন ও পাল রাজাদিগের 





কলিকাতার একটি পুরাতন মন্দির 


রাজধানীর স্থানসমূতে অনুসন্ধান করিলে এই বিষয়ে সপ্ত্য নির্ধারিত 
হইতে পারে। 

বাঙ্গালায় মুসলমান শাসনের শেষ দশায়ও এই ইষ্টক-শিল্প 
অনুন্নত ছিল না । তাহার পর ঘে রাষ্টরবিপ্রব দেশের উপর দিয়া 
প্রবল জলোচ্ছাসের মত প্রবাহিত হইয়! যায়, তাহুতে অনেক শিল্প 
বিধৌত হইয়া গিয়াছিল। সে বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য--তাছ! জাতিকে 
কেবল রাজনীতিক পরবশ্টুতাগীড়িতই করে নাই + পরস্ত, তাহাকে 
অর্থনীতিক পরবশ্যতা স্বীকীর করাইয়াও গ্বাস্ত না হইয়! তাহাকে 
ভাবের দাসত্বেও উপনীত করাইয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন, " 
অর্থনীতিক পরবশ্যতা রাজনীতিক প্রবশ্যতা অপেক্ষাও ভয়াবহ। 
কারণ, শেষোক্ত জাতির জীবনী-শক্তি হুর করিয়া তাহাকে যে 
অবস্থায় উপনীত করে, তাহাতে তাহার পক্ষে রাজনীতিক পরবশ্যতা 
হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টাও কষ্টসাধ্য করে। আর ভাবের দাসত্ব 
তাহার জাতীয় শিল্প, জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় গর্ধ সবই নষ্ট করে। 
সেই জন্যই শতান্ধী কালের পরবশ্যতার ফল লক্ষ্য করিয়া স্বামী 
বিবেকানন্দ তাহার স্বদ্দেশবাসীকে বলিয়াছিলেম--“ছে 


৪২৮ নাগিক বন্ধনী 1 হয খণ্ড, ওর্থ সংখ 
উনারা ৪৪০৪০০০৮০০০৩একত25৫)25 
এই পর়ানবাদ, পরান্ৃকণ, পরযুখাপেক্ষা, এই জালনুপত হূর্বলতা। ব্যবত হইত--এখনও হয়। এই সকল পুতল বথাসন্তব প্রকৃত 
এই দ্বশিত জগ শিষ্ঠাতা _এই মা সঞলে তুমি উচ্চািকার আদশের মত করিহার স্টো বাঙ্গালায় কিরূপ মাফল্য লাভ করিয়াছিল 
লা কারিবে? এই লক্জাকর কাপু্ধত! সহায়ে তুমি বীরভোগা তাহা কুষনগণ্ের কুগ্কারদিগের পুত্তল দেখলেই বুঝিতে পানা বায়। 
স্বাথীনতা লাভ করবে?” ভাসদাসন্কে রর 
আমরা বাহ! হারাইয়াছি, তাহাই তিনি 
ভারতবাপীকে ম্মরণ করাইয়া দিয়া- 
ছিলেন-_ভারতবাদা আমার ভাই, 
ভারতবামা আমার প্রাণ, ভারতের 
নেবরেবা আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ 
আমার শিগুশধ্যা, আমার যৌবনের 
উপবন, আমার বাঙ্কক্যের বারাণসী ।”% 
ইংরেজ এ দেশে বাণিভ্য-ব্যগদেশে 
আসিয়াছিল। কাষেই তাহারা এ দেশে 
'ষে মক গৃহ-_তাহাদিগের প্রয়োজনে 
-নিখিত করিয়াছিল, সে" মবলে 
সৌন্দধ্য-হ্ুই করিবার অভিপ্রায় বা 
অবসর তাহাদিগের ছিল না। সে 
সে সকলে তাহার স্বদেশের উচ্চ 
শিল্পাদশও প্রকট-প্রচে্। করে নাই, এ 
দেখেন বন্ধ চেষ্টায় অভিব্যক্ত শিল্প- 
সৌন্দর্ধয-রমনীয় আদশও গ্রহণ করে লাই । 
তাহার সেই সকল গৃ*-টসনিকদিগের 
বাসের বা গুদামের প্রয়োঙ্গনে নিন্গিত ? 
দে সকলে দৌন্দধোর অভাবের দিকে দে 
দ্বইপাত্ত করে নাই--কাধ্যোপযোগিতাই 
যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে। 
ভাবদাসহহ্বেতু এ দেশের লোকও শাসক- 
দিগের গৃহের সেই আদশ অন্নুকরণযোগ্য 
মনে কগিতে আরস্ঘ করায় বাঙ্গালার 
স্থাপত্যে আর প্রদেশজ বৈশিষ্ট্য থাকে 
নাই । তাহাই বিচিত্রচিত্রিত ইঠ&কের 
ব্যনহার-বিরতির প্রধান কারণ। গ্রাউষ্জ 
লিখিয়াছছেন_-মরকারী নথাপত্র রক্ষার 
ও বিব্রত রাক্ষকপ্রগাটাদিগের বাসের গৃহ 
হিদোবে সস কারী গৃষগুলি সম।লোচনা কান্তনগরের মান্দর 
হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। রর 
কিন্তু দেশের লোক যখন মনে করে, সর্বশক্তিমান সরকার যখন বার্ডউড হার প্রামাণ্য পুস্তকে কুষ্ণনগরের মৃত্তিকার মূর্তি প্রস্তুতির 
প্রামাদ বঞ্জন করিয়া ব্যয় করিয়া নিষ্মিত এই সকল গুদামের উল্লেখ সর্বাগ্রে করিয়াছেন । * তাহার সঙ্গে তিনি লক্ষ ও পুনা-_ 
মত ঘরে কমচারীদদিগ্ের বামের ব্যবস্থা করেন, তখন এইরূপ গৃহই উতর স্থানের পত্তলেরও উল্লেখ করিয়াছেন। রূষনগরের পুলে যে 
আদরনীয়, তখন তাহার! উহার অন্থকরণ করায় শিল্পের সর্ধনাশ কমনীয়তা লক্গিত হয়, তাহা অন্যত্র দেখা যায় না। শতবর্ষ পূর্বেও 
সাধিত হয়।? কুষ্নগরের এই সকল পুতল বিক্রীত হইত। বুষ্নগরের উপকঠ 
ই্কের পরে আময়া পূতলের উল্লেখ করিব । সকল দেশের হুপীতেই কুস্বকারপন্লী। তথায় মৃত্তিকার কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি না, 
হন বাঙ্গালা বালকবালিকাদিগের খেলার জন্য মৃত্তিকার পুল তাহার কোনগ্ধপ বৈজ্ঞানিক পরীক্গ। বোধ হয়, হয়গাই। কিন্ত 
 হ্ামী বর্তমান ভারত' কুম্তকারর! দেই স্থানের মৃত্তিকা ব্যবস্থারে অভ্যস্ত বলিয়া! পুল বা 
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বাঙলার মৃশিলপ 


৪২৯ 





মৃর্ঠ অযিদপ্ধ করিলে কতট্তু সয়চিত হইবে, তাহ! জানে এবং তাহ! 
জানিয়া মেট ভাবে পুত্তল বা মৃত্ত গঠিত করে। খরায় উনবিংশ 


শতাফীন মধাভাগেও এই শিল্পীরা লোককে সুখে বসাইয়া তাহাদিগের . 


যে মৃত মৃত্তিকায় গঠিত করিত, তাহা অগ্রিদগ্ত হইবার পরেও আদশের 
অন্ত্যায়া থাকিত। আমরা নিম্নে এইরপ একটি মুর প্রতিকৃতি 
প্রদান করিলাম । 





কষ্ণনগরে প্রায় শতবর্ধ পূর্বে নিমিত মৃত 


দেঈ মকল শিল্পী বংশধরগণ যি দিমেন্ে পরীর মৃত্তি গঠিত করে, 
তবে তাহাতে যেমন বিশ্য়নের কারণ থাকিতে পারে লা, তেমনই 
বংশধনদিগের মর মৃত রচনা-নৈপুধ্যও পুরুষানু ক্রমে কৃত কার্যে 
অজ্জিত অভিজ্ঞতার ফস বলা যায় । 

পক, পঙ্গী, ফল প্রভৃতি গঠিত করার পর দে কল স্বাভীবিক বণে 
রঞ্রিত করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। বল্লা বাহুলা, যখন প্রায় শতবর্ষ 
পূর্বে এই প্রথার অস্শীলন হইত, তখন বিদেশ হইতে কয়লাজাত 
রং আবিষ্ভুতই হয় নাই। ১৮৯৭ থুষ্টাব্দে রাসায়নিক ডাত্তার 
বেয়ার প্রথম উদ্ভিজ্জর নীলের পরিবর্তে কুত্রিম নীল আবিষ্কার করেন। 
সাহার আবিষ্কারের কয় বংসর পূর্বেও জাম্মাণ সাতরাজ্য প্রতি বদর 
প্রায় ১ কোটি ৫* লক্ষ টাকার নীল আমদানী করিত। * বলা 
বাহুগ্য, এ নীল প্রধানত: বাঙ্গালা হইতে রপ্তানী হইত । তখনও 
বিহার বাঙ্গালা প্রদেশের অস্তভূক্ষি ছিল। বাঙ্গালার নীঙগ, বাঙ্গালার 
লাক্ষারক্ত, হীরাকস গ্রত্ৃতির সাহায্যে এই শিল্পীরা আপনাদিগের 


পপ 
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কারের জন্য বর্ণ গ্রন্তত ফরিত। সে সকল বর্ণের স্থায়িতহেতু সেই 
সকলে চিন্তিত পু্তলাদি কখন মঙ্গিন হইয়া যাইত না। 
- ব্রেলোকানাখ মুখোপাধ্যায় কাহার পুস্তকে লিখিয়াছ্েন :__ 

“ইনানী এ দেশের ক্ষোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চাস্ত * নানা- 
কপ মৃতপুত্রপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । সে সবল বড় ও ছোট করা. 
হয়। এই প্রকার ৫টি আদশ তামঠারডাম গুদ্দনীতে ৫রিত, 
হইয়াছিল এবং তথায় বিশেষ মনোযোগ লাভ করিয়াছিল। পূর্ণা বয়বের, 
আদশ ৩৫ টাকায় ও ক্ষুত্র আদশ * টাকায় বিত্রীত হয়। যে দকল 
আদশ আম্টারঙামে প্রেরিন্চ হইয়াছিল, সেই সকলের নিষ্মাতা, 
বছুনাথ পালকে কলিকাতা গুদ্খনীতে গুদঞ্খন জন্তা ভারতের বিভি্ 
জাতীয় মানুষের মত্ত গঠনের ভার গুদত্ত হইয়াছে 1” * 

মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে কল্পিকাত। প্রদশ্নীর উল্লেখ করিয়াছেনঃ 
তাহা ১৮*৩- ৮৪ ধুষ্টান্দের আস্তর্জাতিক প্রদ্খনী | ভুক্কেস জুবাটি 
নামক এক ব্যক্তির চেষ্টায় £ই শদমনীর কল্পন। কাষ্যে পাবণত হয়,। 
হেমচন্দ্রের একটি কবিতায়? তাহার শ্মৃতি রনিত আছে 2 

“হায় কি হলো _ আবখান! মাঠ : জুলাট নেছে বেরে | 

বিষয়টা কি, বৃগতে নারি কাগুখানা ছেরে ! 

আদ্দেক বাড়ী হর মাঝে হচ্চে ম্যারামং ২5 

শুনতে ভাল 'এককিবিসন--এক জনাব বিসমং ! 

দেশের শিল্পী কাকিগুরি শিখবে বিলাতীসা-- 

অল্লাভাবে ছু দিন বাদে ময়বে এ দেখা! 

হান্বো কত--'একডিবিসন' দেশের ভাঙ্কে! করে ; 

খেতে অন্প নাইকো যা'দের--এ কি. ভা"দের তরে 

স্জই প্রদর্শনীতে কুঞ্চনগরের কৃ্কানদিগের শিল্প-নিরশন 
বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । এই' প্রদ্খনীতে 
শ্শানঘাট, কালীপৃা, বিবাহবাটরী গুভূতির যে সকল জাদশ প্রদশিত 
হইয়াছিল, দে নকল এমন স্বভাবাস্গ যে, বিদেখী ধনীর! মে সকল- 
বাঙ্গালার মমাজ-চিদ্র জানিয়া--বহু মূল্যে ক্রয় করিয়া লইয়া 
গিয়াছিলেন। 

এ আস্তজ্জাতিক প্রদশনীর পর বিদেশের নানা স্থান হইতে 
দেই সকল দেশের এুদ*্নী ও “যাদুথদের” শষ্য বার্সীলার ব্যান, 
হরিণ প্রভৃতির মূণূর্তি গঠনের কাধ্য কুষনগরের কু্টকাগগণ 
করিয়াছেন । - 

তাহার পর হইতে এক দিকে যেমন বিদেশ হইতে “চীন! মাটার* 
পুত্তল ও কা্ঠের পুভল এ দেঙ্খে আমদানী হইতে খুকে, অপর দিকে 
তেমনই এ দেশের শিগ্ষিত মম্প্রদায়ের যে অবস্থা ঘটে তাতার ব্শনা 
বঙ্িমচন্্র করিয়াছেন-ঙাহাদিগের নিকট “বিলাতী সবই ভাল”-- 
তাহারা “ইন্তক বিলাসী পাত, নাগায়েৎ বিলাতী বুক্কুর সকলেরই 
মেবা করেন ।* $ ই"হাদিগের বিবৃত কচি এ দেশের শিল্পের যত অনিষ্ট 


করিয়াছে, তত আর কিছুই করিতে পারে মাই। কোন কোন 
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ইংরেক্সও. তাহা! বঙ্গিয়াছেদ। তাহাদিগের মধ্যে সার জঙ্জা বার্ডউড, 
মিষ্টার স্থাভেল, লর্ড কাঞ্জন প্রন্ভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 

১১০৩ খৃষ্টান, লর্চ কাঞ্জনের পরিকয়নায়, দিগ্লীতে যে শিল্প- 
প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহার বিবরণেও আমরা কৃষ্ণনগরের পুতুলের 
উল্লেখ দেখিতে পাই। * উহাতে লিখিত আছে £-- 

“মৃত্তিকায় মূর্তি রচনা করিয়া তাহা রঞ্জিত ও বেশসজ্জিত 
করা প্রধানত: দেবমূর্তি গঠন হতে উদ্ভৃত। সেই জঙ্গ মূ্গতঃ এই 
শিল্প হিন্দুর । পুণা, লক্ষৌ ও কৃষ্ণনগর ইহার প্রধান কেন্দ্র হইলেও 
সকল পল্লীগ্রামেই দেরমূর্তি ও খেলানা নিম্মিত হয়। 

“কিছু দিন হইতে পুণায় এই শিল্পের অনুশীলন আর হয় ন! 
বলিলেই চল্লে। আব কুষ্ণনগবের কুম্ভকারগণ--যথাযথ বেশে সঙ্জিত 
পুতরলগুলি রচন! হইতে আর অধিক অগ্রসর হইতে না পারিলেও 
মেগুলির মূল্য ক্রমে অতান্ত বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ 
সহরে মৃত্তিকার পুশ্তল-শিল্পেপ বিশেষ উৎকর্ণ সাধিত হইয়াছে।” 

দিল্লীর প্রদশনীতে লক্ষ দর হইন্ে প্রেরিত পৃত্তলগুলিই 
অধিক প্রশংদিত হইয়াছিল । 

সার জন্জ ওয়াট হবে এই শিল্প হিন্দুব বলিঘ্নাছেন, তাহার বিশেষ 
কারণ আছে। মুদলমানদিগেব অনেকের মতে জীবেব প্রতিকৃতি 
গঠন নিষিদ্ধ । ওরঙ্গন্গের প্রভৃতি সেঈ জন্না নানা শিল্পেব বিরোধী 
ছিলেন । নাহিতাক রাডিয়ার্ড কিপলিংএর শিল্পী পিতা লকউড 
কিপলিং লিখিয়াছেন, রাজপুতানার প্রাসাদে এখনও দেখা যায়, 
প্রস্তরে ক্ষোদিত শিল্প-নিদর্শন বালুকার আস্তরণে আবৃত কর! 
হইয়াছিল- শুনা যায়, মন্তিদবেধী সম্রাটের রোষের আভাস' পাইয়াই 
তাহা করিতে হইয়াছিল । + রদ 

দি্লীতে কুদ্ণনগরের যে সকল পুন্তল প্রেরিত হইয়াছিল, সে সকল 
কুষ্ণনগরের মৃংশিল্পের উৎকট নিদশন কি না, তাহা বলা যায় না । 
,কিস্তু বিচারকরা যে লক্ষৌ মহরের পুত্তলকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে মনে হয়, কৃদ্টনগরের শিল্পের উংকুষ্ট নিদর্শন গৃহীত 
হয়নাই । কারণ, বর্তমান সময়ে কষ্খনগরের শিল্প--নানা কারণে 
অবনত হইশেও তাহা লক্কৌ সহরের শিল্পের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব পাইতে 
পাবে। কষ্চনগবের পুকতলে যে স্বাভাবিক ও জীবস্ত ভাব আছে, 
তাহা অন্ত কোন স্থামেব এই পুন্তলে দুরভি। সার জঙ্জ ওয়াটের 
পুস্তকে দিরীব প্রদর্শনীতে প্রদাশিত লক্ষৌ সহবের শিল্পীব যে সকল 
পুত্তলে্ প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, সেগুলি বে কৃষ্৫নগরের পুতুলের 
সহিত' তুলিত রইতে পারে না, তাহা যে কেহ ছুই স্থানের পৃত্তল 
এক স্থানে রক্ষা করিয়া দেখিলেই স্বীকীর করিবেন। 

গৃহের সৌনদধ্য-বৃদ্ধির জন্য গৃতসক্জারপে এই সকল পুতুলের 
উপযোগিতা! যে অসাধারণ, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন 
না। উপযুক্ত আদর পাইলে যে এই শি আরও উন্নতি লাভ 
করিতে পারে এবং তাহাতে বাঙ্গালার শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্য সার্থক 
হইতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য । কোন শিল্পী কখন তাহার সৃষ্ট 
পদাথের সৌন্দর্যেই আপনার সাধনার সিদ্ধি হইয়াছে, মনে করিতে 
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চাও ভজত তাও এড ভকতড ওরভারররাল ওজর) 
পারের না--সে জন্য অগ্নের প্রশংস(স্-অের সেই দৌন্দধ্য উপভোগের. 
পরিচয় প্রয়োজন হয়। . 
বে শিশ্প-নৈপুধা এই সক্কপ. পূর্তলাধিতে আত্মপ্রকাশ করে, 
তাহাই প্রতিমা রচনায়, পরিণতি প্রাপ্ত হয়। বার্ডউড বাঙ্গালায় 
কার্তিকপূজার জন্ত নিশ্মিত কার্ডিকেয় মূর্তির বিরাটত্বের উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, সেইরূপ কোন কোন মূত্তী ২৭ ফিট 
উচ্চ। দেইরূপ উচ্চ অস্ঠান্য দেবদেবীর মৃষ্ধিও দেখা যায়। 
: কিন্তু বিরাট বাঙ্গালার দেবদেবী মৃদ্তির বৈশিষ্ট্য নহে । মুস্িতে 
ভাবের অভিব্যক্তি-খ্যানের মূর্ত বিকাশই মে সকলের বৈশিষ্ট্য । 


হা ২ 





বাঙ্গালার প্রস্তর-শিল্পে বিধুমন্তি (লেখক কর্তৃক সংগৃহীত ) 


কবিতায় যেমন শব্দের টক্কার, ছন্দের বঙ্কার, উপমা'র অলঙ্কার, দেব- 
দেবীব মন্িতে তেমনই ভাবের বিকাশ, কালের আভাস, পারের 
প্রকাশ । সেই সকলই বাঙ্গালার শিল্পীর বচিত দেবদেবী মৃত্তিতে 
লক্ষিত হয়ু। 

বাঙ্গালায় যে প্রস্তরশিল্প ছিল না, তাহা নহে; তবে ভাক্করের 
কার্যের নিদর্শন অল্প। যত অনুসন্ধান হইতেছে, তত বাঙ্গালায় 
প্রস্তর ক্ষোদিত দেবদেবী মৃত্তি আবিষ্লুত হইতেছে । মুদলমান শাসনের 
ূর্ব্ব বাঙ্গালায় দেবদেবী মূর্তি ক্ষোদিত করিবার জন্য সাধারণতঃ কুষণবর্ণ 
প্রস্তর ব্যবহৃত হইত । বাঙ্গালার শিল্পীর রচিত এই সবল প্রস্তর- 
ৃন্িতে যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহাই তাহাকে উড়িষ্ার প্রস্তর 
হইতে রিভিন্ন প্রাতিগন্প করিত। উপরে একটি প্রস্তরে ক্ষোদ্দিত বিফু- 
ৃত্তির প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। ূর্ডিটি যে. পরস্তরখপ্ড' হইতে কো দিত, 
তাহা ৬২ ইঞণ দীর্ঘ-মৃর্িটি ৪১ ইঞ্চ। বিবুঃবিকশিত -পল্লের উপর 
দণ্ডাযমান--ঠাহীর দক্ষিণে লক্ষী, বামে. সরস্বতী | বিশেষজাগণ স্সির 


২১শবর্ষ_নাধ,। ৯৩৪৯ ] 1". 


সবঝু-বাসর 


৪৩১ 


লতি ররর তর তকরতরবভাতউর৩০ বকর ররর লররলরলঠকএ৫৩৩০ ৩৫০৩ ররশাকপারবপরকণতল 


করিয়াছেন, মৃত খুথীয় একাদশ শতাব্দীর শেহার্ের অর্থাৎ প্রথম 
মহীপালের রাজব্বকালের পরবর্তী এবং তংকালীন বাঙ্গালার শিল্পের 
উংকুষ্ট উদাহরণ । মৃষ্টটর অঙ্গে নান! অপফ্কার শোভা পাইতেছে। 

বাঙ্গাললার দেবদেবীর মূর্তি প্রধানতঃ মৃত্তিকায় গঠিত হয়। 
সে সকলের লৌন্দ্য্য দর্শকমাত্রকেই আরুষ্ট ও মুগ্ধ করে। দেবদেবীর 
ধ্যানান্ুসারে মূর্ত গঠিত হয় এবং বাঙ্গালার ছুর্গ। প্রতিমার মত 
মৃ্তিবহল-_বিভিন্ন-ভাবব্যঞ্জক-মৃত্সমন্ধিত দেবী-প্রতিমা মচরাচর 
লক্ষিত হয় না। বন্ধিমচন্্র বাঙ্গালার এই মাতৃমৃত্তির বর্ণনা করিয়াছ্ছেন 
--“দশ ভজ দশ দিকে প্রসারিত-_তাহাতে নানা আযুধরুপে নানা 
শক্তি শোভিত, পদতলে শক্র বিমদ্দিত, পদাশ্রিত বীর কেশবী 
শক্রনিপীডনে নিযুক্ক | দিগৃভভা-_নানা প্রহবণধাধিণী, শক্রবিমদ্দিনী 
বীনেন্রপৃষ্ঠবিভারিণী- দক্ষিণে লক্ষী ভাগাবপিণা-বামে বাণী বিদ্বা- 
বিজ্ঞানদায়িনী--গঙ্গে বলরগী কাঝ্কেয়, কার্ধযসিদ্ধিরপী গণেশ |” 
সে মৃত্তি দেখিলে ডাকিতে ইচ্ছ! হয়-_ 

“সর্ধমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ববার্থমাধিকে | 
শবণ্যে ত্রন্থকে গৌরি নাস্কায়নি নমোহস্ত তে।” 

কালী, লক্ষ্মী, সবস্বতী এই সকল দেবীন্ন ও কার্তিকেয়, গণপতি 
প্রভৃতি দেবতার মৃত্ত এত ধ্যান'মুগ বে, গে সকলে কোনবপ ক্রু 
থাকে না। জাগন্ধাত্রী্ন মৃণ্ত গঠন করিয়া পূজা অপেক্ষাকৃত অল্প 
কালেব। কুদ্ণনগবের মহারাজ কৃষ্চচন্দ্র ধ্যানান্যায়ী জগন্ধাত্রী 
মূর্ত গঠন করাইয়! জগস্থাত্রী প্রতিমার পৃ প্রবর্তন কণেন বলিয়া 
প্রপিদ্ধি আছে। তাহা হইলে এ মৃত্ত গঠন খুীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমাংশে বা মধ্যভাগে আনগ্ হইরাছিল, বলা যায়। যে কুগ্নগরে 
বাঙ্গালার মৃংশিল্প সর্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তথায়__ 
শিল্পের পৃষ্ঠপোষক মহারাজেব আগ্রহে ও উংসাহে এই মৃত্তি প্রথম 
রচিত হইন্মাছিল বলিয়াই, বোধ হয়. এই মুষ্ত রুষ্ণনগরে যত স্মন্দর 
হয়, মেপ অগ্ত্র বিবল। 

বাঙ্গালার কুয্তকার প্রতিমায় যে “দেবী মুখ" নচন! ' কবিয়াছে, 
তাহাতে দিব্য দৌন্দ্ধা যেন প্রন্ুটিত হইয়াছে। 

জামরা পৃর্কেই বলিয়াছি, প্রশংমা শিল্পীর নৈপুষ্-প্রদর্শন-বাসন। 
প্রণোদিত কশে। দেই জন্ প্রতিযোগিতায় শিল্প সুর্ভ হয়। বাঙ্গালা 
মৃংশিল্পের উন্নতি-সাধনে প্রতিযোগিতার প্রভাব অল্প নহে। তবে 
' সেই প্রতিযোগিতা! কথন শক্রতার শ্র্টা হয় নাই। তাহার সর্ধ- 
প্রধান কারণ, এক এক স্থানের মৃংশিল্পীরা পরস্পরের সহিত নানা 


করে- আলোচনা করে। বিশেষ গুরতিমাসমূহ যখন শোভাযাহা” 
সহকারে বিসঞ্জনের ভন্য লইয়া যাওয়া হয়, তখন রাভগথে আলোকে 
শিল্পীরা পরস্পরের রচিত প্রতিমার আলোচনা ও দমাজোচনা কদ্দিবার 
এবং লোকের মত শুনিবার সুযোগ পাইয়া উপকৃত হয়। এই 
উপকার সামান্ধ নহে। 

বিজ্ঞ বার্ডউড প্রভাতি এ দেশের শিল্পের উন্নতির কারগ তম্ুসন্ধান 
করিয়! বলিয়াছেন, হিচ্ছ্সংহিতায় সমাজের যে ব্যবস্থা নির্দিষ্ট আছে, 
তাহাতে সে সমাজে যে জন্মগ্রহণ করে, সে-ই তাহার নির্দিষ্ট স্থান লাভ 
করে। তাহাতে বে সম্ভোষের পর়িবে্টনে মে জাত ও বহ্ছিত হয়, 
তাহা শিল্প-সাধনার পক্ষে বিশেষ অন্থকুল। আবার যাহারী 
পুকুযান্ুত্রমে একই উপারে একই গুকার কাষ করে, তাহার! সেই 
কাধে একরপ “তশিক্ষিত-পটুত্ব* লাভ কদে-_সে শিশ্প-নৈপুণ্য 
যেন তাহাদিগের পক্ষে সহজাত মংস্কারে পরিণত হয়। এ দেশের 
সামাজিক প্রথায় এই সকল শিল্পী অভাবের তীব্র তাড়না হইতেও 
অব্যাহতি লাভ করে ; কারণ, দে সমাজের প্রয়োজনীয় পণ্যই উৎপন্ন 
করে-_সে সমাজের পক্ষে অপরিহার্য । 

এই সঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন--এ দেশের 
শিল্প উটজ। প্রতীচীতে শিল্প কল্পকারখানায় হয়-_কাষেই নগর শিল্পের 
কেন্দ্র হইগ্রা উঠে। তাহাতে গ্রাম্য জীবনের ও গাহ্‌স্থ্য জীবনের 
ক্ষতি অনিবার্য হয়। উটজ শিল্পে শিশী তাহার গৃহের পৃত 
পবিবে্টনে_ গ্রামের গৃহে কায কবিতে পারে । তাহার গৃহপ্রাঙ্গণ 
তাহার কারখানা এবং তাহার পরিবারস্থ সকলে তাহার “হকম্মা। 
ফলে তাচ্ছার পণ্যোৎপাদনের ব্যয় যথাসম্ভব তল্ল হয় এবং তাহার 
সম্তম্দি বাল্যকাল হইতেই কৌলিক কার্যে শিক্ষালাভ করে-- 
শিক্ষানবিশ্বী করিতে তাহাদিগকে অন্য কোথাও যাইতে হয় না। 
এইবূপে শিল্পের নৈপুখা পুরুবানুক্রমে প্রসাহ্গিত হয়। বাঙ্গালার এই 
শিল্পের সহিত বাঙ্গালীর সমাজেরু ও সংস্কৃতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ এবং 
ইহার স্থিতি ও উন্নন্তির প্রয়োজন সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। 

এই শিল্প যে এখনও মৌঙল্সিকত1 হাবায় নাই--জীবনীশক্তিভর্ট 
হইয়া অনুকরণমাত্রে পর্ধ্যবমিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ আমরা 
দেবী প্রতিমার, পুত্তলের এমন কি গৃহকার্ধ্যে ব্যবহৃত জব্যঙ্ঈদিরও নূতন 
নৃতন রচনায় দেখিতে পাই। 

বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সক্রিয় সাহায্য পাইলে .এই 
উন্নতি আরও উল্লেখযোগা ও ভ্রুত হইবে, সন্দেহ নাই । 


সম্বন্ধে সম্বদ্ব_আত্মীয় বা কুটুম্ব। পরস্পরের কার্ধ্য পরস্পর লক্ষ্য - স্্ীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ । 
মৃত্যু ঘাস 

মৃত্যু তোমার এনে দিল সে সুযোগ । তোম৷ প্রতি আজ করি কাজ সমাপন, 

আটো সাটো মনে নিষ্ঠা ভরিয়া বুকে চরম ফাকিটি আনিয়াছি উপহারে। 

তুমি যা ছিলে না, প্রমাণ করিব সুখে মোর পথে আর ্লাড়াবে না প্রতিবাদী 

তুমি তাহা ছিলে, তাই ত এ উদ্যোগ । নির্ভয়ে তাই হয়েছি কত উদার ; 

জীবন ভরিয়া ফাকি দিছি আপনারে : তাই নির্ঝর খুলেছি প্রশংসার__ 

তোমারেও দিছি, যেহেতু বন্ধুন। ছিলে জ্ঞানী, গুণী, মহীয়ান্‌ ইত্যাদি । 
কপটাচারের শুভ্র কুজ্সুম-রাঁজি 
মৃত্যু-বাসরে তর্থা এনেছি আজি । 


৫৫-৮১৩ 


স্বীরাধারমণণগোস্বামী + 


সপ ইতিহাসের অনুসল্পণ ০৮৮০৬৯৮৮৩৯৯ 


বৈশালী 


যামচন্ত্র মিথিলা গমনেব পথে বৈশালীরাজ সুমতির গৃহে. এক রাত্রি 





কাশী শি শশাঙগীপীশিরিশিতত 





অশোক-নিশ্সিত স্তুপ 


অবস্থান করিয়াছিলেন । রামায়ণের মতে ইক্ষাকু-তনয় “বিশাল” 
বৈশালী নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন । প্রকৃত পক্ষে এরতিহাসিক-যুগের 
“বৈশালী* লিচ্ছবিদের দ্বারা সংস্থাপিত হইস্সাছিল, এবং বিশাল জনপদ 
ছিল বলিয়া ইহার নাম “বৈশালা”। লিচ্ছবিদিগের আবির্ভাবের 
পূর্ব্বে মিথিলার বৈশালীও একটি রাজতগ্র রাজ্য ছিলি। ুঃ-পূর্্ব বষ্ঠ 
শতাব্দীতে ভূষ্যগণ মিথিল! এবং বৈশালী রাজবংশখয়ের উচ্ছেদ সাধন 
এবং সমগ্র “তিরহুতে* আধিপত্য স্থাপন করেন। ভূষ্যগগ অঃ 
সম্প্রদায়ে সম্মিলিত ছিলেন এবং ঈহাদিগের মধ্যে লিচ্ছবিগণই কালে 
সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন । বৈশালী ছিল ঈহাদিগের 
রাজধানী এবং ই'হারাই এ স্থানে গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেন । সম্ভবত: 
“নৃপতি বিদ্বিসারে”্র পূর্ব্বে মগধরাজ্য লিচ্ছবিদিের অধিকারতৃক্ত ছিল, 
এবং বিস্বিপারই মগধ লইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন । একখানি 
প্রাচীন বৌদ্গ্রস্থে (45811. [17918 ) বৈশালী “মগধপুর" নামে 
অভিহিত .হুইয়াছে, সুতরাং বৈশালা যে এক সময়ে মগধের অধীশ্বর। 
ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে ন!। 

মগধেশ্বর বিশ্বিার লিচ্ছবিদিগের সাহত সখ্য স্থাপন করিবার 
জগ্য লিচ্ছবি-রাজকুমারী “চেহলানাণ্ৰ পাণিগ্রহণ করেন । বিদ্বিসার 
কৌশল-নরপতি প্রসেনজিতের ভগিনীকেও বিবাহ করিয়াছিলেন । ইহা 
হইতে প্রতায়মা্ন হইতেছে যে, মগধের দুই প্রধল শত্রুর (কোশল এবং 
বৈশালী ) সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার“্জন্যই বিশ্বিসার এই ছুই 
রাজকুমারীকে বিবাহ কবিয়াছিলেন । সপ্তম হেন্রা, প্রথম জেম্স 
(ুলচছে ৬11, 50593 [) প্রভৃতি ইংলগ্ডের নৃপাতির! শক্তিবৃদ্ধির 
অথবা আত্মরক্ষার জন্ত এই নীতি অবলদ্বন করিয়াছিলেন । চেহলানা- 
পুত্র অজাতশক্র মগধের সিংহাসনে বসিয়া পাক্জা-বিস্তারকল্পে বৈশালী 
আক্রমণ পুর্বক লিচ্ছবিদিগকে সংগ্রামে পরাভূত করেন। এই 
পরাজয়ের পর লিচ্ছবি-জাতি অজ্ঞাতশক্রর প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া 
ভাহাংক কর প্রদান করিতে লাগিলেন সতা, কিন্তু অঙ্তাতশত্র 
কটাহাদিগের শীসন-কায্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই । চন্রপ্তপ্ত 
মৌর্য্ের রাজত্বন্গলে লিচ্ছবিবা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বাম করিতেছিলেন, 
এবং তিনি নাম-মান্র ঠ্াহাদিগের (প্রভু ছিলেন । লিচ্ছবিগণ একতা! 


এবং সঙ্ঘ-শাসনপ্রণালীর জন্য অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হওয়ায় কৌটিল্য 


তাহার প্রভূকে লিচ্ছবিদিগের সহিত বিরোধ ত্যাগ করিয়া সৌহাদ্দয 


বৈশালীর প্রথম পরিচয় আমরা পাই রামায়ণ গ্রপ্থে। কথিত আছে, বন্ধনের পরামশ দিয়াছিলেন। 
সম্পূর্ণ প্রতৃত্ব স্বীকার করেন এবং তাহার মৃত্যুর প্রা এক শ্রত বৎসর 


অশোকের সময় লিচ্ছবির! তাহার 


পরে, অর্থাৎ সুঙগ রাজগণের (109 58755 
[05851 ) সময়েও লিচ্ছবিরা বৈশালী 
নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। ' কুশান- 
নরপতিদের রাজত্বকালে লিচ্ছবিরা আবার 
ক্ষমতালাভ করেন এবং মগধকে শাসনাধীনে 
রাখেন । ৩০৮ খুষ্টাব্দে চন্দ্রগ্ত নামক জনৈক 
ক্ষুদ্র নরপতি লিচ্ছবি-রাক্তকুমাবী কুমার দেবীর 
পাণিগ্রহণ করেন, এবং লিচ্ছবিদের সাহাযো 
একটি বৃহৎ রাজ্যে অধীশ্বর হইয়াছিলেন। 
সুতরাং ইঁহাদিগের ইতিহাস হইতে বুঝা 
যাইতেছে যে, বৈশালীর লিচ্ছবির বনু বাধ! 
০ এ বিশ্ব সত্বেও বন্থ- 
কাল পধ্যস্ত 
ক্ষ মতা শালী 
ছিলেন, এবং 
বিশ্বিসার কর্তৃক 
মগধ হইতে 
বহিষ্কৃত হইলেও 
আবার মগধ 
অধিকারে সমর্থ 
হইয়াছিলেন । 
মৌধ্য-সমরাট, 
অশোক বৌদ্ধ 
তীর্থাদি দশ ন- 
কাপেনেপাল 
গমনের পথে 
বৈশালীতে উপ- 
স্থিত হন এবং 
প্র স্থানে একটি 
ভা (91795) 
এবং সিহমূর্তি- 
বিশিষ্ট ভ্তস্ত 
(1402) 51115 
৪1 85100075 ) 
স্কাপন করেন। 
অন্থু মান, ১২০ 
ুষ্ঠাব্দে কুঁশীন- 
সমাট, কনিক্ক 
বৈশালী আক্রমণ 
করিয়াছিলেন, এবং গাদ্ধারে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি বুদ্ধের ভিক্ষাপাতর 
লইয়া! যান। খুষ্তীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক “ফা হিয়েন” 


২ শী িশিটিাশটাপীপীাশীপাশীিশীত তল 





, কলুহাগ্রামে অশোক -্তন্ত 


২১শ খর্যস্প্যাঘ, ১৩৪৯ ] 


বৈশার্লী 


৪৩৩ 
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টশালী দর্শন করিয়াছিলেন। খু্ীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত 
টচৈনিক পরিব্রাজক “উয়ান চোয়াংগ (সুছজছ। 001575 ) 
ঠবশালী দর্শন করেন, এবং তাহার বিববণ হইতে বৈশালী 
সম্বন্ধে আমরা অনেক কথ! জানিতে পারি। ত্টাহার বিববণ 
অন্থুারে বৈশালী রাজ্যেব সীমা সে সঈয় এক সহশ্র মাইল 
বিস্তারিত ছিল। জ্ঞমির উর্বরতা, এবং বিবিধ ফলপুঙ্পের জন্বা 
বৈশালীর খ্যাতি ছিল। অধিবামীবা ধন্মপবায়ণ, গায়নিষ্ট, 
বিদ্বান্‌ এবং মহামুভন ছিলেন । তাহার সময় সেখানে বৌদ্ধধন্ম্ের 
অবস্থা ছিল অত্যন্ত নিস্তেজ, এবং কতিপয় বৌদ্ধমঠ ভিন্ন 
অপর মঠগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল । রাজ্ঞধানী বৈশালী নগরীর 
প্রাসাদ, ছুর্গ এবং অগ্ান্য সৌধরাজি হতশ্রী ছিল।  “উয়ান 
চোয়াংয়ের বৈশাঙ্গী দশনকালে সমগ্র তিরহুত, অর্থাৎ বৈশালী, 
মিথিলা প্রভৃতি ছিল সম্রাট হর্ধবন্ধনের সাম্রাজ্যভূক্ত । তাহা 
মৃত্যুর পর বৈশালী কিংবা মিথিলার বিশেষ কোন বিববণ দুষ্ট হয় না, 
এবং সমগ্র তিরছৃত ক্রমে বহু ক্ষত্ররাজ্যে পরিণত হয়। 

হর্যবর্ধনের মৃত্যুব পব তাহার মন্ত্রী অঙ্জুন সিংহাসনে অধিবোহণ 
করেন। চীন-স্্াট্‌ প্রেরিত ধাজনৃতদিগের প্রতি অত্যাচার ববিষার 
জন্য তিববতের রাক্তা গ্যাম্পো ভাহান নাজ্য আক্রমণ পূর্বক নেপা 
এফং তিরহুত অধিকার কয়েন । অষ্টম শতাব্দীর প্রারজ্ পর্যস্ত 
তিরছত ছিল তিববতেব অধীনে | 

ইহার পৰ পাল-নৃপতিরা বিশেষতঃ রামপাল তিরহুতের আধীশ্বব 
হম। একাদশ শতাব্দীতে মিথিলা অর্থাং তিবন্ুত মধা-ভারতের 
চেদি-নবপতিদের কর্তলগতত হম পাল-নুপতিদিগেব পতনের পর 
সেন-নৃপতিবা মিথিলা অধিকাব কবেন। দ্বাদশ শত্তাব্ধীব প্রারস্থে 





রাক্তা বিশালের গড 


বঙ্গদেশের মুসলমান শাসনকর্তা গিয়ান্দ্দীন ইওয়াস সর্বপ্রথম তিরহুত 
আক্রমণ এবং ১৩২৩ খুঃ অকে তৃগলক শা তিরহুত জ্ঞয় করেন । 
১৭৬৪ খৃঃ অন্দে বক্সারের যুদ্ধের পয় বিহার প্রদেশ ইংরেজদিগের 
ইস্তগত হয় । এখন তিরনৃত বিহার প্রদেশের একটি শাসন-বিভাগ 


এক জন কমিশনারের দ্বার! ইহার কাধ্যাদি পরিচালিত হইতেছে 
বর্তমান বসান গ্রামে লিঙ্চবিদিগের বাজধানী বৈশালী অবস্থিত ছিল। 


টু 









কলুহ। গ্রামে বৌদ্ধ-ূর্তি 

এই স্থানে রাঙ্গা বিশাঙ্গের গচ/_যাহা আজকাল বৃহৎ একটি মৃত্তিকা" 
ভূপৌ্পরিণত, কতিপয় মা, একটি বৃভৎ সরোবর এবং বসার 
হইতে প্রায় তিন মাইল দুরে 
কলুতাগ্রামে সিহমূত্তিবিশিষ্ট 
অশোকস্তস্ত, একটি স্তুপ, এবং 
একটি বৌদমৃত্তি দর্শনীয় 


লিচ্ছবিদের আদি বাসভৃমি- 

লিচ্ছবিগণ্বে আদি বাসস্থান 
সম্বন্ধে নানা মত দেখিতে পাওয়া 
যায়। ডাক্তার »সতীশচন্্র বিদ্যা- 


ষণেব মতে লিচ্ছবিরা পারস্য 
(০ ৪ ) 


তয় না। কারণ, নিসিবিস বন্দর 
পূর্ব যঠ শতাখীতে স্থাপিত হইয়াছিল, জিচ্ছবিরা &ঁ সময় বৈশালী 


রাজ্যে অতিশয় পরাক্রমশালী হয়াছিলেন। পারসিকগণ এব 
আল্ল সময়ের সধ্যে তিরহাতে আপন ক্ষমতা এবং সভ্যতা বিস্তার 


করিতে সম্থ্‌ হটযাছিলেন, তাহাও খুব বিচারাধীন & 
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ভিন্সেন্ট স্থিখের মতে হিচ্ছবির! তিব্বত হইতে ভিরছতে 
আসিয়াছিলেন। কারণ, তিকতে হিচ্ছবিদিগের বু রীতি-নীতি 
পরিলক্ষিত হয়। ভিচগেন্ট শ্রিথের মতও তভাস্ত মনে হয়লা। 
কারণ, তিরহছতের বন বৌদ্ধ ছিচ্ছবি সন্্যামী অশোকের রাজত্বকালে 
তিবতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ 
তাহাদদিগের নিকট হইতেই তিব্বতের অধিবাসারাও লিচ্ছবি বীতি- 
নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

কাহারও কাহারও মতে লিচ্ছবিরা! ০11 জাতির এক মম্প্র- 
দায় অর্থাৎ লিচ্ছবিরা চীন হইতে তিরহুতে আসিয়াছিলেন । এ ধারণাও 
মঙ্গত মনে হয় না। কারণ, 09০1; জাতির ভারত আগমনের 
বহু পুর্ব হইতেই চিচ্ছবিরা বৈশালীতে বাস কয্সিতেছিলেন। শ্রীযুত 
বিমলাচরণ লাহা তাহার ৮251১8171%5. 018775 12 3090)7351 
17018 নামক পুস্তকে লিচ্ছবিদিগকে ঈ্ত্রিয় বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন এবং ঠাহাদিগকে ভারতীয় আধ্যের বংশধর বলিয়া নিদ্দেশ 
করিয়াছেন । বৌদ্ধ এবং জৈন ধশ্বগ্র্থ সমূহে বিশেষতঃ মহাপরি- 
নির্বাগ হুত্রান্ত, জাতক, ৮:01955 01397159ঃএর “07. 1016 
55107০11009 [75385108519 8%5157* নামক পুস্তক, 
কমমতর, [9 14191755910 8991150. ১% 91505871 এবং [0018 
চনত ০, সসেসছ]] প্রভৃঘি পুস্তক পাঠ করিলে লিচ্ছবি- 
দিগকে ত্রিয় বলিয়। স্বীকার করিতেই হইবে । তীহারা বশিষ্ঠ- 
গোত্রীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং বুদ্ধ তাহাদিগকে বশিষ্ঠ-স্তান বজিয়া 
সম্বোধন করিতেন । এই সমস্ত কারণে স্টরীযুত বিমলাচরণ লাহা মহা- 
শয়ের মতই সমর্থনযোগ্য মনে হয়। ভারতবধে আধ্যাগণেত্র, আগ- 
মনের পর তাহারা নানা স্থানে আপনাদিগকে গতিষ্টিত করেন, 
এবং কালক্রমে বর্তমান তিরহুত প্রদেশও তাহাদিগের করতলগত হয়। 
লিচ্ছবিরা ইহাদিগেরই সন্তান ভাহাৎ] চীন, তিব্বত, কিংবা পাবস্ত 
হইতে আসেন নাই। রি 

বৈশালী এক সময়ে জৈন এবং বৌদ্ধ ধশ্মেব একটি প্রধান কেন্ত্ 
ছিশ। জৈন ধন্জের ধিতীয় প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীর বৈশালী 
নগরীতে জন্মগ্রহণ কবেন। গৌতম বুদ্ধ বৈশালী নগরী তিন বার 
পরিদর্শন করিয়াছিলেন । জিচ্ছবিদের জআহ্বানে মহামারী দূর 
করিবার ভন্য তিনি সর্বপ্রথম বৈশ'লীতে আমেন। ছিতীয় বার 
বৈশালী অবস্থানকালে তিনি তীর মাতার (বিদাতা ) তস্থুহোধে 
ধণ্মসজ্বে দ্্রীলাকদিগের ওবেশাধিকার প্রদান করেন। এবং এই 
প্রকারে বৌস্বধর্যে ভিচ্ণী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। তৃতীয় বার 
তাহার শ্বহাপরিনি্র্বাণের পর্ষেে কুমীনাঘা গমনের পথে তিনি 
বৈশালীতে অবস্থান করিয়াছিলেন । বুছের মৃত্যুর পর চিচ্ছবিরা 


ত্াভার দেছের অংখবিশেষের উপর একটি -ন্ভ্প নিন্দণ করেন । 


এই সমস্ত কারণে গ্মাণিত হয়, বৌদ্ধধশ্দ টৈশালী নগ্নরীতে 
প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল 
শাসন প্রণালী-- 

এক শ্রেণীর লোকের ধাবণা, ভারতবাসী স্বায়ন্ত শাসনে অসমর্থ । 
কারণ, তাহাদিগের মতে গজ তন্ত্র ভারতবর্ষে অজ্ঞাত ছিল। ইতিহাস 
পাঠে আমরা জানিতে পারি, ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রজাতন্ত্র 
শাসন বর্তশান ছিল, তবে এ কথা সত্য যে, বনু কাল এ প্রকার 
শাসন-প্রথলীর অভাবে ভারতবাসিগণ ইহা বিশ্বৃত হইয়াছেন । 


মাজিক বন্দুমতী 


| ২য় খও্, ৪র্ঘ সংখ্য। 
1৬৪৫, 
যখন গঙ্গার দক্ষিণ তীরে মৌধ্যগণ বিশাল সাহ্রাজ্য শাসন করিতে- 
ছিজেন, গঙ্গার উত্তর দিকে তখনও গজাতন্্র রাষ্ট্র বিদ্তমান ছিল। 
ু্টপূ্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে যত দিন গ্যস্ত বৈশালীর অস্তিত্ব ছিল, 
তত দিন এী রাজ্যে গণতন্ত্র, অর্থাৎ একগ্রধার গজাতে শাসন- 
প্রণালী গুচলিত ছিল। 141. 158%555]এর মতে বৈশালীর 
শাসনকাধধ্য চারি শন প্রধান বশ্দটারী ছারা নির্বাহিত হইত। 
রাজা (5:95452/), উপরাভা (:০6-চ:5519652)1), দেনাপতি 
(039757511551500), এবং ভাগাগারিক: (00185061105 0 118 


" চ0005099:)লামে তাহারা তভিহিত হইতেন। ভিচ্ছবিদের 


মহাস্ভা অর্থাত 78111510521, এবং শাদন-পরিালক আভা 
(08151791) বৈশালী নগরীতে অবস্থিত ছিল। যে গকল জিচ্ছবি 
বৈশালী স্থাপন করিয়াছিছেন, ভ্তাহাদিগের বংধগণের হন্তেই 
বাজ্যভার গ্ান্ত ছিল, এবং ভাহাদিগের মধ্য হইতেই গরধান কম্ধচারী- 
চতুষ্য়,। অর্থাৎ রাজা, উপরাজা, দেনাগতি এবং ভাগ্ডাগারিক 
নিক্বাচিত হইতেন । বৈশালীর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ 
আটঘাট হাভার। প্রত্যেকেই নিভেকে হষ্পূর্ণ শ্বাধীন মনে 
কঙ্দিতেন, এবং কনিষ্ঠ জ্েষ্ঠকে কিংবা নিধন ধ্নীকে ঈমীহ করিতেন 
নাঃ গ্রত্যেকেই বাভা উপাধি ধারণ করিতেন। ইহা হইতে 
প্রতীয়মান হইতেছে যে, বৈশালী রাজ্যে কাহারও বিশেষ কোনও 
অধিকার বা সুবিধা ছিলনা । রাজনৈতিক অধিকার সকলেরই 
সমান ছিল, অর্থা২ কোন “115815959 ০185৪* ছিল না। 
এক জন প্রধান রাজকন্্টাণীর উপাধি দ্লাড1 ছিল বলিয়া কেহ মনে 
করিবেন না যে, বৈশালীতে রাভতন্ত্র প্রচলিত ছিল। আথেঙ্গের 
এক জন গ্রধান রাজ-কম্মচারীর উপাধি ছিল “175” অথবা 
“4509507৮ মেই জন্য আথেন্ বাভত্স্্র গচলিত ছিল, এমন ধারণ! 
করিলে ভুল হইবে । আমার মনে হয়, এীকৃপিগের ম্যায় লিচ্ছবিরাও 
অত্যন্ত স্বাধীনতা-প্রিয় ছিলেন, এবং দেই জন্ই নিজেদের ক্ষমতা 
অস্ষুপ্ন রাখিবার জন্য তাহারা “রাভা” (অর্থাৎ কেহ কাহারও অপেক্গা 
হীন নহেন ) উপাধি ধারণ করিতেন । প্রোবেসন্ত ভাগ্ডারকার বলেন, 
প্রত্যেক জিচ্ছরির স্বতন্ত্র ভূ-সম্পত্তি ছিল, এবং দেই সম্পত্তি তিনি 
নিজে (রাজা স্বরূপ) এবং তাহার অধীনস্থ তিন জন বশ্মচারী 
( উপরাভা, সেনাপতি এবং তাঙাগারিক ) দেখিতেন। সেই জন্যই 
বৈশালী নগরীতে বনু সংখ্যক রাক্তার উল্লেখ দেখা যায়। প্রোফেসর 
ভাগডারকারের মত গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা 
তাহার “15977817155. 01505 1 854৫10151 [7318 পুস্তকে 
লিখিয়াছেন--বৈশাঙীর সমস্ত মি লিচ্ছবিদিগের সাধারণ সম্পত্তি 
ছিল, ইহার কোন অংশে ব্যন্তিবিশেষের অধিকার ছিল না। গ্রীসে 
শা 25ভ"তে এমনই প্রথা বিছ্ুমন ছিল | তিব্বতের বিবর্ণ 
তসুদারে লিচ্ছবিদের প্রধান কণ্ধটারী “নায়ক* নামে অভিহিত 
হইতেন, সমস্ত নাগরিকের দ্বার! তিনি নির্বাচিত হইতেন | লিচ্ছবি 
মহাসভার আপেশ-অন্থুমারে *নায়ককে* শাসন-কাধ্য পরিচালন! 
করিতে হইত । 
মহাসভা অর্থাৎ পার্লামেন্ট-_ 

বৈশালীতে লিচ্ছবিদের মহাসভার অধিবেশন হইত । এই সভা 
মদস্যেরাই সমস্ত ক্ষত পরিচালন করিতেন । ইহাদিগের অভি- 
মতানুসারে পূর্বববর্ণিত রাজ্রুণ্মচারীদিগকে (রাজা॥ উপরাজ! ইত্যাদি) 


ৈ 


২১শ বর্ষ--মাঘ, ১৩৪৯ ] 


বৈশালী 
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কাধ্য করিতে হইত। কাহীরও কাহারও মতে বৈশালীর সমস্ত 
অধিবাসীই এ সভার মদশ্য ছিলেন । কেহ কেহ বলেন যে, যে সকল 
লিচ্ছবি বৈশালী স্থাপন করিয়াছিলেন, কেবল তাহাদের বংশধরগণই 
এই সভায় যোগদান করিতে পারিতেন । এ মহীসভায় সব্ব বিষয় 
আলোচিত হইত, আঁধকাংশ সত্যের সিদ্ধান্তই সকলকে গ্রহণ করিতে 
হইত। এই সভাগৃহ 'সান্তাগার' নামে বর্শিত হইয়াছে। সভীব 
কাধ্য আরস্ভ হইবার পৃর্ববে £558718. 681078950৪8 (অর্থাৎ 
প5581810: ০4 59৪85”) নামে একজন কন্মচাবী নির্বাচিত 
হইত। এই কণ্মচারী বয়োজ্যষ্ঠত। অনুারে মভ্যপিগকে স্ব স্ব আমনে 
উপবেশন করাইতেন (ড175% 1৩15 5, 8, 8 ০1 সু 
ঢ55৪ 403) এখনকার ব্যবস্থাপক সভায় সদশ্তগণ থে ভাবে প্রস্তাব 
উপস্থিত করেন, লিচ্ছবিদের শহাসভার সনক্যেরাও সেই ভাবে প্রস্তাব 
উপস্থিত করিতেন । প্রস্তাব-কর্ভা ফদস্যগণকে প্রথমে তীভাৰ 
প্রস্তাবে মখ বিশবন্ধপে বিবৃত করিতেন, ভাহার পর সদস্যের 
তাহার প্রস্তাব তন্থুমোদন করিলেন কি নাঃ জিজ্ঞাসা কবিতেন। 
এই প্রশ্ন এক বার কিংবা তিন বার কণা হইত । তর্ব-বিতর্কঘটিত 
কোনো প্রস্তাব উপলক্ষে বিবার্দ উপস্থিত হইলে সদস্তেরা গুপ্তমত 
প্রদান-পদ্ধতি (অর্থাৎ ৬০15 ০ছ ৮৪1101) অবলম্বন করিতেন, 
এবং অধিক মংখ্যক সভ্যগণেস মত (ভোট ) জন্থুমারে মেই গুস্তাবেন 
মামাসা হইত । মরস্থগণবে: ভোট লিখিবার উপকরণ (1101915 ০ 
9815085) প্রদান কঝ। হঈত এবং তাহাদিগের মধ্য হইতে এক জন 
স্যায়ণিষ্ঠ এবং নিরপেন্দ, ব্যক্তিকে এই ভোটগুলি মংগ্রহ কবিবাৰ জন্য 
নির্বাচন কথা হইভ | যেমকপ মদপ্য কোনও কারণে অধিবেশনে 
উপস্থিত হইতে অমঘথ হইনেন, ভীহাদিখেব ভোট লইবার জন্থা স্বত্ত 
বদন্দোন্ত ছিল । এখন পান দেশে এ শ্রথা পবিলক্ষিভ ভয় না। 
ইভা হইতে প্রভীয়মাশ হইভেছে, লিচ্ছবিবা বাজনীতিক ক্গমতা এবং 
অধিকানেন মুল্য সম্পর্ণ উপ্লব্ধি করিতেন এবং ভাহার হ্বাসেব 
পঙ্গপাততী ছিলেন না। এখন ঘেখন ব্যবস্থাপক সভা গ্রভাতিব 
অধিবেশনে তু্তেএহএল (নান সাথ) আবশ্যক হয়। ভেমনি 


লিচ্ছবিদেব মাজার আদধেশনেও এত্ত, অর্থাৎ নিদি্ি সংখ্যক, 


সদস্যদের উপাস্থৃভিন আবশ্যকতা ছিলি । মহামভার কাধ্য-বিবরণী 
লিপিবদ্ধ করিবার জন্যও কণ্মঢানী নিযুক্ত হইত | 

জিচ্ছবি! কখন৪ কখনও নিকটবর্তী জাতির মহিত সন্ধিনত্রে 
আবদ্ধ হইতেন | পদস্পবেব সাহাষ্য বা স্বার্থসংরক্ষণাদির জন্থাই 
ইহারা জন্য জাতিন সহিত নিঙ্জিত হইতেন ৷ এই উদ্দেশ্যে লিচ্ছবিবা 
«ক মময়ে নিকটবন্া মল্প জাতির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। 
এই মিলিত জান্তিছায়র এক মন্তরনা সভা (£93578] 05991) ) 
ছিল। এ গভায় নয় জন কিচ্ছবি এবং নয় জন মল্প সভ্য ছিলেন । 
উভয় জাতির স্বার্বসংগ্রি বিষয়গুলিই এ মন্ধরী-সভায় আলোচিত 
হইত । ইহা হইতে বুঝ! যায়, মৈত্রী-বন্ধানে আবদ্ধ রাষ্্রঘয়ের মন্ত্রণা- 
সভায় তুল্য সমতা ছিল-_যদিও মল্লগণ লিচ্ছবিদের অপেক্ষ! শৌর্ধো এবং 
বৈভবে অনেকখানি হীন ছিলেন। রাজনীতি বিষয়ে লিচ্ছবিরা 
অন্যান্য সভ্য জাতির তুলনায় অধিকতর ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। 
গ্রীক ইতিহাস হইতে আমরা অবগত হই, আথেজ্স এবং স্পার্টা দুর্বল 
গ্রীক রাজ্যগুলির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহার্দিগের সহিত মৈত্রী- 
বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল, ফিস্ত পরহস্ত হইতে তাহাদদিগের উদ্ধার 


সাধনের পর বনু ঠা তাহাদিগকে অধীনে রাখিয়াছিল। 
গ্রীক্গণ অতিশয় স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল, বিস্তু ম্পার্টা, আথেন্স প্রভৃতি 
রাষ&্সমূহ কালত্রমে স্বার্থান্ধ হইয়া ছুর্ধধল গ্রীক্‌ বাজ্যগলির স্বাধীনতা 
হরণ করিতে বিল্চুমাত্র দ্বিধাবোধ বরে নাই। এ সম্বন্ধে গ্রীক 
ইতিহাসের 0০33859618০ ০4 [98109 বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


ফৌজদারী বিচার-পদ্ধতি-_ 


লিচ্ছবিদের বিচার-পদ্ধতি বিশেষতঃ ফৌভদাবী বিচার-এ্রণালী 
ছিল অতিশয় চমংকার | এখন কোনও সভ্য জাতির মধ্যে সুবিচারের 
তেমন বন্দোবস্ত দেখা যায় না। কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে 
অভিযুক্ত হইলে প্রথমে দোষী সাব্যস্ত না করিয়া তাহাকে বিনিশ্চয় 
মহামাত্রদিগের (5০58 21578781785) নিকট প্রেরণ 
করা হইত। এই বন্মচারীরা আগামীকে প্রশ্ন করিতেন ও 
অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিতেন এবং তাহার অপরাধের €কান 
প্রমাণ না পাইলে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইত। দোষী বিবেচনা 
করিলে শাস্তি প্রদীন না করিয়া তাহাকে ব্যবহারিকদিগের 
(9৬821811085 ) হস্তে সমর্পণ ক্িতেন । 

আসামীর অপরাধ প্রমাণিত না হইলে তাহাবা স্রাহাকে নিষ্কৃতি 
দিতেন ; কিন্তু অপরাধ সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে তাহারা তাহাকে দণ্ডিত 
না করিয়া তাহাদিগের অপেক্ষা উচ্চ-শ্রেণীর বিঢারক অর্থাং স্ত্রধর- 
দিগের (59£1831,8£85) নিকট প্রেরণ বঠিতেন। হুত্রধরগণ 
আসামীকে দোষী মনে করিলে তাহাকে “তষ্কুলকপ্দিগের (4 011008- 
81৪8৪ ) নিকট বিচাবার্থ প্রেরণ কছিতেন | “ওঠ$কুলব জিচ্ছবি- 
দ্দিগুর প্রধান বিচারালয়, এখানে বিচানপঞ্ডি ছিঙ্গেন তাট জন। 
“অষ্টঝুলক" আসামাকে দোষী স্থিৰ কৰিলে সামী সেনাপত্ির সিকট 
প্রেরিত হইত, এবং তিনি তাহাকে উপধাজেব নিকট প্রেরণ বহিতেন। 
উপরাজের নিকট দোষ প্রমাণিত হইলে বাত] ভাহামীর বিচার 
করিতেন | রাজ দোশী মনে বহিলে ত1ইন তনুসারে তাহাকে 
উপযৃক্ত দণ্ড প্রদান বছ্িতেন | ইহা হইতে গুত্ীয়মান হয় যে, 
বৈশালীর কোন অধিবাসীকে কেহ সহজে শাস্তি গদান বদিতে পাঠিত 
না। বিনিশ্চয় মহামাত্র হইতে তাজা পধ্)ভ্ত হবেই ভন কাহাকেও 
অপরাধী মনে কহিতেন, তখনই মে দণ্ড পাইত। «ই বিচার- 
প্রণালীতে সময় অনেক ন্ট হইত ঠত্য, বিস্বু আসামীর বিচারে 
ত্রুটি থাকিত না। 
দেওয়ানী বিচার-প্রণালী-_ ্ 


দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার সর্ব-প্রথমে “বিনিশ্চয় বটামীউশদগের 
বিচারালয়ে হইত । তাহার পর ব্যবাধিকপ্গণ উহার কিচার 
করিতেন। ব্যবহারিকদিগের নিকট হইতে মোব দম! “হুত্রধ”দিগেন্ 
বিটারালয়ে বাইত, এবং সর্বশেষে “পরাভিত' ব্যক্তি “৩ &বুলকের” 
বিচার প্রার্থনা করিতে সমর্থ হইইত। “বিনি্চয় মহামান্রেশর 
বিচারালয়কে *চন্সেফ কোট" এবং ছিতীয় বিচায়াজয়কে “ভভ কোট” 
বলা যাইতে পারে। “নুত্রধরপ্দিগের বিচা্য় “হাইকোট" এবং 
“ষ্টকুলক” 191018] 00201419904 1089 71 000,011, 
অথবা ফরাসী দেশের "০০1 ০ 085581107*এর স্থানীয় 
ছিল; নুতরাং লিচ্ছবিদিগের মধ্যে বিচার বন্দোবস্ত ছিল 
চূড়ান্ত রকমের । 


৪৩৬ 


মাসিক বন্ধু্নতী 


[ হয় খণ্ড, ৪র্থ সংখা! 
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'লিচ্ছবিগণের সামাজিক রীতিনীতি-_ 


লিচ্ছবিবা অতিশয় কশ্প্রিয়, কষ্টসহিষণ, সমরপটু, এবং পুকযৌচিত 
জরীড়া-কৌতুকের অনুরাগী ছিলেন । তাঁহাদিগের মধ্যে চৌধ্য 
অপরাধ' কদাচিৎ পবিঘুষ্ট হইত। তাহারা শুধু রণকুশলই ছিলেন 
না, শিললকলারও পক্ষপাতী ছিলেন । শিক্ষার্থে লিচ্ছবিব! দূরদেশে 
শীমম করিতেন । মাহালী (1451%8]) নামক এক জন লিচ্ছবি 
যুবক 'তক্ষশিলান বিশ্ববিগ্ঠীলয়ে শিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন 'এব' 
প্রত্যাবর্তনের পর বহুসংখ্যক লিচ্ছবি যুবককেও শিল্প-বিগ্ঠ' দান 
' করিয়াছিলেন । বৈশালী নগরীতে বহুসংখ্যক দর্জী, ্বর্ণকার এবং 
জনুরীর বাসস্থান ছিল, কারণ লিচ্ছবিরা অতিশয় বিলাসী ছিলেন । 
ভাস্কর্য এবং পৌধশিল্পেও লিচ্ছবিদের খ্যাতি ছিল অসাধারণ । 
কারণ, বৈশাললী মনোহর সৌধমালায়, স্তন্দব মন্দিরসমূচ্টে এবং বিণাট, 
বৌদ্ছতূপ-রাজিতে পবিপূর্ণ ছিল। 

লিচ্ছবিদের বিবাহের নিয়ম ছিল অতিশয় আশ্চর্ধা্নক | 
বৈশালী-কুমারীদিগকে বৈশালীতেই বিবাহ করিতে হইত, অন্য স্থানে 
ভাহাদিগের বিবাহ হইতে পারিত না। স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার 
দিকে লিচ্ছবিদিগের লক্ষ্য ছিল দৃঢ় । ন্ত্রীলৌকেনস প্রতি অমান্ুযিক 
বাবহীরে অপবাধীর কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। এই ফারণে নানী- 
হরণ প্রভৃতি অপবাধ বৈশালীষ্তে বিরল ছিল । কোন দ্ত্রী তাহাব 
স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হইলে কিংবা বিবাহের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 
করিলে স্বামী তাহাকে হত্যা! করিতে পারিতেন। কিন্তু প্রস্ত্রী দি 
' কোন পপ্রকাবে জিক্কুণী (টব) হইতে পারিত, তাহা হইলে 
শ্তাহাকে কোন, শাস্তি প্রদান করা যাঈত না। লিচ্ছবিরা কুখনও 
মৃতদেহের সংকার করিতেন, কখনও বা মৃত্তিকানিয়ে প্রোথিত 
করিতেন, এবং কখনও বা জন্তৰ ভক্ষণার্থে বনে-প্রাস্তরে পরিত্যাগ 
করিতেন 1 লিচ্ছবিদের মধ্যে নানাগ্রকার উংদব,-যেমন গ্রীক 
ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, প্রচলিত ছিল। এই রন উৎসবে লিচ্ছবিবা 
নৃত্য, গীত, বাদন এবং কবিতা আবৃতি দ্বাবা উল্লসিত হইত্তেন | 
বণিকসমিতি-__ 

প্রাচীন্ন বৈশালী এবং আধুনিক বসার গ্রাম একই স্থান বলিয়া 
প্রত্নতত্বব্দিগণ সিশ্বান্ত করিয়াছেন । ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রত্রতত্ববিভাগ 
বসারেব এক অংশ খনন কবাইয়াছিলেন ; ফলে বন্ছসখ্যক মোহব 
(59813) মৃত্তিকানিয় হইতে বহির্গত হয়। সেই সব মোহরেব 
মধ্যে কাতকগুলি *ছিল সবকারী মোহর, অবশিষ্ট বণিকদিগের মোহর । 
ইহ ২২ই্ডে প্রত্নতত্তবিদগণ শিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাটলিপুত্র হইতে 
মোহরযুক্ত সরকারী পত্রাদি বৈশালীস্থিত মগধের রাজকণ্মচারীদিগের 
/ নিকট প্রেরিত হইত, এবং বৈশালীর বপণিকদিগের 
সহিত নিকটবর্তী স্থানসমূত্কের বণিকদিগের ঘনিষ্ঠতা ছিল; স্বার্থ, 
সংরক্ষণের জন্ত তখন বৈশালী অথবা পাটলিপুত্রে এক বণিক সমিতি 
অর্থাং 40087/557 ০ 0০02218:09, স্থাপিত ছিলি। 

বৈশালীর ইতিহাস আলোচনা করিয়! দেখিতে পাই বৈশীলী এক 
সময়ে বৈভবে, শৌধ্ে, এবং সভ্যতায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল-_ 
কালের আবর্নে বৈশালী আিরিয়া, বেবিলোনীয়া, লিভিয়া, মিডিয়া, 
মিশর, কার্থেজ এবং রোম সাম্রাজোর ন্যায় তিরোহিত হইয়ংছে, এখন 
তাহার সে গৌরবৈর কণামাবও বিদ্যমান নাই। পৃথিবীতে খর, 


শৌর্ধ্য, পদমর্ধ্যাদা প্রভৃতি কোন বস্তই চিরস্থায়ী নতে,--তাই অতি 
দুঃখে অমর কবি ওমর খৈয়ম গাহিরাছেন :-- 
“জীগতোঙ্গা সরাইখানাব রাব্রি-দিব! ছুইটি বার 
তাঁরির ভিতর আনাগোনা-ছুনিয়াদারি চমংকার। 
রাক্জার পবে আসছে রাজা, সজ্জা কতই বাদ্য ধূম 
তুচ্ছ সে সব--ক'দিনই-বা-_তার পার তো সব নিবুম |” * 
স্বীঅতুলানন্দ সেন (এম-এ )। 


শিপ 


বাঙ্গালায় ইংরেজ 


ইংরেজ বণিকৃরা কোন্‌ সময়ে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে আসিয়া" 
ছিলেন, তাহা বলা একটু কঠিন। ইংরেজ বণিক্দল মাপ্রাজেণ 
কষ্চানদীর তীরে মসলিপত্তন বন্দরে কুঠি স্থাপিত কবিয়া বাঙ্গালাৰ 
দিকে লোলুপ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। বাঙ্গালার ফল এবং ধেনো মদ 
বিশেষ তাবে তাহাদেব দৃ্রি আকৃষ্ট করে। যাহা হউক, ১৬৫* 
খৃষ্টাব্দে সুলতান সস্তা ৩ হাজার টাকা লইয়া ইংরেজ বণিকৃদিগকে 
বাঙ্গালায় অবাধে বাণিজ্য করিবাব অধিকার দান করেন । তংপূর্বে 
সার টমাস রোর পরামর্শ ভমুসারে হুগলীতে ইংরেজ বণিকরা 
বাণিজ্য-কুঠি স্থাপিত কবিয়াছিলেন। পাটনা, টাকা, মুর্শিদাবাদ 
এবং কাশিমবাজারে ১৬৪* খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকদিগের বাণিজ্ঞা- 
কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। ১৬৬০ এবং ১৬৭০ খুষ্টাবের মধো 
টাকাই মসলিন গ্রেট বুটেনে নীত হইয়াছিল। ১৬৭* খৃষ্টাব্দ 
টাকার স্িত ইংরেজ বণিকদিগের প্রায় ১ কোটি টাকার বাণিজা 
হইয়াছিল। তন্মধ্যে ইংরেক বণিকগণ ৩৯ লক্ষ টাকাব ঢাকাই 
মসলিন কিনিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। এই সময় মুসলমান 
রাজপুরুষদিগেব ঘোর অবনতি ঘটে। স্ঠাহার! বিলাসী, ইন্দিয়াসন্ 
এবং অর্থলোলুপ হয়া উঠেন। এ দেশের সাধারণ লোক অতান্ত 
নিবীহ, ইহা বুঝিতে পারিয়া ইষ্ট প্ডিয়া কোম্পানীর লোকনা শিল্পী € 
বণিক্দিগকে নিপীড়িত কবিতে কুষ্ঠ রাখিলেন না ॥, দেশের লৌক 


সেই জন্য অনন্যোপায় হইয়! মুসলমান বাজপুরুষদিগের নিকট ইংরেজ 


* নিয়লিখিত পুস্তকগুলি অবলম্বনে প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে ₹-_ 
(১) 20855957818 [71000 01115, 
(২) 11025129707 001510101 385911991, 
(৩) ঠা, 09621 97011705 719102% 0৫ 17015, 
(৪) 817. 857950008 171510 ০1 [015 
(৫) 21 2510 78%5 752812155 018755 22 
8899151 [21318. 
(৬) 19 15150558, 
(৭) 5, বৈ. 98781588551 ০৫ 10001 
(৮) 21%5798505 [510 ০৫ [0318 
(১) 85 05৮13'5 954417181 [0415. 
(১০) ছি ইত 0 85752005 5০০7৩ম9 0419 12 
£87101901 [00)জ, 
28057 5 [065]8, 
চ৩কদ। ওজগ6 8518, 


(১১) 
(১২) 


২১শ বর্ষ মাঘ, ১৩৪৯ ] 


বাঙ্ালায় ইংরেজ 


৪৩৭ 
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কৃঠিয়াল এবং তাহাদের দেশীয় কর্চারীদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করিতেন । সেই জন্ বাঙ্গালার স্মবেদীর সায়েস্তা খার সহিত 
ইংরেজ কুঠিয়ালদিগের বিবাদ বাধে। সায়েস্তা খা ইংরেজদের দোরা 
এবং অন্তান্ঠ পণ্য-বোঝাই নৌকা! আটক করেন। সেই বিবাদের 
ফলে ইংরেজ কুঠিয়ালর! হুগলী প্রসৃতি স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাঞ্ষে তাহারা বাঙ্গালা ত্যাগ 
করেন । কিন্ত বাঙ্গাল! ত্যাগ করিলে তাহাদের ব্যবসায়ের অত্যন্ত 
ক্ষতি হইবে বলিয়৷ তাহার বিশেষ তদ্বির করিয়া ১৬৯০ 
খুষ্টাববে বাদশাহ ওরঙ্গজেবেব নিকট হইতে তদানীস্তন 
বাঙ্গালার ন্রবেদোর ইব্রাহিম খায়ের উপর তাহাদিগকে 
অবাধে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার অধিকাব দানের ক্ন্থ একথানি 
পরোয়ানা বাহির করেন । এই সময় করব চার্ক নামক জনৈক 
সুচতুর কম্মদক্ষ ইংরেজ প্রথমে উলুবেডিয়ায় ডক বা জাহাক্ত নিম্মাণের 
কাধ্য আরম্ভ কবেন। কিন্তু পৰে প্রস্থান ত্যাগ করিয়া তিনি 
স্তাম্থুটাতে আসিয়া কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন । এখানে বলা 
আবহ্বীক যে, উরঙ্গজেব ইংরেজদিগকে বিশেষ স্তনঙ্গরে দেখিতেন না। 
কিন্তু ইংরেজব! চলিয়া গেলে তাহার বাজস্বের তনেক ক্ষতি হইতে 
দেখিয়া তিনি ইংবেজদিগকে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার অধিকার 
দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ঘুদ্ধবিগ্রহে অবিশ্রাম ব্যস্ত থাকায় 
উরঙ্গজেবের অথের অত্যন্ত প্রয়োজন ভইয়াছিল, সেই জন্ই তিনি 
ইংরেজদিগকে বাণিক্তা কবিতে দিতে স্বীকৃত হন। চার্ণক নুতানুটাতে 
আসিয়! সেখখনে তাহাদের যে ঘর-বাড়ী ছিল, তাহা পান নাই । সে 
সমস্তই লৌক ভাক্চিয়া-চুধিয়৷ লইয়া গিয়াছিল। ইংরেভ বণিকদের 
সুতামুটাতে আসিবার পৃবেব আম্মানী বণিকর! শুতান্ুটা নামক স্থানে 
সুতার এবং নটার বাবসায় করিত । সেই জন্য এ স্থানের নাম 
হইয়াছিল স্ুতানুটার হাট ' সে সময়ে লোকের নৈতিক চরিত্র অতাস্ত 
সীন হইয়! পড়িয়াছিল। তাহারা প্রকাশ্যে আম্মেনীয়ান এবং অন্ঠান্া 
জাতীয় নারী খরিদ করিত । শুন! যায়, স্ৃতানুটার হাটে সৃতা ত 
বিক্রয় হইতই, তুধিকন্ত, নটাও বিক্রয় হইত। তখনকার লোকের 
অন্নচিস্তা বড় একটা ছিল না, সে জন্য যাহাদের অবস্থা একটু সম্পন্ন 
ছিল, তাহারা নটা-বিলাস করিত | করব চার্ণক বাধিক ১২ শত টাকা 
খাজনা দিয়া স্ৃতান্ুটা, কালীকুঠি এবং গোবিন্দপুব পত্তনী লইয়া- 
ছিলেন। ্ৃতানুটার হাট বর্তমান ক্লাইভ স্বীটের কিছু উত্তর হইতে 
হাটখোলা পধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল। শোভাবাক্তার সুতানুটরও অন্তর্গত 
ছিল। গোবিন্দপুর ছিল বর্তমান খিদিবপুর এবং ভবানীপুর পথ্যন্ত। 
এই তিনখানি গ্রাম পরস্পর সংশ্লিষ্ট ছিল না । স্থানে স্থানে গভীর 
বন এবং হোগলার জঙ্গল ছিল ' ইহার মধ্যে সুতামুটাব হাটই 
বিস্তৃত ছিল। কালীকুঠি বা কলিকাতা ছিল বর্তমান টাকশাল হইতে 
কাষ্টমহাউস পত্যস্ত। 

বাঙ্গালায় এই কলিকাতা ইজারা লইবার পর হইতেই ইংরেজ 
বণিকদিগের সৌভাগ্যের উদয় হয়। তাহারা সুতান্থুটার পরিবর্তে 
কলিকাতা নাম গ্রহণ করেন, তাহার কারণ কেহ কেহ অমুমান করেন 
যে, তীহারা কল্কাতা হইতে চালানী মাল কালিকট হইতে চালানী 
মাল বলিয়া যুরোপে পরিচয় দিতে পারিবেন বলিয়া! এ নামই পছন্দ 
করিয়াছিলেন । তখন কালিকটই ইংরেজদিগের অধিক প্রসিদ্ধ 
বাণিজা-্থান ছিল। যাহা ঠক, ভাগ্যফলে কলিকাতা পতনের 


পর হইতেই ইংরেজদিগের ভারতীয় বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে 
থাকে । ১৭৪৮ খৃষ্টাকে যুবোপে এক সন্ধি-সর্ত স্থির হয় যে, 
ইংরেজ ও ফরাসীরা যে যাহা জয় করিয়াছিল, তাহা তাহারা পরস্পরকে 
ফিরাইয়' দিবে । অবশ্য তাহারা পরস্পর পরস্পরকে বিজ্জিত স্থান 
ফিরাইয়! দিয়াছিল। ফরাসীরা যে সুবিধা হারাইয়াছিল, ভাহা আর 
তাহারা ফিরাইয়া পায় নাই। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইংরেজরা যে 
কুবিধা পাইয়াছিল, ফরাসীদিগের সে সুবিধা লাভ ঘটে লাই। 

বঙ্গদেশে এই সময়ে রাজনীতিক পরিস্থিতি এরপ ভাবে চালিত 
হইয়াছিল যে, তাহার ফলে মান্ষের অজ্ঞাতে ইংরেজদিগের অনুকূল » 
এমন কতকগুলি ঘটন! ঘটিয়া গিরাছিল-_যে জন্য ইংরেজই ভারতের 
ভাগ্যবিধাতা! তইয়া বঙগিয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দেখিলেই উহা 
বুঝা যাইবে । মীরভুম্লা যখন বাঙ্গালার স্মবেদার, তখন আরাকান 
বাঙ্গীল৷ দেশের অশান্তির একটা ঝটিকা-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল । 
এই সময়ে আরাকানে দুষ্ট পর্ভগন্ত এবং পঙ্ভ,গজ-বর্ণসন্করদিগের 
একট! আড্ডায় পরিণত হইয়াছিল * উহারা বাঙ্গীলায় বিষম উৎপাত 
করিত। মীরজুম্লার পর সায়েস্তা খা যখন বাঙাল! দেশের শ্ুবেদার 
হইয়া আসেন, সেই সময় তিনি আরাকানের «ই ছুর্দাস্ত জলদন্ত্য- 
দিগকে ধমন করিবার ব্যবস্থা করেন । ইহা ভিম্ন তিনি আরাকানের 
বাজাকেও শান্তি দিবার হঙ্কল্প করিয়াছিলেন । স্তাহার সেই সন্বশ্প 
সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল । ১৬৬৬ খুষ্ঠাব্ডে আরাকানের বাঙ্তা সায়েন্তা 
খার নিকট নতি স্বীকার করিয়াছিলেন । এই কাধ্যসাধনে ওলন্গাজগণ 
সায়েস্তা খার সহায়তা করিয়াছিল । সায়েস্তা থা অধিকাংশ পর্ত,গীজকে * 
ঢাকার কয়েক মাইল দর্গিণস্থিত ফিরিঙ্ীবা্তারে বাস করাইয়া 
তথায় তাহাদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি বাখিয়াছিলেন। এ্রস্থান 
এখনও ফিবিঙ্গীবাজার নামে পরিচিত । এখন তথায় এ সকল 
পর্ত,ঈক্জের বংশধর বিদ্ুমান রহিয়ীছে। সায়েস্তা থা আরাকান 
রাজযটি অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং চট্টগ্রাম নাঁম হৃচাইয়া 
ইহার রাজধানীর নাম ইঙ্লামীবাদ রাখিয়াছিলেন। তাহার এই 
জলদন্দযু-দমনকাধ্য যে ভালই হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। 
ইহার ফলে বঙ্গোপসাগরে বাণিজা-জাহাজের গতাগৃতি বিদ্বুশৃন্য 
হঈয়াছিল। কিন্তু ঈহার সুদুঢ় ফল হইয়াছিল-_বাঙ্গাায় ইংরেজ 
রাজত্বের প্রতিষ্ঠা । স্রপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক ষ্ট্যানলী লেনপুল িখিয়া- 
ছেন,_“সায়েস্তা খা বুবিতে পারেন নাই যে, তিনি বঙ্গোপসাগরের 
জলদ-্রদিগকে দমন কবিয়া কার্্যতঃ ভবিষ্যতে বঙ্গদেশে এক শাসক 
জাতির আবির্ভাবের কত জুবিধ! করিয়া দির্তেছেন; এ জ্ঞাতি 
খন ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে ভুগলীতে কুঠি স্থাপন করিয়াছিল, উন স্জহারা 
যে এইরূপ সমৃদ্ধিশালী হইবে, তাহ! কেহই বলিতে পারে নাই। 
পর্তগীজদিগকে দমন করিবার কুড়ি বৎসর পরে জব চার্ক*, 
স্থানীয় ফৌন্তদারের সৈশ্দিগকে পবাজিত করিয়াছিজেন এবং 
১৬৯ খৃষ্টাব্দে উরঙ্গজেবের নিকট হইতে হুতাছুটাতে কিছু জমি 
লইয়া উহা হইতে জঙ্গল পরিষ্ুত করিয়া সেখানে একটি ছূর্গ নিশ্মাণ 
করিয়াছিলেন (১)। ইহাই হয় কলিকাতার পত্তন। এই 
কলিকাতার পত্তন হইতেই ইংরেজের ভারত জান্রাজ্য লাভের হুচন! 
হইয়াছিল । আর এ কথাও সত্য যে, মোগল সাহাজ্যের পতন ফলেই 


ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহা হইতেই 
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মালিক বন্থুমত্তী 


[২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্য। 


০৮৪০৪৪৪৪৮৮৬ ৪৪০৫৮৮৯৫৪৪৫ ৪৪ 2 ৫৮6 ৮৫৫. ৮০০০০৩৮০৪৩৩ তত ৪৫৪৫৫ ০০৬ ৮৪৮৫৪ ৪৬ 5এ ৫৮255 82682৮৮2 62552 28462858862৬ 8৫৪2 86এ৪০৫ 25 ৮2৫24048884 5 ৪৮62৮ ৫ও8222ও তে 


বুঝা যায় যে, কোন অদৃষ্ঠ শক্তির অপ্রতর্কিত প্রভাবেই বাঙ্গালায়, 
তথা ভারতে বৃটশ-শক্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কতকগুলি ঘটনা 
এমন ভাবে ঘটিয়াছিল যে, তাহার ফলে ইংরেজ ভারত সাম্রাজ্য 
লাভ করিয়াছিল। তন্মধ্যে সায়েস্তা থা কর্তৃক বঙ্গোপমাগরের 
জলদন্য-দমন অন্যতম | 

বাঙ্গালায়, তথা ভারতে ইংরেজ-রাজত্বের প্রতিষ্ঠা আর ছুইটি 
কাবণে উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ, ১৬১৮ খুষ্টান্দে কলিকাতা 
সহরের প্রতিষ্ঠা হইবার পরই ১৭০৭ ৎুষ্ঠাবডে ওরঙ্রজেবের মৃত্যু ঘটে। 
ইহা ভারতে ইংরেজ-রাচত্ব প্রতিষ্ঠার একটি অনুকূল ঘটনা । কারণ, 
পূর্ব্বেই বলা হইদ্রাছে বে, শুরঙ্গজেব ইংরেজদিগকে স্ুনভরে দেখিতেন 
না। তিনি জীধিতি থাকিতে ইংরেজরা বিশেষ কিছুই করিয়া 
উঠিতে পারেন নাই কিছু উক্গভেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর মোগল 
মমরাটুগণ নামে-মাত্র সহাটু হইয়া পড়েন । ওউরঙ্গভেবের পুত্র প্রথম 
শা আলম বরং কিছু ভাল ছিলেন । কিন্তু পরবণ্াঁ ভাহাঙ্গর শাহ 
হইতেই সকল বাদশাহ কেবল ভোগাসক্ত, তীর, উৎসাহহীন এবং 
অব্যবস্থিত-চিত্ত হইয়া পড়েন । ফলে ভারতের সর্বত্রই মুসলমান- 
শাসন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল । বনু স্থলে প্রাদেশিক শাসনবর্তারা 
আপনাদিগকে স্বাধান বলিয়া ঘোষণ] কবিয়াছিল। বাঙ্গালার নণব 
সয়ফরাজ থায়ের কম্মচারী আলিবদ্দী থা নবাবকে যুদ্ধে পরাজিত 
করিয়। মিংহামনে আরোহণ করেন । তিনি প্রায় স্বাধান ভাবেই 
কাধ্য ক্দিতেন। এই সময়ে বাঙ্গালায় বগীর হ্াঙ্গাম! উপস্থিত 
হইয়া ঘোর অরাজকতার এবং বিশৃঙ্খলার স্া্টি করে। বেরারের 
মহারাস্ত্ীয় নায়ক রঘজী ভোসলা বার বার বাঙ্গাজা আক্রমণ কিয়া 
বাঙ্গালা দেশকে গ্রভ্্ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ই'হার মেনীপিতি 
ভাস্কর পণ্ডিতের অত্যাঢার ফলে আলিবদণ খা অতিষ্ঠ হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। তাহাব আক্রমণ রোধ করিতে না পারিয়! খালিবদদী 
ঝঘুজী ভোসলার সহিত সদ্ধি করিয়াছিলেন । এঁ সম্ধিতে স্থির হইয়াছিল 
যে, আলিবদ্দা রঘৃজীকে বাধিক বার লক্ষ টার যৌথ এবং উড়িষ্যার 
কিয়দংশ ছাড়িয়! দিবেন । এই টাকার জন্ত আলিবদ্দী খাকে বিশেষ 
বিব্রত হইতে হইয়াছিল। কারণ, বাঙ্গালায় তখন আত্যন্তরীণ শাস্তি 
ছিল না! নানারপ বযন্ত্র এবং অসাধু রাজপুরুষদিগের অত্যাচারে 
আলিবদ্পীকে এবং বাঙ্গালার লোককে বিভ্রত হইয়া পড়িতে হইয়া 
'ছিল। বগীর্দিগের অত্যাচারে এবং লুগনে বাঙ্গালার রাজনীতিক 
এবং আধিক উভয় দিকেই যথে& ক্ষতি হইয়াছিল । ইহ! ভিন্ন বাঙ্গালায় 
কোন কোন অমিদার যে যুরোপীয় কুঠিয়ালদিগের উপর পরোক্ষে 
অত্য।ঢায়'না করিতেন, তাহা নহে । স্তৃতীয়তঃ, নবাবের আফগান 
সেনাপতিরাও বিদ্রোহী হওয়াতেও বাণিজ্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিত। 
কিন্ত ইংরেজ-বণিকপিগের বাণিজ্যের সব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাঘাত 
ঘটিয়াছিল--নবাৰ কর্তৃক তাহাদের নিকট হইলে বার বার অধিক 
অর্থগ্রহণ । 

১৭৪* থুষ্টা্ধে নবাব আলিবদ্ধী খা উড়িব্যার শাসনকণ্া বকীর 
আলির বিরুদ্ধে উড়িষ্যা যাত্রা করেন । সেই সময়ে তিনি কোম্পানীর 
কণ্মচানীদিগকে জাহাজ দিয়া বালেশ্বরের দিকে পাহারাদারী করিতে 
বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, যদি শত্রু পলায়ন করে, তাহা হইলে 
তিনি কোম্পানীর কম্মচারীদিগকে কঠোর শান্তি দিবেন । এ বখসরই 
কাশিমবাজারের কুঠিয়ালগণ নবাবকে ১৭ তাক্তার ৫১ টাকা 


নজরআন] দিতে বাধ্য হয়। কেবল তাহাই নহে, নবাবের কণ্মচারী- 
দিগকেও উহাদের ১১ হাজর ৬ শত টাবা দিতে হইফ়াছিল। 
১৭৪৪ তুষ্ঠাঙ্জে নবাব আলিবদ্াঁ খা, ইংরেজ কুঠিয়ালদিগের 
বিরুদ্ধে এই অভিষ্জোগ করিয়াছিলেন যে, তাহার! গগনে 
বগীদিগের সহায়তা করিতেছেন; সে জন্য তিনি কাশিম- 
বাজারের কুঠিয়ালদিগের নিকট ৩* জক্ষ টাকা ক্ষতিপৃরণস্বরূপ 
দাবী করিয়াছিলেন । তদছুসারে কাশিমবাভারের ঝুঠিয়ালগণ 
তাহাদের মুরুব্বি ফতেটাদের নিকট এই ব্যিযুটি রা করিবার জন্ত 
তাহাদের উবদল পাঠাইয়াছিলেন । হত্েটাদ তাহাদিগকে নবাবের 
সহিত বিবাদ করিতে বার বার নিষেধ বশিয়াছিকেন | বহিকাতাস্থ 
বুঠিয়ালগণ ** হাভার হইতে ৫০ হাভার টাকা প্যস্ত নবাবকে 
দিয়া তৃষ্ঠ কণ্সিবার কথা কহিয়াছিজেন । 1কস্ তাহারা! নবাবের 
নিকট ৫* হাজার টাব। দিবার গু্ডাব উপস্থিত কধিতিই গাছিলেন 
না। ফভোদ বভিজেন, যদি বোল্পানী ৫ ভম্ষ টাকাও দিতে 
সম্মত হইতেন, ভাহা হইলে তিনি মধাথকে উহা গুহণ করিয়া রফা 
করিবার জন্য চেষ্টা করিতে সাহস করিতেন। তিনি এ কথাও 
বলিয়াছিলেন যে, সৃভ1 দৌহুতের (জা আদ্দেন খার ) সময়ে ফরাসী 
এবং ওলন্দাজরা অনেক অধিক টাকা দিয়া নবাবকে ৩ করিয়া 
ছিলেন । এই বিবাদের যলে পাটনায় এবং ঢাঁবায় ই& ইয়া 
কোম্পানীর যে বুঠি ছিল, তাহা বদ্ধ হইঞ্া গেল। এদিকে নবাব 
গুড়ে আড়ং আত্রমণ বব্বার ভন্য ভঙ্গারোহী এবং গদাতিক চৈল্ 
পাঠাইলেন । তিনি একে একে বোম্পাশী গমের ব্যবমাকীদিগকে 
গ্রেপ্তার করিবার ভয় দেখাইজেন | পিরীচ কোটমা নামক বেোম্পানীর 
গোমস্তাকে ধরিয়া নবাবের লোক তাহাকে শিধ্যান বগিতে আন্ভ 


করিয়াছিল। শেষে সে ১ লক্ষ ৩৫ হাজাধ টাকা দিতে সম্মত 
হইয়াছিল। তখন তাহাকে আধ এক দল নিধ্যাতনকারীর হস্তে 
সমপপণ করা হম়। সেই নিধ্যাতনের ফলে মে আরও তিন লক্ষ টাকা 


দিতে সম্মত হইয়াছিল। নরাপং দাস নামক কোম্পানীর দাদন- 
দারের জনৈক গোমস্তাকে ধরিয়াও তাহাও উপর এরূপ ভত্যাচার 
করা হইয়াছিল । বালী কোটমা নামক কোম্পানী এক জন গোয়স্তা 
পলাইয়া কাশিমবাজারের বুঠিতে আশুয় জইয়াছিল এবং কেবলরাম 
নামক কাশিমবাভারের ভনৈক ব্যবসায়ীকে নবাবের লোক গ্রেপ্তার 
করে। তখন কোম্পানীর কলিকাতাস্থ মন্্রণা-সভীয় সদশ্যাবর্গ এক 
লক্ষ টাকা দিয়া নবাবকে তুষ্ট করিবার পরামশ এদান করিয়াছিলেন । 
নবাবের দরবারে তদমুসারে কোম্পানীর উকিল ৫্রগিত হইয়াছিল। 
নবাব উকিলের কথ! শুনিলেন না । তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইষ্ট 
ইপ্ডিয়া কোম্পানী সমস্ত দেশের বাণিজ্য হস্তগত করিয়াছে, অথচ 
তাহারা 'নবাব-সরকীরে আমদানী-রপ্তানী-শুন্ব বাবদ এক পয়সাও 
দেয় না এবং নবাবের অনেক প্রজাকে আটক করিয়া রাখে। নবাব 
আরও বলিয়াছিলেন বে, বালী কোটমাকে নবাবের হস্তে সমর্পণ 
করিতে হইবে। ঠ্ঠাহার! যদি তাহাতে সম্মত না হন, তাহা হইলে 
তিনি কোম্পানীর কুঠি অবরুদ্ধ করিবেন । তাহাতেও যদি তাহারা 
উহীকে নবাবের হস্তে সম্গণ করিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে 
নবাবের টসৈল্ভগণ কোম্পানীর আড়ঙ্গের ( কুঠির ) সমস্ত মাল এবং 
টাকাকড়ি লুণ্ঠন করিয়া লইবেন। ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিল 
দেখিয়া কুঠিব কর্তারা ফতেঠাদ এবং চীন রায়ের নিকট এই ব্যাপার 


হ১শ বর্ষশ্মাঘ, ১৩৪৯ ] 
ক্লাপন ফরিলেন। তীহারা বলিলেন, দুই-এক লক্ষ টাকা দিয়া 
সযাবকে শাস্ভ করা সম্ভব হইবে না। কারণ, তাহার টাকার 
প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। অগত্য! কোম্পানীর প্লঠিয়াল নবাব 
আলিবদ্দার আত্মীয় ও ছগলীর ফৌজদার সৈয়দ আমেদ খীকে 
অনেক টাকা দিয়া নবাবের সহিত এ ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া 
দিবার ভার দিয়াছিলেন। টাকা খাইয়া সৈয়দ আমেদ কুঠিয়ালদিগকে 
ভরসা দিলেন । কিন্তু কাধ্যতঃ তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। 
শেবে কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট কাশিমবাজারের কুঠির প্রধান কণ্মচারী 
মিষ্টার ফরষ্টারকে লিখিলেন, যে প্রকারে হউক, নবাবের সহিত এই 
বিবাদের মীমাংসা করিয়া লইতেই হইবে । শেষে কাশিমবাজারের 
কুঠির অধ্যক্ষ নবাবকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিয়া এই বিবাদ 
মিটাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ফতোদ কোম্পানীকে হুগলী, পাটনা, 
ঢাকা এবং অন্থান্ত আড়ঙ্গে বাণির্জা করিবার পরোয়ানা এবং নবাব 
কর্তৃক ধৃত কোম্পানীর গোমস্তা প্রসৃতিকে লইয়া আসিয়াছিলেন। 
কোম্পানীকে নানা বাবদ নবাবের লোকদিগকে এবং উমিচাদকে 
বহু সহস্র টাকা দিতে হয়। ইহার ফলে কোম্পানীর ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। তীহার! মাল কিনিয়া রপ্তানী 
করিতেও পাবিতেন না। আমদানী মালও বিক্রয় করিতে পারিতেন 
না। ইহা ভিষ্ট কাশিমবাজারের কুঠিয়ালদিগকে নবাবের কন্মচারী- 
দিগকে সাড়ে ৩* হাজার টাকা দিতে হইয়াছিল। অধিকস্ত, 
বিভিন্ন স্থানের কুঠি হইতে নবাবের লোকদিগকে বহু সহন্র 
টাক! দিতে হইয়াছিল । তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এ স্থলে 
নিশ্রয়োজন | 

কিন্ত এত করিয়াও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত নবাব 
আলিবদ্দার স্থায়ী প্রীতি সম্পাদিত হয় নাই। ইংবে্জে বণিকর! 
সুবিধা পাইলেই অন্ত জাতীয় বণিকদিগের পণ্য প্রভৃতি লুন করিয়া 
.লইতেন | বোধ হয়, বাঙ্গালায় ব্যবসা-বাণিজ্য তাহাদেব একচেটিয়া 
করিবার জন্য হারা এপ করিতেন । ১৭৪৮ থুষ্টাব্দে ইংরেজর! 
কতকগুলি আশ্মেনিয়ান এবং মোগল ব্যবসায়ীর বাঁণিজ্য-জীভাজ আটক 
এবং লুণ্ঠন করেন বলিয়! তাহারা নবাবের নিকট নালিশ করেন । 
সেই অভিযোগ প্রাস্তিমাত্র নবাব আলিবদ্দা খা ইংরেজদিগ্ের গভর্ণর 
বারওয়েলের উপর নিম্ললিখিত মন্ধে এক পরোয়ানা! জারি করেন ₹-- 
হথগলিস্থিত সৈয়দ, মোগল এবং আম্মীনী ব্যবসায়ীরা অভিযোগ 
করিতেছে যে, তোমরা! তাহাদের প্রত মাল এবং ধনরপ্পূর্ণ নৌকা 
আটক করিয়! তাহা লু্ঠন করিয়া লইক্ষাছ এবং বিদেশী অঞ্চল হইতেও 
আমি সংবাদ পাইফ়াছি যে, তোমরা ফরাসীদিগের বলিয়া ভাণ করিয়! 
অন্তান্ত মহাজনের হুগলী-গামী জাহাজ আটক করিতেছ। উহার 
মধ্যে মোচেল হইতে প্রভূত মালপূর্ণ এপ্টনীর জাহাজে তথাকার সেরিফ 
আমাকে যে নকল অসামান্য কে বসন্ত উপঢৌকন 
দিয়াছিলেন, তাহা ছিল; তাহাও তোমরা! ধরিয়া লুঠন করিয়া 
লইয়াছ। এ সকল বণিকরা বাঁজ্যের হিতকর, তাহাদের কর্তৃক 
আমদানী এবং রপ্তানী পণ্য সকলের পক্ষেই হিতকর এবং 
আবশ্টাক ৷ উহাদের অভিযোগ এতই গুরু যে, আমি আর তাহা 
না শুনিয্া পারিতেছি না । তোমাদ্দিগকে বোস্বেটেগিরি করিবার 
অধিকার দেওয়া হয় নাই। অতএব আমি লিখিতেছি যে, এই 
পরোধানা! প্রান্তিমাত্র তোমব| এ সকল বণিকের মাল উহাদিগকে 
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এবং আমার মাল আমাকে প্রদান করিবে, অন্তথা তোমাদিগকে এক্সপ- 
কঠোর শান্তি দেওয়া হইবে যে, তাহা তোমরা আশা কর নাই ।' (১) 
এই পরোক়্ান! পাইবামাত্র কোম্পানীর কলিকাতাস্থিত গভর্ণর উত্তর 
দিয়াছিলেন যে, এ মকল জাহাজ এবং মালপত্র রাজার জাহাঙ্জ, কর্তৃক 
আটক করা হইয়াছে, তাহার উপর তাহাদের কোন হাত নাই। 
ফরাসীদিগের সহিত তাহাদের যুদ্ধ চলিতেছে, তাহারাই শত্রুপক্ষের 
মাল বলিয়া আপ্মানীদিগের মাল আটক করিয়াছে । 

নবাব কিন্তু এই সব ওজর-আপতিতে সন্তষ্ট হইলেন না । তিনি 
নানা স্থানের ইংরেজ কুঠিয়ালদিগের উপর কঠোর ব্যবস্থা করিতে 
আরম্ভ করেন এবং ইংরেজ কুঠিয়ালদিগের বাণিজ্য-জাহাজ যাতাম্বাত 
বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়ালদিগের 
পরামর্শ-পরিষদের সভাপতি ওয়ালধাম ব্রক ১৭৪১ খুষ্টাবের 
জানুয়ারী মাসে কলিকাতা বোর্ডের সভাপতিকে লিখিয়! পাঠান 
যে, লুগিত জিনিষগুলি ফিরাইয়া না দিলে নবাব কিছুতেই 
শীস্ত হইবেন না। তাহার মধ্যে নবাবের নিজ জিনিষও 
আছে। ফলে এই ব্যাপারে ইংরেজ কুঠিয়ালরা যত অয মীমাংসা 
হইতে পারে, তাহার জন্ত বিবিধ উপায়ে চেষ্টা এবং অর্থব্যয় 
করেন। দে সকল কথ! এখানে উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ বাড়াইবার 
প্রয়োজন নাই। ফলে শেষটা আলিবদ্দীকে তুষ্ট করিবার 
অন্ত উপায় হইল না দেখিয়া ইংরেজ কুঠিয়ালগণ অত্যস্ত চিন্তিত 
হইয়া! পড়িলেন। নবাবের বাধাদানে তাহাদের বাণিজ্যের বিশেষ 
গতি হইতে থাকিল। এদিকে আশ্মেনীয় বণিকদিগকে তুষ্ট না 
করিলে নবাব কোন সর্তেই' সম্মত “্ছইলেন ন!। অবশেষে তাহারা 
অতি ত্ষ্টে আম্মেনীয় বণিকদিগকে তুষ্ট করিলে এবং নবারকে অর্থ 
দিলে এই ব্যাপারের মীমাংসা হইয়াছিল । 

উন্লিখিত ঘটনা হইতে বুঝ! যায় যে, নবাবী আমলে, বিশেষতঃ 
বাঙ্গালায় ইংরেজ কুঠিয়ালদিগের নিকট হইতে নবাবরা আবশ্তক মত 
টাকা আদায় করিতডেম। অবশ্য বুটিশ বণিকরা সহজে টাকা দিতে 
চাহিতেন না । তাহার! দেশের শিল্পী গ্রভৃতির উপর এবং তাহাদের 
কন্মচারীদিগের উপর জুলুম করিয়া সম্তায় মাল জইতেন। মেই জন্ত 
উহার অনেক লাভ করিতেন । নেই জন্য ত্রাহারা! লবাবদিগের 
দাবী পূর্ণ করিতে সম্মত হইতেন | নবাবর! প্ররূপ টাক! পাইতেন 
বলিয়৷ বিভিন্ন যুরোগীয় কুঠিয়ালগণ যে গ্রজাসাধারণের উপর ছুলুম 
করিত, তাহা আর দেখিয়াও দেখিতেন না বলিয়া বোধ হয়। 
দ্বিতীয় ব্যাপার হইতে বুঝা যায় যে, ইংরেজ বন্চিকিরা জোর করিয়া 
এ দেশের বণিকদিগের বাণিজ্যে বাধা দিতেন । আব্েীনান-সএবং 
মোগল বণিকদিগের বাণিজ্য-জাহাজ আটক কর! হইতেই তাহা 
সপ্রমাণ হয়। পক্ষান্তরে, নবাবকে অতিরিক্ত অর্থ দিয়াও তাহারা 
যে এ দেশে বাণিজ্য করিতেন, তাহাতে বেশ বুঝা ঘায় যে, তাহারা 
অধথা ভাবে অতিরিক্ত লাভ করিতেন । নতুবা তাহারা কখনই 
নবাবদিগকে অত টাকা দিয়া এ দেশে বাণিজা বত সম্মত 
হইতেন না। 

মারহাটাগণ কর্তৃক বাঙ্গালা আন্রমণেবাঞগালায় ইংরেজ কাল, 
দিগের কিছু অধিক' ক্ষতি হইয়াছিল। মারহাট্টারা দাধারণতঃ 
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ইংরেজদিগের কুঠি আক্রমণ করিত না। সেই জন্য আলিবর্া 
বলিতেন যে, ইংরেজরা মারহাট্রা্দিগকে ভিতরে ভিতরে সহায়তা . 
করিতেন। প্রসিদ্ধ এ্রীতিহাসিক অশ্ব লিখিয়াছেন যে, ১৭৪৮ 
খৃষ্টাব্দে 'মারহাটারা কেবল একবার মাত্র বাঙ্গালায় বৃটিশ বাণিজ্যের 
ক্ষতি করিয়াছিল। (১) দেই সময়ে তাহারা কাশিমবাজার 
হতে কলিকাতাগামী কোম্পানীর নৌকা ধরিয়া ৩** গী্টট 
রেশম লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল। তবে বর্গার হাঙ্গামায় 
কোম্পানীর বাণিজ্যের পরোক্ষ ভাবে অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। 
বর্গার হাঙ্গামায় দেশীয় শিল্পীরা নানা দিকে পলায়ন করিত। 
কাজেই কোম্পানীর উহাতে কয়েক বার ক্ষতি হইয়াছিল। ইহ! 
ভিন্ন স্থানীয় জমিদাররাও সময় সময় কোম্পানীর নিকট হইতে 
কিছু কিছু টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করিতেন। ১৭৪১ খৃষ্টাবে 
কণিকার রাজা কুঠিয়ালদিগের নিকট হইতে নগদ ২ হাজার টাকা, 
একখানি রক্তবর্ণের বন্ত্র এবং একটি ঘড়ি লইয়াছিলেন। বিষুপুরের 
রাজাও কোম্পানীর নিকট হইতে শুন্ক আদায় করিতেন । পক্ষান্তরে, 
কোম্পানীর কণ্মচারীরাও দেশের লোকের উপর অত্যাচার করিতে 
কুচিত হইতেন না। ভীহারা অন্যায়রূপে দত্তক করিয়! দেশীয়দিগের 
উপর অত্যাচার করিতেন এবং কোম্পানীর যে সর্তে অবাধ বাণিজ্যের 
অধিকার ছিল, তাহা তাহাদের কশ্মচারীরা আপনাদের ব্যক্তিগত 
লাভের জন্ক প্রয়োগ করিতেন । আমবা বর্তমান প্রবন্ধে আর মে 
সকল কথা বিস্তৃত ভাবে বলিব না। ফলে, ইংরেজ কুঠিয়ালরা 
এ দেশের শাসনের উপর ভাল ধারণ! করিতে পারেন নাই । 

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গীলায় দারুণ ঝড় হয়। সেই ঝড়ের সহিত 
ভূমিকম্প এবং সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়! সাগরতীর হইতে যা মাইল 
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সংসান-অঙ্গন 


সংসার-অঙ্গনে মোর! সকল মানব, 
নিত্য করি ছল্ব-কলরব । 
উত্তগী তনুর তলে লুকাইয়! রাখি মত্ত ঝঞ্চার পিপাসা, 
"হিংসা বক্ষ-মাঝে বাধে তপ্ত বাস! । 


দলনে গীড়নে নিত্য নিঠুর সংগ্রাম, 
দিবানিশি চলে অবিরাম ? 

বক্ষ ছি'ড়ে বক্ত করি পান, 

মন্রভেদী অত্যাচারে প্রতি প্রাণ হয় ভ্রিয়মাণ। 


লুঠনে গীড়নে ধ্বংসে আনিয়া প্রলয়, 

মানুষে মানুষে আজ দেয় পরিচয় । 
হায় | ওরে ময়ে-গেছে ধর হতে মানুষের প্রাণ, 
শুধু বক্ত-মাংস নিয়ে জাগিতেছে জগং-্মশান । 


| গীজস্দিনীকুমার পাল (এম-এ) 


মাসিক বন্ুমতী 
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[২য় খণ্ড, হর্থ সংখ্য। 


পর্বত বিস্তৃত হইয়া দেশের লোকের বিশেষ সর্বনাশ করিয়াছিল। 
উহার জন্য পর-বৎমর বাঙ্গালাম় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। 
ইংরেজরা এই সময় বাঙ্গালীদিগকে বিশেষ সাহাষ্য করিয়া! এ দেশের 
লোকের কুতভ্রত! অজ্জন করেন ৷ ফলে, ব্যক্তিগত গুণে এবং ব্যবহারে 
ইংরেজরা সেই সময়কার মুমলমান রাজপুরুষগণ অপেক্ষা অনেক ভাল 
দ্বিলেন। সেই জন্ত এ দেশের লোক ইংরেজদিগের পক্ষপাতী হইয়! 
পড়েন। ইংরেজর! যে অত্যাচার করিতেন, তাহ! তাহাদের গোমস্তা- 
দিগ্ের মারফতে ; কাজেই লৌক সে দোষ গোমন্তাদিগের উপরই 
চাপাইত। 

ব্যবহারের ফাল এ দেশ-প্রবাসী ইংরেজ কুঠিয়ালরা বুঝিতে 
শপারিয়াছিল যে, এ দেশের লোক অত্যন্ত নিরীহ,_তাহারা সামান্য 
অস্ুবিধায় এবং অত্যাচীরে বিলীতের বা যুরোগীয় অন্থান্ত দেশের 
ম্যায় বিদ্রোহী হইয়া উঠে না। ঘিিতীয়তঃ, তখন নানা কারণে 
এ দেশের সমাজের সংহতি-শক্তি নষ্ট হইয়! গিয়াছিল। “ইহা আমাৰ 
দেশ এবং ইহারা আমার দেশের লোক", এবূপ একটা গ্রাণের টান 
তখন বাঙ্গালীর মধ্যে লোপ পাইয়াছিল ; ইংরেজ বণিকরা অনেক 
ক্ষেত্রে টাকা দিয়া দেশের জমি ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন | . সেই 
জন্য ইংরেজের পক্ষে বিনাযুদ্ধে বাঙ্গালা জয় করা সহজ হইয়াছিল । 
আলিবদ্দী এবং সিরাক্ডের পর ক্লাইভের গ্দভ মীরজাফরের আমলেই 
ইংরেজ কাধ্যতঃ বাঙ্গাল! অধিকার করিয়৷ লইয়াছিলেন । মীরকাশিম 
বাঙ্গালাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াও তাহা করিতে পারেন নাই। 
সে সব কথ! আর এবার বল! হইল না । ফলে, বাঙ্গালী জাতি নিজ 
দোষেই স্বাধীনতা হারাইয়াছে ভগবানের ইচ্ছায় ইংরেজ বাঙ্গালার 
রাজ! হইয়াছেন । অন্ত্রবলে ইংব্জ এ রাজ্য অধিকার করেন নাই-_ 
ভাগ্যবলেই যে তাহার! ইহা! লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের 
অবকাশ নাই'। 


জ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যার 


ছায়া 


জীবনের পথে নেমে আসে আজ অতীতের ঘনছায়া, 
বেদনা-মুখর কত হাসি-গান বিশ্বৃতি-ছৌওয়া স্মৃতি ; 
ছেঁড়া খাতা তবু পাতায় পাতীয় ভরে আছে কত মায়া, 
বিগত দিনের হাঁসি ও অশ্রু জীবনের পরিচিতি । 


সীমাহীন এই জীবনের পথে 'অসীমের হাতছানি, 

ভেমে চলে প্রাণ অশ্র-হাসির মিলনের মোহানায় ; 
ফেলে-আস! পথে ধীরে ধীরে নামে গোধুলির ছায়াখানি, 
মে ছায়া-আলোকে চলে পরিচয় কত চেন|-অচেনায় | 


স্যর সেই সুরু হ'তে চলে জীবনের অভিযান, 

শাশ্বত এই কালের বুকেতে অবিরাম যাওয়।-আমা ; 

অতীতের ছায়! পিছনে তাহার কতু নহে অবসান, 

দেই স্মৃতি লয়ে আমাদের শুধু কীদা, হাসা, ভালোবাদা । 
জ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়, (এম-এ ) 


ইইনৃষিবী 
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দুই 
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বৎসর পরের কথা বলিতেছি। 

বাস্তীর গৃহস্থ-পল্লী। অনেকগুলি এক-তলা বাড়ী-" পাশাপাশি । 
বাসস্তীর ফ্যাক্টরিতে এবং অফিসে যারা চাকবি কবে, এ সব বাড়ীতে 
তারাই থাকে সপরিবারে । 

দুপুরবেলা | পুরুষেরা কাজ-কম্মে বাহির হইয়াছে। 

অন্নদাচরণের বাণ্টীতে আরে! পাঁচ-সাত বাড়ীর মেয়েরা আসিয়৷ 
জড়ো হইয়াছে । জডে৷ হইবার কারণ, এক ভাটিয়৷ শাড়ীওয়ালা 
আসিয়াছে, সঙ্গে আনিয়াছে রাশীকৃত সিক্ষেব শাড়ী। . , 

মন্নদার স্ত্রী মহামায়া আর মেয়ে সরশ্বতী ছু'থানা শাড়ী পছন্দ 
কবিয়াছে" "একখানি মায়ের, অপরখানি মেয়ের জন্য | 

গাশে গঙ্গাপদর স্ত্রী যামিনী***আকুল নয়নে বসিয়া আছে। 

মহামায়া বলিল--আমি বলছি, শাটী পছন্দ হয়েছে, নে) 
সারবে না। এই ঘেআছদি নি। ওব ব্যবস্থা ভালো ! এক-সঙ্গে 
টাকা দিতে হবে না! মাসে-মাসে দু'চাৰ টাকা করে নিয়ে যায় এসে। 

নিশ্বাস ফেলিয়া যামিনী বলিল--গুঁকে না বলে নেবো? 

মামায়া বলিল-_বল্তে গেলে আর কেনা হবে না । জানিম তো 
প্ুরুষ-মানুষের স্বভাব ! নিভেদের সিগাবেট-বিডিতে কত খরচ করে, 
তাতে গায় লাগে না! আর আমবা কিছু চাইলেই অমনি হাহা 
কনে হঠে। বলে, পয়মা কোথায় ? 

সবস্বতী বলিল,-তুমি নাও মাসিমা, ভারী তে! দাম! 
মাধ আঠারো টাকা। মাসে তিন টাকা করে দিতে 
পাবণে না? 

মেয়ের কথার খেই ধরিয়া মা মহামায়া বলিল-_প্রথমে' আমারো 
ভয় হয়েছিল ভাই ! তার পর মরে! বললে, সামান্ত একখান! শাড়ী 
***মে-সথও মেটাতে পারবো না? পোণাও-কালিয়া খাচ্ছিনে, নতুন 
গহনা ঢাহীছনে***মাসে-মামে ছু'চারটে টাকা*'**তা জুটবে না? 
আমি তখন কুদ্র-ূর্তি ধরলুম। সত্যিই তো, মেয়েজন্স নিয়ে কোন্‌ 
সাধটা মিটেছে? নিলুম শাড়ী । সে শাড়ীর দাম ছিল বারো টাকা। 
মানে মাসে তিনটে করে টাকা দিতুম | সংসারে কত দিকে কত 
পয়সা বাজে খরচ হচ্ছে ! তা যদি সয়, এই বা সইবে না কেন ?*** 
একখানা ভালো শাড়ী: "পাঁচ জনের সামনে বেরুতে হয়***যে-কালের 
যাদন্তর! না হলে মান থাকবে কেন ?"**আমি বলছি, তুই নে ! 
গঙ্গাপদ বাবুকে না হয় বলিমূনি। সংসার-খরচের টাকা থেকে 
দিবি। ওমশাড়ীর দাম বললে কত? 

নিশ্বাস ফেলিয়৷ যামিনী বলিলেন, আঠারো! টাকা ! 

মহামায়৷ বলিল--মাসে তিন টাকা করে দিবি। আমি বলে 
দিচ্ছি! তার পর মহসা কণ্ঠ মৃদু করিয়! ছু' চোখে গর্বের বাতি 
ঘালিয়৷ মহামায়! বলিল/+_জানিস, এমনি করে একখান! নয়, 
তিন-তিনখান! শাড়ী আমি ,কিনেছি! উনি টের পাননি |.** 


পরে' যখন বেরিয়েছি, দেখে বলেছেন, খাশা শার়ী**যা; ! 
তুই নে। বলে, যা দেবে অঙ্গে, তা যাবে সঙ্গে ! 

-কণ্ঠে দ্বিধা***্যামিনী বলিল-_নেবে৷ ? 

সবল কণ্ঠে সরস্বতী বলিল,-নিশ্চয় ! 

যামিনী বলিল/-_ভয় করে, মা । ওঁকে না জানিয়ে এত কাল 
কিছু করিনি । 

মহামায়া বলিল--তাই ভালো শাড়ীও এত কালে অঙ্গে ওঠেনি । 
আমার পিসিমা! বলতো, মংসারের গিন্সি হয়েও যদি সব বিষয়ে 
ওদের তাবেদারি করবি, তা হলে না পাবি কৌনো কালে 
ছু'খান। শাড়ী-গহনা পরতে, না পাবি ভালো! কিছু খেতে ! 

যামিনী তখনো! যেন অন্ধকারে দিশাহারা ! 

মে অন্ধকারে আলে! জ্বালিল' সরন্থতী! শাড়ীওয়ালাকে সে 
বলিল+_ওখানা উনি নেবেন। এ আঠারো টাকার খানা***নতুন 
খদ্দের হলেন ।*"*নামে তিন টাকা কনে দেবেন কিন্তু। 

শাড়ীওয়ালা ঘ্বিরুক্তি করিল না; সাঁবনয়ে কহিল,--তাতে কি 
আছে, মা-জী ! দাম কি হামি আতি মাঙ্গছে ! লেকেন, এ-সব শাড়ী 
লিয়ে আস্ছি সরাট্ুসে' ''কলকাত্তায় ভি এ শাড়ী এখনো! পৌছায়নি। 

শাড়ীওয়ালা শাড়ী বাহির করিয়া সরস্বতীর হাতে দিল। 
যামিনীর *হাতে শাড়ী দিয়া সরম্বতী বলিল--এই রাখো শাড়ী**'এ 
শান্তী তোমায় চমৎকার মানাবে মাসিম! | এমন ন্ুন্দর তোমার রঙ ! 

মহামায়া! বলিল-_খা, তিনটে টাকা নিয়ে এসে ওকে দে-** 
মাসে-মামে তিনটে করে টাকা ফেলে দিবি, গায়ে লাগবে ন। 
ভাববি, বাড়ীতে কুটুম এসেছিল, তাদের পরিচধ্যায় খরচ হয়েছে! 
মাঝে থেকে একথাক্পা ভালে! শাড়ী হবে লাভ'*"'যাকে বলে, 
মেয়ে-মান্থষের সম্পত্তি ! 

নিশ্বাস তবু বুকের কোটর ছাড়িতে চায় না! কেমন 
যন্ত্রটালিতের মতো! যামিনী উঠিল, বলিল, শাড়ী এখুন এখানে 
তোমার কাছে রাখো দিদি'**আমি টাকা নিয়ে আসি। মুদির 
টাকাটা হাতে রয়েছে" **এখনো| নিয়ে যায়নি । 

মহামায়া বলিল”_তাকে ন! হয় এ মাসে তিন টাকা কম দিস্‌। 

যামিনী বাড়ী গেল টাকা আনিতে। 

বিজয়িনীর ভঙ্গীতে মহামায়া৷ তখন চাহিল গৌলপুর, দিকে । 
গোলাপী ছু বাবুর স্ত্রী! সছু বাবু এখানকার স্তুল-নুপারিন্টেণ্ডেন্ট। 
বয়ম হইয়াছে । এক-বাড়ী ছেলে-মেয়ে । তিন বৎসর পূর্বে তার 
্ত্রীবিয়োগ হয়| ছ'মাস মুখ কালো করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া পড়িয়া 
ছিলেন ; কোনে! মতে শুধু চাকরিটুকু রক্ষা করিতেন-_লোকজনের 
সঙ্গে মেলামেশা! ছাড়িয়া! দিয়! । তার পর গরমের ছুটাতে স্কুল বন্ধ 
হইলে নিঃশব্দে এক দিন কলিকাতায় যান্‌ এবং পনেরো দিন 
পরে ফিরিয়া আসেন একেবারে রূপসী দ্বিতীয়-পক্গ এই গোলাগীকে 
সঙ্গে লইয়া । 

গোলাগী লেখাপড়! জানে । কুচি দৌখীন | বলিতে গেলে 
এ শাড়ীওয়ালার সন্ধান পাইয়া! সে-ই তাকে এ পড়ান প্রচারিত 
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করিয়াছে! শাড়ীওয়ালার কাছ হইতে এবাবৎ কম্সেকম সে প্রায় 
দশখান! শীড়ী লইয়াছে, এমনি সস্তা কিস্তির বন্দোবস্ত | 

একখান! শাড়ী আজ তার খুব পছন্দ হইয়াছে--ধানী রঙের 
একখান! জঞ্জেট | দাম বলিয়াছে, পচিশ টাকা । ওদিককার বাকী 
দেনা এখনে! সাইব্রিশ টাকা জমিয়া আছে। তিনখানা শাড়ীর 
দ্াম-বাবদ ? মানিক কিস্তির অঙ্ক এখন বারো! টাক! ধাড়াইয়াছে। 

শাড়ীওয়াল৷ এবার চাহিল গোলাগীর পানে, বলিল-_এ শাড়ীঠো 
লিয়ে লিন। আপনার জন্ম আনছিলুম। দো! ঠো লেয়াই ছিন্নু'** 
একঠো৷ পার্ববতীপুরের এম-ডি-ও সাব আছেন, ওঁর মেম-সাবের জন্য । 
উর ইঠো আপনকার জন্য। এ শাড়ীর উপর দিনাজপুরের 
ম্যাজিঘ্্রে-দাবের লেড়কীর বহুৎ ট'াক্‌-*'ক্যাশ,-ূপেয় দেনে মাঙ্গাথা ! 
তবভি হামি দিইনি মা-জী |***এ একদম নয়া ফ্যাশন ! 

গোলাপী নিঃশব্দে বসিয়া! যামিনীকে এতক্ষণ লক্ষ্য করিতেছিল। 
পঁচিশ টাকার এশ-্শাড়ীথানার জন্য তার মনে যা হইতেছিল**'এখন জর 
কুষ্চিত করিয়া বলিল-_নিতে ইচ্ছ! তো খুব! কিন্তু এখনে সাইব্রিশ 
টাকা বাকী রয়েছে । 

শাড়ীওয়ালা বলিল"_তাতে কি! রূপেয়৷ হামি কভি 
মাঙ্গিয়েছে? সাইব্রিশ, উর এ পচিশ- হোবে বাষটু রূপেয়।। আপনি 
পন্রো রূেয়া করে দিবেন। ব্যস্‌! 

হামিয়! গোলাপী বলিল-্া, তুমি যা চালাক ! বাধদ্রি টাকার 
পনেরো! টাকা এখন দেবো, বাকী থাকবে সাতচল্লিশ ! তখন তুমি এসে 
আবার একখানা বত্রিশ টাকার শাড়ী দেখাবে, লোভে পড়ে মেখানাও 
নেবো, কিন্তি গিয়ে মামে গড়াবে কুড়িতে ! তার পর উনি দিন্‌ ঘাড় 

ধরে' বাড়ীর বার করে ! ধর 
2৮ ব 
দেশের পৌড়া আইনে এ শাড়ী পরিবার উপায় নাই ! বমিয়৷ বসিয়া সে 
আক্রোশে ত্বলিতেছিল । যত দিন এ-সব শাড়ী পরিবার উপায় ছিল, 
তত দিন কোথায় ছিল লক্ষ্মীছাড়া এই শাড়ীস্উগাল! ! মনের ক্ষোভ 
এজন্মের মতো মনে রহিয়া গেল ! 

গোলাগীর কথায় তার মনের আক্রোশ একেবারে সাপের মতে 
ফণা তুলিা উঠিল। ছোবল দিবার লোভ সম্বরণ করা! গেল না। 
নয়নতারা বলিল-_নাও ছোট-বৌ, নাও ! তুমি কি ষে-সে মানুষ গো, 
তুমি হলে দ্বিতীয়-পক্ষ ! নামে গোলাপ, রডে গোলাপ! সছ্‌দা 
আমাদের বুড়ো শিব-তুমি দেই বুড়ো শিবের শিব-রাত্রির 
সল্তে ! এ গাড়ী পরে সছ্দার সামনে ফ্াড়ালে সছৃদার 
এরসবনড়ে যাবে দশ বচ্ছর ! নাও, নাও, ওতে দো-মন 
করেন! ! 


চ্ 


£পুরষেলীয় এবাড়ীতে শীড়ীওয়ালা ধখন আসম় জমাইয়াছে, 
তখন পাশের বাড়ীর ঢাকা বারান্দায় সেলাইয়ের কল চালাইয়া 
সুভাবিনী একরাশ পেনি-ফ্রুক সেলাই করিতেছিল। 

এ সংমারের উপর ছু'বৎসর পূর্ব ঘে-বড় বহিয়৷ গিয়াছে, তার 
চিহ্ন আজে সিলায় নাই ! 

মহেশ স্ৃত্যুর পর এইখানেই সকলে মহিয়! গিয়াছে । বাসন্তী 
ছাড়িয়া! আর কোথাও যাইবার মতো! জায়গাও নাই ! 


ফে-বাড়ীতে ছিল, সে বাড়ীতে থাক! গেল না। ভাড়া 
টাকা কোথায় মিলবে? 

গৌরী ঠাকুরামী বলিয়াছিলেন, স্প্রসন্নর এত বড় বাড়ী 

সুভাবিণী সে ম্নেহ বোঝে । কিন্তু অপরের আশ্রয়**' 

সজল চোখে সুভাষিণী কোনে! মতে বলিয়াছিল, সব জানি দিদি ! 
তোমার কত স্নেহ! কিন্তু তুমি আমায় মাপ করো! । এ ভাঁগ্য নিয়ে 
কাকেও আশ্রয় করতে আমার ভয় করে !***তবে এইখানেই "আমাকে 
থাকতে হবে ! ছেলেদের পড়াশুন1**'কোথায় যাবো? এখানে 
তুমি আছো* "তাছাড়া এখানকার বাতাসে তার শেষ নিশ্বাস**" 

বলিতে বলিতে স্সভাষিণীর ক বিজড়িত হইয়াছিল । 

ভরসার মধ্যে চায়না কোম্পানিতে মহেন্দ্রর যে লাইফ ইনশিওর 
ছিল, সেই টাকা! স্প্রসন্নর যত্বে সে-টাকা পাইতে বিলম্ব হয় 
নাই; এবং জপ্রসন্ন সেটাকা তাহারি জানা এক কোম্পানিতে সুদে 
খাটাইব্বর জন্য জমা দিয়! দিয়াছেন ; সে টাকার স্তদ মাসে-মাঁসে 
পাওয়া যায়। তার উপর দিলু ছেলে পড়ায়- সে-টাকা ! 

দিলু পাশ করিয়া স্কলারশিপ পাইল। 

কিন্তু কলেজের পড়া চালাইতে গেলে বাহিরে যাইতে হয়, এখানে 
কে দেখে! বুদ্ধিমান ছেলে! ছুঃখে-কষ্টে আগাগোড়া মানুষ না 
হইলেও এ ক'মাসের ছুব্বিপাকে তার বুদ্ধি বাঁড়িয়াছে ! সেই সঙ্গে 
চোখের দৃষ্টি সুদূর ভবিষ্যৎ দেখিবার মতো! তীক্ষত! লাভ করিয়াছে! 

ভাবিয়া চিত্তিয়া সুভাষিণীকে সে বলিল-_লেখাপড়া শিখে মানুষ 
হতে অনেক সময় লাগবে, মা ! তার উপর ও-পথে নান! বাধা ঘটতে 
পারে। পথও অনিশ্চিত! তার চেয়ে আমি ঠিক করেছি, 
এখানকার ফ্যাক্টরিতে ঢুকে যদি কোনে! কাজ শিখি** 'আজ-কাল 
এদিকেও উন্নতির সম্ভাবন! বেশ? 

ুভাষিণী বুঝিল। এই বয়মে ছেলে বুঝিয়াছে, সংসারের বোঝা 
বহিবার দায়িত্ব চাপিয়াছে তার ঘাড়ে! নিশ্বাস ফেলিয়া সুভাষিণী 
বলিল-কিস্ত দিলু ভালে! পাশ করলি, স্বলারশিপ পেলি*** 
লেখাপড়! ছেড়ে দিবি? 

দিলু বলিল- ছেড়ে ঠিক দেবে! না, মাঁ। লেখাপড়া চলবে, তবে 
কলেজে গিয়ে কটিন মেনে চল! সম্ভব হবে না।***্বীচতে হবে 
সকলকে । তাই আমি ঠিক করেছি, ফ্যাক্টরিতে চুকে কাজ শিখবো । 
তাতে শীগ্‌গির মানুষ হবে! | টাকাও রোজগার হবে কাজ শেখার 
সঙ্গে সঙ্গে । নীলুর রেজাল্ট অনেক ভালো হবে মা। তুমি দেখে 
নিয়ো, সুযোগ-সবিধা পেলে ও এক জন মানুষের মতো মানুষ হবে। 
সে সুযোগ ওকে দেওয়া চাই। আর সে জ্ুযোগ দিতে হলে 
এইটিই চমৎকার এবং একমাত্র উপায় ! 

এপল্লীতে ছোট একতলা বাড়ী ভাড়। লইয়! সেই বাড়ীতে ক'টি 
প্রাণী আশ্রয় লইয়াছে। ছু'খানি ঘর ছোট একটি উঠান । উঠানের 
এক কোণে পাতার ছাউনি-করা রান্নার জায়গা! ৷ রায়্াঘরের চালে 
লাউ-কুমড়ার গাছ, তাহাতে লাউ-কুমড়া৷ ফলে। উঠানে বেগুন এবং 
পীচ-রকম শাক-পাতার গাছ। টিউব-ওয়েল আছে; আর আছে 
''খানি ঘরের সামনে খানিকটা ঢাকা বারান্দা! । 

কারখানায় চুকিতে দিলুকে বেগ পাইতে হয় নাই । দুপ্রসন্নত 
সুপারিশে সেখানে ঢুকিয়াছে. মেকানিকাল ডিপার্টমেন্টে । 


২১শ বর্ষ--মাঘ, ১৩৪৯ ] 


এই পৃথিবী 
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ইলেক্ট্্রিকের কাজও শিখিতেছে। প্রথম তিন মান মাহিন! 
পায় নাই, ভীর গর মাহিনা হইয়াছে মাসে পচিশ টাকা । সন্ধ্যায় 
ছু'টি ছেলে পড়ায়; সেখানে পায় পনেরো | চল্লিশ টাকায় সংসাব 
এক-রকমে চলিয়া যায়। না গেলেই বা উপায় কি ! 

পীচ-টাকার মাসিক কিস্তীতে আজ ছ'মাস একটা সেলাইয়ের 
কল কেন! হইয়াছে । নুভাষিনী বলিল,_চুপ করে বসে থাকি কেন 
দিলু? দেলাই করলে তা থেকে যদি ছু'পয়স! আসে ! 

মনে কতখানি দুঃখ চাপিয়া দিলু মায়ের কথায় সায় দিয়াছে, 
তা জানেন তার অস্তর্দামী ! 

কারখানায় দিলুব আদরের সীম! নাই । কাজে তার যেমন পটুতা, 
আচারে-ব্যবহারেও তেমনি সে বিনয়-নম্র । 

গৌরী ঠাকুরাণীর সংসাবে খানিকটা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। 
কৌমুদী গিয়াছে কলিকাতায় । মামার বাড়ীতে থাকে । সেখানকার 
কলেজে পড়িতেছে। এবারে আই-এ দিবে । 

জানকী বাধু দেশে ফিবিয়াছেন। বাতের ব্যথা এ জীবনে 
সারিবার নয় ? তবে অনেকটা! কমিম়বাছে। সুরুচি এইখানে আছে। 

মেদিন কারখানা হইসে জানকী বাবুব গৃহে ডাক পড়িল, এক জন 
ভালে! ইলেকট্র্িকমিন্ত্রী ঢাই। জানকী বাবু ফিজিডেয়ার-যস্ত 
আনাইয়াছেন***সেটা ভালো ঢলিতেছে না ; ঠিক করিয়া দিতে হবে 

দিলুকে পঠোনো হইল | বেলা তখন সাডে ন'্ট1। 

কম্পাউগুওয়ালা মস্ত বাড়ী। সামনে মার্ধেলপাথবেব বছর 
দালান। দালানে চেয়াবে বসিয়া মণিময়-* সামনে বই-খাতা। 

দিলু আসিয়া বলিল, সে আসিম়াছে কাবখানা হইতে" "* 
মেকানিক'**কি না কি কাজ আছে। 

মণিময় ডাকিল-জৌগ্*** 

জোগু আসিল । মণিময় বলিল-_বাবুক্কে খপন দে। মেকানিক 
এসেছে বরফের আলমাবিব জন্থা। 

জোগু চলিরা গেল ; এবং পাচ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ 
দিল, বাবু স্নান কবিতেছেন ; স্নান সারা হইলেই তিনি আসিবেন | 

দিলু চুপ কাঁরিয়া ঈাড়াইগ্লা রহিল । 

অনেকক্ষণ । মণিময়ের সামনে বই-খাতা৷ দেখিয়া মনে কৌতুহল 
হইল অনেকখানি ।***ঘোড়া দেখিলে সওয়ান্ের মনে যেমন আগ্রহ- 
কৌতুহল জাগে, তেমনি ! তার উপর মণিময় বই খুলিয়া খাতার 
পানে এক-মনে চাতিয়া আছে! ভাবিয়া যেন কিসের কৃল-কিনারা 
পাইতেছে না ! 

কৌতুহল আর চাপিয়৷ রাখিতে পারিল না-**বীর-পায়ে দিলু 
আগাইয়৷ আসিল এবং দূর হইতে দেখিয়া বুঝিল, অঙ্ক ! 

চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল-_-অঙ্ক কষছেন ! 
ইন্টারেস্ট! কোন্টা ? 

মণিময়ের বিস্ময়ের সীমা! নাই ! কারখানার তেল-কালিমাখা 
মিন্ত্রী-* 'এরিথমেটিকের পানে চাহিয়া! সে বলে, অস্কর নাম ইন্টারেষ্ট ! 
চকিতে মে দিলুকে নিরীক্ষণ করিয়া লইল। মিস্ত্রী হইলেও 
চেহার। ভব্রঘরের মতে! | বলিল, হ্যা । এই অক্কটা**"ু।, 1২০ 
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মৃদু হান্তে দিলু বলিল, জানি । ওর খুব সহজ ফর্মুলা আছে। 


সে ফরু'্গা জান! থাকলে ইন্টারেষ্টের কোনো অঙ্ক কোনো গিন বাধন 
না, খুব সহজে কযতে পারবেন 

মণিময় বলিল--আমায় বলে দেবে সে-কমু'লা ? 

খুশী হইয়া! দিলু বলিল-_বেশ।*'এখানে আপনাকে সময় 
081081819 করে বার করতে হবে তো! ? 

মণিময় বলিলস্ট্যা | 

দিলু বলিল-_এব ফর্মুলা হচ্ছে 
12086798৮00 
281001091৯1 0৫ 186799%, 

অর্থাৎ ফেটা নুদ,_তার মানে, এখানে প্রিক্দিপাল ধরুন এক 
টাকা; সেটা লুদ-ুদ্ধ তিনগুণ হয়ে হলে! তিন টাকা ! তাহলে 
সুদ হলো তিন মাইনাস্‌ এক'**্ছু' টাকা । এবারে ফরুলা ধরে 
কষুন-স্তদ ২ টাকা ইন্টু ১** ইকোয়াল-টু ২**। এটাকে ভাগ 
দিতে হবে 57 রেট অফ, ইন্টারেষ্ট ৩৮ অর্থাৎ 
২৫-এর ৮ দিয়ে! তাহলে হবে*" 

জমার হন 

আন্সাব মিলাইয়! মণিময় বলিল-_বাঃ। আমাকে শিখিয়ে 
দিন তো এ ফরুলাগুলো ! 

দিলু ফর্মুলা লিখিয়া অঙ্ক বুঝাইতেছিল, জানকী বাবু আদিলেন। 
দিলুব পরণে তেল-কালিমাখা শট আব সার্ট দেখিয়া চিনিলেন, মিন্ত্ী ! 

বলিলেন--কি হচ্ছে মণি ? 

মণিময় বলিল-_-আমাকে ইনি অঙ্ক বুঝিয়ে দিচ্ছেন, বাবা। 
সত্যি, চৎকাব | 
” জ্রানকী বাবু বলিলেন-_-বটে ! আচ্ছা, আগে অস্ক শেখো, তার 
পর আমাদেব কাজ । 

তাভাই হইল । জানকী বাবু বলিলেন-_কিস্তু তুমি ছেলেমান্ুষ' "* 
পারবে? 

দিলু বলিল-_আঁন্ডে, না দেখলে বলতে পারবো না । 

মেশিন দেখানো হইল/_-এবং নুতন হইলেও কল-কল্পার ব্যাপার, 
দিলু বুঝিল, কি ঘটিয়াছে।--*মেশিন ঠিক করিয়! দিল । 

জানকী বাবু খুশী হইলেন, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন” 

দিলু পরিচয় দিল। 

শুনিয়া জানকী বাবু বলিলেন; তুমি মহেন্দ্র বাবুর ছেলে** “বটে ! 
হু! কিন্তু লেখাপড়া ছেড়ে দিলে" "'ন্বলারশিপ পেয়েছিলে ! 

দিলু বল্হিি--উপায় ছিল না। চি 

জানকী বাবু বলিলেন,_ যদি উপায় কেউ করে টা শৃপাটন, 
তোমাব বড় হবার চান্স আছে! 

নত কণ্ঠে দিলু বলিল, ফ্যাক্টরিতে কাজ করে বড় হওয়! যাবে না? 

জানকী বাবু জবাব দিলেন না***স্থির চক্ষে ছুমিনিট দিলুর 
পানে চাহিয়া থাকিয়া তার পর বলিলেন,_-বেশ, যে-কাজ শিখছো, 
শেখো | তার পর সময় পাবে কি? সময় পেলে তোমাকে আর 
একটি কাজের ভার দিতৃম। 

সবিনয়ে দিলু বলিল,ফারখানায় কাজেন্স পর সে কাজ 
করা চলবে ? 

জানকী বাবু বলিলেন”-ফেন টলবে না? তে তোমায় 
বিশ্রাম চাই তো! 
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কুচ্তি স্বরে দিলু বলিল-বিশ্রামের জন্ত-.*মানে,** 

জানকী বাবু বলিলেন--সময় থাকলে তোমাকে বলতুম, মণিকে 
পড়াবার কথা । অবশ্য মাইনে আমি ভালোই দেবো । দ্াখো, পারো 
ষদি'**আমি পঞ্চাশ টাকা করে দেবো। দেড় ঘণ্টা কি ঢু" ঘণ্টা 

আশাব রঙীন-আলোয় দিলুর মন ভরিয়া উঠিল ! দিলু বলিল-- 
আমি পারবে! । 

_বেশ। তা হলে কাল থেকে'** 

মাথা নাড়িয়া দিলু সম্মতি জানাইল ! 


বাড়ী ফিরিয়া! মার কাছে বলিতেছিল সকালের কথা- জানকী 
বাবুর ছেলেকে অঞ্ধ বলিয়! দিতেছিল, হঠাৎ জানকী বাবু আসিয়া 
তাহা দেখিয়া যেন তার সামনে রাজ-মিংহাসন শাতিয়া৷ দিলেন । 

নুভাষিণীর ছু' চোখ সজল হইল। ব্ুভাষিণী বলিল-ঙান 
দয়া! যাদের কেউ নেই, তাদের তিনি আছেন, দিলু !**"এ কত 
বড় সত্য, তা আমি আজ মন্দে-মন্মে বুঝেছি । 


ওদিকে জানকী বাবু বলিতেছিলেন স্কচিকে-_সেই থে মহেন্দ্র বাবু 
ছিলেন হেড-নাষ্টার***ক্ঠার ছেলে । লেখাপড়ায় ভালো । নিরুপায়ে 
কারখানায় কাজ শিখতে ঢুকেছে! পড়া ছাছেনি। মনে হলো, 
সাহাধ্য করি***কিন্তু ছু'-একটা কথায় বুঝলুম, অগ্নি-স্ষুলিঙ্গ ! বললে, 
কারখানায় কাজ শিখেও বড হওয়া যায় !**এমন মন বদি 
থাকে, আশ্ধ্য নয় মা! এ লাইনে মানুষ বড় হতে পাবে। 
তবে তেমন মন চা ! রও 

৩ 
দশ দিন পরে বাসস্তীর ইপ্ডাসরীয়াল ওয়ার্কসেব বার্ষিক উৎসব। 
সারা গ্রামে সমারোহেব আভা জাগিয়াছে। কিশোরের দল 
গ্যামেচার থিয়েটার কবিবে ৷ তার জন্য প্রত্যহ সন্ধ্যার দিকে স্কুলে 
রিহার্শীল চলিতেছে । ছেলেদের দেখাদেখি মেয়েরা ক্ষেপিয়াছে, 
তারাও অভিনয় করিবে। ভাপা করিবে রবীন্দ্রনাথের 'বাণ্মীকি- 
প্রতিভা'। জানকী বাবুর মেয়ে সুরুচি লইয়াছে মেয়েদের এ 
অভিনয়ের ভার। তার বাড়ীতে মে়্েরা! আসিয়া রিহাশাল দেয়। 
শাস্তি-নিকেতন হইতে জানকী বাবু এক জন শিল্পীকে আনাইয়াছেন ; 
সাহারি অধ্যক্ষতায় 'বান্মীকি-প্রতিভার' অভিনয় হইবে। 
? বসস্তের শ্যামলগ্রী দিকে দিকে উদ্ভাসিত 

মেদিন ছাদশী । 

রাত্রি টা বাজে। আকাশে বেশ খানিকট! জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। 
মে জ্যোতম্সায় গাছের-ছায়ায়-টাকা বাসম্তীর পথে যে-আলো।, 
সে-আলোয় কেমন স্বপ্রময়ত। ! 

এ-পথ ধরিয়া ক'জন মেয়ে বাঁড়ী ফিরিতেছিল। তাদের সঙ্গে 
ছিল সরম্বতী। সরম্বতী অভিনয়ে নামিবে না, দে গিয়াছিল 
বিহাশাল দেখিতে । 

খানিকট। আপিবার পর তে-মাথা। এই তে-্মাথায় দল ছাড়িয়া 
সরস্বতী বাকিল তাদের বাড়ীর পথে । 

একা । ক্রিছু দূর আসিয়াছে, পাশে পুকুর-ঘাট । দেখে, ঘাটের 
কাছে নিষ্পন্দের মতো! গাড়াইয়া দিগ্গন! । দিগনার সজ্জিত বেশ । 


এ-বেশে দিগঞ্জনাকে এখানে একা দেখিয়া সরস্বতী বলিল" 
এত রাত্রে এখানে ম্ীড়িয়ে ! 

দিগঙ্গনা বলিল-_বেড়াতে এসেছিলুম । 

-একা? 

শহ্যা। 

-_রিহার্শালে যাওনি ? 

দিগঙ্গনা মনে-মনে চটিল, বলিল--ন! | কিন্তু তার জন্য তোমার 
এত মাথাব্যথা কেন, বুঝি না ! 

স্বরে সে বাজ সরন্বত্তী লক্গ্য করিল, কিছু বলিল না। বলিবার 
মুখ নাই। দিগঙ্গনার বাব! বড় চাকরি করে, আর সরন্তীর 
বাপ অম্নদা সামান্য কেরাণী ! এ পার্থক্য মানিয়া চলিবার মতে! 
বুদ্ধি সরস্বতীর আছে! 

সরস্বতী বলিল,_-তা নয়, তবে আমি রিহার্শালে গিয়েছিলুম 
কি না*'তোমান জন্য সকলে অনেকঙ্গণ বসেছিল । স্তকচিদি 
বললে, দিগঙ্গনা এলো না? সে সাজবে লক্মী! 

দিগঙ্গনা এ কথার জবাব দিল না। এবথা যেন তার কাণে 
গেল না, এমনি ভঙ্গীতে মুখ ফিবাইয়া বিপরীত দিকে সবরিয়া 
গেল। সরস্বতী এ উপেক্ষা লক্ষ্য করিল। কিন্তু গায়ে না মাথিয়! 
ধীর-পাষে সে-ও বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। 

মনে কেমন সংশয়! এখানে নিরাল| ঘাটেব কাছে মানুষ 
এসময়ে একা! কেছাইতে আমে না! নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ 
আছে! 

ফি সে উদ্দেশ্য ? 

আরো ছু'চার মিনিট পরে সে-উদ্দেশ্যের থেন একটু আভাম*** 

শীষ দিতে দিতে ওদিক হইতে সামনে আসিয়া উদয় হইল 
পিনাকী। 

চার চোখে দৃষ্টি-বিনিময় । পিনাকী ডাকিল-_শরো ! 

সরস্বতী বলিল-হ্া ! তুমি তেবেছিলে; ভূত ! 

পিনাকী বলিল”_না। এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে ? 

সরম্বতী বলিল" _বিভাশাল দেখতে । 

-__তুমিও নামছে! না কি বান্মীকি-প্রতিভায় ? 

-না। কিন্ত তুমি এ পথে? এমন সময়? . 

সিগারেটের একরাশ ধোয়! ছাড়িয়া পিনাকী বলিল-_একটা 
এনগেজমেন্ট আছে । মানে'**আচ্ছা, আমি। লেট হয়ে যাবে 
না! হলে! 

কথ! বলিয়! উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পিনাকী ঢলিল তার 
গম্তব্য পথে । - 

সরস্বতী নড়িল না; চুপ করিয়া ধ্লাড়াইয়া রহিল। মনের মধ্যে 
একরাশ প্রশ্ন একেবারে দেই ফোয়ারার মতো! শত-ধারায় যেন 
উৎসারিত হইল ! সেধারায় তার গতি অবকুদ্ধপ্রায় ! 

সে ফিরিয়া চাহিল পিনাকীর পানে । 

এঁ চলিয়াছে পিনাকী*** 

দিগ্গনার সঙ্গে এন্গেজমেন্ট নয় তো? মনের উপর যেন 
“কাটার চাবুক পড়িল! সর্বাঙ্গে যেন আগুনের ভ্বাল! ! 

সরস্বতী ফিরিল, এবং পিনাকীকে লক্ষ্য করিয়! তার পিছনে 
চলিল 
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* দিগঙ্গনার সঙ্গে পিনাকীর কথা হইতেছিল। দিগঙ্গনা বলিল-__ 
তুমি এমন ! কতক্ষণ একা এখানে দাড়িয়ে আছি বলো তো! 
ভয়ে যেন কাটা ! এখন বাবুর আস! হলো ! 

পিনাকী রলিল। খেয়ে-দেয়ে আসতে হলো! কি না ! 
সিনেমা! আরম্ভ ন'টায় ! 

দিগঙ্গনা বলিল,-_আমাকে বলেছিলে কেন, আটটার ঠিক পরে 
এখানে এসে দীড়াতে ? 

পিনাকী বলিল/_ভেবেছিলুম, বাইরে খাবার ব্যবস্থা করবো । 
বু হাউদের সঙ্গে ভালো রেস্তরা আছে, সেইখানে । [কস্ত বাধা 
পড়লো । বাবা বললে, সকলে একসঙ্গে খেতে বসবে । শেফ, 
খ্াকৃসিডেন্ট 1." "তুমি খেয়ে আমোনি ? 

বঙ্কার তুলিয়া! দিগঙ্গনা বলিল, তুমি নেমন্তন্ন করলে, আমি 
খেয়ে আদবো কি রকম ? 

পিনাকী বলিল,অল্‌ বাইট্‌। 
চলো! । 

দু'জনে চলিতে আরস্ত করিল । সরস্বতী এতক্ষণে অলক্ষ্যে দু'জনের 
পিছনে আসিয়াছে***দতর্ক ভানে। এখন তাদের অলক্ষ্যে সে-ও 
পিছনে চলিল। মনের মধ্যে মেন সেই জন্মেজয়েয় সর্প-জ্জের ছবির 
মতো৷ বাশি-রাশি সাপ আসিয়া জমিতেছে**পনিক্ষল আক্রোশ 
ফণীর বিষে জর্জবিত তইয়া ! 

পিনাকী বূলিল/_বাঢ়ীতে কি বলে এলে? 

দিগঙ্গনা বলিল,_-কম ফন্দী করতে হয়েছে !**"বাঁড়ীতে বলেছি, 
আজ একটু রাত্রে রিহাশাল। পোষাক তৈরী হয়ে এসেছে-**মেই 
পোষাক পরে আলো-টালো৷ ছেলে ""উইথ অল্গ পম্প । বলেছি, আজু 
সেইখানেই খাওয়া-দাওয়া | 

হাসিয়া! পিনাকী বলিল,_বাহাদৃব ! 

দিগঙ্গনা বলিল_মার সঙ্গে শুধু বাংল! ছবি দেখা-'*পে আমাৰ 
ভালো লাগে না! মাকে যদি কখনো! বিলিতি ছনি দেখাতে নিয়ে 
বেতে পাবি! তাই তোমার থোশামোদ ! 

পিনাকী ঝলিল”_এ খুব ভালো ছবি**সেভ ন্থ, হেতুন্*** 
আঙ্গ লাষ্ট শো। এতে প্লে যা করেছে তোমাব জেম্গু &মাট আর 
সাইমোন মাইমন- কার্ট ক্লাশ, ! তাই তোমাকে দেখাতে চেয়েছিলুম ! 
তুমি এমন ছবি ভালোবাসো" ** 

ছু'জনে চলিল। 


ত। ছাড়া 


পার্স রেস্তরাতেই খাবে। 


দিগঙ্গন! বলিল।-ভয় কবছে ! 

ভয়! 

দিগঙ্গনা বলিল+_করবে না? বাড়ীতে মিথ্যা কথা বলে 
রানে বেরিয়েছি**চোরের মতো !.'্যদি জানতে পারে ?.**তুমি 
বাড়ীতে কি বলে বেরিয়েছো, শুনি ? 

আমি ! পিনাকী হাসিল, বলিল/-আমি এখনে! নাবালক 
আছি না কি? তাছাড়া পুরুষ-মানুষ ! আমাদের-***হ'ঃ ! ভবে 


এই পৃথিবী 





88৫ 
বাবা ভারী কড়া**'কিন্ত জানো তো, বজ্জর-আটুনি ফস্া গেরো 1** 
সকলে জানে আমি শুতে গেছি ! 

দিগঙ্গনা বলিল, তোমাদের দেখে হিংসা হয়, সত্যি! ভীবি, যদি 
পুরুষ-মান্থুয হয়ে জন্মাতুম ! 

পিনাকী বলিল, _ভাগ্যে তা হওনি ! 

দিগঙ্গনা বলিল--তার মানে? 

পিনাকী বলিল--তাহলে তোমার সঙ্গে দিনেমা! দেখতে যাবার 
লোভ হতে! কি? 

সরস্বতী আর পারে না !**'এমন***বটে !” ২ 


৬ মবন্বতী ডাকিল,-পিমু-দা*** 


গিনাকী আর দিগঙ্গনা চমকিয়া উঠিল। দু'জনেই ফিরিয়া! চাহিল! 

পিনাকী ডাকিল, রো ! 

সরস্বতী কহিল-_হ্য।1*** 

পিনাকী কহিল- ধাওয়া! করেছে! | 5155 ! 

সরস্বতী বলিল,বটে ! তাই দিগঙ্গনা মেজেগুজে বন-পথে 
ফ্াডিয়েছিল ! একেবারে মেই ব্রজরধামের কদশ্ব-কানন ! 

দিগঙ্গনা গজ্জিয়া উঠিল--৬)1781 ০৮ 2088)? 

সবস্থতী বলিল- বা! 509৪ঃ। করছি, তা তুমি বোঝে না, ন!? 

তার পর মে চাহিল পিনাকীর পানে, বলিল--কাল তুমি আমার 
কাছ থেকে পাচটা টাকা ধার করে নিয়ে এলে, বললে, আজ সকলে 
গিয়ে দিয়ে আমবে। খুব গেলে তো! 

পিনাকী বলিল-তাই বুঝি কাব্লীওলার মতো তাগাদ! 
করতে এসেছো এইখানে ? 

* কাঁবলীগলা নয় । তোমায় বলেছিবুম, ও-টাকা বাবার 
লাইফ-ইনসিওরের টাকা থেকে দিচ্ছি। কল সকালে বাবা প্রিমিয়াম 
দেবার জন্য যখন চাইবে***তখন ? কি করবো, বলতে পারো ? তোমার 
মতো! বড়মানুয নই আমরা! লেডি-ফ্রে্ড নিয়ে সিনেমায় যেতে 
পারো, তাকে পাল“*বেস্তবায় খাওয়াতে পারো, আর আমাদের মতো 
গরীব-মানুষের কাছ থেকে টাকা নিম্নে এসে তা! শুধে দেবার কথা মনে 
থাকে না! 

দ্রিগঙ্গনার মামনে এত-বড় কথ| ! এমন লাঞ্ন! | ৪ 

পিনীকী বলিল--কাল সকালেই টাকা পাবে, নিশ্চিস্ত থাকতে 
পাবো । না! পাও, উকিলের চিঠি দিতে পারে! কোর্টে নালিশ 
করতে পাবো !"**এসো অঙ্গনা'* "বলিয়া! দিগঙ্গনার হাত ধরিয়া তাকে 
মে আকর্ষণ কবিল। ৪ 

সরস্বতী বলিল-_উকিল-আদালতের কথা হচ্টেস্ত! ..৯পম্বে 
আমাদের বাড়ীতে আসতে হবে ন! আর, ভাবো ? ক্রানো, তোমার*** 

বেদনা, অভিমান একসঙ্গে আসিয়া ক চাপিয়া ধরিল। কথা, 
আর বাহির হইল না! চুপ করিয়া সে গ্রাড়াইয়া রহিল. ** 

শুনিল দিগঙ্গনার কথা । দিগঙ্গনা বলিল-_]3০% 1981 

পিনাকী বলিল- শুধু [198]. নয়'+89 15 198100৪ ! 

[ ক্রমশঃ 


প্ীমৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 








নীল নি 


র | উরাদী বাব 


ব্যবস্থাপক পরিষদের মন নির্বাচিত হইবার উমেদদার হইলে অনেকেই 
ভোট প্রাপ্তির আশায় অনেক প্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন। 
পে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভব হইবে কি না, দে সময়ে মকলে তাহা 
ভাবিয়া দেখেন না। মৌলভী ফজলুল হক এইরপ কতকগুলি 
প্রতিশ্রুতি দিয় কুষক-প্রতাদলের ভোটলাভে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
মদন নির্বাচিত হইয়াছেন । তিনি প্রজাদিগকে আশ্থাস দিয়াছিলেন 
যে-_জমিদারকে দেয় খাজানা হইতে তাহাদিগকে মুক্তিদানের জন 
তিনি চেষ্টা করিবেন। কিন্তু এ পর্যন্ত এ বিষয়ে তিনি বিশেষ 
কিছুই করেন নাই বা করিতে ' পারেন নাই। প্রজার সুবিধার জন্য 
তিনি এ পর্্স্ত যাহ! করিয়াছেন, তাহার একটিও সুফল প্রসব করে 
নাই। তাহার প্রণীত মহাজনী আইনে প্রজার অল্প সুদে খণ 
প্রাপ্তির কোন ব্যবস্থাই হয় নাই/_বরং আপদকালে খণ পাওয়া 
কঠিন হইয়! পড়িয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার কোনরূপ অগ্রগতি না 
হইলেও নিঞ্ঈম ভাবে প্রজার নিকট হইতে তাহার জন্য কর আদায় 
হইতেছে । ্মতরাং এই দুই বিষয়ে তাহার বিপুল নিক্ষলতাই 
আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি । এ দিকে অনেকেই আশা করিতেছেন 
ধে, আর এক বংদর কাল মধ্যেই বর্তমান যুদ্ধের অবসান ঘটিবে। 
তাহার পর আবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ববাচন হইবে। 
কাজেই এই .সময় হইতে প্রজাকে জমিদারের দায় হইতে নিষ্কৃতি 
দিবার জন্য কিছু কর! উচিত। নতুবা ভোটদাতাদিগের নিকট 
মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না । সেই জন্ম এই ঘোর অসশয়ে 
চিরস্থায়ী বনদোবস্তের উচ্ছেদ কামনায়, ন1 ভাবিয়া চিত্তিয়া এক উদ্ভট 
প্রস্তাব তিনি উপস্থিত করিয়াছেন । প্রস্তাবটি সংক্ষেপে সংবাদপাত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছে-_ন্ুৃতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি নিপ্রয়োজন। 
্রস্তাবটির যেটুকু প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দেখিয়৷ মনে হয়ঃ 
তিনি নিজেও এইরূপ প্রস্তাবের সামগ্নন্ত বিধান করিতে পারেন 
নাই। সুচিস্তিত ভাবে তিনি একটি প্রস্তাব করেন নাই-_ 
করিয়াছেন দুইটি বৈকল্পিক প্রস্তাব; অর্থাৎ এটা না হয় তো ওটা 
এমনই দুইটা প্রস্তাব । ছুইটাই প্রায় একরপ। ইহাতে কাহার মনে 
তাহার প্রস্তাবের উপর নিশ্চয়ই দৃটতা নাই বলিয়াই মনে হয় । 
মিষ্টার হক বলিয়াছেন যে, এই প্রস্তাবটি তাহার ব্যক্তিগত ঃ 
সরকারের বা অন্থু কাহারও মত নহে। কিন্তু প্রধান-সচিবের মত-- 
সটতরাং-সরকারের কাধ্য-পরিচালনায় নিয়ামকপদে প্রতিটিত থাকিয়া 
সাহার এ ভাবে মত প্রকাশ অতাস্ত গহিত হইয়াছে। তিনি এখন 
. সরকারী কাজের পরিচালক । তাহার পদের দায়িত্ব অসামান্য । শাসক- 
দিগের মনোভাব না জানিয়া কি তিনি এ মত প্রকাশ করিয়াছেন? 
এ প্রশ্ন স্থতুই সাধারণের মনে উঠিতে পারে। তীহার কথায় 
তাহার দলস্থ ব্যক্তিরা মনে করিতে পারেন যে, প্রস্তাবটি সরকারের 
সমর্থন পাইতে পারে। বৃটিশ ইপ্ডিয়ান সভা সেই জন্ত ইহাতে 
আপত্তি করিয্নাছেন। আমর! দে আপত্তি সম্পূর্ণ সঙ্গত মনে করি 
মিষ্ঠার হকের এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার উদ্দেশ্য কি? 
দরিজ্র কুষকদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন তাহার উদ্দেশ্য হইতে 
. পাঁরে। কিন্ত হার নির্দেশমত ব্যবস্থা কৰিলে সে উদ্দেশ্য কিছুতেই 


সাধিত হইবে না। তিনি বিশেষ না জানিয়া অথবা না বুঝবিয়া 
রুশিয়ার কমিউনিষ্টদিগের ব্যবস্থা দেখিয়া ভারতীয় ভূমম্পত্তিকে 
জাতীয় সম্পত্তি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন । কশিয়ার রাজনৈতিক 
অবস্থা আর ভীরতের রাজনৈতিক অবস্থা সমান নহে, ইহা! সাহাব 
মনে রাখা উচিত ছিল। কুশিয়ার কমিউনিষ্টরা ভূসম্পত্তিকে রাষ্ীয 
সম্পত্তি করিয়া দিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহারা কৃষিপ্রধান 
কশিয়াকে অতি দ্রুত শিল্পপ্রধান করিবার জরুরী ব্যবস্থাও করিয়াছে । 
মিষ্টার হক তাহা পারিবেন কি? কশিয়ায় সর্বজনীন শিক্ষ1- 
ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে প্রবস্তিত হইয়াছে । তাহার নে চেষ্টা ব্যর্থ 
হইয়াছে। মিষ্টার হকের জান! উচিত ছিল যে, বর্তমান কশিয়ার 
প্রথম ব্যবস্থাপক লেনিন বলিয়াছিলেন, “আমরা যদি পৃথ্ল শিল্প 
(095৮ 2704451% ) প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি, তাহা হইলে 
সমাজতাস্ত্রিকতার কথা ছাড়িয়। দাও, সভ্য জাতি হিসাবে আমন! 
বিনষ্ট হইব।* সেই জন্য সমস্ত জমি সরকারের করিবার পূর্বেষ্ট 
লেনিন দেশে শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কুশিয়ান 
সমস্ত ভূসম্পত্তি এখনও রাস্ত্রীয় নহে । 

হক সাহেবের প্রস্তাব দ্বার প্রজার উপকার হইবে না । তিনি 
কৃষক্দিগকে তাহাদের সমস্ত উৎপন্ন ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ 
রাজস্ব হিসাবে দ্দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন । বর্তমান সময়ে 
জমিদীরকে প্রজা প্রতি-বিঘায় গড়ে দেড় টাকা খাজন] দেয় । অবশ্য 
সর্বত্র খাজনার হার সমান নয়। বিঘা-প্রতি আট আনা হইতে 
২ টাকা পধ্যস্ত খাজনা আছে। একপ অবস্থায় যে কৃষকের 
জোতে ১* বিঘ। জমি আছে, জমিদাদকে ২ টাকার অধিক 
খাজন! তাহার দিতে হয় না। কিন্তু তাহার জমিতে যদি ৬* মণ 
ধান আর ৪* মণ বিচালী হয়, তাহা হইলে তাহাকে সরকীব্কে 
১* মণ ধান এবং প্রায় ৭ মণ বিচালী দিতে হইবে । ধানের দর 
এখন গড়ে মণ-করা ৪ টাকা । স্ততরাং কষককে খাজন! বাবদ ৪, 
টাকার ধান এবং বিচালী বাবদ ২* টাকা দিতে হইবে । অথ্থাং 
তাহাকে ২* টাকার স্থানে ৬* টাকা দিতে হইবে । এখানে একটা 
ক উল্লেখযোগ্য- ধান চাষে প্রজীর বিশেষ লাভ হয় না । তাহার 
নিজের মজুরী প্রভৃতি সর্ব্বিধ খরচা ধরিলে বরং ক্ষতিই হয়। 
লাভের মধ্যে সে আপনার গতর খাটাইয়া৷ অতিকষ্টে বংসরের ভাত- 


.কাপড়ের সস্থান করে । তাহাকে আর পরের দ্বারে অনিশ্চিত দিন- 


মন্থুরী করিতে যাইতে হয় না। সরকার অবপ্ত ফসলে খাঙ্জন! 
লইবেন না। থাজন! লইবেন টাকায় । কিন্তু এই উৎপন্ন ফদলের 
মূল্য-নিরূপণ করিবে কে? কিরূপেই বা উহা আদায় হইবে? 
প্রধান-সচিৰ এবিষয়ে নীরব । আর এ টাকা আদায় করিতে 
সরকারকে অনেক কর্মচারী রাখিতে হইবে-_তাহাতে অনেক টাক 
ব্যয় হইবে। সেটাকা দিবে কে? প্রতি বৎনর ফদলের মৃল্য 


, সর্বত্র সমান হয় না। গত বদর মুগের দর সাড়ে ৫ টাকা, 


৬ টাকা হইয়াছিল, এ বার ১১ টাকা-১২ টাকা! হইয়াছে । 
অুতরাং প্রতি বংদরই ফসলের মূল্য ধার্ধ্য করিয়া রাজস্ব আদায় 
করিতে হইবে । 


রুশিয়ায় কতকটা এপ ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু সেখানের অবস্থী 
অন্ঠরূপ। সেখানে যে ক্ষেত্রে রাই জমির মালিক, সে ক্ষেত্রে প্রজারা 
সবাই মঞ্জুর মান্ধ। রাষ্রই গ্রজাদিগকে খাত বণ্টন করেন । এখানে 
তাহা হওয়া সন্তুবে না। মৌঙ্গভী হক সাহেব হদিও বা্ুকে নামে" 
মাত্র ভূম্বামী বলিয়াছেন, কিন্তু গ্রজাকে ধা খাজনা দিতে বলিয়া 
» সরকারের পেই ক্ষমতা খর্ব করিতে চাহিয়াছেন। কুশিয়ায় 
সমস্ত ফসলই রাঁট্রেব প্রা কেবল নিজ জীবনরল্গার জন্ট 
আবশ্যক দ্রবা পায়। কুশিয়ায়”_ যেখানে ডুকে রাহ্ীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত কব! ইইয়াছে, সেখানে ছুই প্রকার ব্যবস্থা প্রচলিত। প্রথষ, 
বাষ্ট্রের খাসগামার (5০০8০5 ); দ্বিতীয়, প্রজাব সমইগত বা 
'একজাই" সম্পত্তি ( 8:০101)02)। শেষোক্ত সম্পত্তি বা একজাই 
খামার কম। শেষোক্ত সম্পত্তি অল্প এবং উহার আয় চাষীরাই 
ভাগ করিয়া লয়। বার তাহার ভাগ লইষা যায়। কিন্তু জমি 
াষধীয় করিবার পূর্ব্রে কশিয়ার সর্বব্ত্ববাদীরা দেশটাকে অতি দ্রন্ত 
শিল্পাধান ফরিবার চেষ্টা 
ইক দেশকে শিক্পপ্রধান করিধার ব্যবস্থা! না করিয়া কেবল কৃষি- 
প্রধান রাখিয়াই ভূমি-সম্পর্কিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়ামে 
নিজের অদূরদশিতারই পৰি দিয়াছেন। নুতন ব্যবস্থায় কুশিয়া 
অমশিল্পের যে উন্নতিসাধন কনিয়াছে, শ্রমশিল্পে অগ্রসর ফোন দেশ 
এক-পুরুষে ব! ছুই-পুরুণে তাহা পারে নাই । (২) মৌলভী সাহেব 
সে দিকে ভাকাইলেন না”-জমিকে সরকাবী সম্পত্বিতে পরিণত 
ফধিবান জঙ্া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। প্রত্যেক কুষকের 


করিয়াছে । (১) মৌলভী ফজলুল . 


না। অন্ততঃ, এক বন্দে এক জন কৃষকের তিন শত বিঘা জমি না 
থাকিলে বাম্পচালিত লাঙ্গল চালান যায় না, এ ধরণের ছোট কলের 
লাঙ্গল চালাইতে হইলেও অভ্ততঃ ২ শত বিঘা জমি এক বে থাক! 
আবগ্তাক। মৌলভী হকের জান! উচিত, দেশ আগে, দল আগে নহে । 

মিষ্ঠটার হক যে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ-সাধনের জন্য এই 
প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়াছেন, ইহ! আমরা কোন মতেই মনে করিতে 
পারি না। কারণ, তাহা হইলে তিনি কোন মতেই এ সময়ে এইরূপ 
ঘোর বিপজ্জনক প্রস্তাব উপস্থিত করিতেন না! যে ভূমির রাজন্ব- 
প্রথা ম্বরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা এই ভাবে 
সবলে উৎপাটিত করিতে হইলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কাজ করা 
উচিত। ব্যক্তি-বিশেষের অবিবেচনাপূর্ণ দলগত ম্বাথসাধনকল্পে 
কিছু করা উচিত নহে। কিন্তু যে সময় শত্রু দেশের সিংহত্বারে আসিয়া 
সিংহনাদ করিতেছে” দেশশুদ্ধ লোক হৃ্দুল্যতায়-_-অভাবে প্রপী- 
ডিত হইয়া! উাত্তজিত হইয়া উঠ্রিতেছে, যে সময়ে লোক রোগ 
হইলে ধধ পাইতেছে না, পথ্য মিলিতেছে না” যে সময়ে দেশে 
ঘোর অর্থসন্কট উপস্থিত হইয়াছে _ঠিক সেই সময়ে তাহার এইকপ 
ঘোর সামাজিক এবং আর্থিক উপগ্রবজনক প্রস্তাব উপস্থাপিত 
কবিবার কি প্রয়োজন ছিল? সত্য বটে, ক্লাউড কমিশনের রিপোর্ট 
আজ তিন বসব কাল সরকাবের দগ্তরখানায় পড়িয়া রহিয়াছে । 
১১৪* খৃষ্টাব্দে সরকার এ রাজস্ব-কমিশনের রিপোর্টখানি প্রকাশ 
করিয়াছেন,-তদবধি যুদ্ধ আমাদের ঘরের দ্বারে আসিয়া পড়িয়াছে। 


জোঁতেন্বঙ জোর ৫* বিঘা করিয়া জমি দিবান ব্যবস্থা করি. এমন কাণ্ড আর কখনও হয় নাই । এপ স্থলে লোকের পক্ষে এই 


তিনি নিজ অগ্ঞতা বিকট তাধে (প্রকট ফরিয়াছেন। কোন কৃষক 
€» বিঘা মির অধিক পাইবে না, এই বাবস্থা করিয়া তিনি 
বর্তমান কুষি-ব্যবস্থায় যে সমস্ত অস্তরবিধা আছে, তাহাই বঙ্গায় নাথিতে 
চাহেন। তিনি এক জন কুষকেণ সর্বনিম্ন কত বিথা জমি থাকিবে, 
তাহ! বলেন নাই | বিগ্ু বঙ্গীয় রুধকরিগেপ জমি আন্যস্ত স্ব ক্ষুদ 
অংশে নিতশ্র পলিখাই উহা কৃষি৭ উন্নভিন পথে অভি প্রন্ল বিদ্ববপে 
বিদ্তমান, তাহা কি তিণি বুঝেন না? না, কেবল দলের মুখ 
চাভিয়! ভিনি সে সম্বন্ধে উচ্চবাচা কবেন নাই? ক্ঠাভীর অনধিক 


পঞ্ধাশ বিঘার গ্রস্তান বৈজ্ঞানিক রুষিব্যবস্থায় দারুণ বাধান্বরপ, 


ইয়া ফ্রাডাইবে। অধিক খাদ্র-শশ্ উৎপাদনের" প্রবল পবিপন্থী 
হইবে। সমস্ত দেশের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া! কেবল একটা 
দলের বা! মন্প্রদায়ের তু্টির ব্যবস্থা করিতে হইলে এইরূপই হাম্ম- 
ভাজন হইতে হয়। বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষি-পদ্ধতি চালাইতে 
পারিলেই কেবল ফসলের ফলন চতুগ্ডণ বৃদ্ধি করা সম্ভবে। তাহা 
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বিষয়টি" প্রশাস্তচিত্তে এবং একাগ্রমনে চিন্তা করা কঠিন। মৌলভী 
সাহেব গ্রধান-মচিবের গদিনসীন হইয়া মোটা-বেতন পাইতেছেন। 
তীহাব পক্ষে এখন সেই গদি কায়েম করিবাব চেষ্টা স্বাভাবিক। 
কিন্ত দেশেব লোকেরণ্ভাবনার অস্ত নাই। পক্ষাস্তরে, বিষয়টি 
ক গুক, তাহা! কমিশনেব রিপোর্টেই স্প্রকাশ। কমিশনের এগার 
জন সদস্যের মধ্যে ছয় জন সদস্য সম্মিলিত এবং স্বতন্ত্র ভাবে মূল 
রিপোট হইতে ভিন্ন মত প্রকাশ কত্রিয়াছেন । এই ধকল লতামতের 
মধ্যে পবস্পব সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমতও প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল 
বিশেষজ্ঞ এই কমিশনেব সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাহাদের উক্তিতে 
এই পবস্পরবিরোধী কথ! ছিল যে, সরকার কিংকর্তৃব্যবিমূঢ় হুইয়! 
এষ্ট বিষয়ে পুনরায় 'বিবেচনা কত্ধিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । মিষ্টার 
গার্ণার (0 ৬1. 08:29: ) এ বিষয়ে বহুশত পৃষ্ঠাবীক্ম,সিরি 
একখানি রিপোর্ট. দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বর্তমান রাজন্ব- 
ব্যবস্তার বিশেষ নিন্দা করিতে পারেন নাই । তিনি বলিয়াছেন যে, 
বর্তমান রাজস্ব-ব্যবস্থায় কতকগুলি দোষ আছে সত্য, কিন্ত আজ 
ছুই শত বৎসর ধরিয়া! উহার কাধ যেরূপ হঈয়া আসিতেছে, তাহাতে 
উহা! অত্যন্ত অসস্তোধজনক বল! যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে, 
দেশের সমস্ত জমি যদি সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত কর! হয়, তাহা! 
হইলে রাজস্ব-সম্পর্কিত ব্যবস্থার বিশেষ ন্বিধা হইবে কি না, সে 
বিষয়ে সন্দেহ আছে। টি 

তাহার পর বঙ্গীয় সরকার ফ্কাপরে পড়িয়া ব্য ব্যবস্তাপক পরিষদে /" 
পর বিষয়টির আলোচন! করিতে দিয়াছিলেন। গত ১৪৪১ খৃষ্টান 
ুলাই মালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে উহার যে আন 


৪৪৮ 


মাসিক বন্দুমতী 


[২য় খণ্ড, ৪র্ঘ সংখা 
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: হইয়াছিল, তাহাতে নিশ্চিত কোন দিদ্ধাস্তই হয় নাই। এখন 
.গরকার এই র্যাপারটা শিকার তুলিয়! রাখিয়াছেন। 
সচিব, বিশেষত: ধিনি প্রধান-সচিব-পদে অধিষ্ঠিত, সাহার কর্তৃব্য 
»_সকলের স্বার্থ সমান ভাবে দেখা । সম্প্রদায় বিশেষের বা দল- 
বিশেষের স্বার্থ রাখিবার জন্য জিদ একাস্ত অন্তুচিত | বিলাতে ৮৪1 
00%972097)1 আছে সত্য, কিন্ত সেখানে কোন দলের সচিবনক্ট 
অপর দলের স্বার্থ এমন নিশ্মম ভাবে ক্ষতি করিতে চাহেন না! 
কিন্ত, বাঙ্গালার প্রধান-সচিব মৌলভী ফজলুল হক জমিদারদিগেব 
সম্পত্তি ফাকি দিয়া লইবার ভগ্ঘ বথাসাধ্য ব্যবস্থা করিতেছেন । 
ওয়ারেণ হোষ্টিংঘই জমিদারদিগের জমি খাজনার দায়ে বেচিয়া 
লইঈতেন। কিষ্ত ধাহার! টাক! দিয়! তাহা! কিনিয়াছেন, তাহাদিগকে 
্যাষ্য মূল্য না৷ দিলে চলিবে কেন? জমিদাররা জমি কিনিয়াছেন 
এই সর্তে ষে, জমিদারী ব্যবস্থা! চিরকালের জন্ত কায়েম থাকিবে, 
এখন তাহাদের জমির গ্যাষ্য মূল্যও দেওয়া হইবে না, কি জন্য? 
একমার রুশিয়া ব্যতীত পৃথিবীর আর কোন দেশেই এরূপ জুলুম- 
বাজীর ব্যবস্থা নাই। ১৯৩* হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যযস্ত রুশিয়ার 
কৃষকদিগের উপর যেরপ ভীষণ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, 
মিষ্টার কোল বলিয়াছেন, তাহাতে রুশিয়া! যে একটি বর্ধ্বরের দেশ, 
ইহ! অস্বীকার করা যায় না। (৩) রেলওয়ে, কলকাবখান।, খনি 
প্রদভৃতি ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পধিণত করিতে 
হইলে যেবপ ন্যায্য মূল্যে রাষ্্র উহা খরিদ করিয়া! লইয়া থাকেন, 
ভূমি-সম্পত্তিকে সেইরূপ ন্যায্য মূল্যে খরিদ করা! না হইবে কেন, তাহ! 
আমর! বুঝিতে পারিতেছি ন!। 
মিষ্টার হক বর্গা ঢাষ উঠাইয়া দিতে চাহেন। তাহাতে কৃষী- 
বলের কোন দেশেই উপকাব হয় নাই । মতের হিসাবে থাহা লাভ- 
জনক বলিয়! মনে হয়, রাধ্যক্ষেত্রে তাহা হয় ন!। তাঁহার কীরণ 
অনেক । মুবোপেও বর্গা চাষের ব্যবস্থা আড্কে। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ 
মিষ্টার ডবলিউ ই বেয়ার (খা. চ. 998:) মুরোপের বিভিন্ন 
দেশের বর্গাচাবীর অবস্থা আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বর্গাঢাবী- 
দিগের অবস্থা তস্বামী কৃষকদিগের অবস্থা, হইতে তাল এনং কৃষি- 
্দরদিগের অবস্থা হইতে ও অনেক ভাঁল। (৪) সুতরাং নিতান্ত 
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হঠকারিতার সহিত একটা পুরাতন প্রথাকে উচ্ছি। কথা 
কর্তব্য নহে। রর 

বর্তমান মময়ে কষকদিগের ভূমি অস্তান্ত হুর ক্ষু্ধ অংশৈ বিডঞ্ত, 
মেট অন্ত কৃকর! অভি দরিদ্র । '্্রধান-সচিব তাহ! অস্বীকার করিতে 
পারেন ন1। জোতে অর জমি থাকিলেই ভূম্বামী কৃমকরা স্থদখোর 
মহাজনদিগের বলে পতি হয়। আম্মার্লণ্ডে এবং ফ্রাণ্মে তাহার 
ষ্টান্তের অভাব নাই। জমিতে মদি বূলকের নির্ণঢ স্বত্ব থাকে”_ 
তাহ! হইলে কৃষক সহজে খণ পায়, সেষ্ট জন্য তাহার! নুদখোর 
মহাজনদিগের নিকট খণে বদ্ধ হয়। ফুরোগীয়ু মহাদেশে কৃষিখণ দান 
ব্যাঙ্ক গঠিত করিয়া উহার কতকটা প্রতিকার করা হইয়াছে। 
আমাদের দেশে কৃষিধণ দান ব্যাঙ্ক সফল হয় না । কেন হয় নাই, 
তাহ! সচিবপ্রবর ভাবিয়! দেখিবেন কি? 

কৃষকের জোতের জমি যাহাতে অধিক হয় এবং থাকে, মিষ্টার 
হক তাহার কোন ব্যবস্থাই করেন নাই । সুতরাং তাহার ব্যবস্থার 
দ্বারা কৃষকের দারিদ্র্য ঘুচিবে না। ঢাষের জমির স্বল্লতাই 
কৃষকের দারিপ্র্যে অতি প্রবল কারণ। কিস্ত তিনি সেই জোতের 
জমি বৃদ্ধি করিবার কোন ব্যবস্থা কবেন নাই। তিনি কোন 
কৃষককে ৫* বিঘা জমিব অধিক দিতে সম্মত নহেন। সে কুক 
মরিলে তাহার যদি তিন কন্তা ও ভিন পুঞ্প থাকে, তাহা 
হইলে মুলমান দায়ভাগ অমুসারে প্রত্যেক পুন এবং বস্তা 
কতটুকু করিয়। জমি পাইবে? হক সাহেব তাহা জানেন। 
হিন্্ন দায়ভাগ অনুসারে তাহার প্রত্যেক পুল্র ১৭ বি! 


করিয়া জমি পাইবে। তাহান পৌন্রের! একেবারে অতি দরিদ্র ককমকে 


পরিণত হইবে । অথচ জমি অধিক না হঈলে তাহাদের দুখ ঘূচিবে 
না। ফ্রান্সে, কশিয়াম্স। আম্মাললগ্ডে এবং মুবোপ মহাদেশের 
আরও কোন অংশে জমি সল্পাতা' ঘে একের ছুদ্দশার কাৰণ, ইহা 
সর্কবাবাদিসম্মত। গ্রেট বুটেন ধনীব দেশ । সেখানে জমি সরকারের 
সম্পত্তি নছে। উহ! করিধার উন্য কেহ টেষ্ট করে ন|। তথায় 
অধিকাংশ জমিই প্রজা-বিলি; এসং সেখানে প্রজর জোতের জমি 
অত্যন্ত ক্ষুদ্র ্ষু্র ভাগে বিভক্ত নহে। থেট বৃটেনে কৃষকের অবস্থা 
ফ্রান্স ব1 রুশিয়াব কৃষকের ন্যায় নহে। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভাল কি মন্দ, তাহা এ প্রবন্ধে আমি আলো- 
চনা করিব না। হক সাহেবের প্রস্তাবে কতকগুলি দোষ কত 
স্পষ্ট, এ প্রবন্ধে মেই কথাই বলিলাম। জমিদারী ব্যবস্থা! যেরূপ 
ধাড়াইয়াছে, তাহাতে বু দৌষ-ক্রটির প্রাদুর্ভাব অসম্ভব নহে। কারণ, 
কুষিই দেশের একমাত্র ধনোৎপাদক বৃত্তি হইয়া দড়াইয়াছে, লোক- 
সংখ্যা ত বাড়িতেছে, জমির উপৰ লোকেব চাঁপ ততই বৃদ্ধি 
পাইতেছে। জমি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুর অশে বিভাগ হইতেছে বলিয়া 
কুমীবলের দারিজ্রয বৃদ্ধি পাইত্ছে। অম-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসাব 
সাধন ইহার একমান্জ প্রতিকারের উপায় । কশিয়াৰ ব্যবস্থা অনুশীলন 
কনিলে হক সাহেব তাহ! বুঝিতে পাবিবেন। 


ভীশশিভৃষণ মুখোপাধ্যায় ( বিদ্যার) ' 


ৃ আন্তর্জাতিক পরিশ্থিভি | | 


অক্ষশক্তিগুলির মধ জাপান আমাদের প্রতিবেশী; তাহার 
মনোভাবের 'পসহি'তই আমাদের সন্বন্ধ প্রত্যক্ষ । অবশ্য মধ্য-প্রাচীর 
ও পূর্ব্ব-মুরোপের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘটনাবলী এবং ক্যাসারাহ্কা 
ও বাঙ্লিনের রাজনীতিক অনুষ্ঠানের মূল্য অসাধারণ সমগ্র সমর 
প্রচেষ্টায় ইহার সুদূরপ্রসারী প্রভাবও পতিত হইবে। কিন্তু আমাদের 
আশু িতাহিত আমাদের প্রতিবেশীর মনোভাবের সহিতই সা্লিষ্ট; 
কাজে ভন্যান্থা অঞ্চলের সামধিক ও রাজনীতিক ঘটনাবলী এই 
প্রতিবেশীর নীতিতে ও কাষ্যে কিরপ প্রভীব-বিস্তার্প করিতে পারে, 
তাহাই আমাদের পঙ্গে আগ্রহের সহিত লক্ষ্য কবা স্বাভাবিক । 
জাপানের রহুণ্যাবৃত মনোভাব-_ 

গ্রত ডিসেম্বর মাসে বাঙগীলায় জাপানের বিমান-তংপরতা অকম্মাৎ 
বঞ্ধিত হইয়াছিল; কিন্তু জাঙুয়ারী মাসে' উহা অত্যন্ত স্বাস পাঁয়। 
গত পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে মাত্র ছুই বার 
এসং পূর্কাবঙ্গে ভিন-চারি বার গুরুত্বহীন বিমান আক্রমণ 
হইয়াছে। সম্প্রতি কক্গবাজ্ঞারে জাপ-বিম্ন ছুই বান হানা দিয়াছিল। 
আমাছেন প্রত্যঙ্গ' আভিজ্গা হইতে বুঝিয়াছি যে, অত্যন্ত অপটু 
বৈমানিকদিগেন দ্বারা 'এই মকল আক্রমণ চালিত ভইয়াছিল। 
আক্রমণগুলিও বেন আস্তরিকতাবিহীন। এই প্রকার আক্রমণে 
কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হইতে পারে না। কলিকাশা অঞ্চলে 
পরিচালিত ৭টি আক্রমণের মধ্যে এক বারও কোন সামরিক লক্ষ্যবস্ত 
স্পর্শ করু! সম্ভব হয় নাই; জনপদের বিশালতা বিবেচনা কি 
বিমান আক্রমণে বেসামবিক অধিবাসীর জীবন ও সম্পত্তির ক্ষাতিও 
উপেক্ষণীয় মনে হইবে £ এই প্রকার ক্ষতিতে বেসামরিক অধ্রিবাপীন 
চিত্তে ত্রাস সধীর করিয়া সমর-প্রচেষ্টায় স্থায়ী বিগ সথ্টি করা সম্ভব নহে। 

কাদে, জাপানের এই আকনম্মিক বিমান-ততপরতা। স্বভাবন্ঃ 
অন্যন্ত রহস্যজনক মনে হয়। শবে ইচা সত্য মে, এই গুরুত্বহীন ও 
বাথ আক্রমণ জাপ্যুনেব দৌর্বলোর নিশ্চিত গ্যোতক নঙে। আট 
মাম পৃর্ধে এই জাপান ধখন প্রাচীর বিভিন্ন রণক্ষেত্র তড়িতগতিতে 
জয়লাভ করিতেছিল, তখন সর্বত্র তাহার অন্ত্রের ও সৈম্ত-সংখ্যাব 
আধিক্যের কথাই শ্রুত হইয়াছিল। গত আট মাস জাপান একরপ 
নিক্কিয়। কাজেই, এই সময়ে তাহার শক্তি হ্রাস পাইবার কোন 
কারণ নাই, বরং নবাধিকৃত অঞ্চলের রদ আহরণে তাহার শক্তি বৃদ্ধিই 
পাইয়াছে। তাহার পর, যে সকল অঞ্চলে জাপান প্রতিরোধে প্রবৃত্ত 
সেখানে তাহার শক্তির পন্নিচয় আমরা পাইতেছি। 

প্রথমতঃ আন্নাকান; গত ১১শে ডিসেম্বর প্রকাশ করা হয় ধে, 
সশ্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনী আকিয়াব হইতে ৬* মাইল দূরবর্তী 
মংড-বুখিডং অঞ্চল অধিকার করিয়াছে; জাপানীরা এই অঞ্চলে 
প্রতিরোধে প্রবৃত্ত না হইয়া পশ্চাদপসগণ করিয়াছে । তদবধি আঞ্জ 
দেড় মাস আরাকানের খুঙ্ধ-ম্পকিত সংবাদে আমগা পুনঃ পুনঃ 
বথেডংএর নামই শ্রবণ করিতেছি । তিন সন্তীহ পূর্বে এই রথেডএব 
সম্মখবস্তঁ গুরুত্বপূর্ণ টেম্পল' ঠিল অধিকৃত হইয়াছে; কিন্তু এখনও 
রখেডংএ জাপ-বৃহ সম্পূর্ণ অটল । এখানে জাপানের ষে দামরিক 
শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা নিশ্চয়ই উপেক্ষণীয় নহে। 

নিউ গিনিক্ অগ্তগ্ভ প্যাপুয়া হইতে জাপানীর! বিতাড়িত 


হওয়ায় আমর! নানারূপ গাত্মশ্লাঘাপূর্ণ উক্তি শ্রবণ করিতেছি | এট 
সম্পর্কে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতার ছুইটি উক্তি উদধু'ত করিলে 
সমগ্র অবস্থাটি সুস্পষ্ট হইবে। নিউ গিনিতে সম্মিলিত পক্ষের 
অগ্রবত্তা ঘটাতে রয়টারের যে বিশেষ শ্রতিনিধি আছেন, গত ওরা 
জাুয়ারী তিনি লিখেন_ +প্যাপুয়া! হইতে জাপামীদিগকে বিতাড়িত 
করিতে মদি ৬ মাস অতিবাহিত হয়, একমাত্র বুনা, অধিকারেই যদি 
৬ মপ্তাগ সময়ের ' প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পে ও সালামুয়াতে 
জাপানী ঘটা অধিকাবে কত সময় লাগিবে? গুরুত্বপূর্ণ বিশাল 
ঘণাটা রবাউলের কথা না হয় নাই বলিলাম । ইহাও উপলক্ধ হইতেছে 
যে, নিউ গিনি, নিউ বুটেন ও নিউ আধ়র্লগু অধিকৃত হইলেও 
জাপানের নিজ ভূমি স্পষ্ট হইবে না ।” অতঃপর এই সংবাদদাতা 
বলেন যে, অবশিষ্ট কাধ্যের তুলনায় প্যাপুয়াম্ম জয়লাভ নগণ্য হইলেও 
এই জয়ের নিজস্ব গুরুত্ব অত্যস্ত অধিক । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা 
_ এই সময়েওপপ্যাপুয়া সম্পূর্ণ অধিকুত হম নাই; প্যাপুয়ার শেষ 
জাপানী খাঁটা সানোন্দা হইতে শব্রসৈল্থকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিছ করিতে 
আরও ৩ সপ্তাহ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল । 

বয়টাদের এই সংবাদদাতার পবনস্তী উ্তি জারও গুরুত্বপূর্ণ) 
ইহাতে নিউ গিনির যুদ্ধেব অবস্থা আরও ম্পষ্ট হইয়াছে । ৮ই 
জান্ুয়ানী ইনি লিখেন- “নিউ গিনির উত্তর-পূর্ব উপকৃলে নূতন 
অঞ্চল অধিকার করিয়া জাপান প্যাপুয়! হস্তচ্যুতির উত্তর প্রদান 
করিয়াছে । মে বুনা হারাইয়াছে বটে; কিন্তু তৎপূর্ষে সে নিউ 

বট শত মাইল উপকূলের ৬টি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । সুযোগ পাইলে মে এ সকল স্থানে স্বীয় 
শক্তি বৃদ্ধি কবিবে । এখন ইহা স্ুম্পষ্ঠ ভইয়াছে মে, ডিসেম্বর মাসের 
মধাভীগেই জাপান প্যাণ্রয়াব যুদ্ধে জয়লাভের অশ! ত্যাগ করিয়াছিল? 
ধী মময় বুন! ও গোনা! গ্রাম অধিকৃত হওয়ায় বিচ্ছিন্ন-সংযোগ জাপানী 
সৈচ্যেণ শক্তি বৃদ্ধি করা অসস্ভব হয়। কাঁজেই তখন বুনা অঞ্চলের 
সৈগ্যাদিগকে শেষ প্ধ্যন্ত যুদ্ধ কৰিতে আদেশ দিয়া কালহরগের 
ব্যবস্থা তম; ইতোমধ্যে জাপান তাহার নুতন পরিকল্পনা 
অন্গুযায়ী কাধ্য আরম্ভ করে। বুনা অঞ্চলে হয়ান্‌ উপদ্বীপের 
চডুষ্পার্থ হইতে ওলদ্দাজ নিউ গিনি পধ্যস্ত বিস্তৃত রি 
জাপান কতকগুলি স্থান অধিকারে প্রয়াসী হইয়াছিল” 
উক্ভিতে প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্ট; এই সনদে মন্তব্য নির্জন ।, 

মলোমন্সে গুযাদালক্যানার হবীপ হুইাত জাপ-সৈস ফেব্রুয়ারী 
মাসের প্রথমে অপধরণ করিম্াছে। গত জুন মাসে জাপান এই 
দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; অর্থাৎ সাত মাস পরে সে উহা! ত্যাগ 
করিল। আর জাপ-সৈচ্টের অপগরণ যেরূপ আকশ্মিক, তাহাতে মনে 
ঠয়, জাপান অগ্য ফোন নুন পরিধল্পনা স্থায়ী অগ্রসর হইবার 
জন্মই প্রস্থাত হইতেছে । আর জাপ-সৈশ্ক ঘদি অবিমিশ্র সামরিক 
কারণে বাধা হইয়া গুয়াদালফঠানার ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহ! হইলেও 
সাত মাপ পরে সন্সিলিত পদ্দেন “ই সাফল্য জাশা ও উৎসাহে 
উৎফুল্প হইবার মহে। 

আরাকানে, নিউ গিনিতে ও সলোমন্সে জাপানের তৎপরত/ 
করিলে ইহা! সুষ্পষ্ট উপলব্ধ হইবে -যে, জাপান শক্তিহীন” 


নাসিক বন্দী 


[ ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 
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যাঙ্গালায় বিমান আক্রমণে তাঠার ব্যর্থত1 অথবা ব্রদ্মদেশে সম্মিলিত 
পক্ষের সাফল্যজনক বিমান আক্রমণ জাপানের দৌরধ্বল্যের পরিচয় নহে । 
বন্তত;, জাপান তাহার অভিমন্ধি সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়া চলিতেই 
প্র্নাসী » বর্তমানে লে প্রতিরোধাগ্থুক সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিয়া কাল- 
হরণ করিতে চাহিতেছে, অদূর ভবিষ্যতে. সুনির্বাচিত মুহূর্তে আক্রমণ- 
পরিচালনের জন্ত গোপনে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হইতেছে । এই আক্রমণ 
কোন্‌ দিকে চালিত হইবে, তাহ! নিশ্চিত বলা ছুষ্চর | তবে ইহা সত্য, 
কুসিয়ার দিকে জাপান হস্ত প্রসারিত করিবে না । আর চীন সম্বন্ধ 
আমর! ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, নান্কিং সরকারের দ্বারা জাপান চীনে 
পুনরায় অস্তবিবপ্লব সৃষ্টি করিতে প্রয়াপী হইবে । আমাদের এই 
অন্যান যে সম্পূর্ণ অদঙ্গত নহে, তাহার পরিচয় ক্রমেই পাওয়া 
ফইিতেছে । সম্মিলিত জাতিসজ্বের বিরুদ্ধে নানকিং সরকারের যুদ্ধ- 
ঘোষণাকে €ুকত্বহীন ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করিবার চেষ্টা হইতেছিল। 
কিন্ত সম্প্রতি জনৈক চীনা সামরিক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, নান্কিং 
সরকার কণ্তৃক যুদ্ধ-ঘোষণার পর,১* লক্ষ চীনাসৈন্য জাপানী অধিরূত 
চীনা অঞ্চলে সমবেত হইয়াছে । ইহাতেই হয় ত চীনের ব্যাপারে 
জাপানের প্রকৃত অভিসন্ধির সন্ধান পাওয়া যাইবে । অদূর ভবিষ্যতে 
অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্য--এই দুইটির যে কোন একটির উদ্দেশ্যে 
জাপানের আক্রমণ আরম্ভ হওয়া সম্ভব; জাপানের অধিকৃত 
অঞ্চলকে নিরাপদ করিবার জন্য এই দুইটি অঞ্চলের প্রতি তাহার 
মনোযোগ একান্ত প্রয়োজন । 

ভারতবর্ষ আক্রাত্ত হবার সম্ভাবমা সম্পর্কে ইতপূর্ব্বে আমবা 
বলিয়াছি যে, জাপানের নিজ প্রয়োজন ব্যতীত অক্ষশক্তির সমর- 
প্রচেষ্টায় পারস্পরিক সহযোগের জগ্ঘা দক্ষিণ এশিয়ায় তাহাদের ভ্পিকী 
খ্িশ্তৃতি একাস্ত প্রয়োজন । এত দিন প্রাচ্য ও প্রা্ীচা অঙ্গশক্তি 
পরম্পরের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়াই যুদ্ধ করিয়াছিল , কিন্তু এখন 
সমগ্র ভাবে যুদ্ধের গন্চি অক্ষশক্তির প্রতিকূল হইয়া উঠিতেছে। কাজেই 
এখন তাহাদের পারস্পরিক সহযোগিতা! পূর্ববাপেক্ষা! অধিক প্রয়োজন__ 
তাহাদের সমগ্র শক্তি সসন্বদ্ধ ভাবে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হওয়া 
আবশাক। প্রতীচা ও প্রাচ্য অক্ষশক্তির এই প্রয়োজনে দক্গিণ 
এশিয়ার উদ্দেশ্যে তাভাদের আক্রমণও একযোগে চালিত হওয়া সম্ভব ; 
অর্থাৎ একই সময় প্রতীচ্য অক্ষশক্তি পশ্চিম এশিয়ায় এবং জাপান 
পূর্র্ব ভারতে আঘাত কন্িতে পারে । শীতকাল প্রাচ্য অঞ্চলে যুদ্ধ 
পরিচালনের সর্বেধোংবষ্ট সময় ; এই সময়ে জাপানের মনোভাব 
রহস্ঠারৃত থাকু্ন'এই সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইতেছে যে, প্রাচ্য ও 


প্ররীচী অক্ষশক্তির মধ্যে * সামবিক সহযোগ স্্রির কোন গোপন - 


পরিকল্পনা রচিত ভষ্য়াছে । শী উত্তীর্ণ না হইলে প্রতীচা অক্ষ- 
শক্তির পক্ষে পশ্চিম-এশিয়ায় আঘাতের সময় আঙিবে না ; কাজেই, 
ভারতবর্ধ সম্বন্ধে যদি শত্রুপক্ষের সম্মিলিত সমর-প্রচেষ্টার সম্ভাবনা 
থাকে, তাহা হইলে উহা! প্রকাশ পাইতে আরও অন্ততঃ দুই মাস 
সময় অতিবাহিত হইবে । অবশ্তা, সম্মিলিত পক্ষ যদি ইতোমধ্যে 
প্রতীচ্য অঞ্চলে শত্রকে প্রবল ভাবে আঘাত করিতে পারেন, তাহ! 
হইলে অবস্থার আমূল পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। 
' উত্তর-আক্রিকার যুদ্ধ_. 

লিবিয়ায়, যুদ্ধের অবদান হইয়াছে; মার্শাল রোমেলের সেনা- 
বাহিনী টিউনিসিয়ায় দক্ষিণ-ূর্বব অঞ্চলে বিখ্যাত “ম্যারেখ লাইনের” 


অন্তরালে আশ্রয় লইয়াছে। জাশ্মাধী যেমন টিউনিসিয়ায় “বীলক” 
প্রবিষ্ট করাইয়া পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের শক্রুসৈস্ের পারস্পরিক 
মিলনে বাধা হ্ষ্টি করিতে চাহে, তেমনি মিত্রশক্তিও জেনীরল 
রোমেলের ও ফন আনিমের সেনাবাহিনীকে পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন 
করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন ; কিন্তু ভাহাদের সে চেষ্টা সসল তয় 
নাই । রোমেলের সেনা-বাহিনী ইতোমধ্যে ফন্‌ 'আনিমের সৈগ্বের 
সহি'ত মির্লিত হঈরাছে এবং ট্যাঙ্ক ও কামানে শক্তিশালী হইয়া ফৈদ 
গিবিবন্্” অধিকার করিয়াছে। টিউনিসিয়ায় প্রকৃত যুদ্ধ এখনও 
আরম্ভ হয় নাই। এই যুদ্ধে “ম্যারেখ লাইনের" নাম আমরা পুন: 
পুনঃ শ্রবণ করিব । এই বৃতশ্রেণীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। 

ম্যারেখ লাইন বস্তা; তিনটি বৃহশ্রেণী ; ভূমধ্যমাগরের উপকূল 
হইতে ৩* মাইল দুরে দেড় হাজার ফুট উচ্চ মাটমাটাস্‌ পর্ববতশ্রেণী 
পধাস্ত উহা প্রসারিত । এই বৃ[হশ্রেণীর মধাস্থলে একটি গ্রামের 
নাম মারেথ | ম্যারেখ লাইনের বৈশিষ্ট এই মে, এখানে অবাস্থিত 
সৈন্বাকে পার্শবদেশ হইতে আক্রমণ করা সম্ভব নহে , ইহার বাম দিকে 
সমুদ্র 'দত অগভীর যে, সেখানে সৈন্য অনতরণ করা অসম্ভব ; 
গ্যাবেম নামক ক্ষু্র বন্দরটি 'অক্ষশত্তির দ্বাবা স্তরঙ্গিত | দক্ষিণ দিকে 
মাটমাটাস্‌ পর্ববতশ্রেণী পথশুন্যা ও জঙশুনা ; উহার পার্থে একটি 
দীথ প্রশস্ত হুদ অবস্থিত, উত্তর-আফ্রিকায় উহা উতকৃষ্টতম 
আকৃতিক প্রতিবন্ধক । 

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মুলোলিনি বখন টিউনিসিয়াব উদ্দেশে হুমকী 
দিতে আরন্জ করেন, সেই সময় ম্যারেখ্‌ লাইন নিশ্মিত তয় ; লিবিয়ার 


'পীমান্ত হইতে ৭* মাইল দুরে উহা 'অবস্থিত। ফরাসী কর্তৃপক্ষ 


মাজিনো লাইনের অনুকধণে উহা নিশ্মাগ কবিয়াছিলেন। যে 
তিনটি স্বতন্ত্র বুুহখ্রেণী মারেখ লাইনের অস্ততুক্তি, তাহার 
প্রত্যেকটি দুর্গ মক্ু অঞ্চলের পাহাণ কাটিয়া গী-ইন্ফোর্সড কংক্রীট 
দ্বাবা নিন্দিত হইয়াছে । এই সকল ছৃর্গে সঙ্জিত কামানগুলি 
প্রয়োজন হইলে নীচে নামাইয়! তদৃশ্ঠ অবস্থায় রাখা যায়। ম্যাজিনো 
লাইনেব স্থায় এই দুর্গের অভাস্তরেও শয়নকক্ষ, টোলিফোন প্রভৃতি 
আছেই ; ইহা ব্যতীত মর অঞ্চলের সর্ববাপেক্ষা! অধিক প্রয়োজনীয় 
জল-সরবরাহের ব্যবস্থা 'এখানে অতি উত্তম । ম্যারেখ লাইনের 


' সম্মুখে দশ মাইলব্যাপী অঞ্চলে কীট তারের বেষ্টনী, ট্যা্ক-বিধবংসী 


গহবর এবং ট্যাঙ্ক-গান ও মেসিনগানেব 'আক্রমণ-প্রতিরোধের ব্যবস্থা 
আছ্ছে। 

১৯৪০ঞথষ্টাব্দে ফ্রান্সের পতন হইলে ভিন্সি কণৃপক্ষ ম্যার়েখ 
লাইন ধ্বংস করিবেন স্থির করিয়াছিলেন । কিন্তু এই কাধ্য 
আংশিক ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। পরে জাশ্মাণী উহাকে সস্কার 
করিয়া সম্পূর্ণ কাধ্যোপযোগী করিয়াছে । ম্যারেখ লাইনকে যুখাযথ 
ভাবে ব্যবহার করিবার জন্য ৪* হাজার সৈল্ঘ প্রয়োজন । রোমেল 
প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য ও সমবোপকরণ লইয়াই আসিয়াছেন । 

টিউনিসিয়ায় যে যুদ্ধ আসন্ন, ইহার গুরুত্ব অত্যন্ত অপিক। 
, এত কাল পরে এখন সম্মিলিত পক্ষ মুরোপে জান্বীপকে আঘাতের যে 
' আয়োজন .করিয়াছেন, তাহার প্রথম পর্ধের শেষ সিদ্ধান্ত এই 
টিউনিসিয়ায় হইবে । এই অঞ্চলের যুদ্ধে একটি বিষয় ' বিশেষ 
উল্লেখষোগা । টিউনিসিয়ায় অক্ষপক্তির সরবরাহ-সুত্র অত্যন্ত সন্কীর্ণ 


৪৫১ 


আন্তর্জাতিক পরিশ্িতি 
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২১শ রর্ষ-_মাঘ, ১৩৪৯ ] 
এবং সহজগম্য ৷ পক্ষান্তরে, উভয় দিকেই নক্মিলিত পক্ষের সরবরাহ- বস্তুতঃ, অক্ষশ্তি যদি আফ্রিকা হইতে সম্পূ্ণকজপে বিতাড়িত হয় এবং 
সুত্র অত্যন্ত দীর্ঘ এবং বিষ্বান্তীর্ণ। লিবিয়া অধিকারে পূর্বব দিকে স্পেন ও তুরক্কের মধ্য দিয়া আক্রমণ প্রমাবিত করিয়া আফ্রিকার 
সম্মিলিত পক্ষের সরবরাহ-সমস্যা আরও বৃদ্ধিই পাইয়াছে; ক্রীটে ফত দিন যুদ্ধের গতির পরিবর্তন-সাধন বদি তাহার পক্ষে আসস্তব হয়, তাহ! 
জাশ্মাণ বিমান ও সাবমেরিণ ওৎ পাতিয়! খাকিবে” তত দিন পূর্ব- হইলে সত্যই যুরোপ আক্রমণের একটি পাঁদভূমি লাভ হইবে। কিন্ত 
. ভূমধ্যদাগর-পথ নির্ধিদ্ব হইবে না, উত্তর-আফ্রিকার উপকূলবর্তী পথও এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় বিবেচ্য । বৃটেন হইতে ফ্রান্স আক্রমণ 
সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পাঁরে ন]। তাহার পর, পশ্চিম দিকে বুটেন যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে সরবরাহ সম্পর্কে সম্মিলিত পক্ষ নে 
- ও আমেরিকা হইতে সমরোপকরণবাহী জাহাজগুলিকে সাবমেরিপ- স্তবিধা লাভ করিতেন, উত্তর-আফ্রিকায় ভাহার! সে সুবিধা পাইবেন 
কণ্টকিত আটলা্টিক অতিক্রম করিতে হইবে; উত্তর-পশ্চিম না। বর্তমান যুগের যুদ্ধে সরবরাহ-সমন্তাই সর্ব্বাপেক্ষ! প্রধান 
আস্তিকার উপকূল হইতেও টিউনিসিয়ায় সাহায্য প্রেরণ সহজসাধ্য সমস্থা; এই সমস্তার সম্পূর্ণ সাধান হইবার পৃর্কে ব্যাপক অভি- 
নহে। উভয় পক্ষ এই সুবিধা ও অন্ুবিধা লইয়া টিউনিসিয়ায় যুদ্ধে যানে প্রবৃত্ত হওয়া চলে না। জাশ্মানী সম্মিলিত পক্ষের এই অস্থুবিধার 
- প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যাইতে পারে-- কথা জানিয়াই সম্প্রতি সাবমেরিণ আক্রমণের প্রাবলা অত্যন্ত বৃদ্ধি 
টিউনিসিয়ায় অক্ষশক্তির অবস্থা যদি আশঙ্কাজনক হইয়া উঠে, তাহা করিতেছে। মমৃদ্রবক্ষের এই উপভ্রব দূরীভূত হইবার পূর্বে সম্মিলিত 
হইলে স্পেন হইতে” সম্মিলিত পক্ষের পার্খ্দেশে আঘাত পতিত পক্ষের যুরৌপ আক্রমণ সস্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। 
হইবার আশঙ্কাও আছে। তাহার পর, রুশিয়াকে সাহাব্য প্রদানের কথা। অক্ষশক্তি যদি 
ক্যাসাল্লাক্কা। সম্মিলন £-_ টিউনিসিয়া৷ হইতে বিতাড়িত হয়, তাহ! হইলে উত্তের-আফ্িকার 

গত জানুয়ারী মাসের মধাভাগে প্রেসিডেন্ট ক্লজভেপ্ট ও বৃটিশ উপকুল-পথে কুশিয়ায় সাহাষ্য প্রেরণ অপেক্ষারুত সহজ হইবে। 
প্রধান-ম্ত্রী মি: টার্টিল ফরামী মরকোন শ্তস্তরগত ক্যাসাব্রাঙ্কায় সম্মিলিত পক্ষ যদি অদূর ভবিষ্যতে যুরোপে জাম্মানীকে আখাত 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় প্রবৃশ্ড হইয়াছিলেন; দশ দিনব্যাপী এই করিতে সমর্থ না-ও হুন, ভাতা হইলেও সমগ্র য়ুরোপখণ্ডে অক্ষশক্তিকে 
আলোচনায় ন! কি ন্দূরপ্রসাবী দিদ্ধাস্ত গৃহীত ভইয়াছে। এই সন্স্ত রাখিয়া সোভিয়েট রুশিয়াৰ শত্তিবৃদ্থিতেও বিশেষ ফল 
আলোচনার এব: গৃহীত সিদ্ধান্তের নির্ভরযোগা বিবরণ জান| সম্ভব পীওয়া যাইতে পাবে । বে, তা সত্য যে, জান্দালীকে অন্থতর 


নহে ; তবে অন্থমান কব! হইতেছে যে, ১৯৪৩ খুষ্টান্দে মুরোপে 
দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির এবং রুশিয়াকে আবও অধিক পরিমাণ সাহাযা 
প্রদানের ব্যবস্থা সম্পকেই প্রধানত: আলোচনা হইয়াছিল । হা 
বাতীত, ফরামী সেনাপতি জেনারুল গ্ভ গলে ও জেনাবল জিবোর মণ 
আপোনের 'প্রচেষ্টাও এই বৈঠকের অন্ততম উদ্দেশ্য ছিল। এই 
গৌণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাষ্ট্রনায়কথয় সম্পূর্ণ সফলকাম হন নাঈ। 
জেনারল দ্বগলে ও জেনারল জিবোব মধ্যে ফ্রান্সের রাজনীতিক 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনরূপ মীমাংসা ভস্স নাই; তবে, আপাততঃ 
কাহার! উভয়ে অক্ষশক্তির বিরোধিতায় প্রবৃত্ত থাকিবেন। 

দ্বিতীয় রণাঙ্গন হ্য্টির কথ শুনিতেই আমাদিগের গত বৎসরের 


ব্যাপক যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান এক কথা, তাহাকে প্রতিরোধাত্মক ব্যবস্থা 
অটুট রাখিতে বাধা করান অন্য কথা । ইহা ব্যতীত, রাজনীতিক 
কারণেও" সম্মিলিত পক্ষ অঙ্ষশক্তিকে পরাভূত করিবার সম্পূর্ণ ভার 
' দিতে পারেন না। কারণ, বিজয়ী মৌভিয়েট বাহিনী 
যদি পশ্চিম-মুরোপ পধ্যস্ত অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তাঁচাদের 
সাম্যবাদী আদশে সমগ্র যুরোপ প্রভাবিত হইবে । 
ক্যাসাব্রাঙ্কা বৈঠকের পব মি: চার্চিল তুরস্কে গিয়াছিলেন । 
আমবা ইতপূর্ব্বে বলিয়াছি বে, তুরস্কের মধা দিয়া পশ্চিম-এশিয়ার 
মধ্যে জাম্মীণীর আক্রমণ প্রসারিত ওয়! মন্ভব। এই কারণেই 
মি; চার্চিল তুরছ্থের 'প্রকৃত্ত মনোভাব ও সামরিক শক্তি সম্বন্ধে প্রতাক্ষ 


করুণ অভিজ্ঞতার কথা শ্মরণ হয়। গত বৎসর ২৬শে মে ইঙ্গ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য প্রেসিডেন্ট ইনেউস্থুর সহিত লাক্ষাৎ করেন 
দোভিয়েট রাজনীতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর বৃটিশ পররাষ্ট্র বলিয়া মনে হয়। ইহা ব্যতীত, যুন্ধের অবস্থা 'এখন সম্মিলিত পক্ষের 
সচিব মিঃ ইডেন্‌ কমন্স সভায় মে বক্তৃতা করেন, 'তাহাতে তিনি বলিয়া- অনুকূল হওয়ায় তুরস্ককে নিরপেক্ষতা! ত্যাগের জগ্যও হয় ত প্ররোচিত 


, ছিলেন-_চ5]] 571957518700105 ৬59 79801)90. 7১91%795], 
1215 110 0811158 111), [99810 10 19 01551 1855 
৩ 9:5581105 ৪. 55০০000. 1011 10 চ87079 1) 1948. 
ইহীর পর, ওয়াশিংটনে মঃ মলোটভের সহিত মার্কিনী রাষ্ীনায়কদিগের 
আলোচনার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতেও এই উক্তির 
পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছিল । এই ব্যবস্থ। অনুযায়ী কাজ না হওয়ায় 
রুশিয়া৷ কত দূর অনন্তষ্ট হইয়াছিল, তাহ! প্রথমে মিঃ উইলকীর এব: 
পরে মঃ ট্র্যালিনের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি। মি: 
চার্চিল কৈষিয়ৎ : দিয়াছেন-্ঠাহারা দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সফলকাম হন নাই । 
পুনরায় ১১৪৩ খৃষ্টান দ্বিতীয় রণাঙ্গন স্থাষ্টির কথা বলা হইতেছে । 

উত্তর-আফ্রিকায় সম্মিলিত পক্ষের সাম্প্রতিক তংপরতাকে 
দ্বিতীয় রণাঙ্গন স্যার প্রাথমিফ আয়োজন বলিয়া প্রচার কর! হয়। 


করা তইতেছে। তুরস্ক স্বদলভূক্ত হইলে সম্মিলিত পক্ষ বল্‌কান্‌ 
ঞসাক্রমণের একটি উত্তম খাঁটা লাভ করিতে পারেন খ_ 'এট দিক্‌ হঈীতে 
জ্রান্মানীকে 1915515811 করা সম্ভব হইতে পারে। সি . সপ 
ক অনুষ্ঠান-_ 

গত ৩*শে জানুয়ারী বালিনে ভিটলারের ক্গমতালাভের দশগ 
ধাধিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে । হিটলার স্বয়' এই অমুষ্ঠানে যোগ 
দেন নাই; উহা উদ্দেশ্ট-গ্রণোদিত কি না, তাহা বলা যায় না। 
এই অনুষ্ঠানে মার্শাল গোযেরি, 'প্রধাণ হোত। ছিলেন ; এই 
উপলক্ষে তাহার উক্তি অত্যন্ত বহস্পূরণ। তাহাব বন্ততার 
থে সার মধ রয়টার পরিবেশন করিয়াছেন, 'ভাহাতে কোথাও 
বুটেন্‌ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে একটি কটুক্তি নাই; মাত্র এক স্থলে 
তিনি বলিয়াছেন-_বলশেভিক্‌ প্রতিরোধ চূর্ণ হইবার পর তিনি 
জান্দানীতে বিমান-আক্রমণের প্রতিশোধ লইবেন ।” এই ক্ষ মন্তব্য 


৪৫২ 
ব্যতীত গৌয়েরিংএর সমগ্র বস্তুত! “বলশেভিক্‌ বর্বরতার" বিরুদ্ধে 
. ভীত্র কটুক্তিতে পূর্ণ; বলশেভিকরা জয়ী হইলে যুরোপের কি 
সর্বনাশ হইবে, তাহাই তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। মার্শাল 
গোয়েরিংএন্স বক্তা পাঠ করিয়া মনে হয়-হেসের দৌত্য ব্যর্থ 
হইবার পর জাগ্মার্থী এখনও ধনতাস্ত্রিকরাষ্ট্রনা়কদিগকে বলশেভিক 
কুশিয়ার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার ছুরাশা পোষণ করিতেছে । 
জান্দাণা যেন এখনও বৃটিশ ও মাকিণ ধনিকদিগের উদ্দেশে 
বলিতে চাঠে--"আমি ফ্যাসিষ্ট মতাবলম্বী হইলেও অর্থনীতি- 
ক্ষেত্রে তোমাদের সগোত্র;ঃ আমা নিকট হইতে তোমাদের ভয় 
করিবার কিছু নাই । কিন্তু আমাকে ত্যাগ করিয়া তোমরা যে 
বলশেভিককে শক্তিশালী করিতেছ, সে তোমাদের অর্থনীতিক তথ! 
রাজনীতিক ব্যবস্থার সমাধি রচনা! করিবে 1” গোয়েরিংএর বক্তৃতায় 
আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়--তিনি হিটলারকে প্রশংসা করিবার 
অছিলায় পরোক্ষে কশ-যুদ্ধের জগ্য তাহাকে দায়ী করিয়াছেন। 
ফিন্ল্যাণ্ডের যুদ্ধে রুশিয়। কিরূপে ত্রাহার শক্তির প্রকৃত তথ্য গোপন 
বাখিয়াছিল, প্রকৃত পক্ষে কশিয়ার সামবিক শক্তি কিন্ধপ প্রবল, 
তাহা গোয়েবিং স্পষ্ট বলিয়াছেন । সর্বশেষে নে সকল জাশম্মাণ 
বিশেষজ্ঞ কশিয়ার সমরায়োজন দেখিয়! জান্মাণীকে রুশিয়া আক্রমণ 
নিদেধ করিয়াছিল, তাহাদেন উপদেশ উপেক্ষা কণিয়! রশিয়া 
আক্রমণের দায়িত্ব তিনি হিটলারের স্বন্ধে চাঁপাইয়ানেন। ইহা বেন 
জাশ্মাণ জনসাধারণের মিকট গোয়েন্িংএর “ভাল মানুষ" সাজিবার 
পুচতুর প্রয়াম ! কোন কোন বৈদেশিক সাংবাদিক গোয়েরিংকে অত্যন্ত 
ধূর্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন-_হিট্লারেব প্রতি 
গোয়েরিংএর প্রবল ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থাকিলেও ছুঃসাহসিক কাঞ্চগুলি" 
সম্পাদনের জন্য তিনি হিটলারকে আগাইয়! দেন। উদ্দেশ্া-_এী 
কাধ্যে বিফলতার ফল্লে যদি বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে গোয়েরিং 
তখন হিটলারকে অপসারণ করিয়া নিজে ক্ষমতাশীলী হইবার সুযোগ 
পাইবেন। জানুয়ারী মাসে গোয়েরিংএর এই বন্তৃতায় যেন 
সাংবাদিকদিগের এই উক্তির যাথাথ্যের আভাম পাওয়া! যাইতেছে। 
হিটলারের যে ঘোষণ।-বাণী এই অনুষ্ঠানে পঠিত হয়, তাহাতে 
অধিক আত্মুশ্লাথা নাঈ--সত্য ভাষণ আছে; তিনি জাশম্মাণ 
জাতিকে উপলব্ধি করিতে বলিয়াছেন যে, এই যুদ্ধে আর সামরিক 
জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন নাই, ইহা! এখন প্রকৃত জীবন-মৃত্যু সংগ্রাম! 
শীত উতীর্ণ হইবার পর কশিয়াকে “দেখিয়া! লইবার” হুমকীও তিনি 


দিয়াছেন; তবু এই হুম্কী গত বৎসরের বাহ্বান্ফোটের* 


ভুলনায়”অত্যত্ত মৃছ। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ৩*শে জানুয়ারী এই 
অনুষ্ঠানেই হিটলার বলিয়াছিলেন--“সোভিয়েট সেনার কৃতিত্বের জন্য 


নহে ত্রিশ, পয়ব্রিশ, পয়তাল্লিশ ডিগ্রী হিমের জন্যই জাশ্মাণ সেনা . 


আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া স্থিতিশীল যুদ্ধে রত হইতে 
বাধ্য হইয়াছে ।* এই বক্তৃতার পব মার্চ মাসের এক বক্তৃতায় 
হিটলার বলেন--“এক শীতে বলশেতিক্রা জাম্মীণ সেনা ও তাহার 
মিন্রদিগকে পরাভূত কবিতে পারে নাই; আগামী গ্রীত্মকালে 
তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও নিশ্চিন্ত হইবে।" সেই শ্রীম্মকাল 
আসিয়াছিল, ঢলিয়াও গিয়াছে । নেই গ্রীপ্মকালের এবং তাহার 
পরবর্তী শীতকালের অবস্থা আজ স্ুষ্প্ট। কাজেই, হিটলারের 
আত্মগ্্াঘার/আর কি থাকিতে পারে? 


মাসিক বন্ুভী 





২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 
82889262888 58 88282525252 5৫552 55585267268885 8225 ভ 
রুশ-রণাজন-- 

কশিয়া তাহার শীতকালীন প্রতি-আক্রমণে আরও উল্লেখযোগ্য 
সাফল্য অঞ্জন করিয়াছে। ষ্ট্যালিনগ্রাডে জাম্মাণ প্রতিরোধের 
সম্পূর্ণ অবসান | এই অঞ্চলে পরিবেহিত জাম্মীণ বাহিনী 
আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করে। ইহার ফলে ফিল্ড মার্শাল 
পলাস্‌ ও জেনারল ফন্‌ গ্রাইসার সহ প্রায় ১ লক্ষ জান্মাণ সৈন্য 
সোভিয়েট বাহিনীর নিকট বন্দী হইয়াছে; অবশিষ্ট ছুই লক্ষাধিক 
জান্াণ সৈন্য ধরাশায়ী হইয়াছে । ইহা ব/তীত, ককেসাস্‌ অঞ্চলের 
সমগ্র জাম্মাণ সেনা! এখন আজভের উপকূল পধ্যস্ত বিতাড়িত; 
ককেসাস্‌ অঞ্চলে জাশ্মাণীর সর্ধপ্রধান সরবরাহ-কেন্দ্র র&ভ এখন 
অত্যন্ত বিপন্ন, কুঁপাইনম্ক ও বিয়েল্গোরোড অধিকৃত হওয়ায় 
খারকভের বিপদ বদ্ধিত হইয়াছে, ভর়োনেজ হইতে পশ্চিম ও উত্তর- 
পশ্চিম অভিমুখে পরিচালিত আক্রমণের ফলে ওরেল আর নিবাঁপদ 
নহে ; দৌভিয়েট বাহিনী কুরস্ক অধিকার করিয়াছে। মধ্য-রণক্ষেত্রে 
ভেলিকাই-লুকি দোভিয়েট বাহিনীর অধিকারভুক্ত হইবার পর এঁ 
অঞ্চলে পুনরায় প্রতি-আক্রমণ আরস্ত হইয়াছে। ইতোমধ্যে ১৬ 
মা পর লেনিনগ্রাড, অববোৌধমুক্ত হইয়াছে ; মোভিসে্ট বাহিনী 
শল.সেন্ধুর্গ ছর্গ অপিকার ববিয়াছে। 

এই বসব সোভিয়েট বাহিনীর শীতকালীন প্রতি-আক্রমণের 
বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহার! এবার প্রত্যেক স্থানে শক্রসৈহথকে পরিবেষ্টম 
করিয়া তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন কবিতে প্রয়ামী হইয়াছে । আমরা 
ইতপূর্বব ষ্্যালিনগ্রাড় অঞ্চলে জাম্মাণ বাঠিনী পরিবেষ্টিত 
হইসদর সংবাদদে উল্লসিত হই নাই) কারণ গত বংসর 
্টারায়া-রাসায় পরিবেছিত জানম্মাণ বাহিনী নিশ্চিহ্ন না হইবাব 
কথা আমাদের ম্মপ্) ছিল। কিন্তু এখন স্বীকার কবিতেই 
হইবে নে, পোভিযেট বাহিনী ষ্ট্যালিনগ্রাডে অত্যন্ত গৌরবময় 
বিজয়লাভ করিয়াছে । ককেপাশ্‌ হইতে বিতাড়িত বাহিনীকেও 
সোভিয়েট সেন! এখন পরিবেষ্টিত করিয়া নিশ্চই করিতে প্রয়াসী। 
দর্ষিণ অঞ্চলের অন্তান্ত রণাঙ্গনেও এই উদ্দেশ্য *লইয়া তাহারা 
সুকৌশলে আক্রমণ চালাইতেছে। মধ্য-পরণাঙ্গনে ভেপিকাই-লুকি 
অঞ্চলে আক্রমণ আস্ত করিয়া রেজভের জাম্মাণ বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন- 
সংযোগ ও পরিবেষ্টিত করাই তাহাদের উদ্দোত্য | এই বংসর 
গোভিয়েট বাহিনীর এই নূতন কৌশলের কথা স্মরণ রাখিলে গত 
বৎসর শীতকালে তাহার অভিযান অপেক্ষা এই বৎসরের শীতকালীন 
অভিযানের গুরুত্ব কত অধিক, তাহা৷ উপলব্ধ হইবে; ষ্ট্যালিনগ্রাডের 
্যায় অন্যান্য স্থানেও যদি তাহাদের কৌশল সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহা 
হইলে এই বংসর শীতকালে সোভিয়েট বাহিনীর সাফল্যের মূল্য 
গত বংমরের সাফল্যের মূল্য অপেক্গ বু গুণ অধিক হইবে। 

. লেনিনগ্রাড অবরোধমুক্ত হওয়ায় . ফিন্ল্যাণ্ডের অন্সবিধা সৃষ্ট 
হইমাছে ; এখন স্থলপথে জান্মাণীর সভিত ফিল্প্যাপ্ডের সংযোগ 
বিচ্ছিন্ন হইল। উত্তরাঞ্চলে ফোভিয়োট বাহিনীর সাফল্যের গতি 
যদি আরও বদ্ধিত হয়, তাহ! হইলে ফিনল্যাণ্ডের রাষ্ক্ষেত্রে ইহার 
দর প্রসারী গ্রভাব পতিত হইতে পারে; ইতোমধ্যেই ফিন্ল্যাপ্ডের 
পক্ষ হইতে স্বতন্ত্র সন্ধির প্রস্তাব উদ্বাপনের জনরব শ্রুত্‌ হইতেছে । 


১০২৪৩ জীঅতৃল দত 


সাময়িক প্রসঙ্: 





তুকীঁ সাংবাদিকগণের ভারত-ভ্রমণ _ 


ভারত-সরকারের আমন্ত্রণে তুরস্ক হইতে 'একদল সাংবাদিক ভারতে 
বেডাইতে আগলিয়াছেন। ক্রাভাব! ৭৯ মাঘ দিল্লী, ৯ই পেশোয়ার, 
১৩ই বাওয়ালপিত্ী হয ১৫ই মাঘ লাছোবে গমন করেন। এ 
তারিখে লাহোরে মুদলমান-পবিচালিত সংবাদর্পত্রমমূহের পক্ষ হইতে 
তুর সাংবাদিকদিগকে অভ্যর্থনা! কব! হয়। লাহোরে সাংবাদিক- 
দিগেব প্রশ্নের উত্তরে তুবাঁ সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এম, আতাই 
বলেন,--“আমরা প্রথমে আমাদিগকে তৃকী! এবং তাহার পরে মুমলমান 
বলিয়া ভাবি। সমস্ত মুসলমান নাজ্যকে সশ্মিলিত করিবার কথা 
আমাদের মনেব কৌণেও আমবা ঠাই দিই না|” ইহাই হইল মুসলমান 
ধন্ধাবলম্বী দেশের মধ্যে যে-দেশ সর্বাপেক্ষা! উন্নত এবং শক্তিশালী, 
সেই দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের অভিমত । এ বিষয়ে তিনি 
যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছেন, “খুরগ্ক দেশে ধন্থ ব্যক্তিগত ব্যাপার । 
ইহা প্রত্তেক ব্যক্তির নিজ বিবেক-বৃদ্ধিব উপব নির্ভব কবে, দেশের 
বাজনীতিক ব্যাপাবেব অথবা শাসন-ব্যবস্থার সহিত ইহার কোন 
মম্পর্ক নাই।” কথা সত্য। আমরাও এ কথ! ববাবর বলিয়া 
আমিতেছি। ধন্ম আধ্যাত্মিক ব্যাপার; দেশ, রাজনীতি এবং 
শাসনব্যবস্থা পাথিৰ ব্যাপার ; উভরকে মিশাইতে গেলে প্রমাদ 
ঘটিবে। মুসলীম লীগের কতকগুলি লোক ভ্রান্তবুদ্ধির বশে সমস্ত 
মুদলমানপ্রধান দেশগুলিকে সম্মিলিত কৰিবার স্ুখ-স্বগ দেখিতেছেন, 
অথবা উহার প্রলোভনে সাধাৰণ লোকিগকে ভ্রান্ত 
চালিত কবিতেছেন। কিন্তু কাখ্যক্ষেত্রে তাহা! কতখানি 
তাহা তাহারা ভাবিয়। দেখিতেছেন না। সম্ভবতঃ কাতাদেদ ভাতা 
বুঝিবার শক্তি নাট । গাই এম, আভা বলিয়ান্ছেন--“অটোমান 
সাম্রাজ্যেব চুড়ান্ত উন্নতির দিনেও এ্র্ণপ চেষ্টা সবল হয় নাই। 
অটোমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ভইবাণ পর হইতে আমরা আমাদের 
প্রতিবেশী মুসলমান দেশেন সহিত কত বার যুদ্ধে লিপু হইয়াছি। 
সমস্ত মুসলমান রাজাকে একও কবিবার চেষ্টা বৃথ! বলিয়া তুর সে ০ষ্টা 
পরিহাধ করিমীছে।” কোন মুসলমান বাজশস্ডি সমস্ত মুলমান- 
অধ্যুষিত দেশকে একট শাসনের পতাকা-তলে সম্মিলিত কনিবাধ 
পরিকল্পন। ব| চেষ্ঠা কোন কালে করিয়াছেন, ইতিহামে এমন প্রমাণ 
মেলে না। পাঠান এবং মোগল শাসকগণের মধ্যে কেহই তাহ। কবি 
পাবেন নাই। ববং মুসলমান রাজ্যগুলির সহিত স্বার্থের বিবোধ বাধিলে 
ষাহারা তাহাদের সহি যুদ্ধই করৰিয়ান্ছেন। খাঁন ইস্লান মতবাদ 
কখনই কাধ্যসাধক হইতে পারে নাই । কিন্তু নিছক ব্যক্তিগভ স্বার্থ 
সাধনের জন্য ধাহাবা কোন মতবাদের সমর্থন করেন, ঠাহার। কি 
কোনো কালে শ্যায় এবং যুক্তির সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন ? স্বার্থপবতা 
মানুষকে নিজ চরম কল্যাণ সম্থন্ধে যেমন অন্ধ এবং বুদ্ধিকে জড়ীভূত 
করে, এমন আর কিছুতেই করে না। তাই কোন কোন" পাকিস্থান- 
ওয়ালা এখন বলিতেছেন যে, তুকীঁরা বিদেশী, তাহারা ভাবতীয় 
পাকিস্থানের কথা কি করিয়া বুঝিবেন? প্রশ্ন শুধু হাম্যকৰ নয়, 
লজ্জাকরও বটে ! 

" ১৭।১৮ই বারাণসী দেখিয়া তুঁকী সাংবাদিকগণ ১৯শে মাঘ 
কলিকাতায় আসেন এবং প্র দিনে কলিকাতার আত্চতোব কলেজে 


শীযুক্ত হেমেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষের অধিনায়কতায় এক বিরাট আক্গিবেশনে 
তুঁকী সাংবাদিকগণকে সম্বর্ধনা, করা হইয়াছিল। এখনকার 
সাংবাদিকগণের অভিনন্দনেব উত্তরে এন, আতাই বলেন।*-ভাহারা 
ভারতে আসিয়াছেন ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানিতে । বিদ্তামন্দিরে 
অভিনন্দিত করা হইয়াছে বলিয়া ভাহারা খুব আনন্দিত ; যেহেতু 
তুরস্ক বিজ্ঞানের সাধনা কৰে। এট বিষ্ভা ও বিজ্ঞানের সাদনাই 
নব্য তুরস্কের উন্নতির, অন্যতম নিদর্শন | তুরস্কের কামাল পাশা এই 
আদর্শের প্রতিষ্ঠা কবিয়! গিগ্রাছ্ছেন ; বং তুরস্ক তাহাখ নির্দেশ 
শিরোধাধ্য করিয়া টলিতেছে। 

মাংবাদিকগণ ২৪শে মাঘ মান্দাজে পৌঁছিলে নিখিল ভারত 
সম্পাদক-সম্মেলনেখ সভাগতি গ্রীনিবাসম্‌ তাহাদিগকে সন্বপ্ধিত করেন। 
তাহাব উবে এম; গাততাই বলেন ভারতে লোকমত ব্যক্ত করার 
সুবিধা চমংকার ; এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ব্যাপক ! তীহাল্স 
এ কথায় মনে ভয়, ভারতে সংবাদপত্র কির্প স্ুকঠোর ভাবে 
নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহাৰ স্বব্ণপ বুবিবার শষোগ তুকাঁ সাংবাদিকগণ 
নিশ্চয় পান্‌ নাই! 

মান্রাজ হঠতৈ বাঙ্গালোৰ হইয়! তাহাবা ৮ই ফাল্ধন বোশাই 
পৌছিবেন-_ তার পর দিল্লী যাত্রা ক্সিবেন । 


পেপাল 


যুদ্ধ কবে শেষ হইবে ? 


বর্তমান গুরোগীয় মহাযুদ্ধের শেন কবে হইবে, তাহা লঙ্য়া অনেকেই 

প জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন । সার আর্থার মৃব বলিতেছেন, 
এই বংসবেই ইহার পরিসম।প্তি ঘটিবে। তিনি অবশ্য এ 
উ্তিন যুক্তি দেখাইয়াছেন । কিন্তু যে যুক্তি ভিনি দেখাইয়াছেন, 
কার্য্যক্ষেতে তাঁভা খটিনে নলিয়া মনে হইছ্েেছে না। নিধান্তাব 
ইচ্ছ! মান্ুম সন সয় বুঝিতে পারে না। প্রেসিডেট কম্সজেপ্ট 
বলিতেছেন, অক্ষশক্তি সম্পূর্ণকনপে সম্মিলিত শক্তির হস্তে আত্ম- 
সমর্পণ না কৰিলে মুদ্ধেব সমাপ্তি হইবে না। হিটুলান বলিতেছেন, 
তাহ! তাহার! কিছুতেই করিবেন না। এপ অনস্থয় নক্জি যে 
সন্নিহিত, এমন মনে হইতেছে না। এ যুদ্ধের উদ্দেশা কি, তাহাও 
বুঝ! যাইতেছে না। যুযূধানগণ পরস্পর মুখে যাহা বলিতেছেন, 
ননে তাহা বুঝিতেছেন কি না, বল! কঠিন। এখন যুদ্ধ 
চলিতেছে জিদের' উপর । শীতাস্তে রুশিয়ায় আপন কি ঘটে বল! 
যায না । বুরোগীয় মহাদেশে ধাহারা অক্ষশক্কির শ্নোধীল-টাহযরা 
সম্মিলিত দলের বন্ধু হইবেন কৃত দূর, তাহাও বুঝা বাইতেছে না। 


কাঙ্ছেই কোন কথ! ঠিক করিয়া বল! কঠিন । সবই অন্নমান মাত্র। 
ওয়াডিয়ার রিশেষ কথা 


এবার কলিকাতায় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ্রয়োদশ বাধিক অধিবেশন 
হইয়াছিল। অধ্যাপক ভি, এন, ওয়াডিয়া তাহার সভাপতি হইয়া- 


ছিলেন। ত্ঠাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল “যুদ্ধে খনিজ সম্পদের 


অংশ।” পৌষ সংখ্যায় তাহার আলোচনা ও প্রশংসা কৰিয়াছি। 
অভিভাষণের মুখ্য বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে তিনিএযাহ! বলিয়াছেন, 
: তাহ! বিশেষ ভাবে চিন্তা করিষা দেখা আবশ্ঠক। তিনি বলিয়াছেন, 


8৫8. 

*বৈস্তরানিক পদ্ধতিতে আমাদের প্রয়োজনীয় পণ্য প্রস্তুত করিবার 
আগ্রহ এবং প্রাচীন জগতের আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও সরল জীবন- 
যাপন-_এই দুইয়ের সামঞজন্ত সাধনের উপর আঁমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় 
জীবন এবং তাহার মঙ্গল বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। সৌভাগ্যের 
বিষয়, এই উভয় দিকের সাম্য-সাধন ভারতবাসীর কৌলিক বৈশিষ্ট্য ।” 
ভারতের ভবিষ্যৎ জাতীয় মঙ্গল সাধন কল্পে অধ্যাপফ ওয়াডিয়া এই কথা 
কটি বলিয়াছেন । আমবা এ কথা বরাবর বলিয়া আসিডেছি। 
পাশ্চাত্য খবশ্রোতা শৈল্পিকতায় এবং ভোগস্পৃহায় গা! ভাসাইয়া 
চলিলে মঙ্গল হইবে না। আধ্যাত্মিক শাস্তিকে পরিহার করিলেও 
চলিবে না । পক্ষান্তরে শিল্পের উন্নতি না করিলে বর্তমান জগতে 
আমাদের স্বকীয় অস্তিত্ব অঙ্গন রাখ! কঠিন হইবে । কাজেই উভয়ের 
সাম্য সাধন দ্বারা আমাদের ভবিষৎ জাতীয় জীবন সংগঠন কর্তৃব্য ৷ 
উভয় দিকে আমাদের তুল্য ভাবে মনোধোগ দিতে হইবে। তবে 
পার্থিব মঙ্গলের জন্য শৈল্পিকতাকে বিশেষ ভাবে অবলম্বন করিতেই 
হইবে। আমাদের শিল্পসেব! বছ স্বদেশী এবং বিদেশীর .চক্ষুশূল। 
দেশের লোক শিল্পীভাবে যত দরিদ্র, ততই পরনির্ভরশীল হইয়া 
পড়িতেছে ৷ 'সর্ববং পরবশং দুঃখম্‌" । সেই ক্ষন্ত দুখেব দাবানলে 
জামাদের শাস্তি ভম্মীভূত হইতেছে । 


ফ্যাণ্ডার্ড ব্লথের লুন্ধ আশ্বীস 


কাগড়ের দুর্মুল্যতা এবং ছুশ্রাপ্যতার জন্য বন্্শিল্পেন আদি 
স্থান ভাবতবর্ধ শেষে দিগম্বরের দেখে পরিণত হইতে ঢলিয়ান্ে,.। 
সামরিক প্রয়োজনে সৈনিকদিগেব পরিচ্ছদের জন্য সবকার যত দূর 
সম্ভব ভারতীয় কলগুলি হইতে বস্ত্াদি প্রস্তত করাইয়! লইতেছেন, 
কাজেই তাহারা আব দেশের লোকেন জন্য পর্য্যাপ্ত বন্ধ প্রস্তুত 
করিতে পারিতেছে না। দেশের লোক বর্তমান বাজাবে অত মূল্য 
দিয়! কাপড় কিনিতে পাধিতেছে না ; সেলাই করিয়া, তালি দিয়া 
কোনরূপে নগ্নতা-নিবাঁবণের প্রয়াস পাইভেছে। ব্যাপার এইরূপ 
ইইবে, তাহা সরকার প্রথম হইতে বুবিয়াছিলেন। তাই ১১৪০ 
খৃষ্ঠাৰ হতে তাহা! এই দেশের সরল-বিশ্বামী জনগণকে আশা 
দিয়া আসিতেছেন,-“শীগ্রই আমব! সম্ভায় ষ্ট্যাগার্ড কথ বাহির 
করিতেছি, লঙ্জা-নিবারণের ভীবন! নাই!” সেই হইতেই কত কথা, 
কত আশ্বাস কত আশা এই নিরল্পৎ লক্জীকাতর দেশবাসীকে 
দেওয়া ইল,-স্ত সরকারের কল্পিত সে আশা! আশা-লোকেই 
রহিষ্ঘা! গেল, বন্ত্ররপে আর দেখা দিল না! রাজপুরুমমহলে কত 
লক্ষ-বন্ক, কত বাহ্বাক্ফোটই দেখা গেল। কিন্তু বন্ত্ের পরিবর্তে 








লোকে পাইল কেবল কুহকিনী আশা ! আশায় লজ্জা নিবারণ" 


হয়না । কুহকেও লঞ্জা টাকে না। সরকার জানেন 189 
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দীন-ছুখীর আশ! ভিন্ন আর কোন উপায়ই নাই, অতএব 
বন্স মা দিয়া আশ! দিয়াই তাহাদিগকে তুষ্ট রাখিব । সে আশা" 
দানের আর অস্ত নাই। গত শ্রীন্মকালে নধা-দিল্লীতে আবার আর 
এক দফা আশা বিতরণ হইল। শুনা গেল, পুজার সময় সরকারী 
সস্তা কাপড় লোকে পাইবে । কিন্তু হয়-হয় করিয়াও কিছু হইল ন!। 
পূজা গেল, দেওয়ালী কাটিল, লোকে পাইল কেবল আর এক ডোজ 


্। ত্র ধ, রর সংখ্যা 





আশা! শেষটা শুনা গেল, ভি মাসে সরকারের পরিকল্পিত কাপড় 
কল্পলোক ছাড়িয়া! ভারতের বাজারে অবতীর্ণ হইবে! কিন্তু মানুষ 
আর কত সহিবে? তালি দিয়া লজ্জা আর ঢাকা যায় না| আবার 
কি সেই আদমের যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে? এখন গেই ফেব্রুয়ারী 
আবার আসিল, কিন্ধু নরকারের ষ্ট্যাপ্ডার্ড কাপড় আসিল না! এখন 
শুনিতেছি, ১লা এপ্রিল না কি কাপড় পাওয়া যাইবে ! 

“১লা এপ্রিল" শুনিয়া ভয় হয়, অল্-ফুল্সূ-ডেতে সবকার 
স্পষ্টভাষায় দেশের লৌককে বাকল পবিবাব নির্দেশ না দিয়! বসেন ! 


কয়লার. ছুশ্রাপ্যতা 


আমাদের এই দেশ কি ভাবে শাসিত হইতেছে, ইহার ভিতবে 
কতখানি গলদ, বর্তমান যুদ্ধে তাহা বিশেষ ভাবে পরিস্ুট হইতেছে। 
ইচ্ছার আথিক ব্যবস্থাপনা (07৪873581101) «বং সাজ-সজ্জা সমস্তই 
যে ক্রটিবহুল, তাহা বর্থমান সময়ে অত্যন্ত রুট ভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । সরকারের ব্যবস্থাপনা-দোদে যে সকল ক্রুটি জাহল্যমাঁন 
ভাবে দেখা দিতেছে, তাহা ঢাকিবার জন্ত কেবল চোর! বাজারের দোষ 
দিলেই চলিবে না! দেশে কয়লার অভাব অত্যন্ত লজ্জাজনক হইয়া 
উঠিয়াছে। সকলেই দেখিতেছেন, দেশের সর্বত্র কয়লার বিধম 
অভাব । ভারতের জনবন্থল প্রধান সহর কলিকাতাতেই অনেকে এই 
ছুম্মুল্যতার দিনে অতিকষ্ট্রে আহার্ধ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেও 
ইন্ধনের অভাবে বাঁধিতে পারিতেছেন না । ফেন এমন হইতেছে ? 


-ভনাতদূরেই কয়নার পর্যাপ্ত খনি আছে, খনিতে কগ্ুলাও আছে প্রচুব, 


নাই কেবল একট! বন্ত। সেবস্ত-দে কয়লা আনিবার গ্ৃব্যবস্থা। 
এ সম্বন্ধে ভারতীয় মাইনিং ফেডারেশনের ভুঁতপূর্ব্ব মভাপতি ভ্ীযুত 
ন্ুশীলকুমার ঘোষ সরকারকে দীয়ী করিয়াছেন । তিনি বলেন, 
কয়ল! আনিবার জন মরকা উপযুক্ত সখ্যক গাড়ী দিতেছেন না; 
সাঁধাবণের বাবহারেব জন্ কয়ল| আনিবাৰ গাড়ী অক্টোবব, নভেগ্বব, 
ডিসেম্বর মামে মেলে না, এবং পণে নির্দিষ্ট *পবিমাণ কুল! 
পাইবার পূর্বেই সরববাহ বন্ধ করা হইয়াছিল। তাই. ধহব ও 
মফস্বলেব লোক এই ছুর্দিনে অকারণে ঘোর কষ্ট পাইতেছে। 
যুদ্ধের জন্য দুর্শল্যতাখ কারণে দশ আনা মণ কয়লা পাট সিকা 
মণে বিকাইতে পাবে, তাই বলিয়া অযথা পাচ টাকা মণে 
রিছুতেই বিকাইতে পারে না! সংবাদপত্রে প্রকাশিত সবকারী, 
বিবৃতিতেই শুধু দেখিতেছি, কলিকাতায় নিয়ন্ত্রিত মূল্য 
জ্বালানী কয়লা পাওয়া যায়! কিন্তু কয়ল! কোথায়? বেশীর 
ভাগ দোকানই দেখি খালি, সেখানে আছে শুধু জালানী-কাঠ ! 
যেসব দোকানে কয়লা আছে, সরকারের নিয়ন্ত্রিত মূল্যের সঙ্গে 
তাহাদের কোন সম্পর্ক আছে, এমন মনে হয় না! এসব দোকানে 
যেমন থুী দাম এবং অসম্ভব গাড়ী-মুটে-ভাড়! । ইস্তাহার ছাপাইলেই 
সরকারের কর্তব্য কি শেষ হইবে? সরকারের উচিত, সর্বাগ্রে কয়লার 
জন্ত গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া প্রচুর কয়লা আনানো। তাহা না! হইলে 
অভাব না ঘুচিলে- দর বীধিয়! কড়ান্কড় করিলেও অভাগাদের ছুঃখ 
ঘুচিবে না! কয়লার অভাবে বহু গৃহস্থ উনান ছ্বালিতে পারিতেছেন 
না, অনেকে একবেলা খাইতেছেন, সরকার কি সে সংবাদ রাখেন? 


২১শ বর্ধ মাঘ, ১৩৪৯ ] 





হা পয়সা! 


বাজারে আজ কয় মাস ধরিয়া তামার পয়সা এবং রেজকির অভাব 
ঘটায় জনসাধারণের--বিশেষ 'মধ্যবিত্ত ও গরীব লোকের অত্যন্ত কষ্ট 
হইয়াছে এবং হইতেছে । সকল সংবাদপত্রই এই অস্থবিধার দিকে 
সরকারের দৃষ্টি বার-বার আকর্ষণ করিতেছেন । আধ-আনি বাহির 
হইলেও তাহ! অধিক সংখ্যায় মিলিতেছে না। শুনিতেছি, আধার 
বাজারের চোরা বালিতে তাহা! অদৃশ্য হইতেছে! ছুই একটা লোকও 
পয়দা! গোপন কবিয়াছিল বলিয়! ধরা পড়িয়াছে ও শাস্তি পাইয়াছে। 
এত দিনে সরকারের টনক নডরিয়াছে। 

সম্প্রতি কলিকাতায় রাজার মূর্তিবিহীন-_শুধু মুকুটান্কিত নৃতন 
মচ্ছিত্র পয়সা দেখ! দিয়াছে কিন্ত মফস্বলে এখনও তাহার প্রচলন 
হয় নাই। কবে হইবে? এই নৃতন সচ্ছিদ্র পয়সা ওয়াশারের 
অন্থ্রপ। কিন্তু বাজ্জারে এখন ইসূক্রুপের দারুণ অভাব ! তাই 
আশ! আছে, ইনৃকুপের অভাবে এ-পয়স1 ওয়াশারেব কাজের জন্য 
উবিয়া যাইবে না ! 


জিম্নার মুখে নুতন কথা 
১৮ই মাঘ মিষ্টার জিন্ন বোম্বাইয়ের ইম্মাইলী কলেজের ছাত্র-সভায় 
এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, “দেশের হিচ্দু এবং মুসলমান এই 
উভয় দলই যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করেন, তাহা! হইলে সরকার 
ক্টাহাদের সে দাবী মানিয়া লইবেন । এ পর্যযস্ত বৃটিশ সরকার অচল 
অবস্থা স্থায়ী এবং পাঁকা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । তাহারা ঘোষণ! 


সাময়িক প্রসজ 
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কাগজের ছুর্ঘল্যতা 


সর্ধ দেশে এবং সকল কালেই শ্বৈরশীসকগণ প্রজাদিগের 
স্বাধীন ভাবে মত-প্রকাশে, সংবাদপত্রা্দির প্রচারে প্রকাশে, এবং 
শিক্ষাবিস্তারে আপত্তি করিয়া আসিতেছেন । লর্ড বেশ্টিঙ্কের আমলে 
যখন ভারতে মুদ্রাযস্ত্রের আমদানী হয়, তখন এ দেশের ইংরেজরা 
যে ভাবে আপত্তি তুলিয়াছিলেন, তাহ! ইতিহাসপপ্রনিদ্ধ। 

লর্ড মেটকাফ এ দেশের সংবাদপত্রকে কতকটা| স্বাধীনতা! দিয়া 
ডিরেক্টরদিগের এত দূর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন যে,,সে জন্য তিনি 
কাজে ইস্তফা দিয়া ভারত হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। 
তদবধি এক শ্রেণীর সন্থীর্ণচিত্ত সাহ্াজ্যবাদী ইংরেজ ভারতের সংবাদ- 
পত্রের এবং শিক্ষার বিস্তার-সাধনকে অত্যন্ত বিষদৃষ্টিতে দেখিয়া 
আদিতেছেন। এবার এ যুদ্ধে সরকার.ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে 
সংবাদপত্রের পক্ষে স্বাধীন ভাবে মন্তব্য প্রকাশ যেরূপ ছুঃসাধ্য করিয়া 
তুলিয়াছেন, কাগজ নিয়ন্ত্রণ করিয়! তাহার প্রচার এবং প্রসার-সাধনও 
তেমনি অসাধ্য করিয়া তুলিয়াছেন 1 এই দরিদ্র দেশে সংবাদপত্র এবং 
পুস্তক লোকে অধিক মূল্য দিয়! কিনিতে পারে না। যুদ্ধের অনুহাতে 
সরকারের পণ্য-নিযন্ত্রণ এবং অত্যধিক নোট-প্রচলনের ফলে পণ্া-মূল্য 
যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে লোকের পক্ষে অধিক মূলা দিয়া 
সংবাদপত্র এবং পুস্তক কিনিবার সাধ্য নাই। কাজেই সংবাদপত্র 
সঙ্কচিত এবং পুস্তক-প্রকাশ বিরল হইয়া পড়িতেছে। শিক্ষার ব্যাপারে 
ছাত্রেরা পুস্তক কিনিয়া পড়িতে পারিতেছে না, কাগজের অভাবে 
লিখিতে *পাবিতেছে না । কাজেই সরকারের এই ভারতীয় কলের 


করিয়াছেন, ছুই সম্প্রদায়ে এক্য প্রতিগিত হইলেই তাই'[..ঃগজের শতকরা ৯* ভাগ গ্রহণের ফলে সাত্াজ্যবাদীদিগের উদ্দেশ্াই 


ভারতবাসীর হস্তে ক্ষমত! ছাড়িয়া দিবেন। তীহাদের মে কথ! 
আন্তরিক কি না, তাহা বিচার্য ॥ ভারতবানীরা বুটিশ সরকারকে বলুন 
যে, আমরা সকলে এক-মত হইয়াছি, অতএব আমাদের হাতে ল্গমতা 
ছাড়িরা দেওয়া হউক | তাহার পর এই একই কর্তৃত্বাধীনে সম্মিলিত 
হইয়া দেশের লোকের সংগ্রাম করিবার সময় আসিবে । এপ অবস্থার 
স্যষ্টি করুন না ঞ্রন ?” হিন্দুরা কোন সম্প্রদায়ের উপর কখনই 
অযথা অধিকার স্থাপনার চেষ্টা করে নাই। তাই পার্শী, খৃষ্টান, 
বৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায় স্বতন্ত্র নির্বাচন ও বিশেষ অধিকার 
চাহেন না। মুসলমানরাও পূর্বে চাহিতেন না, মুসলীম লীগ প্রতিঠিত 
হইবার প্রারস্ত হইতে এবং লর্ড মিণ্টোর নিকট আগ! খাঁ প্রভৃতি 
মুসলমান প্রতিনিধি পাঠানোর পর হইতেই মুসলমানগণ সেই আব্দার 
ধরিয়াছেন। কোকনদে কংগ্রেসের সভাপতি মহম্মদ আলি বলিয়া 
ছিলেন, লর্ড মিপ্টোর নিকট আগ! খাঁ-প্রমুখ ডেবিগেটের উপস্থিতি 
একটা 00107873. 19610108110 বা ফরমাইসী ব্যাপার মাত্র। 
সেটা কাহার ফরমাইস? কে সে ফরমাইস করিয়াছিল? মুষ্লিম লীগ 
প্রতিষ্ঠার জন্ত ভিতর হইতে কাহার প্রেরণ! ছিল? সে সকল কথা 
ভাবিয়া মিষ্টার জিন্না বলুন দেখি, মিলনের অন্তরায় কাহীরা ? তিনি 
পাকিস্থান কায়েম করিবার জন্ যাহ! বলিয়াছেন, তাহাতে বরং তাহার 
পাকিস্থানে হিন্দুর্দিগের উপর ধমক দিবার উৎকৃষ্ট মনোভাবই প্রকাশ 
পাইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে তাহার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে নাই, 
বলিবার ভঙ্গী বদলাইয়াছে। দেশ ও জাতি সম্বন্ধে তুর্কী সাংবাদিক" 
দিগের উক্তিই'কি ইহার কারণ” 


৫৮১৩ 


সুসিদ্ধ হইতেছে । ২৮শে মাঘ দিল্লীর কেন্দ্রী পরিষদেও এ অঙ্গ 
সরকারের বিরুদ্ধে বাবু বৈজনাথ বাজোরিয়ার নিন্দা প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে । দেশের লোকের কোন আপতিতেই সরকার 
বিচলিত হইতেছেন গ্মা। মাকিণ হইতে কাগজ আমদানী কি 
অসস্ভব? জ্ঞানের আলোক এই ভাবে নিবাইলে সরকারেরই 
আশঙ্কার কারণ আছে ! অন্ধকারেই কি বিপদ-্ঘটনের সম্ভাবনা 
সমধিক নহে ? ক 


সপ 


সন্ধির প্রস্তাব 


কতকগুলি সাংবাদিক গুজব রটাইতেছেন যে, ডাক্ষশক্তিবর্গ শী 
সন্ধির প্রস্তাব করিবে; জাপান তাহার বিজয়লক্ষ..সমক্জ কিছু 
ত্যাগ করিয়া চীনের সহিত সন্ধি করিবে। ' এইরূপ অঙঙ্গত উক্তি 
কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে । কারণ, ওয়াশিংটনের কোরিয়ানরা এ 
সংবাদ দিয়াছে এবং তাহারা বলিতেছে যে, জাপানের প্রধান 
মন্ত্রী টোজো আগামী সেপ্টেম্বর মাসে চীনের নিকট সন্ধির 
প্রস্তাব পাঠাইবেন | আট-নয় মাস পরে টোজে! কি করিবেন, 
ভাহা কি তিনি মার্কিণ-প্রবাপী কোরিয়ানদিগের গলা ধবিষা 
বলিতে গিয়াছেন1? এখনও আট মাস যুদ্ধ চালাইয়া গেলে তবে 
সেপ্টেম্বর মাস আসিবে । এই আট মানে কি হয়, তাহা টোজোও 
বলিতে পারেন না। যুদ্ধে অনেক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটে, 
আনেক মিথ্যা কথা রটে। বর্তমান যুদ্ধে আমরা হাতে হাতে 
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ভাহার প্রমাণ পাইতেছি। চীনে কি হইতেছে, তাহার প্রকৃত সংবাদ বড়পাট লর্ড লিনলিখগো ও হ্রাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী সার রিচার্ড 


পাওয়া যাইতেছে না । পাঁচ বংসর যুদ্ধ করিবার পর জাপান ষে 
চীনকে স্বেচ্ছায় সর্বস্ব ছাডিয়। দিবে, জাপানীর! তেমন পাত্র নহে। 
এ দিকে ফিলাডেলফিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে, চীনের বুটেনস্থ 
দুতের পত্ী ম্যাডাম উষলিংটন কৃ বলিতেছেন যে, আঙিক 
দিক দিয়া চীনের ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। মাকিন আর 
চীনা সৈন্ভদিগকে সাহায্য করিতে বিলম্ব করিলে চলিবে না । 
এরূপ অবস্থায় জাপান যে আট-নয় মাম পরে চীনের সহির্ত সন্ধির 
কথা কচিবে, তাহা বিশ্বাস করা চলে না । 

ভার পর কুশিয়ার কথা । এবার শীতকালে সত্য সত্যই কশিয়ায় 
লাল ফৌজ জয়যুক্ষ হইতেছে । ষ্রেলিনগ্রাড, লেনিনগ্রাড প্রভৃতি 
স্থান হইতে জাম্মাণ-সৈন্য পশ্চাদপমরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে । 
কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব কত দিন হইবে, তাহা এই শীত না গেলে বুঝা 
যাইবে না। ই্রেলিনগ্রাডের দিকে পরাজয় জাম্মাণীর পক্ষে 
মগ্মান্তিক হইয়াছে । কিন্তু এই্‌ যুদ্ধে কশিয়াকে কতখানি ধন-জন 
ক্ষয় স্বীকার করিতে হ্টতেছে, তাহ! বুঝা! কঠিন । বার-বার লাল 
ফৌজ জাশ্মাণীর বৃ ভেদ করিতেছে সতা, কিন্তু তাহাতে কশিয়াকে 
মনে মনে "পাইরাসের* ন্বায় আক্ষেপ করিতে হইতেছে কি না, তাহা! 
জানিতে পারা যাইতেছে না। এ যুদ্ধে জাম্মীণীর ক্ষতির কথা 
প্রকাশ করা হইতেছে, কিন্ত কশিয়ার কোন ক্ষতির কথা আমরা 
শুনিতে পাইতেছি না। প্রকাশ, একমাত্র কুশিয়ার রণক্ষেত্রেই 
জান্মীণীর ৮* লক্ষ সৈন্য নিহত হইয়াছে । তাহা হইলে অন্ততঃ 
সেখানে ২ কোটি জাম্মীণ ?সন্য বিশেষষপে জখম এবং অকল্মুণ্য 


হইয়া! পড়িয়াছে, ইত হ্বীকার কবিতেই হইবে । যদি " কখ।- 


সত্য হয়, তাহা হইলে মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে, জান্মাণীর 
বুঝি আর সৈশ্গ নাই ! তাহা হইলে তাহারা তাহাদের সহত্র 
মাইল বিস্তৃত বৃহ কি কবিয়া রক্ষা কবিতেছে? কি করিয়া 
বা তাহারা তাতাদের নির্গিজিত দেশগুলিকে আয়ত্তে রাখিয়াছে ? 
তবে এ কথা সতা যে, কশিয়া এই লীতকালে সর্বস্ব পণ করিয়া 
জান্মীীকে পবাজিত করিবার চেষ্টা কথিতেছে ৷ এই সর্ধবন্ব পণের 
ফলে রুশিয়া যদি জাম্মাণীকে চূর্ণ করিতে পারে, তাহ! হইলেই মঙ্গল। 
নতুবা কি হইবে, কে বলিতে পারে! সম্মিলিত শক্তি আপাততঃ 
পারস্যের ভিতর দিয়া রুশিয়াকে সাহায্য-দানের চেষ্টা করিতেছে । 
জাপান কি করিতেছে, তাহা বলা যাইতেছে না। সলগোমনের 
দিকে জাপান রাজন স্বীকার করে নাই । পাপুয়ার দিকে জাপান 


পরাজিত হঈলৈও একেবারে “হাল ছাড়ে নাই। দক্ষিণ প্রশাস্ত. 


মহামাগরে দেনাপতি ম্যাক আর্থারের সাফল্য আশাজনক সত্য, 
কিন্ত তাহাতে জাপান নিরাশ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না! 
এই সকল বিবেচনা করিয়া মনে হয়, যুদ্ধে এখনও সন্ধির 
কথ! পাড়িবার সময় আসে নাই। ১৯৪৩ খৃষ্টানদের মধ্যে সন্ধির 
সম্ভাবনা অল্প । 


মহাত্মাজীর অনশন ট 


মহাত্মা গান্ধী, ২৭শে মাত মধ্যাহ্ন হইতে তিন সপ্তাহ অনশন আরম 
করিয়াছেন । জনশন-নবলপ-হুচনায় মহাত্থাজীর সহিত ভারতের 


টটেনহামের যে সকল পত্র-বিনিময় হইয়াছিল, সেগুলি সমালোচনা 
ও বিতর্কপূর্--সকল সংবাদপত্রেই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে 
উদ্ধত করিবার স্থানাভাব। এই সকল পে বড়কাট দেখাইতে 
চাহিয়াছেন-_গত অগষ্ট মাসে বোম্বায়ে কংগ্রেস যে প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়াছেন, " তাহার সিদ্ধাস্তের ফলেই দেশব্যাপী চাঞ্চল্য-_-বিভিন্ন 
প্রদেশে হাঙ্গামা, উপদ্রব সংঘটিত হইয়াছে । তিনি এই হাঙ্গামাকে 
কংগ্রেসী আন্দোলন নামে অভিহিত করিয়াছেন । পত্রের উত্তরে 
মহাত্বাজী এই ভভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন. ভহিংসাই তাহার 
মূলমন্ত্র_ভীবন-ত্রত বলিয়াছেন। হিংসামূলক এই ভান্দোলনের 
সঙ্গে কংগ্রেসের বা তীহার নেতৃত্বের যে কোন যম্পর্ক আছে, 
ইহা মহাত্মাজী অস্বীকার করিয়া সরকারী দমন-নীতির উপর 
দোষারোপ করিয়াছেন । যদ্দি কংগ্রেমের অগষ্ট মাসের প্রস্তাব 
প্রত্যাহ্ৃত হয় বা গান্ধীভী এখন অস্বীকার করেন, তবে বিষয়টি 
পুনরায় বিচার বরা হইবে বলিয়াও বডলাট পত্রে আভাস 
দিয়াছিলেন, কিন্তু গান্ধীভী তাহাতে সম্মত হন নাই । মহাত্মাজীর' 
বর্তমান স্বাস্থ্যের জন্য উদ প্রকাশ করিয়া ৫ই ফেব্রুয়ারীর পঙ্ে 
বড়লাট লিখিয়া্টেন-_-“আপনার স্বাস্থ্য ও বয়স বিবেচনা করিয়া 
আপনি যে সিদ্ধান্ত কনিয়াছেন, তাহার জন্বা আমি দুঃখিত ।***আব 
বাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের ভন্য প্রায়োপবেশনকে আমি হিংসা 
বলিয়া মনে করি। এই কাধ্যেক কোন নৈতিক যুক্তি নাই ।” 
উত্তরে মহাত্মাক্জী ৭ই ফেব্রুয়ানী লিখিয়াছেন-__-“সত্যাগ্রতীব দিক্‌ দিয়া 
বিবেচনা কধিলে আপনাব পত্র প্রায়োপবেশনের আমন্তরণ-লিপি বলিয়া! 
।ববেচিত হইবে । তবে এই ব্যবস্থা অবলম্বনের ও ইহার ফাফলের 
দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আমারই । আপনি এবপ কথা লিখিয়াছেন, 
যাহার জন্ম প্রস্থত ছিলাম না । আপনার পত্রের ছিত*য় তমুচ্ছেদের 
শেষ বাক্যে আপনি এই সিদ্ধাস্তকে সহজে অব্যাহতি লাভেন চেষ্টা 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন |. বন্ধুবূপে আপনি যে আমার উপর 
এরূপ হীন ও কাপুরষোচিভ অভিপন্ধি আরোপ করিতে পারেন, 
ইভা আমার ধারণার অতীত। ইহারে আপনি রাজনৈতিক 
ভিংসা বলিয়া গণন! কবিয়াছেন | এই সম্বন্ধে আপনি আমার 
পূর্বলিখিত প্রবন্ধ আমার বিরদ্ধে প্রয়োগ কবিয়াছেন*** 
আমাব পরিকল্পিত ব্যবস্থা ও আমার প্রবন্ধের মধ্যে অসামপ্রস্তের 
কিছু নাই" 

৭ই ফেব্রুয়ারী স্বরাষ্র বিভীগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী মহাত্মাজীকে 
লিখিয়াছেন-_-“আপনি যদি আপনার অভিপ্রায় ত্যাগ না করেন, তাহ! 
হইলে আপনাকে মুক্কিদান কর! হইবে। আপনি যে কয় দিন অনশনে 
থাকিবেন, তাহার মধ্যে আপনি ঘে স্থানেই গমন ককন তাহাতে কোন 
আপত্তি করা হইবে না। আগা খানেব প্রাসাদ হইতে দূরে আপনার 
বাসের ব্যবস্থা করিয়! লইবেন ।* উত্তরে ৮ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মাজী 
লিখিয়াছেন--“আমি আটক বন্দী অবস্থায় প্রায়োপবেশন করিতে 
পারিলেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইব । যদি মরকারের সুবিধার জন্য আমাকে 
মুক্তিদানের প্রস্তাব করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে-_থেষ্ট ইচ্ছা থাকা 
সত্বেও আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। বন্দী হিসাবে 
প্রায়োপবেশন ব্যতীত আমি এমন কিছুই করিব না যাহাতে মরকার 
বিব্রত যৌধ করিতে পারেন।**ঃমিখ্যা অন্ভুহাত কৃ করিয়া 


২১ বর্ধ-_মাখ, ১৩৪৯ ] 


জামক্মিক প্রসঙ্গ 


8৫৭ 


৪8৪৫8৪85888 5880262 5288288 ৮৮৪৪৪৪৪৪285 58881888288 ৯8286258528885উভড 88888888888888588 88888888888 68888008002 «৪9০ ৬৮৪৮৮৯৫০৬5৮ ৮4 এ 6 5 25৩৪৫৪22৮৮৯ 0৬ 1 


স্ক্তিলাভের কোনবূপ অভিপ্রায় আমার নাঈ ।**"আমি সভা ও 
অহিংসার নীতি ত্যাগ করিতে পাবি না।” 

ভারতের ছুর্ভাগ্য, বডলাট ও মহাত্মাজীর বিপরীত মতের সামঞ্জস্য 
সংসাধিত হয়া দেশব্যাপী আন্দোলন ও দমন-নীতি প্রশমিত 
-শাস্তি সুপ্রতিঠিত হওয়া! সম্ভব হইল না। সঙ্কল্পে অবিচজিত হইয়! 
মহাত্মাজী অনশন আরস্ত করিয়াছেন--তবে এবার তাহার মৃত্যুপণে 
অনশন নহে-কোন নুতন পরিস্থিতিব উদ্ভব হইলে তিন সপ্তাহ 
মধ্যেও তিনি নিবৃত্ত হইতে পাথেন। তাহার অহিংস-্রত- 
জীবন-সাধন! । স্বাস্থা ও বয়সেব কথা ম্মরণ করিয়া দেশবাসীর উৎকণ্ঠা 
স্বাভাবিক । দিল্লীতে জনরব, মহাত্মাভীকে সত্বর মুক্তি দেওয়! হইবে । 

মহাত্মাভীর অনশনের সংবাদ পাইয়! অধ্যাপক 'ভানসালি ২৮শে 
মাঘ হইতে উপবাস কঙিতেছেন। ৬৩ দিন পরে উপবাস 
ভঙ্গ করিয়া তাহাৰ স্থানের কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল । 


যুব-সম্মেলন 
১৬ই মাঘ লাহোরে শিখ যুব-সম্মেলনের অধিবেশনে বক্তারা সকলেই 
মুত্তকষ্ঠে ঘোষণা কিয়াছেন, স্বদেশগ্রীতিই সকলের উপর 


অবস্থিত । সন্দার উজ্জ্বল সিং এই সভায় বলিয়াছিলেন--“আমরা 
আমাদের দেশকে সকল ব্যাপারের উদ্বে মনে কবি। দেশের কাজই 
সব্ধ প্রধান কর্তবা। দেশকে যে ভালবাসে, দে কখনই দেশকে 
খণ্ডিত করার সমথন করিবে না। যাভাব মনোবুটি দাস-সুলভ 
এবং যাহার মনে দেশঙ্েমের অভাব, ভাহারই মনে এমন বল্পনা 
স্থান পায়।” 


ভারতীয় রাজনীতি বিজ্ঞান-পরিষদ 


গত ১৭ই পৌষ আগ্রা সবে নিখিল ভারতীয় রাজনীতি বিজ্ঞান- 
পরিষদের পঞ্চম বাধিক বৈঠক বসিয়াছিল। পপ্ডিত শ্রীযুক্ত 
হাদয়নাথ বুগ্তরু*হাব যে প্রারস্থিক স্বস্তি-বাচনিক বক্তৃতা করিয়া- 
ছিঙ্গেন, স্বব দিক্‌ দিয়াই তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং 
তাহার গুরুত্ব ও তনেক অধিক। দুর্ভাগ্যক্রমে একই সময়ে 
এত অধিক সভা-মমিতির অধিবেশন হয় যে, সময়মত মকলগুলির 
আলোচন! করিধার স্থান থাকে না। অঙ্গশক্তির পরাজয়ে ষে 
ভারতের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হইবার সম্ভাবনা, এ কথা পণ্ডিত 
হবদয়নাথ বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর€ 
বলিয়াছেন যে, ভারত-সরকার সংবাদপত্র প্রস্ভৃতির উপর অহেতুক 
নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন_-কঠোর আদেশ জারী করিয়া ভারতবাীর 
স্বাধীনতা হরণ করিতেছেন। তিনি দৃটতার সহিত বলিয়াছেন, 
“সরকার সংবাদপত্রের উপর যে কঠোর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া- 
ছেন, তাহার গুয়োজনীয়ত! বর্তমান অবস্থার জন্য তত নহে, 
ইহ! স্বাধীন মংবাদপত্রের উপর দায়িত্ব-জ্ঞানহীন সরকারের বিরাগেরই 
ফল।” তিনি আরও বলিয়াছেন, “অর্ডিনান্স জারী করিয়া 
সরকার ব্যবস্থা! পরিষদকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিয়াছেন, তবে আর্থিক 
ব্যাপারে ব্যবস্থাপক সভাগুলির কিছু হাত আছে, তাই রক্ষা । নতুবা 
উহ্হাকে উপেক্ষা করিয়া ভারঢত শাসকদিগের প্রভুত্বই পূর্ণনাত্রায় 


প্রতিষ্ঠিত হইত।” আমাদের কিন্তু মনে হয়' কাধ্যতঃ জার্থিক 
ব্যাপারেও ব্যবস্থাপক সভাগুলির বিশেষ কোন ক্ষমতাই নাই। 
সবই কেবল দশনডালি ব্যাপার ! সরকারের নিজ বৃহত্তর স্থার্থ- 
সাধনের জন্যও এই ব্যবস্থার পরিবর্তন কর্তব্য। তিনে আয্মও 
বলিয়াছেন, “যে সকল প্রদেশ এখন সচিবদিগের দ্বারা শাসিত 
হইতেছে, যুদ্ধ-জনিত অবস্থার ফলে কাধ্যতঃ তাহার সমস্ত ক্ষমতাই 
স্থায়ী রাজ-পুরুষদিগের তত্তে গিয়া পড়িয়াছে। সচিবরা এখন 
কেবল ঢাকেব বায় মাত্র! আর যে সকল প্রদেশের শাসনবন্ত্র 
ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছে, তথায় সমস্ত শাসনভারই এক জনের হাতে 
গিয়াছে, কিন্তু ইহা প্রতিষ্ঠিত শাসন-প্রণালীর” সম্পূর্ণ বিধি- 
বিগঠিত।* এর সকল প্রদেশে গবর্ণবই স্বৈর শামক-পদে অবস্থিত্ত 
এবং স্থায়ী রাজপুরুষরাই হর্ভা, কর্তা, বিধাতা! হইয়া দীড়াইয়াছেন। 
আসল কথা, কেন্দ্রী সরকারে স্বৈর-ক্ষমত৷ থাকিলে প্রদেশগুলিতে 
লয়িত্বপূর্ণ শাসন থাকিতেই পারে ন1। 

তিনি বিশেষ বিশেষ কাধ্যে নিযুক্ত বাক্কিদিগকে সদস্য নির্ববাচন 
( চ0001008] 75চ15552181105,) এবং অনপসরধায় শাসনকর্তা 
নিয়োগেরও দোষ কীর্তন করিয়াছেন । বিগত মহাযুদ্ধের পর 
বুটেনের স্থায়ন্তশাসনপ্রাপ্ত উপনিবেশগুলিতে শাসন-পদ্ধাতির 
পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বর্তমান মঠামুদ্ধব অবসান হইলে 
উহাদের সহিত বৃটেনের সন্ব দ-ঘটিত বাবস্থায় আবও পরিবর্তন হইবে, 
ইহা নিশ্চয়। তাহারা বুটেনেধ সহিত সম্মিলিত স্বাধীন রাজ্য 
বলিয়া গণ্য হইবে। ভারতবামীবাও আর পরাধীন থাকিতে 
চাহিবেনন্লা। তাহারা স্বাধীন ভাবে বুটিশ জাতির মহিত মিলিত 


৯ ইয়া থাকিতে চাহিবেন। পপ্ডিতজী অনেক যুক্তিযুক্ত কথাই 


ৰলিয়াছেন, তাহার মকল কথার আলোচনা বা! উল্লেখ এখানে 
সম্ভব নহে ! 


শপ পপি 


মাফিণ' প্রতিনিধির আলোচনা 


পঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্ঠ লালা দুনীঠাদ ভারতরক্ষা 
আইনে আম্বালায় আটক আছেন। কংগ্রেসের কারাকদ্ধ* নেতৃবৃন্দের 
সহিত আলোচনা না করিলে ভারতের অবস্থা সম্যক্‌ বুঝিতে পারিবেন 
না বলিয়া তিনি প্রেসিডেট কজভেন্টের প্রতিনিধি মিঃ ফিলিপমূকে 
পত্র লিখিয়াছিলেন ৷ পঞ্জাব সরকারের অন্ুমতিক্রমে লালা ছুনীঠাদ 
লাহোরে গিয়া মিঃ ফিলিপসের সভিত চঙ্লিশ মিনিট ৪ভাবতের বর্তমান 
পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছেন । প্রেসিজেষ্জ, রুজভেপ্টকে 
ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানাইতে হইলে মিষ্টার ফিলিপসের 
কারাগারের ভিতরে বা বাহিরে যে সকল নেতা আছেন, তাহাদের 
সহিত আলোচনা করিয়! স্বাধীন ভাবে মতামত স্থবির করা বিশেষ 
প্রয়োজন__তাহা আমরা পৌষ সংখ্যার লিখিয়াছি। প্রীযুক্ত শরৎচ্্ 
ও পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রভৃতি নেতার সহিত সাক্ষাৎ ও 
আলোচনা! হইলে মিষ্ঠার ফিলিপস্‌ জাতাঁয়তাবাদীদিগের মনোভাবের 
স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন । আমরা আশা করি, শরৎ বাবু 
ব্যক্তিগত মত স্ষু্ করিয়াও দেশের প্রয়োজনে মিষ্টার ফিলিপসের 
সহিত আলোচনার গ্রেন্ডাৰ করিবেন । 


পপ 


৪৫৮ 





কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট 


কলিকাতা কর্গোরেশনের প্রধান কন্ধকর্ডা আগামী বৎসরের বাজেট 
পেশ করিয়াছেন । আম্মমানিক আয়--২ কোটি ৫২ লক্ষ ২৩ হাজার 
টাকা ; 'ব্যয়--২ কোটি ৫৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা । অতএব ঘাটতি 
৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা । এই ঘাটতি-পৃরণের জন্য সহরে আনীত 
গৃহস্থালীর প্রয়োজন ব্যতীত কয়লা-_পাট-_চ/--মদ-_স্পিবিট-_ 
চুকট-_সিগারেট- পেষ্রোল--আমোদ-প্রমোদের উপর বোশ্বায়ে 
প্রবন্তিত নাগরিক শুক্কের অনুরূপ করখার্যের প্রস্তাব হইয়াছে। 
এমন কি, তিনি শিক্ষার উপরেও করধার্যের প্রস্তাব করিয়াছেন । 
সামরিক যান-বাহন-চলাচলে রাস্তার যে ক্ষতি হইতেছে, তাহার 
জন্ত সরকারের নিকট অর্থ প্রার্থনা__ইম্প্রভমেন্ট-্রাষ্টের নিকট 
অধিক অর্থ দাবী কর! হইয়াছে। বিমান-আক্রমণে বক্ষা-ব্যবস্থা 
প্রভৃতিতে কলিকাতা কপ্পোরেশনকে বছ অর্থ ব্যয় করিতে 
হইয়াছে -সহরের অনিশ্চিত অবস্থার জন্ত অনেক টাকা ট্যাক্স 
অনাদায় রহিয়াছে সত্য; কিন্তু অত্যধিক বেতুনের কম্মচারিগণের 
আরও বেতন ও ভাতা-বুদ্ধি-_প্রয়োজনাতিরিক্ত বহু কশ্মচারী- 
নিয়োগ প্রভাতিতেও কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যয়ের অস্ত নাই। 
অপচয়, অপব্যয় এবং অপকণশ্ম অবাধে সীমা লঙ্ঘন করিয়া বিস্তারিত 
হইতেছে, তাহাতে কুবেরের ধন-ভাগ্ডার নিঃশেধিত হয়, এ তো! 
কর্গোরেশনের তহবিল ! যুদ্ধের ভঙ্য নূতন গৃহাদি-নিম্্াণ বা 
রাস্তা-মেরামত সম্ভব হইতেছে না, অথচ এ মব বিভাগের কোথাও 
ব্যয়সক্কোচের কোনে! ব্যবস্থা ইঙগিতেও দেখা যায় না!, সুতরাং 
কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক দুর্গতির কথা- প্রতি বৎসরে সঞ্চিত 
তহবিল কি ভাবে নিঃশেষিত হইতেছে, তাহার জন্য “বিলাপ 
করিয়া লাভ নাই! কলিকাতা কর্পোরেশনে পুণ্লীভূভ অনাচার 
যে ভাবে জূপীকৃত হইয়াছে, তাহার সস্কার-সাধন সম্ভব বলিয়াও মনে 
হয় না! £ 


৮ 


স্থপ্রসিদ্ধ ভাক্তারের সম্গ্যাস-গ্রহণ 


কলিকাতা বৈঠকখানা! রোডের স্বনামধন্য সুচিকিৎসক, ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হরিদ্বারের ভোলানন্দ গিরির আশ্রম 
হইতে মন্গ্যাসাশ্রম ও সচ্চিদানন্দ গিরি নাম গ্রহণ করিয়াছেন । দেবেন্দ্র 
বাবু ১৯৪ টা ডাক্তারী পাশ করিয়া কিছু কাল সরকারী কার্যে 
আত্মনিয়োগেক” পর ১৯১* খৃষ্টাব্দে কশৌলী রিসার্চ ইনাষ্টিটিউটে 
গবেবণ! করিয়াছিলেন । মতৈধতা হেতু সরকারী কার্ধ্য ত্যাগ করিয়া " 
১৯১১ শুষ্টাব্ব হইতে ভবানীপুর অঞ্চলে থাকিয়! চিকিৎসা-কার্্ে 
১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল মেডিকেল 


এই প্রতিষ্ঠান ৬০টি শহ্যাযুক্ত বৃহৎ হাসপাতালে পরিণত হয়। 


মাসিক বন্ছমতী 
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বয়দে কর্দ-জীবনে সাহল্য-লাভের পর এয়প সঙ্্যাসাশম-গরঠণ 
সার্থক । উহ].িদ্দুর আদর্শ---অম্ুকযণযোগা । 


[২র খগ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


সপে 


আবার অবাঁধ বাণিজ্যনীতি 


যুদ্ধের পর সকল জাতির আর্থিক উন্নতি-সাধনের ব্যবস্থা এবং 
সকল জাতি যাহাতে সমভাবে পণ্যের উপাদান এবং বাণিজ্য- 
ব্যবসায়ের ঝুবিধা পায়, তাহার ব্যবস্থা ফরিতে হইবে-- 
এ বিষয়ে প্রেমিডে্ট ক্ষজভেপ্ট হইতে সিনেটর গিনেটা পর্যস্ত 
সকলেই একমত। প্রস্তাবটি ছুল-দৃষ্টিতে কতকট! নিরীহ বলিয়া 
মনে হইতে পারে। কিন্তু শিল্প-কাধ্যে যে সকল জাতি পশ্চাৎপদ, 
তাহাদের পক্ষে ইহাতে শঙ্কার কথ! আছে। "কারণ, অবাধ বাণিজ্য 
দ্বারা কৃষিপ্রধান জাতির শিল্প-সেবার প্রবৃত্তিকে পঙ্গু করা ষন্তবে। 
ভারতবর্ধকেও এই অবাধ বাণিজ্যের প্রভাবে শিল্পহীন করা হইয়াছে। 
কৃষিপ্রধান জাতির আর্থিক দুর্দশা কখনও ঘূচে না । বিগত মহাযুদ্ধের 

পর হতে প্রতোক জাতি শিকল্পসাধন-বিষয়ে স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা 
রে কিন্তু এবার এই যুদ্ধের পর তাহ! নষ্ট করিবার চেষ্টা 
হইবে বলিয়! শঙ্কা হয়। ইহার ফলে পরিণামে কোন পক্ষের 
হিত সাধন হইবে বলিয়। মনে হয় না। ইহাতে ভবিষ্যৎ বিবাদের 
বীন্ত উপ্ত হইবে এবং পৃথিবীতে অশান্তি বিরাজ করিবে । আমাদের 
মনে হয়, প্রত্যেক জাতিকে স্থায়ত্ত-শালনের অধিকার দিয়! নিজ-নিজ 
শিল্লোন্নতির ব্যবস্থা তাহাদিগকে করিতে দেওয়াই কর্তব্য । 
কিল্গে উন্নত জ্কাতিরা তাহা! করিতে সম্মত হইবেন বলিয়া মনে 


পাশা 


হয় না। 


বাঙ্গালায় এসিয়াটিক সোসাইটী 


এবার ডকীর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালায় এসিয়াঁটিক 
সৌসাইটার সভাপতি এবং ডক্টর শ্রীযুত কালিদাস নাণ উহার জেনারেল 
সেক্রেটারী নির্বাচিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। 
ই"হাদিগের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। এসিয়াখণ্ডে 
এসিয়াটিক সোসাইটা একটি প্রাচীন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান-_সার 
উইলিয়ম জোন্স ইহার প্রতিষ্ঠাতা । সার উইলিয়ম জোন্স বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে, এ দেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি অত্যস্ত প্রাচীন ; 
ইহার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, এবং সেই বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান অত্যন্ত 
-আবশ্যক। সেই জন্তই তিনি এ সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করিয়া 
গিয়াছেন। তাহার অকালনমৃত্যুতে ইহার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। 
যাহা হউক, ইহা এখন গবেষণামূলক সাহিত্যের সর্বরপ্রধান প্রতিষ্ঠান। 
নুযোগ্য হস্তে ইহার পরিচালন এবং নিয়্ত্র-ভার অর্পিত খাকিলেই 
মঙ্গল। 


যুদ্ধের উদ্দেশ্য এবং সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ 


' বিগত যুরোপীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্রতা হইতে আমরা বুবিয়াছি 


যে যুদ্ধের সময় যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা! বলা হয়, যুদ্ধান্তে সে কথা 


২১শ বর্ব--মাধ, ১৩৪৯ ] সামক্সিক প্রসজ ৪৫৯ 
আর কাহারও মনে থাকে না। তখন জযী-পক্ষ হত দুর সাধ্য আপনার বেলুন আকাশে উড়ান। স্বাধীনতা দিবল সম্পর্কে বাঙালোখ 
কোলেই ঝোল টানিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন ! বিগত মহাযুদ্ধেও সেন্ট্রাল জেলে রাজনীতিক বন্দীদিগের উপর লাঠী চালন। বাঙ্গালার 
মিত্রশক্তিবর্গ “ডেমক্রেসির জন্” অথবা 'সভাতা-রক্ষায় জন্ত' যুদ্ধ সর্বত্র স্বাধীনতা দিবস পালন! ফালনা মুক্দেফী আদ্লালতে জাতীয় 
করিতেছেন, একথা তার-স্বরে ঘোষণ! করিয়াছিলেন । যুদ্ধ শেষ হইলে পতাকা উত্তোলনের জন্ত ২ জন কংগ্রেস ও জমিয়াংউল *উলেমা় 
কি হইয়াছিল? মিষ্টার হেষ্টিংস জ্যাকসন তাহার প্রণীত “যুদ্ধের কন্মা গ্রেপ্তার, গোপালগঞ্জে (গ্রীহট ) ৪ জন ছাত্র ফেডারেশনের 
পরবর্তী ভূমণ্ডল* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন” “মিত্রশক্তি- ৪ জন সাদস্ত 'গ্রেগ্ডার। শ্রীরামপুরে ১৪ জন, চুড়ায়, মেমারীতে 
বর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত জাতিই লুঠনের লোভে পূর্ববকথা বিশ্বৃত ও চাদপুরে বনু যুবক গ্রেপ্তার, ঢাকায় ৭ জন ছাত্র গ্রেপ্তার ! 
হইয়াছিলেন ।* কেবল মাকিণের ভূতপূর্বব প্রেসিডেন্ট উইলশন্‌ মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব স্পীকার শ্রীযুত বুলুন্ত 
তাহা হন নাই। এবার মাকিণ প্রেসিডেন্ট কজভেন্ট আটলাস্টিক শাহ্মৃত্তি, এবং ব্যবস্থাপক সভার আরও কয় জন সুদম্যের প্রতি 
চাটারের যে ব্যাথা করিয়াছেন, তাহাতে এই যুদ্ধের পর সকল স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে যোগদান হইতে বিরত থাকিবার জন্য ১৪৪ 
অধীন জাতিই স্থায়ত্র-শাসনের অধিকার পাইবেন- আশা হয়। ধারার আদেশ জারী ! | 
কিন্তু সে আশা কত দূর সফল হইবে, বুঝা কঠিন। ব্রিটশের  গ্েয়াস্তর ুষ্ঠন ও বাজেয়াপ্ত--আসাম নওগীর ডেপুটা 
প্রধানমন্ত্রী মিষ্টার চাচ্চিল বলিয়াছেন যে, তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কমিশনার বর্তমান বংসরের জন্য ৭** বন্দুকের নূতন করিয়া 
বিলাইয়! দিবার জন্য মন্ত্রিত্ব গ্রহণ কবেন নাই । কাজেই রুজভেপ্টের লাইসেন্স দেন নাই। মফস্বল এলাকার অধিকাংশ বন্দুকই পুলিশ 
ব্যাখ্যা অনুযায়ী কাজ কতটা হইবে, বুঝ! কঠিন । সেই জন্নাই মাফিণ সংগ্রহ করিয়াছে। ২৫শে পৌষ-বেরিলীর এক গৃহ হইতে পুলিস 
যুক্তরাজ্যের সিনেটর গিনেটা তথাকার দ্িনেটে এই মণ্যে প্রস্তাব ১টি পিস্তল ও নৃতন ধরণের দুইটি বন্দুক হস্তগত করিয়াছে । 
উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রপতি কজভেন্টকে বলা হউক, তিনি ২৮শে পৌধ-_রাকতকোটে এক স্বান হতে বহু পরিমাণ পেট্রোল 
যেন সম্মিলিত জাতিসক্স্বেষ সকলের সহিত পরখমর্শ করিয়া ও এসিড আবিষ্কীর, ১২ জন ছাত্র গ্রেপ্তার, ২রা মাঘ__বোম্বাইএ 
আটলা্িক চার্টানেব নীতি-অন্ুযায়ী চুক্তি করেন। সেই চুক্তির মালাবার হিলে এক স্থানে এক গপ্ত অন্্রাগার হইতে সালফিউরিক 
স্বাক্ষরকারীরা যেন (১) রাজ্য এবং অন্য কোন অধিকার লাভের এস্সিড, প্রচুর রাসায়নিক দ্রব্য, কতকগুলি হাই-এক্সপ্লোসিভ বোমা 
চেষ্টা না কনেন। (২) প্রত্তোক জাতির শ্রবিধা-অন্নমারে তাহাদের ও অগ্রিদানকারী বোমা আবিষ্কার, ১২।১৪ জন গ্রেপ্তার, ৮ই মাঘ 
ইচ্ছামত সরকাবের অধীনে বাসেন অধিকাৰ আছে-ইভা স্বীকার বিহারে রাচির পিসরোডে এক বাড়ী হইতে দেশী রিভলভার ও 
করেন। এবং (৩) যে সকল জাতি সেই অধিকাবে বঞ্চিত আছে, কতকগুণি যন্ত্রপাতি আবিষ্কার। বাড়ীর মালিক ও অপর এক জন 
তাহাদিগকে সেই অধিকার প্রদান করিবেন । তীহ্ারা যে উস্--প্নেপ্তাকক। এক বস্তি হইতে ৩টি অবিস্ফোরিত বোমা, কতকগুলি 
শাস্তি স্থাপন করিবেন, তাহাতে সমগ্র পৃথিবীতে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হাতবোমা ও কিছু রাসায়নিক ভ্রব্য আবিষ্কার। ১*ই-_-করাচীতে 
হইবে । কথা সত্য । কিস্তু সিনেটর গিনেটার মভাবলম্বী কত লোক বোমা-কারথান! আবিষ্কার । এ স্থান হইতে ১টি পিস্তল, ৩টি রাইফল 
মাকিণে আছেন এবং দেশেব লোকের উপর ভীহাদেব প্রভাব বা ও বোমা প্রন্ততের সাজ-সবঞ্জাম আবিষ্কার ।-_নওগী (আসাম) 
কতখানি, তাহা না জানিলে কিছুই বল! যাইতেছে নাঁ। বিলাতেও জিলার বু বন্দুক চুরি, ৯ই মাঘ পুলিস কর্তৃক ৫টি বন্দুক উদ্ধার, 
পার্লামেন্টেব কতকগুলি সদস্য এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন; ১১ই মাঘ কামরপের জিলা! ম্যাজিষ্রেট কর্তৃক লাইসেন্স সহ সকল 
কিন্তু ধনতান্ত্রিক* গ্রেট বুটেনে তাহাদের প্রস্তাব গ্রান্ক হয় নাই আগ্নেয়ান্ত্র ২৭শে মাঘের মধ্যে জম! দিবার আদেশ জারী । ১২ই-_ 
হইবেও না, ইহা চার্চিল-আমেরীর উক্তি হইতে বুঝ! যাইতেছে । বেলগীওএর ইয়ামিনকাটি গ্রাম হইতে ৪টি, তিনডোলীগ্গ্রাম হইতে 
কাজেই এই বিষয়ে ভারতবাসীর আশা বড় কিছু নাই। মনোভাব ২টি এবং বাসার ফোড হইতে ১টি বাইফল অপহৃত । ১৫ই--টাকার 
বা আসক্তির দ্বারাই মানুষ প্রায়ই চালিত হয়, বিচীর-বুদ্ধির দ্বারা পারুলিয়! গ্রামে অন্ত্র ও গোলাবারুদের কারখানা আবিষ্ধীর। বঙ্ু 
হয় না। কাজেই লাভের লোভে মানুষ বেশী আকৃষ্ট হয়। ত্যাগের বারুদ, দেশী কার্ভুজ, সীস! ও গুলী-বারুদ প্রস্তুতের মশলা প্রান্তি। 
দিকে+_বিশেষ বিচারবুদ্ধি পরিচালনা করিয়া ভবিষ্যৎ এবং কয় জন যুবক গ্রেপ্তার। ১৬ই-_আসামে নওগঁণ থানার জামজুড়ী 
শাশ্বত মঙ্গলের দিকে তত আর্ট হয় না; দেই জন্যই পৃথিবীতে গ্রামে এক গৃহ হইতে কিছু তাজা টোটা আবিষ্কার। ১১শে৯ 
এত অশাস্তি ৷ মীরাজের (বোম্বাই) ৪খানি গ্রামের পুলিস প্যাটেলদিগের 
- ১৩ বন্দুক চুরি । কিলিচাবাদী হুইতে দারোগার পোষাক ও রিভলবার 
বিক্ষোভ বশ্ফোর অপহাত | 
, বোমাবি গ ও গুলীবর্ষণ বেতারযন্ত্র বাজেয়াণ্ড-_২৫শে পৌষ পধ্যস্ত মোরাদাবাদে 
স্বাধীনতা” দিবস উপলক্ষে বিক্ষোভ-_-ভারতের ৮টি বেতার সেট বাজেয়াপ্ত । ১*ই মাঘ-_ঢাকায় মিউনিসিপ্যাল 
স্বাধীনতা দিবদ উপলক্ষে নিউইয়র্কে বৃটিশ দূতাবাসের সম্মুখে পিকেটিং কমিশনার ডাঃ ঘোগেশচন্দ্র দাস, ভ্ীযূত নলিনীকাস্ত দত্ত, ডাঃ গোবিন্দ 
করিবার অভিযোগে ১৫ জন তরুণ ও ৮ জন তরুণী গ্রেপ্তার । ১২ই পাল এবং শ্রীযূত রঘূনাথ রায়েব বেতারধগ্্র বাজেয়াপ্ত । 
মাঘ আমেদাবানদে হরতাল, বোস্বাইএ শোভাযাত্রা, ১৭ জন গ্রেপ্তার । প্রেস ও সংবাদপত্র বোশ্বাইএর 'ইতেহাদ' পত্রেনব 
কয়েকটি শিশক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও কাপড়ের কল বন্ধ। এলাহাবাদে এ কাধ্যালয়ে তল্লামী, সম্পাদ্দিকা কুমারী আনতুস্‌ সালাম গ্রেপ্তার । 
অনুষ্ঠান সম্পর্কে ৭৮ জন গ্রেপ্তাতব। অননুমোদিত ইস্তাহার সহ বু ২১শে পৌষ গৌহাটার অর্ধ সাপ্তাহিক পত্র “অশমীয়ার' সম্পাদক 


৪৬০ 


মাসিক বন্থমতী 


[ ২য় খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্যা 
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জীযুত হবেন্্নাথ বড়ুয়া, এক প্রেসের স্বত্বাধিকারী ভ্রীযুত রবীন 
নবীশ, কনার ভ্ীযূত দেবপাল দাশ ও আর এক জন ভারতরক্ষা 
বিধি অনুসারে গ্রেপ্তার । ৬ই মাখ-সিশ্কুর ভূতপূর্বব প্রধান 
মন্ত্রী মিঃ. আল্লা বক্ের পরিচালিত দৈনিক 'আজাদের' সম্পাদক 
মৌলানা আবদুল করিম চিত্তিগি গ্রেপ্তার । ১ই-_-আসামে উলাবারির 


কামরূপ প্রেস ও গৌহাটার হিদুস্থান প্রেসে তল্লামী। কুগিয়ায় 


ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাজেয়াপ্ত পুস্তক “এ ফেজ অব দি 
ইপ্ডিয়ান গ্রাগলে”্র প্রকাশক গ্রীযুত মনোরগ্রন ভৌমিকের বাড়ীতে 
তল্লাসী। লাহোরের দৈনিক *প্রতাপের* স্বত্বাধিকারী ও তাহার 
পুক্সের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার । তেজপুরে “ঘআসাম-দেবক' 
পত্রের কাধ্যালয় ও ছাপাখানায় তল্লাসী | 

ন--২৫শে পৌব-_বোশ্বাইএ ধুলিয়।৷ সহরের কয়েকটি 
শন্তের দোকান লুঠ । চিকোদি তালুকের আক্কোল গ্রামের হাট 
হইতে প্রত্যাবর্তনকালে কয়েক জন ব্যবসায়ীর কয়েক গাইট্‌ 
বস্ত্র লুন। ২৯শে-করাটীর ছুই দোকান হইতে ১৯ হাজার 
টাকা মূল্যের কাপড়ের গাইট অপদারিত। ২রা মাঘ-নামিকে 
জনতা কর্তৃক কয়েকটি খাছশস্ত ও বন্ত্রের দোকান লুঠন, কয়েক জন 
পুলিশ আহত । পুলিশ ও সৈম্তাদলের সতর্ক না করিয়াই গুলী 
চালনের আদেশ দান। সান্ধ্য আদেশ জারি, ৫* জন গ্রেপ্তার; 
কয়েক জন ভ্ত্রীলোকও গ্রেপ্তার । আমেদাবাদে প্রকাশ্য গাঁজপথ 
হইতে কয়লাগাড়ী লুঠ । ৪ঠা- বগুড়ার বাজারে জুনের আশঙ্কা, 
জনৈক ফেরীওয়ালার সর্বস্ব লুটিত, আতঙ্কে দোকানপাট বন্ধ। 
মোরারের ( ধারওয়ার ) কুলবারনীর ক্ষেত হইতে শশ্ লুঠন ।' ৬ই- 


নিখিল ভারত কাটুনে সজ্ের শাখা সমূহ, ঢাকা জিলার বাখারী ও 
মালিকানার অভয় আশ্রম, কুমিল্লার খাদি ভাণ্ডার, ক্রান্গণবাড়িয়ার 
চরকা বিচ্ালয়, ফরিদগজেব (ব্রিপুক্া ) ঠাজয়া মায়া কে 
বেআইনী ঘোষিত । 

কলিকাতী--২৬শে পৌষ-_গার্ডেনরীচ রোডে হিন্দী 
ইস্তাহ'র বিলি করার অভিযোগে শ্রীরাক্তকিশোরী সিংএর ৯ মাস 
সশ্রম কারাদণ্ড । ২৮শে--ক্লাইভ স্বীটের ১২নং বাড়ীর নিকট বোম! 
বিক্ফোরণ। জনৈক টেলিফোন-মিন্ত্রী গুরুতর আহত । অবসর 
প্রাপ্ত দায়রা জজ রায় বাহাদুর অনস্তনাথ মিত্রের পুল্র করুণা মিত্র 
বে-আইনীভাবে অস্ত্রশস্ত্র এামদানীর অভিযোগ হইতে অব্যাহতি 
পাইলেও পুলিস কর্তৃক ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অমুসাৰে 
গ্রেপ্তার । ৯৯শেতিন স্থানে তল্লাসী। লা মাঘ-বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য অধ্যাপক হুমায়ূন কবীরেব গৃহে ও অপর 
তিন স্থানে তল্লাসী। ডাঃ স্ররেন্্রনাথ দাশগ্তপ্তের পুল শুভায়ু দাশ- 
গুপ্ত, বিজয় নলী, অমিতাভ গুহ, মণীন্দ্র সান্যাল ও শাস্তিভষণ 
সরকাব আপত্তিকর কাগজপত্র বাখার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি 
পাইলেও পুলিস কর্তৃক ভারতবক্ষা বিধিবলে গ্রেপ্তার । ২রাঁ ডাঃ 
মৈত্রেয়ী বন্তর গৃহে ৩ ঘণ্টা তল্লাসী। €ই, ৬, ৮ই, ১ই, ১১ই, 
কয়েক স্থানে তল্লাসী, ১ জন আটক। শ্রীযুত ধীরেন্্রনারায়ণ 
মুখোপাধ্যায়কে ৭ই মাঘ মুক্ছি দিয়া ৮ই মাঘ পুননায় ভারতরক্ষ! 
বিধিব ১২৯ ধাবা অনুসারে গ্রেপ্তার । ১১ই--কলেজ রো'এ এক 
হোটেলে বিস্ফোরণ, ১২ইশন্কাবিসন রোডস্ব এক সিনেমা-গৃহে 
বিস্োরণ। ২৮শে-_বেলিয়াঘাটায় এক কর্পোরেশন প্রাইমাবী স্কুলে 


পচাপুরে ( বেলগাও ) একটি দেশী মদের দোকান লুদিত। উই্প্পাগরান্্র ১২ জন যুবক কর্তৃক শিক্ষকগণ আক্রান্ত। যুবকদ্দিগের 


চিরহাটাতে (বোম্বাই) এক জনতা মামলতদারের নিকট জোয়ার 
দাবী করিলে পুলিশের গুলী বর্ষণ । ৮ই-_-ঝালোদে ( স্তরাট ) এক 
গাড়ী ও কাথিয়ারোডে ২১ গাড়ী শশ্ত লুরিত। ৯ই-_মেদিনীপুরে 
ব্যবস্তারহাটে ( তমলুক) এক দোকান এবং সরিষা! বোঝাই কয়েক- 
খানি গরুর গাড়ী লুঠ। বেলগাও (বোম্বাই ) জিলার ডোলগী 
চাবাঁদা হইতে সংগৃহীত রাজস্বের ৩ সহস্র টাকা সশন্ত্র জনতা কর্তৃক 
পুলিশের নিকট হইতে লুণ্ঠন, এ সময় তথায় বোম! 
বিস্ফোরণ। সুতিয়াম্ম (তেজপুর) এক দারোগার ২টি ধান্যগোলায় 
অগ্নিদানের ফলে ৫ হাজাব টাকার ধান নষ্ট। জনতা কর্তৃক 
আজিয়ান (আর) ডাকঘর লুঠন। ২২শে--কাদেরপুর (ঢাকা ) 
হাট লুঠ। 

* জমাজর্রীদলের বিক্ষোভ--২২শে পৌব-_কুমিল্লায 


ভারতীয় সমাজতন্ত্রীদলের সদস্য শ্রীযুত সুকুমার ভট্টাচার্যের গতিবিধি 


নিয়ন্ত্রিত । ২৭শে- উৎকল সমাজততন্ত্রীদলের বিশিষ্ট সদস্য শ্রীযুত 
সুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী, উড়িব্যা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত লোকনাথ মিশ্র 
ও অপর ১৪ জনের বিকুদ্ধে যডযস্ত্রের অভিযোগ । ১৩ই মাঘ-- 
সমাজতান্ত্রিক দলের নেত| ব্যারিষ্টার মিঃ. বি, পি, সিং ও বিহারের 
সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা! যশোয়ান সিং দিল্লীতে গ্রেপ্তার, তাহাদের 
নিকট নগদ ২ হাজার টাক! প্রাপ্তি। 

বাঙ্জালা--২৮শে পৌষ-_ভারত-রক্ষ! বিধি অনুসারে ত্রিপুরা ও 
চীদপুর কংগ্রেস সমিতি, বীকুড়ার বিফুপুর, শিবদাসপুর, বোলপুর 
ও শীস্তিনিকেতন, ঢাকার বাঙ্গাল! বাজার, রায়পুরা ও সামসাবাদে 


একটি কাচের নল ও পটকা বাখিয়া স্থান ত্যাগ । বিস্ফোরণের 
ফলে জনৈক অঙ্কুলী-বেখা-বিশেষজ্ঞ আহত | 

ঢাঁকা--২৫শে পৌষ রাগ্রিতে পুলিশ কর্ক নশঙ্কব, নয়না, 
বাউংভোগ, ধার প্রভৃতি গ্রামের বন গৃহ ঘেরাও ও প্রাতে তল্লাসী। 
মালধা হইতে বিরাট শোভাযাত্রাৰ বনু গ্রাম প্রদক্ষিণ। ২৬শে_ 
লালবাগ থানার বয়েকটি গৃভে তল্লাসী। ২৭র্শে টাকা জিলায় 
নশঙ্কর সত্যাশরম পুলিস দখলে । ৯রা মাঘ-কয়েক ভন বালক 
কর্তৃক ২ জন সাজ্জেন্ট প্রহ্হত । ৩রাঁঁ-এক মিনেমা-ভলের নিকট 
বিস্ফোরণ । ১২ই-_গোয়েন্দা বিভাগের এক জন কনষ্েবল ছুরিকা- 
হত, ১ জন গ্রেপ্ডার। টিকাটুলীর নারীশিক্ষা' মন্দিরের শিক্ষয়িত্রী 
শ্রীমতী হেলেন! দত্তের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। ১৪ই-_ভিক্টোরিয়া পার্কে 
প্রচণ্ড বিক্ফোরণ। 

বাকুড়া_ ২*শে- গোবিন্দপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশিব- 
রতন বাঠী গ্রেপ্তার । 

যশোহর-২৬শে বগচর গ্রামের শ্রীতারাপদ চন্দ ও 
শ্রীভূবনেশর কা এবং যশোহর সহরের ভ্রীনলিনীকাস্ত দে স্বগৃহে আটক 

ফরিদপুর-_২৮শে পৌধ-_মাদারীপুরে এক মুমসেফকে 
সান্েবী পোবাক ত্যাগ করিয়া আদালতে যাইতে বলায় এবং 
দারোগার টুলী পুড়াইবার জন্ত প্রাণতোব চৌধুরী ৯ মাস ও আশারঞ্ন 
' গাঙ্গুলীর ১ বৎসর কারাদণ্ড। ২রা মাঘ-রাইপুর গ্রামের ৪ গৃহে 
এবং ইলিশকোল গ্রামের এক গৃহে তল্লাসী। ১২ই-_রাজবাড়ীতে 
পীযুক্তা চাকুপ্রভ! সেনগুপ্তার গৃহ তল্জাসী, হার ছুই কন্তা কুমারী 


২১শ বর্ধ--মাঘ, ৯৩৪৯ ] 
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কমলা, কুমারী অরুণা ও পুর ভীপরিমলবন্ধু এবং রায়পুর গ্রামের 
শ্বর়েশচন্দ্র রায় নাষে এক বালক গ্রেপ্তার । 

নদীয়া-_গ্রামনগর ডাকঘব পুডাইবার অভিযোগে প্রীসিদ্েশ্বর 
বিশ্বাস ও অপর 81৫ জন ফেবার ছিল। সিদ্ধেশ্বর বিশ্বাস ১ বংসর 
সশ্রম কারাদণ্ডে দপ্তিত। 

নোয়াখালি-২২শে পৌব_ পরশুরাম থানার অধীন 
যশোদাপুর গ্রামের ছুই জন ভারতরক্্/ বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে 
ধৃত। ২১শে, গ্রামে গ্রামে ইত্তাহার বিলিন অভিযোগে স্তরীবিধুভূষণ 
রায়েব ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।  যুদ্ধবিোধী প্রচার কাধ্য 
করিবার অভিযোগে পরশুরামের মিঃ নুরুল ইমলাম ও ফেণীর আশুতোষ 
বিশ্বাস গ্রেপ্তাব। 

ত্রিপুরা-২৫শে পৌষ কুমিল্লার মি: মোহন মিএ| চৌধুরী 
এবং আখাউদ্ার ঘোগেন্দ্র দাস ভারতরদ্ষ] বিধিবলে গ্রেপ্তার । সদ্ 
মুক্তিপ্রাপ্ত ভ্রীজগদীশচন্দ্র দাস বম্মন, প্রীবীরেন্্রন্্র দন্ত ও ্রীন্তকুমার 
দাশ-গুগুকে ২৪ ঘণ্টাব মধ জিপুবা! জিলা ভাগ কবিবান আদেশ । 
২৮শে- কুমিল্লার ইনকাম ট্যাক্স আফিসেব স*গুখে হাঙ্গামার সংশুবে 
মৌলতী হবিরর বহমান চৌধুবাৰ পুল্প মুস্তাফিজর রহমন চৌধুধী, 
নিশ্ধথল দত্ত, পাগুর দাস, অভাব গ্প্ত, হবিগোপাল কম্মকার, নরেশ 
চক্রবর্তী, রমণী পাল ও কানাই চক্রবর্তী দণ্ডিত। ৬ই মাঘ-- 
কুমিল্লার কংগ্রেদ ও ফরওয়ার্ড ব্লকের বন্দী দেবেন মেন, এম সিদিক, 
রহমং আলি, ভাঃ দুর্গেশ রায়, ডাঃ বাধাবমণ দেব, নৃপেন্দ্র ভৌমিক 
এবং আর ৬ জন গ্রেপ্তাথ । হেহারকালী বাদী স্ুপীর ভট্টাচাধা 
গ্রেপ্তাব | 
দিনাজপুর--১১ই মাঘ « মচ্রাধিক লোক কর্চুন বালুর” 
দেওয়ানী আদালত, সানট্রভাবী, সেন্ট্রাল কোঅপাবেটিভ ব্যাঙ্ক, 
যুনিয়ন বোর্ড অফিস ও অগ্চান্ত সণকাণী সসফিগে হানা দিবার 
অভিযোগে ৫৭ জন যুবকের বিরুদ্ধে মারাত্মক জন্ত্রাদি লইয়া দাঙ্গা, 
গৃহদাত, অনধিকান প্রবেশ, বলপন্বক অথণুখন, ধ্ব'সনলণ কাধ্য 
প্রভৃতিণ অন্িবোগে মামলা আণস্থ | 

বোম্বাই-২৩শে পৌধস্তবাট জিলার কবাদী গাতওয়াদে 
পুলিসের সহিত জনতান সংঘর্মের ফলে কয়েক জন হতাহত । ২ধশে 
পৌষ আমেদাবা্দে পুলিসের গুলী চালনে ১ জন নিত । 
বোম্বাইএ৭ ভতপূর্ব্ব কংগ্রেসী মন্ত্রিমগুলেব প্রতিষ্িত শ্রনিক-কল্যাণ 
কেন্দ্রে এক গৃভে নোমা বিশ্ফৌরণে অগ্নিকাণ্ড ৷ লুসানানাদ পুলিশ 
স্কবাড়ীর নিকট বোমাবিশ্ফৌরণ । গোয়া হইতে আগিবাব কালে 
বন্দুক ও কার্তজাদিসহ দুই জন গ্রেপ্তার । ২৬শে নদিয়াদেন এক 
হাই স্কুলে বোমা বিস্ফোরণ । এ সম্পর্কে ১১ জন গ্রেপ্তার। ২৭শে 
আমেদাবাদদে ওয়াদ্ধীন কাম্পের এক জেলখানার সম্মুখে বোমা" 
বিশ্ফোরণ। আমেদনগরে বালাপুর ডাকঘরে বোমা বিস্ফোবণ। 
২৮শে- আমেদাবাদে লালদীঘির নিকট ও অপর ২ স্থানে বিশ্ফোরণ । 
২ জন আহত। ২৮শে_ বোম্বাইএর সহবরতলীতে কণগ্েসের 
কার্ষ্য সম্পর্কে ১২1১৪ জন গ্নেপ্তার। ২৯শে আমেদনগবে এক 
চাবাদী ভম্মীভূত। আমেদাবাদে চলস্ত ট্রেণ হইতে দুইটি বোমা 
নিক্ষিপ্ত । সুরাটে এক ব্যবসায়ীর গৃহের ছাদে বোমা বিস্ফোরণ । 
২রা মাঘ কলবাদেবী ডাকঘরে বোম! বিস্ফোরণ « জন সামান্য দগ্ধ । 
আমেদাবাদের ধানসুভার স্বীর্টে এক পুলিদ-বাহিনীর নিকট বোম! 


বিস্ফোরণ। সশস্ত্র জনতা! কর্তৃক সাতারার সেচবিভাগের সোনেয়ালী 
বাংল! আক্রাস্ত। প্রহরীদিগকে পরাজিত করিয়া জনতার অগ্রিদান। 
ওরা_ আমেদনগরের টেলিফোন আফিস, স্কুল ও ম্যাজিট্রেটের 
আদালতে বিশ্ফোরণ, ২ জন আহত | বেলগাও জিলার ১৫টি 
গ্রাম্যদপ্তর ভস্মীভূত, ধশন্মশীলা ও হাইস্কুলে বিশ্বোরণ, মেলব্যাগ 
লুঠন। সাপুর (হুবলী) সরস্বতী গালস হাইস্কুলে বিস্ফোরণ । 
ডাকহরকরাগণ আক্রান্ত হওয়ায় সাতীরার &টি ডাকঘর বন্ধ। 
করাদ তালুকে ব্যাপক তল্লাসী। কারাগার হইতে মুক্তিদানের পর 
কংগ্রেম কাধ্যকরী সমিতির সদস্য শ্রীযুত অচ্যত পটবুর্ধনের ভ্রাতা 
রাওসাহেব পটবদ্ধন পুনরায় আটক। পূর্ব-থান্দেশ জিলার যাবল 
মিউনিসিপ্যালিটি বাতিল। স্ুুরাট জিলার সর্ব প্রকারের অন্ত্শস্ত্র ও 
গুলীবাকদ আমদানী নিষিদ্ধ। যুক্ত প্রদেশের লীতলপুর 
জিলান্ন হিন্দস্থান মুগাব মিলন লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্ট 
বোশ্বাইএর বাছরাজ কোম্পানীতে জমা ৭২ হাজার টাকা 
নিখিল ভারত কংগ্রেস সমিঠিতর টাকা অনুমান করিয়া 
বোম্বাই সরকার কর্তৃক এ টাকা বাক্ষেয়াপ্ত করিবাব আদেশ। 
বেলগাও সহরের এক দোকানের সম্মুখে জলগী €এর নন্দুরগড়ে ও সুরাট 
সহরে এক গুের ছাদে বোমাবিস্ফোরণ | ৬ই--আমেদাবাদ সহরে 
সান্ধ্য আদেশ জাবী । বোবসাদে নামপসতদারের রেকর্ড-ঘরে 
বিক্দোবণ। আনন্দ ছ্রেশনে ট্রেণের কামবায় বোমা । ৭ই বেলগাওএ 
মার্কেট পুলিশ চৌকীব নিকট বিফ্োবণ। আাকনলি পুলিশ কাড়ি, 
শোলাপুর বিদ্যালয়ের রেকর্ডরুমে অগ্নিকাণ্ড। *ই-_আমেদাবাদে জনতার 
উপর লাঠিচালন, এক স্থানে জনতার এগিড নিক্ষেপ। ১ই-_ 
-আমেপ্পবাদে মেট বিভাগেব এক বাংলোয় অন্নিদান, প্রঙ্রিগণ 
প্রহ্থত, এক হাইস্থুলে অযিদান। ১০ই- পুণ! ক্যান্টনমেন্ট এক 
রঙ্গালয়ে বিন্যোরণ, ৮1৭ জন আহত, ২ জনেধ মৃত্যু । ১১ই-- 
আমেনাবাদে কয়েক স্তনে এপিড নিক্ষেপ । ১২ই আমেদাবাদে 
'এক জনতা উপব গুলীবর্ণ, ১ জন আহত, এক পুলিশ 
চৌকীতে বোম! নিক্ষেপ | ১৩ই--আমেদাবাদ পুলিশ স্পপারিন্টেপ্ডের 
আফিসেন 'প্রাঙ্গণে বোম! বিক্ষোরণ, নাপিকের মাতাল গ্রামে” বন্থ 
অবিপ্ফোরিত বোমা প্রাপ্তি। নাদিয়াদে টীককোর্টের নিকট, 
বার্দোলীর এক গ্রামের বিবাহবামবে, বেলগাগএর খাদেবাজার মরকারী 
কো-অপাপেটিভ ঠোর্সে ও সাহাপুর সরন্বন্তী বিদ্যালয় গৃহের সম্মুখে 
বোমা বিশ্দোপণ । ১৪ই-_আমেদাবাদের জাভেরীবাদে পুলিদের উপর 
বোম! নিক্ষেপ, ১ জুন পুলিশ আহত । ১৫ই ও জিলায় 
মেলব্যাগ লুগিত হইতে থাকায় ৫টি ডাকঘর বন্ধ। ১৭ই গিরগাখ 
বোর এক মোড়ে প্রচণ্ড বোম! বিস্ফোরণ, ২ জন কনষ্েবল আহত, 
১৭ জন গ্রেপ্তার । সুরাটে নাসিকের জেনারল পোষ্টআফিসে বোম! 
বিস্ফোরণ 1 ১৯শে পুণায় যোগেশ্বরী মন্দিরের পৃজারীর নিকট 
ভইতে ৬টি বোম! ও কতকগুলি বোমার পলিতা প্রাপ্তি। শ্রীযূত 
বি, পি কার্ণিকের গৃহ হইতে বহু রাসায়নিক ভ্রব্য প্রান্তি। পুণায় 
জ্রীযুত কার্ধিকের বিষ খাইয়া আত্মহত্যা । 

সিন্ধু-_-'ই মাঘ রেলওয়ে লাইন ধ্বংস করিবার অভিযোগে 
সবরের ম্যাটি কুলেশন ক্লাসেন ছাত্র হেমু কালানীর় ফাসী। করাচীর 
স্কুলকলেজের ছাত্রদিগের বিক্ষোত প্রাদ্শন। ৮ুই লারকানার 
দেওয়ানী আদালতের রেকর্ড ঘরে অগ্নিকাণ্ড । ১*ই করাচীতে 


৪৬২ 
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বদর বোস্ে এক বিস্ফোরণের ফলে ১ জন আহত, এসম্পর্কে তদস্ত 
কালে বিপ্লবী দলের এক প্রধান আড্ডা ও গুপ্ত মুদ্তাযস্্র আবিষ্ধার | 
এ সম্পর্কে এক জন ওয়ার্ডেনকে আহত অবস্থায় এক ধর্দশালায় 
গ্রেপ্তাব ।' 

দিল্লী---২৭শে পৌঁব ক'গ্রেস-পতাকা। সহ শোভীষাত্রা! বাহির 
করিবার কালে ৪ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গ্রেপ্তার। যুক্ত প্রাদেশিক 
সরকার কর্তৃক পলাতক বলিয়া ঘোষিত যুক্ত প্রদেশের ৪ জন কংগ্রেস 
কন্ধা গ্রেপ্তার । ৪ঠা মাঘ পুলিশ কর্তৃক এক তালাবদ্ধ গৃহে “সাড়ে 
১৭ হাজার কংগ্রেস বুলেটিন ও এক হাজার ২৫ কপি “আমাদের 
আজিকার সংগ্রাম" পুস্তক হস্তগত। ১২ই পুরাতন দিল্লীর এক 
নাট্যশালায় বিশ্ফোরণ। 

অধ্যপ্রদেশ- সেগীও আশ্রমের অধ্যাপক ভীসালী মধ্য 
প্রদেশের অন্তর্গত চিমুর ও অস্থির ঘটনা সম্পর্কে তদস্তের দাবী 
করিয়া ১*ই নভেম্বর হইতে ৬৩ দিন মৃত্যুপণ অনশন করেন। 
মরকার এ সম্পর্কে মকল সূবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করেন। 
সরকার আপোষে সম্মত হওয়ায় ২৭শে পৌষ তাহার অনশন 
ভঙ্গ এবং ২৮শে মাঘ পুনরায় অনশন আরস্ভ। ২১শে পৌষ 
নাগপুর সিটি পোষ্ট আফিনে অগ্নিদান ও লুষ্ঠনের অভিযোগে ১৩ 
জনের কারাদণ্ড। ৪ঠা মাঘ-_নিখিল ভারত গ্রামোন্যোগ সঙ্যের 
প্রধান কাধ্যায় মগনবাডীতে ( ওয়ান্ধা) পুলিশের তল্লাসী। 
€ই- নিশার জিপার .বুরহানপুব মিউনিসিপ্যালিটী বাতিল। 
১৮ই-জনতা কর্তৃক অস্থি ষ্টেশন আক্রমণ, ১ জন দারোগা, ২ জন 
ক্নষ্ট্রেল হতা! সম্পর্কে নাগপুর হাইকোর্ট কর্তক ১ জনেব 
মৃত্যুদণ্ড ও অপর ৪৮ জনের পূর্বব দণ্ড বহাল। হ 

বিহ্ার--+১২ই মাঘ--ভাগলপুর সেন্টাল জেলে কংগ্রেদী 
বিচারাধীন বন্দী ও অপর বন্দীদিগের বিদ্রোহের ফলে ২ জন জেল 
কণ্মচারী ও ১ জন শাস্ত্রীকে হত্যা ও গুদামে অগ্নিদানের ফলে ২ 
লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি করিবার অভিযোগে ৩ জন মৃত্যুদণ্ড, ৪ জন 
ঘাবক্গজীবন নির্বাসন দণ্ড ও ২৪ জন ৩ হইতে ১* বংসর কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত! এই বিদ্রোহে গুলীচালনের ফলে ২৮ জন বন্দী 
নিহত ও ৮৬ জন আহত ! 

আসাম-_৭শে পৌষ পধ্যন্ত জোড়হাট মহকুমায় ২১৯ জন 
গ্রেপ্তার, ৮৬ জন দণ্ডিত, ১৫* জন বিচারাধীন । ধৃতদিগের মধ্যে ৭৩ 
জন ছাত্র। নওগীর বিশিষ্ট কগগ্রেস-কন্মাঠ ভ্ীযূত চন্দ্রকাস্ত বড়- 
কাকতি ও শ্রীযুত'নীলকাস্ত মহাস্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত। -রাজনগরের 
€শ্রিহট) প্রীনরুণ হালদারের ১ মাস কারাদণ্ড। মিছিল ও 
আদালতে পিকেটিং করিবার জন্ত শ্ীঅমর . চৌধুরীর ১ বৎসর 
কারাদণ্ড। সম্প্রতি কারামুক্ত তেক্পুরের শ্রীঅজয় চালিহা! ভারত- 
রক্ষা বিধি অন্থুসারে গ্রেপ্তার । নও সহরের উপকণ্ঠে বেঙ্গাদআটি 
গ্রামে তল্লাসী করিয়া পুলিস কর্তৃক ৫ জন গ্রেপ্তার, আমবাগান 
গ্রামে শ্রীঅম্ল্যকুমার লাহিড়ী গ্রেপ্তার! গোহাটার উকিল ভ্রীযুত 
দেহীরাম বশ্মণ এবং টিহরের কংগ্রেসকন্মা শ্রীঅরণচন্ত্র গোস্বামী 


গ্েণ্ডার। ১১১৯১০৯১ শ্রীঅমলেন্্ ভটাচা্য, উকীল প্রীযুত 





সুরে্রনাথ হাজারিক1! ও কবিযাঁজ শ্রীযুত পরমানন্দ ওঝা ধৃত। 
জোড়হাটেব মে্লাং .হাটখোলার এক বাংলো ও মদের দোকান 
ভন্মীভূত। গ্রামৈত্, মণ্ডল দহ আট জন গ্রেপ্তার। ২৮শে- 
তেজপুর সার্কেল আফিস তস্মীভৃত। ওরা মাঘ--শ্রীহটে ৬ মাসের 


" জন্য সভা ও শোভাযাত্রাদি নিবিদ্ধ। ৬ ই--গোঁনাটার ডাঃ এইচ, কে, 


দ্বাসের পত্রী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা দাস, তাহার কন্থা। প্রীমতী অমলপ্রভা 
ও চন্দ্রপ্রভা দাস আটক । ৭ই--আসাম প্রাদেশিক জমিয়ৎ-উল- 
উলেমার বিশিষ্ট সাস্য মৌলভী খলিলুর রহমান গ্রেপ্তার । ৯ই-- 
ছয় দিনে নওগী জিলার ৫৭ জন গ্রেপ্তার । তিহরের ডাঃ দীননাথ 
দাস ও তাহার পুল্র শ্রীনীল দাস গ্রেপ্তার । ১৩ই পাঠশালা রেলওয়ে 
স্টেশনে বিক্ফোরণ। ্ 

উড়িষ্যাঁ-৭ই মাঘ পর্যত্ত উড়িধ্যার জনবিক্ষোভ সম্পর্কে 
ভারতরক্ষা বিধির ২৩ ধারা অন্থসারে মোট ২৯৮ জন গ্রেপ্তার ও 
আটক । 

মাজ্বাজ-_-২*শে মাঘ স্থাস্থাভঙ্গ হওয়ায় মান্দ্রাজের নেত! 
শ্ীযু্ত সতামৃত্তিকে মুক্তিদান । 

সামন্ত রাজ্য--১৫শে পৌষ কোল্লাপুর প্রেসিডেন্টের 
কার্যালয়ে “মর্পা লইয়া! যাইবার জন্য ৪ জন মহিলা! গ্রেপ্তার । 
কোলাপুর মিউনিপিপ্যালিটার সভাপতি মিঃ এম, ডি, শ্রেষ্ঠী এবং 
১২ জন প্রজাপরিষদের কন্দী ধৃত । ২*শে রাউকোটে এক সিনেমা- 
গৃহে ও শশ্যবাজীরে বোম! বিস্ফোরণ। ২৯শে-_বাঙ্গালোর দেনট্রাল 
জেল হইতে ললীমতী কমলাদেবী ঢটোপাধ্যায়কে মুক্তি দিয়া মহীশূর 
হই্যত নির্বাসন কর! হইলে বৃটিশ পুলিশ কর্তৃক তিনি ধূত ও 


»»(িলোরে প্রেরিত | ১লা মাঘ কোলাপুবেব এক স্থানে বোমা বিস্ফোরণ, 


রেলওয়ে ষ্রেশনের নিকট এক স্থানে অগিকাণ্ড। শোলাপুবের একগ্রাম 
হইতে ২খানি তববাত্ধি ও বন্দুক আবিষ্কার । ১৩ই, কোলাপুব রাজ্যের 
শিরোলপেঠাতে ১৪৫ জন সশস্ত্র লোক কনক চাবাদী আক্রমণ । 

সীমান্ত-প্রদেশ--১১শে দায়রা! ভজের আদালতে প্রবেশ 
কবিবার চেষ্টা ৫ জন লাল কোর্ডা গ্রেপ্তাব। 

যুক্তপ্রদেশ-_২৭শে মাঘ রাবিতে কানপুর সেনট্রাল ট্টেশনে 
বোম! বিক্ষোরণ, ৩ জন নিহত, কয়েক জন আহত, বিস্ফোরণের ফলে 
তৃতীয় শ্রেণীব এক কামরার ক্ষতি ও ষ্টেশনের এক ছাদ ও সিঁড়ির 
ক্ষতি। ২৮শে- কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য অধ্যাপক চন্দ্রভাই জন্থ্রীর 
বিনাসর্তে মুক্তির পর মৃত্যু । 

২৯শে মাঘ--ভাবত-সচিব কমন্স সভায় জানাইয়াছেন, ১৫ই 


. অগ্রহায়ণ পরাস্ত গণবিক্ষোভ সম্পর্কে ৬* হাজার ২২৯ জন গ্রেপ্তার, 


৩১ হাক্জার ৪৯৮ জন আটক, ৪৭* ক্ষেত্রে পুলিশ কর্তৃক ও ৬৮ ক্ষেত্রে 
সৈশ্তদল কর্তৃক গুলীবর্ণ কর! হইয়াছে । এই দিন কেন্দ্রী পরিষদে 
্বরাষ্টর-সদস্য জানান, ১৯৪২ খৃষ্টান্দে শেষ ভাগ পর্যযস্ত ৬* হাজার 
২২১ জন গ্রেপ্তার, ২৬ হাজার জন দঙ্খিত, ১৮ হাজার লোক ভারত- 


রক্ষা! বিধির ১২১ ধারা অনুসারে আটক, পুলিশ ও সৈন্যের ৫৩৮ 


বার গুলীবর্ষণে ৯৪* জন নিহত ; ১ হাজার ৬৩* জন আহত | কত 
জনের পরীণদণ্ড হইয়াছে জানান হয় নাই। 


শ্রীসভীশচজ্জ মুখোপাধ্যায় জম্পাদিত 
কলিকাতা, ১৬৬ নং বন্থবাজার ইট, 'বন্ধুমতী+ রোটারী মেলিনে শ্রীশশিভৃষণ দত্ত মুিত ও প্রকাশিত। 
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মহধি রৌদ্র-রস সম্বন্ধে একটি বিচারের অবতারণা! করিয়াছেন । 
পর্ব্বে ষে বলা হইয়াছে-_রাক্ষদ-দানব প্রভৃতির রৌদ্র-রম-_-এ সম্বন্ধ 
একটি প্রশ্ব উঠিতে পারে । রৌদ্র-রস কি কেবল ইহাদেরই এক- 
চেটিয়া, অন্যের পক্ষে বৌদ্র-রস থাকা কি সপ্তবই নহে? ইহার 
উত্তরে মহর্ষি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন-_-অন্ঠেরও বৌদ্র-রস সম্ভব; তবে 
রাক্ষস-দানবাদির রৌদ্র-রম থাকিবেই থাকিবে-_ইহাই মাত্র বিশেষ। 
রাক্ষদাদিতেই রৌদ্র-রসের যথার্থ অধিকার ; কারণ, তাহারা স্বভাবতই 
নৌন্্-প্রকৃতিক (১)। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে--রাক্ষসাদিও ত 
নিঙ্জ পরিজনবর্গের প্রতি সর্বদ! ক্ুদ্ধভাব প্রদর্শন করে ন1, তাহা 
হইলে আর তাহাদিগকে স্বতাবত: রৌদ্র-প্রকৃতিক বলা যায় কিরপে? 
ইহার উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন--ইহার! বন্-বাহুবিশিষ্ট, বন্ু-মুখ, 
উন্নত-বিকীর্ণ-পিঙ্গল-কেশধারী, বৃত্তাকারে ঘূণ্যমান রক্তনেত্র-যুক্ত, 


(১ স্বভাবতঃই রৌদ্র-প্রকৃতিক, “ম্বভাবতঃ রৌদ্র' প্রভৃতি 
বাক্যাংশ হইতে বুঝিতে হইবে যে-_রাক্সসাদিকে দেখিলে ই তাহা- 
দিগের রৌদ্র-ভাবের কথ! মনে উঠিয়া! থাকে। অভিনব গুপ্ত বলিয়া- 
ছেন, এই কারণেই মহধি তাহাদিগের অঙ্গাদিতেও (আকৃতিতেও) 
রৌদ্রের সন্গিবেশ করিয়াছেন। অন্তথা তাহাদিগের রৌন্্র স্বভাবটি 
কেবল রক্তনয়নাদির বর্ণনা-ত্বারাই পরিশ্ফুট হইতে পারিত--সে 
উদ্দেন্ত-সিদ্ধিহেতু বন বাহ্-মুখ প্রভৃতি বিকট আকৃতির বর্ণন! দেওয়ার 
প্রয়োজন হইত না। এই বিকট আকারের বর্ণনা মহধি দিয়াছেন 
বলিয়া বৌধ হয় যে, যখন তাহাদিগের অন্তরে রৌদ্রভাবের প্রকাশ 
থাকে না, তখনও তাঁহাদিগের আকৃতি হইতে তাহাদিগকে বৌন্র 
বলিয়াই মনে হয়। এ 
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ভীমাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ ; অর্থাং--সাধারণ জনগণের আকৃতির বিপরীত 
আকৃতি তাহাদ্দিগের । তাহার উপর পর-বিনাশের অভিসন্ধি-জনিত 
উগ্র তপশ্চর্য্য। অথব! অন্য নানারপ দৃষ্ট কন্ধেও তাহাদিগকে ব্যাপৃত 
দেখিতে পাওয়া যায়। যখন এ সকল উগ্র ক্রিয়ার অভিব্যক্তি দৃষ্ট 
হয় না, তখনও কিন্তৃৎ কেবলই অন্তুমান-বশতঃ মনে হইতে থাকে 
যে, ইহাদিগের অন্তরে এ সকল উগ্র ক্রোধাত্মক অভিসন্ধি রহিয়াছে । 
তবে তখন উহার অভিব্যক্তি দৃষ্ট না হওয়ায় সামাজিকগণের স্ট্র- 
রসান্থাদ হয় না। অতএব ক্রোধকালে ইহাদিগের যে রৌদ-ভাব দুষ্ট 
হইয়া থাকে, তাহা ইহার্দিগের মধ্যে সতত বিদ্তমান বলা যাইতে 
পারে। অর্থাৎ ইহাদিগের যেন ক্রোধের প্রতিই অন্থ্রাগ--ইহা 
স্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। কেবল কি আকৃতিই ইহাদিগের এইরপ 
রৌদ্রস্বভাবের অন্ৃকূল 1 ইহাদিগের বাগ-চেষ্টাও যাহা যাহা! দেখ! 
যায়-সে সকলই 'রৌদ্র-রদের আম্মাদজনক । শন্যন্ত শ্বাভাবিক, 
ভাবে যে সকল বাচিক ব! কায়িক ব্যাপার ইহারা আরম্ভ করে--সে 
সকলই রৌদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এমন কি দেখা যায়--বখন 
তাহাদিগের অস্তরে নৌন্র-ভাব জন্মে নাই, তখনও তাহার! যে সকল 
বাচিক বা কায়িক ব্যাপারের অনুষ্ঠান করে, সেগুলির মধ্যেও তাড়নাদি 
ক্রিয়ার প্রাধাস্য রহিয়াছে । কাব্যে তাহার বর্ণনা অথবা নাট্যে সেই 
বাপারগুলির প্রয়োগ বৌদ্র-রস আস্বাদনের হেতু হইয়! উঠে (২)। 

. (২) এস্বলে অভিনব গুপ্ত কেবল বাচিক ও কায়িক ব্যাপারেরই 
উল্লেখ করিয়াছেন-_মানস চেষ্টার কোন উল্লেখই করেন নাই। তাহাক় 
কারণ-_মানম চেষ্টা অগ্রত্যক্ষ। উহা! যখন দর্শনগোচর হইতে পারে 
না, তখন উহা রৌক্র-ভাবাপক্প কি না, বুবিবার উপায় নাই। ফ্বেল. 


৪৬৪ 

মহর্ধি আরও বলিয়াছেন-_-এই সকল রাক্ষসাি প্রীয়ই' বলপূ্ববক 
অতি ভুর্ভাবে শুর্গার-সেবা করিয়া! থাকে ।. অভিনব বলিয়াছেন-_ 
*শৃঙ্জার' বলিতে এ ক্ষেত্রে 'শৃঙ্গারের. বিভাব' বুঝাইতেছে। শুঙ্গার- 
বদের ত আর কুনভীবে আত্বাদন সম্ভব হয় না। অতএব, শূক্ারের 
জালম্বন প্রমদা বা উদ্দীপন উদ্ানাদি তাহারা বলপূর্ববক উপভোগ 
করে---ইহাই অভিনবের উত্তির ভাঁৎপর্ধ্য । তবে ইহা প্রায়িক। 
এ কারণে ক্ষচিৎ কদাচিৎ তাহাদিগের অন্ধুনযপূর্বরক শৃঙ্গারাম্থাদও 

হইয়া থাকে ; অর্থাং-কখনও কখনও তাহারা বলপূর্ববক 

উপভোগের পরিবর্তে প্রাথিক্ধাপেও উপভোগ করিয়া থাকে । 

পক্ষান্তরে, যাহারা রাক্গসাদির তন্ুগামী বা অন্ুকারী, তাহাদিগের 
ক্ষেররে সং্রাম-ন্্রহারাদি-জনিত রৌদ্র-রস বর্তমান-ইহ! অস্থুমান- 
দ্বার! বুধিতে হইবে। যাহারা উদ্বত-প্রকৃতির মনুষ্য-_তাহাদিগের 
ক্ষেত্রে রৌদ্র-রস কিরূপে সম্ভব ? কারণ, তাহারা ত আর রাক্ষসাদির 
্তায় বন্ধ বান্ছ প্রভৃতি বিকট অঙ্গবিশিষ্ট নহে । ইহার উত্তরে মহর্ষি 
বলিয়াছেন-_-এই প্রকৃতির মন্ধয্যগণ রাক্ষসাদির অন্থুকারী। তাহার! 
তামস-প্রকৃতিক, অতএব রাক্ষসাদির সদৃশ- অন্থুগামী- ইহা! বুঝিতে 
হইবে । যদিও তাহাদিগের উদ্ধ-বিক্ষিপ্ত পিঙ্গল কেশরাজি, বু বাহু 
প্রভৃতি নাই, তথাপি তাহারা! সংগ্রাম-সম্প্রহার-তাড়ন-পাটনাদি 
যে সকল কার্যে অধিকাংশ সময় লিগু থাকে, সেই সকল ক্রোধোচিত 
বাচিক ও আঙ্গিক চেষ্টা দর্শনে তাহাদিগকে রৌন্র-প্রকৃতিক বলিয়া 
বুঝা যায়। পক্ষান্তরে, যীহারা বীর-রস-প্রধান (যথা, অশ্বথামা, 
পরশুরাম প্রভৃতি ), াহাদিগেরও ক্রোধ কারণের গুরুত্ব বশত; 
রৌন্ররস-রূপে আস্বাদনঘোগ্য হইয়া! থাকে । অর্থাৎ__এই সকল বীর- 
প্রধান ব্যক্তির আকৃতি বা প্রকৃতিতে বৌদ্র-ভাব স্বতাবতঃ বর্তমান ন! 
থাকিলেও গুরুতর কারণে ইহারা কখনও কখনও এপ কুদ্ধ হইয়া 
উঠেন ঘে, সেই ক্রোধ স্থায়িভাব রৌদ্র-রসে পধ্যবসিত হয়। ইহারা! 
স্বভাবতঃ বীর-প্রকৃতিক-_কিস্ত বিশেষ কারণে ৌদ্র-রসের আলম্বন 
হইয়! উঠেন--ইহাই তাৎপধ্য ! আবার দেখা যায় যে, যথাযোগ্য 
কারণ-বশে রাক্ষদাদিরও হাস-শোকাদি স্থায়িভাব প্রকাশ পাইয়া 
থাকে ও তাহার ফলে তাহাদিগের চিত্তগত শ্বভাবসিন্ধ ক্রোধ-ভাব 
এই সকল হাস-শোকাদি ভাব-দ্বারা অভিভূত হইয়া যায়; অর্থাৎ 
স্বভাবত: রৌন্্-প্ররুতিক রাক্ষসাদিকেও বিশেষ বিশেষ কারণে সময়ে 
সময়ে হাশ্য-করুণারদি রসের আলম্বন হইতে দেখা যায়। অতএব, 
বাক্ষলাদির যে কেবল রৌদ্ররসই-_অন্ত রস সম্ভব নহে--ইহা| মহর্ষির 
ম্মভিমত নহে ৮ 

এখন আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। রাক্ষসাদি বা উদ্ধত 
গরঁকৃতিক মনুষ্যাদির না হয় রৌদ্ররস সম্ভব হইল, কিন্তু সামাজিক- 
গণের কিরূপে রৌদ্র-রসাস্বাদ হওয়া সম্ভব? রৌদ্র-রসের আস্মাদন 
ফ্রোধাত্মক | রাক্ষসাদি স্বভাব-বৌদ্র। তাহাদিগের পক্ষে ক্রোধাত্মবক 
আশ্বাদ ্বাভাবিক । কিন্তু রাক্ষসাদিগত ক্োধের অভিব্যক্তি দর্শনে 


বাচিক ও কায়িক চেষ্টাতেই রৌন্রের আভাস পাওয়া যায়-_“চিত্- 
স্তাবিকারেহপি যচ্চেকরিতং বাচিকং কায়িকং রা তদেযাং তাড়নাদি- 
প্রধানমিতি দৃষ্তমানং কাব্যে প্রয়োগে চ রৌসরাম্থাদহেতু'*'মানসন্ত 
চোতমপ্রত্যক্ষযাক্নোক্তম্*--অভিনবভারতী, বরোদা সংস্করণ দা 
শীষ, গুথম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩। | 





[২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 
/88878884888858808488882882 55584822522 
সন্বদয় দর্শক'সামীজিকগণের অস্তরেও যে ক্রোধাত্মক আন্বাদ জক্মিবে, 
তাহার নিশ্চিত হেতু কি? জীধারণতঃ সামাজিকগণ ত আর 
বৌদ্র-প্রকৃতিক হইতে পারেন লা । অতএব, পরের ক্রোধদর্শনে 
তাহার্দিগের চিত্তে ক্রোধের উদয় হইবে কেন? ইহার উত্তরে 
অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন-“আন্বাদ' বলিতে বুঝায় ছদয়ের 
একতানতা বা হ্বদয়-সংবাদ। দর্শক সাধারণতঃ নান! প্রকৃতির হইয়া 
থাকেন। কেহ উত্তম সাত্বিক-প্রকৃতিক, কেহ মধ্যম রাজস-প্রকৃতিক, 
আর কেহ বা অধম তামস-প্রকৃতিক। ধাহারা সম-প্রকৃতিক, 
তাহাদিগের পঃস্পর হৃদগত ভাবের এঁক্য বা ছাদয়-সংবাদ দেখা যায়। 
ক্রোধে এই প্রকার ছাদয়-সংবাদ কেবল তামস-গ্রকৃতিক সামাজিকগণের 
সহিত রাক্ষপাদির (বা তদমুকরণশীল নটাদির) হ্ইয়া থাকে। 
কারণ, তামস-প্রকৃতিক দশকগণ দানবাদি-সদৃশ । এই হেতু তাহারা 
রাক্ষমাদির ক্রোধাভিব্যক্তি দেখিতে দেখিতে হ্থাদয়-সংবাদ-বশতঃ 
তম্ময় হইয়া এ সকল অন্যায়কারী রৌদ্র-প্রকৃতিক রাক্ষসাদি বর্তৃক 
প্রদশিত ক্রোধ-ভাব আস্বাদন করিয়া থাকেন । এইবপে রৌদ্র-রম- 
নিষ্পত্তি ঘটে (৩)। 

এই প্রসঙ্গে মহধি দুইটি আধ্যাঙ্সলোক উদৃধত করিয়। রৌদ্র-রমের 
স্বরপটি পরিফার ভাবে বুঝাইয়াছেন-_- 

যুদ্ধ, প্রহার, ঘাতন, বিকুত-চ্ছেদন, বিদারণ, সংগ্রাম-নিমিত্ত 
সন্রম প্রভৃতি হইতে রৌদ্ররল সঞ্জাত হইয়া থাকে (8) 7 অর্থাৎ 
এইগুলি নৌদ্র-রসের উদ্দীপন-বিভাব (৫)। 

নানা-প্রহ্থরণ-নিক্ষেপ।  শিরোণ্দশ-কবন্ধ-তুজ-কর্তন প্রভৃতি 
ব্যাপার-বিশেষ-ঘ্বারা এই রৌদ্র-রসের অভিনয় কর্তব্য; অর্থাৎ 
এইগুলি বৌ -রূসের অভাব ঙে ] 


(৩) “নন (সামাজিকানাং তথাতুতাকগগাদিশনে কথং 
ক্রোধাত্মক আত্বাদঃ ? উচাতে-হদয়সংবাদ আন্বীদঃ। ক্রোধে চ 
হাদয়সংবাদস্তামসপ্রকৃতীনামেব সামাজিকানামিতি দানবাদিসদৃশাস্তন্ময়ী- 
ভূতা! এবান্যায়কারিবিষয়ং ক্রোধমান্বাদয়ন্তীতি ন, কিধিদবন্তম্_ 
অভিনবভারতী, পৃঃ ৩২৪ । | 

(8) প্রহার- আঘাত করা, মারা 44198182090 
21570057096. ঘাতন- মারিয়া বেল! ; . 455581219*--107. 
113,9:199.  বিকুতচ্ছেদন-_যে ভাবে কাটিলে অঙ্গ-বিকৃতি হইয়া 
থাকে / 49549720175 ০৪৫৪৮0৮, 01000191155, দিবিকৃতং 
যচ্ছেদনং ব্যঙ্গাদিকরণং”-অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৪। মুলে আছে-_ 
“সংগ্রামসন্রমাতৈ | অভিনব গুপ্ত অর্থ করিয়াছেন--“সংগ্রামায় 
সগ্রমঃ শন্ত্রাহরণে ত্বরা” অঃ ভা পৃঃ ৩২৪; অর্থাৎ-_সংগ্রামের 
নিমিত্ত যে সম্রম-_অন্ত্রশন্ত্রাদি আনয়নে যে ত্বরা। 107. 7150009719৩ 
অন্তরূপ অর্থ করিয়াছেন--“সংগ্রাম, সন প্রতৃতি হইতে*--“10য। 
7881 1202 00216081029। 910.৮ 

(£) অভিনব বলিয়াছেন- এই সকল যুদ্ধাদি কার্ধ্য হইতে 
অগ্ুমিত পর-চিত্তগত যে ক্রোধ, তাহাই এস্থলে বিভাব- অর্থাৎ 
উদ্দীপন বিভাব--যুদধাততমুমিতশ্য পরক্রোধাদেধিভাব্বমুক্তম্*--অঃ 
ভা পৃঃ ৩২৪। 

(৬) কবন্ধ--মুগ্ুহীন দেহ; “12070*--10:, 1100005116৩, 
এই সকল কার্যে মারণের প্রীধান্ত আছে বলিয়াই ক্রোধের আতিশয্য 


এ এ 
২১শ-বর্ষসকান্ধনঃ ২৩৪৯ ] 
ওারারারারারাতাাওরারারারারারাতারাভওরারাতাররাতররাতরততরএ ত28৫তউ/রাতরারতা টাররঠারররারাওডতএাহারতী 


হাক্জা সার (সীতীঙ্গগাতন ঠাক্ারের বন্তবাযে ১৮৮৩ খা অন্তত চাপা চিত্রের প্রতিচ্ধি 
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ইহার পর শুবরচিত একটি গ্লোক-ছার! ভয়তমুনি রৌগ্র-রস- 
প্রকরণের উপসংহার করিয়াছেন--(৭) 

দেখা বায়-বৌদ্র-রস রৌদ্র-ভাবাপন্ধ বাগন্স-চেষ্টাসংযুক্ত, শঙ্ঘ- 
প্রহার-ৃয়িষ্ঠ ও উগ্রকর্থ-ক্রিয়াত্মক (৮)। 

নাট্যশান্ত্রের বৌন্র-রস প্রকরণ এই স্থুলেই সমাপ্ত হইয়াছে। 

সাহিত্যদর্পণ-কার বলিয়াছেন-_পৌপ্র-রূসের স্থায়িভাব ক্রোধ, 
বর্ণ রূক্ত, দেবতা কত্র, আলম্বন অরি, তাহার চেষ্টা! উদ্দীপন । এই 
চেষ্টা কিরপ, তাহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন-মুষ্ি-্রহার, 
পতন, বিকুদ্ধাচরণ (বিকৃত), (খড়গাদি দ্বার! ) ছেদন, ( শুলাদি 
দ্বারা ) অবদারণ (বিদারণ ), সংগ্রাম-সন্্রম প্রভৃতি দ্বার রৌদ্র-রসের 
পূর্ণ দীপ্তি হইয়া থাকে। ভ্র-বিভঙ্গ, ওষ্ঠনির্দংশ, বাছশ্ফোটন, তঙ্জন, 
আত্মাবদান-কথন, আয়ুধোৎক্ষেপণ, উগ্রতা, আবেগ, রোমাঞ্চ স্বেদ, 
বেপথ্‌। মদ, আক্ষেপ, ভ্রুরসন্র্শনাদি ইহার অমুভাব (৯)। আর মোহ, 
অমর্য প্রভৃতি ইহার ব্যভিচানি-ভাব। 

ভ্ীভটনারায়ণ-রচিত “বেণীসংহার' নাটকের অশ্বর্খামার উক্তি 
একটি প্লোক ৌন্র-রসের উদদাহরগরূপে দর্পণ-কার উদৃ€ূত করিয়াছেন। 
এনস্থলে অজ্জুনাদি শক্রপক্ষগণ অশ্বখামার ক্রোধের আলম্বন-বিভাব, 
অর্জুনাদি-কৃত দ্রোণবধ-বূপ অকাধ্য উদ্দীপন-বিভাব, অঙ্বখামীর 
গঞ্জনাদি অন্ুভীব ও গঞ্জন হইতে অভিব্যক্ত গর্ব ও অমর্ষ (ক্রোধ-_ 
অসহনশীলত। ) ব্যভিচারী । এইকপে অশ্বশামীর ক্রোধ সামাজিকগণ- 
কর্তৃক আস্বাতমান হইয়া রৌদ্ররসের জনক হইতেছে (১*)। 

দর্পণ-কার যুদ্ধবীর হইতে রৌদ্র-য়সের ভেদ দেখাইয়াছেন-_বৌন্্র- 
রসে মুখ ও নেত্রের রক্তবর্ণত! যুদ্ধবীর হইতে ইহাকে পৃথক্‌ করিয়া 
থাকে । বৌপ্র-রসে যেরপ, যুদ্ধ-বীরেও সেইনসপ-_রিপুই আলম্বনবিভাব। 
সুচিত হইতেছে । অন্ত প্রকার বীর"রসের কথ! দূরে থাকুক, যুদ্ধ- 
বীরেও এইরূপ মারণ-প্রীধাস্ত বা ক্রোধাতিশধর্ণ থাকে না। এই- 
খানেই বীর হইতে রৌদ্রের ভেদ-_“মারণপ্রীধাস্ং নানাপ্রহরখেন 
দর্শয়তি'* 'ক্রাধাতিশয়ং শুচয়ন্‌ বীরাভেদমাহ | যুদ্ধবীরেহগি হি 
তন্লান্তি” অঃ ভাঃ পৃঃ ৩২৪--২৫। 

. (৭) * “ভরতমুনিত্বেকেন প্লোকেনোপসংহরতি"--অঃ ভাঃ 
পৃঃ ৩২৫। 

(৮) উগ্রকশ্মক্রিয়াত্মক--উগ্র অর্থাৎ উগ্র-ভাব-প্রধান যে সকল 
কর্শ--শিরশ্ছেদ প্রভৃতি, তাহাদিগের যে ক্রিয়। অর্থাৎ অভিনয়, 
তাহাই ধাহার আত্ম! অর্থাৎ তাহাই যাহাতে প্রধান--এইরপ অর্থ 

, অভিনব করির্াছেন। 

(১) ওঠনির্দশ-_নির্দয়তাবে ওষঠদংশন ; ৮চণ্ডীতে মহান্ুরগণের 
ব্রণনায় আছে--“গন্দষ্্টপুটাঃ* ; এই সকল অন্ুরই রৌন্্র-রসের 
প্রতীক। বাহুক্ফোটন বাহ্বাস্ফোট। আত্মাবদান-কখন--অবদান' 
তার্থে কণ্ম ; ইহার তাৎপর্য আত্মক্সীথা-করণ | উগ্রতা-আবেগ-মদ-_ 
ব্যভিচারীর মধ্যে গণিত হইলেও এস্থলে অন্ুভাবরূপে কথিত হইয়াছে, 
রোমাধব্বেদ-বেপথু.-সাস্বিক-মধ্যে গণ্য হইলেও এ ক্ষেত্রে অনুভাব- 


মাদ্গিক বন্ধুষ্তী 
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[হর খণ্ড, €ম সংখ্যা 
অতএব, এনপপ আশঙ্ক! ত হইতে পারে যে, রৌদ্র-রসে ও খুক্ধ- 
বীরে বিশেষ ফোন ভেদ নাই। দর্গণ-কার বঞ্য়াছেন--নৌর-রসে 
মুখ-নেত্রাদি রক্তবর্ণ ধারণ করে, যুদ্ধ-বীরে তাহা করে নাঁ-ইহাই 
উভয়ের পার্থক্য । ইহার তাৎপর্য এই যেবক্তবর্ণ মুখ-নেআ্াদি 
হইতে অভিব্যক্ত ক্োধই উভয়ের পার্থক্য সুচনা করে ; অর্থাৎ 
বৌদ্র-রস ও যুদ্ধ-বীর উভয় স্থলেই বদিও রিপুই আলঙম্বন-বিভীব, 
তথাপি যে ক্ষেত্রে ক্রোধের আবির্ভাব হয়, তথায় বৌন্র-রস ও যথায় 
উৎসাহের আবির্ভাব, তথায় যুদ্ধ-বীর নি্পন্ন হইয়! থাকে (১১)। 

সাহিত্য-দর্গণের বৌন্ররস-প্রফরণ এই স্থজেই সমাপ্ত হইয়াছে। 
অতঃপর এ সম্বন্ধে শারদাতনয়-কখিত ভাবপ্রকাশনের সিদ্ধান্ত উল্লি- 
খিত হইতেছে। 

রৌদ্রের বিভাব 'থর'। রৌদ্রের আলম্বন--বছ-বাছ, বছু-সুখ, 
ভীমদংঘ্র, সিতাঙ্গ- তুর, উদ্‌বৃত, শঠ প্রভৃতি (১২)। 

ক্রোধস্থায়িভাব রৌদ্ররসের উপাদান-হেতৃ । ক্রোধ তেজের 
জনক । ইহার ব্রিবিধ ভেদ--(১) ক্রোধ, (২) কৌঁপ ও (৩) রোষ। 

হর্ষ-আবেগ-উগ্রতা-উদ্মাদ-মদ-গর্ব-চাপল-টর্যা-অন্ছুয়া-শ্রম-অমর্ষ- 

অবহিখ-অপত্রপা-নিশ্বাস-্তস্ত-রোমাঞচ-হ্থেদ”_-এই ভাঁবগুলি বৌদ্র-রসের 
অনুকুল 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রৌপ্র-রসের বিভীবসমূহ খর-ভাবাগন্স। 
যখন এই খর বিভাবগুলি স্থানুকুল অন্ত যথাযোগ্য ভাবাস্তর-সমূহের 
সহিত নাট্যাভিনয়-দশায় সমাশ্রিত হইয়! নিজ স্থায়িভাবের ( ক্রোধের ) 
অন্তুগামী হয়, তখন প্রেক্ষকগণের মন ভহঙ্কারযুক্ত ও র্স্তমোদ্দিত 
হইয়া থাকে । প্ররূপ দশাপন্ন মন্র থে বিকার উৎপন্ন হয়, তাহারই 
নান রৌদ্র-রস (১৩)। 

বাস্থুকি-মতে পূর্বোক্ত প্রকারে বমোৎপত্তি বর্ণনার পর শারদা- 
তনয় নারদ-মতেও রসোৎপত্তি-প্রকার বিবৃত করিয়াছেন। এ মতে 
- বাহ্থ-বিষয়াশ্রিত রজ-স্তমোহঙ্কার-যুক্ত মনের যে বিকার, তাহাই 








(১১) পরক্তান্তনেত্রতা চাত্র ভেদিনী যুদ্ধবীরত৮-_সাঃ দঃ ৩য় 
পরিচ্ছেদ । “নম্থু রৌনরযুদ্ধবীরয়োঃ রিপুরালম্বনবিভাব ইত্যনয়োরভেদ 
এবাপতিত ইত্যনয়োর্ভেদং দর্শয়িতুমাহ-*'রত্তাস্থনেত্রতাব্যঙ্গ: ক্রোধ 
এব ভেদঃ। তথ! চোভয়ব্র রিপোরালম্বনত্বেপি ক্রৌধারির্ভাবে রৌন্র, 
উৎসাহাবি9্ভাবে বীর ইত্যনয্নোর্ডেদ ইতি ভাব+"*-রামতর্কবাগীশ- 
টাকা। 

(১২) যে সকল ভাব গ্রহণমাত্রেই মনের কাতিরতা উৎপাদনে 
সমর্থ, সেইগুলি 'খর' ভাব ; উহীরা! রৌগ্রের পরিপোষক-_“গৃহীত- 


. মাত্রা মনসঃ কাতরোৎপাদনক্ষমাঃ। যে ভাবাস্তে খরাঃ খ্যাত রৌস্রোৎ- 


কর্ষবিবর্ধনাঃ ।--ভাবপ্রকাশন, প্রথমাধিকার, পৃঃ ৫। “বছবাহা 
বমুখ! ভীমদংঘ্রাঃ দিতাঙ্গককাঃ। ৌনরন্যালম্বন! ভাবাঃ ভুরোদূবৃত্ত 
শঠাদয়ঠ'-_-ভাবপ্রঃ, পৃঃ ৬। মিতা--শ্বেতাল। উদ্বৃত-চূরৃতি। 

(১৩) এ বিষয়ের লুবিস্কৃত বিবরণ পৌষের মানসিক বল্গুমতীতে 
(রস-১১) ভ্্টব্য । মূলে আছে“ধরা বিভাবান্ত দা শ্বাুকুলৈ: 
সহেতনৈঃ | স্থায়িনি স্থে প্রবর্তত্ে ত্বীয়াভিনযসংশ্রয়াঃ ॥ তদ| মনঃ 
প্রেক্ষকাণাং রজন। তমসাঙ্ছিতম্‌। সাহস্কারধ তত্রত্যে বিকারো! ফঃ 
প্রবর্ততে ॥ স রৌদ্ররসনাম শ্াব্রস্ততে চ স তৈরপি” +-ভাব- 
প্রকাশন, দ্বিতীয় অধিকার, পৃঃ ৪৪ । 


২১শ বর্ধ--ফান্তন, ১৩৪৯ ] 


বৌ বলিয়া কথিত হয় (১৪)। অভএব, নৌন্ররসের উৎপতি সন্ধে 
নারদ-মত ও বান্ুকি-মত অভিন্ন । * 
বৌন্র-শব্ধের নির্ববচন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন--কুত্র হাত 
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দিয়! থাকেন বলিয়া বৌদ্-শব্দের নিরুক্তি ; অর্থাৎ কুপ্র যে কাজে . 


হাত দেন, তাহাই বৌন্র-কন্ম। সেই বৌন্র-কর্দের কর্তৃত্বের হেতু 
যাহা, তাহাই রৌদ্র । অথবা যে কশ্দখব অপরকে রোদন করায়, তাহাই 
বৌন্র (১৫)। 

রৌন্্র-রমোৎপত্তির ইতিহাস-বর্ণনা-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন 
স্পত্রন্ধ সভায় ভীবাভিনয়'কোবিদ দিব্য-নটগণ-কর্তৃক প্রযুক্ত 'ক্রিপুর- 
দাহ' নামক রূপকের অভিনয় দশন-কালে পিতামহ ব্রন্ধার 
চাবিটি মুখ হইতে চারিটি বৃত্তির সহিত চাৰিটি মুখ্য রসের 
আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এ রূপকান্তরগত দক্ষষজ্ঞ-বিনাশের 
দৃশ্তঠ খন অভিনীত হইতেছিল, তখন' তদর্শনে ব্রদ্জার পশ্চিম 
মুখ হইতে আরভটা বৃত্তি জন্মে । আরভটা হইতেই রৌদ্র-রসের 
উদ্ভব (১৬)। 

যখন কুদ্র-্বভাব বীরভদ্র দক্ষের যন্ঞ ধ্বংস করেন, তখন তিনি 
দেবগণকে নানা প্রহরণের আঘাতে পৃথক্‌ পৃথগ.ভাবে দণ্ডদান 
করিয়াছিলেন । সেই সকল ছিন্ন-কর্ণ, ছিন-নাসিক, স্কুটিত-নয়ন 
দীন-ভাবাপন্ন দেবগণের এই বিলাপ-মুখর অবস্থা দর্শনে বীরভদ্তরে 
রৌদ্ররস অন্থমিত হইয়া থাকে (১৭)। 

রৌজ্রের বিভাবাদি বর্ণন-প্রসঙ্গে শীরদাতনয় বলিয়াছেন--ইহা 
রাক্ষদ-উদ্ধত-দৈত্য-ভুরাদি-প্রকৃতি-গত হইয়া! থাকে । অনুত বাক্য, 
অবস্তাস্থচক বা! পরুষ উক্তি, অপরকে বধের ও অগ্যের স্ত্রীহ্রণের 
প্রতিজ্ঞা, রাষ্ট্রভেদ, গৃহ-ক্ষেত্র-দার প্রভৃতির বলপূর্র্বক গ্রহণ, মাৎসর্ধ্য, 
দেশ-জাতি-কুল-আচার-বিদ্তা-শোধ্য প্রভৃতির নিন্দা, আক্রোশ- 
কলহ-আক্ষেপবাক্য-আজ্ঞাভঙ্গ ( ভং'সনা ) প্রভৃতি ইহার ( উদ্দীপন ) 
বিভাব। জ্রকুটি, মুহুর্: গণুদেশের স্ছুরণ, দস্তোষ্-গীড়ন, হ্ত- 
নিষ্পেষণ, রক্তনেত্রতা, শস্তান্ত্রগ্রহণ, ছেদন, করতল-দ্বার৷ তাড়ন, 
মোটন, কধিরাদি-পান, অস্ত্াদি-দ্বারা অলঙ্করণ, অবিচারে যুদ্ধে পাত, 
পুনঃ পুনঃ গঞ্জ ভংসন ও রোমাঞ্চ, স্বেণ, কম্প প্রভৃতি-_ইহার 


(১৪) “রজস্তমোহহ্ক তিভিরযুতাদ্বাস্থার্থসশ্রয়াৎ । মনসে৷ যে! 
বিকারস্ত ম রৌদ্র ইতি কথ্যতে" |-_ভাবপ্রকাশন, দ্বিতীয় অধিকার, 
পৃঃ ৪৭। 

(১৫) “কিক! হস্তং দদাতীতি বৌদ্রশব্যো নিরুচ্যতে ॥ তৎ- 
কশ্মকর্তৃতাহেতুর্য: নম রৌদ্ত্ঃ গ্রকীর্তিতঃ। যৎ কণ্ম রোদয়ত্যন্তান্‌ স 
রৌদ্র ইতি বা ভবেং* ।-_ভাব-প্রঃ দ্দিতীয় অধিঃ, পুঃ ৪১। 

(১৬) “তন্সিংস্্িপুরদাহাখ্যে কদাচিদ্ত্রদ্মলংসদি | প্রযুজ্যমানে 
ভরতৈর্ভীবাভিনয়কোবিটৈঃ ॥ তদেতৎ প্রেক্ষমাণস্য মুখেভ্যো ত্রঙ্ষণঃ 
ক্রমাৎ। বৃত্তিভিঃ সহ চত্বারঃ শূঙ্গারাদ্যা বিনিঃস্থতাঃ” | “যদা দক্ষাধ্বর- 
ধ্ংনোহভিনীতো ভরতৈর্ম্‌॥ অভূদারভটাবৃত্তে রৌদ্রঃ পশ্চিম- 
বক্তৃতঃ* ।-_-ভাবংপ্র* তৃতীয় অধিকার, পৃঃ ৫৬--৫৭। 

(১৭) “কদ্রেণ বীরভদ্রেণ দক্ষম্ত ধ্বংমিতে মখে। দণ্ডিতেষু 
চ দেবেযু নানাপ্রহরণৈঃ পৃথকৃ। বিলোক্য তান্‌ প্রলপতশ্চিপ- 
কর্ণাক্ষিনাসিকান । দীনান্৮ভাব-্রঃ ৩য় অধিঃ, পৃ ৫৮। 








রগ 


৪৬৭ 





অন্থুভাব। উগ্রতা, মদ, অমর্ধ মূ অগুয়া, অবহি্থ, শ্বতি। চাপল্য। 
বৌধ, ধৈর্য, উৎসাহ প্রভৃতি ব্যভিচারী (১৯)। 

অঙ্গ-নেপথ্য-বাগ-ভেদে নৌদ্র ভ্রিবিধ। বহু স্থুল শিরঃ, উদ্ধী- 
বিক্ষিপ্ত পিঙ্গল কেশরাজি, অতিথীর্ঘ বা অতিহুম্ব বন্থ-শ্্রানত্রধারী 
বাছমমূহ, উদৃবৃত্ (ঠেলিয়! বাহির হইতেছে এন্ধপ ) বন্ধ নেত্র, বিরাট 
দেহ ও কৃষ্ণ বর্ণ--এগুলি আঙ্গিক বৌদ্রের পরিপোষক । কৃষ্ণ ও 
রক্তবর্ণ বসন, কৃষ-রক্ত গন্ধানূলেপন, কৃষ্ণ'রক্ত মাল্য, কৃধরক্ত 
ভূষণ-_নৈপথ্যজ রৌদ্র। “ছেদন কর, ভেদ কর, বন্ধন কর, খাও, 
মার, তাড়ন কর, আজ তোমার রক্তপান করিব, পেষণ কর" 
ইত্যাদি-_বাচিক বৌলরের দৃষটস্ত (১৯)। 

রৌদ্রের অধিদেবতা ফুত্র | কারণ, নৌন্র-রসের যাহা কর্ধ--রোগাদি, 
রুদ্র তাহ! দিয়! থাকেন । এ হেতু কষদ্রই রৌগ্রের অধিপতি দেবতা । 

বৌদ্রের বর্ণ রক্ত। কারণ, অন্তরে ক্রোধ-স্থায়িভাবের প্রকাশ 
হইলে মুখ-নেত্রাদি আরক্ত ভাব ধারণ করে-_ইহা অতি প্রসিদ্ধ কথা। 

শারদাতনয়ের বৌদ্র-রস-প্রকরণ্‌ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে। 

কাব্যপ্রকাশে মন্মটভট ক্রৌধ-স্থায়িভাব হইতে কিনপে রৌন্র- 
রসের উৎপত্তি হয়, তাহা একটি শ্লোক উদ্ধার-পূর্র্বক দেখাইয়াছেন। 
বেশীসংহারের এই গ্লোকটিই রৌন্্-রসের দৃষ্টাস্তরূগে সাহিত্যদর্গণেও 
উদ্ধত হইয়াছে। প্রদীপ-কার গোবিন্দ ঠঞ্কুর ক্রোধের লক্ষণ করিয়া- 
ছেন-_ প্রতিকূল ব্যক্তিগণের প্রতি তীক্ষভাবের উদ্বোধন “ক্রোধ'। 
রৌদ্র তত্প্রকৃতিক (২+)। বেশীসংহারের এই প্লোকটিতে রৌদ্র-রসের 
অভিব্যক্তি হইলেও বৌদ্র-রস-ব্যঞ্জন-ক্ষমা আরভটী বৃত্তি নাই। ইহা 
কবির অক্তির পরিচায়ক-_-ইহা নাগোজী ভট্ট উদ্দেযোতে স্পষ্ট বলিয়া 
ছেন $১)। এ ক্ষেত্রে অপকারী অর্জুনাদি আলম্বন, পিতৃহত্ত, স্ব 
অন্ত্রীদির উদ্ধমন প্রভৃতি উদ্দীপন । অশ্বশ্যামার প্রতিজ্ঞা অস্থভাব। 
অশ্বখীমা যে বলিয়াছেন--একাই তিনি সকলকে ধ্বং করিবেন-_ 
_এই উক্তি-গম্য গর্বরই,সঞ্চারী ভাব (২২)। 

০১১ 


0৮ মোটন-_নিম্পেষণ, পেবণপূর্বক ভাঙ্গিয়া ফেলা। ফেলা। কষির 
পান ও অন্ত্রাদি-ঘার! শরীরের অলঙ্করণ এই ছুইটিকে নৌন্্র-রসের অস্- 
ভাব না বলিয়! বীভংস-রসের অনুভাব বলিলেই ভাল হইত, রোমা 
্বেদ-কম্প__এগুলি বস্তুতঃ সাত্বিক ভাব হইলেও অন্থভাব-মধ্যে 
অস্তভূক্তি হইয়াছে। 

(১৯) পূর্বে বন বার বল! হইয়াছে--অভিনয় চতুর্বিধ-_ 
আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য-সাত্বিক | আঙ্গিক-যেরপু - অঙ্গ বা অঙ্গ- 
বিকার-দঘ্বারা৷ অভিনয়ে রৌদ্র-রসের অভিব্যক্তি হয়,* তাহাই আঙ্গিক 
বৌন্র। নৈপথ্যজ--নেপথ্য” অর্থে বেশভূষা, সাজ-পোষাক-অঙ্গরাগ 
প্রভৃতি। নৈপখ্যজ রৌন্র বলিতে বুধা ইতেছে, যেরূপ আহাধ্য অভিনয়- 
দ্বারা রৌদ্রের অভিনমু হইতে পারে । আহার্ধ্যাভিনয়-_নেপথ্যাভিনয়। 

(২) “প্রতিকৃলেযু) কৈক্ষ্যন্ত প্রবোধ: ক্রোধ উচ্যতে। 
ততপ্রকৃতিকো বৌন্র:*--প্রদীপ। 

(২১) “অত্র পত্তে ( কৃতমন্ুমতমিত্যত্র) নৌদ্রর সব্যঞ্জনক্ষমা 
বৃত্তর্নাস্তীতি কবেরশক্তিবোধ্যা"--উদ্দ্যোত। 

(২২) “অত্রাপকারিণোইজ্জুনাদয় আলম্বনম্‌। পিতৃহতত্বমনতা- 
ছা্ধমনমুদ্দীপনম্‌ । প্রতিজ্ঞান্ভাবঃ। অন্যনৈরপেক্ষ্গম্াগর্বঃ সঞচারী” 
-উদ্দ্যোত। ৬ 





৪৬৮ 


রামচজ্জ-গুণচন্দ্র-কৃত নাট্যদর্গণে বলা হইয়াছে--প্রহার-অসত্য- 
মাৎসর্ধ্য-প্রোহ-আধর্ষ-অপনীতি প্রভৃতি হইতে সমুপন্ন রৌদ্র-রস। 
ঘাত-দতৌষ্টপীড়নাদি দ্বারা উহার অভিনয় কর্তব্য (২৩)। 

সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্বকোষে নাট্যশান্ত্রের অনুরূপ আলোচনা 
প্রদত্ত হইয়াছে । শন্ত্রাধাত ও উদ্ধত বাগঙ্গ-চেষ্টা প্রভৃতি দ্বারা 
উগ্রকর্ের অভিনয়াত্মক, সমুদ্ধত-নর-প্রকৃতিক, সংগ্রাম-হেতুক বৌদ্র-রস 
উৎপন্ন হইয়। থাকে । সকলের অধিক্ষেপ (অরমানন! ), মাৎসরধ্য, 
ধর্ষণ, উপঘাত, অনৃতালাপ, বাক্‌-পারষ্য প্রভৃতি ইহার বিভীব। 
দস্তোষ্ঠসন্দংশন, ভূজাস্ফোটন, পাটন. (দ্বিধাকরণ ), শত্তরঘাত, শিরো- 
বাহ্থ-কবন্ব-স্বদ্ধ-তীড়ন ( কর্তন ), পীড়ন, ছেদন, ভেদন, শোণিতাকর্ষণ, 
জ্রকুটা, হস্ত-নিষ্পেষণ প্রভৃতি দ্বারা! ইহার অভিনয় কর্তব্য ; অর্থাৎ 
-_এইগুলি ইহার অন্থভাব | উগ্রতা, অমর্য, রোমাঞ্চ, বেগথ,। স্বেদ 
চাপল, মোহ, বেগ ( আবেগ ) ইহাতে ব্যভিচারী । 


(২৩) প্রহার পরকে যাই! বিদীর্ণ করে অথবা না করিতেও 
পারে, এন্সপভাবে শন্তরব্যাপারের নাম 'প্রহার' ; গৃহাদি ভঙ্গ করা, 
ভূত্যার্দির উপমর্দন প্রভৃতি ইহার অন্তভূক্ত। অসভা- বধ-বন্ধন 
প্রভৃতির বাচক বাক্‌-পারুষ্যও ইহার অস্তর্গম্য | * মাৎসর্যয-_গুণে 
অন্থুয়া । প্রোহ--জিঘাংস! | আধর্ষ-_পত্বীধর্ষণ, বিদ্যা-কশ্ম-দেশ- 
জাতি প্রভৃতির নিন্দা, রাজ্য-সর্বন্ব-গ্রহণ ইত্যাগি। অপনীতি-_ 
অন্যায়। ইহ! হইতে উদ্বত্যও সুচিত হইতেছে ।-_এইগুলি উদ্দীপন 
বিভাব। ঘাত--ইহা হইতে ছেদন-ভেদন-কুধিরাকর্ষণ প্রভৃতি অনুভাবও 
সংগ্রহ করিতে হইবে । দাস্তোষ্টগীড়ন-_ইহা দ্বারা গণ্ডোই্ক্ষুরণ-হস্তাগ্র- 
নিম্পেষণাদি, অন্ভাব-সমৃহেরও সংগ্রহ কর্তৃব্য। ইহার ব্যভিচারী 
'মোহ-উৎপাহ-আবেগ' অমর্য-চাপল্য-উগ্রতা-স্বেদ-বেপথ্-রোমাঞ্চ প্রভৃতি । 
উৎসাহ প্রভৃতি যদিও স্থাফ্রিভাবমধ্যে গণ্য ( বীর-রসের স্থায়ী উৎসাহ ), 
তথাপি এক রসের স্থায়ী অন্ত রসে ব্যভিচারী' হইতে পারে )। স্তস্ত- 
স্থেদ প্রতি রসের কার্ধ্য নহে--স্থায়িভাবের কার্ধ্-_ব্যভিচারী বলিয়া 
গণ্য হইয়াছে। 


মাসিক বন্দুমততী 


৪68272888888888288888888282885559585852585858825258 858885888888888862.98684৮৮৮55888888888 88888555868 88 8828 ওচাডও। 


[হয় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 





শিক্গভূপালের বসার্ণব-সুধাকরে রৌস্ররসের বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত । 
স্বোচিত বিভাব-অন্নভাব-ব্যভিচারিভাবাদি খারা ক্রোধ-স্থায়ী দর্শক" 
( সদস্য )গণের বন্য ( অর্থাৎ আত্বাদন-যোগ্য ) হইলেই বৌদ্র বলিয়া 
কথিত হইয়া থাকে । আবেগ-র্ক-উ্র্য-অমর্ধ-মৌহীদি ইহার 
ব্যভিচারী। প্রস্থেদ, ক্রফুটা, নেত্রের রক্তিম প্রভৃতি ইহার বিকার 
অর্থাৎ অনুভাব। 

বৌদ্র-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইল। 

বৌদ্রের পর বীররস। কেন রৌত্রের পর বীর-রসের উপাদান, 
আচার্য অভিনব গুপ্ত তাহার কারণ দেখাইয়াছেন। বীরের অগ্ততম 
ভেদ যুদ্ধ-বীরে সগ্রাম-সম্পরহার গরভৃতির যোগ দৃষ্ট হয়। বৌন্েও উহ! 
বর্তমান। রৌদ্রের যে জিঘাংসা-ভাব, তাহা! বীরেও বর্তমান-_এই 
কারণে রৌদ্রের পর বীরের স্থান (২৪)। আবার দেখা যায় যে, 
শৃঙ্গার কাম-প্রধান। কাম সকলের নিকট নুলভ--সকলের অত্যন্ত 
পরিচিত, কলের নিকট অতিশয় হ্ৃপ্ত। তাই সর্বাগ্রে কামের ও 
তদভিব্যঞ্রক শূঙ্গারের স্থান। তাহীর পর শৃঙ্গারানুগামী, হাম্ঠ। 
নিরপেক্ষ-স্বভাব ও হাশ্য-বিপরীত বলিয়া হান্তের পর করুণ” তাহার 
পর করুণের নিমিত্ত বৌত্র ; উহা! অর্থ-প্রধান । কাম ও অর্থ ধন্মমূলক 
বলিয়া তদনস্তর ধশ্ম-প্রধান বীর-রস (২৫)। 

এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন! পরবর্তী সংখ্যায় করা যাইবে। 

[ ক্রমশঃ 
জশোকনাধ পানী । 


(২৪) “যুদ্ধবীরে হি সমস শ্রহারযোগো নৌন্েহ্ীতি বীরে 
জিঘাংসেত্যানতধ্যমথশন্দেনাহ* অঃ ভাই পৃঃ ৩২৫। 

(২৫) “তত্র কামন্য সকল পরিচিতত্থেন 
সর্বান্‌ প্রতি স্থদ্ততেতি পূর্ববরং শূঙ্গারঃ। তদনুগামী চ হাস্তঃ। 
নিরপেক্ষস্থতাবত্বাৎ তথ্দিপরীতভ্তত: করুণঃ। ততস্তপ্লিমিততং রৌদ্র 
স চার্থপ্রধানঃ । ততঃ কামার্থয়োধন্মমূলত্বাতীরঃ, স হি ধর্মপ্রধানঃ* 
--অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৬৯। 





ক্ঞ্-ভ্রমর 
| ভ্রমর কহিল, “রক্ত-কমল খোলো খোলো তব দল, 
আমি বে ভক্ত ভূঙ্গ তোমার যাটি মৃদু পরিমল । 


আলোর্তে এ কালো! পক্ষ মেলিয়! ভাসিয়' সমীর-ভরে, 
দূর হতে এসে দেখিব কি ত্বার দ্ধ কঠিন-করে ? 
কণ্টকে-ঘেরা! পত্র-আড়ালে গভীর পর্ক-নীরে 
ভূবনমোহন মৃত্ধি ধরিয়া খেলো দল ধীরে ধীরে। 
কনককিরণে নাচিছে সলিল, বহিছে গন্ধবহ-_- 
মিনতি আমার রাখো! পঙ্কজ অঙ্গে বরিয়া লহ। 
চপল-ভ্রমর দুয়ারে তোমীর কমঙনয়ন তোলো, 
গীন-উন্নত বিকচোদ্ুখ বক্গআগল খোলো ।” . 
গু” ফেরে রক্তকমল-ছুয়ারে কৃষ্ণ'অলি 
মধুলোডে তার রসনা লোলুপ কত কথা যায় বলি ! 


প্রথম-প্রণয়মুগ্ধা তরুণী লঙ্জায় নত আখি, 
গোপন তাহার মনের কামনা_কিছু না রহিল বাকি। 
চপল অমর কেমনে জানিল গুঢ় সে মনের কথা, 
লঘুন্ডানা ছু'টি আলোতে মেলিয়া প্রচারিল যথা-তথা। 
পন্মপাতায় ঝলকে শিশির ক্ষেতে-ক্ষেতে লাগে দোল, 
হাসিয়া তপন জাগিল গগনে দিকে-দিকে কলরোল। 
রক্তকমলে কৃষ্ণ-ভ্রমর উড়িয়া! উড়িয়া বসে, 
দলে-দলে তার নগ্র-বক্ষ খুলিল রভপ-রমে । 
যুগে-যুগে হায়, এমনি লীলায় মাতিছে চিত্তরাধা, 

' শ্যামের মোহন বেণুটি ভূবনে আজে! রাধা-নামে সীধা ! 

ভীল্রেশ বিশ্বাস ( এম-এ, বার-এট-ল ) 


পল ভূমব/-সাগর লাশ 


ভূমধ্য-লাগর যেন পশ্চিমে আজ রধ- 
কপালিনীর লীলা-শ্মশান! এই 
ভূমধ্য-দাগরে কত জাতি, কত রাজ্যের 
ধ্বংস সাধিত খটিয়াছে, তার আর 
সখ্যা নাই | " এবং এই ভূমধ্য-দাগর- 
তীরবর্তী উনিশটি. রাজ্য আজিকার 
এমহাযুদ্ধে প্রাণাহতি দিতে 
ফাড়াইয়াছে ! 

জাশ্মান*বাহিনী এই ভূমধ্য-দাগর 
বহিয়া গিয়া আথেল্স, হায়ফা, 
আলেবজীন্দ্রিয়া৷ এবং মাল্টা আক্রমণ 
করিয়াছে! এবং এই ভূমধ্য-সাগর 
বহিয়াই বুটিশ-জাতি মা্কিনকে সহায় 
করিয়া মাফিন ফৌজ, মাকিন শিল্পী, 
মার্কিনী প্লেন ট্যাঙ্ক ও কামানের 
শক্তিতে শক্তিমান্‌ হইয়া মিশরে 
গিয়। . জাশ্নান-শক্রকে বিধ্বস্ত 
করিতেছে। 

যেলিবিয়ার আকাশ-বাতান এক 
দিন গ্রীন ও রোমের যুদ্ধরথ-চক্রের 
নির্ধোষে পরিপূর্ণ থাকিত, আজ সে- 
লিবিয়ার আকাশ-বাতাস তেমনি 





মিত্রপক্ষের ও এক্সিসের ট্রাক, প্লেন 
এবং ট্যাক্কের বজ- হুস্কারে মমাচ্ছন্! ক্রীটে 
এক দিন রণতরী বহিয়া শক্র আসিয়া 
হান। দিত! এবারেও ১৯৪১ খৃষ্টানদের 
মে মাসে (২১ ও ২২ তারিখে) প্লেনে 
চড়িয়া জাশ্মান-বাহিনী আপিয়! ক্ৰীটে 
আস্তানা! গ্রাতিম়া বসে এদং সেখান 
হইতে মাল্টা এবং আলেকজান্দিয়া 
আক্রমণ করে। জান্নীনির পাশবিকতার 
এখানে সীমা ছিল না! প্যারাশুট- 
যোগে অসংখ্য বাহিন্ট, ক্রীটে নামিয়া 
বোমার আগুনে গ্রাম-নগর হ্বালাইয় 
দেয়; টর্পেডো দিয়া বড় বন্ড অসংখ্য 
জাহাজ ধ্বংদ করে। সেকালে বর্বর 
বোথ্ধেটের দল যেমন নিষ্ঠ,র ভাবে ধ্বংস 
সাধন করিত, এ কালের সভ্য জাতিও 
তেমনি ভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা-ধ্বংসে 
এতটুকু লঙ্জ! বোধ করে নাই ! 
মিশরের সভ্যতা এক দিন এই ভূমধ্য- 
সাগর বহিয়া পালেস্তাইনে গিয়৷ সে- 
প্রদেশকে সুসংস্কত করে। এই ভূমধ্য-. 
সাগর পার হইয়াই ব্যাবিজ্নীয় 


৪৭ 
সভ্যতা-স্কৃতি এক দিন গ্রীসে, রোমে, জাল্সে, ইংলণ্ে এবং 
আমেরিকায় গিয়৷ আসন পাতে । 

ভূমধ্য-সাগরের বুকে ছোট-বড় দ্বীপ আছে প্রায় লক্ষাধিক-_ 
তাছাড়া 'উপসাগর-অস্তরীপাদগিরও সংখ্যা নাই! ইজিয়ান সাগর, 
কৃষস্সাগর প্রভৃতির মারফৎ ভূমধ্য-সাগর , এশিয়ার সহিত যুরোপের 
ষে যোগ-সুত্র রচনা! কৰিয়াছে, তাহার প্রভাব সামান্ত 'নয়। 

আকার-আয়তনের দিক্‌ দিয়া যেমন 
ইতিহাসের দিক্‌ দিয়াও তেমনি ভূমধ্য-সাগয়ের 
সহিত অপর কোনে! সাগরের তুলন! হয় 
না! 

কৃষ্ণ*-সাগরকে ভূমধ্য-সাগরের অংশ বলিয়া 
বদি ধর! হয়, তাহা হইলে কৃষউপসাগরের 
পশ্চিম-প্রাস্তবর্তী বাটুম্‌ হইতে মরক্কোর উত্তরে 
ট্যা্জিয়ার্স পধ্যস্ত পূর্বর-পশ্চিমে . ভূমধ্য- 
-সাগরের দৈর্ঘ্য হয় ২৮** মাইল্ন 

পশ্চিম দিক্‌ দিয়া ভূমধ্য-সাগরে প্রবেশ 
করিতে হইলে জিত্রাল্টারের সঙ্কীর্ণ পথ ছাড়া 
আর অন্ত পথ নাই । জিত্রাপ্টারে ব্রিটিশের 
সুরক্ষিত দুর্গ আছে। ভূমধ্য সাগর উত্তীর্ণ হইয়া 
প্রাচ্যে ভারত-মহাসাগরে যাইতে হইলে 
পূর্ব-সীমান্তে আছে নুয়েজ খাল। এই 
সুয়েজ খাল পার হইয়। লোহিত-সাগর দিয়! 
ভারত-মহাসাগ্ররে আসিতে হয়। জিক্রান্টার 
হইতে নুয়েজ খাল পধ্যস্ত ভূমধ্য-সাগরের 
টান দৈর্ঘ্য ১২** মাইলেরও বেশী। 

জিত্রাপ্টার হইতে পূর্ব-সীমানায় যাইতে 
ভূমধ্য-সাগরের উভয় তীরে আছে স্পেন, 
ফ্রান্স, মোনাকো, ইতালী, যুগোষ্লাভিয়া, আল- 
বানিয়া, গ্রীন এবং তুরস্ক ; তার পর পূর্বে 
দার্দানালেশ, মর্মরা ও বশফরাম ভেদ 
করিয়া ধফেঁপথ, সে-পথে যাওয়া. যায় 
বুলগেরিয়া, রোমানিয়!, বেশারেবিয়া, কশ- 
উক্রেন, ক্রিমিয়া, জর্জিয়া! এবং উত্তর-তুরস্কে। 
দক্ষিণ-তুরক্কের দিকে ভূমধ্য-সাগরের তীরে 
আছে সিরিয়া, প্রালস্তাইন এবং মিশর। 
আবার পশ্চিমে আটলান্টকের দিকে 





মালিতে লিবিয়া (সাইরেনায়কা এবং 
ব্রিপোলিতানিয়! )7; তুনিশিয়া, আল- 
জিরিয়! এবং মরকো। 


সুতরাং ভূমধ্-পাগরের ছুই তীরে কত বিভিন্ন জাতি, ধশ্দ, 
ভাষা এবং সভ্যতা-সংস্কতি বিরাজ করিতেছে, ভাবিলে চমক লাগে ! 
তার উপর এই সব বিভিন্ন জাতির প্রধান তীর্থগুলিতে যাইতে 
হইলেও ভূমধ্য-সাগরই একমাত্র পথ। এই ভূমধ্য-সাগরের বুকে 
কত যুগের কত রাজা-বাদশা, কত সম্রাট-ুলত্তান, কত ডিউক- 
ডিকটেটর শক্তির জগ্ত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন! রোমের ও 
তুরত্বের বিজয়-অভ্যতথান এবং গৌরব-নাশ--তাহাও ঘটিয়াছে' এই 


মাসিক ঘন্তুজন্তী 


তপন রকরক৩৩৩৩ররাতকতততত ররর তরকারী ত৪282৪৩৪৮৫৪৪০৪৫এ৫৩০৩৮০৩ 





[ ২য় খণ্ড, ৫য সংখ্যা 


৬. 








ভুমধ্য-দাগরের বুরে এবং নানা জাতির অভাদয় ও পতনের 
সঙ্গে সঙ্গে ভূমধ্য-সাগরেয় তীরবর্তী সমস্ত রাজ্য-জনপদের ভাগ্যে কত 
ভাঙ্কা-গড়া হইয়াছে, তাহারো৷ সীমা নাই !. 

আজ এ-মুগের তিনটি প্রধানতম জাতির বিরাট স্থা্থও এই 
সাগরের সঙ্গে বিজড়িত । 

রোমের লে বিরাট রাজ্য-সম্পদের প্রসার আজ নাই ! ক্ষত 


লিবিয়ায় মাফিন প্রেন ও ট্যাক্ক 


ইতালীটুকু লইয়াই আজ রোমের যা-কিছু গর্ব-গৌরব কত্ত কু 
ইতালীতে সমস্ত ইতালীয়ান জাতের স্থান সন্কুলান হয় না। 
তাই বু ইতালীয়ান প্রবাসে গিয়া আস্তানা পাতিয়াছেন। কতক 
গিয়াছেন মাফিন যুক্তরাজ্যে; কতক আমেরিকায়; কতক ফ্রান্সে ; 
এবং কতক আফ্রিকায় । নিকপায়ে তাদেয় যাইতে হইয়াছে। 
শুধু স্থানাভাবই কারণ নয়; ইতালীতে খান্ত এমন প্রচুর নয় যে, 
সকলের তাহাতে ভরণ-পৌবণ হইতে পারে! 


২১শ বর্ষ--ফান্তন, ১৩৪৯ ] |  ভুমধ্য-্সাগর ৪৭১ 
০ 
যুদ্ধে নীমিবার ন'মাল পূর্ব্ব হইতে ইতাঙ্লীকে দায়ে পড়িয়া বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ইতালীর খণ-ভায় বাড়িয়! পাহাড়ের মতো! 
খাত নিয়ন্ত্রণ করিতে হইয়াছিল। নিয়ন্ত্রণের বিধি এখন আরো বিপুল হইতেছে। 
সা বন্ত্াদি এবং কয়লার অভীব ইভালীতে নিদাফণ। জার্দানির আমদানি ভ্রব্যাদদির শতকরা ১৪ উর উন নারির 
মারফৎ | এ জন্য ভূমধ্য-সাগর ও বুয়েজ--বুটেনের 
'জীবন-রেখা' নামে খ্যাত ! আজ সব দিকে বিপর্যয় 
ঘটিলেও উত্তমাশ! অস্তরীপের পথ বৃটেনের পক্ষে মুক্ত 
আছে। দেজন্ত তার মাল-আমদানি মাত্রায় কিছু 
কমিলেও সেখানে তেমন অভাব-অনাটন ঘটিতেছে 
না। ভূমধা-সাগরের উপর আজ বুষ্রেনের সতর্ক 
পাহারাদারী চলিয়াছে। বিপক্ষ-দল যদি একবার এ 
পথে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা” হইলে নান! 
বিপর্যয় ঘটাইবে। 

এ যুদ্ধে মিশরের সঙ্গে কাহারো বিরোধ 
কাই! তবু মিশর নিলিপ্ত থাকিতে পারিল না! 
জাশ্মীনির এবং ইতাল্স্রীর সর্বগ্রাসী বাসনাকে "চুর্ণ 
করিবার জন্য মিশরকে রক্ষা করিতে বুটেন আজ 
কোমর বাধিয়াছে। এক্সিস-শক্তি যেন আস্তানা পাঁতি- 
বার্‌জন্ত মিশরে সুচাগ্রপরিমিত তৃমি না গায়! 

আফ্রিকার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বৃটিশ-অধিরুত 
প্রদেশগুলিতে যাইতে হইলে মিশর দিয়া যাইতে 
হয়। সে পথ রুদ্ধ রাখা চাই! তাই সে-পথে 
প্রহরীর মতো বুটেন আজ অষ্টবজ সম্মিলন 
ঘটাঈয়াছে !* মিশরে যদি এক্িস-শক্তি আস্তানা 
পাতিবার ন্ুযোগ পায়, তাতা তলে বৃটিশ-অধিকৃত 
কেনিয়া, ফরাশী-অধিকুত আফ্রিকার সকল অংশ, যেল- 
জিয়ান্অধিকৃত কঙ্গো এবং প্রাচ্য ভূখণ্ড সমধিক 
বিপন্ন হইবে । অথচ এখানে ইংরেজ আস্তানা 
পাতিলে নুয়েজ-খালে বুটেন একাধিপত্য অক্ষুণ্ন 
রাখিতে পারিবে- সিরিয়া, পালেস্তাইন, ত্রিপোলি 
এবং সেই সঙ্গে কায়রো পথযস্ত ইরাক-তৈল রক্ষা 
করিতেও সমর্থ হইবে। তাঁর উপর ভারতবর্ষ এবং 
অষ্ট্রেলিয়া পর্যযস্ত-_শৃন্য এবং জলপথ বৃটেনের পক্ষে 
নিরাপদ এবং অবারিত থাকিবে। স্ুয়েজের দক্ষিণ- 
পূর্ব্ণে অবস্থিত এরিক্রিয়ায় সামরিক খাঁটা স্থাপনা 
করিয়া তুর্কির পথে অথবা কৃষ্ণ উগ্লাসাগরের দিকে 
এক্সিস-শক্তিকে মিত্রশক্তি দাবে রাখিতে পারিবে । * 

+ স্পেনের দিক দিয়া এক্সিস-শক্তি যদি আক্রমণের 
উদ্ভোগ করে, তাহা হইলে ভূমধ্য-দাগরের জন্থই তার 
সে উদ্তোগ ব্যর্থ হইবার আশা! অনেক বেশী। 

সঙ্গে ইতালীর যে কন্ট্রাক্, তাঁর সর্ভ-মতো ইতাঁলীকে জান্দানির. তূমধ্য-সাগরের পশ্চিম প্রান্তে জিত্রাপ্টার এবং পূর্ব প্রান্তে 
জোগাইতে হয় মানে দশ লক্ষ টন কয়লা! এ কয়লার জৌগান সুয়েজ। এ ছুট খাঁটা শুরক্ষিত থাকিলে এ যুদ্ধে বুটেন এবং 
পূর্ব্বে হইত ট্রেগে। ৬* গাড়ী করিয়া কয়লা প্রত্যহ ইতালীতে আমেরিকার পক্ষে জাহাজ, অন্্রশন্ত্র এবং রশদের জোগানে কোনো। 
পাঠানো হইত। পরে ফৌজ-যাতায়াত বাড়িবার দক্ণ কয়লার দিন অন্ুবিধ! খটিবে বলিয়! মনে হয় না। 

গাড়ী নিয়মিত আমে না; এবং গাড়ীর সংখ্যাও কমিয়াছে। 
তাছাড়া ইতালীতে কীচ! মাল তেমন বেশী জন্মায় না, কাজেই * মিশর সবন্ধে সচিত্র বিবরণ মাধ-সংখা। 'মাসিক বহৃমতী'তে 
ইতালীতে যে-মাল মিলিতেছে, 'তার দাম খুব চড়া। এজন্ত অভাব বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । 


৬ ০.০ 





85869828555 80885854287 6568251807 28885 ও.৪65৮44৫৪ ও ও র হত তত ৪৬০ 





আকাশে বুটিশ প্লেন-_যুদ্ধ-জাহাজের শত্রু । জলের বুকে বৃটিশ নৌ-শক্তি। * 





বুটিশ সেনার ন্লান। এ ট্যাঙ্কের জলে রোগের ভয় নাই ! 








[ হর খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


সৃফরাশ-_এই নদী পার হইর! মুরোপ ও এশিক্! পরম্পরে এক দিন শত-শত যুদ্ধ করিয়াছিল 





২১শ বঙ-কান্তন, ১৩৪৯] ভূমধ্য-সাগর ৪৭৩ 


রজার এরাও রর রণতরী উতর গাাতরররল রশ 





৪৭৪ আঁক বন্থুভী [ হক্ব খণ্ড, ৫ম সখ্য 
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মাল্টার পাহারাদান্ন বৃটিশ রণশরী “কুইন এলিজাবেখ" 





১শ বর্ধ--ফাস্তন, ১৩৪৯ ] 


ভূমধ্য-সার 
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জিত্রাপ্টারে ভূমধ্য-সাগর চওড়া মোটে সাত মাইল। এ সাত 
মাইলের পাড়িতে যুরোপ হইতে আফ্রিকা পৌতে সময় লাগে খুব 
অল্প। হানিবল এই পথে আফ্বিকায় আনিয়াছিলেন। তাহার পরে 
মুর-জাতিও এই পথে সাগর পার হইয়া আফ্রিকায় আসিয়াছিল। 

মরকোর কিউটা সহর স্পীনিশের অধিকার-ভুক্ত। তারি নিকটে 
টাজিয়ার-খুব সমৃদ্ধ ব্দর। টাঙ্িয়ারে ৬* হাজার লোকের বাস। 
ঘর-বাড়ী। সিনেমা, নৃত্যশালী। হোটেল, অরেলন্্যাক্, মোটর-গাড়ীর 








ধূবু মকুভুমির বুকে নুয়েজের শীর্ণ জলরেখা-_নুয়েজের বুকে জাহাজ চলিয়াছে 


কারখানা ও এজেন্সির প্রাচ্ধ্যে টাদ্দিয়ারের গৌরব-মহিম1] আজ 
সমূজ্বল। 

টা্সিয়ারের অপর তীরে জিত্রাপ্টার। ১৭*৪ খুষ্টা্ে 
স্পেনের করচ্যুত হইয়া ভিত্রাপ্টার গিয়াছে বৃটেনের হাতে । 
জিত্রাপ্টারে গত বৎসর জাশ্মানি এচুর বোম! বর্ষণ করিয়াছিল কিন্ত 
জিত্রাপ্টারের ছুর্ভেত্ততা-নাশে জাশ্মীনি সমর্থ হয় নাই। ব্যবসা" 
বাণিজ্যেয় দিক দিয়! জি্রান্টারের কোনো! মূল্য নাই। এখানে এমন 


৪৭৬ 


মালিক বন্ধুগনততী 


[ ২য় খণ্ড, £ম সংখা! 
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কোনো ভ্রব্য উৎপন্ন হয় না, যাহ! বিদেশে চালান দিয়! অর্থ আসিবে। 
বাহির হইতে মাল আমদানি করিয়া জিত্রাণ্টারের দিনাতিপাত 
হয়। জিব্রান্টারের বুকে শুধু উৎয় পাহাড়। আকাশে-বাতামে 
অতীতের*্শত কাহিনী ভাঁমিয়া বেড়াইতেছে ! ফল-ফুলের প্রাচুর্য 
এখানে খুব বেশী। পূর্বের এডেন, মাঝখানে মাল্টা এবং পশ্চিমে 
জিব্রান্টার ; ভূমধ্য-সাগরের বুকে এই তিন জায়গায় তিনটি ছুর্ভেত্ত 
দুর্গ-*ভূমধ্য-মাগর লুয়েজ এবং লোহিত-দাগর মারফত বৃটেনের 
বাণিজ্য-সক্ষ্পীর পথকে নিরাপদ রাখিয়াছ্ছে চিরদিন। 

অতীত যুগে যখন বিমানপোতের . কথ! স্বপ্নের অগোচর ছিল, 
জাহাজ ও রেলপথ ছিল সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, তখন আরব এবং ভারতবর্ষ 


গিয়াছে। এখন টায়ারের হাটে নৃতন যে-সব ভ্রব্যের আমদানি 
হইতেছে, তার মধ্যে আছে মেলাইয়ের কল, রেডিয়ো-শেট, ক্যামেরা! 
প্রভৃতি । সুয়েজখাল সে-কালেও ছিল। এবং মনে খাল প্রথম তৈয়ার 
হইয়াছিল খৃষ্-জল্মের প্রায় ১৯৯ * বৎসর পূর্বের 

খুষ্টজন্মের ১৫** বংসর পূর্ব্ধে পাচখানি জাহাজ ভরিয়া চন্দন 
কাঠ, হাতীর গীত, সোনা, দারুচিনি, মৃগনাভি, সুষ্মা। এবং বহু বান্দা- 
বাদী লইয়! মিশরের রাণী হাতশেপন্ুৎ এই লোহিত সাগরের বুকের 
উপর দিয়া আরবে আসিয়াছিলেন বাণিজ্য করিতে, ইতিহামে 
এ কথাও লিখিত আছে; এবং লুয়েজ খালে বাণিজ্য-তরী 
যাতায়াত করিত খৃষ্ট-জন্মের ১১** হইতে ৭৬৭ খুঠাব পর্যযস্ত। 





নেপল্স্‌ বন্দরে কৃর্ধ্যোদয় । ডাহিনে বিন্ুবিয়ীন; গায়ে-গায়ে সান্‌ জিয়োভানি, রেজিনা গ্রাম ; পনম্পিয়াই এবং হাকিউলেনিয়ামের ম্মৃতিতপ ! 


হইতে রেশম, ুস্তিদস্ত, আতর, মরীচ এবং মণি-প্রস্তরাদি লইয়া 
ব্যবসায়ীর দল উটের পিঠে চড়িয়! ভূমধ্য-সাগরবর্তী জনপদে বাণিজ্য 
স্রিতে আসিত্েন ৷ সেই ব্যবসায়ের প্রমার-কল্পে সুয়ে খাল ধৌড়ার 
প্রেরণ! জাগে । ফলে এশিয়ার সঙ্গে আফ্রিকার বাণিজ্যের সম্পর্ক 
সহজ ও লুদৃঢ় হয়। 


ুষটনজন্মের ৫** বংসর পূর্বে এ অঞ্চলের বাণিজ্য-সম্পর্কে ' 


প্রাচীন এ্রতিহাপিক এজকিল যে প্রত্যক্ষ বিবরণ লিখিয়! গিয়াছেন, 
তাহা হইতে জানা যায়, পালেস্তাইনের উত্তরে টায়ার সহরের 
বাজারে ভারতবর্ষ আর মিশর হইতে বনু পণ্য আমদানি হইত। 
ফিনিশিয়ানরা এ বাজারে প্রচুর টিন জানাইত; সেই টিন হইতে 
তারা তৈয়ারী করিত ত্রো্জধাতু । এখনে! নান! পণ্য লইয়! টায়ারে 
বাজার বসে, তবে টায়ারের চেহারা সব দিক দিয়! ব্দলাইয়! 


এই এঁতিহাসিক প্রমাণ হইতে জানিতে পারি, নুয়ের্জ খাল 
এ যুগের স্থটটি নয়! ভাক্কো ডি গামা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন 
আফ্রিকার সর্ববদক্ষিণে উত্তমাশা অস্তরীপ ঘুরিয়ে শুধু স্ুয়েজের 
পথ তিনি ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া! । ভারতবর্ষে আমিবার জন্য 
কুয়েজ খালকেই তিনি পথ-ম্বপ্ীপ ভবলম্বন করিবেন, স্থির ছিল। 
কিন্ত দে পথ ভুল করিয়৷ তিনি গিয়া! পড়িয়াছিলেন উত্তমাশা 
অন্তরীপে । 

এখন যুদ্ধের এই বিপর্ধ্যয় দুর্য্যোগে জাহাজের জন্ত ভূমধ্য 
সাগর মুক্ত বা অবারিত নাই, উত্তমাশা অস্তরীপ ঘুরিয়া জাহাজ 
যাতায়াত করিতেছে । তবে ভূমধ্য-সাগরের পথ রুদ্ধ হইলেও লুয়েজের 
পথ রুদ্ধ হয় নাই। উত্তমাশ! অস্তরীপ ঘুরিয়া বহু বৃটিশ ও মাকিন 
বাণিজ্য-জাহাজ লুয়েজের মধ্য দিয়া সৈয়দ বন্দরে ও আলেকজান্দ্িযায় 


২১শ বর্ষ--ফান্তন, ১৩৪৯ ] 


ভূষধ্য-লাগর 
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এল্‌ জেম্‌ গ্রাম ( তিউনিশিয়া )-- প্রাচীন থিশদ্রা্‌॥ পিছনে বোমান্‌খ্যন্ফিখিয়েটার 


এমন কি জায়ফা-হায়ফাতেও আসিতেছে । তবে বেশীর ভাগ মাল- 
পত্র স্ুয়েজে নামানো! হইতেছে । . 

যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল না, তখন বছরে ৬*** জাহাজ সুয়ে 
খাল মারফৎ এশিয়া-যুরোপে যাতায়াত করিত। এসব জাহাজের 
মধ্যে শতকরা ৬*খানি ছিল বৃটিশ । 

১১৩৯ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত বুটেন হলাগু জাম্মীণ ফ্রান্স স্কানডিনেভিয়া' 
-_সকলের বাণিজ্য-জাহাঁজ চলিত এই সুয়েজ খাল দিয়! ভাঁনতবর্ষেব 
সহিত ব্যবসাদারী করিতে । এই ভূমধ্য-সাগর বহিয়াই আমেবিকা, 
ফ্রা্স, স্ুইজা্লাওু, বেলজিয়াম প্রাচ্য ভূখণ্ডের সহিত ব্যবসায়-সম্পর্ক 
নিবিড় ও অব্যাহত রাখিয়াছিল। তার উপর ভৃমধা-সাগরে দরিদ্র 
মতন্য-ভীবীদের জেলে-নৌকা চলিত অসংখ্য । আজ যুদ্ধের দারুণ 
বিভীষিকা সত্বেও দরিদ্র ব্যবসায়ীরা মাছ ধরিতে ভূমধ্য-সাগরে বোট 
লইয়া বাহির হয়। তবে বাণিজ্যের দিক দিয়! ভূমধ্য-দাগর আজ ডেড- 
শীতে পরিণত হইয়াছে! তার,ধৃ-ধূ বিরাট বক্ষে বাণি্য-জাহাজের 
চিহ্ন দেখ! যায় না! জাকাশ-পথে দেখা যায় শুধু ভূমধ্য-সাগরের 


উপর দিয়া জাশ্মীন 
প্লেন আফ্রিকায় 
যাতায়াত করিতেছে 1 
বৃটিশ প্লেন চলিয়াছে 
ফৌজ এবং অন্র-শন্ত্ 
বহিয়া ! রি 
মিশরের সঙ্গ 
আমেরিকার আজ 
যে যোগাযোগ্র, তাহ! 
আছে শু্ত 
আকাশ-পথ দিয়া । 
ব্রেজিল হইতে বিমান- 
পোত আজ আঙ্ি- 
কায আসিতেছে 
কায়রো পথ্যস্ত। 
সেখানে বৃটিশ বিমান- 
বন্দর আছে। 
ভূ মধ্য-সাগতে 
একাধিপত্য লাভের 
জন্ম ফ্রান্সের প্রথম 
চেষ্টা জাগে নেপো- 
পিয়নের সময়। 
ভূমধ্য-দাগর বহিয়া 
নেপোলিয়ন গিষা 
মিশর আক্রমণ 
করেন ; এবং তার 
সে আক্রমণ সার্থক 
হয়। কিন্তু এ 
সৌভাগ্য সহিল ৪৮ 
অচির-কাল্পের মধ্যে 
নীল-নদে র' যুদ্ধে 
মেপোলিয়নের ভীমণ পরীজয় হয়, তখন তিনি সিরিয়ায় গিয়া বুটিশের 
সঙ্গে যুদ্ধ করেন । সে যুদ্ধেও তার জয় হয় নাই, পতনের সুচনা ঘটে । 
তার পর ইতালী এবং ইংলগডের সহিত একখেগে এই ভূমধ্য- 
সাগর পার হইয়া আত্মিকায় আসিয়া ফ্রান্স এখানে বই প্রদেশ লাভ , 
করে। ভূমধ্য-সাগরবন্তী আলজিবিয়া টিউনিপিয়। এবং মরক্কো আজ 
জাঙ্দের অধিকারে । বহু ফরাণী নর-নারী আসিয়া এ-সব জায়গায় 
বসবাস করিতেছেন । এক আলজিরিয়াতেই ফরাশী অধিবাসীর সংখ্যা 
সাত-আট লক্ষ । মরকে! আলজিরিয়া প্রভৃতির অধিবাসীদের লইয়া! 
এখানকার ফরাশী সৈগ্ভ সংগঠিত হইয়াছিল । তাদের মাথায় ফেজ, 
পরণে জমকালো লুঙ্গী এবং গায়ের উজ্জ্বল কালো! বর্ণ মুরোপে 
এক-দিন প্রচুর বিশ্ময় চমক জাগাইয়াছিল ! 
ভূমধ্য-সীগরে যে-সব দ্বীপ আছে, সে সব স্বীপে ছয়টি বিভিন্ন 
জাতি ভাগ-দখল করিয়া লইয়াছে।* মাল্টা এবং সাইপ্রাস__বৃটিশ 
_* 'ানুটীর সচিত্র বিশদ বিবরণ ১৩৪৮ সালের বৈশাণ সংখ্যা 
“মাসিক বনুমতীতে" প্রকাশিত হয়ছে । 
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জাতির, ফরাশীর কণিকা; 
স্পেনের বালিয়ারিক্স- 
বিমান এবং নৌবঙার ; 
ইতালীর সার্দিনিয়া, 
রোডস্‌, ইজিয়ান* 
দ্বীপপুঞ্জ, পাস্তেলেরিয়া 
এবং মিসিলি। এ-সব 
দ্বীপ পূর্বণে জাম্মীনির 
ছিল; এখন ইতালী 
ভোর, করিতেছে। 
গ্রীসের ছিল ক্রীট এবং 
কয়রা । এ ছু'টি দ্বীপ 
এখন এক্সি সশক্তির 
অধিকারে । তুফ্কির আছে 
দার্দামেলেশের মুখে 
ইমত্রশ বং টেনিডশ। 

এক্সিসশক্তির খাঁটা 
সিসিলি হইতে দক্ষিণে 
৬* মাইল দূরে মাল্টা । 
ছু'টি খ্বীপে নিয়ম করিয়া! 
বোমায় আলাপ চলে! 
মাল্টার একদিকে 
লিসিলি, আর এক দিকে 
আফ্রিকা । কাজেই রর 
কুকুরের মুখে মাংদসর টুকরার মতে! এ দ্বীপটিকে লইবার জস্ত বনু 
জাতির মধ্যে “খেয়োখেয়ি" চলিয়াছে বহু বার। মাল্টা প্রথমে ছিল 
ফিনিশিয়ানদের হাতে; তার পর কার্থেজিয়ান,। রোমান এবং 
শ্রীকদের হাত হইতে নর্মান এবং আরাগনীজের হাত ঘুরিয়া 
ইধভ্তরেজর হাতে আপিয়াছে। 


ভূমধ্যব্লাগবের বুকে বুটেনের দ্বিতীয় দ্বীপ সাইপ্রাস । এটিও 


ছুর্ভেন্ ছুর্গ-প্রাকারাদিতে সুগঠিত । পালেস্তাইনের হায়ফ। হইতে 
উত্তরে ১৯* মাঈল দূরে মাইপ্রাস অবস্থিত। সাইপ্রাস প্রায় তিনশো 
বংনর যাবং তুফির অধীনে ছিল। গত মহাযুদ্ধের অবসানে সাইপ্রাস 
আগিয়াছে বৃটেন্েব হাতে। এ দ্বীপের উপর ভ্াম্মীনি এবং 
,ইভালীর আক্রমণের আজ বিরাম নাই ! 

তার পর দার্দানেলেশ মর্মরা' এবং বমফরাশ- ভৃমধ্য-সাগর 
হইতে কৃষ্ণ-মাগরে যাইতে নাতিপ্রসার তিনটি জল-প্রণালী। ভূমধ্য- 
সাগর হইতে কৃষ্ণ-সাগরের তীরে রাশিয়ার ছু'টি বন্দর ওল্ডেশা এবং 


বাটুম। এ ছু'টি বন্দরে যাইতে এই দার্দানেলেশই একমাত্র পথ। * 


রাজনীতিকগণের কাছে দার্দানেলেশের মূল্য জিক্রাল্টার এবং 
নুয়েজ্জের অনুরূপ | সে জন্য দাদ্দানেলেশ লইয়! বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়া 
গিয়াছে । এটি যদি রাশিয়ার করচ্যুত হয়, তাহ! হইলে রাশিয়ার 
নৌ-শক্তি একেবারে ক্ষু্জ হইয়! পড়িবে । 


* ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সচিত্র বিশদ বিবরণ ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ সখ্যা 


“মাসিক বন্গুমতীতে' প্রকাশিত হইয়াছে। 





রা 
আিভাগানতণু টিন 


তই 


সাইগ্রাস- লাইরেলিয়া বন্দর 


ুষ্ট-জন্মের ৭** বৎসর পূর্বব হইতে ক্রিমীয়ার গম, বকেশাসের 
কাঠ এবং চামড়া চালান দিবার জন্য এই দার্দানেলেশই ছিল রাশিয়ার 
একমাত্র গতি । এ যুগেও নানা খনিজ মীমগ্রী এবং বাটুম্‌ ও বাকু 
হইতে পাইপযোগে রাশিয়া যে-পেট্রোল আনিতেছে, তাহাও এই 
দার্দানেলেশের কল্যাণে। 

এশিয়া-তুকির সন্ছিত দক্ষিণ-পূরবব যুরৌপেব মিলমি সংঘটিত হইয়াছে 
দার্দানেলেশের ক্ষীণ জলরেখা-সংযোগে । মুরোপের বহু প্রদেশের 
মধ্য দিয়! প্যারিস হইতে যে জুদীর্ঘ রেল-পথ, সে পথ আসিয়াছে দার্দা- 
নেলেশের উত্তর গা ঘেঁধিয়া একেবারে ইস্তামুল *ধ্যস্ত ৷ শাস্তির দিনে 
নির্ধিবিবাদে এ পথে ট্রেণ যাতায়াত করিত। এখন অবশ্য ট্রেণ-চলাচল 
বন্ধ আছে। ট্রেণ হইতে এখানে নামিয়া যাত্রীরা বসফরাশ পার হইয়া 
আবার বাগদাদী-রেলে চড়িতেন। এ ট্রেণে চাড়িয়া আহ্কীরা, 
এলেপো, মণ্ডল, বাসর! পৌঁছানো যাঁয়। পারন্য-উপসাগরের তীরে এই 
বাসরাতেই ইরাকী পেট্রোলের বিরাট বিপুল খনি-সম্পদ অবস্থিত । 

প্রাচীন গ্রীকরা দার্দীনেলেশকে হেলেনোপস্ত নামে অভিহিত 
করিতেন। প্রাচীন যুগে লিয়াণ্ডার এবং এ যুগে লর্ড বায়রন সীতার 
দিয়! দার্দানেলেশ পার হইয়াছিলেন। এখন কলেজের ছাত্র- 
ছাত্রীদের সাতার কাটিয়া দার্দানেলেশ পার-_নিত্য-খেলার ব্যাপারে 
দাড়াইয়াছে। 
, দার্দানেলেশ পার হইয়া কিম্বা কুষ*উপসাগর উতীর্ণ হইয়া 
জান্দানি চায় প্রাচ্য ভৃখণ্ড আক্রমণ ,করিতে। সেই জন্তই রাশিয়ার 
সঙ্গে তার জীবন-পণ যুদ্ধ চলিয়াছে। 


২১শ বর্ধ--ফান্তন১৩৪৯:] - 


দর্জানেলেশের 
নর তুর্ধির অধীনে । 
৷ ছুই তীর তুফি ছূ্গ- 
ধবাকারে সুরক্ষিত 
ঃরিয়াছে। দার্দানেলেশে 
হু জাতির স্বার্থ আছে। 
দ্দানেলেশে যদি এজিস- 
[ক্তি প্রবেশীধিকার 
নায়, তাহা হইলে এদিক- 
চার পথে তার আক্রমণ 
বর্ষ হইবে! 

দার্দানেলেশের 
কল্যাণে আজ আমেরিকা 
পাইতেছে তামাক। 
এই তামাকের দৌলতে 
ভারা ধূমপানের আরাম 
উপভোগ করিতেছে 
দার্দানেলেশের দৌলতে 
দেশ-বিদেশে ভারে ভারে 
চলিয়াছে অলিভ তৈল, 
ফিগ,, পেস্তা, বাদাম, 
খেজুর, চীজ, মিশরী 
তুলা, রকমারি সুরা । 

আজ মহাযুদ্ধের এই পৈশাচিক লীলার ভারে ভূমধ্য-সাগর স্তির 
নিছম্প পড়িয়া আছে! তার বুকে বাঁণিজ্য-সম্ভীরবাহী জাহাজের 
চিহ্ন নাই ! যাত্রীদের সে কল-হাশ্টয নাই | চালানীর কাজ একেবারে 
বন্ধ। তার ফলে সাগরের উভয়-তীরবর্ত! জনপদে খাঞ্ত্যের প্রচণ্ড অভাব ! 
কোথাও আনন্দ নাই ! জীবনের স্পন্দন ক্ষীণ ! এই ভূমধ্য-সাগর 
এক দিন গ্রীস হইন্তে ভারতঘর্ষ হইতে মিশর হুইতে জ্ঞান-সন্ভার বহন 
করিয়া সার! পৃথিবীতে তাহ! বিতরণ করিয়াছে ! এই ভূমধ্য-সীগর 


রর 
নু 


বাঙ্গালায় এবং বর্তমান বিহারের ফোন ফোন অংশে লর্ড কর্ণওয়ালিন- 
প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে। অনেকে এই ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া! থাকেন। স্তাহাদের প্রথম আপত্তি, 
ইহা! ভূম্বামী বা জমিদারদিগকে বিনা পরিশ্রমে বু টাকার অধিকার 
দেয়। তাহার! সেই টাকায় বিলামে গ! ভাসাইয়! জীবনযাত্রা নির্বাহ 
কুরেন। দ্বিতীয় 'আপত্তি, যে টাকাটা জমিদারদিগের আয় হয়, সেই 
টাকাটা সরকারের আয় হইলে তাহাতে সমাজের বিশেষ উপকার 
াধিত হইতে পারিত। উভয় আপত্বিই আপাতদৃষ্টিতে ভাল বলিয়! 
মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহার একটিও বিচারসহ নহে। প্রথমত, 
অর্থ নিয়োগ করিলেই লোক শ্রম না করিয়াই অর্থের বা আয়ের 
অধিকারী হইয়া থাকে । খণ দান করিলে যে সুদ পাওয়। যায়, তাহা 
বিনা শ্রমে আয়েরই হি করে। ডিবেঞচার, জয়েন্ট ক কোম্পানীর 
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কট প্রারাশুটে এখানে নামিয় াপদীনরা এনবীপকে করিয়াছিল আক্রমণের ঘাট (মে ১১৪১) 


বহিয়া খিজ্ঞান-দর্শন ললিত কলা-শি্ন ইতিহাস ভূগোল রাজনীতি 
সভ্যতা সম্্ৃতি পৃথিবীর দিগ্দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে! বিভিন্ন 
দেশের বিভিন্ন জাতির মিলন সংঘটিত হইয়াছিল এই ভূমধ্য-সাগরকে 
অবলম্বন করিয়া! সেই ভূমধ্য-সাগরের আজিকার এ মলিন মৃষ্তি 
দেখিয়া মনে হয়, যে-মান্থষকে জ্ঞান-বিভৃষণে সে সভ্য ভদ্র দরদী 
করিয়াছে, সেই মানুষ এমন পশুর মত হিং হইয়া বিরাট ধ্বংসে উদ্তত2 
তাহ দেখিয়াই সে যেন আজ শিহরিয়া এমন নিম্পন্দ নিখর নুহিয়াছে 





বাঙলার চিরশ্থায়ী বন্দোবন্ত ২ 





অংশ প্রভৃতি খরিদ করিতে পারিলেই উহ! লোককে অনজ্ভিত আয়ের 
(806577160. 100025 ) অধিকারী করে। কিন্তু এরূপ আয়ের 
বিক্ুদ্ধে ত' কেহ কোন কথ! বল্লেন না। কারণ, উহ! বন্ধ করিলে 
সর্ববিধ আয়ের উপায় বন্ধ হইয়া যায়। তবে রাশি রাশি অর্থ দিয়া 
যাহার! ভুসম্পন্তি খরিদ করেন, তাহার! সে আয়ের অধিকারী ন! 
হইবেন কেন? ইহার কোন সম্ভোজনক উত্তর ই'হার! দিতে পায়েন 
মা। কুতরাং এ আপত্তি বিচারসহ নহে। দ্বিতীয় আপত্তি, যে 
টাকাটা জমিদারদিগের আয় হয়, সে টাকাটা যদি সরকারের আয় 
হয়, তাহা হইলে ভদ্দারা সমাজের অনেক উপকার হইতে গারে। 
কিন্তু সকল সময় ব! সকল অবস্থায় তাহা হয় না। সরকার যদি, 
স্বদেশ--স্বদেশপ্রাণ হয় এবং যদি সেই সরকারের ঝ্মুধ্য স্বদেশ 
হিতৈষণার দ্বারা চালিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে পারে। কিন্ত 


৮৬ 


মালিক বন্থুমর্তী 


[ ২ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 





তাহা প্রায় হয় না । 'বিশ্বেতঃ, পরাধীন রাজ্যে তাহা হইতেই পারে 
মা । কারণ, বিদেশী রাজার বা সরকারের পক্ষে প্রজার নিকট হইতে 
টাক! আদায় করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হইয়। থাকে । উহাতে অনেক 
টাকা খরচ| পড়িয়া যায়। বিদেশী বুুরোক্রেসীর বেতন বাবদ ব্যয় 
অত্যন্ত অধিক । সাধারণের মধ্যে তাহাদের মানসন্ত্রম বজায় রাখি- 
বার ব্যয় বেশী পড়ে। বুতরাং কাধ্যতঃ এঁ টাকা! দেশের হিতার্থে 
ব্যস্ব হয় না” হয় বিদেশী বুযুরোক্রেদী-পোষণে। এরূপ অবস্থায় 
চিরস্থায়ী বঙ্গোবস্ভের বিরুদ্ধে উভয় আপত্তির মধ্যে কোন আপত্তিই 
সমধিত হইতে পারে না। 

এ দেশে ভূসম্পত্তি চিরকালই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য 
হইঘ্া| আসিতেছে । ইহা এ দেশের চিরাচরিত প্রথা । ভারতীয় 
রজিন্টীবগ ব্যক্তিবিশেষকে ভূমিদান করিতেন । সেই দণ্ড ভূসম্পত্তিতে 
সেই দানগ্রহীতারই নিরুর্ট স্বত্ব । রাজ! দত্তাপহারী হইতেন না। 
এ দেশের ইতিহাসের উধাকালেই, দেখা যায় যে, বামন বলি রাজার 
নিকট ব্রিপদ তুমি মাত্র ভিক্ষা করিয়াছিলেন । পিতৃ-মাত্‌ শ্রান্ধে 
ভূমিদানের ব্যবস্থা আছে। হিচ্দু সমাজে ভূমি চিরকালই ব্যক্তিগত 
সম্পতি বলিয়! গণ্য হইয়া জীসিতেছে। স্বিখ্যাত ইতিহাঁসবেত! 
্বর্গীয় রমেশচন্ত্র দত্ত স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, এ দেশের জমিদাররা 
কেবলমাত্র খাজনা-আদায়কারী ছিলেন না, কাভার প্রকৃতই দেশের 
শাসক ছিলেন । লর্ড কার্জন, রমেশ বাবুর এই উক্তিতে আপত্তি 
করিয়াছিলেন । তিনি এই কথার খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াও 
খণ্ডন করিতে পারেন নাই। ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট বঙ্গীয় 
সরকার যে রিপোর্ট ১৯*১ থুষ্টাবে পাঁঠাইয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই 
স্বীকৃত হইয়াছে যে, কতক জমিদার মধ্যবর্তী সম্প্রদায় হইতেই 
হইত, আর কতক জমিদার পুরুযান্গক্রমে জমিদার ছিলেন । ইহাতে 
রমেশ বাবুর উক্তি খণ্ডিত হয় নাই। অভাবপ্রস্ত জমিদার অভাবে 
পড়িয়া! তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করিলেই উহা! অন্ত লোকের 
হাতে যাইয়া! পড়ে এবং ক্রেতা পূর্বব্বামীর স্বত্বেরই অধিকার 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এবপ অবস্থায় কতক ভৃ-সম্পত্তি বে 
অন্ত ধনী লোকের হাতে পড়িবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি 
আছে? উহাতে বরং জ্মিতে গাচীন ভূ-স্বামীর নিবু্ট অধিকার 
জিত হয়। .তবে মুমলমান নবাবগণ খাজনার দায়ে জমিদারের 
ভূসম্পতি,কাড়িয়া লইতেন না বা গ্ায়তঃ পারিতেন না। ইহার 
প্রমাণের অভাব নাই । নলডাঙ্গীন রাজাদের ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যায়। নলডাঙ্গীর জমিদার রাজ! রামদেব দেবরায় 
কয়েক বৎসর নবাব-সরকারে তাহার দেয় রাজস্ব দিতে পারেন নাই । 
সে সময় মুর্শিদকুলী খা বাঙ্গালার নবাব । তিনি অত্যন্ত কঠোরতার 
সহিত জমিদারাদিগের নিকট হইতে সরকারী রাজন্ব আদায় করিতেন। 
যে জমিদার রাজস্ব কয়েক বৎসর দিতে পারিতেন না”_ভীহাকে তিনি 
কোমরে দড়া বীধিয়া পুরীষপূর্ণ এক ত্রদে ফেলিয়। যন্ত্রণা দিতেন । 
বাজ! রীমদেব সরকারী রাজস্ব দিতে পারেন নাই বলিয়া নবাব 
তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সৈষ্য পাঠাইয়াছিলেন। শেষে তিনি 
স্বয়ং নবাবের নিকট হাজির হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় 
সুস্থ শরীরে এবং বহাল তবিয়তে জমিদারী ইস্তফা করিতে সম্মত 
আছেন । নবাব তাহাতে রাজী হইলেন । রামদেব জমিদারী ইস্তফা 
করিয়! এক দলিল লিখিয়৷ নবাবকে দিলেন । রামদেব “বৈকুঠ্ের” 
যাতনা হইতে রেহাই পাইলেন । কিন্তু নবাব-সরকারে রামদেবের 
এক জন আম-মোক্তার ছিলেন । তাহার নাম ভরীকৃধ্চ দাম। তিনি 
সেই কথ! পর্দিন শুনিয়া নবাবের নিকট হইতে ইস্তফা-পত্রথানি 
দেখিবার জন্ত চাহিয়া! লয়েন এবং পরে উহা! গালে পৃরিয়া৷ গিলিয়া 


ফেলেন। এই- ব্যাপারে নবাব কুদ্ধ, হইয়! ভ্রীকুষণ দানকে. বেদম 
প্রহার করাইয়া তাহাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দিবার আদেশ দেন। 
ভাগ্যক্রমে তিনি জীবিত ছিলেন। এখন জিজ্ঞান্ত, জমিদার যদি 
কেবলমাত্র নবাব-সরকারের আদায়কারী কন্মচারী হইতেন, তাহা 
হইলে নরক-স্ত্রণ। হইতে নিস্তার পাইবার জন্ত ঠাহাকে জমিদারী 
স্বেচ্ছায় ইস্তফ! করিতে হইবে কেন? নবাব ত” ইচ্ছা করিলেই তাহা 
কাড়িয়! লইতে পারিতেন। দ্ষাজস্ব আদায়ের অন্ত বৈকুষ্ঠ নামক 
নরকের স্ষ্টি করিতে হইত না! আর ইন্তফা-পত্রথানি নষ্ট 
হইল বলিয়া রাজা রামদেবের জমিদারী রক্ষা পাইল, ইহাই বা কেন 
হয়? পরে রাজা রামদেব কয়েক কিন্তীতে নবাব-সরকারের প্রাপ্য 
টাক! শোধ করিবেন, এইক্প প্রতিশ্রুতি তাহাকে দিতে হইয়াছিল। 
সুতরাং জমিদার কেত্বল আদায়কারী কণ্মচারী ছিলেন না । আবার 
নবাব স্মজাউদ্দীনের আমলে নলডাঙ্ার যাজ! রঘুদেব দেবরায় নবাবের 
আদেশ অমান্ত করায় সুজাউদ্দীন রঘুদেবের জমিদারী নাটোরের 
রাজাকে পাওনা! আদায়ের জন্ত দিয়াছিলেন। তিন বংসরে প্রাপ্য 
টাকা আদায় করিয়া নবাব স্জাউদ্দীন রাজা রঘৃদেবকে তাহার 
জমিদারী ফিরাইয়৷ দেন। জমিদারী জমিদারদিগের সম্পত্তি, এরূপ 
মনে না করিলে ন্যায়নিষ্ঠ সুজাউদ্দীন কখনই উহা! রাজ! রধূদেবকে 
তিন বৎসর পরে ফিরাইয়া দিতেন না। এপ ছৃষটাস্ত অনেক -আছে। 
সুতরাং বঙ্গীয় সরকার যে লর্ড কার্জনের আমলে তীহাদের রিপোর্টে 
বলিয়াছিলেন,_জমিদারীতে সকল জমিদারেরই মালেকান স্বত্ব 
ছিল, তাহার প্রমাণ তাহার! পান নাই--সে কথা সত্য নহে। 
মালেকান স্বত্ব না থাকিলে জমিদারর| জমিদারী করিতেন কোন্‌ 
অধিকাঁধে? তবে অনেক জমিদার খণের দায়ে তাহাদের জমিদারী 
বিরুয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া অনেক ধনাট্য ব্যবসায়ী 
জমিদারী কিনিতেন,সে জন্ত উহা! অন্ত সম্প্রদায়ের হাতে গিয়া 
পড়িত। জমিদারর! ত্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিতেন, তাহার ভূ্ি 
দৃষ্টান্ত বিদ্ধমান। জমিতে যদি জমিদারের মালেকান স্বত্ব না থাকিত, 
তাহা হইলে তাহাবা কখনই চিরদিনের জন্ঠ কাহাকেও জমি দান 
করিতে পারিতেন না। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, স্বগাঁয় রমেশ বাবু 
যাহ! লিখিয়াছেন, তাহাই সত্য । জমিদাররাই জমির মালেক ছিলেন। 

' বাহার পুকুযানুক্রমে জমির মালেক বলিয্ঈ' উহা! ভোগ করিয়। 
আসিতেছেন, এবং ফাহারা জমিদারী স্বত্ব টাকা দিয়! কিনিয়াছেন , 
তাহাদের সেই সম্পত্তি ন্যায্য মূল্য দিয়াই খরিদ কর! উচিত। অন্যথা 
তাহা নিতাস্তই জুলুম বা লুষ্ঠনের কাধ্য হয়। এরপ প্রস্তাব কোন 
্যায়নিষ্ঠ সরকারেরই কর্তব্য নহে। পৃথিবীর কোন দেশেই 
তাহা করা হয় না। ফ্রাব্জে কৃষক-ভূম্বামী স্যষ্টি করিবার সময় 
কৃষকদিগকে স্ঠাব্য মূল্য দিয়াই জমি লইতে হইয়াছিল,_তথাকার 
সরকার সে বিষয়ে কৃষকদিগকে সাহায্য, করিয়াছিলেন, কিন্তু জমির 
মালিকদিগের জমির মূল্য কম দেন নাই। স্ুরোপের অন্টান্ট স্থানে, 
যেখানে কৃষক-ভম্বামী সৃষ্টি করিবার হুভুক উঠিয়াছিল, সেইখানেই 


. কুষকদিগকে ন্যায্য মূল্য দিয়৷ জমি খরিদ করিতে হইয়াছে। টেট 


ব| সরকার কুষকদিগকে সেই মূল্য প্রদানের সহায়তা করিয়াছেন”_ 
রামের ধন শ্যামকে দিয়! বাহাছুরী করেন মাই। 

কোন্‌ ব্যবস্থা! ভাল কি মন্দ, তাহার ফল দেশের লোকের পক্ষে 
মঙ্গলজনক কি অমঙ্গলজনক, নিক্পপেক্ষ ভাবে তাহার বিচীর করিয়া 
দেখিতে হয়। যেসময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশের রাজা 
হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ওয়ারেণ হেস্রিংস্‌ খাজনা দিতে অক্ষম 
জমিদারদিগের অনেক জমিদারী জুদখার মহাজনদিগের নিকট বিজন 
করেন। তাহার ফল যে ভাল হয় নাই, তাহ! বিদিত ভূবনে। 
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দেই জন জর্ড কর্ণওয়ালিস এ দেশীয় প্রেথা অনুদারে জমি যাহাতে 
প্রাচীন জধিদারদিগের হনে থাকে, তাহার ব্যবস্থা! করিয়! ১৭৮১ 
খুটাবে পরীক্গার্থ দশ বংসরের জন্ত ভূমির নির্দি্ রাজস্ব আদায়ের 
ব্যবস্থা করেন। কিন্তু উহার ফগ এতই ভাল হইয়াছিল যে, 
দশ বংসর অতিবাহিত হইবার পূর্বেই কর্ণওয়ালিল ১৭১৩ খৃষ্টান 
সেই ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করিয়া দির্মাছিলেন। সার ফিলিপ ফ্রান্সিস 
এবং সার জন শোর (পরে লর্ড টেনদাউথ) উভয়েই ভূমির 
রাজস্ব স্থায়িতাবে নির্দিষ্ট করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইহার কলে 
বাঙ্গালার অভিজ্গাতবর্গ প্রাধান্য লাত এবং বুদ্ধিমান্‌ সম্প্রদায় বিশেষ 
সমৃদ্ধি অর্জন করেন। বাঙ্গালা প্রদেশে যে অন্তান্ত প্রদেশ অপেক্ষা 
প্রথমেই শিক্ষা-বিস্তার হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। বাঙ্গালার জমিদাররা! প্রায় প্রত্যেকেই তাহাদের এলাকামধ্যে 
জনসাধারণের শিক্ষার জন্ত এক বা ততোধিক উচ্চ এবং মধ্যম 
শ্রেণীর বিভ্তালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন | দেই জ্ত বাঙ্গালায় প্রথমে 
অন্তান্ত প্রদেশ অপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হইয়াছিল। 

অনেকে মনে করেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রজার 
কোন উপকার হয় নাই। ঘটনা-পরম্পর! হইতে তাহা কোন 
ক্রমেই মনে করিতে পার! যায় না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য 
যে, বাঙ্গালায় প্রজাদিগের অবস্থা অন্তান্ত প্রদেশের প্রঙ্গা- 
সাধারণের তুলনায় বিশেষ মন্দ নহে। ছিয়াতরে মন্বস্তরের 
১৩ বৎসর পরে চিনস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইয়াছিল, কিন্ত 
তাহার পর বাঙ্গীলা দেশে আর কখনই তেমন প্রবল ছুভিক্ষ 
হয় নাই। তখন একটু সম্পন্ন বা মঙ্গতিশালী ব্যক্তিদিগের ঘরে 
কিছু না কিছু খাপ্রশত্য সঞ্চিত থাকিতই । এই তথ্য হইতেই বুঝা 
যায় যে, বাঙ্গালার কৃষীবল অন্যান্য প্রদেশের কৃষীবল অপেক্ষা দাবির 
ছিল না। এক বংসর অনাবৃষ্টি হইলে তাহার! অনাহারে মরিয়! 
উজাড় হইয়া যাইত না, এখনও যায় না। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর- 
ভারতে যে ব্যাপক ভাবে ছুতিক্ষ দেখ! দিয়াছিল, তাহাতে বু লৌক 
মৃত্যামুখে পতিত হইয়াছিল । এই সকল ছুভিক্ষের কারণ অনাবৃষ্টি-- 
ইহাই সরকারী রিপোর্ট । কিন্ত স্বয়ং ওয়ারেণ হেপ্টিংম বিহারে এই 
ছুভিক্ষের বহর দেখিয়া! মন্তব্য লিখিয়াছিলেন_-“আমার ইহা শঙ্কা 
করিবার কারণ অঞ্ছছে যে, এই ছুতিক্ষের কারণ যদি কলুমিত এবং 
অত্যাচারপূর্ণ শাসন না-ও হয়, তাহা হইলেও উহা! শাসন-ব্যবস্থার 
দোষে ঘটিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।” স্বয়ং ওয়ারেণ হেষটিংস 
যখন উহ কলুধ্তি এবং অত্যাচীরপূর্ণ শাসনের ফল বলিয়া অনুমান 
করিয়াছেন, তখন অন্তে কি বলিবে? কিন্তু বাঙ্গালায় এ ছুিক্ষ 
দেখা দেয় নাই। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্ধে বিহার অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখ! 
দিয়াছিল, পণ্যের মূল্য অতিশয় বাড়িয়। গিয়াছিল কিন্তু এ 
অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল বলিয়া অনাহারে মৃত ব্যক্তির 
সংখ্যা অধিক হয় নাই। 

ধাহারা বলেন যে, জমিদারগণ নান! বাবদ প্রজাদিগের অর্থ 
শোষণ করিয়া থাকেন, ভাহার ফলে প্রজারা নিঃস্ব হইয়া পড়ে 
তাহারা তাহার প্রমাণ কিছুই দিতে পারেন না । বাঙ্গালার প্রজাগণ 
যদি অত্যন্ত রিক্ত অবস্থায় পতিত হইত, তাহ! হইলে এ দেশে 
অনাবুষ্টি এবং অজন্মার ফলে অন্তান্ট প্রদেশের প্রজার স্যায় দলে দলে 
অসহায় ভাবে অনাহারে মরিত | কিন্তু তাহ! মরে নাই। ১৮৬১ 
খৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে ছু্িক্ষ দেখা দিয়াছিল। সেই ছুরিক্ষে ১২ লক্ষ 
লোক মরিয়াছিল। এই ছুরভিক্ষণীড়িত স্থানের বিস্তার অধিক ছিল না। 
কেবল অরমিক বা! শিল্পী ইহাতে মূরে নাই, সঙ্গে সঙ্গে অনেক কৃষীবলও 
মরিয়াছিল। ১১** শুষ্টান্ধে লর্ড কার্জনের জ্মামলে ভারতে যে ভুরভকষ 


বাজালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
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উপস্থিত হইয়াছিল” _তাহাতে গুজরাট প্রভৃতি অধলে কৃষীব্ল অনেক 
মরিয়াছিল, মরুতুল্য বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেঞ্জ মানুষ এবং গরুর কষ্কালে 
বীতৎস মৃত্তি ধরিয়াছিল, কিন্ত বাক্গালায় সেক্প হয় নাই। বাঙ্গালায় 
অজন্ম! হইয়াছিল/_কিন্তু মানুষ বা কৃষির পণ্ড অধিক মরে নাই। 
ইহাতে বাঙ্গালী কৃষকদিগের অবস্থা অস্তান্ত প্রদেশের কৃষকদিগের 
অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল,--তাহারা অজল্মার তাড়না অনেকটা 
স্থ করিতে পারে এবং পূর্বে আরও পারিত, তাহা অস্বীকার করা 
যায় না'। ইহাতে জমিদার কর্তৃক প্রজা-শোষণের বৈপরীত্যই প্রকাশ 
পায়। ইহা! সত্য সত্যই প্রত্যঙ্ষ প্রমাণ। 

বাঙ্গালার কৃষীবলের অবস্থা! কখনই ভাল বল! যাইতে পারে না। 
কিন্তু তাহার কারণ জমিদারী প্রথ! বা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নহে? তাহার 
কারণ--কৃষকের জোতের জমির অল্লত1 এবং অত্যন্ত অধিকপ্্লীকের 
মধ্যে বিভাগ । বাঙ্গালার শ্রমশিল্পের ভিরোধানে লৌক জীবনরক্ষার 
জন্ত কুষি অবলম্বন করিয়াছে। লোক জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্ত অন্য 
উপায় খুলিয়া না পাইয়া উদরান্নের সম্পূর্ণ সন্কলান না হইলেও জমিতে 
কিছু স্বত্ব রাখিতেছে। কাজেই কৃষকের জোতের জমি অতি ক্ষু 
ত্র অংশে বিভক্ত হইয়া “চটকন্তয মাংসে*্পরিণত হইতেছে জমিদারকে 
খাজানা দিয় যে জমিতে কিছু লাত থাকে, সে জমি পত্তনী, দরপত্তনী, 
ছে-পত্তনী, হাওলা, নিমহাওল! প্রভৃতি স্বতের স্থ্টি করিতেছে । কিন্তু 
মে দোষ ত* জমিদারী ব্যবস্থার বা জমিদারের নহে। , লে দোষ ত 
সম্পূর্ণ প্রজার। প্রজারা গরজে পড়িয়া অনেক মধ্য্বতবের হা 
করিয়াছে । বাঙ্গালায় শতকরা যত লোক কৃবিসেবী, ভারতের অন্ত 
প্রদেশে এত লোক কুবিদেবী নহে । সেই জন্য হলকর্ষা চাষীদের বিশেষ 
কিছু লাভ থাকে না। কৃষকরা সেই জন্ত কৃষির দ্বারা উদরান্নের 
সস্থান করিতে পারে না । ইহার জন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে দোষ 


দেওয়া স্লীত নহে । দেশের সমস্ত লোক বা অধিকাংশ লোক যদি - 


কৃষির উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে তাহাদের দারি্র্য কখনই 
ঘুচিবে না। যেখানে কৃষক-প্রজার জমিতে নির্ব়্ স্বত্ব আছে, 
সেখানেও এই দোষ দেখা যায়। ফ্রান্সে অনেক প্রজার কৃষিক্ষেত্রে 
স্বামিত্ব আছে। কিন্তু দৈখানেও কৃষির জমি অত্যন্ত ক্ষু্র ক্ষুদ্র অংশে 
বিভক্ত হইয়া! যাইতেছে। অস্তরীয়ায় এবং হাঙ্গেরীতে এই দোষ 
পরিস্কুট। তথাপি এ সকল দেশের কৃষকদিগের জোতের জুটি 
এ দেশের কৃষীবলের জোতের জমির তুলনায় অনেক্‌ অধিক। 
এই দেশের প্রতি-কৃষকের জমি গড়ে ৬--৭ বিঘার অধিক হইবে না। 
কিন্তু ফ্রান্সে কৃষকদিগের জৌতে ৩৭ বিঘার কম জমি অতি অল্পই 
আছে। অধিকাংশ কষুত্র কৃষকের জমিতে অন্ততঃ ২৫ একর বা ৭৫ 
বিঘা জমি আছে। অস্ত্রীয়ায় এবং হাল্গেরীতে ক্ষু্র কৃষকের জমিতে 
৭ একর বা ২১ বিঘার ক্ম জমি প্রায় নাই। অধিকাংশ কৃষকের 


জোতে ৬৫ বিঘা! জমি আছে । আর আমাদের দেশের অধিকাংশ * 


চাষী প্রজার জোতে ৫ বিঘ! জমিরও কম আছে। এরপ অবস্থায় 
এ দেশের কৃষক যদি অতি দরিদ্র হয়, সে জন্ম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে 
দায়ী করা যাইতে পারে না। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিবর্তে ছুইটি প্রস্তাব করা হইয়াছে। 
প্রথমতঃ, কৃষীবল প্রজাকে তাহার জমিতে মালেকান স্বত্ব প্রদান ; 
দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত জমি বাস্ীয় সম্পত্তি করা। কিন্তু ইহার কোন 
ব্যবস্থাই আমাদের দেশের উপযোগী হইবে না । এ দেশের কৃষকগণ 
সাধারণতঃ একেবারে অশিক্ষিত। তাহারা অনেক সময় স্বীয় অবস্থা 
বুঝিয়া চলিতে অসমর্থ । মতের হিদাবে, কাগজে কলমে এ ব্যবস্থা 
ভীল বলিয়! মনে হইলেও কাধ্যক্ষেত্রে ইহার ফল কোন দেশেই ভাল 
হয় নাই। ইংলগডের ক্তায় ধনিকের দেশে বেখাঁে প্তোক 


৫ 
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কুকের জোতের জমি শত বিঘারও অধিক, দেখানেও উহা! নিক্ষল 
প্রতিপন্ন হইয়াছে। তথাফার কৃষীবল শিক্ষিত হইলেও তথায় 
হি উহা নিশ্ষল হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের দেশে কি 
হইবে | "বেয়ার বলিয়াছেন যে, কৃষকের ভূত্বামিত্ব ইংলণ্ডেও 
সুফলপ্রদ হয়, নাই। কেবল মতের হিসাব করিলে চলিবে না, 
যাহারা বন্ধ, তাহাদের প্রকৃতি ও বিচার-বুদ্ধির উপর সকল ব্যবস্থার 
সাফল্য নির্ভর করে। ফ্রান্সে, অস্ত্ীয়ায়, হাল্েরীতে, এমন কি, 
মািণেও ইহা বিশেষ হিতকর হয় নাই। এরূপ অবস্থায় জমিদারী 
বন্দোবস্ত উচ্ছিন্ন করিয়া কৃষকদিগকে ভূম্বামী করিলে এই অজ্ঞতা 
প্লাবিত দেশে তাহার ফল কখনই ভাল হইবে না। উহাতে কৃষক- 
দিগৈক্গহ গর্ববনাশ হইবে । আুতরাং অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া হঠাৎ 
আপাত-দৃষ্টিতে সুবিধাজনক মনে হইলেই এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত 
করিবার জগ্ত ব্যাকুল হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নহে । 

দ্বিতীয় ব্যবস্থা--দেশের সমস্ত ভূসম্পত্তিতে সরকারের বা রাষ্ট্রে 
নিবূ্ঢ অধিকার স্থাপন। এ ব্যবস্থা এ পর্যন্ত অন্য কোন দেশে হয় 
নাই। এখন কষশিয়ায় ইহা! হইতেছে। প্রাচীন কালে ভারতে 
কতকটা এই ব্যবস্থা ছিল, কিন্ত এখন ক্কশিয়ায় উহা যে ভাবে, প্রতি- 
ঠিত হইয়াছে, সে ভাবে প্রাচীন কালে ভারতে উহা! ছিল বলিয়! মনে 
হয় না। সকল দেশেই ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিঠিত 
ছিল এবং রুশিয়াতে দে অধিকার এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। 
লেনিন প্রথমে কশ-কুরীবলকে ভূমির স্বত্বাধিকারী বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছিলেন” কিন্তু পরে নান! দিক দিয়া উহার অপকারিতা 
উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত নিশ্মম এবং কঠোর হস্তে উহা! দমন করেন। 
অনেক ডিগবাজী খাইয়া! লেনিন, ট্রোটফি এবং ষ্র্যালিন কার্ক মাঝস- 
অনুমোদিত কশিয়ায় প্রায় সমস্ত ভূসম্পত্তিতে রাষ্ট্রের অধিকার প্রবর্তিত 
করিয়াছেন। কিন্তু এখনও উহা সম্পূর্ণ নুসিদ্ধ হয় নাই। কতক 
ভুমি বাষ্থীয় সম্পত্তি বলিয়! গণ্য হইয়াছে। , উহার প্রজারা সকলেই 
মদ্ুর মাত্ত। উহার! সরকারের নিকট হইতে মাপা! সমস্ত আবশ্যক 
পণ্য পায়। আর সমস্ত ফপলাদি সরকার লইয়া থাকেন। আর 
কউকটা জমি আছে, উহা অত্যন্ত দরিজ্র চাবী প্রজাদিগকে সম্মিলিত 
ভাবে দেওয়া হইয়াছে । উহাতে যে ফসল জন্মে, তাহ! হইতে 
সরকার তাহাদের নিজ ভাগ লইয়া যান। অবশিষ্ট যাহ! থাকে, 
তাহা সকলে সমান ভাগে বন্টন করিয়া লইয়া থাকেন। এখন 
কশিয়ায় যত কৃষক বিদ্তমান+_তাহার শতকরা ৬* ভাগ 
সরকারী খামারে'মজুরী করে অথব! সম্মিলিত খামারে (০০1190119 
4 487705 ) কাজ করে। আর অবশিষ্ট যে ৪* ভাগ কষক নিঙ্গ 
খামারে কাজ করে, তাহার! দূর মফাস্বলে বাস করে। তাহাদের 
জোতেও অধিক জমি আছে বলিয়! মনে হয় না। 

তাহ! হইলেও কশিয়ার জনসাধারণ এখন জার-শামিত কশিয়! 
অপেক্ষা অনেকটা সমৃদ্ধ হইয়াছে । কারণ, কুশিয়। এখন কৃষিমাত্র 
সম্বল নহে। লেনিন এব ষ্ট্টালিন এ দেশকে শ্রসশিল্পে অগ্রসর 
করিবার জন্ত নান! মতে চেষ্টা করিয়। আসিয়াছেন। প্রথম প্রথম 
তথায় শ্রমশিল্প পণ্য ভাল প্রন্তত হইত না। এখন হইতেছে। 
জমশিল্পের কার্ধ্যে অধিক লোক আকৃষ্ট হওয়াতে জমির উপর 


তে 


মাসিক বনী 





[ ২য় খণ্ড, ধম লংখ্যা 
লোক্ষের চাপ অনেক কমিয়! গিয়াছে। কাজেই কশিষ়ায় লোকের 
আথিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। |] 

কুশিয়ায় ভূমি-সম্পত্তি সরকাণী সম্পত্তিতে পরিগত করিবার 
সঙ্গে সঙ্গে তথায় বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা করা 
হইয়াছে।, শ্রমশিল্পের গ্রতিষ্ঠানগুলি সমস্তই প্রথমে সরকারী 
সম্পত্তি করা হইয়াছিল। এখন কিছু কিছু ্ষুত্র শিলপপ্রতি্ঠান 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি করিবার অন্ুমতি দেওয়া হইয়াছে। সরকারী 
শিলপপ্রতি্ঠানগুলিতে দেশীয় কন্মারা মধুর এবং সরকার 
মনিব । 

আমি এস্থলে কশিয়ার কথা! অতি সংক্ষেপে বলিলাম। এখন 
জিজ্তাশ্য, ধাহারা বাঙ্গালার ভূসম্প্তিকে রাস্্রীয় বা সরকারী সম্পত্তি 
করিতে চাহিতেছেন, তাহারা কি বাঙ্গালাকে প্ররূপ শ্রমশিল্পের 
প্রগতির পথে প্রধাবিত করিতে সম্মত আছেন ? না, তাহার! 
উহা করিতে পারিবেন? বাহারা সরকারকে সমস্ত উৎপন্ন 
শশ্তের যষ্ঠ ভাগের এক ভাগ খাজন দিয়া পাকা বন্দোবস্ত করিতে 
চাহিতেছেন, সরকারই তাহাতে চিরকাল সন্তষ্ট থাকিবেন, 
এরূপ কথা তাহারা বলিতে পারেন কি? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
যদি উচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে সবই উচ্ছিন্ন হইতে পারে; দেশে 
এখনও যেমন অবুঝ লোকের অভাব নাই/_-পরেও সেরূপ থাকিবে 
না। গরজে পড়িলে সকল শক্তিশালী সরকার সবই করিতে 
পারেন। দ্াধীন দেশেও তাহা হইয়া থাকে। উৎকট সাম্যবাদী 
কশিয়াতেও প্রজাকে জমিতে মালেকান স্বত্ব দিয়! তাহা কাড়িয়া 
লওয়া হইয়াছিল। 

গ্রেট বুটেন ধনিকের দেশ। উহা! শিল্পপ্রধান। এ দেশে 
জমিদারী ব্যবস্থা প্রচলিত। তথাকার ভূত্বামীরাই জমির মালেক, 
তাহারাই জমিতে প্রজাবিমি করিয়া থাকেন। প্রজা খাজনা দিয়! 
অথবা মজুরী করিয়৷ মনিবের খামারে শস্ত উৎপাদন করে। তথায় 
ভাগ-চাষের ব্যবস্থা যে একেবারেই নাই, তাহা নহে। তবে এ কথা 
সত্য যে, বিলাতী কৃষীবলের অবস্থা! অন্য দেশের কৃষক ভূম্বামীদিগের 
অবস্থা হইতে অনেক উন্নত। ইংলগ্ের সহিত এ দেশের নান! 
কারণে তুলনা হইতে পারে না। ইংরেজ জাতি হ্বদেশের কৃষিজাত 
পণ্যের উপর নির্ভর করে ন1। 

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য-_অনেক বিশিষ্ট ইংরেজই জমিদারী 
প্রথার সমর্থন করিয়। গিয়াছেন। বিশপ হেয়ার, সার উইলিয়ম 
বেশ্টি্ক, মাকু'ইস অব ওয়েলেসসি, লর্ড মিপ্টো, মাকু ইস অব হেটিংস, 
লর্ড ক্যানিং, সার চার্লস উড (ভারত-সচিব ), সার জন লরেন্স 
(লর্ড লরে্স ), সার ষ্ট্যাফোর্ড নর্থকোট ( ভারত-সচিব) প্রভৃতি যে 
প্রথাকে মোটের উপর ভাল বঙগিয়াছেন, সে দিনও মিষ্টার সি 
-ডবলিউ গার্ণার যে ব্যবস্থাকে মোটের উপর সন্তোষজনক 
বলিয়াছেন, তাহাকে কি অকম্মাৎ হঠকারিতার সহিত অনিষ্টকর বলা 
অমঙ্গত নহে? পৃথিবীতে কোন ভূমি-সম্পফিত ব্যবস্থাই 
র্বাঙ্নু্দের হয় নাই, জমিদারী প্রথাও নহে। তাই বলিয়া! উহার 
বিলোগমাধনে যে দেশ সমৃদ্ধ হইবে, এমন মনে করিবার কোন সঙ্গত 


কারণ নাই। . 
জ্ীণশিভূষণ মুখোপাধায় ( বিভ্ারদধ )। 





১৫ই ফাল্গুনে প্রকাশিত, ভারতের চতুর্থ যুদ্ধ-বাজেট অর্থাৎ যুদ্ধারস্ের 
চতুর্থ বংসরের অগ্রিম আয়-ব্যয় হিমাব-বিবরণী ,আতঙ্কের যৎকিঞ্চিৎ 
প্রশমন করিয়াছে বটে; কিন্তু আশঙ্কা নিরাকরণ করিতে পারে নাই। 
প্রতি বৎসর বাজেট প্রকাশিত হইবার অধ্যবহিত পূর্ব্রে আয়-ব্যক্নের 
আম্মানিক আপেক্ষিক গুরুত্ব অথবা লঘৃত্ব এবং তদনুযায়ী কর- 
বৃদ্ধির সম্ভাবনা, আর্থিক ও বণিক্-ব্যবসায়ী জগতে, বিশেষত: শিল্পী ও 
সাধারণ প্রজামম্প্রদায়ে সুগভীর আতঙ্কের হয করে। এ বংসরের 
প্রধান আতঙ্ক ছিল, বৃটিশ সরকারের সহিত ভারত সরকারের যুদ্ধ 
জনিত ব্যয়ের বাটোয়ারা বন্দোবস্তের অহেতুক পরিবর্তনেক্ সম্ভাবনা । 
দ্বিতীয় আতঙ্ক ছিল, আমাদের ট্রার্লি-সংস্থিতি হইতে বৈদেশিক 
খণ পরিশোধনানস্তর অবশিষ্ট উদ্দবৃত্তের ভবিধ্যৎ নিয়োগ সম্বন্ধে 
তৃতীয় আতঙ্ক ছিল, মুন্াৃদ্ধি ও মৃল্য-্ফীতি হেতু অস-বস্ত্ 
নিদারণ অভাব-অনাটনজনিত থে স্ুকঠোর পরিস্থিতির উৎপত্তি 
ঘটিয়াছে, তাহার আশু এবং অনতিদূরবত্তাঁ জটিল ও কুটিল পরিণাম 
সম্পর্কে । চতুর্থ আতঙ্ক ছিল, ক্রমবর্ধমান যুদ্ধব্যয়ের সরবরাহ 
নিমিত্ত অতিরিক্ত করবৃদ্ধির অশ্্ন্ভাবী এবং অপরিহার্য ঘাত- 
প্রতিঘাত এবং ছুর্ধবহ কর ও খণ-ভারের ছুর্বরসহ প্রতিক্রিয়া বিষয়ে । 

যুদ্ধ ঘোর বিপ্লব । যুদ্ধের ব্যয় ক্রমবদ্ধনশীল এবং তাহার অকুষ্ঠিত 
সরবরাহ প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই সাধারণ ও স্বাভাবিক আয়-ব্যয়ের 
আয়ন্তের বাহিরে । করবৃদ্ধি এবং খণ ব্যতীত তাহার নিয়মিত 
যোগান সম্ভবপর নহে। খণ উত্তমর্ণের প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত 
অঙ্ক হইতে সংগৃহীত হয় ; কিন্তু করবৃদ্ধি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিঃস্ব ও 
দরিদ্র প্রজাসীধারণের ক্লেশকর হয়। অপরিহার্য অধিকতর কৃচ্ছ- 
সাধন দ্বার! চিরন্তন অভাবের মাত্রা বাড়ানো! ছাড়! তাহার দ্বিতীয় 
উপায় থাকে না। এই নিমিত্ত যুদ্ধ-ব্যয় নির্ববাহার্থ যুদ্ধ-প্রয়োজন- 
জনিত আয়ের প্রতি প্রধান লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন । কিন্তু যুদ্ধের 
ক্রমবন্ধমান প্রয়োজনের তাগিদে, উদ্বৃত্ত সঞ্চয় হইতে লব্ধ খণ 
এবং সমর্থ ভুল ব্যক্তির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অথবা বাধ্যতামূলক 
দান ও সাহাব্য ব্যতীত অধিকতর অর্থের প্রয়োজন হয়।' 

যুদ্ধের গশ্চাদাগত সুফল অথবা কুফল সর্বজনভোগ্য ; সুতরাং 
যুদ্ধের দায়ও সর্ববসাধারশের। এই নিমিত্ত ন্যায় ও নীতির 
নিয়মান্থ্যায়ী প্রজাসাধারণেরও যথাশক্তি অর্থ ও সাম্য 
প্রদান করিতে হয়। কিন্ত দরিদ্রের অর্থ ই বা কোথায়, এবং তাহার 
সামধধ্যই বা কতটুকু! বিশেষতঃ, ভারতের সাধারণ প্রজাবৃন্দ চির- 
দরিদ্র। ছুই বেল! পেট ভরিয়! আহার তাহাদের কদাচিৎ জোটে । 
গ্রচুর মুদ্রা-বৃদ্ধি সত্বেও তাহাদের অর্থের একাস্ত অভাব । যুদ্ধকালে 
স্বভাবতঃই অগ্রচুর খাস্তের দুগগুল্যতা "হেতু তাহাদের ভাগ্যে অন্ধাশন 
এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনশনই ব্যবস্থা । অর্থশান্ত্রের মৌলিক নীতি 
অন্্যারী- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর-নির্ধারণের ব্যবস্থা আছে; কিন্ত 
বিপ্লবের সময়, নিদারুণ যুদ্ধের নিষ্ঠুর প্রয়োজনের তাগিদে নিয়ম ও 
নীতির মর্ধ্যাদা সংরক্ষণ অসভ্ভব। যুদ্ধ ভারতের নিকট হইতে 
নিকটতর হইয়া আজ ুত্র্ঘ শত্রু আমাদের বারে হানা দিয়াছে 
কুতরাং ভারতের সংরক্ষপ-্যয় যে বর্তমান বর্ধে তুঙ্গশীর্ধ অধিকার 
করিবে, তাহা! সকলেরই বে]ধগম্য হইয়াছিল। এই নিমিত্ত অন্তান্ত 
বৎসরের তুলনায় বাজেটের অব্যবহিত পূর্ব্বে শেয়ার-বাজার প্রভৃতিতে 


বিভ্রমের পরিবর্তে বথাসন্ভব সাম্যাবস্া প্রবল ছিল। অর্থনীতিবিদ 
মহলেও বাজেটের রীতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা! সুস্পষ্ট পূর্ব্বাতীন জন্ম 
মিত হইয়াছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতের স্তায় প্রত্যার্শিত করভারও 
সর্ধত্র-_সর্বক্ষেত্রে_বিশেষতঃ, চির-দরিপ্রের প্রাতি ক্লেশদায়ক। সেই 
কেশের মূল যুদ্ধে ত্বরিত শাস্তির নিমিত্ত সকলেই সমুৎস্থক ; শাস্তির 
আকাঙ্গায় রাজা-প্রজা সকলেই অশেষ ক্লেশস্বীকারও সঙ্থ করিতেছে । 
কোথাও ক্লেশের তীব্রতা অধিক, কোথাও অপেক্ষাকৃত কম, এইমাত্র 
প্রভেদ। দরিদ্রের ফ্রেশ সমধিক। র্ 
বাজেটের আথিক হিসাব-নিকাশের অন্ধ দৈনিক সং 
বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে; এই নিমিত্ত সুবিধার্থ 
তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়. দিয়া তৎসংশ্লষ্ট অর্থনীতিক তত্র বিশ্লেধণে 
আমরা মনোনিবেশ করিব । প্রতি বংমর অভীত বৎসরের শেব- 
সঙ্কলিত হিসাবনিকাশ, গমনোস্মুখ বর্তমানের সংশোধিত আয়-ব্যয়ের 
হিসাব এবং প্রবর্তনোন্ুখ আগামী কল্পকারী বৎসরের" আয়-ব্যয়ের অগ্রিম 
বিবরণী বাজেটের অঙ্গীভূত হয়। ১১৩১-৪* খৃষ্ঠাধে যুদ্ধ আরম্ভ 
হয়; আ্ুতরাং ১৯৪*-৪১ পূর্ব্বাব্ধে ভারতের প্রথম যুদ্ধ বাজেট 
সঙ্কলিত হয়। ১৯৪*-৪১ হইতে ১৯৪২-৪৩ পর্যন্ত যুদ্পূ্ব 
সামরিক বাজেটের তুলনায় ভারতের নিজস্ব সংরক্ষণ-্যয় বৃদ্ধি 
পাইয়াছে ১৫* কোটি টাক! এবং মোটের উপর গত তিন বৎনরে 
রাজস্বের ঘাটতির অঙ্ক নিষ্ধারিত হইয়াছিল প্রায় ৫* কোটি টাকা। 
বর্তমান,বাজেটে প্রকাশ, গত অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে রাজনের * 
উন্নতি হেতু ঘাটতির পরিমাণ ১৭'২৭ কোটি হইতে ১২'৬৯ কোটিতে 
হ্বাসগ্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু বর্তমান অর্থাৎ ১৯৪২-৪৩ খুষ্টাবে 
ঘাটতির পরিমাণ ৩৫'৭৩ কোটি হইতে ১৪৬৬ কোটিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । এই অন্কের চরম পরিণতি আগামী বর্ষের বাজেটে 
প্রকটিত হইবে । *৯৪*-৪১ হইতে ১১৪৩-৪৪ খুষ্টাব্য পর্যন্ত 
সংরক্ষণ-ব্যয়ের দ্রুত বৃদ্ধি নিন্ললিখিত অঙ্ক-তালিকায় প্রকটিত-_ 
স্বাভাবিক অতিরিক্ত মে” 
(ক্রোর টাকা) (ক্রোর টাকা) (করার টাকা) 
৩৬৭৭ ৩৬৫৪ ৭৩৩১ 
৬৫৬৮ ১০২৪৫ 
১৯৪২-৪৩ ২০২১২ ২৩৮৮১ 
১৯৪৩-৪৪ ১৬২৮১ ১১১৬৬ 
বর্তমান ও আগামী বর্ষের সংরক্ষণ-ব্যয়কে নূতন প্রর্ণালীতে ছা 
বিভক্ত কর! হইয়াছে-_বাঁজন্ব-মূলক ও মূলধন-মূলক অংশে ; যথা,_ 
রাজন্ব-মূলক মূলধন- 
(ক্রোর টাকা) (ক্রোর টাকা) 
১৯৪২-৪৩ ১৮১৭৫ ৪৯১৪ ২৩৮৮৯ 
১৯৪৩-৪৪ ১৮২৪১ ১৬৮৫ ১১১২৬ 
এই স্বিধা-বিভাগের অন্তরালে যে বিভ্রম প্রচ্ছন্ন, তাহা শুধু অর্থ- 
নীতিকের বোধগম্য । পৃথিবীর পূর্বব-গোলার্ধে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা! এফং 
দু্ধর্য শক্রর ভারতের সীমাস্ত পর্য্যন্ত দ্রুত অগ্রগতি ও আক্রমণের ফলে 
বর্তমান সরকারী বৎসরে আমাদের যোছ্ধ,সংখ্য! ও যুদ্ধ-সরঞজাম প্রভৃতি 
প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দেশকে সর্বপ্রকারে জংরক্ষিত করিবার 
সুবন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে । আগামী বর্ষে জামাদের সর্বপ্রকার 


১৯৪৯-৪১ 
১৯৪১-৪২ 
নি 


(কোর টাকা) 
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সরক্ষণব্যবস্থ। সর্বববিধ বিপর্দের উপযোগী ও উপযুক্ত হইবে, অর্থ- 
সচিব এই আশা দিয়াছেন । * 

ভীরতে বিপুল বায়ে যে সংরক্ষণনীতি অবলম্বিত হইতেছে, তাহ! 
কেবল ভারতের আত্মরক্ষার অন্ত নহে; ইহাতে বুটিশ সাম্রাজ্যের 
স্বার্থও ওতপ্রোত ভাবে বিজ্লড়িত। এই ভারতৈর হিসাবের সংরক্ষণ- 
ব্যয়ের একটি প্ররুষ্ট অংশ বৃটিশ মরকার বহন করেন। কিছু দিন 
পূর্বে "অর্থ-সচিব এই অংশব্টনের ন্যায় ও যুক্তিসিদ্ধ মীমাংসার 


নিমিত্ত বিলাতে গিয়াছিলেন। বিলাতের কর্তৃপক্ষ বর্তমান বিধি-- 


ব্যবস্থার সংশোধন হেতু কিঞ্চিং চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
যখন বর্তমান বন্দোবস্ত অন্ত হয়, তখন জল, স্থল ও বিমান 
শর্তিনিদকে।স'গুরু প্রসারণ ঘটে নাই | যখন যুদ্ধের কুটিল পরিস্থিতি 
হেতু ত্রিবিধ বাহিনীর প্রসার ঘটিল, তখন স্থলবাহিনীর দায়িত্ব 
সাম্রাজ্যের সহিত যৌথ-ভাবে দৃঢ়বদ্ধ। স্সতরাং স্থির হয় যে, 
(১) ভারতের অর্থ ও শক্কি-সম্পদ হইতে গঠিত শিক্ষিত এবং সজ্জিত 
সমস্ত স্থলবাহিনীর ভারতে অবস্থিতি কালীন মমগ্র ব্যয়ভার ভারত 
বহন করিবে। সাগ্রাজ্যের প্রয়োজনে সমুদ্রপারে প্রেরিত হইলে 
তাহাদের ব্যয়তার বৃটিশ সরকারের এবং (২) ভারতে গঠিত শিক্ষিত 
এবং সঙ্জিত স্থলবাছিনীর প্রসার হেতু ভারতের বহির্ভাগ হইতে যে 
সকল সাজ-সরগ্রাম এবং উপকরণসম্ভাব আনীত হইবে, তাহার মাত্র 
কয়েকটি ব্যতীত সমগ্র ব্যয়ভার বুটিশ সরকার বহন করিবেন। 
রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বাহিনীর প্রসারকল্পে কোন জটিলতার স্যা্ট 
, ঘটে নাই। স্থলবাহিনীর ম্যায় বিমান-বাহিনীর গুরু প্রসারণব্যয়ও 
সম্মিলিত দায়িত্বে নিষ্ধারিত হয়, সংরক্ষণ্যয়ের অস্তিম 'আপাত 
([701097,09 ) সংঘাত, যোগান বিভাগের কন্মবিস্তার এবং ভারতে 
অবস্থিত মাকিণ সৈম্ের নিমিত্ত আদান-প্রদানমূলক ইজারা-ধণ 
সাহায্য--এই তিনটি বিষয়ে কিছু জটিলতার স্থটি ঘটিয়াছিল। 
প্রথমোক্তটির সম্পর্কে মৌলিক (0:578181 ) ব্যয় বৃটিশ মরকার বহন 
করিতেছেন। কিন্তু বোগান বিভাগের ক্রমবদ্ধমান কণ্মতৎপরতার 
ফলে, ভারতে বহু শিল্পে স্থায়ী উন্নতি সাধিত হইতেছে, এই 
অভুহীতে বৃটিশ সরকার উভয় পক্ষের অন্টোন্তসাপেক্ষ 
(৫1051 ) স্বার্থের অম্কুলে কিধ্ৎ মৌলিক ব্যয় ভারতের 
অংশে বন্টন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন । বল! বাহুল্য, এই 
প্রস্তাব ভারতের ওয়াকিবহাল মহলে আতঙ্কের হ্যা করিয়াছিল। 
কাগজে-কলমে ব্যয়-ব্টন ব্যবস্থা যেরূপ সমপ্লসূ ও সমীটীন অনুভূত 
হয়, কার্ধ্যক্ষেত্রে 'শ্রবল ও দুর্বল স্বার্থের সংঘর্ষে তাহার প্রচুর 
: খ্ব্যতিক্রম ঘটে । সেই ব্যতিক্রম স্বেচ্ছাকৃত কিংবা! ঘটনামূলক, সে 
আলোচনা নিক্ষল। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে বৃটিশ সরকার 
বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রচেষ্টা পরিবজ্ন করিয়াছেন । 

বিমান-বাহিনীর সন্বন্ধে স্থির হইয়াছে যে, ভারতের স্থায়ী স্বার্থের 
অনুকূলে ভারতের অভ্যন্তরে বিমান-ক্ষেত্র প্রভৃতি নিশ্মাণ হেতু 
মৌলিক, এবং ভারতে অবস্থানকালীন বিমান-চমুগুলির পৌনঃ- 
পুনিক ব্যয় ভারত সরকারকে বহন করিতে হইবে। সরবরাহ- 
প্রচেষ্টার নিমিত্ত মৌলিক ব্যয়ের অন্ধাংশ ভারত বহন করিবে এবং 
ভারতে হয সম্পদ্‌-সম্পত্তির অধিকারী হুইবে। ইন্কারা-খণ সম্পর্কে 
মার্কিণের সহিত ভারতের - সরাসরি অল্লোন্তদাপেক্ষ একটি বন্দোবস্তের 
আলাচন! চলিতেছে । ইতিমধ্যে জাদান-প্রদানমূলক ইজারা-খণ 


মালিক বন্বজর্তী 
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[ত্র খ, ৫ম সংখা 





সম্পকিত ব্যয় ভাঁরতর সংরক্ষণ-হিমাবের অস্তভূ'জ করা ইইসাছে। 
তর্ব যেখানে জনসাধারণের কিংবা প্রাদেশিক শাসনতগ্র, রেলপধ 
এবং করিবার-হিসার্বেপরিচালিত সরকারী বিভাগের নিষিত্ত ইজারা 
খণের ঝুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে উপযুক্ত মূল্য সরকারী 


-তহবিলের আমলে লওয়া হইঘ্বাছে। মাকিণের সহিত আদান- 


প্রদানষূলক ঝাঁয়ের তালিকানিদ্ধারণ ছুবই ; তথাপি ১১৪২-৪৬ 
অর্ধীৎ বর্তমান সরকারী বৎসরে ইহার পরিমাণ ১৬'৭* কৌচি এবং 
আগামী বংসরে ৮'*৪ কোটি টাকা হইবে। 

যুদ্ধ-বাজেটে যুদ্ধ-সম্পকিত ব্যয়ের বিস্তৃত আলোচনা! এবং তদান্ু- 
যঙ্গিক সমস্তা সমূহের বিশ্লেষণ অপরিহার্য । তথাপি আগামী 
বৎসরের মোট আয্ম-ব্যয়ের অতি সংক্ষিপ্ত একটি তালিক! দিয়! 
আমর! নব-নিদ্ধীরিত কর সম্বন্ধে যংকিঞ্িং আলোচনা কৰিব। 
যুগ্ধ-সম্পকিত ব্যয়-বৃদ্ধির প্রচগ্ডতা হেতু বর্তমান সরকারী বৎসরে 
রাজস্বের ঘাটতির পরিমাণ ঘটিয়াছে ৯৪৬৬ কোটি টাকা, এবং 
আগামী বৎসরের ঘাটতির অঙ্ক ৬*'২৮ কোটি। এই অন্ক অবশ্য 
বর্তমানে প্রচলিত কর সমূহের অক্ষুপ্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত । 
আগামী সরকারী বৎসরের আয়-ব্যয়ের জায় এইকপ £-- 
ক্রোর টাকা 
৭৬ ৭৮ 
১৮২৮১ 
২৫৯৫১ 


বে-সামরিক ব্যয় 
সংরক্ষণ 





১৯৯৩০ 
ডন 

এই ঘাটতির এক-তৃতীয়াংশ নৃতন কর এবং দুই-তৃতীয়াংশ খণ 
গ্রহণ দ্বারা পূরণ করা হইবে। 

শক্রর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা! ও দেশরক্ষা হেতু সংরক্ষণ-ব্যয় 
অপরিহাধ্য । এই ব্যয় সাধারণ ও স্বাভাবিক মাত্রাতিরিক্ত এবং 
ক্রমবদ্ধনশীল। নূতন কর এবং খণ ব্যতীত এই ব্যয়লঙ্কুলান 
সম্ভবপর নহে। নূতন কর যে আকার -প্রকারেই আন্গুক না কেন, 
তাহার প্রকোপ ক্রমনিয়গামী হইয়! সর্বোচ্চ হইতে সর্বনিয় স্তর 
পর্যস্ত প্রতি-প্রসারিত হয়। ভারতের সর্বজনীন দারিদ্র্যের 
মমানুপাতে, অন্ঠান্ত সমৃদ্ধ দেশের তুলনায়, প্রচলিত করভার জন- 
সাধারণের স্বল্প অর্থ, বিত্ত ও সাম্যের অতিরিক্ত । অপেক্ষাকৃত 
উত্তম অবস্থাপন্স ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের প্রতি প্রযুক্ত করের প্রভাব নিঃস্ব 
ও দরিদ্রকেও নিষ্কৃতি দেয় না। কিন্তু ইংরেজীতে একটি কথা আছে, 
-208085887ঘ ৪৮], অর্থাৎ অপরিহার্য বৈগুণ্য। সংরক্ষণ-ব্যয় 
সন্কুলানার্থ নূতন কর অনিবার্য হইতে পারে, সন্দেহবনাই ; তবে 
সঙ্কট এই যে, এই করনিদ্ধারণে সাধারণ প্রজাবৃন্দের বিশ্বস্ত 
প্রতিনিধিগণ যেরূপ বিচক্ষণতার ও সম্বদয়তার সহিত প্রতি নৃতন 
করের অস্তিম-দায়ীর তুঃখ-ছুর্ঘশার বিষয় বিবেচনা করিতে পারেন, 
আমলাতান্ত্রিক শীসন-প্রণালীর পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। শানক 
ও শাসিতের স্বার্থও স্বতত্ত্র; এবং যেখানে শাসক বিদেশী, সেখানে 
অনাচার অথব| অবিচারের আশঙ্কা অমূলক নহে। আমলাতন্ত্রকে 
সর্বদা সমুদ্রপারে কর্তৃপক্ষের অভিমত-অন্মতির প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি 
রাখিতে হয়। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে বিচার-বিভ্রাট অমন্তব নহে। 
অত্যাচার ন! হউক, অনাচার ঘটিতে পারে। 


২১শ বধ ফাল্তন, ১৩৪৯ ] 

কিন্তু খণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা! ভিন্প। খণ উদৃবৃত্ত অর্থের অধিকারীই 
দিতে পারে। এ ক্ষেত্রেও ভারতের ভাগ্যে বিভ্রাট কম ছিল না। বনু 
দিন শ্বদেশী হইতে বৈদেশিক খণভারই ভারতের পক্ষে প্রবল ছিল। 
কালক্রমে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে. বর্তমানে এই পরিস্থিতির প্রচুর 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দরিঘ্ধের দেশ হইলেও কূধিজ, বনজ, খনিজ 
এবং শিল্পজ সম্পদে ভারত চিরদিন সমৃদ্ধ। বিগত এবং বর্তমান 
মহাযুদ্ধের প্রয়োজনসাধনার্থ বহুবিধ যুদ্ধান্ত্র, সাজ-সরঞ্াম এবং রসদ 
উপকরণ সরবরাহ করিয়! ভারতবামী যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে 
সমর্থ হইয়াছে। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্গৃহীত ভ্ব্যাদির মূল্য ভারত 
সরকারকে টাকায় পরিশোধ করিতে হয়। বৃটিশ সরকার তন্ধিনিময়ে 
ষালিং জমা দেন ব্যাঙ্ক অফ ইংলগ্ডে। এই ষ্টালিং এবং নান! কারণে 
যুদ্ধ পরিস্থিতিহ্বেতু ভারতের আমদানী-হ্া এবং রগুানী-বৃদ্ধির ফলে 
আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য-জমা-খরচে উদ্বৃত্ত জমার অন্তভূক্ত ্টালিং 
একক্রিত হইয়া, যুদ্ধারস্ত কাল হইতে আমাদের ট্টালিং-সং 
কোটি হইতে ৮৪৪ কোটিতে উন্নীত হইয়াছিল। এই সংস্থান হইতে 
আমরা ৪** কোটি টাকা গ্রালিং অর্থাৎ বৈদেশিক খণ পরিশোধ 
করিয়াছি। গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিনে এই সংস্থিতির পরিমাণ 
ছিল 88৪ কোটি টাকা । প্রতি মাসে এই সংস্থিতি ২* কোটি 
টাকা হিসাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। যত দিন যুদ্ধ স্থায়ী হইবে, তত দিন 
এই সংস্থিতি বৃদ্ধি পাইবে। এই সংস্থিতিই আন্তর্জাতিক আর্থিক 
জগতে ভারতকে অধমর্ণের পধ্যাম্স হইতে উত্তমর্ণেৰ পদবীতে আৰ 
কবিয়াছে। 

এখন প্রশ্ন, কিরূপ এই সংস্থিতির স্তাষ ও নীতি-সঙ্গত সধ্যবহার 
হইবে ।  অর্থ-সচিব প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই সংস্থিতি হইতে 
ষটালিং অর্থাৎ বৈদেশিক অবসর বৃত্তি, পারিবারিক-বৃত্তি এবং সস্থান- 
ভাগার-সংশ্লি্ দায় হেতু বুটিশ সরকারকে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ 
প্রদান করিয়া ধশ্রী অর্থে ঘুদ্ধান্তে যুদ্ধোত্তর-সংগঠন এবং বিবিধ শিল্পের 
পুষ্টি ও প্রসার হেতু একটি পুনর্গঠন-ভাপ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং 
সেই ভাণ্তারের স্বুর্ঘে বিলাত হইতে কল-ক্জা, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞধাম 
এবং এ দেশে দুশ্পাপ্য উপায়-উপকরণ ভ্রীত হইবে। কিন্তু এই 
পুনর্গঠনেব ব্যয় সাধারণ সরকারী তহবিল হইতে নিববাহ হওয়! 
সমীচীন | এই বিশেষ ও বিরল সংস্থিতি দ্বারা আমর! সর্বপ্রকার 
বৈদেশিক মূলধনের মুল উচ্ছেদ করিয়া আর্থিক ও অর্থনীতিক 
স্বাধীনতা অঞ্জন করিতে প্ররয়াসী। যুদ্ধাত্তে বৈদেশিক পণ্ও 
আমরা সর্বাপেক্ষা সুলভ বিপণিতে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক । কোন 
দেশবিশেষ হইতে উচ্চমূল্যে দ্রব্যাদি আহরণ করিলে তাহা অর্থ 
শাস্ত্রের নীতি উল্লজ্বন করিবে । বৃটিশ মূলধনে পরিচালিত সব্ব- 
প্রকার প্রতিষ্ঠান আয়ত্ত করিয়া, - সামান্য কিছু ্টালি-সস্থান ভবিষ্যৎ 
প্রয়োজনের নিমিত্ত রাখিয়া, একটি ডলার-সংস্থিতি সংগঠন উপযোগী 
হইবে। কারণ, আদান-প্রদানমূলক ইজারা-ঝণ কারবারের নিমিত্ত 
শপ্রই আমাদের মাকিণের সহিত একটি বিশিষ্ট চুক্তি বিধিবদ্ধ হইবে। 
বলা বানুল্য, এই সংস্থিতির সহিত ভারতের সংরক্ষণ-ব্যয়ের কোন 
সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। বৈদেশিক খণ পরিশোধ করিয়া ভারত 
সরকার ভারতে খণ গ্রহণ করিতেছেন । ইহার কল্যাণপ্রদ ফল 
এই যে, আমর! বৈদেশিক খণের জুদস্বরূপ যে মোটা টাকা বিদেশে 
পাঠাইতাম, তাহা স্বদেশেই থাকিবে। অধিকন্ধ, বৈদেশিক মুলধনকেও 





ভারতীয় বাজেটের সমস্তা-সম্কট 





৪৮৫ 
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বদি আমরা স্বদেশী মূলধনে পরিণত- করিতে পারি, তাহা হইলে 
এখন যে প্রচুর লভ্যাংশ বিদেশে যায়ঃ তাহাও আমর! শ্বদেশে 
স্বদেশবাসীর কল্যাণে নিয়োগ করিতে পারিব। ষ্টালিংএর যুদ্ধোত্বর 


সুতা সন্বদ্ধেও অনিশ্চয়তার প্রচুর আশঙ্কা আছে। 


আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি, আগামী মরকারী বৎসরের ঘাটতির 
এক-তৃতীয়াংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর হইতে পূরণ হইবে এবং 
অবশিষ্ট ছই-তৃতীয়াংশ খণ দ্বারা সরবরাহ করা হইবে। যুদ্ধপূর্বে 
ভারতের বৈদেশিক এবং ভারতীয় খণের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। 


ভার্তীয় বৈদেশিক  ধমাট 
(ক্রোর টাকা) (ক্রোর টাক1) (রনজপ্টাকা) . 
মার্চ, ৩১, ১৯৩৯: ৭১৯৩৬ ৪৬৯*১* ১১৭৯৬ 
গগ১৯৪২ ৯৪২২৯ ১৮০০৪ ১১২২২৯ 


ুদ্পূরে সুদের দায়ে ভারত সবকারের খণসম্ি ছিল ১১৮৫ 
কোটি টাকা । পুরাতন মেয়াদী খণ পরিশোধ এবং নূতন খণ গ্রহণ 
প্রভৃতি প্রক্রিয়া সাধনানস্তর, বর্তমান সরবণঁরী বৎসরের শেষে খণ-. 
সমগ্র দীড়াইবে ১২৭৩ কোটিতে এবং জাগামী বৎসরের শেষে ১৩৩১, 
কোটিতে । ইহার প্রায় সমগ্র অংশই ভারতীয় খণ। রাজদ্বের 
ঘাটতি এবং সংরক্ষণ হেতু মৌলিক ব/য়ই এই বুদ্ধির হেতু। রেল, 
ডাক ও তার বিভাগের মূলধন, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কিছু খণ ও 
দাদন, কিছু, প্রযুক্ত অর্থ (12785125215 ) এবং নগদ তহবিল বাদ 
দিলে, ১৯৪৩-৪৪ থৃষ্টান্ডের শেষে সরকারের দুর্বহ খণভার দাড়াইবে , 
৩১৭ কোটি। অবশ্য সরকারের কিছু সম্পত্তি এবং অর্থকরী সম্পদ 
আছে এবং এই খণের সুদনির্ববাহার্থ কয়েকটি নুতন রাজস্বের উপায় 
উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের দুস্থ জনপ্রতি এই খণের 
পরিমাণ ও প্রকোপ কিরূপ প্রবল, তাহা সহজেই অনুমেয় । 

সাআজ্য-সংরক্ষণাথ যুদ্ধোপকরণ এবং ভাবতের সংরঙ্গণ-স্কল্লে 
উপায়, উপাদান এবং উপকরণ প্রস্তুতির ব্যয়নির্ববাহার্থ ভারত 
চলতি মুদ্রার গুভত প্রসার সাধন করিতে হইয়াছে। যুদ্ছপূর্বেধ 
কারেন্সি নোটের প্রচলন ছিল ১৭২ কোটি টাকা। ধীরে ধাঞ্চে সেই 
অঙ্ক আজ ৬২৬ কোটিতে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু অর্থবৃদ্ধির 
সমান্ুপাতে প্রজাসাধারণের আাহাধ্য ও নিত্য-নৈমিতিক ব্যবহাধ্য 
দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই; যুদ্ধ'প্রয়োজনে পাওয়াও 
অস্তবপর নহে । সুতরাং স্বষ্পপরিমিত আহাধ্য-ব্যবহাধ্যের নিমিত্ত 
অত্যধিক পরিমিত অর্থ প্রাপণীয় হওয়াতে প্রব্যঞ্মুল্য অযথা অসীম 
পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে কণ্খজীবীর পারিশ্রমিক্ষ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই । ফলে, জীবন- 
হাত্রার ধারা নি্মাভিমুখী হইয়্াছে। এই নিমিত্ত চিন্তাশীল অর্থ- 
শান্ত্জ্ঞ ব্যত্তিগণ রিজাভ ব্যাঙ্কের মুড্া-পরিচালন-যস্ত্র সাহায্যে বৃটিশ 
জঅরকার ও মিত্র রাষ্ট্রগুলির তরফে টাকা খরচকে (891989 ৫$8- 
57557797815) দীয়ী করিয়াছেন । এই প্রক্রিয়ার ফলেই ষে 
অর্থস্বীতি ([28151107, ০1 0877570 ) এবং তাহারই অবশ্তয- 
ভাবী প্রতিক্রিয়ারপে মৃল্য-স্মীতি ([71181107. ০৫ চ71598 ) 
স্ঘটিয়াছে, ভারতের অর্থ-সচিব তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। 
তিনি এ বিষয়ে বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত যে যুক্তিজালের অবতারণা 
করিয়াছেন, তাহ! গ্তাহার ম্যায় সরকারী আমলার পঞ্ষে সমঞ্জস্‌ হইলেও 
বিশেষজ্ঞের পক্ষে সমীচীন নহে । ভারতের অর্থ-সচিব মনে করেন? 


৪৮৬ 

কাধ্য-কারণ এবং পরিণাম-পরিণতি (080059 8714 9££801) বিষয়ে 
মতিভ্রমই এই প্রতিকূল দৃষ্টিভঙ্গীর হেতু । ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা 
এখনও ভারতের জন-শক্তি ও সম্পদ্‌-সামধ্যের বৃহত্তম অংশ আয়ত্ত 
করে নাই ; সরবরাহ, সংগ্রহ এবং সংগঠন-কার্য এখনও প্রবল ;. 
সর্ববসাধারণ-যুদ্ব-প্রচেষ্টায় (0০708007 গজ 81181) ভব্যসামগ্রী 
এবং চাকৃরি-নকৃরি দ্বারা আস্তজ্জগতিক খণ-সমস্তার মীমাংসা হেতু 
প্রচলি স্বাভাবিক উপায় ও বিধান প্রাপনীয় নহে এবং আমদানী 
বৃদ্ধি দ্বারা, কিংবা বিনিময়-হারের উদ্ধীগতি দ্বারা, বাঁণিজ্য-জমা- 


খরচের সামপ্রন্য সংসাধন দ্বারা আত্তজ্জরাতিক বাণিজ্য-সম্পর্কের সঙ্গতি-" 


সাধন সস্ভবপর নহে; এবং যেহেতু ভারতীয় প্রচলিত মুদ্রা সাহায্যেই 
ব্যয় গম, করিতে হইবে, সেই হেতু কিরূপে যুদ্ধ-্যয়েয় বিলি- 
বিভাগ নির্দিষ্ট হয়, তাহার সহিত অর্থ-্ীতি প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক ; 
যদিও চরম নিষ্পত্তির পক্ষে ইহার গুরুত্ব প্রচুর। লুতরাং কর- 
নিদ্ধারণ এবং খণ-গ্রহণ সাধ্য হইলে, ভারতের অন্থকুলে ট্টারসি- 
সংস্থিতির বুদ্ধির সহিত আভ্যন্তরীণ সমস্যার সাক্ষাৎ-সন্বন্ধ নাই। 
ভারতের অর্থ-সচিবের বিশ্বাম, যুদ্ধে জয়লাভের সহিত যুক্তরাজ্য এবং 
ভারত সরকার উৎকৃষ্ট আধিক নীতি অন্থসরণ পূর্বক বিগত মহা- 
যুদ্ধের অবসানে কোন কোন বিজিত দেশে অনুভূত অর্থাতিশষ্যের 
কুফল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পাবিবেন। ক্রমবর্ধমান ষ্টালিং- 
সংস্থিতি এবং অত্যধিক অর্থস্কীতি, এই যমজ সমস্যার (010 
চ0:০1570) গ্রুত্বের অপলাপ না৷ করিয়া, অর্থ-সচিবের বিশ্বাস যে, 
প্রকৃত বাজার-সম্রম বৃদ্ধি (6875 0::8011 12781811027) এবং 
স্থিতিশীল কিংবা ক্ষয়িফুঃ ভোগ্য ভ্ব্যসামত্রীর প্রতি বদ্ধিষু ক্রয়শক্তির 
' সংঘাত, এই ছুই-এর মধ্যে পার্থক্যের ভ্রান্ত ধারণা হইতে প্রতিপক্ষের 
আশঙ্কার উৎপত্তি ।' 
ভারতের অর্থ-সচিব “বিশুদ্ধ বিবেকের” সহিত ঘোষণা করিয়াছেন 
যে, কোন সময়েই ভারত সরকার বাজার-সম্রম-স্থীতির আশ্রয় গ্রহণ 
করেন নাই । বাজেটে রাজস্বের খাট্তি-পূরণের কিংবা৷ব্যয়নির্বাহীর্থ 
সরকারী তহবিল-বৃদ্ধির নিমিত্ত রিজার্ভ ব্যাহইতে খণ গ্রহণের 
সুবিধা লয়েন নাই। উদ্দেশ্টাবিশেষের জন্ত ট্রেজারি বিল (2১৭ 11০০ 
শু ছিজ5মা 81015 ) দ্বারা ট্টালি-খণের আংশিক পরিশোধ বাজার- 
সন্ভরম-স্ফীতি পর্ধ্যায়ভূক্ত হইতে পারে না। এই খণ-পরিশোধ প্রকল্পে 
কোন অবস্থাতেই “এড হক্‌ ট্রেজারি বিলের" বিরুদ্ধে “কারেন্সির” 
বিস্তার সাধন করা হয় নাই। ট্রেজারি বিল*গুলি মাত্র সেই 
ঠালিএর স্থান গ্রহণ করে-_যাহার বিরুদ্ধে অগ্রেই কারেক্সির বিস্তার 
সাধিত হইয়াছে--নিয়মান্থুগ ভাবে, বৈধ দাবীর রোক-শৌধ (0881 
7৭৩৭) হেতু-এবং এই পরিবর্তন রিজার্ভ ব্যান্কের প্রচলন 
, ছ্িভীগের (15559 4518:15797)£) সম্পদের (8559£5) সামঞ্জত্য 
সাধনের জন্য মাত্র। ইহা জাতির ব্যবহারের নিমিত অর্জিত 
নিবদ্ধ অর্থসমটি ( 81০০. ০ 17058127521) মাত্র । অর্থ-সচিবের 
আরও একটি যুক্তি এই যে, সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিস্তৃতি ও 
দৃঢ়তার সহিত শ্রম, কাচা মাল এবং বিবিধ কর্মের জন্য ক্রমবর্ধমান 
পাওনাদারগণকে নগদ মূল্য দিতে হয়। যুদ্ধ-পবিস্থিতিপ্রহ্থুত 
আশঙ্কা নিবারণ হেতু যে সকল ্ষেত্রে শাস্তিকালে চেক চলে, মে 
কল স্থলেও নগদ-বিদায়ের ব্যবস্থা! করিতে হয়। নুতরাং বিশাল 
এবং বিস্তারশীল জনসংখ্যার নিমিত প্রভূত নগদ মুন্তার প্রয়োজন । 
সে প্রয়োজন দিদ্ধ ন! হইলে যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। অধিকন্ত, 
সরকারের সর্বাবিধ যুদ্ধব্যয় ভ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সহায়ক নু, বদি 
সরকারের যুদ্ধ'প্রচে্টা হেতু অসামরিক দ্রব্যসপ্তারের উৎপাদন 


মাসিক বন্দুমতী 


1 ২য় খও, ৫ম সংখ্যা 


এবং আমদানী কিয়দংশে ব্যাহত হয়। বিশেষতঃ, যুদ্ধারস্তের পূর্বে 
জব্যমূল্য উচ্চত্তরে নহে-নিয়স্তরে অবস্থিত ছিল, এবং তাহাদিগকে 
উদ্ধীভিমুখী করিবার প্রয়োজনও ছিল। 

যুক্তি বটে! কিন্ত এই যু্তিজালের অর্ধৌতিকতা দুরবগাহ 
নহে। যে ৪** কোটি টাকা খণ-পরিশোধার্থ সগ্রহ কর! হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে ১৬* কোটি টাক! রিজার্ভ ব্যাক্ক প্রদান করিয়াছে। 
কিন্ত গত ছুই বৎসরের রাজস্ব-ঘাটতির গুরু অঙ্ক ১*৮ কোটি টাক! 
যে এই টাকার অন্তভূক্ত নহে, তাহা! নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত সরকারের যেক্বপ নিকট এবং নিগুঢ় সম্পর্ক, 
তাহাতে ভারত সরকারের ক্রমাগত খণগ্রহণ-প্রতিক্রিয়ার অস্তরালে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাগজের নোট ছাপিয়! সরকারের বাজার-সন্ত্রম বুদ্ধি 
করেন নাই, তাহাই বা কি প্রকারে বলা যায়! অর্থ লইয়াই 
যাহাদের কারবীর, অর্থাৎ শিল্পী, বণিক ও বৃত্তিব্যবসায়ী প্রভৃতির 
বৈধ-প্রয়োজনে প্রচলিত মুদ্রাবৃদ্ধি মুদ্রা-স্বীতি (1181109) নহে, এবং 
তাহার বৈধ মুক্তি-পন্থা৷ কারবারী হুপ্ডি ("849 13118 )। রিজার্ড 
ব্যাঙ্কের “বিল” তহবিলের নিরন্তর হ্রাস-লাঘবতার সহিত কারেন্সি 
নোটের সংখ্যা-বৃদ্ধি অসমগরস্‌ পরিস্থিতির নির্দেশ দেয়। দ্বিতীয় 
কথা, সামরিক উপাদীন-উপকরণের ক্রমবদ্ধমান উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে 
অসামরিক আহাধ্য-ব্যবহাধ্যের উৎপাদন হ্রাস পায়। তখন যুদ্ধ" 
প্রয়োজনে ক্রমাগত অর্থবৃদ্ধি হইলে স্বপ্প-পরিমিত ক্ষয়িস দ্রব্য-সামগ্রীর 
উপর ক্রম-বিস্তৃত অর্থবৃদ্ধির অবশ্ঠস্তাবী ফল। ত্রব্যমূল্যের অহথা 
অপরিসীম বৃদ্ধি। এ দায়িত্ব কাহার? 

খাপ্ত-জব্যের স্বল্পতা, মূল্য-শীসনের ব্যর্থতা, মাল-চলাচলের 
ছুর্গমতা, গরিষ্ঠ শিল্পের অপ্রত্িষ্ঠা, যথা-দময়ে উপযুক্ত ও উপযোগী 
প্রতিবার-ব্যবস্থার অভাব,-এ সকলের জন্য দায়ী কে? আমদানী- 
প্রতিরোধ কি থাপ্ধব্রব্যের স্বল্পতার একমাত্র কারণ? খাস্তদ্রব্যের 
স্বল্পতা সত্বেও তাহার রপ্তানি কি অর্থশান্ত্রের অন্থুমোদিত ? সামরিক 
প্রয়োজনে সরকারের ক্রয়-নীতির সহিত থাদ্ত্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধির কি 
কোন সম্পর্ক নাই ? বিগত মহাযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরেই যদি 
এ দেশে এঞ্জিন,ও মাল-গাড়ী প্রস্তুতকার্ধ্য আরৰূ হইত, তাহ! হইলে 
এখন মাল-চলাচলের এই বিষম ব্যাঘাত ঘটিত না। পক্ষান্তরে, 
ভারতের বাহিরেও রেলগাড়ী পাঠাইতে হইয়াছে ! এ ত্রুটি কাহার? 

তৃতীয় কথা, ভ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি দ্বার নিরন্ন কৃষককুলের খণভার 
লাঘব হইয়াছে কি? তাহাদের অনন-বন্ত্রের অভাব প্রশমিত হইয়াছে 
কি? চোর! বাজারের স্থপ্টি ও অত্যাচারের মূল উৎস কোথায়? যুদ্ধ- 
প্রয়োজনে করবৃদ্ধি, অপরিহাধ্য। কিন্তু ষে প্রকারেই করবৃদ্ধি হউক ন! 
কেন, তাহার ক্রম-অধঃ-প্রসারিত অস্তিম অভিঘাত কি দরিদ্রের উপর 
আপতিত হয় না? তামাক ও বনম্পতি ঘ্বতের উপর কর নিতাস্তই 
দরিদ্রের প্রতি প্রযুক্ত নহে কি? কেন্দ্রীয় অতিরিক্ত বাড়তি কর, এবং 
ডাক"ও আইনগঠিত সমিতি (0০:2০:8০) কর কি শিল্প, 
বাণিজ্য ও বৃত্তিব্যবসায়কে খর্ব করিবে না? এবং জরুরী 
(9706:8570) কর কি অবশেষে স্থায়ী করে পর্যবসিত হয় না? 

যুদ্ধ ব্যয়-বণ্টন-ব্যবস্থা, ালিং-সংস্থিতির উদ্‌বৃত্তের শেষ পরিণাম, 
ুদ্রা-বিভ্রাট ও ছুর্দল্য অন্প-ব্ত্সমন্তা আমাদের আতঙ্ক প্রবদ্থিত না 
করিলেও আশঙ্কা নিবৃত্তি করে নাই। আমাদের ভবিষ্যৎ অনুজ্ঘল--. 
ঘনঘট। ন! হউক, গাঢ় কুজ.বটিকায় সমাচ্ছন্ন । কর ও খণ/-খণ ও 
কর, উভয়ই দ্বরিদ্রের অতীত, 'বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের নিদারুণ 
অভিসম্পাত, কিন্ত রাষ্ট্র ও পৌর বাজেটের তাহা! প্রধান উপজীব্য । 

জ্ীবতীন্্রমোহন বন্যোপাধ্যায়। 


( উপন্যাস) 


৩৮ 


বেলা, পড়িয়া আসিয়াছে, বিছানায় শুইয়া মাসিক-পত্রের ছবি 
দেখিতেছি, মিলি আলিয়া! আপন-মনে আরম্ভ করিল” 

“বানজুক মুরলী সমীরে আকুলি কোমলে মিলায় মধুর তান, 

এক-নুরে বাধা এক-মন্ত্রে সাধ! বাজিয়! উঠেছে যুগল প্রাণ। 

হৃদয়ের ভাষ| হিয়ার পিয়াসা, শুনিতে বুঝিতে পারে কি পরে ! 

কি জানি কি কয় নীরবে মলয় যৃথিকা-কলিকে হরয-ভরে ! 

মে অফুট কথা, নীরব ব্যথা জানে শুধু ওই কুহকী বাশী-_ 

বাশীর সস্বরে ভামি ওঠে ধীরে, কত আখি-ধার! হাসির রাশি !” 

ছবি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “ও আবার কি মিলি? সারা 
ছুপুর ওই কাজ হয়েছে না কি? আমার হাতে কাগজখানা দে তো, 
পড়ে দেখি ।* 

উত্তর না দিয়! মিলি তেমনি নত-নেত্রে পড়িতে লাগিল” 

“বাজুক মুরলী সমীরে আকুলি কোমলে মিলাঁয় মধুর তান, 

ও অধীর ধ্বনি শুধু প্রতিধ্বনি, তরুণ প্রাণের করুণ গান । 

ডাকিছে বীশরী, আয় কুলনারী, উছলে ছু'স্বদি উলে কুল, 

আয় রে যতনে দু'কুল বাধনে বেঁধে দিতে ছু'টি প্রাণের মূল। 

থেকো! নিরমল ছইটি কমল" পবিত্র প্রেমের হারেতে বীধা, 

হামীর নিকষণে দুইটি পরাণে উঠুক সুচির প্রণয়-গাথা।” 

বিছানা ছাড়িয়া! মিলির হাত হইতে খাতার পাতাখান! কাটিয়া 
লইলাম। 

হাতের লেখা মিলির নয় । বলিলাম, “এতো! তোর লেখা 
নয়! কারলেখা? কোথা থেকে আন্লি ? 

মিলি কহিল, “আমার মাষ্টার-মশায় ললিত বাবু এসেছিলেন ; 
স্তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিলাম । উনি স্বভাব-কবি, ভেবেচিন্তে উনি 
লেখেন না । কল্সস্ূনিয়ে বসলেই হলো ! বল্লাম, করুর বিয়েতে 
জরির হ্যতে! দিয়ে মখমলের ওপর আমি একটা ম্মরণ-চিহন সেলাই 
করে দিতে চাই । বলব! মাত্র কল্পতকু মাষ্টার-মশায়ের কলমের ডগা 
থেকে খমৃ-খসূ্‌ করে এটা বেরিয়ে এলো! ॥ হাতে সময় রেখে সেলাই 
করতে হয়। চার-দিকে লতার বর্ডার দিয়ে মাঝখানে এতগুলি 
অক্ষর লিখতে সময় বড় কম লাগবে না ! এটিতে স্মুর দিয়ে গাইবো, 
ইচ্ছা আছে। ভাবছি, তুই কীর্তন ভালোবাসিসূ, কীর্তনের স্ুরই 
দেবো। ভালোবাসিস্‌ বলেই না আজ-কাল তোকে আমি কার্ডম 
শোনাই। এর কথাগুলিতে বেশ কীর্তনের টান রয়েছে” 

“বান্ুক মূরলী সমীরে আকুলি, কোমলে মিলায় মধুর তান ।” 

মিলির পাগ্লামিতে রাগ করিব, কি হাসিব, ভাবিয়া পাইলাম 
না। সময়-সময় ও যেন সত্যই প্রহেলিকা হইয়। ওঠে! মিলিকে 
জবানিবার শক্তি আমি হারাইয়া ফেলি ! আজ যেন মিলি আমাকে 
ঘালাতন করিবার সংকল্প লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রভাতে 
যাহার সুচনা হইয়াছিল, অপরাহেও তাহার নিবৃত্তির আশ! নাই বুঝিয়া 
বিরক্ত হইয়া আমি কহিলাম, “মাপ কর্‌ মিলি, আর আমায় ত্য 
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করিস্‌ নে। মন দিয়ে গুনে রাখ, বিষে আমি কখখনো করবো না। 
আমার মিলন-বাঁসরে কাকেও মিবান-গীত গাইতে হবে নাঁ! যদি 
মরণ বাসরে কিছু দেবার থাকে, তাহলে, বরং দিস্‌। এজন্মের মত 
আমার মিলন শেষ। এক আশা, তোদের মিলনে গান গাইবো, 
তোর! সখী হলেই আমি সুখী হবো। এ ছাড়া আমার অন্ত 
কামন্! নেই ।” 

“তোর কামন! নেই, আর আমারি আছে কু? তোর ছল্‌-ছল্‌ 
চোখের আমি ধার ধারিনে আর। এত দিন চুপ করে: 
আজ আমার বলবার দিন এসেছে। তুই কিজানিস্‌ না, বর্ণচোরা 
আমের উপরে রং না ধরুলেও ভিতরের রংএ খবর কারো অজান! 
থাকে না। তোকে ষে সব চেয়ে বেশি ভালোবামে, তার সঙ্গেও 
ছলনা! ! ছি ককু, ভুলেও তুই আমাকে আপনার - ভাবতে 
পারলি নে!” 

মুহূর্তে আমি বিচলিত জন এই তীক্ষ-ুদ্ধিশালিনী 
প্রতিভাময়ী তরুণীর কাছে ধর! পড়িবার ভয়ে আমি বিহ্বল হইলাম । 
অশাস্ত হৃদয়কে শাস্ত কবিতে আমার খানিকটা সময় লাগিল। 

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কহিলাম, “তোর কি মাথা খারাপ, 
হয়েছে মিলি? কি তোকে গোপন করলাম? কিসেরই বা 
ছলনা ? তুই যা-তা বলিস, আমি বারণ করি বলেই না এত 
কথার সথ্টি আর বারণ করবো না তোর যা খুশী তুই বল-- 
হলো তো? এদিকে বাজে বকছিস্‌, ওদিকে বেল! যে গেল, সে-্জান 
আছে ?* নেমন্তন্ন যেতে হবে না? মাসিমা! এখনি তাড়া দেবেম, 
তোর আবার তৈরি হতে দেরী হয়।” 

“দেরীর ভয় নেই ! তুই যা চাপা দিতে চাইছিস্‌, আমি তা চেপে 
গেলাম । শোন্‌ কর্ক* আজ আমার একট| কথা তোকে রাখতে 
হরে। চিরকাল তোর পছন্দ-মত তুই সাজ করিস্‌, আজ কিন্তু আমি 
তোকে সাজিয়ে দেবো! | নিজের কচিতে খাওয়া, পরের কচিতে শব 
এক দিনের জন্ত শুধু এ নীতি মেনে নে !” 

নি্কৃতির সহজ উপায় বুঝিয়া আমার বুকের পাথর হেন নায় 
গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আমি কহিলাম, “এ নীতি মেনে 
নিলাম মিলি, তবে আমার মিনতি; বাডাবাড়ি করিস নে। বেনী 
সেজে বেকতে আমার লজ্জা করে। আমার সাজেরু আছেই বা কি? 
আমার মতে পরের হাতে মানুষের সাজের দিন জীবনে ছু'টো/_ , 
এক বিয়েয়, আর শেষের দিন ।” 

“বেশ, আমি কথ দিলাম, তোর বিয়ের দিনে আমি সাজিয়ে 
দেবে! আর তুই আমাকে সাজিয়ে দিবি মরণের পর শ্মশান-যাত্রার 
সাজে ।” 

বাখিত হইয়া আমি ডাকিলাম,--“মিলি !” 

মিলি হাসিল, “এতে চোখ-রাঙ্গানোর কিছু নেই বরু। জন্ম 
যখন নিয়েছি, তখন এক দিন না! এক দিন সে-দিন আসবে। চল্‌, 
কাপড় ছাড়বার খবরে যাই। বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে, ম! রাগ 
করবেন ।” 

নির্ধিবাদে মিলির হাতে নিজেকে জামি সমপঁণ করিলাম.। 
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মীনা! উপকরণে মিলি আমার অঙ্গ সুশোভিত করিতে লাগিল । 
ভাহার হীরা-মুক্তার বাছা! কযেকটি গহনায় তণহারই গৈরিক রঙের 
“বিষুপুরী” শাড়ীন্তে আমার দেহশ্রী বিলুপ্ত হইল কি বদ্ধিত হইল, 
তাহা! মে .বলিতে পারে! তাহার একাগ্রতীয় নিপুণতায় আমার 
খোঁপায় মালা পধ্যস্ত বাদ রহিল না। 

এমন করিয়া কেহ কখনে! আমাকে সাজায় নাই, আমিও সাজি 
নাই। অনতাস্ত বেশভূষায় আমার লজ্জার সীমা রহিল না। 
প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না। এত দিন মিলিকে শুধু ভালোই 
বাসিতাম, মে ভালোবাসায় ভয়ের সধশর হইয়াছে । মিলি আমাকে 
যেন জানে,_-আমার যাহা! গোপনীয়, ও যেন তাহার সন্ধান পাইয়াছে ! 
অঙগলা.মৈলি আরজ আমার বিচারকের আসনে বমিতে পারে ! 
. লুকানো বন্ত প্রকাশ্য দিবালোকে পরিব্যাপ্ত করিতে পারে ! মিলিকে 
জানিবার অহঙ্কার আমার চূর্ণ হইয়াছে'। . তাহাকে কেহ- জানিতে 
পারে না, দূর হইতে সে দূরতম, সীমার উদ্ধে সে! আমাদের ক্ষুদ্র 
মাপ-কাঠিতে তাহাকে মাপা যায় না, আমাদেব মনেব সুক্ষ 
শৃতায় সে বাধা পড়ে না| * 

আমার সঙ্জা-পর্ব সম্পূর্ণ হইল। প্রতিমার অঙ্গরাগ করিয়া 
মালাকর যেমন নিনিমেষে সে প্রতিমার পানে তাকাইয়! থাকে, মিলিও 
তেমনি মুগ্ধনেত্রে আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । 

আমার প্রতি অঙ্গে দৃষ্টি বুলাইয়া মিলি কহিল, “সত্য, কি 
সুন্দর দেখাচ্ছে! একটু এমন-তেমন করলে তোকে এত ভালে! 
দেখায়, তা জানতাম না! কে বলে, তুই দেখতে ভালে নোস্‌? 
অনেকের চেয়ে, আমার চেয়ে ঢের ভালো । সবাই যে আমাকে সুন্দর 
বলে, তা শুধু তোর চেয়ে ফর্প। ধংএব জন্য নয়, রাত-দিন আমি দেজে 
থাকি, তাই। তোর মুখের কাছে আমার মুখ ? আয়নায় দ্যাখ, 
কি লুন্দর তৌকে দেখাচ্ছে!” 

আমার হাত ধরিয়া মিলি আমাকে বড় আয়নার মামনে দাড় 
করাইয়া দিল। 

চোখ তুলিয়৷ আমি লঙ্ডিত হইলাম । মিলি এ কি করিয়াছে? 
শীমি যাহা নই, তাহাই যে প্রতিপন্ন হইতেছে ! নয়নের কাজল- 
রেখায় অধরের রক্তিম আতায়, চিবুকের কৃষ্ণ তিলের তলে আমি 
যেন হীরাইয়। গিয়াছি ! কিন্তু এমন বেশে কেমন করিয়া আমি 
তাহার কাছে যাইব? তিনি কি ভাবিবেন? লজ্জায়, কুষ্ঠায় 
অভিভূত হইয়! পড়িলাম । আমাঁর নব সঙ্জা আমাকে আশ্বাস দিতে 
লাগিল, ভয় কি ভীরু! তোর ভয় নেই, মিলির দীপ্ত সৌন্দর্য্যের 
* অন্তরালে তোর এ সঙ্জার আড়ালে তুই অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে 
'শারিবি! কে তোকে লক্ষ্য করিবে? তোকে কার বা প্রয়োজন ? 
এ জীবনের মত তোর বিবাহের বেশ তোল! রহিল, এক দিনের 
এ প্রসাধন অপরাধের নয়! 


সরিয়া! আসিয়া মিলিকে কহিলাম, “এখন তুই ঠতি হযে নে, 


তোর দেরী হয়ে যাচ্ছে। তোর মত আমি অত-শত জানি না, 
তবু আয়, চুলটা বেধে দি, জামা-কাপড় বের করে দি !” 

“আমার জাম-কাপড়ের.আজ দরকার নেই করু, আমি নেমন্তন্ন 
বাবো না।” রি 

আমি চমকিয়া উঠিলাম ! “যাবি না? তার! অত করে বলে 
গলেন! তুই না গেলে দিদি দুঃখিত হবেন, জ্যোতি বাবু আঘাত 


মালিক বন্দী 
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পাবেন। তোর না যাবার কারণ কি, শুনি? তুই না গেলে আমিও 
যাবে! না৮-যেতে আমি পারবো! না ।” 

“আমি না যেতে পারলে তোর যাবার মান! কিসের? ভান্ধ 
যাবে, মা যাবেন, তাতে হবে না? আমার শরীরটা আজ ভালো 
নেই, তাই যাবো না। এ কথা তাদের লিখে জানিয়েছি, গার! 
ছুঃখিত হবেন না, আঘাতও পাবেন না। "তুই চলে যাবি, আমি 
তো এইখানেই থাকৃবে!, আমার আর-একদিন গেলেই হবে !* 

“তা হয় না মিলি। তুই না গেলে আমি কখ্‌খনো যাবে! না। 
বেশ তো, ভানুকে নিয়ে মাসিমা! নেমস্তন্ন রক্ষা করে আসুন, তোতে- 
আমাতে বাড়ীতে থাকি। কিন্তু না, তোর শরীর আবার খারাপ 
কোথায়? মিছে ছুতো৷ করছিদ তুই !” 

পুতে! নয় কর, সত্যি যেতে ইচ্ছা! করছে ন|। তৃই থাকৃবি না 
বলেই ওরা খেতে বল্পেছেন, তোর জন্বই আজকের খাওয়া-দাওয়া, 
আমার জন্য নয়। আমি না যেতে পারলে বিশেষ দোষ হবে না। 
কত জায়গায় তো আমি গিয়েছি, তুই যাসনি, তুই গেছিস, ভামি 
যাইনি ! তাতে কি হয়েছে ! আজ তোকে কিন্তু যেতেই হবে, ক্রু ।” 

“যেতে হবে তা মেন মেনে গিলাম, কিন্তু আমরা সকলে একজ 
হবো, তাই আবো ওরা বলেছেন । আমি চলে গেলেও আবার আসতে 
পারি ! চন্দ্রদীকে আবার কত দিনে পাওয়া ধাবে ! 'তুই না গেলে 
তিনিই বা ভাববেন কি?" 

“কাব বাড়ী নয়, তার নেমস্ত্ন নয়, তিনি আবাব কি ভাববেন ?" 

৩৯ 
অনেক দিনেব পর আবান দেই বাড়ী, সেই পুষ্পোগ্তান। আমএ। 
গাড়ী হইতে নাণিবা মাত্র মা আমাকে লাদরে আহ্বান করিলেন, 
“এলো মা-লক্মি, ঘরে এসো !” 

দিদি বলিলেন, “মাসিমাকে নিয়ে বসাওগে মা) আমি এদের 
বাগানে নিয়ে যাচ্ছি ।” 

ভান্ুকে প্রবীরেব দলে ভিড়াইয়! দিদি আমাকে বাগানে লইয়া 
চলিলেন। 

বাগানে বেতের চেয়ারে বমিয়! চন্দ্রদা "জ্যোতি বাবু গল্প 
করিতেছিলেন | জ্যোতি বাবুর পাশের শুন্থ আসনে আমাকে বসাইয়া 
দিদি সহসা! অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বসস্তের রূপে, রসে গন্ধে 
ধরণী রোমাঞ্চিত, বায়ু স্ুরভিময়। লেকে পর-পারের 'ঘনসমিবেশিত 
বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে থাকিয়! থাকিয়া কোকিল ডাকিতেছিল। 

চন্্রদা জিজ্ঞাসা করিলেন, “শুন্লাম, মল্লিকা দেবীর অস্তথ 
করেছে! কি অন্পথ কর?" 

2 উত্তর দিলাম, “তেমন কিছু নয়, শরীরটা ভালো বোৌধ করছে 
মা, তাই এলে! না ।” 

“কার যদি এখানে আসতে ভালে! ন1 লাগে, তাতে দুঃখের কি 
আছে চন্দ্র? আমি জানি, অসুখ তার দেহের নয় মনের ! তোমার 
না ডাক্তারী-বিদ্ায় এত খ্যাতি, -দাও না মগ্লিকা দেবীর মনের 
অসুখ সারিয়ে! এত কাল কেবল শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসাই 
করেছো|। এবার মাননিক রোগের চিকিৎসা ধরো ।” 

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া! চক্জ্দা কহিলেন, মানসিক রোগের ওষুধ 
আমি জো জানি | জ্যোডডি-সডাকানী বইয়ে লেখা থাকলে খুঁজে 
বের করবো |” 
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"খুঁজতে হবে না/__ভীবলেই পাবে, ভাই। এত দেশ-বিদেশ 
ঘূরে পাণ্ডিত্য অঞ্জন করে তবু এমন নিরেট হয়ে রইলে! অন্ত 
বিষয় না হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু বয়সের অভিজ্ঞতা সকলেরই থাকে ! 
তোমার--” 
কথাটা জ্যোতি বাবু শেষ করিতে পারিলেন না। ব্যস্তসমস্ত 
ভাবে দিদি আসিয়া কোন কাজের ভন্ যেন চন্দ্রদাকে ডাকিয়া লইয়া! 
গেলেন । 
সেই নিজ্জন লতা-বিতানে, সন্ধ্যার তরল অদ্ধকারে জ্যোতি বাবুর 
পাশে আমি ! কেহ কোথাও নাই! মাথার উপর অবারিত 
অনস্ত আকাশ, চারি দিকে ফুলের সমারোহ | এ মায়া-বিভমের মধ্যে 
কেহ কাহাকেও ভালোবাপিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে না! 
আমিও পর্রিলাম না” অস্থির চিত্তে উঠিয়া দাড়াইলাম | 
সবিশ্ময়ে জ্যোতি বাবু বলিলেন, “এ কি, আপনিও চললেন যে ! 
ভিতরে যাবার আগে আমার ঘরে আপনাকে একবার যেতে হবে। 
মিলি আজ আমাকে একখানা চিঠি লিখেছে-_মেটা আপনার দেখা 
দরকার। এখানে আলে! নেই, আলোয় যেতে হবে ।” 
মৃদু কণ্ঠে বলিলাম, “চলুন ।” 
আবার সেই গৃহ-_দেখানে এক দিন অভিমারে আগিয়। আমার 
মাকুল চুম্বন রাখিয়।  গিয়াছি! যেখানে বে-ভিনিষ সে-দিন 
দেখিয়।ছিলাম, আজও সে-সব তেমনি আছ ! সেই 1নভূত নিলয়, 
সেই থন-নীল রঙের যবনিকা | সাদা পাথরের "টিপয়ের' উপর তেমমি 
গুশ্পগুচ্ছ। আজ রজনীগন্ধা! নয়, কুন্দ এবং খেত করবার ভোড়া। 
আমার দিকে চেয়ার সথাইয়া দিয়া জ্যোতি বাবু আমার সামনে 
বিছানায় বসিলেন । 
মন্তরমগ্ধের মত দুরু-ছুরু কম্পিত বুকে তাহার হাত হইতে 
আমি চিঠি লইলাম,কিস্ত কোন শব্দেখ তাখাথ হাদয়ঙ্গম কৰিতে 
পারিলাম না। অক্ষরের গর অগ্গরের মালার পানে আনমেষ 
নয়নে চাহিয়া রহিলাম। 
দ্েযোতি বাবু বলিলেন, “এ কি, আপনার হাত এত কাপছে কেন? 
ওয় কি! মিলিউয়ের কোন কথা লেখেনি। শাস্ত হয়ে পড়ন। 
জল খাবেন ? বলুন ? জল দেবো ? না, দিদিকে ডাকবে ?* 
কি লজ্জা, কি ঘ্বণা! এই কি আমাব সংযন্ন-শিক্ষা! নিজেকে 
দু করিয়া জবাব দিলাম, “না, জল চাই নে, দিদিকেও ডাকতে 
ভবে না।” 
এবার মিলির লেখা আর ঝাপসা অস্পষ্ট রহিল না। মিলি 
লিখিয়াছে,_ 





আজ আপনাদের উৎসবে যোগ দিতে পারবে! না৷ বলেই এ চিঠির 
অবতারণা । সাম্না-সাম্নি বলতে গেলে ষে কথা বাধে, লেখায় 
তার বালাই থাকে ন!। 

আমি যা বলতে চাই, তা জেনে অপরে আশ্চর্য্য হলেও আপনি 
হবেন না, এ আমি জানি ! তবু আপনার আর আমার মধ্যে সব 
পরিষ্কার হওয়া! উচিত । 

এক দিন দ্বিধা-সংশয়ের মাঝে যে-সম্মতি দিয়েছিলাম, এত কাল 
মনে-মনে তার আলোচনা! করে,বুঝতে পেরেছি, মে সম্মতির কোনো 
দাম নেই! ৪ 


. করবীনমঞ্সিক! 


সময় চেয়েছিলাম শুধু নিজেকে জানবার জন্ত ৷ পরীক্ষণ একটা 
ছুতো মানত ৫ 

আশা ছিল, আমার মন স্বমে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে, 
জগতে ষব চেয়ে প্রিয়-জ্ঞানে আপনাকে আমার বলে মনে করবে! | 
প্রেমশূন্ত বিয়ে যে বিয়ে নয়, এটা আর-সকলের মত আমিও জানি। 
কিন্তু পারলাম না,-আপনি আমাকে মাপ করবেন । 

আমি ভালো না হতে পারি, কিন্তু ছলনার ছল্পবেশে 
আপনাকে আর ভুলিয়ে রাখতে চাই না। বিয়ে আমার মত মেয়ের 
জন্ নয় ! 

প্রথমে আপনি হয়তো! অনেক আশা করে আমারু সাঁষনে 
আপনার মনেব থার খুলে দিয়েছিলেন, আমি সেখানে ান্বসস্হৃনীতে. 
পারিনি । এগিয়ে যাবার প্রেরণা না পেলে জোর করে কিছু কর! 
যায়না । আমি আপনার অন্তরে না গেলেও আর এক জনের বে 
সেখানে আবির্ভাব হয়েছিল, তা আপনার অগোচর নেই। গৌজামিল 
দিয়ে আপনি তার নান দিয়েছিলেন, শ্রদ্ধা! আস্তরিক শ্রদ্ধাই যে 
প্রেমের গতি-পথ, তা কি আপনি জানেন ন| ? 

অদ্ধা আপনি আমাকে কখনো দেননি-ধারণা করেছিলেন, 
ভালোবেমেছেন ! আমি জানি, সে তালোসাসা নয়, মোহ | কালে - 
আপনার মোহ কি পরিণতি লাভ করতো, তা৷ উপভোগ করবার 
অবকাশ আমার হলো না। কারণ, আমি চাই না আপনায় মোহ- 
বিজড়িত দুর্বল ভালোবাস! । আপনাকে বিবাহ কর! আমার পক্ষে 
সম্থব নয়। - 

যার*ভালোবাসা, আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা অতুলনীয়, সে আজ আপনার 
কাছে, যাচ্ছে । তাকে পাওয়া আপনার কেন, অনেকের পক্ষেই 
সৌভাগ্য । আপনার মা এবং দিদি তাকেই একান্তে চেয়েছেন। 
আপনার সগু বাসনাও তাদের সঙ্গে বিজড়িত রয়েছে ! 

ভ্রমেও আপনি স্াববেন না, করু আপনাকে অত্যন্ত ভালোবাসে 
জেনে আমি তার পথ থেকে স'রে যাচ্ছি! করুকে যতই ভালোবাসি, 
তধু এত উদার আনি নই। 

আপনার আর আমার মধ্যে করুর পক্ষে আপত্তিকর কিছুই 
ঘটেনি। আত্মীয়-স্বজন যে-মিখ্যাকে গড়ে তুলতে পরগয়েছিলেন। 
তা ভাঙ্গতে পেরে আমি আনন্দ বোধ করছি। 

আপনার আংটিটা এই লোকের হাতে ফেরত দিলাম । যে এর 
প্রকৃত অধিকারিণী, এটি তাকে দেবেন। ' 

শ্বিনীতা 
শ্রীমল্লিক! দেবী । 


৪০ 


হৃদয় যতই কঠিন, সংঘত করিয়া মিলির চিঠি পড়ি না কেন, চিঠির 
শেষ অংশ আমাকে বিচলিত করিল। অবশেষে মিলি আমাকে 
ধরিয়। ফেলিল? শুধু ধরা নয়, ধরাইয়া দিল! এ লল্জা কোথায় 
রাখিব? আমার কাম্য যে কিছুই ছিল না! দানের সংকল্প 
লইয়া আমি বাঁচিয়াছিলাম। আমার গোপন দুর্গ ভাঙ্গিয়৷ গেল! 
নগ্ন পৃথিবীর বুকে শত কৌতুহলী দৃষ্টির সামনে বিচরণ করিবার 
শক্তি আমার কোথায়? ভীরু মন কীপিয়া মরে+_সক্কোচে চোখের 
পাতা বুজিয়৷ আসে ! 


৫ 


৪৯০ 





দেহ বিম্-বিম করিতে লাগিল,--চেয়ারেয ছাতলে আমি মাথ! 
াখিলাম। ৃ 

ব্যগ্র ব্যাকুল হইয়া জ্যোতি বাবু প্রশ্ন করিলেন, “অসুখ বোধ 
হচ্ছে? বিছানায় শোবেন কি ? 

কথার উত্তর না দিয়া আমি ঘাড় নাড়িলাম। 

নীরবে কিছুক্ষণ কাটিল। সে নীরবতা! ভঙ্গ করিয়! জ্যোতি বাবু 
বঞ্জিতে লাগিলেন, “যা আমার আনন্দের, সুখের, তা জেনেছি বলে 
তোমার লজ্জা কিসের, কর? তুমি তো লজ্জার কিছু করোনি ! 
আমি অন্ধ ছিলাম--ভুল আমারি । দিদিকে মিলির চিঠি দেখাতে 
তিনি আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন !” 
স্সপাটর্বসাশ ! আমার কথা দিদিও তাহা হইলে জানিয়াছেন! 
ম! জানিয়াছেন! এতক্ষণ মাসিমারও জানিতে বাকী নাই। 
তাই ম! আমাকে ডাঁকিয়াছিলেন, “এসে! মা, ঘরে এসো।* তাই 
আমাদিগকে লুযোগ দিতে ভাম্থু ও চন্দ্রদাকে দিদি সরাইয়া 
লইয়াছিলেন ? মিলি, তুই এ কি করিলি? আমি কোথায় যাইব? 
কোথায় আমার স্থান? 

লুকাইবার অবলম্বন না পাইয়! ছুই হাতে আমি মুখ টাকিলাম। 

তিনি বলিলেন, “মুখ ঢাকলে কেন, করবী? শোনো, আমার 
সব কথ! তোমাকে শুনতে হবে । আমার যা বলার, মিলির চিঠিতে 
তা সহজ হরেছে। মিলি লিখেছে, মোহ! আমি তা অস্বীকার 
করি না। কিন্তু মোহ হলেও মিলিকে এক দিন আমি ভালোবেসে- 
ছিলাম।” 

হাত নামাইয়! কাপ! গলায় কোনরূপে বলিলাম, “"তাতে কি 
হয়েছে? মিলিকে সবাই ভালোবাসে, আমিও বামি। দেখুন, 
আমার মনে হয়, মিলি আমার জন্যেই এসব লিখেছে। 
দূরে না! ঠেলে আপনার ভালোবাসার জোরে তাকে কাছে নিয়ে 
আনুন ।* 

আমাকেই তিনি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। আমার কথায় 
হার মুখ লাল হইল। তিনি উত্তেজিত কঠে বলিলেন, “আমাকে 
এতখানি কাপুরুষ ভাববার তোমার কোন কারণ হয়নি, করু! যে 
আমীকে চাঁয় না, অপরকে ভালোবাসে, জোর করে তার প্রাণহীন দেহ 
দখল করবার কল্পনা-আমার পৌরুষে বাধে। ভালোবাসাই 
ভালোবাসাকে টেনে আনে ! অপর-পক্ষ যোগ না! দিলে আদান প্রদান 
চলে না, আপনা-আপনি তার গতিবেগ থেমে যায় । আমার মনের 
ঘোর কেটে গেছে। তুমি মনেও ভেবো! না, মিলি তোমার জন্ম 
* এই মব করেছে !- সে কাকে চায়, তা আমার জানা হয়ে গেছে।” 

“কাকে সে চায়? 

“জানো না? নিজকে গোপনে ভালোবাসতে শিথেছে৷, আর-এক 
জনের লুকানো! কথা টের পাও না? তোমার মল্লিকা পাখী চন্্ূড়ের 
শরজালে ধর! পড়েছেন ।” মর 

জমি চমকিত হইলাম! সামনের কালে! পদ্দা সরিয়! গেল। 
প্রতি দিনের প্রতি ঘটনা যেন আমি প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম'! 





খানিক বন্ধুম্তী 
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মিলির জন্ত আমার হাদয় যেদনায় বিগলিত হইল । চক্রাদা যে 
বিবাহ-বিমুখ ! তিনি বিবীহ লন! করিলে, মিলির প্রেমের প্রতিদান না 
দিলে মিলিকি করিবে? কি করিয়া হাদয়-ভীর বহন করিবে? 
এ মন্মাস্তিক খালার পরিচয় যে আমি জানি !. 

বলিলাম, . “কিদ্ধ চন্দ! বিয়ে করতে চান না যে! মিলির 
কি হবে? | 

“শুনেছি, তুমিও বিয়ে করতে চাওনি ! তোমার চন্্রদাও চায় না। 
তার চাওয়া-না-চাওয়ার ভার আমি নিলাম । ভয় মেই করু, তোমার 
ভগিনী-প্রেমের, সথী-শ্রীতির অনেক পরিচয় পেয়েছি । কথ! দিচ্ছি, 
মল্লিক! দেবীর জীবন মিথ্যা হবে না, যে যুগ মান্ুযকে বাইরে থেকে 
বিচার করে, চন্দ্র সে যুগের নয়। চন্দ্র মিলিকে ঠিক চিনতে পারবে। 
মিলির মত সহজ সাবলীল মন মেয়েদের মধ্যে কেন, ছেলেদের মধ্যেও 
দুর্লভ! মিলিকে তুমি সাধে "ভালোবামে! ? এক কালে আমিও 
বেসেছিলাম,-কিস্তু তাতে ভয় পেয়ো না। আমিই তার যোগ্য 
নয়। অমন বেগবতী নদীকে ধারণ করবার ক্ষমতা আমার নাই। 
ও নদীকে বীধতে পারে শুধু এ চন্দ্রুড়।” 

মিলির মৃগয়ার শর এত দিনে লক্ষ্য পাইল? শিকারী 
আজ নিজেই আহত, তাহার লক্ষ্য কিন্তু ব্যর্থ নয়। সার! জীবন 
প্রেমের ছায়ার পিছনে ঘুন্িয়া, এত দিনে মিলি প্রেমের দেখা 
পাইয়াছে। তাহীকে তরল-চিত্ত ভাবিয়া তাহার উপর 
করুণাও করিয়াছি, তাহাকে চিনিতে পারি নাই । তাহাকে 
চিনিয়াছিল পুরুব/যে-পুরুষ চিরকাল এই ছলনাময়ী, শক্তিময়ী 
নারীর কাছে তআত্মদান করিয়াছে। মিলির কৃত্রিম বেশভূষা, 
নির্লজ্জ প্রেমলীল।”-সমস্তই ত্বাহার অশাস্ত চিত্তকে ভুলাইবার জনা! 
বেশ-ভূষার হৃদয়হীন উপহাসের অন্তরালে এত কাল সে আপনার নীড় 
খু'জিয়া ফিরিয়াছে ! 

“এত ভাবনা কিসের, কু? আমি তোমার মনের ইচ্ছা বুঝতে 
পেরেছি । মিলিকে রেখে তুমি এগিয়ে যেতে চাও না! সেব্যবস্থা 
পঞ্জিকার পাতায় আছে। এক দিনে ছু'টো লগ্ন*₹-কেমন? মুখ অত 
নামিয়ো না, চোখ তোলো। আমার ভারী মুদ্বিল হয়েছে, 
একটা বোঝা সারা দিন বয়ে বেড়াচ্ছি--তাকে রাখবার জায়গা 
পাচ্ছি না” 

বলিতে বলিতে জ্যোতি বাবু পার্জাবীর বুক-পকেট হইতে মিলির 
প্রত্যাখাত হীরক-অঙ্গুরী বাহির করিলেন । বিজলী-আলোর প্রভায় 
হীরক হাদিতে লাগিল! 

সেই হীরকের মত উজ্জল হাসি-মুখে আমার আরো কাছে 
-আপিয়! তিনি বলিলেন, “মিলি লিখেছে, “যে প্রকৃত অধিকারিণী, 
তাকে দেবেন'। অধিকারিণীকে আমি পেয়েছি, কিন্তু তিনি 
অধিকার নেবেন কি না, তা! এখনে! জান! হয়নি !” 

নীরবে আমি হাত বাড়াইয়া দিলাম । মিলির কর-্ট হীরা 


_ আমার বাম-অনামিকায় বলিতে লাগিল ! ভর্তার! এত দিনে যেন 


তার স্থান খু'জিয়। পাইল! 
ঞ্রগিরিবালা দেবী। 





(গল্প) 


অধ্যাপক বিনষ সেন শেব পধ্যন্ত ইন্্রাণী রায়কেই বিয়ে করলে ন। 
বিনয় বাবুকে আপনারা নিশ্চয় চেনেন । আমাদের কলেজের ইংরেজী 
অধ্যাপক। ইন্দ্রাণী আমাদের সঙ্গে পড়তো । ইংরেজীতে অনার্ম। 
মেয়েটি সুন্দরী এবং বড়লোকের মেয়ে। ঘরের মোটারে করে কলেজে 
আসতো৷ যেতে! । পরীক্ষায় আমাদের চেয়ে বেশী নম্বর পেতে! । 
অতি চালিয়াত-_গায়ে-পড়ে আমরা আলাপ করতে গেলুম, সে আমাদের 
সঙ্গে কথাই কইলো না। তাই আমর! যখন জানতে পারলুম, 
বিনয় বাবু তাকে বাড়ীতে পড়ান, তখন তা! নিয়ে আমরা খুব খানিকটা 
কাণাঘুযে! হৈ-চৈ আরম্ভ করলুম ! দেখতে দেখতে কলেজে এবং 
বাহিরে একটা কথা ছড়িয়ে পড়লো যে, অধ্যাপক বিনয় সেন তার 
ছাত্রী ইন্দ্রাণী খায়ের "প্রেমে পড়েছেন। ডালপালা নিয়ে সে কথা 
শেষে এমন রূপ ধারণ করলে যে, কলেজের অধ্যক্ষ এক দ্বিন 
বিনয় বাবুকে ডেকে পাঠালেন । ছু'জনে কি কথা হয়েছিল জানি না, 
তবে ক'দিন পরেই মহা সমারোহে অধ্যাপক বিনয় সেনের সঙ্গে ইন্দ্রানী 
বিবাহ হয়ে গেল। আমরা তাদের জব্দ করতে গিয়ে নিজেরাই 
বোকা ব'নে সৃদ্ধাঙষ্ঠ চুষতে লাগলুম ৷ অবশ্ঠ অনার্স-ক্লাসের ছেলেদের 
তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং বে মহিলাটিকে নিয়ে আমর! রঙ্গ 
করতুম, গুরু-পত্বী বলে পায়ে হাত দিয়ে তাকেই প্রণাম করতেও 
হয়েছিল! তবে ভোজটা হয়েছিল খুব জবর রকমের_এই ঘা! সাতুদনা। 

গরমেব ছুটাতে অধ্যাপক আর মিসেস্‌ দেন কালিংপড্ বেড়াতে 
গেলেন ৷ দাজ্জিলিং না গিয়ে কালিংপড় যাওয়ার কারণ--সেখানে 
ভিড় কম। 

বিনয় বাধুর বয়স বত্রিশের কাছাকাছি, ইন্দ্রাণীর বাইশ-তেইশ । 

ইন্দ্রাণী পথে অধ্যাপককে বললেন, _“গ্াখো, নতুন বিয়ে হয়েছে 
শুনলে লোকে বড় ঠাট্টা করে। কেউ জিগৃগ্যেস করলে আমর! বলব, 
" নাত-আট বছর ক্ষিন্ম হয়েছে । তুমি কিন্তু সেখানে অধ্যাপক বলে 
পরিচয় দিয়ো ন| |” 

বিনয় বাবু কবি লোক। স্ত্রীর আইডিয়ার নূতনত্বে তিনি 
খুব খুশী হলেন । বললেন”_“মজ! মন্দ হবে না। সবসময় যদি 
লোক জুন এসে আমানের নঙ্গে ঠা্টাই করে, তাহলে কলকাতা ছেড়ে 
তোমাকে নিয়ে কালিংপঙ্‌ যাচ্ছি কি করতে ।” 


“যাও, তুমি ভারী ছুট” বলে হেসে ইন্দ্র 'জানালা দিয়ে মুখ 


বাড়িয়ে বাহিরের শোভ। দেখতে লাগলেন । 

ত্রেণ থেকে নামবার সময় ইন্দ্রাণী বললেন, “যা বলেছি মনে 
আছে?” 

বিনয় বাবু বললেন, “থুব। তবে চেনা-শুনা কোন লোকের সঙ্গে 
দেখা হলেই মুস্কিল !” ূ 

ইন্দ্রাণী বললেন, “মে তখন দেখা যাবে। আমার তয় তোমাকে 
নিয়ে। যা তোমার ভুলে! মন, কোন্‌ দিন কসূ করে কি বলে সব 
ফাস করে দেবে!” 

বিনয় বাবু হেদে বল্লন, “হটে, আমি ন! তোমার অধ্যাপক । 
গুকনিঙ্গ। কমতে নেই ”ি * 


কৃজিম কোপে ইন্দ্রাণী বললেন, “আবার 1” 

অধ্যাপক এবং মিসেল সেন এভারেষ্ট হোটেলে রুম নাম্বার টেন 
অধিকার করলেন । হোটেলের কোন অধিবাসীই তাদের পরিচিত 
নয় দেখে ছু'জনে আরামের নিশ্বাস ফেললেন। বিনয় সেন কবি, 
ইন্দ্রাণী সুন্দরী এবং জুগায়িকা, কাজেই দ্ব'-চার দিনের মধো হোটেলের 
সকলের সঙ্গেই তাদের ঘনিষ্ঠতা! ঘটলে! ! ছুপুরে ত্রীজ এধং সন্ধ্যায়. 
গান-বাজনায় হোটেলে যেন আনন্দের শ্রোত বইতে লাগি স্প্ল 


ক'দিন পরের ঘটনা 1 এক নম্বর কমের বিল্দবাসিনী রাত্রে তার 
স্বামী জলধর বাবুকে বললেন, “ইন্দ্রাণী মেয়েটি বেশ !* 

জলধর বাবু তখন সিগার-মুখবে একখানা ডিটেকটিভ উপন্ভাম 
পড়ছিলেন ! মুখ ন! তুলেই তিনি বললেন, “হু, বিনয় বাবুও লোকটি 
খুব ভালো ।” . 

“আচ্ছা ইন্ত্রাণী বলছিল, ওদের পাত বছর বিয়ে হয়েছে--এ কথা 
তোমার বিশ্বাস হয়?” 

বই থেকে মুখ তুলে জলধর বাবু ' বললেন” “না, না, তুমি 
ভুল করেছ, সাত নয়--আট বছর ।” 
" বিশ্ুবাসিনী বললেন_“আমাকে ইন্দ্রাণী নিজে বলেছে সাত 
বছর।” 

জলধর বাবু উত্তর দিলেন_“তুমি বোধ হয় ভুল শুনেছো!! 
মিষ্টার সেন নিজে আমাকে বলেছেন আট বছর ।” ও 

কুপিত স্বরে বিন্দুবািনী বললেন, _*না, আমি ভুল শুনিনি, 
তুমি ভুল শুনেছ। স্বসব-তাতেই আমার কথার উপর কথা কওয়া 
তোমার কেমন অত্যেস। তাছাড়। পুরুবমান্ষের কথার দামই 
বাকি! তার! বিয়ের তারিখ পধ্যস্ত২ ভুলে যায়, তা বছ্ত্র। 
পুরুষ-জীতটাই এমনি । র্‌ 

অগত্য! জলধর বাবুকে চুপ করতে হলো। 

ছু'নম্বর কমের শ্রীতিলত। তার স্বামী নবীনচন্দ্রকে বললেন, 
“হয গা, ইন্দ্রাণী যে বলে, সাত বদ্বর ওর বিয়ে হয়েছে, তোমার 
বিশ্বাস হয় ?* 

নবীনচন্্র তখন, একমনে বসে পেসে্গ খে্ীচ্ছিলেন। মুখ ন! 
তুলেই তিনি বললেন--“এতে অবিশ্বাদের কি আছে, এই তো*। 
আমাদের চোদ্দ বছরের উপর বিয়ে হয়েছে ।” 

ভ্রঙ্গী সহকারে শ্রীতিলতা বললেন,--“চোখের মাথা খেয়েছ।* 

অপ্রস্থত হয়ে নবীনচন্দ্র বললেন,_-“তাই তো, পণ্াটা যে ছক্কার 
তলায় বসবে, তা এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি ।” 

রেগে তাসগুলোকে ঘরময় ছত্রাকারে ছড়িয়ে গ্রীতিহীন ত্বরে 
প্রীতিলতা বললেন/ “চব্বিশ ঘণ্টা তাস আর তাস। আমি হয়েছি 
তোমার চক্ষুশূল।” 

ভীত ভাবে নবীনচন্ত্র বললেন,-_“কেন, কি আবার হলে! ?” 

“হবে আবার কি! আমার কথার জবাব দাও 

*ভোমার কোন্‌ কথা ? 


৪৯২ 


মাসিক বন্ধমত্তী 


[ ২য় খঙ, ৫ম সংখ্যা 


ঃ , ্ 
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“এতঙ্গণ আমার একটা কথাও কাণে যায়নি বুঝি, রত তাচ্ছিল্য! 
আমি জিগৃগ্যেস করলুম, ওদের সাত বছর বিয়ে হয়েছে, তুমি ত৷ 
বিশ্বাস করো! ?” ৃ 

“করি, তবে তুমি যদি আপত্তি করো,তাহলে বেশ, অবিশ্বীম 
করবো ।” এ 

“তোমার কথ! শুনলে আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে। 
চোদ্দ” বছরে যখন এতখানি তাচ্ছিল্য, তখন সাত বছরে কিছু তো 
হবে । অথচ ওদের মধ্যে যে-রকম ভাব দেখি, আমার বিশ্বাস হয় ন]1” 

একটু হেসে নবীনচন্দ্র বললেন,_“তোমাব সঙ্গে কিছু দিন 
মিলেই তোমার ভাব পাবেন'খন। 

বারুদে" যেন অগ্নিসংযোগ হলো । তীব্র স্বরে ভ্রীতিলতা 
বললেন, “আমার তো সবই খারাপ, বেশ তো । পছন্দ না হয়, 
আর-একটা দেখে-শুনে ঘরে আনে! নাকে বারণ করছে ।” 

“আহা! হা, তুমি আমার কথাটা বুঝতে পারলে না গো! আমি 
বলছিলুম-” ৮ সু 

“থাক্‌, কিছু বলে দরকার নেই ! টের হয়েছে!" বলে 
প্রীতিলতা পান সাজায় মনোনিবেশ করলেন; কিন্তু মহিলাদের 
স্বভীবই এমন যে, নিজের বক্তব্য সম্পূর্ণ না বলতে পারলে পেট 
ফোলে! অগ্ন, অজীর্ণ, পেট-ফীপা, বুক-ধড়ফড়, এমন কি, হিষ্িরিয়া 
পর্যন্ত হ'তে পারে। তাই তিনি কিমামযোগে পান মুখে পৃরে 
আবার আরম্ভ করলেন-_-“তুমি লক্ষ্য করেছে, বেড়াতে বেড়িয়ে 
বিনয় বাবু তার ভ্ত্রীর ওভার-কোট বয়ে নিয়ে যান!” , 

রসিকতা করে স্বামী বললেন-_- “ইংরেজীতে একটা কথা আছে, 
বিবাহের পূর্বে পুরুষ লারীর পিছনে-পিছনে চলে । বিবাচহর পর 
কয় মাস চলে পাশে পাশে। তার পর স্বামী এগিয়ে চলেন আর 
স্ত্রী ছোটেন তাঁর পিছনে-পিছনে ।” 

স্ত্রী বললেন--“দ্ইে কথাই আমি বলছিলু:। স্ত্রী উপর যখন 
তর এত টান, তখন আমার মনে হয়, সাত বছর নয় আরো 
কম! সে দ্বিন দ্যাখোনি, এক সঙ্গে আমরা বেড়াতে গেছলুম-- 
ইন্্রাণীর হাত থেকে কমাল পড়ে যেতে বিনয় বাবু তখনি সে কমাল 
কুড়িয়ে ঝেড়ে তুলে দিলেন। তুমি কখনো দিয়েছ? বিয়ের 
বেশী দিন পরে কোন্‌ স্বামী তা দেয় ?” 

নবীনচন্দ্র চুপ করে রইলেন । এর পর কি-ব! বলবেন ! 

তিননঘ্বর ঘরের শাস্তিস্ুধ! ভার স্বামী বিজয় বাবুকে বলছিলেন 
যাগ, ইন্্ারী বললে, তাদের দাত বছর বিয়ে হয়েছে। এক 
ছেলে, এক মেয়ে। আর বাপেব বাড়ীতে তাদের রেখে এসেছে। 
তোমার বিশ্বাস হয় এ কথ! ?" 

বিজয় বাবুর বদ অভ্যাস, আহারের পরেই ঘুম পায়। তত্দ্রাজড়িত 


স্বরে লেপের মধ্য থেকে তিনি বললেন-_“কেন, এতে অবিশ্বাসের কি , 


আছে? সকলেরই তে আর আমাদের মত ভাগ্য নয় ষে, দশ বছরের 
উপর বিয়ে হলো, এখনও একটি সন্তানের মুখ দেখলুম না!” 
অভিমান-হত স্বরে স্ত্রী বললেন-_“এটা নিয়ে খোটা দেবার কি 
আছে! আমার বরাত! তোমার ইচ্ছ! হলে আবার বিয়ে করতে 
পার। আমি তাতে আপতি করছি না তো”--বলতে বলতে 
বর-বর ধারে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লে! । 
বিজয় বাবুর তন্দ্রা তখনই গেল ছুটে । লঙ্জিত ভাবে উঠে 


বসে ব্যথিত কণ্ঠে তিনি বললেন--“আমায় ক্ষমা করো শাস্তি, 
তোমাকে ব্যথা দেওয়া! আমার উদ্দেশ্য ছিল ন1।” 

মান-অভিমানের পালা সাঙ্গ হলে পর শাস্তিস্তধ! আবার কথার 
ছিন্ননুত্র জোড়া দিয়ে বললেন,--“তোমার বিশ্বাস হয়, ওদের এক ছেলে, 
আর এক মেয়ে ? 

বিজয় বাবু বললেন”-“এক ছেলে, আর ছুই মেয়ে। তোমার 
শুনতে ভুল হয়েছে বৌধ হয়!” 

দৃঢ় স্বরে শাস্তিস্থধা বললেন-_“তুল হবে কেন? ইন্দ্রাণী নিতে 
আমাকে বলেছে, এক ছেলে, আর এক মেয়ে। ছেলের নাম সুনীল, 
মেয়ের নাম অলকা 1” 

বিজর বাবু উত্তর দিলেন+_ “উহ, তোমার ভুল হচ্ছে! বিনয় বাধু 
নিজে আমাকে বলেছেন, ওদের একটি ছেলে, আর ছু'টি মেয়ে । ছেলেব 
নাম হিরণ, মেয়েদের নাম অণিমা, আর নীলিমা । ভার! মামাব 
বাড়ীতে নয়, ঠাকুধ্মাব কাছে আছে ।” 

শাস্তিন্ূধা তীব্র ভাবে বললেন--“আমার সব কথাতেই তুমি তক 
করো । লোকে কথায় বলে, যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাকা! 
হয় তোমার শুনতে ভুল, নয় সব গুলিয়ে ফেলেছে! । মা'র কখন ভুল 
হতে পারে না!" 

“বাপেরই বা ভূল হবে কেন ?” 

“খুব ভুল হতে পারে । পুরুষদের পক্ষে সব সম্ভব !” 

অগত্যা রণে ভঙ্গ দিয়ে বিজ্য়কুমার আবার লেপের মধ্যে প্রবেশ 
কবলেন। 


আর এক দিনের ঘটনা । বন্ধুদের সঙ্গে বিনয় দেন বেড়াতে 
বেষিয়েছেন । ভঠাৎ টাইগারহিল থেকে সুর্যোদয় দেখার কথ। 
উঠলো । সকলে স্বন্খ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কবলেন। বিনয় বাবু 
বললেন-_“আমি লা ইয়ারে কধ্যোদয় দেখতে গেছিলুম | ডিভাইন 
মাব্লাইম ! সেদৃশ্া ভোলবার নয়! এখনও যেন চোখে লেগে 
রয়েছে ! মাত্র একবার দেখে আশ মেটে না !” 

দিলীপ বাবু প্রশ্ন করলেন”_একা গেলেন %”" না, সন্ত্রীক ?* 

বিনয় সেন ঠিক জানতেন না, ইন্দ্রাণী টাইগার-হিলে কখনও 
গেছেন কিনা? শেষে বেধুব মা বন্তে হয় | তাই তিনি বললেন 
“আমি একাই গিছলুম । উনি তখন বাপের বাড়ীতে ছিলেন । সেই 
বছরই আমাদের ছোট মেয়ে” 

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নরহরি বাবু বললেন--“তাই তো! 
এমন একটা দৃশ্য মিসেম্‌ সেন দেখতে পেলেন না ! উনিও দেখেননি । 
চলুন না, এক দিন সকলে দল বেঁধে যাই। কি বলেন?” 

সকলে সানন্দে এ প্রস্তাবের সমর্থন করলেন ! 

হোটেল-সংলগ্ন উদ্চানে চা-পর্ধব শেষ করে মহিলারা গল্প করছেন । 
কথায় কথায় সুপ্রভা বললেন--“পাহাড়ে ভোর আর সন্ধ্যা সব চেয়ে 
দেখতে ভালে! |” 

জয়ন্তী বললেন+_“নুধ্যোদয় আর বুর্্যাত্ত ? 

ইলা বললেন--“হুর্য্যোদয় দেখতে হলে টাইগার-হিল। হা! 
ভাই ইন্দ্রাণী, তুমি টাইগার-হিল থেকে সৃ্যযোদয় দেখেছ কখনো! ?” 

ইজ্জাণী হেসে উত্তর দিলেন-_“হ্য, বছরছুই আগে দাঙ্জিলিং 
গছলুম--সে বার দেখেছি ।” রি 
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* অর্থপূর্ণ হান্তসহ নুপ্রভ প্রশ্ন করলেন--“একা, না জোড়ে? 
ইজ্জাধী কি উত্তর দেবেন, ঠিক করতে না| পেরে চুপ করে 

রইলেন। জয়ন্তী হেসে বললেন--“চুপ করে থাকার মানেই 

ঙ্ষোড়ে। কি বলো?” | " 
ইন্্ামী শুধু নতমুখে ফিক ফিক করে একটু হাসলেন । 


সেই দিনই রাত্রের কথা। চার নম্বর ঘরের স্তপ্রভা। তার স্বামী' 
দিলীপ বাবুকে বললেন-_“ভাখো, সকলে টাইগার-হিল থেকে সৃর্ধ্যোদয় 
দেখেছে, কিন্তু আমি দেখিনি--এতে আমার ভারী লজ্জ! করে। 
দেখিনি, এ কথা স্বীকারও করতে পারি না, দেখেছি, তাও বলতে 
পারি না। আমাকে এক দিন কুষ্যোদয় দেখাতে নিয়ে চলো ।” 

দিলীপ বাবু বললেন--“বেশ । এক দিন যাওয়া যাবে। আজ 
সকালেই আমাদের টাইগার-হিল যাবার পরামর্শ হচ্ছিল। বিনয় 
বাবুর ইচ্ছা, শীঘ্র এক দিন যেতে হবে। ওঁর স্ত্রী আর-বছর বাপের 
বাড়ীতে ছিলেন! সে সময় উনি গিয়েছিলেন । এবার মন্ত্রীক 
যাবার ইচ্ছা! আছে । উনি বলছিলেন, ওর স্ত্রী কখনও টাঈগার- 
হিল্প থেকে সুধ্যোদয় দেখেননি !* 

বাধা দিয়ে সুপ্রভা বললেন--“তুমি নিশ্চয় ভূল শুনেছ। আজ 
সকালেই ইন্দ্রাণীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমাদের কথা হচ্ছিল । সে নিজে 
বলেছে, বছব-ঢুই আগে ওরা জোড়ে টাইগাব-হিল থেকে কুর্য্যোদয় 
দেখতে গিছল। আর তুমি বলছো, ইন্দ্রাণী দেখেনি !” 

দিলীপ বাবু উন্তুর দিলেন,_কিস্তু আন্ত সকালেই যে বিনয় 
বাবু নিজে বললেন_-” 

উত্তপ্ত কণে স্প্রভা বললেন, “আজ সকালে ইন্দ্রাণী “নিজে 
আমাদেব বলেছে । তুমি নিশ্চয় শুনতে ভুল করেছ! কিন্বা কে 
ও-কথা বলেছে, তা তোমার মনে নেই'।” 

দিলীপ বাবু বললেন--“আশ্চ্য !” আমার বেশ মনে আছে--” 

তীব্র কণ্ঠে প্রভা উত্তর দিলেন,_“এ তোমাৰ কেমন স্বভাব ! 
আমি যা বলবো, তা! নিয়ে তর্ক করা চাই-ই ! আমি হয়েছি তোমার 
চোখেব বালি !স্স্ক্াঙ্গে সঙ্গে চোখে তিনি আচল চাপা দিলেন । 

ব্যস্তসমস্ত হয়ে দিলীপ বাবু বললেন--“ঠিকই তে।। আমাৰ 
ভূল হয়েছে । বয়স হয়েছে, সব কথা কেমন মনে রাখতে পারি না ! 
ঙ্যাগা, রাগ করলে ?” 

মুখ থেকে আচল সরিয়ে সপ্রভা মধুর স্বরে উত্তব দিলেন,” 
“পাগল ! রাগ করবো! কেন ?” 


তার পর, বাক মে কথা । 

কিছু দিন থেকে সকলের মনে কেমন একটা সন্দেহ উ'কি দিচ্ছে । 
ইন্দ্রাণী আর বিনয় বাবুর কথায় মিল নেই। ছেলেমেয়ের নাম এবং 
নম্বর পর্যন্ত ভূল! আর ছু'জনের মধ্যে যে রকম ভাব, হ্বামি-স্ত্রীর 
মধ্যে তা দেখা যায় না। বিশেষ করে সাত-আট বছর এক 
সঙ্গে থাকবার পর! কত দিন বিবাহ হয়েছে, সে সম্বন্ধে দু'জনের 
ছু'রকম কথা-_সন্দেহের অপরাধ কি ! 

হোটেলের মেয়ে-পুরুব, “স্বামিস্্রী, বন্ধু-বান্ধব সকলের মুখে এই 


এক কথ! ! কিডনি নয়! অথচ মেয়েটার 
মাথায় সি'দুর ! প্র 


হোটেলের ম্যানেজার প্রাণকেন্ঠ বাবুর স্ত্রী নবতার! তীর স্বামীকে 
বললেন-_“্তাখো, মেয়েরা ভারী গোল করছিলেন, এ বিনয় বাবু 
আর ইন্জাণীকে নিয়ে--” 

প্রাগকেষ্ট বাবু বললেন- “পুরুষরাও আমাকে বলেছেন । এমন 
কি, ওদের না! তাড়ালে এ'রা চলে যাবেন, এমন কথাও বলেছেন । 
তাই ভাবছি--” 

বঙ্কার দিয়ে ম্যানেজার-পত্রী বললেন--“এতে ভাববার কি 
আছে? এক জনদের জন্ত এতগুলো লোক চলে যাবে? কালই 
ওদের তুমি দূর করে দাও |” 

চিন্তিত ভাবে প্রাণকেন্ বাবু বললেন--“দূর করে দাও বললেই 
কি দেওয়া"যায়! ওঁরা এক মানের ভাড়! আগাম দেছেও- বহন - 
কি করে চলে যেতে বলি! একটা কারণ দেখাতে হবে তো !” 

উত্তপ্ত কণ্ঠে নবতার! বললেন, “কারণ ? এর চেয়ে বেশী কারণ 
আর কি থাকতে পারে ! তুমি পরিষ্কার বলে দেবে--ও-রকম লোকদের 
জন্য এ হোটেলে জায়গ! হবে না । এখানে ভদ্রলোকরা থাকেন !” 

মাথা চুল্কে প্রাণকেছ্ট বাবু বলটৈন-_“কিন্ত ভালে! রকম সন্ধান 
না নিয়ে এত বড় কথাট! বলা উচিত হবে? তাছাড়া ওঁর স্ত্রীর 
সীথিতে সিঁদুর রয়েছে। বিয়ে না হলে কি সীথিতে সিদুর 
পরতে পারতেন !” 

চোখ ঘৃরিয়ে মুখের সামনে হাত নেড়ে নবতার! বললেন-_“যাঁর 
বুদ্ধি নেই, তার আবার সব কথায় তর্ক করা কেন? ও তো অন্ত 
লোকের স্ত্রীও হতে পারে । তোমাদের বিনয় বাবু হয়তো নিয়ে 
এমেছে !* আজ-কাল কি না হচ্ছে, সিঁদুর থাকলেই যে স্বামি স্ত্রী 
হতে হবে, তার কি মানে আছে ? 

আম্তা আম্তা করে প্রাণকের বাবু বললেন, 
বটে!” 

পরের দিন সবুুলে চা-পান শেষ হবার পর সকলে হোটেল- 
সংলগ্ন বাগানে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় প্রাণকেষ্ট বাবু দেখানে এসে 
উপস্থিত হলেন । নিম্ন স্বরে ক'জনের সঙ্গে কি যেন পরামর্শ 
করলেন। একটু পরে বিনয় বাবু এসে দে-দলে বোগ দিলৈনী। 
একথা সেকথার পর ম্যানেজার বাবু উহ আছ বিনয় 
বাবু, আপনি কি কাজকম্্ করেন ?” 

আশ্চধ্য হয়ে বিনয় বাবু বললেন,--“কেন, বলুন তে! ? হঠাং 
আজ এ প্রশ্ন ?” 

ছু'বার ঢোক গিলে প্রাণকেষ্ট বললেন,-_“নণ, এমনি জিগ্গেস 
করছিলুম । আপনি 'বলেছিলেন কবিতা লেখেন! কিন্তু কবিতা 
লিখে বাঙ্গাল! দেশে কি কিছু হয়, মশাই ?» 

হেসে বিনয় বাবু উত্তর দিলেন,--“না, তা হয় না। তবে 
আমার দ্ৈত্রিক কিছু বিষয্ব-সম্পত্তি আছে, আর নিজেও একট! 
চাকরি করি। কিন্তু এসব প্রশ্নের তাৎপধ্য ঠিক বুঝতে পারলুম 
না! আপনার প্রাপ্য কিছু বাকী আছে বলে তো মনে হচ্ছে না!” 

অপ্রতিভ ভাবে প্রাণকেষ্ট বাবু বললেন, “না, মানে সে কথা 
নয়। আচ্ছা বিনয় বাবু আপনার বিবাহ হয়েছে কত দিন ?* 

অবিরাম প্রশ্নের চোটে বিনয় বাবুর মেজাজ খারাপ হয়ে 
উঠেছিল। প্লেষ-সহ তিনি বললেন”_“হোটেলে + থাকতে হলে 
বিবাহের তারিখ বলবার দরকার হয়, তা জানতুয় না।” 


“তা বটে, তা 


মালিক বন্ুমতী 


[২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 
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এ কথার প্রাণকেষ্ট বাবু কি উত্তর দেষেন, ভেবে না পেয়ে 
মরিয়া হয়ে উঠলেন ! বললেন--+আপনার আয আপনার স্ত্রীর 
কথাবার্ডীয় অতাস্ত অসামঞ্পন্য রয়েছে । আমার প্রশ্ন হলো-যে 
মহিলাটিকে, আপনি দ্রী বলে চালাচ্ছেন, তিনি সত্যই আপনার স্ত্রী 

বিনয় বাবু অত্যত্ত্ অপমানিত বোধ করলেন । সঙ্গে সঙ্গে একটু 
হাসিও পেলো! । তার আর ইন্দ্রীণীর কথায় অমিল থাকা মোটেই 
জাশ্চর্চ নয়। কারণ, ছৃ'জনেই মিথ্যা কথা বলছিলেন, এবং পরামর্শ 
করে নয়, স্তগ্্র ভাবে। তাই জিনিষটাকে তামামার হাওয়ায় উড়িয়ে 
দেবার জন্য ছু'চোখ বিস্ফারিত করে বললেন,-“আপনি জানতে 
চাইছেন, আমীর. স্ত্রী আমার সত্যকারের দ্ত্রীকি না? তার উত্তরে 
আর্গলতক-নাচ্ছি, আমার স্ত্রী, আমারই স্ত্রী।” 

মানেজার বলে উঠলেন,-“প্রমাণ ? 

উদ্ভত ক্রোধ দমন করে বিদ্রুপূর্ণ খবরে বিনয় বাবু বললেন, 
“ওঃ! আচ্ছা, আপনাব স্ত্রী যে আপনার স্ত্রী, তাঁর প্রমাণ? কোনো! 
ভদ্রলৌকই বোধ হয় এমন প্রশ্নের উত্তরে বিবাহের প্রমাণ দিতে 
পারেন না? সে যাই হোক” আমার বিল দিয়ে দেনা-পাওন! 
চুকিয়ে নিন। এমন অভদ্র অপমানের পর এখানে থাকা আমাদের 
পৌধাবে না!" 

এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে হন্-হন্‌ করে বিনয় বাবু 
সেখান থেকে প্রস্থান করলেন ! সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে 
লাগলেন । 

ওদিকে মেয়ে-মহলে ইন্জাণীকে নিয়ে তীত্র আলোচন! চলছে 1 
মকলেই একমত, ইন্দ্রাণী নিশ্চয়ই বিনয় বাবুর স্ত্রী নয়, জুতরাং এই 
মূহুর্তে তাকে হোটেল থেকে বার করে দেওয়া উচিত । 

বিদ্দুবািনী বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না, শুযোগ পেলেই তাই 
"তিনি লেখ!-পড়া-জানা মেয়েদের বিজ্রুগগ করতেন । তিনি বললেন, 
_প্লেখা-পড়া শিখলেই মেয়ের! ধিঙ্গী হয়ে ১ওঠে। লজ্জা-দরমের 
মাথা খায়। এই জন্যই দেশটা উতমন্ন যেতে বসছে 

শাস্তিম্থধা -কলেজে-পড়! মেয়ে। তখনই প্রতিবাদ করলেন, 
 শ্আপনার অন্যায় কথ! ! লেখা-পড়ার সঙ্গে এ সব ব্যাপারের কোন 
সম্পর্ক নাই« যার! উৎদন্ন যায়, তাঁরা .'লেখা-পড়৷ না শিখলেও যায় । 

ৰরং মুখুরাই বেশী--” 

কথা শেষ হ'ল না। যাকে নিয়ে এ বাক্‌-বিতগ্ড, সেই ইন্দ্রাণী 
ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন । 

ছেদে ইনানী প্রশ্ন করলেন--“এত তর্ক কিসের ?” 

*. অুপ্রভা বললেন--“আমাদের তর্ক হচ্ছে-মেয়েদের লেখা-পড়া 
শ্খেটীউচিত কি না, এই নিয়ে!” 

সবল কণ্ঠে ইন্দ্রাণী উত্তর দিলেন--“থুব উচিত, একশো বার 
উচিত। এতে কোন ভূল আছে না কি? ৪ 


স্ুপ্রভা! বললেন--কিত্ত ইনি বলছিলেন, লেখা-পড়া শিখলে * 


মেয়েরা অধংপাতে যায় ।*-_এই কথা বলে তিনি বিন্দুবাসিনীকে 
দেখিয়ে দিলেন । 


বক্তব্য প্রতিপন্ন করবার জন্ু বিল্বামিনী কলি 
আচ্ছ! ইন্দ্রানী দেবি, একটা কথার উত্তর দেষেন ?” 

“কি বথা, বলুন ?” ইজানী জিগ্গেস করলেন 

বিন্দুবাসিনী বললেন।_“বিনয় বাবু আপনার স্বামী ?” 

এ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে ইন্দ্রাণী যেন বড্ভাহত হয়ে গেলেন। 
ক্রোধে তীর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো। কঠোর স্ববে' 
তিনি বললেন--“আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে আমার ঘবণা 
হয়।””-এ কথা বলে তিনি .দ্রুতপদে তখনি সে স্থান ত্যাগ 
করলেন। পিছন থেকে চাপা হাসির একটা আওয়ান্ত তান 
কাগে গেল। 


কিছুক্ষণ পরে যাবার জন্য তৈরী হয়ে মিষ্টার বিনয় সেন এবং 
ইন্দাণী হোটেল-প্রাঙ্গণে এমে অপেক্ষা করছেন, কুলীরা মোট-ঘাট 
এনে জড়ে। করছে, এমন সময় হোটেলে এক নতুন ভদ্রলোক এসে 
উপস্থিত হলেন। যে কলেজে বিনয় বাবু অধ্যাপন! করেন, ইনি 
মেই কলেজের অধ্যক্ষ । প্রায় প্রতি বছর ইনি ক্যালিংগঙে 
আদেন এবং এসে এই হোটেলে থাকেন। বিনয় বাবুকে দেখে তিনি 
বললেন--“কি বিনয় বাবু, চলে যাচ্ছেন! আর কিছু দিন 
থাকুন, এই তে! লীজন আস্ত হলো ! তাঁর পর ইন্দ্রাণী, ভালো 
আছে! মা? 

ইন্দ্রাণী এ কলেজেরই ছাত্রী ছিলেন । দু'জনেই অধ্যঙগ 
রবি বাবুকে প্রণাম করলেন । 

ইতিমধ্যে হোটেলের ম্যানোর গরাণকে? বাবু এসে হাজির। 
রবি' বাবুকে নমস্কীব করে কুশলাদি প্রশ্নের পর তিনি জিগৃগেস 
করলেন--“বিনয় বাবুকে আপনি চেনেন বুঝি ? 

হো হো করে হেঁসে রবি বাবু বললেন,--“চিনবো না! আন্ত 
সাত থছরের ওপর উনি আমাদের কলেজে প্রোফেসরি করছেন ! 
আর ওর স্ত্রী ইন্্রাণী-উনি আমাদেরই কলেজের ছাত্রী ছিলেন। 
গুদের দু'জনকেই আমি খুব ভালো রকম চিনি। এই ক'মাস হলো, 
ঠদের বিবাহ হয়েছে। ছু'বাড়ীতেই ফে-খাওয়.ঞ়য়েছি, এখনো তা 
ভুলতে পারিনি ।” 

প্রাণকেষ্ট বাবু এবং হোটেলের অন্তান্য ঘে সব ভদ্রলোক সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন, সকলেই অপ্রতিভ হয়ে মুখ-চাওয়াচাফ়ি করতে 
লাগলেন । 

তার পর রবি বাবুর মধ্যস্থতায় সকল পক্ষের মনের কালি দৃব 
হয়ে গেল। 

. সকলেই সেন-দম্পতীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। সাত 
বছর বিবাহ হয়েছে বলে কি বিপদের হ্্টি হ'লো, এ নিয়ে সকল 
পক্ষেই হাসাহাসির বিরাট্‌ শ্রোত বয়ে গেলো। 

পরের দিন প্রাগকেষ্ট বাবু সেন-দস্পতীর সন্ব্ধনার জন্য এক 

বিরাট ভোজ দিলেন। বি্ছুবা্িনী বাজার থেকে অনেক ফুল 
আনিয়ে নতুন করে দের ফুলশব্যার ব্যবস্থা করলেন | 

্্ীযামিনীমোহন কর ( এম-এ, অধ্যাপক )। 
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ভারতে জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আধাত্বিক ক্ষেত্রেও যথেষ্ট 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। ভারতীয় অধ্যাত্বসাধমা আজ 
*আর কুসসস্কারমূলক বলিয়া বিবেচিত হয় না। ইংরেজী সভ্যতার 
. প্রবর্তনেব পর ভারতীয় চিত্তে যে হীন দাস-মনোভাবের বীজ উপ্ত 
হয়-যাহার ফলে আধারৃষ্টির (0811519) প্রার্ত মকলে বীতরাগ ও 
সন্দিহান হইয়া পড়েন ; সুখের বিষয়ু, সেই দাস-মনোভাবের ক্রমিক 
উচ্ছেদের সঙ্গে মঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল আধ্যচিত্তে সেই সনাতন আধ্যকৃ্টির 
প্রতি আবার শ্রথ ফিরিয়া আসিয়াছে_-বিশ্বান ফিরিয়া আসিয়াছে ; 
আর সেই সঙ্গে জাগিয়াছে সম্রমবোধ । ইহা জাতীয়তা নিদশন, 
সন্দেহ নাই। ইহার ফলে রসিক বাঙ্গালী-চিত্ত বৈষ্বের রস 
সাধনায় আকৃষ্ট হইঘ্থাছে 1 এত দিন ইংরেজী শিক্ষায় যে উদ্ভ্রান্ত 
বাঙ্গালী-চিন্ত বৈঝুণবসাধনাকে ভোগমূলক ও অশ্লীল বলিয়া ভাবিয়া- 
ছিল, আঙ্গ তাহাই এই জাতীয় তা-প্রতিষ্ঠার দিনে এক নবীন অধ্যাত্ম- 
প্রেরণার বলে বৈষ্ণবের অতীন্দিয় রস-সাধনার বাণী হাদয়ঙ্গম 
করিয়াছে। বাস্তবিক গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত যে 
বৈষবধম্মযাহা গৌীয় বৈষ্ণবধন্ম বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে, 
তাহা একটা ৬/০:1৭. হ.955899 আছে-বিশিষ্ট মৌলিক কূপ 
আছে। বাঙ্গালী সইজিয়া-সাধক কিশোরী লইয়া যে রস-গাধন 
করিয়াছিল, তাভাও তাহার মৌলিক সাধনা | বড়ই সুখের বিষয়, 
বর্তমানে বাঙ্গালী-চিত্ত বৈষ্ণব্-সাধনায় সমাকৃষ্ট। কিন্তু বাঙ্গালী- 
প্রতিভার অপন একটি দিক্‌ আছে। সেটি হইতেছে তত্ত্র। প্রবাদ- 
বাক্য এ ক্ষেত্রে বাঙ্গালারই জয়গান গাহে ৷ যথা-_“গোঁড়ে প্রকাশিত! 
বিগ্তা টৈথিলে প্রকটাকৃত। ।  কচিৎ কচিন্নহারাষ্টে গুর্জরে 
প্রলয়ং গত] ॥” তন্ত্র বাঙ্গালী-প্রতিভার সম্যক দান না হইতে 
পারে, সমগ্র ভারতেই ইহার প্রতিষ্ঠা আছে, তণু তন্্ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর 
বে সাধনা, যে দান, তাহা আপন বৈশিষ্ট্ে মহিমান্িত ও মৌলিক। 

বাঙ্গালী কোমল, ধাতের মানুষ । কেবল পদাবলী-সাহিত্যের মধ্য 
দিয়া বাঙ্গাণীর আপেরষ্থবর লইতে গেলে ভাহার প্রকৃত সন্ধান মিলিবে 
না। বাঙ্গালীর চিত্ত শুধু মধুর রস-ঘন-পদাবলী-সাহিত্য ও বৈষণন-রসা- 
শ্বাদেই মনখ, এ কথা ভাবিলে ভুল হইবে। বাঙ্গালী যেমন আদি- 
রস-যাজনায় সিদ্ধকাম হইতে পারিয়াছিল, তেমনি গে আবার 
ভরানক-রমেব সাধনাতেও সমাহিত হইয়াছিল। ভগবান্‌ রসম্বরূপ। 
রস বলিতে তে! তিনি মধুর-রসের বিগ্রহস্থরূপ, ইহাই বুঝায় না। 
তিনি মধুর; তিনি ভয়ানক। বাঙ্গালী শুধু ৬/ ০5101] ০1179 
89৪1191-_নুন্ারের পূজায় পৌরোহিত্য করে নাই । ভারতের 
এক গৌরবময় দিবসে সে ৬1০51 ০৫169 15:21015- কদ্রের 
পৃজায়, ভীষণতার সাধনায় মাতিয়া উঠিয়াছিল। ইহাই তাহার 
তন্ত্রদাধন1। তন্ত্রের প্রতি তরুণ বাঙ্গালী তেমন আকৃষ্ট হয় নাই। 
ইহা লঙ্জটর কথা । আজিকার জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার দিনে তন্ত্র 
লোচনায় বথে্ট লাভ আছে। তরুণ বাঙ্গালী জানুন যে, সর্বপ্রকার 
ভীতিবিমুক্ত এক অখণ্ড অমোব জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা তন্ত্রের সাধনায় 
সম্ভব । মে কথা আজ লিখিব না। তন্ত্রে ষে পশুভাব, বাঁরভাব ও 
দিব্যভাব”_এই ভাবত্রয়ের কথা! ক্লাছে, তাহারই সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছুই- 
এক কথা বলিৰ। 


. তন্ত্রের প্রতি অনেকেই শ্রদ্ধাশীল নহেন। ইভার কারণ, তস্ত্রো্ত 
পঞ্চমকার-সাধন! অর্থাৎ সন্ত, মাংস, মত্ত, মুদ্রা ও মৈথুন- ইহা 
লইয়! পঞ্চমকার-সাধন। এই সাধন-সামগ্রীগুলিই শ্রদ্থাহীনতার 
কারণ। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এই সাধনের পশ্চাতেঞ্একটা 
তত্ব বা চ1১11০501,ঘ আছে--তাহা জানিলে শ্রদ্ধাহীনতার কারণ 
থাকিবে না। জগতে কোন বস্তই হেয় নহে, ব্যবহার করিতে 
পারিলে বান্থতঃ হেয় বস্তও শুদ্ধেয় বস্ততে পরিণত হয়। কাব্ললাইলের 
95107 29581155 বাহ্যতঃ একটা চ৮11050)% ০£91538 
কিন্তু ইহা কি তাহাই? আর যদি বলি, তস্ত্রোক্ত পধ”মকারসাধনা 
12771195019 ০1 ৮1298 2111550205০: 71881 ভিন্ন আর 
কিছু নয়, তাত হইলে শিক্ষিত যুবকগণ লোধ করি, এই বিচিত্র 
বহস্য-নিবিড় তত্ত্রসাধনা সম্বদ্ধে মনে আর ঘ্বণার ভাব পোষণ 


করিবেন না। ্ 
যাক্‌, এক্ষণে ভাবত্রয় সম্বন্ধে একটু আলোচনা! করা যাকৃ। 
প্রথমেই পশুভাব। তাহার পর একটা 1785521107,এর 


কাল- সেটি বীরভাবে উন্নতি-তাচার গর আবার 1787081210 
বা দিব্ভাবে উন্নতি । এই ভাবত্রয়ের কথা বলিতে গেলে 
তস্ত্রোক্ত সপ্তাচারেব উল্লেখ করিতে হয়। এই সপ্তাচার লইয়াই 
উক্ত ব্রিবিধ সাধনা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । যথা-- 
বেদাচার, ঘবঞ্চবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধাস্তাচার, 
কৌলাচাঁর। প্রথমে বেদাতর ও সর্বশেষে কৌলাচার। প্রথমটির 
পর দ্বিতীয়টি, পরে তৃতীয়টি এবং শেষে কৌলাচার। 

চবম আদশ এই কৌলাচার। সাধনার ক্রমাভিব্যক্তি জঙ্গু- 
সারে এই সপ্তাচারের বিন্তাস। প্রথমাচারে অর্থাৎ বেদাচারে 
সাধক বেদ এবং শ্বতি-পুধাণাদি-সম্মত আচার অবলম্বন 
করিয়া সকাম ভাবে উপাস্ট দেবতার উপাসনা করেন। মাংসাি 
ভক্ষণ করেন না। বেদ ও ম্মতির বিধানগুলি যথাভাবে পালক 
করেন । দ্বিতীয়, বৈষ্ণবাচার-_এই আচারে সাধক এ্রদাচারোক্ত 
নিয়মগুলি পালন কবেন, তদুপরি এই আচারে ট্ঠাহাকে আরও কিছু 
অগ্রমর হইতে হয়, ধথা-_তীহাকে অষ্টাঙ্গ মৈথুন পরিত্যাগ করিতে 
হয়। বেদাচারে বৈধ মৈথুন নিষিদ্ধ ছিল না এবং সাধক সকাম 
ছিলেন । বৈষ্ণবাচারে তিনি নিষ্কাম হইবেন এবঙ, সর্বব প্রকারে 
হিংসা বজ্জন করিবেন তৃতীয়--শৈবাচারে তিনি আরও অগ্রসর 
হইবেন। এবার তিনি বৈধ হিংসা করিতে পারিবেন সাং 
সাধনার্থ পশুবধ করিতে পারিবেন এবং অষ্টাঙ্গ যোগাশ্রয় করিয়া 
আরাধনা করিবেন । চতুর্থ, দক্ষিণাচার--এ আচারেও বেদাচার 
গ্রহণীয়। এ আচারেও স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধশ্ন পালন করিয়! “দেবী ভূত! 
দেবীং যজেৎ।” পঞ্চম, বামাচার_সাধককে এই আচারে দিবাভাগে 
্রহ্মচ্য্য অবলম্বন করিয়া রাত্রিতে পঞ্চ“মকারের দ্বারা! দেবীপূজা করিতে 
হয়। এই আচারে বৈদিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়-_-এই 
আচারই আপাততঃ বিদ্রোহমূলক-_এই আচারে সাধকের অভিনব 
জীবন আরম্ভ হয়। ষষ্ঠ, সিদ্ধাস্তাচাব_-এই আচারে সাধক বামাচারোক্ত 
সমস্ত ক্রিয়াই করিবেন। তবে ইহাতে অন্তর্যাগের মীত্রা বাড়াইতে 
হয়-_-তত্বের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। সর্বশেষে কৌলাচার। 
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[ ২য় খণ্ড, ৫ম সংখা 
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কুল শব্দ ব্রদ্মবাচক--“কুলং' ব্রহ্ম সনাতনম্‌।” এই শেষাচারে সাধক 
রহ্মদদৃশ হয়েন। ভাব্চূড়ামণি তন্ত্র বলিয়াছেন--এই অবস্থায় সাধক-_ 
“কর্দমে চন্দনেহভিন্ পুত্রে শত্রৌ তথাপ্রিয়ে । শ্মশানে ভবনে দেবি! 
তখৈব কাঞ্চনে তৃগে ।” এই আচারে ব্রহ্জ্ঞানের পূর্ণ স্ফূর্তি 
সোহহং-্তত্বের বা! অঠ্বৈত-তত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। আচার প্রকৃত 
পক্ষে বিবিধ, যথা-_দক্ষিণাঠার ও বামাচার | দক্গিণাচারের অন্তর্গত 
বেদাচার, শৈবাচার, বৈষ্ণবাচার ও দক্ষিণাচার ; এবং বামাচারের 
অন্তর্গত বামাচার, শিদ্ধাস্তাচার ও কৌল/চার। বিশ্বসারতন্ত্রে উত্ত 
হইয়াছে--বৈদিকং বৈষ্ঞবং শৈবং দক্ষিণ পাশবং লু 
সিদ্ধাস্তবামে বীরে তু দিব্য. যৎ্. কৌলমুচ্যতে ॥* ভাবন্রয়ের মধ্যে 
ইহ ষণব, শৈব ও দক্ষিণাচার পণ্ুভাবের অন্তর্গত ; সিদ্ধান্ত ও 
বামাচার বীরভাবের অন্তর্গত এবং কৌলাচার দিবাভাবেব অস্তর্গত। 
বীরভাব প্রসঙ্গে অগ্রে পশুভাবের আলোচনা আবশ্তক। এই 
পশুভাব হইতেছে বিধিমার্গ এবং বীরভাব বিধিপরিত্যাগের মার্গ। 
বৈষ্ণব যাহাকে রাগমার্গ বলিয়াছেন, ইহা! কতকটা মেইরূপ। বিধি- 
মার্গের যাজন না৷ করিলে রাঙ্গমার্গের অবনর নাই। বিধিমার্গের 
যাজনে চিত্তশুদ্ধি জন্মে, সত্বভাবপুষ্টির যোগ্যতা আইমে। তখন 
বিধিমার্গ পরিত্যাগের অবসর আইমে। মহাপ্রভু যখন রসিক- 
শিরোমণি রায় রামানন্দকে সাধ্য-সাধন জিজ্ঞাসা করেন, তখন রায় 
মহাশয় ন্বধন্মপালনই ধণ্ম বলিয়া কীন্তিত করেন। মহাপ্রভূ ইহা 
বান্থ বলিয়া গুঢতম ধন্মবহস্য জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় রায় 
মহাশয় স্বধন্মপালন কিরূপে রাগমার্গের প্রবর্তক হয়, তাহার ক্রমীভি- 
ব্যক্তি প্রণালী বর্ণনা করেন । পশুভাব বলিতে এই '্ুধ্মগালন” 
বুঝাইয়া থাকে। আর শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মত কর্তব্যসম্পাদনই 
স্বধন্মপালন | পূর্বেই বলিয়াছি, শ্রোত ও স্মার্ভ কশ্মের যথারীতি 
সম্পাদনে সকাম ও নিষ্কাম ভাবের সাধনায়, অহিংসা ও ব্রহ্গচয্যের 
সাধনে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, প্রসন্ন হয় । এইরূপে বিশুদ্ধচিত্তের উত্তব 
হইলে বীরভাবের অনুশীলন করিতে হয় এবং 4ওভাব ত্যাগ করিতে 
হয়। তাই 'কদ্রযামল তত্র বলিয়াছেন_“আদৌ ভানং পশোঃ কৃত! 
পশ্চাঙ। কুর্যাদবশ্তাকম্‌। বীরভাবং মহাভাবং সর্ববভাবোত্তমোত্তমং 
তৎপশ্চাদতিসৌন্দধ্যং দিব্যভাবং মহাফলম্‌।” 
বাস্তবিক ভারতীয় সাধনার বিশেষত্ব এই যে, ভারতীয় সাধক এই 
বিষয়-জগতের সম্পূর্ণ ব্যবহার করিয়া ইহাকে সে দূরে পরিত্যাগ 
করিতে চাহে । সংযম-মূলক ভোগাবদানে ইক্রিয়জগৎ ত্যাগ করিয়া 
অতীন্দ্রিয় সততার সমাধিতে নিমগ্ন হইতে চাহে । এই অতীন্দরিয় 
» সত্তার সমাধি অর্থে পরিপূর্ণ অধবৈত-জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা বুবিতে হইবে। 
সে ত্ববস্থায় ঈশ্বর জীবে, ধ্যাত! ও ধ্যেয় বস্তুতে আর সীমারেখা থাকে 
না-্দসব এক হইয়া যায়। বিধি-নিষেধাত্মক বিষয়-জগতই এই 
পণুভাবের ক্ষেত্র। এই বিধিনিবেধাত্বক পশুভাব বর্জন করিয়া 


অগ্রমরকামী যোগ্য সাধককে অতীব্দ্রিয় সাধনার ক্ষেত্রে সমাীন হইতে. 


হুয়। বীরভীবেই এই অতীন্দ্িয় অদ্বৈত-জ্ঞানের আরম্ভ বা 'প্রবর্তদশা”। 
পরিপক্ক সাধন-দশাতেই অতি সুন্দর মহাফল দিব্যভাব বা কৌলাচার। 

এইবার বীরভাব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক্‌। 
অবশ্ট এই বীরভাবে একটা বিদ্রোহের ভাব রহিয়াছে-_যাহা! বান্ছ- 


দুইতে সমাজবুদ্ধির প্রতিকূল ও পরিপন্থী বলিয়া মনে হইবে। মন্ত, 
মাংস, মতন, মুদ্রা! ও মৈথুন-_-ইহা লইয়াই বীরাচারীর সাধন । ভীষণ 


-বারের ন্যায় অগস্তব সম্ভব কবেন, মগ্তাদি-সাধনারপ 


কথা! কিন্ত স্থিরবৃদ্ধি হইয়া এ সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিলে বিশ্সিভ 
হইবার কারণ নাই। ইহা! শরীরপালন বিদ্তা (6897৩) এবং 
গরমার্থ-তত্ববি্ভার উপরেই প্রতিষিত। তন্ত্র বলিয়াছেন--ইভা 
অতি কঠিন দুশ্চর ব্রত। পরমানন্দতস্্র বলিয়াছেন--“তয়ন্ত পরম? 
কৌলমার্গঃ সম্যঙ, মহেশ্বরি। অস্থারাব্রতসমো! মনোনিগ্রহহেতুকঃ ॥* 
ইত্যাদি | এই ছুশ্চর ব্রতের অধিকারী কে? ব্রিপুরার্ণবতন্ত্র বলিয়াছেন 
--'অয়ং সর্ববোত্তমো ধশ্মঃ শিবোক্তঃ অুথসিদ্ধিদঃ | জিতেন্্িয়ন্তয স্ুলভো 
নান্তন্তানস্তজন্মভিঃ ॥* জিতেব্দ্িয় ব্যত্তিই এই মার্গের অধিকারী । 
বাচ্ছেন্দ্িয় সংযত করিয়! এই মার্গে প্রবেশ করিতে হয়। 

বীরভাব সাধনায় মদ্-সাধন সম্বন্ধে কিছু বিবার আগে 
“বীরু' কে, তাহা জান। প্রয়োজন । তন্ত্র বলিয়াছেন, “অহনি প্রলয়" 
কুর্ববন্‌ ইদমঃ প্রতিযোগিনঃ। স বীর ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মানন্দ- 
নিমগ্নধীঃ 8* যিনি প্রতিযোগী, ইদংপদার্থকে অর্থাৎ বিষয়-জগৎকে 
অহংপদার্থে লীন করিতে পারেন, তিনিই বীর । সমগ্র বিষয়'জগৎ 
অহংপদার্থে লীন হইলে দ্ৈতজ্ঞান নষ্ট হইয়া! যাঁয়। তখন কেবল 
অহং জাগিয়া থাকে, আর এই 'হংউ ব্রঙ্গ; শাস্ত্রের ভাষায় “অহং 
্রন্মাইশ্মি" ইহাই অধৈতজ্ঞান। বাহার এই অন্ৈততজ্ঞান জদ্ষিয়াছে, 
অথচ এ জ্ঞান সদৃট হয় নাই, এমন ব্যন্তিকেই বীর বলিয়! বুকিতে 
হইবে। শাক্তানন্দতরঙ্গিণী বলিয়াছেন-_“বীরম্ত তত্বজণনী সন 
বাস্থাস্তরক্রিয়াবান্‌ উদ্ধমানসত্বাৎ সর্ববং গ্রান্থং।* বীরাচারীর জঙে! 
শুদ্বসত্ব-ভাব একটা 18519 28018] 818105--ইভাই তত্তরোক্ত 
“উদ্ধীমানসত্' |. এই 'িদ্ধীমানসত্বের সাহায্যে বীরাচারী গ্ররুত 
অসিদারা- 
ত্রতের উদ্যাপন করিয়া থাকেন । 

উপরে যাহা বলিলান, তাহাব দ্বার বুবিতে হইবে যে, উন্নত মন 
লইয়া এই সাধনায় ক্ত হইতে ভয়। আগে এই উন্নত মনেন 
উিদ্ধীমানসত্বেব” আবাদ কণিতে ভয় । এই ভাৰে দেখিলে বুবিতে 
গারা যাইবে যে, মঞ্ছসাধন শীতিবিক্ধ ব্যাপার নয় । আর বাস্তবিক 
তত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া! বস্ট হিসাবে দেখিলেও মদ্ খারাপ বস্তু নহে। 
আয়রে পুনঃ পুনঃ ইনার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা্রীকার কনিয়াছেন : 
যথা-মাংসং বাতহবং সব্ধং বৃশ্ছণং বলপুষ্টিকৎ | প্রীণনং গুরু হাগ্তধ, 
মধুরং রসপাকয়োঃ ৪” এত বড় পুষ্টিবিধায়ক খাদ্ধকে আমরা অযথা 
ব্যবহীব করিয়া ছুঃখভোগ কণি। প্রকৃত ভাবে ব্যবহার কৰিছে 
পারিলে ইচ্া দ্বারা শারীরিক পুষ্টিবিধানই হইয়া থাকে-_ আমাদের 
101851০105108] 8817, হয়! আমাদের দেশে এবং সর্বব দেশে 
সুরা উষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; বীরাচারী তান্ত্রিক স্রাব 
প্রকৃত মন্ম অবগত ছিলেন। মানবের স্বাভাবিক প্ররবৃত্তি-রহস্ 
তান্ত্রিক বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি প্রবৃত্তির পথ ধরিয়া 
এক অভিনব কলা-কৌশল আশ্রয় করিয়া মানবকে নিবৃতির 
পথে দাড় করাইবার বিচিত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদিগকে 
স্মরণ বাখিতে হইবে যে, অন্ঠান্ ধন্ম-বিধান মানুষকে শিক্ষা! দেয় 
জোর করিয়া প্রথম হইতেই তাহার ম্বাভাবিক প্রন্ৃত্তিুলিকে 
নষ্ট করিতে । ইহ! প্রকৃত মনোবিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা নহে। 
মনোবিজ্ঞান-দক্ষ তন্ত্রের ব্যবস্থা তাই অন্যরপ। বীরাচারীর ব্যবস্থায় 
,কি অপরূপ কৌশলে প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে পরিণত হয়। ভোগ যোগে 
রূপান্তরিত হয়। তাই সুরা লইয়া আরস্ত |. এ সম্বন্ধে বঙ্ছবিধ নিয়ম 


২১শ বর্ষ--ফাস্তন। ১৩৪৯ ] 


তঙ্পজে ভাবত্রয় চি 


৪৯৭ 
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আছে। অতি সামান্ত মাত্রায় ইহ! গ্রহণ করিতে হয়। আবার 
কোন কোন তন্ত্র বলিয়াছেন, মন যাবৎ অস্থির না হয়, তাবৎ কাল 
পর্যন্ত । এইরপ পরিমিত পানে “মনো নিশলতাং যাতি চিত্তধাঁপি 
প্রন্নভাম্‌ ॥* তাহার পর “ততে। ধ্যায়েং পরং জ্যোতিরাত্ম-জ্যোতিঃ 
সনাতনম্।* ধ্যানের জন্ত, বিক্ষিপ্ত চিত্ত স্থির করিবার জন্তই সাধক 
সমাধির অনুকুল এই বান্ধ দ্রব্যের সাহায্য সাধনের “প্রবর্তদশায়” 
লইয়। থাকেন । পরে দিব্ভাবে আর কোনরূপ বান্থবস্তর সাহায্য 
লইতে হয় না। বীরাচারীর অদ্বৈতজ্ঞান নুস্থির থাকে না। যে 
অবস্থায় অধৈতজ্ঞান কিছু ভাসা-ভাস! ভাবে থাকে, সের়প মানিক 
অবস্থার নামই বীৰভাব। এই ভাসা-ভাসা ভাব দূর করিবার জগ্তই 
দৈততবুদ্ধি সম্পূর্ণবপে উচ্ছেদ করিয়া অস্বৈতভ্লন স্মদৃঢ ভাবে প্রতিষ্িত 
করিবার জন্াই বীরাচারী সাধক বাল্ধবন্তর সাহায্য গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। তত্র বলিয়াছেন- “মগ্্রজ্ঞানন্ফুবণায় ত্রহ্মভ্ঞানস্ছিরায় চ। 
অলিপানং প্রকর্তব্যং লোলুগো নপকং ত্রজ্জেৎ ॥” কারণ, বীরাচার 
হইতেছে অধৈতজ্ঞান-সাধনের  প্রবর্তপশা মীত্র।  দিব্যভাবে 
“সিদ্ধদশায়" ইভাৰ পূর্ণ পরিণতি, ইহা শ্মবণ বাঁগিতে ভইবে। তত 
মগ্চকে সংস্কৃত বা শোধিত করিতে বলিয়াছেন । 'ীভার অনেক 
নিরমানুষ্ঠান আছে । সে সব আলোচনার স্থান ইহা নহে। তবে 
মোটে উপত্বর আমাদিগকে জীনিতে হইবে, স্ুরাসস্থীন অর্থে 
ঈচা্ট বণায় যে, একটা 'উদ্ধমানসত্ব' লইয়া, সত্তৃভাব-পরিমাজ্ভিত 
পৃদ্ধি লইয়া স্তবাপান করিতে ইমন । আমাদিগকে শ্রতিবচন শ্বরণ 
বাখিতে হইবে থে, আনন্দই রা । এই আনন্দ-ত্রহ্মকে হ9891159 
কবাই কৌল-সাধনা | এই আনন্দ-রক্গ একটা 515917501 139 
-চিময় তত্ববন্ত ! এনপ 59517501 বন্ধুকে 00200181159 
করিতে না পাবিলে উপাসনা! অসস্তব হইয়া উঠে, অতান্দরিয় বস্তুকে 
উন্দিয়িক বস্তু সংযোগাশ্রয় ব্যতিবেকে 585)159 কবা দু্ধর ভয়। 
ভাই ভিন্ুর সমাপন একটা জড়পস্তব আশ্রয়ে কৰিতে হয়। ইঠারই 
নাম প্রতীকউগাসনা |. জছবন্তব সাহামো একটা তত্ববস্তকে 
বৃনিতে যাতয়াণ নামই প্রত্তীক-উপাসন। | হিন্দুর সর্ববিধ সাধনাব 
মলে এই তত্ব নিহি৬* আছে। মগ্যাি সেই আনন্দ-্রন্গেরই গেন 
স্বপ্নপ, ভভিব্যপ্রনা মাত্র । সাধক মছাপানের মধ্য দিয়া পানকাঁলে 
দেই অথপ্ডানন্দেধ পূর্ণ স্ফুর্তি অনুভব করেন । কারণ, তন্ত্র 
বলিয়াছেন-_-“আনন্দং ব্র্ণো গং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতং। তশ্যাভি- 
ব্যঞ্জকাঃ পঞ্চনকারা: 1” ইত্যাদি । সাধারণ পাঠকের অবগতির 
জন্থ একটি মন্ত্র উদ্ধত করিতেছি । পানকালে এই ভাব স্মরণ 
করিতে হয়, যথা “আর্দ্র জবলতি জ্যোতিরহমশ্মি জ্যোতি্ব লতি 
বন্ধাহমন্মি যোইহমস্মি অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা"_আমি 
জ্যোতিঃম্বরূপ, ্গস্বরূপ । এই ভাবে পান করিলে তন্তোক্ত 'উদ্ধ- 
মানসত্বে'র' জন্ম হয়, এই ভাবে 'উদ্ধমানসত্ব' লইয়া পান করিলে তাহ! 
প্রকৃত পান- হোমবুদ্ধিতে পান । অন্য ভাবে পানের নাম পশুপান। 
পাঠক ম্মরণ রাখিবেন, এই সব ক্রিয়া অনেকটা অন্ৃভবিদ্ধ, 
তর্কমিদ্ধ নহে। * 

মাংস-সাধন! সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে মগ্তপান সম্বন্ধে একটা 
অদ্ভুত কুৎমিত ধারণা সাধারণের মধ্যে আছে--তাহার সম্বন্ধে 
ছুই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। দেটি হইতেছে সপ্তবিধ 
উল্লাদের কথা । আরম্ত, তরুণ, যৌবন, প্রো, তদস্ত, উত্মন 


ও অনবস্থ--এই সপ্তবিধ উল্লাস । সাধারণের ধারণা-- অত্যধিক 
মন্তপানে এই সপ্তবিধ বিকৃত অবস্থা ঘটে। অত্যধিক মগ্তপানে 
ভূমিতে গড়াগড়ি দেওয়ার নামই বুঝি অনবস্থ উল্লাস। ইহা অতি 
ভ্রমাত্মক ধারণা । ইহা! সাত প্রকার মানসিক অবস্থা--সঙ্গাধির পূর্বে 
সাত প্রকার স্তরভেদ । যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এই অবস্থাসমূহকে 
সগ্ডজ্ঞানতৃমিকা বলা হইয়াছে । যথা-_ শুভেচ্ছা, বিচারণা, তম্থুমানস! 
সত্াপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থাভাবিনী ও তুধ্যগা । এক এক অবস্থায় 
এক এক রূপ পা । মন্ত্রসিদ্ধি হইলে অধিক পানও সম্ভব । 

সাধক যে অবস্থায় পানে সবেমাত্র দীক্ষিত হয়, তাহারই নাম 
আরস্তোল্লা। ঈষৎ জ্ঞানের উদয় হইলে তরুণোল্লাস। যে অবস্থবয় 
ব্র্ধে লীন মনকে যত্ব করিয়া সধালিত করিতে হয়, জ্যাহার সীর্ 
উন্মনোল্লী। আর যে তবস্থায় মনকে কোনরপে চাজ্ত কর! যায় 
না, ভাহারই নাম অনবস্থোলাম । ইহাই সমাধি । 

এইবার আমরা দিতীয় মকার মাংস ও তৃতীয় মকার মত্শ্া-সাধন 
মন্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব ।, পৃথিবীর সর্ধন্র মাংস ও মৎস 
উত্তম খাদ্য বলিয়া ্বীকুত ও গৃহীত হইয়! আসিতেছে। তত্ত্ও এই 
মস্ত ও মাংস পরিত্যাগ কৰিতে বলেন নাই । তবে তন্ত্র এই সুন্দর 
পুষ্টিবিধায়ক বসন্তকে প্রত্যক্ষ ভাবে আহাধ্যরূপে গ্রহণ করিতে চাছেন 
নাঈ। প্রকারান্তরে, এই দুই সাধনে সাধকের শারীরিক-শক্তি 
বিকশিশ হয়। প্রত্যক্ষ তাবে সাধনার দিক্‌ হইতেই ইহা গ্রহণ 
কনিতে হয়। যে ভাব ও যে মনোবৃত্তি লইয়া মগ্তপান করিতে 
হয় ইহাও মে ভাবে সেই উদ্দেশ্যহেতু সাধন করিতে হয়। 
কারণ, পঞ্ঈ-মকার সাধনের উদ্দেশ্য একই গেই “্রন্মজ্ঞানস্থিরায় চ--* 
ইত্যাদি । মংস্তয সম্বন্ধে তত্ত বহুপ্রকার মৃৎশ্যের আলোচনা! করিয়া" 
ছেন। এমন কি, রন্ধনের প্রণালী সম্বদ্ধেও উপদেশ করিয়াছেন । 
মেসব আলোচনার স্থান এই প্রবন্ধে নহে । তন্ত্রে পাঠক তাহ! 
দেখিয়া লইবেন | দৃতুর্থ মকাথ মুদ্রাও বলকারক খাগ্ঘ-বিশেষ। 
সাধারণ ভাষায় যাহাকে “চাট” বলে, ভাহারই নাম মুক্রা। পরিমিত 
মগ্যের সাহায্যে পরিমিত পরিমাণ মত্গ্য, মাংস ও মুদ্রা গ্রহণ করিলে 
তন্নময়-দেহেন পৰিপুষ্টি হয় এবং তত্বের দিক্‌ হইতে গ্রহণ বাঁরিলে 
গারমাথিক কল্যাণ সাধিত হয়। ইহা! আমরা মছাসাঁধনের কালে 
বলিয়াছি। এই শ্গেত্রে যুক্তির অবতারণা করিতে যাওয়া! পুনকুল্লেখ 
মাত্র। মগ্য ও মৈথুন সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ করিবার কারণ 
থাকায় এই দুইটি আলোচনার যোগ্য । তবে মাংস ও মংশ্যু সম্বন্ধে 
সাধারণের মধ্যে যে আপত্তি হইয়া থাকে, সেই সম্বখএকটু আলোচন! 
করিয়া আমরা মৈথুন নম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিব। ঃ 

অনেকের ধারণা-_মাংস-সাধনের ব্যবস্থায় তন্ত্র হিংসাবৃত্তি 
জাগরণের প্রশ্রয় দেন। ইহ! ভমাত্মক ধারণা । সাধনার ক্ষেন্র 
ব্যতীত পশুবধ নিষেধ। তন্ত্র তন্থাত্র পশুবধের পুনঃ পুনঃ নিষেধ 
করিয়াছেন। সাধনার ক্ষেত্রে এইবপ পশুবধ-ব্যবস্থা বিশেষ লক্ষ্য 
করিবার বিষয়। তন্ত্র বলিতেছেন, যিনি পূর্ক্বে অহিংসার যাজন 
করিয়াছেন, তিনিই পশুহননে অধিকারী । পশুভাবে যিনি বৈষ্ণবাচার 
যাঁজনপূর্ববক কায়, মন ও বাক্যে অহিংস! সাধন করিয়াছেন, তিনিই 
বীরাচারে কেবল সাধনার ক্ষেত্রে পশুবধের অধিকারী । তিনি শাক্তা- 
নন্দতরঙ্গিণী--কথিত এক 'উদ্ধমানসত্ষে'র মধ্য দিয়া, এক অপূর্ব 
প্রেম-পরিমার্জিিত মন-বুদ্ধি লইয়া, সত্ময় নিষ্ধাম ভাব” লইয়া! বাহতঃ 





৪৯৮ 

বধের অভিনয় করেন মাত্র, ছল করেন মাত্র, বন্ততঃ, ইহা! বধ নহে-- 
একটা মস্ত বড় তত্বের সাধন মাত্র। ইহাতে তাহার চিত্তের অশুদ্ধি 
জন্মে না, পারমাধিক কল্যাণই হুইয়৷ থাকে। বঙ্কিম বাবুর 
“দেবীচৌধুরাশী্র শিক্ষাপ্রণালী স্মরণ করিলে আমাদের বক্তব্য বুঝিতে 
পারিবেন ।* এই তত্ব-বন্ত বাদ দিয় বহিষ্মথী হইয়া উদরতৃপ্তির জন্ত 
পশডবধ করিলে তাহাই বধ বা হিংসার অনুশীলন বলিয়! বুঝিতে হইবে। 
তত্বতঃ এই জগতে কে কাহাকে বধ করে, কে কাহাকে হনন করে। 
তত্বৃত* এই বধ বা হনন সম্পূর্ণ মিথ্যা। সবই তো আত্মার বিকাশ। 
অতএব চাই একটা দিব্য-দৃি একটা ৮£9৬/ 7০11 অদৈতজ্ঞান- 
ভূমি হইতে দেখিলে বধ গরকত বধ নহে-_বান্থ বধ বা বধের অভিনয় 
মাত্র। এমন কি, বৈষ্ণব-পুরাণ শ্রীমদ ভাগবত পধ্যস্ত এইরূপ বধ, 


- বইস্থলিয়াম্ধীকার করেন নাই, যথা 


, সাধনেই দেশে ব্যভিচার ঘটে । 


ঘ 


*যদ্‌ স্বাণভক্ষো৷ বিহিত; সুরায়া- 

স্তখা পশোরালভনং ন হিংসা । 

এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ 

ইমং বিশুদ্ধং নুবিদুঃ অধর 
এই ক্সোকের ব্যাখ্যায় বৈষ্কবাগ্রগণ্য শ্রীধরস্থামী স্বীকার করিয়াছেন-_ 
“বদ যন্মাৎ অুরায়াঃ স্রাণভক্ষঃ অবদ্রাণং স এব বিহিতো, ন পানম্‌। 
তথ! পশোরপি আলভনমেব বিহ্টিতং ন তু হিংসা" ইত্যাদি । 

এইবার আমরা পঞ্চম তত্ব বা মৈথুন সম্বন্ধে যৎসামান্থ আলো- 

চনা করিব। যৎসামান্ত কেন না, ইহা! অতি গৃঢ ব্যাপাব, গোপন 
বন্ত। তন্ত্র ইহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন । ই তত্বের 
সহজিয়া বৈষ্বদের কিশোরীভজনও 
এইরূপ ভয়াবহ সাধন। রমণী লইয়া তান্ত্রিক ও বৈষণবের' ভজনের 
উদ্দেশ্য এক না! হইলেও সাধনপ্রণালী অনেকটা একরপ বলিয়! বোধ 
হয়। কবি চত্তীদাস বলিয়াছেন, মাকড়সার জালে যিনি হাতী 
বাধিতে পারেন, সাপের যুখে যিনি ভেক নাচাইতে জানেন, তিনিই 
কিশোরী-ভজনের অধিকারী । তাস্ত্রিকর পক্ষেও ণকই কথা । মৈথুন 
তিন প্রকার, তন্মধ্যে প্রথম দৃতীযাগ । ইহা! পরকীয়া রমণী লইয়া 
উযাচিতে হয়। ইহার অধিকারী-বিচারে পরমানন্দতন্ত্র বলিয়াছেন-_ 

যো যোহমৌ সংসারপারগঃ | স এব যজনে দৃত্য। 
অধিকারী তু গাপরঃ ॥* কলিকালে পরকীয়া রমণী লইয়া এই দূতীযাগ 
সাধন তক্ত্রে নিষিদ্বই হয়াছে। ম্বকীয়৷ লইয়াই এ কালে পঞ্চমতত্বের 
সাধন করিতে হয়। যিনি অধৈতজ্ঞাননিষ্ঠ, সর্ববপ্রকীরে জিতেন্দ্রিয় 
তিনিই ব্রদ্ষজ্ঞান সুস্থির করিবার জন্য “ই মৈথুন-লাধন করিয়া 
খাকেন। ৪ 
**. কিরূপে ইহা সম্ভব? অতি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে ছুই-একটি কথা 
বলিব । এই ভাবের যাজন করিতে হইলে হাদয়ে সর্বদাই মাতৃভাবের 
শ্ষুরণ করিতে হয়। এই মাতৃভাবের বিকাশে কামের প্রভাব নষ্ট 
হয়। 
করিতে হয়। তাহা হইলে রমণীর রমণীভাব নষ্ট হয়, রমণী 
জননীতে পরিণত হয়। পরে ত্রহ্গচধ্য অবলম্বন করিয়া বাস্ধেন্দিয় 


-সংঘত করিতে হয়। মাতৃভাবে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ হ্থাদয়-মন লইয়া! 


অধ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠ ত্রহ্মচারী সাধক মৈথুনতত্বের যাজন করিয়া থাকেন। 
পূর্বব হইতে 191] 9015121590 না হইয়া এ ক্ষেত্রে নামিলে সাধন 
ব্যর্থ হয়। 


মাসিক, বন্দমতী 


সকল তরুণী রমণীকে জগদম্বার অংশ বলিয়া ভাবনা , 


[২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


এই যে মৈথুনতত্বঁ-ইহাও একটা মস্ত প্রতীক উপাসনার রূণ। 
সাধক যে রমণীকে লইয়া সাধন আরম্ভ করিতে চান, সেই রম 
গৌরী বা শক্তির স্বরূপ বা প্রতীক এবং সাধক শিবের প্রতীক 
বা শত্বিমান্। এই শক্তি ও শত্তিমান্‌ অভেদ বন্ত, যথা 
“শত্তিশত্তিমতোরভেদঃ* অগ্নি যেমন দাহিকা শক্তি হইতে 
অভিল্নঃ সেইরূপ শক্তি ও শততিমানেও ভেদ নাই। এইট 
শক্তি ও শত্তিমানে অভেদজ্ঞান জস্মিলে মোহহং তত্বের প্রতিষ্ঠা 
হয়--জীব ও শিব এক হইয়া যায়, সাধক মুক্ত হইয়া! তাহার 
০19108] ব্রহ্গস্থভাব প্রাপ্ত হয়েন। পুংদেহ হয় শত্তিমানের 
স্বরূপ এবং স্ত্রীদেহ শক্তির স্বরূপ; সুতরাং এই উভয়ের মিলনে 
এই অদ্বয়ভাব-_এই অদয় ত্র্মজ্ঞান শ্ুদঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাধির 
অন্থকূল ভাব হুষ্ট হয়__যাহা পূর্ব্বে একটা ৪১51:501 ভাবমাত্র ছিল, 
তাহাই নর-নারীর মিলনের মধ্য দিয়া দৃট়ীভত হয়, 10770755515 
হইয়া চিত্রপটে অঙ্কিত (5/5717959) হইয়া যায়। নরনারীর 
মৈথুনকালে উভয়েরই বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃতিসমূহ কেন্দ্রীভূত হয়- চিত্তের 
অপরাপর বৃত্তির যেন কতকটা নিঝোধ হইয়া বায় এবং একমুখী হয় । 
সেই হ্যষ্টির পরমক্ষণে চিত্তের বেন্দ্রীভত অবস্থায় মনে যে ভাবের 
ছাপ পড়ে, তাহা যেন উহাতে লাগিয়া যায় ; শুতবাং অয় ত্রহ্গজ্ঞান 
অনেকটা স্থির হইয়া যায়। ইভাই মৈথ্নতত্বের পরম পারমাথিক 
লাভ। অপর লাভও আছ । এই সাধনের জন্য অনেক গরকার 
প্রক্রিয়া আছে। এইগুলির উদ্দেশ্য এক ভাগবত-দেচের সি । 
সাধক ও সাধিকার জডদেহকে জড়ভাব হইতে মুক্ত কবিয়া উচ্ভাতে 
দেবভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ভবেই তাহা সাধনাদেহ বা ভাগবত্ত- 
দেহ হ্য়। অতি সং্গেপে এ মন্দ্ধে ছুই-এক কথা বলিতেছি। 
সকল পূজার ন্যায় তঙ্গঘ্রাসাদি করিয়া অদৈতজ্ঞানম্পন্না সাত্বিকী 
ভ্তিসংযুক্তা নারীর কুলাঙ্গে মাতৃকান্তাসাদি সম্পাদন করতঃ শ্রেষ্ঠ 
অঙ্গে পরমেশ্বরীর পৃক্তা করিতে হয়। শণ্ডিব সমগ্র তঙ্গে অপরাপর 
দেবতা পূজা করিতে হয়। এই ভাবে সমগ্র দেহকে ভাগবতদেহে 
পরিণত করিতে হয়। সাধকের দেহকেও শিবরপে' পুজা ফিতে হয়। 
উভয় দেহে এই ভাবে চিন্মুয়ভীবের প্রাদুর্ভাব হইলে মৈথুনারভ। 
মৈথ্নকালেও বনু জপ করিতে তয়-“প্র্জগেং ক্ষোভরহিত- 
চা্োত্তরসহশ্রকম্* এই ভাবে আষ্টোত্তরসহত্র জপ করিলে মনের 
উদ্ধগতি জন্মে- ইন্দিয়ক্ষোভ নষ্ট হইয়া যায়। মন উদ্ধীগাতিসম্পন্ন 
হইলে এক উন্নত 515185এ পৌছিলে, আমরা যাহাকে মৈথুন বলি, 
সে মৈথুন আর থাকে না, ইহার রূপ বদলাইয়া যায়”_্বভাব 
ব্দলাইয়। যায়। জুতরাং ইহা মৈথুনের অভিনয় হয় মাত্র। 
তন্ত্র বলিয়াছেন, সঙ্গমাস্তে আমিই ত্রদ্ধ বা শিবস্বরূপ, এইরূপ ভাবিতে 
হয়--সঙ্গমান্তে শিবোহহং ইতি ভীবয়ন্‌ উভয়োঃ সঙ্গমং কত! পূর্বব- 
বজ্জঞপাদিকং কুরধ্যাৎ-_ইহাই অদ্বৈততত্বের প্রতিষ্ঠা । 

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, এই বাস্থ মৈথুনের মধ্য দিয়া 
এক বিরাট তত্বের সাধনা--কাম এই ভাবে অকাম অবস্থায় পৌঁছিয়া 
যায়। কিশোরীভজন বুঝাইবার কালে কবিরাজ গোস্বামী 
বলিয়াছেন, “কামের অকাম নিত্যস্বরপ আশ্রয়। তবে মেই নিত্যবন্ত 
কামেতে উদয় ॥* কামেরও একটা অকাম নিত্যস্থবপ আছে। 
সাধন! দ্বারা কাম এই স্বভাব প্রাপ্ত হয়। তবে তজ্ন্য সাধকগণ 


'অন্তান্ত যৌগিক উপায়ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। এখানে দামান্ত 


২১শ বর্ষ-_ফান্তন, ১৩৪৯ ] 


বাউল 


৪৯৯ 


্ 
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একটু আতাদ দিই। আমাদের জান! উচিত যে, পুরুষের শুক্রসমূহ 
ইড়া নাড়ীর অন্তর্গত জ্ঞানাত্মক ন্বাযুমমূহ কর্তৃক উদ্ধে বাহিত হইয়া 
মস্তিষ্কে নীত হয়। পিঙ্গলা নাড়ীর অন্তর্গত কণ্মাত্বক স্নায়ুনকল 
মস্তিক্ব-সঞ্চিত শুক্রকণাকে অধোগামী করিয়া সুযুয়া-মুখে সঞ্চিত 
করে। পরে তত্রত্য কামবাযুর প্রতিকূলতায় উহা! মৃত্রনালীপথে 
বহিগ্গত হই যাযস। ইড়া নাড়ীতে শ্বাসবহমানকালে প্রাপায়ামাদি 
যৌগিক-প্রক্রিয়া অবলম্বন দ্বারা সাধক স্লযুয়ামুখ-সঞ্চিত শুক্ররাশিকে 
উদ্ধগ করিয়া! মস্তিষ্কে নীত করিতে পারেন । সেখানে উহা! “অটল" 
এবং সাধন-পঙ্ক ভয় । পবে সাধক সেই অটল শুক্ররাশিকে অধোগামী 
করিতে পারেন । শুক্লোপনি সাধকের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়-সাধক 
কামজ্জয় করিতে পাবেন । সাধনার এই অবস্থাগ্তলিকে কাককণ্যামৃত, 
তাকণ্যামূৃত ও লাবণ্যামৃত-গ্গান বলে। এই সকল অভি গৃঢ বিষয় 
তন্ত্রে এ-সব প্রকাশে নিষেধ আছে। 

মোট কথা, এই সব প্রক্রিয়ায় মৈথনতত্ব সাধিত হইলে নরনারী 
রিপুৰ উত্তেজনা হইতে অব্যাহতি পাইতে পাবে। তত্্রাধনে 
এই সকল কল্যাণের বিষয় আলোঢনা করিলে আমরা বুঝিতে 
পাবি, ইহা কত বড় বৈজ্ঞানিক-সাদন এবং ভন্্রশান্ত কিরূপ 
বিজ্ঞানের উপন্ স্বাপিত । তত্র ইহাই ঘোষণা করেন যে, সংসারে 
কাম-রিপুৰ আকধণ ভীষণ”-রমণার নিকট হইতে ভীরুর মত দূরে 
পলাইয়াও ইহার হাত হইতে রঙা পাওয়া নায় ন|; বণং বমখী-দেহকে 
স্বীকার কবিয়াই উভাব প্রভাব ভইভে মুক্ত হওয়া! বায় । বমণী ও 
পুরুষেপ মো ধে বিভিন্নদন্্ী বিছ্যুৎ-প্রবাহ সধাপিত থাঁকে--ধংকর্তক 
বৌন-চৈতন্য অন্থিমাজায়ু মজাগ রহে,_াহ! পবস্পপ্বে সানিধ্য ঘাব! 
অনেকখানি বার্থ হয়। বৈজ্ঞানিকগণ এ কথা একটু ভাবিয়া দেখিধেন । 

তন্থ জাণেন, মানুষ স্বতাবতঃ প্রবৃত্ি-মম্পন্ন জীব । ত্যাগের 
দ্বাবা এ প্রবত্বির উচ্ছেদে শুকঠিন। তান্ত্র ভাই প্রবৃত্তি লইয়াই 
আরম । প্রত্রিয়া'বলে প্রবৃভিকে ভোগেন মধা দিয়া নিবুক্তি অসস্থায় 
আনা দায়--ভমকে শুদ্ধ মণ্থে পারিণত কণা সামু ॥  বীবাচাবীন ইহাই 
পন্পন সানা ও চবম বিজন । তাই তন্ত্র বলিয়াছেন, এ সাধনায় 
“ভোগে ধোগায়তে যাঙ্গৎ দু্ধৃতিঃ সকুতায়তে । মোক্দায়তে তথা 
হিংসা বুলধন্মে মভেম্ববি ॥” 

বাস্তবিক বাঁনভাব হইতেছে দিবাতাবের অনেব.টা যেন ৪%15978- 
2067018] অব । আমবা দেখাইলাম, বান্ধবন্তর সহায়তায় এই 
ভাবকে 78৪81155 করিতে হয়। টিতে অথ্য় ব্রহ্মজ্গান অনেকটা স্থির 


হইলে মগ্চাদি বান্ববন্তর আর আবশ্তক হয় না। তখন চিত্তে আপনা 
হইতেই ভীবন্কূর্তি ঘটে। মনের এই অবস্থার নাম দিব্যভাৰ। 
শাক্তানন্দতরঙ্গিণী বলিয়াছেন-“দিব্যস্ত ত্তজ্ঞানী সগ্মানসক্রিয়াবান্‌” 
ইত্যাদি। দিব্যভীবে সাধক কেবল মানসব্রিয়াবান্। এক্ষণে তিনি 
মনে মনে ভাবযাঁজন করেন । বাহ্ত্রব্যের সহায়তা! লয়েন না । ত্রমে 
তিনি সমাধিযোগ অবলম্বন করেন। সহম্রারপদ্দে৷ চন্দ্রমগুলক্ষরিত 
সুধাই তাহার মগ্ত ; যথা--“সোমধার। ক্ষরেদ যা তু ত্র্গরন্থাদূ বরাননে। 
শীতানন্দময়স্তাং ষঃ স এব. মগ্ুসাধক2 ৮ এক্সণে সাধক রসনার দ্বারা 
উচ্চাধিত বাকাকে ভক্ষণ করিতে অর্থাৎ বাক্মংযম করত মাংসসাধক 
হয়েন, ইডা ও পিঙ্গলা নাডীতে শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মনত নিশ্চল 
করত মত্স্ত-সাধক এবং সহশ্রদল কমলকরণিকাগত পরমঞ্জজণীর খ্গ 
অবগত হইয়া চুজ্া-সাধক হইয়া থাকেন । সর্বশেষে সাধক জীবাত্মাকে 
পরমাত্মায় লীন কবিয়া মৈথন-সাধক হয়েন। ইহা পূর্ণ যোগের 
অবস্থা । এই অবস্থায় সাধক সর্ববভতে সমদখন হন, শত্রু ও মিত্র, 
বিষ্ঠা ও চন্দনে সমদৃষ্টি হন। ইহারই শান্তীয় নাম জীবন্ুক্তি। 
এইরূপ সমাধিযুক্ত সাক পথমহংস নামে খাত হইয়া থাকেন। 

৬তি সাঙ্গেপে ভাম্রা তক্ত্োন্ত ভাবত্রয়েন আলোচনা করিলাম । 
তঙ্্র আধাপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ অস্দান | তম্ত্রজগহ বিশাল" ইহা আমা" 
দিগকে স্বতি, টিধি-বাবস্থা, আইন, চিকিৎসাপ্রণালী, প্রহিক ও 
পারমাথিক বন্তবিধ কল্যাণের উপায় নিদেশ দিয়াছেন । বৈষবের 
বাশী তরুণ বাঙ্গালীর চিত্ত মুগ্ধ বিয্বাছে। উহা ভাহার নবীন 
যাত্রাপথেব মঙ্গলগতি হউক, কম্মরাস্ত তকণ বাঙ্গালীর শ্রবণ-পথে 
বাঙ্গালীকিব গ্রেমেব গান মধু-ধাণা বর্ষণ করুক ! কিন্তু মনে 
রাখিতে, হইবে, বাঙ্গালী আজ যে কুডের সাধনায় মমাহিত, যে পিনাক* 
প্াণির গুলয় গঙ্জনে মে মাতিয়া উঠিতে চায়, তন্ত্রসাধনায় তাহার 
পানা হইবে এক দিকে ত্যাগ, সবব্ধ তে সমদুষ্টি, ভাগব্তশক্তি, অপর 
দিকে শ্রী, ৬মোঘ বাধ্য,এবং অমোঘ ভীতিশুন্াা ! 

একটি মাত্র ধ্যানের কথা বলি-_সেটি দশমহাবিদ্তার অন্তর্গত, 
ছিন্নমত্তা দেবীর ধ্যান। কি উৎকট ফংহার-উল্মাদনার প্রেরণায় 
দেবী আপনার শির আপনি ছেদন কিয়া স্বীয় রক্ত-পানাগন্দো 
বিভোর! নিজের মস্তক কাটিয়া গিয়াছে, আবার সেই নিশ্বস্তক 
বিগ্রহের রত্পান ! কি বিপরীত ভাবের পরিবল্পনা ! কোমল-চিত্ত 
বাঙ্গালী মাধক এই মুর্তিব ধ্যান ককন। 

শনিত্যধন ভট্টাচার্য্য । 


বাউল 


নীল আকাশের স্বপন-বুকে পাখীর পাখায় পাল তুলে 
একতারাটি বাক্তাও বাউল কোন্‌ কূলে? 


ভোরের আলোর ঝরণা-ধারা, আন্লো বয়ে কোন্‌ বাণী? 
নাম-হারা সেই সব-হারানে! অবুঝ ভোমার গানখানি | 
ডুধিয়ে দিল আলোর বানে-_ড্বিয়ে দিল কূল-হারা- 
এই ধরণীর হ্শমল বুকে সুর-ধাবা। 
ৰনেব ছায়ে ফাগুন-বায়ে গানখানি তার যায় লুটে ; 
অশোক-শাখায় রক্ত কলি রয় ফুটে। 


হাওয়ার বুকে গমিয়ে থাকা আন্মনা গো (সই লয়ে 
নদীর বাকে, বালুর চরে কাশের ধনে, কোন্‌ দৃক 
বাজাও বান্টল পাগল তোমার একতারা ! 
ও পারের এ সুরের নেশায় এ-পারেতে রয় যারা 
তোমার গানে তারাও যে হায় রয় ভুলে; 
সব হারায়ে আধার মায়ার কোন কুলে? 
্রনকুলেম্বর পাল (ধবি-এল:)। 


এ 
ও 





জীবন লঙ্গ 


টি 


[গল্প] 


ভোরে ঘৃম 'ভাঙ্গিলে কলা মুখ-হাত ধুইয়। ঢাকা বারান্দায় আসিয়া 
ধ্াড়াইল। বড় আয়নার সামনে ক্লীড়াইয়া স্বামী নীত্তীন দাড়ি 
ফামাইতেছে। 

বেশ একটু কঠিন স্বরেই কমল! বলিল--তোমার ঘৃম ভাঙলো, 
আমাকে যে বড় ডেকে দাওনি ! 

মুখ না ফিবাইয়াই নীতীন বলিল--তোমার নাক ডাকছিল*. 
_ রুঝলুম, আরামে ঘমোচ্ছ !-*“তাই মায়া হলো ! 

জকুটি-স্করিয়া কমল! বলিল_-দকালেই এমন মিথ্যা কথাটা 

মা-ই বলতে 1 

_ মিথ্যা কথা! কোন্টা মিথ্যা হলো? তোমার ঘূম ? 

কমলা বলিল--ঘম নয় । নাক-ডাকা । তোমার মতে! আমার 
বাশী-নাক নয় তো যে ডাকবে ! « 


নীতীন বলিল--আমার নাক ডাকে, এ অপবাদ শুনি শুধু 


তোমার মুখে !**"আমি নিজে তাখ বিদ্দুনিসর্গ টের পেলুম না 
কখনো ! আমার নধকে বেদনা হলে আমি জানতে পাৰি, আন 
সে-নাক ডাকলে আমি টের পাবো না, ভাবে! ? 
কমলা বলিল-_নাক যাঁর ডাকে, সে টের পায় না ! 
হাসিয়! নীতীন বলিল- তাহলে স্বীকার করছে! তোমার নাক 
* যদি ডেকে থাকে, তাহলে তোমার ত1 টের পাবার কথা নয়! 
অন্য সময় হইলে কমলা হয়তো খানিকটা তর্ক কথিত, কিন্ত এখন 
তর্ক বা কথা-কাটাকাটি করিবার মতো! মেজা তার নয়! সে 
বলিল” আজ তাহলে তুমি বাড়ী যাবেই ? 
বাড়ী মানে, হালিসহরে নীত্তীনের পল্লী-গৃভ । দাড়ি কামানো! শেষ 
হইয়াছিল, ব্রেড রাখিয়া নীতীন বলিল-'*হপ্তা বাইনি ! মা 
এ এ কুমল! বলিল__এই তে। পবশ্ত ভার চিঠি গেয়েছে! ! লিখেছেন, 
ভালে! আছেন ! 
নীতীন বলিল-তা আছেন । তবু মায়ের মন! তুমিও তো 
বৌঝো তোমার নিজেব ছেলেমেয়ে নিয়ে! তাছাড়া আমি ছেলে--" 
আমার কর্তব্য ! 
কমলা জকুষ্িত করিল, বলিল-এখানকার এ-কাজও তোমার 
কর্তব্য ছিল। সরা বাস করতে হলে আমীর ছেটে ফে+"" 
€ কর্তব্য নয়, **আমীর বোন্পোর ভাত***আমার দিদির নেমন্তন্ন ।** 
তবে আমি কোন্‌ বাদীর বাদী** "আমাকেই মানো না"*" তা আমার 
দিদি! 
কথাটা বলিয়া! কমল! সেখান হইতে চলিয়া! গেল। 
চোখে খানিকটা কৌতুক, খানিকটা অস্বস্ভি-* *নীতীন শুধু চাহিয়া 
দেখিল***মুখে কোনো কথা বলিল ন|। 


সান করিয়া ঘরে আসিল। টেবিলের উপর টোষ্ট-রুটি, মাখন, 
ওম্লেট। পেয়ালায় চা কমলা! ঢালিয়া দিল। 


নীতীন বল্লি__টুহছ-বুলু, ওঠেনি ? 
টুহ্ধ মেয়ে বয়স দশ বছর ; বুলু ছেলে-লাত বছরের । 


কমলা বলিল-_-এত' সকালে আর কবে ওরা ওঠে ! 

কমলার মুখ গল্ভীর। 

নীতীন দেখিল, দুঙ্জয় অভিমান ! ছেলেমেয়ের দিক দিয়া 
এ অভিমান টলিবার নয় ! সে বলিল- তোমার চা? 

কমলা বলিল- আমি এখন খাবো না । 

নীতীন কথা বাড়াইল না***চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিল। 

কমল! বলিল-_যাক্‌, আমার বোনের নেমন্তন্ন রক্ষা না করো, 
ক্ষতি নেট, তাতে তারা বুক ফেটে মরে যাবে না! কিন্তু আমা 
যেতে হবে তো! তোমার বীদীগিরি করছি বলে নিজের বোন- 
বোনপোকে অগ্রান্ক করতে পারি না । আর যেতে যখন হবে, তখন 
দিদি আর বায়-মশাইঈ যে'কথা বলেছিলেন, তাঁর একটা জবাব ভরা 
নিশ্চয় চাইবেন | তা কি বলবো তাদের? 

কুটিতে মাখন মাথাইতে মাথাইতে নীতীন বজিল-_কিসেব 
কি বলবে? 

কমলা বলিল কিসের ! তার মানে? বিশ্মায়ে তার দ্ুই চোখ 
একেবারে জল-আ্বল করিয়! উঠিল ! 

নীতীন বলিল- মনে নেউ, তাই জিজ্ঞানা করছি । 

মুখে নিরুপায় হতাশার ভাব**"কমলা বভিদ- ওঁদের বাড়ীর 
কাছে ভালো বাড়ী আছে, তুমিই দেখতে বলেছিলে ! বলেছিলে, 
এ ঝুড়ীতে অস্তবিধা হচ্ছে, বড় বাড়ীম্েতে গেলে ভালো হয়! 
তাছাড়৷ আপনা-আপনি কাছাকাছি থাকা ।**'ভাড়া এখানে খা 
দিচ্ছ, ভার চেয়ে ওখানে শুধু পনেরোটা টীকা বেশী ! 

নীতীন বলিল মাসে পনেণো টাকা করে বাড়লে বছরে ভবে 
বারো ইন্টু পনেরোঘার নান একশো আহী টাবা! প্রায় ছ'শো 
টাকাই ধরো ! ন! কমল, খরচ এমনিতেই চার দিকে বেড়ে চলেছে। 
কাজে বাড়ী-ভাড়া-বাবদ আর এক পয়সা আমি বাডাতে চাই না! 
বিশেষ এ বাজারে ! রী 

কমলার মন একেই অস্বস্তিতে ভরিয়া আছে! সে অন্বস্তিব 
উপর আবার এই জবাব! ঘেন বাকদে আগুন পডিল! কমলা 
বলিল_-এ বাঁড়ীতে অন্তবিধান্ন সীনা নেই, তাই মাপ বলা ! 
ভোমার কি! বাড়ীতে কতন্দণ থাকে! ভোমার শৌয়া-বসার 
তো! অন্তবিধা হয় না"**ভাবো, এরাও এমনি দিব্যি আরামে 
আছে !***একটা লক্ষমীছাড়া বাড়ী! আশেপাশে মানুষের মতো 
এমন মানুষ নেই যে, ছু'দণ্ড কথা কয়ে হাফ ফেলতে পাবি ! 

নীতীন বলিল-কিছু 'মনে করো না কমল, তোমার হাফ 


, ফেলবার সুবিধার জন্য অত টাকা দামের রেডিও-শেট কিনে দিলুম 


সে-দিন** "কাজকণ্ম, চুকলে চুপচাপ বসে রেডিও শুনবে ! 

কমলা বলিল-_রেডিও-শেট আমার সথে বেনোনি ! যখন 
কোনো কথা বলবে, নিজের বুকে হাত দিয়ে বলো ! তুমিই বলেছিলে 
সব-বাড়ীতে রেডিও আছে.*.একালে ও-একটা ফ্যাশন-* রেডিও 
ন! থাকলে পাঁচ জনে হাসবে ! এই কথা বলে তুমিই ছুটেছিলে রেডিও 
কিনতে! আমার কথায় নয় ! 

নীতীন একথার জবাব দিল না"'শনিশেন্দে খাইতে লাগিল । 


ই২১শ বর্ষ--ফান্তুন। ১৬৪৯ ] 


জীবন-রজ 


৫০১ 


1৫47555588578282828752888622858872228582224272228578425755828262. 86288৪৪৮৮৪৮ 86868888858888858585588428582258222888 2৮৪৮৪৪৪৪১৪৪ ৮৪ ৮৪৪৪ ৪2265 


* কমলা বলিল--বেশ, আমার দিদির বাড়ীর কাছে ও-বাড়ী 
নাই নিলে ! বালিগঞ্জের দিকে নতুন বাড়ী ঢের পাওয়া! হায়" "ভালো 
ভালো বাড়ী'**মেইখানেই না হয় চলে | 

নীতীন বলিল-_বাড়ীর জন্য যে-ভাড়া দিচ্ছি, তার উপর ভাড়া 
আমি আর এক পয়সা বাড়াতে পারবে! না !' "আচ্ছা, একথা কেন 
বোঝো! না কমল**্খরচ বাড়িয়ে লাভ নেই? ছেলে-মেয়েকে মানুষ 
করা আছে! তার উপর মেয়ের বিয়ে দিতে হবে আর চার-পাঁচ বছর 
পরে! সে খরচ কি সহজ, ভাবো ! বাজে-খরচ করতে তোমার বুক 
কাপেনা? 

কমলা কোনো জবাব দিল না। দু'চোখে আগুন ভ্বালিয়া 
আকাশেন পানে চাহিয়া রহিল । 

নীতীনের খাওয়া শেষ হইল । ডাকিল- শশ্ব'"" 

শু ভূতা । বাবুর ঢাকে শত্তু আদিয়া দেখ! দিল । 

নীতীন বলিল-_ড্াইভীব গাড়ী বার করেছে ? 


শত্তু বলিল-কৈ, না! 

--ব্ল, বল্‌, তাড়া দে। সাঁড়ে সাতটায় আনার ট্রেণ। ওদিকে 
সাতটা বাজে । 

শস্ত গেল ড্রাইভারকে তান! দিতে ; নীতীন ঢুকিল ঘরে সাজ- 
মক্ষা করিতে । 


ছেলে-নেছে ঘম ভাঙ্গিল। মেয়ে টুম্ু আসিয়! বলিল-_হালিসরে 
যাচ্ছে! বাবা ? 

নীতীন বলিল-্্যা । 

বুলু বলিল-বা রে, আমাদেন নিছে নাবে না ? বলেছিলে, এক্খব 
যন ঠাকুমার কাছে যাবে, আনাদে? নিয়ে ঘানে ! প্র 

নীততীন বলিল_ আজ যে মাসিমান বাড়ী তোমাদের নেমন্তম্ন*** 
ছোট খোকার ভাত । 

বুলু বলিল-_না, আমি মাসিনার বাদী যাবো না। আমি 
ঠাকুমার কাছে যাবে! 

বাঁজিয়া কমলা ধমক দিল, বলিল-_-তাই যা! মাপিনা “নুলু' 
বলতে অজ্ঞান, মুসিমার কাছে যানি কেন ?***মে পক্কে জন্ম 
*“**আমার মাযষোনকে মানলে মহাপাতক হবে ! 

নীতীন ফিরিয়া তাকাইল কমলার পানে*'**বলিল__ছেলেমেয়েদের 
সঙ্গে কি হচ্ছে ও ! 

মার ধমকে বুলু চুপ কবিয়া গেল***কিস্তু মুখ ইল হাডির মতো! ! 

টুন্থ বলিল, আমার বেহালা কবে কিনে দেনে বানা? আমি 
বুঝি বেহালা শিখবো ন! ? মিঠিব বাবু সে-দিনও এসে বলে গিয়েছেন, 
এখনও বেহালা কেনোনি ! 

নীতীন বলিল- দেবো! রে, এইবার কিনে দেবো । বড্ড খরচপত্র 
চলেছে'**একটু সামলে উঠি'**মামলে উঠলেই তোর বেহালা কিনে 
দেবো । 

শল্তু আসিয়া খবর দিল, ড্রাইভার গাড়ী বাহির করিয়াছে । 

নীতীন গমনোগ্ভত হইল" *টুলু-বুলুর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, 
-ঠীকুমাকে তোদের কিছু বলবার আছে? 

টুহ্ন বলিল- ঠাকুমাকে বলো আমায় চিঠি দিতে। 

বুলু বলিল--ঠাকুনার কাছ থেকে আমার জন্য সেই সোনালী 
রডের পুরু আমসত্ত চেয়ে এনো/বাবা ! বলো, বুলু চেয়েছে। 


টুন বলিল--আর আমার চাই সেই বড়ির গহনা" *"বেশ মুচ,মুচে 
খেতে ! 

নীতীন বলিপ্-_-বলবে! । 

নীতীন আসিল বারান্দায়! কমলা বলিল-_একটা ,কথা ছিল। 
ভয় নেই, গেছু ডাকিনি। 

শ্প্বলো'** 

কমলা বলিল--বোনপোর ভাত-'**শুধু হাতে তো! যেতে পা না। 
কিছু দিতে হয়*'তোমার মান রাখতে । তাই মানে'**ছু'টে। জিনিষ 
রাজ্রে তোমায় দেখিয়েছিলুম । একটা এ মিনের কাজ-করা ব্মঝুমি, 
আর একজোড়া সেই সোনার বাল! । তার কোন্ট! দেবে! & 

নীতীন বলিল--এর মানে? যাতুমি ভালো জু্ঠাবে। দেকশদ্দ 
ও সম্বন্ধে মতামত দিয়ে কখনো আমি অনধিকার-চর্গ করেছি যে, 
আজ আমাকে জিজ্ঞাসা করছে! ! 

কমল! বলিল” না" **মানে, বাজে খরচ নিয়ে অত কথ! বললে 
কি না। সোনার বালাজোড়ার দাম পড়বে প্রায় বাহাত্তর টাকা*** 
আর ঝ্মঝুমির দর বলেছে, কুড়ি টকা । 
" নীতীন বলিল-_পঞ্চাশ টাকার তফাৎ বলে' দুশ্চিন্তা 
হয়েছে'' না ? 

নীতীনের চোখের দৃষ্টিতে একটু কৌঙুকের হাসি! তার পর 
বলিল-_বালাজোড়াই দিয়ো ! 

কমলা তাহাতে ভুলিল না। 
আনতুম না.""অত দাম! তবে এসব কাজে তোমার হাত দরাজ 
হয় দেখছি কি না। তবু অসৈরণ সইতে পারি না, তাই ন! 
বলেও থাকতে পারি ন1.**এই যে একটু শ্বচ্ছন্দ ভাবে বাস করবার 
মতো বাড়ী--'সে-বাড়ীর ভাড়ার জন্য বছরে একশো-আমী টাকা 
দিতে তোমার গায়ে লাগে, অথচ সেদিন তোমাৰ মা ব্রত করলেন, 
তার জন্য দু-তিন শো টাকা খরচ করতে তে! তোমার বাধেনি ! 
বেশ চাপি-মুখে খুধী-ঈনে মে-টাকা খরচ করতে পেরেছিলে ! 

এ কথার পিছনে কী"" বুধ নীতীনের মন কালো হয! 
উঠিল! সে ডাকিল- কমল! 

তখনি নিজেকে সংযত কৰিল। 
যাওয়া হইল না কমলার কথায়! 

কমলা বলিল--এর মধ্যে আবার কমল! কি! আমি বললেই 
তুমি খরচেণ খোটা। দাঁ€ কি না, তাই । কি বাজে খরচটা আছি 
করছি, জানতে চাই । এখন বেরুচ্ছো, এখন থ্থাক্‌! ফিরে এ 
আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ো, আমি তোমার পাঠে, 
জুতো মাথায় বইবো !***তুমি বলবে, দাসী রেখেছো, চাকর রেখেছো 
বামুন রেখেছে! ! মে আমার জন্য রাখোনি ! রেখেছে! তোমারি 
ইজ্জতের জন্য ! নাহলে যে-দিগ তোমাদের বাড়ী বৌ হয়ে এসেছি 
তার দু'দিন পর থেকেই হেঁসেলে ঢুকেছি ! বামুন-চাকর রাখার জর 
যদি মনে করে থাকো বাজে খর্চ হচ্ছে, দাও তাদের ছাড়িয়ে" 
হেঁসেলে ঢুকে হাতা*বেড়ী ধরতে আমি ভয় পাই না, ঘর ঝাট দেবা; 
জন্য ঝীটা ধরতেও কোনে! দিন মৃচ্ছ! যাবো ন! ! 

নীতীন ফিরিল। বলিল- আমার ছুঃখ হয় -এই জন্ত যে, তুমি 
আমি আলাদা নই, পর নই...আমার আয়-ব্যয়ের দিকে আমার যেম' 
লক্ষ্য থাক! উচিত, তোমার কেন হবে না! খরইপত্র কৰ্বার সম 


বলিল--বালার কথা মনেও 


করিয়া চলিয়া টি 
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তোমাকে আমি ছেঁটে চলি না।***আচ্ছা, বেশ, বলো, কি করতে 
হবে? স্তাযয কথা আমি চিরদিন শিরোধার্য্য বরে চলি! 

কমল! বলিয়া উঠিল--আমার এত বড় আম্পর্ধা, আমি দেবো 
তোমায় উপদেশ ! সে-উপদেশ মানলে 'বুঝতৃম, আমাকে মানুষ বলে' 
মানে ! 2 যে মেজাজ খারাপ করো" 
আচ্ছা, বলতে পাঁঝ "কেন, দেশে আর একটা সংসার হত 
দরকাঠ? ম! নয দি "এখানে এসে একসঙ্গে থাকতে 
পারেন অনায়াসে ! ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনী***তা নয়ূ*** 

নীতীন দাড়াইল না ! এ কথা সে শুনিয়াছে অনেক বার** "ভালো 
লাগে না! মা*ততার মা''যেনমা এক দিন কি ছুঃখ-কষ্ট মহিয়াই 
নাঁতাকে মািষ করিয়াছেন ! 

মা বলিলেন_-বড্ড রোগ! দেখছি কেন রে এবার! মুখখানা 
শুকনো" '*চোখের কোণে কালি ! অন্থখ-বিস্ুখ করেছিল ? 

নীতীন বলিল-না ! 

-_খুব খাটুনি চলেছে বুঝি ? 

নিশ্বাস ফেলিয়। নীতীন বলিল-_ব্যবস! মন্দা যাচ্ছে, মা । মাথার 
উপর বঞ্ধি। গে জন্য সর্বক্ষণ দুশ্চিন্তা । 

মা বলিলেন-বড্ড খরচ করিসু যে তোধা। এত আমি বলি, 
এখনে ছু'নছু'টো চাকর, তার সঙ্গে একটা+বী, *'কেন ? কি দবকার ? 
ভগবানের আশীব্বাদে ছেলেমেয়ে ডাগর হয়েছে*"“তাদের যে চাকর, 
সেটাকে ন! হয় ছাড়িয়ে দে। তার মাইনে, খাওয়া-পরার, খরচ*** 
ভাতে কম পয়ষা বাচবে না তো! 

মীভীনের মনেও এ চিন্তা হয়। 
ছাড়াইয়া দেওয়া চলে । কিন্তু'** 

মনে পড়িল, ছাড়াই বার কথা তুলিয়াছিল, কমলা তাহাতে জবাব 
দিয়াছিল, শস্তু তোমার কাজ করে! যতন্মণঞ্ভুমি বাড়ীতে থাকো, 
তোমার মুখে-মুখে থাকে ! তার পর সে বিছানা করে, ঘর-ঘার সাফ 
রাখে» **কাপড় কাচা, কাগড় ঝু'ঢানো, ছোটখাট ফাই-ফবনাস খাটা, 
স্কুলে ছেলেমেয়েদের জল-খাবার লইয়া! যায়! খানসামা চাকর"*" 
পাঁচ জন ভদ্রর্দাক আগেন, তাদের সঙ্গে কথা-বার্তা কওয়া"" ন্ঠাদের 
আদর-আপ্যায়ন' "পুরানো লোক !***লক্মণ বামন-কোমন মাজে, 
বাজার করে। তাকে দিয় শন্ুব কাজ চলে না, চলিতে পাবে না! 

নীতীন বলিল-_ন! মা, কাজ ঢের বেড়ে গেছে । ছু'জন ঢচাকৰ 
ন! হলে চলে না।” 
৮. এ-বধীকিকরে তবে? 

কী আছে***মানে, ওদের কাপড় কাচে। ওদের তেল-মাখানো, 
গাহাত টেপা'* “তাছাড়া বী ! এট।-সেটা করে***বাম্লাঘরের কাজ" * 
ভাড়ার**" 

মা বলিলেন__বাড়ীর ভাড়া তো এখনো দিচ্ছিস্‌ সেই একশো 
টাকা করে? 

--তা দিচ্ছি বৈকি। 


ভাবে, লক্ষ্মণকে 'অনায়ামে 


--ওর চেয়ে কম-ভীড়ার বাড়ী মেলে না? এই তো শুনতে ' 


পাই, কলকাতায় অনেক ফুযাট-বাড়ী হয়েছে তার ভাড়া না কি 
অনেক কম! 


নীতীন বলিল-_্ল্যাট-বাড়ীতে থাক! চলে না, মা। বাজারে 


মাজিক বন্ুষত্তী 


আছে। 
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মান-ইজ্জৎ আছে। তা ছাড়া ফ্যাটশবাড়ী নিলে গেরাজের অন্ত আলাদা 
ভাড়া! 'দিতে হবে। 

মা বলিলেন-_কিস্তু বাবা, দিন-কাল ক্রমেই তো খারাপ হচ্ছে, 
দেখছি। আগে যে-মান্ুষ মাসে পঞ্চাশ টাকা রোভ গার করতো, 
সেও দেখেছি দোল-ছুর্গোৎ্সব করে' মেয়ের বিয়ে দিয়ে দশ-বারো 
হাজার টাক! রেখে যেতো । আর তুই এত টাক1 রোজগার করিস, কি 
বাচে তোর, শুনি ? সত্যি, কিছু ভ্মালি? 

নীতীন বলিল--কৈ আর জমে ! সম্থলের মধ্যে দু'টো লাইফ- 
ইনমিওর করিয়েছি-*একট1 পাচ হাক্তার টাকার, আর-একট' 
দশ হাজার ! পু 

মা'র ললাটে চিন্তার রেখা । মা! বলিলেন-__তবে ? 
দিতে হবে" '*ছেলেকে মানুষ করতে হবে! 

নীতীনের বুকের উপর যেন পাহাড় জমিয়া উঠিল! এ কথা 
যখনি নে উদয় হয়, সঙ্গে সঙ্গে বুকের উপর পাহাড় জমিয়! 
ওঠে। সে-পাহাউকে ঠেলিয়া ফেলিবার উপায় খুঁভিয়া ' পায় না! 
সে জন্ত এ কথ! মে মনে আনে না! এখন মা'র কথায় আবার সেই 
পাহাড়ের ভার ! না, এ ভান জমিতে দেওয়া ঠিক নয়। 

হাঁসিয়! নীতীন বলিল- আমাকে তুমি মানুষ করেছো" "বিধবা 
মেয়ে-মান্ু ! আর আমি পুকধমামুষ হয়ে ছেলেকে গানুব করতে 
পানবো না? তুমি আশীর্বাদ কবো, মা ! 

-সেআশীর্ববাদ মব সময়ে কবছি, কাবা ! দিদাগাছি আমার 
শুধু এ এক চিন্তা! দূরে থাকি***কিন্ত আমা মন বাস করছে 
তোমাদের সঙ্গে সেই মঠর-কলকাতায় ! 


মেয়ের বিয়ে 


নীভীন খাইষ্ঠে বর্গ । মা সামনে বসিয়া খা ওয়াইতেছেন। 
নিজেব হাতে পাচ স্াঞ্চন তৈয়াবী করিয়াছেন | ততো, মৌনা-সুগের 
ডাল, বডি ভাঙ্গা, জালুবেগ্তন ভাক্জা, মোটার ঘণ্ট, বড বড মৌরলা! 
মাছের বাল। ছেলে চিবদ্দিন মৌরলা মাছে? ভক্ত । ঘোষালদের 
পুকুরেব গোনা মাছ""'মেই গ্ণেনা মাছের বোল, করমটাণ আন্থল ! 
ছেলে এক দিন এই করমচার নামে গলিয়া প্রভা 

খাইতে বসিয়া নীতীনের ননে ভত্তীতের ছবি ভাগিতেছিল । 
মনে হইতেছিল, মা** "আমার মা! এই' মায়ের শ্নে্ যা আছে, 
তার কিপেন ছুশ্তি্তা ! মা বমিয়! ভাবিতেছিলেন, আমার ছেলে, কি 
দুঃখ-কষ্ট সহিযাছি এই ছেলের মুখ চাহিয়া ! ছেলে আজ মায়ের মুখ 
পক্ষা কনিয়াছে! মে আজ পাঁচ জনেব এক জন ! সহরে তার কত 
মান, কতখানি ইজ্ডৎ ! 


আহারাদির পর মা বলিলেন-আজ থাকবি না কি রে নীতু? 
-না মা। বিকেলের ট্রেণেই যেতে হবে। সন্ধ্যায় কাজ 
রবিবার ছাড়। আর কোনে! দিন তো অন্ত দিকে চাইবার 
ফুরশৎ থাকে না। 

মা বলিলেন-_-ওদের কথা বল্‌ রে; শনি। বৌমার বৃদ্ধিশুদ্ধি 
হলো একটু? না, এখনো তেমনি খেয়ালী-বুদ্ধি আছে? একটু 
মোটা-সোটা হয়েছে? হা!” তোকে যে বলেছিলুম, সেকেলে সেই 
রতনচুর আছে আমার দরুণ, সেটা ভেঙ্গে বৌমার জন্ত একেলে 
কিছু গড়িয়ে দিতে'.“দিয়েছিস্‌ গড়িয়ে ? তার পর বৌমার সে-অন্ুখে 
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সেবারে মানত করেছিলুম, মা-কালীর ওখানে পূজো দেবো ! সে 
পূজো দিয়েছিস তো? দেখিস বাবা, ঠাকুর-দেবতার কাছে মানত'** 
ফেলে রাখিদনে ! বুলু কোন্‌ ক্লাশে পড়ছে? টুন্ুর কাণী হয়েছিল, 
সেবাবে বলে গেছলি, দেবেছে বেশ? না সেরে থাকে, আমি 
বাখশেব ছাল আর পাতা দেবো, অল্ন-জলে সিদ্ধ করে সন্ধ্যার পর 
খাইয়ে দিস দিকিন্-**ছু'দিনে সেরে যাবে ।"*'ত্রাঙ্দীশাকও ছুটি 
দেবোখন। আগুনে সেঁকে তার সন্ত বার কবে খাইয়ে দিস্‌। 
ব্রাঙ্গী-শাক্‌ একেবারে ধন্স্তুরি ! 

নীতীন বলিল--্য1, ভালে! কথা, তোমার নাতি-নাতনির 
ফণমাশ আছে, মা। বলে দেছে। ট্ুম্ুর চাই মেই বড়ির গহনা 
আর বুলু চেয়েছে তোমাধ কাছে দোনালী রঙের পুর আমসত্ত ! 

হাপিয়। মা বলিলেন- নিপ়্ে যাসু। বড়ি করে রেখেছি" **আম- 
মন্তও রেখেছি । আর বৌন| আচাব-কাগ্ুন্দি ভালোবাদে, আচাব- 
কাস্তন্দিও কবে বেখেছি। 

বাহির হতে কে ডাকিল-মা*** 

মা বভিলেনকে ? বিনল! ? 

-হা। 

-কেন রে? 

বিমল! বলিল_সদীকে বলে এসেছি, মে এক-বাজবা তবী- 
তবকাবা নিয়ে এখশি আসবে । কচি শগা, বেগুন, পটল, আর 
চেয়ো-ডাটা । 

নীতীন বলিল-_তরাঁতবকারী কি হবে মা? 

তোর সঙ্গে দেবো । 

নীতীন বলিল--পাগল হয়েছে তুমি ! অত মোট নিয়ে*আমি 
নারো কি? 

ম। বলিলেন--বাগ।নেব জিনিষ" *ন্টাটকা। জী**শনিয়ে বাবিনে ? 

না, মা। তারা সবে লৌক"-*তার। শুকনে! বীট-কপি খায়। 
সেই তাদের ভালে! । এখান থেকে ও-সব নিয়ে গেলে বলবে, 
জঙ্গল নিয়ে গেছি । 

হামিয়। মা বল্লেন- না, না, নিষ্পে ঝাধি বৈকি। নিচ্ছেদের 
ক্তমির ফশল । তোর ভাবন! নেই বে । সদ] ইিশানে নিয়ে গিয়ে 
গাটীন্ছে ঠিক তুলে দেবে'খন | সেখানে 'এ্রকটা কুলি ডেকে নামিয়ে 
নেওয়। শুধু । 


কথায়-কথায় নীতীন বলিল--একটা কথ! বলবে মা? 

বল্‌! 

-আমি বলি, তুমি এখানে একলাটি থাকো**'ম্যালেবিয়ান 
আডং"শমে জম্থ সব সময়ে আমর 1 কি-ছুর্ভাবনায় কাঁট। ভয়ে নে 
বাম করি! চলো না মা, আমাদের ওখানে**'বেশ একমঙ্গে সব 
থাকবো । তোমার নাতি-নাতনির| তোমাকে পেয়ে বর্তে বাবে, 
আমবাও নিশ্চিন্ত থাকবো । 

মা নিশ্বাম ফেলিলেন, বলিলেন-_-মন আমার সেইখানেই**শ্তবু 
সেখানে আমার যাওয়া হয় না, বাবা। এখানে সাত-পুরুষের 
ভিটে-* 'দাঝে পিদীম জলবে না, তা কি হয়! 

নীতীন বলিল-আমাদের সঙ্গে তুমি থাকবে, সে টট্চা 
কনে না, মা ? ৬ 

৬৪-৬ 


জীবননরজ 
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৫০৩ 
মা নিশ্বাদ ফেলিলেন, বলিলেন-্মকরে কি না, অন্তর্যামী 
জানেন, বাবা ! 

তাব পর ক্ষণেক চুপ করিয়া থাঁকিয়৷ মা বলিলেন-তুমি মানুষ 
হয়েছে" আমার ইতকালের কর্তৃবা শেষ হয়েছে, বাব! ! » 

নীতীন বলিল-- আমারো কর্তব্য আছে তো."'তোমায় 
দেখবো" তোমার মেখ! করবে! । 

মা বলিলেন_সে কর্তব্য তুমি তে। করছে৷ বাবা। ক্লত্তব্যে 
তোমার ভ্রুটি নেই! আমার ব্রত করার সাধ ছিল, করালে। 
দে-বারে বড্ড মন হয়েছিল, অর্ধোদয়ে পৈরাগে যাবো, বুকে করে 
আমাকে নিয়ে গিয়ে তুমি চান্‌ করিয়ে আন্লে। সে জগ্য আমার বুক 
ভোকে' আছে, বাবা ! এমন সুছেলে আমার ! নি 

মীতীন বলিল- আমার মন কিন্তু সর্ববদ1 হা-হা করে মা ভোমার 
জন্মা। কি তোমান আপন্ছি এখান ছেডে আমাদের সঙ্গে কলকাতায় 
গিয়ে থাকতে ? ? 

মা বলিল--এ বাড়ী ছেড়ে আমায় যেতে বলিসনে বাবা । এ 
বাডা ছেডে আমি কোথাও যেতে গ্ারুবো না। এ বাড়ীতে তিনি 
দেত রেখে গেছেন ! এ বাড়ীতে আমি যেন দেহ রেখে যেতে পারি, 
তোমায় মানুষ করাব পর এই একটি মার প্রার্থনা শুধু জানাই 
আমি আমাব উষ্টদেবভাকে 1" বাডী থেকে আমায় টেনে নিয়ে. 
বাসনে 

নীতীন চুপ কণিয়া এ কথা শুনিল। শুনিয়া গুম্‌ তইয়া রহিল। 
ভাব পব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল-না মা, আর আমি কখনে! 
তোমায় এ বাড়ী ছেডে আমাদেব কাছে যাবার কথা বলবো না । 


ধিদায়-বেল! । মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া নীতীন বলিল--আসি 
মা। আবাব আসছে রবিবারেব পর্বের ববিবাব"** 

ছেলের চিবুকে হাত দিয়! চুম্বন-করিয়া মা বলিলেনন-খরচ-পত্র 
একটু বুঝে করিম 'শীতু ৷ টাকা-কড়ির জন্ম সব সময়ে কেন এত 
দুশ্চিশ্তা করিস যে! শরীর ওতে থাকবে কেন? শরীর থাকলে 
গুবেই গযুমা | বৌম! ছেলেমান্ুষ* "এ বয়সে পাচটা সখ হয়, আবদ খু 
করে, বুঝি । কিন্তু তুমি তে! জানে! বাবা, টাকার অভাব কি ছুংখ 
পেতে তম ননুধুকে ! যখন ছোট ছিলে, আমার মনে কত সাধ 
হতো। ছেলেকে এটা খাওয়ানো, ওটা পরাবো ! উপায় ছিল না 
বলে মনটার দধো বা করতো" 

মায়ে” ₹% গা্ট হইল, কথ! শেষ হইল নঠ। 

নীতীন বলিল-না মা, বাজে খরচের 'সঙধন্ধে আমি খুব, 
হুশিয়ার হবো। | 

না বলিলেন-বাড়ী করতে চাস কলকাতায়, কারস-*'একটা 
আশ্রয় । ছেলেমেয়ের কি আর এ পাড়াগীয্ে থাকবে? থাকতে 
পারবে না। না হলে বলতুম, যে-পয়স৷ অপব্যয়ে যায়, অপব্যয় 
বাচিয়ে সে-পর়সা দিয়ে এ-বাড়ীকে সারিয়ে মজবুত করতে । কিন্তু তা 
আর হয় না বাবা ! যা বায়, তা আন ফেরে না । তাছাড়া দিন-কাল 
যা হচ্ছে *. 

নীতীন বলিল তুমি কিন্ত সাবধানে থেকো মা। একটু অন্থ 
বোধ করলেই যেমন কবে পাবো, তগনি আমাদের কাছে খপ 
পাঠাবে। 
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মাসিক বন্ুমততী 


[২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 
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ছেলের এ উদ্বেগ লক্ষ্য করিয়া মায়ের মন খুশী হইল। হাসিয়৷ নীভীন বলিল-_মুখ-হাত ধুয়ে আসি। ধুলো আর করলা” যা 


মা বলিলেন--পাঠাবে! থপর। আমার জন্য কিছু ভাবিসনে নীতু। 
এত দিন যখন বয়ে গেছি, দেখিন, টুলুর-ুন্ধুর বিয়ে না দেখে তোর 
মা মরবে ,না। 


শেয়ালদা! ষ্টেশন । বাড়ীর মোটর আসিয়! ঈাড়াইয়া৷ আছে । কুলির 
মাথায় তরী-তরকারীর বাজরা' “তার সঙ্গে মায়ের দেওয়া ব্রাঙ্গী 
শাক, বাখশের পাতা আর ছাল, টুম্থর জন্য বড়ি, বুলুর জন্য আমসত্, 
বৌমার জন্য আচার-কান্সন্দির হাড়ি-** 

নীতীন বলিল-_মা-জী কোথায়? 
২ ড্রাইভার বলিল মাসিমার কোঠি**বাগবাজার। 

নীতীন বলিল- মালপত্র নিয়ে বাড়ী যাও। মালপত্র নামিয়ে 
বাগবাজার যাবে । আমি যাবো ট্যা্সি করেণঅন্য জায়গায় । কাজ আছে। 


নীতীনের ট্যাক্সি আঙিয়! থামিল তবানীপুরে একট! গলির মুখে । 
ট্যাক্সি হইতে নামিয়! ভাড়া চুক্কাইয়া৷ নীতীন গলিতে ঢুকিল। 

চার-পাঁচখান! বাড়ীর পর দোতলা বাড়ী। নীতীন আসিয়া সেই 
বাড়ীর দোতলার ঘরে ঢুকিল। 

সৌফা-কৌচ-আয়নায় সজ্জিত ঘর। আয়নার সামনে দড়াইয়া 
এক তরুণী** "মাথায় পিন আটিতেছে'**ক্ঠে গানের কলি, 

ও কেন গেল চলে 
কথাটি নাহি বলে 
মলিনমুখী আখি ভরিয়া নীরে ! ৃ 

নীতীন বলিল-_-গুড ইভনিং পুষ্প ! 

তরুণী ফিরিল। মুখে-চোখে হাপির বিদ্যুৎ** 
বেশে! 

নীতীন বলিল-_বছ দূরে গিয়েছিলুম। ঠ্রেশন থেকে আর বাড়ী 
ফিরিনি-**একেবারে এখানে আসছি। 
বলিয়া গায়ের চাদরখান! শোফায় ফেলিল। 
তরুণী বলিল- সন্ধ্যা হয়ে গেল, তবু তোমার দেখা নেই ! আমি 
ভাবছিলুম, বুঝি, কাজের ঝঞ্াটে আদতে তুলে গেলে ! 

নীত্তীন বলিল--_ভুলবে! ? ;কি যে তুমি যলো, পুষ্প '!** "তা আজ 
.ডিয়োয় যাওনি ? 

পুষ্প বলিল-_ন!। 
শুটিংয়ে আসতে প্রারবো ন। । 
শ... সাবার্থডের কথা বলেছে।? 

না । তাহলে তাদের ক'জনকে নেমন্তন্ন করতে হতে। ন! 
মশাই? আজকের উৎসবে শুধু তুমি আমার গেষ্ট! তবে পরে 
ওদের বলতে হবে এক দিন, প্রেজেন্টগুলো৷ ফাক যাবে কেন! 

নীতীন বলিল--আমার প্রেজেন্ট পছন্দ হয়েছে ? 

পুষ্পর গলায় ছিল জুয়েল্ড নেকলেশ। নেকলেশ দেখাইয়া 
পুষ্প বলিল ! 

মার্কেট থেকে ফুল পাঠিয়েছে? আমি অর্ডার দিয়ে 
গিয়েছিলুম। 

-াক্ফুল পেয়েছি | মাই ঝেষ্ট থ্যাঙ্কম, ভালিং। 

আবেশের এবিহ্বলতায় পুষ্প ছুই হাত প্রসারিত করিয়া দিল। 


*বলিল--এ কি 


মি 


ছুটা নিয়েছি। বলেছি. কাজ আছে, 


মেখেছি, ওঃ! 


স্নান সারিয়া ধোপদোস্ত কাপড় পরিয়। নীতীন আসিয়া সোফায় 
বমিল। 

পুষ্প বলিল- খাবার দিতে বলি ? 

নীতীন বলিল- শুধু এক পেয়ালা চাঁ। 

পুষ্প কহিল-_ছু'খানা শ্তাওুইচ আর ফল দিক। , 

বেশ, দাও । 

চা খাইতে খাইতে নীতীন বলিল- তোমার এ ছবি শেষ হনে 
কদ্দিনে ? 

-বড জোর আর এক মাস! আচ্ছা, তার পর ভাবছি*** 

এই পধ্যন্ত বলিয়া চোখে কটাক্ষ ভরিয়া কণ্ঠে আব্দারের স্তুপ 
তুলিয়া পুষ্প বলিল,_আমার একটা কথা! বাখবে ? গুড-ফ্রাইডেপ 
মময় নিজেকে ফ্রী রেখো-"'পাঁচ-মাত দিন । একটু ঘরে আসলো, 
ভাবছি" *"ছু'জনে-*-্ুনদরবন সাভিশে ! 

নীতীন ভ্র-কুপ্চিত করিল, বলিল- কিন্তু এবছর ব্যবসা ভারী 
ডাল্‌ যাচ্ছে, পুষ্প-*'মানে, একটু টানাটানি ! 

পুষ্পর মুখে মেঘের মলিন ছায়! ! মুগ ভার কিয়া পুষ্প বলিল- 
সব সময়ে তোমার টাকার কীছুনি ! দু'বছর কোশ্থাও বেরুইনি-** 
কলকাতার এই বদ্ধ বাতাসে পড়ে আছি। চারখান! ছবিতে, কাজ 
করেছি। ষ্টডিয়োর এী গরম বাতাসে কি কষ্ট, তৃমি তার কি বুববে | 

পুষ্প উঠিয়া খোলা খডখড়ির পাবে গেল । গিয়া বাতিরের 
দিকে টাহিয়া রহিল । 

নীতীন ঢাহিয়া রহিল পুষ্পদ্ন পানে" 

মনে চিন্তার প্রবাহ | 

বেচার্রী ! সিনেমা-আটিষ্ বেলা, চামেলী, প্রতিভা, চম্পকলত! 
“যেন বাজ-পাখী ! শিকার ছাড়া কিছু জানে না। আর পুষ্প ?-"" 
নীতীনের বয়ন পয়তাল্িশ । পুষ্পধ বয়স চব্বিশ-পঁচিশ ! চব্বিশ 
বছর বম্সে পুষ্পব মনে কত সাধ, কত আগা** 'পঁয়তাপিশ বছল 
বয়সে নীতীন তার মে সাধ-বাসনাব কোন্টা পুরণ করিয়াছে ? 
অথচ পুষ্প কথায়-গানে, হান্রে-লাস্তে নীতীনেব র্াস্তি হরণ করে' 
কি শাস্তিই তাকে দেয়! নিলে ঘরে কমলার এ মেজাজ-** 

নীতীন ডাকিল-শোনো পুষ্প" 

পুষ্প সাড়া দিল না? ফিরিয়া চাহিল না । 

নীতীন গিয়া তার হাত ধরিল, বলিল-_শোনো, এপ্রিল-মাসে 
মস্ত একটা “ডিউ' মীটু করতে হবে***তার পর মানে, যা ভাবছি, 
তাষদি হয়, তাহলে নেক্সট পূজার সময়**'পাচ-সাত দিন কেন, 
পনেরো দিনের জন্য' " "তুমি যেখানে যেতে বলবে, যাবে! ! 

পুষ্প নিশ্বাস ফেলিল। বড় নিশ্বাস। বলিল-_তখন কে যাবে! 
নতুন ছবি বুক হবে! তাছাড়া এখন আমার সখ হয়েছিল ! 
গুড.-ফ্রাইডেতে অন্বালিকা যাচ্ছে বোম্বাই***অতসী দাঞ্জিলিং''" 
লালিমা কাশ্মীর-..আমি তা! যেতে চাইনি-**সাত দিনের জন্ত শুধু 
এই কাছে'*"সুম্বরবন-টিপ ! 

নীতীন বঙ্সিল- কিন্তু আমি হানি করছি না পুষ্প, রি 
কথাও বলিনি ! 
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* পুষ্প বলিল--তৌমার যা ভালোবাসা*..থাক্‌ ! 

সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস*''মলিন মুখ আনত করিয়! পুষ্প বসিয়া 
রহিল। 

'নীতীনের মনে সারা দিনের ঘটনাগুলা যেন গোবার মত প্যানেড 
করিয়া বেড়াইতে লাগিল। পৃথিবীতে নিজের দিক্টাই সকলে বড় 
করিয়া দেখে ! স্ত্রী কমলা"**সে চায় নিজের স্বাচ্ছন্দ্য-আরাম সবার 
আগে! বড় বাড়ী***যে-বাড়ীতে গেলে নিজের মধ্যাদা আবে! 
বাড়াইয়া তুলিতে পারিবে ! মা এখানে আসিতে চাহিলেন না*** 
দেশের বাড়ী ছাড়িয়া ! তার মেন্টিমে্ট । ছেলের উপর স্নেই*** 
সে-ন্সেহেব চেয়েও দেশের বাড়ীর উপর মায়ের ন্নেহ-মায়া অনেক বেলী ! 
কোথাকার কে «ই পুষ্প" *'মোহের আবেশে নিজের তৃপ্তির ভন্থা তাঁকে 
আশ্রয় করিয়াছে নীতীন ! সে চায় টিপ! নীতীনের টাকায় টান 
পড়িয়াছে'**পুষ্প মুখ ভার করিল! 7 

সতাই তো, যেটাকা সে রোজগার করিতেছে, সে-টাক! 
দিয়া নীতীন কি পায়? সে-্টাকার উপর চারি দিককার কত 
দাবী*''সেনদাবী না মিটাইলে সকলের মখ-ভার! তার মুখের 
পানে কে চায়? 

অথচ এই টাকা ঘখন ছিল না, ওভাবেন চাপে দেহ-মন যখন 
টন্টন্‌ করিত, যখন টাকার সে স্বপ্প দেখিত, তখন নিজের অভাব- 
অভিযোগ ম্মরণ কবিদ্া কত বাব তাক্য়াছে, টাবা যদি বনে পায়, 
***অনেক **"অনেক টাধা***সে টাকায় ছোট ছোট তভাবের আলায় 
যার! মাথা তুলিতে পারে না, তাদেন পাঁনে এক বাব ভালো করিয়! 
চাহিবে ! 

মন কেমন দ্ী-রী করিয়া উঠিল! বয়ম হইয়াছে! এ হয়সে 
এই পুষ্পর বয়মী একটা মেয়েব কাছে এমন ভিখাবীর মতো" *" 

নীতীন উঠিল । বলিল--তোমার মেজাজ ভালো! নয়, দেখছি । 
আমিও ক্লাস্ত বোধ করছি । ভেবো ন1 । দেখবো, গুড-ফ্রাইডের সময় 


তোমার টি পের ব্যবস্থা যেমন করে পাবি, করবো! তবে আমি যেতে 
পারবো কি না"** 

পুষ্প এ কথার জবাব দিল না । নীতীন ডাকিল” পৃষ্প-** 

পুষ্প সাড়া দিল না।. 

এখনো অভিমান ! 

নীতীন উঠিল-**নীচে নামিয়া আগিল*'একেবারে বাহিরে 
পথে। 

পথে গাড়ী নাই । পাশে কোন্‌ বাড়ীতে গ্রামোফোনে অর্ক 
বাজিতেছিল। 

শুনিতে শুনিতে নীতীন গলি পাব হইয়! বড় রাস্তায় 
আমিল। 


একখানা চলত্ত ট্রাম। ট্রামে উঠিয়া! বসিল। লা ট্রাম। 
এসৃপ্লানেড চলিয়াছে। নীতীনের বাস! পল্-পুকুণে। 

বাড়ী আমিয়! দেখে, বাহিরের রোয়াকে বমিয়া আছে হত্যসিন্ 
অফিসের কেবাণী। 

ছেলেটি ভালো। কাঁজে ফাকি দেয় না। নীতীনের 
সঙ্গে সঙ্গে থাক ছায়ার মতো! । 








জীবন-রজ ৫৬ 
নীতীন বলিল--খপয় কি, সত্য ? 
সত্যসিদ্ধু বলিল-_-বডড বিপদে পড়েছি স্যর। 
বিপদ ! এত রাত্রে! কি হয়েছে? 


সত্যসিন্ধু বলিঙ্-_বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে**'ব্রাবার ৫ 
ছিল-*সে দেনার দায়ে ভিটে ক্রোক্‌***সাঁত দিন পরে নিলামে উঠ 
ভিটে গেলে মা, বুড়ো বাঁপ, ছোট ,ভাইবোন' ''কারো আর ম' 
গৌজবার আশ্রয় থাকবে না স্যর । ৪ 

কথার শেষে সত্যমিন্কুর ছু' চোখে জল ! 

নীতীনের বুকখানা ধক্‌ করিয়া উঠিল! পুষ্পজতার জদ্মদি 
দেঙশো টাকা দামের নেবছেশ দিয়াছে নীতীন**-বাগবাজায়ন*** 

নীতীন বলিল-কত টাকার দরকা4 ? ৬ র 

--আজ্জে, দেড়শ! 

-দেডশো টাক! দিলে বাকী থাকবে কত? 

সত্যসিন্ধু বজিল-_দেড়শো! দিজেই দেনা চোকে | মানে, তিন 
পচিশ টাকা দেওয়া] হয়েছে, স্যর, বাড়ীর সোনা-বপো সব বেচে 
এখন আর এমন কিছু নেই, ঘা থেকে ভার এবটি পয়সার জোগা 
হতে পাবে! 

সত্যসিদ্ধু বাদিতে লাগিল ।***নীতীন নির্ব্বাক। 

সত্যসিদ্ধু বলিল মাইনে-বাবদ আমাকে এযাডভাঙ্ক। দিয়েছিলে; 
গার এখনো বাইশ টাকা বাকী । আপনাকে বলবার মুখ নেই, স্যর 
কিন্ত আপনি ছাড়! & বিপদে কার পানে চাইবো, এমন আমাদে 
কেউ নেই ! 

নীতীম বলিল- কেঁদো না, এসো! 

সত্যসিদ্ধুকে সঙ্গে করিয়া নীতীন আসিল বসিবার ঘরে । টেবলে 
উয়ার খুলিয়া চেকের বই লইয়া চেক লিখিয়া দিল মত্যসিদ্ধুর নামে 
দেডশে! টাকার ঢেক। 

মে চেক সতাসি্কুর হাতে দিয়া নীতীন বলিল- এই নাও 
মামে মাসে তোমার মাঁহন! থেকে যেমন ভাবে পারো, শোধ দিয়ো 
তোমায় আমি বিশ্বাস কবি। আশ! করি, সে বিশ্বাস তি 


নষ্ট করবে না। ্ 
কুতজ্ঞতায় বিগলিত হইয়! মত্যসিদ্কু একেবারে নীত্তীনের পায়ে 
লুটাইয়া গড়িল। 


পা সরাইয়া লইয়! নীতীন বলিল- পা ছাড়ো ৷ কুঁতজ্ঞতা যি 
বোধ করো, আচরণে জানিয়ো । বথায় নয়। কথায় যে-কুতজ্ঞত' 
প্রকাশ পায়, তান কোনো দাম নেই, মত্য& এখন যাও 
কাল চেক্‌ ক্যাশ, করে 'নগদ টাকা নিয়ে তোমার বাবার হাতে 
দাওগে। তার পর ফিরে এসে আমায় জানিয়ো, সম্পত্তি রক্ষ 
হলো কিনা! - 

মত্যসিদ্ধু চলিয়া গেল। নীতীনের মনের ভার যেন কিছু 
হালকা হইল। সকাল হইতে যা! ঘটিয়াছে'*'শেষে এ পুষ্পর 
নেকলেশ ! এ বয়সে এমন তার নির্লজ্জতা ! পয়স! দিয়া তকণীর 
সোহাগ কিনিতে যাওয়া.**ছি! 

সত্যসিদ্ধুকে চেক দিবার পর নেকলেশের সেগলানি যেন মন 


হইতে মুছিয়! গেল! 
শ্রীসৌনীগ্রমোহন মুখোপাধ্যাক় 


লক্ষমণসেনের ভাজ্েশালন 
| পূর্বাহত্তি | 


প্রথম প্রস্তাবেই দেখাইয়াছি, তাশ্রশাসনখানিতে প্রদত্ত ভূমির বিস্তৃত 
বর্ণনা আছে। এই তাত্রশাসনখানি দ্বারা ছুইটি গ্রামাংশ এবং পৃথক্‌ 
পৃথৰ্‌ চারি খণ্ড ভূমি ত্রান্গণকে প্রদত্ত হইয়াছে । প্রদত্ত প্রত্যেক 
ভূমিরই চৌহদ্দির উল্লেখ আছে। সৌভাগ্যন্রমে এক ভূমির উত্তর 
সীমানায় বানহার নদের উল্লেখ আছে। এই নামটি পাঠ কাঁরয়াই 
চিনিতে পারা গেল, ইহা তাত্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান রাজাবাড়ী 
শ্্রীম হইতেম্প্রায় তিন মাইল পূর্বে, কাপাসিয়া! নামক স্পপরিচিত 
গ্রামের প্রাস্তবাহী বানার নদ। বুঝা গেল, তাগ্রশাসন প্রাপ্তি 
স্থানের অদূরে বানার নদের পাবেই উৎসৃষ্ট ভূমি অবস্থিত ছিল। 

বর্তমানে সমগ্র ভাওয়াল অঞ্চল গজারি বা শালবনে সমাচ্ছলপ। 
গজারি গড়ের আয়ই ভাওয়াল জমীদারীর প্রধান আয়। ঢাকা 
হইতে ময়মনসিংহ পধ্যস্ত রেলরাস্তার জয়দেবপুর হইতে ফাওরাইদ 
পধ্যস্ত অংশ এই গজারি গড়ের ভিতর দিয়া গিয়াছে । রেলযাত্রিগণ 
গাড়ীতে বসিয়াই ছোট ছোট টিলার উপরে অবস্থিত বহুবিস্তৃত এই 
গজারি গড়ের শোভা! দেখিতে পান । এই যে ভুমি, কবি গোবিন্দ 
দাসের জন্মভূমি, যথায়, তাহারই ভাষায়” 

“টিলায় টিলায় ভুল হয়ে যায় মৈনাক শত শত ।” 
যথায় ₹-- চিলাইর নীল চেলি তরঙ্গে তরঙ্গে ঠেলি 
ছুটিয়া যাইতে লয় জুটিয়৷ পবন 

তাহা! আজ শালবনাচ্ছন্ন হইলেও, ভূতত্ববিদ্গণের মতে উহা পলি- 
মাটি গণিত বাঙ্গালা দেশের মধ্যে প্রাচীনতম ভূমি এবং নিম্বঙ্গ 
আধ্য উপনিবেশের প্রাচীনতম স্থল। প্রাচীনতম এতিহাসিক 
যুগের বন্ুবিধ চিহ্ন ও স্মৃতি এই পুণ্যতু মির, বুকে ছড়াইয়া আছে। 
ভূতাত্বিকগণ এই ভূমির উপযুক্ত মধ্যাদা দিয়াছেন । প্রত্বতাত্বিকের 
দুটি এই দিকে.উপযুক্তরূপে আকৃষ্ট য় নাই। 

প্ভৃতাত্বিকগণ এই সমগ্র রক্তমৃত্তিক টিলা-ভূমিকেই “নধুপুব জঙ্গল 
এই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত মধুপুর 
জঙ্গল ময়মনমিংহ জেলায় অবস্থিত। বিশালকায় ব্রঙ্গপুত্রের বন্ধ! 
বা বানের অতিরিক্ত জল পুরণ করিয়া নাতিত্পীণকায় যে নদটি 
মধুপুর জঙ্গলের পশ্চিম প্রাস্ত থেবিয়! প্রবাহিত, তীক্ষ-দৃষ্টি কোন 
পণ্ডিত ব্যক্তি সুদূর অতীতে তাহারই সার্থক নাম রাখিয়াছিলেন 
বানহার বা বানার। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ময়মনসিংহ জেলার 


সরকারী গেজেটিয়ারে এই স্প্রাটীন নদটির উল্লেখ পধ্যস্ত নাই। . 


সার্ভে বিভাগের প্রচারিত ১+-১ মাইল মানচিত্রে দেখা যায়, 
মুক্তাগাছ৷ থানার মধ্য দিয়া অনুসরণ করিয়া জামালপুর থানার 
ডেঙ্গারগড় গ্রাম পধ্যস্ত, (ত্রহ্দপুত্র নদের ১ মাইল দক্ষিণস্থ ) নদটিকে 
মানচিত্রে দেখান হইয়াছে । ডেঙ্গারগড়ের অব্যবহিত উত্তরেই এই 
নদটি ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়াছে । এই স্থানটি জামালপুরের 
৫ মাইল নীচে অর্থাৎ অন্থুলোমে । এই স্থান হইতে আরব্ধ হইয়া 
সোজা দক্ষিণে চলিয়া! নদটি মধুপুর জঙ্গলের পশ্চিম প্রান্ত থে ষিয়া 
বহিয়া ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে । এই 
স্তান হইতে সোজা পর্ববদিকে চলিয়া অনেক দূর পধ্যন্ত ইহ! 


ঢাকা-ময়মনসিংহ জেলার সীমানারূপে পরিণত হইয়াছে । ঢাকা! 
ময়মনসিংহ রেললাইনটি ফাওরাইদ স্টেশনের পরেই নাতিবৃহৎ সেতুব 
দ্বারা এই নদটি পার হইয়াছে। ফাওরাইদের প্রায় চারি মাইল পূর্ব- 
দক্ষিণে ভ্রিমোহিনী নামক স্থানে ইহা লক্গ্যা নদীতে মিশিয়াছে। 
লক্ষ্যা নদীও ইহার অল্প পূর্বে ত্র্গপুত্র হইতে উত্থিত হইয়াছে, এবং 
লাখপুর নামক স্থানে পুনরায় ব্রহ্মপুত্রসঙ্গত হইয়াছে । ত্রহ্গপুত্র 
নদের এই কন্যাসঙ্গম অপবাদে উহা অপবিত্র বলিয়া গণ্য, ইহা 
হিনদুশাস্ত্রে স্ুবিদিত ! বৎসরে শুধু এক দিন, অর্থাৎ অশোকাষ্টমীণ 
দিন উহাতে সমস্ত তীর্থ সমবেত হয়। তখন লাঙ্গলবন্ধ তীথে 
্রঙ্গপুত্র তীরে ত্র্গপুত্র স্নানের ভন্থ লক্ষ জক্ষ যাত্রী সমবেত হয়। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, লাখপুর হইতে ব্রহ্মপুত্র পধ্যস্ত লক্ষ্যাৰ 
প্রবাহ নিজ নাম হারাইয়! বর্তমানে বানার নামেই পরিচিত হইয়! 
পর়িয়াছে। এই বিচিত্র ভুলের ফল সার্ভে বিভাগের পক্ষে বড 
মারাত্বক হইয়া ছীড়াইয়াছে। পুরানা ত্র্মপুত্রের খাত অধুনা 
্র্পুত্রতীরস্থ আড়ালিয়৷ নামক স্থান হইতে লাখপুর পধ্যস্ত বিস্তৃত । 
লাখপুরে কন্াসঙ্গত হইয়া, পুনরায় উহাকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত 
হইতে দিয়া, ক্মপুত্র নিজে মহেশ্বরদি ও লুবর্ণগ্রাম পরগণার মধ 
দিয়া প্রবাহিত হইয়া, প্রাচীন শবর্ণগ্রাম নগরের বিপরীত দিকে 
লাঙ্গলবদ্ধ ভীর্থের ভম্মদান করিয়া কিএ্রমপুরে ইচ্ছামতীর সহিত 
সঙ্গত হইয়া সেই সঙ্গমস্থলে যোগিনীঘাট তীর্থ সৃষ্টি করিয়। এবং 
সঙ্গমস্থানের অদূরে শ্বিক্রমপুর নগরের জন্মদান করিয়া, বিক্রমপুরের 
দক্ষিণে উহা মেঘনাদের সহিত মালত হইয়াছে। লাখপুর হইতে 
ব্রহ্মপুত্র পথাস্ত বিস্তৃত লক্গণার প্রবাত ধানারের অভ্যাগমে নিজের 
নাম হারাইয়া বানার নামে পরিচিত হওয়ায় সার্ভে হিভাগের 
কর্তাগণ লাখপুব হইতে আড়ালিয়! পধ্যস্ত বিস্তৃত তুঙ্গপুতের প্রাটীন 
খাতের অংখকে সরকাপী মানচিত্রে লক্ষ্যার প্রাচীন খাত বলিয়া 
অভিহিত করিয়া বলিলেন । ১৮৫৭-৫৮ খুষ্টান্দে প্রকাশিত মেইন্‌ 
সার্কিট ম্যাপগুলিতেও এই ভুল দেখা যায়। কাজেই এই ভুলের 
জন্ম ইহার পূর্বে হইয়াছিল। বর্তমান কাল প্রধ্যস্ত সরকারী ম্যাপে 
এই ভুল চলিয়া আমিতেছে। বহু লেখক বার বাব এই তুল 
দেখাইয়! দিয়াছেন । ১৯১৭ থুষ্টাব্দে মি: সাকৃটির সম্পাদনে সরকাগ 
কর্তৃকই প্রকাশিত ময়মনসিংহ গেজেটিয়ার ৭ পৃষ্ঠায় এই তুল দেখান 
আছে। ১৯১৬ থুষ্টাব্দে ঢাকা জেলার সেটলমেন্ট অফিসার মিঃ 
এস্কলিকে আমি বিশেষ ভাবে এই ভুল দেখাইয়া! দিই। কিন্ত 
তথাপি অন্চাপি এই ভুল সরকারী মানচিত্রগুলিকে বিকৃত করিতেছে । 

পূর্বের বর্ণনা হইতেই বুঝা যাইবে যে, রক্তমৃত্তিক কস্কর-পরিপূর্ণ 
মধুপুর-_ভাওয়ালের সমস্তটাই ভতাত্বিকগণের নিকট শুধু মধুপুর 
জঙ্গল বলিয়া পরিচিত হইলেও» স্থানীয় জনসমূহের নিকট উহার 
মধুপুর ও ভাওয়াল অংশ পৃথক্রপে সুপরিচিত । এই উভয় স্থানে 
মধ্যে প্রশস্ত বালুকাময় নিম্নভমির ব্যবধান আছে এবং তাহারই 
উপর দিয়া বানার নদ বহিয়া টাকা-ময়মনসিংহের সীমানা ক্গ্তি 
করিয়াছে । অধুনা বানার নামেই পরিচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
লক্ষ্যা নদাঁর ব্রিমোহিনী লাখপুর পধ্যস্ত বিস্তৃত অংশ ভাওয়ালের 


' টিলাময় উচ্চ ভৃখগ্ুকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়! প্রবাহিত। এট 


উভয় বিভাগই প্রচুর বনসমাকীর্ণ এবং ছোট-বড় বন্ধ টিলার সমবায় 


' ২১শ বর্ধ-_ফান্তুন, ১৩৪৯ ] 


লক্ষমণসেনের ভাজেশাসন 
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গঠিত। কোন কোন টিলা বেশ উচু এবং এই ভাওয়াল অঞ্চলে 
কয়েকটি স্থানে বনসীক-কূপেব আকৃতি লৌহনল, মৃত্তিকা! ভেদ করিয়। 
প্রকাশিত হইয়া নিয়মে লৌহখনির অস্ভিত্বও সপ্রমাণ করিতেছে। 
এই অংশের বানার বা লক্ষ্যার উপর অনেক স্থানেই টিলাসমূহ 
আপিয়! ঝূ'কিয়! পড়িয়াছে। নদ বা নদীটি স্থানে স্থানে বেশ গভীর 
এবং জলপুষ্ঠ হইতে তীরস্থ টিলার মাথা কোন কোন স্থানে ৭* ফিট 
সচু। নদীর গভীবতাও এক এক স্থানে ৪* ফিটের কম নছে। 

এই বানাব-লক্ষ্যা থার! দ্বিধা-বিভক্ত ভাওয়ালের ছুই ভাগেই 
বহু নদ-নদীর খাত বিগ্তমান। পূর্বববিভীগের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ- 
যোগা খাত প্রাচীন ব্র্গপুত্রের খাত ্রক্ষপুত্রতীরস্থ আডালিয়া 
হইতে লাখপুর পধাস্ত বিস্তুত। অগ্ঠাপি অশোকাষ্টমীর দিনে এই 
শুদ্ধ খাতেই স্বনাবশি্ট জলে তীর্থযাব্রিগণ ম্লান করিয়া থাকেন। 
বহু দূর হইতে আনিয়া মৃতদেঠসমৃত এই খাতে তবেই পোড়ান 
হন থাকে |. প্রঙ্গপুত্র স্ট প্রাচীন কালে এই খাত পরিভাগ করিয়া 
আডালিয়া হইতে পূর্বদিকে বহিয়া ভৈরববাজ্গাৰে মেঘনার সহিত 
মিলিত হইয়াছিল । কিন্তু আডালিয়া-ভৈরববাজার অংশ অগ্যাপি স্থানীয় 
লোকগণের নিকট আড়িন্নপ খ। বলিয়। পবিচিত এবং এই অংশকে 
আদৌ পবির বলিয়া বিবেচপা কৰা হয় না । অশোকাষ্টমীতে এই অংশের 
জলে প্লান হয় না” হম আছালিয়া-লাখপুরর পধ্যস্ত বিস্তৃত শুষ্ক 
খাতে। ব্রন্গযুতজের নবাতম প্রবাহ যণুন| বা যমুনা” যাহ! বর্তমানে 
ময়মনসিহ ও পাধনা জেলান জীমানারূপে প্রবাহিভ, তাাকেও 
পবিত্র বিয়া বিনেচমা করা হয় না। 

এই পুর্বাংশের আপবও দুইটি নদ-নদীর উল্লেগ কলা আবশ্তাক | 
প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের মা ঢালিষানলাখপুর খাতের পুর্বে এই *পাহাড 
অঞ্চল জে কপিয়। একটি জল্লপাবা প্রবাতিত | গ্বানীর লোক 
ইন্ভাকে পাঙাডিয়া নদী বলে । শাহারও পৃবের টেঙ্গর অঞ্চলেন পর্ব 
সীমান্তে আর একটি নদী ব্রহ্মপুত্র ভইভে বাঠিব হইয়া! দক্ষিণে বিয়া 
মেঘনায় যাইয়া নিশিয়াছে । ইহার নাম আগিয়ল খা নদী । 

লক্গ্যানদীর দ্রিমোহিনী-লাখপুন্ন আশ অনি প্রাটীন কাল হইতেই 
বানার নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । কাবণ, বর্তমান তাশ্রশামন- 
খানি দ্বান] এই শ্রবাতেন্ ভীবেই জর দেওয়া হইয়াছে এবং এই 
তাঁ্শাসনেও নদের এই অংশ বানহার বা বানার নামেই উল্লিখিত । 
পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বানারের পূর্ব ও পশ্চিম পাবে বিস্তৃত 
ভাওয়াল অঞ্চল ভভাত্বিকগণের মতে নিম্নবঙ্গের প্রাচীনতম শ্বল। 
এই ভূমি বর্ভমানে জঙ্গলে আচ্ছন্ন এবং বিরলবসতি বটে। কিন্ত 
প্রাচীন এ্ঁতিহাসিক যুগে ইহা যে বহুজনাবীর্ণ সমৃদ্ধ স্থান ছিল, 
তাভার নানা প্রমাণ বিদ্যনান । ৰ 

প্রথম প্রমাণনদ-নদী ও গ্রামের নামসমূহে । ভ্রী-অণ্ড গ্রামের 
নাম এই অঞ্চলে অনেক পাওয়া যায়। বর্তমান তাহ্রশাসনে বনশ্রী 
গ্রামের নাম আছে। ত্রিমোহিনীর সংলগ্ন পূর্বে সিংহশ্রী গ্রাম। এই 
স্থানে এক বটবৃক্ষ-মূলে এক মুসলমান কৃষক স্ুলতানী আমলেব বনু 
রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াছিল । উহাদের মধ্যে দস্জমর্দন ও মহেন্দরদেবের 
(অর্থাৎ পাজা গণেশ ও তাহার পুত্র যছুর ) অস্ততঃ ১৫টি টাকা পাওয়া! 
বায়। এই মুদ্রাগুলি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিভাগের ভূতপূর্ব স্কুল- 
পরিদর্শক মিষ্টার ষ্েপলটনের হস্তগত হয় । তিনি ১৯২২ খুষ্টাব্দে 
বঙ্গীয় এসিয়াটিক গোসাইটিক পত্রিকায় ৪০৭ পৃষ্ঠায় এই সিতশ্রীতে 


প্রাপ্ত মুদ্া-সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন । ১৯৩* খৃষ্টাব্দে পত্রিকার 
৫ পৃষ্ঠার পিতশ্রীতে প্রাপ্ত দম্থজমর্দন ও “মহেন্দ্রদেবের মুস্রাগুলির 
সচিত্র বর্ণন। দিয়াছেন । নদের নাম বানহার এবং নদীর নাম 
শ্ীতললক্ষ্যা । নুপগ্ডিত হৃদয়বান্‌ ব্যক্তিগণ নুপ্রাচীন, কালে এই 
নামকরণ কবিয়াছিলেন। বানহার নামটি লক্মণসেনের তাম্র- 
শাসনেই (১২০৪ খৃষ্টাব্দ) পাওয়া যাইতেছে । এ্তিহাসিক যুগের 
আদিকালে যখন সংস্কৃত-ভাষাজ্ঞান-সম্পন্ন স্ুসভ্য আধ্যগণ এই*অঞ্চলে 
বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, মেই জন্বাই বোধ হয়, নামে এইরূপ 
কাব্যগন্ধ ৷ 

দ্বিতীয় প্রমাণ, এই অঞ্চল হতে স্প্রাচীন গুপ্তধন ও তার 
শাসনাদি আবিষ্কার । সিতশ্রীতে আবিষ্কুত ভুলতানীঞ্মামলের শু্দী' 
পাওয়ার বিষয় পর্নবেই উল্লিখিত হইয়াছে । কয়েক বংসর পূর্বে 
আডিয়ল খা নদীর পাবে মবজাগ নামক গ্রামে বহু বৌপ্যময় প্রাচীন 
কার্ধাপণ মুদ্রা পাগগা যায়। ঘুদ্রাতত্ববিদ্গণ এই মুক্রাগুলিকে 
পাঞ্চমার্ক, অর্থাৎ বিবিখ ছাপ-সন্বলিভ মুদ্লা বলিয়! থাকেন। 
নাবায়ণগঞ্জের মেই মমস়েব মাবনেজি্ঠাণ খা সান্তেব সৈয়দ এ-এস্‌-এম্‌ 
তৈফব সাভাযো আমি শীয়ুছাব প্রায় ৯০টি টাকা মিউজিয়মের 
জন্য সংগ্রহ কবিতে, সমর্থ হইঈয়াছিলাম। মুদ্রাতত্ববিদ্গণের 
মতান্ুারে এই মুদ্রাপ্তলি মৌধা ও প্রাগমৌধ্য আমলের । 
আডডিয়ল খা নদী 'তীরব্তী মণজাল গ্রাম হঈভে মৌধ্য ও প্রাগ্‌মৌধ্য 
যুগের এই মুদাৰ আবিষ্কার হইতে এই অঞ্চলে লোক-বসতির প্রাচীনত্ব 
সম্বন্ধে একটা ধারণ! পাওয়। যায়। ঘে আশবফপুর গ্রামে মহারাজ 
দেবখদগের দুঈখানি তায়শানন এবং কয়েকটি ধাতুময় বৌস্ব-চৈত্য 
গাওয়া যায়, তাহা প্রাটীন ত্রহ্ষপুত্র ও পাহাডিয়া নদীছয়ের মধাবর্তী 
এবং'লাখপুব হই ৬ মাইল পৃবববপ্ভী। লাখপুব হইতে ১* মাইল 
দঙ্সিণে বেলা গ্রামে ভোজবন্দের ভাএরশামন পংওয়া যায়! আর 
লাখপুবেব কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে বালারেব পশ্চিম তীরবর্তী 
তভাগে লক্গাণসেনে৭ আলোচ্া শামনখানি পাওয়া যায়। 

তৃতীয় প্রমাণসরপ এই তলবর্ভী বানার নদের দুষ্ট পারেং 
প্রাটীন কান্তির ধ্বংসাবশ্যেগুলির উাঞ্লখ কহিতে ঢাভি। ভিপি 

প্রথম প্রস্তাবেই উল্লেখ করিয়াছি, আলোচা গ্তাত্রশাসনখানি 
প্রাপ্তি-স্থানেব মাইলখানেক দঙ্গি ণপশ্চিমে রাজাবাভী নামক গ্রাহে 


একটি গ্রীন বাঁজবাডীনন অবশেষ অদুণপি বর্তমান। বাড়ী 
গড়খাই ঘেবা। গডগাইর আয়তন ৭*৪১৪৪* গজ। এ 


গডখাই? নধ্যে চাটি ঝড় বড় দীঘি আছে ; গঞ্ুখাইর বাহিরে উত্তর 
পশ্চিম কোণে আরও একটি বড দীঘি আছে। কিস্তু এই স্থানে, 
মাইলখানেক উত্তর-পূর্ধবে যে মগগিব দীঘির পাড়ে আলোচ্য তাস্ত্র 
শামনথানি পাওয়া যায়, এই অঞ্চলের দীঘিগুলির মধ্যে আয়তনে 
উহাই সকলের অপেক্ষা বড | মগ.গির দীঘির আয়তন ৩৪* ৮ ১*৭ 
গজ । 

ভাওয়াল অঞ্চলে রাজবাড়ী'টি *্টাড়াল রাজার গড়" বলিয়! বিখ্যাত। 
চণ্ডালজাতীয় প্রতাপ ও প্রমন্ন নামক ছুই ভাই ন! কি এই অঞ্চজে 
যুক্তভাবে রাজত্ব করিতেন এবং এই রাজবাড়ী না কি তাহাদের 
রাজবাড়ী ছিল। প্রতাপ ও প্রমন্্নের ভগিনীর নাম ছিল মগ.গি 
১১২* খৃষ্টাব্দে টাক! বিভাগের ভূতপূর্বব কমিশনার মিঃ রেক্ষিন আমাবে 
লইয়া মগগির দীঘি ও মঠ পরিদশন করিতে যাঁম। মগ.গির ম£ 


৫০৮ 


মাজিক' বন্্মতী 


[২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্য 
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তখনও দণ্ডায়মান ছিল্ল--এখন না কি উহার উপরে জাত বট-অশ্ব্খ 
গাছের ভারে ভাঙ্গিয়! পড়িয়া গিয়াছে । মঠ দেখিয়। উহা বেশী দিনের 
পুরাতন বলিয়া আমার ধারণ! জন্মে নাই ' মোগল ও প্রাগ.মোগল 
যুগের যে সমস্ত ঘরান বা্ণিশযুক্ত এক-কক্ষ মন্দির বিধু পুর ইত্যাদি 
স্কানে অগ্াপি বর্তমান, মঠটি সেই ধরণের ছিল। মঃটি দেখিয়া 
মনে হইল, প্রতাপ প্রসন্প এবং মগ্গি যদি সত্যই কোন কালে 
বর্তমান, থাকিয়া থাকেন, তবে মেই ঝাল মোগল-যুগের বড় বেশী 
আগে হইবে না। ভাওয়ালে প্রাগমোগল যুগে গাজীবংশীয় 
জমীদারগণের উত্থানের ফলে প্রতাপ ও প্রসন্ন রাজ্যচ্যুত হইয়া 
থাকিবেন। অগ্ঠাপি ভাওয়াল অঞ্চলে প্রবাদ আছে, “ঠাড়ালের 
স্মা্জন্ব আড়াইদিন |” 
কিন্তু মগৃগির মঠের নিকটস্থ স্থান হইতে আলোচ্য তাশ্রশামন- 
খানির আবিষ্কারে ব্যাপারটা! একটু সন্দেহসমাকুল হইয়া উঠিয়াছে। 
রাজাবাড়ীর রাজবাড়ী প্রতাপ ও প্রসন্ন নামক অতি ক্ষুন্র ভূম্যধি- 
কারীর কৃত কি না, সেই বিষয়ে স্বত:ই নোহ উপস্থিত হইতেছে । 
এই তাশ্রশামনখানি ঘারা! বানার* নদের তীরে ত্রাহ্ষণকে ভমিদান 
দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা! যায়, বর্তমানে এই অঞ্চল যে প্রকীর বিরল- 
বনতি ও জঙ্গলময়, সেন-আমলে মেই রকম ছিল না। আলোচ্য 
তাত্্রশাসনের ত্রয়োদশ গ্লোকে দেখ! বায়, রাজা ধাষ্যগ্রাম রাজধানীর 
নিকটেই যেন এই রকম বছ গ্রাম শ্রাঙ্দণকে দান করিয়াছিলেন । 
এই অবস্থায় তাশ্রশাদন-প্রাপ্তি শ্বানের অরে খিত রাজ্বাড়াটি 
লক্ষমণসেনের ধাধ্যগ্রাম রাজধানীর রাজবাড়ী হওর। অগভ্ভুব নহে। 
সেন-বংশের পতনের পর বিক্রমপুরস্থ রাজধানী ও বাজবাড়া যনে প্রকার 
পতিত অবস্থায় পড়িয়াছিল, এই ধায্যগ্রাম বাজধানার ডা 
হয় ত সেই অবস্থায়ই ছিল। প্রতাপ ও প্রসন্জ অতু/দিত 'হইয় 
এ পরিত্যক্ত রাজবাড়াই আত্মসাৎ করিয়! থাকিবেন। লগ্মণধেনের 
রাজত্বের ৬ষ্ঠ বর্ষ পধ্যস্ত দেখা যায়ঃ তাত্রশাসনগুল বিক্রমপুর ধাজধানী 
হইতে প্রচারিত হইতেছে । লক্মণসেনের তগনদীঘি, আন্লিয়া, 
বকুলতলা, গোবিন্দপুর এবং শক্তিপুর শাসন এইরপে বিক্রমপুর 
দীজধানী হইতে প্রচারিত। কিন্তু রাজত্বের শেব ভাগে পঞ্চবিংশ 
সম্বংসরে মাধাইিনগর এবং সপ্তবিংশ সম্বংমরে বর্তমান শাসনখানি 
যখন প্রচারিত হয়, তখন আর বিক্রমপুর রাজধানীর নাম পাই 
নাপাই নূতন এক রাজধানী ধাধ্যগ্রামের নীম। ১২০২ 
খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ারুদ্দিনের আক্রমণে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ গুসলমানের 
হাতে ছাড়িয়া দি লক্ষণসেন যখন পূর্ধববন্গে চলিয়া আমিতে 
পাধ্য হন, তখন হয় ত প্রাটীন রাজধানী আর নিরাপদ 
নিবেচিত হইতে পারে নাই। বানার-তীরে বনময় প্রদেশে, 
প্রয়োজন হইলেই তৎকাল পধ্যস্ত মুসলমান-অনধিকৃতত কামরূপ 
প্রদেশে সরিয়৷ যাইবার প্রশস্ত জলপথের উপরে এই রাজাবাড়ী 
নামে পরিচিত স্থানটিতে বাজধানী ধাধ্য হইয়া ধাধ্যগ্রাম নামে 
পরিচিত হইয়! উঠিয়া থাকিবে । বলা বাহুল্য যে, অধিকতর 
নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পাওয়া! পধ্যস্ত ভাওয়ালের রাজাবাড়ীই 
ঝাজধানী ধাধ্যগ্রাম কি না, সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইবে না । 
এই ধাধ্যগ্রামে সেন-রাজধানী বেশী দিন ছিল না। কারণ, 
লগ্মণসেনের পুত্র কেশব ও বিশ্বরূপ সেনের শাসন ছুইখানি ফন্ক- 
প্রাম নামক নৃতন রাজধানী হইতে প্রদত্ত। বিক্রমপুরের অন্যতম 


প্রধান জলপ্রণালী তাজন্তলার খালের পাড়ে, পরস্পরের অদৃবে 
অবস্থিত ধাইরপাড়া এবং ফেগুনাসার নামে ছুইটি গ্রাম আছে। 
উহাই ধার্ধ্যগ্রাম এবং ফক্ুগ্রাম কি না, তাহাও বিবেচ্য 

যাহা হউক, রাজাবাড়ী ধাধ্যগ্রাম হউক আর না! হউক, 
বানারের ছুই তীর যে প্রাগমুদলমান যুগে এবং স্ুলতানী আমলে 
রাজধানী স্রবর্ণগ্রামের যুগে বুল জনবসতিপূর্ণ এবং মন্দির-ছূর্গাদিপূ্ণ 
ছিল, দেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। «ই শীতলক্ষ্যা বানারের 
জলপথ, সেই আমলে বাঙ্গালা দেশ' হইতে আসাম অঞ্চলে যাইবার 
প্রধান ও প্রশস্ত ভগথ ছিল। কাভেই গামের দিক হইতে 
শক্রর আক্রমণ রোধ করিবার জন্ব এই পথটি ছুর্গাদি ছারা 
সরক্ষিত করিতে হইয়াছিল। কাপাসিয়ার ৬ মাইল উত্তবে 
বানাবের পূর্কতীরে রাণীর ফোর্ট বা শাহৰিগ্ভার ফোর্ট বা 
ছুরছুরিয়ার ফোট নামে পরিচিত একটি বিস্তৃত দুর্গের ভগ্নাবশেষ 
অগ্তাশি দেখা বায়। মিঃ রেক্কিনেব সাহচধ্যে ১৯২৭ থুষ্টাব্দে 
যখন এই স্থান পরিদশন করি, তখন এক জন মুঘলমান কৃষক 
বলিল, কয়েক বছর আগে মাটি খুঁভিতে একখানি অঙ্গবরখোদিত 
তামার পাত এই ছুর্গাভ্যস্তরে আবিষ্বুত হয়। আবিষ্কারকারী ভয় 
পাইয়া এই ঘাছুমন্ত্রসম্লিত তামার পাতখানি বানার নদে 
ফেলিয়া দেয়। ই ভাতশাসনের আবিষ্কার হইতে বুঝা যাঁয়, 
দুর্গটি প্রাগখুদলমান যুগের । দুর্গেরও শুধু চিহ্নটিই আছে, আর 
কিছুই নাই। মোগল আমনের কয়েকটি ছুর্গ এই তলে অদ্যাপি 
দেয়াল ইত্ত]াপি সহ গ্রাম অভগ্র দণ্ডায়মান । উভাদের অপেক্ষা এই 
চিহ্ছমান্র অধশিষ্ট দ্র্গটি নে কয়েক শত বংসরের পূর্ববর্তী, সেই বিষয়ে 
কোন , সশ্হেই নাই । দুর্গের বিপরীত পাবের গ্রামটির নাম 
গোশিঙ্গা । এই স্থানে বানার গোখঙ্গেদ আকৃতিতে এমন চমৎকার 
ঢাঁকিয়া গিয়াছে যে, গ্রামটির এই নাম যিনি বাখিয়াছিলেন, 
তাহার সক্মদুষ্টির প্রশংসা বন্দিতে হয়। ডগ টেইলার-প্রণীত 
০7509157201 0 105০08. নামক বিখ্যাঙ পুস্তকেধ ১১২ 
১১৩ পৃষ্ঠায় বাথর ফোটের বর্ণনা আছে । “গোশিঙ্গায় প্রাচীন কালে 
যে একটি সহর বর্তমান ছিল? তাহার নান] চিহ্ন বিগ্ুমান । গোশিঙ্গার 
কিঞ্চিৎ পশ্চিমে দুইটি খিশাল দীঘি বর্তমান, “বৃভত্রটির আয়তন 
£ ক মাইল। ডক্টর টেইলর লিখিয়াছেন £-( ১১৪ পৃঃ) 
“গোশিক্গা হইতে প্রায় ছুই মাইল পশ্চিমে দুইটি চমৎকার বিশালায়তন 
দীঘি বিদ্যমান । লোকে বলে, উহা] ভএ1 রাজাদের খনিত। ছুটি 
দীঘি বেশ গভীর এবং সম্ভবতঃ ভগভস্থ নির্বদ্বের সহিত যুক্ত ।” 

এই অঞ্চলের আর দুইটি প্রাচীন কান্তি উল্লেখযোগ্য । শীতল- 
লক্ষ্য! যে স্থান হইতে বরন্পুত্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহার 
সংলগ্ন গ্রাম টোকনগর সুপরিচিত স্থান। এই স্থানে ্র্পত্র 
ভাওয়ালের দৃঢমুত্তিক টিলাময় প্রদেশে প্রতিহত হইয়া হঠাৎ প্রান 


- সমকোথে দক্ষিণ হইতে পূর্ববাভিমুখী হইয়াছে। এই স্থানে টোকের 


বিপরীত পারে এগার-সিন্ু (কেহ কেহ বার-সিদ্ধুও বলে) নামক 
স্থানে একটি বেশ বড় আয়তনের ছূর্গ প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। স্থানীয় 
প্রবাদ, ছুর্গটি ঈশা থা মসনদৃ-ই-আলির প্রেতিষ্িত। 

রাজত্বকালে হানি ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং জ্রিপুরা জেলার বিস্তৃত 
প্রকাণ্ড রাজ্যখণ্ড স্বাধীন ভূপতির মৃত শাসন করিয়। গিয়াছেন ' 
১৯১৬ খৃষ্টান্যে আমি স্বয়ং এগার-সিন্ধুর দুর্গ পর্যবেক্ষণ করিয়। 


২১শ বর্ধ-_ফান্তুন, ১৩৪৯ ] 


গুর্ব্ববঙ্গে বর্ধণরাজগণ 


৫০৯ 
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কথিয্নাছি। বাদীর ফোটের মত উহারও চিহ্মমান্রই অবশিষ্ট আছে, 
যদিও পূর্বে ইহা! বেশ বড় দুর্গ ছিল। রাণীর ফোর্টের মত এই 
ছুর্গটিও হিন্দু আমলের বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ 
ঈশা খা শেষ ইহার সংস্কার ও ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ । 
ইহার লহিত ঈশা! খার নাম যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। দুর্গের 
বয়স যাহাই হউক, এগান-মিস্কু নামটি যে অতি প্রাটীন, সেই বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই । এগারটি নদী এই স্থানে ব্রহ্মপুত্রের সহিত 
মিলিয়াছে বলিয়া এই স্থানের নাম হইয়াছে এগার-সিদ্ধু। সিদ্ধ 
শব্দটির নদী অর্থে ব্যবহার সুপ্রাটীন কালের, সন্দেহ নাই | এগার- 
সিদ্ধুর বিশ মাইল দক্ষিণে আড়িয়ল খা নদীতীরে ভনসমূহ যে আমলে 
পুরাণ বা কার্মাপণ ব্যবহার করিত, সেঈ মৌধ্য বা প্রাগমৌধ্য 
আমলেই এই স্থানটি এগার-সিদ্ধু নাম পাইয়! থাকিবে । 

দ্বিতীম্ন প্রাচীন কীন্ত; টোকের প্রান চান্ি মাইল দক্ষিণস্থ 
কপাল পহর বা কপালেশ্বর নামক স্থানের মন্দিরাবলির ধ্বংসাবশেষ । 
রাজপসাহীর ৮ মাইল উত্তর্-পশ্চিমস্ত বিজয়সেন গ্রতিগিত প্রদ্যয়েশ্বর 


শিবের মন্দিরে ধ্বংসাবশেদ যেমন অধুনা পদ্ম হর নামে. 


পরিচিত, কপাল মহবরও তেমনি কপালেশ্ব শামেবই বিকৃতি বলিয়া 
বোধ হয়। আমি ১৯১৬ থুষ্টাব্দে এই স্থানটি পধ্যবেণ কৰি । ইহার 
বর্ণনা "ঢাকা ররিভিউ' পত্রিকাব সপ্তম খণ্ডে ১৯১৭--১৮ খুষ্টাবে 
১২ ও পরবর্তী পৃ্ঠাপমূহে মদীয়--০195 ০৮ 4১221105758. 
[97081755 02 1059. 1,800507%9. 800. 1185 90818008190178, 
নামক প্রনন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল । এ প্রবন্ধ হইতে কগালেশ্ববের 
বর্ণন! অনুদিত করিয়া নিয়ে দিলাম | 

“কপালেশ্বরেব ধ্বংসাবশেষ টৌকেণ পশ্চিমস্থ উলুসরণ নামক 
গ্রামের ঠিক ৪ মাইল দঙ্সিণে। নামটি শুনিয়াই বুঝা যার, উহা 
একটি শিবের মন্দির ছিল এবং উঠ প্রাক্-সুমলমান যুগের | চাথ্িটি 
বেশ বড় বড় পুঞ্ধিণী এক লাইনে খুঁড়িয়া উহাদের তীরে নন্দিৰ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ছুইটি দীছিতে 'এখনও গভীর জল থাকে । 
সকলেন্ব উত্তরের দীঘিটি্ সবিশেষ পধ্যবেক্মণযেগ্য | ছুগের 
প্রাকারের মত উহা পাড়গুলি উচ্চ। দাঁঘিটিব পশ্চিম তাঁদে একটি 
বৃহৎ মন্দিবেব ধ্বংসাবশেষ বিদ্ধমান | মন্দিবের দেয়ালগুলি ভাঙ্গ।- 
চুরা ইটের বেশ মোটা রকমের সারি দ্বাবা অগ্তাপি চেনা ঘায়। নান! 
স্থানে বেশ বড় বড় পাথরেগ খগ্ডসদৃহ পড়িয়া আছে । স্থানীয় লোকে 
বলিল, তাহাবা ছেলেবেলায় আরও অনেক পাথর দে খয়াছে, সেঞ্ুলি 
মাটিতে ঢাকিয়! গিয়াছে । দিনাজপুর জেলার দেবকোটি বা বাণগডেৰ 
ধ্বংসাবশেষ ভিন্ন ভগ্ন ইষ্টকখণ্ডের এত ছড়াছড়ি আমি আর কোথা 
দেখি নাই। এই জনবিরল স্থানে পুরুষান্থক্রমে অধিবাসী ব্ড নাই, 
যে কয় ঘর আছে, সকলেই আগন্তক । এক জন বুড়া বলিল, গে 
ছেলেবেলায় মুরববীদের মুখে শুনিয়াছে, এই সমস্ত মন্দির বল্লালসেন 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ।” 

লক্ষ্ণসেনের রাঙ্গাবাড়ী শাসনের প্রদত্ত ভূমির মস্থান এবং এই 
কপালেশ্বরের ধ্বংসবশেষের সহিত বল্লালমেনের নাম বিজড়িত থাবা 
দেখিয়া! মনে হয়, দেন-আমলে এই অঞ্চল এমন বিরলবসতি ছিল না 
এবং রাঁজীবাড়ী গ্রামের রাজবাড়ীটি লক্ণসেনের ধাধ্যগ্রীম রাজুধানীব 
বাজবাড়ী হওয়া! অসম্ভব নহে । 

তাজশাসন দ্বাবা দান পরা গ্রামগুলির বর্তমান অবস্থান-নির্ণয় 


সহজসাধ্য নহে। বল্লালসেনের কাটোর়া-শাসন দ্বারা প্রদত্ত গ্রামটি 
এবং চৌহঙ্গিতে উল্লিখিত গ্রামগুলি অগ্তাপি অবিকৃত নামগহ বিদ্তমান। 
লক্মণসেনের গোবিন্দপুরশাসনে ঘে বেতড় গ্রামের উল্লেখ পাওয়া 
যায়, অগ্তাপি তাহ! হাওড়া-শিবপুরের মধ্যবর্তী সুপরিচিত স্থান। 
কিন্তু অধিকাংশ তাত্রশাসনে উল্লিখিত গ্রামই থু'ঁজিয়া খু'জিয়৷ হয়রাণ 
তইতে হয়, তাহাদের কোন উদ্দেশই মিলে না। আলোচ্য শাসন- 
খানিতে তাঙশামনের প্রাপ্তিস্থানের অদূরে প্রদত্ত ভূর্মির সীমায় 
উল্লিখিত বানার নদের অস্তিত্ব অদ্তাপি বর্তমান থাকায় প্রদত্ত ভূমির 
সস্থান-নি্ণয় করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে । বানার নদটি 
প্রদত্ত ভূমির এক খণ্ডের উত্তর সীমা ছিল। বানার নদ “কিন্তু ৯ 
স্থানে উত্তব-পশ্চিম হইতে পৃবব-দক্ষিণে প্রবাহিত |” কাজেই কোন 
ভূমির উত্তর সীমানাবপে উহাকে পাওয়। কঠিন,-_যখন উহা! বাকিয়া 
সোজা পর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, তখনই উহাকে উত্তর সীমানা- 
রূপে গাওয়া সম্ভব ভইয়াছে। তাত্রশাসনের প্রাপ্ডিস্কান রাজাবাড়ী 
গ্রামের তিন মাইল পর্বান্ত কাপা]সিয়। গ্রামের নিকট ঠিক তাহাই 
তইয়াছে, পূর্ববাভিমুখী এক প্রকাণ্ড বাকে নদটি বাকিয়া গিয়াছে। 
এই বাকের ভভাস্তরস্থ গ্রামের নাম মানচিত্রে দেখা যায় সাফাইঞ্ী। 
প্রথম প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি, বাগুন, আবৃত্তি এবং বন্ভ্রী নামক 
চতুবকের তন্তর্গত মাদিসাহংস এবং বসুমণ্ডল নামক গ্রাম এবং 
বানারের দক্ষিণস্থ আবও চারিটি খগ্ুক্ষেত্র আলোচ্য শাসনখানি দ্বার! 
বাঙ্গণকে প্রদত্ত হইয়াছিল । বাগুন অধুনা বাড়ন নামে পরিচিত, 
সাফাঈশ্রী গ্রামের ঠিক ভিন মাইল দক্ষিণস্থ। সাফাইগ্রী প্রাচীন 
বগন্তী নামের পরিবস্তিত রপ হওয়া অসন্ভব নচে। বস্ুমগ্ডলই সম্ভবতঃ 
ব্ম্ুনে মানা নামে পবিচিত! মান্দা অথবা রায়মান্গ! 
সাফাইস্রী ও বাড়)নের মধ্যবর্তী । 
শ্রীনলিনীকাস্ত ভট্টশালী ( এন-এ, পি এইচ-ডি) | 


পুর্ব্ববে বর্দণরাজগণ 


পর্বববঙ্গে যে বন্মণবংশীয় বাজগণ কিছুকাল বাভত্ব তিল 
উহাদের কথা ঘটনা-পরুষ্পরায় নানা কটিকাবর্তে ?লাকের স্মৃতি 
ভইতে প্রায় মুদছিয়া যাইবার মত হইয়াছিল। সাধারণে তাহাদের 
কথা মনে রাখে নাই, বিশেষজ্ঞেবাও তাহাদের কথ! বিশেষ জানিতে 
না। মে সবল নশ্রতি বিশেষজ্ঞেবা অলীক বলিয়া উপেক্ষা করিতেন 
ভ্ঞাহা যে অলীক নভে, বেলাবে প্রাপ্ত একখানি তা্রশাসন তাহ! তার- 
স্বনে ঘোষণা করিয়ান্ঠে'। এই ব্ধণবংশীয় রাজগণ কি প্রকারে পূর্ব 
বন্দে অর্থাৎ বঙ্গদেশে ভাসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা 
এ পধ্যন্ত নিংসন্দিগ্ ভাবে জানিতে পারা যায় নাই ।* উপ্ভারা যাদব- 
বংশীয়, সুতরাং ক্ষল্তিয়। ই“হাদের আদি স্থান বা রাজধানী ছিল 
সিহপুর ৷ কেহ কেহ বলেন, এই স্থানটি ছিল আর্ধ্যাবর্তের পশ্চিম 
সীমায় পঞ্চনদ প্রদেশের অন্তর্গত | বিখ্যাত চীন পরিত্রাজক হয়েন্থ- 
সাং খুষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে সিংপুরে গিয়াছিজেন। প্রীরুষ্ণ যে 
যন্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সেই যছু বা যাদববংশ বলিয়! 
অনুমিত হয়। হিমালয় পর্বতের অন্তঃপাতী লাক্ষামণ্ডন নামক 
স্কানে একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা! হইতে জান! 
যায়, বন্ধণবংশের বার জন রাজা খুৃষ্থীয় সপ্তম শতীবীর মধ্যভাগ 


৫১০ 


'ঝাসিক বন্ধুমর্তী 


[২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


গজ ৪2825 2226 2 এ দুটি 2৪৪ 4828885:88.52৩ রও ভর 6688282528252 25652 882824255 ও৪৪ ততভাজযা ডিএ এর ৪585526 2552 52282852288542. 60858৫58257 28558826.72558887888এ৩. 


পরয্যস্ত মিংহপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন । যছুবংশ্‌ বা যাদব ক্ষত্রিয়গণ 
শ্রীকু্ণের তিরোধানের পর ভারতের নানা স্থানে বিভিন্ন দল বিক্ষিপ্ত 
হইয়া পড়িয়াছিলেন | ইহাদের মধ্যে একদল ঘাদব হয়ত পঞ্চনদের 
সিহপুরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার সুদৃঢ় কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। ঘটনাচক্রে কোন দিক্‌ দিয়া কে কোথায় পড়িয়া- 
ছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন। এই বম্মণ-রাজগণের মধ্যে 
ধাহারা পূর্ববঙ্গ রাজত্ব-প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন, তাহারা! পঞ্চনদের 
প্রান্ত হইতে একেবারে বাঙ্গালায় আগিয়াছিলেন, না, অন্ত স্থান 
হইতে আপিয়াছিলেন, তাহা সঠিক নিণাঁত হয় নাই। স্সপ্রসিদ্ধ 
»এ্রীতিহাসিক শ্বগায় বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তীহার বাঙ্গালা 
ইতিহাসে লীখিয়াছেন মে, রাজেন্দ্র চোল, দ্বিতীয় ভয়সিংহ অথব! 
গাঙ্সেযদেবের সভিত এই যাদববংশজাত বর্বন্মা নামক জনৈক 
সেনাপতি উত্তন্লাপথের পশ্চিমান্ধ ভইতে পূর্ববাদে আসিয়! একটি 
নূতন রাজ্য স্থাপন কবিয়াছিলেন। ঢাবা1 জেলায় বেলাব "গ্রামে 
আবিষ্কৃত বজ্বপ্মার প্রপেজি ভোজবন্ম দেবের তান্শাসন 
হইতে অবগত হওয়া যায় যে, খুরদবসেনার সমর-বিজনু-বাত্রাকালে 
বজুবন্মা মঙ্গলন্বক্ূপ, গণ্য হইতেন | রাখাল বাবুর এই সিদ্ধান্ত 
অনেকটা অনুমানমূলক | মিংতপুব কোথায়, সে ধম্বদ্ধে বাখাল বাবু 
ছুইটি অন্থমান করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, হয় উহা হয়েম্থ-সাং 
বর্দিত সিংহপুনো অথবা উহা মালব রাজ্যের অন্তঃপাতী সীহ্োোর। 
আবার রাধাগোবিন্দ বমাক মঙ্তাশয় অনুমান কবিয়াছেন বে, উহ্তা 
লালবস্ত অর্থাৎ রাঢদেশের মধ্যে অবস্থিত মহাবংশে উল্লিখিত যে 
সিংতপুর আছে, উহা সেই সিংপুর । আবার জনৈক এতিহা সিব 
বলিয়াছেন যে, কলিঙ্গ দেখে সিতপুধ নামক একটি স্থান আছে। 
সিংহলের রাজা সাভসমল্প (১২** খৃষ্টাব্দে) এই সিংহপুরে জন্মগ্রহণ 
করেন । অধ্যাপক হুলচ ([ু৪]1250 ) বলেন যে, বর্তমান সময়ে 
চিকাকোল এবং নবসন্নচিয়ার মাঝখানে যে সিহপুরম্‌ আছে, উন্া 
সেই সিংহপুরম্। উহা! ব কলিঙ্গ-নাজগণেন্ রাজধানী ছিল। এই 
সকল রাজার নামের শেষে পূর্ববঙ্গের বম্মণ-রাজাদিগেব নামের 
সহিত “বন্মণ* এই শব্দ দেখা যায়। যথা 
(১) চগ্ুবশ্মণ 
(২) বিজয়ানন্দী বম্মণ 
(৩) নন্দপ্রভগ্লন বন্মণ 
(৪) উমাবশ্মণ 
বংশপারা ক্রথ্ধে এই বন্ধণ-রাজগণ ক্লিঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। তন্মধ্যে চগ্তবন্মণ এবং উমাব্মণের অন্থশাসন 
(59779102) পাওয়া গিয়াছে । ই'হাদের প্রদত্ত অনুশাসন ব 
প্রশস্তিতে কোন প্রাচীন বংশ হইতে উদ্ভূত, এ কথার উল্লেখ নাই। 
ইহাতে কোন সময়ের নির্দেশ নাই । অর্থাৎ কোন্‌ সময় এ সকল 


শিলালিপি এবং তা্রানুশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ " 


নাই। তাহা হইলেও প্রত্বলিপির বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করিয়া বিশেষজ্ঞ 
গণ স্থির. করিয়াছেন যে, খুপ্রীয় একাদশ শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর মধ্যে এ অনুশাসনগুলি লিখিত । সুতরাং ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
পূর্বেই কলিঙ্গ দেশে এই বম্মণ বা বঞ্মা উপাধিযুক্ত রাজগণ রাজত্ব 
করিয়াছিলেন, ইহা! বুঝা যাইতেছে । কলিঙ্গ দেশ হইতে বশ্মণ-রাজ- 
গণের পক্ষে "পূর্ববঙ্গে আসা অসস্তব ছিল না। সেন-াজগণের 


আদিপুরুষ খন কর্ণাট দেশ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া রাজ্যস্থাপন 
করিয়াছিলেন, তখন বন্দণ-রাজগণের পক্ষে কলিগ দেশ হইতে আসিযা 
পূর্ববঙ্গ জয় করা কখনই অসম্ভব হইতে পারে না । বেলাবে প্রাপ্ত 
তাগ্রশাসনে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে যে, সিংতপুর নগরে এক 
গৌরবুক্ত রাজবংশের রাজত্ব প্রতিষ্িত ছিল” ইহারা বন্মণ নাচে 
খ্যাতিলাভ কবিম়্াছিলেন | এই রাজবংশ বজ্বশ্রণ জম্মিয়াছিলেন , 
মহাবাজ চগুবশ্মণ এবং তাহার বংশধরগণ মকলেই বম্মণ এই অভিথ্যা 
ধারণ করিতেন । নে জন্য অনুমান হয়, “বশ্মণ" ইহাদের বংশগত উপাধি 
ছিল। বজবন্দা সেই রাজকুলেই জঙ্িয়াছিলেন। এই ব্তবঙ্গা 
যে এক জন বিখণাত বীর ছিলেন, ভাহা ভোভলন্ম (বেব তাত্রশাসণ 
হইতেই জান] যায় £ যথা 


অভবদখ কদ!চিদ যাঁদবানাং চমনাং 
মমববিজ্মুযাজামঙ্গলং ধাজবণ্। | 

শমন ইব রিপুণাং সোমবদাদ্ধবানীং 
কপিরপি চ কবীনাং পণ্ডিভই পপ্ডিতানাম 1 


অর্থাৎ যাদবসেনার নমবনিক্তয্মাত্রার মঙ্গল্বরূপ ন্ভবণ্মা জল্িয়া- 
ছিলেন । ইনি শবদিগের কাছে ভিলেন শমনেব মার এবং বান্ধন- 
দিগের নিকট মৌম বা চন্দেব ম্বাযু ঃ কনিগণের মধো বড কবি এনং 
পণ্ডতিভদিগেন মধো বছ পণ্ডিত। ইনি কোন শুত্রে ভাসিয়া পর্থ্বঙ্গ 
বাজ স্তাপন ববিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় কণা কঠিন । বন্ড শীতি- 
হামিবই মনে কবেন, ইনি বাছেন্দ্র চোলেন সঙ্গেই তীাহান গেনাপভি- 
বপে বাঙ্গাল! দেশে আাসিয়াছিলেন | বাখাল বাব বলিঘ্বাঞ্ছেন ঘে, 
প্রদনন্॥। বৌপ ভয় কেলল ভপিকেন বা চন্দরপ তবিকান করিয়া 
নুভন বাক্গা স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎপবের ভাতবম্মা বঙ্গে যাদর- 
প্রতিভার প্রনুতভ প্রতিষ্ঠাতা 1” এখন এই-হরিকেন 
কোথায় ? বাখাল বাবু বলিয়াচ্ছেন, ঢন্দরদখপ | এই ভবিপেন ঘে ঠিক 
কোথায়। শাহ নি কর! কঠিন । হশিশেনে ৬নেক হিন্দু এব* 
বৌদ্ধাবীত্তি ছিল। চন্দ্রীপেব পশ্চিন দিকে হরিকেন নামক 'একটি 
স্থান ছিল, দেই জন্য সন্কবতঃ সমণ্ত চন্দরদীপই ভুনিকেন নামে অভিভিত 
তত । ইৎমিং বাঁলয়াছেন মে, ভারতবঘেব পক্ব-সীমায় হখিকেন 
নামে একটি বগীপ ছিল । ইংমিং হয়ত & নহ্গীপকেই ভারতবধের 
পর্ব-সীমা মনে কবিয়া থাকিবেন | সেই সময় এ বদ্ীপেব বা 
চন্ত্র্দীপের সঠিত বঙ্গঈদেশ সমুদ্ধ দ্বাবা বিচ্ছিন্ন ছিল। ইৎমি” 
বলিয়াছেন বে, এ স্থানে বহু বৌদ্ধ-কীর্ডি দেখ। বাত । জ্রীযুত ধিনোদ- 
বিহাবা রায় বেদরতু মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে, “বশোবই প্রাচীন 
হরিকেন।” তাহাপ এরূপ অন্থমান করিবার বিশিষ্ট কারণ তিনি 
প্রদশন কবেন নাই । কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন, “এখানকার 
মৃত্তিকা খনন করিলে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধুত্তি পাওয়া যায় । এ 
অনুমান দৃট ভিত্তিব উপর স্থাপিত নচে। হরিকেন ঠিক কোথায় 
ছিল, তাহা এখন বুঝা না! ; গেলেও উহ! থে মোটামুটি চন্্রদ্বীপ, তাহা 
মনে করিলে ভুল হইবে না বলা যাইতে পারে। 

বজজবন্মা কোন্‌ সুত্রে বা কি উপলক্ষে পূর্বববঙ্গে উপস্থিত হইয়া 
ছিলেন, তাহ! জানিবার উপায় আজিও খু'জিয়া পাওয়া যায় নাই । 
বেলাবের তাত্রশাসন পা করিলে মনে হয়, তিনি যেন সমস্ত পূর্বববঙ্গকে 
আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন। সামরিক শক্তিতে তিনি এ কাধ্য মাধন 


০ 


২১শ বর্ধ--ফান্তন। ১৩৪৯ ] 


করিয়াছিলেন । তবে অধিকাংশ এতিহাদিকের অনুমান, বজবশ্মা 
যাজেন্্র চোলের সঙ্গে এক জন বিশিষ্ট সেনাপতিরপে আমিয়া- 
ছিলেন । এই অন্থমান একেবারে অস্বীকার করিবারও কোন কারণ 
দেখা যায় না। , 

বজ্বদ্দীর পুক্র জাতবন্দাও বিশেষ শৌধ্যসম্পদের অধিকারী 
হইয়াছিলেন, মে বিষয়ে সংশয্» নাই । পিতার বিজিত রাজ্যকে তিনি 
স্ূট বনিয়াদের উপর স্থাপিত কবিয়াছিলেন। . 

এই যছুবংশ ঘে একটি প্রসিদ্ধ বংশ, তাহা অস্বীকার কর! 
যায় না। ই"ভারা ষে শ্রীকৃষ্ণের বছুবংশ বা যাদববংশ-জাত, কোন 
তাত্রশাসনে এমন কথার উল্লেখ নাঈ, সম্ভবতঃ যদ্বুবংশের প্রসিদ্ধি এত 
অধিক যে, তাহা বলিবান প্রয়োজন হয় নাঈ। ইহার! উচ্চবংশোত্তৰ 
না হঈলে কল্চুরি বা চেদিবংশীয় আভিজ্ঞাত্য-গোরবগর্ব্িত কর্ণদেব 
জাতবগ্মীকে কখনও কন্যাদান করিতেন না। কর্ণদেব তাহার 
কনিষ্ঠা কন্যা বীরশ্রীকে জাতবন্মার তস্তে অপণ কণিয়াছিলেন। 
জ্যেষ্ঠা কলা যৌবনগ্রীন বিনাহ দিয়াছিলেন তৃতীয় বিগ্রহপালের 
সহিত। স্তবাং জাতবখ্মা সহিত তৃতীয় নিগ্রহপালেব ঘনিষ্ঠ 
সন্ধন্ধ ছিল। ইহা! হইতে বুঝা যায়, বজুবন্ম। যখন পূর্ববঙ্গ জয় 
করেন, রাজা মহীপাল (১ম) তখন গৌডনঙ্গের সিংহাসনে অথিষ্ঠিত। 
মহীপাল খুষ্ভীর় ৯৭৮ খুষ্টান্দ হইতে ১৯২৬ খুষ্টাব্ধ পধ্যস্ত রাজত্ব 
করেন। ত্টাহাণ পুন্র নরপাল খৃ্ীয্স ১*২৬ অন্দ হইতে ১০৪২ অব্দ 
পধ্যন্ত এবং তাহার পুর তৃতীয় বিগ্রহপাস ১*৪২ হইতে ১৭০ 
খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত বাজহ কবিয়া গরিরাছেন | বিগ্রহ পাল এবং জাতবম্মা 
সমসাময়িক ছিলেন | ত্রিগুরীন কলচুরি-বংশীয় কর্ণদেবও ১৪২ 
খৃষ্টাব্দ হইীতে ১*৭২ থুষ্টাব্দ পধান্ত রাজন্ব করিয়া গিয়াছেন ৷ ইহারা 
সকলেই খুঠীয় একাদশ শতাব্দীন্চে বর্তমান ছিলেন । 

দিব্য এবং গোবন্ধন নামক নণপত্চিদ্বয়কে সংগ্রামে পবাস্ত করিয়া 
জাতবন্দা অঙ্গদেশে অপিকার-বিস্তার এবং কাঁমঞপ জয় কবিয়াছিলেন | 
ইহার সময়ে বরেন্দ্রমিতে কৈনর্ভ-বিদোভ ঘটিয়াছিল। ইনি 
গৌড়দেশ জয় করিয়া পরে তয়ত বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন । 
সে সময়ে বঙ্গাধিপ জাতবন্মা দিব্নোককেও পরাজিত কবিয়াছিলেন। 
জ্াতবপ্জা এঙ্গদেশ বিজয় করিয়াছিলেন । রাখাল বাধু অন্মান 
করিয়াছেন, কর্ণদেব কিন্বা চালুক্যবংশীয় কুমার বিক্রমাদিতোের 
সহিত তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের নে সময় যুদ্ধ হইয়াছিল সে সময় 
বঙ্গেশ্বর গৌড়পতির পক্ষ অবলম্বন করেন। কৌশম্বীর অধিপতি 
গৌপবদ্ধনকে জাতবশ্মী পরাজিত করিয়াছিলেন (রামচরিতে তাহা 
লিখিত আছে )। কামরূপ্রে যে রাজাকে জাতবশ্বা সংগ্রামে পরাজিত 
করিয়াছিলেন, তাহার নাম আজ পধ্যস্ত জানা যায় নাই । 

জাতবম্মার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র শ্যামলবশ্মা বঙ্গদেশের 
সিংহাসন লাভ করেন। ই"হার রাজত্বকালে বিশেষ কি ঘটনা 
ঘটিয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। শ্ামলবশ্মা জগদ্িজয় 
মল্লের মালব্য দেবী নায়ী কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহার রাজত্ব- 
কালে বিশেষ কোন স্মরণীয় ঘটন! সংঘটিত হইলে তাহার পুন্র ভোজ- 
বন্মার তান্রশাসনে নিশ্চয় তাহার উল্লেখ থাকিত। শ্ঠামলবশ্মার 
পুত্র তৌজবপ্মা সিংহাসন লাভের পীচ বৎসর পরে পৌঁণ্ড ভক্তির 
অন্তর্গত অধপত্তন মণ্ডলে কৌশ্বী এবং উপ্পালিকা! গ্রাম রামদেব শন 
নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেন। কৌশবীর নাম এখন কুলম্বা-. 
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ইহা রাজসাহী জিলায় অবস্থিত । সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত পাঠে 
জান! যায়, পূর্বদেশের বন্ধবংশীয় এক জন রাজা আত্মরক্ষার জন্তু 
আপনার হম্তী, অশ্ব এবং রথ রামপালকে দিয়! তাহার আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। কি কারণে তিনি রামপাল দেবের আশ্রয়গগ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন, তাহা ঠিক জান! যায় না। দ্বিতীয় সেনবংশীয় সামস্তসেন 
বঙ্গদেশ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন | খুব সম্ভব, সেই 
সময়ে বন্থবংশীয় রাজা রামপালের শরণ লইয়াছিলেন। ২ 
ভোজবশ্ম দেবের বেলাব তাত্রশাসনে দেখা যায়, হরিবন্ধ নামধেয় 
যাদব বম্মবংশে এক জন রাজা আবির্ভূত হন। কোন্‌ সময়ে ইনি 
আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাহা! বলা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু ই'হার 
সম্বন্ধে এ পধ্যস্ত বনু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১3 
একখানি তাগ্রশাদন এবং ছুইখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ হরিবন্থা 
দেবের অস্তিত-কথা জানাযায় ।” এই শিলালিপিখানি উড়িষ্যার পুরী 
জেলায় ভুবনেশ্বর মন্দিরেধ প্রাঙ্গণে পাওয়া গিয়াছিল। ইহা এখন 
অনস্তভ বান্তদেব প্রাচীরগাতধে সংলগ্ন আছে। হরিবন্ম দেবের মন্ত্রী 
ছিলেন ভবদেব ভট। উনি হরিবধ্ষ দেবের পুল্রেরও পরামর্শদাতা 
ছিপেন। দ্িতীয় ভবদেব ভট বাঢদেশে একটি জলাশম্ম খনন 
করিয়াছিলেন এবং ভূবনেশ্বরে নারায়ণ অনস্ত এবং নরসিংহ 
ৃন্তি প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। এই শিলালিপির অক্ষর সম্বন্ধে 
নানা পণ্তিত নানা! মতই প্রকাশ করিয়াছেন । ডক্টর ফিল হর্ণের 
মতে এই শিলালিপি অঞ্ছরের আকার দেখিয়া উহা খুরীয় 
১২০* অন্দের অক্ষ বলিয়া! মনে হয়। স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ চন্দ 
মহাশয় * ডর ফিল হর্ণের মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
কিন্ত লিপিবিষ্ঞা-বিশারদদিগের মধ্যে এ বিষয়ে গভীর মতভেদ দেখ! 
যায় এ সম্বন্ধে লিপিবিদ্ভাবিশারদ এতিহাসিক স্বগীঁয় রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :₹--“বিগত ঢতুদ্দশ বর্ষের মধ্যে আধ্যাবর্তের 
উত্তর পূর্ববান্ধে বু নূতন ক্ষোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, বহু 
রাজবংশের কাল নিদিষ্ট হইয়াছে এবং ইতিভাসের বু পরিবর্তন 
হইয়াছে । প্রাচীন ভারতের অক্ষরতত্বের আলোচনা কালে এখন 
আর বুলার বা ফিল ভর্ণের নাম গ্রহণ করিয়া ভাহাদিগের অতি৪প্রাটীজ 
সিদ্ধস্তগ্ুলি প্রমাণকপে গ্রান্থ করা চলিবে না।& শিলালিপ্দির 
মহিত শিলালিপিব এব' তাশ্রশীলনের সহিত তাতশাসনের তুলন! 
করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পার] যায় যে, বিহারে আবিষ্কৃত 
রামপালের দ্িহীয় এবং দ্বিচত্বারিংশ রাজ্যাঙ্কের শিলালিপি 
অপেক্ষা ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তি প্রাচীন এবং কুমৌলিতে আবিষ্কৃত 
বৈদ্যদেনের ভাত্রশাসন , অপেক্ষা হরিবশ্ম দেবের তীম্রশাসনের অক্ষর, 
প্রাচীন ।*-(বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম থণ্ড ৩০৩--৩০৪ পৃষ্ঠা )। 
এই হরিবন্ম দেব কৌন, সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে 
বিশেষজ্ঞদিগের মধ্যেও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় । শেষে 
রাখাল বাবু সিদ্ধাস্ত করিয়ীছেন--“তবে ইতা স্থির যে, হবিবন্ম দেব 
শ্যামলবন্মা অথবা ভৌল্ঞশ্মীর পরবত্তা' কালে আবির্ভূত হন নাই 
এবং বজ্জবশ্মার পূর্ববর্তী নহেন। শ্রীযুক্ত অঙ্গয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত 
রাধাগোবিন্দ বসাক ও শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভ্টশালীর মতে হরিবন্থা 
ভোজবশ্মার পরবর্তী । শ্রীযুক্ত নগেন্্র বন্ুর মতে তিনি বজবম্মারও 
পর্বববর্তী--এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা কঠিন। সে-জন্ত আমি 
ইহার কাল-নির্ণয় বিষয়ে বিশেষ কোন মত প্রকাশঞকরির্লাম না! 





৫১২ 


নাসিক [দত 


[ ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 
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বন্ধণ উপাধি যে কেবল পূর্ববঙ্গের এই যাদববংশেরই রাজ্লগণের 
ছিল, তাহা নহে। নিধানপুরে কামরূপরাজ ভাস্করবশ্ধার এক 
তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহাতে কামরূপের ভগদততবংশীয় 
বাজগণের পরিচয় পাওয়া যায়। ই"হারা ভগদত্ববংশীয় বলিয়া পরিচয় 
দিয়া থাকেন। মৌখরী রাজবংশের অনেকগুলি রাজার বন্মা উপাধি 
ছিল। যথ! হরিবন্ধা, আদিত্যবগ্মা, যজ্ঞবন্ধা, শাদদলবগ্মা ইত্যাদি। 
কামরূপের ভাস্কর বশ্মীর বংশ যাদববংশ নহে” কারণ, ভগদত্ত াদব- 
বংশীয় ছিলেন না। বর্দা উপাধি কষতরিয়মাত্রেই গ্রহণ করিতে পারেন। 
যেমন “শশ্মা" উপাধি ব্রাহ্গণমাত্রেই গ্রহণ করিয়! থাকেন। হারি' 
বগ্মার বংশধরগণই যে কেবল বগ্মা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, ইহ! 

করা ভুলু। ই'হারা কলিঙ্গদেশের সিংহপুর হইতে রাজা রাজেন্দ্র 
চোলের আমলে বঙ্গদেশ ব! পূর্বববঙ্গে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন; 
ইহাই অধিকাংশ এতিহাসিকের অনুমান | * 


৮টবউবউরটিবটিবসিবউির 


ইহা! অনেকটা মন্তব বলিয়া মনে হয়। এই রাজবংশের অনে$ 
কাহিনী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । অস্ুসন্ধানের ফলে যদি তাহাব 
পুনরুদ্ধার হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ জানা 
যাইবে । কলিঙ্গদেশের সিংহপুরের যাঁদববংলীয় রাজারা বম্ণ 
উপাধিতে আত্মপরিচয় দিতেন”-এবং পূর্ববঙ্গের বন্মবংণীয় রাজগণ 
যাদববংশীয় এবং বশ্মণবশীয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন। ইহা 
হইতেই অনুমিত হইতেছে যে, ই'হারা! কলিঙ্গদেশের রাজগণেরই শাখা । 
ইহাদের আমলে পূর্ববঙ্গের বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হইয়াছিল 
বলিয়া মনে হয় না । ই"হাদের কীর্তিও খুব অধিক নাই | ই"হাদের 
আদিস্থান সম্বন্ধে মততেদ আছে। কিন্তু অনেকের মতে ইহারা 
কলিগ হইতে আগত । এসম্বন্বে আর অধিক বলা অনাবশ্াক ৷ 
কাহারও কাহারও মতে ই"হারা পঞ্জাব অথবা! মীলবের সিংহপুর 

হইতে আগত,_কিস্তু দে কথা বিচারসহ নহে । 
শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ( বিভ্তাবত্ব )। 


নদী এলো নান 


[চীনা গল্প ] 


[এ গল্পটি লিখিয়াছেন টীনের মহিলা লেখিকা কিউ-লিঙ, 
কিউ-লিঙের লেখীর আদর চীনে যেমন, বিদেশেও তেমনি । হুনানের 
চাংতে গ্রামে দ্রিদ্র-পরিবারে তার জন্ম । বহু-কষ্টে তিনি লেখাপড়া 
শিখিয়াছেন ৷ পাঠ্যাবস্থায় চীনের বিভ্রোহ-আন্দোলনে তিনি, যোগ 
দেন ; এবং বিদ্বোহ-সম্পর্কে বহু গল্প লেখেন। বিদ্রোহী দলের অন্যতম 
অধিনায়ক হু-ইয়ে-জিনের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। স্বামীর এবং স্বামীর 
সহযোগী শোঙ -শুঙ-ওয়েনের সঙ্গে দীর্ঘ কাল তিনি যাংহাইয়ে ছিলেন। 
তাদের বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা চীনের নব-জাগরণের ইতিহাসে প্রমিদ্ধ। 
শরম্যুনিষ্ট-নিগ্রহের সময় হু-ইয়েজিন নিহত হন; এবং কিউ-লিও, 
বন্দী হন। এখনো তিনি নান্কিডে বন্দিনী | 

কিও-্িউ বছ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁর মধ্যে ওয়েই ছুঃ 
আত্মঘাতীর ডায়েরি ; পুরুষেব জন্ম-তিথি ; এবং শা-ফেইয়ের দিন- 
নাম্চা-_এ বই ক'খানি পৃথিবীর নান! ভাষায় অন্থবাদিত হইয়াছে। 

এ গল্পটি তিল জি নিত 


" চিল গী থেকে আত্ম্ীয়-কুটুম্বেন দল সবাই এসেছে । 
ঘরে বমে সকলে কথা৷ হচ্ছিল। 

অন্ধকার ঘর । খড়ে-ছাওয়! । খোলা ছার দিয়ে মলিন চাদের 
ফিকা-নীল জ্যোতন্না এসে ঘরে পড়েছে। 

লাঙ-ইয়াওয়ের বয়স পাঁচ বছর। মাথা সন্ত কামানো । মা'র 
কোলে মাথা রেখে চুপ করে সে শুয়ে আছে-ছু" কাণ খাড়া-__কি 
কথা হচ্ছে, তার সব মে শুনতে চায়, এমনি তার ভাব ! সব কথা 
সে বোঝে না, এ-সব কথ! শোনবার দরকারও তার নেই, তবু শুনছে! 

দূরে একটা কুকুর থেকে-থেকে ডেকে উঠছে-ফেন ভয়ের 
আর্ত রব! হৃঠাৎ জাগলে! জলো৷ বাতাসে দমকা বেগ! সে বেগে 
যেন আক্রোশের রেশ ! 


_শুনছিদ মকলে? গ্র"*'কান্নার শব্দ, দুরে কে কাদছে ! 

-কৈ,না! 

চুপ কর্‌ দিকিনি, এখনি শুনতে পাবি! 

পাঁচ জনে কথা চ্ছিল। তাদের কাছাকাছি বসে আছে 
গায়ের দিছু। এ মব কথা দিছুর কাণে যাচ্ছে না**'আপন- 
মনে দিছু বলছে”_কি থে তোমার মনে আছে, কি যে করবে ঠাকুর ! 
গণকে বলেছে, এ-বছরটা আমার খুব খারাপ! ও-পাশের গী 
বানে ড্বেছে'*শশুনে আমি শিউরে উঠেছি। ও বান আমাদের 
গায়ে আসবে না কি? এত সব বিপদ-আপদ"***আমাশখ 
এটা-ওটা সব নিয়ে যাচ্ছে'**আমায় ছু'তে পজানে না! আনো 
কত কাল বীচবো? মব্ণকে আমি ভয় করি না! এত 
ঝড়-জল সয়েও বেঁচে আছি, আশ্চব্যি! আবার কোন্টা 
দিক্‌ থেকে সরে যাবে, এই ভয়ে কীটা হয়ে আছি। 

পাড়ার ফু্-গিম্ী বললে-_ছেলে বলে, নাতি-নাতবৌ বলো অদেষ্ 
বাছ-বিচার করে না, পিসি! যাকে খুশী, আর যখন খুশী, 
টেনে নিয়ে যায়! 

দিছু বলে উঠলো-_চুপ, চুপ ! ওরে, এর! ছেলেপুলে নিয়ে বা 
করে। এদের ভয় হবে তোর কথা শুনে ! 

একটি মেয়েনবললে-_রাত হয়েছে । দিছুকে শুইয়ে দে, হাই । 

হাই বললে- চলো দিছু, শোবে। অনেক রাত হয়েছে । 

দিছ বললে-_না, আমি শোবো না । ওরা এখনো ঘরে ফিরলো! 
না! ওর! আন্গুক। কতক্ষণে ষে ফিরবে, কেজানে ! কোথায় 
সব আছে, তাও কেউ জানে না! কারো সাড়া-শব্দ পাচ্ছি কি যে 
,জানতে পারবো ? 

-তোমার কি মনে হয় দিছু, আজ রাত্রে আমাদের গাঁয়ে বান 
আসতে পারে? 











২১শ বর্ধ-_ফান্তন, ১৩৪৯ ] নদী এলে। বান ৫১ 
০০ এতে এটার রা রাজারা 

কি করে বলবো, বল্‌? বুদ্ধঠাকুর কি তা বলে দেবেন? এর পর আমি চলে যাবো***তবু যেমন পৃথিবী, ঠিক তেমনি থাকবে*** 
এত তাকে ডাকছি ! এমনি দুখ, ছুদ্দশা ! এসব আর কোনে! দিন ঘুচবে না! 


এক জন কিশোরী চড়া-গলীয় বলে উঠলো-_রাখে! দিছু তোমার 
বুদ্ধঠাকুর! আমাদের ডাক তোমার ঠাকুর কবে শুনেছে, বলতে 
পারো? বান এসে নিত্যি সকলের ক্ষেত-থামার ঘর-বাড়ী 
ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে_এত তাকে ডাকছি, শুনেছে কখনো ? বছর-বছর বীধ 
বাধতে সকলের জান বেরিয়ে যাচ্ছে**'বুদ্বঠাকুর চুপ করে আছে! 
কোনো! বছর এ বান রদ করলো না তোমাব ঠাকুর ! আমি বলি, দাও 
তোমার ও মরা-ঠাকুরকে জলে ভাসিয়ে । 

জিভ কেটে দিছু বললে--ও-সব কথা বলতে নেই রে তা-ফু! 
যে ঠাকুর ' চোখে দেখতে পায় না, আমাদের হাতে পড়ে আছে, তাকে 
জলে দেবার কথা৷ বলতে নেই ! 

তা-ফু বললে- আমি বলছি দেখে নিয়ো দিছু, এত তো তোমার 
ঠাকুরকে তুমি ডাকছো, এবারও তোমার ঠাকুর হেলবে না, বান এনে 
সব ধুয়ে মুছে দেবে ! 

দিছ জবাব দিলে না! ঘরে কারো মুখে আর কথা নেই। 
সকলে চুপ করে আছে । কে যেন আসছে তাব সর্বগ্রাসী হাত তুলে*"* 
মে যেন কাকেও ছাড়বে না! সেই ভয়ে সকলে একেবারে বেঁচো ! 

নিশ্বাম ফেলে দিছু বলতে লাগলো।_সে কত বছর আগে 
মনে পড়ে না-আমি তখন কত বড়? এ লুউ-এব***ওর বয়সী | 
জানিস, এমন দিন এলো যে, দকলে মাটা আর গাছের ছাল খেয়ে দিন 
কাটিয়েছে-**মুখে দিতে আর-কিছু জোটেনি ! আমাদেব অত বড় 
সংসার" 'দেখতে-দেখতে সব যেন ছায়ায় মিলিয়ে গেল! আমি, একা 
বনু! কি করে মে সব গেল !***মঙকে পট-পট কবে সব মরতে 
লাগলো***যেন ঝডের ঝাপ.টায় গাছ থেকে ফুল-পাঁতা ঝরে পড়ছে! 
***কে কাকে বার করে নিয়ে যায়, লোক মেলে না! আমার মামী 
আর খুড়ো শিয়েন***তারাও রইলো না, চলে গেল! আমার বয়স 
তখন সাত বছর! সেই সাত বছর বযূস থেকে আজ আমার 
বয়দ হলো সাতষটি ! এ ষাট বছর ফি কৰে থে কেটেছে ! 
লোকের বাড়ী দাসীহ্ভি করেছি, বুঝলি, সেই একট্রখানি বস 
থেকে ! একটু এদিক্‌-ওদিক্‌ হয়েছে, ধনে কি মারটাই না মেবেছে ! 
তাব পর*** 

দিছুর ক ম্বছু হয়ে এলো এবং সে মৃদু ক বয়ে 
দীর্ঘ যাট বৎসরের যত ব্যথা, যত বেদনা, 'যত আশা, যত নৈরাশ্য 
ডেমে চললো ! 

তার পিস দিছু বলতে লাগলো,-- 
বিয়ে হলো ! ম্বামী ভালোই ছিল! কথার মানুষ ! ছেলেও ছিল 
তার বাপের মতো! তেমনি । তারাও চলে গেল এই চোখের উপর 
দিয়ে! দীড়িয়ে আমি দেখলুম** "বুঝলি ইউয়েন** “আমার জন্য নয়-_ 
এ কথা বলছি তোরা বুঝবি,**তোদের মনে আজ কত সাধ, কত্ত 
আশা ! ও-বয়সে আমার মনেও কম সাধ, কম আশা ছিল ?*** 
রোজ রাত্রে শুতে যাবার সময় ভেবেছি, কাল উঠে দেখবো! পৃথিবীর 
রঙ. বদলেছে**'এমনি একটানা ছুঃখ মান্য পায় কখনো ?*** 
আশা নয়, সে স্বপ্ণ ! স্বপ্প যেমন মিলিয়ে যায়, আমার নিত্য-রাতের 
আশা পরের দিন মিলিয়ে যেতো ! আবার আশা করতুম”*“সে 
আশাও মিল্তো ! বুঝলি মি, পৃথিবীতে ভালোর মানে বোকা ! 


জোর-গলায় মি, বলে উঠলো-_এমনি থাকবে কি, দিছু** "পৃথিবী 
এর চেয়েও বিশ্রী হবে, নোংরা হবে। হচ্ছেও তাই ! ভালো! কোন্‌- 
খান্টা ? 

বাইরে একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠলো" ছি বললে 
-কে এলো রে? 

কথার সঙ্গে ঘরের সামনে এসে দীড়ালো জোয়ান এক জন পুরুব। 
পুরুষ বললে-_কি হচ্ছে সব বসে? 

এ কথার জবাব কেউ দিলে না। দিদু বললে”এশান-ইম 
এলি! কি খপর তোদের? বীধ সব ঠিক আছে গত? নদীর 
জল? 

শান্-ইয়ে বললে অন্ধকারে সব ঘরে বসে আছো**"ভুতের মতো | 
পিদীম নেই? অধ্ধকার ঘর ! সব ভেবেছে কি যে, মেঘলা আকাশ- 
খানা মাথায় ভেঙ্গে পড়বে? ্ 

দিছু বললে--ঘরে তেল বাড়ন্ত রে] দু'টো বাতি আছে ঘরে*** 
ঠাকুর-ঘরে আলো! দিতে হবে তো**"ঠাকুবের পূজো৷ আছে ! 

মিড বললে-কারে! সাড়া-শব বা্ছি না মোটে! 
খপর ফি? 

শান্ইয়ে বললে পাশেই তাও, গা**'সে গা! ভেসেছে ! গীয়ের 
বাধ ছিল পল্কা***সময় থাকতে কেউ নজর গ্তায়নি***দেখতে-দেখতে 
গা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে! যে-তোড়ে জল ঢুকছে**সাবাড় 
হয়ে গেল বলে! 

হই বললে-_এখানকার খপর কি? 

হ্যা, হ্যা, শুনি ! জামার শুয়োরগুলো ন! তুলে চলে এসেছি। 

শান্ইয়ে বললে-বলা শক্ত । তাও, গ! ভাসিয়ে জল যদি ওর 
উপর দিয়ে পৃব-দিকে গলে যায়, তাহলে আমাদের ভয় নেই | কিন্তু 
জলের বেগ***্বলা যায় না তো !**-ওরে তাচুশও এর-ফু*** 
তোর! এখানে ! আয়, আয়, তোদের চার-চারটে হাত** তাতে 
ঢের কাজ পাবো ! আনো লোক চাই । আয়, আয়ু" "বাধে যদি 
একটু ফাঁট ধরে, তা হলে আর কৌনে। আশা থাকবে ন1, সব যাবে ! 

শান-ইয়ে চললে! | তা-ফু, এর-ফু তারাও ঘর থেকে বেরুজো। 
মেয়েদের বে আর্ত নিবেদনের একটা মিশ্র বন্র*** 

সে বঙ্কার শুনে শান-ইয়ে বললে-এখন থেকে কান্নাকাটি শুক 
করো কেন? এ্রী তো মেয়েদের দোষ [-*তা-ফারি। তুমিও এসো। 
আর এর-শান্‌, তুমিও ! ছোট হলেও ওদের চোখে-কাণে তেজ « 
আছে***তোমর! যেমন দেখবে-শুনবে। আমরা কি তেমন পারবে ! 
লাও-ইয়াউ**'না, তুই থাক***তোর অন্ুথ শরীর । তোর আর গিয়ে 
কাজ নেই। তুই ঘরে থাক্‌! 

চকিতে ক' জনে চলে গেল । ঘরে জমাট-্তব্বতা । 

শান্‌ ইয়ের বৌ তা-ফু! সে বলে উঠলো/-আমিও যাবো ** 
শান-মুঃ তুই থাক***ফু-ু নেহাৎ কচি ! ওকে তুই দা 
**তুইও থাক্‌ মা*** 


বাইরে জলো৷ বাতাস***সে বাতাসে দ্ররস্ত বেগে ঘরের মধ্যে 
সকলে নিষ্পন্দ নিথর ! 


জলের 
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দিছু বলঙে--আমি হানি, এই বিপদে আমরাই মরবো । যাদের 
টাকা আছে, তাদের আবার বিপদ কিন্ের? চিরদিনই দেখছি, 
ঘাদের টাকা-পয়মা আছে, তারা এ বানকে ভয় করে না। বানের 
জলে আমার্টের সব যায়, আর তার! দেখে তামাস! ! এক বার 
বুঝলি, দে অনেক দিনের কথা***খুব বান এলো**আমি তখন 
পঙদের বাড়ী কাজ করি। ওঃ, সব থুইয়ে কাতারে-কাতারে লোক 
এসে গ্ীড়ালে! পঙদের দৌরে-**ভাত চাই, কাপড় চাই! আহা, 
বেচারা সব ভিখিরীর মতো! | পডের ছেলেমেয়েরা বাগান-বড়ীতে 
গেল***সে বাড়ীর ছাদ থেকে বানের জল দেখতে । যত ফশল 
প্ড সাহেব নিজের খামীরে টেনে টেনে জড়ো করলে। তার পর 
ই ফশল গীচ-গণ সাত-গুণ বেশী দামে বেচে লাখো টাকা 
ঘরে তুললে । যার অনেক আছে, ঠাকুর তাকেই আরো বেশী-বেশী 
ঢেলে দেন! তেলা মাথায় তেল দেওয়া ঠাকুর-দেবতাদেরও স্বভাব ! 
আমরা ছুঃখী-কাডাল গরীব***কিছু নেই, তবু আমাদের নিয়ে তার 
টানাটানি চলেছে পৃথিবীর (দই গোড়ার দিন থেকে !***এত 
বয়স হলো, বরাবর দেখছি, যারা ধনী, তাদের ধন বেড়েই চলেছে ! 
আর যাদের নেই, তাদের অভাব আর কোনে! দিন ঘটলো না! 

হঠাৎ বাইরে অস্ফুট আর্ত চীৎকার”_জল-_জল 1***সামাল, 
সামাল ভাই সব !*** 

বাতাসের বেগ বাড়লো'** 

ঘরের মধ্যে দারুণ চাল্য ! . 

সকলে চীৎকার করে উঠলো”-ওরা যদি যায়, আমরা কার মুখ 
চেয়ে বমে থাকবো ? আমরাও যাবো***্যতক্গণ তবু পারি*** 

বাহিরে ঝড়ের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে সকলে ছুটলো, ঝড়ের মতো 
অস্থির উদ্দাম গতি ! 

পথের কোথায় ক'টা কুকুর ছিল, কি তাদের হলো, আর্ত-রবে 
দিগত্ত মুখরিত করে তুললো ! তাদের সে আর্ত-রবে ভয় পেয়ে ছোলে- 
মেয়েরা উঠলে! কেঁদে! মেয়ের দল জলল্োতের মতে! পথ বয়ে 
জলেচ্ছে'*"ওদিকে পুরুষদের কষ্ঠে মেন ব্জনাদ উঠেছে ! 

-বীধ*প্বীধ**মাটা**ন্মাটা নিয়ে এসো! 

- শলীগগির"* শীগগির ! | 

»-ও খমেছে ওদিক্‌-*ম্পশ্চিম**"্পশ্চিম দিক্‌! 

--আলো'* আলো '*'আলো ! মশাল ভ্বালো* "মশাল ! 





ক্ভ 


মালিক বন্থুমতী 
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পিপড়ের মতো! মানুষের সার! ছলছলে মশালের আলোয় 
দেখাচ্ছে যেন ওখানে কি মরণ-যজ্ঞ চলেছে! ঝড়ের বেগ 
আরো** "আরো তীব্র | গাছপাল৷ ভেঙ্গে পড়ছে মাটার বুকে ! আব 
দিগন্তব্যাগী কালোর পাথারের বুকে ঢেউয়ের উদ্জাম উচ্ছৃঙ্খল 
অটহাসির সাদা ফেনা ! ভীম ভয়্কর-নাদে গুলয়-হস্কার তুলে ছুটেছে 
জল***তার গতি উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল! 

যেন মরণের দামামা বাজছে! লোকজনের মুখে চীৎকার 
গেল" 'গেল"" 'গেল*" গেল*** 

জল" * 'জল*"* জল*** 

শপালা**'্পালা'*'শেড-ফু"* লু 

জলের সে বেগ কখে দীড়ানো যায় না! বীধের মাটা খুলে ঝরে 
ধুয়েম়ুছে কোথায় জরে চলেছে***ল-তরঙ্গ সে-মাটাকে নিমেষে 
চূর্ণ করে গিলে গ্রাস করছে যেন! 

মাথার উপর আকাশের বুকে মেঘের ছুটোছুটি ! তার! যেন 
নীচে এই মরণ-নৃত্য দেখে নিজেদের আর ধরে রাখতে পারছে না ! 


তারাও স্তর করেছে আকাশের বুকে এমনি উদ্দাম নৃত্য ! 
ভয়ে টাদ মেঘের আড়ালে লুকিয়েছে**'নক্ষত্রগুলো অবলতে-দ্বলতে 
প্রদীপের শিখার মতো দপ্‌ করে এ নিবে গেল! 

আকাশ আর পৃথিবী জুড়ে তন্ধাকার***মিষ-কালো জমাট 
অন্ধকার! সে তন্ধকারের বুকে জল-তরঙ্গ** 'অট্হাসির বিপধ্যয় সাদ! 
রেখা** 'প্রলয়-ছন্দে পৃথিবী দুলছে ! 


পরের দিন সকাল বেলা ! 

ঝড় থেমে গেছে৷ বানের জল গেছে নেমে । আকাশে চিরদিনের 
দেই সুধ্য ! নীচে পৃথিবীর বুকে শুধু ধূ-ধূ কাদা-মাটা***দে মাটার 
বুকে গাছ নেই, পাতা! নেই, দ্ষেত নেই, খামার নেই, কিছু নেই! 
দূরে উচু পাড়ের উপব একখানি পাতার কুড়ে***যেন কোন্‌ অতীত 
যুগের পৃথিবীর শেষ-ম্বৃতির চিহ্ন! সে কুঁড়ের নিরাল! ঘরে বসে 
বুড়ী দিছু-*একা***ব্ড-বিড় করে বকছে প্রাণ কে চেয়েছিল, 
ঠাকুর! বারে-বারে এমে সকলকে নিয়ে যাচ্ছো, আমায় শুধু 
ফেলে রাখছ্বো**'কেন? কেন? কেন? 

শ্রীবৈকুণ্ঠ শন্দা 


৪ 


সব আয়োজন হয়েছে পূর্ণ, সামান্য কিছু বাকি। 
শ্ুরে-বাধ 1 বীণা কোথায় যেন সে একটু বেস্ুরো বাজে, 
রজনীগন্ধা ফুটেও ফোটে ন1 তিমির-কোমল সীঝে ; 
“কিস্ত' কথারে স্জিল কোনও দীর্ঘুত্রী না কি! 
আবেগ-উৎস রধিল কত যে কিন্ত-পাধাণ-ভার । 
দ্ার্শনিকের চিন্তার পথে গড়েছে পুরু দেয়াল, 


পূ্ণচন্্র ঢেকেছে হঠাৎ রাহুর ছায়া করাল; 
করমের মাঝে চমকি” সাধক গুটায়েছে হাত তার। 
: ছিন্নতন্ত্রী সঙ্গীত কত হয়েছে কুক্ষিগত ৷ 

প্রীতির প্রেরণা, নব প্রেমধারা শুকায় তীব্র তাপে, 
ফুল্লজীবনে বরিয়াছে ফুল আচম্বিত অভিশাপে ? 
মদির আবেশ-পৃরিত বক্ষ সহস! মরণাহত । 


ঘেরি' চারি পাশ প্রতি প্লে পলে নাগপাশে বেড়ী দিয়া 
জীবনবৃত ক্ষুৰ চিত্ত আনিছে সঙ্কচিয়া। 


জীয়াধাযমণ গোস্বামী! 


/7 ২৬ 
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ডক্টর ফ্রয়েড বলেন, আমাদের সব স্বপ্পই বাঁসনা-মূলক (৮৮৪7 
87557 15 1089. 48115170901 01 ৪. 0295279 )। আজ তাহার 
সেই কথাটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিব। 

মানুষের বাসনার সীমা নাই। এই সকল বাসনীকে আমরা ছুই 
ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। (১) জ্ঞাত বাসনা ; (২) অজ্ঞাত বাসন।। 
ইংরেজীতে যাহাকে 00017501085 2551:8 বলে, আমরা তাহাকে 
অজ্ঞাত বাসনা বলিতেছি। আমার অর্থলাভ হোক, আমি 
পরীক্ষায় পাশ করি--এগুলি আমার জ্ঞাত বামন! । যেবাসনার 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমর! সচেতন-_তাহাকে বলিব জ্ঞাত বাসন! । একটি 
ছেলে অন্তস্থ। তার আম খাইবার ইচ্ছা হইল। অন্ুখ বাঁড়িবে 
ভাবিয়া মা তাহাকে আম খাইতে দিলেন না। রাত্রে ছেলে স্বপ্ন 
দেখিল, আম-বাগানে গিয়! পেট ভরিয়া! সে আম খাইতেছে। এ 
স্বপ্নে বিশ্মিত হইবার কিছু নাই। ছেলেটি নিজেও বিস্মিত 
হইবে না । দিনের বেলার যে-জিনিষ পাইবার ভন্বা সে বাসনা 
করিয়াছিল, রাত্রে তাহার স্ব দেখিল। 

কিন্তু এমন অনেক স্বগ্প আমরা দেখি, মে-স্বাথধে আমাদের বিশ্ময়ের 
অন্ত থাকে না। 

ধরুন, এক জন লোক স্বপ্প দেখিল, বন্ধু-পত্তীর সহিত 'সে নিবিড 
আলাপে মগ্র। হঠাৎ জাগি মে বিচার করিতে বসিল, এ কি? 
বন্ধুপত্তীর মন্বন্ধে এমন চিন্তা আমি কখনও মনে আনি নাই, তবে 
এমন স্বপ্পু কেন দেখিলাম ? 

অ'মাদেবও প্রশ্র, কেন এমন হইল? আমাদের প্রত্যের্কটি স্বগ্প 
যদি কোন-না-কোন বামনীর গ্রতিবিন্দ বলিয়া বিবেচিত হয়, 
তবে স্বপ্পে এমন বাপাব আমলা কেন দেখি--ক্াগ্রত অবস্থাসু যাভাৰ 
সম্বন্ধে চিন্তাও করি নাই? এ-লোকটিও জ্ঞাগ্রত অবস্থায় বুপদ্ভাণ 
সঙ্গদ্ধে কোন কাননাই মনে গান দেয় নাঈ, তরু সে এমন স্বগ্প কেন 
দেখিল? 

এ প্রশ্নের সঞক্ষিপ্ত টত্তর--অজ্ঞাত বাসন! । এই অজ্ঞাত 
বাসনার অর্থ"_এমন "আনেক বাসনা আমাদের মনে উদয় হযু-_এত 
গোপনে, এমন ভীত-কৃচিত ভাবে যে মে-বাসনার কথা খুব অস্তবঙ্গ 
বন্ধুব কাছেও প্রকাশ করিয়া বলিতে আমাদের লজ্জা হয়! এমন 
কি, নিজের কাছেও এই সব বাসনার অস্তিত্ব স্বীকার কবিতে আমরা 
কুগ্টিত! আমাদের জন্মগত শিক্ষা চরিত্র ও জীবনের আদর্শ হতে 
এসব বামন! এত বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ যে, এমন কোন বাসন! ঘণাক্ষরে 
মনে জাগিলে সাধারণতঃ আমরা সে-দিকে লক্ষ্য দিই না; বরং যত শীন্্র 
পারি এমন বাসনাকে সমূলে চাপিয়! চিস্তাত্মোত ভিন্ন দিকে ফিরাই। 
এই সব বামনার চিন্তায় আমরা বিরত হই! কাজেই এ-সব 
বাসনা আমাদের মনে বেশীক্ষণ থিতাইতে পারে না। তাই 
ইহাদের অস্তিত্বও আমরা অতি শী ভূলিয়! যাই। এ-সব বাসনাকে 
আমরা অন্াত বাসনা বলিব। ইহাদের অস্তিত্ব আমরা মনের 
কোণেও রাখি না। এমন বাসনা কখনো করিয়াছি কিন্বা এমন 
বাসন! কখনো মনে উদিত হইয়াছিল কি না, তাহাও আমাদের 
শ্বরণে থাকে না। ইহাদের পূর্বব-অস্তিত্ব আমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া 
হাট । সে-জন্ত স্প্াবস্থায়” এরপ কোনো! বাসনার উদয় হইলে 


আমর! আশ্চর্য হই। মনে করি, ডক্টর ফ্রয়েড ঘা বলেন, প্রত্যেক 
স্বপ্নই বাসনার প্রতিবিদ্বমাত্র_-ত1 তবে ভূ ! া 

পূর্বোক্ত লোকটি ডাক্তার ক্রয়েডের কাছে গিয়া স্বপর-বৃততাস্ত 
বলিয়াছিল। ভাক্তার'ফ্রয়েড তখন সে স্বপ্ন-সম্বন্ধে তাহাকে বন প্রশ্ন 
করেন ; লোকটিও সে-গ্রশ্সের যথাযথ উত্তর দেয়। প্রাশ্নোত্বৰে জানা 
যায় যে, এই লোকটি এক দিন তাহার বন্ধুর গৃহে গিয়াছিল ; সেখানে 
বন্ধু-পত্তীকে দেখিয়া! তাহার মনে এমনি চিন্তা বিদ্যুতের শিখার স্ভায় 
ক্ষণিকের জন্য খেলিয়া গিয়াছিল, পরমুহূর্তেই মন হইতে এ চিন্তা. 
নিষ্ধাশিত করিয়া দেয় । এবং ইহাঁব সম্বন্ধে সে আর হ্ধখনে! কোনো 
চিন্তা কৰে নাই বিজলী-চমকের গায় এ ক্ষণস্থায়ী চিন্তার 
অস্তিত্বও সে ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মে ভূলিলেও সে-বাসনা বা 
চিন্তা তাহাকে ভোলে নাই ! একবার যে-বাসনা আমাদের মনে 
উদিত হয়, তাহ! আমাদিগকে একেবারে পাইয়া বসে-ছাড়ে না! 
অজ্ঞাত বাসনার নিয়ম ভাই। “আমবা ছাড়িয়া দিতে চাহিলেও 
বাসনা আমাদের ছাড়ে না। দিনে নানা কাজে, জাগ্রত-চেতনায় 
নানা বিষয়ে ধখ ন বান্ত থাকি, তখন দে'বামনা এতটুকু সুবিধা করিয়া 
মাথা তুলিতে পাবে না! বিদ্ত রাত্রে স্বগাবস্থায় আমাদের মনে 
উদ্দিত হইয়া নৃত্য স্বক করিয়া দের! তখন আমর! আশ্চধ্য হই; 
কিন্তু ইহাতে আশ্চধ্য ভইবাণ কিছু নাই! কারণ, আমরা 
আমাদের মে ন্দণিক বাসনাকে ভূলিয়! গেলেও সে-বাসনা আমাদের 
ভোলে না ! 

এই যে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বাসনা--এই ছই প্রকার বাসনাই 
আমাদের স্বপ্পে উদিত হইতে পারে। মাধারণত: দেখা যায়ঃ 
ছোট-ছোট ছেলেমেমেদের স্বপ্পে জ্ঞাত বাসনা এবং বয়স্কদের স্বপ্মে 
অজ্ঞাত বাসনাই বহুল পণিমাণে দেখা দেয়। ইহার কারণ, 
ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের মানগিক জীবন খুব মরল। তাহাদের 
জীবনে অজ্ঞাত বামন! নাই বলিলেও চলে । তাহারা যে-কামন! করেঃ 
তাহার সগ্বন্ধে ভাহীরা খুবই সচেতন--অপরেও তাহা জানিতে 
না পাবে এমন নয়! ভহাহাদের কথায় এবং কাঞ্জও তাহ! বেশ 
প্রকাশ পায়। একটি ছোট ছেলে এক দিন প্রতিবেশীর বাডীতে 
গিয়। দেখে মে, একটি ছোট মেয়ে তাহার ভাইকে কোলে করিয়! 
বঙিয়া আছে! ফুলের পাপড়ির মতন নরম তুলতুলে খোকাকে 
কোলে লইবার জন্য ছেলেটির প্রবল ইচ্ছা হইল ৮ খোকাকে তাহার 
কোলে দিতে বলিল। মেয়েটি গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়! বলিল”-& 
"না, তুই নিজেই ছোট ! তুই ফি কোলে নিতে জানিস্‌"! তোর 
কোল থেকে খোকা! পড়ে যাবে।” এ-অপমান ছেলেটির বুকে কাটার 
মত বিধিল! দে বলিয়া উঠিল, "তুই খুব বড়? আর আমি 
ছোট? তুই কোলে নিতে জানিস, আর আমি জানি ন1! 
দিচ্ছি তোকে ঠিক করে।” বলা বাভুল্য, দিনের বেলায় সে তাহাকে 
“ঠিক” করিয়! দিতে পারে নাই । কিন্ত স্বপ্নে এই মেয়েটির হাত সে 
এত জ্কোরে কামড়াইয়া দিয়াছিল যে, মেয়েটিকে কীদিতে দেখিয়া 
উদ্ধস্বাদে পলায়ন করিতেও সে ধ্িধা করে নাই। ইহা হইতে 
বুঝিতে পারি, স্বপ্ন ও কামনার মধ্যে বিশেষ ব্যবধান নাই। স্বপ্নের 
মধ্যে কামনার অস্তিত্ব ও স্বরূপ নুন্দর ভাবে প্রকটিত্ আছে। 


৫১৬ 


মাসিক বন্থমভী 


[ তয় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 
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বয়স্কদের স্বপ্নে বাসনার অস্তিত্ব খু'ঁজিয়া বাহির করা সহজ 
নয়। কারণ, সাধারণতঃ তাহাদের স্বপ্ন জ্ঞাত বাসনামূলক নয়; 
অর্থাৎ জ্ঞাত বাসনার প্রতিচ্ছবি নয়। তাহাদের ্বপ্পে অনেক 
অজ্ঞাত বাস! লুকাইয়া আছে। ইহার কারণ, বয়স্কদিগের মানসিক 
জীবন ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের মানসিক জীবনের ম্যায় সরল নয় ; 
জটিল। তাহাদেষ নানা রকমের সাধ আছে, ইচ্ছা আছে, 
আশা 'আছে। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাবে তাহারা জগৎ-সংসারকে 
দেখিতেছে। নান! প্রকারের অসংখ্য ধারণা তাহাদের মনে নিত্য- 
নিয়ত আসা-ঘাওয়া করিতেছে ! কিন্তু সব ধারণাকেই সমাদরে 
গ্রহণ কর! চঙ্গে না, মব ধারণাকেই আমরা আমাদের মনের কুটারেও 


চে 


প্রকাশ্য ভাবে গান দিতে প্রারি না! সমাজের শাসন, নাতির শাসন, 
ধন্মের শীসন, রাজার শাসন প্রভৃতি বহ্ছু শীসন মানিয়া আমাদেব 
চলিতে হয়। সেই জন্য যে সব ধারণা 'আমাদের ধন, নীতি বা 
জন্মগত শিক্ষা এবং সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে যায়” জোর করিয়া 
সেই সকল ধারণাকে আমা চাপিয়া রাখি । মৃত্যু-শষ্যাশায়ী বৃদ্ধ 
ন্গীড়িত পিতার সেবা কর! প্রত্যেক পুল্রের প্রধান কর্তব্য । সমাজ, 
ধশ্ম, নীতি এই উপদেশই দেয় এবং আমরাও সাধারণতঃ: এই উপদেশ 
অন্থুদারে কাজ করি। কিন্তু পৃথিবীর সব লোক সমান নয়। বুদ্ধ 
পিতার সেব। করিতে করিতে কোন পুনের মনে হয়তো হঠাৎ এমন 
ভাব জাগিল, যত নীন্র পিতার মৃত্ত্ু হয়, ততই ভালো ! তিনিও 
রক্ষা পান, আমিও শাস্তি পাই ! এমন ভাব মনে জাগা অস্বাভাবিক 
বা অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের জন্মগত শিক্ষা ও সংস্কার কিছুতেই 
এমন ভাবের অন্থমোদন করিবে না । তার উপর সামাজিক নিনা! 
এবং নিজেদের বিবেকের তাড়নাও আছে.। তাই আমরা প্রকূপ 
চিন্তা-প্রবাহকে এতটুকু উৎসাহ বা প্রশ্রয় ন! দিয়া যত শীন্র পাবি 
তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিই ! এই প্রকারে ইহাকে দাবিয়া রাখিতে 
পারি বটে এবং পরেও হয়তো ইহাব অস্তিত্ব ভুলিয়া ঘাইতে পার্দি 
কিন্তু প্রাকৃতিক জগতে যেমন 097997৮8100 04 62595 
(এ্্রক্তি-সংরক্ষণ ) বলিয়া বিধি আছে, মানসিক জগতেও তেমনি 
05785755110, 01 19985 ( ধারণা-সংরক্ষণ ) বলিয়! কঠোর 
বিধি বিভ্তমান আছে । কামনার নাশ নাই ! আজ মাটি দিয়া ঢাকিয়া 
তাহাকে দৃষ্টির বাহিরে রাখিলাম সত্য, কিন্তু কাল মাটি ভেদ করিয়া! 
আবার সে মাথা তুলিয়া বাহির হইবে ! দিনের বেলায় জাগ্রত 
অবস্থায় অনেক বাসনাকেই আমর! জোর কতিয়! দাবিয়া ঢাকিয়া 
তাহা ভুলিতে পারি কিন্তু রাত্রে নিন্দিত অবস্থায় তাহারা অনায়াসে 
ইবামাদের স্বপ্পে সমুদিত হইতে পারে । 

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝ! যাইবে, আমাদের স্বপ্নের 
অধিকাংশ অজ্ঞাত বাঁসনাই কাম-মূলক (983081)। সাধারণতঃ 


প্রত্যেক নর-নীরীর জীবনে কামপ্রবৃত্তি প্রবল। আমাদের জীবনে, , 


বিশেষতঃ যৌবনে অসংখ্য যৌন বাসনা আমাদের মনে উদিত 
হয়; শুধু শিক্ষার গুণে এবং সমাজের শাসনে সুখে আমরা তাহ! 
বলিতে বা প্রকাশ করিতে পারি না। রাজনৈতিক বাসনার 
উপর কেবল রাজার শাসন বর্তমান,-অধম-বাসনার উপর ধশ্মের 
শীদন। কিন্তু আমাদের যৌন বাসনার উপর ধন্ম, নীতি, শিক্ষা 
রাজ! ও সমাজ-_সকলের শাসনই বিদ্তমান রহিয়াছে । সকল শীসনই 
আমাদের যৌন বাসনাসমূকে সবলে দাবিয়া রাখিবার জন্ম 


সতর্ক। উথ্র ব্যাধিতে উগ্র ওধধ। পাশবিক শক্তিতে যৌন 
বানাই সর্বাপেক্ষা বলীয়ান্"_তাই তাহার উপর শীসনও সবচেয়ে 
কঠোর । তাহা না হইলে এ সব বাসনা মানব-জীবনে হয়তো, ভীষণ 
প্রলয়ের হ্্টি করিত! এই সব কঠোর শাসনের ভয়ে আমরা 
আমাদের যৌন বাসনাসমূহ দাবিয়া রাখিবার চেষ্টা করি। তাহার 
ফলে এই সব যৌন বাসন! মনের নিশ্ন-স্তরে পড়িয়া থাকে । ইহাদের 
অস্তিত্ব পধ্যস্ত আমরা ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করি; এবং শিক্ষা 
প্রভাবে সত্যই তাহা ভুলিয়। যাই। এই সব “চাপিয়া-রাখা* 
“ভুলিয়া-বাওয়া” বাসনাই অজ্ঞাত বাসনারূপে পরিণত হয়। আমরা 
তাহাদের ভুলিয়াছি সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া! তাহাদের অস্তিত্ব লোপ 
পায় নাই ! মনের নিয়ুস্তরে নিতান্ত নিজীঁবের মৃত তাহার! পড়িয়া 
আছে বটে, তাই বলিয়! তাহার! একেবারে শুকিয়! মরিয়া যায় নাই ! 
একটু জুবিধা পালেই মনের নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে ভাসিয়া ওঠে! 
তখন অজ্ঞাত সীম! পরিত্যাগ করিয়া আবার জ্ঞাত রাজ্যে প্রবেশ 
কৰে। আনাদের জাগ্রত অবস্থায় সকল শাসন যখন সজাগ, তখন 
এই সব বাসনাও নিজীবের মত নিয়ে পড়িয়া থাকে; কিন্তু নিদ্রিত 
অবস্থায় এ পব শাসন শিথিল ; কাজেই সেই স্তযোগে এ সব বাসনা 
উপরে উঠিয়া নৃত্য লুক করে । তখন আনবা স্বপ্র দেখি | 
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বয়স্কলোকের অধিকাংশ স্বপুই অজ্ঞাত বাধনামুলক ; আর 
তাহাদের অধিকাংশ অজ্ঞাত বাসনাই যৌন বাধনা-নূলক। বাসনা 
স্বরূপে স্বপ্মে আবিভভত তম । বাসন! ও স্বপ্জের মধ্যে এতটুকু 
দূবত্ব থাকে লা, ইভা আমরা বুৰিয়াছি। অজ্ঞাত বাসনা- 
মূলক স্বপ্নে বাসনাকে খুঁজিয়া৷ বাহির করা তত সহজ নয়। 
কারণ, প্রথমতঃ, বাসনা ঠিক কি, সহজে ভাতা ধরা যায় না। 
দ্বিতীয়তঃ, এই অজ্ঞাত বাসনা স্বপ্ে কি বপ ধাবণ করিয়াছে, তাহা! 
অনুমান করা কঠিন। মোট কথা, এই প্রকার স্বপ্নে অজ্ঞীত 
বাসনা তাহার নিজের স্বরূপ গোপন কিয়! অন্য রূপে দেখা দেয়। 
স্বপ্ধে ঘে অঙ্গাত বাসন! বিদ্যমান আছে, তাহাক্কে সঙ্গেহ নাই, কিন্ত 
সে বাসনা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আছে; তাহাকে অনায়াসে খুজিয়! 
বাহির করা যায় না। টু 

উদাহরণ দিবা এই কথাটি বুঝিবাব চেষ্টা কবি। এক 
বয়স্বা কুমারী স্বপ্ দেখিয়াছিল, তাহান ভগ্গিনীর ছোট ছেলেটি 
মারা গিয়াছে; ছেলেটির মৃতদেহ ছোট “কফিনে” রাখা 
হইয়াছে ; কফিন লইয়া সকলে গোরস্থানে আসিয়াছে; পাদরী- 
সাহেব প্রার্থনা করিতেছেন ; শিশুর মাত! এবং কুমারী নিজে মলিন 
মুখে বিষণ্ন চোখে দীড়াইয়া আছে; তাহাদের অনেক বন্ধু-বান্ধবও 
সহানুভূতি জানাইবার জন্য সেখানে আসিয়াছে ! 

এ স্বপ্ন দেখিয়া! কুমারী অত্যন্ত বিশ্মিতা হইয়াছিল। ভগিনীর 
ছেলেটিকে সত্যই সে খুব ন্নেহ করিত ; ছেলেটিরও কোন রোগ 
ছিল না। ্তস্থ সুন্দর ছেলে! অথচ কিশোরী স্বপ্ন দেখিল, এই 
ছেলেটির মৃত্যু হইয়াছে । কুমারীর অত্যন্ত ছুখ হইল। কেন এমন 
দুম্বেপ্প দেখিল ! ডক্টর জ্য়েডের নিকটে গিয়া কিশোরী এ স্বপ্নের 
বিবরণ দিয়া বলিল” “ডাক্তার, আপনি বলেন ্বপ্রমান্রই বাসনার 
প্রতিচ্ছবি, বিস্ত আপনি বিশ্বাস করুন, আমি সত্য বলিতেছি, 


২৯শ বর্ষ__ফাল্তন, ১৩৪৯ ] 
আমার মনে কখনও এমন নিষ্ঠ,র বাসন! জাগে নাই । ছেলেটিকে 
আমি অত্যন্ত ভালোবাসি । তাহার মৃত্যু দূরের কথা, তাহার সামান্ত 
একটু গীড়া হইলেই আমি অস্থির হইয়া উঠি। অথচ কেমন করিয়া 
আমি এমন নিষ্ঠুর স্বপ্ন দেখিলাম ?* ডাক্তার বলিলেন, “ছেলেটির 
মৃত্যু হয়_মনে এমন ইচ্ছার স্থান তয়তো তুমি কখনো দাও নাই ! 
কিন্তু তোমার এই স্বপ্প যে মৃত্যু-কামনার প্র্িচ্ছবি, তাতা জোর 
করিয়া বলা যায় না। ইহার মধ্য হয়তো অন্থাকোন গৃঢ তব্ব 
নিহিত আছে । হয়তো অন্য কোন তঙ্ঞাত বাসনা এইরপ ছল্মু- 
বেশ ধরিয়া সমুদিত হইয়াছে।” ডাক্তার তখন কুমারীকে অনেক 
প্রশ্ন করিলেন । প্রশ্নোত্তরে নিম্বলিখিত বাপার জানা গেল। 

এক যুবকের সঙ্গে কুমারীব বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। পরস্পরকে 
তাহারা খুবই ভীলোবাসিত এবং একপ্রকীৰ স্থিব ছিল, লীগ তাহাদের 
বিবাহ হইবে ! কিন্তু কণ্তকগুলি সামাজিক ও পাঁধিবানিক কাবণে 
বিবাভ হইল না । বিবাহের সম্ভাবনাও রভিল না । ঢাভনেন দেখা- 
সাক্ষাৎৎ বন্ধ ইয়া আসিল । দু'জনেই ভিয়েনা! গতনে খাকিত, কিন্ত 
মিলনের কোন উপায় ছিল না । কুমারী কিন্তু স্-মুদকাকে তুলিতে 
পারে নাই-_ তাহার চিন্তায় অনেক সময় সে নিহ্বল থাকিত ! এই- 
রূপে প্রায় এক বৎসর কাটিল। তখনও কুমারী পুর্ষেধ মত 
যুবককে ভালোবাসে ; তাহার সহিত সাক্ষাৎ কবিবান হন্যা অনেক 
সময় কুমাবীব ইচ্ছা হইত প্রবল ; কিন্তু দেখা করবার কোন কাৰণ 
খঁজিয়া পাত না। একদিন এক ব্যাপান ঘটিল। স্সাবীন 
ভগিনীর বড ছেলেটা মৃত্যু তল ; ছোট একটি কফিনে তাহাৰ 
মৃতদেভ রাখা হইয়াছিল ; সেই কফিন লইয়া সকলে গোরস্থানে 
গিয়াছিল ; বন্ধু-বান্ধব মকলেই দেখানে আসিমীছিল ; এমন ব্দীপাবে 
তন্নপস্তিত থাকা শিষ্টাচাববিরুদ্ধ, তাই কুমানীর সেই যুবক বন্ধুও 
সে-দিন সেগানে আসিয়াছিল ; এসং গেখীনে যুবকের সভিত কুমাবীন 
সাক্ষাৎ ও আলাপ হইয়াছিল ) 

এ ব্যাপার জানিতে পীপিলে কুমারীর ন্প্জেন গৃট তথ বঝিতে 
পাঁবিব। কমাবীন মনে গুঢ বাসনা নিভিত ছিল-কি কনিয়া 
যুবকটিন স্ঠিত সাঙ্গ ও আলাপ হইতে পাবে! এই অক্ঞান্ত বাসনা 
তাহার স্বপ্ধে প্রকটিত হইয়াছে! এ স্বপ্পে মূড্-বাসনার নিদেশ 
নাঈ-_মিলন-বাসনাই 'এ স্বপ্ের মূল কারণ। কিন্তু এই মিলন- 
বাসনা শ্পষ্টরূপে বাভিনে আসিতে সাহস করিতেছে না! পর্দা 
ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত জানাইনেছে বে, দে-দিন যেমন ঘটনাচক্রে দেখা 
হয়াছিল, আবার বর্দি তেমন ঘটনা! ঘটে ! 

এ দুষটাস্তে বাসনার ছল্সবেশ-গ্রহণের কথা ভালো করিয়া বুঝিতে 
পাঁরি। বাসনা যেমন, স্বগ্প যে তাহারি অন্ুব্পপ হঈবে-_-তাহা বলা 
যায় না। সাধারণতঃ ম্বপ্ধে বাসনা বরং ভিন্ন রূপ ধাবণ করিয়! 
আবিভতি হয়| আমাদের বাসনাটি ঠিক কি- স্বপ্ন স্পষ্ট তাহা না 
বলিয়া ইঙ্গিতে জানাইবার চেষ্টা করে। স্বপ্ন--বাসনার অবিকল 
প্রতিবিষ্ব নয়, ইঙ্গিত মাত্র । এই ইঙ্গিতের যথার্থ অর্থ ঘে ধৃঝিজ্ে 
পারে, এ বাসনার স্বর্ূপও সে জানিতে পারিবে । এই ইঙ্গিতের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্বপ্ের মধ্যে বাসনার অনুধাবন করিতে হয়। 
ইংরেজীতে ইহাকে বলে চ8০০7,০-৪৪)%519 (বা মানস পুথক- 
করণ)। স্বপ্নের মধ্যে যে গু বাসনা আছে, তাহা নিশ্চিত ; কিন্তু 
সেই বাসনাকে অনুসন্ধানে বাহির কর! সহজ নয়, স্বপ্ন-রূপ ইঙ্গিতের 
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নির্দেশ-প্রমাণে চলিয়া তবে ইহাকে বাহির করিতে হয়। ডঙ্টর 
ফ্রয়েড তাই তাহার গ্রন্থের নাম রাখিয়াছেন +070157155181502) ০1 
[078878* | তিনি বলিতে চান, স্বপই স্বপ্নের লক্ষ্য নয়। স্বপ্ন 
একটি ইঙ্গিত মান্রঃ ইঙ্গিতে কোন এক গুপ্ত বাসনার সে নির্দেশ 
করে। স্বপ্নের বথার্থ অর্থ (12819775:9151702.) বুবিলে এই গুপ্ত 
বাসনাও ধরা পড়িবে। 

উদ্দাহরণে এ কথাটি সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিবার চেষ্টা একুরিব। 
বিপ্লবীরা অনেক সময় এক প্রকার সক্কেত-ভাষা (0০49 18719559৩) 
ব্যবহার করে। এক দিন হয়তো! তাহাদের একটা টেলিগ্রাম আমিল, 
*15777595 5911160. 5810 210:6%.* পোষ্ট-মাষ্টার তারের 
সরল' সহজ (£815711018] ) অর্থই বুঝিলেন, ৪ তাই তিনি 
ইহাতে কোন দোষ দেখিলেন না । কিন্তু তিনি যদি ইহার সন্থেতে- 
অর্থ বুঝিতেন, তবে টেলিগ্রামটি সটান্‌ তিনি পুলিশের নিকট 
পাঠাইতেন। সঙ্কেত-অর্থ হয়তো! এইরূপ যে, “যড়যন্ত্রের সমস্ত বন্দোবস্ত 
ঠিক। এখন মাল-মশল! পাঠাও ।” আমাদের স্বপ্পও এমনি 0০০৫9 
157:95596. স্বপ্ধে যাহা যে-রূপে দেখা দেয়, তাহা যে সত্যই তার রূপ 
তা নয়।  24818955 9911190. 5570 27:019ু.০ 
পোষ্ট-মাষ্টাব এই তারের যে অর্থ করিয়াছেন, তাত! যথার্থ অর্থ নয় 
এক্ট তারের যেমন এক নিগুট় অর্থ ছিল, আমাদের স্বপ্পেরও সেইন্বপ 
নিগৃঢ অর্থ আছে এবং এই নিগুঢ় তর্থ ই তাহার যথার্থ অর্থ। 

আর একটি উদাহরণ দই-_-এক দিন রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিলাম, 
মেতার বাচ্ছাইতেছি। কিন্তু কি জানি কেন, আমাব আড্ুল 
চলিতেছে*না । বনু চেষ্টা করিয়াও আমি বাজাইত্ে পারিতেছিলাম 
না। »হয়, আঙল চলে না না হয় সব তাবগুলিতে আঙুল লাগিয়া 
সেতান ঝন্ঝন করিয়া ওঠে ! কিছুক্ষণ পবে আমাৰ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া 
গেল। ভাবিতে লাগিলীম, এ আবার ফি! আমার আঙুলের 
তো কিছু হয় নাই !* তবে কি সত্যই বাজাইতে ভুলিয়া গেলাম? 
শুইয়া থাকিতে পাখিলাম না। উঠিয়া সেতার লইয়া বাজাইতে 
ব্সিলাম । কোন কষ্ট হইল না! বেশ বাজাইলাম, আঙুলও ঠিক. 
চলিতেছে ! তখন নিশ্চিস্ত হইয়া আগিয়! বিছানায় শুইলাম । শশুইয়া 
শুইয়া তাবিতে লাগিলাম, আমার এ স্বপ্নের অর্থ কি? & 

'ভাসা-ভাসা ভাবে দেখিলে মনে "হয়, স্বগুটি নিতান্ত 
নিদ্দোম ! বিত্ত 4812968182105 815 05097১17৮8৮” এইবপ 
বিঢার কবিতে করিতে আমি আবার ঘমাইয়া পড়িলাম 
এবার ফেব্থগ্ দেখিলাম, তাহার সাহায্যে অঞ্টমার পূর্বব-স্বপ্রের 
অর্থ বাহিব করা সঙ্গ তইল। এবার স্বপ্ধ দেখিলাম, ৪ 
সেতার বাজাইতেছি, কিন্তু কেমন করিয়া জানি না, সেভারটি 
ধীরে ধারে তাহার কাষ্ঠু্তি ত্যাগ করিল। দেখি, কাষ্ঠ-মৃত্তি 
ত্যাগ করিয়া মেতার এক সুন্দরী তরুণীতে পরিণত হইয়াছে! 
তরুণীর দিকে ভালো করিয়া তাকাইতেই আমার স্বপ্প ভায়া 
গেল! এ দু'টি স্বপ্নে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহা! অনায়াসেই 
বুঝিতে পারিলাম। আরও বুঝিলাম, প্রথম স্বপ্নটি যেমন নির্দোষ 
বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেটি প্রকৃত-পক্ষে তা নয় । এক অজ্ঞাত বাসনা 
তাহার মহিত সংশ্লিষ্ট আছে এবং সে অজ্ঞাত বাসন! যে কাম-মূলক, 
তাহাও জুনিশ্চিত। ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল, দিনের বেলায় 
স্থাগুলক এলিশ প্রণীত 5£29195 17 119 $৪৮৩৮.০1০৪% 
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94 5৪ পড়িতেছিলাম । তাহাতে এক জায়গায় ফরাসী ওপপ্তাসিক 
85158০-এর একটি কথা উদ্‌ধত আছে। সে-কথ! আমার খুব ভালে! 
লাগিয়াছিল। 85185০ বলেন, “বেহালা বাজাইতে যেমন শিক্ষার 
প্রয়োজন, শ্রীলোকের সহিত আচার-ব্যবহার করিতে জানাও তেমনি 
শিক্ষা-সাপেক্ষ। বেহালার সহিত নহিলার তুলনা করা যাইতে 
পারে। বেহালাব গ্ঘায় মহিলাও 49110815 যন্ত্রবিশেষ। যাহার 
শিক্ষ!*মাছে' তাহার স্পর্শে ছ'টিই মধুর বঙ্কারে বাজিয়া ওঠে । কিন্ত 
অসভ্য ওরাং-উটাঙের হাতে বেহাল! যেমন বাজে না, অশিক্ষিত 
পুরুষের হাতেও ম়হিলা-বীণা তেমনি মধুর বঙ্কার তোলে না !” 
88158০এর এ উপমাটি সুন্দর! এবং এই স্ন্দর উপমাটি 
মৃষ্তিমতী হইল আমার স্বপ্নে প্রকট হইয়াছিল। স্বপ্পে আমি 
ওরাং-উটাডের স্থান অধিকার করিয়া বেহালার বদলে সেতার 
বাজাইবার বৃথ! প্রবত্ব করিতেছিলাম ! * 
এখন দেখিলাম, বাসনাকে মনের নিয়্স্তর হইতে উচ্চস্তারে 
উঠাইয়৷ আনাই স্বপ্নের প্রধান কাজ। মনের কোন্‌ অজ্ঞাত অন্ধকার 
কুটারে যে সব বাসনা গুমবিয়ী মরিতেছে, তাহাদিগকে স্বপ্লাকারে 
প্রকাশ করার নাম স্বপ্র-ক্রিরা (07:9527-/000 | কিন্তু স্বঞ্চের 
মধো বাসন! তাহার স্বকীয় যথার্থ-রূপে প্রকাশ পায় না! স্বপ্ধে সে 
ছন্মবেশ ধারণ করিয়া অন্ত-রূপে আবিভূত হয়। বামনাকে এইরূপে 
ছদ্মবেশে সাজাইয়া দেওয়া স্বপ্সের দ্বিতীয় কাজ। সংক্ষেপে স্বপ্ন 
(১) বাসনাকে উপরে লইয়া আসিতেছে; (২) আনিয়া ছন্সবেশে 
তাহাকে প্রকাশ করিতেছে ! 
এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, স্বপ্ু-ক্রিয়া বাসনাকে ছদ্মবেশে সাজা- 
ইতেছে কেন? বাসন! বেন, স্বপ্ণও তদ্রপ হয় না কেন? বাসনা 
গুপ্ত বা ছন্মবেশ ধারণ করে কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়, ' জাগ্রত 
অবস্থাতেও আমাদের অনেক বাসন! অগ্থ-বূপ পণ্গ্রিত করিয়া থাকে । 
অবিবাহিত বনু স্ত্রীপুরুষ বুকুর-বিড়াল পালন করে; অনেকে 
আবার গান-বাজনায় মগ্ন থাকে ; সেতার-দিলরুবা তাহাদের প্রাণ- 
স্বরূপ হয়। এ ক্ষেত্রে অনায়ামে বুঝা যায় যে, কুকুর-বিডাল ও মেতার- 
স্রন্রাত্জর উপর তাহাদের বে অনুরাগ, তাহা শুধু কাম-বাসনার বপাস্তর 
মাত্র! বয়স্ক! কুমারী ও বিধবাদের ধর্ম-কম্ম অনেক সময়ে তাহাদের 
কাম-বাসনার প্রতিক্রিয়া মান্র। জেলের নিজ্জন কুটারে আবদ্ধ 


বসন্ত 
শীতের হিমের বাধন কাটিয়া ধরণীতে এলো! বসন্ত । 
অন্ধ মদন ফুলধন্্ হাতে খেলিছে খেল! ছুরস্ত । 
কানন ভরেছে আজি বূপ-রস-গন্ধে, 
জগৎ জেগেছে নব মধু-নুর-ছন্দে, 
প্রকৃতি সেজেছে নৃতন ভূষণে উ্জিয়া দিকৃ-দিগন্ত । 
দখিণ হাওয়ায় মন-পরাণ মীতায়, 
রঙের নাচন আজি পাতায় পাতায়, 
যৌবন-উচ্ছল বনানীর দেহে, উৎসবে মাতে অনস্ত ॥ 


্ শ্রীধামিনীমোহন কর। 


থাকিয়া কর্ধপ্রাণ বাষ্ডালী বিপ্লবীদের সকল বাসনা বখন অতৃপ্ 
থাকিত, তখন ত্তাহারা যেমন ইঈশ্বরচিস্তায় কিঞ্চিৎ তৃপ্তি পাইতেন, 
তেমনি বয়ন্কা কুমারী এবং বিধবারাও ঘরের কোণে বন্ধ থাকিয়া 
তাহাদের বু অন্থপ্ত বাসনাকে ধশ্ম-ক্রিয়ায় পরিণত করিয়া তৃপ্তি 
লাভ করেন । বাসনার রূপাস্তর গ্রহণ সম্বন্ধে বু উদাহরণ দেওয়া 
যাইতে পারে,-ন্ত্রীর হঠাৎ পিতৃগুহে যাইবার বাসনা যে অভিমানেন 
রূপান্তর মাত্র, অনেকেই তাহা জানেন । 

সমাজের শালনের ভয়ে এবং শিক্ষার ও সভ্যতার খাতিনে 
আমর! অনেক সময়ে কিছু-কিছু ভগ্তামি করিয়া থাকি। মনে রাগ, তবু 
মুখে হাগি ফুটাইয়! কথ! বলিতে হয়। একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ 
করিবার জন্য হয়ত! খুব ইচ্ছা; কিন্তু সমাজের খাতিরে মুখে 
উদাসীন ভাব দেখাই--যেন মনে কোন বাসনাই নাই ! 

কেবল স্বগ্ধাবস্থায় নয়? জাগ্রত অবস্থাতভেও তামরা আমাদের 
বাসনা স্বপ্ন-রূপে প্রকাশ না করিয়া গ্ুপু-ভাবে বা ছষ্চারপে 
প্রকাশ করি-ইহার কারণ কি? উপমার ভাষায় বলিক্ে 
গেলে বলা যায়, আমাদের মনের মধ্যে সর্বদাই এক জন 
শাসক (99,50০: ) বিরাজমান আছে। বামনাগুন্সিকে শাসন 
করাই তাহার কাজ। চিঠি গম্ভবা স্থানে যাইতে হইলে আগে 
9925507-এর কাছে আসে । আমাদের বানাও তেমনি প্রকাশের 
অন্ুমতিন জন্য প্রথমে এই মানমিক শাসকের নিকটে যায়। নি 
বাহাকে সম্পূর্ণ নিদ্দোষ বলিয়া! মনে কনেন, তাহার উপ কোন প্রকান 
অস্ত্রোপচার না কবিরা ভাষাকে ভাহাব স্ববয় মুঞ্তিতে বাহিবে 
আসিতে অনুমতি দেন। তখন আমবা যে-সব দেখি, তাহা 
বামমাৰ অবিকল প্রতিচ্ছবি-_যেমন ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের স্ব ! 
কিন্তু যে-বামনায় কোন গলদ থাকে, শাসক ভাভাকে ভাঙন 
স্বনুর্ঠিত বাভিরে আসিতে দেয় ন!! "তাহাকে কাটিাছাটিয়া, ভাভার 
বিব-্দীত ভাঙ্গিয়া' ভাঙার নানা স্থানে অস্ত্র প্রয়োগ কবিয়া একেবাদে 
নিদ্দোষ গোবেচাবা বানাইয়া তবে ভাভাকে উপরে তাসিতে দেয়! 
তখন আমরা মে-স্বপ্প দেখি, তাহা বানান নিছক গুভিচ্ছবি নয়। 
এ স্থলে বামনা এমন নিরীহ ও বেটান্সার রূপ *ধবিয়া উদ্দিত হয় সে, 
ভাহার আসল রূপ খজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া পড্ডে_-যেমন 
বয়স্কদিগের স্বগ্চে ঘটিয়া থাকে । 

স্বীইম্দুভভষণ মজুমদার 


পরিচয় 


বিরহ আর মিলন নিয়ে 
এই জীবনের কান্সা-হামির মেলা ! 
কেউ প্রিয়ারে বক্ষে বাধে 
সঙ্গিবিহীন কেউ ঝ! কাটায় বেলা ! 
হিংলাতে কেউ ভ্বলেই মরে 
কেউ বা প্রেমে আপন-ভোলা হয় ! 
অশ্র-হামির আলিঙ্গনে 
এই জীবনের সত্য পরিচয় । 
জ্ীবেধু গঙ্গোপাধ্যায় 





“আচার্য শঙ্করের জীবন ও ধর্মমত” 


পিসির লিরিিস নিবি নি নিবি 
( পূর্বপ্রকাশিতের পণ ) * রব 


দশম--ইহার পর বলা হইয়াছে--“এই পরীক্ষীর দ্বারা দেখা 
যায় ষে, অভিজ্ঞতার ভিতরে যে পাঁচ প্রকার উপাদান আছে, সেগুলি 
স্বতন্ত্র নয়, পরস্পরের সহিত অঙ্ছেগ্ত । এই উপাদখনগ্চলি হচ্চে 
(১) আত্মজ্ঞান (২) ইন্দ্রিয়বোধ, (৩) ইদ্দ্িয়বোধের আকার 
দেশ ও কাল (8) উন্দিয়বোধেব গুণ, পরিমাণ ও মন্বন্ধ বিষয়ে আত্মার 
বিবিধ ধারণা (262,591130:৮ ০1 08889091155 ) (৫) জগ, 
জীবাস্বা ও পরমাত্মা এই তিনটি মূল বস্তুর ধাবণা (11/065 84985 
04 75850 ) ইত্যাদি |” 

এ কথায় বলিতে ইচ্ছ। হয়, সতারা ম্বায়ের আগ্য গ্রন্থ তর্কসংগ্রহ 
পড়িয়াছেন, বেদাস্তেত্ধ পবিভাষা গ্রন্থ পদ্িয়াচেন, তাহাদের নিকট 
এই জাতীয় কথা অতি পুধাতন কথা । বীহানা মীমাংসা ও ন্যায়ের 
পদার্থতত্ব বুঝেন, কেন পদার্থ সাতটি, আটটি হইল না কেন ?_ ইত্যাদি 
বুঝেন, ধাহারা গ্যায়ের বা বেদাস্তের বা অন্ত দরশশনের জ্ঞানোৎপত্ভি- 
প্রক্রিয়া পড়িযাছেন, ভাহাদের নিকট ইহার কোনই নৃতনত্ব নাই । 
দেশ ও কালেব সিদ্ধি ও তাহাদের খগ্ডনে যে সব কথা আছে, তাহাতে 
বছ জ্ঞাতব্য বিবরই আছে । 'জগং, জীবায্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ 
এবং সম্বন্ধ" বিচারপ্রগঙ্গে যে মব কথা আচ্ছে, ইভাদিগকে সিদ্ধ বস্ত বলিয়া 
নির্দেশে করিতে গেলে, কোন একটা মতবাদ-বিশেষেই প্রবিষ্ট হইতে 
হয়, নৃতন কিছু করা একটা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপান। ভারতীয় দর্শন 
ধাহারা আলোচনা করেন, তীভাদের নিকট ক্যান্টের এই মব 
আবিষ্ধীনের কথা বলা বুখা শ্রম মাত্র। সংস্কতশান্্রের পণ্ডিতগণের 
ইংরেজী ন| জানাতেই পাশ্চান্তাভাবাপন্ন মভাম্মগণেখ এই জাতীয় 
মন্তব্য বহু স্থলে দেখা ঘায়। ইহাই আমাদের অৃষ্টেব পরিহাঁস। 

একাদশ--অতঃপব বলা হইতেছে-_“ক্যান্টীয় দর্শন আয়ত 
করলে দেখা যায়, লৌকিক ও চলিত নৈয়ায়িক চিন্তা বে প্রত্যক্ষ 
(765:9972110য, ) ও অনুমান (185:9209 )কে দুই স্বতন্ত্র 
প্রমাণ বলে মনে করে, এতেই মস্ত ভুল রহিয়াছে, ফলতঃ, প্রতান্গ' 
ছাড়৷ পরোশ্* নেই, পরোক্ষ ছাড়াও প্রত্যক্ষ নেই । জ্ঞান হ'চ্চে বহু 
উপাদানযুক্ত একটি অথও ক্রিয়া, এবং এই অথণ্ ক্রিয়ার বিষয় হচ্চে 
জগং ও জীববিশিষ্ট এক অখণ্ড পরমাত্মা ৷” 

এই কথাটিতেও বহু অসঙ্গতি দেখা যাইতেছে । প্রথম, প্রত্যক্ষ 
ও অন্থুমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিলে ব্যবহারের অন্ুপপত্তি হয়। 
কেহই প্রতাক্ষকে অন্থমান বলে না, এবং অন্মানকেও প্রতাক্ষ 
বলে না। প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রমাণ না বলিয়া প্রমা 
অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান বলিলে জ্ঞানত্ব-ধন্ম-পুরস্কারে তাহারা অভিন্ন 
হয় বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনই অন্ুুমিতিরপ জ্ঞান হয় 


না। তাহার পর প্রত্যক্ষ ছাড়া পরোক্ষ নাই, আর পরোক্ষ 


* ১৩৪১ কার্তিক সংখা! 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ 
তত্বভূষণ মহাশয়ের “আচার্য্য শঙ্করের জীবন ও ধশ্মমত" প্রবন্ধের 
প্রতিবাদের অন্ুবৃত্তি। রর 

৬৬---৮ 


ছাড়া প্রত্যক্ষ নাই বলিয়া ইহাদিগকে স্বতন্ত্র নহে অর্থাৎ অভিন্ন 
বলা সঙ্গত হয় না। যাহারা ছাড়াছাড়ি থাকে না, তাহুরা! কি 
অভিন্ন হয়? অংশ অংশীকে ছাড়া থাকে না, গুণ দ্রব্য ছাড়া থাকে 
না, তাহারা কি অভিন্ন নহে বলিব? অন্থমান করিতে গেলে 
প্রত্যক্ষ আবশ্তক হয়, প্রত্যক্ষ করিতে গেলে কি অন্তুমানের 
আবশ্যকতা আছে? আত্ম-মন-ইন্দ্িয় বিষয়ের সঙ্গেযুক্ত হইলেই 
প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে অম্মান কোথায়? 
যদি বলা যায়, ঘট্টজ্ঞান কালে ঘটের একদেশঈ আমাদের 
চক্ষুর সহিত সঙ্গিকৃ্ট তয়, ঘটেব সর্ধদেশে চক্ষুদেষোগ হয় 
না। যে দেশে চক্ষুঃদংযোগ হয়, সেই দেশেরই প্রত্যক্ষ হয়? থে 
দেশে চক্ষু সংযুক্ত হয় না, সে দেশের প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাই 
অন্ুমানগম্য । অতএব ঘটের প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রত্যক্ষ ও অনুমান 
উভয় থাকিল! অতএব প্রত্যক্ষ ও ভন্ুমান পৃথক্‌ জ্ঞান নহে? 
কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে । কারণ, ঘটজ্ঞানে প্রত্যক্ষ ও অন্যান 
উভয় থাকিলেও ঘটপ্রত্যক্ষকেও ঘটের অন্থমান বলা হইল না। 
ঘটান ও ্টগরতাকপ্লাম ভূ অভির্পনা্থ নহে। প্রত্যক্ষ, জ্ঞানের 
একটা প্রকার মাত্র। জ্ঞান' একটি সামান্থ নাম। প্রত্যক্ষ তাহার 
বিশেষ নাম়- এইমাত্র প্রভেদ । ৪ 
যদি বলা ভ্রয়, ঘট-প্রত্যক্ষমধ্যেও ঘটাম্থমান থাকায় উহার 
অভিন্ন নলিব ? যেহেতু, ইন্দ্িয়সহ একদেশসন্নিকষ্ট ঘট হইলেও সমগ্র 
ঘটের প্রত্যক্ষ হইল, এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইাঁও অসঙ্গত | 
কারণ, এস্থলে অনুমানের সামগ্রী “ব্যাপ্ডিজ্ঞান” অনুভূত হয় না। 
আর সকল দ্রব্/প্রত্যঙক্চট এইরূপ হয় বলিয়া এবং গুণাদি প্রত্যক্ষ 
এই দেশভেদ থাকে না বলিয়া! প্রত্যক্ষমধ্যে অনুমানের স্থান নাই। 
যদি বলা যায়, ঘটকে ঘট বলিতে গেলে পূর্ববদৃষ্ট ঘটাকার বলিয়া” 
“হা ঘট" এইরূপ জ্ঞান হয়, আর তজ্জন্থ উহার মধ্যেও অন্যান থাকিয়! 
যায়? কিন্তু ঘটের সামান্তজ্ঞানে অন্নমান কোথায়? তাহাতে 
ঘটকে “ইহা” বলিয়া একটা জ্ঞানই হয়। ঘটের বিশেবজ্ঞানও 
স্তায়মতে ঘটত্ব জাতির দ্বারা সিদ্ধ হয়, বেদাস্তমতে একটি ঘটপ্রত্যক্ষে 
যাবৎ ঘটের প্রত্যক্ষ কালে তাহাতে অনুমান থাকে বুল হয় বটে, কিন্ত 
এসম্বদ্বে আরও এত কথা আছে যে, ক্যাপ্টের 'এই কথা তাহার 
তুলনায় বিশেষ কিছুই নহে বলিতে পারা যায়। আর খদিও তিনি 
অন্বান্র অনেক কথাষ্ট্র “বলিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ভীরতীয় 
দার্শনিকগণের নিকট তাহাকে ইহার আবিষ্কারকর্তা বলা বৃথা! । 
তাহার পর “জ্ঞান হ'চ্চে বু উপাদানযুক্ত একটি অখণ্ড ক্রিয়া" 
এ কথাও অসঙ্গত। কারণ, জ্ঞান বহু উপাদান বাঁ সামগ্রী হইতে 
জন্মে বটে, কিন্তু সেই জ্ঞানে কি সেই উপাদানগুলি থাকে যে, তাহাকে 
“উপাদানযুক্ত* বলা যায়। জ্ঞানসামগ্রীগুলি জ্ঞানের নিমিত্তকারণ, 
তাহা কার্ধের সহিত একত্র থাকে না । উহার উপাদান-কারণ অর্থাৎ 
সমবায়ী কারণ আত্মা, তাহা, বনু নহে । বেদাস্তমতে এই জ্ঞান নিত্য, 
উহ্হাই আত্মার স্বরূপ | তন্তঃকরণবৃত্তি সাহাযো বিভ্িজ্প বিষয়াবগাহী 


৫২* 


মাসিক 'বন্ুমতী 


[ হয় খণ্ড, ৫ম সংখ্য। 
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হইয়৷ বিভিন্নরপে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। এইরূপ বন মতই আমাদের 
দর্শনে আছে। সকল মতই 'অতি গম্ভীর । 

তাহার পর জ্ঞানকে ক্রিয়! বলাও ভ্রম। ভ্যা়মতে তাহা গুণ, 
বেদাস্তমতে" তাহ! গুণাশ্রয় দ্রব্যবিশেষ | ক্রিয়া দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের 
সংঘোগ-বিভাগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চমক্ষণ পরে তাহা নষ্ট 
হইয়া যায়। গুণের স্তায় ইহাও দ্রেব্যকে আশ্রয় করিয়া! থাকে । এ 
সম্বন্ধেও ভারতীয় দর্শনে বহু মতভেদ আছে। নে সব শুনিয়া ক্যাণ্টের 
কথায় নূতনত্ব অনুভূত হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। 

তাহার পর এই জ্ঞান নামক ক্রিয়ার আবার অথগুত্ব কি? 
ক্রিয়ার উৎপত্তি-নাশ আছে, অথগ্ডেরও কি তাহাই আছে? আর 
যদি অখগ্ঞ্র্থ একটামাত্র হয়, তবে বহু উপাদানযুক্ত বস্ত আবার 
অথণ্ড হয় কিরপে? বন্ছু উপাদানজাত বন্ত একটি বন্তুবিশেষ হইলে 
তাহাকে অথণ্ড যদি বলা যায়, তাহাও ধথার্থ অথণ্ড নহে । কারণ 
অখণ্ড বস্তর ভিতর-বাহির থাকে না। থাকিলে আর তাহা অখণ্ড 
ঠিক ঠিক হয় না । অআদ্ধেয় তৃত্বভূষণ মহাশয়ের এই সব কথা সঙ্গত 
বলিয়া বুঝা যায় লা। 

তাহার পর বলা হঈয়াছে-_-অখণ্ড ক্রিয়ারূপ জ্ঞানের বিষয় জগৎ- 
জীববিশিষ্ট এক অথগ্ড পরমাত্মা। এ কথার সার্থকতা কি? 
যাহাই জান! যায়, তাহাই জ্ঞানের বিষয় হয্ব। সবিষম়ব জ্ঞানকেই 
বৃততিজ্ঞান বলা হয়, বৃত্তিশূন্য জ্ঞান নিধিষয় হয়। উহাই 
আত্মা বা ত্রদ্মবস্ত বল! হয়। এই ধৃত্তিজ্ঞানের বিষয়কে জীব-জগং 
ও অখণ্ড পরমাত্মা! বলিবার উদ্দেশ্ত কি? যদি ইহার উদ্দেশ হয় 
বিষয়কে জড় ও চেতনে বিভক্ত করা, তাহা হইলে জড় খ্যতীত জীব 
কে কোথায় দেখিয়াছে? আর জীব ব্যতীতই বা জড় কোথায় কে 
দেখিয়াছে? চেতন ব্যতীত জড় কোথায়? জীবমধ্যে জড় ও চেতন 
উভয়ই দৃষ্ট হয়। ' আর জীবও কি জগতের মধ্যে নয়? অতএব এই 
বিভাগ যথার্থ বিভাগ-পদবাচ্য নহে। ব্যব্হার সম্পাদনার্থ এই 
বিভাগ । ব্যবহার ভ্রমজ্ঞান দ্বারাও হয়, প্রমাজ্ঞান দ্বারাও হয়। 

তাহার পর অখণ্ড পরমাত্মাই বা জ্ঞানের বিষয় হয় কি করিয়! ? 
*জ্ঞান'ও তাহার বিষয় পরমাত্মা স্বীকার করায় ভ্ঞানসত্তা দ্বারা 
পরমাত্মা আর অথণ্ড হইতে পারে না। দেশ, কাল ও বন্ত দ্বারা 
পরিচ্ছেদশূন্য বস্তই অখণ্ড হয়। অথণ্ড বস্ত্র সঙ্গে বা তাহার 
মধ্যে অন্য বন্ত স্বীকার করিতে পারা যায় না। অতএব অখণ্ড 
পরমাত্মাকে জ্ঞীনের বিষয় বলা ভ্রম ভিল্প আর কি বলা যাইতে 
পারে? নাধারু্তঃ আমাদের অদ্বৈত দশনে যে এই বিভাগ দেখা 
যায়, তাহা অজ্দের স্বীকৃত বিষয়ের দ্বারা উপদেশ করিবার জন্য । 

তাহার পর বিষয়ের সত্তা জ্ঞানের সতীর অধীন, জ্ঞান না থাকিলে 
বিষয় থাকে কি করিয়া? যাহা! আছে, অথচ জানি না বলা হয়, 
তাহার সন্তাও জ্ঞানাধীন 'সত্তা। দেখানে অজ্ঞানকে দ্বারস্বরূপ্‌ 
করিয়া তাহার সত্তা! সিদ্ধ হয়। যাহাই কোন না কোনওরূপে বিষয় 
হয়, জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, তাহারই সত্তা জ্ঞানা- 
ধীন। হাবদ্‌ বস্তই জ্ঞানের আকার, এজন্য বিষয় মাত্রই জ্ঞানাধীন- 
সত্তাক। জ্ঞান হইতে তাহার পৃথক্‌ সতত! স্বীকার ব্যবহারসম্পা- 
দনার্থ মাত্র । জ্ঞানাকার বিষয়ের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ নির্ণয় করা 
যায় না, এজন্স জ্ঞানের এই আকারকে অনির্ব্চনীয় বল! ছাড়া উপায় 
নাই। কিন্তু'কয়েক পংক্তি পরেই বল! হইয়াছে “অনাত্ম! জড় 


বলে কোনও বন্ত নাই।* অথচ অনাত্ম! না থাকিলে জ্ঞানের 
আকার আসে কোথ! হইতে ? আকার ও জ্ঞান ত অভিক্ন বন্ত নহে। 
অতএব জ্ঞানের বিষয় জীব, জগৎ ও পরমাত্মা বলাই ভ্রম! জ্ঞান 
ও তাহার আকার অভিন্ন বলাও ভ্রম, ভিন্ন বলাও ভ্রম, আর ভিন্নাভিন্ন 
বলাও ভ্রম। অভিন্ন হইলে জ্ঞানের আকার- এরূপ বলা হইত 
না, ভিন্ন বলিলে জ্ঞান ভিন্ন অন্তত্রও আকার থাকিত। ভিম্নাভিনন 
বলিলে বিরুদ্ধ কথা বল! হয়। এজন্য এই আকারের স্বরূপ নির্ণয় 
হয় না। 

যদি বল! হয়, ঘটের আকার যেমন মৃত্তিকাতে থাকে, তন্ত্রপ 
জ্ঞানেও থাকে ; ঘটের আকার সুবর্ণ-ঘটে ও মৃন্ময়-ঘটে--উভয় স্থলেই 
থাকে? অতএব আকার অন্তত্র থাকিল, বলিব না কেন ইহাও 
অদঙ্ঈত? কারণ, জ্ঞানের আকার জ্ঞান ভিন্ন কোথায় থাকে, 
মৃত্তিকার আকার মৃত্তিকা ভিন্ন কোথায় থাকে? জুবর্ণঘটের 
আকার ও মুনুয়ঘটের আকার ঘটেই থাকে, নুবর্ণ বা মৃত্তিকাতে 
থাকে না। আকার ধদি আকারী ভিন্ন কোথাও থাকিত, তাহা 
হঈলে আকারের পৃথক সত্তা! সিদ্ধ হইত, আর তখন তাহার 
নির্বাচনও সম্ভবপর হইত। কিন্তু তাহা হয় না বলিয়া আকারকে 
অনির্বচনীয়ই বলিতে হয়। আর অনির্বচন হইলে আমর! 
নির্ধবচন করিতে পারিল্লাম না, সুতরাং আমাদের বুদ্ধির দুর্ববলতাই 
বুঝাইল, ইহাও বলা যায় না। কারণ, নির্বচন না হইলেও 
তাহা থাকে, এ কথা বল! যায় কি করিয়া ? যাহা থাকে তাহারই 
নির্বচন হয়, যাহা থাকে না অথচ প্রতীত হয়, তাহারই কেবল 
নির্বচন হয় না। “আকার” ঠিক এইপ বসত, এজন্ক তাহা 
অনির্বচনীয়। এই জন্াই দৃশ্য বা জ্ঞেয়মাত্রেরই আকার থাকে । 
আর তাদৃশ সাকার দৃশ্ঠমাত্রই অনির্ধ্চনীয় বলা হয়। 

যদি বলা হয়, এই আকার বাদ দিলে কিছুই থাকে না 
বলিব? তাহা বলা যায় না। কারণ, সাকার সকল বস্তরই আকার 
পৰিবন্ভিত হইতে দেখা যায়। আর এই আকার একেবারে বাদ 
দিলে নিরাকার নিগুণ এক অছৈত সং ও জ্ঞানস্বরূপ একটি বন্ত 
থাকিয়া বায়। তাহা আছে, কিন্তু কিরূপ, ,কি প্রকার, কিমাকার 
কিছু বলা যায় না। ইভাই অদ্বৈতবাদীর সত্তাসামান্থ বা জ্ঞানসামান্থ 
্রঙ্গ বা আত্মা । আকার বাদ দিলে ইহাই থাকে । এইরূপ একমান্র 
অদ্বৈত বেদাস্ত-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত 
বিরোধের নিয়ম স্বীকার করিয়াই লভ্য হয়, বিরোধের নিয়ম অমান্ত 
করিয়া তেদীভেদবাদ দ্বার কোনও সংসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় 
না। ইহা আমরা এখনই দেখাইতেছি। সুতরাং জ্ঞানের বিষয় 
অখণ্ড পরমাত্মা! হয় না, ইহাই এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে প্রদশিত হইল । 

ঘ্বাদশ--এইবার ক্যাপ্টেরও ভ্রম দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়! 
শ্রদ্ধেয় তত্বভূষণ মহাশয় বলিতেছেন-_“যা হোক ক্যান্ট জ্ঞানের এই 
অথণ্ুত্ব দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু তাহা দৃরূপে ধরতে পারেননি । 
জ্ঞানের বাহিরে একটি স্বাধীন বন্ত (11079 17. 11591) আছে, 
যা থেকে আমাদের ইন্দজ্রিয়বোধ আসছে। এই ধারণ! তাহার সমস্ত 
দর্শনের বিরুদ্ধ হলেও তিনি তা পরিত্যাগ করতে পারেননি। *** 
সর্ববাধার ব্রন্গের ধারণাটাকে তিনি একটা ধারণামাত্র বলেই ব্যাখ্যা 


' করেছেন, ব্রচ্গজ্ঞান যে আমাদের আত্মজ্ঞানের সঙ্গে এক, সদীম জীব 


যে মূলে অসীমের সঙ্গে এক, তা 'বুঝতে পারেননি ।” 


২১শ বর্ধ--ফান্তন, ১৩৪৯ ] 
৮888828286৮82258852225205585206 88528 25855588522. 
* এতৎপ্রসঙ্গে বলিতে হয়-_ক্যান্ট জ্ঞানের অখগ্ুত্ব দেখাইয়াছেন, 
ইহার উদ্দেশ্য কি ক্যান্টের আগে কেহ ইহা! দেখান নাই? লেখার 
স্থুর হইতে ত তাহাই বুঝায়। এজন্য বলিব-যিনি পঞ্চদশী গ্রগ্থ 
পড়িয়াছেন, তিনি প্রথমেই ইহা দেখিয়াছেন। শ্রন্থেয় তত্বভূষণ 
মহাশয় পঞ্চদশী গ্রন্থ পড়িয়াও কেন ওরূপ কথ! বলিলেন, বুঝা গেল 
না। তাহার পর এই কথাটা “ক্যান্ট দৃঢ়রূপে ধরতে পারেননি” 
ইহার কারণ কি এই যে, ক্যাষ্ট, “জ্ঞানের বাহিরে একটা! স্বাধীন 
বন্ত (10109 10 £85911) আছে, যা থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ 
আসছে*--এই কথা বলিয়াছেন? কিন্তু ক্যাপ্টের এই জ্ঞানকে 
বৃত্তিজ্ঞান বলিয়া! বুঝিলে ত তাহার (ক্যাণ্টের) কথার কোনও 
অঙঙ্গতি দেখা যায় না। বুক্তিজ্ঞানের বাহিরে জ্ঞানের আকার 
সমর্পকরূপে বিষয় থাকে, কিন্তু জ্ঞানস্বর্ূপ বন্তর বাহিরে কিছুই 
নাই, ইহা খুবই সঙ্গত কথা । “এই ধারণা তাহার সমস্ত দশনের 
বিরুদ্ধ হলেও তিনি ত৷ পরিত্যাগ করতে পারেননি”-_-এইরপ মন্তব্য 
ক্যাট সম্বন্ধে প্রকীশ কর! যেন একটু বাগ্রতাঁর পরিচয় নহে কি? 
ক্যান্টের মত ব্যক্তি সহজে স্ববিকুদ্ধ কথ! বলিবেন, সংস্কারের বশীভূত 
হইয়া একটা কথা বলিবেন--ইহা! সহজে বিশ্বাম হয় না। আমাদের 
মনে হয়, আমরাই তাহার কথা বুঝিতে পারি নাই। বন্ত্ুত, পাশ্চাত্ত 
দেশেই ক্যান্টের মত বুঝা সম্বন্ধে অনেক বাদবিতণ্ হইয়া গিয়াছে 
শুনা যায়। তাহার পর “সর্ববাধাব ত্রন্মের ধারণাকে ক্যান্ট একটা 
ধারণামাত্র বলেই ব্যাখ্য। কডরছেন" এ কথাতেও অসঙ্গতি কোথায়? 
কারণ, ব্রদ্ধ ও ত্রন্মজ্ঞান ত আমরা অভিন্ন বলিয়া বুঝি । ধারণা 
তজ্ঞানই। অতএব ইহাতেও ত ক্যান্টের দোষ দেখা যায় না। 
ব্রন্ধ ও ত্রন্ষজ্ঞান যে অভিন্ন তাহা! যুক্তি ও শ্রুতিমিদ্ধ। প্রস্থলে 
সে কথা প্রমাণের চেষ্টা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়! পরিত্যক্ত হইল। 
ক্যান্টের এ কর্থাঁয় শ্রদ্ধেয় তত্বভূষণ মহাশয় যে দোষ দেখিলেন, 
তাহার কারণ তিনি বলিতেছেন, “্রহ্গজ্তান থে আমাদের আত্মজ্ঞানের 
সঙ্গে এক, সসীম জীব যে মূলে অমীমেব মঙ্গে এক, তা ( ক্যান্ট ) 
বুঝতে পারেননি ।” ' কিন্তু এই কথায় বে কত দোষ হইল, তাহা 
একবার দেখা ধাউক-- 

আচ্ছা, যদি ত্রশ্নজ্ঞান ও আত্মন্জান এক হয়, তাহা হইলে 
ব্র্মজ্ঞানের বিষয় ঘে ত্র, তাহা আত্মজ্ঞানের বিষয় যে 
আত্মা তাহা অভিন্নই হয়। অর্থাৎ উক্ত জ্ঞান দুষ্টটি এক হওয়ায় 
তাহাদের বিষয় ত্র্ধ ও আত্মা অভিন্নই হয়। কিন্তু তাহা হইলে 
“সসীম জীব যে মূলে অসীমের সঙ্গে এক" এ কথা দঙ্গত হয় কি 
করিয়া ? মূলে এক বলায় সকল অবস্থায় এক নহে, ইহা কি বল! 
হইল না? মূল শব্দের প্রয়োগ যখন করা হইয়াছে, তখন সীম 
জীবের সহিত অসীম পরমাত্মার কাধ্য-কারণ মম্বন্ধ বলাই হইতেছে, 
কারণ, মূল শব্দের অর্থই কারণ। এখন তাহা হইলে সদীম জীবটি 
কার্ধ্য এবং অসীম পরমাত্মাটি কারণপদবাচ্য হইল। জীব পরমাত্মার 
কাধ্য হওয়ায় সমগ্র পরমাত্মারই বিকার হয়, ইহা স্বীকাঁধ্য হইল। 
আর ষদি পরমাত্মার একদেশ বিকৃত হইয়া! জীব-কাধ্যের উৎপত্তি হয়-_ 
বল! হয়, কিন্ত ইহা বলিলেও পরমাত্মারই বিকার স্বীকার্ধ্য হইল। 
কারণ, অংশকে অংশীর নামে অভিহিত করা হয়। কারণ, 
উপাদান দৃষ্টিতে অংশ ও অংশী এক বলা হয়। যেমন ঘট ও শরাব 
মৃত্তিকা-ৃষ্টিতে এক বলা হয়। * আর অংশকে অংঙ্গীর নামে অভিহিত 


“আচার্য্য শকরের জীবন ও ধর্মমত? 


৫২১ 





করা ভ্রম বলিলে অংশ ও অংশী ছুইটি ভিন্ন বন্ত কেন বলা ইইবে না! 
এতত্যতীত পরমাত্মার অংশ স্বীকার করায় পরমাত্মা আর অথগ্ু 
হইলেন না। যাহার খণ্ড আছে তাহা সাবয়ব। যাহ! 
সাবয়ব তাহা! বিনাশী, অতএব পরমাত্মা অনিত্য বন্ত হইলেন। 
আর সমগ্র পরমাত্মীর বিকার হইলে পরমাত্মা আর নাই; এবং তাহার 
এই কাধ্যাবস্থা ইহাও আর বলা যায় না। সমগ্র ছুগ্ধ দধি হইলে 
যেরূপ ছুগ্ধ আর থাকে না, তন্রপ পরমাত্মা আর নাই। 

যদি বলা যায়, পরমাত্মার শক্তির বিকার হইয়াছে, পরমাত্মার 
বিকার হয় নাই, তাহাঁও বলা সঙ্গত হইবে না । কারণ, শক্তি কখনও 
শক্তিমান্‌ ছাড়িয়া থাকে না। সুতরাং শক্তির ,বিকার হইলে 
শক্তিমানের বিকারই হইয়াছে বলিতে হইবে । এইরূপ জীব-ব্রদ্ষের 
কাধ্যকারণ মন্ব্ধ স্বীকার করিলে দোষের হাত হইতে নিষ্ঠুতি নাই । 

বদি বলা হয়, জীব ও পরমাত্মার সহিত অংশাংশিসম্বদ্ধা, অর্থাৎ 
পরমাত্মার এক অংশ জীন, শ্ততরাং পরমাত্মার এক অংশের 
বিকার হইল, অন্য অংশের বিকার হইল না। এজন্য উভয়-অংশ- 
সাধারণ যে পরমাত্মবস্ত, তাহা বিকানীও বটে, অবিকারীও বটে। 
অতএব “সমীম জীব মূলে অসীমের সঙ্গে এক” এ কথার অসঙ্গতি 
থাকিল না। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে | কারণ, পরমাত্মার জীবরূপ 
বিকারী অংশ এবং পরমাত্মার জীবভিম্নরূপ অবিকারী অংশের সাধারণ 
নাম পরমাত্ম! বলিলে ভ্রমই হইবে । কারণ, পরমাত্মার যে অংশ 
বিকাবী, সেই অংশ আর অবিকারী পরমাত্ম। হইল না। বিকাবী 
অবিকারী "এই অংশঘয়-সাধারণ পরমাত্বী বলাই ভ্রম। কারণ, 
পরস্পর ব্রিরুদ্ধের মধ্যে সাধারণ অংশই থাকে না। থাকিলে আর 
তাহার! বিরুদ্ধই হয় না। 

আর যদি বলা হয়, পরস্পর-বিরুদ্ধ অংশ-দ্য়কেই পরমাত্মা 
বলি, তাহা হইলে উক্ত পরমাত্বা উক্ত অংশঘয় হইতে অভিন্ন 
বস্তু হইঈল। আর তাহা হইলে পরমাত্মা আর উভয় 
হইতে 178759570* করিলেন না। ধম, সম্বন্ধ ও অবচ্ছেদ- 
পুরস্কারে বিরুদ্ধত্বয়ের মধ্যে এই যে সাধারণ অংশ, ইহা! তখন 
মিথ্যা বা কল্পিত সাধারণ অংশ হইল। বিরুদ্ধ অংশঘয়েরু যদি" 
সাধারণ অংশ থাকে, তাহা হইলে তাহার সেই প্রস্পর-বিরুদ্ধ 
অংশঘ্বরের সহিত কোনই সম্বন্ধ থাকিল না। বিকারী ও 
অবিকারীর সাধারণ অংশ কতকটা বিকারী ভিম্ন এবং কতকটা 
অবিকারী ভিম্ই হইবে, সুতরাং অবিকারী পরমাত্মাংশ নিজে নিজ 
হইতে ভিন্ন হইল। ইহা নিতাস্তই অসঙ্গত কথা । আর বিকারী 
পরমাত্বাশ কতকটা অবিকারী হইলে, মেই টিকারী অংশকেই 
পরমাত্বার অংশ বলা যায় না। অতএব জীবের লহিত অংবী ০ 
পরমাত্মার ভিন্নাভি্স্প্বন্ধ সম্ভবপর হইল না। সতরাং মূলে এক 
বলায় পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন জীব ইহাও বলা যায় না। অথবা 
পরমাত্মার অংশ জীব বলিয়া, পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন জীব, এরূপ কথ! 
বলাযায় না। আর যদি “পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন জীব” ইহার অর্থ 
বিবর্ভবাদ অনুসারে করা যায়, তাহা হইলে অধৈত-সিদ্ধাস্তেই উপনীত 
হইতে হইল। বুতরাং “সীম জীব যে মূলে অসীমের সঙ্গে এক*-_. 
এই কথ! নিতান্ত অনঙ্গত হইয়! পড়ে। ক্যান্ট ইহা! না বুঝিতে 
পারিয়! আমাদের মনে হয় ভালই করিয়াছেন । অনীম বন্ত কি 
কাহারও মূল হয়। অসীম হইলেই অথণ্ড অদৈত ও নিক্সিয় বস্তই হয়। 


৫২২ 


শথারীতএঞাতাতা এ, 





ব্রয়োদশ--তাহার পর বলা হইতেছে--“আমাদের ধারণাগুলি 
শ্রেণীবন্ধ করতে গিয়ে তিনি (ক্যান্ট ) বুঝেছেন ষে, প্রত্যেক ধারণারই 
বিপরীত ধারণা আছে বটে, কিন্তু এই ছুই ধারণার ভেদের ভিতরে 
অভেদও আছে। এই যে প্রত্যেক বন্ততে ভেদাভেদদর্শন, একেই বঙ্গে 
[015190110 2109. | ক্যান্টের অব্যবন্গিতি পরবর্তী জাশ্মাণ 
দার্শনিক ফিক্টে শেলিং হেগেল, বিশেষরূপে হেগেল, ক্যাপ্টের ভূল 
দেখাতে গিয়ে এই 1018150110  £091100এ ভেদাভেদ-ন্যায়ে 
উপনীত হলেন। হেগেল ও তার ইংরেজ অন্থুবর্তিগণ এই স্যায়ের 
উপরই তাদের আত্মবাদ বা ব্রদ্ধবাদ দর্শন স্থাপন করেছেন । আমি 
এই দর্শনে প্রবেশ করে দেখলাম যে, এই দর্শনেব মূল সিদ্ধান্ত 
উপনিষ-ব্ুবাদের সহিত অভিন্ন।” 

এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে, “প্রত্যেক ধাবণারই বিপরীত ধারণ। 
আছে"--ইহার অর্থ--সকল ধারণার অর্থাৎ সকল জ্ঞীনের একটা 
বিপরীত ধারণ! আছে অর্থাৎ একট| বিপরীত জ্ঞান আছে, ধারণা 
অর্থ-জ্ঞান। যেহেতু, ঘট এই জ্ঞানে ঘট-জ্ঞান যেমন আছে, তদ্রপ 
ঘটাভাব এই জ্ঞানও আছে। ইহা না থাকিলে ঘটজ্ঞানটি পূর্ণ নয়। 
আর তজ্স্য ঘটজ্ঞানের বিষয় যেমন ঘট আছে, তত্রপ ঘটাভাব- 
জ্ঞানের বিষয় ঘটাভাবও আছে। এই ঘটাভাব থাকে ঘটভিন্ন 
পটাদিতে। ত্রপ পটাভীব থা:ক পটভিন্ন ঘটাদিতে। ঘটধারণার 
বিপরীত ধারণা পটধারণা বলিলে ঠিক বিপরীত ধারণা বুঝায় না । 
উহা ঘটধারণার বিপরীত পটমঠাদি অসংখ্য ধারণার মধ্যে একটি 
ধারণাই হয়। এজন্য ঘটধারণার বিপরীত ধারণ! ঘটাভাবেব ধারণা । 
শ্রদ্ধেয় তত্বভূষণ মহাশয়ের মতে ক্যান্ট ইহা বুঝিয়াছিলেন, কিন্ত 
ঘটধারণ! ও. ঘটাভাবধান্রণার মধ্যে যে অভেদ আছে,_তাহা তিনি 
বুঝেন নাই ! আমাদের মনে হয়, ক্যান্ট ইহাতে ভালই করিয়াছেন । 

কারণ, ঘটজ্ঞান ও ঘটাভাবের জ্ঞানের মধ্যে অভেদ কোথায়? 
ঘটজ্ঞানের বিষয় ঘটকে বাদ দিলে যে জ্ঞান থাকে এবং ঘটাভাবের 
জ্ঞানের বিষয় ঘটাভাবকে বাদ দিলে যে জ্ঞান থাকে, তাহার! 
অভিন্ন হয় বটে, অর্থাৎ সেই জ্ঞানদয়ে অভেদ থাকে বটে, কিন্তু বিষয় 
- দুইটি বাদ ন! দিলে কি বিশিষ্ট জ্ঞীমদ্বয়ে অভেদ থাকে বলা! যায়? 
কখনই নছ্রে। বলিলে বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। কারণ, বিষয়শূন্ত 
জ্ঞান ত স্বীকাধ্য নহে । আর ঘট-শরাবমধ্যে মৃতিকা অংশে অভেদ 
আছে বটে, ধনুকের বা একটি বক্ররেখার ন্থ্যকজ কুজ ধণ্ম মধ্যে ধনুক 
অংশে বা রেখা অংশে অতেদ আছে বটে, ঘটজ্ঞান ও ঘটাভাবজ্ঞানে 
বিরোধিতা অংশে অভেদ আছে বটে, কিন্ত যে অংশে ভেদ, সেই অংশে 
কি অতেদ থাকে? ঘট-শরাবে ঘটত্ব ও শরাবত্ব অংশে তেদই থাকে, 
আদ ত থাকে না। মৃত্তিকা অংশেই অভেদ থাকে । এইকগ 
অন্য ছুইটি স্থলেও ধশ্মভেদে অভেদ থাকে বুিতে হইবে । অতএব 
এমন কোনও দৃষ্টান্ত নাই, যেখানে যে ধন্ধে ভেদ, মেই ধশ্মে অভেদও 
আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। ইহা! বিরুদ্ধ কথা। ইহা! কেহই বুঝিতে 
পারে না। আর যদি ছুইটি বিষয়ের একটি ধন্ধে ভেদ, এবং অন্ত ধশ্মে 
অভেদ হয়, তাহা হইলে সেই ছুই বিষয়ে ভেদই থাকিল, ভেদাভেদ 
আন্ন থাকিল না। একই ধর্ে ভেদ এবং সেই একই ধণ্ধে অভেদ 
থাকিলে ভেদাভেদ বলার সার্থকতা হয়, নচেৎ ভেদাভেদ বলা ব্যর্থ । 
কারণ, সব “ভিন্ন” পদার্থেই এইরূপ ভেদাভেদ দেখাইতে পারা যায়। 
এইকপ “সন্বন্” ও “অবচ্ছেদ” লইয়াও ভেদাভেদের বিচার আছে! 


মাসিক বন্দুমতী 
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[ ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


যেমন সংযোগ সম্ধদ্ধে ঘট, যে ভূতলে, যে কাঁলে থাকে, সেই সতীলে 
সেই কালে সংযোগ সম্বন্ধে ঘটাভাব আর থাকে না, এবং বৃক্ষের যে 
অবচ্ছেদে অর্থাৎ যে অংশে পক্ষী যে কালে বসে, বৃক্ষের সেই অবচ্ছেদে 


'অর্থাৎ সেই অংশে পক্ষী সেই কালে থাকে না- ইহা! বলা যায় না । 


এই কারণে, ধণ্ম, সম্বন্ধ ও অবচ্ছেদ এই তিনটি লইয়াই বিরোধের 
পরিচয় দেওয়া হয়। যেমন যে বস্ত, যে ধশ্মে যে সম্বন্ধে যে অবচ্ছেদে 
যেখানে থাকে, সেই ধশ্মে সেই সম্বন্ধে সেই অবচ্ছেদে সে বন্ত সেখানে 
নাই- ইভা বলা যায় না। বলিলে বিদ্ধ কথা হয়। তেদভিন্ন 
অভেদ হওয়ায় অর্থাৎ ভেদ ও অভেদের মধ্যে এইরূপ বিরোধ থাকায় 
ইন্ভারা একত্র থাকিতেই পারে না । আর যদি ধণ্ম সম্বন্ধ অবচ্ছেদের 
একটি অবিরুদ্ধ হযু, তাহা হইলে আর ভেদের মধ্যে অভেদ থাকিল 
না। তাহাদের মধ্যে তখন ভেদঈ থাকিল। এই ভেদাভেদবাদ 
ভেদবাদেরই নামান্তর । কারণ, ভেদবাদীরা এই কথাই বলেন । 

যদি বলা হয়, যখনই যাহার জ্ঞান হয়, তখনই তদ্ভিন্নেরও 
জ্ঞান হয়, ত্দতিন্নের জ্ঞান ব্যতীত তাহার জ্ঞান পূর্ণ হয় না, অতএব 
সকল বস্তু ভেদাভেদাত্মক | এজন্য ভেদেব মধ্যে অভেদ থাকিবে 
না কেন? কিন্ত এ কথাও দঙ্গত নহে। কারণ, যখনই যাহার 
জ্ঞান হয়, তখনই তদৃভিন্ন সপুদায়েরই জ্ঞান হয় না । যেমন পুস্তকের 
জ্ঞান কালে পুস্তকভিন্ন পুস্তকাঁধার লেখনী প্রভৃতি কতিপয় বস্তুর 
জ্ঞান আবগ্তক হইলেও তদ্ভিন্ন গ্রহনক্ষত্রাদির জ্ঞান ত হয় না। 
অতএব তদৃভিন্নের পূর্ণ জ্ঞানই হয় না । এজন্য তদবস্তর জ্ঞানের জন্য 
তদ্ভিন্ধের জ্ঞান আবশ্তাক হয় না বলা যায়। 

যদি বলা যায়, ততদ্বন্তজ্ঞীনের জন্য তদ্ভি্নসমুদীয়ের জ্ঞান 
আবশ্যক না হইলেও জ্ঞাত তদ্ভিন্ন সযুদায়ের জ্ঞান আবশ্যক হয়, 
অজ্ঞাত তদভিম্ন সমুদায়ের জ্ঞান অনাবশ্যক হয় হউক, তদ্ভিন্ন কতক- 
গুলি বস্তুর তজ্ঞান আবশ্যকই হয়। পুস্তকভ্রঙ্গে গ্রহনক্ষত্রাদির 
জ্ঞান অনাবশ্যক হইলেও পুস্তকাধার প্রভৃতি তর্দভিন্নের জ্ঞান ত 
আবশ্যক হইবে । নচেৎ ব্যবহার অচল হইবে? তাহা হইলে 
বলিব, সে স্থলেও ঘাঁবদ্‌ জাত বস্তবও জ্ঞান ্নাবশ্যক, কতকগুলি 
জ্ঞাতততিন্েরই জ্ঞান আবশাক হয় । এভন্বা ভদ্ভিন্নজ্ঞানের আবশ্যকতা! 
বলা অযুক্ত। এরূপ বলিলে অংশীর কাধ্য অংশের ঘা সিদ্ধ করা হয়। 
ইহাও অযুক্ত | ব্যবহারেও ইতা বাধিত হয় । এজন্য নৈয়ায়িক প্রভৃতি 
অনেক ভারতীয় দাশনিক, ভদদবস্তর জাতি বা তন্ুুগত ধন্ম দ্বারা 
তদবস্তর জ্ঞানের পূর্ণতা! হয়, স্ব'কীর করেন | বস্তুতঃ দেখাই বায়- এক- 
রূপ কতকগুলি বস্তর মধ্যে কৌন একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে বাছিয়া লওয়া! 
হইতেছে, কিন্তু তাহাদেব মধ্যে যেকি ভেদ, তাহ! নির্ববাচন-কর্ত! 
বুঝাইয়া উঠিতে পাবে না। সেখানে সেই বস্তর জাতি বা আকার- 
বিশেষই সেই নির্বাচনের হেতু হয়। অতএব তদ্বস্তর জ্ঞানের জন্য 
তদ্ভিতিবন্তর গান আবশ্যক, ইহা! অসঙ্গত কথা । জাতি বাঁ অনুগত 


* ধন্ম দ্বারা তদ্বস্তর জ্ঞানেরও পূর্ণতা এবং ব্যবহারও »ম্পাদিত হয়। 


বাচম্পতি মিশ্র বন্য়াছেন, গুড ও ইন্ছুর মিতা শব্দ দ্বার! সবস্থতীও 
বুঝাইতে পারেন ন1। 

যদি বলা যায়, জাতিও তদৃজাতিমদভিয্নের ধর্দের অভাবস্বরপই 
বন্ত। অতএব জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির জ্ঞান পূর্ণ হয়, ইহা না বলিয়া 
তদ্জাতিমদৃভিম্নের ধর্টের অভাব দ্বারাই যে কোন বন্তর জ্ঞানের পূর্ণতা 
হয় ইহা! বলাই সঙ্গত । অতএব কোন বস্তর জ্ঞানকালে তভিতনবন্তর 
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হান অনাবস্তক, ইহা বলা সঙ্গত হয় না। ্তরাং সকল বন্তাই 
ভেদাতেদাত্বক বলা অসঙ্গত কেন হইবে? কিন্তু ইহাও সঙ্গত নহে । 
কারণ, জাতির জ্ঞানে ভাব পদার্থেরই জ্ঞান ভাসমান হয়, জাতিকে 
অভাবরূপে আমরা বুঝি না। ঘটে ঘটত্বই জাতি, ককুগ্রীবাদিমত্ই 
অনুগত ধণ্ম, তাহারই ভান ঘটজ্ঞানে হয়, তাহা। পটমঠাদিভিন্ন এ ভাবে 
ঘটের জ্ঞান হয় না। ব্যবহারকালে তাহার আবশ্যকতা হইলেও 
জ্ঞানকালে তাহার আবশ্যকতা নাই । 

যদি বলা যায়, ষে বন্তরই জ্ঞান হয়, তাহাতে সেই বস্তুকে “সে 
বন্ত" বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা নিজে নিজের ভেদের অভাবের জ্ঞান 
অর্থাৎ অভেদের জ্ঞান, এবং তন্ভিম্নের ভেদের যে জ্ঞান হয়ঃ তাত! ভেদের 
জ্ঞান এইরূপে সকল বস্ত্র জ্ঞানে ভেদ ও অভেদের জ্ঞান হয়। ইহ! 
না হলে কোন জ্ঞানই হয় না। অতএব সকল বস্তু ভেদীভেদাত্মক ? 
কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে, কারণ, সেই বস্তুতে মে মেই বস্তুর জ্ঞান, 
তাহা প্রকারাভ্তরে নিজে নিজের অভাবরূপের জ্ঞান হইলেও তাহা 
সেই বস্তর ভাবরূপের জ্ঞান থলিয়া প্রতিভাত হয়, অভাবরূপে প্রতিভাত 
হয় না। তাহা একটা কিছুর জ্ঞীন বলিয়া তাহা! ভাবদপেরই জ্ঞান । 
অতএব সেই বস্তুতে মেই বস্তব জ্ঞান, প্রকারাস্তর্নে অভেদে অর্থাৎ 
ভেদের অভাবের জ্ঞান হইলেও তাহা একট! ভাবরূপেরই জ্ঞান হয়। 
তাহাতে অভাবের জ্ঞান অগ্রে হয় না, অগ্থে ভাবেরই জ্ঞান হ্যু, পৰে 
কল্পনার সাহায্যে তাহাকে অভাবের অভাব বলা তয় । আবাব দেই 
বস্তুতে তগ্চিন্নের ঘে ভেদ-জ্ঞান হয় তাহা ভেদের জ্ঞান নয়, কিন্তু ভেদ- 
বিশিষ্টের অর্থাৎ ভিন্নের জ্ঞান হয় । যেহেডু, ঘটভিন্ন যে পটাদি, সেই 
পটাদিভিন্নঈ ঘট ভয়। পটাদির ভেদ ঘটাদি নহে । ঘটাদিতে 
সেঈ ভেদ থাকে, সেই ভেদ ঘটাদি হয় না। আধার কখনওআধেয় 
হয় না। আধার আধেয় ভিন্নঈ হয়। অতএব মকল জ্ঞানঈ তেদা- 
জেদাত্বকের জ্ঞান ইহা বলা সঙ্গত হয় না। ভেদবিশিষ্টের অর্থাৎ 
ভিন্নেন জ্ঞানে ভেদ হয় বিশ্মেনশ, এবং ঘাভাতে মে ভেদ থাকে, ভাত! 
ভয় বিশেষ্য । বিশেষণ গেমস বিশেষে/রই পধান্তাই হয়। 

যদি বলা হয়, সকল বস্তুতে তাহাব ভাবরূপের জ্ঞান হইলেও 
সাহা যে ভাবাভাবাত্বক হয়, অর্থাৎ ভেদাভ্দোত্মক ভয়, তাহ! ত 
অস্বীকার করা যায় শ্রী। জ্ঞান হয় না বলিয়া জয় বজ্তব ত অন্যথা 
হয়না । অতএব সকল বন্তই ভেদাভেদাত্বক বলিতে পারা যায়ু। 
কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। যাহা কল্পিত হয়, ভাতার গম্ভাও সিদ্ধ 
হয়না । নিজে নিজে? তেদের অভাবের জ্ঞান, ইহা কল্পনা করিয়া 
বুঝিতে হয়, এজন্য এই অভেদ কল্পিত পদার্থ আর জাতির দানা 
যখন ততিম্নের ভেদজ্ঞানের কাধ্য সিদ্ধ হয়, তখন তাহার স্বীকার 
নিশ্রয়োজন । অতএব কঙ্লিতের সতার দ্বারা অকাল্পতের স্বরূপ 
মিদ্ধ করা ব্যর্থ হয়! একারণ, বেদাস্তিগণ ব্যবহারক্ষেত্রে ভেদাভেদ 
স্বীকার করিলেও ভেদ মিথ্যা এবং অভেদ সত্য, এই' ভাবে ভেদাভেদ 
স্বীকার করেন। মীমাংসকগণ এই ভেদাভেদবাদী, তবে তম্মতে উভয়ই 
সত্য বলা হয়। ইহা ক্যান্ট হেগেলেন বহু বহু পূর্বববন্তী। অতএব 
হেগেল ইহার আবিষ্কারকর্তা ইহা বল! সঙ্গত হয় না। আর এইবপ 
নানা কারণে উক্ত 7018190130 2081104. একটি শব্দাড়ন্বর মান্র। 
ইহা ত্রক্াবিচারের পথই নহে। যে পথে বিরোধ অমান্ঠ করা হয়, 
সেই পথ পথই নহে। বিরোধ, অমান্য করিলে বক্তাকে লোকে 
বাতুলই বলে। 


তাহার পর “ভেদের মধ্যে অভেদ দশন” এই কথাটির অর্থও 
বুঝিতে হইবে । এই নামকরণেও বাহাছুরী আছে! ভেদের মধ্যে 
অজেদ দেখাকে যদ্দি ভেদ নামক অভাব বস্তকে অভেদ অর্থাৎ ভেদা- 
ভাবরূপ একটি ভাববন্ত বলিয়! দেখা--ইহ1 বলা যায়, হবে অভাবকে 
ভাব বলিয়া দেখায় তাহা অপ্রমা অর্থাৎ ভ্রমপদ্বাচ্য হইল । যদি 
ভেদে অভেদ অর্থাৎ ভেদাভাবরূপ অভাব দেখা হয়, তাহা হইলেও 
ভম হয়। রি 

যদি বলা যায়, ভেদে অত্দে দশন--উহার অর্থ ; ভেদবিশিষ্ট 
ভিন্ন নামধেয় বন্ত, সেই ভিম্নে অভেদ, অর্থাৎ ভেদাভাব দর্শন, তাহ! 
হইলে তাহাও ভ্রম তয়, কারণ, যাহা ভিম্নপদবাচ্য হয়, তাহ! ভাব- 
বন্তও হয়, অভাব বস্তও হস্ব। অতএব ভিগ্ন নামক আববস্ততে অভাব 
দর্শন হইলে তাহ! ভ্রমই হয়। এখানে অভাবে অভাবদর্শন সম্ভবপর 
নহে, কারণ, এখানে তাব্বস্তবই কথা হইতেছে । অতএব “ভিন্নে 
অভাবদর্শন” ভমই হয়। আর তজ্ন্থা “ভেদের মধো অভেদদশন” 
বাক্যে অর্থ এরূপও হইতে পারে না। 

যদি বলা যায়, ভেদেব মধ্যে “অভেদদশন--উহার অর্থ--ভিল্লে 
অভিন্নদ্খন বলিব, ভাহা হইলেও বিবোধ হয়, আর তজ্জন্য তাহাও 
ভরমপদবাচ্য হয়। অতএব ইাঁর অর্থ, এক ধন্নে ভিন্নদ্শন এবং 
অন্য ধণ্মে অভিন্নদশন-_এইরূপ করিলে “ভিন অভিন্নদর্শন* কথাটা! 
সঙ্গত হয়। আব ভাঙা হইলে ভেদেব মধ্যে অভেদদর্শনের অর্থ 
ধন্মাভেদে ভিন্নে অভিশ্নের দশন করিলে কতকটা সঙ্গত হয়। ইহার 
ৃষ্টাস্ত বেমন, ঘট ও শরাবে ঘট ও শরাব দশন-_“ভিন্নে ভিন্নদর্শন” 
হয়, এবং ঘট ও শবাবে মৃত্তিকাদর্শন ভিন্নে অভিন্নের দশন হয়। 
অর্থাৎ ভাব ও ৬ভাবেব নধো ধন্ম সম্বন্ধ এবং অবচ্ছেদের মধ্যে কোন 
একটিব অন্থাথা করিয়া যে দন, তাহাতে বিরোধ থাকে না বলিয়া 
তাভাই ভেদের মধ্যে অভেদদশন পদবাচ্য হয়। ইভা কিন্তু ভেদাভেদ- 
দশন হয় না, ইত! বুন্ধতঃ ভেদদশনই হয়। এজস্া ইহাকে ভেদাভেদ- 
বাদ বলাও সঙ্গত হয় না। ভেদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ যে অভেদ, তাহাদের 
যদি একত্র অবস্থান হয়, তা! হইলেই ভেদাভেদ বলার সার্থকতা তয়। 
নচেৎ তাহা ভেদবাদেরই নামাস্তব হয়। এজন্য এতাদৃশ তেদাভেদ- 
বাদ শব্দাড়ম্বর মাত্র বলা হয়। ৪ 

যদি বলা ভয়, অবয়ধ সকল হইভে অবয়বী, যেমন অবয়ব সকলে 
থাকিয়াও একটা অভিরিক্ত বস্ত হয় অর্থাৎ পৃথক বন্ত হয়, সমগ্র 
যেমন ব্যিতে থাকিয়াও বাষ্টি ৬তে অতিরিক্ত হয়, অর্থাৎ পৃথক্‌ 
হয়, তদ্দপ ভাব (05555) এবং অভাব (80011019518) এই উভয়ের 
মধ্যে থাকিয়াও একটা যে অতিরিক্ত বস্তু (5711)9515) স্বীকার 
করা হয়, তাহাই জগৎকারণ মূল বন্ত, তাহাই ত্র্ব্তু। এই অতিরিক্ত 
বস্তুটি, ভাব ও অভাব সর্বতোভাবে অনুস্থত বা অন্ুপ্রবি্ থাকে, 
অথচ তদতিরিক্ত বন্তও হয়। অর্থাৎ, ইহা ভাববন্তও হয়, এবং 
ভাবভিন্ন বস্তও হয় এবং অভাববস্তও হয় এবং অভাবভিন্ন বন্তও 
হয়, ইহাই ভে্দাভেদবাদ । বাম হস্ত ও দক্ষিণ হত্তের সহিত 
দেহের যেরূপ সম্বন্ধ, এই ভাব ও অভাবের সহিত সেই অতিরিক্ত 
বস্তরও সেইরূপ সম্বন্ধ। বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ হাস্তের ভেদ 
আছে, কিন্তু দেহের সহিত তাহাদের ভেদ নাই। দেহরপে 
বাম ও দক্ষিণ হস্ত অভিন্ন, কিন্ত হস্তরূপে তাহারা ভিন্ন। ইহাকে 
অট্ৈত বন্ধর স্বগতভেদ বলা বায়, অংশাংশী সম্বখও বলা যায়। 


৫২৪ 

হস্তদ্বই দেহ হইতে অতিরিক্ত নহে, কিন্তু দেহ হত্তত্বয় হইতে 
অতিরিক্ত । তদ্ঈপ জীব ও জগত ত্রন্ধ মধ্যে আছে, সুতরাং ব্রন্ধ 
হইতে অভিন্ন অর্থাং অনতিরিক্ত, ত্রদ্ধ কিন্তু জীবজগৎ হইতে 
অতিরিক্ত, অর্থাৎ ভিন্নও বটে । এজন্য জীব ও জগৎ এবং তাহাদের 
যে অভাব--এই ভাব ও অভাব উভয়ের স্বরূপ ব্রন্দ হইয়াও ত্রদ্ধ 
তদতিরিক্তও বটে। সমষ্ি-বাট্টির সম্বন্ধ, অবয়ব-অবয়বীর সনবদ্ধ, 
অংশ ও"অংশ্রীর সম্বন্ধ, আলোচনা করিলে এই . তত্বটি বেশ বুঝ! যায়। 


সকল জ্ঞানে এই ভেদাভেদ ভাব বর্তমান, সকল বিষয়েও এই ভেদাভেদ 


বর্তমান । ইহাই ভেদাতেদবাদ | এই ভেদাভেদবাদ দ্বার শ্রাতির 
সকল বিরুদ্ধ কথার মীমাংসা হয়, এজন্য ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য, 
ইত্যাদি। " 

কিন্ত এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, ইহাতে বিবৌধের অমান্ত 
করা হয়। যেহেতু, যাহা যদতিরিক্ত হয়, তাহা! তদভিন্ন হয়। যাহা 
যদ্ভি্, তাহা তাহ! হইতে পারে না । হইতে পারে বলিলে বিরোধ 
হয়। এস্থলে ভাব ও অভাব ভইতে অতিবিক্ত বস্তরটি অস্ভিরিক্ত 
বলিয়! একবার ভাব হইতেও ভিন্ন হয় এবং অভাব হইতেও ভিন্ন 
হয়, অন্তবার তাহ] ভাবন্ববপ হয়ঃ এবং অভাবন্বৰপও হয়| নচেৎ 
অতিরিক্ত বলাই বৃথা হয়। উহা ত বিরুদ্ধ কথা । ভাবকে 


ভাবভিন্ম বল! ভ্রম, তদ্রুপ অভাবকে অভাবভিন্ন বলাও ভ্রম। যেহেতু, 
ভাবভিন্নই অভাব, এবং অভাবভিন্নঈ ভাব । যে অতিরিক্ত বস্তু একই 


দেশকালে একবার ভাব এবং অন্যবার অভাব হয়, তাহাই ত অনি- 
কর্চনীয় হয়, তাহাকে আছে বল! যায় না, নাই বলাও যায় না, 
এবং আছ-নাই উতভয়ও বলা! যায় না। এজন্য তাহাকে সাঁসদৃভিন্ন 
বলা ষায়। ইহাকেই অনির্বচনীয় বা মিথ্যা বলা হম্ব। ইহাকে 
্রক্মবাদ বলা অসঙ্গত। ঠহীকে প্রকৃতিবাদ বা মায়াবাদ বলা 
যাইতে পারে। বেদাস্তের ত্রহ্গবন্তুটি সং-চিআনন্দন্বরূপ একটি 
অখণ্ড নির্বিবশেষ বস্ত। ভাহা ভেদাভেদাত্বক নহে । আর প্রদশিত 
ভেদাভেদবাদ অবয়বি-অবম্ববের নায় নহে, অথবা সমষ্টিব্যটির ন্যায়ও 
নহে। কারণ, ইহার! সকলেই ভাববস্ত। কিন্তু এই ভেদীভেদবাদ 
ভাব ও অভাব বস্তকে লইয়া! কল্পনা করা হইয়াছে। সুতরাং 
অবয়ব-অবয়র্কি মধ্যে বা সম্িব্যষ্টি মধ্যে যেমন অভেদ থাকিতে পারে, 
এই ভাব অভাবের মধ্যে দেরূপ অভেদ থাকিতে পারে না। অবয়ব- 
অবয়বি মধ্যে বিরোধ নাই, সমষ্িব্যষ্টিতে বিরোধ নাই, কিস্তু ভেদ ও 
অভেদে বিরোধ বিদ্তমান । এই জন্য এই মতবাদটি শব্াড়ম্বর মাত্র। 

বিরোধ না মা্দনয়া যাহা বুঝা যায়, তাহা! ভ্রম হয়” আর যাহা 
কর! যায়, তাহা! অন্তায় হয়। বিরোধ-অমান্কীরীর অসাধ্য কিছুই 
নাই। এমতে উন্নতি, প্রাকৃতিক নিয়মে অন্বাধ্য । এই মতেই 
পাপ পুণ্য যে যাহাই করুক না কেন, প্রারুতিক নিয়মে তাহার 
উন্নতি অবশ্যন্তাবী। এই মতেই অনস্ত উন্নতিবাদ, ক্রমোন্নতিবাদ, 
অভিব্যক্তিবাঁদ প্রসৃতির আবির্ভাব হইয়াছে । এই মতে ভোগত্যাগ 
সন্ন্যাস প্রভৃতি অনাবশ্যক, এই মতেই সাধনার জন্য শক্তিদেবী 
আবশ্যক, এই মতে সংযমও ব্ুতরাং নিপ্রয়োজন, এই মতেই বলা 
হয়, বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, এই মতেই বলা হয়, 
অনস্ত বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির হ্বাদ। এই মতের ফলে আজ 
পাশ্চাত্যের মহাসমর চলিয়াছে। এই মতে বলা হয়, জীবন 
অনস্ত হয়, এই মতেই ভাগবতী নিত্যতন্গ লাভ হয় বলা হয়। এই 


মাসিক ব্গুদতী 


[ ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 
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মতেই কেহ জন্মাস্তর স্বীকার করিয়া অনস্ত উন্নতি বলেন, আবার 
কেহ বা এই জীবনেই, এই দেহেই অনস্ত উন্নতি বলেন । এই 
দেহই ক্রমে দিব্য দেহে পরিণত হইবে, এই মতেই বলা হয়, একই 
কালে একই ব্যক্তিতে ভোগ ও ত্যাগের পীমপ্রশ্ত হয়। এই 
মতবাদের বীজ পাশ্চাত্য হইতে আসিয়৷ ভারতভূমিতে রোপিত এক 
অতি অদ্ভুত পাপ-পাদপে পরিণত হইয়াছে। এ দেশের ভ্দোভেদবাদে 
ভগবানে তক্তি শ্রদ্ধা ধশ্ম কন্ম ও উপাসনার স্থান ছিল, পাশ্চাত্য 
ভেদাভেদবাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহাতে আর সে ধন্ম কশ্ম ভক্তি 
শ্রদ্ধা ও উপামনার স্থান নাই, তৎপরিবর্ডে যে কোন উপায়ে 
ভোগনিষ্পত্তির প্রবৃত্তির একাধিপত্য হইয়াছে। আর তাহার ফলে 
কপটতা কুটিলতা প্রন্ভৃতি বিবিধ পাপের প্রভাব বুদ্ধি পাইতেছে। 

যদি বল! যায়, এরূপ জ্ঞান ভ্রম হইলেও এই জ্ঞানের বিষয়বস্ত 
ভেদাভেদাত্মক হইতে বাধ! কি? ইহার উত্তর পূর্বেই প্রদত্ত 
হইয়াছে। যাহা কোনও কালে জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, 
তাহার সত্তা স্বীকার কর! যায় না, উহা কল্পিত পদার্থ হয়। এই 
তেদাভেদে বিরোধ স্বীকার করা হয় না বলিয়া ইহ! উপেক্ষার যোগ্য । 

তাহার পর সকল ধাব্ণারই যদি বিপরীত ধারণা থাকে, তবে 
মেঈ অতিরিক্ত বস্তরই বিপরীত কিছু থাকিবে না কেন? এবং 
তদুভয়েরও আবাদ অতিরিক্ত বস্ত্ থাকিবে, আবা'র তাহারও বিপরীত 
কিছু থাকিবে। এইবূপে কোনও অতিরিক্ত বস্তুতে বিশ্রাস্তি ঘটিতে 
পারিবে না। এজন্ত সকল ধারণার বিপরীত ধারণা থাকে, এই 
কথাই সঙ্গত নহে । আর বিপরীত ধারণা না থাকায় «সই ধারণার 
বিষয়ও বিপরীতভাবাপন্ন অর্থাৎ ভেদাভ্দোত্মক হয় না । 

তাঁচাৰ পর ভাবাভাবাবগাহী যে অতিগ্নিস্ত বস্তুটি হয়, তাহার 
জ্ঞানকালে তাহাব অঙ্গীভূত ভাব ও অভাবের জ্ঞান হয় না, সেই 
অতিরিক্ত বস্তর জ্ঞানটি, একটি বস্তরঈ জ্ঞান হয় 1 যেমন ঘটরূপ 
অবয়বীর জ্ঞানে ঘটাবয়ব কপালের ভ্ঞান হয় না, অথবা! বৃক্ষের 
সমঞ্রি বনের জ্ঞানকালে ব্য বুষ্দ মকলের জ্ঞান হয় না, কিস্তু ঘট- 
জ্ঞান,কালে একটি ঘটবস্থরই জ্ঞান হয়, এবং বনজ্ঞান কালে একটি 
বনবস্তরই জ্ঞান হয়্। ঘটমধ্যে ঘটাবম্বব থাকিলেও সেই অবয়বের 
জ্ঞান হয় না, বনমধ্যে বৃক্ষ থাকিলেও বৃক্ষের জ্ঞান হয় নাঁ। অত্তএব 
ভাব ও অভাবের অতিরিক্ত বন্তর জ্ঞানকালে মেই পরস্পর বিপরীত 
ভাব ও অভাবের ভান হয় না। তদ্রুপ জগংকারণ ত্রক্মেৰ জ্ঞান- 
কালে ব্রক্গেরই জ্ঞান হয়, জগৎ এবং তাহার অভাবের জান হয় না। 
এই কারণে জ্ঞানও ভেদাভেদাতবক নহে, জ্ঞানের ব্যিয়ও ভেদাতেদাতুক 
হয় না; সুতরাং ত্রঙ্গও ভেদাভেদাত্মক নহে। 

এই ভেদাভেদবাদের রহস্য এই যে, এই তেদাঁভেদবাদের ভেদ ও 
অভেদ উভয়ই যদি সমান সত্য হয়, যদি একই দৃষ্টিতে ভেদ এবং 
অভেদ হয়, অর্থীৎ যদি একই ধণ্ম, সম্থন্ধ, অবচ্ছেদে যদি ভেদ ও 
অভেদ হয়, তাহ! হইলে এই ভেদাভেদ পরস্পরবিক্ুদ্ধ হয়, এবং 
তখন ইহা অনির্ববচনীয় বন্ত হইয়! যায়। তখন ইহা বেদাস্তের 
সম্মতও হয় ; কারণ, বেদাস্তমতে ত্রদ্ধ ভিন্ন সকলই অনির্বচনীয় বলা 
হয় এবং ব্রহ্ম সচ্চিদাননস্বরূপ এক অখণ্ড অদ্ধয় বস্ত। আর যদি 
এক দৃষ্টিতে ভেদ এবং অন্য দৃষ্টিতে অভেদ হয়, এবং ইহার! সমান 
সত্য ধলা হয়, তখন ইহাকে ভেদবাদের মধ্যে গণ্য করা হয়, তর্থাৎ 
তখন ইহাকে ভেদবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতির মতবাদমধ্যে গণ্য কর! 
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হয়। এই মত দ্বারা ব্যবহার সুমম্পন্ন হয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 
বিশেষ সহায়তা হয়, জাগতিক উন্নতির বিশেষ অন্ুকূলতা! হয় ; 
যেহেতু, ঘটশরাবাদির মধ্যে মৃত্তিক! দর্শনের ন্যায়, যাবদ দৃশ্য পদার্থের 
মধ্যে একটি সাধারণ বস্তর অন্বেষণে সুবিধা হয়। ফলে জড়ের উপর 
আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। ইহার শেষ প্রকৃতি পধ্যস্ত। এই মতে 
উপাসকের গতি জগংকারণ প্রকৃতিতে লয় পর্ধ্যস্ত । আর প্রকৃতি 
নিয়ত পরিবর্তনশীল বলিয়া এই গতিতে জন্ম-মরণের হাত হইতে 
নিষ্কৃতি নাই। জন্ম-মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে 
হইলে অপরির্তনীয় বন্ত হইতে হইবে। আর যদি ভেদ মিথ্যা এবং 
অভেদ সত্য-_ ইহাই ভেদাভ্দবাদ হয়, তাহা হইলেও ইহা প্রথম 
কল্পের সায় বেদাস্ত সিদ্ধান্তই হয়, কারণ, ত্রচ্ম এক অভিন্ন বন্ত, ইহাই 
সত্য এবং ত্রক্গ ভিন্ন বস্ত বিভিন্ন্বভাব বন্ত, উহা! মিথ্যা অর্থাং 
অনির্ধচনীয়, অর্থাৎ দেখা যায় কিন্তু নাই। ইভাতে মুক্তির লাধন 
বৈরাগ্য জন্ষিয়া৷ থাকে । 

এখন “হেগেল ও তাহার ইংরেজ অনুবস্তিগণ এই ন্যায়ের উপরই 
তাহাদের আত্মবাদ বা ত্রহ্মবাদ-দর্শন স্থাপন কনেছেন"_-এই কথায় 
মনে হয়, বেদাস্তের আত্মবাদ বা ব্রগ্গবাদ দশনটি পাশ্চাত্য দারশনিকে 
স্কন্ধে চাপান হইতেছে মাত্র। পাশ্চাত্ত্েব প্রতি অন্থবাগবশতঃ 
চাখি দিকে পাশ্চাত্য হেগেলীয় দর্শন দেখা হইতেছে মাত্র । “আত্মবাদ 
'ত্রচ্গাবাদ” শব্দ বৈদিক শব্দ, ইহা! বৈদিক সম্প্রদায়েব কথা । হেগেল 
প্রভৃতি দাশনিকগণ এই শব্দ নিজ নিজ দশনে প্রয়োগ করেন 
নাই। দিদ্ধান্তের কথঞ্চিৎ সাম্য দেখিয়া এক্ষণে তাহাদের দর্শনের 
এইবূপ নামকরণ কর! হইতেছে মাত্র । ত্রক্মবাদেব বা আত্মবাদের 
ব্রন্দ বা আত্মা যে লক্ষণাক্রান্ত, ভাহা স্বাধীন যুক্তি ও অন্ুভথেব দ্বারা 
জানিতে পারা বায় না। বেদ হইতে ভাহার সন্ধান পাইয়। যুক্তি 
ও অনুভবের দারা তাভাঁর সম্ভাবনা সিদ্ধ করা ভয় মাত্র, তাহা 
বিরুদ্ধ যুক্তির খণ্ডন করা হয় মাত্র। বৈদিক ত্রন্মবাদের নাম পাশ্ত্য 
জগংকারণবাদে প্রয়োগ করিয়া বোদক ত্রঙ্মবাদীকে লক্ষ্যভষ্ট হইবার 
সুযোগ প্রদান কর! হইল মাত্র। যেহেওু, একটু পরেই বলা 
হইয়াছে-_“আমি এই দর্শনে প্রবেশ করে দেখলাম যে, এই পশনের 
মূল সিদ্ধান্ত উপনিষদ ব্রদ্ধবাদের সহিত অভিন্ন ।” এগত্যা 
ভারতীয় দশনের স্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনেব সিদ্ধান্ত চাপান দেওয়া হইল 
বলিতে পারা যায়। ঘিনি ভাবতীয় দশনে স্বসম্মত ব্রন্ধ না পাইয়া 
পাশ্চাত্য দর্শন পড়িলেন এবং পাশ্চাপ্য দশন পড়িয়া বুঝিলেন 
ভারতীয় দর্শনেও এই ব্রদ্ধবাদ রহিয়াছে, তাহাব কি ভারতীয় দশন 
পড়িবার অথেই ব্রঞ্ধ সম্বন্ধে একটা দৃঢ সংস্কার জন্মে নাই । তাহা 
নাহইলে কি করিয়া বলা যায় “দেশীয় দশনে অমন্তষ্ট হয়েই আমি 
পাশ্চাত্য দর্শনাধ্যয়নে নিঝিষ্টচিত্ত হলাম এবং দীর্ঘ অধ্যয়নের পর 
তাহাই পেলাম, যা খুজে বেড়াচ্ছিলাম।” ইত্যাদি। কিন্ত 
ইহাই কি সত্যান্থসন্ধানের রীতি? ইহাতে কি ন্যায় মীনাংসা 
প্রভৃতি গ্রন্থ যথাবিধি যোগ্য অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন না করিয়া 
বেদাস্তের কয়েকখানি পুস্তক নিজে নিজে অধ্যয়ন করিয়া স্থির 
করা হইল না যে, ইহাতে সত্য নাই! ইহাতে কি এইরূপ 
কথাই বলা হইল না? 

তাহার পর আবার যখন বলা হইল, “ভারতীয় দশনাধ্যয়নে 
ফিরে গিয়ে উপনিষদ ও 'তন্থুলক প্রধান প্রধান গ্রন্থ বিশেষ 


মনোযোগের সহিত পড়লাম । পড়ে দেখলাম যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
বন্মবাদ পরস্পর সদৃশ বটে, কিন্তু প্রতীচ্য ত্রক্গবাদের পশ্চাতে 
রয়েছে উক্ত স্পষ্ট ও গভীর 418150110 £0817,0৫, পবস্ত ভারতীয় 
দর্শনের পশ্চাতে রয়েছে কেবল শ্রুতির দোহাই, আর 'সেই লৌকিক 
টৈতবাদী শ্যায়,--হদ্দারা কখনও ব্রক্ষবাদ প্রমাণিত হতে পারে না।” 
(১০৬ পৃঃ) ইত্যাদি । 

এই কথায় মনে হইতেছে, প্রথমে প্রাচ্য দর্শন পড়িয়া পাশ্চাত্য 
দর্শন পড়িবার ফলে উভয় দর্শনকে “অভিন্প* বলিয়া বৌধ হইয়াছিল, 
তৎপ্রে পাশ্চাত্য দর্শন পড়িয়া দ্বিতীয় বার প্রাচ্য দর্শন পড়িবার ফলে 
বোধ হইল স্প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ত্রঙ্গবাদ পরস্পর মতৃশ*। অর্থাৎ 
শেষকালে “উভয় দর্শনের মূল সিদ্ধান্ত আর অভিন্ন বাধ হইল না। 
সাদৃশ্য ও অতেদ এক বন্ত নহে। আচ্ছা, তাহা হইলে পুনর্্বার 
উভয় দশন পড়িলে কি ধর সাদৃশাও থাকিবে না-ইতা আশা করা 
ভ্রম হইবে? নিজ বৃদ্ধির উপর নির্ভর করিলে অলৌকিক বিষয় 
মন্বদ্ধে আমাদের এই দশাই উপস্থিত,হয়-_বলা যায় নাকি? 

অতঃপর বল! হইল-_“গ্রতীচ্য ত্রন্গবা্দেন পশ্চাতে রয়েছে উক্ত 
স্পট ও গন্ভঠীর [015150110 2061000, পবস্ত ভারতীয় দর্শনের 
পশ্চাতে রয়েছে কেবল শ্রুতির দোহাই, আর সেই লৌকিক দবৈতবাদী 
ন্যায়-_যদ্দারা কখনও ত্রক্মবাদ প্রমাণিত হতে পারে না।” ইহা কি 
সঙ্গত কথা? কারণকুট পুথৰক্‌ হইলে কি কার্য্যও বিভিন্ন হয় না? 
পাশ্চাত্য ব্র্ধবাদের কারণ উক্ত 7015190110 2:911804, আর প্রাচা 
্রক্মবাদের কারণ শ্রুতির দোহাই । এইক্ধপ বিভিন্ন কারণ হইতে কি 
করিয়! 'একই প্রদ্মবাদ লব্ধ হয়? উঠা নিতান্ত বিরুদ্ধ কথা নহে কি? 

বেদি বলা যায়, প্রথমে “অভিন্ন” বলা হইয়াছিল, পরে কিন্ত “সদৃশ” 
বলা হইয়াছে, অতএব বিরুদ্ধ কথ! হয় নাই? কিন্তু তাহ। হইলেও 
সদ্ূশ বলার সার্থকতা কি? সদৃশ বলায় ত ভেদ কিঞ্চিৎ স্বীকার করা 
হইল। কিন্তু সন্পুশের মধ্যে অভেদের ভাগই অধিক থাকে_ 
“্তদৃতিমত্ধে সতি তদগতভয়োধশ্বত্বংকে সাদৃশ্য বলা হয়। সুতরাং 
[015190110 2781170ণ'এর ঘ্বাবা যাহা লভ্য, তাহার সদৃশ বন্তুও 
শ্রুতির দোহা বা লৌকিক ছৈতবাদী ম্যায়ের দ্বাবা লভ্যই' নহে। 
অভিন্ন বলায় যে দোষ হইতেছিল, তাহার মা! ফিছু কমিল বটে, 
কিন্তু নিন্দোষ হইল না। 

তাহার পর যে লৌকিক ছৈতবাদী গ্ঘায়ের দ্বারা যাহা প্রাপ্যই 
নহে, তাভার ছার! সেই ত্রহ্গবাদ লব্ধ হইল কিরূপে ? এটা যে অত্যস্ত 
অনঙ্গত কথাই হইয়া পড়িল। আর লৌকিক দ্বৈতবাদী স্ায় বলায় 
মে অলৌকিক দ্বৈতবাদী ন্যায়ের, সত্ত। স্বীকার কর! হইল, তাহার দ্বার! 
লোকে দেই ত্রচ্মবাদ কি করিয়া বুঝিবে? লোকে বাহা বুঝ, তাহাই 
ত লৌকিক, যাহা লোকে বুঝে না, তাহাই ত অলৌকিক । 
ইতাকেই কি 15155957958] 0০510 রলা তইয়া থাকে? এখন 
যদি অলৌকিক ন্যায় দ্বারা ব্রশ্গতত্ব বুঝ! হইল, তবে পিতৃপিতামহগণ 
কর্তৃক অবলম্বিত অলৌকিক শ্রুতিবাক্য মানিতে কি দোষ হইল? 
অলৌকিক ন্ায় অপেক্ষা অলৌকিক শ্রুতিরই প্রাবল্য অধিক হওয়া 
উচিত। কারণ, শ্রুতির পশ্চাতে একটা ঈশ্বর কর্তৃক দানের প্রবাদ 
আছে, অলৌকিক যুক্তিতে সেরূপ কিছু নাই। শ্রুতির প্রতিপাদ্য 
বিষয়, অন্ত প্রমাণগম্য হইলে শ্রুতি অন্থবাদ হয়। অনুবাদের 
প্রামাণ্য নাই, কারণ যাহার অস্থবাদ ঠাহারই প্রামাণ্য 


৫২৬ 


' মাসিক বন্থৃমতী 


[হর খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 
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হয়। যে বস্ত্ চক্ষু দ্বারা (দখা যায়ঃ তাহার জন্য শুনা 
কথাকে কে শুনিতে চায়? প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় প্রত্যক্ষ না করিয়া 
কে শুনিয়া সন্তষ্ট হয়। এই কারণে অনুবাদের প্রামাণা নাই বগা! 
হয়। অতএব অলৌকিক স্তায় কথাগুলি নিতান্ত অসঙ্গত কথা। 
এজন্য 10189190170 2)811,04 দ্বারা প্রাপ্য ত্রহ্মবাদ শোঁত বরঙ্গবাদঈ 
নহে বা শ্রোত ত্রদ্গবাদের সদৃশও নভে । শ্রোত ব্রন্নবাদ অসঙ্গ 
অবিকানী ব্রদ্ধবাদ । অলৌকিক ম্যায়লভা ত্রদ্ষবাদ অথবা পাশ্চাত্য 


ব্রক্মবাদ বিকারী সাপেক্ষ ত্রক্মবাদ । উহা স্বগতভেদবিশিষ্ট ত্রক্মবাদ,, 


আর স্বগতভেদবিশিষ্ট ্ স্বীকারে-তাহা বিজাতীয় ভেদবিশিষ্ট হয়। 
বৃক্ষের সহিত শীখাপল্লবের স্বগতভেদ থাকায় বির্জীতীয় আকাশের 
সত্তা! স্বীকাধ্য ' হয়। তঙ্জগ্য বিজাতীয় ভেদও স্বগতভেদে স্থীকাঁধ্য 
হয়। আর বিজাতীয় ভেদবিশিষ্ট বস্তু সাবয়ব হয়, আর সাবয়ব 
হওয়ায় তাহা বিনশ্বর হয়, নিত্যবস্ত হয় না। পাশ্চাত্য ত্রঙ্গবাদের 
সহিত শ্রোত বরন্মবাদের একবার সাদৃশ্য দেখিয়া অন্যবার মূলতঃ 
অভিন্ন দেখাই ভ্রম, অথবা ন্্মতাম্ুরাগাধিকযবশতঃ ছুরাগ্রহ অথবা 
উহা বিশ্বপ্রেমের নামাস্তর, নিজের বাহা ভাল লাগে, তাহা! অপবকে 
দিবার প্রবৃত্তিবিশেষ । আর লৌফিক দ্বৈতবাদী ন্যায়ের অপ্রাপ্য বলায় 
অলৌকিক দৈতবাদী ন্যায়ের প্রাপ্য বলা হইল না কি? আৰ তাহাতে 
যে নিজ বাক্যেই ভেদাভেনবাদকে ভেদবাঁদ বলিয়া স্বীকার বলা হইল। 
সত্য এই ভাবেই প্রকীশ পায়। এই জন্তই আমরা জেদাত্মক-বাদকে 
ভেগাভেদবাদ বা দ্বৈতবাদ বলিয়া নির্দেশ কবিয়া থাকি। 

এস্থলে পাশ্চাত্য ত্রদ্মবাদের একটু আলোচনা করিলে বিষয়টা 
আরও স্পষ্ট হয়। বল! হইতেছে-_“ব্রক্গবা্দের ভিত্তি হচ্ছে আত্ম- 
বাদ,,.সবই আত্মিক, অনাত্ম জড় বলে কোনও বন্ত নেই, এই মত” 
(১*৬ পৃঃ) 

“আচ্ছা সবই আত্মিক হইলে অনাত্মা জড বলিয়া কিছু থাকে 
না" কি করিয়। ? আত্মিক শব্দের অর্থ আত্মসন্ষদ্ধীয় অর্থাৎ আত্ম- 
ভিন্ন সবই আত্মার বিকার বিবর্ত বা বিলাস অথবা! কোনওরপ 
বূপাস্তর। অগত্যা আত্মভিম্ন কিছু না থাকিলে আত্মস্বম্বীয়তা 
সিদ্ধ হয়'কি করিয়া? আত্মা ও আত্মিকের কিছু ভেদ না থাকিলে 
আত্মিক বলার সার্থকতা কোথায়? এখন যাহার সহিত আত্মার 
সম্বন্ধ থাকে, তাহা! আত্মভিন্ম না হইলে সন্বদ্ধ হয় কি করিয়া? 
সম্বন্ধ মাত্রই দ্বিনিষ্ঠ হয়, নচেৎ সন্বন্ধই হয় না। এখন আত্মভিম্নেরই ত 


তত্বভূষণ মহাশয়ের কি করিয়া সঙ্গত হয়? অবশ্য বিরোধ অমান্তকারী 
অলৌকিক ন্ায়ে ইহার সঙ্গতি করিতে পারা যায়। এজন্য মনে 
হয়, উপনিষদাদি বেদাস্তের প্রস্থানত্রয়ের সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাংলায় 
ব্যখ্যা প্রভৃতির রচনা, অপরকে হেগেলিয়ান মতে লইয়! যাইবার চেষ্টা, 
এবং তাহা ভ্রৌতগণের অবলগ্বিত প্রমাণাদির বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া 
কৌশলে তাহাদিগকে বিপথে লইয়া যাইবার প্রয়াস মাত্র বলা যাইতে 
পারে না কি? দেখা যায়, স্বর্গীয় বৈদিক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী 
মহাশয়ের ছারা নিজ লেখা সংশোধন করাইয়া লইয়! যে কয়েকখানি 
উপনিষদের সংস্কৃত প্রতিশব্দ-সমগ্িত শঙ্করকুপা নায়ী টাকা ও তাহার 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে কৌশলন্রমে পাশ্চাত্য 
ভেদীভেদবাদ প্রবিষ্ট করা হইয়াছে, এবং ভূমিকা ও মন্তব্য লিখিয়া 
শঙ্করব্যাখ্যার উপর অশ্রদ্ধা আনয়নের চেষ্টা করা হইয়াছে। 
ধাহারা উপনিষদ প্রথম পড়িতে প্রবৃত্ত হন, ভাভাদের পক্ষে এট 
কৌশল আবিষ্কার করা অসম্ভব, এজন্যা বৈদিক ধশ্মাবলম্বীর পক্ষে 
এই সব গ্রন্থ মহা অনিষ্ট সাধন করিবে সনদে নাই। একটি দৃষ্টান্ত 
দিলে এন্তলে মন্দ হয় না। ইশোপনিবদের ১১ মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে 
“অমৃতম্* “অন্নুতে পদের অর্থ করা হঈল-_আধ্যাত্মবিক জীবন লাভ 
কবেন " শঙ্কর অর্থ কবিয়াছেন “দেবতাত্মভাব" অর্থাৎ দেবতাম্বরূপতা 
লাভ কবেন। মহাভারতে অমৃত শব্দের অর্থ প্রলয় পর্যন্ত স্থিতি, 
যথা “আভতসংপ্নবং স্থানমমূতত্বং হি ভাষ্যতে।” কিন্তু “শঙকরকুপা" 
নায়ী টীকা, যাহা ৬সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় সংশোধন কনিয়াছিলেন, 
তাহাতে অমৃত শব্দের অর্থ “অধ্যাত্ম জীবন" বলিলেন না । অতএব 
বুঝা যায়, অমৃত শব্দের অর্থ “আধ্যাত্মিক জীবন” ৬সামশ্রমী মহাশয়ের 
অভিপ্রেত নহে । পুস্তকের মুখপত্রেই আছে *্শ্রীমদবেদাচার্যেণ 
স্বর্গগতেন সত্যব্রতসামশ্রমিণা সংশোধিতা”। এই আধ্যাত্মিক 
জীবনটা আজকালকান অনস্ত জীবনবাদীর বা ভাগবত জীবনবাদীধ 
কথা। এই মতে অনস্ত উন্নতি অবশ্যন্তাবী। মানব পাপ-পুণ্য 
যাহ্াই কক না কেন, উন্নতি অনিবাধ্য। এই মতে কেহ কেহ 
বলেন, এই দেহেই অক্ষয় জীবন লাভ হইবার সম্ভাবনাও আছে, 
ইত্যাদি । ইহা বস্তুতঃ বেদ-বিরুদ্ধ কথা । ্তত্বাভষণ মহাশক্ব-কৃত ঈশ 
উপনিষদের বঙ্গানুবাদে “অমৃত" পদের অর্থ “আধ্যাত্মিক জীবন” 
করায় উক্ত স্বাভিমত মতবাদটি কৌশলে পাঠককে শিক্ষা দেওয়া 
ভইল না কি? ০০০ ৬ 


নাম অনাত্মা, আতু। চেতন বন্ত বলিয়া! এই অনাত্ম জড়ঈ হয়। অতএব [ ক্রমশ: । 
“সবই আত্মিক, অন্বাস্মা জড় বলে কোনও বস্তু নেই” এই কথাটি শ্রদ্ধেয় চিদ্ঘনানন্দ পুরী। 
ৃ ॥ শেষ হাসন! 
মৃত্যু দাঁড়াইয়া দ্বারে স্থির ন1 করিতে পাবি 
বলিল সে “হতভাগ্য নর দিশেহারা অন্তর তাহার । 
যাহা বলিবার আছে কণ্ঠ রুদ্ধ বাম্পভারে, 
লও তাহা৷ বলিয়া সত্বর |” এক কথা আমে রসনায় 
কত কথ! বলিবার “যারা মোরে ভালবামো! 
তারা যেন ভূলে! না আমায় ।* 


কি বলিবে, বলিবে না আর, 


স্রীকালিদাস রায়। 


মরণ-পিচকারী 


ফাল্নে হোলি-উৎসব ! পিচফাবীতে জাবীর-্বর্ষণ | কবি গাহিয় 
গিয়াছেন--“এমন দিনে আপন-জনে ফাগ মাখাতে হয়! আর যার! 


দৃষ্টিলাভ 


(চাখের ঠৈকল্া-হেতু ধাদের দুষ্টি-বিভ্রম বা দুক্ট-বিকার ঘটিয়াছে, 
সরাসরি চশম! না লইয়া তার! যদি চোখের পেশীগুলির ব্যায়াম-কলে 
হে বিশেষ বাবসা করেন, 
টু তাহা হইলে নষ্টবা 
কু দৃষ্টীকে আবার 
নিখৃঁৎ করিয়া লইতে 
পাগিবেন। 

এজন্য একজন 
ইংরেজ বিশেষজ্ঞ ছু" 
রকম যন্ত্র নিশ্মাণ 
করিয়াছেন | প্রথম 
যন্ত্রটি ১নং ছবির মত 
(001150015]) মম" 
তল একটি রড়-_এ 
রডের প্রান্তে রেকাবির ছাদে গড়া একখানি চাকতি সংলগ্ন আছে! 
চাকতির ফ্রেনের উপর এক-জায়গায় আছে কালির একটি ফোটা । 
চাকতিখান ঘ্রান যায়। ১নং ছবির মত চাকতি ঘ্াইতে 
হইবে, চাকতি ঘূরির ও এবং ঠোশের পেনীর খিনি ব্যায়াম সাধন 
কগিতে ঢান, তিনি এ ঘোতা-চাকতির 
ফ্রেমের গায়ে ছু'চোখের দুটি সুদৃঢ় ভাবে 





১। ঘোরা চাকতির গায়ে কালির ফোটা! 






২। সার-সার.গোজ 


নিবদ্ধ রাখিবেল_চোখ চাহিয়া তিনি শুধু দোঁখবেন চাবতির 
গায়ে এ কালির ফোটা! আর একটি যন্ত্র-ংনং ছহিতে 
সেযন্ত্রের পরিচয় পাইবেন | একটি দীর্ঘ রডের মাথার উপর 
নয়ট কাঠ বা গৌজ্ব-গৌক্গুলির মাথা গোল, (170৮) 
“নবে'র মত। রডের এক প্রান্তে যে আংটা, এ আটা গায় 
লাগাইয়! রডটি সরল রেখায় সিধা রিয়া! ধকিতে হইবে। ধকিয়া 
একটির পর আর-একটি গোজকের উপর দিয়া বারবার ছুটি 
বুলানো চাই । এক বার ওদিক হইতে এদিক পধ্যন্ত, তার পর 
এদিক হইতে ওদিক পধ্যস্ত। দশ-বারো বার করিয়া এ 
ব্যায়ামটুতু করা চাই। বডটি যেন এতটুকু নানড়ে! এ ছুইটি 
হস্্রলাহাযো চোখের পেশীদমূহের যে ব্যায়াম হইবে, তাহার 
ফলে ট্যারা চোখের ছৃষ্টি সরল হইবে এবং সেই হঙ্গে চোখের 
ৰৈকল) সারিবে। 


উ ৭টি 









গোলার পিচকান্ী 


আপন-জন নয়, ছষমণ ? ত'দের সঙ্গে ফাঁঙ্ছনে হোলি-খেল৷ 
* খেলিতে ত্রিটিশ রণ-তরী-বিভাগ পিচকারী-মেশিন-গানের 
কৃতি করিয়াছে। যুদ্ব-জাহাভগুলিতে সার সার কামান 
সাজানো হইয়াছে” এক-একটি কামানের সঙ্গে চার-চানটি 
করিয়া মেধিদ-গান সংলগ্ন আছে? গুত্যেকটি মেশিন-গান 
হইতে মিনিটে-মিনিটে তজআ গোল!-বংণ হয়। শত্রর 
বিমান-পোতকে ধ্বংস করিবার তন্তই এ পিচকাস্ট্র-মেশ্িন- 
গানের হ্যইি।  প্রতোকটি কামানের সঙ্গে জক্ষ্য-সন্ধানী 
হর আছে-_ সবযস্ট্রের সাহায্যে শত্রুর বিমানপ্োত হক্ষ্য করিয়া 
এক ভন মাত্র গালা এ মেশিন-গানে বহুকেবজকে উদ্ধ াবাশ- 
গথে অজম্র গোেলা-বর্ধণ কঝিতে পারেন। 


গ্লাসের শুচিত। 


অফিলে ও স্তুলখীলেজে ভল-পানের ভন্য কাচের ঠামের ব্যবস্থা আজ 
স্ুগুচকিত। কুক্ষোর মুখে, মেবেয়। ধুলায় অথবা ঘরের কোণে 
কোনে! টেবিলের উপরে ঠাস রাখা হয়; ভল-পানের হময় ঠাসে 
এবটু ভল ঢািয়া ঠাস হুইয়া তাহাতে হল, ভনিয়া আমরা তল 
গান করি! ইহাতে হন রোগের উৎপত্তি হইত পারে। ধুলা 
ময়লায় জক্ষ ক্ষ রোগ-বীজাণুর বাস। ও-কবম ধোয়ায় £সও 
সাফ হয় না। এভ্গ্ত মাফিন বিশেষজ্ঞের বছিতেছেন, 
পাংল! কাগজে আগ্াদ-মন্তক ভড়াইয়! ঢাবিয়া ঠাস বাহিবেন, পানের 
সময় ঠাস পরিপূর্ণ ভাবে জল তরিয়া গ্রাস ধুইয়া চ্ছবে তাহ! হইতে 
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জল পান করিবেন । চাকর-বাকরে হাতে করিয়া! গ্রাম আনিয়া 
দেয়, তাদের হাতের ছোয়ায় রোগ-বীজাপুর ভয় আছে। তাছাড়া 
কু'জোর মুখে, মেঝেয় বা টেবিলে ন! ঢাকা দিয়! গ্লাস রাখ! নিরাপদ 





কাগজে মুড়িয়া গ্লাস রাখুন 


নয়। জল-পান করিতে চাহিলে জল-ভরা গ্লাসের মাথা ধরিয়া গ্লাস 

আনিয়া দেওয়া কদভাস- দে কদভ্যাম বজ্জন করা কর্তব্য | 
অক্সিজেন-দান 

রোগীকে সুস্থ্-্থচ্ছন্দ করিতে অনেক সময় যগ্তুযোগে ভীকে অক্ষিজেন- 

খাম্প দিতে হয়। এ অক্ষিজেন-বাম্প দিতে যে সিলিগুরের ব্যবহাঁব 





».. অক্সিজেন দেওয়া! 


প্রচলিত আছে, তাহাতে অনেক অন্ুবিধ! । এ অক্গিজেন যিনি দেন, 
স্ঠাকেও অস্থাচ্ছন্দ্য সহিতে হয়, তাছাড়া অক্সিজেনের অপব্যয় হয় 
অনেকখানি । অক্মিজেন-বাম্প দিবার জন্ত এক জন ইংরেজ বিশেষ 
বিশেষ রকমের এঁকটি সিলিপ্ডীৰ সৈয়ারী কৰিষাছেন। শহ্যা-পান্লিত 


মালিক বন্ুম্তী 





[ ২য় খণ্ড, €ম সংখ্যা 


রোগীর নাকের উপরে আখ লইবাঁর উপযোগী সব মেমুলোভের 
তৈয়ারী হালকা মুখোস লাগাইয়া নল দিয়! অক্সিজেন-ট্যাঙ্ক হইতে 
অক্সিজেন বাম্প প্রয়োগ করা হয়। রোগীর যেমন তাহাতে এতটুকু 
স্বাচ্ছন্দ্য ঘটে না, তেমনি এ-বাম্প ধিনি দেন, তার পরিশ্রমও 
অনেকখানি কমে- সঙ্গে সঙ্গে অক্টিজেনের ব্যয় হয় খুব তল্প। তার 
উপর এক জন ব্যক্তি এই যন্ত্রসাহাধো দু'জন রোগীকে একসঙ্ে 
অক্জিজেন দিতে পাবেন । 


হাত ধুইবার জল 
স্কুল-কলেজে জল চোয়াছু*যির ভন্য অনেক সময় সংক্রামক বনু রোগের 
প্রসার বাডে। ছবির তন্ুুবূপ হাত ধুইবার “ওয়াশ-বেশিনে* 
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পা দিয়া তলা চাপিলে জল মেলে 
ছোঁয়াচের ভয় নাই । জঙ্গের ট্যাপে হাত দিতে হয় ন1; প| দিয়া 
তলার 'পেডাল' চাপিলেই জল মিলিবে। 


স্বর-পরীক্ষা 
সিমেম। দেখিতে গিয়া! অনেক সময় শুনি, নট-নটার কঠম্বর তেমন 
স্পষ্ট নয়, সেস্বর কর্কশ ! অথচ সাধারণ ভাবে কথ! কহিলে তাদের 
স্বরে কোনরূপ বৈকল্য হয়তো উপলব্ধি হইবে না ! শব-বসত্রকণঠম্বরের 
যে ছাপ ওঠে, যন্ত্রের হুক্তায় স্বরের অভি-্কুত্র খুঁংটুকুও সে 
ছাপে বড় করিয়! মুদ্রিত হয়। তার ফলে বাদের স্বর ভালো: 
মাইকের মারফং শুনি গাছে তার গল! ফাটা ! এজন্য সিনেমার 
অভিনয়ে নামাইবার পূর্বে নট-নটাদের স্তবর-পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। 
্বর্যস্ত্রের সাহায্যে স্বরের পরীক্ষা! চলে। এ যঙ্ত্রের সঙ্গে যে-চোড 
লাগানো থাকে, সেই চোঙ্ের সামনে মুখ আনিয্া! কথ! কহিতে 
বা গান গাহিক্কে হয়; যন্ত্রের রেকর্ডি-অংশে স্বরের ছাপ পড়ে। 


২১শ বর্ধ-_ফান্ন, ১৩৪৯ | 


বিজ্ঞান-জগত 


৫২৯ 
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* সেই রেকর্ডকর! কণ্ঠস্বর হইতে বৃষ যায়, স্বর স্পষ্ট, না, জড়ানো ! 
ফাটা, না, নিখুৎ! অর্থাৎ কের অতি-ছোট খু'টহুও ধর! 









ক কেমন 
পড়ে। ধাদের স্বর নিখু'ৎ হয়, মাফিন সিনেমায় অভিনয়ের জন্য 
তাহাদিগকেই বাছিয়া লওয়৷ হয়। 


শিল্পীর দস্তান , 


মাকিন বিশেষজ্ঞের বলিতেছেন, ধীরা পিয়ানো বাজান, শুধুহাতে 


না বাভাইয়া পশমের দস্তানা ভাতে 
্ বি 5158 


আটিয়৷ যদি বাজান, তাহ। 


ণ 
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সন, এ / 
হইলে পিয়ানো বাজিবে ভালো। এ দত্ভানা হাতে আটিয়া 
ভালো! পিয়ানিষ্টবা ্'-দেকণ্ডে পিয়ানোয় ২৬৮টি নোট বাজাইতে সমর্থ 


হইতেছেন। তাঁর উপর বিশেষজ্ঞের বলেন, শুধু-হাতে পিয়ানো 
যে সুর-বঙ্কার পাওয়া যায়, পশমী হাতের আঘাতে বঙ্কার হইবে 
তার চেয়ে আরো দশ গুণ মিষ্টমধুর। টাইপ-রাইটার লইয়া অনেকক্ষণ 
ধরিয়া! ধাদের টাইপের কাজ করিতে হয়, এ দ্তানীয় ঠাদের কাজ 
হইবে অনেক বেশ ক্ষিগ্র। এবং আঙুল কোনে! কালে ' দূর্বল হইয়া 
অস্বাচ্ছ্য বা ক্লান্তির সথষ্টি করিবে না। 


খবরাখবর 


কামান-বনদক লইয়া কোন্‌ অনিষ্ট ক্ষেত্রে ফৌঁজ চলি যুদ্ধ করিতে-_ 
হেড-কোয়াটার্স বা প্রধান আস্তানার সঙ্গে খবরাখবর চলিবে কি 
করিয়া? খবরের আদান-প্রদান সহজ ও সুনিশ্চিত করিতে 
টেলিগ্রাফের তার খাটানোর এক অভিনব উপায় বাহির করিয়াছে 
বিটিশ সমর-বিভাগের সাঙ্কেভিক দল। কামানে গোলার মত 


জুদীর্ঘ তার ভরিয়া ভাহা ঠিক এ প্কামান-ছোঁড়ার রীতিতে ছোড়া 





তার খাটানো 


হয়। দেছোড়াযু চঙ্গলা-জঙ্গল নদী-নাল! পাহাড়-পর্বত পার হইয়া 
টেলিগ্রাফের তার বছু দূরে গিয়া পড়ে--এদিককার প্রান্ত অবশ্ত 
গোলন্দাজের হাতে থাকে | তাঁর পর দেই.তার লক্ষ্য করিয়া! 
সাক্কেতিক-বিভাগের কণ্মচারীরা অগ্রসর হইয়া যান। এমনি ভাবে 
বু দূর ব্যাপিয়৷ টেলিগ্রাফের তার খাটানো হয়। তার পর সেই 
তার-মারফৎ দূরবর্তী আস্তানার সঙ্গে খবরের আদান-প্রদানে 
কোনো! অন্তবিধ৷ থাকে না! ! 


হও 


... কেশ-পরিচর্য্যা 


সুকেশিনী না হলে কাহাকেও সুন্দরী বলা চলে না। কেশেই 
নারীর সুদমা-সৌন্র্ষা। মাথায় ধার ন্নেশমের মতো কোম্ল মহ্যণ 
প্রহর কেশ, ার মুখের মাধুরীর তুলন! মেলে না! 

এ কেশ উঠয়া যায়, অকাগে পাকিয়া সাদ! হয় । তখন বিজ্ঞাপন 
দেখিয়া ক রকমের তৈল আনিয়া! মাথায় মাখেন ! তবু. যে-কেশ 
গিব্রানে, দেএকখকে আন কিবরিয়া পাওয়া যাহইনা! এমন ছুর্ভাগ্য 
ধার ঘণ্টয়াছে, তিনি ঘেন মরনে মরিয়া আছেন ! 

কেখের এ দুর্দশা হয়, শুধু সময় থাকিতে কেশের আমরা যন্ত 
লই না-_কেশের পরিচপাা করি না, বলিয়! 

এক দিন আমাদের দেশে বিধি-মানার মত কেশ-পরিচর্ধার বিধি 
মেয়র! পালন করিতেন । আ্লানের সময় মাথায় ঘষিয়া ঘষিয়া তল 
মাখা-ত্রানের পর গামস্থ। দিয়। ঝাডিয়া-কাডিয়া কত কৌশলে 
মাধার জল মোছা -সর্ব-কাজের মো সময় করিয়া মাথার ভিজ! 
চুল শুকানো 7 তার পং মন্ধার পূর্ন্বে রীতিমত আয়না! পাডিয়া, 
ফিতা-চিরুনী লইয়া চুল বাধা ! নিয়মিত এ-পরিচধ্যায় মাক্তিয়া" 
ঘবিয়া নিক্ষেকে শুধু পরিপাটা কবিয়। সাক্তাইয়া ভোলা হইত" তা 
নয়- ইহাতে কেশের স্বাগ্থা ভালে! থাবিত । একালে লেখাপড়ার 

' চাপ আছে, নাচ-গান-বাজনা-শেখার ধূম আছে,_এ-সবের , মাঝে 
কেশ-পরিচর্যার অবসর কোথায়? তার উপর মাথায় ঘষিয়। ঘষিয়া 
মে তেল-মাখ। নাই ! মেম সাছেরদের নকলে এই গরম-দ্রশে অনেকে 
আবার মাথায় তেল মাখার পাট ছাড়িয়া দিয়াছেন ! স্নানের পর 
তেমন করিয়া ঘবিয়। মাথার জল্ল মোছার কোনে! নিয়ম নাই, মাথা 
শুকাইবার বা ধাধিবারও সময় মেল্সে না ! ফ্যাশনের খাতিরে ফিরিঙ্গি- 


্াটরসে মাথার চুলে একটা “নট, তার সঙ্গ ছু'চারিটা ক্লিপ গৌজা, ? 


সবাসু 1, ফস যা চোখে দেখিতেছি, বলিবার নয় ! 


কিন্তু না, এ উদান্য চলিবে না! ব্লম-রুজজ-পাউডার ঘবিবার জম্ম 


র্‌ ্াহয-সৌনদ্য্য ১5 





কেশের 'শাম্পু' প্রয়োজন--পপ্তাহে অন্ততঃ এক দিন করিয়া 
শাম্পূর জন্য অন্ত কোনো উপকরণ না পান, ব্যাশম্‌ আছে. 
মাথায় দেশ বরিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া ব্যাশম মাধুন। চুলে ব্যাশম 
মাখাইয়া চুল ভালো বরিয়া ধুইয়া ফেকুন। এক বার দু'বার তিন 
বার করিয়! ব্যাশম মাখিয়া শাম্পু বচন ! মাৎ] ধোয়ার পর মাথায় 
বেশ করিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া! তেল মাহিবেন । এ-ঘষায় মাথার ব্যায়াম 
হইবে, রত্ত-চলাচল হুচ্ছন্দ হইবে । তার ফলে কেশের মূল হইবে 
শক্ত মঙ্গবৃত। চুল উঠিয়া যাইবে না ব| চুলে পাক ধহিবে ন1। 

আমাদের মাথার কেশ তার গাছ-পালা,-ছুইই এক নীতি 
মানিয়! চলে । অর্থাৎ গাছপালা যেমন মূলের সাহায্যে মাটা হইতে 


যদি সময় পান্‌, তবে কেশ-পরিচধ্যার জগ্তই বা সময় পাওয়া যাইবে 
ন! কেন? বাঙলার ঘরের মেয়েদের তাই বলি, কেশের সম্বন্ধে বৈরাগ্য, -.- - 


ওদান্য ছািয়' সন্ধে কেশ-পরিচর্ধ্যা করুন । কেশের মাজে দেহের 
প্র, মুখের মাধুবী বাডিবে কতমানি,__সে-ফল হাতে হাতে পাইবেন ! 

এ সন্বন্ধে'এক জন মাফিন মহিলা বন অন্ুবীলন করিয়া উপদেশ- 
ভুলে বলিয়াছেন--০৭ ০8৮ 2083150) ০৪: 18820 5 5৪1 
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কথাটা খুব সতা! নাক যদি কাহারো! খাদা হয় বা কাহারো! 
যদি খড়গ নাক থাকে তো! বিধাতার দেওয়া সে বিকৃতি সহিয়া 
থাকা ভিন্ন উপায় নাই ! কারণ, খোদার উপর খোর্কারি চলে 
না! কিন্তু কেশের বন্বদ্ধে স্বতগ্ কথ|। মাথায় ধার কেশ অল্প 
কিন্বা কেশে বছ খু, পরিচধ্যার গুণে তারো কেশ দীর্ঘ হইবে, 
কোমঙ্প মহ্ুণ সুন্দর হইবে, তাহাতে এহটুকু সংশয় নাই । মাথায় 
যে মরা-মাব হয়, কিন্বা এ যে চুল উঠিয়া যায় বা চুলে পাক ধরে-_ 
ইহার কারণ বুঝিবেন, কেশ বিদ্রোহী হইয়াছে! 





১। ছু'হাতের আঙুল দিয়া চক্র-রচন। 


রপ টানিয়! বাটে সুস্থ ভাবে বাঁচিয়া থাকে, কেশও তেমনি মূল-দেশ 
দিয়া মাথার খুলি (5০817) হইতে প্রাণ-রস লইয়! সুস্থ হ্থচ্ছনা 
ভাবে "বাড়ে । এজন্য মাথ! বিয়া নিত্য তেল-মাখায় কেশ পায় 
শক্তির জোগান--তার গোড়ায় থাকে জোর, তেজ। তাই চুল 
পাকিতে পারে না ব! উঠিয়া! ধায় না। 

সেই সঙ্গে চাই কেশের ব্যায়াম-সাধন! | 

প্রথমে ব্রাশ লইয়া মাথা আচড়ান,--সী'থি ধরিয়া চিরুণীর 
সাহায্যে কেশ চিরিয়া ছু' ভাগ করুন; করিয়া ত্রাশে আচড়ান। 
তার পর 

৯। উচু টেবিলে উপর ছুই বস্ুইয়ের ভয় রাখুন--বছুই 
হইতে আঙুল পধ্যন্ত হামনের হাত উঁচু করিয়া তুলুন । এবার 
ছই কাণের পিছন হইতে হুর করিয়া ছ' হাতের মধ্যমাঙ্গুলি 


২১প ব€-কাস্ধন। ১৩৪৯ ] মানবার্ঠোর কথা ৫৩১ 
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নিল | 
দিয়' মাথার পরিচয্যা। সারা মাথায় চালিয়া-চালিয়া চক্রাকারে ৪ । এবার ৪নং ছবির মত ডান হাতের ভাড়ুল দিয়া চুলের 
ছু' আঙুল ঘযুন। ১নং ছবির মতে| এমনি করিয়া সমস্ত মাথায় ছুটি একটি করিয়া গুছি ধরিয়া ভ্রোরে জোরে টামুন। হ্যাচকা-টাতল 
আঙুল চাপিয়া চক্রাকারে ঘযুন। 

২। এবার ২নং ছবির ভঙ্গীতে পিঠের দিকে মাথ! হেলাইয় 
ডাইিনে-বায়ে ছু'দিকে মাথা নাড়ুন প্রায় পাচ মিনিট। 







৪। গু ধরিয়া হ্যাচকা টান 


টানিতে হইবে । মাথার সব চুল এমনি গুছি করিয়া পর্ধযায়ক্রমে 
টানা চাই। 

৫1 তার পর ৫নং ছবির ভঙ্গীতে এক-গুছি করিয়া চুল 
হী হাতে টানিয়া দীর্ঘ ভাবে ধরুন--ধরিয়া ডান হাতে মে-গুছির 


২। মাথা হেজাইয়া নাড়া 


৩ তার পর টেবিলের উপর দু বন্থুইয়ের ভর রাখিয়া ছু' 
হাতের আঙুল দিয়! ,৩নং ছবির ভঙ্গীতে মাথা ঘযুন। মাথার 





€। একটি একটি গুছি ধরিয়৷ ব্রাশ কর! 


উপর মাথার দিক হইতে উদ দিকে জোরে-জেচুরে আট-দশ বার 
করিয়া কড়া ব্রাশ চালান । সব চুলগুলির উপর এমনি ভাবে ব্রাশ 
চালানো! চাই ॥ এ 

এ কয়টি বিধি যাণীনিয়ম করিয়া নিত্য-দিন সযস্তে পালন করেন, 
তাহা হইলে কেশের বাড় হইবে এবং কেশ হইবে কোমল, মন্ণ, 
বরণীয়। কোনো দিন কেশের দুর্দশা! ঘটিবে না। 





মা-বাপের কথা 
৩। মাথা যুন ছেলেমেয়েফে মান্গুষ করার দায়িত্ব মা-বাপ্পের বড় সামান্থ নয়। তাদের 
ভালো খাওয়া ভালো পরার ব্যবস্থা করে দিলেই মা-বাপের দায়িত্ব 
সমস্তট্‌কু এমনি ভাবে পরপর, ঘষিবেন_” হাতের ন্দাঙুলে এক চোকে না। ছেলেমেয়ে বদ হলে "বাধ্য হলে বাপের দল বলেন-- 
ইঞ্চিটাক যেন ফাক থাকে । কি করবো | গর দোষেই ছেলেমেয়ে এমন হচ্ছে ! 


৫৩২ 


যে-সব ম! ছেলেমেয়েকে খুব হু শিরার তাবে লা্ন করেন, তাদেরো 
এমন অন্থযোগ-অভিযোগ শুনতে হয়। 

সাধারণতঃ বাপেদেব বিশ্বাস, তাদের সামনে ছেলেরা যত শা 
শিষ্ট বিনমী মূর্তিতে উদয় হোক, তাদের শয়তানী আছ্ছে বিলক্ষণ 
এবং সে-শয়তানীর প্রশ্রয় তারা পায় মায়েদের কাছে! প্রশ্রয় 
না পেলেও ছেলেয়েদের শয়তানী কতখানি, মায়েরা তা জানেন, 
এবং জেনে তাদের কাছ থেকে সে-শয়তানীর বৃত্তান্ত গোপন রাখেন! 
বাপের বলেন”_মায়েরা ভাবেন, তাদের ছেলেমেয়ে খুব ভালো, যাকে 
বলে 681501! ছেলেমেয়ে যে-আব্দার করে, সেই আব্দীরই 
মায়েরা রক্ষা করেন; তাদের প্রশ্রয় দেন; আলম্বা এবং 
অপব্যয়কে ন্বেহের চোখে দেখেন; ছেলেমেয়ে দোষ করুলে বাপ 
যখন ভাড়। দেন, মা তখন তাদের পঙ্গ সমর্থন করেই প্রাণপণে 
লড়েন। * 

এ অপবাদ বারা দেন তার্দের জানা উচিত, ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে 
মায়ের এবং বাপের কর্তব্য এক নয় । ছেলেরাও তা জানে । মায়ের 
কাছে ছেলেমেয়েরা আজে-বার্জে আব্দার তোলে না । সখের আব্দার 
নিয়ে ছেলেমেয়ের ভুলেও কখনো বাপের কাছে যায় না। “মা 
সার্কাশ দেখতে বাবো-মা সিনেমায় যাবো_ম! ভালে! বুট চাই-_ 
সিক্কের গেঞ্জি চাই--" এ সব আব্দার ছেলেরা তোলে মায়ের কাছে, 
বাপের কাছে নয়! 

অনেক বাপের কাছে ছেলেমেয়েদের আসল পরিচয় অপরিজ্ঞাত 
থাকে। তার খাবার রুচি, পরবার কচি বাপ জানেন না; কিন্তু 
মা! জানেন । ছেলেমেয়ের সখের আজীঁ মায়েরা যখন কর্তীর 
কাছে পেশ করেন, তখন অনেক ক্ষেত্রে বাপ তা নামঞ্জুর করতে 
উদ্ধত হন। যদি তা পূরণ করেন তো মায়ের চেষ্টায়” মায়ের 
ওকালতিতে তা ঘটে। 

নিজের ছেঁকেবেলাকার কথ! বাপ ভূলে যান, মা ভৌোলেন ন1। 

জন্ম থেকে ম! ছেলেমেয়েকে দেখে আসছেন প্রতিদিন, প্রতি দণ্ড, 
প্রাতি পল। মায়ের কাছে ছেলেমেয়ের বড় হওয়ার প্রত্যেকটি ক্ষণ 


মালিক বন্থমতী 
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[ ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্য। 
18888887868 
যেমন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, তেমনি তার পর্যায়ের এতটকুও 
মায়ের মন থেকে মুছে যায় না বা সে-পধ্যায় এতটুকু অন্পঃ্ হয় না। 
. আদর করে' ছেলেমেয়ে মার হাতে এনে দিলে একটি শুকনে! 
ফুল, একটি মার্কেল, একটি ভাঙ্গা পুতুল ! আনন মায়ের প্রাণ তাতে 
ভরে ওঠে। তুচ্ছ খেলায়শ্ধূলায় ছেলেমেয়ে মাকে পায় | ছেলেমেয়েন 
ডাকে দে-খেলায় মাকে ধোগ দিতে হয় । মা কখনে! “য্যাই* বলে সরিয়ে 
দেন না। বাপের কাছে ছেলেমেয়ের খেলা তুচ্ছ-_নগণ্য ! কোনে। 
কাজে যদি ছেলেমেয়ের পারদশিতা৷ হলো, চারি দিকে তাদের নামে 
জয়ধ্বনি জাগলো তে! বাপ তখন এমে ছেলেমেয়ের পাশে গড়িয়ে 
তাদের সে-গৌরবে গর্ব বোধ করেন। ছেলে যদি পরীক্ষায় ফেল 
হয়, বাগের পিতৃগৌরব ক্ষুজ হলো বলে” বাপ ওঠেন চটে ! ছেলেকে 
তিনি বকেন! তার এ অকুতকাধ্যতায় বাপের দিক্‌ থেকে 
মায়-মমতা-দরদ জাগে না! তীর মাথা হেট হলো--এইতেই তীর 
বিরক্তি ! কিন্তু মা? গৌরবে-লজ্জীয়, সম্পদে-বিপদে ছেলেমেয়ের 
সঙ্গে মায়ের যেন নাড়ীর সংযোগ ! মায়ের ন্নেহের কোনে সীমা 
নেই! সেন্সেহে স্বার্থের লেশ নেই। বাপের ন্নেহে তার স্বার্থ 
বিজড়িত থাকে! তুমি ঘদি বাবা বলে” মানো, তবেই আমি 
তোমাকে মানবে! ছেলে বলে! মা কিন্তু এমন কথ! মনে আনেন 
না। এচিস্তা মায়ের কল্পনাতীত । ছেলেকে 'ত্যজ্যপুল্প” করেন 
বাপেরা। কোনে! ম। ছেলেকে ত্যজ্যপুল্র করেছেন, এমন কথা 
বাঙলা দেশে শোন! যায়নি! বৌমার কথায় যে-ছেলে ওঠ-বৌস্‌ 
করে, তেমন ছেলের পীড়ন-ুরব্যবহার সয়েও মা বলেন, “লৌটোর জন্য ! 
লক্ষমীছাড়া মেয়ে কি না!” বৌয়ের তিনি দোষ দেখেন, _ছেলেকে 
কখনো! দোষী করেন না। অস্ুখ-বিল্তখে মীয়ের বিরামহীন সেবা 
ছেলেমেয়েদের অস্থ-বিস্বখে বাপ তার কিছুই পারেন না ! মায়ের এই 
তুলনাহীন স্নেহের জন্যই বুঝি আমাদের দেশের শান্ত্রকারেদা বাপের 
সম্বন্ধে বলেছেন, “পিতা স্বর্গ” ! |কস্তু মাকে বলে গেছেন সে-ম্বর্গেব 
চেয়েও বড়-স্থর্গাদপি গরীয়সী ! আমরাও যত দূর দেখছি, শান্স- 
কারদের একথাকে অত্যক্তি বলে মনে হয় না ! 





বন্দী 
বন্দী যে আসি বর্তমানের ভঙ্কুর কারাগারে-_ 
বন্দী আমার অভিযাত্রিক প্রাণ ! 


লক্গ* আলীর বক্ষ ফাড়িয় নিরুদ্ধ হাহাকারে 
জাগিছে আধারে মৃত্যুর কল-তান ! 

কাব্যে ও গানে আমাদের প্রাণে নিথিংলের পরিচয়, 
স্পদন আনে- দেখিয়াছি তবু বিপন্ন বিশ্বময় 

কত অসীমের ছায়া-পথ ঘুরি তাহারে আনিছে ডাকি 
জাগর-জীবনে চিতার ভন্মে ধাহারে এসেছি রাখি ! 
বন্দীর চির-ভীরতা৷ লইয়া! প্রশ্ন করেছি আমি, 
অবিনম্বর হে মহা! প্রহরী ভবিষ্যতের স্বামি, 
যুগ-যুগাস্তে জানিতে চেয়েছি বলে যাও আজ মোরে 
দু'জনে আমরা পথ চলেছিম্কু দু'জনের হাত ধরে 


€ 


আমারে বন্ধু বন্দী করিয়া নিজে হলে তার দ্বারা; 
আবার দু'জনে কারাগার ছাড়ি কৰে হবো৷ পথচারী ? 
উত্তর মোর আজিও মেলেনি । প্রহরী নিরুত্তর 
শৃঙ্খল শুধু জানায়ে দিয়াছে আমি হেথা নশ্বর ! 
আমারি মতন অতীতের কত বন্দীর আখিজল 
বর্তমানের ব্যথার পক্কে হয়ে আছে শতদল ! 
আগামী কালের তরুণ উধায় চিনিবে না! কেহ তাবে, 
বন্ধন-হীন বিগত পথিক শুধু জানি বারে-বারে 
পৃথিবীর বুকে দেখা দিয়ে যাবে ভূলের পল্ম লাগি-_ 

॥  কালেব প্রশ্ণরী তাহাদের তরে প্রতিদিন আছে জাগি ! 

স্ীঅমর ভট | 





রী দ্র 





মানুষের বন্ধু কুকুর 
মানবের আশ্রয়ে থাকিয়। পোষ মানিয়। কুকুর শুধু খাওয়া-দাওয়া 
আরাম লইয়া নিশ্চিন্ত বিলাস-্তখ উপভোগ করে না! যে 
মানুষের খায়, তার হিত-সাধনে কুকুরের যত্রের সীম! দেখি না! 
মাধারণ-কুকুর পুবিয়াও তাদের যে-পরিচয় আমরা পাই, তাভাতে 
স্ঞ ১৯৭০০ হা টি) 1, 





তুষারের বুকে-আশ্রম 


প্রভূ-ভক্তি বা কৃতজ্ঞতার দিক দিয়া “কুকুরকে বনু কাপুরুষের উপরে 
আমন দিলে অন্যায় হইবে না ! 

ছেলেবেলায় দেখিয়াছি, এক জন ভিখারী আমাদের পাড়ায় 
ভিক্ষা করিত । তাঁব সঙ্গে আঙিত একটা কুকুর । খুব সীধারণ কুকুর। 
পথে-ঘাটে যে-সব কুকুব দেখা! যায়, তাদেরি শ্রেণীভূক্ত-_ অর্থাৎ যে 
কুকুরকে আমরা বলি, “নেড়ি-কৃত! !* এক দিন পাড়ায় একটা 
বিবাহ-উৎসবে ভিথারী দান পাইয়াছিল একখানা নূতন কাপড়। 
দান লইয়! খুশী-মনে সে গৃহে চলিয়াছে, এক জন জুয়ান বদমায়েস 
তার কাছ হইতে সে ক্রাপড় কাড়িয়! লয় । ভিখারী ছাড়িবে কেন? 
বদমায়েটাকে ধরিয়া কাপড় উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্তে সে টানাটানি 
জুড়িয়া দিল। বদমায়েসট! শেষে ভিখারীকে প্রহার করিয়া ফেলিয়া 
দিয়া কাপড় লইয়! পলায়নোদ্তত ! ভিখারীর কুকুর লাফ দিয়া তার 
ঘাড়ে কামড় দিয়া ঝুলিতে থাকে,_কিছুতে তাকে ছাড়িবে না! 
কামড়ের জ্বালায় বদমায়েসটা কাপড় ফেলিয়া ছিল, কুকুরও তাকে 
দিল মুক্তি ! 

নানা ব্যাপারে কুকুরের প্রভূ-ভক্তির যেমন পরিচয় পাই, তেমনি 
বুঝিতে পারি, ইতর-জীব হইলেও তার বোধ-শক্তি সামান্য নয়। 
যাদের বাড়ীতে পোষা কুকুর আছে, সে সব কুকুরের বুদ্ধির বনু 
পরিচয় তার! পাইয়াছে নিশ্চয় । 

সেকুকুর নয়! আজ তোমাদের কাছে বরফ-দেশের সেপ্ট-বার্পার্ড 
কুকুরের কথা বলি। 

সুইজারল্যাণ্ডের শিয্পরে সমুদ্র হইতে আট হাজার ফুট উদ্ধে 
আল্লস পর্বত । হিমের আবাস-ভূমি ! বছরে ন'দশ মাস এ পাহাড় 
বরফে ঢাকিয়! থাকে। এই বরফের গায়ে আছে দোতলা বাড়ী। 
সেখানে থাকেন ক্রতচারী সাধু-স্্যাসীর দল। ভিমের দৌরাক্যযে তার! 








বিচলিত হন না! তাঁদের সঙ্গে বন্ধুর মত বাগ করে সেপ্-বার্ণার্ড 
জাতের কুকুর । বরফে ঢাকা থাকিলেও এ-পাহাড়ে চড়িয়৷ পাহাড় 
দেখিবার উদ্দেষ্ত্ে নানা দেশ হইতে এখানে বনু যাঁুঈির সমাগম হয়। 
সে-সব যাত্রীর মধো কত জন যে হিমের কবর হইতে রক্ষ! পাইয়া 
ছেন শুধু এই সেন্ট-বার্ণার্ড কুকুরের দয়ায়, তার সংখ্যা নাই ! 
পাাডের নীচে একটি ট্েশন আছে । যেসব যাত্রী পাহাড়ে চড়ে, 
এখানে তাদের নাম-ধাম রা 
হয়। যদি কেহ নিরুদ্দেশ হর্ন, তার 
সন্ধান চলে। পাহাড়ের মীঁথায় সাধু- 
সন্যাসীদের যে আশ্রম, সেই আশ্রমের 
সঙ্গে নীচেকার ষ্টেশনের যোগ আছে 
টেলিফোন-সুত্রে। কোনো! যাত্রীর সম্বন্ধে 
সংশয় জাগ্িলে টেলিফোন-যোগে আশ্রমে 
খবর দেওয়া হয়, .অমুক যাত্রীর সন্ধান 
নাই ! তখন আশ্রমের সাধুরা এই সেন্ট- 
বা্ণার্ড কুকুরদের লইয়া! নিরুদ্দেশ 
যাত্রীদের সন্ধানে বাহির হন । 

ক' বছর পূর্বে এক দৃর্য্যোগের রাত্রে 
আশ্রমে খবর আসিল”--এক দল ইতা- 
লীয়ান যাত্রী সঙ্গে একটি মহিলা__পাহাড়ে উঠিয়াছিলেন। মহিলাটি 
বরফের খদে পড়িয়া গিয়াছেন_শার ,সন্ধান মিলিতেছে না ! 





সেন্ট-বার্ণার্ড কুকুর 


সাধুরা, বলিললেন-সকুকুর লয় এখনি আমরা সন্্রীনে বাহিং 
হইতেছি। 


৫৩৪ 





এক দল কুকুর লইয়া! ভারা বাহির হইলেন । অন্ধকারে দিকৃ 
আচ্ছয়। ঝড়ো বাতালে বরফের কুচি আসিয়া গায়ে লাগে । সাধুদের 
ছান্তে ল্ন-_স্বী-যোগে তার! চলিয়াছেন ! কুকুরগুলি দিকে-দিকে 
ছুটিয়া গে্স। সাধুর দল লঠন হাতে ইতস্ততঃ সন্ধানে রত, ভঠাহ 
একটি কুকুষ ছুটিমা! আলিয়া সাধুর পরিচ্ছদ ধরিয়া টানে । এ-সম্বেত 
সাধু বুঝিলেন । কুকুরের সঙ্গে তিনি চলিলেন। এক জায়গায় 
আঙিরা দেখেন, আরো! পাচটি কুকুর তুষারের আবরণ সরাইয়া 
মহিলাকে বাহির করিয়াছে । মহিলাকে তার! আশ্রমে আনিল্লেন 
এবং পরিচর্যার গুণে অহিলা সুস্থ হইলেন । 

এ আশ্রমটি বহু শত বংসর পূর্ণে নিশ্মিত হইয়াছে । গিরি' 
যাত্রীদের উমান ও বক্ষা-কক্পেই এ আশ্রমে প্রতিঠা ৷ জাখ্মানি 





্বা-যোগে সাধু-সঙ্গে কুকুর 


ছুইভে রোম যাতীয়াত করিতে সেকালে অনেকে এই পাহাড়-পথ 
অবলম্বন করিতেন । আশ্রমে তারা আশ্রয় লইতেন। আজো 
সবাত্রীর দল এ আশ্রমে আশ্রয় পান । বাসের ও খান্তের জন্ত কাহাকেও 
মূল্য দিতে হয় না। ্ 

আশ্রমটি রশ বড়। এখানে এক শত শব্যা এবং তিন শত 
ছাত্রীর বাদের উপযোগী ব্যবস্থা আছে । আশ্রমে বু সেন্ট-বার্ার্ড কুকুর 
প্রতিপালিত হয়। তার! শুধু পথহারাদের্‌এপথ নির্দেশ করে না, 
বিপদে উদ্ধার-লাধন এবং গাইডের কাজেও এসব কুকুরের 
তৎপরতার সীম! নাই | এ"নব কুকুরের বংশ-মর্ধ্যাদ! আছে--পাচশো 
ঘংসর ধরিয়া এই তুষার-পাহাড়েই একুকুরের বাম। 

ঝড় বা ছূর্য্যোগের লক্ষণ বুঝিবামাত্র সাধুর! এসব কুকুরকে 
ছাড়িয়া দেন। তার! দল বাধিয়া নান! দিকে ঘোরে। যদি আর্ত বিপন্ন 
হাত্রীর সন্ধান পায়, উদ্ধার-দাধন করে। একাজে কখনও তাদের 
ঘসাফস্য ঘটিয়াছে, এমন কথা জানা হায় নাই ! 

এ কুকুর, আকারে হয় ৩* ইঞ্চি উচু। দেহের ওজন এক মণ 
পনেরো সের। জোতান ফোটা একটি মান্বকে এককুকুর 


' জালিক বিদ্ব্তী 


[হয় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 
অনায়াসে ঘাড়ে তুলিয়া! লইয়া ঘাইতে পারে। আশ্রমের কৃকুরকে 
যখন নিরুদ্দিঃ যাত্রীর সন্ধানে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তখন তাদের গলার 
কলারে ক্র্যাপ্ডির বোতল বীধিয়া দেওয়া হয় । তার পয় ভাদের যা 
শিক্ষা দেওয়া হয়, সে শিক্ষার গুণে এক জন তকণ স্কাউটের কাজ 
ইহার! অনায়াসে সাধন করিতে পারে। পথে বিপল্প যাত্রী 
পাইলে চীংকারে কুকুর সম্কেত জানায়--আশ্রমে আসিয়া সাধুদের 
সে সঙ্কেতে সচকিত করে। তখন বিপন্ন যাত্রীর উদ্বার-সাধনে 
আশ্রম হইতে সর্ব-সায়তা-দানে এইটুকু বিলম্ব বা ক্রুটি ঘটে ন]। 

ব্যারি নামে একটি কুকুৰ প্রায় চল্লিশ জন যাত্রীর উদ্ধার সাধন 
করিয়াছিল । এক বার এক জন তরুণ সেন! বরফে চাপা পড়ে । ছ'দিন 
তার কোনো সন্ধান মেলে নাই । তৃতীয় দিনে ব্যারি তাকে খু'ঁজিয়া 
বাহির করে । সৈনিক মৃচ্ছাতুর হইয়! পড়িয়া ছিল। জি দিয়া চাটিয়া 
ব্যারি টসনিকেন চেতনা সঞ্চারিত করে। চেতনা'লাভে ব্যাদিকে 
নেকড়ে-বাথ ভাবিয়! সৈনিক ব্যারির তঙ্গে বেয়নেট বিধিয়া দেয়। 
মে আঘাতে বেচারা ব্যারির মৃত্যু ঘটে । 

ব্যারির কবরের উপর তার কীন্ত খুদিয়া শ্ুৃতি-তম্ত নিশ্মিত 
হইয়াছে । পিতৃ-গৌরবের স্বৃতি-রক্ষা-কল্পে ব্যারির জ্যেষ্ঠ পুকের নাম 
বদল করিয়া সাধুর! তার নাম দিয়াছেন, ব্যাপি ! 


চিন্তা-শক্তি 


চিন্তা করার একটা প্রণালী আছে । সকলে চিস্তা করতে পারে ন!। 
চঙ্গায় চিন্তা-শক্তি বাড়ে । 

ছেলেমেয়েদের আমরা “চলি-চলি-পা-পা* করে হাটতে শেখাই, 
স্তাদের বর্ণনাল। শেখাই,গান বাজনা শেখাই | কিন্ত কি করে 
চিন্তা করতে হয়ঃ চিন্তা-শক্তি কিসে বাড়ে, মে সন্ধে কাকেও 
মাথা ঘামাতে দেখি ন| ! 

চিন্তা করবার শক্তি যাদের আছে, তাঁরাই শুধু বিপদ-আপদে 
আকু-পাকু করে মরে না--বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায় বার ঝরে" 
নিস্তার পায়। রর 

চোখের দেখায় বাহিরের কত বন্তর সঙ্গে নিতা আমাদের পরিচয় 
হচ্ছেশকাণে শুনে আমগা কত কি শিখছি । তার পর আ্রাণ, 
স্পর্শ, স্বাদ এসবের জোরেও আমাদের অভিজ্ঞতা দিনে দিনে 
বেড়ে চলেছে। 

কিন্তু দৃষ্ট, শ্রুতি, আ্রাণএ-সবের গণ্তী ছোট। এসবের 
সাগ্ঠায্যে আমর! যে অভিজ্ঞতা লাভ করি অর্থাৎ যা শিখি, তাঁর সীমা 
সন্ীর্ণ। তবে দৃ্, শ্রুতি প্রভৃতির সাহায্যে যে জ্ঞান, যে 
অভিজ্ঞত| আমরা লাভ করি, সেই জ্ঞানের সঙ্গে যদি আমর] 
আমাদের চিন্তাকে মিলিয়ে নিতে পারি, তাহলে জ্ঞানের প্রসার 


" অনেকখানি বেড়ে ওঠে ! 


ছোট একটা দৃষ্টান্ত দিই । 

এক জন বন্ধুব বাড়ী গেলুম,_সন্ধ্যার আগে । সদরে ঢুকে বাড়ীর 
ডান দিকে বসবার ঘর। দেখলুম, ঘরের একটি জানঙপ! দিয়ে তস্ত 
সধ্যের কিরণ এপে অপর দিকের দেওয়ালে পড়েছে । এখন কেউ যদি 
জিজ্ঞাসা করেন, কোন্‌ দিকে,__অর্থাৎ পুবঃ পশ্চিম না, উত্তর, দক্ষিণ 
দিকে মুখ করে এ বাড়ীতে ঢুকেছি তে! কি জবাব দেবে! ? 


২১শ বর্ধ-ফান্তন, ১৩৪৯ ] 


গভিজ্ঞতার জোরে আমর! জানি, কুর্য্য অন্ত যায় পশ্চিম দিকে--- 
শুভরাং ঘরের দেওয়ালে যে বৌত্র এসে পড়েছে, ও বৌন্র অস্ত-স্য্যের, 
পশ্চিম দিক্‌ থেকে এসেছে ! এই অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের সঙ্গে চিন্তা 
করে মহজেই আমর! বলতে পারবে! বাড়ীর সদর কোন্-মুখী ! 

স্কুলে এসেছি । স্কুলে আদবার সময় বাড়ী থেকে মা বলে দেছেন 
-+ওরে, ছুটার পর তোর বোনেব জন্ত একখান! ফার্রবুক কিনে 
আনবি ? তবে গিয়ে তোর মেসোমশীয়ের অনুখ, তার ওখানে গিয়ে 
স্কাকে দেখে আসবি,__বাড়ীতে কাল সত্য-নারায়ণের পূজা হবে ঠিক 
করেছি, ভট্চাষ্যি মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে অমনি বলে আসবি, তিনি 
যেন কাল সন্ধ্যার সময় আসেন--তাব উপর আছে খোকার ফরমাশ, 
তার চাই লক্েব্রম ! বন্ধু নন্দ পয়সা দিয়ে বলে দেছে তাঁর চাই 
একট! লাটাই-_তাও কিনে নিষে যেতে হনে ! 

এই যে এত কাজের ভান রয়েছে-__-আগে থেকে যদি চিন্তা করে 
নি, স্কুল থেকে বেবিয়ে কার বাড়ী, কোন্‌ দোকান আগে পড়ে_ 
তাহলে আগে-পরে ঠিক কবে" নিয়ে সব কাজগুলি পর-পর এবং 
শীপ্র সারতে পারবে! এবং কোনোটা! বাদ থাকবে না ! 

এখানে চিন্তা না করতে পারলে এটা করতে ওটা যাবো ভুলে ! 
না হয় স্কুলেৰ কাছের দোকান থেকে বই না কিনে হয়তো বন্ধ দূরে 
চন্গে গেলুম মেসোমহাশয়ের বাডী ! ভার পর মনে পড়লো ফাষ্টবুকের 
কথা ! আবাব এলুম স্কুলের কাছে বই কিনতে ; ভার পর বাজারে 
গেলুম উল্টো পথে নন্দর জন্তা লাটাই কিনতে-তাব পৰ আবার 
ঘুরে এনুম লজেঞ্জদ কিনতে ! ঘোখাপ্রি কষ্টে আর অন্ত থাকবে 
না! এ জন্ত ঢাই, ছোট বয়স থেকেই ভাবতে শেখ! ; ভেবে ছোট-খাট 
সমস্যার নমাধান কৰা ঢাই | ভীবতে ভীবতে আমাদের খুদ্ধিতে 
'শীণ' পডে- বৃদ্ধিতে মনচে ধরে না, বুদ্ধি হয় ধান্নালো ; এবং বুদ্ধি 
ধারালো হলে লেখাপড়া বলো, লেখাপড়া! সাঙ্গ হবার পর সংসার- 
ক্ষেত্রে বলো--কোথাও কোনো! ব্যাপাবে দিশাহার! হতে হবে না। 
জীবনে ধত বড় কঠিন বিপদ বা মমস্যা আল্ুক, চিন্তীব শক্ষিতে 
দেবিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার, সে সমগ্যা সমাধানের উপায় 
সহদ্দেই মিলবে ! 

আমাদের মনের শক্তি চিন্তাৰ ধারায় বাড়ে। 
বাড়িয়ে তোলবার পক্ষে--ক্রশ-ওয়ার্ড-পান্ুলের মমাধান, ধাধা-হেয়ালির 
জবার বার করা, অঙ্ক কষা, প্রবন্ধ লেখা-_এগুলিতে খুব সাহাধা 
হয়। 

চিন্তা-শক্তিকে জাগ্রত করে, শাণিয়ে ধাবালো করে মান্ুৰ জগতে 
কি অসাধ্য না সাধন করেছেন ! সিনেমা, রেডিও, এবোগ্নেন, যন্ত্র 
পাতির আবিফার এবং নিশ্মীণ-_গল্প মহাকাব্য নাটক উপন্যাম স্ক্টি-_ 
যে-মান্ষের চিস্তাশক্তি আছে, সে-মান্ধুষ ছাড়া এসব রচন! করবার 
ক্ষমতা অপরের থাকতে পারে না। তাই তোমাদের উচিত, ভাবতে 
শেখা । “ওরে বাবা, ভাববো কি”--বলে" চিস্তার পাশ কাটিয়ে 
নন্দ-ছুলাল' হয়ে থাকলে কোনো দিন মানুষ হতে পারবে না ! 

প্্যর এতগুলি অঙ্ক দেছেন, কষে নিয়ে যেতে হবে, ছু" পেজ 
ইরীনশ্লেশন করে নিয়ে যেতে হবে, তার উপর কাল আছে আবার 
হিন্্ীর এজামিনেশন !” এ কথা মনে করে যে চুপচাপ বসে থাকে, 
ভাবনা-চিস্তা করে কাজে লেগে যায় না, তাকে চিরজন্ম ছুংখ পেতেই 
হবে। “আয়েদী* মান্য জীঘনে কোনো! দিন মাথা তুলে ঈীড়াতে 


৬৮১৩ 


বির্য্ি চোর 


চিন্তা-্শক্কিকে, 


৫৫ 
17562৮6865৮ 2 এ ৪ ৮ ৪ তারায় রাঞতী চরহ 
পারে নাঁ-তার কারণ, সে ভাবতে চার না! 'আয়েসী' হয়ো না, 
ভাবতে শেখো । তাহলে জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হবে না, পরাজিত 
হবে না--সিদ্ধিলাত করবে, সুনিশ্চিত ! 


188588৮৮৬। 





বিদেশী চোর 


[রূপকথা] 


বহু দিন আগেকার কথা । চন্দনপুরে নৃপেনাদিত্য নামে এক 
প্রবল পরাক্রাস্ত বাঁজা ছিলেন। তিনি যেমন সাহসী, তেমনি 
দয়ালু। ঠার রাজ্যে প্রজারা পরম সুখে বাস করত । চুরি ডাকাতি 
এ-সব তার রাজত্বে কখনও হ'ত না। প্রতিদিন গঙকালে রাজ্যের 
গরীব-দ্ঃখীদের রাজা নিজে দীড়িয়ে থেকে খাবার-দাবার কাপড়- 
জামা, যার যা দরকার দান*করতেন । লোকে কথায় বলত--“আমব! 
রাম-রাজত্বে বাস করছি।” ৰলত্তে গেলে কোন অভাব-অভিযোগ 
তার রাজ্যে ছিল না। 

এক দিন রাজ! নৃপেনাদিত্যর কাঁণে এল, কে এক জন বিদেশী 
চোর ভার রাজ্যে এসে ৰাস করছে এবং তাঁর অত্যাচারে প্রজার! 
অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে । তখনি ডাক পড়ল মন্ত্রীর | ঘুদ্ধ মন্ত্রী বিমলদেব 
এসে হাজির হলেন । মহারাজ প্রশ্ন করলেন-_“মস্ত্রিবর শুনেছেন 
কি, আমাব রাজত্বে এক বিদেশী চোর এসে উপপ্রব করছে! 
মন্ত্রী মহাশয় বলির পাঁটার মত কাপতে কাপতে বললেন--*হা! 
ম্ারাজ, আজ সকালে এই ছুঃসংবাদ আমার কাণে এসেছে! 
আমি কৌটাল চন্দ্রগীড়কে চোর ধরবার আদেশ দিয়েছি।” মহারাজ 
বৃপেনাদিত্য গণ্তীর কণ্ঠে বললেন-প'উত্তম। আজ থেকে সাত : 
দিনের' মধ্যে সে চোরকে জীবিত অথব! বত আমার সম্মুখে উপস্থিত 
করা ঢাই। আপনি আর চন্ত্রগীড় থাকতে এ-রকম অভিযোগ 
আমার কাণে আসে, *এ ভয়ানক ছুঃখের কথা !” 

“আপনার আজ্ঞ। শিরোধার্ধ্য” বলে মন্ত্রী মহাশয় মহারাজকে 
অভিবাদন করে বিদায় গ্রহণ করলেন । 

গপ্তচর-মুখে চন্দ্র সংবাদ পেলেন, কাছেই এক গ্রাম চুরি 
হয়েছে । অন্ভুত চুরি ! দিনের আলোয় চোর বাড়ীর মধ্যে জামাইয়ের 
ছগ্মবেশে ঢুকে বাড়ীব মেয়ের গহনার বাক্স নিয়ে চলে গেছে । চন্ত্রগীড় 
দলবল নিয়ে তখনই সেই গ্রামে ধার গৃহে চুরি হয়েছে, সেই বাড়ীতে 
উপস্থিত হালেন। গৃহস্বামী তাকে সমস্ত ঘটন! খুলে বললেন । চন্ত্রগীড় 
আশ্বাম দিয়ে নললেন_“কোন চিন্তা করবেন না।৯*শী্ই আমি চোর 
এবং ঢৌরাই মাল খুজে বার করে দেব !* দে-দিনেরু মত চন্তরগীড়৪ 
দল-বল সমেত তার বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, 
এমন সময় ন্রণীড় এবং তর সঙ্গ দের জন্য এক জন চাকর কিছু মিষান্ 
ও সরবং নিয়ে এল। তীর! বেশ পরিতপ্তি-ভরে খাওয়া-দাওয়া 
করলেন; তার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে নিদ্রিত হলেন। 

ঘন্টা-ছুই পে গৃহস্বামী তাদের খাবার জন্য ডাকতে এসে দেখেন, 
মকলে ঘুসুচ্ছেন । ভাবলেন-_-আহা, এর! পথশ্রমে ব্লাম্ত। যাক, 
ঘুমুচ্ছেন ঘুম়ুন, একটু পরে এসে আবার ডাঁকব।' ঘণ্টা-খানেক পরে 
আবার এসে দেখল, সকলে তখনো সেই রকম গাড় নিদ্রায় অভিভূত 
রাত্রি অনেক হয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি তাদের ডাকলেন, কিন্তু কারো 
ঘুম ভাঙ্গলো না । তখন তিনি চন্দ্রপীড়কে নাড়া দিতে লাগলেন। 
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অনেকক্ষণ ডাকাডাকি নাড়ানাড়ির পয় চন্দরগীড়ের ঘৃম ভাঙগল। 
লজ্জিত হয়ে বললেন--“তাই তে, আমি ঘৃমিয়ে পড়েছিলুম |” 
গৃহস্থামী বললেন-_-“তাতে কি হয়েছে, পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন--* কথা 
কিন্তু শেষ 'করতে পারলেন না। চমকিত ভাবে চন্দ্রগীঢ় বলে 
উঠলেন _“আ্যা, এ কি? 
“কেন কি হ'ল?” 
“আমার গলার হার, আঙ্গুলের আংটি-_কিছুই দেখছি না।” 
“বলেন কি? 
চন্ত্রীড় চিন্তিত ভাবে বললেন-“কিছু তো বুঝতে পারছি 
না।” 
তার প্র.অঙ্গরাখার জেবে হাত দিয়ে বল্ললেন--”এটা কি?” 
সঙ্গে সঙ্গে একট! চিঠি বার করলেন । চিঠিতে লেখা ছিল-_- 
“কোটাল চন্দ্রপীড সমীপেষু 
সবিনয় নিবেদন, 
আমায় ধর! আপনার কণ্ম নয়। মহারাদ্কে বলবেন, আরও 
যোগ্যতর লোক পাঠাতে । গৃষস্বামী নির্দোষ | তাঙ্চে নিয় টানা- 
টানি করবেন না যেন। কন্যার গহনার শোকে তিনি গীড়িত। 
আমি চাকর সেজে গীঠের পয়সা খরচ করে যখন মিষ্টান্ন আর 
সরবৎ দিয়ে আপনাদের সম্বদ্ধনা করেছিলুম, অতিথি-সংকারের জন্ত 
তখন তিনি জেলে দিয়ে পুকুরে মাছ ধরাচ্ছিলেন। বলা বাহুল্য, 
মিষ্টান্নে আর সরবতে ঘূমোবান ওষুধ মেশানো! ছিল। আপনার 
স্নেহের দানের কথ! চিরকাল মনে থাকবে । আপনার হার 
আমার গলায় এবং আপনার আঙ্গটি আমার আঙ্গুলে শোীবদ্ধন 
করছে। নমক্কীর ৷ * 
বিনীত 
বিদেশী চোব |” 
লজ্জিত ভাবে রাজধানীতে ফিরে মহারাজকে চন্দ্রগাড় সকল কথা! 
নিবেদন করলেন। মন্ত্রী আর মহারাজ ছ'জনেই চিস্তিত হলেন । 
চন্দ্রপীড়কে বিশেষ দোষ দিতে পারলেন না। এমন ক্ষেত্রে সন্দেহ 
বাহয়কি করে! তিন জনে গভীর ভাবে পরামর্শ করতে লাগলেন, 
কি কর! যায়, কাকে এ কাঙ্গের ভার দেওয়া যায়! 
শেষে মন্ত্রী বিমলদেব বললেন, “মহারাজ, যদি অনুমতি দেন 
তে-আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।* মহারাজ বললেন, বেশ, 
আপনিও একবার দেখুন, যদি কিছু করতে পারেন ।” 
পরদিন গুপ্ুঁচরেরা সংবাদ দিলে, রাজধানীর কাছে স্বর্ণধারা 
নদীর তীরে। সদর নায়েব মলয়ানিলের বাড়ীতে গতরাত্রে চুরি 
হয়েছে । চুরিট! বিশ্ময়কর ! সদর নায়েব মহালের আদায়পত্র হিসেব 
করছিলেন, এমন সময় বাড়ীর ভেতর থেকে তীত্র আর্তনাদ শুনে 
ছুটে তিনি ভিতরে গেলেন। ভিতরে গিয়ে শুনলেন, সকলের মুখে 
এক কথা-_“কে চীৎকার করলে ?" চারি ধারে খুঁড়ে তার কোনও 
সন্ধান না পেয়ে বিরক্ত হয়ে তিনি নিজের ঘরে এসে দেখেন, বাক্স 
ভাঙ্গা, টাকাকড়ি সমস্ত চুরি গেছে, একটি পয়সাও নেই ! 
মন্ত্রী মহাশয় ছু'জন অন্ুচর নিয়ে অনতিবিলম্বে মলয়ানিলের গৃহে 
গিয়ে উপস্থিত হলেন । তার মুখ থেকে সমস্ত ব্যাপার বিশদ ভাবে 
শুনে মন্ত্রী বললেন” _-“এ নিশ্চয় সেই বিদেশী চোবের কাজ ! আপনি 
ভাববেন না--আমি শীত্ই এর ব্যবস্থা করব ।” 
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মন্ত্রী বৃদ্ধ, এবং ঠাকুরদেবতার উপর থুব ভক্তি। পরদিন সকালে 
স্নান মেরে স্বর্ণধারা নদীর তীরে রাধাকৃষ্ঝজাঁউর মন্দিরে গেলেন । সঙ্গে 
ছু'জন অমর । মন্দিরে পৃজাদি শেষ হবার পর সেখানকার পুরোহিত 
তাকে চরণামৃত খেতে দিলেন । হঠাৎ মন্ত্রী মশাইয়ের শরীর অত্যন্ত 
আন্চান্‌ করতে লাগল। মন্দির-সংলগ্ল একটি ঘরে তাকে শুইয়ে 
পুরোহিত অন্ুচব ছু'জনকে বাড়ীতে খবর দিতে আর কবিরাজ 
ডাকতে পরামর্শ দিলেন । তার! তখনি ব্যস্ত হয়ে চলে গেল । 
কবিরাজ আর নায়েব মশায়কে নিয়ে অন্নুচররা যখন মন্দিরে 
ফিরল, তখন সেখানে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। এসে তার! শুনলেন, 
সত্যকারের পুরোহিতকে মন্দিরের পিছনে মুখ আর হাত-পা বীধা 
অবস্থায় পাওয়া গেছে। ভিতরে গিয়ে ত।রা দেখেন, মন্ত্রী মহাশয় 
তখনো অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন | কিছুক্ষণ শুশ্রযা করবার 
পন্ন তীর জ্ঞান ফিরে এল। প্রশ্ন করতে তিনি বললেন--“জানি 
না, হঠাৎ শবীরটা কেন যে এমন কবে উঠল! ত্যা, একি!” 
“কেন? কি হয়েছে?” 
ক্ষুব কণ্ঠে মন্ত্রী বলে উঠলেন__“আমার গলাব হার, আঙ্গুলেব 
আব্টা ? 
অন্থচবেবা তখনি চারি ধারে খা'জতে আবন্ত কধল। হার-আংটা 
পাওয়া গেল না, মিলল একটি চিঠি । মন্ত্রী মহীশয় দেখলেন, তাত 
লেখা আছে-_ 
“মন্ত্রী বিমলদেব সমীপেষু 
বিনয় নিবেদন, 
আপনি বুদ্ধ লোক। অনর্থক আমাকে ধরবার জন্য কেন কষ্ট 
করছেম ! ধন্মে আপনার মতি আছে। আমি জানতুম, আপনি 
এতখানি পথ ধখন এসেছেন, তখন নিশ্চয় রাধাকৃষ্ণজীউর মন্দির 
দশন কবেন। তাই আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তত 
হয়েছিলুম । চরণামৃত ঘমোবান ওষুধ ছিল। আপনা হাব 
এবং আংটা আমিই ধাবণ করেছি । নমস্বার। 
বিনীত 
বিদেশী চোর।” 
চা চা কু ক 
ক্কু্ মনে রাজধানীতে ফিবে মহাবাজাকে মন্ত্রী মব কথা নিবেদন 
করল্পেন। অনেকক্ষণ পরামর্শের পব ঠিক হলো, মহারাজ ঘোষণ! গ্রচার 
কববেন, চোর ঘদি স্বয়ং মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিজের চুরির 
কেবামতি দেখিয়ে তাকে খুশী করতে পারে, তাহলে মহারাভ তার 
সব অপরাধ ক্ষমা করবেন ! নগরে নগরে ট'যাটরা দিয়ে ঘোষণ! গ্রচান্র 
করবার দু'-এক দিন পরেই এক যুবক রাজ-দরবারে এসে উপস্থিত 
হলো । উজ্জবলকাস্তি, সৌম্যদর্শন, বঙষ্ঠ চেহারা, মুখে-চোখে বুদ্ধির 
দীপ্তি। সভার সকলে তার দিকে প্রশংসা-বিশ্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে 
রইলেন। যুবক মহারাজকে অভিবাদন করে বললে__-“আমি 
ঘোষণা-অন্ধুযায়ী মহারাজের সঙ্গে দেখা! করতে এসেছি ।” 
মহারাজ আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করলেন-_-“যুবক, তুমি কে?” 
যুবক মৃদু হানতে উত্তর দিলে--“আপনি আমায় চেনেন না, কিন্ত 
আপনার কোটাল আর মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য 
আমার ঘটেছে। আমি সেই বিদেশী চোর।” সভায় সেই মুহূর্তে 
ব্জপাত হলেও লোকে এত চমকিত হতো না। মহারাজ ব্ললেন-. 


২১শ বর্ষ--ফান্তদ, ১৩৪৯ ] 


ন! হতে পারলে তোমার কঠোর সাঙ্গ হবে।” অভিবাদন করে 
বক উত্তর দিলে--“তা জেনেই আমি এসেছি মহারাজ! 

সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হলো। 

পরদিন মহাবাজ চোরকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। 
দুরে এক কৃষক গরু দিয়ে লাঙ্গল চালাচ্ছিল। মহারাজ বললেন-_- 
“শুন্ছো, “এ মে কৃষক লাঙ্গল চালাচ্ছে, ওর গরু আর লাঙ্গল 
চুরি করতে হবে, কিন্তু 'ও তা! বুঝতে পারবে না । কেমন পাববে ?” 
চোর বললে-_“আপনার আশীর্ধবাদে পারব বৈকি। আপনি একটু 
আড়ালে ধীড়িয়ে অপেক্ষা করন ।*--এই কথ৷ বঙ্গে চোর সেইখান 
থেকে চলে গেল। 

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, এক জন লোক একটি পুটলি কাধে কি 
যেন খেতে খেতে কৃষকের কাছে গিয়ে হাজির হলে! । কৃষক তাকে 
প্রশ্ন করলে, “কি খাচ্ছ ? 

সে উত্তব দিলে, “কাছে এ বনের মধ্যে খুব মিষ্টি কুলেব গাছ আছে, 
সেথান থেকে কুল এনে খাচ্ছি” বুষকের কুল খাওয়ার লোভ হলো। 
লোকটিকে মে বললে, “তুমি যদি ভ'ই আমার গরু ছু'টোকে একটু দেখ, 
আমি তাহলে গোটাকতক কুল নিয়ে আদি ।” আগন্তক বললে 
“বেশ তো, স্বচ্ছন্দ যেতে পার” লোকটির জিম্মায় গরু বেখে কৃষক 
চলে গেল। তখন লোকটি ঝুলির মধ্য থেকে গরুর লাজের ডগা 
আর শি বার করে মাটাতে পুতে দিলে, তার পব লাঙ্গলশুদ্ধ গরুকে 
নিয়ে রাজার কাছে ফিবে হাজির হয়ে সেখানে রেখে আবার পৃর্বব- 
স্থানে ফিরে এসে হেট-হেট করতে লাগল! ততন্ষণে কুষকু এসে 
পড়ল। লোকটি মুখ কাঁচু-মাচু করে বললে-_“ভাই' মাটাটা বড় নরম 
ছিল। গরু-লাঙ্গলে সব-শুদ্ধ মাটার ভেতর ঢুকে গ্যাছে।* মহারাজ 
ততক্ষণে সেখানে এসে পড়েছেন । হেসে তিনি বাচেন না! বলা 
বাহুল্য, এই ব্যক্তিই মেই বিদেশী চৌর | অবশ্য কৃষককে তখুনি দে 
গু আর লাঙ্গল ফেরৎ দেওয়া হলো! । প্রথম পরীক্ষায় বিদেশী চোর 
উত্তীর্ণ হলো। 

পরের দিন চোরকে মহাবাঁজ বললেন--“আমার ঘোডা অশ্বনগ্গকেন 
সামনে থেকে চুদি করতে হবে, অথচ গে মন্দোহ করবে না । পারবে ?" 
হেসে মহারাজের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে যুবক বললে-_“আপনার 
আশীব্বাদে গাবব বৈ কি।”* মহারাজ বললেন_-“বেশ, কিন্ত 
অশ্ববক্ষকের যেন সঙ্গেহ ন! হয় তুমি চুরি করছ ! সাবধান !” কিছুক্ষণ 
পরে দেখা গেল, এক জন বৃদ্ধ অশ্বশালে উপস্থিত হয়েছেন । অশ্ব 
রক্ষককে গম্ভীর কঠে বললেন, “আমাকে মহারাজ পাঠিয়েছেন ঘোড়ার 
স্বাস্থ্য পরীক্ষা! করতে ।* বছরে ছু'-চার বার এ রকম স্বাস্থ্য-পরীক্ষক 
পাঠানো হয়। তখনি চিকিৎসককে সঙ্গে করে অশ্বরক্ষক তাকে 
অশ্শালে নিয়ে গেল। তিনি ঘোড়াদের গীত, পা! ঘাড় ইত্যাদি 
পরীক্ষা করতে লাগলেন । রাজার খাস-ঘোড়৷ কোন্টা, জিজ্ঞেস 
করতে অশ্বরক্ষক দেখিয়ে দিয়ে বললে_-“এই কুড়িটা ঘোড়া 
তার নিজের ব্যবহারের জন্ত। তার মধ্যে এটি তার সব 
চেয়ে আদরের ।” বৃদ্ধ অনেকক্ষণ ধরে ঘোড়াটিকে পরাঙ্া 
করলেন, করে বললেন--“ঘোড়াটির আর সবই ভালো, তবে 
পায়ে যেন একটা! বাতের মত * মনে হচ্ছে । আচ্ছা ঈড়াও, আমি 
একে একটু ছুটিয়ে দেখি” অস্বরক্ষক বললে-“বেশ।” তখনি 
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“ভোমীর আগমনে আমি সন্ত হয়েছি, কিন্ত আমীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বৃদ্ধ বাজার শ্রিয় অশ্বের পিঠে চড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে মহারাজের 


কাছে উপস্থিত হলো, এবং মহারাজকে সব কথা থুলে বলল। এই বৃদ্ধ 
চিকিৎংসকই সেই বিদেশী চোর। 

ছু'"চার দিন পরে মহারাজ চোরকে বললেন--“আজকে সন্ধ্যের 
পর মহারাণীর গলার ,হার চুরি করতে হবে ৮ ঘরে ঢোকবার পথ 
আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ধরা পড়ে গেলে কিন্তু প্রাণদণ্ড হবে।*-_ এই 
বলে মহারাণীব মহলে ঢোকবার পথ চোরকে দেখিয়ে দিলেন ! 
সন্ধ্যার পর রাণীর মহলে প্রবেশের পথে সশস্ত্র প্রহরী গাড় করিয়ে 
দিলেন এবং স্বয়ং মহাবানীর ঘরে পাহারা দিতে লাগলেন । সন্ধার 
কিছু পরে এক মন্ুম্যমৃত্ত মহারাণীর মহলের প্রবেশ-পথে দেখা দিল, 
অমনি আড়াল থেকে প্রহরী সে মৃক্তিকে বশা-বিদ্ধ করলে । নীচে 
প্রাঙ্গণে ধপ করে মন্ুষ্যদেহ-পতনের শব্দ হলো | মহারাজ রাণীকে 
পূর্বে এই চোবের কথা! সব বলেছিলেন। পতনের শব্দ শুনে 
বললেন”_“এবার লোকটার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে । একে বর্শার 
আঘাত--তাব পর এত উচু থেকে পুতন ! নিশ্চয় মে বেচে নেই। 
যাই, দেখে আসি ।”-_এই কথ! বলে তিনি মহল ত্যাগ করে, নীচে 
নেমে গেলেন । কিছুক্ষণ পরে এক জন প্রহরী মহারাণীর কাছে হস্তদত্ত 
হয়ে ছুটে এদে বললে,_“মহারাণি ! বিদেশী চোরের অস্তিমকাল 
উপস্থিত । শেষ প্রার্থন।-হিসেবে মে, যে-জিনিষের জন্য প্রাণ হারাতে 
বসেছে, সেই হাবটি একবার দেখতে চায়। মহারাজ তাই আমাকে 
আপনার কাছে পাঠিয়েছেন ।* মহারাণী তখনি প্রহরীর হাতে 
নিজের গলার হার খুলে দিলেন। 

নীচে মৃতদেই ঘিরে মহারাজ আর প্রহরীর দাড়িয়ে, এমন সময় 
পিছন«থকে কে যেন বলে উঠল, “মহারাজ, এই নিন রাণীমার গলায় 
হার।” বাজ! বিশ্মিত ভাবে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, বক্তা সেই বিদেশী 
চোর! প্রহরাঁদের বিদায় দিয়ে মহাননাজ চোরকে জিগুগোস করলেন 
কি বরে কি হলো সব খুলে বল তো । আমি তো কিছুই বুঝাতে 
পারছি না।” চোর বললে--“আপনার কথায় আমার সাঙ্গছ 
হয়েছিল, আমাকে ধরবার জন্য ফোনও ফাদ পেতেছেন, তাই আগে 
আমি একটি মৃতদেহ জোগাড় করে তাকে দ্বারপথে এগিয়ে দিয়েছিলুম। 
প্রহবীদের আঘাতে সেই মৃতদেহই নাচে পড়ে গিছল। “আমি এক- 
ধারে লুকিয়ে ছিলুম, আপনারা! নীচে নেমে যেতেই আমি মহারাণীন় 
মহলে প্রবেশ করলুম।” তার পর কি করে মহারাণীর কাছ থেকে 
হার নিয়ে এল, মে কথাও বললে । , 

পরদিন মহারাজ মন্ত্রী ও কোটালকে সব কথ! *খুলে বললেন। 
মন্ত্রী পরামশ দিলেন--“এ চোরকে শাস্তি না দিয়ে রাজকার্ধ্ে 
ব্যবহার করলে প্রভূত ্টপকার হতে পারে । চোরের বুদ্ধি যে তীক্ষু, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।* কোটাল প্রশ্ন করলে,--“কিন্তু কি ভাবে 
তা করা সম্ভব?” মন্ত্রী উত্তর দিলেন'--“যদি রাজকন্যার সঙ্গে তার 
বিবাহ দেওয়া যায়, তাহলে সে আর রাজ্যের কোনও ক্ষতি তে! করবেই 
না, বরং তার বুদ্ধির বলে রাজ্যের অনেক উন্নতি হবে।” রাজা 
বললেন--“কথাট! মন্দ বলোনি, তবে রাজকন্যার মতামত জান! 
প্রয়োজন ।* মন্ত্রী বললেন-_“আজ্জে হ্যা, সে তো বটেই।” 

সে-দিনকার মত সভা ভঙ্গ হলে! । 

হুদর্শন যুবকটিকে দেখে আর তার বুদ্ধির পরিচয় প্টেয় রাজায় মন 
তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই মন্ত্রীর পরামর্শ তার খুব ভালই 
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লাগল। তিনি তখনই অস্তঃপুরে গিয়ে রাণী ও রাজকন্তাকে সব 
কথা খুলে বললেন । রাণী আপত্তি করলেন--“কিন্তু এক চোরের সঙ্গে 
রাজকন্ার বিয়ে !” রাজা হেসে বললেন--"শোনাচ্ছে খুব খারাপ, 
কিন্তু ওর বুদ্ধি বিপথে চলেছে । ওকবুদ্ধি যদি ঠিক পথে আমে, তাহলে 
মে আর চোর থাকবে না। দশা বত্মাকরও পরে মুনিশ্রেষ্ঠ বাক্মীকি 
হয়েছিলেন । ওর বুদ্ধির প্রাচ্ধ্য অস্বীকার কববার উপায় নেই এবং 
আমঃর বিশ্বাস, তাকে স্ুপথে চালিত কর! যাবে ।” 

রাজকন্যা বললেন--“কিন্ত আমি তার বুদ্ধির কোন পরিচয় পাইনি। 
ষদি সে আমার কাছে বলে এমন কোন সত্য গল্প শোনাতে পারে 
যা মতাই বিশ্ময়কর, তবেই আমি তাকে বিবাহ করব, এই কথা তুমি 
তাকে বলে গাও। যখন সে গল্প বলবে, মেই সময় আমি তাকে ধরে 
ফেলব। যদি মে আমার হাত থেকে ফাকি দিয়ে পালাতে পারে, 
তবেই .বুঝব সে প্রকৃত বুদ্ধিমান্। আর যি দে অকৃতকাধ্্য হয়, 
তবে তাকে সাধারণ চোরের মত শাস্তি ভোগ করতে হবে। অব্য 
এ কথা আর কাউকে বোলো, না ।” 

মহারাজ কন্ঠার বুদ্ধির প্রশংসা করে বললেন--“মন্দ যুক্তি নয়” 

সেদিন সন্ধ্যার সমম্ম চোর রাজকন্বাধ সামনে বসে তাকে গল্প 








রাজ্য ছেড়ে চললে গেলেন । তার পর রাজা মীর! গেলেন”-আর তার 
পুত্র বড় হয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তার না 
ছিল সৈন্য, না ছিল অর্থ! তাই সে একাই রাজার বিরুদ্ধে অভিযান 
চালাতে লাগল । রাজা বিপদে পড়লেন--” গল্প জমে এসেছে, এমন 
সময় রাজকন্া চোরের হাত ছু'হাতে চেপে ধরে “চোর ধরেছি” বলে 
চীৎকার করলেন । চোর অমনি ঘরের হ্বলস্ত প্রদীপটি ফু দিয়ে 
নিবিয়ে দিল। আলো! নিয়ে লোক-জন এবং রাজ! ঘরে ঢুকলেন 
তখনও রাজকন্যা চোরের হাত ধরে আছে--কিস্তু চোর কই? যে 
হাত রাজকন্া ধরে আছেন, সে হাত মোমের তৈরী এবং তার 
আঙ্গুলের ফীকে একট! চিরকুট আটকানো ! লোকজনকে বিদায় দিয়ে 
রাজকন্যা পড়ে দেখেন, চিরকুটে লেখা আছে--"আমিই সেই হতভাগ্য 
বিতাড়িত রাজার পুত্র, আর আপনার পিতাই আমাদের রাজ্য-সম্পদ্‌ 
কেড়ে নিয়েছিলেন ।” রাজকন্বা পিতাকে প্রশ্ন করতে তিনি সবই 
স্বীকার করলেন । রাজকন্যাও চোবেব বুদ্ধির প্রশংসা না| কবে 
থাকতে পারলেন না। 

তার পর? তাঁর পর রাঁজকন্থার সঙ্গে চোন্-ধীভপুন্রের খুব ধুম 
ধাম করে বিয়ে হলো এবং কালে এই রাঁজপুত্রই রাজা হক্েন। ত্ঠার 








শোনাচ্ছে--“এক রাজা । তিনি তার পাশের রাজার রাজত্ব আক্রমণ রাজ্যে কখন কোন উপদ্রব বা চুবি-ডাঁকাতি হবার উপায় ছিল না। 
করেন এমন সময়, মে দেশের রাজা বখন পীিত এবং তার একমাত্র কারণ, তিনি নিজেই ছিলেন চোরের বাজ। ! তাকে ফাকি দেওয়া 
সম্তান নাবালক | রাজ! হেরে গেলেন এবং নাবালক পুত্রকে নিয়ে অসম্ভব । 
শ্রীযামিনীমোহন কর ( এম-এ, অধ্যাপক )। 
ৃ (ববমত-বিবেক 
[ পর্বপ্রকাশিতের পব ] 
শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী 
প্রথম পরিচ্ছেদ করিয়াছেন । সুবিখ্যাত পর্তগজ পরযাটক ডি ব্যারোজও (19৪ 
8৪7০5) ভাতার ভ্রমণ-বৃতীস্তে সাতগা” বাঁ সপ্তগ্রামের উল্লেখ 
গন্ুস্থান ও পিতৃপরিচয় করিয়াছেন । ১৫৭* খৃষ্টাব্যে ফেঁডারিক নামক এক ভন ইংরেজ 


প্রাচীন সপ্তগ্রাম সহর হুগলী নগরের বায়-কোণে সরম্বতী নদীর তীরে 
অবস্থিত ছিল। যমুনা, গঙ্গা ও সরস্বতীপ সঙ্গমস্থলে ইহার 
অনতিদূরেই মুক্ত ত্রিবেণী। পুরাণে এই সপ্তগ্রাম একটি সুপবিত্র 
তীর্বস্থানরপে পরিগণিত হইত। এই স্ুপবিত্র নগর পূর্বদিকে 
ভাগীরথী ও উত্তরে সরস্বতী নদীর উপর অবস্থিত হওয়ায় ইহ! একটি 
সুসেমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয় । প্রিয়্রতপুল্র সাত জন তপস্বীর 
তপন্তার স্থান বলিয়। ইহা সগুগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ 


গ্রবাদ থাকিলেও প্রাটীন সপ্তগ্রাম ৃষ্ীয় ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ . 


ও ষোড়শ শতাব্দীতেও একটি ন্ুবৃহং সহর ছিল। বর্তমান 
কলিকাতীর আদিম অধিবাসিরপে যে সকল শেঠ, বসাক ও স্ুবর্ণ- 
বণিকৃগণকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের অনেকেরই পূর্ববনিবাঁস 
সপ্তগ্রাম। পাঠানশাসন কালে সগ্তগ্রাম দক্ষিণ-বঙ্গের রাজধানী 
ছিল। খুষ্টী় চতুর্দশ শতাবীর মধ্যভাগে “ইবন্‌ ববুতা' নামক 
মিশরদেশীয় গ্র্যাটক সপগুগ্রামে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন । 
তিনি সগগ্রামকে “মোদকাওয়ান* ব! “সাদরগীওন" নামে অভিহিত 


পর্যটক বঙগদেশে ভ্রমণ করিতে আমেন । তখন পধ্যস্তুও সপ্তগ্রামের 
বাণিজ্য-সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু সরস্বতীর মূল শত তখন 
ভাগীরথীর দিকে প্রবাহিত হওয়ায় স্ুবৃহৎ অর্ণবপোতগুলি সপগুগ্রামে 
না আসিয়! “বাওর* নামক স্থান পধ্যস্ত আসিত, ইহ! ফ্রেডারিকের 
প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায়। পাঠান-শাসন কালে সপ্ত গ্রামের 
যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । উহা! লক্ষ্য করিয়াই কবিকক্কণ 
চত্তীতে লিখিত হইয়াছে 

“সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়। 

ঘরে বমি সুখ মোক্ষ নান! ধন পায় ॥” 

পাঠান-শাঘন কালে অধিকাংশ শামনকর্ারই সপ্তগ্রামে টাকশাল 

ছিল। বোধ হয়, দক্ষিণ-বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষ! সমৃদ্ধ বাণিজ্যপ্রধান স্থান 
বলিয়া এই স্থানে মুদ্রার প্রয়োজন বিশেষরূপে অনুভূত হইত ।* 
: * *সাজাহাননামা* হইতে জানা যায় যে, পরবর্তী কালে পর্ত,গীজগণ 
হুগলীতে বাস করিয়া এ স্থানে ছুর্গাদি নির্মাণ করায় এবং ফারখানা 





২১শ বর্ঘ-_কান্ন, ১৩৪৯ ] 


বিবেক 


৫৩৪৯ 
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কিন্তু আমরা হে সময়ের কথা বলিতেছি, এ সময়ে অর্থাৎ খু্ীয় 
পঞ্চাশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম একটি *মুলুক" ছিল। অনেকগুলি 
পরগণ! লইয়! একটি মুলুক গঠিত হইত। স্বাধীন পাঠান বাদশাহ- 
দিগের আমলে সপ্তগ্রামের রাজনীতিক অবস্থাও বিশেষ উন্নত ছিল। 
যখন সমগ্র বঙ্গদেশ এক-শাসনাধীনে আসিয়াছিল, তখনও গোঁড়ে 
মূল রাজধানী থাকিলেও সপ্তগ্রাম দ্বিতীয় রাজধানীরপে পরিগণিত 
হইত । এখানেও বাঙ্গীলার শাসনকর্তগণ সময়ে সময়ে অবস্থান 
করিতেন। ফলতঃ, এই মুলুকের শামনকেন্দ্ররপে পরিগণিত হওয়ায় 
এখানেও এক জন ফৌজদার ও কাজি থাকিতেন এবং এখানেও 
অপরাধীদিগকে দগ্ডদানের ব্যবস্থা ছিল। 

এই মুলুকের রাজস্ব আদায়ের ভার বাহার লঈভেন, তাহাদিগকে 
মুলুকের অধিকারী বা মদুমদার বলা হইত। তাহারা নির্দিষ্ট 
পরিমাণে বাধিক রাজন্ব আদায় করিয়া দিবার সর্তে মুলুক ইজারা 
লইতেন। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজন্ব সরকারে জমা দিয়া ইহাব 
অধিক যে পবিমাণ রাজস্ব তাহারা আদায় কমিতে পারিতেন ব 
অন্য কোনও প্রকারে প্রজাদিগের নিকট হইতে যে অর্থ অধিকারী 
আদায় করিতেন, তাহার ছারা সরঞ্তামি বায় প্রভৃতি নির্ববাহ করিয়া 
উদবৃত্ত অংশ নিজেরা লইতেন। গুষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
হিরণ্য দান ও তাহার কনিষ্ঠ ভাতা গোবদ্ধীন দাস সপ্তগ্রামে বাজস্ব 
আদায়ের অধিকারী ছিলেন বলিয়া তাহারা হিবণ্য মজুমদার ও 
গোবদ্ধন মন্গুমদার নামে অভিহিত হউতেন। গৌড় তখন স্বাধীন 
পাঠান বাজগণেব রাজপানী। মুলুকপতি মজুমদাণগণকে তখন 
গৌঁড়েনন সরকারে এক জন উব্ীল বা আরিন্দা রাখিতে হইত। 
ই"হাদের মারফতে রাজন্ব সরবরাহ করা হইত এবং ই"হারাই 
মদ্ছুমদাবের মধ্যে ও রাজ-সবকাবেৰ মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেন। 
হিরণ্য ও গোবদ্ধীন ম্দুমদর ভাতৃদ্বয়ের পক্ষ হইতে গোপাল চক্রবর্তী 
নামক এক জন ব্রাঙ্গণ গৌড়েব রাভ্ত-মবকারের “আবিন্দা" ছিলেন । 
ইনি মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয়ের অঙ্গীকৃত খাজন্ব ১২ লক্ষ টাকা প্রতি 
বংমরে গৌড়ের বাজ-সরকাবে জমা দিতেন । মঞ্জুমদার শ্রাতৃ্য়ের 
শুদ্ধ রাজস্বের খাঢুত ২* লক্ষ: টাকা বাধিক আদায় হইত, আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি। এ সময়ে সপ্তগ্রাম একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্্র ছিল, 
এজন্য তাহারা বার্ষিক ৪1৫ লক্ষ টাকা শুল্ক হিসাবেও আদায় 
করিতেন । এইকূপে রাজন্ব হিসাবে ১২ লক্ষ টাকা রাজ-সরকারে 
দিয়াও ই'হাঁদের প্রায় ১২1১৩ লক্ষ টাকা থাকিত। 

সপ্তগ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে কৃষ্ণপুর নামে একটি 
পল্লীতে মন্দুমদার ভ্রাতৃদ্য়ের রাজপ্রাসাদতুল্য আবাস-গৃহ ছিল। 
এই স্থানটি সরস্বতী নদীর তীরে, এখনও এই স্থানের কিঞ্চিৎ নিম্নে __ 
সরস্বতীর খাদ দেখিতে পাওয়া যায় । এখন এই স্থানে এই সুবিশাল 
প্রাসাদের কোনও চিহ্ন আর খুঁজিয়! পাওয়া যায় না । এখন এই 
স্বান আর লোকের সুপরিচিত নহে; জঙ্গলের মধ্যে ছুলেপাড়ার 
সন্নিকটে জনবিরল স্থানে “রধূনাথ দাসের পাটবাড়ীশ্রপে এই 








স্থাপন করায় সপ্তগ্রামের বাণিজ্যসমৃদ্ধি হুগলীতে স্থানাস্তরিত হয়। 
হুগলীর সম্মুখের খাল সাস্কৃত করিয়া দেওয়ায় নদীর মূল স্রোত 
ভাহাতে প্রবাহিত হওয়ায় সপ্তগ্রামের সম্মুখস্থ নদীমোত কদ্ধ হইয়া 
বাওয়ান্ধে সপ্ডগ্রামের বাণিজ্যের ধংস সাধিত হয় । 


স্থানটির এখনও সন্ধান পাওয়া হায়। এখানে একটি আধুনিক 
ইঞ্টকনিস্মিত সামান্য গৃহে শ্রীরাধাগোবিদ্গের বিগ্রহ জনৈক ভেকধারী 
বৈষ্ণব কর্তৃক দেবিত হইয়া থাকে। এই স্থান হইতে সরস্বতীর 
খাদে নামিবার জন্য ইষ্টকনিশ্দিত সোপান আছে। 

এই কৃষ্ণপুর গ্রাম যখন সপ্তগ্রামের সহতুস্ঃলীরপে সপ্তগ্রামের 
অংশ বলিয়া পরিগণিত হইত, তখন হিরণ্য দাস ও গোবদ্ধন দাস 
নামক উক্ত ছুই জন কায়স্থ ভ্রাতা এই স্থানে বাস করিতেন ।* কায়ন্থ- 
মমাজে ইহারা যে বিশেষ অগ্রান্ত ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। 
কৃষ্দাস কবিরাজ গোস্বামী ই'হাদিগকে “সংকুলীন” বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন।* শ্রীন মনাতন গোম্বামীও শ্রীল রঘ্মাথ দাস 
গোস্বামীকে “কায়স্থকুল-ভাক্কর” নামে অভিহিত করিয়াছেন । ? 
সম্ভবতঃ, ইহারা উত্তবরাটা কায়স্থ ছিলেন; কারণ, দক্ষিণরাট়ী 
কায়স্থগণের মধ্যে “দাস* উপাধিধারী কেহ কোনও দিন কুলীন 
বলিয়া গৃহীত হন নাই । নদীয়াবাসী ত্রাক্গণগণ প্রায় সকলেই 
এই দাস-ভ্রাতৃছয়েব দানগ্রহণ করিতেন। বিশেষতঃ, বারেক 
্রাঙ্মণকল-সন্ভৃত নধমিংহ নাটিয়ালের” বশেব শ্রীল অদ্বৈত আচার্য 
প্রভু ও শ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃদেব শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র ইহার দান 
গ্রহণ করিতেন, এ কথা জীচৈতনুচরিতামূত হইতেই জান! যায়। 
সুতরাং এই মজুমদাব-বংশ যে বিশেষ অন্তাস্ত বংশ ছিল, তাহাতে 
কোনও সন্দেহ নাই । তত্াতীত এই ভ্াতৃঘ্য় সদাচারী ও ধাশ্মিক 
ছিলেন। এই জন্ত ইহারা সর্বত্র সমাদৃত হইতেন। 

কিন্তু এই বিশাল সমৃদ্ধির মধোও ই"হাদের অন্তরে জুখ ছিল ন!। 
ই'হাদের পুত্র সন্তান ছিল ন1। হিরণ্য দাসের কোনই মস্তান হয় নাই; 
দীর্ঘকাল পরে বোধ হয়, প্রৌঢ় বয়সে গোবদ্ধনের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ 
করে। ইশিই রঘৃনাথ দাস। সম্ভবতঃ ১৪১৬ শকে বা ১৪১৪ 
খৃষ্টাব্দে কৃষ্চপুরে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীজীব, 
রঘনাথ ভট, গোগ্বাল ভট্ট ও রধূনাথ দাস ই'হারাই উত্তরকালে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল আচাধ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। 
ই'হাদের কাহারও জম্মসময়, জন্মতিথি নিদিষ্টরূপে জানিবার উপায় 
নাই। যে বিনয়ে আদর্শ-চরিত্র ভক্ত “তৃণাদপি শ্ুমীচ* হাঁয়া যান, 
ইহারা সেই বিনয়ের মুন্তিমান্‌ অবতার | উ"হাদের নিষ্ঠ নিজ জীবন- 
বৃত্তান্ত সম্থদ্ধে কিছুই প্রকাশযোগ্য মনে করেন নাই। শ্রীবৃদ্দাবনের 
এই ছয় গোস্বামীর মধ্যে পাচ জনই ক্রাঙ্গণ, মাত্র শ্রীল রঘমাথ দাস 
গোস্বামী কায়স্থ । ভিরণ্য দাস ও গোবদ্ধন দাস নাম-লক্মণের মত 
অভি্নহৃদয় ছিলেন । , ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ টাবদ্ধনের পুল্ররূগে 
8981 দাস স জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্মে মঞজুমন্্র হর 


করাত টৌছে বা রাগা। 

সদাচার সংকুলীন ধাশ্মিক অগ্রগণ্য ॥ 

নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপন্দীব্য প্রায় 

অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥ 
_ শ্রীচৈতন্চরিতামূত, মধ্য, ১৬শ পরিচ্ছ্ । 
1 শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীল হরিভক্তিবিলাসে স্বকৃত টাক! 
গিগদর্শনীর প্রারস্তেই শ্রীল রঘূনাথ দাসের পরিচয় দিতে যাইয়া তাহাকে 
“কায়স্থকুল-ভাম্কর” বলিয়াছেন । সনাতন গড়ের, বাদশাহ হুসেন 
শাহের প্রধান মন্ত্রী হওয়ায় এ সম্বন্ধে ভাহার বিশেষ” অভিজ্ঞতা ছিল 
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সায় যে আনদোর প্রবাহে পরিবিক্ত হইয়াছিল, ইহা! বলাই বাহুল্য । 
রঘুনাথের জন্মে উভয় ভ্রাতাই আপনা দিগকে “পুত্রবান্* বলিয়৷ মনে 
করিয়াছিলেন । রঘৃনাথের যেমন রূপ, তেমনই গুণ। উভয় ভ্রাতাই 
তাহাকে প্রাণের মমান ভালবামিতেন । 


*৭. শিক্ষা ও সাধুসল 


স্মামরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, হিরণ্য ও গোবর্ধন উভয়েই নিষ্ঠাবান্‌ 
হিন্দু এবং ধাশ্মিকের অগ্রগণ্য । পুত্রের শৈশব অতিক্রান্ত হইলেই 
তাহার! তাহার বিগ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়! 
উঠিলেন। শাস্ত সৌম্যদর্শন রঘূমাথের বাল্যবাল হইতেই বিছ্যা- 
শিক্ষার প্রত্তি অপরিসীম অনুরাগ পরিঘৃষ্ট হইত। ধান্মিক দাস- 
ভ্রাতৃদ্য়-সে কালের প্রচলিত রীতি অন্ন্দারে রধনাথের সংস্কৃত 
শিক্ষার ব্যবস্থা করাই মঙ্গত মনে কয়িলেন। গুরুগৃহে থাকিয়া 
বিদ্তাশিক্ষাতেই স্বভাব পরিমাজ্জিত হম় এবং সদাচার অভ্যস্ত হয়। 
কষ্ণপুরের অনতিদূরে চাদপুরে বলরাম আচাধ্য নামক এক জন 
সুপণ্ডিত ধান্মিক ত্রাঙ্ষণ বাম করিতেন । ই'হাকেই দাস-ভ্রাতুগণ 
পুরোহিত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । ই"হাকে শর্ববাংশে অনিন্দনীয় 
ও আদর্শ-চরিত্র জানিয়া রঘ্নাথের পিতৃব্য ও পিতা তাহাকে 
চাদপুরে বলরাম আচাধ্যের বাটাতে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। 
শুতক্ষণে রঘূনাথ আচাব্যগৃহ্ে প্রেরিত হইলেন। 

জীবের পূর্বব পূর্ব জম্মের সংস্কারবশেই শৈশব হইতেই তাহার 
মনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ন্ুকৃতী রঘূনাথ “বাল্যকাল হইতেই 
বিষয়ে উদীসীন” | বলরাম আচাধ্য একে স্তপশ্ডিত, তাহাতে 
ভগব্তক্ত । রঘনাথ তীহার গৃহে আসিয়৷ অতীব ওংস্তক্য সন্ৃকারে 
বিষ্তাশিক্ষায় নিরত হইলেন। তাহার মধুর চখিত্র-€ণে তিনি 
অচিরেই বলরাম আচাধ্যের স্নেহলাভ করিলেন। রঘনাথের পিতা 
ও পিতৃব্য উভয়েই সংস্কতে ন্পপ্ডিত ছিলেন-_ব্লরাম আচাধ্যের 
স্ুনিপুণ অধ্যাপনায় রঘনাথও সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্ক!রে 
কি প্রকার সুপগ্ডিত হইমাছিলেন, তাহার দানকেলি-চিস্তামণি, মুক্তা- 
চরিত ইত্যাদি গ্রন্থে এবং সুমধুর কবিতবপূর্ণ পুস্তকাবলীতে তাহার 
পরিচয় পাও%| যায়। তাহাতে আবার বলরাম হরিভক্তের শিরো- 
মণি, বৈষ্ণবলেবায় তাহার অত্যন্ত অনুরাগ । তিনি ভগবদ্ূক্ত 
বৈষবের জাতিকুল বিচার করিতেন না ! ভ্রীচৈতন্দেব যে সর্বব- 
লোকলুলভ সাধনপদ্ধতি জগৎকে দান করিযাছেন_ শ্রীহবিনাম 
সংকীর্ভনই তাহারমধ্যে সর্বপ্রধান। বাহার এঁকাস্তিক অনুরাগে 
« এই নামসন্থীর্তনকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, হরিদাস ঠাকুর তাহাদের 
মধ্য সর্ধাগ্রগণ্য । ইনি প্রতিদিন তিন লক্ষ করিয়া হরিনাম গ্রহণ 
করিতেন । ইনি যবন হইলেও হরিনামে ইহার নিষ্ঠার ফলে ইনি 
“হরিদাস ঠাকুর" নামে সর্বত্র স্থপরিচিত। ইহার আদর্শ চরিত্র এবং 
হরিনামে ই'হার নিষ্ঠা ও অনুরাগের জন্ত ইনি উত্তরকালে গৌড়ীয় 
বৈষ্$বজগতে সকলেরই পরম শ্রদ্ধাপাত্র হইয়াছিলেন। বেণাপোলে 
একটি নিজ্জন স্থানে ইনি অবস্থান করিয়া প্রতিদিন তিন লক্ষ করিয়া 
হরিনাম গ্রহণ করিতেন । হরিনামে ই'হার এই অস্থ্রাগের কথা 
শুনিয়া & স্থানের জমিদার রামচন্ত্র খীন অনুয়াবশে উহার নিকট 
একটি লুঙ্গী বেস্টাকে প্রেরণ করিয়া ইহার ধর্দনাশের চেষ্টা! করেন। 
কিন্ত এই বেশ্যা! হরিদাস ঠাকুরের প্রভাবে-_ 


মাসির্ক বন্ধনী 


[২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্য। 
16৫৮৫ 8288 ররুঞে 
*গ্রমিদ্ধ বৈষবী হইল পরম মহাসী । 
বড় বড় বৈষব তার দরশনে যাল্তি ॥। 
হরিদাস ঠাকুর বেণাপোলে তাহার সাধন-কুটার এই বেশ্যাকে 
দিয়া বেণাপোল ত্যাগ করিয়া চলির! আসেন । বৈষবে অসামান্স 
প্রীতিশীল বলরাম আচার্য তাহাকে চাদপুরে নিজ গৃহে রাখিয়া 
তাহাকে নিজ্জনে মামকী€নের জন্ত একখানি ভজনকুটার নিম্মাণ 
করিয়। দেন। ইনি সেখানে থাকিয়া নাম জপ করিতেন এবং বলরাম 
আচাধ্যের গৃহে “ভিক্ষা” গ্রহণ ফরিতেন। এই সৌম্যসুন্তি নাম- 
সংকীরন্তনপর সাথুকে দেখিয়া প্ঘ্নাথের হৃদয় আনন নৃত্য করিয়া 
উঠিল। এই দশ বংসর বয়স্ক বালক এট সাধুর প্রতি এক অপূর্ব 
আকর্ষণ অগ্নুভব করিলেন । হরিদাস ঠাকুল্ন শিশুগণকে পবিত্র দেব- 
পৃ্তার ফুলের শ্রায় জ্ঞান করিতেন | ইনি শিশুদিগকে মিষ্ঠা্ন প্রদান 
কবিয়া তাহাদিগের মুখে হত্িনাম শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন। 
কথিত আছে, বঙ্গদেশে বর্তমানে যে “হথ্ির লুট” দেখা যায়, ইনিই 
এইন্ধপে তাহার প্রবর্তন করেন। তাহার প্রতি বপনাথের শ্রদ্ধা 
দেখিয়া তিনিও এই শান্ত, শনি ও সুশীল বালককে প্রাণ ভবিয়া 
আশীর্বাদ করিলেন এখং তাহাকে হবিনাম কহিতে উপদেশ দিকেন। 
বালধু বঘনাথও এই অবধি নিষ্ঠাসহকারে উহা জক্মাস্তরীণ সাধনের 
মায়ক হরিনাম, যত অগ্প সময়েদ জন্মই হউক, নিয়ম পূর্বক গ্রহণ 
কৰিতে লাগিলেন । 
দৈববশে এই সময়ে একটি অচিস্তাপৃর্ব ঘটনা ঘটিল। আমরা 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গোপাল চক্রবর্তাঁ নামক এক ব্রাহ্মণ হিরণ্য ও 
গোবদধনের বেতন ভোগ করিয়া তাহার পক্ষ হইতে গৌড় সরকাবে 
রাজস্ব জমা দিতেন এবং রাজ-সরকারের সহিত মজুমদাব-ভ্রাতৃগণের 
যোগ রক্ষা করিতেন অর্থাৎ মদ্দুমদাধের পক্ষ হইতে যাবতীয় 
ব্যাপার রাজ-স্রকারে জানাইতেন এবং রাজ-সরকারেব যাবতীয় ব্যাপার 
মজুমদার-হ্রাতদয়েৰ গোঢরে আনয়ন কবিতেন। এইবপ কম্মচারীকে 
আরিন্দা নামে অভিহিত করা হইত। এই গোপাল চন্ত্রবর্ভীর 
আকৃতি পরম শ্তন্দর ছিল। এক দিন মজুমদার-ভাতৃদয়েব আগ্রহে 
বলরাম আচাধ্য হরিদাস ঠাকুধকে তাহাদের ₹ভায় লইয়া গেছেন । 
ঠাকুবকে দেখিয়া ছুই ভাই পব্ম সমাদরে শুত্যুপ্থান করিয়া তাহার 
অভ্যর্থনা করিলেন। সভায় বনু ত্রাঙ্মণ পাঁওত € শান্্রদ্শী সঙ্জন 
উপস্থিভ ছিলেন । উপস্থিত সবকেই হরিদাস ঠাকুর যে ভিন লক্ষ 
নাম কীর্তন করেন, তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন । এই প্রসঙ্গে 
পঞ্ডিতগণ মরুলেই নামে মহিমা আলোচনা করিতে লাগিলেন! 
কেহ বলিতে লাগিলেন-_নাম হইতে সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়! যায়। 
অন্ত কেহ বলিতে লাগিলেন__নামের ফলে জীবের মোক্ষলাভ হয়। 
হরিদাস ঠাকুর এই সকল আলোচনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন--“হরি- 
নামের এই ফল পধ্যাপ্ত নহে, হরিনামের ফলে কুষ্ণপদে প্রেম উৎপন্ন 


'হয়। লুধ্য উদিত হইবার পূর্বেই যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, পরে 


সূর্য্য উদ্দিত হইলেই ধশ্ম-কণ্ম ও মঙ্গলের প্রকাশ হয়। সেইবপ 
নামরপ শুধ্য উদিত হইলে কুষ্পদে ভত্তিরূপ মুখ্য ফল জন্মে এবং 
তাহার আনুষঙ্গিক যলরপে মুক্তি ও পাপ নাশ হইয়া থাকে৷ 
সুতরাং নামাতাস হইতেই যুক্তিলাভ হইয়! থাকে ।” 

এই কথা গোপাল চক্রবর্তীর সঙ্থ, হইল না, তিনি জুদ্ধ হইঘা 
বলিলেন” 


২৯শ ব্য-ফান্তন, ১৩৪৯ ] 


জুর্ধ-হরণ 
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“ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ ! 
কোটিজন্সে ব্রঙ্গজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়। 
এই কহে--নামাভাসে মেই মুক্তি হয় ॥” 
হরিদাস কহে--"কেনে করহ সংশয়? 
শাস্ত্রে কহে" নামাভাপমাত্রে মুক্তি হয় ॥ 
ভক্তিস্খ- আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়। 
অত-৭ ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয় |” 
উদ্ধত যুবক গোপাল চক্রবর্তী বলিয়া বদিল--“ঘদি নামাভাসে 
মুক্তি না হয়, তবে তোমার নাসিকা ছেদন কবিব।” ভবিদান ঠাকুর 
তাহাই স্বীকার করিলেন । সভাস্থ সকল লোক হবিদাদ ঠাকুরের 
«ই অপমানে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। হিরণা মন্জুসপার 
গোপাল ঢক্রবত্তীকে ত্যাগ করিলেন । মহান্তের অপমানের যে 
সর্বনাশ ফল, অবশেষে তাহাই ফলিল। 
“ভিন দিন ভিতবে সেই বিপ্রের কৃ হৈল। 
অতি উচ্চ নামা তার গলিয়! পন্ডিল ॥ 
চ্পককলিক| সম হাত পায়ে তঙ্গুলী | 
স্টৌকর হঈল সন কুষ্ঠে গেল গলি ॥ 
দেখিনু। সকল লোকে ঠৈল ঢনংকার | 
হরিদাসে প্রণংদে লোক করি নমন্কার ॥ 


(2৯৯২০ 
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স্বঝা-হরণ " 








বন্তপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল। 
তথাপি ঈশ্বর তারে ফগ তৃপ্তাইল | 
ভক্তের স্বভাব-অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে|, 
কুষ্ণের স্বভাব-__ভক্তনিন্দ! সহ্ঠিতে না পারে ॥ 
- শ্রীচৈতন্লচরিতামৃত ; আন ; ৩য় পরিচ্ছেদ । 
এই ঘটনার পরে হরিদাস ঠাকুর চান্দপুর ত্যাগ করিয়া শাস্তিপুরে 
আসিলেন- শাস্তিপুরে অদ্বৈত আচাধ্য গুভু গঙ্গাতীরে একখানি 
কুটার নিশ্মাণ করিয়া দিয় হন্রিদাস ঠাকুরকে পরম সমাদরে তথায় 
রাখিলেন । 
এই ঘটনার ফলে মপ্তগ্রামে নাম-মহিমার প্রতি” লোকের 
অতিশয় শ্রদ্ধ! বৃদ্ধি পাইল এবং বালক রঘনাথের ও হরিদাস 
ঠাকবেব নাম-মভিমার প্রতি শ্রদ্ধা দৃঢা তইল। রঘ্নাথ দাসের 
সৌভাগ্যোদয়েব ইাই প্রথম পোপান | হরিদাসের এই কৃপা 
তইতেই আগার ভবিনামে নিষ্ঠা হইল এবং কিছু দিন পরেই 
তিনি ভ্রীচৈতন্বাদেবের কথা শুনিয়া, তীহান পাঁদপগ্সলাভকেই 
জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া স্থির করিলেন । সামাতামীজ্র 
সাধুসঙ্গেবও ফল কিরূপ সর্ববার্থসাধক, রঘ্নীথের উত্তর-জীবনে তাহ। 
প্রমাণিত হঈল। 1 ভরমশঃ। 
শ্রীসান্তোন্দ্রনাথ বন্ত (এম-এ, বি-এল )1 
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নুশিবাবাদ জেলা মধুনগর গ্রামের ভূম্যপিকাপিণী শ্রীমতী রমা 
বন্ত উচ্চশিক্ষিত ও প্রতাপাগ্থিত। গ্রামেন পুন্বপার্থে তাহার প্রকাণ্ড 
অট্টালিকা দূৰ হইতে পথিকেন দৃষ্টী আকর্পণ কবে। মধুনগবের 
নিকটবর্তী রেল-্টেশন প্রায় এক মাইল দুরে । গ্রান হইতে ছেশন 
পথ্যন্ত একটি পাকা রাস্তা আছে। 

জমিগর-বাটীব সদবেৰ বৈঠকখানায় জ্মিদাবণী ধম! বস্তু 
একটা মোটা তাকিয়ায় হেলান দিয়া আলবোলায় ধূমপান ফবিতে 
করিতে সংবাদপত্র পাঠ কনিতেছিলেন। তাহার শন্দখ গৌববর্ণ, 
সুলদেহ এবং গম্ভীর মুখ দেখিলে দশকের মনে স্বভাবে অদ্ধার 
উদ্রেক হর । যৌবনে তিনি যে অসামান্য। রূপন্তী ছিলেন, তাহার 
লক্ষণ এখনও তাহার শরীরে বিদ্তমান | এখন তাভার বয়স প্রায় 
পঞ্চাশ বংসব, কিন্তু দেখিলে মনে হয়, চল্লিশ পার হয় নাই। ছুই 
রগের পাশে কিছু শুরুকেশ থাকিলেও দূর হইতে তাহা! লঙ্ঘন হয় না। 
যৌবনে তিনি যেমন বূপরতী ছিলেন, সেইরপ বলবতীও ছিলেন ॥ 
কলিকাতায় থাকিয়! খন কলেজে পড়িতেন, তখন 1075 0020 
101, 180, প্রভৃতিতে অনেক বার প্রথম পুবস্কার পাইয়াছিলেন। 
বাল্যকালে পিতা-মাতার মৃত্যু হইলেও তাহাদের প্রবীণ ম্যানেজার মৃণা- 
লিনী মদ্ুমদারের তত্বাবধানে কাহার শরীরচর্চা ও বিদ্যাচর্চায় কোন ক্রুটি 
হয় নাই, ম্যানেজারের নিকট তিনি জমিদারীর কাজ কণ্দও রীতিমত 
শিক্ষা! করিযািলেন.। কৃলিকাতায় অবস্থান কালে বান্ধবীদের 


সংসর্গে পড়িয়া না কি, ক্ঠাার চরিত্রঙ্থলনের উপক্রম তইয়াছিল, কিন্তু 
সে কথ! মৃণালিনী দেবীধ কর্ণগোচৰ হবামার তিনি যুবতী মমিবকে 
দেশে আনাই! তাহার মতি-গতির প্রতি লক্ষ্য পাখিলেন একটু অল্প- 
দিনেব মধ্যেই মধুনগবের সম্নিভিত আনন্দপুরের জমিদাখের একমাজ্র 
পুর্ন ভিমাংশুকুমারের সহিত তাহার নিবাহ দেন। ম্যানেষ্টার দেবীকে 
তিনি “নামীন।” বলিয়া ডাকিতেন এবং জাহাকে যথেষ্ট *দ্বাভক্তিও 
করিতেন, মাসীমার প্রস্তাবে আপত্তি কিতে ভাব সাহস ছিল না। 
ম্যানেজাব দেবী বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে রমা বলিয়া- 
ছিলেন-_-“আমার ইচ্ছা, এম-এটা আর একবারপ্চষ্টা করে দেখি, 
এম-এ পাশ করে তার পর বিধাহ করলে হয় না?” 

এ কথায় ম্যানেজখর দেবী বলিয়াছিক্েন, নাই ব! পাশ করলে মা, 
তোমাকে ত চাকরি করতে হবে না যে, পাশ করলে চাকরির স্যবিধা 
হবে ! তোমার বার্ষিক আম বিশ হাজার টাকার উপর ; কাজেই 
সংসারের ভাবন! ভাবতে হবে না। তোমার লেখাপড়া শেখার 
উদ্দেশ্য জ্ঞান-লাভ, বাড়ী বসেই তা হতে পারে। আমার ইচ্ছা, 
তুমি বাড়ীতে বসে বিষয়-কণশ্ম দেখ আর পড়াশুনা কর। আমি আর 
কত দিন ?" 

মামীমীর প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইল। রমার বিবাহ হইল। 
বিবাহের সময় রমার বয়স চব্বিশ বৎসর, হিমাংশর, বয়ন উনিশ । 
বাড়ীতে বসিয়া রমার বিষয়-চর্চা ও বিষ্যাচর্চা চলিতে লাগিল 


৫৪২ 


মাসিক ঝঁত্রমতী 


[২য় খগ, ৫ম সংখ্যা 
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কিন্তু বলচর্চা বন্ধ হইল। ফলে বযোবৃদ্ধির সে সঙ্গে শরীরে 
মোবুদ্ধি হইতে লাগিল, চন্তিশ বৎসর বয়সে তিনি রীতিমত 
হুলাঙ্গী হইয়া, উঠিলেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে সহপাঠিনীদের 
সঙ্গে তিনি কুত্তি জড়িতেন, তাহাদের জলে প্রতিযোগিতায় দৌড় 
ঝাপ করিতেন, কিন্ত দেশে আসিয়! সে চর্দণ বদ্ধ করিতে হইল; 
কারণ, তিনি জমিদারণী | জমিদারমী হইয়া প্রজাদের সম্মুখে দৌঁড়া- 
দৌঁড়ি "করিলে মান থাকিবে না! প্রজার কাছে তিনি যে রাণী-মা। 

জমিদারণী যখন সংবাদ-পন্র পাঠ করিতেছিলেন, মেই সময় বাইশ- 
তেইশ বংসর বয়স্ক এক ভৃত্য, বৈঠকখানার অন্তুঃপুরের দিকের দ্বারের 
পর্দা সরাইয়া একবার উঁকি মারিয়াই অদৃশ্য হইল এবং পর-ুহর্তে 
সেই দ্বার দিয়া প্রায় পয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক এক স্তপ্ী, সুবেশ পুরুষ 
অতি সম্তগণে প্রবেশপূর্বক কর্রীর হাত হইতে খববের কাগজখানা 
সহস। টানিয়া লইলেন | রম! দেবী একটু *চমকিত হইয়া আগন্তৃকের 
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহান্তে বলিলেন, “হিমা, অসময়ে এখানে 
কি মনে কবে ? 

পত্ীর পার্থ বসিয়া হিমাংশকুমার বলিলেন, “সময়ে ত তোমার 
দেখা পাবার উপায় নাই, তাই অসময়ে আসতে হয় । বেল! বানোটার 
সময় কাছারীতে গিয়ে প্রজাদের আবেদন-নিবেদন নিয়ে ব্যস্ত থাকো 
সেই সন্ধ্যা পথ্যস্ত, আর সন্ধ্যার পর থেকে রাজি বারোটা পশ্যস্ত ইয়ার- 
বন্ধুদের নিয়ে দাবা, তাস, পাশা, তার পর ভিতরে গিয়ে খেয়ে-দেয়ে 
শুতে রাত একটা"দেড়টা বেজে যায়, পরের দিন বেলা দশটার আগে ঘৃম 
ভাঙ্গে না! ঘুম ভাজলে ন্লানাহার করতেই আবার বারোটা বাজে। 
এই ত তোমার ডেলি রুটিন, কাজেই তোমা মঙ্গে কথা কইতে হলে 
অসময়ে আমতে হয় বৈ কি !” 

ক্র বলিলেন, “কি করি বলো ? কাছারীতে বসে ভমিদারীর 
কাজ না দেঘলে চলে না, আর সন্ধ্যায় পাড়ার পাচ জন ভদ্রমহিলা 
এমে বসেন, তীদের ত তাড়িয়ে দিতে পারি না, কাজেই খেতে-শুতে 
একটু রাত হয়ে যায়।” 

হিমাংশু বলিলেন, “আমি ত ভদ্রমহিলাদের ভাড়ীতে বলছি না, 
জমিদারীর কাজ দেখতেও বারণ কবছি না! এ ছু'টে ছাড়া তোমার 
দেখবার কি'আর কোন কাজ নেই? সুধা যে শক্রর মুখে ছাই দিয়ে 
বাইশ উরে যেটের তেইশে পা! দিয়েছে, সে খবর রাখে! ? তার 
বিয়ে দিতে হবে না? আমার উনিশ বছরে বিয়ে হয়েছিল, একুশ বছরে 
সেই মেয়েটা হয়ে আতুড়ে নষ্ট হলো, তার পর তেইশ বছর বয়সে 
সুধাকে কোলে'“পেলেম। তেইশ বছর বয়সে আমি ছু" সন্তানের 

আর*তেইশ বছরে সুধা এখনও আইবুড়া, কি বলবো বলো ?” 

পনুধার বিয়ের কথা বলবার জন্তে বুঝি 'অন্দর ছেড়ে সদরে এসে 
আমাকে পাকড়াও করেছ? তা আমি ত নবাবপুরের জমিদারণী 
চন্্মুখী মিত্রের ছেলেকে কথ! দিয়েছি যে, তার সেই সুধার বিবাহ 
হবে, পাত্রী ঠিক করাই আছে, আমি যদি কাল বলি ত কালই 
বিয়ে হয়” 

বাধ! দিয়া হিমাংশু বলিলেন, “পোড়া! কপাল অমন পাত্রীর ! 
তার গুণের কথা আমি ঢের শুনেছি যেমন বওয়াটে, তেমনি 
নেশাখোর, মদে দিন-রাত মত্ত হয়ে আছে! তার জ্বালায় 
নবাবপুরের সোমত্ত ছেলেদের গীয়ে বাস করা দায় হয়েছে, তার হাতে 
দেওয়ার চেয়ে ছেলেকে বিষ খাইয়ে মার! ভালো !* 


উঠ উজার 

রম! দেবী বলিলেন, “জমিদারের ঘরে ও-রকম একটু-আধটু দোষ 
কোথায় নেই? ছেলে মান্থুষ, বয়স হলে কি আর ও-সব দোম 
থাকবে ?--* 

ছেলে মান্থষ কাকে বলো? ত্রিশ বছরের ধুমশো! মাগী ছেলে 
মানুষ | না, কচি খুকী! তুমিয়াই বলো! না কেন, মে বওয়াটে 
হতভাগীর সঙ্গে কিছুতেই আমি স্ুধার বিয়ে দেবে না।* 

কর্তা কুদ্ধ স্বরে বলিলেন, “তবে কোথায় দেবে, শুনি? নবাব- 
পুরের মিতিররা বনেদি ঘর। চন্দ্রমুখী দেবীর বছরে প্রায় আঠাবে 
হাজার টাকা আয়,-_এী একটি মাত্র মেনে 

বাধা দিয়া হিমাংশু বলিলেন, “ছেলের ভালো-মন্দ, স্রখ-শাত্তি 
দেখবে না? খালি টাক! আর জমিদারী দেখবে? আমার মায়েরও 
ত পনেরে! হাজার টাকা আয়ের জমিদারী আছে, সে এর পর সুধাই 
পাবে, আমার তআর বোন নেই যে জমিদারী ভাগাভাগি হবে? 
নবাবপুরের সেই বীদরীর গলায় আমি কিছুতেই এই মুক্তোর মালা 
দিতে দেবো না; তা" বলে বাখছি--” 

এমন সময় রমা দেবার খানসামা] গোলাপী আমিয়। বলিল, 
“বহরমপুরেব উকীল সরোজিনী দেবী এসেছেন ।” 

রমা দেবী বলিলেন, “তাকে উপরের বৈঠকথানাতে বসিয়ে 
তামাক দিগে যা, আমি এখনি যাচ্ছি।” এই কথা কলিয়া তিনি 
পতিকে বলিলেন, “আমি এখন উপরে চল্লুম, তুমি ভিতরে গিয়ে 
একটু মাথা! ঠাণ্ড। করে ভেবে দেখগে । একমাত্র ছেলে, তাকে হাভাতে 
লক্ষীছাড়ার হাতে দিতে পাবি না__চারি দিক্‌ দেখে শুনে তবে"__ 

বাধ! দিয়া হিমাংসু বলিলেন, “চারি দিক দেখেছি, শুনেছি, 
জেনোছ বলেই আমি নবাবপুরের সঙ্গে কিছুতেই কুটুম্বিতা করব না, 
তা বলে রাখছি ।” 
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রম! দেবীর স্বামী হিমীংশু বাবু পত্থীকে বথেষ্ট ভক্তিশশ্রদ্ধা করিলেও 
নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে অন্ধ পত্বী-ভত্তিতে আচ্ছন্ন হইতে দেন নাই, 
যাহা ভালে! ও কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, তাহা সম্পন্ন করিতে 
ভিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনিও অশিক্ষিত নন, বি-এ 
পধ্যস্ত পড়িয়াছেন। তাহাব উপর তিনি দগিদ্র বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ্ের 
পুত্র নন, তাহার মাতাও এক জন সগ্রাস্তা ভূম্যধিকানিণী ছিলেন । 
দেই জন্য স্বামীকে রম! দেবী একটু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। পুত্র 
সুধাংশু বহবমপুব কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইলে রম! দেবী পুত্রকে কলিকাতার কোন কলেজে পড়াইবার প্রস্তাব 
করাতে হিমাংশু বাবু আপত্তি তুলিয়া! বলিয়াছিলেন, “বাড়ীর কাছে 
বহরমপুরে এমন ভালো! কলেজ থাকতে ছেলে কলকাতায় £াঠাবার 
কি দরকার? আমি শুনেছি, মফন্বলের অনেক ছেলে-মেয়ে কলকাতায় 


" পড়তে গিয়ে কুসংসর্গে মিশে নিজেদের নষ্ট করেছে। সুধাতশুর 


কলকাতায় পড়তে যাওয়া হবে না, ও বহরমপুরেই পড়.ক।” 

রম! দেবী ইহাতে আর দ্বিরুক্তি করেন নাই । সুধাংস্ বহরমপুর 
কলেজেই প্রবিষ্ট হইল; কিন্তু বেশী দিন তাহাকে কলেজে পড়িতে 
হইল না, আই-এ পাশ করিবার পর চোখের অন্গখের জন্ত তাহাকে 
চশমা লইতে এবং অবশেষে চিকিৎসকের পরামর্শে লেখা-পড়া বন্ধ 
কৰিতে হইল । 


২১শ রর্ষ-্ফান্তন, ১৩৪৯ ] 


০ 





নুধা্ড যখন কলেজিয়েট স্কুলে পড়িত, তখন কলেজে এক জন 
ছাত্রী ছিল--স্ুলোচন! সরকার । সুলোচন! মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্তা। 
মফস্বলের কোন স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা! দিয়া জলপানি পাইয়া 
বহরমপুর কলেজে সে পড়িতে আমে । অসামান্য বপবতী ন! হইলেও 
দেখিতে সে মন্দ ছিল না। ' যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি স্বাস্থ্যবতী, 
কলেজের কোন ছাব্র-ছাত্রীই শরীর-চর্গায় তাহার সমকক্ষ ছিল ন1। 
ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা প্রভৃতি বীরত্বব্যপ্নক মকল 
প্রকার ক্রীড়ীয় সে ছিল অগ্ধিতীয়। স্কুল বিভাগের ছেলে-মেয়েরা! 
সুলোচনা দিদিকে সকল বিষয়েই আদর্শ মনে করিত। সুলোচনা 
যদি কোন বালকের সহিত হাপিয়! কথা কহিত, তাহা হইলে মেই 
বালক আপনাকে ধন্য মনে করিত । 

স্মধাশ যে বংসর স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিল, সুলোচন! সেই 
বৎসর আই-এস-সি পাশ করিয়া বি-এম সি থার্ড ইয়ার ক্লাদে গেল। 
নুধাংশড দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়। তাহা জননীকে এক দিন বলিল, 
“মা, আগামী বদর আমার প্রবেশিকা পৰীক্ষা, এ দু'টো বংসব বাড়ীতে 
এক জন মাষ্টার রাখলে ভালো হয় ।” 

রমা দেবী বলিলেন, “আমিও মে কী! ভেবেছি । তোমাদের 
স্কুলের হেড-মাষ্টারের সঙ্গে পরামর্শ করে তোমার প্রাইভেট টিউটারের 
ব্যবস্থা কর! যাবে।” 

স্কুলের হেড-মাষ্টার অর্থাং হেডমমিষ্টেস কলেজ-বো্ডিংএর 
সুপারিস্টেণ্ডেট ছিলেন, সেই জন্য বোডিংএ যে কল ছাত্র" হবাত্রী ছিল, 
তাহাদের সকলকেই জানিতেন। তীহার পবামর্শে রমা দেবী 
সুলোচনীকে সুধাংশুর প্রাইভেট টিউটন্ন মনোনীত করিঙগেন । বহরম- 
পুরে রম! দেবীর একটা বাড়ী ছিল, মামলা মোকদ্দমার জগ্ঘি সর্বদা 
তাহাকে সহরে যাইতে এবং মধ্যে মধ্যে দেখানে বাস করিতে হইত 
বলিয়! দেখানে বারো! মাসই এক জন পাচিকা, ভৃত্য ও দাসী থাকিত। 
সুধা বহরমপুরের বাড়ীতে থাকিয়া স্কুলে পড়িত, প্রতি শনিবারে 
সে মধুনগরে যাইত এবং মোমবারে আবার বহরমপুরে প্রত্যাবর্তন 
করিত। যে স্ুলোচনাকে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা আদশ বলিয়া মনে 
করিত, সেই স্থুলোচন্না! বখন নুধাংর প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত হইল, 
তখন সুধাংশু অত্যন্ত আনন্দিত হইল। স্ধাংসশুর বয়স তখন চৌদ্দ 
বৎসর, জুলোচনার বয়স আঠারো । 

ছু'বত্মর পরে সুধাংশু প্রবেশিক1 পবীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 
হইল, সুলোচনাও বি-এস-সি পাশ করিয়া বৃত্তি পাইল এবং এম-এস-সি 
পড়িতে কলিকাতায় গেল। বল! বাহুল্য, ছু'বংসন্ের ঘনিষ্ঠতায় ছাত্র 
ও শিক্ষয়িত্রী উভয়ের মনেই পরস্পরের প্রতি অনুরাগে সঞ্চার হইয়।- 
ছিল। বহরমপুর ত্যাগের পূর্ববদিন স্ুলোচনা বিরলে সুধাংশুকে 
বলিল £--“নুধা, কাল আমি চলে যাচ্ছি। আমি চোখের আড়াল হলে 
বোধ হয় আমাকে ভূলে যাবে? জান ত, ০৪: ০৫ 51911, ০81 ০£ 
20110, 

সুধাং্ড বলিল, “সে আপনাদের মেয়েমান্থৃষের পক্ষে, আমর! 
ব্যাটা ছেলে--ও-কথা! আমাদের সম্বন্ধে খাটে না। ইশ্বরের কাছে 
প্রার্থনা করি, আপনাকে তোলবার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।” 

“তোমার ম| যদি জোর করে তোমার বিবাহ দেন ?* 

' “বিষে দিলেই আমি বিচে করছি আর কি !” 

“তোমার মা বনিয়াদি' জমিদার ছাড়! কারও সঙ্গে তোমার বিয়ে 

৬৯-৮১১ 


ভূষণ 


৫৪৩ 


দেবেন না। তিনি কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন যে, সমান 
অবস্থার লোক না হলে কুটুম্ষিতা করে সুখ হয় না। তোমার 
অবস্থা আর আমার অবস্থা--ছু'য়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ । তবে 
এ কথা আমি তোমাকে বলতে পারি যে, তুমি ছাড়া আর কাউকে 
আমি বিষ্বে করবো না । তোমাকে না পাই, চিরকাল আইবুড়ো 
থাকব ।” 

সুধাংশড বলিল, “আমারও সেই কথা । . আপনি কলকাত্ম থেকে 
আমাকে চিঠি দেবেন ত ?” 

“দেব, কিন্ত তোমার মা আপত্তি করবেন না! ?” 

“মা জানতে পারলে ত1 আমার চিঠি আপনি জ্লামার বন্ধু 
অমিয়র নামে পাঠাবেন । খামের উপর এক কোন্ণ “5* লিখে 
অমিয়র নাম-ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন |” 

*অমিয়র ম! কি বাঝা যদি জানতে পারেন ?” 

“অমিয়ব বাব! ইংরেজী জানেন না, মা কলকাতায় চাকরি করেন, 
মাসে একবার করে বাড়ীতে আমেন। তিনি কি করে জানতে 
পারবেন ?” 

পত্রবব্যবহার সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা! করিয়৷ সুলোচন! চোখের জল 
মুছিয়া৷ স্মধাংসুকে চোখের জলে ভাসাইয়! বিদায় গ্রহণ করিল। 


১ 


সুলোৌচনা কলিকাতায় গেলে সুধাংশুর মন অত্যন্ত খারাপ হইল। 
্ীত্ের ছুটার পর কলেজ খুঁলিলে দে কলেজে তন্তি হইল বটে-_কিন্ত 
প্রথম 'ছু'তিন মাস পড়াশুনায় আদৌ মন বসিল না, মন রহিল 
জুলোচনার কাছে। 

পূ্ব-বন্দোবস্ত মত স্ুলোচনা কলিকাতা হইতে প্রতি সপ্তাহেই 
অমিয়র নামে সুধাংশুকে পত্র দিতে লাগিল এবং সুধাংশুও নিয়মিত- 
রূপে সে সব পত্রের উত্তর দিত । নূতন বিরহের তীব্রতা কালে কিছু 
স্াম পাইলে স্ুধা্ড আবার পড়াশুনায় মন দিল এবং যথাসময়ে 
দ্বিতীয় বিভাগে আই-এ পাশ করিল। ওদিকে জুলোচনাও যথাসময়ে 
এম-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিল। 

এম-এস-সি পাশ হইবার কয়েক মাস পরে সুলোর্টনা সুধাংশুকে 
জানাইল যে, মে কোন বান্ধবীর সাহায্যে উচ্চশিক্ষ! লাভের জন্য 
ইউরোপে যাইবাব সন্ল্প করিয়াছে। ন্ুলোচনার বাদ্ধবী তাহাকে 
এই সর্তে টাক! দিবে যে, সুলোচন! যদি বিদেশের কোন বিশ্ববিদ্তালয়ে 
বিজ্ঞানের উচ্চতর পরীক্ষায় পাঁশ হয়, তাহা "ছুইলে উপাঞ্জনশীল 
হইয়া ছু'ট শিক্ষার্থীকে সে শিক্ষার্থে বিদেশে পাঠাইয়া দিবে ; কিস্ত 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে ন! পারিলে, তাহার জন্য যত টাকা! ব্যন্ 
হইবে, সে টাকা মায় সুদ পরিশোধ করিতে হইবে। স্ুলোচনা এই 
সর্তে সম্মত হইয়৷ সর্ভনামায় স্বাক্ষর করিয়াছে, আর কুড়ি-পঁচিশ 
দিনের মধ্যেই তাহাকে ইউরোপে যাত্রা করিতে হইবে । 

এ পত্র পাইয়া সুধাংশ্ড অত্যন্ত বিমর্ষ হইল। ইউরোপে কত 


. দিন থাকিতে হইবে, কত দিন পরে আবার দেখ! হইবে, ইউরোপে 


অবস্থান কালে হয় ত কোন স্বেতকায় যুবকের প্রেমে পড়িয়া তাহাকে 
বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিবে, এমনি কত ছুশ্চিন্তাই না তাহাকে 
বিপল্প করিয়া তুলিল! ফলে তাহার স্বাস্থাভঙ্্ন হইল। স্ুলে 

পড়িবার সময় তাহার দৃিশক্তি ক্ষীণ হওয়াতে চিক 


৫88 
56888028556. 
তাহাকে চশমা ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন, সেই সময় 
হইতে নুধা্ড চশম|! ব্যবহার করিত। এখন মানসিক ছুশিন্তায় 
তাহার শিরঃগীড়ার স্ুত্রপাত হওয়াতে চিকিৎসকের পরামর্শে 
তাহাকে লেখাপড়া বন্ধ করিতে হইল । শিরঃগীড়ার চিকিৎসার 
জন্য সুধা জননীর সঙ্গে কলিকাতায় গেল, দেখানে তিন-চার 
জন বিশেষজ্ঞ চিকিংসক বলিলেন, লেখাপড়া বন্ধ করিতেই হইবে, 
-অস্ত্ঃ চার-পাচ বংদর কলেজে পড়া স্থগিত রাখিতে হইবে । 
সুতরাং মুধাংসুর বি-এ পরীক্ষা দেওয়া আর হইল না, উনিশ বংসর 
বয়সে তাহাকে সরস্বতীর মন্দির হইতে বিদায় লঈতে হইল। 


সুধাংশুর কলেজ ছাড়িবার পর আরও চার বংসর অতীত 
হইয়াছে। এই চার বংসরে সুলোচনার নিকট প্রতি মেলেই সে পত্র 
পাইয়াছে। ্ুলোচনা কলিকাতায় অংস্থান-কালে যন ত্র-বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে উচ্চতর বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য ফরাসী পড়িতে আবস্ত 
করে। ছু'বংসরের চেষ্লীয় মে মোটামুটি ফরাসী বলিতে ও বুঝিতে 
শিথিয়াছিপ। ইউরোপে গিয়া! সুলোচন। ফ্রাঙ্সে মোটর গাড়ীর ও 
বিমানপোতের এঞ্জিন নিশ্মীণ-কৌশল আয়ত্ত করিবার জন্ত একটা 
মোটরের কারখানান্ন শিক্ষানবীশরূপে প্রবেশ কবে। এক বংসরে 
মোটর গাড়ীর নিশ্াণণকৌশল শিখিয় সে প্রায় ছয় মাস জান্মীনি, 
ক্ষশিয়া, ইটালী, ইংলগ্ড প্রত্ৃতি দেশ ঘ্রিয়৷ এরোপ্লেন-নিশ্ধমাণ শিক্ষা 
করিবাষ জন্য আমেরিকায় যায়। 

ছু'বংমর আমেরিকায় থাকিয়! স্ুলোচন! বিমান-নিশ্বীণে অনেক 
নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিল এবং বিমান সম্বন্ধে এক জন বিশেষজ্ঞ 
বলিয়া পাশ্চাত্য দেশে তাহার খ্যাতি রটিল। আমেরিকায় তৃতীয় 
বংমরের শেষে সুধাংশ্ুকে সে পত্রে লিখিয়। জানাইল যে, সে 
এক প্রকার এরোপ্লেন নিপ্নাণ করিয়াছে, সে এরোপ্লেন খুব 
ছোট ও হান্কা। : তার বিশেষত্ব এই যে, ঠিক (নাজ! ভাবে উপরে 
উঠিতে ও নীচে নামিতে পারে। সে প্রেন যেমন আকাশপথে 
ছুটিতে পারে, তেমনি আবার মার্টিতেও মোটর গাড়ীর মত 
ছুটিতে “ পারে এবং মাটিতে ছুটিবার সময় যে-কোন মুহুর্তে 
তাহাকে আকাশে চালন। কর! যায়। আমেরিকার খুব বড় এক 
মোটর কোম্পানি এ বিমানের একমাত্র নিশ্বাত। হইবার জন্য 
সুলোচনাকে এক লক্ষ ডলার বা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিবার 
প্রস্তাব করিয়াছে, কিন্তু লুলোচনা এখনও তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত 
হস নাই। /* 
৭. এসংবাদে,স্ধাংশুর যেমন আনন্দ হইল, তেমনি ভাবনাও হইল । 
আনন্দের কারণ, তাহার স্ুলোচনাদদি'র বিদেশে এই অসামান্ট 
সাফল্য ও সৌভাগোর সৃত্রপাত! আর ভাবনার কারণ, প্রায় পাচ 
বৎসর পূর্ব ষে তাহাকে কীদাইয়৷ ইউরোপে গিয়াছে, সে কি করিয়া 
আসিয়া সুধাংশুকে অন্ধান্গরপে গ্রহণ করিবে? প্রবাসবাত্রার পূর্বে 
লুধাসুকে সে যে-দৃত্রিতে দেখিত, এত দিন পরে দেশে ফিরিয়া কি 
আর ঠিক দেই দৃষ্টিতে দেখিবে? দে যে দেশে ফিরবে, তাহারই 
বাঠিক কি? 

যে পত্রে ন্ুধাংশুকে স্ুললোচন! নূতন প্রকার বিমানের সংবাদ 
দিয়াছিল, তাহার পরবর্তী পত্রে দুধাংগুর দুশ্চিন্তার কতকটা! নিরসন 
করিকা। শেষ পত্র সুলোচনা লিখিল, ছু'তিন মাসের মধ্যেই লে 


মানিকাবিশ্দতী 


[২র খণ্ড, ৫ম সংখ্য। 


দেশে ফিরিবে, কারণ, মে ভারত গভর্ণমেন্টের বিমান-নিশ্মাণ বিভাগে 
বেশ উচ্চ বেতনে চাকরি পাইয়াছে। যে মার্কিন কোম্পানি 
শ্তাহাকে এক লক্ষ ডলার দিয়! তাহার নঁবোন্ঠাবিত বিমানের একমান্র 
নিন্নাতা হইতে চাহিয়াছিঙ্গ, দেই কোম্পানি অবশেষে নগদ দেড় লক্ষ 
ডঙ্লার এবং প্রত্যেক বিমানের জন্য একটা! নির্দিষ্ট কমিশন দিতে 
সম্মত হইস্াছে। এই ব্যাপারের শেষ নিষ্পত্তি হইলেই সুলোচন! 
ভারতে প্রত্যাবর্তন পূর্বক নৃতন কাধ্যে যোগদান করিবে । 


ইহার ছু'মাস পরে বুধাশ্ড দিল্লী হইতে সুলোচনার এক পত্র 
পাইল। স্মুলোচনা লিখিয়াছে--“* * * আমি দিল্লীতে আসিয়া 
নৃতন কার্ধতার গ্রহণ করিয়াছি । দিল্লীতেই আমাকে বছরে সাত্ত- 
আট মাস খাকিতে হইবে । এখানে বেশ নুঙ্গর কোধার্টার্ 
পাইয়াছি। * * * তোমার পত্রে জানিলাম যে, তোমার মা নবাব- 
পুরের চস্্রমুখী মিত্রের মেয়ে অপর্ণার সঙ্গে তৌমীর বিবাহের সম্বন্ধে 
কথাবার্তী কহিতেছেন। অপর্ণাকে আমি জানি, তাহার অনেক 
গুণের কথ। আমি শুনিয়াছি। তোমাক বাবার এ বিবাহে মত 
নাই, লিখিয়াছ। তাহার মত না থাকিবারই কথ! ; তৃমি এক কাজ 
করিতে পারিবে? তোমার মাকে কোনরূপে জানাইয়া দিও যে, 
অপর্ণাকে বিবাহ করিতে তোমার আপত্তি নাই। তোমার মঙ্গলের 
জন্থই তোমাকে এ কার্ধ্; করিতে বলিতেছি। তুমি আমার উপর 
নির্ভর করিয়! নিশ্চিন্ত থাক। অপর্ণার সঙ্গে বিবাহের কথা হইলে 
কোন্‌ তারিখে এবং কোন্‌ লগ্নে বিবাহ হইবে, তাহা আমাকে 
জানাইতে অগ্থথা করিও না । কেন এ অন্থুরোধ করিতেছি, পরে 
জানিতে পারিবে। জননীর অবাধ্য হইয়৷ এ বিবাহে আপত্তি করিও 
না। ইহাই আমার সনির্ধন্ধ অনুরোধ |” 

এ পব্র পড়িয়া সুধাংশু হতবৃদ্ধি হইয়া গেল। নুলোচনাদি'র 
একি অন্ভুত অন্থরোধ ! সে কিছুস্থির কবিতে না পারিয়া বন্ধু 
অমিয়ের শরণাপন্ন হইল। অমিয়ও স্ুলোচনার পত্রের উদ্দেশ্য 
আবিষ্কার-করিতে না পারিয়া বলিল, “আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি 
না ভাই। যাহোক, তিনি যখন তার উপর নির্ভর করে তোমাকে 
নিশ্চিন্ত হতে বলেছেন, তখন তুমি তাই করো। আমার মনে হয়, 
যেমন করেই হোক, তিনি শেষ রক্ষা করবেন ।* 

অগত্য! সুধাংস্ত স্ুলোচনার অনুরোধ পালন করিবার সল্প 
করিল। 


৪ 


নবাবপুরের জমিদারণী চস্্রমুখী মিত্রের একমাত্র কন্তা৷ অপর্ণার গুণের 
পরিচয় হিমাংশু বাবুর মুখে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তাহার 
প্রকৃত গুণের শত ভাগের এক ভাগও নম । চন্্রমুখী কন্তাকে 
“মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। অপর্ণার লেখাপড়া 
প্রবেশিকা পর্য্যস্ত, দু'বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্ধ্য হইয়! সে 
স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে। জননী অনেক ভংসন! করিয়াও কল্তাকে 
স্থলে পাঠাইতে পারিলেন না । তখন তিনি হতাশ হইয়া অপর্ণাকে 
জমিদারীর কাজকণ্দ শিক্ষা দিবার সম্ল্প করালন, কিন্তু তাহাতেও 
তাহাকে ব্র্থমনোরথ হইতে হইল। মাতার আদেশে অপর্ণ! 


২১শ বর্ষ-ফান্তন, ১৩৪৯ ] 


ছু্চার দিন,কাছারীতে গিয়া বসিল, কিন্তু কাজ-কর্ধে তাহার মনো- 
যোগ ছিল না-_-তাহার আকর্ষণ ছিল অন্য দিকে। প্রজাদের মধ্যে 
কাহার সুর যুব পুত্র আছে,” গোমস্তাদের দ্বারা গে মন্ধান লইতে, 
আরস্ত করিল। তখন তাহার বয়স কুড়িএকুশ বৎসর | ম্বভাব- 
চরিত্র মন্দ হইতে দেখিয়া মা তাহার হাত-খরচ বন্ধ করিবেন বলিয়া ভয় 
দেখাইলেন, অপর্ণাও স্বাগুনোটে টাকা ধার করিতে আরস্ত করিল। 

অপর্ণার বয়দ যখন ছাব্বিশ বৎসর, তখন চন্ত্রযুখী পক্ষাাতে 
শয্যাশীয়ী হইলেন । চিকিৎসার ত্রুটি হইল না, কিন্তু চিকিৎসায় কোন 
উপকার হইল না, প্রায় এক বংসর শষ্যাগত থাকিয়া! তিনি লোকাস্তর 
প্রাপ্ত হইলেন। ত্াহাব্‌ অন্তরঙ্গ বান্ধবীর! বলেন, কল্গার দুর্ব্বব্যবহার- 
জনিত মন:গীডাই তাহার মৃত্যুব কারণ । 

জননীর মৃত্যুতে অপর্ণা স্বাধীন হইল। অস্তঃপুরে অপর্ণার 
পিতা ছিলে ন, কিন্তু অপর্ণ! তাহাকে শ্রান্থ করিত ন1। চন্ত্রমুখীর 
আত্মীয়-স্বজন বলাবলি করিতেন, পিতার অতিরিক্ত আদর ও 
প্রশ্রয়ই অপর্ণার অধ:পাতের কারণ। 

মাতার মৃত্যুতে অপর্ণা জমিদারীর কত্রাঁ হইয়! ধরাকে সর! জ্ঞান 
করিতে লাগিল । পিতা মধ্যে মধো সছুপদেশ দিতেন বলিয়া অপর্ণার 
যত আক্রোশ গিয়া পড়িল পিতার উপর | বিনা কারণে বা অতি 
সামান্ত কারণে পিতাকে বৎপরোনাস্তি অপমান লাঞ্ছনা করিতে 
লাগিল । অবশেষে কন্ার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়! পত্ভীবিয়োগ-বিধুর 
মি্রকর্তী কাশীবাসী হইলেন, অপর্ণাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া! বীচিল। 

জননীর মৃত্যুর পর, এক বংসর অতীত হইতে না হইতেই 
অপর্ণার জমিদারীর একটার পর একটা মহল ধাধা পড়িতে লাগিল। 
এ সময় বান্ধবীরা তাহাকে পরামর্শ দিল, “্যদি মধুনগরের রমা বন্তর 
ছেলেকে বিবাহ করতে পাঁরো, তাহলে মোনায় সোহাগ! হয় । রমা বনুর 
এ একমাত্র ছেলে, তাঁর প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী, 
তার উপর সে ছেলেব পৈতৃক জমিদারীর আয়ও পনেরো! হাজার 
টাকার উপর । যদি রম! বস্তুর ছেলেকে বিয়ে করতে পারো, তাহলে 
আর তোমাকে পায় কে? আর সে ছেলে রূপে একেবারে কাত্তিক !” 

বান্ধবীদের কথাগ্ম অপর্ণারও ঝৌক হইল--রম! বন্ুর ছেলেকে 
বিবাহ করিতেই হইবে। পরদিনই মধুনগরে বিবাহের প্রস্তাব 
লইয়া এক জন লোক গেল। ছু'দিন পরে সে লোক আসিয়া সংবাদ 
দিল, অপর্ণার হাতে পুত্র সম্প্রদান করিতে রমা বন্গুর আপত্তি নাই, 
তবে তাহার পুত্রের শরীর এখন ভালো নয়, পুত্রের শরীর একটু 
*মারিলে এ বিষয়ে তিনি বিবেচনা! করিবেন । 

ইহার পর সুধাংগুর স্বাস্থ্যের সংবাদ লইবার জন্য অপর্ণা আরও 
দু-তিন বার লোক পাঠাইয়াছিল। অপর্ণার এই আগ্রহ দেখিয়াই 
রম! বন্গু হিমাংশু বাবুকে বলিয়াছিলেন, “পাত্রী ঠিক করাই আছে, 
আমি যদি কাল বলি ত কালই সুধার বিয়ে হয়।* 

অপর্ণার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে হিমাংশু বাবুর ঘোর 
আপত্তি থাকিলেও তাহার পত্ী অপর্ণাকেই পুত্রবধূ করিবার জন্ম 
দৃঢ়সঙ্বল্প হইলেন। বলা! বাহুল্য, এ বিবাহে সুধাংশুর আদৌ মত 
ছিল না। বন্ধু অমিয়র দ্বারা মে তাহার অভিমত পিতাকে 
জানাইয়াছিল। উত্তরে হিমাংগু বাবু বলিলেন, “আমারও ত মত 
মাই, কিন্তু উনি যে যুক্তিতর্ক কিছুই শুনবেন না। তীর এক 
কখা--বখন কথ! দিয়েছি, তখন কিছুতেই তার অন্তধ! হবে না" 1 
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ইহার পর সুলোচনার পত্র পাইয়া নুধাংুর মতের পরিবর্তন 
হইল, সে সুলোচনার উপর একাস্ত নির্ভর করিয়া অপর্ণার সহিত 
বিবাহে আর আপত্তি করিল না । জমিয় হিমাংশ বাবুকে বলিল, 
“কাকাবাবু; আপনি অপর্ণার সঙ্গে সুধার বিবাহে আর আপতি 
করবেন নাঁ। নুধার ইচ্ছা নয় যে, তার বৈবাহের কথা নিয়ে 
কাকীমার সঙ্গে আপনার কলহ-বিবাদ হয়। আপনি কাকীমাকে 
বলুন, অপর্ণ। দেবীর সঙ্গে বিবাহে সুধার কোন আপত্তি নেই * 
অমিয়র কথা শুনিয়া হিমাংশু বাবু যাঁর পর নাই বিস্মিত 
হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না, পুত্রের সহনা এ মত 
পরিবর্তনের কারণ কি? তিনি পত্বীকে এই সংবাদ প্রদান করিলে 
কন্রী বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং পুরোহিত ঠাকুরাধীকে ডাকাইয়া 
বিবাহের জন্ত দিন স্থির, করিতে বলিলেন। পুরোহিত ঠাকুরাণী 
পঞ্জিকা দেখিয়া বলিলেন, “আগামী ১৯শে ফাল্গুন রবিবার বেশ 
ভালে দ্বিন আছে, রাত্রি ১১ট1 ২৩ মিনিটের পর ১টা ৩২ 
মিনিটের মধ্যে। আর একটা লগ আছে, রাত্রি ৩টা ৪* মিনিট 


হইতে ৫টা ১৭ মিনিটের মধ্যে | 
রমা দেবী বলিলেন, “& ১৯শেই হবে। এখন থেকে আয়োজন 
করা যাক্‌।” 


বলা নিশ্যয়োজন, নুলোচনাকে বিবাহের তারিখ ও সময় 
অবিলম্বে জানানো হইল । 


আজ ১১শে ফাল্গুন, রবিবার সুধাংসুর বিবাহ। যা উততীণ 
হইয়াছে, মধুনগরের জমিদার“বাড়ী লোকে লোকারণ্য । বয়াসনে 
অপর্ণা,মিত্র বারাণসী শাড়ী পরিয়া বীন্ধবী-পরিবেষ্িত 'হইয়া বসিয়া 
আছে। তাহার সহিত প্রায় দেড় শত কন্ঠাযাত্রিনী আসিয়াছে। 
কন্াধাব্রিনীদিগের মধ্যে অধিকাংশই যুবতী--প্রবীণা মহিলা নাই 
বলিলেই হয়! অপ্র্ণার যে সব বান্ধবী আসিয়াছে, তাহাদেনর 
অনেকের মুখেই তীব্র সুরার গন্ধ ! 

রাত্রি ১১টার পর বিবাহের লগ্ন, তাহার পূর্বেই সমস্ত মৃহিলা ও 
পুরুবদিগকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। নিমজিতের সংখা প্রায় 
দু'হাজার হইবে। বহির্ব্বাটাতে মহিলাদের ও অস্ধাদুরে পুফুষদের 
খাওয়ানো হইতেছে । সকলেই মহাব্যস্ত, সকলেই ভাঁকাডাকি হাকা* 
হকি করিতেছে। 

রাত্রি ১১টার মধ্যে নিমন্ত্রণ ও নিমস্ত্রিতদের অধিকাংশেরই 
খাওয়া শেষ হইয়াছে, এখনও ভিতরে বাহিরে প্রায়* তিন শত লোক 
ভোজন করিতেছে । সেই সময় একটি হষ-পুষ্ট যুবতী একখানা * 
লাল শাল গায়ে দিয় অস্তঃপুরের প্রবেশ-পথে ছু'চার পা অগ্রসয় 
হইয়া এক জন ভূত্যকে বলিল, “তুমি অমিয় বাবুকে একবার ডেকে 
দিতে পারো ? তীর সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে |” 

ভৃত্য বলিল, কোন্‌ অমিয় বাবু? অমিয় দত্ত, না অমিয় ঘোষাল ? 

“অমিয় ঘোষাল ।” 

“আচ্ছা, তুমি এখানে একটু ধীড়াও, আমি ডেকে দিচ্ছি?” এই 
বলিয়! মে ভিতরে চলিয়া গেল। প্রায় পাচ মিনিট পরে, গে্জি- 
গায়ে, কোমরে গামছা-বাধা অমিয় বাবু আসিয়া উপস্থিত 
হইল। অপরিচিত যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমাকে 
ডাকছিলেন ? 


৫৪৬ 





"আপনি নুধাংশু বাবুর বন্ধু অমিয় বাবু?” 
“হা, আপনার নাম ? 
যুবতী বলিল, “আমার নাম জ্ুলোচনা! সরকার । আমি এখনই 
একবার নুধাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই, আর আধ ঘণ্টা পরেই 
বিবাহের লগ্ল।” . 
্ুলোচনার নাম শুনিবামান্র অমিয় সসগ্রমে নমস্কার করিয়া 
বলিল,”আপনিই ন্ুলোচন! দেবী? আজ আমার সুপ্রভাত ! আমি 
এখনই নুধাকে নিয়ে আসছি, আপনি একটু অপেক্ষ/। করুন।* এই 
বলিয়া! অমিয় বাটার ভিতর চলিয়া গেল এবং দু'তিন মিনিটের মধ্যে 
সুধাংশুকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। সুধা লুলোচনাকে দেখিবা- 
মাত্র তাহাকে ছ্রঁড়াইয়া ধরিল এবং “দিদি, আমাকে রঙ! করুন" 
বলিয়া কাদিয়! ফেলিল। 
সুলোচনা বলিল, “তোমাকে রক্ষ! করবো৷ বলেই এসেছি। তুমি 
এই মুহুর্তে আমার সঙ্গে মধুনগর ছেড়ে যেতে পারবে?” 
"ও কথ! আবার জিজ্ঞাম করছেন? চলুন, কোথায় নিয়ে 
বাবেন 1” 
সুলোচনা বলিল, “চলো, তোমার কনের কাছ থেকে অনুমতি 
নিয়ে আসি ।” 
বল্সিয়৷ নুধাংশ্ুর হাত ধরিয়া গম্ভীর পদবিক্ষেপে বরামনের 
নিকটে গিয়! উচ্ৈঃম্বরে সুলোচনা বলিল, “অপর্ণা দেবি, আমি 
আপনার বর নুধাংশু বাবুকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাচ্ছি ”-_বলিতে 
বলিতে দে সভামণ্ডপ ত্যাগ করিয়া! পথে বাহির হইয়া গেল। 
স্ুলোচনার কথা শুনিয়া অপর্ণা ও তাহার বান্ধবীর! বিন্ময়ে 
ছা-তিন মিনিট কাল নির্ববাক্‌, হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। তাহার পর 
“ধরো- ধরো” “পাকড়ে।-_পাঁকড়ো” বলিতে বলিতে পথের দিকে 
ধাবমান হইল। রম! দেবী গোলমাল শুনিয়া ক্রতপদে সেইখানে 
আঙিয়! উচ্চকঠে বলিলেন, “ব্যাপার কি? কি“হয়েছে ? 
অপর্ণা বলিল, “কে একটা! মাগী এসে বরকে ধরে নিয়ে গেল ।” 
*নুধাকে ধরে নিয়ে গেল? কে? 
অপর্ণা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখে কথ! বাহির 
হইবার পূর্বেই বহরমপুবের পুলিশ সুপারিস্টেখ্ডেন্ট প্রভা মুখার্জি 
দুমুষ্টিতে অপর্ণার হাত ধরিয়া বলিলেন, “অপর্ণ। মিত্র, কলকাতা 
থেকে আপনার নামে গ্রেপ্তারি ওয়ারেন এসেছে। সেই 
ওয়ারেপ্টের বলে তামি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি ।” 
প্রভা মুখার্জির কথ! শুনিয়া রমা দেবী বিশ্ময়-বিভ্রাস্ত চিত্তে 
« বলিয়৷ উঠিরলন, “গ্রেপ্তার? অপর্ণাকে ? অপর্ণার অপরাধ ? 
“অপর্ণা দেবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ-_জাল চেকে ব্যাঙ্ককে ঠকিয়ে 
তেইশ হাজার টাকা আত্মসাৎ !” 
যে সকল স্ত্রীলোক লুলৌচনাকে ধরিবার জন্য “ধরো-_ধরো” বলিতে 
বলিতে পথে দৌড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটি যুবতী এই সময়ে 
হীপাইতে হাপাইতে আসিয়া রম! দেবীকে বলিল, “কাকীমা, দেই 
মেয়েছেলেটা বুধা দাদাকে নিয়ে পথে একখান! মোটর গাড়ীতে 
চড়ে পালাচ্ছিল, আমরাও আপনার মোটর নিয়ে তাকে ধ'রতে 
হাচ্ছিলাম। খানিক দূর গিয়ে তাদের মোটর হঠাৎ পাখীর ডানার 
মত ছু'খান! ভান! ছড়িয়ে আকাশে উঠে গেল। দেখে আমরা অবাক্‌ ! 
যেন ভৌতিক কাণ্ড!” 


মালিক [কত 
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[২য় খণ্ড, ৫ন সংখ্যা 


প্রভা মুখাঞ্জি এক জন কনষ্টেবলকে ডাকিয়! বলিলেন, 
“প্রেমকুমারী, আমামীকো! হাতকড়া! লাগায়কে গাড়ি পর 
উঠাও। রম! দেবি, যে গুণবতীর হার্তে আপনার পুত্রকে সম্প্রদ্দান 
করতে যাচ্ছিলেন, তার চেয়ে একটা প্রেতিনীর হাতে পড়াও 
ঢের ভাঙগো। আমি এখন চল্লেম। গুড নাইট ।'-এই কথা 
বলিয়া তিনি রম! দেবীর করমর্দন পূর্বক অপর্ণাকে লইয়া! প্রস্থান 
করিলেন । 

ক সা ক ঝা 

২২শে ফাল্গুন বুধবার, বম! দেবী মেদিনীপুর হইতে একখানা 
পত্র পাইলেন । পত্রে লেখা ছিল £-- 

“মা, আমি আপনার অপরিচিতা নই, সুধা যখন বহরমপুরে 
পড়িত, তখন ছু'ব্সর আমি তাহার প্রাইভেট টিউটার ছিলাম। 
সে সময়ে আমাদের মধ্যে ভালোবাসার সঞ্চার হয়। তাহার পর 
ুধার সহিত আমার নিয়মিত পত্র-ব্যবহার হইত। আমি ন্ুধার 
পত্রে জানিতে পারি যে, আপনি জমিদারণী ব্যতীত অন্ত কাহারও 
সহিত সুধার বিবাহ দিবেন না । ্ 

কলিকাত! হইতে এম-এস্‌-সি পাশ করিয়া আমি প্রথমে ফ্রাঙ্ছে 
ও পরে ইউরোপের নান! দেশ ঘুবিয়া আমেরিকাতে বিমান-নিশ্মাণ 
শিখিতে যাই । দেখানে আমি এক নূতন ধরণের বিমান-নিম্মীণ 
করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করি। েখানকার এক মার্কিন 
কোম্পানি আমাকে নগদ দেড় লক্ষ ডলার দিয়া আমার বিমান-নিশ্মীণ 
ও বিক্রয়ের এজেন্ট হইয়াছে । তাহাদের নিকট হইতেও আমি 
বাৎসরিক মন্তর-আশী হাজার ডলাব কমিশন পাই। 

জমিদার ব্যতীত আপনি অর্/ কাহাকেও পুত্রবধূ করিবেন ন| 
জানিয়া আমি কলিকাতায় আমার বান্ধবী হেমাঙ্গিনী রায় এটপাঁকে 
আমার জন্য একটা জমিদারী কিনিতে তন্ুরৌধ করি। বিধাতার 
ইচ্ছায় তিনি আমার জন্য নবাবপুরের চন্দ্রমুখী মিত্রের কন্তা অপর্ণার 
জমিদারী এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকায় কিনিয়াছেন, সুতরাং আমিই 
এখন নবাবপুরের জমিদারণী | 

সুধাকে লইয়া আমি আমার বিমানযোগে" রাজি ১২টার সময় 
মেদিনীপুরে আমার এক আত্মীয়ার বাটাতে আমি এবং সেই লগ্নে 
লুধাকে যথাশান্ত্র বিবাহ করি। আমার আত্মীয়া আমার কথামত 
বিবাহের আয়োজন করিয়া আমাদের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
নির্বিম্বে শুভকাধ্য সম্পন্ন হইয়াছে । 

আপনি অপর্ণা মিত্রের সহিত সুধার বিবাহ স্থির, করিতেছিলেন,” 
সুধার পত্রে এই সংবাদ পাইয়া আমি অপর্ণার হ্থভাব-চরিজ্রের সম্বন্ধে 
গোপনে অনুসন্ধান করি ; ফলে জানিতে পাবি ষে, প্রায় দেড় বৎসর 
পূর্বে বদ্ধমানের এক ভদ্রলোকের কুড়ি বসর বয়স্ক একটি নাবালক 
ছেলেকে বাহির করিয়া লইয়! যায়, পরে ধর! পড়িয়া ছ'মাস জেল 


"খাটে ; আক্ক খবরের কাগজে দেখিলাম, একটা চেক জাল করিবার 


অভিযোগে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে । 
মা, আপনাকে সব কথা জানাইলাম । আশা করি, এখন 
আমাকে পুত্রবধূর প্রাপ্য শ্নেহদানে কুষ্টিতা হইবেন না। আপনি ও 
বাব! আমার তক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন, নিবেদন ইতি। 
কৃপা-প্রান্ধিনী--্ুলোচন! সরকার ।” 
ভীযোগেন্্কুমার চট্োপাধ্যায়। 
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৪ 

ইস্কুলে সেদিন হেডপণ্ডিত মশায় আদেন নাই। সেকণ্ড আওয়ার 
পণ্ডিত মশায়ের ফার্ট ক্লাশ লইবার কথা। ছেলেরা জানে, পণ্ডিত 
মশায় আমেন নাই ! একদল ছেলে ছিল ক্লাশে-_বাপের বড় চাকরি 
এবং পয়মার জোরে বেপরোয়*' 'কাহাকেও তারা! গ্রান্থ করে না। 
দে দলের চার-পাচ জন ছেলে তুমুল কলরব তুলিয়া বায়না ধরিল-_ 
মাছ ধরতে যাই, চলো । স্কুলের কাছে ষদু দাসের পুকুরে অনেক মাছ*"* 

এ ক্লাশে নীলু পড়ে । ক্লাশের সে ফাষ্ট বয়। তাকেও তারা 
ছাড়িল না। নীলু বলিল_ না, আমি যাবে! না । 

তার উপর টিটকারী চলিতেছে, এমন সময় সেকণ্ড পণ্ডিত 
মহাশয় আলিয়! ফার্ট ক্লাশে ছুকিলেন । 

কামাখ্যার মেজো! ছেলে দেবকী এ ক্লাশেব চাই । বাপ কামাথ্যা 
চাটুষ্যে এ তন্লাটে সর্বময় কর্তা, কাজেই দেবকীর দাপট খুব বেশী। 
শুধু যে দৌখীন, তা নয় ! নানা উপটৌকন দিয়া, বাপের গাড়ীতে 
চড়াইয়া বেচারী-ছেলেদের নে তার বশীভূত করিয়াছে । 

সেকণ্ড পণ্ডিত মশায়ুকে দেখিয়া দেবকী ফৌশ করিয়া উঠিল। 
পণ্ডিত মশায়ের মুখের উপবে বলিয়া বসিল-_আমরা ঠিক করেছি, এ 
আওয়ারে মাছ ধরতে যাবো***আন আপনি এসে ক্লাশে ঢুকলেন 
শনি-ঠাকুরের মতো 1'*" 

দেকণ্ড পণ্ডিত মশায় দেবকীকে ভালো! কৰিয়াই জানেন ? নীচে- 
কার ক্লাশে একবার তাঁকে শামন করিরার ফলে স্কুল হইতে বাড়ী 
ফিরিবার সময় পিছন হইতে মাথার উপর গোময়-বৃষ্টি হইয়াছিল। 
স্কুলের চেঁড-মাষ্টীর ছিলেন তখন সাত্যকি ত্রিবেদী। ব্রিবেদীর কাছে 
গিয়া নালিশ করিলে তিনি পণ্ডিত মশায়কে চুপি চুপি উপদেশ 
দিয়াছিলেন, ওটি হলো কামাখ্যা বাবুর ছেলে। ও ছেলের সঙ্গে 
লড়াই করিতে গেলে, এ স্কুলে চাকরি রাখা কঠিন হইবে! মেকণ্ 
পণ্ডিত মশায় এ কথায় চমকিয়। সেঅপমান নিঃশব্দে সহিয়াছিলেন। 
চাকরিও বুঝি তাই আজো! বজায় রহিয়াছে ! 

নেই দেবকী ! ক'বছরে তার মুখ-চোখ আরো খুলিয়াছে! 

সে বলিল-_এ আওয়ারে ক্লাশ বসবে ন! পণ্ডিত মশায়, আপনি 


দেকণ্ড পণ্ডিত মশায় বলিলেন-কিন্তু হেড-মাষ্টার মশায় আমাকে 
পাঠিয়েছেন এক্লাশ নিতে । বেশ, পড়াবো না। আমি ৪55৪% 
লিখতে দেবো'খন । যা পারো, লিখে! ! 

স-না, না, না** "দেবকী একেবারে গ্জন করিয়া উঠিল। এবং 
একদল ছেলেকে হি'চড়াইয়! ক্লাশ হইতে টানিয়া সে বাহির হইয়া 
গেল। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ হট্রগোল-**অপর ক্লাশে টাচার এবং 
ছাত্রের দল স্তম্ভিত !..*স্থুলে ডাকাত পড়িল, না, কি? 

ফার্ট ক্লাশে রহিল শুধু নীলু। 

হেড-মাষ্টার আদিলেন। বলিলেন--ব্যাপার কি? 

মেকণ্ু পণ্ডিত মশায়ের দু'চোখ ভয়ে বাম্পাকুল'*'কোনে! মতে 
তিনি ব্যাপার খুলিয়া! বলিলেন । 


হেড-াষ্টার গল্ভীর হইয়া রহিলেন, তাঁবু পর বলিলেন--এ 
ভালো কথা নয়! 5901 150]. ০ 91501111519, "তার পর 
সেকণ্ড পণ্ডিত মশায়ের পানে চাহিয়া তিনি মন্তব্য করিংলন,- 
আপনি ক্লাশ ম্যানেজ করতে পারেন না.**এ ব্যাপার কমিটি শুনলে 
আপনি কি-জবাব দেবেন? 

সেকণ্ড পণ্ডিত মশায় বলিলেন--আমি শিকল বেধে ওদের 
আটকে রাখবো, এমন সাধা আমার**- 

হু ! বলিয়া হেড-মাষ্টার বলিলেন-_এ ব্যাপার রিপোর্ট করতে 
হবে আমাকে । যে সব ছেলে ক্লাশ ছেড়ে চলে গেছে, তাদের 
জরিমান! করা দরকার । না! হলে এ ব্যাপার যন্দি সেনেটে বিপোর্ট. 
হয়, ভাবনার বিষয় ! 

গম্ভীর মৃত্তিতে হেড-মাষ্টার চলিয়া গেলেন". 'সেকণড 
মশায়ের মুখ বিবর্ণ ! 

পাঁচ মিনিট**'দশ মিনিট***পনেরে মিনিট কাটিয়া গেল। 
অন্ব-সব ক্লাশে আবার পড়াব মিশ্র গুঞজন-রব উঠিল। সে-রবে সার 
স্কুল গম্‌-গম্‌ করিতেছে। 

পণ্ডিত মশায় ডাকিলেন-_নীলামু*** 

নীলুর ভালো নাম নীলাঘু। 

পর্তিত মশায়েব আহ্বানে নীলু চাহিল পণ্ডিত মশায়ের পানে। 
পণ্ডিত মশায় বলিলেন-_তুমি তো “দেখলে বাবা, ছেলেদের কাণ্ড*** 
বিশেষ এঁ দেবকীকুমার। 

নীলু কোনো কথা কহিল না । 

পণ্ডিত মশায় ঝুলিলেন- আমি কি করে ম্যানেজ করবে, বলো ? 
ছুদ্দাডিয়ে বেরিয়ে গেল! হেড-মাষ্টার মশায় যদি রিপোর্ট করেন? 
জানে! তে! বাবা, স্কুলের ুপারিষ্টেণ্ডেনট ছু বাবু এ দেবকীর বাবার 
পিছনে ঘোরেন ছায়ার মতো! | হয়তে। আমার চাকরি নির্্র টান 
পড়বে ! এ বয়মে চাকরি গেলে*** 

পর্ডিত মশায়ের চৌখের সামনে জাগিল সংসারের ছবি ! ছুট 
বিধবা বোন**"ভাদের চারটি ছেলেমেয়ে* "নিজের চারটি ! তীর ছুই 
চোখ বাম্পভারে আচ্ছন্ন হইল***সে বাম্পভীর কণ্ঠে জমিয়া তার 
কণ্ঠরোধ করিয়া দিল***পপ্ডিত মশায্ের কথা শেষপ্রইল না। 

নীলুর মন ছুলিল। গরীব.**তাই গরীবের ছুঃগ দে বুঝিতে 
পারে। ৪ 

পণ্ডিত মশায়ের দুখ মে বুঝিল। বলিল--এত অবিচার তা বলে 
হতে পারে না, পণ্ডিত মশীয়। হেড-মাষ্টার মশায় যদি রিপোর্ট 
বন্তরন, আপনি সব কথা খুলে বলবেন। তাছাড়া হেড-মাষ্টার মশায় 
পণ্ডিত লোক''"উনি এ বিষয়ে প্রশ্রয় দেবেন কেন? স্থুলের 
ভিসিপ্লিন্‌ উনি দেখবেন না! ? 

নিশ্বাস ফেলিয় পণ্ডিত মশায় বলিলেন-- প্রাইভেট স্কুলে মাষ্টারী 
করতে, এলে বিভ্া-ুদ্ধি সব শিকেয় তুলে রাখতে হয়, বাবা | একি 
তোমার বাবা হেড-মাষ্টার! আজ তিনি বেঁচে থাকলে এতটুকু 
অবিচারের ভয় করতুম না আমি ! 


৫৪৮ 
.. স্বীয় পিতার উপর এতখানি বিশ্বাস শ্রদ্ধা" ''নীলুর চোখে 
জল আসিল। সে বলিল--ভয় করবেন না, পণ্ডিত মশায়'** 
আমার বাবা বলতেন, সত্য আর ম্যায়কে অবলম্বন করণে কোনে! দিন 
ছুখ পেতে হয় না ! 

পণ্ডিত মশায় নিশ্বাস ফেলিয়! বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন*** 

নীলু লক্ষ্য করিপ, আতঙ্কে পণ্ডিত মশায়ের মন একেবারে ভরিয়া 
রহিয়াছে । তার মনকে কতকটা হাল্কা করিয়৷ দিতে পারে যদি, 
ভাবিয়া নীলু বলিল--আমার এই সবস্কত-্রান্শ্লেসনগুলো যদি দেখে 
দেন পণ্ডিত মশায়, ঠিক হয়েছে কি-না! হেড-পপ্ডিত মশায় 
আজকের জন্য টাঙ্ক দিয়েছিলেন ! 

বলিয়া জোর করিয়া সেকণ্ড পণ্ডিত মশায়ের মনে নীলু হোম্‌- 
টান্কের খাতাখানা গু'জিয়! দিল ! 


ওদিকে কারখানায় টিফিনের ছুটা হইয়াছে । কারখানা ছাড়িয়া 
কেহ গিয়াছে খাইতে, কেহ ,ব! গাছতলার, সভায় ভুটিয়া জটলা 
করিতেছে । এ ছুই দলের কোনে! দলের সঙ্গে দিলুর সংযৌগ নাই! 
এ সময়টায় বই লইয়া! সে একান্তে গিয়া বসে । ইন্টার-মিডিয়েটের 
বই। মনে. বাসনা আছে, কাজ করিতে করিতে যদি পারে নন- 
কলেজিয়েট হুয়া কোনে! মতে ইউনিভার্সিটির এগজামিন দিয়! পাশ 
করিতে''* 

একান্তে বসিয়া সে পড়িতেছিল মিল্টনের প্যারাডাইস লষ্ট। 
হঠাৎ শুনিল জানকী বাবুর কণ্ঠস্বর-_মুরারি*"*মুরারি'** 

ুর্লারি অফিসে জানকী বাবুর খাশ-খানসামা । বই হইতে মুখ 
তুলিয়া দিলু উৎকর্ণ হইয়া রহিল ! 8/55550 
বাবু এবারে ডাকিলেন-_স্গরেশ:' রেশ" " 

সুরেশ তার অফিসের তরুণ কেরাণী। 

দিলু উঠিল-.নউঠিয়া জানকী বাবুর সামনে গিয়া দড়াইল ! 
বলিল।_মুরারিকে ডেকে দেবো? 

জানকী বাবু বলিলেন- গর" "দ্রাখো তো"'-মুরারি, না হয় 

সুরেশ**ছু'জনের এক জনকে আমার চাই । খুব দরকাব | 

৮৮ মুরারি আর বুরেশের সন্ধানে। প্রায় পনেরো 
মিনিট কারখানা! আর অফিসের সর্ধত্র সন্ধান করিল__কোথাও 
তাদের দেখ! পাইন না! 

ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, দেখা পাইল না । 

জানকী বাবুরণ্ললাট কুঞ্চিত হইল । তিনি বলিলেন__টিফিনের 
ুটী** কে রাহ দির 
যে কেউ না নাগাল পায়! রি 

অগ্রসন্নতার আলা: 

দিলু সে ছায়! লক্ষ্য করিল। বলিল- আমাকে দিয়ে টিকার 
হবে. '"ষে জন্ত ওদের খুঁজছিলেন? 

জানকী বাবু বলিলেন__একখানা চিঠি ছিল। জরুরি । এখান! 
এখনি পোষ্ট-অফিনে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে** 'পোষ্ট-অফিসের লেটার- 
বল্সে। না হলে-** 

দিলু বলিল- আমি দিয়ে আসবে ? 

জানকী বাবু বলিলেন-_যাবে 1"**তোমার আবার কারখানার 
হাজরে কটায়? 


মাসিক তী 
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দিলু বলিল--ছু'টোয়। 
-ছ'টো! এখন একটা-পযজ্রিণ-*'বেশ, তা হলে যাও। 
জানকী বাবু চিঠি দিলেন দিলুর হাতে । চিঠি লইয়া দিলু 
ছুটিল পোষ্ট-অফিসের দিকে | 
পোষ্ট-অফিসের পথ স্কুলের সামনে দিয়া । স্কুলের কাছাকাছি 


- আসিয়াছে, দেখে, একটি ছেলের ঘাড়ে পড়িয়াছে চার-পাঁচ জন 


ছেলে' '"পড়িয়া তার উপর গীড়ন করিতেছে! 

দিলু আসিল তাদের মাঝখানে । আসিয়া সে দেখে, যার উপর 
পীড়ন চলিয়াছে, মে নীলু! টিভি 
দেবকীর অম্থুচরবৃন্দ | 

দিলু বলিল--তোমাদের লজ্জা পির *ক'জনে মিলে এক 
জনকে মারছে! ! 

দেবকী বলিল- ও ! দাদাগিরি ফলাতে এসেছেন ! ওরে, নীলু 
হচ্ছে এই মিস্্রীর ভাই ! 

সকলে হো-হে! করিয়া হাসিয়! উঠিল । এক জন বলিল, মন্ত্রীর 
ভাই মিন্ত্রীর ভাইয়ের মতো! থাকে না কেন? সাধু সেজে পণ্ডিতের 
“সে” হবার সথ ! করবি তো শেষে মিল্্রীগিরি ! 

দিলু বলিল- মিল্ত্রীগিরি করলেও তোমাদের মতো বীদরামি 
করবে না কখনো ! 

কি! এত বড় কথা! আমাদের বাদর বলা! একটা 
মিল্রী! এখনি জুতো মেরে মুখ ছিড়ে দেবো, জানিস্‌! 

বলিয়! দেবকী একেবারে মার-মুষ্তি ধরিয়া আত্তিন গুটাইয়া দিলুর 
সামনে আসিয়া দাড়াইল। 

দিলু বলিল-_পা৷ থেকে জুতো! খুলে একবার দ্যাখো:+ "মুখ ছেঁড। 
কতখানি মহজ |.. ছোটলোকের মতে! গালাগাল দিতেই পারো ! 
মারতে হলে কোমরে জোর চাই ! সে জোর বাবুয়ানা করে মেলে না, 
দেবকীকুমার !***এসো, ক'জনে মিলে আমার সঙ্গে লেগে দ্বাখো*** 
এক জোড়া কেন, চার জনের চার জোড়া জুতো নিয়ে চেষ্টা করো, 
আমার মুখ কতথানি ছি'ড়তে পারো ! 

এ কথায় দেবকী ভড়কাইয়া গেল! হাজান হোক, দিলু আজ 
মিশ্ত্রীগিরি করিলেও ক্লাশে সে ছিল সবার সের! ছেলে ! পাশ করিয়া 
স্কলারশিপ পাইয়াছে ! সাধারণ মিন্ত্রী সে নয়***কীজেই মুখ-দাপাটি 
করিয়া বলিল-_চলে আয় রে*"*রাম নয়*"'নুগ্রীব দোশর এসেছে ! তা 
ছাড়া মিন্্ী-মজুরের সঙ্গে হাতাহাতি করলে ইঞ্জৎ থাকবে না। 

এ কথ! বলিয়া ভ্রুত-চম্পট-দানে সকলে ইজ্জৎ রক্ষা করিল। 

নীলুর পায়ে বেশ চোট**'উঠ্চিত পারে ন! ৷ গথের প্রান্তে বঙিয়া- 
ছিল ছু'হাটু এক করিয়া** দিলু আসিয়া! বলিল--উঠতে পারবি নে? 

_খোয়া লেগে ছু'টো হাটু খুব কেটে গেছে। 

. -ইস্‌,তাই তো! এযে রক্তপঙ্গা! আয়, দেখি ! 

" বলিয়া নীলুর হাত ধরিয়া দিলু কোনে! মতে তাকে লইয়া অদূরে 
একটা ডিস্পেনসারিতে আসিল এবং সেখান হইতে জল চাহিয়া লইয়া 
সেই জলে কাটা ঘা ধোয়াইয়৷ দিল। কমপাউগ্ডার আয়োডিনে তুল! 
ভিজাইয়া দিল। কাটা ঘায়ে তুল! চাপ! দিয়! দিলু বলিল--আমার 
কাধে ভর দিয়ে ৮***তৌকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি। 

চলিতে চলিতে দিলু বলিল-_হঠাৎ €তার উপরে পড়লো ? 

নীলু বলিল সেকণ্ড আওয়ারের বিবরণ'*গ্তাীর পর বলিল-_ 
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আজ হাফ-হলিভে হলো। আসছি, হঠাৎ ওর| এসে টিটকিরি 
সুরু করলে ! বললে, আমাদের দঙ্গে আসা হলো না! ট্রেটর*** 
কাওয়ার্ড''"ডেজার্টার' **এমনি সব গালাগাল! আমি শুধু বলেছিলুম- 
80170 5০৪৪ ০৬০ 2580116, অমনি ক'জনে মিলে ধাক 
নীলুকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া দিলুর মনে পড়িল জানকী বাবুর 
চিঠির কথা । এতক্ষণ এ গোলমালে তুলিয়া গিয়াছিল। মনে 
পড়িবামাত্র সে এক-ুহূর্ত াড়াইল না" পোষ্ট-অফিমের দিকে ছুটিল। 
লেটার-বক্পে চিঠি দিয়া পোষ্ট-অফিলে একটি বাবুকে জিজ্ঞাসা 
করিল,--ডাঁক কখন যাবে ? 
বাবু বলিলেন-_-ধনেরো মিনিট আগে রাখার ডাক নিয়ে চলে 
গেছে। আজ আর যাবে না। এ চিঠি যাবে কাল বেলা ছ'টোয়। 
খড়ির দিকে চাহিয়া! দিলু দেখে, দু'টো বাজিয়! আঠারো মিনিট । 
সে ছুটিল কারখানায়। 
কাজে সুখ নাই | মনের মধ্যে কে যেন অজন্র ছু'চ ফুটাইতেছে ! 
জানকী বাবুর চিঠি ডাকে দিবার ভার লইয়াছিল***জানকী বাবু 
বলিয়াছেন, জরুবি চিঠি! সে-চিঠি যথাসময়ে সে ডাক-বাক্সে দিতে 
গারিল না !***্উহার কি কৈফিয়ং দিবে? 
জানকী বাবুকে যদি না বলে? তিনি জ্ঞানিবেন, চিঠি যথাসময়ে 
ডাক-বাক্সে গিয়াছে-* “তার পর*** 
চিঠির ডেলিভারিতে দেরী তো অমন হয়... 
কিন্তু না, না! বিশ্বাস করিয়! তিনি কাজেন ভাপ দিয়াছেন-** 
ঠার সে বিশ্বাস" 
বুকের মধ্যে ছু'চ-ফোটার যাতনা অসন্থ হইল ! 
ছুটী হইলে অপরাধীর মতে! দিলু গিয়! ফ্লাড়াইল জানকী বাবু 
অফিস-ঘরের সামনে । 
জানকী বাবু বাহির হইলেই আর্ত করুণ কণ্ঠে বলিল- শ্বাব-** 
জানকী বাবু বলিলেন-_ও তুমি ! চিঠি ডাকে দেছ ? 
কুটিত স্বরে বলিল,_কিন্তু আমার দেরী হয়েছিল বলে আজকের 
ডাকে চিঠি যাবে না ।* 
জ্গানকী বাবু বলিপেন-_গে কি! প্রচুর সময় ছিল**'আক্ষকেন 
ডাকে যাবার জগ্ত ! সেই জন্তই পোষ্ট-অফিসের লেটাব-বক্'** 
কুিত স্বরে দিলু সব কথ খুলিয়া বলিল। জানকী বাবু একাগ্র মনে 
শুনিলেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন,__একটু অন্গুবিধে হবে এক দিনের 
দেরীর জন্ত ! যাক, তুমি যে একথ! গোপন ন!,রেখে, আমাব কাছে 
এসে অপরাধ শ্বীকার করে বলেছো, এতে আমি খুশী হয়েছি ।"**এ 
স্বতাব চিরদিন যেন থাকে ! তবে ভবিষ্যতে সতর্ক হয়ো, ঘে-কাজের ভার 
নেবে, সেকাজ যথাসময়ে কর! চাই | অন্য কোনে! দিকে মন দিলে যি 
সে-কাঁজ যথাসময়ে করতে ন| পারে, তাহলে জীবনে কোনে! কাজ ঠিক 
সময়ে করতে পারবে না । অভ্যাস আর স্বভাব দুই খারাপ হয়ে যাবে । 
মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া দিলু বলিল_এ কথা আমার চিরদিন 
মনে থাকবে, স্যর । 


৫ 
রাত্রি প্রায় আটটা । কামাখ্যা চ্যাটাজী সাহেবের গৃহ । কামাথ্যা 
বমিয়৷ অফিস-ঘরে একটা! এট্টুমেটের খশড়া দেখিতেছে, কম্পিত 
পায়ে অক্দাচরণ আসিয়! তটস্থ.হইয়! এক-পাশে দীড়াইল। 


৫৪৯ 
তাকে দেখিয়া কামাখ্য! সাহেব বলিল--অল্পদা! কি চাই? 
বিনয়ে একেবারে আড়ূমি আনত হইয়া অন্নদাচরণ বলিল- 

আজ্ঞে, পিনাকী বাবুর কাছে এসেছিলুম | 
--পিনাকী !.*"পিনাকীর সঙ্গে তোমার কিসের "দরকার ?*** 

কোনে! রেকমেণ্ডেশন্‌ না কি 1*'পিনাকী এমন মুক্কবির হয়ে উঠেছে? 
ছ'! 
কথাটা বলিয়া উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়! কামাখ্য!*সাছেব 
আবার হিসাবের কাগজে মনোনিবেশ করিল। 
অন্নদ৷ কাঠ হইয়া দীড়াইয়৷ রহিল। বাহিরে আর পাঁচ জনের 
কাছে এ বাড়ীর দর্পে গলা খুব জাহির কৰিলেও আসল গৃহু্বামীর “ 
কাছে সে কেঁচো! কামাখ্যা সাহেবের কথার উত্তরে একটি কথাও 
বলিতে পারিল না, চুপ করিয়া াড়াইয়া রহিল । 

কামাখ্যা সাহেব দেখিঙ্, অন্নদা নড়িবার নাম করে না! বলিল 
তা! এখানে ঈ্াড়িবে থাকলে তো ভোমার পিনাকী বাবুর দেখা 
পাবে না। তার বৈঠকখানায় গিয়ে খপর নাও***তিনি মস্ত লায়েক 
হয়েছেন***ঠার আলাদ! বসবার ঘর আঁছে-**হাওয়া খেতে বেরোন ! 

এ কথার পর অন্নদাচরণ এ ঘরে দড়াইয়া থাকিতে সাহস পাইল 
না'**চোরের মতো নিঃশবে বাহির হইয়া গেল। 

গিয়া সে দাদাবাবুব খাশ ভৃত্য বনোয়ারীর শরণ লইল। 
বনোয়াবীকে বলিল--তোমার বড দাদাবাবু কোথায় বনোম্বারী? 

বনোয়ারী মাছুর পাতিয়া সে-মাদুরে বমিয়৷ কাপড় কৌঁচাইতে- 
ছিল। ,বলিল-_কড় দাদাবাবু কি এখন বাড়ীতে থাকেন? 

_খন আসবেন? 

বুনায়াবী বলিল-_-ত| তো৷ আমাকে বলে যান্‌ নি। 

অন্নদাচরণ বিরক্ত হইল। চাকরের মুখে কথা কি'**যেন গায়ে 
জল-বিছুটীর আছড়! মারিতেছে ! 

অন্নদাচবণ বলিল*-আমাকে আসতে বলেছিলেন কি না" **ভাই। 
মানে"** 

বনোগ্ারী বল্ল-_-তাহলে ও-ঘরে গিয়ে বসো । ৪ দেখা 
ভবে। 

ওদিকে কর্তীর কাছে তাড়া, এদিকে খানশাম! বনোয়ারীর এই 
ভঙ্গী- **অন্নদাচরণের বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটিতে লাগিল ! 
মনে হইল, যে জন্ম আসিয়াছে, দে কাজ হইলে হয়" "* 

অথচ মাথার উপর পাহাড়ের ভার! এ ভার নামাইতে 
না পারিলে এই পাহাড়ের তলায় প্রাণটা! বুঝি চূর্ণ হইয়া যাইবে ! 

ভগবান তার বাথা বুঝিলেন, .অচিরে বড় ৬ দাদাবাবুর ৪ 

আবির্ভাব ঘটিল। ৯ 
অন্নদাচরণ বলিল-_-এই যে পিনাকী-**একটু দায়ে পড়ে তোমাকে 

এ সময়ে ভ্বালাতন করতে এলুম, বাবা ! 
কি দায়, অন্নদাচরণকে . দেখিয়াই পিনাকীর বুঝিতে বিলম্ব 

হইল না! দায়ের কথ! বনোয়ারীর সামনে পাছে প্রকাশ করিয়া 

ফেলে, এ জন্য পিনাকী বলিল--আমার ঘরে আম্মন। শুনি, 
আপনার কি দায়! 

এই কথা বলিয়া অন্নদাচরণকে লইয়া পিনাকী আদিল তার 
বসিবার ঘরে । জুইচ টিপিয়। আলে! ত্বালিল। তার পর একটা 
সিগারেট ধরাইয়া সোফায় বসিয়া সামনের চেয়ারে* দু'পা তুলিয়া 


৫৫ 
সিগারেটে ছু'্টা টান দিয়া বলিল--বুঝেছি***সেই টাকা'*? 
পাঁচটা তো! টাকা ! তার জন্ত ঘূম হচ্ছে না! 
কীচুমাচু মুখে অন্নদাচরণ বলিল-জানে! তো বাবা, সামান্য 
মাইনে***ওই থেকে প্রিমিয়াম দিতে হয় মাসে বারোটা টাক1। 
পিনাকী বলিল- আমাকে আপনি বিশ্বাম করতে বলেন, ত্রিশ 
টাক! থেকে প্রিমিয়াম বারো টাক! দিয়ে বাকী আঠানো টাকার উপর 
নির্ভর কঝে' আপনার সংসার চলে? বিশেষ আপনার অমন 
সৌখীন সংসার! সরোর সেন্ট-পাউডারেই তো মামে আপনার 
কম্‌দে-কম্‌ তিন-চার টাকা! খরচ, তাঁর উপর আছে ভালো! শাড়ী, 
"ভালো ব্লাউশ*** 
কথাগুল॥ জুতার মতে! অল্পদাচরণের মাথায় পড়িল ! অন্নদাচরণ 
বলিল- আজ প্রিমিয়াম দেবার লা দিন ছিল। এখানকার এ 
লোকাল অফিসে কাল ফাঁষ্* আওয়ারে' অফিদ-খোলার সঙ্গে সঙ্গে 
টাকাটা না দিলে নয়! সত্যি, সাতটি টাকা ছাড়! আমার আর 
এমন কিছু সম্বল নেই, যা থেকে প্রিমিয়াম দেবো! । তাই, মানে, সামান্ত 
পাঁচটি টাক! নির্লজ্জের মন্তো চাইতে এসেছি !**'তোমার অভাব 
নেই, বাবা'** 
পিনাকী ভর কুঞ্চিত করিল। বলিল- আমীর বড্ড টানাটানি 
পড়েছিল বলেই সামান্য ক'টা টাকা সরৌর কাছ থেকে চেয়ে 
নিয়েছিলুয়। মীসের আর চারটে দিঁন গেলেই মাদ-কাবার। পয়ল৷ 
, জ্তাব্িখে বাবার কাছ থেকে হাত-খরচের টাকা পাবে, পেলেই 
আঁপনীয়টাকা ক'টা ফেলে দেবো'খন। যান, পাঁচ টাকার জন্ম সুদ 
দেবো না হয় পাচ আনা | 
অন্নদাচরণ ইতভম্বের, মতো দীড়াইয়। এ-কথা শুনিল। পিনাকী 
বলিল-_-আঙ্জ বাড়ী যান্‌***পয়ল! তারিখে মন্ধ্যার সময় আসবেন, এসে 
পাঁচ টাক! পাঁচ আনা নিয়ে যাবেন। 
বলিয়া পিনাকী উঠিতেছিল, অন্নদাচরণ, বলিল-_কিন্তু তুমি, 
রাগ করছো! বাবা-* 'নেহাৎ দায়ে গড়েই শুধু-** 
পিনাকী চটিল। রঢ-্বরে বলিল-_ত্রিশ টাক! মাইনের উপর 
নির্ভর করে অমন ঠ্টাইলে বাস করা যায় না অমদা বাবু, এ জ্ঞান 
আমার আছে। কেন মিছে বকছেন! যে-ভিপার্টমেন্টে কাজ করেন, 
ও-ডিপার্টমেন্টে পয়স! একেবারে ছড়ানো আছে ! দায় হয়ে থাকে, 
কারে কাছ থেকে ছু'চার দিনের জন্য পাঁচটা টাক! ধার নিয়ে কাজ 
সাকুন 1* তার পর বলেছি তো, পয়লা তারিখে সন্ধ্যার সময়*** 
অন্নদাচরণ ফেছু বলিল না***পায়ের নীচে মাটা যেন ছুলিতেছে'"* 
«. চোখের সামুনে অন্ধকার ! 
পিনাকী বলিল- জানেন, দেদিন সরোর জন্মদিনে তাকে যে 
টয়লেট-শেটটা! প্রেজেন্ট দিয়েছি, তার দাম কত ? পনেরো! টাকা । তার 
পরে সিনেমার-খরচ | আমি কচি ছেলে নই অন্নদা বাবু, কেন আপনার 
. এত দায় হলে, আমি বুঝি! দিগঙ্গনাকে নিয়ে মিনেমায় গিয়েছিলুম, 
সরোকে নিয়ে যাই নি, সেই হিংসেয় সো ক্ষেপে উঠেছে, আর তাই 
আপনি এসেছেন সামান্ত পাচটা টাকার তাগাদা করতে ! 

এ কথার ভিতরে কতখানি শ্লেষ, কি নিদারুণ অপমান, অল্নদাচরণ 
মর্দেমন্দে তাহা বুঝিল! কিন্তু সে সরোর বাপ-**তাই কেঁচো 
. খুঁড়িতে তার আর ভরসা হইল না! কম্পিত পায়ে নিঃশবে 
বাড়ীর বাহির 'ছইয়! গেল। 


. মাসিক বস্ুমন্তী 


[২য় খণ্ড, ধম সংখ্যা 


এক ঘণ্টা পরে। 

মকলে আহার করিতে বঙিয়াছে। 

কায়াখ্য। মাহে ডাকিল-_দেবকী* ** 

দেবকী বলিল*-বাবা'** ঢু 

কামাখ্য! সাহেব বলিল--যছ দাসের বাগানে ঢুকে তার কলমের 
আম-গাছ উপড়ে দেছ***স্কার একটা গরুকে মেরে জখম করে 
এসেছে! ঘন? 

অবিচল কে দেবকী বলিল--ন! বাবা, মিথ্যা কথা ! 

কামাখ্যা সাহেব বলিল--অফিসি থেকে বাড়ী ঢুকছি, দেখি, 
সদরে বছু দাড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে বেঁদে আমার কাছে 
নালিশ জানিয়েছে" **ওপ.ড়ানো গাছ এনে দেখিয়েছে। মিথ্যা 
তার এ নালিশ করবার মানে? 

দেবকী বলিল-_-তার গরু এ শিবুদের বাগানে ঢুকে ভালো ভালো 
ফুলের চার! মুড়িয়ে খাচ্ছিল, তাই আমরা মে গরুকে নিযে থানায় 
দিতে যাচ্ছিলুম-**্যহু এসে গরু কেড়ে নিয়ে যায় শিবু বলেছিল, 
থানায় গিয়ে দে নালিশ লেখাবে-**এই তে! জানি, ব্যাপার। 

কামাখ্য! সাহেব বলিল ! বেশ, যুকে আমি কাল সকালে 
ডাকিয়ে পাঠাবো । তার সামনে তোমার একথা বলো"* "আমি 
বিচার করবো । 

দেবকী কথা কহিল ন|। 

কামাখ্যা সাহেব চাহিল জয়ার পানে । বলিল ছেলেগুলিকে যা 
তৈরী করছো***এর পরে আমি মরে গেলে ওদের দশা! কি হবে, তা 
কখনো! ভেবেছে! ? 

জয়! বলিল--আমার তো দেখবার কথ! নয়! তুমি দেখে বুঝে 
যা উচিত বোধ করবে, করো! । 

কামাখ্যা সাহেব বলিঙ্গ--আমি ঠিক করেছি, সামনের মাস 
থেকে ওদের মাসকাবারী হাত-খরচের টাক বন্ধ করে দেবো । 

জয়া বলিল তাই যদি উচিত মনে করো, করো*** 


কামাখ্যা সাহেব বলিল-তুমি নাই দিয়েই ওদের 
সর্বনাশ করলে ! রঃ 
তার পর নিস্তন্ততা। সকলে বুবিল, কামাখ্য! সাহেব রাগ 


করিয়াছে । রাগের সময় কোন কথা বলিলে অগ্নিকাণ্ড ঘটিতে পারে ! 
এ সময়টায় চুপচাপ থাকিলে ও-রাগ পড়িয়া জল হইতে ত্বর সহে ন!। 
এত দিনকাত্ধ অভিজ্ঞতায় এ কথ! সকলে ভালো করিয়াই জানে । 


অন্নদা গিয়া বাড়ীতে মার-মৃত্তিতে প্রবেশ করিল, দ্ত্রীকে 
ডাকিল”_ শুনে যাও*** 

মহামায়া আসিল । কহিল,_কি বলছো! ? 

অন্নদাচরণ বলিল--তোমার মেয়েকে বলো যেখান থেকে পারে, 


'পীচটা টাকা এনে দিতে । এ উড়্নচণ্ডীকে টাক! ধার দেওয়া. ্ছ'ঃ ! 


মহামায়৷ বলিল-_-যে করে আমার কাছে মিনতি জানিয়ে চাইলে, 
বললে, একটা! দিনের জন্য মাসিম! 1 কাল আমি টাকা! দিয়ে যাঝে! | 

অন্নদাচরণ বলিল--অত বড় লোকের ছেলে--সে পাঁচ টাক! ধার 
চাইছে ! এ থেকে বুঝতে পারো না, ওর খরচের কি অস্ত আছে ! 

' মহামায়। বলিল--পাঁচটা মাত্র টাকা! এটা-ওটা'*ণকি না 
এনে দিচ্ছে, বলো তো! সিনেমা! দেখানো: "* 
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অল্পদাচরণ খিপ্চাটয়া উঠিল । লিল-_-এ দানের মানে বোঝো 1*** 
এ তোমার সরো, ও যদি পুচকে বাচ্ছা মেয়ে হতো" কিস্বা মেয়ে 
না হয়ে ছেলে হতো, তাহলে “মাসিমা বলে পিনাকী তোমার পায়ে 
অমন লুটিয়ে পড়তো, ভাবো ? 
মহামায়া এ কথার অর্থ বুঝিল। মায়ের প্রাণ! সন্থ কবিতে 
পারিল না । বলিল”_চুপ করো, সরো তোমার মেয়ে! মেয়ের 
সম্বন্ধে এমন কথা বতে লজ্জা হলো ন! তোমার ? 
অন্নঙ্গাচরণ বলিল,-_সত্য কথা বলবো, তাতে লল্জা কিসের !*** 
ও ছেলে ছু'চ হয়ে ঘরে ঢুকেছে'* "ফাল হয়ে বেরুবে শেষে-**সাবধান 
থেকো ! 
--আচ্ছ!, আচ্ছা***এখন কি হলো, তাই বলে! ?**ণ্টাকা দিলে ন1? 
অন্নদাচরণ বলিল-_ক্ষেপেছো ! কোথা থেকে দেবে? তুমি 
যেমন মাসিমা, এমন অনেক মামিমা! ওর আছে অনেক বাড়ীতে ! 
মুখের উপর পে যে কথা বলেছে আজ'**কি বলবো, নেহাৎ 
তোমাদের মুখ চেয়ে চাকরির মায়! ! না হলে"** 
মহামায়া বুঝিল, এপথে গেলে রাগ বাডিবে, তাই কথার 
মোড় ঘ্রাইবার উদ্দশ্থো সে বলিল- তুমি যে বলেছিলে, ২* তারিখে 
ষাট টাক] পাবার কথা । হানিফ মিস্ত্রীর সাড়ে তিন শে! টাকার বিল 
কাটুকুটু না করে পাশ করে দিয়েছে৷ **মে বলেছিল, যাট টাকা 
তোমাকে দেবে ! 
জ্বলম্ত আগুনে যেন ঘা পড়িল ! 
বূঢ়স্বরে অন্পদাচরণ বলিল-হ্যা ! দেছে কি না! ব্যাটা ভয়ঙ্কর 
শয়তান ! শুধু বিল পাশ কব! ! বিল পাশ বরে ব্রামহরি বাবুকে 
ধরে টাকাগুলো সপ্ঘ সগ্ পাইয়ে দিলুম-**ইশারা কবে আপিক্স বলে 
গেল, সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে এসে টাকা কণ্টা দিয়ে যাবে! আজ 
মামের মাতাশ তারিখ***ব্যাটা এ পথ মাড়ালো ন| একবার ! 
বোধ হয়, অন্রখ-বিস্থথ করেছে ।**"না হলে তোমার 
সঙ্গে বেইমানী করতে পারে? এ এষ্টেটে কাজ করে খেতে হবে 
তো! তাকে**শবিলও পাশ করাতে হবে ! 
অন্নদাচরণ কোন্‌ জবাব দিল না-''নিরুপায় আঞ্রোশে সাপের 
মতো গজ্জীইতে লাগিল । 
এমন সময় সরন্বতীর প্রবেশ । সে গিয়াছিল সছু বাবুর বাড়ী*** 
সছু বাবুর নবোটা দ্বিতীয়-পক্ষ তার গান শুনিতে চাহিয়াছিল, তাই ! 
সরস্বতী বলিল, টাকা! পেলে বাবা ? 
সহ্যা**ন্টাকার ছালা বম্মে নিয়ে আসছে তার পাইক । 
বিশ্ময়ে ছুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া! সরন্বতী বলিল--ও মা*** 
দিলে না? কি মিথ্যক গে ! 
অন্ভদাচরণ বলিল--শোনো সরো, ওটার সঙ্গে আর কখনো 
মিশবে না। ডাগর হয়েছো***ও হলো একের নম্বরের ছু'চো !*** 
না হলে ইজ্জঞৎ থাকবে না! তার পর মহামায়ার পানে চাহিয়! 
বলিল/--মাসিমা বলে ফের যদি এ বাড়ীতে ঢোকে, খবদার, আর 
প্রশ্রয় দিয়ো! না ওকে-* বুঝলে ! 
এ কথায় কতখানি ঠানি, সকলে বুঝিল । কথা বলিয়া উত্তরের 
অপেক্ষা না করিয়।ই, অম্নদা! আবার বাড়ীর বাহির হইয়া! গেল। 
সকালে কামাখ্যা সাহেব বনোয়ারীকে দিয়া যছুকে ডাকাইয়! 
আনিল। যহু আসিলে কামাখ্যা সাহেব ডাকিল দেবকীকে । 
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বনোয়ারী আসিয়া খবর দিল, দেবকী বাড়ী নাই । 

কামাখা সাহেব বলিল--তোমাব কত লোকসান হয়েছে যহু ? 

যছু বলিল,_-প্রায় সাত-আট টাকা। 
এই নাও আট টাকা. "খুশী হয়েছে! ? . 

কামাথ্যা সান্তেবকে সেলাম করিয়া যছু বলিল.--আপনি বলছেন, 
বাবু! কিন্তু একটু বলে দেবেন, আমার পিছনে না লাগে! 
ছাপোষা গরীব মান্ুয***পুকুরের মাছ, গরুর ছুধ। ফল-মৃূল***এ 
বেচে আমার দিন চলে। 

কামাখা! সাব বলিল, বলে দেবো! বত“ * তোমার দিক*মাড়াবে 
না আর! যদি কিছু করে, এসে আমাকে জানিয়ো ।০ 

ফছু চলিয়া গেল। 

খোল! খডখড়িব মধা* দিয়া কামাখ্যা সাহেব বাহিরের পানে 
তাকাইয়া রিল । মনে হইতেছিল, আমি তে! এক রকম করিয়! দিন 
কাটায়! চলিলাম ! কিন্তু ছেলে-মেয়েরা! ? 

জানকী বাবু কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, বড় ছেলেটিকে 
মান্তুষ কথিয়া তুলুন কামাখ্যা বাবু! একদিন এ এষ্টেটের ভার 
হয়তো তার হাতেই পড়িবে ! 

এ কথার অর্থ কামাখা। সাহেবই নযু--আরো পাচ জনে যা 
বুঝিয়াছিল"*প্তার চেয়ে বড় কামনা কামাখ্যা সাহেবের আর নাই ! 
ভানকী বাবুর ছেলে মণিময়***তার রুগ্ন শরীর**“তার উপর জানকী 
বাবু আশা-ভরস! রাখেন না। তার আশা-ভরসা এ মেয়ে সুরুচির 
উপর ! ঠয়তো তার ইচ্ছা আছে, পিনাকীর সঙ্গে স্রুচির বিবাহ*** 

কিন্তু ছেলে তার কি যোগাতা “অঞ্জন, করিয়াছে? কামাখ্যা 
মাহেবই বা ছেলেদের সম্বন্ধে কি করিয়াছে? নিজের অর্থ আর 
স্বার্থ লইয়াই*** 

এ চিস্তার মাঝখানে বনোয়ারী আসিয়া দেখ! দিল। তার ভাতে 
একখানা কার্ড । কার্ড লইয়া! কামাখ্যা সাহেব নাম পড়িল, ইংরেজী 
হরফে ছাপা-- 

ভিখামল রণছোড়দাশ 
সিক এগু রথ মার্ছেন্টস্‌ ্ 
রিপ্রেজেন্টেড, বাই** "বিক্রমদাস 


কে? 

কামাখ্য! সাহেব বলিল- পাঠিয়ে দে*** 

বনোয়ারী চলিয়া গেল এবং পরক্ষণে ঘরে ঢুকিম্মা টিল! পায়জামা 
পরা, গায়ে আদ্ধির পাপ্তাবীর উপর জওহরলাল-ভেষ্ট, মাথায় গান্ধী» 
টুপি'**এক ভদ্রলোক । 

কামাখ্যা সাহেব বলিল-_ইয়েস*** 

বিত্রমদান একখানা চেক বাহির করিয়! কাম্যাখ্যা সাহেবের 
হাতে দিল। 

চেক দেখিয়া কামাখ্য! সাহেব স্তস্ভিত! চেক কাটিয়াছে 
পিনাকীলাঙ্গ চ্যাটার্ভী-. এবং কাটিয়াছে প্রায় দেড় মাস আগে ! 

বিক্রমদাস বলিল, ছোট সাহেব একখানা গুজরাটা শাড়ী লইয়া 
তারি দাম দিয়াছিলেন পচিশ টাকার এই চেকে ! তিন বার এ চেক 
ব্যাঙ্কে পাঠানো হইয়াছিল, তিন বারই ফেরত আসিয়াছে ।' ছোট 
সাহেবকে রেজিস্রী-চিঠি দেওয়া হইয়াছে, উকিলেঠী চিঠি দেওয়া 
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মাসিক বন্দুমতী 


[২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 
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হইয়াছে । ছোট দাহেব সে-চিঠির উত্তর দিয়াছেন সময় চাহিয়া" *" 
এই গে চিঠি। 

কামাথ্যা সাহেব চিঠি দেখিল। তার পর ক্ষণেক নির্ব্বাক 
থাকিয়। ডাকিল-_বনোয়ারী* ** 

বনোয়ারী আমিল। কামাখ্যা সাহেব বলিল-তোর বড় 


দাদাবাবু-** 

ডকিবার জন্ত দূরে যাইতে হুইল না, পিনাকী আসিতেছিল 
বাপের কাছে । ভিখামল উকিলের চিঠি দিয়াছে নালিশের ভয় 
দেখাইয়া" *'ফৌজদারী মকর্দমার তন্ন; তাই কোনে! ছুতায় টাকার 
ব্যবস্থা করিতে বাপের কাছে আসিতেছিল। মায়ের হাতে টাক! নাই । 
মা সাফ নোটিশ দিয়াছে” তোদের জন্য আমার কাছ থেকে টাকা- 
কড়ি সব কেড়ে নিয়ে উনি ব্যান্কে জমা দেছেন ! 

সামনে বিক্রমদাসকে দেখিয়া পিনাকীর চক্ষু-স্থির ! 

কামাখ্য। সাহেব বলিল--কার জন্য এ শাড়ীর প্রয়োজন হলো! 
পিনাকী বাবু? 

পিনাকীর বুদ্ধি" "যাকে "বলে, রীতিমত শাণ দেওয়া! কাল 
অন্ন্গাচরণ আপিয়াছিল ! ধ1 করিয়া সে বলিল-তোমার অফিসের 
&ঁ অন্নদা বাবু আমাকে ধরেছিল গোটা! পচিশেক টাকার জন্ত'-*কি 
না কি শাড়ী কিনেছে" *"তার দাম । বলেছিল, এ মানে মাইনে পেলে 
টাকা দিয়ে দেবে। তাই আমি চেক দিয়েছিলুম । কিন্তু ব্যান্কে টাকা 
পাঠাবার কথা মনে ছিল না। 

কামাথা। সাহেব একাগ্র মনোযষোগে কথাগুলা শুনিল। শুনিয়া 
বলিল-_তোমার বন্ধু হয়েছেন অন্নদ! বাবু? হু' | কাল সঞ্ধ্যার পর 


র্‌ ্‌ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি 


এত দিন জাপানেরপ্রকৃত মনোভাব যে বহস্তের যবনিকায় আবৃত 
ছিল, হা এখন ক্রমে উত্তোলিত হইতেছে । গত বৎসর মে মাসে 
্রন্ধ-অভিযান এশষ হইবার পর এত দিন কোথাও জাপানের আক্রমণা- 
ত্বক প্রচেষ্টা দেখা যায় যাই; অথচ প্রত্যেকটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ 
স্থানে তাহার আয়োজনের কথা শ্রুত হইতেছে । মাধুকো-সীমাস্তে 
জাপানের ব্যাপক সমরায়োজন দেখিয়া! চীনের পক্ষ হইীতে একাধিক বার 
প্রচারিত হইয়াছেত-রুশ-জাপান সঙ্ঘর্ধ আসন্প। ব্রহ্গদেশেও জাপানের 
সমরায়োজন, কম হয় নাই; এখানে জাপানের আড়াই লক্ষ সৈন্য 
এবং প্রয়োজনান্ুরূপ সমরোপকরণ সন্গিবেশের, কথা শ্রুত হইয়াছে। 
দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশাস্ত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সাফল্য 
ষম্পর্কে প্রচারের আতিশয্য যতই প্রবল হউক, তাহাতে এ অঞ্চলে 
জাপানের সমরায়োজনের কথা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে নাই। বস্তুতঃ, 
এত দিন বিভিন্ন অঞ্চলে জাপানের নীরব সমরায়োজন, রণক্ষেত্রে 
তাহার একরপ নিক্ক্রিযতা অথব৷ সামান্ত প্রতিরোধাত্মক তংপরতা 
এবং সর্ধ্বোপরি স্থানে স্থানে বিফলতা৷ তাহার প্রকৃত মনোভাব অতাস্ত 
রহস্যাবুত করিয়াছিল। এই সময়ে উদ্দেশ্ঠ-প্রণোদিত প্রচারকার্্যের 
দ্বারা এইকূপ ধারণা মঞ্চারের চেষ্টা হইয়াছে যে, জাপান অত্যন্ত 
শক্তিহীন ; দে থে বিশাল অঞ্চল গলাধঃকরগ করিয়াছে, তাহা পরিপাক 


বি 


তোমার কাছে এসেছিলেন !*."তা, অনা বাবু মাইনে পান কত 
জানে ? 

স্পশুনেছি, ত্রিশ টাকা । 

-_ত্রিশ টাকা যে মাইনে পায়, মে কিনেছে পঁচিশ টাকার শাড়ী 
**ন্ভাও তোমার কাছ থেকে চেক নিয়ে ! এ কথা আমাকে বিশ্বাস 
করতে হবে? 

পিনাকী বলিল-ত্রিশ টাকা মাইনে পেলেও উপরি-রোজগার 
আছে তে! 

--ও | উপরি-**তাঁও জানো ! 

এইটুকু বলিয়া! কামাখ্যা সাহেব তীক্ষ-দৃষ্টিতে ছেলের পানে 
চাহিয়া! রহিল". "ক্ষণ-কাল-**তাঁর পর বুকের মধ্যে কেমন ছাৎ করিয়া 
উঠিল! একখানা পঁচিশ টাকার চেক লিখিয়! বিক্রমদাসের হাতে 
দিয়া কামাখ্যা, সাহেব বলিল-_-এ বাবুকে আর কখনো! শাড়ী দেবে 
না" দিলে তার দাম আমার কাছ থেকে পাবে না। 

চেক লইয়া বিক্রমদান চলিয়া গেল। পিনাকী চলিয়! যাইতেছিল, 
কামাখ্যা মাহেব বলিল-্াডাও পিনাকী-** 

পিনাকী গাড়াইল। কামাখ্যা সাঙ্কেব বলিল-সামনের মাসে 
তোমার হাত-গরচাৰ পঞ্ধীশ টাকা থেকে এ পচিশ টাকা আমি কেটে 
নেবো । পঁটিশ টাকার বেশী তুমি পাবে না । 

পিনাকী গে ভরে যাইতে উদ্ভত হইল***কামাখ্যা সাহেব বলিল 
বুকের পাটা বড্ড বাড়ছে পিনাকী বাবু-**্ছ'শিয়ার ! না হলে বুক 


ফেটে এক দিন হাহাকার সার হবে, মনে রেখো ! [ ক্রমশঃ 
শ্রীসৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় 
তং 
১৮ 


করা তাহার পক্ষে ছুঃসাধা, অন্যত্র আক্রমণাত্মক প্রয়াসে প্রবৃত্ত 
হইবার কথা পে এখন ভাবিতেই পাবে না। পাই উদ্দেশা-প্রাণোদিত 
প্রচারকাধ্য বাস্তবতার সহিত কিদপ সঙ্গতিহীন, গত মাঘ মাসের 
“মাসিক বন্নমতী”ত তাহার বিস্তারিত আলোচন! হইয়াছিল । 
জাপানের আক্রমণাত্মক আয়োজন-_ 

গত ১লা মার্ঠ অকন্মাৎ সম্মিলিত পক্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত 
মহাসাগবস্থিত প্রধান কেন্দ্র হইতে ঘোষিত হয়,-“জাপানীরা 
অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে সৈন্ত-সমাবেশ করিতেছে । গত কয়েক সপ্তাহের 
বিমান পধ্যবেক্ষণে জান! গিয়াছে_ঘে দ্বীপমালার দ্বারা উত্তর- 
অষ্ট্রেলিয়া! পরিবেহ্িত, তাঁহাতে জাপানের সমর-শক্তির প্রত্যেকটি অংশ 
বিশেষ ভাবে বদ্ধিত হইতেছে ।” এই সরকারী বিজ্ঞপ্তিব সমালো- 
চন! কালে বয়টারের বিশেষ সংবাদদাত! অতীতের সকল প্রচারকার্ধ্য 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এত দিন আমরা শুনিতেছিলাম-_ 
জাপানের অস্তিমকাল নিকটবর্তী । তাহার জাহাজ নাই; সুতরাং 
সে তাহার বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য ক্ষ! করিতে পারিবে না। তাহার 
বিমান নাই; কাজেই আধুনিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার পক্ষে 
অসস্তব। কিন্তু এখন আই্্রলিয়া আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় সম্পূর্ণ 
নূতন কথা শুনা যাইতেছে। রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা 


২১শ বর্ষ-্-ফান্তন, ১৩৪৯ ] 
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“জানাইয়াছেন- +জাহাজ-সন্নিবেশের প্রধান পোতাশ্রয়গুলিতে অসখ্য 
বিমান আক্রমণ সত্তেও জাপানের এখনও প্রচুর জাহাজ আছে। 
কোরাল্‌ সাগরে জাপানের যত জাহাজ বিন হইয়াছিল, তদপেক্ষ! 
অধিক জাহাজ সে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নিয়োগ করিতে পারিবে । 
ইহাও কাহারও ভবিদিত নাই যে, দক্গিণপশ্চিম প্রশাস্ত মহাসাগরে 
জাপানের ছুঙ্্য় বিমান-শক্তি আছে। সম্মিলিত পক্ষের বিমান- 
সংখ্যা অপেক্ষা জাপানের বিমান-সং্যা বন্থ পরিমাণে অধিক ।” 

এই সংবাদ ও সমালোচনা পরিবেশিত হইবার অব্যবহিত 
পরেই বিস্মার্ক সাগরে জাপান বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই 
সাগরপথে জাপানের কতকগুলি সৈল্নাবাহী জাহাজ নিউ গিনির 
উত্তৰ উপকূলে যাইতেছিল। সম্মিলিত পক্ষের প্রচণ্ড বিমান- 
আক্রমণে এই সকল তাহাজের ২২খানি নিমজ্জিত হইয়াছে, 
১৫ হাজার জাপানী সৈগ্থ বিনষ্ট হইয়াছে, মৈম্বাহী জাহাজ-দণের 
রক্ষায় নিযুক্ত ৫১খানি বিমানও ধ্বংস হইয়াছে। বিস্যার্ক 
সাগরের যুদ্ধ-সম্পকিত সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র চতুর্দিকে অত্যন্ত 
আশা ও উল্লাসের সঞ্চার হইয়াছিল। বিলাতের সাংবাদিকগণ 
অত্যন্ত ফলাও করিয়া" এই সংবাদের শিরোনামা দিয়াছিলেন 
এবং এই সম্পর্কে সুদী সম্পাদকীয় প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। 
কেহ কেহ এবপ উক্তিও করেন বে, অষ্টরেলিয়ার বিপদ এখন দূরীভূত 
হইয়াছে । কিন্তু নিউ গিনিতে সম্মিলিত পঙ্গের অগ্রবর্তী ঘাটা 
হইতে বয়টারের বিশেম সংবাদদাতা পুনরায় নৈরাশ্তজনক উক্তি 
করিয়াছেন । ইংরেজিতে যাহাকে “শীতল ভল প্রক্ষেপ” বলে, এই 
সংবাদদাতা দেন বিলাতে উৎসাহী সাংবাদিকদিগের উদ্দেশে তাহাই 
কবিলেন। তিনি বলেন-_“বিস্মাক সাগবের যুদ্ধের ফলে অক্ট্রলিয়ার 
বিপদ দূরীভূত হর নাই। এই সাফল্যের দ্বারা নিউ গিনিতে 
মশ্মিলিত পক্ষ কোন অঞ্চল অধিকারে সমর্থ হন নাই ; এ অঞ্চলে 
জাপানের বন্ধ সৈন্য মজুত আছে। ববাউলে তাহার বহুসংখ্যক 
জাহাজ সম্িবিষ্ট। বিশ্মার্ক সাগরের যুদ্ধে জাপানের বিমান-শক্তির 
এক নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র বিনষ্ট হইয়াছে । সম্মিলিত পক্ষ অস্তরীক্ষে 
আধিপত্য লাভ কারিয়াছেন--ইহা1! মনে করা অন্যায়। শীত্র্ট হউক 
আর বিলম্বে হউক, শক্রু পুনরায় অধিকতর বিমান-শক্তি লইয়া 
অগ্রসর হইতে পারে” এই উক্তির পর মন্তব্য নিশ্রায়োজন। 

আমরা ইতঃপূর্ধবে বলিয়াছি--আপাততঃ কুশিয়ার দিকে 
জাপান হস্ত প্রসারিত করিবে না; সম্পূর্ণ বিচ্ছিনন-দংঘোগ চীনের 
মন্বন্ধেও দে অধিক উংকন্ঠিত নহে । অদূর ভবিষ্যতে অস্ট্রেলিয়া ও 
ভারতবর্ষ_এই দুইটির যেকোন একটির উদ্দেশে জাপানের আক্রমণ 
আরম্ভ হওয়া সম্ভব। ইহার কারণ-_জাপানের অধিকৃত অঞ্চলকে 
নিরাপদ করিবার জন্য এই দুইটি অঞ্চলের প্রতি তাহার মনোযোগ 
একাস্ত প্রয়োজন । ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের এই কথাই মনে 
হইয়াছে যে, রুণ-যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর জাপানের পক্ষে একাকী এইরূপ 
বিশাল দেশ আক্রমণে উদ্ভত হওয়া স্বাভাবিক নহে ; পশ্চিম দিকু 
হইতে তাহার ফ্যাসিষ্ট মিত্রের পরোক্ষ সহযোগে মে ভারত আক্রমণে 
প্রবৃত্ত হইতে পারে । বস্তুতঃ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ফ্যাসি্ট শক্তির মধ্যে 
সামরিক ও অর্থনীতিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ সংযোগের জন্য দক্ষিণ এশিয়ায় 
অক্ষশক্তির প্রভুত্ববিস্ৃতির প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু যুরোপে 
ফ্যাপিষ্ট শক্তি এখন যে ভাবে বিব্রত, তাহাতে জাপানের পক্ষে এই 


মিত্রের সহযোগিত! লাভের আশা আপাততঃ নাই ; গত শীতকালে 
কশ-রণাঙ্গনে জাশম্মাণীর বিপর্যয় তাহার নিজের পক্ষে যেমন, তাহার 
মিত্রদিগের পক্ষেও তেমনই কল্পনাতীত ছিল। যদি প্রতীচ্য- 
মিত্রের সহযোগে ভারত আক্রমণের পৰিকল্পনা জাপানর থাকিয়! 
থাকে, তাহা হইলে কশিয়ায় জাম্মাণীর অপ্রত্যাশিত পরাজয় 
তাহাকে নিরাশ করিয়াছে । এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে 
কশ-সেনার বিক্রমেই ভারতবর্ষ আপাততঃ পরিত্রাণ পাইল বলা 
যাইতে পারে। 

সামরিক দিক্‌ হইতে জ্রাপানের অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণ একাস্ত 
প্রয়োজন । অস্ট্রেলিয়া ও তাহার নিকটবর্তী অবশিষ্ট স্বীপঞ্জলি যদি 
সম্মিলিত পক্ষের হস্তচাত হয়, তাহা হইলে পশ্চিম প্রশাস্ত মহা 
সাগরের বঙ্গে, তাহাদের আর কোন নৌরধাটা থাকিবে না অথচ, 
রুশিয়ার ও চীনের পূর্বাঞ্চলের কথা বাদ দিলে জ্ঞাপানকে আখাত 
করিবার জন্য প্রশাস্ত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষের প্রাধান্য একাস্ত 
প্রয়োজন । উপযুক্ত নৌঘাটা ব্যতীত এই প্রাধান্থ লাভ সম্ভব নহে? 
রণপোতগুলি নিরলম্ব অবস্থায় সমদ্রবর্জে ভাসিতে পারে না। 

গত মহাযুদ্ধের পর প্রশাস্ত মহাসাগরের মধাস্থলে অবস্থিত ঘ্বীপ- 
সমগ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জাপান এ অঞ্চলের জলরাশির প্রকৃত 
“চাবিকাঠি” তস্তগত করিয়াছিল। এই ছুঁপসমহি হইতেই গত 
বৎমর সে অতি সহক্তে পশ্চিম দিকে ফিঁজগাইন ছ্বাপপুঞ্জে এবং পূর্ব 
দিকে হাঁংইীতে আঘাত কবিতে পারিয়াছিল। তাহার পর, গত 
বৎসর সিঙ্গাপুর এবং ওলন্দাজ পূর্ব-ভারতীয় ছ্বাপপুঞ্জের ঘাটাগুলি 
অধিকার করিয়া! জাপান পশ্চিম গুশাস্ত মহাসাগরে তত্যন্ত শত্তি- 
শালা হইয়াছে । এখনও অষ্টেলিয়া "ও তাহার নিকটবভী! যে অঞ্চল 
সম্মিলিত পক্ষের অধিকারভুক্ত আছে, তিন দিক্‌ হইতে জাপানী- 
দানবের স্ুতীক্ষ নখর তাহার প্রতি উদ্ভত । এই ভন্ই অস্ট্রেলিয়ার 
বিপদ অত্যন্ত অধিক; এই জন্তই অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ 
কার্টিন্‌ মধ্যে মধ্যে এইরূপ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বলা 
বাহুল্য, জাপান যদি এখন সত্যই অষ্ট্রেলিয়া অঞ্চলে সকল মনোযোগ 
প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে, তাহা! হইলে এ অঞ্চলে সম্মিলিত 
পক্ষের ঘোর বিপদ উপস্থিত ! ৬ 

তাহার পর, জাপান এখন নিরুৎকণ্ঠায় অষ্ট্রেলিয়ার দিকে 
অগ্রসর হইতেছে; ব্রহ্মাদেশ সম্বন্ধে তাহার অধিক দুশ্চিস্তার কারণ 
নাই। সম্মিলিত পক্ষের ত্রক্গ-অভিযানের “শুভ বাসনা” বনু বার শ্রুত 
হইয়াছে; কিন্তু কাধ্যতঃ আজ প্রায় তিন মাস রঞ্চেড়িএর বৈচিত্র্যহীন 
প্রহদনই চলিতেছে। প্রাচ্য অঞ্চলে সামরিক তৎপরতার সর্বোৎকৃষ্ট ০ 
সময় শীত এখন অততুবাহিত, বর্ধা আমিত্তে আর বিলম্ব নাই; 
বর্ধাকালে ত্রদ্মদেশে অভিযান চলে না। কাজেই জাপান সঙ্গত 
ভাবেই মনে করিতে পারে--সশ্মিলিত পক্ষের ত্রদ্ষ-অভিযানের 
বাসনা আপাততঃ বাসন! মাত্রেই পধ্যবমিত হইল। পূর্বের চমক- 
প্রদ সাফল্যে গর্বশ্বীত জাপান আশা! করিতে পারে যে, ব্রদ্ধা“অভি- 
যানের উপযোগী পরবন্তী খতু আসিবার পূর্বেই সে অগ্ট্রেলিয়ার 
সমর-শক্তি চূর্ণ করিয়া ব্রঙ্গদেশে অথণ্ড মনোযোগ প্রদান করিতে 
পারে। ইতোমধ্যে ব্রদ্ধাদেশে জাপান প্রয়োজনামুরপ প্রতিরোধ- 
ব্যবস্থাও করিয়াছে । ইহ। ব্যতীত, জাপান জানে, ব্রক্মদেশে সম্মিলিত 
পক্ষের অভিযান পরিচালিত হইবার উপযোগী রাজনীতিক অবস্থ! 


৫৫৪ 


মালিক বন্ধনী 


[ হর থও, ৫ম সংখ্য। 
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এখনও হুষ্ট হয় নাই ; শ্রক্ষগবাসীর হাদয় জয় করিবার মত কোন রাজ 
নীতিক প্রতিশ্রুতি বুটেন এখনও দেয় নাই। ভারতদুমি হইতে 
ব্যাপক অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ভারতের যে রাজনীতিক 
অচল অবস্থার সমাধান হওয়! উচিত ছিল, বৃটিশ রাজনীতিকদিগের 
অদূরদশিতার ফলে, তাহ! সম্ভব হয় নাই। জাপান হয় ত আশা 
করে-চীনে গণশক্তির সহিংস প্রতিকূলতার জন্ত সে যেরপ বিত্রত 
হইয়াছে, সম্মিলিত পক্ষও ব্রঙ্গদেশে অভিযানে প্রবৃত্ত হইলে বর্ম 
জনসাধারণের প্রবল গ্রতিকৃলতায় সেইক্ধপ বিব্রত হইবেন । ভারতবর্ষের 
শোচনীয় রাজনীতিক অবস্থার জন্যও তাহার! সর্বদা উৎকহিত 
থাকিবেন। 
এডমির্যাজ্‌ নিমিসের আশ্বাম__ 

ঠিক এই সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত মাঞ্িণী নৌবহরের 
অধিনায়ক এডমির্যাল নিমিৎস্‌ বলিয়াছেন-_“প্রশাস্ত মহাসাগরের 
মাফিণী নৌশক্তি এইরূপ কতকগুলি স্থান অধিকারের ভন প্রস্থ 
হইতেছে, যেখান হইতে জাপানের শ্রম-শিল্পকেন্দ্রে প্রতাক্ষ ভাবে 
ধ্ংসমূলক আক্রমণ-পরিচালন সম্ভব। প্রশাস্ত মহাসাগরের যুদ্ধে 
আমরা এখন সন্ধিক্ষণে উপনীত হইয়াছি।” 

এডমির্যাল্ নিমিংসের শেষের উক্তিতে বিল্দুমাত্র সন্দেহের 
অবকাশ নাই; প্রশাস্ত মহাসাগরের যুদ্ধ এখন সত্যই সন্ধিক্ষণে 
উপনীত। কিন্তু সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণাত্মক আয়োজনের আভাস 
পাইবার পূর্বে এডমির্যাল্‌ নিমিংসের উক্তিতে অধিক উৎসাহিত 
হওয়া যায় না। তিনি জাপানী দ্বীপপুঞ্জে বিমান-আক্রমণ বা! জাহাজ 
হইতে গোলাবর্ধণের কথা৷ বলেন নাই-_জাপানের শ্রমশিল্পকেন্দে 
প্রত্যক্ষ আঘাতের উপযোগী স্থান অধিকারের আস্থা শুনাইয়াছেন। 

কশিয়ার পূর্বতম অঞ্চলের কথা বাদ দিলে জাপানী দ্বীপপুঞ্জে 
প্রত্যক্ষ আঘাতের একমাত্র উপযুক্ত ঘাটা চীনের পূর্বাঞ্চল । রুশিয়ার 
কোন স্থান আপাততঃ জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবন্ধত হইবার মস্তাবন!1 
নাই । কাজেই, জাপানকে প্রত্যক্ষ ভাবে আঘাত করিতে হইলে 
সর্বাগ্রে চীনের শক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । কিন্তু ব্রঙ্গচীন পথ 
যদি উদ্ুক্ত না হয়, তাহা! হইলে চীনের শক্তি কখনই আশানুরূপ 
বদ্ধিত হইভে পারে না । তাই, জাপানকে প্রত্যক্গ আঘাতের পরি- 
কল্পনার সহিত সম্মিলিত পক্ষের ব্রদ্ম“অভিধানের সম্বন্ধ অপরিহাধ্য । 
অথচ, সামরিক অথবা রাজনীতিক--যে কারণেই হউক, সম্মিলত 
পক্ষের দ্বিধা ও সঙ্কোচে ব্রক্গ-অভিযানের উপযুক্ত সময় আজ 
অতিবাহিত। «* 

আরাকানের উপকূলে গত কয়েক মাস যে গুরুত্বহীন সামরিক 
তৎপরত। চলিতেছে, সময় সময় উহাকে ব্রঙ্গ-অভিযান বলিয়া চিত্রিত 
করিৰার প্রয়াস হইয়া থাকে । কিন্তু প্ররুতপক্ষে এখন ব্রহ্মদেশের 
যে অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষ ক্ুতর কষুত্র স্বরে প্রবৃত্ত উহা! “বে-ওয়ারিশ* 
অঞ্চল মাত্র। পূর্ধব দিকে ভারতের রাজনীতিক শীমাস্ত যেখানে শেষ 
হইয়াছে, তাহার কিযুছ্ুরে চিনদুইন্‌ নদী ও আরাকান্‌ ফোম! পর্ববত- 
শ্রেণীকে জাপান ব্রহ্মদেশের স্বাভাবিক পশ্চিম সীমান্ত বলিয়! মনে 
করে। এই সীমাস্তরেখার পূর্ব দিকেই জাপানের প্রকৃত সমরায়োজন। 
গ্রই আয়োজন যে অত্তান্ত ব্যাপক ও শক্তিশালী, তাহার নুস্পষ্ট 
প্রমাণ-__গত আট মাস ব্রন্মদেশে সম্মিলিত পক্ষের উচ্চ-বিখোবিত 
বিমান-আক্রমণ সত্বেও জাপান আজ নিশ্চদ্ত মনে অষ্ট্রেলিয়ার 


দিকে অগ্রসর হইতেছে। স্বভাবতঃই মনে কর! যাইতে পারে, 
জাপানের বিশ্বাস, -সম্দিলিত পক্ষের ত্রন্ম-অভিযানের সম্ভাবনা যেমন 
আপাততঃ নাই, তেমনই তাহাদিগের বিমান আত্রমণেও জাপানের 
আদূঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা কু হইবে না। সেযাহ! হউক, চিচ্ছুইন্‌ 
নদী ও আরাকান্‌ য়োমা পর্বতশ্রেণীর পূর্ব দিকে জাপানের 
সমরায়োভনে আঘাত করিবার পূর্বে প্রকৃত ব্রহ্গাতভিযান আর 
হইয়াছে বলা হাস্টোদ্দীপক | এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ত্রচ্গদেশের 
পশ্চিম সীমাস্তবত্ত “বে-ওয়ারিশ* তঞ্চলে জাপান নাকি তাহার 
একটিও নিজের সৈম্থা নিয়োগ করে নাই ; মালয়ে ও সিঙ্গাপুরে যে 
সকল ভারতীয় সৈষ্য বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগের ছারা গঠিত 
সেনাবাহিনীই এই তর্চলে নিয়োভিত। ভার চন্দিজিত পঙ্গেও 
না কি সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতিরা এই অঞ্চলে যুদ্ধ করিতেছে। 
কুশ-রণাজন--. 

্যালিনগ্রাডে জাশ্মাণীর পরাজয় সম্পর্কে বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব 
মিঃ ইডেন বলিয়াছেন-_[71119 0085 156]. 001-997)8781190, 
০1-2087005750. 80 ০1-০7911, বহৃতঃ, ্র্যালিনগ্রাডে 
জান্মাণ বাহিনীর পরাক্তয় বিশ্বের সামরিক ইতিহামে অতুলনীয়। 
একটি রণন্েত্রে আড়াই লক্ষ সৈম্বা বিনষ্ট হইবার কাহিনী ইতঃপূর্ব্ 
কোন প্রতিহাসিক লিপিবদ্ধ করেন নাই। আর এই শোচনীয় 
পরাজয়ের জন্য সর্বপ্রধান সৈঙ্গাধাক্ষরপে ভিটলারই ব্যত্তিগত ভাবে 
দায়ী। ষ্র্যালিনগ্রাডের সাফল্যই মোভিয়েট বাহিনীর শীতকালীন 
বিজরের মূল উৎস। এই উৎস হইতে তাহার! যে সামরিক স্রবিধা 
ও নৈতিক বল লাভ করিয়াছিল, তাহার সম্মুখে শত্রু তিগ্ঠিতে 
পারে মাই। 

গত ফেব্রুয়ারী মাসের ছিতীয় সপ্তাহে সোভিয়েট বাহিনী দক্গিণ- 
কশিয়ায় বিদ্ময়কর সাফল্য লাভ করে। ৯ই ফেব্রুয়াবী হইতে 
১৬ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে রুশ-সেনা কর্তৃক রেলওয়ে এঞ্জিন নিম্মাণের 
প্রধানকেন্দ্র ভরোশিল্ভগ্রাড, গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে ষ্টেশন বীয়েল্গোরড, 
ও লজোভায়া, ডনের ঝাজধানী রষ্টভ, কুবানের রাজধানী ক্রাসূনোডর 
এবং সর্ধোপরি ইউক্রেণের পুরাতন রাজধানী ও হিটলারের সর্বব- 
প্রধান ঘাটা খারকভ পুনরধিকার নামী বাহিনীর তিন বৎসরের 
ব্লিৎসৃক্রিগকেও শ্লান করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর, দক্ষিণ অঞ্চলে 
অসময়ে বরফ গলিতে আরম্ভ হওয়ায় এবং জাম্মাণ-সেনার 
প্রতিবোধ প্রাবল্য লাভ করায় সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগতি মগ্থুর 
হইয়াছে । ইহার পর বিভিন্ন রণক্ষেত্রে রুশ দেনা কিছু অগ্রমর 
হইলেও থারকভের উত্তরে সুমী এবং কুরম্কের পশ্চিমে লগত, 
রেল্ষ্টেশন পুনরধিকারই তাগাদিগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সাফল্য । 

ইতোমধ্ো মধা-রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী তৎপর হইয়াছে। 
মার্শাল টিমোশেঙ্কো পুনরায় এই অঞ্চলে সৈন্ত-পরিচালনের ভার 
শ্রহণ করিয়াছেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাম্মাণ ঘাটী রেজভ, 
পুনরধিকারই সোভিয়েট বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক সাফল্য । 
গত ১৯৪১ খুষ্টাব্দের শরৎকালে জ্াশ্মাণী এই স্থানটি অধিকার করে 
এবং ইহার রক্ষার জন্য সু বুৃহশ্রেণী রচনা করে।: গত বৎসর 
আগস্ট মামে জেনারল কুক, রে, আক্রমণ ককিয়াছিজেন ; কিন্ত 
সে' আক্রমণ ব্যর্থ হয়। তাহার পর, শীতকালে সোভিফে্ট বাহিনী 
রেজভুকে পশ্চাতে রাখিয়া উহ্থার পশ্চিমে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংসন 


২১শ বর্ধ-ফান্তন, ১৩৪৯] 
ব্ঠ৪র5ত8রতএরতররওরভতরতভরওতর ররর ওজর তততণ রগ রত এর উজতত£তততঠ 
ভেলিকাই-লুকি অধিকার করে। কিন্তু পশ্চাতে রেজভ্‌ অনধিকৃত 
থাকায় ভেলিকাই-লুকি সম্পূর্ণ নিরাপদ হয় না। এখন 
পশ্চিমে লাট্ভিয়ার ৯* মাইল পূর্বে ভেলিকাই-লুকি পধ্যস্ত অঞ্চলে 
কুশ দেনা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ইতোমধ্যে শাহর! রেকতভের দক্ষিণে 
ঘ্যাটম্ক অধিকার করিয়া, ভিয়াস্মা বিপন্ন করিয়াছে । ভিয়াস্মার 
পত্তন হইলে মধ্য-বণাঙ্গনে জাশ্মাণীর সর্বপ্রধান থাটা শ্মলেন্স্ক বিপন্ন 
হইবে। ভেলিকাই-লুকি হইতে স্মলেন্স্বের ৭* মাইলের দৃরেও 
রুশ সেন! অগ্রসব হয়াছে। 

গত ১১৯শে নভেম্বর মোভিয়ে্ট বাভিনীর শ্রীত্তকালীন অভিযান 
আরম্ত হইবার পর গত সাডে তিন মাসে কশ সেন! যে সাফল্য অজ্জন 
কবিয়াছে, তাহা কল্পনাতীত । কিন্তু পূর্বব-যুবোপে জাম্মাণীব চরম 
পরাজয় এখনও আঙন্ন নহে । সোভিয়েট দূত ম£ মেইস্কি সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করিয়াছেন-_“নাৎসী জাশ্মাণীকে ধ্বসোন্ুখ মনে করিলে 
ভুল হইবে” মঃ ট্র্যালিনও পুনবায় অনুযোগ করিয়াছেন__-"মুরোপে 
শদ্থিতীয় রণাঙ্গণ* না থাকায় মোভিয়েট বাহিনী একাকী সকল আঘাত 
সন্ত করিতেছে ।* লর্ড বীভাবব্রকের সতর্কবাণী- *লোভিয়েট বাহিনীর 
আক্রমণের ফল বল্লনাতীত হইলেও অতাধিক আশা পৌষণ করা উচিত 
নহে ; জুন মাসে পুনবায় জাম্মাণার আক্রমণ আরম্ত হইতে পাবে ।” 

বল! বাচুলা, নাৎসী জান্দাণী বখন বর্তমানে পৃর্ব-মুবোপে 
বিশেষ ভাবে বিপন্ন, সেঈ সময় তাহাকে পশ্চিম দিক্‌ হইতে জোর 
আঘান্ত কবিতে পাবিলে তাহান বিশাল সামরিক যন্ত্র এই বংসরই 
সম্পূর্ণরপে তচল হইতে পানে । তাই, মঃ মেইক্ষিব মঙ্গত। আবেদন 
-আন্মুন, আমবা ১৯৪৩ খুষ্টাককে নাতসী জাম্মীণার ও তাহাব 
ষ্টাবেদাবদিগেন চবম পবাক্তয়েব বংসর কণিয়! তুলি ।” বস্তুতঃ, এই 
বৎসরের স্বর্ণ শ্ধোগ যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে আগামী বসব 
অপ্রত্যাশিত নূতন সমস্যা উদ্ভব হঈতে পারে । রর 

রুশ সেনার হীতকালীন সাফলোর গুকুত্ব যতই ভাবিক হউক না 
কেন, আগামী গ্রীম্মকালে জাম্মাণ মেনাপতিবা যদি যুদ্ধেব গতি 
পরিবর্তনে সমর্থ হন, তাহা হইীলে তখন মোভিয়েট বাহিনী নৃতন 
সামবিক সমন্যাব যন্ুণীন হইবে । শীতকালে কূশ দেনা যে বিশীল 
অঞ্চল পুনবখিকাদ কণিয়ান্ে, যুধামাশ উভয় পক্ষের ধবংসায্ক কার্যের 
ফলে উহা এখন শ্রশানক্ষেত্র মাত্র । গত বংসর সোভিয়েট মেনা এই 
অঞ্চল তাগ কবিবাধ পূর্ধে কানখানাগুলি যথাসম্ভব উরল অঞ্চলে 
স্থানাস্তবিত হইয়াছিন। তাহার পর, সুপরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে এই স্থানে ধ্বংসাত্বুক কাধা চলে। গত এক বৎসরে ইউক্রেণ 
প্রদেশে যদি জাম্মাণীৰ কোন গঠনমূলক কাধ্য হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে এই বংদব নাংশী বাচ্িনী প্রত্যাবর্তনের সময় নিশ্চয়ই তাহা 
অক্ষত রাখিয়া যায় নাই । কাজেই, আগামী শ্রীম্মকালে সোভিয়েট 
সেনাকে যদি পুনরায় নাংসী-আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা! 
হইলে তখন তাহারা প্োোনেংস অববাহিকার শ্রমশিল্পকেন্দ্রের এবং 
কুবানের কৃষিসম্পদের (রুশিয়ায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
কৃষিকাধ্য চলে ) দ্বার উপকৃত হইবে না। ইউক্রেণ-কৃষিক্ষেত্রের 
দগ্ধ মৃত্তিকার তাপও তখন জুঢাইবে না । এমন কি, ভঙ্গার তীরব্ীঁ 
শ্রমশিল্পকেন্দ্র তখনও পরিপূর্ণরপে কার্ধেযাপযোগী হইবে না। আমরা! 
এখন জাম্মাণমেনার পশ্চাদপসন্রণের সঙ্গে সঙ্গে কশ সেনার 
পুনরধিকৃত অঞ্চলে গঠনমূলক কাধ্যের কথা শ্রবণ করিতেছি । কিন্তু 
এই গঠনমূলক কাধ্য নিশ্চয়ই 'রাতারাতি' শেষ হইতে পারে না । 
কাজেই, আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যেই বদি জাশ্মাণীর প্রতি-আক্রমণ 
আরম্ত হয়, তাহা হইলে তখন রুশ সেনা নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে 
সরবরাহের সুবিধায় বঞচিত্ত হইবে; সেতু ও রেল-্টেশন ধ্বংস হওয়ায় 


আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি 


৫৫৫ 


উরল অঞ্চল হইতে প্রব্যাদির দ্রুত সরবরাহেও অন্ুবিধা ঘটিতে 
পারে। পক্ষান্তরে, জাম্মাণীর সরবরাহ-সত্র সংক্ষিপ্ত হওয়ায় সে 
অধিকতর ম্ুবিধা পাইবে। তাহার এই সরবরাহ-সুত্র বংমরাধিক 
কালের চেষ্টায় পরিপূর্ণরূপে কাধ্যোপযোগ,ও হইয়াছে । * 

আগামী শ্রীম্মকালে ক্তাম্মীনীর গুতি-আক্রমণের সময় কুশ সেনার 
এই সন্ভাবিত অসুবিধার কথ। স্মরণ করিলে কুশিয়ার সাম্প্রতিক 
সাফলো অধিক উৎসাহিত হওয়া যায় না। এই প্রসঙ্্ে ইহাও 
বলা যাইতে পারে- আগামী গ্রীগ্মকালে ভান্মাণীর প্রতি-আক্রমণ 
মস্তাব্যতার গণ্তীতে আবদ্ধ নহে; অনতিবিলম্বে যদি তাহাকে 
যুবোপের অন্য কোন স্থানে যুদ্ধে ব্যাপূত করা সম্ভব না হয়, তাহা 
হইলে আগামী শ্রীন্নকালে পূর্ব-যুবোপে তাহার আক্রমণ প্রর্কাতর-- 
হয় ত ব্যাপকতরও হইবে । আমরা ভানি, ভাশ্মানী তাহার অবশিষ্ট 
শক্তি সর্বতোভাবে যুদ্ধে নিয়োগের জন্ম প্রস্থাত হইতেছে ; টিউনি- 
সিয়াব রণক্ষেত্রে তাহার শীল্তির এক নগণ্য ভগ্নাংশ নিয়োজিত মাত্র । 
টিউনিসিয়ার রণক্ষেত্র-_ 

টিউনিসিয়ায় চরম শক্তি-পরীক্ষা এখনও আরম্ভ হয় নাই। 
ইতোমধ্যে মধা-টিউনিসিয়ায় সশ্মিলিত পক্ষ বিশেষ ভাবে পরাজিত 
হইয়া কতকগুলি স্থান ভ্যাগে বাধা হইয়াছিলেন ; গুনবায় উ'হারা 
মে সকল স্কান অধিকার কবিয়াছেন । দক্সিণ দিকে জ্েনারল 
মণ্টগোমানী ম্যাবেখ লাইনে আঘান কণিতেছেন 7 তবে, উহা চূর্ণ 
হইণার কোন লক্গণ এখনও দেখা যায় নাই | উত্তর-টিউনিসিয়ায় 
জান্মাণাৰ সামান্া তৎপরতা লম্গিত হইতেছে | বস্ত্রচ্ টিউনিসিয়ার 
সকল বণন্ষেত্রে্ঈ এখন যে মামান্মা মতবর্ষ চলিতেছে, উঠা স্থানীয় 
সজ্বর্দ মত্ত । তবে, ফ্রেব্রুয়াণী মাদের মধ্যভাগে মধা-টিউনিসিয়ায় 
সম্মিলিত পক্ষ যখন পশ্চাদপঙ্গবণে বাধা হন, তখন সে যুদ্ধে 
তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতি তইয়াছিল।* সম্মিলিত পক্ষ পবে যখন মধ্য- 
টিউনিসিয়ায় সাফল্য অজ্জন কবেন, খন শব্রর অধিক ক্ষতিসাধন 
সম্ভব হয় নাই; শত্রসৈন্ত প্রায় সর্ধন্র বিনা যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ 
করিয়াছে। রি 

গত ১১ই ফেব্রুয়াৰী বৃটিশ কমন্স সভায় সমর-সমালোচনা কালে 
মিঃ চার্চিল বলেন--যদিও পূর্ববাহে অতিরিস্ত আশা প্রকাশ তাহার 
স্বভাব নহে, তবুও তিনি এই কথা বলিবার প্রলোভন তাগশ্করিতে 
পাবিতেছেন না যে, ্্যালিনগ্রাডে যেবপ দক্ষ রণকৌ্রালের পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছিল, টিউনিসিয়ায়ও মেইবপ রণকোৌশলের পরিচয় 
পাওয়া যাইবে । কিন্তু মেই পরিচয় কৰে ও কি ভাবে প্রকট 
হইবে, তাহা এখনও দুর্বেবোধ্য। অবশ্ঠা, মিঃ চাচ্চিল আগামী * 
৯ মালের মধ্যে আফ্রিকায় তাহাদের সমরায়োজুনের ফল পাইবার 
কথা! বলিয়াছেন! তিনি কি মনে কবিয়া*৯ মাস-_-অর্থাৎ 
আগামী নভেম্বর মাস পধ্াস্ত সময় নিদ্ধারণ করিয়ুগ্রছেন, তাহ!” 
আমরা জানি না কিন্তু টিউনিসিয়ার শ্বয্প-পরিসর রণাঙ্গনে 
সম্মিলিত পক্ষকে আটক রাখিয়া জান্মাণী দি আর একটি 
গ্রীষ্মকালীন অভিযান পরিচালিত করিতে পারে, তাহা হইলে 
উহার ফল শুভ হইবে না। জাম্মাণী এখন তাহার আসন্ন 
বিপদ সম্বন্ধে অত্যন্ত মচেতন ; সে নিশ্চয়ই এই গ্রীম্মকালে যুদ্ধের 
গতি পরিবর্তনের জন্য প্রাণপণ শত্তিতে সে করিবে । এই সময় 
কেবল পূর্ধব-যুরোপে নহে-_অন্তত্রও তাহার সমর-প্রচেষ্টা প্রসারিত 
হইবার সম্ভাবনা আছে। জান্দাণী টিউনিসিয়ার রণক্ষেত্রে বিলম্বই 
চাহিতেছে ; সম্মিলিত পক্ষ যদি তাহার এই আকাঙ্ছা পূর্ণ করিতে 
বাধ্য হন, তাহ! হইলে উহা হয় ত অত্যন্ত আশঙ্কার ঝ্বারণ হইবে। 

৮৩1৪৩ ভ্ীঅতুল দত্ত। 














সাময়িক প্রসঙ্গ লিল 





বাঙ্গালায় খাছ্য-সঙ্কট 


বাঙ্গালায় এেঁ দারণ খাগ্ঠাভীব ঘটিয়াছে। তাগা কোন মতেই 
অস্বীকার করা যায় না । নানা স্থান হইতে যেরূপ সংবাদ পাওয়া 
যাইতেছে তাহা হইতে বুঝা যায়, বাঙ্গালায় সর্বত্রই খেন দুভিক্ষের 
করালণ্ছায়া প্রসা্িত। মোটা চীউলের ম্ল্য কোথাও পনর কুড়ি 
টাকা মণের কম নহে । এ দরও ক্রমবর্ধমান । কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, সরকার শুধু চৌরা বাজারের দোহাই দিয়াই সকল দায়ি 
এড়াইবার প্রয়াম পাইতেছেন । ১৪ই ফাল্তন বঙ্গীয় সরকারের 
প্রধান-মচিব পনিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে এইরূপ মঙ্কটকালে 
চোরা বাজার অর্ধভ্রই দেখা দিয়া থাকে। অনেক স্থানে ধান্ 
প্রভৃতি লুটিত হইতেছে । রাজপাহী_ববিশাল-_ পটুয়াখালি 
প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে নৌকা-বোৌঝাই চাউল লুগিত হইরাছে। 
ূরব-বঙ্গে মুন্সিগণ্জের মহকুমা ম্যাভিষ্টেটের বাঙ্গলায় বাইয়া 
প্রায় এক সহ বৃতুক্ষু লোক খান্ধের প্রার্থনা করিয়া- 
ছিল। তন্মধ্যে শিশুসস্তীনসহ জননীও অনেক ছিল। সর্ববররই 
চুরি ডাকাতি এবং ধাহাজামি অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে। ২"শে 
ফাল্গুন রাত্রিতে রাভসাহী জিলার বাধকৃৎসা গ্রামে জমিদার শ্রীযুক্ত 
বীবেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃচ্ঠে কাবুলীবেশধারী ৫০1৬ জন ডাকাত 
বনু টাকা মূল্যের অলঙ্কাবাদি লুষ্ঠন করিয়াছে । সরকার ক্রমাগতই 
বলিতেছেন যে, চোর! বাজারে সব মাল গোপন করা হইতেছে। ইহার 
প্রতিকার কি সবকারের পক্ষে কঠিন? সবকার কি করিয়া বলিলেন 
যে, চোর! বাজাবট সব মাল 'গিলিয়া ফেলিতেছে? ট্টাহাদের বল, 
বৃদ্ধি, ভরসা ত' কেবল কৃষিবিভাগের ভিসান। সে দিন মিষ্টাব 
লসন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছেন যে, ঘুষি বিভাগের 
হিসাব আন্দাম্টী। আমরাও সে কথা অনেকবার বলিয়াছি; 
কিন্ত সরকার তাহার উপর নির্ভর করিয়া দেশের লোকের কথা 
উপেক্ষা করিতেছেন, ইহাই বিচিত্র। বাঙ্গালায় ধান্তাদির মূল্য 
দিন দিন অসম্ভব বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়! মনে হয়, হয় ত' চাষীরা 
এ সকল পণ্য কি্রুয়ার্থ সম্পূর্ণভাবে বাজারে উপস্থিত করিতেছে নাঃ 
ইহা সম্ভব, কিন্তু বাজারে তাহা যে প্রয়োজনানুৰপ পাওয়া 
. যাইতেছে না, তাহা সত্য। যদি বাজারে ক্রমাগতই খাগ্শত্যের 
মূল্য খাড়িয়্াই যাইতে থাকে, তাহা হইলে গল দিক্‌ বিবেচনা 
করিয়! সরকারের 'গাপ্শত্থের উচ্চতম মূল্য ধাধ্য করিয়া দেওয়াই 
অবশ্ত কর্তব্য । মাকিণের ম্থায় ধনাঢা দেশে খাগ্চশস্তের মূল্য বৃদ্ধি 
পাইসুল বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ভারতের স্কায় অতি দরিদ্র দেশে 
ইহার ফল সাংঘাতিক। ২"শে ফাল্গুনের দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, 
অস্ট্রেলিয়া হইতে লক্ষাধিক মণ গম আমদানী হইয়াছে--কলিকাতা-- 
বোম্বাই মাদ্রাজ প্রদেশ প্রচুর গম পাইয়াছে ; কিন্তু তাহা কি 
সামরিক বিভাগের প্রয়োজনেই নিঃশেধিত হইয়া! গেল? বাজারে 
আটা-ময়দার চিহ্নও ত' আমরা দেখিতে পাইতেছি না। বাঙ্গালায় 
চাউলের অভাব গোধুমের ছার! মিটিবে না-_চাউল চাই, আঙ্গ বাঙ্গালায় 
সর্বত্রই চাউলের অভাবে হাহাকারের রোল উঠিয়াছে। ২৭শে ফাল্গুন 
বাঙ্গালা সরকারের আদেশে বর্ধমান, বীরভূম, ২৪ পরগণার্ ভায়মণ্ড 
হারবার-বসিরহাট, মেদিনীপুর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, রাজসাহী 





প্রভৃতি চাউল ও ধান্য সমধিক মজুতের ১৪টি জেল! হইতে ২* মণেখ 
অধিক চাউল বা ৩* মণের অধিক ধান্ত খাগ্শস্য ক্রয়ের ভারপ্রাপ্ত 
কশ্মচারীর বিনান্ুমতিতে চালান দেওয়া ভারতরক্ষা বিধি অন্ুমাবে 
নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং মোটা ও মাঝারি চাউলের নিয়ন্ত্রিত মূল্য 
বাতিল হইয়াছে । উড়িষ্যা হইতে লক্ষ মণ চাউল আমদানী 
হইবে শুনিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহাই কি বাঙ্গান্ভার কুম্সিবৃত্তির পথে, 
যথেষ্ট হইবে ? 

বোম্বাইয়ের মত খাছ্ধ-বন্টন কার্ড দিয়া নিয়ক্ত্রিত মূল্যে পরিমিত 
খা্ধ বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রবর্তীনের পরিকল্পনা হইতেছে । কিন্তু নিয়ন্ত্রিত 
মূল্যে চাউল, চিনি, কেরোসিন প্রত্বৃতি বিক্রয়-কেন্দ্রে জনশ্লোতেন 
বিড়ম্বনা ভোগ দেখিয়া তাহা কত দূর সুফলপ্রদ হইবে, বলা ছুফ্ধর। 
ভূতপূর্বব প্রেসিডেন্সী ম্যাজিট্রেট ও কলিকাতা হাঈকোটের বিচারপতি 
মিষ্টার রক্সবার্গ সম্প্রতি ডিরেক্টার অফ সিভিল সাপ্লাইজ নিয়োজিত 
হইয়াছেন । শ্ীযুত নলিনীরঞজন সরকার খাদ্ধ-সম্তা সমাধান জনা 
নবগঠিত পরামশদাতৃসমিতির সভাপতি মনোনীত এবং এক জন 
খাগ্ঘ-সচিবও নিধুক্ত হইবেন। তাহাদের সম্মিলিত প্রচে্রীয়__ 
নিয়ন্ত্রণাধীনে খা্র-সমশ্যার সমাধান হইতে পারিবে, এমন আশা 
ছুবাশায় পরিণত না! হয়, ইাই বাঞ্চনীয় । 


পাপ 


বাঙ্গালায় চাউলের ভীষণ অভাব 


বাঙ্গালায় যে ধান-চাউলের বিশেষ অভাব হইয়াছে, তাহা কোন মতেই 
অস্বীকাঁর করা যায় না । কিন্তু সবকার পঞ্* হইতে ভমাগতঈ বলা 
হইতেছে যে, বাঙ্গালায় ধান-চাউলের বিশেষ অভাব ঘটে নাই । এ 
কথা যে সম্পূর্ণ মিথা!, তাহা আমরা! বন্ধ বার বলিয়াছি। আমরা 
দেখিয়া সুখী হইলাম, বদ্ধমানের মহারাজাপধিরাজ শ্রীযুত উদয়ঠাদ 
মহাতাব বাহাদুর সরকারী হিসাব হইতে সঙ্কলন করিয়া! দেখাইয়াছেন 
বে, বাঙ্গালায় প্রতি জিলাতেই এবার ধানের অভাব হইয়াছে । 
তিনি দেখাঈয়াছেন, প্রত্যেক জিলায় বত লোকের বাস এবং তাহাদের 
বাৎসরিক খাইবার জন্য ঘত ধান্তের প্রয়োজন, কৌন জিলাতেই 
তত ধান্থ উৎপন্ন হয় নাই । আমরা ভাভার প্রদত্ত হিসাব হইতে 
বাঙ্গালার প্রত্যেক জিলায় কত ধান্টেব অভাব, তাহা না দিয়া গ্রত্যেক 
বিভাগে কত মণ ধান্যেৰ অভাব, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 


বিভাগের নাম কত ধানের অভাব 

বদ্ধমান বিভাগ ৩ কোটি ৯২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬ শত ৮১ মৎ 
প্রেমিডেলী ১ ঙ রঙ ৫১ ১ ৫৩ ্ ১ ঙ 
বাজনাহী ০ ৫ ষ্ ৩৪ ঙ্ ৩৭ জু ৬ চি ৫১ গু 
ঢাকা রশ ৬ ৮ ৭২ * ২৬ ৮ ২৮৮১৮ 
টষ্টগ্রামা * নিত ি7ি ভিত 2188 


মোট ২৫ কোটি ৫৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪৪ মণ 
যদি প্রতি একরে ( তিন বিঘায় ) ১৮ মণ ৩২ দের করিয়া ধান জন্মে 
স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বাঙ্গালায় ২৫ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬ 
হাজার ২ শত ৬২ মণ ধানের অভাব ঘটিয়াছে। মহাবাজাধিরাজ 
বাহাছুর স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দেশের অধিকাংশ কৃষক যে চাউল উৎপয্ন 
করে, তাহা তাহাদের সন্বৎসর খাইতেই কুলায় না। অনেক কৃষক 


২১শ বধ--ফান্তন, ১৩৪৯ ] 


সাময়িক প্রসজ 
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ধৈশাখ মাস হইতে ধান কিনিয়া খাইতে আরস্ত করে। অল্লসংখ্যক 
কুষকই উদ্বৃত্ত ধান বিক্রয় করিয়া থাকে । যে অল্প সখ্যক কৃষকের 
জোতে ১* বিঘার অধিক জমি আছে, তাহারাই ধান বিক্রয় করে। 
অবশিষ্ট কুষকর! অল্লাধিক ধান বা চাউল কিনিয়া খায়। যাহারা 
ধান বেটিয়া থাকে, তাহারা হয় ত' এবার ধান কিছু হাতে রাখিয়া 
বেচিতেছে। এবার চাউলের মূল্য দিন দিন অত্যত্ত বৃদ্ধি হইতেছে 
বলিয়া তাহার! খ্রীরূপ করিতেছে । সে জন্য তাহাদিগকে দোষ 
দেওয়া যায় না! মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বাঙ্গালার প্রতি একর 
জমিতে গড়ে ২০ মণধান্য জন্মে ধরিয়াছেন। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে 
গড়ে প্রতি একবে ১৬ মণ ধানও জন্মে না। ভূমির রাজস্ব-কমিশন 
প্রতি একরে ১৮৮ মণ ধান জন্মে ধরিয়াছেন, কিন্তু ভারত সরকার 
প্রতি একরে ১৫ মণের কিছু অধিক ধান্ জন্মে স্বীকার করিয়াছেন । 
এ দেশের লোকেরও ধারণা প্রতি একরে গড়ে ১* মণ চাউলের 
অর্থাৎ প্রায় ১৫ মণ ধানের অধিক জন্মে না। এ দেশের কৃষির 
যেরূপ অবস্থা, তাহাতে প্রতি বৎসবই বারিপান্তের বৈলক্ষণ্য হেতু এবং 
পোকা-মাকড়ের উপদ্রবে ও বড়-বঞ্ধায় প্রচুর শস্ত নষ্ট হয়। কোন 
বৎসরই সম্পূর্ণ ধান্য জন্মে না। কাঁজেই আমাদের মনে হয়, খাদ্য 
বিষয়ে সঠিক হিসাব নিবপণ করিতে হইলে প্রতি একরে উৎপন্ন 
চাউলেব পরিমাণ ১* মণের অধিক ধরা উচিত নহে । তাহা! হইলে 
বাঙ্গালায় চাউলের অনটন যে আরও সাংঘাতিক, মে বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নাই । 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা! পরিষদে খাছ্য-সমস্যা , 


২৫শে ফান্ুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা! পবিষদে বঙ্গীয় সরকাবেব বাণিজ্য এবং 
শমিক বিভাগের মচিব ঢাকার নবাব বাঙ্গাল! প্রদেশে খাণ্ত-সমস্তা এবং 
কি প্রকাবে তাহার সমাধান সম্ভব, তংসম্বন্ধে এক বিবৃতি দিয়াছেন | 
তিনি বলিয়াছেন, সবকারের খাগ্য-সমস্থা! সমাধানের নৃতন পরিকল্পন। 
অন্ুগারে সণকারই কেবল খান্-শস্তেব একমাত্র পেতা তইব্নে। 
মদকান কোন এক স্কানে ধান বা চাউল ক্তমা পাখিয়া বেখানে 
যেমন পরিমাণ তওুলাভাব ঘটিবে, সেই বাঙ্তাবে কতকটা অবাপ 
বাণিজা-নীতির পদ্ধতি ভিসাবে অল্প দরে সেই ধান্য ছাড়বেন । ভাবন্ট 
সরকার সমস্ত বৃটিশ-শাদিত ভারতে খাদ্নিয়ন্ত্রণেনর এক পরিকপ্পন 
করিতেছেন,_সেই পরিকল্পনা যখন কাধ্যক্ষেত্রে চালান হইবে, তখন 
বাঙ্গাল! যে পরিমাণ খাগ্ পাবার অধিকারী বলিয়! বিবেচিত হইবে, 
সেই পরিমাণ খাগ্য পাইবে । [বিতর্ক প্রসঙ্গে 'প্রধান-সচিব স্বীকীৰ 
করিয়াছেন বে, এ পধ্যস্ত তাহার! খাগ্ানিয়ন্ত্রণ কর্সিবাব জন্য 
যতগুলি উপাঁয় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি নিক্ষল 
হইয়াছে। আমাদের ধারণা, সরকার আপাততঃ থে নুতন 
পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাও নিশ্ষল হইবে” ইহাতে লোকের 
কষ্ট বাড়িবে এবং লোকের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইবে । সরকার 
ত'” খাদ্যশস্য বন্টনের পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা করিয়া নিশ্ষল 
হইতেছেন, কিন্তু তাহাদের এই পরিকল্পন।-প্রতীক্ষায় সুদীর্ঘ সময় 
অপেক্ষা! করিয়া থাকিয়া যে লোকের খাগ্ঠীভাৰে কণ্ঠাগত প্রাণ হইল, 
তাহার কি? পরিকল্পন। ত'তমনেক হইল, এখন গত সমস্যার 
সমাধান হইলে আমাদের প্রাণ রঙ্গা হয়। 


বাঙ্গীলার বাজেট 


৪ঠ ফাল্গুন বাঙ্গালার প্রধান-সচিব মৌলবী ফজলুল হক বঙ্গীয় 
ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গালার বর্তমান বংসরের সালতামামি হিদাব 
এবং আগামী বৎসরের বাজেটের হিমীব পেশ করিয়াছেন । এবার 
বাঙ্গালার বড়ই দুঃসময় । দৈবী এবং মানবী আপদেঞ বাঙ্গালা ঘোর 


বিডন্বনাগ্র্ত ! শত্রুও বাঙ্গালায় হানা দিতেছে । অগ্লাভাবে 
সোনার বাঙ্গাল/ উছ্ছেলিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজনীতিক এবং অর্থ- 
নীতিক কারণে দেশে ঘোর অশান্তি দেখা দিয়াছে। এরূপ অবস্থায় 


বর্তমান এবং ভবিষ্যতের আয়-বায়ের পরিমাণ ঠিক মত করা কঠিন । 
এবার ভারত সরকাঞ্চে নিকট হইতে প্রায় ৪ কোটি টিকা খণ গ্রহণ 
করিয়া তবে বর্শেষে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাক স্থিতি করা হইল। 
আগামী বর্ষে রাজন্ব খাতে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা খাটুতি পাড়িবে, 
কিন্তু খণ বাধদ ২৬ লক্ষ টাক! উদ্‌বৃত্ত ধরিলে আগামী বর্ষশেষে ৮৭ 
লক্ষ টাকা সরকারী ভতঙ্গবিলে উদ্বৃত্ত থাকিবে । আগামী বর্ষশেষে 
ভীরত সপ্ূকারের নিকট বাঙ্গালা সরকারের খণের পরিমাণ ৪ কোটি 
৭৫ লক্ষ টাকা ফ্লীঢাইনে | বাঙ্গাল! সরকারের তহবিলে যে ঘাটতি 
হইবে, তাহ! পৃবণের জন্া প্রধান সচিব গই কয় দফা! কর বৃদ্ধির 
প্রস্তাব কবিয়াছেন_-(১) আমোদ-প্রমোদ কর, (২) জুয়া! খেলার 
কর, (৩) ঘোডদৌড়েন বাজী মম্পকিত কর, এবং (৪) বিদ্যুৎ কব 
বৃদ্ধি করিয়া ৩৩ লক্ষ টাক! তুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন । উপস্থিত 
ছুই বংসতেব জন্য এট করগুলি বৃদ্ধি করা হইবে । উহাই বঙ্গীয় 
বাজেটের সংক্ষিপ্ঠ পৰিচয় । 

যখুন এত টাকাব ঘাটতি, তখন *আর সামান্য ৩৩ লক্ষ টাকার 
জন্য আমোদ-প্রমোদ এবং বিদ্ধ্যত্তের উপর কর বৃদ্ধি করিয়া 
লোককে কষ্ট না দিলেই সঙ্গত হইত। বাঙ্গালার অবস্থা 
যেরূপ, 'ভাহাতে ন্লাঙ্গীলার পক্ষে আর অধিক কর দিবার 
শত্তি নাই ।  ছুদ্শাগ্রস্ত বাঙ্গালীর জীবনে বিরস্ডি-প্রশমন-_ 
চিভলিনোদনের উপ্ণায় আমোদ-প্রমোদের ঝবিধা সন্কোচ ধিপান করা 
শোভন ও সঙ্গত নঙে | বিছ্বাতেন উপর করের হার বৃদ্ধি করিলে 
দাধারণেন বিশ্যেতঃ বিদ্যু্চালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগ্ীলর প্রভূত 
ক্ষতি হইবে! সুতবাং এই দুই বাবদ কর বৃদ্ধির প্রস্তাব 
সমীচীন হইবে না। যুদ্ধের সময় বায় বৃদ্ধি হইয়াই থাকে, খণও 
করিতে হয়। এবপ স্থলে এই ছুর্দিনে ৩৩ লক্ষ টাকা তুলিবার জন্ত 
সাধারণের অন্বিধ! কথ! কর্তব্য নহে। ভারত *গরকারের কাছে 
খন আগামী বর্ষশেষে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খণই হইবে, তখন ' 
৫ কোটি ব! তাঙ্ার উ্লর কিছু অধিক টাক! খণ করিতে এত সক্কোচ 
কেন ? বাঙ্গাল! সরকারের বাজেট এবার নানা কারণে অসস্তোষজনক । 
শিক্ষা, শিল্প এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে টাকা অধিক দেওয়া 
দূরে থাকুক, তাহার ব্যয় সন্কোচ করা হইয়াছে । শিক্ষা বাবদ ৪ 
লক্ষ টাকা, স্বাস্থ্য বাবদ ৮ লক্ষ টাকা এবং শিল্প বাবদ ১৮ লক্ষ টাকা 
ব্যয় সক্কোচ কর! হইয়াছে । কোন সভ্য দেশেই এরূপ করা হয় নাই । 
রুশিয়া, চীন এবং মাকিণ এই তিন দেশই বর্তমানে যুদ্ধে লিপ্ত । কিন্তু 
ইহাদের মধ্যে কোন দেশ এ তিনটি জনহিতকর ব্যাপারে ব্যয় 
সঙ্কোচ করিবে বলিয়! জানা যায় নাই । মৌলবী, ফজলুল হকের 
জন্য আমরা বাস্তবিক দুঃখিত । বর্তমান অবস্থায় তাহার ক্ষমত। 


৫৫৮ 


মাসিক বন্থুমণ্তী 


[২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 
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যেয়প সগৃচিত, তাহাতে তাহার কাছে আর কিছুই আশা! করা যায় 
না। দেশের লোক অক্লাভাবে হাহাকার করিতেছে,_-৪ টাকা মণ 
চাউল ২০1২২ টাকা মণে কিনিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার প্রতিকার" 
কল্পে যে সকল লোক নিষুন্ হইতেছেন, তাহাতে ফল সুবিধাজনক 
হইবে না, ইহাই সকলের বিশ্বাস। অথচ অধিক খাদ্য উৎপাদন 
আন্দেলন ানষ্টবার ভন্ক পৌণে ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কি 
লাভ হুল, তাঁছা বুঝা যায় না। মৌলবী ফঙ্লুল হকই বলিয়াছেন 
যে, ১৯৪২ খুষ্টাব্েব এপ্রিল মাস হইতে তিনি যান-বাহন কারের 
সন্কোচ সাধন ফলে সরবরাহ ব্যাপারে বিশেষ অস্বস্তি অন্থুভব করিতে- 
ছেন। তিনি বলিয়াছেন--“আমি কাতর ভাবে কেবল ভগবানের 
কাছে প্রার্থন* কবিতে পারি যে, যি আমি এই প্রদেশের লোকের 
প্রতি যথাকর্তবা হইতে পবিভ্ষ্ট হইয়া! থাকি, তাহা হইলে তিনি ধেন 
আমাকে ক্ষমা করেন ।” তাহানু এ প্রার্থনা কি নিতাস্ত নিকপায়- 
অসহায়ের প্রার্থনা ? 


পেশী 


রেলওয়ে বাজেট 


ওরা ফাল্গুন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভাবত সরকারের যানবাহন 
বিভাগেন সদস্য সার এডওয়ার্ড বেছ্থল এবং রাষত্রীয় পরিষদে রেলওয়ে 
কমিশপার সাব লিওমার্ড বর্তমান বর্ষের রেলওয়ের সালতামামি এবং 
বাজেটের যে ভিসাৰ পেশ কবিয়াছেন। তাহাতে, বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
আছে । গত চাবি বংসরের মধ্যে ভারভ সরকারের রেলপথের আয় 
শতকরা ৫* ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গণ্ত বসর বাজেট: করিবার 
সময় রেলওয়ে বিভাগে যত আয় হইবে অনুমান করা হইয়াছিল, 
তাহা অপেক্ষা আয় ১৮ কোটি ৯৮ লক্ষণ টাকা অধিক হইয়া ১৪৯ 
কোটি ২৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত হইবে বিয়া আশা! হইয়াছে । গত 
বৎসর মরকারী রেলে যত আয় হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা! বর্তমান 
বৎসরে ১৪ কোটি টাক! বেশী আয় হইবে। সার এডওয়ার্ড বেস্থুল্‌ 
হিসাব ক্রিয়া বুঝিয়াছেন যে, বর্তমান বৎসরে অর্থাৎ আগামী ৩১শে 
মার্চ “যে সরকারী বংসর শেষ হবে, খরচ-থরচা বাদে সেই বংসর 
সরকারী রেলওয়েগুলিতে ৩৬ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা এবং আগামী 
বৎসর সেই স্থানে ৩৬ কোটি ৪ লক্ষ টাকা উদৃবৃত্ত হবে । বর্তমান 
যুদ্ধের জন্ম রেলপথগুলির সামরিক প্রয়োজনে অনেক সৈন্য, রদ, 
সমর-সস্তার প্রভৃত্তি বহন করিতে হইয়াছে ও হইতেছে । সেই জন্যই 
রেলওয়ের আক্ অপ্রত্যাশিত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলওয়ে 
কর্তৃপক্ষ সমরিক কাধ্যমাধন জন্ত দেশের লোককে কার্যাতঃ যথাসম্ভব 
রেল্সপথে ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, « নাগরিক যাত্রীদিগের 
যাতায়াতের ট্রেণগুলি যত দূর পারিয়াছেন কমাইয়া দিয়াছেন।_ 
এবং মাল-বহনের কার্যাও প্রয়োজনান্ুরূপ করিতে অক্ষম হইয়াছেন । 
কিন্তু তাহা সত্বেও এই আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাই বিশেষ লক্ষ্য 
করিবার বিষয় । 

সাধারণের কার্যে রেলওয়ে বিভাগ বিশেষ অবহিত হন নাই 
বরং ভাড়। কমানো (08930094 £8199) ্ুবিধাদান 
(0০79988:০ ) প্রভৃতি রহিত এবং পার্শেলে। লগেে, অল্প জিনিষ 
প্রেরণের উপর অধিক ভাড়। আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন । তাহা 
সত্তেও রেলওয়ের এই আয বৃদ্ধি হইতে বুঝ! যায় যে, রেলপথগুলি 


কিন্নপ একাগ্রভাবে সরকাবের সামরিক প্রয়োজন সাধনে রত 
হইয়াছে । দেশের লোককে সেভন্ত বাধ্য হইয়া অনেক অসুবিধা 
সহিতে হইতেছে । ক্ষয়াদি পরণ বাবদ ক্যয় বুদ্ধি পাওয়াতে খরচার 
দিকে ১১ কোটি টাক বায় হইয়াছে । ফলে খরচার পরিমাণ হষ্টয়াছে 
৮৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাক! | যুদ্ধ হেতু দ্ুম্মুলাতার জন্য কণ্মচারী- 
দিগকে ভাত! প্রদান প্রভৃতি এবং পৃর্বভারতে রেলপথগুল্িকে সামরিক 
নিয়মে চালিত করা! এবং বন্ধা, বাতা ও রেক্ধ্বংস প্রভৃতি ক্ষতিপৃবণ 
বাবদ যে অতিরিক্ত টাকা খরচ হঈয়ান্টে, তাহা! বাদ দিয়া রেলওয়ে 
রাজন্ব ৬৪ কোটি 8৪ লক্ষ টাকা াড়াঈটবে। সুদ বাবদ ২৮ 
কোটি ১৬ লক্ষ টাকা দিয়া! রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের থাকিবে ৩৬ কোটি 
২৮ লক্ষ টাকা । সর্ববিধ ব্যয় নির্বাহ করিয়া, দেনা ও সুদ 
দিয়াও সরকারী রেলপথ এবার স্বতন্ত্র করিবার সর্তমতে যত টাকা 
ভারত সরকারকে দিবার কথা, তাহা! অপেক্ষা ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা 
অধিক দিবেন । এই আয়ের প্রধান কারণ রেলওয়ের মাশুল বৃদ্ধি। 
অল্প পরিমাণ খাগ্তশত্ত ঢালান বাবদ মাশুল ও অন্য কতকগুলি মালের 
উপর শতকরা সাডে ১২ টাকা হারে এবং এক টাকার ব্যতীত যাত্রী- 
মাশুলের উপর শতকর! সাড়ে ৬ টাকা হাবে মাশুল বুদ্ধি করা 
হইয়াছে । ইহ! প্রকাবান্তবে কর-বুদ্ধি । এই বাবদ ১* কোটি টাকা 
উদবৃত্ত হইয়াছে । ইহা ভিন্ন ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকায় রেলওয়ে এপ্রিন 
এবং ৪২ লক্ষ টাকান পাটি ভারত হইতে বিদেশে পাঠান 
হইয়াছে 1 ভাখতকে উহ! আবাব অধিক মূল্য দিয়া কিনিতে 
হইবে । ইভার জন্য যে অধিক ব্যয় ভবে, তাহা আর হিসাবের মধো 
থাকিবে না। 

আগামী ১১৪৩-৪৪ থুষ্ঠাবে রেলওয়ে খাতে ১৪* কোটি টাকা 
আয়, আর ৮৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা বায়ু হইবে । সুতরাং ৬১ কোটি 
৮৬ লক্ষ টাকা স্থিতি হইবে, ইহাই সার এডওয়ার্ড বেস্থলের অনুমান । 
আগামী বারে রেলওয়ে রিভার্ভ ফণ্ডে ৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা 
বাখিলেও ৩৬ কোটি ৪ লক্ষ টাক। উদদবৃত্ত হইবে । রেল বিভাগে যখন 
এইরূপ অপ্রত্যাশিভ লাভের সম্ভাবনা, তখন দেশের লোকের পক্ষে 
ভাড়া ও মাশুল কমিবে এরূপ আশা কৰা স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা মন্থব 
হয় নাই। ভাড়া বৃদ্ধি করা হইল ন! বলিয়' বেলওযে সদস্যের গকা 
করিবার কিছু নাই । বেলওয়ের এই অতিরিক্ত আয় একটা মিথ 
মায়াজাল হইতেও পারে। দেশের লোক এই আয়ের অনেকটা দিয়াছে 
আর সামরিক প্রয়োক্তনেও যথেষ্ট অর্থাগম হইয়াছে । যুদ্ধ থামিলে 
এই আয়ও কমিবে | তবে রেলের ভাড়া একবার বাঁড়িলে সহজে 
কমিবে, ইহা ছুরাশ! মাত্র । 

. সার এডওয়ার্ড বেস্থুল বলিয়াছেন যে, সামরিক কাধ্য বৃদ্ধি হেতু 
অনাবশ্যক দ্রব্যাদি বহনের সস্কোচ করা হইয়াছে এবং ট্রেণের সংখ্যা 
শতকরা ৩৭খানি হিসাবে কমানো হইয়াছে সত্য, কিন্তু খান্ধ- 


*শশ্য বহন বিষয়ে শৈথিল্য করা হয় নাই। খাগ্ছদ্রব্য রেল্ওয়েগুলি 


সর্বাশ্রে বহন করিবে । কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপাস্থ নাই 
যে, এ দেশে সত্য সত্যই চাঁউলের নিদারুণ অভাব ঘটিয়াছে। 
মহারাজাধিরাজ উদয়ুচাদ বাহাদুরের পুস্তিকায় তাহা সুস্পষ্ট 
ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সার এডওয়ার্ড বেস্থল শ্বীকার করিয়া 
ছেন যে, দেশে খান্যশস্তের কিছু অভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু বন্টনের 
দোবেই সমস্া অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রমাণ তিনি 


২১শ বর্ষস্পফান্তন, ১৩৪৯ ] 


কি পাইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিলে আমরা আশ্বস্ত 
হইতে পারিতাম ! 

রেলবিভাগে আশাতিরিক্ত লাভ হওয়া সত্তেও যাত্রীগাড়ীর বৃদ্ধি করা 
সম্ভব হইবে ন-স্থানাভাবে যাত্রিগণের অসুবিধার সীম! নাই । পর্ব 
উৎদবে তীর্ঘদর্শনের জন্য অতিরিত্ঃ ট্রেণ দিবার ব্যবস্থাও রহিত 
হইয়াছে--ষাত্রিসমাগম প্রশমন জন্য ক্রমাগত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত 
হইতেছে, কিন্তু ধন্ধপ্রাণ চিম্ুর দেবদর্শন জন্য তীর্থগমন কি প্রমোদ- 
ভ্রমণের পধ্যায়তৃক্ক ? 


মেদিনীপুরের ছূর্দশা 
৩র! ফাল্গুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ছুর্গতিগ্রস্ত মেদিনীপুরের 
অনাচার সম্বন্ধ তুমুল আন্দোলন হইয়! গিয়াছে । পরিষদের সুযোগ্য 
সস্তা ডক্টর ভ্রীযূত নলিনাক্ষ সান্যাল এক মুলতুবী-প্রস্ভাবে নির্ভীক 
ভাবে মেদিনীপুরেব বাজকণ্মচারীদিগের ব্যবহারের ও ব্যবস্থার তীব্র 
সমালোচনা করিয়া বলেন, নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধান হইলে 
তাহার উক্তির*সত্যত। সপ্রমাণ হইবে। তিনি আরও বলেন 
যে, এই প্রাকৃতিক দুর্গতি ঘটিবার বহু দিন পরেও লোক 
সরকারী কন্মচারীদিগের ছাভপত্র ব্যতীত কীথি হইতে অন্ুন্র যাইতে 
পারিত না; এমন কি, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগকেও তীহাদের 
নির্বাচক-মগ্ডলীর মিকট যাইতে দেওয়! হয় নাই--ঠাহারা দুর্গতি- 
গ্রস্ত লোককেও সাহায্য কবিতে পারেন নাই । তাহার পর ডক্টর 
শ্রীযুত শ্ানাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুরের অনাচার সম্বন্ধে 
উদাত্ত স্বরে অনেক কথাই বলিয়াছিলেন । তিনি এ সময়ে বাঙ্গালার 
সচিবসজ্বের অন্যতম সচিব ছিলেন। স্ততরাং তাহার পক্ষে নিভ'ল 
তথ্য জান! সম্ভব । তাহার ন্যায় সুবিবেচক এবং দায়িতজ্ঞানসম্পন্ন 
ব্যক্তির অভিযোগ কোন মতেই উপেক্ষ1! কব সঙ্গত নহে। ইহা! ভিন্ন 
পরিষদের অন্তাগ্ত বু অভিজ্ঞ সদশ্ট এই ব্যাপারে সরকারী কম্মচার*- 
দিগের কাধ্যেখ তীত্র নিন্দা করিয়াছেন । এই সকল ভীষণ অভি- 
যোগের নিরপেক্গ তদন্তের আর বিলম্ব কর কোন মতেই উচিত নহে। 
অভিযোগে প্রকাশ,ত( ১) কংগ্রেসেব আন্দোলন প্রথমে বিশেষ উগ্র 
ভাব ধাবণ করে নাই,-কিস্ত পরে সরকারের কঠোর দমন- 
নীতি প্রয়োগের ফলেই উহা উগ্র ভাব ধারণ বনিয়াছিল। 
(২) আইন এমান্ু আন্দোলন উপস্থিত হইবার বন্থ পূর্বেই সামরিক 
প্রয়োজনে নৌকা এবং সাইকেল ইত্যাদি যানগুলি অপসারিত 
কগা হইয়াছিল এবং কয়েক শত নৌকার মালিকরা! যথাসমদ্ধে 
নৌকা কর্তৃপক্ষকে দিতে পারে নাই বলিয়৷ সেগুলি পুড়াইয়া৷ দেওয়া 
হইয়াছিল । প্রায় ১* হাজার সাইকেল লোকের নিকট হইতে 
কাড়িয়া লওয়৷ হইয়াছে । এই কাধ্যে লোকের মনে অত্যন্ত 
অসন্তোষ এবং ক্রোধের সর্ধার হইয়াছিল, তাহার ফলেই আইন 
অমান্ত আন্দোলন উপস্থিত হঈয়্াছিল। (৩) বড় ও জলোচ্ছ্বাস 
উপস্থিত হইলে মে সংবাদ অকারণ চাপিয়া বাখা হইয়াছিল । 
১৫ দিন পরে উহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণমাক্স প্রকাশ করিতে 
দেওয়৷ হইয়াছিল। এই ঝড়ের ও তজ্জনিত ক্ষতির সংবাদ সামরিক 
কারণে প্রকাশিত কর! হয় নাই । (৪) স্থানীয় রাজপুরুষরা ঝড়েন 
পরও সরকারকে ঝড়ের গুরুত্ব বুঝিতে দেন নাই । (৫) রাজনৈতিক 
কারণেই সরকারী কণ্মচারীর!৷ প্রথমে আর্তন্রাণ-কার্যে শৈখিলা 
৭১--১৩ 


সামরিক প্রসজ 
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৫৫৯ 





প্রকাশ করিয়াছিলেন । (৬) এঁ অঞ্চলের পুলিশ শাস্তি এবং শঙ্খলা- 
রক্ষার জন্ত অত্যুতৎ্কট নীতি অবলম্বন করিয়াছিল এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে তাহার! অতিমাত্র বলপ্রয়োগ, এমন কি, লোকের গৃহ ও 
সম্পত্তি ধ্বংস--অগ্রিসংযোগ, লুষ্ঠন এবং মাৰী ও* পুরুষদিগকে 
নিধ্যাতন করিয়াছিল। (৭) স্থানীয় কাগ্রেসকশ্মীদিগকে সাময়িক 
ভাবে যুক্তি দিয়া সেবাকার্ধ্য পরিচালিত করিবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত 
হইয়াছে। ইহা! ভিন্ন সেবাকার্যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে, ইত্যাদি অনেক গুরু অভিযোগও করা হইয়াছে । এই 
সকল অভিযোগের কোন উত্তরই দেওয়া হয় নাই। প্রধান- 
সচিব মিঃ ফজলুল হক মেদিনীপুরবাসীদিগের কুত অনাচারের কথাও 
বিবৃত করিয়াছিলেন । শ্ঠামাগ্রসাদ বাবু সে কথা! স্বন্বীকার করেন 
নাই। শৃঙ্খলা যে বিপন্ন হইয়াছিল, তাহ! তিনি স্বীকার করিয়াছেন । 
ডক্টর মুখোপাধ্যায় নাধী-নিধ্যাতনের অভিযোগও করিয়াছেন। 
ইহার অনুসন্ধান করিতে আর বিলম্ব করা বিধেয় নে । , 

ইহার নয় দিন পৰে যুয়োগীয় সদশ্যদিগের দলপতি বাজেট-বিতর্ক 
উপলক্ষে বলেন, “পরিষদ এই বিয়ঘে উন্নুসন্ধান করিতে সম্মত হইয়া 
প্রাথমিক দৃষ্টিতে এই অভিযোগগুধিন সত্য বলিয়াই স্বীকার করি 
বলিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা শত্য বলিয়া মনে হইতেছে না।* 
কিন্তু মুরোপীয় সদস্ঠদিগের এ কথা সঙ্গত নছে। প্রধান-সচিব 
যখন নিরপেক্ষ তদস্তের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন, তখন যত নী 
সম্ভব, এই তদপ্ত প্রকাশ্য ভাবে শেষ করা কর্তব্য । সেই তদস্ত- 
সমিতিব্‌ সদশ্ঠগণ যাহাতে নিরপেক্ষ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ হন, তাহার 
ধ্যবস্থা' করা বিধের । মেদিনীপুরে যে ঘোর অনাচার--অশাস্তি-_ 
নিখ্যাতন চলিয়াছিল, হিন্দু মহাসজর সেক্রেটারী শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ 
মিত্র মহাশয়ের প্রকাশিত পুস্তিকায় সে বিবরণ পাঠ করিলে আতঙ্কে 
শিহরিয়া! উঠিতে হয় । অশাস্তি এবং অসস্ভোষের প্রতিকার দায়িত্বপূর্ণ 
শাসন (0959০257519 0০977279280) ইহা রবাট হা 
কুটেরও কথ! । এই অন্ুমন্ধান রদ করিবার জন্যও চেষ্টা! চলিতেছে । 
সত্ব তদন্ত ন1! কৰা হইলে তাহার ফল আরও মন্দ হইবে 


[ও 

সংবাদপত্রের মূল্যরদ্ধি , 
“ছিল ঢে'কি হল তুল, কাট্তে কাটতে নিশ্মুল।” সরকার ১৯৪৩ 
ুষ্ঠান্দে ২৭শে ফেব্রুয়ারী ইগ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় 
সংবাদপত্র সন্বন্থে। এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন--(১) . বর্তমান 
মূল্যে. সর্ববশ্রেণীর সংবাদপত্র যত পৃষ্ঠা প্রকাশ কঞ্গিতেছেন, পৃষ্ঠা-সখ্যা 
তাহার অগ্ধেক করিতে হইবে। অর্থাৎ কার্্যতঃ সংবাদপত্রের মূল্য 
তবিগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে । (২) পূর্ব্ব হতে কেন্ত্রী সরকাবের 
সম্মতি না লইয়া একই স্থানে একই দিনে কোন সংবাদপত্র 
একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত করিতে পারিবেন না। (৩) অবিক্রীত 
সংবাদপত্রের শতকরা ৫খানি পর্যন্ত ফেরত লঈবাব যে নির্দেশ ছিল, 
আগামী ১লা এপ্রিল হইতে তাহ! প্রত্যাহার কৰা হউল। এট 
আদেশেব ফলে এজেন্টদিগকে ল্লসংখ্যক সংবাদপত্র দিতে হইবে" 
ফলে সংবাদপত্র প্রচারের সঙ্কোচ ঘটিবে। (৪) ১৯৪৩ খুষ্টাব্দে 
২*শে ফ্রেব্রয়ারী বিভিন্প সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন-মূল্যের থে হার ছিল, 
১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ১ল| এপ্রিল হইতে সংবাদপত্রগুলি তাহার শতকরা! 
৫* টাকা! অধিক মূল্য লইতে পারিবেন। (৫) বিডি প্রকার 


৫৬০ 


সংবাদপত্জে--সংবাদ এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অস্থপাতে কি পরিমাণ 
বিজ্ঞাপন থাকিবে, দরকার তাহারও নিষ্ধীরণ করিয়া দিবেন। এই 
মূল্য-ৃদ্ধি এবং আকার-নক্কোচের ফলে সংবাদপত্রের প্রচার নিতান্তই 
সন্চিত হইবেং। সন্নকার নুগত সংবাদপত্র প্রচারের সন্কোচ-বিধানের 
নির্দেশ দিয়া যে দেশেব সর্বস্তরে জাতীয় ভীবধারা 'প্রসারের- শিক্ষা- 
বিস্তারের--সরকারী কার্ধ্যের যথাধথ সমালোচন! প্রচারের পথ রোধ 
করিলেন, তাহাতে লন্দেহের অবকাশ নাই । বর্ধমান প্রাদেশিক 
কনফারেন্সে স্বগীয় মার আশুতোষ চৌধুরী বঙলিয়াছিলেন, পবাধীন 


জাতির রাজনীতিক চর্চার অধিকার নাই (2, 58150178110 


108৪ 7৮০ 00111203 )। কথা যে সত্য, তাহা এদেশের লোক মন্মে 
মন্ধে বুঝিতেছেন ।. ভারতীয় কাগজ-শিল্পের উন্নতিবিধানের অন্ভুহাতে 
সরকার এত দিন যে বিলাতী আমদানী কাগজের উপর উচ্চ হারে 
বক্ষাশুষ্ক আদায় করিয়াছেন, তাহা কি দেশবামীর পক্ষে ভম্মে 
ঘুতাহুতি তুল্য ফলপ্রদ হইয়াছে? এ দেশে সংবাদপত্র-মুত্রণোপষোগী 
সুলভ মূল্যের কাগজ প্রস্তুত কি এত দিনেও সম্ভবপর হইল না? 
সংবাদপত্রের জন্তু সরকার ফি কানাড। হইতে কাগজ আনাইবার 
.কোনো ব্যবস্থাই করিতে পাঁরিলেন না? 


- সর্ববদল-সম্মিলন 

৭ই ফাল্গুন দিল্লীতে সার তেক্ষবাহাদুয় সপ্রুষ সভাপতিত্বে সর্ব্বদলের 
নেতৃগণের সভীয় সকল ধশ্মমতা বলম্বীদিগেব প্রত্তিনিধিগণ সমবেত 
হইয়াছিলেন। সভায় এই মর্খে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল 
ধে, “ভারতের সর্ববদলের এবং সর্ব-সন্প্রদায়ের এই সংসদ এই 
মত বাক্ত করিতেছেন যে, ভারতে ভবিষাৎ স্বার্থবক্ষাব, জগ 
এবং আস্তর্জাতিক সঞ্ভাব প্রতিষ্ঠাব জগ্ঘ মহাত্মা গান্ধীকে অবিলম্বে 
মুক্তি দেওয়া হউক। যদি গান্ধীঙ্গীকে সময় থাকিতে ছাড়িয়া 
দেওয়। না হয়, তাহ! হইলে যে ভীষণ অবস্থার উল্তন হইবে, 
তাহা ভাবিয়! সভার ব্যন্কিগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন । অতএব 
অবিলম্বে গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়! হউক ।* সভার পক্ষ হইতে 
ডক্টর উয়াকর এই প্রস্তাব “উপস্থিত করিয়াছিলেল। ইহার 
সমর্থন করেন ভারতীয় থৃষ্টান-সন্প্রদায়ের মুখপাজ্র সার মহারাজ সিং, 
ভর শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সার হাজি কাশেম, মাষ্টাব তারা 
সিং, বোম্বাই উইলসন কলেজের অধ্যক্ষ ড্টর ম্যাকেঞ্জি, সার এ এইচ 
গজনভী, শ্রীমতী সরল! দেবী, সিদ্কুদেশের ভূতপূর্বব প্রধান মন্ত্রী মিঃ 
আলাবক্স, ট্রেড ইর্তানয়ন কংগ্রেসের মিঃ এন এম যোশী, জমায়েৎ উল- 
'উলেমার সম্প্লাদক মৌলানা আমেদ সৈয়দ, মোমিন সমিতির সভাপতি 
মিষ্টা জহির উদ্দীন, সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদিগের প্রতিনিধি 
আবছুল কায়ুম, মিঃ হুমায়ুন কবীর, মিঃজি এল মেটা, কমিউনিষ্ট 
দলভৃক্ত মিঃ রণদীভ প্রভৃতি । ুতরাং প্রস্তাবটি যে সর্ববাদিসম্মত 
হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রস্তাবের নকল লর্ড 
লিন্লিথগো। মিার চাচ্চিল, মিষ্টার আমেরী প্রভৃতিকে পাঠান হইয়া- 
ছিল। কিন্ধকু তাহার! সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, না-_-তাহা 
হইবে না। ইহাতে ভাহাদের মনের ভাব বেশ বুঝা বাইতেছে। 

কোন সময়েই তাহার! দেশের লোকের মত হইয়া কাজ করিতে 
হীন সার তেজবাহাছুর বলিয়াছেন, বর্তমান সরকারের বিশেষ 
ুদধি এবং কর্মনাশকি বখন পর্যাপ্ত নয়, তখন মহাত্মাজীকে সরকার 


আলিক বন্ধমন্তী 
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[হর খণ্ড, ৫ম সংখা! 


০৩৩৩ তত ডডভ 5৪৫৩ এড ৪৩ ও ওত ৫৩৩৮, 


মুক্তি দিবেন, এমন ছুরাশ! তিনি করিতে পারেন না। ভিনি আরও 
বলেন, মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দিলে ভারতবাসীর সহিত কর্তৃপক্ষের 
পুনরায় সন্তাব স্থাপনের প্রীথমিক সোপান রচিত হইত । ভারতীয় 
ব্যুরোক্রেপী মহাত্ম! গান্ধীকে বিদ্রোহী বলিয়াছেন । ইহার উত্তরে সার 
তেক্তবাহাছুব বলিয়াছেন যে, ইংরেজরা সেনাপতি ম্মাটুসকেও বিশ্রোহী 
বলিতেন, কিন্তু তিনিই এখন মাঞ্াজ্যের বিশেষ উপকারী -বন্ধু । এক- 
কালে বিদ্রোহী বলিয়া অভিহিত ডি ভ্যালেরাকেও বৃটিশ সরকার এখন 
সাত্রাজ্যমধ্যে রাখিতে চাহেন । ইতিহাম আলোচনায় দেখা যায়, 
বৃটিশ সরকার বিদ্রোহীদিগের সহিত সর্বদা আপোষ করিয়াছেন, 
রাজভক্তদিগের সহিত করেন নাই । বুটিশ সরকার এই ব্যাপারেও 
তাহাদের জিদ ছাড়েন নাই । ইাতে অধিক ক্ষতি কাহার হইল? 
হাঙ্গামার জন্য দায়িত্ব কাহার ? 
গত ৬ আশ্বিন লর্ড লিনলিথগোকে মহাত্মাজী যে পত্র লিখিয়া- 
ছিলেন, বড়লাট তাহা পূর্বে গ্রকাশিত করেন নাই বলিয়! 
সার তেক্তবাহাছুর সরকারকে নিশা করিয়াছেন । তিনি বলেন ঘষে, 
প্রকাশ করিলে সকলে বুঝিত যে, মহাত্মা পূর্বের স্ায় অহিংসার 
উপর আস্থীবান্। তাহা হইলে হয় ত' এ হাঙ্গাম! ঘটিত না। এই 
হাঙ্গামার,জন্ত যদি মহাত্মাজীবে: দায়ী কৰা হয়, তাহ! হইলে সরকারও 
মেজন্য কম দায়ী নহেন। সার তেক্বাহাদুব আরও বলেন যে, 
“এই দায়িত্ব কাহার, তাহা অবধাবণ বরিতে হইলে কোন নিরপেক্ষ 
কমিশন বা হ্বাধীন আদালতের হজ্তে তাহাব নির্ধীরণ-ভার দেওয়া 
উচিত ।” এই হাঙ্গামাম় কোন কোন কাগ্রেসওয়াল! (যোগদান 
করিলেও কাগ্মেস যে ইভাব জন্য৷ দায়ী, ইত' শ্টিনি বিশ্বাস কবেন ন1। 
কংগ্রেস ধা সবকাব কাভারও মত তিনি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। 
ব্যাপাবটা রতস্তময়, তাহাতে সন্দেহ নাই । ইহার অন্তসন্ধান আবস্তক | 
প্রাণদণ্ড কি অপরিহার্য ? 

আমতী ও চীমুরের দাক্গা-ভাঙ্গামা ও ভত্যার মামলা বলিয়! পরিচিত 
মামলাসমূদ্ছে যে সকল অভিযুক্ত ব্যক্তি আইগের চরম দণ্ড দণ্ডিত 
হইয়াছে, ডাক্তার খারে, মিষ্টাব দেশমুখ প্রভৃতি বনু মন্থাস্ত ব্যক্তি 
আসামীবা তরুণবয়ন্থ-_ভাঁবপ্রবণ-_ প্রচীরকাধ্যে ওভাবান্থিত 
হইয়াছিল বলিয়া মধ্যপ্রদেশের সবকারকে ক্ষমাশীল হইয়া! দণ্ড 
সহবাস করিতে অন্থরোধ করিয়াছেন । 

আসতী মামলায় ১ শত ১৪ জন অভিযুক্ত হইয়াছিল। স্পেশাল 
জজের বিচারে ১* জনেব প্রাণদণ্ড, ৫৫ জনের যাবজ্জীবন নির্বাসন 
দণ্ড, $ জনের লঘ্‌ দণ্ড, অবশিষ্ট আসামীদের খালাস দিবার আদেশ 
হইয়াছিল । মিষ্ঠার জানিস পোলক ১* জনেব প্রাণদণ্ড ও ৫৪ জনের 
নির্বাসন দণ্ড এবং চীমূর মামলায় ১৪ জনের প্রাপদণ্ড বহাল 
বাখিয়াছেন-_নিয় আদালত কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ৭ জনের 
হাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়াছেন। কেবল এই দুইটি মামলায় 
২৪ জন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে এবং অন্থগ্রহ ব্যবস্থা! না হইলে 


প্রাণ হারাইবে। ইহার সহিত অন্তান্ত মামলায় প্রাণণণ্ডে দণ্ডিত 


ব্যক্কিদিগের কথাও বলিতে হয় । 
কর্তব্যপালনে নিযুক্ত কতকগুলি বরকারী কণ্মচারী যে জনত্তার 


ছিংসাভোত্তক কাধ্যে ভীবন হারাইয়াছে, তা! নিশ্চই ছ্খের বিষয়) 


। ২১শ বর্ধ-ফীন্তন। ৯৩৪৯ ] 
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কিন্ত এই মকল ঘটন! অস্বাভাবিক অবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল এবং 
সেইরূপ অবস্থার জন্ত যে সকল আইন রচিত হইয়াছিল, সেই সকল 
আইনেই তাহাদিগের বিচার হইয়াছে । সে অবস্থায় সরকার যদি 
বিশেষ অধিকারে দয়া প্রদর্শন করিয়া! প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের 
দণ্ড হ্রাস করিয়া তাহাদিগকে নির্বাসন দণ্ড প্রদান করেন, তবে 
তাহাতে যেমন আইনের মর্যাদা কষপ্জ করা হইবে না, তেমনই ছুর্ঘটনার 
ক্ষত দূর করিয়া স্বাভাবিক অবস্থার প্রবর্তনও সহজঙাধ্য হইবে । 

এই দুইটি মামলায় যে বিচার হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপ দোষ 
আরোপ না করিয়া বলা যায়--এই সকল এবং এইকপ অন্াগ্য 
মামলায় ঘে সকল আইন অন্থুপারে বিচার হইয়াছে, সে সকল আইনে 
সরাসরি বিচারের ব্যনস্া আছে এবং বিচারকরা আদামীপক্ষের 
বহু সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য নহে--মনে করিয়াছিলেন । 

অনেক দেশে প্রাণদণ্ড বর্ধবর-যুগের উপযুক বলিয়! বাঙ্জিত 
হইয়াছে; ১৮৯৪ খুষ্টাকে রুমেনিয়ায়--১৮৭* খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডে, 
১৮৮৮ তুষ্টাব্দে ইটালীতে, ১৯০* থুষ্টান্দে নরওয়েতে ও স্টটজার- 
ল্যাণ্ডে মৃত্যুদণ্ড রহিত কর! হইয়াছে । প্রাণদগ্ডাদেশ পালিত হইলে 
আর তাহা ফিরান যায় ন!। 

১৮৪৮ থুষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিঞ্ণদ্ধে ষড়যন্ত্র করিরার 
অভিযোগে আয়ারল্যাণ্ডের নয় জন যুবকের আদালতের বিগরে 'প্রাণ- 
দণ্ডেব আদেশ হইয়াছিল । বহু লোকেব আবেদনে মহারাণী বকণাবশে 
তাাদের প্রাণদগ্ডাদেশের পরিবর্তে অস্ট্রেলিয়ায় যাবজ্জীবন নির্বাসনের 
নিদ্দেশ দিয়াছিলেন । আন্দামানের মত অষ্ট্রেলিয়া তখন নির্বাসন- 
দ্বীপ ছিল। বন-জঙ্গলপূর্ণ অপতা জাতির আবাম-ভমি অষ্ট্রেলিয়া 
প্রধানতঃ নির্ব্বাসিতগণের , প্রচেষ্ায়__সাধনায় নববপ পরিগ্রহ 
করিয়া বুটেনকে সমৃদ্ধিশা্সী কবিয়াছিল। মহারাণী শুনিয়া 
বিশ্মিত হইস্লাছিল্েন যে, ২৯ বংসর পূর্কো স্তাহার অস্থুকম্পায় 
প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত নির্বাসিন নয় জনেব মধে। চালসি 
ডাফি ভিক্টোবিয়া প্রদেশের প্রধান-সচিব--টমাস মিগার মোলতানা 
প্রদেশেব গভর্ণর_-অন্য ছুই -জন সেনাবাহিনীর জেনারল-_ রিচার্ড 
ওগোরম্যান নিউ” ফাউনল্যাণ্ডের গভর্ণর-_মরিস লাইয়েন এটা 
জেনারল-_ম্যাকগি কানাডার প্রেসিডেন্ট নির্বাসিত হইয়াছেন । 
প্রাণদণ্ডে অবাহতি প্রদান কিরপ শুভ ফলপ্রদ হইতে পারে, তাহার 
সমূজ্জল নিদর্শন এই এতিহাসিক দৃ্ান্তের কথা স্মরণ করিয়। আমরা 
মধ্যপ্রদেশের সরকারকে অন্থকম্পা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। 


পদত্যাগ 
€ই ফাল্গুন ভারত সরকারের শাসন পরিষদের তিন জন সস্য-" 'ভ্ীযুত 
মাধব শ্রীহরি এনি--সার এইচ, পি মোদি--গ্রীযূত নলিনীরঞ্জন সরকার 
পরত্যাগ কবিয়াছেন। তিন জন একযোগে বিবৃতি দিয়াছেন--কোন 
মুখ্য ব্যাপার সম্বন্ধে মতভেদ হওয়াতে তাহার! পদতাগ কবিলেন। 
মহাত্মা! গান্ধীর উপবাস সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য, তাহা লইয়াই মতভেদ 
ঘটিয়াছিল। তাহার! আরও বলিয়াছেন যে, যত দিন তাহারা 
বড়লাটের শাসন পরিষদের সদশ্য ছিলেন, তত দিন ষ্ঠাহাদের সহিত 
বড়লাট খুব সথ্যবহারই করিযাছেন। শ্্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার 
স্বতন্ত্র বিবৃতিতে বলিয়াছেন, যদি দেশের কোন উপচার করিতে 
পারেন, এই জন্সই সদস্যপদ লইয়।ছিলেন | সরকারের শিক্ষ।, 


্বাস্থা, ভূমি-বাণিজয, থান্ধ বিভাগের ভার তাহার হস্তে . প্রদত 
ছিল। তাহার ক্ষমতা সীমাবন্ধ এবং সঙ্চিত হইলেও তাহায় 
মধ্যেও তিনি দেশের কাজ করিবার অবকাশ পাইবেন-- 
যুদ্ধের সময় তাহা কর! বিশেষ 'প্রয়োজন-- বিশেষতঃ, যুদ্ধের পৰ 
শাস্তি প্রতিষ্িত হইলে খন ঘোর পরিবর্তন খটিবে, তখন শাসন 
পরিষদে ভারতের প্রতিনিধিষ্থানীয় ব্যক্তিরা না থাকিলে 
ভারতের স্থার্থ কু হইবে,_ইহাই সরকার ' মহাশয়ের ফেঁফিয়ৎ। 
আমাদের বিশ্বীস, সচিবদিগের ক্ষমতা এত অল্প এবং সন্কচিত 
যে, তাহারা চেষ্টা করিলেও এ দেশবাসীর জন্য বিশেষ কিছু 
করিতে পারেন না। বডলাটই সর্ব্ববিষয়ে সর্বে্ষ-সর্ব্বা ৷ “সচিববা 
কিছুই করিতে পারেন না, কারণ, দেশের সহিত ভাহাদের যোগ 
নাই,ঠীহাদের বহাল ,বরতরফ দেশের লোকের মতামত অস্কুসারে 
ভয় না, বডলাটের মত লইয়াই হয়। তাহাদের শাসন পরিষদ রাখিবার 
একমাত্র প্রয়োজন যে, সরকার দেশের প্রত্তিনিধিস্ানীয় লোকদিগের 
মতামত লা এই দেশ শাসন কব্িতেছেন,ইহা মাকিণ প্রভৃতি 


' দেশের নিকট প্রচার করা । মিষ্টার আমেরী 'াহা বত দূর সম্ভব 


করিতেছেন । মিষ্টীর সরকার ব্যবস্থা পরিষদে থাকিয়া ষ্ট্যাপ্ডার্ড কল 
বাহির করিতে পাবিয়াছেন কি? না, সিংহঙ্লে চাউল চালান বন্ধ করিতে 
পাঁবিয়াছিলেন ?'বরং বাঙ্গালীর ১৩ লক্ষ টন চাউল অধিক জঙগ্গিযান্তে 
বঙ্গিয়া সি্হল্গে চাউল রপ্তানীর সমর্থন কি কীতাকে কনিতে ভয় 
নাই? সরকারী কাঙ্জ করিতে গেলেই এরপ করিতে হয়। 


মহাত্বাজ্গীর অনশন 
ভগৰান্‌ পুনরায় গান্বীজীর প্রাণরক্ষা করিয়াছেন । ২৭শে মাথ 
হইতে ১৮ই ফাল্গুন পর্যাস্ত ২১ দিন প্রীয়োপবেশনের অগ্নি্পরীক্ষায় 
তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন । মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘজীবী হউন । 

. চাবি মাস পূর্বে গান্ধীজী স্ঠানাব অনশন-পস্কক্লেব কথা বড়লাটকে 
জানাইঈয়াছিলেন । এ সম্পর্কে বড়লাটেব সহিত ক্ঠীভার যে সকল পর্জ- 
বিনিময় হইয়াছিল, তাহার সংক্ষেপসার এইরূপ £-_গত ৩১মুশ ভিসে- 
সবরের পল্রে গানধীজী লর্ড লিনলিখগোকে লিখিয়াহিলেন--“আপসি 
আমার সদভিপ্রায়ে সন্দেহ করিয়াছেন ।***আমার বক্তব্য শুনিতে 
চাহেন নাই ।***আমার মুমূষ্ু বন্ধু প্রায়োপবেশনরত অধ্যাপক 
ভাঙালীর সচিত আমাকে সংযোগ স্থাপন করিতে দেম নাই ।*** 
আপনি আশা করেন যে, আমি হিংসামূলক কাধ্ঠের নিন্দা করিব।*** 
কঠোর সেন্সার কর! সংবাদপত্রের সংবাদ আমি বিশ্বাস করি না ।*** 
আমার সহিফুতা শেষ হইতে চলিয়াছে।** *ল্লনশন দীরা আত্মসুগ্গি 
করিব, তবে আমায় ভুল বুঝাইয়! দিলে তাহার প্রতিকার করিব” 

১৩ই জানুয়ারী বড়লাট উত্তরে জানাইঈয়াছিলেন--“ভাবিয়াছিলাম, 
সংবাদপত্রের বিবরণীগুলি পাঠ করিয়! আপনি সুস্পষ্ট ভাবে সন্ত্রাসবাদী 
কার্যের নিশা করিবেন, কিস্তু তাহা করেন নাই ।***আপনি বদি 
পশ্গদ্গামন করিতে চাহেন, কংগ্রেসের গত শ্রীন্বকালের অবলহিত 
কার্যক্রমের সম্পর্ন হইতে আপনাকে বিচ্যুত করিতে চাহেন, তাহা 
হইলে আমাকে জানাইবামাত্র এ বিষয়ে আরও বিবেচনা করিব ।*** 
আপনি আমার নিকট কি প্রস্তাব করিতে চাহেম, তাহাও জানাইযেন |” 

গান্ধীজী ১৯শে জানুয়ারী বড়লাটের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেম 
আপনার পজের মন্মে বুঝলাম, আমাকে গ্রেগ্ডার করিয়া যেন 


৫৬২ 


নাষিক বঙ্জুনতা 


(রখ, ৫ম লা 
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ঠিক কাজই করিয়াছেন ।"**দেশব্যাগী অভীব | লক্ষ লক্ষ নরনারীর 
ছুংথ-ছ্দাশার, তথা দেশে বর্তমানে যে সকল ব্যাপার ঘটিতেছে, আমাকে 
তাহার অসহায় সাক্ষিমাত্র হইয়া থাকিতে হইতেছে ।**'নুনি্দি্ 
প্রস্তাব করিতে বলিয়াছেন । কংগ্রেস কাধ্যকরী সমিতির সদগ্ঠদিগের 
মধ্যে থাকিলে উহ! কবিতে পারিতাম।**আমি তুল করি নাই। 
১ই আগষ্ট হইতে যে সব ব্যাপার ঘটিয়াছে, তজ্জন্য অবশ্ট আমি 
দুঃখিত কিন্তু এ সকল ঘটনার জন্য কি সরকার দায়ী নহেন ?*** 
ঘে সকল ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই, যে সকল, 
ব্যাপার সম্বন্ধে আমি এক তরফা! বিবরণ মাত্র পাইয়াছি, তৎসম্বন্ধে 
আমি কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারি না। তবে প্রকাশ্ত ভাবে 
আমি ঘোবগ!' করিতে পারি যে, অহিংসার প্রতি আমার আস্থা 
পূর্র্ববং অবিচল ।” 

হিংসামূলক ও বিপ্বীত্মক কার্য্যাবলীর জন্য, পর্বর্তী পত্রে বঙলাট 
গান্ধীজীকে সম্পূর্ণ দায়ী করিয়া! বলেন-_-“আপনি যদি জানান যে, 
৯ই আগস্টের প্রস্তাব ও এ প্রস্তাবের নীতির সহিত আপনি এক-মত 
মহেন এবং ভবিষাৎ সম্পর্কে যদি আপনি যথোপযুক্ত আস্বাদ দেন, 
'তবে আমি সে সম্বন্ধে ভারিয়া দেখিব ।” 

২৯শে জানুয়ারী (১৯৪৩) গান্ধীজী বড়লাটকে জানান-- 
“কংগ্রেসের প্রধান প্রধান কম্মীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার পরে দেশব্যাপী 
হিংসাত্মক কাধ্য অন্থষ্টিত ; তবু বলিবেন, ইহার জন্য কংগ্রেসের আগষ্ট 
প্রস্তাবই দায়ী 1***সরকারেব অপ্রয়োজনীয় কঠোর আচরণই কি এজন্য 
দায়ী নহে? আগষ্ট প্রস্তাবের কোন্‌ অংশ আপনার নিকট প্গাপত্তি- 
কর? এ প্রস্তাবে কংগ্রেস অহিংসনীতি-বিচ্যুত হয় নাই ।***আইন 
অমান্তের কথায় আপত্তি হঈতে পারে না, গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে 
আইন অমান্য আন্দোলনের নীতি পবোক্ষভাবে স্বীকৃত। এ কথা 
আমি দৃঢ় ভাবেই বলিব, স্তম্পষ্ট সাক্ষাপ্রমাণ দ্বারা সরকারকে আপন 
আচরণের ন্যাষ্যতা প্রাতিপন্ন করিতে হবে, আমাকে নঙ্চে । সবকাবই 
জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়! উন্মাদ কিয়! তুলিয়াছেন।..-বাঁপক 
গ্রেপ্তারে সরকার সিংহবিক্রম দেখাঈয়াছেন ! এক জনের অপরাধে 
১* হাজার লোককে দোবী কর! হইয়াছে ।** 'ীন্তুতুষ্টেব অপ্রতিরোধ 
নীতির কথা উল্লেখ করিয়া লাত্র গাই ।'*ভীরতের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র 
নর-নারীর অভাব-অনটনের কথা চিজ্তা করুন ।***এ সময় জনপাধারণের 
আস্থা-সমৃদ্ধ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকিলে এই দুংখ-দুদ্দশাব 
কতকটা অন্ততঃ লাঘব হইত ।***আমার এই মন:কষ্ট দূর করিবার 
বখন অপর কোন পায় খুঁজিয়া পাইতেছি না, তখন ৯ই ফেব্রুয়ারী 
গহইতে আম্ি২১ দিনের জঙ্য অনশন করিব ।-* আমরণ অনশন আমার 
উদ্দেপ্ত নহে । ভগবানের ইচ্ছায় পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইতে চাহি !” 

মাত্র অনশনফষালের জ্৷ সরকার গান্বীজীকে মুক্তি দিতে চাহিলে 
গান্ধীজী জানান-_-সাহার সুবিধার জন্য সাময়িক সত্তীধীন মুক্তি তিনি 
চাহেন ন1। সরকারের সুবিধার জন্য মুক্তির প্রস্তাব কর! হইলেও 
তিনি সরকারের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিবেন না। মুক্তি দিলে 
তিনি অনশন করিবেন না। ইহার উত্তরে সরকার জানান যে, এ 
অনশনের দাষিত্ব সরকারের নহে । তবে গান্ধীজীর চিকিৎসকগণকে 
কাহার চিকিৎসা করিতে দেওয়া হইবে এবং ক্ঠাহার বন্ধুবান্ধবগণ 
সরকারের অঙ্ুমতি লইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। 

গান্ধীজীর প্রায়োপবেশন-সিদ্ধাস্ত প্রচারিত হইবামান্র ভারতের 


জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া! উঠিলেও লগ্তনের টাইমস্‌” পত্র সরকারের 
নীতির সমর্থন করিয়। মন্তব্য করেন--“জাতীয় জাগরণের অক্টাক্ষপে 
গান্ধীজী স্বদেশের অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন, এ কথ! সত্য হইলেও 
দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী তীঙ্ভার নেতৃত্ব মানিয়! লয় নাই। তাহার 
বর্তমান কাধ্য আপোষের বিন্দুমাত্র সহায়ক হইবে না।” 'ডেলি 
টেলিগ্রাফ' বলিয়াছিলেন--“এ অনশন সম্তাঁয় আত্ম-জাহিরের চেষ্টা 
মান্র। গ্রেপ্তারের পর মিঃ গান্ধীর নাম আর কেহ করিত না, সরকারের 
কড়া ব্যবস্থায় কংগ্রেস-দলও হতবী্ধ্য। অনশন উভয়ের স্মনাম 
প্রতিষ্ঠার কৌশল |” 'ডেলি মেল' লিখিয়াছিলেন- “হিটলার, মুসোলিনী 
ও তোগে! যে জাতিকে ভীত করিতে পারিলেন না, তাহারা কখনও 
মিঃ গান্ধীর নিকট আত্মসমর্পণ করিবে না ।” 

২৭শে মাঘ দিবা দ্িপ্রহর হইতে মহাত্মা গান্ধী প্রায়োপবেশন 
আরম্ত করেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশবাগী মহা বিক্ষোভ আরম্ভ হয়। 
স্থানে স্থানে ছাত্রগণ ধশ্মঘট ও শোভাযাত্রাদি করে। আমেদাবাদের 
মিলসমহ বন্ধ হয়। ভারতীয় বণিক সমাজ, কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়, 
হিন্দু মহাসভা, হিন্দু-মুদলমান প্রক্য সমিতি, কলিকাতার টাউন হলের 
বিবাট্‌ জনসভা এবং ভাঁবতের প্রতি প্রদেশ, নগর ও গ্রামের নরনারী 
ও প্রতিষ্ঠান গাম্ধীজীর মুক্তির দাবী করেন। যাহাতে বিক্ষোভ প্রবল- 
তব হইতে না পারে, তজ্ঞম্ত এবকাঁৰ অনশন-সম্বন্ধীয় সংবাদ ও মস্তব্য 
সম্পর্কে সেন্সব বাবস্থা কবেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশের পৃবের 
সেন্সর কবাইয়া লইতে “বোম্বে ভক্রনিকল? ও “জ্রীপ্রেস জার্ণাল' অসম্মত 
ভন। '“মাতৃড়মি' প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নেতৃ- 
বৃন্দ মাফিণ-মধ্যস্থতার প্রত্যাশায় ভারতে মাকিণ সরকারের প্রতিনিধি 
মি: ফিলিপসেব সহিত সাক্ষাৎ করেন। দিল্লীতে সার পুরুষোত্তমদাস 
ঠাকুর, শেঠ ঘনগ্াম দাস বিরল, শ্রীযুক্ত তুলাভাই দেশাই বড়লাটের 
শাসন পরিষদের কয়েক জন ভারতীয় সদস্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন ! 
সিংহল বাস্ীয় পরিষদ, বঙ্গীয় আইন-সভাগুলি গান্ধীজীর মুক্তির দাবী 
করেন । কেন্দ্রী ও রাষ্ত্রীয় পবিষদে দুইটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত করা 
হইলে সেগুলি নিশ্ষল আলোচনায় পর্যযবন্সিত হয় । সরকারের মনো- 
ভাবের প্রতিবাদ-কল্পে রাষ্ীয় পরিষদে প্রগ্রেশিত. দলের ডেপুটা নেতা! 
পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুপ্তরু ৬ ভন সদস্যসহ পরিষদ-কক্ষ ত্যাগ করেন । 

বডলাটেব শাসন পবিধদের সস্থয শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার, 
ভ্ীযুত মাধব ভ্রীহরি এনি, সার হোমি মোদি, সদ্দার যোগেন্দ্র সিং ও 
সার সুলতান আহমেদ অবিলম্বে গান্ধীজীকে মুক্তি দিবাব জন্য 
বড়লাটকে সনির্ধবন্ধ অন্থরোধ করিলে তাহ! ব্যর্থ হয়। সরকারের নীতির 
প্রতিবাদস্বরূপ ৫ই ফাল্গুন ( অনশনের ৮ম দিবসে) শ্ত্ীযূত নলিনী- 
রঞ্জন" মরকাব, শ্রীযুত এনি ও সার হোমি মোদি শাসন পরিষদের সদ্য 
পদ ত্যাগ করিলে বড়লাট অবিলম্বে তাহাতে সম্মত হন। হিন্দু 
মহামভার সভাপতি জীীযুত বিনায়ক দামোদর গ্লাভীরকরের নিদ্দেশে 
শ্ীযুত শ্রীবাস্তব সদশ্/-পদ ত্যাগ করেন নাই। তাহার মনোভাব 
পরিবর্তন কামনায় শ্রীবাস্তব-পত়্ী যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন । গ্রেট বুটেনের 
৪*৫ জন প্রবামী ভারতবাসী ও তাহাদিগের প্রতি সহান্থৃভৃতি-সম্পন্ন- 
দিগের পক্ষ হইতে জগ্তনস্থ ভারতীয় কংগ্রেস কমিটা এই সম্কটে 
হস্তক্ষেপ করিতে অন্থরোধ করিয়! মার্কিণ রাষ্ট্রপতি মিঃ রুজভেপট, 
মার্শাল চিয়াং কাইশেক ও মসিয়ে প্রালিনের নিকট তার প্রেরণ 
করিলে তাহার উত্তর পধ্যস্ত পাওয়! যায় না। 
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পুণায় আগ। খানের প্রা্গাদে অনশন-কালে মহত্ব গান্ধীকে লইয়া 
চিকিৎদকগ্ণ ব্যস্ত ছিলেন। বন্দিনী শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডূ, 
ডাঃ সুশীল! নায়ার, শ্রীমতী মীরা বেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, বন্দী 
ডাঃ গিষ্ডার প্রভৃতি তীহীর কষ্ট লাঘব করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে- 
ছিলেন। অনশনের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রারস্ভে গান্ধীজীর অবস্থায় 
সকলেই বিশেষ উৎকঠিত হইয়াছিলেন। দৈহিক ক্লেশ তুচ্ছ করিয়। 
গান্ধীজীর বদন প্রফুল্লতা-অনুরজিত হইলেও তাহার কণ্ঠ ্সীণ হইয়া 
আমিতেছিল, ওজন হ্রীন পাইতেছিল, মৃত্রবিকার দেখা! দিয়াছিল, 
হাদ্যস্ত্ের ক্রিয়। দুর্বলতর হইতেছিল। অনশনের ত্রয়োদশ দিবসে 
(১,.ই ফাল্গুন) অপরাহ্ণ ৪টায় চিকিৎমকগণ হতাশ হন। নাড়ী 
খাঁজিয়া পাওয়া যায় নাই; গাম্ধীজী প্রায় সংজ্ঞাহীন হন, ঘন-ঘন 
বধমনোপ্রেক হইতে থাকে । চিকিৎসকগণ অনশন ত্যাগ করিতে 
অনুরোধ করিলে মহাত্মাজী একটু হাসেন মাত্র। 

আগা খানের প্রাসাদের ভিতবে চিকিৎসকগণের দারুণ উৎকঠা, 
বাহিরে তাহার সংবাদ ক্রানিবার ভন্যা দেশী বিদেশী সংবাদপত্র- 
প্রতিনিধিগণ দিনের পর দিন ধুলিপর্ণ পুণা-আমেদনগর রোডে 
্লাডাইয়! সাগহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন । একটি রাত্রি যেন 
অনস্তকাল বলিয়া মনে হইতেছিল। পবদিবস ( ১১ই ফাল্গুন) 
রাব্বির সঙ্কট অবস্থা কতকট! শান্ত ছিল। 

ণই ফাল্গুন দিল্লীন এক সব্ধদল-সম্মিলনে সার তেজবাচাছুর 
সপ্র“ ডাঃ জয়াকর, শ্ীযুত রাঁজাগোপালাচারী প্রমুখ প্রায় ৪ শতাধিক 
নেতা সমবেত হন। মুসলেম লীগের সভাপতি মিঃ জিল্পা সম্মিলনে 
আমন্ত্রিত হইলে বলেন, ঝাজনীতিক দাবী আদায়ের ভন্থা অুনশনের 
হুমধী সফল হইলে মুসলমানদিগেব দাবী নষ্ট হইবে; এ পরিস্থিতি 
সঙ্গদ্ধে আলোচন! হিম্বাই করুন, মুসলমানদিগেব সহিত উহার 
কোন সম্পর্ক নাই। গান্ধীভীব মুত্তি র দাবী করিয়া! সম্মিলনে গুহাত 
সর্বসম্মত প্রস্তাব বডপাটেব নিকট প্রেরণ কব! হইলে বডলাট 
মে অন্্বোধ অগ্রান্ক কবেন। নিকপায় ভইয়া নেতৃ-সশ্মিলন বৃটিশ 
প্রধান মন্ত্রী মিটার চা্চিলের নিকট নিয় মন্মে. তার করেন--অবিলগ্ষে 
গান্ধীজীকে মুক্তি ন! দদিলে স্যাহার মুত্যু অনিবাধ্য। স্বাধীন মান্য 
হিসাবে বঞ্ডমান পরিস্থিতির পধ্যালোচনা এবং তাদমুসীৰে জণ- 
সাধাবণকে পরামশ দানের জগ্ত গাঙ্ধীজী মুক্তি চাহেন। তিনি 
স্বাধানতার প্রশ্ন তুলিতেছেন ন1**-তাহাব বিরুদ্ধে অভিযোগ 
নিরপেক্ষ বিঢারকগণের দ্বার! পৰীক্ষিত হয় নাই ।..'বডলাটের সহিত 
স্ঠাহাকে দেখা করিতে দেওয়া এবং গান্ধীজী যে ভাবে সমস্ঠার সমাধান 
করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সুযোগ দেওম়া উচিত ছিল।-.* 
কঠোর দমন-নীতি অপেক্ষা! উদার রাজনীতি *্ষ স্ুবিবেচনাতেই ইচ্গ- 
ভারতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব । এই তারের উত্তরে মিষ্টার চার্চিল 
জানান'**“গত আগষ্ট ভারত সরকার মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেসের অনান্য 
নেতাকে আটক রাখিবার ষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দে সকল কারণের 
অবসান হয় নাই ।***অনশন দ্বার! বিনা সর্তে মুক্তি পাইবার জন্য 
মিঃ গান্ধী বে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে ভারত সরকার যে দৃঢভার 
পরিচয় দিয়াছেন, বুটিশ সরকার তাহার সমর্থন করেন। মিঃ গান্ী 
এৰং অপরাগর কংগ্রেমী নেতার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সমস্ত 
দাষিত্ব মিঃ গান্ধীর ।* এই» সময় মিষ্টায় চাচ্চিল ও রুজভেল্ট 
অসুস্থ হইয়া শয়ন-কক্ষে আশ্রয় লইয়াছিলেন। 


সাময়িক লজ 
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জনশনের তৃতীয় সপ্তাহে এ অগ্নি-পরীক্ষায় গাঙ্ধীজী উত্তীণ 
ইইবেন এমন সভভীবনা দেখা যায়। দেশব্যাপী তাহার দীর্ঘ 
জীবন কামন! করিয়া! ভগবানের নিকট প্রার্থনা চলিতে থাঁকে। 
ইহা শুনিয়া! এক দিন জনৈক দশককে গান্ধীজী আশ্বাস দেন, আমি 
পরাল্গায় উত্তীর্ণ হইতে পাখিব, আপনাদের কোৰ চিন্তা নাই। এক 
দিন এক জন মাকিণ সাংবাদিক ডাঃ বিধানচন্ত্র রায়কে জিজ্ঞাসা 
করেন, “কোন দৈবশক্কির বলে কি গান্ধীজী সঙ্কট উত্তীর্ণ হইলেন ? 
ডাঃ বিধানচন্দ্র বলেন--“এরূপ কোন শক্তি আছে কি না জানি না, 
তবে তাহার এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ব্যাপার অলৌকিক সন্দেহ 
নাই!” ইহার পর গান্ধীজী কথঞ্চিৎ শুস্থ বোধ করিতে থার্কেন। 

এই সময় শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী, ও শ্রীযুত্ত' মাধব শ্রীহরি 
এনির সহিত তীহার প্রত্যহ স্মদীর্য আলোচনা চলিয়াছিল। 
অনশনের বিংশতি দিবসে" ৪৫ মিনিট আলোচনা চলে, রাজার্জী 
তাহ! ব্যক্ত করিতে অসম্মত। ১১শে ফাল্গুন প্রাতে ৮টায় 
গাস্বীর্ী অনশন ভঙ্গ করেন। উংক্তলঠিত ভাখ্ত নিশ্চিত হইয়া 
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ওগবানকে প্রণতি নিবেদন করে। 
বিলাতের "টাইমস্‌" মন্তব্য করিয়াছেন--“সঙ্ন্যাদিরপে গান্ধীজী ভারতের ' 
চিত্তে পুনঃপ্রতিষ্টিত হইলেন। এই অনশনের ফলে ভারতের 
পরস্পর-বিরোধী রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক দলগুলি খীক্যবন্ধ হইল ।* . 
দক্ষিণ আজ্িকার 'টার' পত্র মন্তব্য কগিয়াছেন-*গান্ধীজী রক্ষা 
পাইবার ফলে বড়লাটও অপবাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।” 
মাকিণ $নেশন” পত্র বলিয়াছেন-_“গান্ধীজী অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ । 
ভারতের জাতীয়তাবাদাীদিগের নিরবছিছম্ বিদ্বেষ এই ব্যাপারে 
যেপ্পচপ্রকটিত, সেরূপ আর কিছুতেই“হয় নাই । সবকার সুবিবেচক 
হইলে নৃতন ভাবে আপোষ আলোচনা আরস্ভ করিতেন ।” 

শীযুত রাজাগোপালাচারী, সার তেজবাহাছর, ভ্রীযুত 
ভুপাভাই দেশাই গ্রমুখ ৩৫ জন নেত! সরকার কর্তক উপেক্ষিত 
ভইয়াও হতাশ হন নাই । ২৬শে ফাল্গুন বোম্বাই বৈঠকের সিদ্ধান্ত 
অনুসারে তাহারা এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, গান্ধীজীকে মুক্তি 
দিলে অচল অবস্থার সমীধানের জন্য তিনি পরামর্শ ও সাহাধী দান 
করিতে চেষ্টা করিবেন। গান্ধীজীর সহিত আল্লোচনা করিয়া 
কাভাদিগের বিশ্বাস হইমাছে মে, আপোব চেষ্টা ফলপ্রস্থ হইতে পারে। 
আপোষের উপায় সম্বন্ধে আলোচন! করিতে তাহারা গান্ধীজীর সহিত 
সাঙ্গাৎ করিবার জন্য বড়লাটকে অস্থরোধ করিবেন । এই প্রচেষ্টা 
সফল হইবে কি না, তাহা ভবিতব্যই বলিতে পান্ধে। 

ব্রত-উদযাপনাস্তে মহ্াত্মাজীকে তান্-ুন্‌ শা “বর্তমান যুগের 5 
বু" এবং পার্লামেন্টের তিনজন গস ও প্রখ্যান্ত কথামিল্নী এখেল 
ম্যানিন্‌ “প্রকৃত খৃষ্টান” বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন । 

জনরব- গান্ধীজীকে নির্ববামিত করা হইবে। জনরব নির্ভরযোগ্য 
নহে। এ সম্বন্ধে ভ্ীযুত রাজাগোপালাচারী বিবৃতি প্রচার 
করিয়াছেন ১“বড়লাট যে এরূপ উগ্র ব্যবস্থার কথ! মনে 'করিতে 
পারেন, এমন মনে হয় না । লোক অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া আছে; এ 
মময় গাশ্থীস্বীকে নির্বাসিত করিলে শাস্তির পথ সুগম কর! হইবে 
না। অবস্থা শোটনীয়। কিন্তু এখনও শাস্তির ও মীমাংসার স্ভাবন 
আছে। প্রভাতের পূর্ব্বেই অন্ধকার সর্ববাপেক্ষ। ঘনীভত হয়। এখন 
গান্ধীজীকে দল ও সম্প্রদায়নিব্রশেষে আস্থাভাঞ্জন চিন্তাীল 
ব্যক্কিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া! প্রয়োজন ।* 
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আমরা ভ্ীযূত রাজাগোপালাচারীর এই উক্তিতে বিস্মিত 
হইয়াছি.বলিলে ভুল হইবে। ইহাতে বিরক্তির উৎপত্তি অনিবার্্য। 
মিষ্ঠার চার্চিল ও মিষ্টার আমেরীর সহিত একমত হুইয়! প্রায়োপ- 
বেশন-কালেও লর্ড লিন্লিখগে! গান্ধীজীকে মুক্তি দেন নাই এবং 
তাহার প্রায়োপবেশন শেব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আটকের সব পুরাতন 
ব্যবস্থা, প্রবপ্তিত করিয়াছেন । 

মে দিন ডাক্তার বরদারাজলু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় 
স্সীর সি, পি, রামস্বামী আয়ার যখন বড়লাটের শাসন পরিষদের 
সভ্য, সেই সময় তিনি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে 
সাহার সে পভ্ভাৰ গৃহীত হয় নাই । তাহার পর ডাক্তার শ্রীযূত 
শ্ামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন বাঙ্গালার অন্যতম সচিব, তখন যেমন 
তিনিও দে সুবিধায় বঞ্চিত হইয়াছিজেন- শ্রীযুত রাজাগোপালা- 
চারীকেও তেমন তাহাতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। কাজেই এখন 
যে লর্ড লিন্লিখগে! গান্ধীজীকে স্ঠান্ত লোকের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে দিবেন, “এমন মনে" করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? 
কারাগারে বর্কের মেয়র মিষ্টার ম্যাকন্গুইনীর প্রায়োপবেশনে 
প্রীণত্যাগের কথ! আয্মার্লাপ্ডের ইতিহাস পাঠকের স্ুবিদিত | 

ভারত সরকার যখন দেশের লৌকের নিকট কৈফিয়তের দায়ীও 
নহেন, তখন তাহা, বত 'দিন স্বৈর ক্ষমতা পরিচালন ও 
লোকমত অনায়াসে অগ্রান্থ করিতে পারিবেন, করিবেন ; স্াতরাং 
ভারত সরকার বদি গাদ্ধীঞ্জীকে নির্বাসিত করেন, তবে তাহ! 
যতই বেদনাদায়ক হউক,_বিশ্বয্পের কারণ হইবে না! £ 

কাগজ-সন্কট 

শিক্ষা-বিস্তারে কাগজের প্রয়োজন অপরিহাধা । কেন্ত্রী পরিষদে 
প্রকাশ, বর্তমানে প্রতি বসর ভারতে ৯৬ হাজার টন কাগজ 
প্রস্তাত হয়; যুদ্ধের পৃর্বেবে ৩ বৎসর প্রায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার টন 
হিঙাবে প্রস্তুত হইত--বিদেশ হইতে সংবাদপত্রের কাগজ ও পুরাতন 
সংবাঠপত্র প্রতি বংসর গডে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন আমদানী হইত । 
অর্থাৎ ভাতের প্রতি বংসরের প্রয্নোতন প্রায় ৩ লক্ষ টন 
কাগজের মধ্যে অধ্ধেক কাগজ ভারতে উৎপন্ন হইত | যুদ্ধের 
পূর্ব্বে সরকার প্রায় ২* হাজার টন কাগজ ব্যবহার করিতেন, 
বন্তমানে প্রায় ৮৬ হাজার ৩ শত টন আপনাদের প্রয়োজনে সংগ্রহ 
করিতেছেন । ** যুদ্ধের পূর্ধেবে মরকাবের প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রায় 
২ লক্ষ ৮১ হাজার টন কাগজ ভারতের জনসাধারণের প্রয়োজনে 
লাগিত। বর্তমান বিদেশী কাগজের আমদানী বন্ধ হওয়া 
ভারতে উৎপন্ন ১৬ হাজার টন কাগজের উপর সরকার এবং 
জন-সাধারণকে নির্ভর করিতে হইতেছে | বর্তমানে সরকারের 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রা ৯ হাজার ৭ শত টন কাগজ থাকে। 
ইহার উপর তাবার ১৯৪২ খৃধীন্দের নভেম্বর হইতে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের 
মার্চ পর্যন্ত « মানে সাড়ে ৭ হাজার টন কাগজ মধ্য-প্রাচীতে 
প্রেরণের কথা । ভারতীয় কাগজ-কল সমিতি সরকাব্রের নিকট অন্থ- 
রোধ করিয়াছিলেন যে, তাহাদের উৎপন্ন কাগজের অন্ততঃ অধ্ধেক 
সাধারণের জঙ্ক প্রদান করিতে অনুমতি প্রদান করা হউক । কিন্তু 
ফেব্রুয়ারীর ধেষ সপ্তাহে ভারত সরকার সমিতিকে জানাইয়াছিলেন, 
ভাবতে উৎপন্ন কাগজের শতকরা ৩* ভাগ জনসাধারণের ব্যবহারের 


আার্সিক বনী 


[ হয় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


জন্ত ছাড়িয়া দিবেন। সরকারী গিদ্ধাত্তের প্রতিবাদ করিয়া 
বাঙ্গালার মুক্রাকরসজ্ঞ প্রস্তাব করেন যে, জনসাধারণের জন্ত ভার্তীয় 
কাগজের শতকরা ৭৫ ভাগ ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য। কাগজের 
নিদারুণ অভাবে বহু সাময়িক. পত্রিক, গ্রন্থপ্রকাশ বন্ধ বিশ্ব- 
বিষ্তালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ সন্কটাপন্ন হইয়াছে ; এমন কি, ব্যবসায়ী- 
গণের নূতন খাতার কাগজেরও অভাব । সরকার ভারতে প্রস্তুত 
শতকরা দশ ভাগের স্থানে ত্রিশ ভাগ কাগজ সাধারণের 
ব্যবহারের জগত অম্ুমতি দিয়াছেন । ইহ| ভাঙল সৈকতে বারিবিন্দ 
সম প্রতিভাত হইবে। 


বিক্ষোভ, বোমাবিস্ফোরণ ও গুলীবর্ষণ 

২৯শে মাঘ কেন্দ্রী পরিষদে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সদস্য জানান, 
নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পধাস্ত জনতার আক্রমণে পুলিশ-দলের ৪৯ 
জন নিহত ও ১৩৬৬ জন আহত হয়। ১৯২টি খানা ও পুলিশের 
ঘাটা ৪৯৪টি সরকারী ভবন, ৩১৮টি রেলওয়ে ট্রেশন ও 
৩০৯টি ডাকঘর ধ্বংস হয়। জনতার আক্রমণে ১৪ জন টৈনিক 
নিহত ও ৭* জন আহত হয়। দেশের বর্তমান বিক্ষোভ সম্পফিত 
পুলিশ ও সৈম্তদিগের জুলুমের অভিযোগের তাস্ত করিবার জন্য এক 
তদস্ত-কমিটার দাবী কর! হইলে স্বরাষ্ট্র সদস্য মিঃ ম্যাক্সওয়েল 
বলেন--সরকার সরকারী কম্মচারীদিগের কাধ্য সর্বথা সমথন 
কাঁরবেন। তদন্তের ব্যবস্থা হইলে আইন ও শৃঙ্খলা লোপ পাইবে। 

৬ই ফাল্গুন ভারত-সচিব পার্লামেন্টে জানান যে, জন-আল্দোলন 
সম্পর্কে ১৯৪২ খুষ্টান্ের ৯ই আগষ্ট হইতে ৩০শে নতেম্বর পথ্যস্ত 
যুক্তপ্রদেশ ব্যতীত সমগ্র ভারতে মোট ১*২৮ জন নিহত ও ৩২১৫ 
জন আহত হয় ও ৯৫৮ জনকে বেত্রদণ্ডে দপ্তিত করা হয়। এই দিন 
কেন্দ্রী পরিষদে সমর-সংক্রাপণ্ত যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য 


“সাব এডওয়ার্ড বেস্থল বালেন--রাজনীতিক হাঙ্গামার ফলে বি এগ এন 


ডবলু রেলওয়ের ১৬ লন্ষ টাকা এবং ই-আই রেলওয়ের ১৪ লক্ষ টাকা 
মূলোর জিনিষপত্রের ক্ষতি ই্য়াছে। বি এণু এন ডবলু রেলওয়েব 
ঠ্টেশনগুলিতে আন্বমানিক ৬ লক্ষ টাক! মূলের চালানী মাল লুঠ হয়। 

গ্ঠন-_-৫ই ফাল্গুন খুলনা জিলার সর্বাপেক্ষা বং 
ডূমূরিয়া। হাট সম্পূর্ণ লুষ্টিত। ৯ই বেলগাওএর হুবলী গ্রামে 
কয়েকটি শশ্য-গোলা লুষ্ঠিত। ৮ই দৌলতপুর ( খুলন! ) হানে 
জনতা কর্তৃক চাউল লুঠ। ৯ই ফকিরহাট বাজারে কতকগুলি 
চাউলের দোকান লুঠ । ১*ই পাজরভাঙ্গার ( রাজসাহী ) পার্বতী 
কয়েকখানি গ্রামের প্রায় ৩ হাজার আধিবাসী করুক ১৯ খানি 
চাউল-বোঝাই নৌকা লুঠ। জনতার উর পুলিশের গুলী- 
চালন। জন! কর্তৃক পুলিশ-দল আক্রান্ত । কীত্ডিপুর ও পার্ববাড়ী 


* হাট হইতে ধান ও চাউল লুঠ। নওগী৷ মহকুম! ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলায় 


সহশ্রাধিক লোকের অভিযান । খান্তের দাবী। ১১ই গ্রামবাসিগণ 
কর্তৃক হায়গ্রাবাদ মিউনিসিপালিটার চেয়ারমানের শস্তভাগার লুঠ । 
কমুনিষ্টদলের বিরিক্ধে ব্যবচ্মা--শিউড়ীতে কমরেড 
নরহরি দত্ত গ্রেপ্তার। ঢাকানিবামী হরিদাস ভটাচারধ্য ফৌজদারী 
দণগুবিধির ১*৯ ধারাম্যায়ী এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দত্ডিত। 
৫ই স্কাস্তুন বোশ্বাই প্রাদেশিক ন্ঠাশনাল ওয়ার: জ্রপ্টের নেতা 
সান আর, পি, মাসানীর পুত্র ক'গ্রেল সমাজতন্ত্রী দলের 


২১শ বর্ষ--ফান্তন, ১৩৪৯ ] 
এ008525880872882852588251 
'ভৃতপূর্ব্ব সংশ্ত মিঃ এম, আর, মাসানীর নেতৃত্বে এক জনতা 
আগ! খানের (যেখানে গান্ধীজী অনশনে রত ছিলেন ) প্রামাদের 
দিকে অগ্রসর হইলে মিঃ মাসানী ও অপর ৪৩ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার । 
১৩ই কলিকান্তায় সমান্গতন্ত্রীলের, ৭ জন কন্দী জিজ্ঞাসাবাদের 
জন্ত গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কেন্ত্রে আহত 1 ২৩শে চট্টগ্রামের 
সাম্যবাদী কন্মা শ্রীহাসি দত্ত গ্রেপ্তার । ২৪শে দিল্লীর সাম্যবাদী দলের 
ছুই জন কনার ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড। 

বাজালা--ই ফাল্গুন বাঙ্গাল! সরকারের প্রধান-মচিব বঙ্গীয় 
ব্যবস্থা গরিষদকে জানান যে, ১৯৪২ খৃষ্টানদের আগষ্ট হইতে ডিসেম্বরের 
শেষ পরাস্ত জনবিক্ষোত সম্পর্কে ভারতরক্ষা বিধিন ১২৯ ধারা 
অন্তুসারে ১*৯৯ জন এবং ২৬ বিধি অন্থুারে ১২১০ জন আটক ও 
১৫৫৯ জন দণ্ডিত হইয়াছে । 

কলিকা তা--লা ফাল্গুন ৪ স্থানে তল্লামী, ২ জন গ্রেপার, 
জ্ীযূত হীরালাল লোহিয়াকে এক মামলার অভিযোগ হইতে মুক্তি 
দিয়া পুনরায় গ্রেপ্তার । ৫ই-_দক্ষিণ কলিকাতায় শোভাযাত্রা" 
পরিচালনার জন্য ৬ জন গ্রেপ্তার । খ্ঈ শোভাযাজ। পরিচালনার 
জনক আশুতোষ কলেক্সের ৭ জন ছাক্র গ্রেপ্তার । ছুই স্থানে তল্লাসী। 
৯ই উত্তর-কলিকাতায় এক স্থানে তল্লামী, ১ জন ভারতরক্ষা 
বিধির ১২৯ ধারা অন্্রপারে গ্রেপ্তার । ১১ দক্ষিণ কলিকাতায় 
১ স্তানে তল্লাী ১ জন গ্রেপ্তার; ১৪ই ৮ত্থানে তল্লাসী, বু 
আপত্তিকর কাগজ প্রাপ্ত । ১৬ই স্বারিসন রোডে গোয়েন্দা সাব 
ইনস্পেক্টর জগদীক্ নাথ মজুমদার ছুরিকাহত | এ সম্পর্কে নিশ্মলচন্্র 
ভঞ্জ গ্রেপ্তার, তাহার গৃভে তল্লাসীর ফলে তিনটি বোম! প্রাপ্তি, 
গোয়েন্দা নিশ্্ুলের অন্নুসবণ করিতেছিল। ১লা! জামুয়াবী' পুলিশ 
কলিকাতার এক বাড়ী তল্লামী করিয়া বোমার খোল, হাতবোমা, 
ফার্ত,জ, বারুদ, নানা প্রকার এসিড, “রক্তরবিবার" শীর্ষক আপত্তিকর 
প্রচাবপত্রাদি পাইয়াছিল। এ সম্পর্কে নীলবতন বলত, নিম্মলচন্্র ব্স 
ও নীলকুঞ্ণ বন্ত নামক তিন ভ্রাতা গ্রেপ্তার হুইয়! বিচারার্থ অভিযুক্ত । 
২২শে মধা-কলিকাতার এক স্থানে তত্লাসী করিয়া আপত্তিকর 
কাগজপত্র প্রাপ্তি । ৩শে ফাল্ন রাসবিহারী এভিনিউএর “জলযোগ" 
খাবার দোকানে আক্রমণ, বোমানিক্ষেপ, প্রায় ৫ শত টাক! 
লুষ্ঠন। 

ঢাকা---২১শে মাঘ শ্রীনগর থানার দারোগাকে চাকরী তাগ 
করিয়৷ কংগ্রেসে যোগ দিতে পত্র লিখিবার অভিযোগে অমূল্য প্রসাদ 
চন্দ অভিযুক্ত । ৩র! ফাল্গুন গেণারিয়। প্টেশন লুঠ, সশস্ত্র হাঙ্গামা, 
প্রস্ৃতির অভিযোগে ২২ জন অভিযুক্ত, ১* জন পলাতক। ১৪৯ 
ঢাকার মুক্ত রাজবন্দী বিজ্ঞয়কৃ্ গোনম্বামীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত, 
বদ 

বীরভভূম-_বোলপুর শাস্তিনিকেতন প্রেসের ম্যানেজার ্রীযুত 

সুধীন্ত্র মনদুমদার গ্রেপডার । 

বরিশীল---২১শে মাখ--বরিশাল জেলের, হাঙ্গামা (৫ই 
অক্টোবর, অপরাহ ৫টায়) সম্পর্কে রাজনীতিক বন্দী অধ্যাপক 
্রসুল্প চক্রবর্তী এম-এ, শ্রীযুত মাণিক ঘোষ, শ্রীযুত দিলীপ দত্ত ; 
শ্রীযূত গোপাল নাগ, শ্রীযুত সুবীর আইচ, ভ্রীযুত নীরেন্্ দ্তমুমদার, 
জীুর্ভ” লুধীর শেঠ, শ্রীযৃত শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রীযুত্ত বিনোদ 
কাজিলাল, ভ্রীযৃত নু্থদ দত ও-্রীযূত দলীল ছোব অভিযুক্ত । 


সাছস্থিক প্রসজ 
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২২শে ফন্তন ভূতপূর্ধব আটক বন্দী ভ্রীঅয়িয়লাল বন্দ্োপীধ্যায় ও 
প্রীকিরগচন্্ রায়চৌধুরী গ্রেপ্তার । 
অয়মনসিংহ--২২শে ফাল্গুন টাঙ্গাইলের * কংগ্রেসকন্থা 


জীজগদীশচন্্র মিত্র গ্রেগার | 


ছগ্ঝলী-_খানাকুল পুলিশ কর্তৃক বৃন্দাবন সামন্ত ও প্রদর 
দোলুই গ্রেপ্তার । রহ্নাথপুরের যামিনী বাগ নিউমোনিয়া 
আক্রান্ত অবস্থায় গ্রেপ্তার । এক ইউনিয়ন বোর্ডের রাগজপত্র 
পুড়াইবার অভিযোগে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কালীপদ 'ধাড়া, সেক্রেটারী 
ডাঃ শটীন্দ্রনাথ মণ্ডল দণ্ডিত | 
ওযা ফাল্গন-_ নোয়াখালী কখ্েদের সভাপতি 
শ্রীযূত হারাণচন্দ্র দোষ চৌধুরী গ্রেপ্তার। কংগ্রেস কমিটার স্থাবর 
অস্থাবর সকল সম্পত্তি পুল্তিশের হস্তগত 1 ১৪ই আপত্তিকর পুস্তিকা 
রাখিবার জন্ ফেণীর শচীন্দ্র পা্গ গ্রেগডার। আটক বন্দী অবলাকাস্ত 
চক্রবন্তীর ১ বৎসর কাবাদণ্ড। 
স্পরেলপথ ধ্বংসের অভিযোগে গোপাল মুখোপাধ্যায়, 
বতনমণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড । , 
দিনাজপুর--১এই ফাচ্ুন-_যালুবধাট হাইস্কুলের হেড 
মাষ্টার শ্রীযুত কুমুদবিহারী চট্টোপাধ্যায়, সুধীর সেন, অধীর বিশ্বাস, 
নিশ্মল রায়, সরকারী হাসপাতালের কম্পা্গ্তার বিনয়ড়ষণ চল ও 
অম্ল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু লোকের গৃহ তল্লাসী, বছ ব্যক্তি 
গ্রেপ্তার। বালুরঘাটে এক দল সশন্প পুলিশ আমদানী । বালুরখাটের 
হিচ্দুমহার্ষভার সেক্রেটারী শ্ীযুত নরেশচচ্্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার । 
আসাম--২৯শে মাঘ- প্রাঙ্থণে বোমাবিস্ফোরণের হলে 
নলবাতী ডাকঘর ভবনের ক্ষতি । ১ জন ছার গ্রেপ্তার । শ্ীহটের 
ফরওয়ার্ড ব্রকদলের কন্দ্ী নলিনী গুপ্ত, স্শ্মা উপত্যকার বিশিষ্ট 
কংগ্রেস বন্ধ নিকুপ্জবিহারী গোস্বামী, মৌলভীবাঙ্ভারে রাজনগরের 
সুকুমার ভটাচার্ধয, 'শিলচরে কৃষক ও শ্রমিক দলের কর্মী গৌছাটাব 
ব্যবসায়ী ভূপেন্্নাথ মহাস্ত গ্রেপ্তার । কামরূপ বিক্ষোভ মায়ল! 
সম্পর্কে ৪৩ জন প্রতেকে ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ।* এট 
মামলায় ৯২ জন অভিযুক্ত হয় ৫ জন ফেরার । অভিষ্্রোগ-_২৫শে 
আগষ্ট ইহাদের পরিচালনে ৩ সহস্রাধিক লোক ডাকঘর, সার্কেল 
আফিদ ও রেলওয়ে ট্রেশন ধ্বংস করিয়া! কামরূপে সমবেত হুয়। 
৪ঠা ফাল্গুন শ্রীহটের কংগ্রেস নেত শ্রীনিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী ৪ মাস, 
ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মী ভ্রীকিরীটিভূষণ চৌধুরী ৬ মান নওগীর হংসধর 
হাজারীকা! ও উকীল শ্ত্রীমোহুনচন্ত্র মোহাস্ত ৬ মাস, ভ্রীবিরজাকান্ত 
গোস্বামী দেড় বংসর, শ্রীরাজেন্্র মোহাস্ত ও ভ্তরেন্দ্র সিষ৫ মাস ও 
অমূল্যকুমার লাহিড়ী” ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ওরা ফাল্গুন 
রাত্রিতে একদল পুলিস কর্তৃক রূপাহী এলাকার ( নওগা! ) এক গুছ 
হইতে প্রীমহেন্ত্রনাথ হাজারিকা, শ্রীবেপুধর ডেকা, জীভ হাজারিকা, 
প্রীননন্দেশ্বর তূইঞা, ভ্রীমঙগলেশ্বর গজেকে গ্রেডার। ভীমহেন্র 
হাজারিকার গ্রেপ্তারের জন্তু ১ হাক্তার টাকা পুরস্কার ঘোষণা কর! 
ইউসি 
চন্্র দাস কামরপ জিলা হইতে বহিষ্কত। ৬ই--উত্তর লখিমপুরের 
মহকুম! ম্যাজি্রেটের গৃহ এবং পিশ্ডবলুতডি আফিমের ভবনে জগ্নি- 
সংযোগ ; সান্ধ্য আদেশ জারী । ১ই--২ মাসের জন্ত শিবমাগর 
জিলায় সভ), শোভাষাজাদি নিবিদ্ধ। ২২শেঁনলবাড়ী থানার 


৫৬ 





ফয়েকখানি গ্রাম হইতে বন্দুক চুরি'। বন্দুক উদ্ধারের জন্ত গ্রামে 
গ্রামে পুলিস ফৌজ প্রেরণ । ২৩শে বিশিষ্ট কংগ্রেসকন্ধী ভীকৃয়ুদ- 
রাম বোরাকে গ্রেপ্তার; পুলিস ত্ঠাহারসন্ধান করিতেছিল। 
বোন্বাই--২৭শে মাঘ-আমেদাবাদে এক স্থানে পুলিমের 
গ্রলীবর্ষণ। তিন স্থানে পুলিসের প্রতি সোডাওয়াটারের বোতল 
নিক্ষেপ । ধুলকা৷ হাই স্থুলের লেবরেটারীতে বিস্ফোরণ, নাদির! 
পুলিদ-চৌকীতে বোম! নিক্ষিপ্ত, নিকটবর্তী গৃহ হইতে ৪ জন 
গ্নেপ্তার। ২৫।৩* জন সশস্ত্র লোক কতৃক জামখান্দি রাজের এক 
থানা আক্রান্ত । ২৯শে মাঘ--মদ্যরাত্রিতে গিরগাওয়ে এক দক্জ্ির 
দোকানে বিক্ষোরণেব ফলে ৩ জন আহত । আমেদাবাদে জনতার 
উপর পুলিশে লাঠাচালন ও গুলীবর্ষণ। পদাপোলে পুলিশের উপর 
এপি, নিক্ষেপ। ছুই দিন হর্তাল। খোলা দোকানগুলি 
আক্রাস্ত। ১লা ফাল্গন-_-পদাপোলের নিকট পুলিশের গুলীবর্ষণ। 
সানকা্ীশেরীতে পুলিশ বাহিনীর উপর বোম! নিক্ষেপ । বেলগাও-_ 
বাগঙলকোট বাস্তীয় পাথরের সেতু ধ্ংস। ৩টি মদের দোকান 
ভম্বীভূত। নাসিকে পুলিশ-চৌকিতে অগ্নিদান। ল্ুরাটেৰ 
. কোঠামণ্ডি ও পাঁদর গ্রামের চৌরাগুলি, খারশাদের তাড়ির দোকান, 
কোঠামত্ডির বিদ্যালয়, চন্্রতাসান গ্রামের ১১ হাক্জার ৪ শত “তছপা' 
ঘয়ে অগ্নিদান। ৩র|-_ল্ুরাটের চৌন্নাশি তালুকে বোম! বিস্ফোরণ । 
৪ঠাবাদ্দোলি তালুকে ৪ দিনে ৪টি বোম! বিস্ফোরণ, 
পুলিশ-লাইনে ছুইটি বোম! নিক্ষেপ । ৭ই-_-নিভলভার, কার্ঠ'জ ও 
ধ্ংসাস্মক অপর যন্ত্রপাতিসহ স্ুরাটে তিন জন ফেরার গ্রেগ্ডার। 
শ্ুরাটের নিকটনত্রী আদাজানে, কুপ্ীরাৰ তালুকের অধীন আনন্দ 
চৌরায়ু শোভাযু্জ। বাহির করিবার অভিবোগে পায় ১২ 
জন গ্রেপ্তার? বেলর্গাও"এর অধীন গাল্পেগাও ডাকঘর আক্রমণ ও 
অগ্নিদান। মাতোলী হইতে ১টি রিভলভার, ৩ খানি তরবারি । 
বেদবেল ও চাপরগীও ভূঈতে &টি রাইফল ও অপর দুইটি অস্ত্র অপ- 
মারিত। ১ই সশস্ত্র জনতা কর্তৃক বেলগাও নৃতন সাউগ্ডালগীর 
অস্থায়ী টেলিগ্রাফ বিভাগে কশ্্চারীরা আক্রান্ত, শিবিরে অগ্নি- 
মংযোগ । ১*ইউ--আমেদাবাদের গাপ্ধী রোডে ৫* জন বালকের 
পুলিহা প্রহার । যাববেদ। স্রেল হতে পলাতক রাজনীতিক বন্দী 
ছা, সিং ও কল্যাণ সিং গ্রেপ্তাব। ১১ই--ববোচে পেটিট বালিকা- 
বিগ্কালয়ে বোমা বিন্ফৌরণ। ১৩ই, সুরা জৈন হাইস্কুলেব নিকট 
এক সাইকেল-আরোহী কর্তৃক বোমা নিক্ষেপ, ১টি স্ত্রীলোক আহত । 
নার্মিকে তল্লামী করিয়। সুভাষচন্দ্র বন্ুর চিত্াদি প্রাপ্তি । ১৮ই-- 
১₹ দিনের জন্য অস্ত্রশস্ত্র লঈয়া বোম্বাই সহরে চলাফেরা নিষিদ্ধ । 
২১শে-বোশ্বাইএ আপত্তিকর কার্য্ের সহিত সং্লিষ্ট সন্দেহে ৮৫ 
জন গ্রেপ্তার । ২২শে-বেলগাওএর মোহন রাও দেশপাণ্ডে গ্রেপ্তার । 
বোম্বাই ছাত্র সুনিয়নের ৫ জন কন্ধাঁ দপ্ডিত। হংস বেন গ্রেপ্তার 
কুদ্রপুর ও হোলিপুর ( বেলগাঁও ) হইতে কয়েকটি রাইফল অপহৃত । 
পুণায় মিঃ এম, আব মাসনী, ১৪ জন তরুণী ও অপর ছয় জন 
দণ্ডিত। ২৫শে ফাল্ন---পশ্চিম খান্দেশে ৭ শত লোকের উপর পুলিশের 
গুলীবর্ষণ, ৩৫ জন নিহত, ৩৫ নন আহত । জনতার পুলিসের উপর 
তীর নিক্ষেপের অভিযোগ, ৩ জন কনষ্টেবল আহত, ৩** জন গ্রেপ্তার । 
মাজ্াজ--'ই ফান্তন-ফেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে পিকেটিং 
করিবার অভিযোগে জ্রীমতী ভাবতী, শ্রীযুক্ত! অনুস্বামী নাথন, জ্ীযুক্তা 
মঞ্থুরাদিনী, ও ৪জন ছাত্র গ্রেপ্তার । সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে বিক্ষোভ 
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[হয খণ্ড, হম সংখ্যা 


বিহ্যার-পুক্ললিয়ার বড়বাজার খানায় অগ্িদান ও অস্্রাদি 
লুঠনের অভিযোগে ২৮ জনে ৭ বংসর সশ্রম কারাদণ্ড। 
৬ই ফাল্গুন সাওভাঙী পরগণার সারাথ খানা, ডাকঘর ও শন্তগোলা 
দগ্ত' করিবার ও. লুষ্ঠনের অভিযোগে ১৫ জনের ৭ হুইতে 
৯ বংসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড। হুমকার অন্তর্গত বড় পলাশীর 
লাঠিপাহাড়ে তীর ধন্থুক ও অগ্ভান্য অন্তরঙজ্জিত একদল লৌকেন 
সহিত পুলিস-দলের তুমুল লড়াই, ৫ জন পুলিশ অফিসার 
আহত । পুলিশের গুলীচালন। ছুমকার -সরায়াস্থিত ছ্ারভাঙ্গা 
রাজকাছারীতে অগ্মিদান ; কয়েক জন হতাহত । ১২ই ফতোয়া 
ট্টেশনে আর-এম-এদএর ছই জন অফিসারকে হত্যা! কর্ণিধার অভিযোগে 
৮ জনের প্রাণদণ্ড, ৫ জনের নির্বাসন দণ্ড; প্রধান আসামী রাম- 
নারায়ণ মোহাস্ত নিকদেশ। পুরুলিয়া মিউনিমিপ্যাল্িটার ভৃতপূর্ব 
ভাইম চেয়াবম্যান শ্রীমত ভোলানাথ মজুমদার, জীযূত বিশ্বনাথ সাউ, 
ভীযুত শক্কিপদ দাস, শ্রীযুত রামলাল মেরাউলী গ্রেপ্তার । রাচী 
সহরের দুই স্থানে তল্লামী, ১ জন গ্রেপ্তার। ২২শে সরকারী শিক 
ইনষ্টিটিউট লুঠ করিবার অভিযোগে ৩ জনের ১ হইতে ৮ বংসর 
শ্রম কারাদগ্ড। পীর পাইতি ও মীর্ভাচৌকী রেল-ট্েশমের নিকট 
অপরাধ্জনক কাধ্য করিবার অভিযোগে কতিপয় ব্যক্তির ৬ মাঁস 
হইতে ৬ বংসর সশ্রম কারাদণ্ড। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস মমিতিব 
অধিনায়ক শ্রীযুত নাথুনি সি: দীদাঘাটে গ্রেপ্তার । 
যুক্ত-প্রদেশ--২২শে--হরিদ্বারে সরকারী ভবন আক্রমণ 
পুলিমের ডেপুটা স্ুপারিন্টেণ্ডেট ও কয় জন পুলিস কনঞ্টবলকে আহত 
ও সরকারী অর্থ লুষ্ঠনের অভিযোগে ২ জনেব যাবজ্জীবন নির্বাসন 
দণ্ড এবং ১৪ জনের বিভিন্ন মিয়াদে কারাদণ্ড । 
কাধ্য-গ্রদেশ--২৮শে মাঘ মহাত্মা! গান্ধীর প্রায়োপবেশনের 
সংবাদ পাইয়! অধ্যাপক ভীমালীব পুনরায় অনশন আরম্ড১-কি্ত 
গান্ধীজী উদ্িগ্ন হইয়াছিল সংবাদে ১লা ফাল্গুন রাত্রিতে অনশন ভঙ্গ । 
পঞ্জাব--পঞ্জার পরিষদে জানান হয়, পরিষদের ১৯ জন 
কংগ্রেসী সদস্য আটক । 
সিম্ধু-_২৬শে মাথ করাচীর প্রধান রজপথ ফেরীরোডে এক 
টহলদারী পুলিমের উপর বোম! নিঙ্গেপ। এই পুলিদদল মৈহ্াণ 
দেবী স্কুলের নিকট পৌছিলে পুনরায় তাহাদিগের উপর বোমাবর্ধণ । 
দিল্লী--১:ই ফান্তন-_দিরলী রেলওয়ে £্েশনে বোমা বিস্ফৌরণ, 
১ জন নিহত, ১জন আহত, একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেণেব বিশেষ 
ক্ষতি। ১৪ই--জমিমুৎ-উলল-উলেমার সহকাবী সভাপত্তি মৌলানা 
আমেদ সৈয়দ গ্রেপ্তার । মধ্যরাজিতে কে কাজির বাড়ীতে হানা 
দিয়া পুলিশ কর্তৃক প্রভূত পরিমাণ বিশ্দৌরিত পদার্থ আবিষ্কার। 
সামস্তরাজ্য--২৮শে মাঘ কোলাপুরের লক্ষ্মীপুর থানা ও 
সিটিপো্ট আফিসে বোমা বিস্ফোরণ। সাঙ্গলী রাজ্যের এক স্থানে 
বন্ধ লোকের কতকগুলি বাড়ী তল্লাসী কবিয়া৷ তরবারি, বশী, কুঠার 
প্রভৃতি সংগ্রহ । কোটকোলমহল আফিসে অগ্নিসযোগ $ শাপুরীতে 
বোমাবিস্ফোরণের ফলে ৩ জন আহত। ওরা ফাল্গুন টাউনহলের 
নিকটে বোমাবিস্ফোরণ, ১ জন আহত। ৯ই কোলাপুর সিটি 
ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ও এক দোকানের সম্মুখে বিস্ফোরণ, ১ জন 
কনষ্টেবল ও অপর এক জন আহত; কাটকোল মহলের কাছাগীতে 
সশস্ত্র জনতীব আক্রমণ ও অগ্নিদান, ১৩ই শাংলি রাজ্যের প্রীহাটি 
গ্রামে জনতার উপর পুলিশের গুগীবর্ণ ১ জন নিহত, ১ জন 


প্রদর্শনের অভিযোগে কংগ্রেস নেত। জীযূত পি, পার্থসারথির কাবাদগু। আহত। টা 
মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
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ৃ * সংস্কৃত-নাট্যে প্রহসন * 


আমাদের জাতীয় জীবনের আনন্দধার! ক্ষীণ-ম্রোতা নদীর মত দিনে 
দিনে শু হইয়া যাইতেছে। দুঃখ-ছুর্ঘশার শৈবালদামে আনন্দ-শ্রোতঃ 
রুদ্ধপ্রায়, ছুশ্চিস্তার পষ্কিলতায় পূর্ব্বাগত আননপ্রবাহ খ্বিলুগ্ত 
হইতে বঙ্িয়াছে। তাহার উপর বৈদেশিক সভ্যত! কচুরিপানার 
মত সমস্ত জাতির জীবন-রস শোবণ করিয়া ভাবস্পরিসরকে আচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিতেছে। এ দুর্দিন হইতে ভারত কত দিনে যে মুক্ত হইবে, 
তাহা জানি না। কিন্তু চির লিন এরূপ নিরানন্দপুরীর মত ভারতভূমি 
বিশ্বের সম্মুখে ্লান- নিস্তর-_নিরুত্তম ছিল না। এই ভূমির কৃতী 
সম্তানগণ জগৎকে বহুবিধ অবদানে উজ্জ্বল ও আনন্দে মুখর করিয়া 
রাখিয়াছিলেন । এক দিন এই অবদানের উপহারে সমগ্র দেশ সমৃদ্ধ 
হইয়। উঠিয়াছিল। বিদেশ হইতে আমদানী করা ভাবসম্পৎ ধন 
এ দেশে দুর্গত ছিল, তখনও যে শিল্পকলা-কৌশলের বিবিধ বিকাশ 
এই ভারতের অঙ্গেই সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহার আলোচন! করিলে 
বিশ্বিত হইতে হয়। পরকীয় নাটক ও প্রহমন আজ ভারতের 
রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ও প্রদশিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের নিজ সম্পদের 
পরিচয় দিনের পর দিন বিশ্বৃত হইয়া যাইতেছি। 

আজ ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে ফে/_প্রাচীন অভিনয়- 
কলার সম্যক আদর এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না, অথচ 
এই সমস্ত কলা-দাহিত্যের নানাবিধ গ্রন্থ আজও বিগ্তমান। আমাদের 
মনোবৃত্তি পরিবর্তনের জন্তই হউক, অথবা সম্প্রদায় বিলুপ্ত হইবার 
পর তাহার উদ্ধার-বিষয়ে উত্তমের অভাবপ্রযুক্তই হউক, সে বিষয়ে 
দৃষ্টি প্রদ্দান করিবার মত আমাদের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতেছে না। 

সস্তত-নাট্যের প্রথম প্রবর্তক ভরতমুনি, তাহারই রচিত নাট্য- 
শান্ত্র--পরবর্তী সকল আলঙ্কারিকের অবলশ্বন । এ জন্ত দশরপক গ্রন্থের 
রচয়িত! ধনঞ্য় লিখিয়াছেন।-. 


বসু ও তরতকে প্রণাম করিতেছি, বিষ দশ মমি 
দশাকৃচ্গি ধারণ করায়-_-এবং ভরতমুনি দশরূপ-_নাটক-প্রকরণাদি 
দশবিধ দৃশ্কাব্য প্রকাশ করায় উভয়েই ভাবুকগণের পরম আনন প্রদ 
হইয়াছেন। বিষ মূর্বজ্ঞ--ভরতমুনিও সর্বববিষয়ে অভিজ্ঞ, এই 
ভাবে--ভরতমুনিকে বিষ্ুসদৃশ পজ্য জ্ঞানে সম্মানিত করা হইয়াছে। 

পূর্বকালে জাতীয় জীবনে আনন্দবোধ আনয়ন করিবার জন্যই ' 
যে নাট্যের স্থষ্টি, তাহাও ধনঞ্নয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ৮ 


স্তন্মৈ নমঃ স্বাদুপরানুখায় ॥ 

নাটকাদি রূপক পরম আনন্দের নিদান। কিন্তু যে ইহার দ্বারা 
ভাষার ব্যুৎপত্তিমাত্র প্রয়োজন 'বোধ করে-_সে ব্যক্তি অগ্বুদ্তি, আর 
যে ব্যক্তি ইতিহাসের *স্তায় মনে করেন, তিনি ত' সাধুপুরুব-_ 
তাহাকে নমস্কার । কেন না, স্বাছু (আকর্ষক ) রদ হইতে পরান্মুখ 
হইয়াই তিনি থাকিলেন। ইহ! যে ব্যঙ্গ--তাহা বলাই বানু 
প্রকৃতপক্ষে রপকের প্রয়োজন নিশ্মল আনন্দ-সস্ভোগ | 

স্বপক অর্থে নাটকাদি সমস্ত দৃশ্ঠকাব্যকে বুঝায়। রূপ যেমন 
্রত্যক্ষ-গোচর হয়, সেইক্সপ নাট্য দর্শনের যোগ্য হয় বলিয়া তাহা! 
যাহাতে সেই ব্বপের আরোপ থাকে, তাহাই রূপক । 
রূপণ অর্থে আরোপণ-_নাট্য-ভূমিকায় নটে রামচন্্রের লীলা 
আরোপিত হইতেছে, এই জন্ত সেই নটগ্রযোজ্য অভিনেয় বন্তকে 
রূপক বলিয়া অভিহিত করা হয়। ভরত বলিয়াছেন” 


৪৬৮ 

“  দেবতানামৃবীপাঞ্চ বাজ্ঞাং লোৌকন্য চৈষ হি। 

- পূর্বববৃত্তান্ুচরিতং নাটকং নাম তন্তবে ॥ 

রামচজ্জ ত' কোন্‌ যুগে ধরাধাম হইতে লীলাসংবরণ করিয়াছেন, 
কিন্ত নাটকে মেই পূর্ববৃত্তের অনুকরণে আজিও বাম-লীলা প্রত্যক্ষবৎ 
শ্রতীত হয়। | 

সমস্ত নাট্যের মধ্যে নাটকই প্রধান । (১) নাটক, (২) প্রকরণ, 
(৩) ভাগ, 
(৮) অন্ধ, (২) ঈহামৃগ ও (১০) প্রহসন--এই দশটি রপকের ভেদ । 
প্রত্যেক রূপকের এক এক, বৈশিষ্ট্য আছে । সংস্কৃত সাহিত্যে বন 
নাটক ও প্রকরণ প্রসিদ্ধ আছে ।- পূর্ববকালে এই দশবিধ রূপকেরই 
বে প্রচলন ছিল, তাহ! সাহিত্য-দর্পণে উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা প্রমাণ 
কর! হইয়াছে। ভাপের উদাহরণ 'লীলা-মধুকর'। ব্যায়োগের 
উদাহরণ 'সৌগন্ধিকশহরণম্‌*--ভালের “মধ্যম ব্যায়োগ উল্লিখিত ন! 
হইলেও বর্তমান সময়ে তাহাও গ্রহ্ণীয়। সমবকারের উদ্বাহরণ-_ 
'মুমন্থন' |. ভিম নামক রূুপকের উদাহরণ-ত্রিপুরদাহ' | ঈহা- 
সুগের উদ্ণাহরণ--কুম্মশেখর-বিজয়' | অঙ্ক নামক রূপকের 
'উদ্গাহরণ-_শর্দিঠ-বযাতি'। বীখীর উদ্দাহরণ-_“মালবিকা'। প্রহসনের 
উদ্দাহরণ--তিনটি ; শুদ্ধপ্রহসন-কন্দপঁকেলি' | সন্থীর্ণ প্রহসন-_ 
ধর্ঘচরিত' এবং মতাস্তরে ননীর্ণ প্রহসন_লটকমেলক' । উল্লিখিত 
উদদাহরণগুলির মধ্যে বনু গ্রন্থ অপ্রচলিত অথব! বিলুপ্ত হইয়াছে । 

রূপক ও নাট্যশব্দ প্রায় তুল্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে 
উভয়ের বু[ৎপত্তিগত একটু পীর্ঘক্য আছে। ধনঞয় :নাট্য ও 
রূপকের এইরপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন” 

অবস্থান্থকৃতি্নাট্যং রূপং দৃশ্ঠতয়োচ্যতে । ৃ 
রূপকং তৎসমারোপাদ্‌ দশধৈব রসাশ্রয়ম্‌ ॥ ৪ 

অবস্থান্ুকরণের নাম নাট্য, তাহা! দৃপ্ত হইলে রূপ, সেই রপ 
নটাদিতে আবোৌপিত হইলে, তাহা রূপক ; রূপক দশবিধ, রূপক রসকে 
আশ্রয় করিয়া! থাকিবে। ধনগ্রয় এই দশবিধ ব্বপক ব্যতীত আরও 
দপ্তকাব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, গ গরস্থের টাকাকার ( ধনিক) 
সেরপ সাতটি নাম করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্য-দর্পণকার ১৮টি 
উপস্পকের * উল্লেখ করিয়াছেন । এই বে উপরূপক, ইহা! নাট্য নামে 
অভিহিত হইবে না--ইহার নাম হইবে নৃত্য । নৃত্য ও নৃত্ত দুইটি 
ভি। নৃত্য শব্দে পদার্থ বিষয়ের অভিনয়, আর নৃত্ত শব্দে তাল-লয়ের 
আশ্রয়ে যাহা নির্ব্বাহিত হয়, অর্থাৎ যেমন যাত্র! ও “নাচ” । নৃত্য 
ভাবের আশ্রিত, নাট্য রমনের আশ্রিত, আর নৃত্ত তাল ও লয়ের 
আম্রিত,এইরূপ ভেদ প্রদশিত হইয়াছে। 

নৃৎ ধাতুর অর্থ গাব্রবিক্ষেপ (গাত্রের চীনানা-বিশেষ ) সুস্তরাং 
আজিক অভিনয়ের আধিক্য যাহাতে আছে, তাহাই নৃত্য । নট 
ধাতুর অর্থ স্পন্দন, অল্পমাত্রায় অঙ্গচালন! অর্থাৎ বাক্যার্২বোধক 








* নাটিকা (১) আটক (২) গোষ্ঠী (৩) সটক (৪) নাট্য- 
রামক (€) প্রস্থান (৬) উল্লাপ্য (৭) কাব্য (৮) প্রেক্ষণ 
(৯) বাদক (১*) সংলাপক (১১) জীগদিত (১২) শিল্পক 
(১৩) বিলাধিক (১৪) দূর্মল্লিক! (১৫) প্রকরণী (১৬) হল্ীশ 
(১৭) ভাগির (১৮)। ধনিকের উল্লিখিত সাতটি এই আঠারটির 
অতিরিক্ত নহে। 


- অভিনয়ের প্রাধান্ত এবং অঙ্গচালনার অপ্রাধান্ত নাটফাদিতে থাকে 


(৪) ব্যায়োগ, (৫) সমবকার, (৬) ডিম, (৭) ৰীথী, 





[ হয় খণ্ড, ভঠ সংখ্যা 


বলিয়া তাহ! নাট্য । নৃত্য ও নৃত্ত একই নৃৎ ধাতু হইতে উৎপন্ন 
হইলেও প্রথমটিতে অঙ্ভকরণ-প্রধান গান্রবিক্ষেপ, খ্বিতীয়টিতে তাঁলযুক্ত 
গাত্রবিক্ষেপ মাত্র বুঝাইয়! থাকে । 

সাহিত্যদর্পণে নাট্যের সংজ্ঞা প্রদত্ত হয় নাই, তাহাতে উক্ত 
হইয়াছে যে" 

ভবেদভিনয়োইবস্থান্থকারঃ স চতুর্বিবধঃ | . 

অভিনয় হুইল অবস্থার অম্থকরণ। ধনগ্রয়মতে যাহ! নাট্যের 
সজ্ঞা, সাহিত্যদর্পণে তাহাই অভিনয় নামে কথিত হইয়াছে, 

বামচন্দ্রকৃত নাট্যদ্পণে পক হ্বাদশবিধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 
নাটিক| ও প্রকরণী-_ ইহাও রূপকের মধ্য গণিত হইয়াছে। পু 

নন্দিকেশ্বরকৃত অভিনয়দর্পণে নটন যে ভ্রিবিধ, তাহার উল্লেখ 
দেখা যায়, তাহাতে নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ব--এই প্রকার ভেদ প্রদ্গিত 
হইয়াছে এবং কোন্‌ ক্ষেত্রে কোন্‌ জাতীয় নটন প্রযুক্ত হইবে, তাহাও 
উপদিষ্ট হইয়াছে । 

পর্বকালে নাট্য ও নৃত্য উভয়ের প্রয়োগ করিতে পারা যায়, কিন্ত 
নৃপতিদিগের অভিষেক-মহোৎসবে নৃত্ব (নাচ) অসুষ্ঠের়। সমস্ত 
মঙ্গলকাধ্যে পর্বরবদিনে-_দেবযাত্রায়-_বিবাছে--প্রিয়জন-সম্মেলনে-_ 
নগর বা গৃহপ্রবেশ কালে- পুত্রজন্মোৎসবে নাট্যাদির প্রয়োগ কর্তব্য । 
এই ত্রিবিধ নটনই মঙলকার্ধযবিশেষ । সাংক্ষেপে ইহার্দের ভেদ বর্ণিত 
হইয়াছে” যাহাতে ইতিহাসের সমাবেশ আছে, তাহা নাট্য বা 
নাটক। যাহাতে ভাবাভিনয় নাই, তাহা নৃত্ত ; আর যাহা! রসভাবের 
ব্যগননাযুক্ত অভিনম্ব-_-তাহাই নৃত্য, রাজা-মহারাজাদিগের সভীয় এই 
নৃত্যের প্রয়োগ করিতে হয়। 

সমস্ত রূপক বা নাট্যের মধ্যে নাটক নামক বূপকই সর্বশরেষ্ঠ। 
নাটকেরই বিস্তৃত লক্ষণ আলঙ্কারিকগণ দিয়াছেন, আর কোন বূপকের 
এত বিশদ বিশ্লেষণ নাই; তবে যেখানে যেখানে গ্রডেদ আছে-- 
সেইটুকু মাত্র উল্লেখ করিয়া অন্তান্ অংশে নাটকের তুল্য, এই কথা 
বলাতেই সমস্ত রূপকের স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে । প্রকরণও 
নাটকের মতই কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়! আছে $ তবে 
প্রকরণ সংখ্যায় অল্প, অবয়বে নাটকাপেক্ষা বৃহত্তর এবং কবি-কল্লিত 
ঘটনাযুক্ত বলিয়া সর্বসাধারণের চিত্ত অধিকার তেমন ভাবে করিতে 
পারে না বলিয়াই মনে হয়। 

রামায়ণ-মহাভারতাদি প্রসিদ্ধ অথবা গ্রতিহাসিক পুরুষগণের 
জীবন-যাত্রা চিত্রিত হইলে, তাহাতে শ্রোতৃবৃদ্দের যতটা আকর্ষণ হয়, 
কল্পিত নায়ক'নায়িকার সমাবেশে তত গভীর রসস্থটি হয় কি না, 
তাহা সন্থদয়বেত্য | 

-লোকরগ্রকতায় প্রকরণের পরই প্রহসনের স্থান। প্রহসনের 
লক্ষণ এই যে”-কবিকল্পিত ঘটনার সমাবেশে নিঙ্গনীয় চরিত্র 


অঙ্কন ইহাতে থাকিবে ; এক জন খৃষ্ট ব্যাক্তি অথবা বন ধৃষ্টের মিলনে 


প্রহসন চিত্রিত হইতে পারে। কিন্তু হাশ্যযরসই প্রধান বা অঙ্গী। 
বিপ্র, তগশ্বী, ভগবান্‌ (পরিব্রাজক ) প্রর্তৃতি ইহার নায়ক হইবে। 
গ্রহন ভরতমতে দ্বিবিধ, ধনগ্রয়মতে অ্রিবিধ, রামচন্ত্রমতেও দ্বিবিধ। 
সাহিত্যদর্পপকার উভয় মতেরই উল্লেখ করিয়াছেন । শুদ্ধ ও স্বীর্ঁ-- 
এটু খ্বিবিধ প্রহসন ভরতোক্ত বলিয়া অনেকেই ইহার পক্ষপাতী । 
ধনঙকয় “বিকৃত” নামক আর এক প্রকার গ্রহসনের ভেদ স্বীকার 


ৎ১শ খর্ধ--চৈজ, ১৩৪৯] 


উ-৪৪৪৪৪৪৪৪। রওজা তারার এএএরাজউরাতীততা 





সংস্কভ-নাহ্যে প্রহসন 


- ৫৬৯ 





" করিয়াছেন । একটি ধৃষ্ট ছারা প্রহসন নির্বাহিত হইলে--তাহা ততদ্ধ। উপদেশছ্ছলে যে সকল বেদাস্তসিদ্ধা্ত প্রকাশ করিয়াছেন--তাহ! 


বহু ধৃষ্ সমাবেশ হইলে--তাহা সন্বীর্ঘ, এবং রীব। কন্চুকী, তাপস, বিট, 
চারণ, মৈষ্ প্রভৃতির বিকৃত বেশ ও বিকৃত বাক্য যাহাতে থাকিবে, 
তাহাই “বিকৃত' নামক প্রহদন | 

অনেকে অভিযোগ করিয়া থাকেন যে,-সং্কৃত সাহিত্যে বড় বড় 
. রাজা-মহারাজা বা ত্রাঙ্গণ-সজ্জন ব্যতীত সাধারণ ব্যক্কিদিগকে লইয়। 
কোন চরিত্র অঙ্কন নাই এবং 5:1০ 8:48 58]9 এ নীতিও 
তখনকার সাহিত্যে অজ্ঞাত ছিল। এ সকলের আলোচনা এ প্রবন্ধে 
নিশ্পুয়োজন । কিন্তু সমস্ত প্রহদনের মধ্যে এই সকল 
অভিযোগের যে উত্তর আছে, তাহা অকুরিত কঠে বলা যায়। 

অবশ্ট সাধারণ কাব্যের নীতি অন্থুসারে বলা যাইতে পারে যে, 
প্রহদনে বদি নিন্দিত চরিত্রগুলিই অস্কিত থাকে, তাহ! হইলে 
'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবং কাব্যের সে সার্থকত। 
রহিল কোথায়? এ বিষয়ে আর কেহ প্রশ্ন তুলেন নাই বটে, 
কিন্তু রামচন্দ্র তাহার নাট্যদর্পণে জানাইয়া দিয়াছেন”_ 
“বৈমুখ্যকাধ্যম্*****গপ্রহমনং দ্ধিধা* *বৈমুখ্যং বহুমানাভাব; কার্য 
প্রয়োজনং যন্ত। প্রহসনেন হি পাষগ্ডিপ্রভৃতীনাং চরিতং 
বিজ্ঞায় বিমুখঃ পুরুষো ন ভূয়স্তান্‌ বঞ্চকান্থপসর্পতি।* বৈষুখ্য 
অর্থে অনাদর- ইহাই প্রহপনের প্রয়োজন । প্রহসনের খারা পাপী 
প্রত্ৃতির চরিত জ্ঞাত হইয়া! লোক বিমুখ হইবে এবং আর কখনও 
সেইরপ ধূর্তাদিগের নিকটে যাইবে না, লতা ছুট নিন্দনীয় ব্যক্তি- 
গণের কাধ্যে অনাদর প্রতিষ্ঠিত হইবে । ॥ 

প্রহসনে মাত্র একটি অঙ্ক, « মতাস্তরে ছুইটি অঙ্ক থাকিতে 
. পারে। অথব। ছুইটি সন্ধি লইয়! একটি অঙ্কও হইতে পারে ।*কাহারও 
কাহারও মতে সন্কীর্ণ প্রহসনে--একাধিক অন্ক সন্নিবেশ ঘটিতে 
পারে_ইহা রামচন্্র উল্লেখ করিয়াছেন। সস্তৃত সাহিত্যে প্রহনের 
সংখ্যা বড় কম নহে, তবে এখনও বহু প্রহসন অমুক্রিত আছে। 

গত ১৯২৫ থুষ্টান্দে বৌধায়ন কবি-বিরচিত “ভগবদজ্জুকীয়ম্‌* 
নামক একখানি প্রহসন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে! সংস্কৃত 
সাহিত্য পরিষদে স্হা অভিনীতও হইয়াছিল। এই প্রহমনখানি 
টাকাসহিত প্রকাশিত হওয়ায় গ্রস্থকারের নাম জানিতে পার! 
গিয়াছে,? নতুবা গ্রন্থে ক্ঠাহার নাম নাই। ভাদ কবির নাটকচন্রে যেমন 
্রস্থকারের নাম নাই, ঠিক্‌ সেইরপ রীতির অন্বর্তনে প্রহদনখানি 
রচিত । ( পরবন্তী কালে নাটক বা প্রহসনের আরস্তে কবি-পরিচয় 
উল্লিখিত হইয়া থাকে। মহাকবি কালিদাসের বা ভবভূতির নাট্য- 
সাহিত্যে তাহা দেখা যায় )। এ জগ্ত উক্ত প্রহদনথানি খুব প্রাচীন 
বলিয়া অনেকে মনে করেন। যখন ,বৌদ্ব-প্রভাব হাস হইতে আবরস্ত 
হইয়াছিল_দেই সময়ে অর্থাৎ খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেও 
ইহার রচনা-কাল হইতে পারে। এই প্রহসনের নায়ক একটি 
স্রাঙ্মণ পরিভ্রাজক | অনেকে বলেন” পরিব্রাজক তাহার শিব্যকে 


* বৃ, বছুনাং ছষ্টানাং ধীর, ফেচিদুচিরে। 
তংপুনর্ভবতি দ্বন্কমথবৈকাঙ্কনিস্মিতম্‌ ॥ সাঃ দঃ ৬ পরি: ২৭১ 
স্কীর্ণমনেকান্কং কেচিদমুশ্মরস্তি (নাট্যদরণ ৮৫ ক্লোক-টাকা) 
1 বোধায়ন কবি-রচিতে , 
বিখ্যাতে “তগবদজ্জুকাভিহিতে* 





গৌড়পাদের মাওুক্যকারিকার ভাবার্ধ জ্ঞাপন করে-ইহাতে মনে হয, 
এই কবি গৌঁড়পাদের পরবর্তী, এবং ভগবান্‌ শ্রীশঙ্বরাচার্ধ্র পূর্ববর্তী 
এবং ভাষার রীতি ভাসের অস্ত্রপ হওয়ায় প্রাচীনতায়*্সন্দেহ নাই। 
701. 8৫০ 50270150018 মনে কয়েন যে,স্ন্আচার্ধ্য রামানুজ তাহার 
ভ্রীতাষ্যগ্রস্থে বৃত্তিকার বৌধায়নের অনেক বাঁর উল্লেখ করিয়াছেন, 
তিনি আচার্ধা শীশঙ্করেরও পূর্ববর্তী, সেই বৃত্তিকার বোধায়ন,এবং এই 
প্রহমন-লেখক এক ব্যক্তিও হইতে পারেন। অবশ্থা এ বিয়ে অন্ত 
কোন দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় না! । 

'ভগবদজ্জুকীয়ম* এই নামটির মধ্যে ভগবান্‌ শবে পরিস্রাজক ' 
ও অজ্জুকা শবে গণিকা এই অর্থ প্রকাশ করেজেছ। নাঁটকের . 
পরিভীধান্তুদারে অজ্জুকা শব্দটি গণিকা অর্থে ব্যবহত হইবে, 
ইহাই নিয়ম । 





ভরতমুনি 
[রাজা সার সৌরীন্রমোহন ঠীকুরের পরিকল্পনা 
অনুসারে ১৮৮* খৃষ্টান অ্বিত। 


যাহা হউক, এই প্রহনখানির আপাত দৃষ্টিতে আখ্যান-বন্ত 
এইরূপ--একটি পরিভ্রাজক, তাহার শিব্যসহ একটি গ্রামে আরে 
ছিলেন, পথে শিষ্যটিকে দেখিতে না পাইয়া আহ্বান করিতে 
লাগিলেন ; তখন শিষ্য আসিতে আমিতে নিজ পরিচয় দিতেছে যে, 
আমি ত জাতিমাত্র ব্রাঙ্গণ, গলায় একগাছ! পৈতা ছিল, কিন্ত 
বাড়ীতে জর্লাভাব, প্রাতরাশের লোভে বৌদ্ব-স্যাসপগ্রহণ করিয়াছিলাম; 
কিন্তু তাহারাও এক-বেল! খাইয়া থাকে, কাজেই সেখান হইতে 
পলায়ন করিয়া এই ছুট আচাধ্যের হাতে পড়িয়াছি। সম্মুখে 
আাধ্যকে দেখিয়া শি্য চুপ করিল। আচীধ্য তাছাকে অভ দান! 


€ণ৬ হু 


করিলেন । শিব্য জিজ্ঞাস! করিল--ভগবান্‌, কি উপায়ে ভিক্ষাটা ভাল 
. সবকম ভুটান যায়, তার ব্যবস্থা করুন । তিনি বলিলেন কামন! 
ত্যাগ কর, সহিষুঃ হও, এ সংসার হ্রদের মত ভীবণ, 'যেমন প্রমাদপৃন্ত 
ব্যক্তি হুদ 'সম্তরণ করিয়া পার হইয়া যায়, সেরূপ সংসারও পার 
হওয়া যায়। শিষ্য বলিল”_জামি ধর্মটলোভে আসি নাই, অপ 
লোভে এই দগুধারণ করিয়াছি। 

পরিব্রাজক বলিলেন”_সেকি কথা? তৎপরে তাহাকে নান! 
-সছছপদেশ দিতে দিতে যাইতেছেন। অনস্তর একটি উন্তানে উভয়ে 
প্রবেশ করিলেন, উল্ভান হইতে সঙ্গীতের ত্বর উত্থিত হইল। শিষ্য 
শীগিল্য দেখিল যে. এক গণিক! তাহার দাসীমহ উপবিষ্ট এবং তাহার 
প্রণয়ীর জন্ত অপেক্ষা করিতেছে, এবং সেই গণিকা গান গাহিতেছে। 
শীস্ডিল্য আচার্যযকে বলিল,--কি মধু বর্ধণ হইতেছে, আপনি একটু 
শুনুন । আচার্য একটু ক্রোধসহকারে তাহাকে তিরস্কার করিলেন। 
শিব্য বলিল--জাপ্নি কঙ্প্যামী, রাগের বশীভূত হুইবেন না। 
আয ত্মভাবে বিভোর হয়৷ রহিলেন। এ দিকে যমদূত মেই 
গণিকার প্রাণবায়, হরণ “করিতে আমিল। তংপরেই গণিকার 
* সপাথাতে মৃত্যু হইল। যমদৃত চলিয়া গেল। এ দিকে শিষ্য 
গণিকার মৃত্যুতে আকুল হইয়! উঠিল। কিন্তু পরিব্রাজক সেইরূপ 
উদ্দাসীন হইয়! রহিলেন। শিব্য তখন পরিব্রাজককে “নিষ্ঠর' প্রভৃতি 
শব্দে গালি দিয়া নিজেই সেই মৃত গণিকার নিকট আসিয়! রোদন 
করিতে লাগিল এবং গণিকার অঙ্গে হাত দিয়া তাহার জীবৎকালে, 
হাত দিধার শ্ুযৌগ না পাওয়ায় ছুঃখ করিতে লাগিল । . গণিকার 
দামী গণিকার মাতাকে ডাকিয়া! আমিবার জন্য চলিয়া গেল। এ দিকে 
আচারধ্য পিহ্যকে. যোগশক্তি দেখাইবার জন্য সেই মৃত গ্রণিকা- 
দেহে নিজ প্রাণকে প্রবেশ করাইলেন। গণিকা উঠিস্লী' বসিল 
এবং ডাকিল- শাগ্ডিল্য ! শাগ্ডিল্য ! শিব্য গণিকাকে জীবন প্রাপ্ত 
হইতে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত এবং আনন্দিত .হইল। কিন্তু গণিকা 
তখনই বলিল যে, তুমি হাত-পা ন! ধুইয়! আমাকে স্পর্শ 
করিও না। শিব্য ভাবিল--গণিকীর বড় আচার নিষ্ঠা! তখনই 
গণিকাঁ বলিল--বৎস, অধ্যয়ন কর। শিষ্য মনে করিল 
এ কি--জাঘার এখানেও সেই অধ্যয়ন ? “ তদপেক্ষা অধ্যাপক্ষের 
নিকটেই যাই নাঁকেন? গিয়া দেখিল, অধ্যাপকের মৃত-দেহ পড়িয়া 
আছে। শিষ্য তাহাতেও ছুঃখ করিতে লাগিল। 

এদিকে দাসী গণিকার মাতাকে লইয়া! আমিল। মা আসিয়া 
দেখিল, গণিক! “উঠিয়া বসিয়া আছে। সে মা'কে বলিল--তুমি 
আমায় ছু'ইও না। তাহার ম! ভাবিল, বিষক্রিয়ার ফলে বিকার 
হইয়াছে-_এ জন্ঘ “মে বৈদ্য আনিতে ছুটিল/ বৈত আসিয়া বিষ 
ঝাড়াইতে নান! মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াও ফল পাইল না; তখন বৈভ্ত 
- এশ্র করিল। এদিকে যমদূতের ভূলে বসস্তসেনা! নামে আর 
এক গণিকার স্থলে এই গণিকার প্রাণ যমালয়ে লইয়া! যাওয়ায় 
বম ভুদ্ধ হইয়া পুনরায় সেই গণিকার প্রাণবায় সহ যমদূতকে 
পাঠাইয়া দিলেন । যমদৃত আলিয়া! দেখিল--গণিকা! জীবিত হইয়াছে। 
একটু বিচার করিয়া দেখিতেই বুঝিতে পারিল যে_-পরিত্রাজকের 
প্রাণ গণিকা-শরীরে প্রবেশ করিয্নাছে। তখন বমদূত আর কি 
করিবে--নেই গণিকার প্রাণ ত্রাক্মণের মৃতদেহে প্রবেশ করাইয়া দিল। 


মানিক বস্ুষ্তী 


[ র খণ্ড, ৬ সংখ্য। 


পরিজাজক-দেহ উঠিয়। বলিল এবং গণিকার মত কথা কহিতে . 
লাগিল। তখন তাহার কথ শুনিয়! শিষ্য শাগ্ডিল্য বলিল--আপনি 
কি সে ভগবান্ও নহেন, অন্দুফাও (গশিকাও ) নহেন, দেখিতেছি”_ 
আপনি ভগবদজ্জুক! হইয়াছেন । ইহাই নাটকের নামকরণ । পন্ষিব্রাজক 
তখন গণিকোচিত ব্যবহার-বার্ত। প্রকাশ করিতে লাগিল। এ দিকে 
রৌজার নিকট হইতে বড়ী আনিয়া বৈদ' আবার আসিল। গণিকার 
মুখে তখন সস্কিত কথার কি জোর! বৈত ত” হতভম্ব হইল এবং 
গণিকাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। এ দিকে যমদৃত দেখিল, 
তাহার বিলম্ব হইতেছে । যমের আদেশ-_গণিকার প্রাণ গণিকা-দেহে 
দিতে হইবে। কাজেই যমদূত তখন উভয়ের শরীর হইতে উভয়ের 
প্রাণবিনিময় করিয়া দিল। শিষ্য চমৎকৃত হইল। এইখানেই 
প্রহদন সমাপ্ত হইয়াছে । এই প্রহ্সনে হিচ্দু পরিব্রীজকের উৎকর্ষ 
এবং বৌদ্ধভিঙ্ষুদের তাৎকালিক অবনতির চিন্র পাওয়া যায়। ইহাতে 
অশ্লীলতা দোষ নাই, বরং গভীর হাস্যরসের সহিত একটি অপূর্ব 
তত্ববিশ্লেষণ মিশ্রিত আছে ।* 

মহেন্দরবিক্রম-বশ্মার রচিত “মন্তবিলীসমূ* নামক প্রহসনেও একটি 
ভণ্ড বৌদ্ধতিক্কু ও কাপালিকের বিচিত্র ব্যবহারের চিত্র অস্কিত 
হইয়াছে। “লটকমেলক' প্রহসনখানিও খুব" প্রনিদ্ধ। লটক শব্দে 
দুঙ্জন, মত প্রকার ছুঙ্জন হইতে পারে, সকলের সম্মেলনে একটি 
অন্ভুত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার রচয়িতা শঙ্গধর কনৌজরাজ 
গোবিনদচন্দ্রের সভাপপ্ডিত ছিলেন--ই"হার সময় খৃষ্টয় দ্বাদশ শতক। 
ধূর্তসমাগম নামক প্রহসন জ্যোতিরীশ্বর কবিপপ্রণীত। কবি 
জগদীশ্বর-প্রণীত হাস্ঠার্ণৰ নামক প্রহসন--এই কয়খানিই এক 
রীতিতে লিখিত। ইহাতে নানাবিধ হাম্যকর চিত্র আছে 
8:1৪ 4০7 5£8 88] দেখিলে আধুনিক তরুণচিত্তেও বিশ্বয় 
উৎপন্ন হইবে। 

হান্তার্ণবের নায়ুক রাজা অনয়সিন্ধু, তাহার কুলপুরোহিত বিশ্ব 
ভণ্ড । বিশ্বভণ্ডের স্বরূপ বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন”_ 


দিনোপবাসী তু নিশামিযাশী 
জটাধরঃ সন্‌ কুলটাভিলাধী । 
অয়ং কষায়াম্বর-চারুদ্ঃ 

শঠাগ্রণীঃ সর্গতি বিশ্বতগুঃ ॥ 


এই রাজার সহিত কুমতিবন্ধা নামক মন্ত্রী এবং ব্যাধিসিন্ধু নামক বৈদ্য 
সর্বদা সহচররূপে বর্মিত। কৌতুকার্ণৰ নামক প্রহনও এই রীতিতে 
লিখিত। 
[ ক্রমশ: 
জীত্রীজীব ভ্তায়তীর্ঘ ৷ 
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জা কাজা 


[ উপক্লাম ] 


সারা রাজি ধরিয়া ছধ্যোগ চলিয়াছে। আকাশের বুকে কুক্কক্ষে্ 
ব্যাপার! বড়-বৃষ্টি এবং ব্জবিছ্যাৎ মিলিয়া এমন কাণ্ড লুক 
করিয্াছিল, মনে হইয়াছিল, মানুষের কর্ধ-চক্রকে অচল করিয়া দিতে 
তাহার! যেন ভীষণ বড়যন্ত্র পাকাইয়াছে। এখন ভোর হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে প্রকৃতির সে মস্ততা শাস্ত হইয়া আসিয়াছে ! বর্ষণের বেগ 
মন্দা, বাতাদের গঞ্জন কমিয়াছে এবং মেঘের ঘন-কৃষ্ণত! ফিকা 
হইয়৷ আমিয়াছে। 

রমেশের শয়ন-ঘরের ঘড়িতে সশব্দে এ্যালার্ বাজিয়া উঠিল। 
সে তীক্ষ আওয়াজ কাণে লাগিবামাত্র রমেশের গাড় নিজ্রা! ভাঙ্গিয়! 
চৌচির হইয়া! গেল। জ্রীংএর মত লাফাইয়া তিনি শয্যার উপর 
উঠিয়া বসিলেন। কর-তলে ছুই চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে 
খাট ছাড়িয়া মাটিতে নামিয়া অর্গল-মুক্ত কপাট খুলিয়া ঘরের 
বাহিরে বারান্দায় আসিলেন। রেলিংয়ের উপর দিয়! মুখ বাড়াইয়া 
একতলার পানে চাহিতেই দেখিলেন, নীচে গৃহিণী অমলা ! 

অমলা সন্ত ল্লান সারিয়াছে। আর্রর বসন, পিক্ত-কেশ। গত 
রাত্রের ঝড়ে তুলসী-মঞ্চের বেড়াট। ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অমল! তাহার 
সংস্কার করিতেছিল। 

উপর হইতে হাকিয়া রমেশ বলিলেন-_“রত্বাকে ডেকে দেছ ?” 

স্বামীর কণ্ঠ শুনিয়া অমলা মুখ তুলিয়া চাহিল! কহিল, 
“মকাল হোক !” 

রমেশ আশ্চর্য হইয়া গেলেন ! বিশ্সিত কঠে কহিলেন,_ 
“সফাল হোক, মানে? সকাল হয়নি না কি? আটটায় ট্রেণ_ 
তা মনে আছে ?”- বলিয়া ক" পা! অগ্রসর হইয়া একট। রুগ্ধ-ঘবারে 
করাঘাত করিয়! উচ্চ কণ্ঠে ভাকিলেন, “রত্বা, রত্ধা, উঠে পড়, মা! 
কাল অত করে বলে রাখলুম---” 

ঘরের ভিতর হইতে নিদ্রা-জড়িত কঠে উত্তর আসিল, “উঠ্‌চি 
বাবা, এই তো সবে পাঁচটা ।” 

রমেশ বিরক্ত হইলেন ! 
বটে! সব সমান |” | 

সকাল হইতে এই যে-বকুনি সুরু হইল, বেলা বাড়িয়া ওঠার 
সঙ্গে সঙ্গে তাহা! কিরূপ বৃদ্ধি পাইবে, অমলা৷ জানে । তাই অক্কুরেই 
এ বকুনির উচ্ছেদ করিতে নীচে হইতে অমলা গভ্-গন্ করিয়া 
উঠিল! কহিল, “সকাল না হতেই আরম্ভ হয়েছে! পোড়া 
আকাশ মানুষের সঙ্গে বাদ নাধছে, তার সঙ্গে ঘরের মানুষও আবার 
কোমর বেঁধে পাল্প! সুরু করলে !” 

রমেশ একটু থতমত খাইয়া গেলেন। বোধ করি, এরপ 
ভাষণের জন্থ ! ইহার জন্ত তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কহিলেন, 
“পাল্লা নুক্ুকি রকম? আকাশের সঙ্গে আমি বড় করেছি! 
তোমরা ঘুমোতে পাওনি, আর আমিই ঘৃমিয়ে কাতর হয়েছিলুম ! 
- অমল! বঙ্ধার দিয়া উঠিল/-_“ঘূমোওনি কেন? কি রাজ্য- 
জয়ের মন্ত্রণা করছিলে? মান্যকে তো মেরে ফেলছিলে! এ- 
ফরমাসূ, সে-্ষরমাসু ! কারুর মেয়ে তো! আর পাশ করেনি--কেউ 
কখনো কলেজে ভর্তিও হয়নি! তোমার মেয়েই যা-_* 


কহিলেন, “হ্যা, এই সবে পাঁচটাই 


কথাটা শেষ হইল ন!।- উপয় হইতেই হাত-মুখ* নাড়িয়া রমেশ 
প্রতিবাদ তুলিলেন”_“পাশ করেনি তে! | আমার মেয়ের মত কটা 
মেয়ে পাশ করেছে? এই চব্বিশ হাজার ছেলে এগজামিন দিলে-- 
ছ'ঃ| পঁচিশ টাকা! জলপানি--এ কি সাধারণ কথা ! এস দাম ধদি 
বুঝতে, তাহলে কি আর রান্নাঘরে হাড়ি ঠেলতে !” 

ব্যঙ্গের স্থুরে অমলা জিজ্ঞাসা করিল/-“কি করতুম, শুনি? 


- ইস্কুলে মাষ্টারনীগিরি 1” বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া! রাল্লাঘরে 


চুকিয়া সন্ত অগ্নি-সংযোজিত উনানের কুগুলীকৃ্, ধোঁয়ার মধ্যে 
অদৃশ্ত হইয়া গেল। ৃঁ 

বিনা-কলহে মার*্াওয়ার মত পত্বীর প্রচ্ছন্ন গ্লেষ রমেশকে 
হতভম্ব করিয়া দিল। বিমূটের মত অন্ধকার ঘয়ে জধদৃণ্প্রায় পপ্থীর 
দিকে তিমি চাহিয়া রহিলেন। কিন্ত সে মুহূর্তমী্র ! পরক্ষণেই 
প্রচণ্ড ক্রোধে পদ-নখ হইতে কেশাগ্র অবধি ুলিয়! উঠিল। কিন্ত 
প্রতিপক্ষকে পাণ্টা আক্রমণে পরাভূত করিবার মড় তীক্ষ 
কঠিন শর নিজের তুণে রমেশ হাতড়াইয়া পাইলেন না। নিক্ষল 
রোষে অগ্নি-দষ্টি হানিয়া শুধু বলিলেন, “হ" !* 

এমন সময়ে পৃথিবীর বুকে প্রভাতের আগমনের মত রুদ্ব-্বার 
খুলিয়া রা বাহিরের বারান্দায় আসিল; এব: উঠানের ধৃমরাপির 
পানে চাহিতেই পৃব-আকাশের রক্ত-রাগ তাহার নুগৌর মুখখানিকে 
লজ্জার আভার মত রঞ্রিত করিয়া তুলিল ! | 

মা'কে উদ্দেশ করিয়া অপ্রতিভ কণ্ঠে রত্বা কহিল,প্ইসূ | তোমার 
উদ্থীন ধরে গেছে মা! তুমি চায়ের জল চড়িয়ে দাও। আমি 
এখনি কাপড় ছেড়ে আসচি।* 

আক্রোশের প্মুত্র যখন হাতছাড়! হইয়া যায়, তখন সম্মুখে যাহাকে 
পাওয়া যায়, তপ্ত-চিত্ত তাচ্ছারই উপরে ঝাল মিটাইয়া লইতে চায়! 

অপ্রত্যাশিত ধমকেন্ব সুরে রমেশ কণ্টাকে কহিলেন, *ধুব হয়েছে! 
তোমাকে আর চা করতে যেতে হবে না! যার কাজণসে পারে, 
হবে-_নয়তো পড়ে থাকবে। কাল তো তুমি থাকব না। যাও, 
এখন শ্বান করে এসো, এখন অনেক কাজ তোমার বাকী।” 

রত্বা অবাক! এই বাদলায় প্রাতঃ্লান, এ যেন হুপকাষ্ঠে 
নীত হইবার পূর্বে অবগাহনের মতই আতঙ্ককর ! ভীত হরিণ" 
শিশুর মত বিশ্ফারিত চোখের চকিত দৃষ্টি পিতার মুখে ত্তন্ত রাখিয়া 
মৃছ স্বরে সে কহিল, “নান করবো বাব! ? স্বরে তুহার একর 
অনিচ্ছা! রর ্ 

কন্তার মুখখানাকে চোখে না দেখিলেও অমলা রাক্নাঘরে বসিয়া 
সেই বিপন্ন মুখের চেহারার আভাস পাইলেন । গভীর এবং 
কহিলেন, “আজ যাবার দিন আ্লান করে না! প্নান করে যাবা 
করতে নেই।” স্বরে আদেশের ইঙ্গিত। 

বর্ধার আকাশে শরতের আলো! আসিয়া পড়িল। রত্বার বিপন্ন 
মুখ পলকে আনন্দ-দীপ্ত হইল। নিষ্কৃতির উল্লাস মুহর্ত-পূর্বে-কুটিত 
স্বরকে প্রফুল্প করিয়া তুলিল। পিতার পানে চাহিয়! সে কহিল, 
“তবে তাজ আর নাইবে! না বাবা” 

মেয়ের সুখে যে আনন্দের ছোপ লাগিয়ণি আছে, রমেলের* 


৫৭২ 


মাসিক বন্ধনী 
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[হয় খণ্ড, ৬ সংখ্যা 


পিতৃ-হাদয়ও যেন তাহার আভায় অনুরঞিত হইয়! উঠিল। শান্ত- পারে! মেইরন্তাবনাই হেন বেদী। কিন্তু কালই তিনি রত্বীর জন্য 


সুখেই আদেশ প্রত্যাহার করিয়া! তিনি কহিলেন “বেশ, তোমার 
মা বখন বারণ করছেন--” 

১ স্ষ্ট মনে ভবরিতপদে রড! হাত-মুখ ধুইতে গেল। বলিয়া গেল, 
+আমি এখনি এসে চা.করবো, মা!” 


চু 

কাপড় ফাচিয্া! হাত-মুখ ধুইয়া মিনিট দশেকের মধ্যে বা প্রস্তত 
হইয়া আসিল। রাক্লাঘরের রোয়াকে চায়ের সরপ্রাম লইয়া ছোট 
কাঠের পি'ড়ি পাতিয়া রা চু! করিতে বসিতেই অমলা মুখ ফিরাইফক! 
কহিল, “ঠাকুর-ঘরে নমন্বার করতে গেলিনি, খুকী ? রি 

কাচু-মাচু স্থখে রদত্ধ। উঠিয়া দড়াইল। “যাচ্ছি মা" বলিয়া পা 
বাড়াইতেই রমেশ বাধা দিয়া কহিলেন, "পরকালের কাজ করতে আর 
সবীতে ভিজে ছুটতে হবে না ! যিনি সেমিস্ত! নিয়ে আছেন, তিনিই 
তাকক্ষন। 

এতক্ষণে রমেশের মনের, উঞ্ণতার হেতু বুঝা গেল। সকালে 
ঘুমভাঙার সঙ্গে পরীকে বৃষ্টিতে ভিজিতে দেখিয়াই যে মেজাজ বিগড়া- 
ইয়া গিয়াছে, ঈহাতে এতটুকু সংশয় ছিল না। তাই দ্বিতীয় বার 
পিতার বিরক্তি উৎপাদন করিয়া ভিজিয়া ছাদের উপর ঠাকুর-রে 
যাইতে রত্বার সাহস হুইল না। ধপ, করিয়া কাঠের পিড়িটায় 
বসিয়া অধোমুখে পিতার জন্ত গে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল। 

নিকটেই বেতের মোড়ার উপর রমেশ বসিয়াছিলেন। মেয়ের 
হাত হইতে চায়ের কাপ.টা লইয়া তিনি কহিলেন, “তোমার চা 
আজ ন! করলে নয়? জানো? কত কাজ বাকী! নাও, চট করে 
থেয়ে নাও . রর 

চকিত নেত্রে রত্বা হেশেলের দিকে তাকাইল। অমল তখন 
স্বামী ও কন্ঠার দিকে পিছন করিয়া উনানে বাতাস দিয়! ডাল-ভাত 
ফুটাইতে ব্যস্ত। রতা দেখিতে পাইল না, পেঁমুখে অন্্মতি বা 
অসম্মতি--কিসের চিন্ন ! 

রমেশ চা খাওয়া শেষ করিয়া সবিন্ময়ে কহিলেন, “ও কি, এখনো 
তুই চুপ করে বসে! তোর চা যে জুড়িয়ে গেল!” 

“খাচ্ছি” বলিয়৷ রদ্বা উষ্ণ বাম্প-উখ্থিত গরম চায়ের পেয়ালাটা 
তুলিয়া লইল। 


ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাঁজিতৈই বাড়ীতে চাঞ্চল্য জাগিল। কন্তার চা 
হইতে ভাত খাওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজগুলা নিষ্পন্ন হওরা সত্বেও 
এমেশের হীন্র-ডাক, সোরগোলের অস্ত রহিল না। এটা টানিয়া ওটা 
নামাইয়া গোছালো 'কাজটাকে অগোছালো করিয়া, অগোছালোকে 
গোছ কতিয়! এমন কাণ্ড বাধাইয়া তুলিলেন যে, সামান্ত ক্রুটি 
বারয়াস্নবস্ত বাড়ীখান৷ যেন রসাঁতলে যাইবে! যাহাকে সামনে 
পাইলেন, তাহাকেই বড়-লায় শুনাইয়া দিলেন, দে পাড়াগেঁযে 
ইত্তুল নয়। কলকাতার নামজাদ! কলেজ;-_ঘড়ির কাটা মিলাইয়া 
সেখানে হাজির! দিতে হয় । 

গোপাল কৃষাণ জানিতে আসিল, ইীষ্উশানে দিদিমণি পায়ে হাটিয়া 
যাইবে-_না, অকলু মোড়লের গো-ধান আসিবে? 
) রমেশ আকাশের দিকে চাছিলেন। দিবালোক স্কুটতর হইলেও 
: মেখ-ভীর কাটে নাই । যে কোন মুহুর্তে আকাশ ফুড়িয়া বর্ষণ হইতে 


বর্যাতি-কোট কিনিয়া ন।/ গ্রামের লোকের সম্মুখে সেই 
অন্দৃইপূর্বব জামা গায়ে দিয়া মেয়ে যদি পথ হাটিতে না পাইল, তবে 
ছু'কুড়ি টাক খরচ করিয়া ওস্জাম! কিনিবার সার্থকতা! কি? 

ইতস্ততঃ করিয়া রমেশ কহিলেন, “অকলুর গাড়ীতে আর কি 
হবে গোপাল? পৌয়াটাক পথ তো |” 

গোপাল মীথ! নাড়িল-“সে কি বড়বাবু, এই জল-কাদায় 
রত্বাদিদি হেঁটে যাবে কি! না, না, ও গরুর গাড়ীই ভালো ।” 

“*তা ভালে! ! জুতোটা নতুন | তবে জলের জন্য ভাবি না, চল্লিশ 
টাক! খরচ করে কাল ওয়াটারপ্রুফ কিনে এনেছি। এ তো আমাদের 
এখান নয় গোপাল যে, টোকা মাথায় দিয়ে মাঠ' পার হবে-চলতে 
বাধবে না ! এ হলো কলকাতা! সহর, বুঝলে কি না 1” 

গ্রতিবেধী রামময় বসিয়াছিল। গৃহস্থ প্রতিবেশী । রমেশের 
আমুকুল্যে পুষ্ট । অভাবের সংসার। রমেশের কৃপায় অনেক অভাব 
মোচন হয়। সকাল হইতে গোটা দশেক মুদ্রা কঞ্জের প্রত্যাশায় 
সে আপিয়া বসিয়া ছিল। সোৎসাহে রমেশের কথার সমর্থন করিয়া 
সে কহিল+-নিশ্চয়! সে কথা আর বলতে বড়বাবু? সে-বার 
কলকেতায় গেছ ! ইস্‌, কি ভীড়! মানুষকে যেন চিড়ে-চেপ্টা 
করে দিচ্ছে! মোটর, টেরাম, বাস-_-কোন্‌ মুখ দিয়ে কৌন্টা কখন 
ছুটে ঘাড়ে এসে পড়ে, তার ঠিকেনা৷ নেই। ব্যাটাদের প্রাণে ভয় 
নেই যে, শ্রীকৃষ্ণের একটা জীব হত্যা হবে! আর ভগবানকে কি 
তোয়াকা করে? সে সব কায়ুদা-কান্থনই আলাদা !* 

রমেশ কহিলেন, “মিথ্যে বলোনি রমেশ ! তোমাদের মত মানুষ 
কি সেখানে থাকৃতে পারে? তবে বত্বার কথা! আলাদা ! এই দেখ 
না, আমার ইস্কুল থেকে তো দশটা ছেলে পাঠিয়েছিলুম, কার্ট ডিভিসূনে 
পাশ হলেও জলপানি পেলে না কেউ ! আর রত্বা একেবারে কুড়ি 
টাকা করে জলপানি পাবে।” 

রামময় কপালে হাত ঠেকাইয়! কাহার উদ্দেশে প্রণাম জানাইল, 
ঠিক বুঝা গেল না। উল্লমিত কণ্ঠে সে কহিল, “বত্বা-মাকে আপনি 
এখনে! ঠিক চেনেননি বড়বাবু, আমি চিনেছি ! ' মা! আমাদের স্বয়ং 
মা-সরম্থতী ! আপনার মেয়ে হয়ে এসেছেন ! উনি কি সাধারণ মেয়ে ! 
এমন পিরতিমের মত মুখ, আর দুধে-আল্তা রং--এ কি মানুষের 
হয় গা!” 

কন্তা-গর্বে রমেশের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সম্মিত কণ্ঠে 
রমেশ কহিলেন”+-“তা তুমি কিছু মিখ্যে বলোনি রামময় ! 
কলকাতার সবচেয়ে বড় কলেজ--বুঝেছে! কি না, সরকারী কলেজ-_ 
রন্ধবার দরখাস্তখানি আগে নিয়েছে। এই ভ্যাখো না, চিঠি 
দিয়েছে--* বলিয়াই বুক-পকেট হইতে একখান! কার্ড টানিয়া 
বাহির করিলেন, করিয়া! কহিলেন, “কি রকম লিখেছে, একবার ত্াখো” 
_স্ঠাহার কথা সমাপ্ত হইতে পাইল না! ্ 

অনৃইপূর্ব ছাদে সাজিয়! রত্বা পিতৃসামিধ্যে উপস্থিত হইল। 
স্ঠাতের একখান! রঙিন শাড়ী বেড় দিয়া ঘুরাইয়। নৃতন ছন্দে পরিয়াছে, 
কিন্তু আনাড়ী হাতে শাড়ী পরিবার সুনিপুণ কৌশল আয়ত্ত করিতে 
পারে নাই! তাহাতেই সে মহা-খুজী ! নৃতন-কেনা হিল্‌-উঁচু ভূতা 
হইতে আরম্ভ করিয়া! গায়ে বর্ধাতি-কো্ট--এ-সযে ধতখানি উল্লাস, 
গর্ব্ব এবং গৌরব তার চেয়ে অনেক বেদী! 
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মেয়ের পানে হর্বোঙদীপ্ত নেত্র চাহিয়া রমেশ কহিলেন, “এই হে, 
রেডি] এসো, অকলু গাড়ী গনেছে।” ৮ 

গ্রাড়ীর নাম শুনিম্বা রত্বার মুখে মেঘের ছায়া পড়িল। সে কহিল, 
"গরুর গাড়ীতে যাবে৷ বাবা 

পিতা কন্তার মন বুঝিলেন। ত্ঠাহারও আত্তরিক ইচ্ছা, এই 
ঝিরঝিরে বৃষ্টি, বিবর্ণ আকাশ-_এ বুদ্টিমেঘ অগ্রাঙ্থ করিয়া গ্রামশুন্ 
নরণনারীর বিস্মিত কৌতুহলী ঈর্ধা-কাতর দৃষ্টির সম্মুখ দিয়! পিতা- 
পুত্রী পায়ে হাটিয়! পথ চলিবেন ! “সে চলায় একটা সুখ আছে, গর্ব 
আছে। কিন্তু বিপদ বাধাইল করণা-প্রত্যাশী রামময়। 

হাত জোড় করিয়! জিদ ধরিয়া রামময় কহিল, “সে হয না বড়- 
বাবু। কথা বাখুন, এমন মেম-দাহেব সেজে মা-লঙ্ষী কি ভিজতে 
পারে ? মাকে আপনি ওই" ছাউনী-গাড়ী করেই নিয়ে যান।" 

গোঁঁযানে চড়িবার কচি রত্বার ছিল না। রমেশও গো-শকটে 
চড়িবার পক্ষপাতী নন। তথাপি ঢে'কি-গেলার প্রবচমের মত সময়ে 
সময়ে অন্যের অন্থরোধে জোয়ালে মাথ! গলাইতে হয় ! হাজার 
স্বাধীন হইলেও মানুষ সব সময়ে নিজের ইচ্ছায় না চলিয়া অপরের 
স্বারা পরিচালিত হয়! ইহা মানুষের ধর্ম । 

মা'কে প্রণাম করিতে রত্বা! বান্নান্ঘরের দিকে গেল। রমেশ 
কোটের পকেট হইতে একখানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া 
রামময়ের দিকে বাড়াইয়৷ দিলেন । “এই নাও রামময় ! এর বেশী 
এখন পাচ্ছি না |! আর তোমাকে দেওয়াও তো অনেক হয়ে গেল।* 

্রস্ত হস্তে নোটখানা গ্রহণ করিয়া রামময় কৌচার খু'টে বাঁধিয়া 
ফেলিল। কহিল, “কি করি বলুন বড়বাবু ! মেয়েটার, কুতিকা-রোগের 
জন্তই । জামাই ষা পায়, নিজের মেস-খরচা! রয়েছে-_পধ্নশ টাকা 
মাইনে ! হচ্দ দশ টাক! পরিবারের রোগের খরচা বলে দেয়/_-অথচ 
আমার নিজের অত কাচ্ছা-বাচ্ছা, মেস্্টারও ছানাপোনা-_* 

রামময়ের বনুবার-বর্মিত-ছুইখের কাহিনী আর এক বার শুনিবার 
স্পৃহা রমেশের ছিল না। তার অবকাশও নাই! ত্বরিত কণ্ঠে 
তিনি কহিলেন,--“বুঝেছি সব । আরো! কিছু দিতুম ! কিন্তু এখন 
বড্ড টানাটানি-_বস্তার জন্যে অনেক টাকা” 

মাথা নাড়িয়া কৃতার্থ কণ্ঠে রামময় কহিল, “সে তো নিশ্চয়”. 
আমরা তাই' বাবলি করি বড়বাবুঃ যে আপনি সাক্ষাৎ দাতাকর্ণ-_- 
রত্লা-মা আমাদের হাঁকিম হয়ে গীয়ের মুখ উজ্জ্বল করবে !” 

এক-গাল হাপিয়া রমেশ কহিল,__“কি যে বলো! রামময় ! মানুষের 
উপকার কর ভাগ্য ! তা রত্বা-স্থ্যা, সে কথা খুব ফেল্না বলোনি। 
ওর বুদ্ধি যা--বড় হলে দেখো, ও বাংলাদেশের এক জন মন্ত্রী হবে। 
ওর ঠিকুজিতেই লেখা আছে-_” 

"র্যা! তাই নাকি? বলেন কি বড়বাবু। আহা, ভগবান্‌ যেন 
দয়া করে সে-দিন পর্য্যস্ত আমায় বাচিয়ে রাখেন !” 

রমেশ হাকিলেন, “হলো! রে রদ্বা ?” 

'*যাই বাবা” বলিয়া রত্বা ডাকিল, “মা”! 

অমঙ্গা আমিল না। সককুণ স্েহ-কণ্ঠে কহিল,_-“এই চচ্চড়িটা! 
সাতূলে নিচ্ছি নে, তোর কাকা-কাকীকে ততক্ষণ নমস্কার করে 
আয়।” 

কথাটা রত্বার মনঃপৃত হইল না। হিরন কহিল, 
“দেরী হয়ে যাবে মা!” 
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অমল! বলিল,--“না, লা, দেরী হবে ন1।, শুভ কাজে হাত্রা মা. 
প্রণাম করবে বৈ কি!” 

মায়ের কথায় অঙ্গনের শেষে বাশের-বেড়া-দিয়া-ভাগ-করা 
উঠানের আগড় ঠেলিয়া রব খুল্লতাত-গৃহে পদার্পণ করিল। 
- হথরিশের গৃহে হুলস্ুল পড়ির! গেল। হিশ ডেলি প্যাসেঞ্জার 
গরম খিচুড়ীটাকে উই-আঃ করিয়া গলাধঃকরণ করিতেছিলেন। 


রত্ধাকে দেখিয়া কহিলেন, “ইস্‌, আমার বীগাপাণি মা যে!” ০পত্থীকে 
উদ্দেশ করিয়া হীকিলেন, “ওগো, তাখো, কে এদেছে !” 
"প্রতিভা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। রত্বাকে 


দেখিয়া সন্বেহ হাত্যে কহিলেন, “চল্লি ম! ! আটটার গাড়ী বুঝি? 
তবু রোজ এক বার কোরে আমতিসূ, হিরা 
কত উপকার হতো ।* 

ক্িষ্ট হান্তে রত্বব কহিল, “তোমাদের সকলের জন্তু বডড মন 
কেমন করবে কাকিমা !” 

কাকিমা কহিল+ “ও মা,তা আর করবে না? তবে গড়ার 
চাপে মা-কাকিকে চিঠি দিতে তুলো! না"বাছ! |” 

বত্বা কহিল, “হরিমতী কোথায় কাকিম!'?” 

“এই যে ভীড়ারে পান সাজচে মা! ও মতি, ওরে, তোর 
রুত়্াদি' এসেছে যে!” 

কুত্র আহ্বান-ধ্বনি কাণে পৌঁছিবামাত্র হরিশের ছেলে-মেয়ের! 
ছড়মুড় করিয়া ছুটিয়া অমিল । সমশ্বরে সকলেই কহিতে লাগিল, 
“রয়াদি' চল্লে ? 

“ছা! ভাই, চল্লুম” | বস্ধার স্বর আর্জ। 

বুলু কহিল, “বন্ধাদি', ওটা কি জামা পরেছে ?" 

“বিজ্ঞের মত ঈষৎ হাস্ত করিয়া হরিশ কহিলেন, “হ':, দেখেছিস্‌ 
কখনো! অমন জামা? একে ওয়াটার-প্রুফ বলে। বৃষ্টিতে গায়ে 
জল লাগবে না।” 

“ত্য রয়”? উৎস চক্ষে ভাই'বোনেরা রড়ার জামায় হত 
বুলাইতে লাগিল। 

হরিশ কহিলেন, “ওটা নার রাবি হি 
দিলুম । চল্লিশ টাকা দাম পড়লো ।” 

ছি জবা হই বিছানিও হাওর 

প্রতিভা কহিল, “সেখাঁনে কোথায় থাকবি বস্কা ?* 

“হোষ্টেলে থাকবে! কাকিমা! । মেয়েদের হোষ্টেল আছে কি না|! 
ত1 গোটা তিরিশ-পয়ান্রশ টাকা আমার সবশুদ্ধ মাসে খরচ পড়বে ।” 

হরিমতী ছুই ভ্র উদ্বে“তুলিয়া কহিল, “এত টাকা !” 

হরিশ কহিলেন, “তা মানুষ হতে যাচ্ছে ৯মেস্ে বেঈন! কুড়ি 
টাকা করে জলপানি পেলে ! চালাকি ন! কি?” 

রত্ন! কহিল, “হরিমতীকে আপনি পড়তে দিলেন না, 
বড় হয়েছে বলে! কিন্তু ও আমার চেয়ে এক বছরের ছোট ।” 

হাসিয়া হরিশ কহিলেন, "ও কালো মেয়ে। ওর এতখানি 
বিপ্েতে কি হবে? তুমি জনমে দর্বতী প্রতিম! হয়ে, তোমার কথা 
আলাদা !” 

কথায় কথায় বিলম্ব হইতেছিল, সহসা ওদিক হইতে রমেশের 
কঠঠস্থর, শুনা গেল। “তোর হোলে! রে রত্মা? সহতাতে দেরী 
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এ মাসিক বন্ধমতী 
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বরা অন্ত হইয়া উঠিল। বলিল, “কাকাবাবু; তোমাকে নমন্কার 
করবো না? 

“আহি খাচ্ছি। তৃই হাত তুলে নমস্কার করু মা, তাডেই 
হবে। আমি আলীর্র্বাদ করছি, তুই এবার ফাষ্ট হবি।” 


রমেশ আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। কহিলেন”_-“এ'যা, এখনো! ' 


হয়নি 1” বলির! নৃতন-কেনা হাত-ঘড়িটার পানে চঢাহিলেন, “ইস্‌! 
ভয়ানক হে হচ্ছে । 

হরিশকে প্রণাম করিয়া রড! ভাড়ারের দিকে অগ্রসর হইয়া 
ডাফিল/--“কাকিমা !” 

কপালের উপর মাথার ক্ষাপড়ট! টানিয়৷ দিয়া কাকিম! 
কহিল, "পায়ে গুতো! ছু'সৃলি ম! ! রান্নাঘরে যাবো অমনিই 
নমস্কার করু।* 

আর এক বার তাড়! দিয়া রমেশ কহিগেন, “কুইক ! কুইকৃ! 
ও কি, জুতো খুল্ছিসূ কেন রত্ধ। ? না, না, অমনি সেরে নাও। দামী 
মোজা-জোড়! নষ্ট হয়ে বাবে | উঃ, বড্ড লেট্‌ হচ্ছে !” 

পিতার কথায় রত্বা থতমত খাইয়। উঠিয়। ঈীড়াইল। ভূত! 
আর খোল! হইল না । 

রমেশ কন্তাকে কহিলেন, "নাও, গাড়ীতে উঠে বসো! |” 

কু্টিত মুখে রত্বা কহিল, “মাকে নমস্কার করে আসি বাবা !” 

বিরক্ত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, “খুব হয়েছে! আর নমস্কার 
করতে হবে না। ট্রেণ মিস করবো শেষে !” 

মিনতি-ভরা কণ্ঠে বন্ধা কহিল, “এখুনি ছুটে আঙবে! বাবা ।” 

রমেশ রাগিয়া উঠিলেন, “না, না । আর এক-মিনিট দেরী নয় ।” 

ও 


রেলগাড়তে বসিয়া সার! পথ র্বার মনে এই চিন্তাটাই কীটার মত 
খচ-খচ, করিতে লাগিল যে, আসিবার সময় মাকে প্রণাম করিয়া 
আস! হইল না! শ্রাবণের মেঘ-মেছুর আকাশের মুত দারুণ বিষগ্নতা 
তাহার চিত্তে অন্থবিদ্ধ হইয়া রহিল। 

সকালে ঘৃম ভাঙ্গিয়া রদ আজ মায়ের মলিন মুখ দেখিয়াছে ! 
এখন মানরস-নেত্রে দেখিতে ' লাগিল, সেই ম্লান মুখ কন্তা-বিরহ-বেদনায় 
আধাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত বর্ষণোন্বু্ী হইয়াছে! কামরার 
জানালার দিকে মুখ করিয়া! রত্বা চাহিয়। ছিল'__সম্মুখে পলকে- 
অপহ্থয়মীন বর্ধার বারিক্কীত মদী, প্রান্তর, শত্ত-শ্টামল মাঠ, সবুজ 
তৃগাচ্ছন্ন গোচারণ-ভূমি! আর্র বায়ু তাহার উপর দিয়া বেগে 
প্রবাহিত ! দিবালোর্ক বেন বেদনাতুর | আকাশ যেন এই মাত্র 
কীর্দিয়া-কাটিমু৮ চোখ মুছিয়াছে ; কিন্ত ক্রদ্দনের কালিমা-রেখা 
মুখ হইতে মুছিরা যায়” নাই ! সেই দিকে চাহিয়া! চাহিয়া! রত্ধার 
ছুই চোখ সঙলিলার্র হইয়া উঠিল। নির্ববাসিতের চক্ষে যেমন 
” জাঁজম্েস২প্রহদাত্রী ধরিত্রীর প্রতি-ূলিকণ! অকম্মাৎ পবিত্র হইয়া 
ওঠে, বুখ-ছুঃখের বাস জন্মভূমির শু গুল্স-লতা অবধি অপূর্ব 
মমভা-রলে সিক্ত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে অন্তরকে আপ্লুত করিয়া তোলে, 
তেমনি এক অত্যাশ্চর্ধ্য অনৃপ্ত ভালোবাদার পারাবারে দ্বান করিয়া 
গ্রাম, পথ, শঙ্, ক্ষে্র সব-কিছু আচগ্বিতে তাহার সহিত নিবিড় 
সৌহার্ঘয স্থাপন করিয়া! বসিল! এবং এই ন্নেছের আদান-প্রদান 
এখানেই শেষ হইল না! রদ্ধার চোখের সম্মুখে তাহারা যেন 
স্তর সুূস্থিত মাতৃ-মুখের নিহ্তা মাখিয়াই করুণ চোখে চাহিয়া 


রহিল!. একা! শৃন্ত গৃহকোণে জ্লান সন্ধ্যার মত স্তৰ মুক্তিতে মা 
বসিয়। আছেন ! সেই বিষাদ-ক্লি্ট মুখের কাতরতা রয্া সব-কিছুর 
মধ্য যেন প্রত্যক্ষ করিতেছিল | গাড়ীর চাকার ধর্ধপের ছল্দাস্ু- 
গতির কলরব যেন অস্ফুট কান্নার সুরে ভাহার ছুই কাণে ধ্বনিত 
হইতে লাগিল ! 

উদ্রান্ত চিত্তে মনে মনে একাধিক বার মে কহিল, বড্ড ভুল! 
বড় অন্ঠায় হয়ে গেছে মা ! আসবার সময় তোমাকে 
দেখা-_ 

এমনি উতল আবেগের অশ্রপ্রবাহ তাহার নবীন জীবনের রাঙা 


: উ্াকে মেখাবৃত করিয়া রাখিল ! আনন্দের ছ্যুতিতে চরাচর সমূজ্ছল 


না হইয়া নিগুঢ় অভিমানের বেদনায় যেন মুখ ঢাকিয়াছে ! 

বন্ুক্ষণ রত্ব এমনি আবিষ্টের মত বঙিয়াছিল। আরও হয়তো 
কতক্ষণ থাকিত, আবেশ ভাঙ্গিল পিতার কষ্ঠম্বরে ! ৃ 

ব্যস্ত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, “লিলুয়া৷ পাঁর হয়ে এলুম রে! 
গাড়ী হাওড়ায় পৌছুলো বলে” ।” 

পথে ছোট-বড়-মাঝারি ষ্টেশনগুলাতে গাড়ীর গতিতে নিমেষ- 
বিরতি ঘটিতেছিল। এ-সব ষ্টেশনে যাহার! উঠিতেছিপ-নামিতেছিল, 
তাহাদের তীড়__কোলাহল-কলরব বত্বার তন্ময়তাকে ভিজ্লাইয়া বড় 
হইয়। উঠিতে পারে নাই ! অন্যন্ত অবহেলায় সব-কিছু তাহার মনের 
বাহিরে পড়িয়াছিল, এতটুকু কৌতুক বা আগ্রহ সংগ্রহ করিতে 
পারে নাই ! 

অসংখ্য রেল-লাইনের লেখাজোখার মধ্য দিয়া লাইনের ছু'পাশে 
রাশীকৃত গাড়ীর ভীড় পার হইয়া বত্বার ট্রেণ হাওড়ায় আদিল । 
গাঢ় নিত্রার মাঝে স্বপ্রের জমজমাটি-ভাঙ্গার মত আকম্মিক আঘাতে 
রত্বার চিন্তাও নিমেষে নিঃশেষ হইয়৷ গেল। 

বিরাট্‌ প্ল্যাটফর্মে গাড়ী প্রবেশ করিতেই রত্ব! ষেন চমকিয়! 
উঠিল! কুয়াসা ভেদ করিয়া স্থধ্য ও-দিকে অজশ্র আলোক-ধারায় 
দশ দিকৃ যেন প্লাবিত করিয়া দিয়াছে ! 

রত্বার দেহ-মনের উপর দিয়া যেন বিছাৎ চমকিয়া গেল! 
কশ্মকোলাহল-মুখরিত বিপুল বিরাট্‌ ই্রেশনের প্রগুতার মাঝখানে 
তাহার বিন্ময়াহত অন্তর নিমেষে নিমগ্ন হইয়া পড়িল । বিমূঢ-বিভ্রাস্ত 
দুটিতে কুদ্ধনিশ্বাদে মে শুধু চারি দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল । 
নিশ্বীন ফেলিবার অবকাশ নাই ! এখানকার মানুষজন যেন কাজের 
নেশায় ক্ষেপিয়! উঠিয়্াছে ! এই বিচিত্র কন্ধপ্রবাহ, বিরাম-বিরতি- 
হীন উৎকণ্ঠা সময়ের প্রতি পল-অস্থুপলের উপর নিশ্মম ভাবে জীকিয়! 
বঙিয়াছে! তাহান্ন অদৃশ্য উগ্র তাড়নায় প্রতোকেই যেন অস্থির, 
চঞ্চল! কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে, কেহ ছুটিতেছে। 
পৃথিবীর“কত জাতি কি ব্যস্তসমস্ত ভাবেই না যাতায়াত করিতেছে ! 
পাশের অপরিচিতের প্রতি কাহারো ভ্রক্ষেপ নাই! কে আসিল, 
কোথা! হইতে আদিল, কে কোথায় চলিয়াছে_-জানিবার এতটুকু 
উৎনুক্য নাই! দৈবাৎ বদি কোনে! নেত্র-কোণ হইতে এতটুকু 
কৌতুক বা বিশ্বয়-দৃষ্টি ক্ষণেকের জন্য কোথাও স্তস্ত হয়, সে এ 
গলক-মাত্র | বাতাদে-ওড়া ধূলার মত চকিতে আবার তাহা গুলাইয়া 
সরিয়া যায়! এতটুকু মনের স্পর্শ পায় না| 

আত্মবিস্বৃতির বিভোরতায় রত্ধ। . বীচি-বিক্কুষ বারিধির 
মত এই অথণ্ড চঞ্চজতা নিরীক্ষণ করিতেছিল। জীবনের নৃতন 


২১শ বর্ব-্ঠৈজ, ১৩৪৯ ] - 


অধ্যায়ের প্রবেশ-পথে 'হঠাৎ এই কর্দ-ছবির অচিস্তানীয় বিরাট রূপ 
তাহার সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে কেমন আখি 
করিয়! রাখিল 1 

পিতার স্পর্শে বন্ধার ছ'স হইল। চকিতে মনে হইল, উদজাস্তের 
মত এমন করিয়া চাহিয়া খাঁক শোভন নয়! 

রস্তে মুখ ফিরাইয়া পিতাকে কহিল, শচলো |” 

রমেশ কহিলেন।_*তাইতো! ডাকচি |” বলিয়া! কল্তার হাত 
ধরিয়া অগ্রসর হইলেন । পশ্চাতে কুলীর মাথায় লগেজ-প্প। 
রমেশ কহিলেন,-_-“একখানা ট্যাক্সি ধর! যাক, কি বলিস? হাজার 
হোক, অত-বড় কলেজে গিয়ে উঠতে হবে। গ্র্যা ! 

স-শবেশ, তাই চলো! |” বলিয়! রত্বা পিতার সহিত প্র্যাট- 
ফন্টের বাহিরে আসিল। 

ট্যাঞ্সিতে চাপিয়! রমেশ কহিলেন, “কলকাত! হলে! বড়লোকের 
জায়গা, বুধলি ! এখানে কঞ্চুষপন| করলে লোকে হাসবে। ন! 
হলে আমাদের এই সামান্থ মালপত্র একখানা পিজ্স! কি ঘোড়ার গাড়ী 
হলে চলে যেতো | কিন্তু তাতে প্রেস্টাজ থাকে না !” 

মাথা নাড়িয়া! রত্বা পিতার কথার অনুমোদন করিল। 

উৎদাহিত হইয়া রমেশ কহিলেন/_“তোমার মা'র মাথায় 
এ-সব ঢোকে না । বলে, আমরা যেমন ! আরে বাপুঃ তা বললে কি 
চলে! যেখানে যে-রকম দস্তর | ত] ছাড়! মান্থযকে সব সময়ে অদৃষ্টের 
সঙ্গে লড়াই করে” নিজেকে গড়ে তুলতে হয়! পাঁচ জনের কাছে 
প্রতিষ্ঠা পাবার কোন সুযোগই ত্যাগ করতে নেই । বরং সেই মাহেন্্- 
ক্ষণটুকু খুঁজে বেড়াতে হয়। আমার বাব! দিন-ম্ুরী করতো, আমি 
কেন সদর-আলা হবার স্বপ্প দেখবে! ? ছ'ঃ! এ সব কঞ্জা অচল।” 

রত্ব! নীরব রহিল । তাই বলিয়া! রমেশের কথা বন্ধ হইল না । 

তিনি অনর্গল বকিয়! চলিলেন,_-“আমার ইস্ুলের ছেলেগুলো! 
কলকাতায় পড়তে এলে”-আর আমার মেয়ে স্কলারশিপ, হোল্ড 
করে নন-কলেজিয়েট হয়ে লেখাপড়া করবে, এ আমি সঙ্গ করতে 
পারবে না! এ আমি ভাবতে পারিনি বদ্ধ! ! হু"ঃ! তোমার মা, 
ছ'দিন তার কষ্ট হুবে |! তার পর সয়ে যাবে। সইতে হবে।” 

মৃহ্‌ স্বরে রত্া কহিল,-“ম! বড় এক! ! ফ্াকা-ফাকা লাগবে |” 

“আরে বোকা মেয়ে, সেকথা কি বুঝিনা! তুমি আমার 
শুধু মেয়ে নও ! ছেলে নেই-_তোমাকে দিয়ে ছেলের অভাব আমি 
পৃরণ করতে চাই ! কাজেই নিজেদের সুখের দিকে চেয়ে তোমার 
ভবিষ্যৎ দেখবে! না? নিজের একটুখানি তৃপ্তির জন্য এত বড় 
গৌরব হারাবো, এ কোনে! মতেই হতে পারে ন1 মা!” 

ট্যাঙ্গি আসিয়। কল্েজের গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল। অগত্যা 
রমেশের বাক্যশ্ত্রোত বন্ধ হইল। 

কন্তাকে লইয়া রমেশ যেখানে ট্যাক্সি হইতে নামিলেন, 
তার বী-দিকে লনের মধ্য দিয়া সরু পথ--সেই পথে খানিকটা 
গিয়। সোপান-শ্রেণী । রত্বার পা কাপিতেছিল, বুকের মধ্যেও 
ছরু-ছুরু স্পন্দন ! কন্তার মুখের দিকে তাকাইয়! রমেশ মৃদু হাস্য 
করিলেন। রত্না আর একটু সরিয়৷ পিতার গ! থেবিয়! ধ্লাড়াইল। 

একদল মেয়ে ভষ্তি হইয়া বাহিরে আল, উৎসাহে দীপ্ত তাহাদের 
মুখ-চোখের পানে চাহিয়া *রদ্কার ভিতরের আড়্টতা শিথিল হইয়া 
আসিল। অভিভূত মন ধা্ক৷ খাইয়া! নিজেকে নুদৃঢ় করিষ! লইল। 
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৫গ৫ 
মেয়েকে লইয়া! ঝমেশ অফিসস্যয়ে প্রেশ কগিলেন। জানাই- 


লেন, কার্ড পাইয়া তিনি আসিয়াছেন। 

হেড ক্লার্ক বলিলেন, “ও | হ্যা, আপনার মেয়ের রন 
আছে। হোষ্টরেলেও খাকবার সুবিধা হবে । আপনিশতা সেখানকার 
স্কুলের হেডমাষ্টার ?* , - 

রমেশ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, “হ্যা ! ' আমি এবার দশ জন 
ছাত্র পাঠিয়েছিলুম, সকলেই ফাষ্ট ডিভিসনে পাশ করেছে।” 

হেড ক্লার্ক কহিলেন, “তার চেয়ে বলুন আপনার মেয়ের কথা 
--উনি কুড়ি টাকা স্বলারশিপ পেয়েছেন ।” 

বমেশের মুখ প্রদীপ্ত হইয়! উঠিল। সোৎসাছে 'তিনি কহিলেন, 
“আমি ওকে কোচ, করতুম। ফার্টই হতো! তত্তে দুর্ভাগ্যের বিষয়, 
এগজামিনের আগের দিনে হলে! ভয়ানক ভ্বর--একেবারে বেহ'স।* 

বন্বা ফ্যাল্-ফ্যাল্‌ করিয়! বাপের পানে তাকাইয়! রহিল। মনের 
অলিগলি খু'জিয়াও দে মনে করিতে পাঁরিল না, কবে তাহার ছবর 
হইয়াছিল ! তবে বছর ছুই পূর্ব্ে দিন কয়েক সর্দিত্বরে শহ্যা গ্রহণ 
করিয়াছিল বটে ! কিন্ত সেটাকে ফোন মতেই পরীক্ষার ফলাফলের 
হেতু' বলিয়! নির্দেশ করা যায় না। অথচ সতযাথরাগী বিয়া 
পিতার মনে বিশে গর্ব আছে! 

হেড ক্লার্ক মাথা নাড়িলেন। “ছুঃখের বিষয়! আশা! করি, 
আগামী পরীক্ষায় আপনার কন্তা আমাদের কজেজের নাম কাখযেন ।” 

রমেশ কহিলেন, “সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহে । আমার .মেয়ে 
বলে বলছি না, আমি তো! জানি ওর শক্তি !” 

হেড ক্লার্ক কহিলেন, “থুবই আনন্দের কথা। হ্যা, তাহলে আপনার 
কন্তার এখানকার অভিভাবক কে হবেন? ক্র নাম দিতে হবে। 
মাটৈ, লোকাল গাঞ্জেন ! এখানে আপনার কোন আত্ীয় ?” 

“আত্মীয় !” রমেশ চমকিত হইলেন ! এত বড় গহরে এমন কেহ 
নাই, যাহাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিবেন, এ চিন্তা যেন তীক্ষ 
কাটার মত মনে বিখিল ! একটু চুপ কৰিয়া থাকিয়া কৃষ্চিত জতে 
কয়েক মুহুর্ত চিন্তা করিলেন নাম মনে পড়িল। হর্যোৎফুল্ল কণ্ঠে 
কহিলেন, “নিশ্চয় আছেন ! তিনি হেন মিষ্ঠার এস, গ্রি, গোন্বামী 
বার-এটল! তার নাম লিখে 1?নন, তিনিই আঁমান্ত মেয়ের লোকাল 
গাঞ্জেন । 

হেড ক্লার্ক বলিলেন, “ও | তা মিসেস্‌ গোম্ামীর সঙ্গে আমাদের 


শ্রিজিপালের বেশ অস্তরঙ্গত। আছে। মিষ্টার গোস্বামী আপনার 


কি-রকম আত্মীয় হন ?” 

রমেশের মুখ ঈষৎ আরক্ত হইল। একটা ঢোক গিঝিয়া তিনি 
কহিলেন, “তিনি আমার বাল্য-বন্ধু।” 

ভঙ্তির নজর-আনা, মাহিনা, হোষ্ট্রেলের চাজ্জ-_সব-কিছু দিয়া 
খাতায় সই দিয়া বিধিমত ব্যবস্থাগুল! নুসম্পয্ন করিয়া রম, 
দ্াড়াইলেন। 

তার পর রত্বার দিকে চীহিজেন | বুকখান! ধক্‌ করি! উঠিল ! 
খোদিত প্রতিমার মত রত্বা বসিয়া আছে। এত [দিম ন্লেহে, শাসনে, 
আদরে, উৎমাহে গড়িয়া-প্টিয়া যাহাকে তিনি বড় করিয়াছেন, 
এখন তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া! বন্তাহীন শুস্ত পুরীতে 
তাহাকে ফিরিতে হইবে ! রমেশের ছু' চোখ সজল হইয়! উঠিল 
কন্কাকে ছাড়িয়া! একটি দিনও তিনি কখনও দুরে কেন নাই ! 








৮১১ মানিক 'বুদ্ভতী [২র খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
আপ্রকষ্ঠে রমেশ ডাকিলেন,--“ রা” " এমনিতর একটা নক্ষত্ কি তাহার জন্ম-কুণ্ডলীতে নাই? সে কি 


বত্বা পিতার হাত চাপিয় ধনিল। এই পরিচয়হীন নৃতন 
আবামে পনের সহিত এখন হইতে তাঁহাকে বাম করিতে হুইবে 
গিতামাতাকে” ছাড়িয়া, ঘর-্বার ছাঁড়িয়! | এ কথা মনে হইতেই 
এক অঙ্জান! আতঙ্কে বুকখান! কীপিয়া উঠিল। মুখ বিবর্ণ হইল ! 
মুখে একটুও স্বর ফুটিল না| গুধু আদম্য রোদন-বেগকে ভিতর 
দিকে ঠুলিতে দাত দিয়া! ওঠ চাপিয়! কাঠের মত সে কঠিন 


হইয়া রুছিল। " 

১ স্বরকে পরিষ্কার করিয়! রমেশ কহিলেন,-“কোন ভয় 
নেই, খুকী| অনেক বন্ধু“পাবি। বেশ মন দিয়ে পড়াশোন! 
_ করবি। আরঞ্জামাদের নিয়মিত চিঠি দিতে ভূলিমূনে | লাবধানে 

থাকবি | বুঝলি! এখানে দেখবার বা! বলবার আপন-জন তো 

কেউ নেই।” * 

নতমুখে ঘাড় হেলাইয়া রত্বা জানাইল, সে সব বুঝিয়াছে। 
রমেশ কহিলেন, “হ্যা, এখানকার গাঞ্জেন তোমার করে গেলুম 
এস, পি, গোস্বামীকে। তিনি খুব ভালে! লোক। মস্ত বড় ব্যারিষ্টার ।” 

' সবিশ্ময়ে প্রশ্থভরা নেত্রে রদ্ধা পিতার মুখের পানে তাকাইল। 

রমেশ সে চাঁহনির অর্থ বুঝিলেন। কহিলেন, “বত্যপ্রসাদ রে! 
তোর সুকুদিদির ছেলে। ও, আমার সঙ্গে কি ভাবই না ছিল, 
ছোটবেলায় মামার বাড়ী যখন আঙতো, আমি ছাড়া আর কারে! 
সঙ্গে মিশতো না। সে বকুলতলাও গেছে! স্মুরেন অধিকারীও 
মরেছে 1” রমেশ একট! নিশ্বীম ফেলিলেন। 

বত্া কিন্তু, পিতার দীর্ঘ বক্তব্যের এতটুকু অর্থ ভেদ 'করিতে 
পারিল না! বিমূঢ়ের মত তাহা পানে শুধু চাহিয়া রহিল। 

রমেশ একটু অস্বস্তি বোধ করিলেন । মৃহু হাস্ত্ে কহিলেন, 

“মে থাকে ওই উড্বার্ণ পার্কে । মন্ত-বড় বাড়ী করেছে। তিনিই 

তোমার দেখাশোন! করবেন ।” র 

সত্যপ্রসাদ সম্বন্ধে এই বিশদ পরিচয়েও রত্বার বোধোদয় হইল 
না। 

রমেশ একটু অপ্রতিভ হইলেন। মেয়ে বুঝিতে না পারুক, 
বুঝিবার ভাগ করিলেও সম্ভ্রম বজায় থাকিত ! 

রমেশ কহিলেন, “ভুলে গেছ মা ! আমাদের জ্যোতিষ বাবু--বড় 
তরফের ভাগৃনী-তোমার স্ুকুমারী দিদি-্ঠার স্বামী । তিনি 
কলকাতায় মন্ত্র এট ছিলেন না?” 

এতক্ষণে রত্ব। পিতার বাল্যবন্ধু হদিস পাইল। 

* কুমারী, দিদি? অর্থাৎ জমিদারদের বড় সরিকের মেয়ে! 

ছেলেবেলায় মায়েদের সঙ্গে এর্কবার তাহাকে দর্শন ক্ুরিতে গিয়াছিল। 

বং গৃহে ফিরিয়া মা ও পাড়া-পড়শীর দল যখন সমস্থরে স্ুকুমারী 
হাকইদ২০০ সৌভাগ্য-শবরয্ের জয়-গানে গৃহকে মুখরিত করিয়া 
তুলিয়াছিল, তখন পৃথিবীর এক-ভাগ স্থল ও তিন-ভাগ জল পড়া- 
মুখস্থ ভূলিয়া ধা করিয়া রূপকথা শোনার মত স্ুকুমারী দিদির 
অনৃষ্টবৈভবের কাহিনী শুনিতে শুনিতে বিদ্ময়ে তার তাক্‌ জাগিয়! 
গিয়াছিল! প্রাচীনারা মন্তব্য করিয়াছিলেন, জন্মাস্তরের স্ুকৃতি ! 
কেবল জন্ম-ুহুর্তে শুভলগ্নের সংযোগ থাকিলে মান্য এমন লুখ- 
সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারে! রত্ধার তখন শুধু মনে হইছিল, 


সুকুমারী দিদির মত বিভবশালিনী হইতে পারে না? এখন পিতার 
কথায় বিদ্যুতের চকিত-আলোয় বিশ্ব-ত্রক্গাণ্ডকে নিমেষে দেখিয়া 
লওয়ার মত অতীতের সেই সব ঘটনা চৌখের সাঁমূনে নিমেযের 
জন্ত প্রদীপ্ত হইয়! উঠিল। 

সাগ্রহে রত্বা কহিল, “হ্যা, মনে 
অভিভাবক করে দিলে ? | 

খুঈ-ভর! কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "হা! মা। তিনিই এখানে 
তোমার খবরাখবর নেবেন ।” 

রাত্রির মেখাবৃত আকাশ সকালের উজ্জ্বল আলোতে হাসিয়া 
ওঠার মত রত্বার বিষাদ-মলিন মুখের উপরে আনন্দের দীপ্তি 
দেখা দিল। 

রত্বা কহিল, “ভাকে বলে দিয়ো, তিনি যেন মাঝে মাঝে 
আমায় নিয়ে যান !” 

“বলবো মা! এখন তবে আসি ।” 

রত্বা নত হইয়া! পিতার পদধুলি লইল। রমেশ সে-ঘর ত্যাগ 
করিলেন । 

রত্ব! বারান্দায় আঙিয়া ক্লাড়াইল। পথে এ চলিয়াছ্ছেন 
পিতা! পিতার মৃন্তি যতক্ষণ না! দৃষ্টির বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেল, 
নিম্পলক নেত্রে খোদিত প্রতিমার মত স্থির হ্ইয়! রত্বা সে চলস্ত 
ৃত্তির পানে চাহিয়া রহিল। 

খোলা জানালার দিক্‌ দিয়া ম্লান বৌদ্রের ঝলক আসিয়া 
রত্বার পাশের দেওয়ালের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে ! সেই মৃদু 
আভা রত্ব'র অবয়বে পড়িয়া তাহাকে যেন নিপুণ শিল্পীর হাতের 
তৈয়ারী ত্রোঞ্জের পুতুলের মত অপূর্বব-নুন্দার করিয়া তুলিল ! 

ঘরের পর্দা ঠেলিয়া লেডী সুপারিটেণ্ডেট আগিলেন। 
রত্বাকে দেখিয়া! তিনি বলিলেন--“তুমিই হোষ্টেলে থাকবে? তোমারই 
আসবার কথা ছিল ?” 

অস্ফুট কণ্ঠে রত্বা কহিল--“হ্যা ।” 

“তোমার নাম ?” | 

"রত্বাবলী।* 

লেডী নুপারিন্টেণ্ডট মিস্‌ গুহ রদ্ধার দিকে চাহিয়। সপ্রশংস- 
নেত্রে কহিলেন,-“গ্রামের মেয়ে এমন সুম্দর হয় ! আশ্চর্য্য 1” 

রত্বার লজ্জা করিতে লাগিল। গ্রামে নিজের গৃহে আত্মীয়" 
স্বজনের মুখে বনু বার সে তাহার রূপের প্রশংসা শুনিয়াছে! কিন্তু 
এমন করিয়া সৌনার্্ের সুখ্যাতি ইতিপূর্ব্বে কোন দিন শোনে নাই। 
নত মুখে সে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল । 

মিস্‌ গুহ কহিলেন, “এসো আমার সঙ্গে। আমি তোমাদের 
হোস্টেলের নুপারিন্টেপ্ডেন্ট। সব ব্যবস্থা আমি করে দেবো।-_তুমি 
টেনিস খেলতে জানো ?* 

* সু কণে রত্বা কহিল, “না | 

. আচ্ছা, ছু'দিনে শিখে নেবেখেন। এসো ।” 

কারাুদ্ধ বন্দী যেমন নিঃশষে প্রহরীর অস্ত্গমন করে, তেমনি 
ভারাক্রাস্ত চিতডে নিকৎমাহ মুখে রত্বা মিস্‌ গুহর অস্সরণ করিল। 

[ কমশঃ 
ভীমতী পুম্পলতা! দেবী। 


আছে ! তাকে তুমি আমার 


ৃ “আচাধ্য শহরের জীবন ও ধর্শমত” ৃ 


[পূর্ব-প্রকাশিতের পর * ] 


চতুর্ঘশ-_এই বার তিনি শ্রোত ত্রন্মবাদের কথা পরিত্যাগ করিয়া 
শঙ্করাচার্য্যের উপর নিপতিত হইলেন, কেবল তাহাই নহে, যাজ্জবনধ্য 
প্রভৃতি ' খাবিগণকেও নিষ্কৃতি দান করিলেন না। শশ্করাচা্য 
সম্বন্ধে তাহার একটা যুক্তির নিদর্শন এ স্থলে পুনরুল্লেখ করিলে 
তাহার স্তায়মীর্জিত বুদ্ধির বেশ পরিচয় পাওয়া বাইবে। 

তিনি বলিতেছেন--”শঙ্কর কৌধীতকি উপনিষদের ভাষ্য 
করেন নি, সুতরাং এ পড়েছিলেন কিন! তাই সন্দেহ।” আচ্ছা, 
ছুইটি কোটির সম্ভাবনা থাকিলেই সন্দেহ হয়। এখানে কি 
তাহা আছে? পড়িতে গেলে কি ভাষ্য করিতে হয়? ভাষ্য 
না করার সঙ্গে পড়ার ত কোন অবিচ্ছেগ্য সম্বন্ধই নাই। পড়িয়া 
ভাষ্য করিতেও পারা যায়, না-ও পারা যায়। অতএব ভাষা 
করেন নাই বলিয়া তিনি পড়িয়াছিলেন কি না-_এক্সপ 
সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক নহে । তাহার এই সন্দেহের স্মুর 
হইতে ধ্বনিত হইতেছে যে, তিনি কৌধীতকি পড়েন নাই। আচ্ছা, 
তাহা হইলে তিনি কৌধীতকির কথা উদ্ধৃত করেন কিরূপে? 
কৌধীতকির বাক্য বিচার করিলেন কিরূপে? প্রত্দনাধিকরণে 
কৌধীতকির বাক্যই ত বিচা্ধ্য বিষয়। আর অন্থুত্র যে কৌষীতকি 
সংক্রাস্ত বিচার আছে, তাহা পড়িলে চমংকৃতই হইতে হয় । অতএব 
তিনি কৌধাতকি পড়েন নাই, এবপ কল্পনা! নিতান্ত অস্বাভাবিক 
কল্পনাই বলিতে হইবে । অথবা! এই কথাটি তাহার অলৌকিক ন্তায়ের 
কথা বলিয়া বুঝিলেও চলিতে পারে না কি? শঙ্করাচাধ্য সম্বন্ধে 
তাহার এইঞপ মনোভাব ইহা ম্মরণ করিয়া তাহার কথা 
আলোচনা করিলে, রমপ্রমাদের সম্ভাবনা আমাদের অল্প হইবার কথা। 

তাহার পর তিনি শ্রাতিমধ্যেও পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা পাইয়াছেন। 
যাহাতে পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা থাকে, তাহা কি প্রমাণ-পদবাচ্য 
হয়? লৌকিক বিষয় হইলে পরীক্ষার থ্ারা নির্ণয় করিয়া 
পরম্পর-বিরুদ্ধ কথ্মর এক পক্ষ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু অলৌকিক 
বিষয়ে পরীক্ষা! চলে না, অতএব-হয় একবাক্যতা করিয়। বিরোধের 
পরিহার করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা একবাক্যতা 
অসম্ভব হইলে তাহা! পরিত্যাগই করিতে হইবে । এই একবাক্যতা- 
সাধনের কৌশল সহস্র প্রকারে মীমাংসাদর্শনে প্রদমিত হইয়াছে। 
অলৌকিক বিষয়ে কতক গ্রান্থ, কতক ত্যাজ্য করা যায় না। ইহাই 


লোকবেদসাধারণ মীমাংসাশান্ত্রের রীতি। তিনি কিন্তু উপনিষদের 


যেস্থলটি নিজ মতের অন্থুকূল, তাহাই মত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, 
আর যাহ! প্রতিকূল, তাহাই ভ্রম বলিয়া ত্যাগ করিতেছেন । 
তিনি একই ছান্দোগ্যের ভিতর আক্ষণির কথায় নির্ব্বিশেষ অৈতবাদ 
দেখিলেন এবং রাজর্ষি প্রবাহণ ও দেবর্ষি প্রজাপতির কথায় 
বিশিষ্টাছৈতবাদ দেখিলেন। তাহার পর বৃহদারণ্যকের ঘাজ্ঞব্/কে 
আবার নির্বিশেষ অৈতবাদী দেখিতেছেন। নুতরাং একই 
ছান্দোগ্যের ভিতর পরম্পর বিরোধ এবং ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকের 
মধ্যেও বিরোধ । আর ইহা অলৌকিক বিষয়েই বিরোধ, অতএব 


* ১৩৪৯ কার্তিক সংখ্যা শ্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীধুক্ত সীতানাখ তত্ব- 


ভূষণ মহাশয়ের “শঙ্করের জীবন ও ধর্মামত"এর প্রতিবাদের অনুবৃত্তি। 


এই সব উপনিষ্দ্‌ প্রমাণই হইতে পাঁরে না, বিদ্ধ কথার দ্বার 
অভান্ত জ্ঞান জঙ্মিতেই পারে না। আচ্ছা; ইহা যদি হয়। তঢ 
উপনিধদের ব্রদ্ধবাদ ও পাশ্চাত্য অন্গবাদকে “সৃশ* বলা হই 
কিরূপে? অথবা উক্ত মতবাদ ছুইটি মূলতঃ অভিন্ন হইল কিন্ঠো ? আর 
এইরূপ উপনিষদ লইয়৷ এত আলোচনাই বা কেন? আর বেদাচার্যের 
দ্বার! সংশোধন করানই বা কেন? তাহার টাকা, অন্থবাদ প্রভৃতি 
করিয়া! বেদাচার্ধ্যের অনুমোদিত বঙ্িয়৷ প্রচার করাই বা কেন! 
ইহা কি বেদবিশ্বাসী হিন্দুদিগকে কৌশলে দ্বমতে ্আনয়নে চেষ্টা" 
বিশেষ নহে? ম্যাক্সমূলর প্রভৃতির বেদাদি শান্তর প্রচারের উদ্দেশ 
যেমন হিন্দুদিগের মধ্যে খুষ্টধণ্ন প্রচার, ইহাকে কি মেইরপ বলিতে 
হইবে? তাহা সুধীগণেরই বিবেচ্য । 

তাহার পর তিনি খধিগণের উপরও আক্রমণ করিয়াছেন। 
ভাহাদেরও মতভেদ তিনি দেখাইতেছেন। বেদকে খি-প্রনীতও 
বলিতেছেন । এখন তব্ববিষয়ে খধিদের মতভেদ থাকিলে ক্লাহারও 
কথাই আর প্রমাণ হয় না। ্রঙ্র্ষি যাজ্ঞবন্ধ্য তাহাঁর মতে ভ্রান্ত। 

তিনি বলিতেছেন--“ঘাজ্ঞবন্ধ্য-প্রদত্ত প্রমাণাভাস* শঙ্কর ব্যাখ্য! 
করেন নি, “আকণি ও যাল্ঞবক্যের ভ্রম যেমন চিত্র ও ইন 
কৌধীতকিতে দেখিয়েছেন, প্রবাহণ ও প্রজাপতি তেমনি ছান্দোগ্যে 
তাই দেখিয়েছেন" ইত্যাদি । 

এই মব বাক্যে বাজ্ঞবক্যের ভ্রমের কথা শ্প্টই বলা 

। আচ্ছা, যাজ্ঞবন্ধ্ের ত্যদি ভ্রম হয়, তাহ! হইলে 

“ইন্দ্র, চিত্র, প্রবাহণ ও প্রজাপতি” ই'হাদের কি ভ্রম হইতে 
পারে না? তত্বভধণ মহাশয় ই'হাদের ভ্রম দেখিলেন না, 
তাহার কারণ ঝি, তাহাদের মত শ্রদ্ধেয় তত্বভূষণ মহাশয়ের 
মতের সহিত মিলে বলিয়া কি? এগুলি সঙ্গত কথ! বলিয়া ত 
মনে হয় না। বেদোক্ত খধি প্রভৃতি কোন এ্রতিহাসিক ব্যক্তি- 
বিশেষ নহেন | তাহারা বেদোক্ত আখ্যায়িকার অঙ্গবিশের্ধ। বেদ 
কোন পুরুষবিশেষের বুদ্ধিপ্রস্থৃত নহে বা কাহারও অন্ভূত বিষয়ের 
বর্ণনা নহে । ইহাতে কোনও এতিহাসিক ঘটনার উল্লেখাদি নাইস 
এ কথা শ্রতিতেই কথিত হইয়াছে । ইহা কোন ব্যাখ্যাকর্ভার 
কথাও নহে। যথা “নাচিকেতম্‌ উপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্* 
কঠ ১/৩১৬ জ্টব্য। এজন্য ইহাকে অপৌকুষেয়বল! হয়। র্‌ 
এই প্রকৃতি না জানিয়! বা অমান্ত করিয়া যাহা বলা হয়, তাহ! 
বেদপ্রামাণ্যবাদীর নিকট অগ্রান্থ। ৮8৬৯ 
ঈশ্বরে সদা বর্তমান, প্রতি হৃষ্টিকালে সম্প্রদায়ক্রমে ইহার প্রচার হয় 
মাত্র। ইহাতে এ্রতিহাসিকতাদর্শন, অবৈদিক মম্প্রদায়ে্ু4৭- 
সুতরাং বেদে মতভেদ ব! বেদোক্ত খফিদের মতভেদ কল্পানা। বৈদিক- 
গণের দৃষ্টিতে বাতুলতামাত্র । এ জন্ত এ সব কথা আমাদের নিকট 
সর্ধবথা অগ্রান্থ। * 

ইহার পর তিনি শঙ্করাচার্ষেযর উপর নিপতিত হইলেন এবং 


* অন্ধের ততবতুষণ মহাশয়ের এই সব কথার প্রতিবাদ, ্াঙ্মসমাজের 
"অন্যতম "আচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ঈশান রায় মহ ছুই তিন মাসঘ 


পূর্বে উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। 


৫৭৮ 


বলিলেন”-(১) “শঙ্কর বৈদাস্তিক ত্রন্মবাদ প্রমাণ করিবার জন্ত ব্যস্ত 
নন, শ্রুতির দোহাই দিয়াই সন্ধ্ট। (২) সাহার! যুক্তি যা দেন, 
তা তখনকার বিশ্বাসগ্রবণ লোকদের সম্ভোষকর হয়ে থাকতে পারে, 
এখনকার সদ্গেহপ্রবণ এবং বিজ্ঞানদর্শনে প্রতিষ্ঠিত লোকদের পক্ষে তা! 
কিছুই সন্তোষকর নয়! (৯) শঙ্কর কৌধীতকি পড়িয়াছেন কি না 
. লঙ্গেহ 1 (৪) শঙ্কর অদবৈতবাদী খবিদের এবং বিশিষ্টাৈতবাদী 
খবিদের* মতের প্রভেদ বুঝিতে পারেন নাই, (৫) শঙ্কর খবিদের 
এই মতভেদ কিছুই 'দেখতে পার্ন নাই (৬) আত্মবাদ সন্বদ্ধেই কার 
সির মত নেই, (৭) স্পষ্টই দেখা! যায় শর আত্মবাদের যৌক্তিক 
প্রমাণ পান নাই, (৮) খধিদের সঙ্গে যে মতভেদ থাকতে পারে, 
তা" শান্ত্রবাদী প্শঙ্কর বোধ হয় মুহূর্তের জন্ক ভাবিতে পারেন নি, 
ুতরাং রাজধি ও দেবর্ষিদের দার্শনিক মত মনোযোগপূর্ব্বক 
সমালোচনার সহিত (0131105]1% ) পড়ে ব্রদ্মধিদের সঙ্গে তাদের 
উক্তির প্রভেদ বুবিতে পারেন নি*--ইত্যাদি কথার উত্তর না 
দিলেই ভাল। যে শঙ্করের প্রসাদে আজ বৈদিক ধশ্ম জীবিত, 
ধীহার প্রমাদে আজ সহম্রাধিক বংসর ব্যাপিয়া মহ! মহা আচার্ধ্যগণ 
বোর্থ বুঝিয়! অ্টসিলেন, বিনি উপনিষদূ-ভাব্য না কৰিলে উপনিষদের 
কোন সঙ্গত অর্থ কেহ করিতে পারিতেন কি না সঙ্গেই, ধাহার ভাষ্য 
অপেক্ষা গ্রাচীন ভাষ্য আর পাওয়া যায় না, ধাহার প্রসাদে শ্রেয় 
তত্বভূষণ মহাশয়ও উপনিষদ দেখিলেন এবং উপনিষদের উপর 
*শঙ্করকুপা" টাকা লিখিলেন, তাহার ইংরেজী ও বাঙ্গালা অন্থুবাদ 
করিলেন, সেই শঙ্কর উপনিষদ্‌ বুঝিলেন না, আর শ্রদ্ধেয় তন্বভষণ 
মহাশয় বুঝিলেন--এই কথাগুলি কিরূপ? হিন্দুদিগের পক্ষে এই 
কথাগুলি কিরূপ মণ্ম্রভেদী, তাহা*নুধী পাঠকবর্গ ই বিবেচন! করিবেন। 
শঙ্করের আত্মবাদ সম্বন্ধে কোন স্থির মত নেই--এই কথা বলিয়া 
এই প্রসঙ্গেই তিনি বলিতেছেন--“কোন কোন স্থানে, যেমন 
্রক্ষস্থত্রের হিতীয়াধ্যায়ে। বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদীর মঙ্গে তর্বকাণ্ড নিয়ে, 
তিনি জগতের স্বতঙ্্ অস্তিত্ব শ্বীকার করেছেন। স্পষ্টই দেখা যায় 
যে, শঙ্কর আত্মবাদের যৌক্তিক প্রমাণ পান নি। খধিরা আত্মবাদী 
ব'লে স্থানে স্থানে আত্মবাদ হ্বীকার করেছেন মাত্র ।” ইতি। 
কথাগুর্লি*ষেমন অযৌদ্তিক, তেমনি দাস্ভিকতাপূর্ণ হইয়! পড়িল 
নাকি? যে 0০975115:7-এর এত নিঙ্গা করা হইল, এখানে 
তাহাই করা হইল নাকি? জগতের ন্বতক্্র অস্তিত্ব, বিজ্ঞানবাদী 
বৌদ্ধের কথার উত্তরে বল! হইয়াছে। কারণ, বৌদ্ধের বিজ্ঞান ক্ষণিক, 
তাহা আমাদের খুঁতিজ্ঞান। . “বিজ্ঞান, ব্রচ্গ" পদোক্ত বিজ্ঞান ইহ! 
হাহে। এ বৃতিজ্ঞানের বাহিরে বিষয় থাকে, এবং বিষয়ান্ুরূপ 
এই বৃতিজ্ঞান হয়। "এ জন্ত এ স্থলে শঙ্করাচাধ্য "কিছুই অন্তায় কথা 
ঘলেন নাই। আমাদের মনে হইতেছে, শ্রদ্ধেয় তত্বভূষণ মহাশয়ের 


*-স্ম্প্বনকত্যর কথ! বুবিবার প্রবৃতিই নাই। আত্মা! জ্ঞানম্বরপ বস্ত, 


তাহার অন্তরে ব| বাহিরে অন্য কিছুই নাই, অর্থাৎ তত্ঠিন্ন কোনও 
বন্তই নাই, এ কথার বিরোধ শঙ্করের উক্ত কথার বারা! হয় নাই। 
“শঙ্কর আখ্মবাদের যৌক্তিক প্রমাণ পান নি"-_এটা! শদ্ধের 
তত্বভূষণ মহাশয়ের স্ববিরুদ্ধ অলৌকিক স্তায়ের কথা বলিয়া! উপেক্ষার 
যোগ্য অথব! উপভোগের যোগ্য । “খাধির! আত্মবাদী বলে স্থানে স্থানে 
আত্মবাদ স্বীকার করেছেন মাতর'--ঙাহার এই কথায় মনে হয়, 
৯৫ শকরাচাধ্য বোধ হয়, জন্ধের ভত্ভূহণ মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ 


মানসিক বন্ধনী 


[হর খও,৬ঠ লংখ্যা 
কর ওক ররর রতজওঞঞঞতরতী 
- করিয়া, আত্মবাদ স্বীকার করিয়াছিলেন। যাহ! হউক, এক্স কথা 
আমর! শ্রদ্ধেয় তত্তডুষণ মহাশয়ের নিকট একেবারেই আশা! করিতে 
পারি না। তবে ইহাতে শিক্ষা হইল এই যে, নাম করে দেশপুজ্য 
মহামান্য ব্যত্বিকে অমুক কিছু বুঝেন নাই বলিলে অশিষ্টাচার 
হয় না। পূর্বে আচাধ্যেরা মণডবাদেরই নিঙ্গ। করিতেন, নাম করে 
মতবাদীর নিঙ্গা করিতেন না। বর্তমানে শ্রদ্ধেয় তন্বভষণ মহাশয়ের 
অভিমত “বিজ্ঞান-দশনে প্রতি্টিত" সমাজে তাহার আবৃশ্তকতা নাই। 
তিনি যদি নাম করিয়া আমাদের শান্ত, খধি এবং পরমাচা্যকে 
নিন্দা না করিতেন, আমরাও তাহার নাম করিয়া এ সব কথ! 
বলিতাম না!" তাহার এই প্রতিবাদ আমর! নিতান্ত অনিচ্ছা 
সত্বেই করিলাম, কেবল আত্মরক্ষা্থই করিলাম। 

পঞ্চদশ--অতঃপর তিনি বলিতেছেন_“ওপনিষ খবিদের 
উত্ভিতে এই প্রণালীর আভাসমাত্র পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ মন্ত্র 
সত্যন্তষ্টা খযিগণ সেই প্রণালীতেই এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন, 
কিন্ত তাহাদের প্রদত্ত প্রমাণ উপনিষদ-লেখকেরা, ধারা স্পষ্টতই 
শোন! কথা লিখেছেন, তা যথাথভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারেন নি।” 

এতদুত্বরে বলিব- শ্রদ্ধেয় তত্বভূষণ মহাশয়ের গম্মত সত্য- 
নির্ণয়ের প্রণালীর আভাসমান্র পাইয়া “খধিগণ সত্যে উপনীত হইলেন, 
আর সেই প্রণালীতে অভিজ্ঞ হইয়াও শ্রদ্ধেয় তত্বভূষণ মহাশয় স্ববিরুদ্ধ 
কথা বলিতেছেন! ইহার বহু নিদর্শন, যথাস্থানে প্রদশিত হইয়াছে। 
অগত্যা শ্রদ্ধেয় তত্বভূষণ মহাশয় অপেক্ষা খবিরা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান্‌ 
ছিলেন না-বলিতে হইবে? যে সব উপনিষদ লেখকের! “শোনা কথা 
লিখতে গিয়ে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারেন নি” তাহাদের 
সঙ্গে মাননীয় তত্বভূষণ মহাশয়ের নিশ্চয়ই দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 
নচেৎ তিনি এত ভিতরের খবর কোথ| হইতে পাইলেন? এরপ কল্পনা 
করিয়া হাস্াম্পদ না হইলেই কি শোভন হইত না? শ্রুতির 
বক্তা একদল খধি; আর লেখক আর একদল খবি-_এই কল্পনায় 
বাহাদুরী আছে বাট। কিন্ত যুক্তি না দিয়া বলায় ইহা কি 
[0০921811527 হইল না? অথচ ভ্রুতি-- অনাদি শোন! কথা 
বলিয়া শ্রুতি নামে অভিহিত হয়-_ইহাই-_ শ্রোতগণের কথা । 

যোড়ণ--এইবার তত্বভূষণ মহাশয় নিজ মতবাদের পরিচয়ে 
প্রবৃত্ত হইলেন তিনি বলিতেছেন--“অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে বর্ণ, 
শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও আম্বাদ এবং এ সমুদয়ের আকার দেশকালকে 
আত্মুগ্রতিষ্ঠিত আত্মন্থরপাস্তগগত বলে বুঝা যায়। এইভাবে এ 
সকলকে বুঝলে জগৎ ও আত্মার বিষয় ও বিষয়ীর দ্বৈত বৌধ চলে 
যায়। এরূপ বিশ্লেষণেই জীবাত্মা পরমাত্মার একাস্ত ভেদবোধও 
সংশোধিত হয়, জীবাত্মা যে পরমাত্বার সির জগ এই হা 
প্রতিভাত হয় ।* 

এখানেও স্ববিকুদ্ধ কথা । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও দি 
ভূতপথকের গুণ, ইহাদের আশ্রয় পঞ্চভূত, আর ইহাদের আকার 
দেশ ও কালকে আত্মস্থরপাস্তর্গত় বলিলে ইহারা আত্মপদবাচ্য হইয়া 
যায়। কারণ, যে যাহার ম্বরূপের অন্তত, সে তঙ্চিন্ন হয় না। 
অথচ পূর্বে বল! হইয়াছে, “সবই আত্মিক. অনাত্বা জড় বলে 
কোনও বস্তু নেই”, আচ্ছা, এই শব্দাদি -কি জড় নহে? ভূতাদি 
দেশকাল কি জড় নহে? ইহার! যদি আত্মভিল্স না হয়, তবে 
ইহাদের মধ্যে ভেদ থাকে কি করিয়া? শত প্গর্শ নহে, আকাশ 


২১শ বর্ষ, ১৩৪৯ ] 





ত বানু নে, দেশ ত কাল নহে। ইহারা আত্মার. ত্বরপের 


অন্তর্গত হইলে ইহারাও পরস্পরে অভিন্ন হয় এবং ভিন্ন হইলে 
আত্মাও এক অথগ্ড বন্ত হয় না। আর এক অথগুবস্তন৷ 
হইলে তাহা নশ্বর হইতেই বাধ্য । নুতরাং আত্মা অথণ্ড হইলে 
ইহারাই “নাই* ঘলিতে হইবে। কিন্তু ইহাদিগেরও সত স্বীকার করা 
হইতেছে । অতএব ইহা! বিরুদ্ধ কথা। 

আর. “আত্মার ন্বরপের অস্তর্গত বলিয়! শব্দাদিকে বুঝিলে 
জগৎ ও আত্মার, বিষয় ও বিষয়ীর দ্বৈত-বোধ চলে যায়” ইহ! 
বলায় আত্মা অখণ্ডই হয় বটে, কিন্ত আর ইহারাই থাকে না 
বদিতে হয়। স্বরপান্তর্গত হইলে কোন বন্ত আর কোন রূপেই 
অত্যন্পও ভিন্প হয়না । হইলে আর স্বরূপত্ব থাকে না । বস্ততঃ, 
এইরূপ আপত্তি হইতে পারে বলিয়া পরবর্তী বাক্যে “তেদ-বৌধ* 
শব্দে “একান্ত একটি বিশেষণ দিয়া তিনি তাহার ক্রুটা 
সংশোধন করিয়া বলিতেছেন-_“এরপ বিশ্লেষণেই জীবাত্মা পরমাত্মার 
একাস্ত ভেদবোধও সংশোধিত হয়, জীবাত্মা যে পরমাত্মার অচ্ছেন্ত 
অংশ, এই সত্য প্রতিভাত হয়।” ইহাতে কি বল! হইল না যে, 
একান্ত ভেদ না৷ থাকিলেও অল্প ভেদ থাকে 1? উপরে বল! হইল, 
“ত্বৈতবোধ চলিয়। যায়” আর এখানে বলা হইল, “একান্ত 
ভেদবোধও সংশোধিত হয়” । আচ্ছা, সংশোধিত হইলে দ্বৈত-বোধ 
কি চলিয়! যায় কি যায় না? ছৈত-বোধ অল্প মাত্রায় চলিয়া গেলে 
কি দ্বৈত-বোধ থাকিল না? অতএব একান্ত তৈতবোধ চলিয়া 
গেলে তাহা! সংশোধিত হইল বলা যায় না? 

তাহার পর জীবাত্বা, পরমাত্মার অচ্ছেগ্চ অংশ হইলে 
তাহাদিগকে পৃথক্‌ বা কেন? অংশ যদি অচ্ছেগ্ত হয়, তবে 
তাহাকে অংশ বলা কি উচিত? বলিলে কি ভাহা মিথ্য। কল্পনার 
সাহায্যে বল! হয় ন71? অংশ অচ্ছেদ্ধ হইলে তাহ! স্বরূপই হয়। 
কল্পনা করিয়া তাহাকে অংশ বলা হয় মাত্র। কল্পন! মিথ্যাই হয়। 
পূর্ব প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ছাড়াছাড়ি হয় না বলিয়া তাহারা এক হয় 
বল! হইয়াছে, আর এখানে অংশ ও অংতীর মধ্যে ভেদ কল্পনা করা 
হইতেছে ! ইহা স্ববিরুদ্ধ কথা নহে! আর এতদ্ছারা! পরমাত্মার 
কি অসীমত্ব রক্ষিত হয়? ভীমের কি অংশ .থাকে? অসীমের 
উদরে অন্য কিছু থাকিলেও কি সেই স্থলে অনীম সসীন হইল ন|? 
ইহাকেই ত বন্তগত পরিচ্ছেদ বলে। বন্তগত পরিচ্ছেদ থাকিলে 
তাহার কি অসীমত্ব রন্সিত হয়? অথবা তাহাদের অভেদ বলিতে 
পারা যায়? এইরূপে দেখ! যায়, শ্রদ্ধেয় ভত্বভূষণ মহাশয়ের 
অলৌকিক স্থায়ের প্রভাবে তাহার নিকট বিরোধ বলিয়৷ কিছুই 
নাই, এব লোকশিক্ষার কালেও এই বিরোধ-ুদ্ধি ঠাহার অস্তহিত 
হইয়া যায়। তিনি স্ববিক্ুদ্ধ কথা বলিতেই প্রবৃত্ত হইতেছেন। 

সপুদশ-_এইবার তিনি নিধিশেষ অতৈত খপগ্ডনার্থ জীবাত্মা ও 
পরমাত্মার পৃথক্‌ সত্তা সিদ্ধ করিতে বৃত্ত হইয়া একটি যুক্তির কথা 
তুলিয়াছেন। .তিনি বলিতেছেন-_ 

“তরঙ্মধির৷ নুযুপ্তিতে জগৎ ও ভীবাত্মার অপ্রকাশ দেখে 
ভাবেন, নিবিশেষ পরমাত্মাই সত্য, জীব ও জগৎ অসৎ । কিন্ত 
নিধিশেষ পরমাত্মা তাহারা কোথায় পান? স্ুযুপ্তিতে কেবল 
জীবাত্বা নয়, বিশ্বাত্বাও প্অপ্রকাশিত হয়। তাতে কি তিনি 
অমৎ হয়ে যান? বন্ততঃ, জীবের নুযুপ্তির অবস্থায় চিরজাগ্রত 
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সর্বজ্ঞ পরমাত্মার ত জীব ও জগৎ স্থায়িভীবে বর্তমান ন! 
থাকলে জাগ্রদবস্থায় এ সব পুনঃ প্রকাশিত হতে পারত ন!। 
জাগ্রদবস্থায়ও জীবের জ্ঞান আংশিক ভাবে লুপ্ত হয়, কিন্তু নিত্য 
জ্ঞানম্বকপ পরমাত্মাতে সমস্ত জ্ঞান ১০৫ থাকাতে স্থৃতির 
পুনরুদয়ে তা প্রকাশিত হয় । 

ইহার উত্তরে বলিব- সবিশেষ থাকিলেই নিধিশে পাওয়া যায়। 
যাহা বিশেষযুক্ত হয়, তাহাই সবিশেষ । অতএব বিশে ও যাহা 
বিশেষযুক্ত হয়, তাহার! পৃথক্‌ বন্ত হয়, আর বিশেষ হইতে পৃথক্‌ 
সেই বন্ত হয় বলিয়া তাহা নিবিশেষ রেলিতে হয়। যে যদ্যুক্ত হয়, 
সে তদ্ভিন্ন হয়_ইহাই নিয়ম । অতএব নির্বিশেষএএই শব্দ হুইতে 
তাহ! পাওয়! গেল। আচ্ছা, ল্ুযুগ্ডিতে জীবাত্ম! ও বিশ্বাত্থা অপ্রকাশিত 
হন কে বলে? ইহা! তখধিরা বলেন না। জীবসাক্ষী ও ঈশ্বর ত 
থাকেন। তাহার পর এখানে পরমাত্মা শব্দ ত্যাগ করিয়। বিশ্বাত্বা 
শব্দ গ্রহণ করা হইপ কেন? যাহা হউক, ইহার অভিসন্ধির বিষয় 
আর আলোচনা করিলাম না। স্ুমুপ্তিতে যে সাক্ষী প্রকাশিত 
থাকেন, তাহ! বেদাস্তের কোনও গ্রন্থে কি তত্বভূষণ মহাশয় পান নাই? 
অপ্রকাশিত হলে অসৎ হয়, ইহা ত বেদাস্তের কথা নয়।* যাহা! 
কশ্মিন্‌ কালে প্রকাশের যোগ্য নহে, তাহাকেই অমৎ বলা হয়, যেমন, 
বনধযাপুত্র। ইহাও কি তিনি দেখেন নাই? আচ্ছা, সযুপ্তিতে 
যদি পরমাত্মায় জীব, জগত স্থায়িভাবে থাকে, তবে তাহার পরিবর্তন 
হয় কেন? স্থায়ী বস্ত্র কি পরিবর্তন হয়? আর যাহার পরিবর্তন 
হয়, তাহার স্বন্ধপ কি, তাহ! কি বলা যায়? ধশ্নের পরিবর্তন বলা 
যায় না, যেহেতু, ধণ্ম কখনও ধমকে ত্যাগ করে না। ধম্মার 
পরিকর্তন বলিলে স্থায়িভীবে থাকা হইল কোথায়? জাগ্রৎ অবস্থায় 
যাহ! পুনঃ প্রকাশিত হয়, তাহ! কি ঠিক পূর্বের বন্ত ? এ সব প্রত্যক্ষ- 
বিরুদ্ধ কথা নহে কি? নির্ধিশেষবাদী ইহার যে উপপত্তি করেন, 
তাহা পরমাত্মার এঁক অনির্ববচনীয় মায়া-শক্তির ঘবারা। ইহা 
“আছেও* নয়, “নাইও* নয়, ইহা. “আছে"নাই” উভয়াত্মাও নহে। 
ইহ! অনাদি, কিস্তু ইহার অধিষ্ঠানের জ্ঞানে, ভ্রমের স্তায়, ইহা! একেবারে 
অন্তহিত হয়। এ কথ! এখন থাকুক, ইহার এখন প্রসঙ্গু নহে। 

তাহার পর পরমাত্মার নিত্য অচ্ছে্য অংশ যে জীবাত্মা ও জগৎ 
তাহা! সিদ্ধ কি করিয়! হয় দেখা! যাউক। আমরা যাহারই সত 
স্বীকার করি, তাহাই আমাদের জ্ঞীনে জ্ঞানের আকারে 
ভাসমান হয় বলিয়া স্বীকার করি। জ্ঞান যাহার আকার 
ধারণ করে না, তাহার সম্বন্ধে আমর! “ই” “না” “তাহা" প্রতৃতি 
কিছুই বলিতে পারি না। 'আমরা যাহ। “জালা না” বঙ্গি, সে স্থলে 
জ্ঞান “জানি না"রপ তাহার আকার- ধারণ করে বলিয়াই, আমর! 
তাহা জানি না বলি। জগৎ বা পরমাত্মীর আকার যখন আমাদের 
জ্ঞান ধারণ করে, তখনই আমরা জগৎ বা! পরমাত্মা! " বা 
“নাই” এরূপ কিছু বলি। ভ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে যদি 
এইক্প একটা অনির্ধ্চনীয় সম্বন্ধ হইল, তবে ফোন এক 
অনির্বচনীয় কারণে জ্ঞানই জীব, জগৎ ও পরমাত্মার আকার 
ধারণ করিতেছে, কেন বলিব ন1? দেশ, কাল বন্বদ্ধেও সেই 
কথা! । এইকূপে যাবৎ বিষয়ের কারণ, এই জ্ঞানবন্ত .ও উদ্ত 
অনির্ববচ্নীয় কারণ, ইহারাই ত রহিয়াছে ভ্রেখা যাইতেছে। 
“ অনির্বচনীয়কেই মিথ্যা বল। হয়, ইহ! সৎ নহে, অসৎ নহে, 














রত. মাপিক বন্দী .[ হয় খ, ৬ঠ সংখ্যা 
লদসৎ নহে। এ জন্ত এই অনির্চনীয় কারণ দ্বারা আত্মবস্তর লাই। কারণ, সুৃণ্ডিকে দৃষ্টান্ত করিলে এই জাগ্রৎথকালে সুৃপ্ডির 
ভেদ সত্য হয় না। অবস্থাটি কল্পনা করিয়া আনিতে হইবে, আর তাহা করিলে কোনও 


তাহার পর পরমাত্মার অচ্ছেন্ত অংশ জীবাত্মা, এ কথা কোথা 
হইতে আসে? এ কথা ধিনি বলেন, তিনি কি পরমাত্মা ও ভীব, 
উভয়কে একসঙ্গে দেখেন বা অনুভব করেন ? তাহাও সম্ভব নহে। 
জীবের মধ্যে যে জ্ঞানবস্তটি আছে, ভাহার সত্তারই অধীন ত যাবদ্‌ 
বন্ত। 'পরমাত্ম! জীবের ভ্রেয় হইলে তাহাও সেই জীবের জ্ঞানম্বরূপ্র 
অধীন সতাসম্পন্ন হইবে । কিন্তু তাহা আর পরমাত্মাই হইলেন ন1। 
অতএব পরমাত্মার অচ্ছেগ্ক অংশ জীব, এ কথার কোন প্রমাণ নাই।. 
তাহার পূর শবম্পর্শীদি বিষয় ও”এ সমূদায়ের আকার দেশ- 
কালকে “আত্মপ্রতি্টিত আত্মন্বরপাস্তরগত” কি করিয়া বলা যায়? 
জ্ঞানে এই জাগরণ, স্বপ্ন ও সুযুপ্তি সকলই আকারিত হয়, অথবা 
"ভাসমান হয়। হয় বলিয়াই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযুপ্তি অবস্থা 
স্বীকার কর! হয়। অতএব এক জ্ঞানবন্ত ও সেই অনির্বচনীয় 
কারণ, এতদৃভিন্ন আর কোন কিছুই ম্বীকার করিবার সম্ভাবনা 
কোথায়? 
তাহার পর আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি দেখিয়া যদি কোন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, তাহা হইলে কেবল জাগ্রতের 
জ্ঞানের বিশ্লেষণ করিয়া তাহা বুঝাইলে চলিবে কেন? স্বপ্ন ও 
স্যুস্তির জ্ঞানেরও বিশ্লেষণ করিয়া তাহা করা উচিত নহে কি? 
জাগ্রতে জ্ঞান ও জেঞয় স্থায়িরূপে বোধ হয়, স্বপ্ সকলই অস্থায়িরপে 
জাগ্রতেই প্রতিভাত হয়, ুযুস্তিতে কিছুই অন্থভূত হয় না" ইহাও 
জাগ্তেই প্রতিভাত হয়। এ জন্য এ সব কথাই জাগ্রতের অবস্থার 
কথা। হ্বপ্রকালে স্বপ্টাই জাগ্রৎ বলিয়া অম্ননভূত হয়, এবং সেই 
স্বগকালে তবত্তর্গত স্বপ্নকে জাগ্রতের তুলনায় অস্থায়ী বলিয়া বোধ 
হয়। এ জন্ত জাগ্রতের দৃষ্টাস্তে সিদ্ধান্ত করিতে গেলে বিষয়, বিষয়ী, 
জ্ঞান, জ্ঞেয় উভয়ই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে স্থিত “বলিতে হয়। ইহা 
নৈয়ায়িকগণের পথ । বিস্ত স্বপ্নের ছৃ্টান্তে সিদ্ধাত্ত করিতে গেলে 
সকলই জ্বীনের আকার, সুতরাং নশ্বর এবং ভ্রম বা কল্পনা-বিশেষ 
বলিতে হয়-_ইহা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের পথ। আবার লুযুস্তির 
ৃষ্টাস্তে দিদ্ধাত্ত করিতে গেলে সবই অজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন ; জ্ঞাতা, 
জ্ঞান, জ্ঞেয় সবই অজ্ঞানের পরিণাম, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। 
ইহা,শূন্তবাদী বৌদ্ধ প্রভৃতির পথ। কিন্তু যদি সত্য নির্ণয় 
করিতে হয়, তাহো হইলে এই অবস্থাত্রয়সাধারণ অবস্থাকে 
গ্রহণ করিয়া তাহাতে যে জ্ঞান থাকে, সেই জ্ঞানের প্রকৃতি 
করিত হয় ন;কি? কিন্তু এই অবস্থাত্রয়মাধারণ কোন 
অবস্থা গ্রহণ করিতে হইলে আমাদিগকে সেই' স্বযুণ্ডিকেই গ্রহণ 
করিতে হয়; কারণ, সযুপ্তি অবসথাটি স্বপন ও জাগ্রতের কারণীভূত 
অবস্থা । যেহেতু, কারণ কার্যের মধ্যে অন্ুস্থত হয়। এই কারণে 
সুযুণ্তিৃষটান্তে যাহ! সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাই অবস্থাত্রয়-দাধারণ 
অবস্থা বলা যায়। আর সেই অবস্থায় কিছুই জ্ঞাত হয় ন! বলিয়া 
এবং “কিছুই জ্ঞাত হয় না” এই ভ্ঞানটি থাকে বলিয়! সেই জ্ঞানকে 
নিধিশেব বন্তর দৃষ্টান্ত-স্থল বল! যাইতে পারে। নুযুপ্তির তঙ হয় 
বলিয়৷ তাহা নিধিশেষ নহে বলিলে তাহা জাগ্রতের দৃষ্টান্তের কথা 
হইল। কেবল স্থযুপ্তিকে দৃষ্টাস্ত করিয়া হিদ্ধান্ত করিলে সেই 
সৌধুগ্ত অজ্ঞানের আশ্রয় নিধিশেষ জ্ঞানবন্তর স্বীকার ভিন্ন গত্যস্তর 


বিশেষের জ্ঞানকে পাওয়া যাইবে না । তখন যে অজ্ঞানের জ্ঞান হয়, 
সেই অজ্ঞানেরও সতা তখন অন্থুভূত হয় না । অতএব কেবল জ্ঞানই 
থাকে বলিতে হইবে। যদি বলা হয়, সুযুপ্তি যে ভা্িয়! যায়? 
অতএব সুযুস্তি-ভঙ্গের হেতু সেই অজ্ঞানে থাকে, তাহাই বিশেষ? 
কিন্ত তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, নুুপ্তিভঙ্গ জাগ্রতের কথা। 
উহা নুযুপ্তির অবস্থার কথা নহে। স্ুষুপ্তিকালে অজ্ঞান আছে কি 
নাই, ছিল কি ছিল না-_এ সব কোনও কথাই চলে না। এ জন্ত 
শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন, “অনৈকাস্তিকত্বাৎ লুযুপ্ত্যেকসিদ্ধশ্চিদানন্দরপ: 
শিবঃ কেবলোইহম্‌* ইত্যাদি। অতএব এ স্থলে যে আশঙ্কা কর! 
হইয়াছে, তাহা সঙ্গত বলা যায় না। সযুস্ি-দৃষ্টাস্ত দ্বারা নিরধিবশেষ 
বন্ত সিদ্ধি হইতে কোন বাধা হয় না। 

উক্ত অনির্ধচনীয় কারণকে মায়া বা! অচিস্ত শক্তি বলা হয়। উহার 
দ্বারা! সেই জ্ঞানবন্ত সর্বজ্ঞ ঈশ্বর এবং অল্লজ্ঞ ও সসীম জীব, তাহার 
ঘটপটাদি বৃত্তিজ্ঞান, তাহার না-জানা-রূপ অজ্ঞান ও এই জড় জগৎ 
সমস্তই হইয়াছে বলিতে পাবা! যায়। যেমন স্বপ্নে জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় ও 
ঈশ্বরাদি সবই হুষ্ট হইতে দেখ! যাঁয়। এই জ্ঞানই পরমাত্মা, মায়াঞগ 
উপাধিযোগে নিয়ম্য জীব ও জগৎ এবং নিয়স্তা ঈশ্বর হন। পর- 
মাত্মার অচ্ছেগ্য অংশ জীব, ইহা! বলিবার ত কোনও হেতু দেখা যায় 
না। আর জ্ঞান ভিন্ন জীব, জগৎ ও পরমাত্মা স্বীকার করিলে কত 
অধিক বস্তাই স্বীকার করা হইল। অলৌকিক বিষয়ে স্বীকাধ্য যত 
অল্প হয় ততই ভাল, অধিক স্বীকারে গৌরব-দোষ হয়। জ্ঞান 
আমরা সকলেই অনুভব করি, পরমাত্মার তন্ুভব করি না, উহ 
কল্পনা করি মাত্র। অতএব এই বৃত্তিজ্ঞান বৃত্ডিশুন্য হইলে ইহাকেই 
নিত্য অখণ্ড পরমাত্মবন্ত বলা হয়। পরমাত্মা, বিশ্বাত্মা, জীবাত্মা-_ইহারা 
নিত্য-এ সব ভাবের উচ্ছাস মাত্র। বৃত্তি উক্ত মায়াশক্তিরই 
রূপাস্তর। সেই মায়াশক্তির আশ্রয় বা অবলম্বন এই জ্ঞানবন্ত মান্র। 
অতএব এই জ্ঞানন্বপ্নপ পরমাত্মা এবং উক্ত সদসদ্ভিন্ন অনির্ববচনীয় 
জ্ঞাননাশ্ত অবন্থ ভিন্ন আর কিছুই স্বীকাধ্য নহে]? এই মায়ার জন্যই 
এই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা সবিশেষ হন বলিয়া নিবিশেষ বন্ত যাজ্ঞবন্ক্ 
স্বীকার করেন, আর তাহার দৃষ্টান্ত কতকটা ষুপ্তিতে দেন। উহাতে 
কোন বিশেষ অনুভূত হয় না । এই জন্তই উহাকে নিদর্শনম্বরূপে 
উল্লেখ করা হইয়াছে। দৃশ্য বিস্মরণরূপ নিরবিশেষ অংশে উহার 
উল্লেখ । 

“মোছেন বিস্মৃত দৃষ্তে সুযুপ্তিরনুভূয়তে। 
বোধেন বিশ্বতে দৃশ্টে তুরীয়মন্ৃভুয়তে |” 

ইহাই প্রসিদ্ধ কখা। সম্পূর্ণ নিধিশেষ কি ছুইটা আছে 
যে, তাহার দৃষ্টান্ত হইবে? এ সব চিন্তা করিবার ইচ্ছা, বোধ হয়, 
শ্রদ্ধেয় তত্বভূষণ মহাশয়ের নাই। 

অষ্টাদশশ_এইবার শ্রদ্ধেয় তত্বভূষণ মহাশয় অবতারবাদ লইয়! 
পড়িয়াছেন। বলিলেন,--“জীবের জীবনরপ প্রকাশই তার অবতরণ, 
তিনি বিশেষ বিশেষ মহাজনরূপে অবতীর্ণ হন, সাধারণ জীব তাহার 
অব্তার নয়” এই মত শান্তরবিকুদ্ধ, যুক্তিবিকুদ্ধ। সত্য অবতারবাদ 
উপনিষদাদিতে আছে, শঙ্কর তাহা মানিতেন। আমাদের বোধ হয়, 
এই শান শ্রদ্ধেয় তত্বতৃষণ মহাশয়ের প্রয়োজন অহ্সারে অন্গুমোদিত 
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বোদি শাহের অপমা। বিনি শাস্ত্রের এক দ্ধ মানেন, অন্ত 
অংশ মানেন না, তাহার আবার শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কেন? 
তাহার আবার- ভাস শঙ্করের দোহাই দেওয়া কেন? তিনি বিশেষ 
বিশেষ মহাজ্নরপে অবতীর্ণ হন-ইহা! জন্বীকার করিলে শ্রদ্ধেয় 
তত্বভূষণ মহাশয়, হেগেল এবং বীশুধৃষ্ট কি সমান হন না? “জীব- 
মাত্রেই ব্রহ্ম অবতীর্ণ” বলিয়া তন্মধ্যে বিশেষ না মানিলে বামনের 
চাদে হাত দেওয়া হয়না! কি? শঙ্কর যে গীতাভাধ্যে ভ্রীকৃষ্কে 
ভগবানের বিশেষ অবতারই বঙলিয়াছিলেন। অত্তএব বিশেষ 
অবতারবাদ অন্বীকার করিবার জন্ত শ্রদ্ধেয় তত্বভূষণ মহাশয় হইতে 
অল্পস্ত শঙ্করের প্রমাণ দেওয়া কি তাহার পক্ষে হাশ্যভাজন হইবার 
প্রয়াসে পর্যবসিত হইল ন!? 

পরিশেষে দেখা! যায়, গৌড়ীয় বৈষণবমতও শ্রদ্ধেয় তত্বভূষণ 
মহাশয়ের কৃপাকটাক্ষ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই । তিনি বলিলেন, 
“গৌড়ীয় বৈষঃবেরা শ্রীকৃষ্কে বলেন ব্রন্ধের পূর্ণাব₹তার। এ মতও 
শান্তরবিরদ্ধ, যুক্তি-বিকুদ্ধ ।” তত্বতৃষণ মহাশয় দেখিতেছি, বার বার 
শাস্ত্রের দোহাই দিতে ছাড়েন না। আচ্ছা, এ বিড়ম্বনা তাহার 
কেন? ঘিনি শান্ত্র মানেন না, তাহার এসব কথা কেন? 
দেখিতেছি, পূর্বজদ্মের শান্ত্রমান্যের সংস্কার তাহার কিছুতেই 
যাইতেছে না । পূর্ণাবতার শব্জের অর্থ কি অঙ্বেষণ করিলে ভাল 
হইত না? 

উনবিংশ--এইবার শ্রদ্ধেয় তত্বভূষণ মহাশয়ের মতের শেষ কথা। 
তিনি বলিতেছেন_-“আমরা সকলেই মূলে তার সঙ্গে এক, অথচ 
আমর! অপূর্ণ। তব পূর্ণ জ্ঞানশক্তি প্রেমপুণ্য দেশে কালে ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তিত্বরপে, আমাদের জীবনে প্রকাশিত হচ্চে। এখানেই তার 
সঙ্গে আমাদের ভেদ । এই ভেদদীভেদ অনস্তকালই চলবে। আমরা 
সসীম ভোক্তা, তিনি অমীম ভোগের বস্ত। অনস্তকালই এই 
ভোক্তৃভোগ্যের বন্বন্ব চলবে। আমাদের সমক্ষে এই মধুর 
সম্বন্ধ উজ্বলরপে প্রকাশিত করে ইশ্বর আমাদের জীবন ধঘ্য 
করুন।* 

এতদুত্রে আমরা বলি--“আমরা মূলে ভার সঙ্গে এক। 
এ কথার আলোচনা আমরা করিয়াছি । আচ্ছা, তার পূর্ণ জ্ঞানাদি 
আমাদের জীবনে প্রকাশিত হচ্চে" ইহা বলিয়াও আমরা অপূর্ণ 
ইহা কি করিয়া বলা যায়? মূলে একই হয়েও অপূর্ণ 
ইহা কি সঙ্গত কল্পনা? মূলে যে বস্ত একই হয়, তাহা যদি 
কোন কারণে ভিন্ন দেখায়, তাহ! হইলে সেই ভেদ-দর্শন কি মিথ্যা 
নহে? 

তিনি অংত্ী, আমর! যদি অংশ হই, তবে অংশীর ধশ্ন অংশে 
ত* প্রকাশিতই রহিয়াছে, তাহার আবার নৃতন প্রকাশ কিরপ 
ইইবে? যাহা আছে, তাহার আবার হওয়! কিরপ? তাহার পর 
কি কারণেই ব! সেই ধন্ম অপ্রকাশিত হইল? আর কেনই বা সেই 
প্রকাশের প্রতিবন্ধকের অপদরণ হইবে? এসব কথার কোন 
উত্তর না দিয়া অপরের দার্শনিকতাকে নিন্দা কর! কি বিডম্বনার 
নামান্তর নহে? “এই ভেদাভেদ অনস্তকালই চলবে" ইহার অর্থ 
আমাদের অপূর্ণতা কশ্মিন্ফালে যাইবে না, ইহাই ত বুঝায়। আচ্ছাঃ 


“জাচার্য্য শহরের জীবন ও ধ্যাত” 


৫৮১ 


তাহা হইলে শাস্তিও আমাদের জীবনে পূর্ণকনপে কখনই ঘটিবে না, 
আর তাহা যদি না ঘটে, তবে এই সাংসারিক মর্ত্য-জীবন কি দোষ 
করিল? বলী ছুর্ববলের সর্ধাস্ব হরণ করিতেছে, এক জন এক 
জনকে প্রবধ্চিত করিতেছে--ইহাতেই বা দোষ কোথা? “আমরা 
মসীম ভোক্তা, তিনি অসীম ভোগের বন্ধ, অনস্তকালই এই তোক়্- 
জব 
স্প্হা! এই ভোগ কেবল অসীম ক্রঙ্গবস্তুর ভোগ নহে; ০ কারণ, 
তিনি কিছু পূর্ধবে বলিয়াছেন, “শব স্পর্শ ক্গপ রস গন্ধ দেশ-কাল 
প্রভৃতি সবই আত্মন্বরপের অন্তভূর্তি।” নুতরাং তাহারাও 
্রন্ধদম নিত্য, অতএব অসীম ত্রহ্ষবন্তভোগের সঙ্গে এই নিত্য 
পঞ্চভূতগুণেরও ভোগ চলিবে । এই সব কথ! হইতে মনে” হয়, 
এই ভেদাভেদ দর্শন আত্মবিড়ম্বনা আত্মপ্রবঞ্চনার চরম পর্থা- 
কাষ্ঠা। মনে হয়, যেন এখানে ভোগ চিরস্থায়ী হয় না বলিয়া 
নিত্য ত্রদ্ধে কল্পনার সাহায্যে দেই ভোগের ব্যবস্থা । এই 
ভেদাভেদ দর্শনের উৎপত্তিই মনে হয়, এই কল্পিত ভোগের জন্ত। 
এতদপেক্গা দার্শনিকতার তা বানি সাত 
যায় কি? ? 
বিংশ-_-আচ্ছা, মশীম আমরা হদি মূলে অসীমের সঙ্গে এক 
হইয়াও আমাদের এই অবস্থা, তবে তাহার কারণ কি--জনাদি 
অনির্বচনীয় অজ্ঞান ; জ্ঞান হইলেই যাহার নাশ হয়, অথব! ঈশ্বরের 
লীলারপ স্বতগ্্র ইচ্ছ!, কিন্ব! জীবাদৃষ্-পরতন্ত্র ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিতে 
হইবে? , প্রথম কল্প ব্যতীত ছরিতীয় কল্পে ইশ্বরেরই হ্থেচ্ছাচারিতা 
হ্য়। আর ভজ্জন্স নিষ্ঠুরতা, পক্ষপাতিতা! প্রভৃতি বনু দোষের 
সন্তাবন্া । ভৃতীয় কল্পে ঈশ্বরেরই “ঈশ্বরত্বে হানি হয়। প্রথম 
কল্পে অজ্ঞামকে অনাদি বলিয়া তাহার নাশ-কল্পনাও দোষাবহ 
কি না_এ সব কথা তত্বভূষণ মহাশয় এ স্থলে আলোচন! 
না করায় তাহার ভেদাতেদ দর্শনের অপূর্ণতাই পরিস্ুট হইয়া! উঠে 
নাই কি? নু 
পরিশেষে বক্তব্--তিনি যেমন যাজ্ঞবন্ধ্য, শঙ্কর, রামান্থজ 
গরভৃতির উপর গভীর শ্রদ্ধা! প্রকাশ করিয়া_“পাহার! কিছু বুঝেন 
না” ইত্যাদি* বলিলেন, আমরাও তত্রপ শ্রদ্ধেয় তত্বভৃধখ মহাশয়ের 
উপর গভীর শ্রদ্ধা! প্রকাশ করিয়া এই সব কখ! বলিলাম । আশা 
করি যে, ইহ! পরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়াসমাত্র বলিয়াই 
বিবেচিত হইবে । * রর 
চিদ্ঘনাননদপুরী । 
* এই প্রবন্ধের একটি অতি সংক্ষিপ্ত-সার (যাহা ছাপিলে 
প্রবাসীর এক পৃষ্ঠার অধিক হইত না) প্রবাসীতে পাঠান হইয্লুহিল 
কিন্তু প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় তাহা ফেরত দিয়াছেন। হিন্দু 
মতবিরোধী প্রবন্ধ ছাপিয়া তাহার উত্তর ছাপিবার উদারতা! পত্রিকা- 
সম্পাদকের থাক! উচিত বলিয়া! মনে করি। আশা! করি, প্রবাসী- 


সম্পাদক মহাশয় এই গ্রতিবাদ-প্রবন্ধের প্রতিবাদ ছাপিয়া অতঃপর 
সত্যনির্ণয়ে সহায়ত। করিবেন । 


পি 


যহরধির মতে--বীর-রস উড ওলা অভিনবগুপ্ত 
বলিয়াছেন-_ উত্তম শ্রেণীর জনগণের প্রকৃতি (অর্থাৎ স্বভাব ) 
উৎসাহ-পূর্ণ। বীর-রমেরও শ্বভাব- উংসীহ-ময় ; কারণ, বীর-রলের 
স্থারিভীব উৎসাহ । বদি উহার কাব্যে বা নাট্যে প্রয়োগ করিতে 
হয়, তাহা! হইলে দেখা যায়- ধে, উত্তম হেতু (আলম্বন-উদ্দীপন ) 
ব্যতীত বীর-রসের উদ্ভব হয় না। বিচারমুখে অভিনব আরও 
বলিয়াছেন- ধাহারা! উত্তম-প্রকৃতিক, তাহা দিগের সর্বত্রই উৎসাহ-ভীবর 
আস্বাদন হই থাকে ; এই কারণে চতুর্ববিধ নায়কের ( ধীরোদাত, 
বীরললিত, বীর প্রশান্ত ও ধীরোদ্ধত ) মধ্যে ধীরত্ব গুণটি অন্্যায়িূপে শর 
বর্ণিত হইয়াছে । এই বীরত্ব বা ধরাই দৃঢ় প্রয্বের মূল-উহাই 
উৎসাহের নিদান। কর্দে অনাফল্য-বশত; বাহার ধৈধ্যচ্যুতি হয় 
অখবা কণ্ম-প্রযস্তের অভাব ঘটে, ্ঠাহাকে উৎসাহী বল যায় না। 
পক্ষান্তরে, পুনঃ পুনঃ অসাফশ্য সত্বেও যিনি অটল প্রধত্ব-সহকারে কণ্ধে 
প্রবৃত্ধ হইয়। থাকেন, তিনিই ধীর-_তিনিই উৎসাহী । এখন প্রশ্ন 
উঠিতে পারে+_ উৎসাহ ত সকল ব্যক্তিরই অল্প-বিস্তর থাকে, তবে 
সকলেই বীর-রমের আলম্বন বলিয়া! কথিত হয় না কেন? উত্তরে 
অভিনব বলিয়াছেন-_যে কোন ব্যক্তি অল্প-বিস্তর উৎসাহের অধিকারী 
হইলেই তাহাকে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় বল! চলে না-_সকলের চনিত্রই 
ক্ষিছু কবির উপদেশ-যোগ্য হয় না। ধীহার চরিত্র উপদেশাহ্‌, 
বথাযোগ্য অবসরে তাহার উৎসাহের অভিব্যক্তি কবি-কর্তৃক বর্ণিত 
হইলে রম-্থটর অনুকূল হইয়া'থাকে । রস-নিষ্পতির নিমিত্ত অবসরের 
এই ওঁচিত্য একান্ত প্রয়োজনীয় । এই ওচিত্য-নিষ্ধারণ 'কিরপে 
কর! যাইতে পারে ?-_এই প্রশ্নের উত্তরে অভিনব বলিয়াছেন, 
অসম্মোহাদি সম্পত্তিই এই ওুচিত্য চিত করিয়া থাকে । এই 
কারণেই--অসম্মোহ প্রভৃতিকে মহধি বিভাবরূপে : বর্ণনা 
করিয়াছেন (১)। 

' অসম্মোহ-অধ্যবসায়-নয়-বিনয়-বল-পরাক্রম-শক্তি-প্রতাপ-প্রভাব 
প্রভৃতি বিভীব-ারা বীর-রমের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে (২)। 

" (১) “উভমবর্ণানাং হি সর্ধত্রোথ্মাহ আম্বাছে। ভবতি। অতএব 
চতুর্ঘপি নায়কেযু ধীরত্বমনত্যায়িত্বেন বক্ষ্যতে ধীরোদাত্ত ইত্যাদি। তত্র 
সর্ধ্বো জন উংসাহবানেব কিন্তৃবিষয় ইত্যন্পদেশ্চরিততা | যদীয়ং 
তু চরিতমুপদেশাহং তেষামুচিত এবাবসরে উৎদাহা ভিব্যক্তি: * উচিতত্বং 
চাবসরত্ব৮ অসন্মোহাদিসম্পত্তিরিতি সৈব বিভাবসত্বেনোপদিষ্টা* | 
অভিনবভারতী, নাটযশান্ত, প্রথম ভাগ, বরোদ/ সান্করণ, পৃঃ ৩২৫। 

(২) অসম্মোহাধ্যবসায়--0. 14008197055 অন্থবাদ 
স্ান্িছেন- “01557:,559 0 201710, 79578859:57.09” 7 কিন্ত 
অভিনব অন্নন্পপ অর্থ করিয়াছেন--“অসম্মোহেন অধ্যবসায়! হি বস্ত- 
তত্বনিশ্য় ইতি-_মন্ত্রশক্তি'শিতা" ( অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৫ )। অসন্মোহ- 
হেতু-অধ্যবনায়, অর্থাৎ--মোহের, অভাব-বশতঃ বস্ততত্বের নিশ্চয় 
[ বন্ততঃ, অধ্যবসায়, সস্ৃত ভাষায় নিশ্চয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে--65759579209 অর্থে প্রযুক্ত হয় না]। ইহাতে 
মন্ত্রণক্তি' নুচিত হইতেছে। [শক্তি (রাজশতি) তিধা 
বিভক্ত-প্রভৃশক্তি (কোব ও দণ্ডের তেজ:), মন্ত্রশক্কি (মন্ত্রণার 





সথৈর্্য-ধৈরধয-শৌরধয-ত্যাগ-বৈশারভ প্রভৃতি অস্থ্ভাব-ারা ইহার 
অভিনয় কর্তব্য (৩) ৷. 

ধতি-মতি-গর্ব-আবেগ-উগ্রা-অমর্ধ-স্বৃতি-রোমাঞচপ্রাতিবৌধ প্রভৃতি 
ইহার ব্যভিচারি-ভাব। 

এই প্রসঙ্গে মহধি ছুইটি আধ্যার্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন-- 

বিবিধ অর্থবিশেষের অভিমন্ধিবশে--বিষ-বিষ্ময়-মোহের অভাব- 
বশে- উৎসাহে যে অধ্যবসায় (নিশ্চয়) তাহ! হইতে বীর-রসের 
উৎপতি হইয হইয়া থাকে (৪)। 


শক্তি) ও ক)ও উৎসাহ-শক্তি।] মন্ত্রশক্তি উৎমাহের অগ্ঠতম কারণ। 
এই প্রসঙ্গে অভিনব বিচার তুলিয়াছেন। “অসম্মোহ' বলিতে 
বুঝায় সঘস্ততে অভিনিবেশ। কিন্তু রাবণাদির পক্ষে ত ইহা! ছিল 
না; কারণ, তাহাদিগের অসদ্‌বন্তেই অভিনিবেশ দেখা যাইত। 
অতএব রাবণাদির পক্ষে অসম্মোহ--অসঘস্ততে অভিনিবেশ-_ 
উহাই তাহাদিগের উৎগাহ-জনক | এইরূপ বাহার! সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন, অভিনবের মতে তাহারা! যথার্থ তত্ব উপলন্ধি করেন 
নাই। রাবণাদদির ক্ষেত্রেও পরাক্রম-নয় প্রভৃতিই বীর-রমের বিভাব। 
“অসঘস্্ভিনিবেশাইসম্মোহো রাবণাদিগত উংসাহকারীত্যসৎ অশব্ার্থ- 
ত্বাৎ। তত্রাপি পরাক্রমনয়াদিরেব বিভাবঃ" (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৫ )। 
নয়--9০০৭এ 09185208৮ (105, 11500)97156 ) 7 সন্ধি- 
বিগ্রহ-যান-আসন (স্থান )-সংশ্রয়-ছ্বৈধ ( দ্বৈধীভাব )-_নীতিশান্টরোক্ত 
এই ছদ্টি গুণের যথাযথ প্রয়োগ (অভিনব )। বিনয়- ইন্জিয়-জয় ; 
35211979555 (1917 2870057099 ). বল--81:9751 (84.)। 
হস্তি-অন্ব-রথ-পদাতি-চতুরঙ্গমেনা (অভি)। পরাক্রম--১০৬৪: 
(!.); পরকীয় রাষ্ট্র (মণ্ডল) আক্রমণাশ্রিত ব্যাপার । শক্তি 
1০795 (24. ); যুদ্ধার্দির সামথ্্য (অভি )। প্রতাপ- 17111597109 
(14.); শক্রদিগের সম্ভাপ-জনক প্রমিদ্ধি (অভি); প্রভাব 
20851911010985 (74, )7 উচ্চবংশ-ধন-জন-সম্পত্তি (অভি)। 
প্রভৃতি বলিতে বুঝায়--বশঃ ইত্যাদি । এই সকল বিভাব সমষ্টিগত 
ভাবে বীর-রমের জনক হইয়া থাকে । উত্তমপ্রকৃতির নায়কের চরিরে 
ইহাদিগের মধ্যে কোনটির কখনও অন্তগুলি অপেক্ষা অধিক অভিব্যক্তি 
ঘটিয়! থাকে) কিন্তু তাহা বলিয়াই ইহাদিগের প্রত্যেকটির পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ দৃষ্টান্ত পাওয়া! কঠিন । বস্তুতঃ, সমগ্র ভাবে এই সকল বিভাবের 
একমাত্র আশ্রয়-রূপে রামচন্ত্রাদির ন্যায় নায়কের উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। আর যথায় মিদ্ধি সচিবাধীন (যথা--বৎসরাজ উদয়নের সিদ্ধি 
তাহার প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ, বিদ্ুষক ও সেনাপতি ক্ুমণ্থানের 
প্রযত্াধীন ), তথায়- এই সকল বিভাব সচিব-গত বলিয়াও বুঝিতে 





হইবে। এমন কি: প্রতিনায়ক-গত হইলেও এই সকল বিভাব 
*প্রতিনায়কের উসাহ-ব্যগ্রক হইয়া থাকে। 
(৩) হ্থ্র্য-অচলত! | ধৈর্্য-গাস্তীধ্যবশতঃ সংবরণ। 


শৌধ্য- যুদ্ধাদি ক্রিয়া । ত্যাগ-দান | বৈশারভ--সাম-দান-ভেদ- 
দণ্ড--রাজনীতির এই চারিটি উপায়ের হথাবথ প্রয়োগ । 

(8) মূলে আছে-_“অবিষারিত্বাদবিদ্ময়ামোহাৎ” । 19৮ 
10500861199 অনুবাদ করিয়াছেন--81১857109 ০ হ918২0%০1, 


২৯শ বর্ধ--চৈজ্র, ১৩৪৯ ]. 


*. ছিভি-ধৈাবীর্ঘর্ব-উৎসাহ-পরাক্রম-প্রভাব ও আক্ষেপ-প্রধান অবলীলারুমে স্বদেহ গ্রক্ষড়ের তোঁজনার্ঘ 
সর্গের ছুংখমাশে ( দয়াতে ) উৎসাহ স্তীহার স্থায়ি-ভাব (১)। 


বাক্য প্রভৃতি হার! বীর-রমের সম্যগুরূপে অভিনয় বর্তব্য (৫)। 
" নাট্যশান্ত্রের বীর-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাগত হইয়াছে। 

সাহিত্যদর্গণে বিবৃত হইয়াছে-বীর-রম উত্তম-প্রকৃতিক (৬) 
উৎসাহ-স্থাফ্িভাব-সঙ্জাত, মহে্দ্রদৈবত ও হেমবর্ণ। যাহাদিগকে 
যুদ্ধে জয় করিতে হইবে, সেই বিজেতব্যগণ আলম্বন-বিভাব। 
বিজেতবযগণের চেষ্টা ইহার উদ্দীপন-বিভাব (৭)। সহায়-অন্বেষণ 
জা ধৃতি-মতি-গর্ধব-শ্বৃতি-তর্ক-রোমাঞ্চ প্রভৃতি সধারি- 
ভাব (৮)। 

ৰীর-রস চতুদ্ধা বিভক্ত-_দান-বীর, ধণ্দ-বীর, দয়া-বীর ও যুদ্ধ-বীর। 
দান-বীরের দৃষ্টান্ত পরশুরাম-_বিনি সপ্তসমুদ্র-ুদ্রিতা মহী অকাতরে 
দান করিয়াছিলেন। ত্যাগে উৎমাহই পরশুরাম-গত বীর-রপের স্থায়ি- 
ভাব। সম্প্রদান-ভূত ত্রাহ্মণগণ আলম্বন-বিভাব। দাতার সত্তবগুণো- 
গ্রেক প্রভৃতি উদ্দীপন-বিভাব। দাতার সর্বস্-ত্যাগ-বপ কার্য 
অন্ুভাব। দাতার হর্ষ-ধূতি প্রভৃতি ঘধশরি-ভাব। ইহাদিগের 
সকলের সংযোগে পুষ্টপ্রাপ্ত দানে উংসাহ-রপ স্থায়ি-ভাব দান-বীরে 
পর্যবসিত হইয়াছে। ধর্ম-বীরের দৃষ্টাস্ত যুধিষ্ঠির । বৈদিক কন্টে 
(ধশ্ধে ) উৎসাহ তাহার স্থাক্মিভাব। যুদ্ধ-বীরের দৃষ্টান্ত শ্রীরামচন্্র। 
যুদ্ধে উৎসাহ তাহার স্থায়ি-ভাব। আর দয়া-বীরের প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
প্রখ্যাতনাম! জীমৃতবাহন--বিনি মর্প শঙ্ঘচ্ড়ের জীবন-রক্ষার্থ 


51088798 01 88100151708 ০. 9০024015102, অভিনব 
কোন অর্থ করেন নাই। তবে বোধ হয়, এ স্থলে “বিষ” বলিতে 
কোনরূপ “আপদ” বুঝিতে হইবে | বিবিধাদর্থবিশেষা্্‌ - ইহার অর্থ 
এইরপ-_বিবিধ (ধশ্ব প্রভৃতি) অর্থ (অর্থনীয়- প্রার্থনীয় )- 
বিশেষের অভিসন্ধিবশতঃ । আকাজিক্ষত নানাবিধ ধশ্মান্তি বিষয়- 
বিশেষের অভিসন্ধিবশে_ বিম্ময়- মোহ প্রভৃতির অভাব হেতু যে 
নিশ্চয় জন্মে, তাহাই উৎসাহের কারণ বলিয়া “উৎসাহ'-ভাব-রূপে 
কথিত হ্ইয়াছে। আপদে অভিভূত হওয়া (বিষ) স্বল্লে অসস্ভোষ 
(বিশ্ময়), মিথ্যা জ্ঞান ( মোহ ) প্রভৃতি দূর করিয়া যে তত্ব-নিশ্চয় 
দেখা দেয়, তাহাই ষত্ব-প্রধান বলিয়া! উৎসাহের হেতু । পক্ষান্তরে, 
রৌদ্ররসে তমঃ-প্রাধান্ত হেতু অন্নচিত অশান্ত্রীয় বধ-বন্ধনাদি দৃষ্ট হয় 
-_এই কারণে রৌস্রে মোহ-বিশ্বয্ের প্রাধান্ত থাকে। ইহাই আচার্য 
অভিনবগ্তপ্তের অভিমত । 
(৫) স্থিতি-স্থৈর্য । বীর্য- শোধ্য । গর্ব্ব-ইহার অন্ধ 
ভাবও শুচিত হইতেছে । উৎসাহ-_বিষঞ্ন বলহীনকে উত্তেজিত করা। 
পরাক্রম- পরাক্রম প্রদর্শন । প্রভাব-_অধীনগণের উপর প্রভাব- 
বিস্তার। আক্ষেপ-বন্তস্তরের সুচনা । আক্ষেপ-প্রধান বাক্য-_গন্ভীর 
ছুরবগাহ বাক্য । +%7০:08 95055581504 00181197789” 


(81), 
বলিয়াছেন_- 





(৬) রাম্তর্কবাগীশ সাহিত্যদর্পণের টাকায় 
ভিত্তমপ্রকৃতি" পদের অর্থ-উভ্তম ( অর্থাৎ__ধীরোদাত ) প্রকৃতি 
(অর্থাৎ নায়ক ) যাহাতে ; অথবা, চমৎকারের আতিশয্যহেতু 
রসাস্তর হইতে উৎকৃষ্ট প্রকৃতি (্থভাব ) যে রসের। 

(৭) বিজেতব্যগণের চেষ্টা-_দানবীরে-_সত্বোদ্রেকাদি 
_ শশান্্রাধ্যয়নাদি 


রস 


৫৮৩ 
ররর ও ওজতারজতত। 


প্রদান করিয়াছিলেন । 


সাহিত্যদরগণের বীর-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে। 
শারদাতনয় ভাবপ্রকাশনে বলিয়াছেন--উৎসাহ-স্াকিভাব বীর- 
রসের উপাদান-হেতু । সকল কার্যে ত্বরাধুক্ত যে মানসী ক্রিয়া! তাহাই 
উৎসাহ | উদগতা তত্্রাকে যাহ! অভিভূত করে» তাহাই উৎসাহ । সহজ 
(স্বাভাবিক) ও আহার্ধ্য (আহরণীয়--কুত্তিম) ভেদে উৎলাহ দ্বিবিধ (১*)। 
আবেগ-হর্ষ-গর্ব অঙ্ুয়া-উপ্রতা-তর্ব-ধতি-বোধ-স্বতি-মভিমদ-শ্বেদ- 
রোমাঞ্চ_এইগুলি বীররসের অনুকূল ব্যভিচারি-ভাব--কোন কোনটি 
কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হইয়! থাকে । 
বীর-রসের বিভাবগুলি “স্থির' নাঞ্চে কখিত হয়। যে সকল বিভাব 
শরত-দৃ-সৃতখ্যাত হইলে স্থৈর্যের হেতু হইয়া! থাকে, তাহাদ্ছিগেরই 
পারিভাষিক সংজ্ঞ “স্থির'-_উহার! বীররসের পরিপৌধক (১১)। এই 
সকল স্থির বিভাব যখন্‌, স্বযোগ্য সাত্বিকাদি ভাব সহ 
সমাশ্রিত হইয়! নিজ স্থায়ি-ভাবে (উৎসাহে ) বর্তমান থাকে, তখন, 
প্রেক্ষকগণের মন সত্বৃত্তি বজোম্বয়ি সাভিমান অবস্থান বিরাজ করে। 
ধ্ীরপ অবস্থী-গত মনের" যে পরিণামে বা বিকার, তাহারই নাম 
বীর-রম (১২)। 
ইহা ত গেল বাস্থকি-মত। অতঃপর শারদাত্নয় নারদ-মতেও 
রসোৎপত্তির প্রকার বিবৃত করিয়াছেন । বাুবিষয়াশ্রিত অহঙ্কার-রজঃ- 
সনব-যুক্ত মনের যে বিকার তাহাই বীর (১৩)। অতএব, রৌন্্ররস হইতে 
বীরের পার্থক্য এই যে, বীরর্সে সত্বের অস্তিত্ব--তমোগ্ুণের প্রভাব 
নাই, আর রৌন্রে সত্তের প্রভাব নাই--তৎপরিবর্তে আছে তমঃ। 





(৯ কেবল স্থায়ি-ভাবগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে । যথাযোগ্য 
বিভাবান্ভাব-সঞ্চারিভাবগুলি যোগ করিয়া লইতে হইবে। 
৭১০) “উৎসাহঃ সর্ধকৃত্যেু সত্বরা মানসী ক্রিয়া | সহজাহাধ্য- 


- ভেদেন স দ্বিধা পরিকীন্ডিতঃ* ।-_শারদাতনয়-কৃত ভাবপ্রকাশন, 


দ্বিতীয়াধিকার, পৃঃ ৩৫। “উত্তন্্রতামভিভবত্যত উৎসাহনির্র্বহঃ* 
-_ভাবপ্রকাশন, দ্বিন্তীয়াধিকার, পৃঃ ৩৫ । 
(১১) “ঙতা দৃষ্টাঃ শ্বতা ধ্যাত ভবস্তি স্থ্যহেতবঃ | তে স্থিরা! 
ইতি বিজ্ঞেয়া বীরাখ্যরসপোবকাঃ” ।-_ভাঃ প্রঃ, ১ম অধি, পৃঃ ৫। 
(১২) শস্থর! বিভাবান্ত যদ স্বযোগ্যঃ সাত্তিকাদিভি: ॥ ভাবৈঃ 
স্থায়িনি বর্তৃস্তে সবীয়াভিনয়সংশয়াঃ ॥ ' তদ! মনঃ প্রেক্ষকাণাং সত্ববৃত্তি 


এইরূপ অবস্থাক্স মনে সত্বগুণ মুখ্যরূপে বর্তমান থাকে-_রজোগুণ% 
উস (অস্বিত) থাকে-আর আঁভমানেরও 
সংযোগ উহাতে দৃষ্ট হয়। অভিমান--অহং (আমি ) বা 'মম” 
(আমার) এইক্প মনোভাব। মনে সন্বগুণের আধিক্যবুশুজ... 
উৎসাহের দীপ্তি জন্মে; আর রজোগুণের ও অভিমানের প্রী্লমাত্রায় 
সংযোগে অহভাব-যুক্ত ক্রিয়া-শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। তখন 
'আমি এই উৎসাহবাঞ্চক বীরকশ্দে রত হইব ব! হইতেছি'_এবংবিধ 
মনোভাবের শ্কুরণ হইতে থাকে । এইরূপ অবস্থাপরন মনের বিকার 
বা! পরিণামের পারিভাষিক .সংজ্ঞাই বীর-রস। 

(১৩) “অহক্কাররজ:সব্যুক্তাতাহথার্থনঙ্গতাৎ। মনসো যে! 
বিকারন্ত*স বীর ইতি কথ্যতে ॥* ভাব প্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৪৭। 
জতএব এ প্রসঙ্গে বাস্থকি-মত নারদ-মত হইতে অতি্প। 


৫৮৪ 





ধাতুর অর্থ 'দান'; কিন্তু উহার “হনন' অর্থও ষন্ভব ( এ স্থলে 
মূলের কয়েকটি অক্ষর গ্রুটিত আছে--আন্াাজে অর্থটি বুঝ যায় মান্র) 
বিরুদ্ধগণকে ( শক্রদিগকে ) হনন করে (রাতি-্-হস্তি ) বলিয়াই ইহার 
নাম “বীর' | অথবা, (২) 'লা'-ধাতুর অর্থ “দান? 'জ্ঞান' ও “থগুন'। 
বিবিধ বিচিত্র বন্ত জানে বা ছেদন করে বলিয়াই ইহার নাম “বীর । 
এ স্থলে 'র' ও এর অভেদ বোধ করিতে হইবে। অথবা, 
(৩) বিঘিষ্টগণের প্রেরক বলিয়! ইহার নাম *বীর' (১৪)। 
বীর-রমোৎপত্তির ইতিহাস বর্ণন! প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন 
-ত্রঙ্গ-সভায় 'ত্রিপুরদাহ' নামক রূপকের প্রয়োগকালে নটগণ-কর্তৃক 
সম্যগরূপে ব্রিপুরমর্দনের অভিনয় দর্শনে ক্রহ্গার দক্ষিণ মুখ হইডডে 
সাত্বতী বৃততির/িন্তব হয়। 'বীর-রস এই সাত্বতী-বৃততিসঙ্লাত (১৫)। 
পুয্াকানে ত্রিপুরমর্দনের আয়োজন কিরূপ হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণও শারদাতনয় দিয়াছেন । ব্রিপুর- অস্ুরদিগের তিনটি পুরী 
-অয়ঃ (লৌহ) রজত-কাঞ্চন-নিশ্মিত। উহাদিগের মধ্যে প্রথম 
পুরীর রক্ষার ভার ছিল শত-সহশ্র-কোটি অন্জরের উপর। দ্বিতীয় 
পুরীর রক্ষক ছিল ইহার দ্বিগুণ, অনুর, ও তৃতীয় পুরীর রক্ষার্থ তাহারও 
দ্বিগুণ অন্গরসেনা নিযুক্ত ছিল। কিন্তু এতগুলি অন্পরের শরবর্ষণ 
অবলীলাক্রমে সু করিতে করিতে অসিতাপাঙ্গী অস্বিকাকে অপাঙ্গে 
অবলোকন-পূর্ব্বক ম্মরহর হান্ত সহকারে একটি মাত্র শর-প্রয়োগে 
তিনটি পুরীই যুগপৎ ভমম্মাৎ করিয়া ফেলিয়াছিলেন (১৬)। 
বীর-রসের বিভাবাদি-বর্ণন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন-_ 
বীর-রস উত্তম-প্রকৃতি ও উৎসাহাত্মক। উৎসাহ- দত্ব-সম্পত্তি 
শৌরধ্য ত্যাগাদি গুণ হইতে স্ভুত। 'অবিশ্ময় অসম্মোহ অবিষাদিত 
প্রত্থৃতি হইতেও ইহ! জঙ্গিয়৷ থাকে (১৭)। 


(১৪) “রা! দান ইতি যো ধাতুরবা'.*দে চ বর্ততে। ল!দান 


ইত্যয়ং ধাতুজ্ঞনখগুনয়োরপি । রলয়োরবিশেযোইপি কথিতঃ শব্- 


বাদিভি:। বিকুদ্ধান্‌ রাঁতি হস্তীতি বীরশব্দত্য নির্ব্বহঃ | বিবিধং চ . 


বিচিত্রং চ লাতি জানাতি কৃত্ততি। এবং রা বীরশব্দার্থু কথিত: 
ূর্বস্থরিভি: | প্রেরয়ত্যত্র বি্বিষ্টানিতি বীরো৷ নিরুচ্যতে"।__ভাবপ্রঃঃ 
ঘ্বিতীয় অধিঃ পৃঃ ৪৮। (১) বি-রা+ক (বিরুদ্ধান্‌ রাঁতি হস্তি)। 
(২)বি-লা+ক (বিবিধং বিচিত্র চ লাতি জানাতি কৃস্ততি 
রলয়োরভেদ: )। (৩) বি-ইঈর+ অচ, (বিদিষ্টান্‌ ঈরয়তি )। 

(১৫) “তশ্শিংজিপুরদাহাখ্যে কদাচিদত্রঙ্ষদংলদি | প্রযুজ্যমানে 

১। তদেতৎ প্রেক্ষমাণস্য মুখেভ্ো ত্রহ্মগণঃ 

ক্রমাৎ। বৃত্তিভি: সহ চত্বারঃ শৃঙ্গারাত্া বিনিংস্বতাঃ* ।*.*“যদাভি- 
নীতং ভরতৈ: সম্কু ব্রিপুরমর্দনমূ। সাত্বৃতীবৃত্তিতো জজ্ঞে বীরো 
দক্গিণতো মুখাৎ”।-_ভাবপ্র। ২য় অধি:, পৃঃ ৫৭1 
৭. (১৬) “পুরাণি ত্রীণি ঘটিতান্তয়োরজতকাঞ্চনৈ:। একৈকস্ত তু 
বক্ষার্থমন্থুরাণাং ততাস্বিনাম। কোট্যঃ শতসহ্জ্রাণি স্থাপিতানি 
ততন্ততঃ ৷ ঘিগুণৌত্তরবৃদ্ধানি বলান্ততিবলানি চ। অন্বিকামসিতা- 
পানিঘহুজেনাবলোকয়ন্‌। বিষ শরবর্ধাণি ম্ময়মানঃ ম্মরাস্তকঃ | 
শরেগৈকেন তান্সেকো ভগ্মসাদকরোৎ'*৭*- ভাবপ্রত ২য় অধিঃ, 
পৃঃ ৫৭। 

(১৭) সত্বসম্পত্তি-_ছুইক্প অর্থ হতে পারে--(১) সত্বগুণই 
ও সম্পত্তি / অথবা, (২) সত্বগুণ-রূপ সম্পত্তি। অবিষাদিত্ব--বিষ 
প্রয়োগে ( বিষদিগ্ধ শরপ্রয়োগে ) ভুরতার অভিব্যক্তি উহাতে রৌন্্র- 
রমের নিষ্পত্তি । পক্ষান্তরে, বিহীন শন্্ প্রয়োগে বীর-রসের 
অভিব্ক্তি। ৪ 


মালিক বন্বমতী 
' ববীয়-শব্ধের নির্বচন শারদাতনয় বহু প্রকারে করিয়াছেন--(3) 'রা'- * 


[ ২য় খণ্ড, ৬ সংখ্য। 


বিশেষ পুরুযার্থে কার্যতত্বার্থনিশ্চয়, পরাক্রম, প্রতাপ, 
5৩1 বশ, কীন্তি, বিনয়, নয়, প্রভূশক্তি, মন্তরশক্তি, 
সম্পন্ন-ধনাভিজনমিত্রতা প্রভৃতি ইহার বিভাব (১৮)। 
সৈধ্য, শো, প্রতাপ, ধৈর্যা, আক্ষেপপূর্ণ বচন, সামাদি নীতি- 
শান্ত্রোন্ত উপায়গুলির বথাকালে প্রয়োগ, ভাব-গন্ভীর উক্তি 
অন্ুভাব (১৯)। 
প্রবোধ, অমর্ষ, গর্বব, উগ্রতা, মদ, হর্ষ, শ্বৃতি, ধৃতি, উৎন্তুকা, 
তর্ক, অ্থুয়া প্রস্তুতি ব্যভিচারী । 
মদ-হ্্ধাদি সম্ভূত স্বেদ-রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্বিক। 
আর ত্যাগাদি গুণাবলীও কোন কোন ক্ষেত্রে অন্তুতাব-রূপে গণ্য 
হইয়া থাকে । 
শারদাতনয়ের মতেবীর-রস ত্রিবিধ--(১) যুদ্ধবীর, (২) দয়া- 
বীর ও (৩) দান-বীর। 
যুদ্ধবীরের লক্ষণ__আমুধবিহীন, পরিচ্ছদ-শুন্য ও একাকী হইলেও 
বনহুর মহিত যুদ্ধে ভয়াভাব, রণে দৃঢ়নিশ্চয়, মদ, শক্ত্রান্ত্রধাতে হর্ষ, যুদ্ধে 
অপলায়ন, ভীতকে অভয়-প্রদান, শরণাগতের আন্িদুরীকরণ ইত্যাদি। 
দান-বীরের লক্ষণ-_অথিগণকে তাহাদদিগের আকাভিক্দত অর্থ অপেক্ষা 
অনেক অধিক বন্ত প্রদান করিবার পরও পুনরায় প্রার্থিরূপে সমাগত 
স্বজন ও পরজনগণকে দান .ও মধুর বাক্যের দ্বারা সম্মান প্রদর্শন । 
দয়া-বীরের লক্ষণ-_ব্যাধি-দারিজ্র্য-শন্ত্-অন্তর-ক্ুধা-পিপাসাদি-দবারা পীড়িত 
জনগণকে গ্রীতিপূর্ববক অনুগ্রহ প্রদশন | সাহিত্যদর্পণে উক্ত ধম 
বীর ভেদটি শারদাতনয় স্বীকার করেন নাই। 
বীর-রসের আঙ্গিক-বাঁচিক-মানস-নেপথ্যজ প্রভৃতি ভেদের উল্লেখ 
শারদাতনয় করেন নাই। 
বীর-রমের দেবতা! মহেন্দ্র । বীরের অধিষ্ঠান ( আশ্রয় ) ধৈর্য । 
মহেন্্র অতি ধীর-_-তাই তিনি শ্রেষ্ঠ বীর। এই কারণে বীর-রসেধ 
অধিদেবতা মহেন্্। 
বীর-রসের বর্ণ গৌর-_মহেন্দের দেহকাস্তির তুল্য । 
শারদাতনয়ের বীর-রম-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে। 
কাব্যপ্রকাশে মন্ট ভট একটি গ্লোকের দৃষ্টাস্ত-দঘবারা দেখাইয়াছেন, 
কিরূপে উৎসাহ স্থায়িভাব হইতে বীর-রসের উৎপত্তি হইতে পারে। 
উৎসাহের লক্ষণ গোবিন্দ ঠস্কুর কাব্যপ্রকাশ-প্রদীপে দিয়াছেন-__ 
কাধ্যার্ত-কালে যে স্থায়ী ত্বরা-জনক চিততবৃত্তিবিশেষ দৃষ্ট তয়, উহাঈ 
উৎসাহ । ততপ্রকৃতিক বীর-রস (২*)। গোবিন্দ ঠস্ধুরের মতে 
বীর-রস ত্রিবিধ-যুদ্ধ-বীর, দান-বীর, দয়াবীর । কিন্তু নাগোজী ভট 
প্রদীপোদ্দ্যোতে বলিয়াছেন-_মতাস্তরে বীর-রস চতুদ্ধী বিভক্ত, এই 
মতে অতিরিক্ত ভেদটি-_ধশ্-বীর | দান-বীর বলি প্রভৃতি | ধশ্মবীৰ 
যুখিটির। দয়া-বীর জীমৃত্তবাহন । আর যুদ্ধবীরের দৃষ্টান্ত য় 
(১৮) বিশেষ বিশেষ পুরুষার্থে কাধ্যতত্বার্থ বিজ 
কাম-মোক্ষ-_এই চারিটি পুক্রযার্থ ( ব! পুরুষের প্রয়োজন )। কোন্‌ 
কোন্‌ .পুক্ুযার্থ লাভ করিতে হইবে--তদ্বিষয়ে ইতিকর্তব্যতা নিদ্ধীরণ'। 
--প্রোঢানশন্দের অর্থ--অতিশয় পরিপক্ক-মুশিক্ষিত। 
দধ্ষ-অভিজ্ঞ-শিক্ষিত সৈশ্গগণের আধিপত্য । সম্পন্ন-ধনাভিজন- 
মিত্রতা--“অভিজন” অর্থে উচ্চবংশে জন্ম। সম্পন্ন-সম্পদ-বিশিষ্ট। 
প্রচুর ধন, উচ্চবংশ, অকৃত্রিম স্হ্ৎ__এই ত্রিবিধ সম্পত্ভির অধীশ্বরত্ব। 
(১১) আক্ষেপপূর্ণ বচন--'আক্ষেপ'- শ্লেষপুর্ণ তিরস্কারম্থচক 
বাক্য। উপায়-চতুইর_সাম- দান-ভেদ-দণ্ড। 
এটি যা সবেযাুৎসাহ উচ্যতে। ততগ্রকৃতিকো৷ 


২১শ বর্থ--চৈত্র, ১৩৪৯ ] 
কাব্যপ্রকাশ-কারই দিয়াছেন-_মেঘনাদ ইন্্রজিৎ। তাহার যুদ্ধে 
উৎসাহ স্থায়ি-ভাব--রামচন্দ্রের অন্বেষণে প্রকটিত । এ স্থলে রামচন্দ্র 
আলম্বন-বিভাব। রাম-কর্তৃক ভ্রতঙ্গীলীলায় সমুদ্র-বন্ধন উদ্দীপন- 
বিভাব। ক্ষুদ্র বানরগণের প্রতি উপেক্ষা ও রামে প্রতিম্পরধা 
অম্ভাব। এ্ররাবত-কুম্ত ভেদ করার শ্মৃতি মেধনাদকে বানরদিগের 
সহিত যুদ্ধ করিতে লজ্জা দিতেছে-_এইরূপ বাক্য হইতে অন্নুমিত 
গর্বব-ভাব ব্যভিচারী । 

এই প্রসঙ্গে নাগোজী ভট্ট বলিয়াছেন--কাহারও কাহারও মতে 
উপপদ-বিহীন (অর্থাৎ কেবল) 'বীর'-শবটি প্রযুক্ত হইলে যুদ্ধ-বারকেই 
বুঝাইয়৷ থাকে । দান-বীরাদি বস্তুতঃ বীর-রসের বিভিন্ন ভেদ নহে-_ 
পরস্ধ ভাব-বিশেষ মাত্র। নাগোজী বীর ও রৌদ্রের প্রভেদ অতি 
স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন__বীর ও রৌদ্রের বিভাবাদির সাম্য-সত্বেও 
স্থায়িভাবের ভেদ-হেতু রসের ভেদ হইয়া থাকে। বীর-রসে উৎসাহ 
্থায়ি-ভাব--উহার মূলে আছে বিবেক বা বিবেচকত্ব। ইন্দ্রজিৎ যে 
কষব্র বানরগণকে উপেক্ষা-পূর্ববক-_এমন কি, লক্ষমণকেও তুচ্ছ করিয়া-- 
কেবল এক রামকেই তাহার প্রতিপক্ষ স্থির করিয়াছিলেন-_ইহাতে 
ইন্দ্রজিতের বিবেচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব, কাব্য- 
প্রকাশে উদ্ধত ইন্দ্রজিতের উক্তিটি বীর-রসের ব্যঞ্কক। পক্ষান্তরে, 
তিনি যদি এইরূপ বিবেচনা পরিত্যাগ করিস উচ্চ-নীচ-নির্বিঘচারে 
সকলকেই নিহত করিতে উদ্ভত হইতেন, তাহা হইলে রৌদ্রের অভি- 
ব্যক্তি ঘটিত (২১)। 

রামচন্ত্র-গুণচন্দ্রের নাটট্যদর্পণে বলা হইয়াছে-_পরাক্রম-বল-্যায়- 
যশঃ-তত্বনিশ্চয় প্রভৃতি হেতু-ছবারা বীরের উৎপত্তি। আর ধৈর্ধ্য- 
রোমাঞ্চদানাদি দ্বারা তাহার অভিনয় কর্তৃব্য। পরাক্রম--বলিতে 
বুঝায় পরকীয় মগুল (রাষ্্র) প্রস্তুতি আক্রমণেব সামথ্থ্য | বল" হস্তি- 
অশ্ব-রথ-পদাতি-মন্ত্রধন-ধান্তাদি সম্পত্তি, অথবা শারীরিক শক্তি | 
স্যায়--ঙাম-দানাদি নীতিশান্ত্রোন্ত উপায়গুলির যথাযথ প্রয়োগ । 





ইক্দ্িয়জয়ও এই প্রসঙ্গে সংগ্রহণীয় । যশঃ সর্বত্র শৌধ্যাদিগুণের - 


খ্যাতি । এই প্রসঙ্গে শক্রর সম্তাপকর প্রতাপও সংগ্রহযোগ্য ৷ তত্ব 
-যাথাত্মাভাব । এই সকল বিভাব হইতে উৎসাহ-স্থায়ী বীর-রসের 
উৎপত্তি । নাট্যদপণের মতে বীর-রস কেবল ব্রিধা ঝ! চতুদ্ধী বিভক্ত 
নহে-কিন্ত যুদ্ধধন্মুদান-গুণ-প্রতাপাদি উপাধি-ভেদে বহুধা ভিন্ন। 
ধৈধ্য-_বিপক্ষের বহু সৈন্য বা বিপদে অকাতরভা। এই প্রসঙ্গে-_ 
মৈন্তগণকে উত্তেজিত করা, পরের প্রতি আক্ষেপ ( তিরস্কারাদি ) 
করা প্রভৃতি অন্ুভাবও সংগ্রহযোগ্য। দান বলিতে প্রমোদ, 
মধ্যস্থতা, শস্তচেষ্টা গ্রভৃতির সংগ্রহ কর্তব্য । ধুঁতি-মতি-গর্বব-আবেগ- 
উগ্রত-অমর্ধ-ম্মৃতি-রোমাঞ্চ প্রভৃতি ব্যভিচারী । বীর-রসে যুদ্ধা্িভাব 
থাক! সন্বেও রৌদ্র-রসের ক্ফুরণ হয় না; কারণ, বীর-রসে উৎসাহ ও 
্থায়ের প্রাধান্ত। পক্ষান্তরে, বৌদ্রে মোহ-অহঙ্কার-অপন্থায় প্রভৃতির 
প্রাবল্য। অতএব, বীর ও রৌদ্রের সাক্কর্য্যের সম্ভাবনা নাই (২২)। 
সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্বকোষে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে-_ 





(২১) “কেচিত্তু নিকুপপদবীরপদস্ত যুদ্ধবীর এব প্রয়োগ: ।*** 


দানাহ্যুৎসাহস্ত ভাব এবেত্যান্**--উদ্দোত। “এতেন বিভাবাদিসাম্যে 
বীররৌন্রয়োঃ কখং ভেদ ইত্যপাস্তম্‌। স্থাক্সিভেদাৎ। বিবেচকত্ব- 
তদভাবাভ্যাং ভেদাচ্চ। ক্ষুত্রান্‌ বিহায় রামমাত্রান্বেষণেন বিবেকস্ত 
্ুটত্বাৎ* ।স্-নাগোজী, উদ্দ্যোত। 

(২২) *বীররসে যুদ্ধাদিভাবেহপি ন রৌনরত্বমূ, উৎসাহন্ায়প্রধান- 
ত্বাং। রৌল্ে তু মোহাহস্কারাপন্তায়প্রাধান্তমিত্যনয়োর্ন লাস্ধধ্যম্”_ 
নাট্য, পৃঃ ১৬৮। 
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বীর-রস উত্তম-প্রকৃতি। উৎসাহ-্থায়িভাব-নঞ্জাত। বিনয়-প্রতাপ-বল-" 
বিক্রম ইহার বিভাব। গুরুসেবা, সন্বৃতি, ধর্মসপ্পাদন, শক্তি, ত্যাগ 
বৈশারত, আক্ষেপ, শুচিতা, শোধ ধৈর্য গরভ্তি অসুভাব-্বারা ইহা 
অভিনেয়। স্মৃতি, গর্ব্ব, রোমাঞ্চ, হর্য, অমর্ষ, ধৃতি ্রন্থৃতি ইহার 
ব্যভিচারী । সাগরনম্দী বীর-রসের অবাস্তর ভেদের উল্লেখ করেন নাই । 

শিক্গভূপাল রসার্ণব-নুধাকরে, বলিয়াছেন-্উৎসাহ-স্থায়িভাব 
বীর-রমে পরিণত হয়। ইহার ত্রিধ ভেদ--দান-বীর, যুদ্ধ-বীয়, দয়া- 
বীর । দান-বীরে-ধুতি-হর্ধ-মতি প্রভৃতি ব্যভিচারী ? শ্মিতপূর্ব্ষ বাক্য- 
প্রয়োগ শ্মিতপূর্ব-নিরীক্ষণ, প্রস্ঈভাবে বহছুদাতৃত্ব, (দ্বানের ) 
অন্থমোদন, গুণাগুণ-বিচার প্রভৃতি অন্নভাব। যুদ্ধ-র্রীরে--হর্য৬গর্ব্ব, 
মোদ (মতি) প্রভৃতি ব্যভিচারী; অপরের সাহাব্য না পাইলেও 
যুদ্ধে ইচ্ছা, যুদ্স্থল হইতে, অপলায়ন, তীতগণকে অভয়-্রদান- ইহার 
বিকার (অন্থভীব )। দয়া-বীরে--ধুতি-মতি প্রভৃতি ব্যভিচারী ; 
নিজের অর্থ ও প্রাণ ব্যয় করিয়াও বিপন্নকে ত্রাণ করিতে প্রয়াস, 
আশ্বাসোক্তি-গুয়োগ, স্ধ্য গতভৃতি ইহুর বিকার বা অন্তুভাব। 

বীর-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইল। 

ইহার পরই ভয়ানক-রস। অভিনবগুপ্ত বল্য়াছেন-ন্ভীতকে 
অভয়-প্রদান ছারা বীর-রসের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । এই কারণে 
বীর-রসের পরই ভয়ানক-বসের স্থান। ভীত ব্যক্তিকে অভয়-্রদানে 
বীর-রম জন্মে ইহা সত্য। এখন এই ভীত ব্যক্তির ভয় কোথা 
হইতে জশ্মিল__তাহার উত্তর দিতে হইলে ভয়ানক-রসের স্বরূপ- 
বিশ্লেষণের প্রয়োজন হইয়া থাকে (২৩)। 

মহর্ষি বলিয়াছেন--ভয়ানক-রমের স্থায়িভাব ভয়। বিকৃত-রষ, 
বিকৃত-প্রাণিগণের দর্শন, শিবা, উলুকু, ত্রাস, উদ্বেগ, শূন্ত-আগার ও 
অরষ্থ্যে গমন, স্বজনের বধ-বন্ধন-দশন-অবণ বা ততৎসন্বন্বীয় কথা-ম্মরণ 
প্রভৃতি বিভাব হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে (২৪)। 


(২৩) “তত্র *কামন্ত সকলজাতিন্লভতয়াত্যস্তপরিচিতত্বেন 
সর্ধান্‌ প্রতি স্থদ্যতেতি পূর্ববং শূঙ্গারঃ | তদমুগামী চ হান্যঃ। নিরপেক্ষ- 
স্বভাবত্বাৎ : তথিপরীতন্ততঃ ককষণঃ। ততত্তন্লিমিত্তং রৌদ্রঃ, স.. 
চার্থপ্রধানঃ | ততঃ কামার্থয়োরধ শ্মূলত্বাঘীরঃ, স হি ধশ্প্রধান। তগ্ঠ 
চ ভীতাভয়প্রদানসারত্বা তদনস্তরং ভয়ানক:” ।-_ অঃ সঃ, পৃঃ ২৬১। 
“বীরস্ত ভীতাভয়প্রদানত্বাত্তয়ানকং লক্ষযুতি”--অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৭। 

(২৪) মূলে ছুই প্রকার পাঠ পাওয়া যায়_-(১) “বিকৃতরস- 
সত্বদর্শনশিবোলুকত্রামোদেগশুন্তাগারারণ্য- গমনস্বজনবধবন্ধনদর্শনশ্রগতি- 
কথাদিভিবিভাবৈরুৎপদ্তে* | বিকুত-রস-রস' অর্থে শব্দ। 
বিকৃতরস- অট্টহাসাদি। সত্ব-পিশাচাদি। ভ্রাস--উদ্বেগ পরগত। 
দশন- প্রত্যক্ষতাবে। শ্রাতি- শ্রবণ-নির্ভরযোগ্য আগ্তজজ্ঞার মুখে 
শ্রবণ (“শ্রবণমাগমেৰ"-_অঃ ভাং)। আর এই সকল ( বধ-বন্ধনাদি 
ব্যাপার ) দীর্ঘদিন অতীত হইলেও তাহাদিগের বিষয় অন্থসম্ধান বা 
স্মরণ-কথাস্মরণ। (২) “বিকৃতরবসত্বদর্শনশিবোলকোষ্ুচগা” “ 
দ্বেগ-শৃন্তাগারারণ্যশ্াশান-শুন্তভবনগমনমরণ-স্বজন বধবন্ধদর্শনশ্রবণকথাভি- 
বিভাবৈরুৎপন্ততে ।* 0. 1150079:099 বিকৃতরব ও বিকৃতসত্বদর্শন 
এইরূপ অর্থ করিয়াছেন--'81:8759 808708। 1155 5151%£ ০৫ 
9510777৩0 1১51258.৮ 705. 10101)5:1০৪--“শৃন্যাগারারণ্য- 
গমন" ইহার পর "ম্মরণ” এই কথাটির নিবেশ ধরিয়াছেন। “শ্রুতি- 
কথাদি” ইহার ভাষাস্তর করিয়াছেন “1:০7, 11881700105 
গজ: ০1০ ( বন্ততঃ "কথা-শ্রবণ" এইরূপ গ্রাঠাত্তর থাকিলে « 
তাহার ইংরেজীটি নির্দোষ হয়, নতুবা নহে। ) 





৫৮৬ 
প্রবেপিত-কর-চরণ, নয়ন-চাপল্য, পুলকোদগম, মুখ-বৈবর্ণ, স্বর-ভেদ 
প্রভৃতি অন্্ভাব-ঘবারা ইহার অভিনয-প্রয়োগ কর্তব্য (২৫)। 


ইহার ভাব-্তস, স্বেদ, গাগদ, রোমাঞ্চ, বেপথু, স্বর়ভেদ, বৈবর্া, 
শঙ্কা, মোহ, টৌন্ত, আবেগ, চাপল্য, জড়তা, রাস, অপন্মার, ক্ররণ 


প্রভৃতি। 

এই এ্রস্গে মহর্ষি চারিটি আর্যাক্সোক উদ্ধৃত করিয়াছেন_ 

বিকৃত রব ( শ্রবণে ), বিকৃত ( অঙ্গযুক্ত ) প্রীণিদর্শনে (অথবা 
পিশাচদি প্রাণিদর্শনে ), সংগ্রামে, অরণ্যে ও শূন্তগৃহে গমনে ও 
গুরু-নপ প্রস্ভৃতির নিকট অপরাধ-হেতু কৃত্রিম ভয়ানক-রস উৎপন্ন 
হইয়া! থাকে (২*)। এই প্রল্পঙ্গে অভিনবগ্প্ত বিচারের অবতারণ! 
করিয়াছেন- ভয় স্ত্রবালক-নীচ প্রকৃতির স্বভাব-গত--উত্তম-প্রকৃতির 
নহে। কিন্তু উত্তম-প্রকৃতির জনগণেরও গুরু বা রাজার নিকট 
হইতে ভয় উৎপন্ন হয়--ইহা! কবি বর্ণনায় দেখাইতে পারেন। 
যাহার এই প্রকার গুরু-নৃপাদি হইতেও' ভয় জন্মে না--তিনি 
অত্যুত্তম-প্রকৃতি। অন্যের কথা দূরে থাকুক, রাজ্যের কর্ণধার-স্বরূপ 
মস্ত্রিগণও রাজার নিকট হইতে ভত্ম পাইয়া থাকেন-_যেহেতু, 
ভাহাদিগের প্রতৃত্ব বা স্বাতগ্্য নাই। তাই রত্বাবলীতে বর্ণনা আছে 
»-প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বলিতেছেন-স্বেচ্ছায় কণ্ধন করিতে যাইয়া 
গ্রভুর ভয় কাঁরিতেছি' (“স্বেচ্ছাচারী ভীত এবাম্মি ভর্ত,২*-- 
বত়্াবলী ১1৭)। 

গাত্র-ুখ-দষ্টির ভেদ ( অর্থাৎ-_গাত্রাদির বর্ণ-কণ্ম-সস্থানাদির 
উপর্য় ) উদম্তন্ত, অতিবীক্ষণ, (দিশাহারা হইয়া লক্ষ্যহীন দৃষ্টিপাত ) 
উদ্বেগ, ( গাত্রাবয়ব-সমূহের ) অবসন্নভাব, মুখের ( অর্থাৎ-_তালুর ) 
শো, হৃদয়ের ( অতিবেগে ) স্পন্দন, রোমোদগম প্রভৃতি ( অন্ভাব- 
দ্বারা ) ভয়ের ( অর্থাৎ ভয়ানক-রদের ) অভিনয় কর্তব্য । 

স্বভাবতঃ ভয়ের উংপত্তি-প্রকার এইরপ। অভিনয়ে প্রদশূনীয় 
ভয়ানক-রস সত্ব (অর্থাং_মনের একাগ্রতা ) হইতে জন্মে; আর 
উহা স্বাভাবিক ভয়ের যত দুর অনুরূপ হওয়। সম্ভব, তত দূর স্বভীবানগ 
করিতে হইবে । এই প্রসঙ্গে অভিনবগ্প্ত প্রাীন টাকাকারের মত 
উদ্ধৃত করিয়া! তাহার সমালোচন! করিয়াছেন । প্রাচীন টাকাকার- 
মতে--ভয় গত্ব ( অর্থাৎ_মন:-সমাধান ) হইতে সড়ত-_ইহ! নটের 
শিক্ষা । ' অর্থাং-_মনের একাগ্রত।-দ্বারা নটগণ অভিনয়ে প্রদর্শিত 
ভয়ানক-রসটিকে স্বাভাবিক ভয়ের যত দূর সম্ভব অন্থগামী করিয়া 


প্রদর্শন করিবেন। আর এই শিক্ষা, সকল রমের অভিনয়েই 





(২৫) মূলে আছে “প্রবেপিতকরচরণ**** | প্রবেপিত--াহা 
কাপিতে আরম্ভ করিয়াছে (আদি-কন্মে ্ত)। “বেপিতুং প্রবৃত্ত 
ঘৎ করচরণম্‌ আদিকর্টৈব” ।--অঃ তাঃ, পৃঃ ৩২৫। ম্বরভেদ-_স্বরের 
ভাববিপর্ধ্যয়। | 
* (২৬) শ্রত্রিম- ক্ষণ ভয়ের ভাব প্রদণিত হইতে থাকে, যাহাতে 
লোকের প্রতীতি হয় যে, হা, সত্যই বুঝি ভীত হইয়াছে । এইবূপে 
বৃছক্ষ ধরিয়! ভম্বের ভাব প্রদর্শন করার ফলে ভয়ানক-রমের অবস্থান 
হয় "বী্ঈঃই ইহাকে কৃত্রিম বলা হইয়াছে। বদি স্বাভাবিক ভয়ের 
মত অক্লক্ষণ মা ভয়ের ভাব প্রদশ্ত হয় তবে উহা! রম-রূপে আম্বাদন- 
যোগ্য না হইয়া! ব্যভিারি-ভাবরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে-_“অন্ধ 
ভীবাশ্চ তথ! শ্লিষটান্তত্র ক্রিয়স্তে লোকে যেন সত্যত এব ভীতোহ়মিতি 


যদি দ্বভাবভ এব কিঞ্চিৎকাললবযুৎপত্ততে* অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৭২৮ । 


মালিক বন্ধম্তী 


- [ হয় খণ্ড, ৬ সংখা! 
প্রয়োজ্য। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন-ইহা ঠিক নহে । সমগ্র রস 
প্রকরণটিই কবি ও নট উভয়েরই শিক্ষাঙ্দানার্থ সংগৃহীত হইয়াছে- 
কারণ, সাধারণত্তঃ লৌকমমাজে বিভাব-অন্থভাব-অভিনয় প্রভৃতি 
ব্যবহার জজ্ঞাত। অতএব মোটামুটি এই প্লোকটির তাৎপর্য এই-- 
ভয় স্বভাবতঃ রজ-স্তম:-প্রকৃতিক নীচজনেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বীহারা 
সত্ব-্রধান উত্তম-প্রকৃতিক, তাহারা স্বাভাবিক ভয় অন্ভব করেন না। 
তবে তাহারা ভয়ানক-রসের অভিনয় (বা! অনুকরণ পূর্বক প্রদর্শন ) 
করিতে পারেন। এই অভিনয় তাহাদিগের সত্বগুণসভূত- প্রযত্ধ- 
সাধ্য, অর্থাং_-এক কথায়-শ্বাভাবিক নহে কৃত্রিম। পূর্বেোন্লিখিত 
অন্নভাবগুলির সাহায্যে তাহারা ভয়ানক-রসের অভিনয় দেখাইতে 
পারেন। কিন্ত স্বাভাবিক নহে বলিয়াই গাত্রভেদাদি চেষ্টা ( অস্থুভাব- 
গুলি) মৃদৃভাবে প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে (২৭)। এই মৃদুতাই উহা" 
দিগের কৃত্রিমতার পরিচায়ক । অবশ্ঠ এই প্রসঙ্গে ইহাও ন্দর্তব্য যে, 
অভিনয়ে প্রদর্শিত রমমাত্রেই কৃত্রিম কেবল ভয়ানক-রসটিই কৃত্রিম 
নহে। ধনার্থিনী বেশ্তা যখন কৃত্রিম রতিভাব প্রদর্শন করে, তথায়ও 
শৃগার-রসের অভিনয় প্রদ্ণিত হয় মাত্র-_যথার্থ শৃঙ্গার-রস উৎপন্ন হয় 
না। অতএব অভিনয়-্বারা প্রদশিত রসমাত্রেই কৃত্রিম (২৮)। 

ভয়ানক-রম কৃত্রিমই হউক আর অকৃত্রিমই হউক, কর-চরণ- 
বেপথু, গান্রস্তস্, গাত্রসন্কোচ, হাৎকম্প, শুক ওট্ঠ-তালু-কণঠারদি-স্বার 
অভিনেয়। 

নাট্যশান্ত্রের ভয়ানক-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইল। 
শ্রীঅশোকনাথ শান্ত্ী 


(২৭) “সত্বং মনঃসমাধানং তজ্জস্মকমিতি নটস্তেয়ং শিক্ষা । সা 
চ সর্ববিষয়েতি টাকাকারঃ। তদিদমসং কবিনটশিক্ষার্থমেব সর্ববমিদং 
প্রকরণং, "লোকে বিভাবান্থভাবাভিনয়াদিব্যবহারাভাবাৎ। তশ্মাদয়- 
মত্রার্থ-_এততাবভয়ং স্বভাবজং রজস্তমঃপ্রকৃতীনাং নীচানা মিত্যর্থ, 
যেইপি চ ত্বপ্রধানাস্তেযাং সব্বসমুশ্খং প্রযত্বকৃতমেভিরেবানুভাবৈঃ 
কাধ্যম্‌। কিন্তু মৃদ্চেক্টিতৈ্যতস্তৎ কৃতকম্” ॥ অঃ ভা, পৃঃ ৩২৮। 

(২৮) তবে এই ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য আছে। বেগ্তা-প্রদশিত 
কৃত্রিম শৃঙ্গীরের কোনরূপ পুরুযার্থ ( অর্থাৎ- পুরুব-প্রয়োজন ধন বা 
অর্থ বা কাম ব| মোক্ষ ) সাধনের সামর্থ্য নাই । পক্ষান্তরে, কৃত্রিম 
ভীত-ভাব প্রদর্শনেরও কিছু সার্থকতা আছে। * তীত-ভাবংপ্রদর্শনে 
গুরুজনাদি বুঝিতে পারেন--ভীত লোকটি বিনীত; তাহা ছাড়। 
উহার মৃদু চেষ্টা বারা মনে করেন, এ লোকটি অধম-প্রকৃতির নহে। 
এইরূপে কৃত্রিম ভয় দ্বারাও কিছু না কিছু প্রয়োজন ( পুরুষার্থ ) 
সাধিত হইয়া থাকে। আর যথায় রাজ! কৃত্রিম ( ভীত ) ভাব 
প্রদর্শন করেন না, পরস্ত অকৃত্রিম ক্রোধ-বিন্ময়াদি ভাব প্রদর্শন 
করেন, তথায় এ ভাবগুলি ব্যভিচারী বলিয়াই গণ্য হইয়া! থাকে, 
স্থাযিরপে পরিগণিত্ত হয় না। “নম চ রাজাদি কিমিতি গুর্ধবাদিভ্য! 
ভয়ং কৃতকং দর্শয়তি? দর্শয়িত্বা কিমিতি মৃদূন্‌ গাত্রকম্পাদীন্‌ 
প্রদর্শয়তি? কিমিতি চ ভয়ানক এব কৃতকত্বমুক্তম্‌ ? সর্বস্য হি 
কৃতকত্বমুক্তং ভবতি । যথা বেগ! ধনাধিনীতি কৃতকাং রতিমাদর্শয়- 
তীত্যাশঙ্ক্য সাধারণমুত্তরমাহ।***্ভয়ে হি প্রদশিতে গ্রক্ুধিনীতং 
জানাতি। মৃদু-চেইততয়া চাধমপ্রকৃতিমেনং ন গণয়তি। কৃতক- 
শৃঙ্নারাদ্‌ বেস্টোপদিষ্টানাং ন কাচিৎ পুকুযার্থসিদ্ধিঃ । তেন হ্যুক্তেন 
প্রকারেণ কার্ধ্যঃ পুরুষার্থ বিশেষ! লভ্যতে। হত্র তু রাজা ন কৃতকং 
পরাহ্গ্রহায় ক্রোধবিন্ময়াদীন্‌ দর্শয়তি তত্র ব্যভিচারিতৈব তেষাং 
ন স্থাযিতা***--অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৮-২১। 


পোপিপিন্পসপসপিিসপিপিপপপপপপশিপপপপপস 


ভারতের অর্থ-পচিব, গত ১৫ই ফাল্গুন, তাহার বাজেট-অভিভাষণের 
মুখবদ্ধে বলিয়াছেন, এ যুদ্ধে ভারতের অর্থ বিধানে বহু অঘটন ন| 
প্রতিকূল ফল ফলিয়াছে সত্য; কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের প্রথম ছুই 
বৎসরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সুস্পষ্ট দেখ! যাইবে, প্রতিকূল অপেক্ষ! 
অনুকূল ফলের গুরুত্ব অনেক বেশী। যুদ্ধ তখন ভারত হইতে বন 
দূরে চলিতেছিল, তথাপি শাস্তি-শৃঙ্ধখলা হইতে যুদ্ধবিগ্রহে নিমজ্দিত 
হইলে নানা দিকে আন্তুবঙ্গিক যে সব অন্ুবিধা ঘটে, তাহা! ন! ঘটাইয়া 
এ যুদ্ধের প্রভাবে ভারতে উৎপাদন, কণ্দ-নিয়োগ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য 
সম্প্রসারিত হইয়াছিল। সমুদ্রপারবর্তী কয়েকটি বাজার আমরা 
হারাইয়াছি সত্য, কিন্তু তেমনই আবার বু নূতন বাজার আমরা 
লাভ করিয়াছি। 

আমাদের এই লাভ-ক্ষতি বহির্ববাণিজ্যে কিরূপে সংঘটিত হইয়া- 
ছিল, এবং তাহ! কিরূপ গতি-প্রকৃতি অন্থুসরণ করিয়াছিল, সংখ্যা- 
সাহায্যে, বর্ধমান প্রবন্ধে তাহার আলোচন! ও বিশ্লেষণের প্রয়াস 
পাইব। ঘটনার পরে হইলেও, অতীতের আলোচনা নিক্ষল নহে-ইষ্ট- 
প্রদ। কারণ, অভীতের অনুশীলন ও বিশ্লেষণ হইতে আমরা বর্ত- 
মানের গতি-প্রকৃতি এবং ভবিষ্যতের ধারা সম্বদ্ধে প্রচুর ইঙ্গিত লাভ 
করিতে পারি। সংখ্যা-বিশ্লেষণ দৌখীন পাঠকের পক্ষে কিঞ্চিৎ 
নীরস হইলেও তত্বজিজ্ঞান্ু অভিজ্ঞের পক্ষে কুচিকর | 

এই স্থলে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরের 
ব্যবসা-বাণিজ্যের সরকারী সংখ্যা-সঙ্কলন এখনও প্রকাশিত "হয় নাই। 
সাধারণতঃ পরবর্তী বৎসরের মধ্যভাগ ব্যতীত পূর্ব্ব বসরের সংখ্যা- 
সন্কলন প্রকাশিত হয় না। যুদ্ধপরিস্থিতি হেতু বর্তমানে তাহার 
প্রকাশে দীর্ঘ বিলম্ব অবশ্তন্ভাবী। বিশেষতঃ যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষ 
বিপর্ধ্যয়ের । 

যুদ্ধের অভিঘাতে গত সার্ধ তিন বংসরে ভারতের বহির্ববাণিজ্যে 
বিপুল বিপধ্যয় খধটিয়াছে। যুদ্ধারন্তের অব্যবহিত পরে আমার্দের 
বহির্ব্বাণিজ্যে যে উল্লেখযোগা উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল, 
যুদ্ধের অধিকতর ব্যাপ্তি, প্রচগ্ডতা ও প্রগাঢ়তার সহিত ১৯৪*-৪১ 
আধিক বৎসরে তাহা মন্দীভূত হয়; এবং রপ্তানী ও আমদানী 
উভয় ক্ষেত্রেই বাণিজ্যের একুন মৃল্যপরিমাণ হাঁস পাইয়াছিল। 
যুরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের পরিসরবৃদ্ধি হেতু কয়েকটি 
দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য বন্ধ হইয়াছিল, এবং 
তখনও নিধিরোধী, অর্থাৎ যুদ্ধে লিগু নহে, এমন দেশগুলির 
সহিত মাল-চালানী জাহাজের অভাব এবং জাহাজ-ভাড়া ও বীমা- 
হারের অসম্ভব বৃদ্ধি, মুক্তা-বিনিময়ের বধ্ধমান জটিলতা, তাহার উপর 
প্রায় প্রত্যেক দেশে ব্যবসায়-্থাধীনতা সঙ্কোচন হেতু, এবং সর্বোপরি 
সুরোপের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক পেঁচ-পাকের ফলে ব্যবসা- 
বাণিজ্য পরিচালনা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল। এতত্যতীত, মৃল্য- 
মান বৃদ্ধিহেতু রগ্তানীর সক্কোচ ঘটিয়াছিল। 

মুরোপের ভ্তায় শিল্পে অত্যন্ত মহাদেশে, বাণিজ্যের অবরোধ হেতু, 
কীচ! মালের চাহিদা! শিল্পজাত পণ্য অপেক্ষা! অধিকতর ব্যাহত হইয়া 
ছিল। অধিকন্ধ, রপ্তানী-মূল্যের বহিভূ্তি জাহাজ-ভাড়া ও 


বীমাকর আমদানী-দূল্যের অন্ততূক্তি হইবার ফলে, আমদানী- 
পণ্যের মূল্য-তুলনায়, রগ্তানী-পণ্যের মূল্য নিয়াভিমুখী হইয়াছিল। 
রপ্তানীপণ্যের মৃল্য-হ্রাসের আরও একটি কারণ ছিল। রপ্তানী- 
পণ্যের অধিকাংশই কীা মাল; সুতরাং শিল্পজাত আমদানী-পণ্যের 
তুলনায় মূল্যের অন্ুপাত-অন্্যায়ী, রপগ্ানী-মালের পরিমাণ বেশী। 
এই নিমিত্ত মালচালানী জাহাজের জপ্রতুলতা, রপ্তানী-পদ্যের সঙ্কট 
বৃদ্ধি করিয়া তাহার মৃল্যকে নিষ্লগামী করিয়াছিল . কিন্তু টহাও 
মনে রাখিতে হইবে যে, যুদ্ধারস্ের পব ভারত হইতে সরকার কর্তৃক 
প্রেরিত যুদ্ধোগকরণের অস্ক বাণিজ্য-তালিকার অন্ততূক্ত হইতেছে 
না। কিন্ত বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ভারত বহু পণ্য প্রেরণ করিতেছে। 
এই সকল যুদ্ধ ও খান্রোপকরখের অঙ্ক ধরিলে, ভারতের রপ্তানী- 
বাণিজ্যের বথার্থ মূল্য সরকারী বাণিজ্য-হিসাবে প্রদত সংখ্যা-দমট 
অপেক্ষা অধিক হইবে । আরও একটি বিষয় আমাদের বিবেচন! 
করা প্রয়োজন । আলোচ্য বর্ষে যুরোপের বিপর্ি-বন্ধ-হেতু ক্ষতি 
সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ-সমূহে এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত অধিকতর পরিমিত 
রগ্তানী-পণ্যের দ্বারা বহুলাংশে পূরণ হইয়াছিল। 

যাহা হউক, ১৯৪০-৪১ খৃষ্টান সাত্রাঙ্যান্তর্গত দেশসমূহে প্রেরিত 
ভারতীয় পণ্যের মূল্য পুর্্ব-বৎসরের ১১৪*৬ কোটি এবং তপূর্বব 
বৎসরের ৮৫৩৭ কোটি টাকার তুলনায়, ১১৬৬৪ কোটি টাকায় 
উন্নীত হইয়াছিল । যুক্তরাষ্ট্র প্রেরিত,ভারতীয় পণ্যের মূল্য ১১৩৮-৩১ 
খুষ্টাব্দর ১৩৮৮ 'কোটি এবং ১১৩১-৪* খৃষ্টান্ের ২৪'৪২ কোটি 
হইতে, ১১৪*-৪১ খৃষ্টাব্দে ২৫'১* কোটিতে উন্নীত হইয়াছিল। 
চীনে প্রেরিত ভারতীয় পণ্যের মৃল্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাবে পূর্ব্ব- 
বৎসরের ৮'৫* কোটি এবং তৎপূরর্ব বৎসরের ২৪৭ কোটি হইতে, 
আলোচ্য বৎসরে ১১৬ কোটিতে স্থান লাভ করিয়াছিল। দেশাভ্যন্ত- 
রীণ চাহিদাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল, বিশেষতঃ কীচা, তুলার । 
ফলে, এই সকল পণ্যের উৎপাদকের! বদ্ধিত আত্যন্তুরিক চাহিদার 
দ্বারা বিদেশী বাজার-ব্চ্যুতির ক্ষতি কিযদংশে সামলাইয়া লইয়াছিল। 

কীচা-মালের রপ্তানী বন্ধ হইবার ফলে ভারতীয় শিল্প কিছু 
লাভবান হইয়াছিল। ইহা অবপ্ত স্বীকার করিতে হইবে ঘে, 
রপ্তানী বন্ধ হইবার জন্ত দেশাভ্যস্তরে কাচ! মালের কাটুতি 
স্বভাবতঃই কিছু বৃদ্ধি পায়; তাহাতে শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছিল। 
দ্বিতীয়তঃ, পরিণত পণ্যের আমদানী কমিয়া ঘাওল্লাতে ভারতীয় শিল্পের 
প্রচেষ্টা বহিরাক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। রক্ষ-শুন্ধ এবং 
বাষপ্রদত্ত অর্থসাহাষ্য হইতে এন্লুবিধা অতিরিক্ত লাভ। তৃতীয়ত, 
যে সব কীচা মালের রপ্তানী বন্ধ, সেগুলির মূল্যহাস শিল্প উৎপাদনের 


লাতের অঙ্ক কিছু বৃদ্ধি করিয়াছিল। 
মোটের উপর, যদিও ১১৪*-৪১ খুষ্টাত্রে ভীরতের রপ্তানী- 
বাণিজ্যের একুন-মূল্য ১১৩১-৪* থুষ্টাব্দের তুলনায় কম হইয়াছিল, 


তথাপি ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৩৮-৩১ খৃষ্টানদের তুলনায় অনেক বেশী 
ছিল। সর্ধদেশে প্রেরিত ভারতীয় রপ্তানী-বাণিজ্যের তুলনায় 
অন্তান্ত দেশ হইতে আনীত আমদানী-বাণিজ্যের মূল্যের গুরুত্ব স্ক্পতর, 
হইয়াছিল। চারি বৎসরের অঙ্ক পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। 





৫৮৮ 
লীরীরী রানীর 
বপ্তানী আমদানী 
১১৩৭-৩৮ ১৮১ কোটি টাকা ১৭৪ কোটি টাক! 
১৯৩৮-৩৯ ১,১৬৩ * £ ১৫২ * 
১৯৩৯-৪০ ২৯৪ ৮ * ১৬৫ ৮? 
১১৪০-৪১ ১৮৭ '* * ১৫৭ * 


উপরে উদধূত অ্ক-তালিকায় আমরা ব্রঙ্মদেশের সংশব পরিত্যাগ 
করি নাই। এইবার ব্রহ্ধদেশকে বজ্ঞ্রন করিয়া পৃথক ভাবে আমর! 
ভারতের রপ্তানী ও আমদানী-বাণিজ্যের বিস্তৃত আলোচনা! করিব। 
উক্ত চারি বৎসরে ভারত হুইতে বিভিন্ন দেশে নিম্নলিখিত প্রধান, 
প্রধান বণিজ্ডুব্‌ রপ্তানী হইয়াছিল :-- 
১৯৩৭-৩৮ ১৯১৩৮-৩৯ ১১৩১-৪৭ ১৯৪০-৪১ 
(কোটি টাকা)(কোটি টাকা)(কোটি টাকা)(কোটি টাকা 
ধান্ত-গোধুমাদি, 
মটরকলাই ও 
আটা-ময়দ! 


] ৯৪৯ ৭৭৪ ৫৯৯ ৫৯২ 








চ্‌] ২৪৩৯ ২৩২১ ২৬৩১ ২৭৭৫ 
জা ১৫০১ ১১৯০ ১৯৫ 
জন্য বাদাম সমেত) 
ভুল! (কাচা ও ত্যক্ত)২৯'৭৭ ২৪৬৭ ৩১৪ ২৪৪৬ 
পাট (কাচা) ১৪৭২ ১৩৪৭ ১৯৮৩ ৭৮৫ 
পাট-প্রস্তত প্রব্যাদি ২১৮ ২৬২৬ ৪৮৭২ ৪৫৩৮ 
অস্তান্ত ৫৪২৪ ৪৮৪১৯ ৫৬১২ ৬২৩১ 
মোট ১৮১৯২ ১৬২৭৯ ২৩৯২ ১৮৬৮৬ 


সর্বাপেক্ষা অধিক রপ্তানী হ্রাস “ঘটিয়াছিল কীচা পাটে ; ১১৩১-৪* 
খৃষ্টা্বের ২* কোটি হইতে ১৯৪*-৪১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৮ কোটিতে । 
এই হ্রীস ঘটিয়াছিল, চাষী যখন অত্যধিক ফসল জগ্মাইয়াছিল এবং 
পাট-শিল্লে উৎপাদনের প্রতিরোধ হেতু তাহার বিক্রয় কমিয়াছিল। 
পাটোৎপন্ন পণ্যের রপ্তানী হাস অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছিল-কীচা 
পাটের ১৯ কোটি ঘাটুতির তুলনায় মাত্র ৩ কোটি। ইহার কারণ, 
কাচা মালের ॥অর্ধেকের অধিক ঘাট্তি মহাদেশিক যুরোপের বাজারে 
(0০211705715] য850:915 ); কিন্তু পাটোতপন্ন পণ্যের বিক্রয় রী 
কল বাজারে অতি অল্ল। কাঁচা ও ত্যক্ত তুলার রপ্তানীও যুদ্ধের 
অভিঘাতে আলোচ্য বর্ষে অবনতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল মাত্র ২৪ কোটি 
টাকায়; অর্থাৎ পূর্র-বৎসরের তুলনায় শতকরা ২১ অংশ। তৈল- 
বীজের মধ্যে রেড়ী, রাই ও মসিনার রপ্তানী পূর্বব-বৎসরাপেক্ষ! কিঞ্চিৎ 
বৃদ্ধি পাইন্ধীছিল, ক্রিস্ত টীনাবাদামের চালান শতকর! ৩৮ অংশ কম 
হইবার জন্ত মোটের উপর তৈলবীজের রপ্তানী শতকরা ১৭ ভাগ 
করমু. হইয়াছিল। তৈলবীজ-রপ্তানীর এই ঘাটতি কিয়দংশে পূরণ 

হইয়াছিল" (৮5998181215 ০118) অধিকতর 
বগ্তানীর দ্বারা, কিন্তু খইলের রপ্তানী পূর্বব-বৎসরের ২"*৩ এবং 
তৎপূর্ব্ব বৎসরের ৩*১ কোটি হইতে মাত্র ৮৪ লক্ষে অবনতি 
লাভ করিয়াছিল। যুদ্ধের অভিঘাতে আর একটি পণ্যের বপ্তানী 
অত্যন্ত কমিয়! গিয়াছিল। কফির চালান শতকরা ৭* অংশ 
হ্বাস পাইয়াছিল। ১১৩৮-৩১ খৃষ্টান্ধের ১৮৫,১** এবং ১৯৩১-৪ৎ 
5 বশৃষ্টান্দের ১৬৮,৭** হারের পরিবর্তে, আলোচ্য বৎসর মাত্র 
৫২,১** হর কফি বৃটিশ-ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। 


মাসিক বন্ধনর্তী 


[২য় খণ্ড, ৬ সংখ্যা 


কাচ! চামড়ার রগানীও .পূর্বব-বৎসর়ের ১২,*** টন ও তওপূর্ব 
বৎময়ের ১৫,*** টনের তুলনায়, আলোচ্য বর্ধে মাত্র ৭,*** টনে 
দড়াইয়াছিল। ছাগলের চামড়ার কাটৃতি বমে নাই, কারণ, ইহার 
ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য । বিশ্ময়ের বিষয় যে, যুক্তরাজ্য অধিকতর 
পরিমাণে চা লইলেও, বৃটিশ-ভারত হইতে প্রেরিত চা-এর পরিমাণ 
১* মিলিয়ন (নিযুত ) পাউণ্ড কমিয়াছিল; তবে, মূল্য-বৃদ্ধি হেতু 
পূর্র-বৎসরের চেয়ে ১১৪ কোটি টাকা অধিক আদায় হইয়াছিল। 
কীড়া চাউল পরিমাণে কম রপ্তানী হইলেও তাহার মূল্যে অধিকতর 
অর্থাগম হইয়াছিল। গমের বগানী যেমন পরিমাণে, তেমনি মূল্যে 
কম হইয়াছিল। ইহার কাঁরণ, ভারতের নিকটবর্তী রাচ্যদেশ সমূহে 


' গমের রপ্তানী পরিমাণে সাড়ে পাঁচ গুণ, এবং মূল্যে পাঁচ গুণ বেশী 


হইয়াছিল। 
কীচা মালের রপানীর তুলনায় শিল্পজাত দ্রব্যের চালান বেশ 
সস্তোবজনক হইয়াছিল। মুরোপের বাজার হইতে শিল্পক্তাত পণ্যের 
আমদানী বন্ধ হওয়াতে, প্রাচ্য দেশ-গুলিকে বাধ্য হইয়! ভারতের 
শরণ লইতে হইয়াছিল । ফলে, কোন কোন পরিণত পণ্যে রপানী- 
বাণিজ্য প্রমার লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। হুতি বন্ত্ের 
রপ্তানী সাড়ে চারি কোটি টাক অধিক হইয়া ১*'৬৪ কোটি টাকায় 
উন্নীত হইয়াছিল। এই অঙ্ক দশ বৎসরের অধিক কালের মধ্যেও 
সর্ক্বোচ্চ। এতঘ্যতীত জুতা, ইমীরতি ও যন্ত্রকারিগরী (571817,95:- 
175 ) উপাদান, রাসায়নিক ভ্রব্যাদি, কাগজ ও পিজবোর্ড, রবার ও 
তামাক দ্বার! প্রস্তুত সামগ্রী অধিক পরিমাণে রপ্তানী হইয়াছিল। 
একমাত্র পাটোতপননভ্রব্যাদিই অধোগতি লাভ করিয়াছিল। তত্বযতীত 
অন্তান্ত সকল প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানী বাড়িয়াছিল। 
আমদানী-ক্ষেত্রে নিয়লিখিত প্রধান প্রধান বণিজ -দ্রব্যমন্তার 
উল্লেখযোগ্য :- 


১৯৩৭-৩৮ ১৯৩৮-৩৯ ১৯৩৯-৪০ ১৯৪০-৪১ 














(কোটি টাকা)(কোটি টাকা)(কোটি টাকা)(কোটি টাকা) 
ভক্ষ্য ও প্রসাধনদ্রব্য ২৬০ ২৪৮ ২৬৩ ২'২৬ 
চিনি ০১৯ ০৪৬ ৩৩২ ০৩৬ 
কীচা ও ত্যক্ত তুলা ১২১৩ ৮:৫১ ৮০৫ ৯8৭ 
টা : 
৬০৬ ৫৬২ ৭৫০ ৮০৭ 
দ্রব্য এবং উধধাদি 
ছুরি, কাচি, লোহা 
ও তি ৬৮৪ ৫৮১ ৫৫৭ ৫*৫ 
(বৈছ্যাতিক ব্যতীত) 
রুঞজনন্ত্রব্য ও রড ৪৯৯ ৪:০৬ ৪'৬৭ ৬৩৭ 
বৃহৎ যন্ত্রপাতি ১৭৯৮ ১১৭২ ১৫৩৭ ১১৮৪ 
“পি রা ৪৯৬ ৩৯৭ ৪১১ ৪৫১ 
লিপিমজ্জা 
কাপাসম্থত। ও সুতিবন্ত্র১'৫৫ ১৪১৫ ১৪'*৫ ১১৩৫ 
অস্থান্ত চুতা ও বয়ন- ঠা ্ 
১১৭৪ ৭৮ ৮৭৫ ৯৮৫ 
শিল্পজাত ভরব্যাদি - 
মোট ১৭৩৭১ ১৫২৩৭ ১৬৫২৮ ১৫৬৭৯ 


এই তালিকায় যে যে ক্ষেত্রে মূল্যেখ উন্নতি দেখা যাইতেছে, 
অধিকাংশ স্থলে হয় তাহ! পরিমাণে হ্বাস পাইয়াছিল। নতুবা বদ্ধিত 


২১শ বর্ধ--চৈত্র, ১৩৪৯ ] 


ভারতের বহির্ববাপিজ্য-প্রকৃতি. ॥ 


৫৮৯ 


পরিমাণের সহিত অনাম্ছদ, অর্থাৎ সমস্ুপাত-বিহীন। বনবরন গড়ায়। এই পরিষাখাধিক্য হৃল্যের উচ্চতার সহিত লবুক্ত হইয়া 


শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি হেতু আফ্রিক! হইতে কার্পাস-তৃল! আমদানী 
করিতে হইয়াছিল। রাসায়নিক বিভাগে ভীরতবর্ষ প্রচুর পরিমাগে 
সালফেট এবং গন্ধক আনিয়াছিশ্ল; কিন্তু অন্তান্ত দ্রব্যের আমদানী 
কমিয়া গিয়াছিল। পাঠকের ম্মরণ' থাকিতে পারে ষে, যুদ্ধারস্তের 
প্রথম কয়েক মাসে আল্কাতর! হইতে প্রন্তত রঞ্জন-দ্রব্যের সরবরাহ 
সম্বন্ধে ভারতবর্কে বিশেষ উদ্দেগগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। বয়ন- 
শিল্পের প্রয়োজনে ইহা! একটি অত্যাবশ্তক উপাদান । যুন্ধ-পূর্বে 
জাশ্মাদী ইহা! প্রচুর পরিমাণে ভারতে রপ্তানী -করিত। যাহা! 
হউক, জাপান তখনও যুদ্ধ-ঘোষণা! করে নাই ; সুতরাং জাপ্রান, 
যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র আমাদের অভাব পূরণ করিতে সম্্থ 
হইয়াছিল। ফলে, পূর্বব-বংসরের ১২৮ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং 
তংপূর্বব বৎসরের ১২ মিলিয়ন পাঁউগ্ডের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে মোট 
আমদানী ঘটিয়াছিল ১৩'৩ মিলিয়ন পাউগ্ড। এই পরিমাণ বৃদ্ধির 
সমান্থুপাতে মৃল্য-বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল অত্যধিক, কারণ, আলোচ্য বর্ষের 
আমদানীর একুন-মূল্য, ৪'৫৫ কোটি টাকা, পূর্ব-বংসর অপেক্ষা 
শতকরা ৫৯ অংশ, এবং তংপূর্ধব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৭৩ অংশ 
অধিক হইীছিল। একমাত্র যুক্তরাজ্য ব্যতীত অধিকাংশ সন্নবরাহ- 
কারী দেশ প্রচলিভ-মুদ্রা-ূল্য বিষয়ে প্রতিকূল ছিল। এই নিমিত 
এ শেষোক্ত দেশ-সমূহ হইতে রঞ্ন দ্রব্যের আমদানী ১৯৪* খৃষ্টাবের 
ডিমেম্বর হইতে লাইসেনস্‌ ছার! নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। 

.যুদ্ধের অভিঘাতে কাগজ ও পিজবোর্ডের অভাব আমরা বিশেষ 
ভাবে অনুভব করিতেছি । নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশ* হইতে এী 
ছইটি দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হওয়াতে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরি- 
মাণে কাগজ ও পিজবোর্ড পাঠাইয়াছিল, তথাপি আলোচ্য বর্ষের 
মোট আমদানী পূর্ব্-বৎসরের ২'৭ মিলিয়ন হন্দরেব তুলনার মাত্র 
২'১ মিলিয়ন হন্দর হইয়াছিল। কিন্তু এই পরিমাণের লঘৃত্ব মূলোর 
গুরুত্বে আত্মগোপন করিয়াছিল। মোট আমদানীর একুন-ূল্য 
পূ্ব-বংসর অপেক্ষা ,৪৮ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছিল। 

যে সকল প্রধান প্রধান দ্রব্যের আমদানী আলোচ্য বর্ষে হ্রাস 
প্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, লৌহ ও পিত্ুল- 
নিশ্মিত দ্রব্যাদি, ছুরি, কীচি প্রভৃতি, কাপাস-্থত্র ও তনিশ্মিত 
বন্ত্রাদি এবং চিনি উল্লেখযোগ্য । বৃহৎ যন্ত্রপাতির আমদানী 
১৯৩৮৩৯ খৃষ্টানদের ২* কোটি এবং ১১৩৯-৪* খৃষ্টাব্দের 
১৫ কোটির তুলনায় মাত্র ১২ কোটিতে নিম্নগামী হইয়াছিল। 
আলোচ্য বর্ষে, বৃহৎ যন্ত্রপাতির মূল্য অত্যধিক পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; সুতরাং আমদানীর নু[নতা অক্কের পরিচয় 
অপেক্ষা গুরুতর হইয়াছিলল। ফলে, ভারতের বহু শিল্প উপযুক্ত 
যন্ত্র ও কলের অভাবে প্রতিহত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, কার্পাস- 
স্থত] ও স্ৃতিবন্ত্রের আমদানীর হ্রাস ভারতের বয়ন-শিল্পের পক্ষে 
কল্যাণকর হইয়াছিল । অন্তান্য বয়ন-শিল্জাত পণ্যের মধ্যে পূর্বব 
ও তংপূর্ব বংদরে জাপান কৃত্রিম রেশমের সুতা বহুল পরিমাণে 
ভারতে প্রেরণ করিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্বের ৬৫ মিলিয়ন 
পাউণ্ড ১৯৩৯-৪* খৃষ্টান্ে ২১১ মিলিয়ন পাউণ্ডে উদ্ধাগতি লাভ 
করে এবং ১১৪*-৪১ খুষ্টাব্ধে উদ্ণতর ৩২'৫ মিলিয়ন পাউণডে 


কার্পাম ব্যতীত অন্তান্স বয়ন-শিল্পজাত ভ্রব্যাদির আমদানী-মূল্য 
১১৪*-৪১ খৃষ্টাবে পুর্বব-বৎসর অপেক্ষা ১১* কোটি টাকা 
অধিকতর হইয়াছিল। আমদানী-পখোর এই গকল উচ্চাবচ 
পরিবর্তনের ফলে ১৯৩১-৪* খ্ৃষ্টাব্ের , তুলনায় ১১৪*-৪১ 
ৃষ্টা্দে একুন-মূল্য ৮৪৯ কোটি টাক! কম হইয়াছিল ! 

আমরা উভয্নবিধ বহির্ববা ণিজ্যের প্রধান প্রধান পণ্যে পরিমাণ 
ও মূল্যের হাস-বৃদ্ধির আলোচনা যথাসম্ভব সংক্ষেপে শেষ করিয়াছি। 
পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, যে চারি বৎসরের অস্ক-সমষ্ি আমর! 
বিশ্লেষণ করিয়াছি, সেই চারি বংসক্ষ ভারতের শিল্পোক্নতি-প্রচেষ্টা- 
কল্পে ভ্রত পরিবর্তনের কাল। বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি ও প্রমায়ের 
ফলে স্বদেশজাত পরিণত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির সহিত বিদেশী 
শিল্পজাত ভ্রব্যের আমদানী নন; এবং বিদেশজাত কাচা মালের 
অধিকতর আমদানীর সহিত স্বদেশজাত কীচা মালের রপ্তানী কম 
হওয়াই স্বাভাবিক । কারণ, স্বদেশজাত শিল্পপণ্যের বৃদ্ধি, প্রত্যেক 
দেশকেই, বিদেশী শিল্পপণ্যের প্রয়োর্জন পরিহারে সমর্থ করে, এবং 
স্বদেশজাত কীচা মালের স্বদেশী শিল্পে অধিকতর ব্যবহার এবং 
ধী সকল শিল্পের সর্ধাঙ্গীন উন্নতি ও প্রসারের নিমিত্ত স্বদেশে 
প্রাপ্তব্য নহে-এমন বিদেশী কীচা মালের অধিকতর আমদানী 
অবশ্তস্তাবী। আমরা নিয়ে একটি আমদানী-রপ্তানীর তুলনা- 
মূলক অধ্ধ-তালিকা দিতেছি, তাহাতে এই গতি-পরিবর্তন সহজেই 
পরিলক্ষিত হইবে। | 











আমদানী 
,১৯৩৭-৩৮ ১৯৬৮৩৯ ১১৩১-৪০ ১১৪৭-৪১ 
রি (কোটি টাকা)(কোটি টাকা)(কাঁটি টাকা)(কোটি টাকা) 
খান্ঠ, পেয় ও তামাক ২১৯ ২৪০ ৩৫৩ ২৩৮ 
কাচা মাল ৯৪০৯ ৩৩২ ৩৬১ ৪১১ 
শিল্পজাত পণ্য ১০৮১ ৯২৭ ৯১৮ ৮১৫ 
জীবন্ত প্রাণী ৩৩ শত ০২ ৯১ 
ডাকসাক্রাস্ত ত্রব্যসামগ্রী_২৬. ২১ ১৯ ১১৫ 
মোট ১৭৩৮ ১৫২৩ ১৬৫ ১৫৬৮ 
রপ্তানী 
১৯৩৭-৩৮ ১৯৩৮৩১ ১১৩১-৪৭ ১৯৪০-৪১ 
(কোটি টাকা)(কোটি টাকা)(কোটি টাকা)(কোটি টাকা) 
খাগ্ধ, পেয় ও তামাক ৪১২ ৩৯১ ৩১৬ ৪১৭ 
কীচা মাল ৮১৪ ৭৩৩ ৮৬০ ৬৬১৯ ও 
শিল্পজাত পণ্য ও ৫৫৩ ৪৭৬ ৯৭৬০ ৮১২ 
জীবস্ত প্রাণী 2১০৯১ ৯১ *১ 
ডাকসা্কান্ত ভ্রব্যসামগ্রী_২১ ২৭ _২২ ৯২০ 
মোট ১৮১১ ১৬২৮ ২০৩৯ ১৮৬১ 


পাঠক লক্ষা করিবেন, ১৯৩৯-৪* খৃষ্টাবের তুলনায়, ১১৪*-৪১ 
খুষটাবে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী ১১৮ কোটি হইতে ৮১*৫ কোটি 
টাকায় অবনত হইয়াছিল ; কিন্তু উহার রপ্তানী ৭৬ কোটি হইতে 
৮১২ কোটিতে উন্নত হইয়াছিল। এ একই কালে কীচা মালের 
আমদানী ৩৬১ হইতে ৪১'১ কোটিতে উদ্ধাগামী হইয়াছিল; কিন্তু 
উহার রপ্তানী ৮৬'* হইতে ৬১১ কোটিতে নিষ়গীমী হইয়াছিল * 


৫৯৮. - 





এই গণভি-পরিবর্তীন ভারতের শিল্পোনুরন ও শিল্প-প্রসারণ নীতির 
সাফল্যন্চক। ও 

যুদ্ধের অভিঘাতে আলোচ্য বর্ষে, বিভিন্ন দেশ হিসাবে ভারতের 
বহির্ব্বাণিজ্যের গতি ও পরিমাণ কিন্নপে পরিবর্তিত হইয়াছিল, এইবার 
জামরা তাহার আলোচনা করিব। নিয়ে প্রদত অস্ক-তালিকা হইতে 
আমাদের বক্তব্য পরিস্ুট হইবে । 


বন্মা “১১ ২৪ ১৩ ৩১ ১৮ ২৮ 
অন্তান্ত বৃটিশ- 

তধিকার ২১ ১৮ ৩১ ২* ৩৮. ২৬ 
মোট সামাজিক ১৯ ৮৮ ১১১ ১৩ ১২১ ৯* 
সুরোপ ৩২ ২ ২৪ ২* ৭. $ 
মার্কিণ ১৪ ১৭ ২৭ ১৫ ৩২ ২৭ 
জাপান' ১৫ *১৫ ১৪ ১১ ১ ২২ 


আলোচ্য বর্ষে যদিও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশ 
যুক্তরাজ্যের আয়ত্তে ছিল, তথাপি আমদানী ও রপ্তানী--উভয়ই 
পরিমাণে অত্যন্ত নুন হইয়া্টিল। নখের বিষয়, যুক্তরাজ্যের 
বাজারে কম-কাটুতি এবং তথ! হইতে আমদানীর ঘাটতি অন্ান্ত 
সাম্রাজ্যান্ত্গত দেশ-নমূছের ঘবারা পূরণ হইয়াছিল। যুদ্ধের অগ্রগতির 
সহিত ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য নান! কারণে গতিপথ পরিবন্তিত 
করিতে বাধ্য হইয়াছে, এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশের সহিত 
তাহার আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ খুষ্টাবের 
শতকরা, ৫২ ভাগ; ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টানদের শতকরা ৫৩ অংশ ও 
১৯৩১-৪* খৃষ্টান্বের শতকরা ৫৬ ভাগের তুলনায় আলোচ্য বর্ধে 
বুটিশ-সাত্রাজ্য ভারতের সমস্ত রপ্তানীর শতকরা ৬১ ভাগ 
গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে, বুটিশ সাম্রাজ্যের সহিত আদান-প্রদানে 
ভারতের বাঁণিজ্য-জমা-খরচের উদ্বৃত্ত জমা ১৯৩৭-৩৮ তুষ্টান্দের 
৪ কোটি ও ১১৬৮-৩১ থুষ্টান্ধের ২ কোটি হইতে, ১১৩১-৪০ 
হুষ্টান্দে ২৬ কোটি এবং আলোচ্য বর্ষে ৩১ কোটিতে উদ্ধগামী 
হইয়াছিলণ 


পররাষটরগুলির প্রতি দৃষ্টি দান করিলে পাঠক' লক্ষ্য করিবেন যে, 
» যদিও মুরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য কিঞ্চিং অধোগতি লাভ 
করিয়াছি, তথাপি মাকিণের সহিত তাহার আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাইয়া 
ছিল। বর্তমানে রপ্তানী-বাণিজ্যের গুরুত্বের হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে স্থান 
যুক্তরাজ্যের অব্যবহিত পরে ; এবং আমদানী-বাণিজ্যে তাহার স্থান 
যুক্তরাজ্য ও বদ্মার পরে। যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে জাপানকে অতিক্রম 


করিয়াছে। জাপান গত কয়েক বৎসর ধীরে তীরে ভারত হইতে, 


ভাহার আম্দানী কমাইয়াছিল। 


' [হয় খণ্ড, ৬ঠ সংখ্যা 


186858182668846। 





১১৩৭-৩৮ খৃষ্টান জাপান 
কর্তৃক গৃহীত ভারতীয় পণ্যের মূল্য ১৯ কোঁটি টাকা ১১৪*-৪১ 
খৃষ্টাব্দে মাত্র ১ কোটিতে নামি়াছিল। ইহা! প্রণিধানযোগ্য যে, 
আমদানী-শাসন সত্েও, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান এই ছুইটি দেশ হইতে 
আমাদের আমদানী, আমাদের প্রেরিত রপ্তানী অপেক্ষা! অধিকতর 
হইয়াছিল। ফলে, ইহাদের সহিত আমাদের বাণিজ্া-জমাপ্থরচে 
উদবৃদ্ত জমার অন্ক অধোগামী হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আদান-প্রদান 
আমাদের উদৃবৃত্ত জমার অঙ্ক ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ৬ কোঁটি ও ১৯৩৮-৩১ 
খৃষ্টানদের ৪ কোটি হইতে ১১৩১-৪ খৃষ্টাব্দে ১২ কোঁটিতে উন্নীত 
হইয়াছিল ; কিন্তু ১৯৪*-৪১ থৃষ্টান্ডে মানত ৫ কোটিতে নামিয়া 
আসিয়াছিল। জাপানের সহিত বাণিজ্যে আমাদের খ্বাটুতি ১৯৩৭-৩৮ 
খৃষ্টাব্বের ৩ কোটি এবং ১১৩১-৪* থৃষ্টান্দের ৫ কোটি আলোচ্য 


.বর্ষে ১৩ কোটিতে দড়াইয়াছিল, অর্থাৎ এ পরিমাণে আমরা জাপানের 


নিকট খনী হইয়াছিলাম। কেবল মাত্র ১১৩৮-৩৯ খুষ্টাত্দে ধনরাশি 
ও খণরাশি সমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পু 

আলোচ্য বর্ষে বণিজপশ্যে ভারতের সমগ্র বৈদেশিক বাণিজা- 
জমাথরচে উদ্বৃত্ত জমার অঙ্ক পূর্বব-বৎসরের, ৪৮৮২ কোটি হইতে 
৪২*১৩ কোটিতে অবনত, কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টান্দের তুলনায় ২৪৭৫ 
কোটি অধিক হইয়াছিল। যুদ্ধ-পরিস্থিতি হেতু সংরক্ষণ সন্বল্লে 
সরকারী আমদানী-রপ্তানীর অঙ্ক-প্রকাশ নিবিদ্ধ। এই অভাব 
আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী-বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি নিদ্ধীরণের 
পক্ষে গুরুতর প্রতিবন্ধক । যুদ্ধ সাময়িক বিপ্লব, সুতরাং বে-সরকারী 
বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতিই ভারতের বাণিজ্য-বিচারের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন । 
কিন্ত ্বর্ণরৌপ্যের আগম-নিগম অবশ্য বিবেচ্য । 

১৯৪*-৪১ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে প্রেরিত স্বর্ণের মোট রপ্তানী 
মূল্য ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টান্বের ১৩**৬ কোটি এবং ১৯৩৯-৪* খৃষ্টাব্দে 
৩৪'৬৮ কোটির তুলনায় ১১৪৭ কোটিতে গ্লাড়াইয়াছিল। এ বৎসর 
রৌপ্যের আমদানী ১১৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ১৭৫ কোটি এবং ১১৩১-৪০ 
খৃষটাব্দের ৪৭৪ কোটির তুলনায় ১৬২ কোটিতে স্থান পাইয়াছিল। 
ফলে, ধন-রত্বের আদান-প্রদানের জমা-খরচে জমার উদ্বৃত্ত 
১৯৩৮৩৯ খৃষ্টানদের ১১৮৯ কোটি এবং ১৯৩১-৪* খৃষ্টাব্দে 
৩৯২৮ কোটির তুলনায় ১**১৭ কোটিতে পর্যবসিত হইয়াছিল । 
এখন বণিজ্-পণ্যের উদৃবৃত্বের সহিত ধন-রত্বের উদ্বৃত্ত যোগ 
দিলে, বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের উদ্‌বৃত্ত ১৯৩৮-৩১ খৃষ্টাব্দে 
২১২৭ কোটি এবং ১৯৩৯-৪* থুষ্টাব্ের ৭১১* কোটির 
তুলনায়, আলোচ্য বর্ষে ৫২*৩* কোটিতে আমাদের অন্ভুকূলে 
ছিল। টু 

মোটের উপর, যুদ্ধের প্রথম ছুটি বৎমর বহির্্বাণিজ্য-জমা-খরচে 
ভারতের অন্থকূল ছিল। কিন্তু যাহা গ্রতিকূল-গতি-পথ অবলম্বন 
করিয়াছে, তাহা বহু দিন প্রতিকূল থাকিবে। কারণ, ব্যবসা- 
বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি একবার ভঅভ্যস্ত-পথ পরিত্যাগ করিলে 
কদাচিৎ তাহাতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে 
প্রতিকূল প্রভাব প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সে আলোচনা 


ভবিধাতের। 
ভ্রীধতীন্ত্রমোহন বন্যোপাধ্যায়। 


্‌ রসিকপ্রজের হাট 


রাজনগর, হরিরামপুক আর রপিকগঞ্জ--পাশাপাশি তিনটি গ্রাম। 
“পি-ডবলু[-ডি'র কীচা রাস্তা বেন একই দড়ি দিয়া তিনটিকে 
হীধিয়া রাখিয়াছে ! তিনটি গ্রামের তিনটি স্বতন্ত্র হাট দেড় মাইল 
ছু" মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত । সেট কীচা পথ দিয়া গোরুর গাড়ী 
যাতায়াত করে। গ্রীন্কালে তাহারই চাকার” চাপে উঠিয়া-পড়া 
মেটেশুলা উড়িয়! বাতাসে ঘূর্ণাবর্ত রঢন1 করে, আর বর্ষায় আনে 
আবিল পঙ্কিলতা ! কখনও বা বন্থান জলে মে-পথের চিহ্ন মুছিয়া 
যায়। তিনটি গ্রামেরই মধ্য দিয়। ছুটিয়া চলিয়াছে ছোট নদী কাকি। 
বংসবের অধিকাংশ সময়েই ভাহাতে জল থাকে না,_-অথবা এক-হাটু 
জল। নদীর ওপারের নাশ্পারা হাটিয়া এপারে হাট করিতে 
আসে। কিন্তু বন্যা যখন আনে, দে-সময়ে সাল্তির দরকার হয়। 

পাশাপাশি তিনটি হাট সপ্তাহের তিনটি বিভিন্ন দিনে আসর 
জমায়। কত বংগরেন্ন পুরাতন কাঠামো এই তিনটি হাটের বুকে 
জড়ানো, সে ই।তহাস অজ্ঞাত। অতীত দিনের মানুষের পায়ের 
ধূলা নুতন নৃতন মানুষের পদরেণুতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গরিয়াছে”_কে. 
জানে তাহার জন্ম-ইতিহাস ! 

নিয়ম-শৃঙ্খলে বাধা এই বিশ্ব-বরঙ্গীণ্ডেও প্রকৃতির স্বেচ্ছাচারিত! 
আছে-_-তাহাতেই যেন তাহার আনন্দ! হৃদয়ে মাঝে আছে 
বিদ্বোহের ঘে আগুন, গে আগুন সব সময়ে জলে নাহলে 
অকন্মাৎ। এমনি গলট-পাললট ঈত্যই এক দিন সংঘটিত হইল। 
তিন হাটের সাধারণ জীবন-যাত্রার গতিপথের দ্বার কে যেন সহস! 
সুকঠিন লৌহ-কপাটে অবরুদ্ধ করিয়! দিল |-**নির্দিষ্ট হাটের দিনে 
রূসিকগঞ্জেব হাটের পথে লোক-চলাচল সহসা! যেন বন্ধ হইর়ী গেল। 
কেবল কয়েকটি চেনা লোকের পদশব্দ যেন কোন্‌ সুদূর অতীত হইতে 
ফিরিয়া আপিতেছে। পথ কাঁদিয়। উঠিল ।***উহীরা এই হাটের 
পুরাতন পদারী ! 

পুরাতন বটগাছের ঝুখি নামিয়। অনেকখানি স্থান আচ্ছন্ন করিয়া 
বাখিয়াছে। তাহারই ছায়া'শীভল পথের ধারে নিমাই আশেব 
মুদির দোকান । &্দাকানের সামনে স্তপারি-গাছের গুড়ি চ্যালা 
করিয়া! কয়েকখানি বেঞ্চি বাশের খু'টির উপরে দীড় করাইয়া দেওয়া 
হইয়াছিল । সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সেখানে বঙিয়। হাট উঠিয়া-যাওয়াব 
আলোচনা চলিতেছিল। 

ভট্টাচাধ্য মশায় এ গ্রামের সব চেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি । এ ছুঃখ 
স্রাহারই' বুকে বেশী বাজিয়াছে ! কারণ, বিগত সত্তর বৎসরের মধ্যে 
এমন কাণ্ড আর কখনও ঘটে নাই। শেষ কালে কিন! দীন 
মুকুষ্যের এই কীর্তি! অদ্ধীদপ্ধ বিডিটায় শেষ টান দিয়া তিনি 
বলিলেন,--আচ্ছা, আমরাও আছি। 

--মে আর বল্তে ?-সমজদীরের মত এ কথা বলিলেন 
চ্বর্তা খুড়। । তার পর নাকের ডগায় ঝুলিয়া-পড়া দড়ি-বাধা চশমা- 
সহ গন্তীর মুখখানা যথাসম্ভব উত্তোলন করিয়া তিনি আরস্ত 
করিলেন,_“কই হে নিমাই ! আমার হিসেবট! একবার গ্যাখো না!” 

এই যে হয়ে গেল বলে"! বলুন না খুড়োমশাই_এত তাড়। 
কিসের ?--ছোলার ডাল ওজন করিতে করিতে নিমাই বলিল, 
ওরে ও ঘোটে, তাখতে! খুড়োমশায়ের ও-মাসের হিসেবটা। 


৭৫স্” 6 


অতঃপর সে বাটখারায়-সাজানে। মালের হিসাবে মনোনিবেশ করিয়া 
বলিল,-স্যা, তোর হলে! গিয়ে ন' পয়সা, আর সুণ আড়াই 
পয়মা- তাহলে সাড়ে এগারো পয়সা । আর ডালের দাম হলো গিয়ে 
পাচ পয়সা । মোট চার আন! আধ, পয়স! ।* পূরোপুরি চার আনাই 
দে তুই! 

আবদারের সুরে গোকুল দাসের ছোট ছেলে ঠং করিয়া একট! 
সিকি ফেলিয়া! দিয়া ঠোডায়-বোঝাই সওদা উঠাইতে উঠাইতে বলিল, 
নিমাই মামা, একটা স্যাবেঞুস দাও না। 

তোর খালি ন্যাবেধুদ ! মৃছু ভৎসনার সুরে এই কথা 
বলিয়া উপরের শিশি হইতে একটা৷ ল্যাবেঞুদ বাহির “করিয়া নিমাই 
তাহার হাতে দিল। দিয়! বলিল,_এই নে, যা। পাল! । 

আলোচনার কাজ একটু কমিয়া আমিয়াছিল। 

ইতিমধ্যে জেল!-বোপূর্ডর প্রাইমারী স্কুলের হেড়-মাষ্টার আসিল 
পড়াতে ভট্টাচার্য্য মশায় সুর খুঁজিয়া পাইলেন। বলিলেন, দেখলেন 
তো! মাষ্টার মশায় ! এটা কি আর হরিরামপুরের ভালো হলো ? 

হরিরামপুরের ভালো হইয়াছে কি না, মাষ্টান্ত মশায় তাহা 
চিন্তা করেন নাই। তথাপি তাহাকে সায় দিতে হইল।স্ঠ্যা, তা 
তো! বটেই। পু 

-তবেই বলুন! 'পবলিকের” কে কি বলেচে না বলেছে, 
আর তোরা এলি কি না গায়ে পড়ে হাঙ্গাম করতে? বলুন না 
্যাষ্টার মশায়, আপনিই বলুন না !-_রাগে তিনি টণ্যাক হইতে 
একটা পয়স। বাহির করিতে করিতে নিমাইয়ের দিকে চাহিয়! বলিলেন, 
_দাও তো হে নিমাই, এক পয়সার বিড়ি। 

ওদিকে 'ঘোটে" অর্থাৎ দোকানের মুহুরী ঘণ্টাকর্ণ খেরো-বাধা 
খাতা হইতে চোখ তুলিয়৷ বলিল,- চোদ্দ টাকা বারো! আনা সাড়ে 


তিন পয়সা। চক্কোন্তি মশীয়ের চোদ্দ টাকা-_ 
এরা! বলো কি হে. এতো হলো কি করে? চক্রবর্তী 
খড়া চক্ষু বিস্বারিত করিলেন । 


“আজ্ঞে তা হবে বৈ কি--অধন্ম করবো! না ! বিনয়ে অভিভূত 
হইয়া নিমাই মুদি ছুই হাত কচলাইয়া বলিল -ও-মীঁসে আপনার 
জামাই আসায় ঘী একটু বেশীই গেছে। কৈ রে, চকোত্তি-খুড়োকে 
একটু তামাক-টামাক দিলি? ঘণ্টাকর্ণকে আবার এই আদেশ 
হইল।-আজ বিশ বছর দোকান চালাচ্ছি, পাই-পয়দার ভুল-চুক 
হবার জে! নেই !-হেঁহে, এ কি আর হরিরামপুরের দোকান ? 

অনূরে সড়কের উপর দিয়া. একখানা গোকুর গাড়ী আস্মিতছিল। 
চাকার ক্রযা-কৌ-শব্দের সঙ্গে গোরুর গলার ঘণ্টার £-ঠাং শব্দ ক্রমশঃ 
আগাইয়া৷ আসিতেছিল। সন্ধ্যার আবছা-অন্ধকারেও যতটুকু দেখা 
গেল, মহিম মগ্ুলের গাড়ী। ছইয়ের ভিতরে সওয়ার ছিন্ত কি না 
ঠাহর হইল না, তবে ছইয়ের বাহিরে ঝোড়ায় সাজানো লেবুঃ বেগুন, 
ও কুমড়ীর বোবা! । 

কার মাল ওগুলো, মণ্ডলের পো! ?--ভটাচারধ্য মশায় সাগ্রহে 
জিজ্ঞাসা করিলেন । 

* সন্মুখে ঝু'কিয়৷ ছুই হাতে গোরুর লেজ ডলিয়া মণ্ডলের পো 
উত্তর দিল,৯_এজ্জে, এ ভুবন পাঁজার। 


৫৯২ 


নাসিক বন্থৃমস্তী 


[ ২ খণ, ৬্ঠ সংখ্যা 
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গাড়ীর ভিতর সওয়ানীকে বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কথাবার্তা 
কাণে আমিতেই সে একবার উকি মারিয়া প্রশ্নকর্তাকে দেখিবার 
লোভ. সংবরণ করিতে পান্বিল না। ভট্টাচার্য মশায়ের পক্ষে 
এটুকুই যথেষ্ট! 

চিনি রে, চিনি! চোখে এখনো চাল্শে ধরেনি ! লুকিয়ে 


যাবার কোন দরকার নেই। দেখেচেন তো ম্যাষ্টার, আয? বলিয়া _ 


ভটাচার্ঘ, মশায় হেডমাষ্টার মশায়কে সাক্ষী মানিলেন_বলি ওরে 
ও ভুবনে, দীন মুকুষ্যে কত টাকা দিয়েচে রে তোদের, আয? তা 
সত্যি কথা বল্লেই পারতিসূ, অত ছল-চাতুরীর কি দরকার ছিল? 
দেখো চক্কোত্তি, দেখো, ব্যাটার বজ্জাতিট! একবার বুঝে দেখো। 
আমি ভাবি, 'সত্যিই বা! সকাল বেলা যখন গেলুম, তখন বললে 
কি না, আমার ত্বর হয়েচে। আর এ বেলা তে! দেখটি বাপু দিব্যি 
ঘু্ট-দৃট করে বার হয়েছো । ও-দব-ভিরকুটি কি আমি বুঝি না? 
তবে এও বলে রাখলুম চকৌোত্তি, এ দীম্থু মুকুষ্যের দপ্প যদি আমি 
চুগ্চু করতে না পারি তো আমার নাম খারিজ করে দিয়! । ক্রোধে 
তিনি জোরে জোরে বিডিতে টান দিতে লাগিলেন । 

ভুবন পাঁজ! সত্যই ছলনার আশ্রয় লইয়াছিল। বেলা দশটা 
পর্ধ্যস্ত যখন হাট জমিল না, তখন ভট্টাচাধ্য মশায় এ গীয়ের 
জানা-শোন! ব্যাপারীদের বাড়ীতে একবার খোঁজ-খবর লইবার চেষ্টা 
করেন । ভবনের বাড়ীতে তিনি প্রবেশ করিতে না করিতেই 
সে বিছানায় শুইয়! কম্বল মুড়ি দিয় হিহি করিয়া কাপিতেছিল। 
ডট্টাচাধ্য মশায় ভাবিয়াছিলেন, সত্যই বেচারার জ্বর হইয়াছে ! 
সে-ও যে দীন্ধ মুকুষ্যের ঘৃধ খাইয়। এত বড় একটা প্রতারণার আশ্রয় 
লইবে, তাহা তিনি কিছুতেই ধিশ্বাস করিতে পারিতেন না-যদ্দি মাল 
লইয়! এ বেল! তাহাকে হরিরামপুরের দিকে যাইতে না দেখিতেন ! 

কথায় বলে-যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধা৷ হয়! 
ভূবন লুকাইয়! মাল সরাইবার চেষ্টা করিয়াছিন্থী। পরশু হরিরাম- 
পুরের হাট। কিছুপূর্কে পৌছাইতে না পারিলে আবার কি 
গণ্ডগোলে পড়িতে হইবে ভাবিয়া সন্ধ্যার ঘুলিতে সে বাহির হইয়া 
পড়িয়াছে। পথে ভট্টাচার্য মশায়ের সহিত এ ভাবে দেখা হইয়া 
যাইবে, এ আঁশঙ্কা তাহার মনে স্থান পায় নাই ! কিন্তু ধরা যখন 
তাহাকে পড়িতে হইল, তখন যা হোক একটা কৈফিয়ং না দিলে 
চলে কি করিয়া? 

--আজ্জে, ম্থকিয়ে আর যাবো কোথাকে? আপনাদের পায়ে 
ঠাই দিয়েচেন বলেই না! তবে মালপত্তরগুলো ত্রথা লষ্ট হবে, 
*তাই। আাইরি বলচি ঠাকুর মশায়, ও-বেলা আমার গত্যি কীপুনি 
দিয়ে আবর- রঃ 

থাক্‌ রে ভূবন, থাক্‌ ! সন্ধ্যবেলায় বামুনের সাম্নে দিব্যি করে 
আর হ্িখ্যে কথা কতকগুলে! বলিসৃনে । বাধা দিয়! ভট্টাচার্য 
মশায় আবার বলিলেন,-ও বোঝা গেষ! তোর দীন মুকুষ্যেকে । 
শুনলে চক্কোততি, ব্যাটার কথাগুলো একবার | 

চক্রবর্তী খুড়! তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন”_ত! হলে 
নিমাই, দামট! ন! হয় ছু'দিন পরেই নিয়ো। 

নিমাই হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে, তা আপনার দয়া ! কিন্ত 
অদেষ্টে বাই থাক, অধশ্থ করবে৷ না! এই দেখুন না, এ রকম কত 
' আধ্‌লাই হামেসা আমাকে ছেড়ে দিতে হয়। 


কিছুকাল পূর্বে দে গোকুলদাসের পুত্রের নিকট চার আনা লইয়! 
আধ পয়সা তাহাকে রেহাই দিয়াছিল, অধিকন্তু একটা ল্যাবেধুস 
ফাউ দিতে কার্পণ্য করে নাই, এত বড় উদারতার কথ! ন! 
জানাইয়া সে কি করিয়া স্থির থাকে ? 


রসিকগঞ্জের "প্রাচীন হাটটি এ-সপ্াহে সত্যই জমে নাই এবং 
ইহার মধ্যে যে হরিরামপুরের হাট ছিগ্স-সে কথাটা আগাগোড়া 
মিথ্যা না হইতেও পারে ! তবে ব্যাপার যেক্ষপ দীড়াইয়াছে, অর্থাং 
ভ্টাচাধ্য মশায় যে সকল শুজব রটাইয়া বেড়াইতেছেন, তাহার 
সবই হরতো সত্য নয়! প্রথমতঃ, 'হরিরামপুরের দীন মুকুষ্যের 
কথ! ধরা যাক্‌। রসিকগঞ্জের হাট উঠিয়া যাইবার মূলে তাহার 
কোন হাত আছে কি না, তাহ! ঠিক বলা যায় না, তবে তিনি বে 
ঘ্য দিয়া ব্যাপারীদের বশীভূত করিতেছেন__এ অভিযোগ অমূলক । 
দীন মুকুম্যে আর যাহাই করুন, ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইবার 
অভ্যান তাহার নাই ! বিশেষতঃ, কচু বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে। 

তবে ইতিমধ্যে রগিকগঞ্জ এবং হরিরামপুরেব মধ্যে না কি কতকগুলি 
সন্দেহজনক ব্যাপার পর-পর ঘটিয়া গিয়াছে । এবং তাহার প্রধান 
উদ্যোক্তাই না কি স্বয়ং দীন্ু মুকুষ্যে ! তাই মেই আক্রোশ ভট্টাচার্য 
মশায় আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। এমন কি, 
চার-পাঁচ মাস পূর্বে একটি পুষ্করিণী-খনন ব্যাপারে দীন মুকুষ্যে থে 
পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন-_অর্থাং কিছুতেই এমন সংকাধ্যটি 
সম্পন্ন হইতে দেন নাই-আজ হাট বমিতে না দেওয়ায় দে 
তিনিই এমন গোপন ইঙ্গিত করিয়াছেন-_ইহাই ভটাচীর্ধ্য মশায়ের 


দৃঢবিশ্বাম ! 


সে যাহ! হউক, যাহাকে লইয়া এই ছুই গ্রামের মধ্যে এত বড় 
একটা আন্দোলন চলিয়াছে, সেই রতন হাজরা এ পধ্যস্ত এক বারও 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না! এত বড় বিরাট কাণ্ড বাধাইয়৷ 
দিয়! “যঃ পলায়তি স জীবতি' এই মহাজন-বাক্যের অনুসরণে সেই যে 
সে ফেরার হইয়াছে, তাহার পর আর তাহার সন্কান নাই ! 

ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল--রতন আর হরিরামপুরের ছুলালীকে 
লইয়া! ! ছু'জনের মধ্যে অবৈধ প্রণয় ছিল কি না, তাহা। ঈশ্বর 
জানেন, আর জানে তাহারা ! তবে গত বারের হাটে রতন যখন 
তরী-তরকারী লইয়া দোকান পাতিয়াছিল, তখন দুলালী কি একটা! 
জিনিষের দর করিবার অছিলায় তাহার সাম্নে ঝু'কিয়া-পড়িয় 
হামিয়া হাদিয়া! কথা বলিতে থাকে । বূতন ন। কি তাহাতে উৎসাহ 
দিয়াছিল অর্থাৎ ছুলালীর আঁচলটা ধরিয়া একটু টানিয়! 
দিয়ছিলল। প্রকাশ্য হাটের মাঝে এমন একটা! কুৎসিত ব্যাপার 
ভটাচার্ধ্য মশায়ের কথিত 'পবলিক' কি করিয়। সন্থ করিবে? 
বিশেষ জানিয়া-শুনিয্া তে! আর রঙল্গিকগঞ্জের মুখে কালি লেপিয়! 
দেওয়। যায় না! বুতরাং তাহাদিগকে ধরা পড়িতে হইল। 
আশ-পাশের গ্রামের লোকের সহিত হরিরামপুরের লোকেরাও হাট 
করিতে আপিয়াছিল। রতন আর ছুলালী ধরা পড়িল বটে, তবে আদল 
দোর কাহার-_ছেলেটির, ন! মেয়েটির, তাহার মীমাংসা হইল না। 

রসিকগঞ্জের লোকরা বলিল, _দোষ ছুলালীরই ! কারণ, সে- 
প্রথমে হাসিয়। কথা বলিয়াছে। 


২১শ বর্ধ-_চৈত্র, ১৩৪৯ ] 
(ভিতর ররওত তএরকরজাতরউরতাউরাততরা রও র৪ঠ তত চঠ ঠতভতরতরউঞঠওত৪। 

কিন্তু হরিরামপুরের লোকগুলি এ কথা মানিতে চাহিল না, 
বলিল-_রতনের তৃষ্টবুদ্ধি ছিল, নহিলে দে* ছুলালীর আঁচল ধরিয়া 
টানিবে কেন ? 

মৌখিক তর্ক অবশেষে হাতাহাতিতে গড়াইল। এবং তাহা শুধু 
'বলিকের' ঘাড়ে পড়িয়াই নিবৃত্ত হইল না-_ব্যাপারীদের মধ্যেও 
তাহার বীজ ছড়াইয়া পড়িল। স্বেচ্ছায় কেহই স্বত্ব গ্রামের দোষ 
স্বীকার করিতে রাজী নয়। অবশেষে বিরোধ থামিলে দেখা গেল, 
আলু-পটল, কুমড়া-বেগুন প্রভৃতি আনাজ-পত্রাদি গড়াগড়ি যাইতেছে । 
কৈ মাছের দঙ্গল চারি দিকে চলিয়! বেড়াইতেছে ! কাহারও দোকানের 
ঝাঁপের লাঠি নাই-দোকানপত্র বন্ধ হইয়া! গিয়াছে! কাহারও 
মাথ! ফাটিয়াছে, কেহ বেছ'স হইয়া পড়িয়া আছে, এব সবচেয়ে 
আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, রতন বা ছুলালী কেহই সেখানে উপস্থিত 
নাই! হাতাহাতির সুযোগে কখন যে তাহারা পলাইয়াছে, তাহা 
কেহ জানিতে পারে নাই! শুধু নিক্ষল আক্রোশে কতকগুলি 
লৌক তখনও আশ্ষালন করিয়া বেড়াইতেছে। কাবণ, তখন 
তাহাদের আর করিবার কিছু ছিল না। গ্রামের চৌকিদারের 
মধ্যস্থতায় ইতিমধ্যেই রগভঙ্গ হইয়াছিল, চরম-সনাপ্তি আর ঘটিতে 
পারিল না! 

ভটাচাধ্য মশায় বলিলেন,_এ এ দীন্ু মুকুব্যেরই কারসাজি ! 
অর্থাং তিনিই না কি এমন নির্দেশ দিয়াছিলেন ! 

রসিকগরের লৌকর! দাবী করিল, আমর! ইহার বিহিত চাই 

কথাটা দীন্থু মুকুষ্যে শুনিলেন, শুনিয়া! চটিয়। উঠিলেন | 
ভট্টাঢার্ধ্কে তিনি মন্থ করিতে পারেন না । এ ব্যাপারের বিন্ু- 
বিসর্গও তিনি জানিতেন না; তথাপি রপিকগঞ্জেক্চ লোকগুলা 
তাহার নামে এমন দুর্নাম রটায়! তিনিও তাহাদের সমুচিত শিক্ষা 
দিয়! তবে জনগ্রহণ করিবেন ! 

তিনি জিজ্ঞাসা করিয়! পাঠাইলেন,_ আমিই যে এমন কবেচি, 
তার প্রমাণ ? 

এ কথা শুনিয়। রমিকগঞ্জের চক্ষস্থির ! তাই তো, তিনিই যে 
এমন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? 

কিন্তু ভটাচাধ্য মশায় বেহিসাবী লোক নহেন। এপ কাথ্যে 
তিনি মাথার চুল পাকাইয়া ফেলিলেন ! আর এ দীন্ধ মুকুষ্যে মেপিন- 
কার কাঠা ছেলে ! 

প্রমাণ ? প্রমাণ রতনই দিবে । অর্থ মে শপথ করিয়া! বলিবে, 
দীন্থু মুকুষ্ের পরামর্শেই ছুলালী তাহাকে এ ভাবে অপদস্থ 
করিয়াছে, নহিলে তাহার কি মাথা-ব্যথ! হইয়াছিল, ইত্যাদি । 

অতঃপর উভয় গ্রামই নিস্তব্ধ । বেশ, তাই হোক! প্রকাণ্ঠ 
সভায় তাহার! শুনিতে চায় যে, সকল দোষ এ দীন্ধু মুকুয্যের! 


হক টামিতে টানিতে ভটাচার্য্য মশায় কথাটার আগাগোড়া 
মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। ভাবিলেন, তাই তো, বলিয়া 
ভুল করিলাম না কি? না, ভূলই বা কিসের? দীন্থ মুকুষ্যেকে শায়েস্তা 
করিতেই হইবে। কিন্তু রতন যদি জেরার মুখে সব বেঞ্কাম করিয়া 
বলে? যদি সে জবাব দেয়না, ছুলালী তাহাকে কিছুই বলে নাই? 
তখন ?"**নাঃ! তাহাকে উঠিতে হইল। যে-উপায়ে হোক, রতনকে 
দিয়! স্বীকার করাইতেই হইবে, ছুলালীই প্রথম তাহাকে প্রণয় 


রলিকগঞ্জের ছাট . 


নিবেদন করিয়াছিল ! কিন্তু তাহাকে পাকড়াইবার উপায়? ক 


ছিল। এ ক'দিন সে কোথায় ছিল, পে-ই জানে । * 

রতন, বাড়ী আছিস? বলিতে বলিতে তিনি প্রাঙ্গণে 
প্রবেশ করিলেন । 

- আমন, আনুন ! কি সৌভাগ্য আমার, গরীবের বাড়ী,আপনার 
পায়ের ধুলো পড়লো | রতন উচ্ছলিত কণ্ঠে নিবেদন করিল। 

_ কিন্তু এদিকে আমার ছুর্ভার্গের যে অন্ত নেই! তিনি 
ডি ভি ররর 


ছুলালীই তা হলে শেষটা তোকে-- * 
কথাটা আর শেষ এ এ রতন তখনই 
বুঝিয়৷ ফেলিয়াছে । 
-_আজ্ঞে, তাই তো! সেই তে! আমাকে--সত্যি দা-ঠাকুর, 


আমি কিছু জান্তুম না। রতনের কণ্ঠে রোদনের সুর 

থাক্‌ থাক্‌, আর কীদতে ইবে না। আমিই সব ব্যবস্থা 
করবো । এখন ঠিক-ঠিক দব তুই বলতে পারবি তো?  , 

- আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্ববাদে মিথ্যে ক্ঘটও আমি বলিনি 
দাঠাকুর। তাহার ছু'চ্ষু সলজ্জ মিনতিতে ভরিয়া উঠিল । 

-তা কি আমি জানিনে রে? বেশ! বেশ! আমিও 
দেখে নেবো, দীন্ধ মুকুষ্যেটা কত বড় ধড়িবাজ! বলিয়াই তিনি 
উঠিলেন।-ত| হলে এ কথাই রইলো । তিনি আশ্বস্ত চিত্তে বিদায় 
গ্রহণ করিলেন । 


*রান্রে রতনের চোখে ঘৃম নাই। সেদো-টানায় পড়িয়াছে। 
এক দিকে দুলালী, অপর দিকে গ্রামের মর্যাদা ! এবং তাহার চেয়েও 
বড় তাহার প্রাণ ও সন্মান। যদি সেবলে যে,সে কিছু জানে না, 
তবে ছুলালীর প্রতি অবিচার করা হয়। কারণ, ছুলালীকে সে-ই এ পথে 
টানিয়া আনিয়াছে । যাহাকে সে স্বর্গের স্বপ্ন দেখাইয়াছে, তাহাকে 
কেমন করিয়া বিনা-অপরাধে ধুলায় ফেলিয়া পলাইৰে? অপর 
দিকে মিথ্যা তাহার না বলিয়! উপায় নাই! কারঞ্ মাথার উপরে 
গ্রামের গুরু-দায়িত্ব! তার উপর গ্রামে মুখ দেখান! ভার ! 

মহসা ঘরের কপাট নড়িয়া উঠিল ঝন্‌ঝন শব্দে। ধড়মড় করিয়া 
রতন উঠিয়া বমিল। হার নব 
পিটিতেছে ! 

-ও রতনদা, রতনদা | ওঠো ওঠো, বলা 

এ যে ছুলালীরু গলা ! এত রাত্রে ছুলালী*? ্ 

রতন দরজা খুলিয়া দিতেই ছুলালী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া! 
রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিয়! উঠিল- এখানে আর নয় ! 

কেন রে, কি হলো ? 

--ওবা আমায় বাচতে দেবে না রতনদা' |! ছুলালী কীদিয়া 
ফেলিল। বলিল, ীন্থু মুকুষ্যে আজ সারাদিন আমায় জ্বালিয়ে 
মেরেছে ! বলে, গায়ের সবার সামনে তোমার নামে মিথ্যে কথা বলতে 
হবে। সে আমি পারবে! না, রূতনদা” | মরে গেলেও না ।-বতনের 
ছুই প৷ স্ছুলালী নিজের বুকের উপর সঙ্ঞোরে চাপিয়! ধরিল। 
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অন্ধকার রাত্রি ফিকে জোযাৎস্বায় মৃদু মৃছু হাসিতেছিল। কীকি 
নদীর পাশে পাশে বাঁধের উপর দিয়! দু'জনে চলিয়াছে। রমিকগঞ্জ, 
হবিরামপুর, রাজনগর সব পিছনে পড়িয়া । ছুলালীর মুখে আজ 
আনন্দের হার্সি। রতন তখনও ভাবিতেছিল, কাজটা তাহার ভালো 
হইল কি না! | 

মাগো ! ভয়ে ছুলালী রতনকে জড়াইয়া ধরিল। 

»-কি রে, কি হলো? রতন বিশ্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করিল। 

দ্যাখো না, আমার গায়ের উপর কি পড়লো । 

--ও কিছু না, একটা গঙ্গাফড়িং ! ফড়িটাকে ট্রসৃকি মারিয়া 
মরাইয়া দুলালীকে আরও ফাছে টানিয়৷ রতন বলিল _-এ হাটে 
তোরই লাভ হলো রে! রর 

ফিকে জ্ঞোতল্লীর মৃছু হানি আজ ছুলালীর সারা মনে ! 
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[ ২য় খণ্ড, ৬ সংখ্যা 


পরদিন বিঠার-সভায় আসামীর জন্ত আকুল প্রতীক্ষায় উত্য় 
গ্রাম বন উন্মুখ হইয়া 'বসিয়া আছে, তখন কক্যকার রাত্রির এই 
ছুংবাঁদ একটা ভারি দীর্ঘস্বীসের হাওয়ায় ভাসিয়া আমিল। বাঁখাল 
আসিয়। সংবাদ দিল, _না, ছুলালী আর বতন বাড়ী নেই ! কোনো 


' তল্লাটে তাদের পাওয়! গেল না! 


কিছুক্ষণ চুপ করিয়! বসিয়া থাকিয়া দীন মুকুষ্যে অকারণে হাহা 
করিয়া হাসিয়া উঠিল । 
ট্টাচাধ্য মশায়ও হাসিলেন ! কিগ্ু এ যেন কেমন হাসি ! 
চ্বর্তী খুড়া নিমাইয়ের দোকানের পাওনা! মিটাইয়া দিতে- 
ছিলেন। তাদের দু'জনের মধ্যেও মৃদু হাসির বিনিময় হইল। 
অথচ কেহ বুঝিল না ইহার অর্থ | 
শ্রীঅনিল দাস। 


2৯৯ 


₹// ইতিহাসের অসবণ ও 
তর ইতিহাসের অনুসরণ / 


লক্ষমণসেনের নবাবিক্কৃত তাগ্্শাসন 
তৃতীয় প্রস্তাব 
মাধাইনগর ও রাজাবাড়ী (ভাওয়াল ) শাসনের এঁতিহাসিক গুরুত্ব 


১। মাধাইনগর শাসনে প্রাগুব্য তথ্যাবলি 


প্রথম প্রস্তাবে উন্লিখিত হইয়াছে থে, পাবন! ন্ধেলায় চলনবিলের 
ূর্ব্পপারে মাধাইনগর গ্রামে লক্ষণসেনের একখানি তাঁত্রশাসন 
প্রায় অর্ধশতাব্দপূর্রে পাওয়া গিয়াছিল। « এই শাসনখানির 
পত্তাংশেও তেরটি গ্লোক আছে এবং আলোচ্য রাজাবাড়ী (ভাওয়াল ) 
তাত্রশাসনেও অবিকল দেই তেরটি শ্লোকই আছে। কিন্তু মাধাই- 
নগর শাঁদনখানি ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনের মত ক্ষয়িত। তাই 
উহার শেষের দিকের কয়েকটি ফ্লোক পূর্ব পূর্ব্ব সক্র্তাগণ অধিকাংশ 
স্থলেই পড়িতে পারেন নাই। মাধাইনগর শাসনের গণ্ভাংশেরও 
অনেকগুলি তিহাসিক তথ্য-সন্বলিত ছত্র পড়া যায় নাই। ফলে 
বতটুকু পড়া গিয়াছে, তাহা হইতেও অন্তাবধি এঁতিহাসিক তথ্যাবলি 
সঞ্চলনের উপযুক্তরুপ চেষ্টা হয় নাই । নিয়ে আমরা যখাসাধ্য সেই 
(চট করিম! দেখাইব, মাধাইনগর শাদন হইতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ 
ধতিহাসিক তথ্যাবর্লির উদ্ধার সম্ভবপর | পু 

তান্রশাসনখানির গ্রাপ্তির অল্লকাল পরে সিরাজগঞ্জের এক 
কবিরাজ , মহাশয় উহার এক ভ্রমপূর্ণ পাঠ প্রকাশিত করেন। 
১৮৯৯ খুষ্টান্ধে ৬অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই মহাশয়ের সম্পাদনে 
প্রতিহামিক চিত্র নামে একখানি পত্রিক! প্রচারিত হয়। এই 
পত্রিকার প্রথম বমরে পাবনার উকীল প্রমগ্ননারায়ণ চৌধুরী 
মহাশয় এই শাদনখানির একটি বিশুদ্ধতর পাঠ প্রকাশিত করেন। 
১১০১ খুষ্টান্দে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ৬রাখালদান 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, ফিরিয়! ইহার জম্পাদন করেন, কিন্তু 
“পাঠের বিশেহ উল্পতি-দাধন করিতে পারেন না। বন্যোপাধ্যায় 


মহাঁশয়ের গস্করণে বরং এক গুরুতর গলদ ঢুকিয়া পড়ে। চৌধুরী 
মহাশয় 'লিখিয়াছিলেন, শাসনখানির প্রথম পৃষ্ঠে ২৯ ছত্র এবং 
২য় পৃষ্ঠে ৩* ছত্র লেখা আছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তুল 
করিয়। লিখিলেন, উভয় পৃষ্ঠে ২৯ ছত্র লেখা আছে। ৬ননীগোপাল 
মজুমদার মহাশয় তদীয় [05011910183 ০৫ 997,881, ০1, []া 
নামক গ্রন্থে যখন ফিরিয়া এই শাসনখানির সম্পাদন করেন, তখন 
তিনি বন্দ্যোপীধ্যায় মহাশয়ের তুলেরই অনুসরণ করেন। এই 
ভুলের ফল বাঙ্গালার ইতিহাসের পক্ষে নিতাস্ত শোচনীয় হইয়াছে । 
ভাওয়াল শাসন সম্পাদনকালে পাঠ মিলাইবার জন্য মাধাইনগর 
শাসন আমার দেখিবার প্রয়োজন হয়। ইগ্ডিয়ান মিউজিয়মের 
প্রত্ববিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত টি, এম্‌, রামচন্দ্রম্‌ আমার অনুরোধে 
মাধাইনগর শাসনের (বর্তমীনে বঙ্গীয় এশিয়াটিক মোসাইটিতে 
রক্ষিত ) দুঈ পিঠেরই চমৎকার ছাপ আমার ব্যবহারের জন্ত পাঠাইয়া 
দেন। এই ছাপের সাহায্যে আমি অল্লায়াসেই দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ব্রিশৎ 
ছত্রের অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। তাতভ্রশাদনগুলির শেষ 
ছত্রেই তারিখ থাকে । মাধাইনগর শামনের শেষ তিন ছত্র নিতান্ত 
অ্পষ্ট। কিন্তু ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শীসনের দহিত তুলনা করিয়! 
কিশৎ ছত্রের শেষে যে, ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনের অনুরূপ স্থানেই, 
মধাইনগর শাননেও তারিখটি খোদিত আছে, তাহ! নির্ণয় করিতে 
সমর্থ হই । ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনে তারিখ আছে-_সং ২৭ 
কা দিনে ৬। মাধাইনগর শাসনের তারিখ পড়িয়াছি”-সং ২৫ 
ভাপ্র দি--। ইহার পরে “নে* অক্ষরটি এবং মাসের তারিখের অঙ্কটি 
বা অঙ্ক দুইটি ভাঙ্গিয়া লুপ্ত হইয়! গিয়াছে। মাধাইনগর শাসনটি 


.ঘে তারিখ-হীন নহে এবং উক্ত তারিখ লক্ষণসেনের রাজত্বের ২৫ 


২১শ বর্ষ--চৈত্র, ১৩৪৯ ] 
সমবৎরের ভাঁজ মাসের কোন দিন, এই আবিষ্কারের গুরুত্ব সততই 
উপলন্ধ হইবে। 

1 1810009] 009191] পত্রিকার তৃতীয় খণ্ডে 
১৮৬ এবং পরবর্তী পৃষ্ঠা-দমূহে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ 
চক্রবর্তী মহাশয় একটি ক্ষুদ্র, কিন্তু মূলবান্‌ প্ররন্ধে লক্ষণমেনের 
সিংহাসন প্রাপ্তির বংসর নির্ভদলরপে নিরূপণ করেন। বাঙ্গালার 
প্রায় সমস্ত ্রতিহাসিকই এখন চক্রবর্তী মহাশয়ের নিদ্ধারণ স্বীকার 
করিয়াছেন । ভারতীয় প্রত্ববিভাগের নিয়ামক রাও বাহাদুর শ্রীযুক্ত 
কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় পৃথক ভাবে জ্যোতিষিক গণনা দ্বার! 
চক্রবর্তী মহাশয়ের নিদ্ধীরণ অন্রাস্ত বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন । 
(50191519158 [092108, 50, 2৮. 15--16, 641101181 
[০19 এবং 20005] 2915071 ০0%6 119 4210218901051081 
98৮50? 17918, 1554-55, চ. 69 ভ্রষ্টব্য )। চক্রবর্তী 
মহাশয়ের নির্ধীরণ এই যে, লক্ষ্ণমেন ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে অভিষিক্ত হন। 
এই হিসাবে তাহার রাজত্বে পঞ্চবিংশ মন্বৎমর ১২৭৩ খৃষ্টাব। এই 
স্থানে মনে রাখা আবশ্যক, বক্তিয়ার-পুত্র ইক্তিয়াকুদ্দিন মহম্মদের 
বঙ্গদেশ আক্রমণ ও নদীয়া লুঠনের তারিখ ১২০২ খৃষ্টাব্দ বলিয়া 
১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আমার একটি প্রবন্ধে সপ্রমাণ হইয়াছিল । ( মদীয় 
1705191201251101 01 1178 81900] ০ 1179 চ810877811 
৪ নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য | [1700182) 2১00, 1995 )। 
লক্মণসেনের ৬ষ্ঠ রাজ্য-সম্বং পর্য্যস্ত প্রদত্ত ৫খান! তাত্রশাসন পাওয়া 
গিয়াছে । উহাদের দাব। প্রদত্ত ভূমিব ফিরিস্তি নীচে দিলাম । 

১। নদীয়া জেলার আন্রলিয়! গ্রামে প্রাপ্ত শাসন | তৃতীয় 
ম্বৎসর। পৌগুর্দনুক্ষিব অন্তর্গত ব্যান্ত্রটামগ্ডলে শুদন্ত ভূমি 
অবস্থিত ছিল। ব্যাস্রতটার অবস্থান এখনও ঠিকমত নিণীত হয় 
নাই । কাহাবও কাচার€ মতে উহা বাগডীন অর্থাং ভাগীরথী- 
মধুমতীর অভ্যস্তবস্থ প্রদেশের সংস্কাত নাম। 

২। ২৪ পবগণার গোবিনপর গ্রামে প্রাপ্ত শাসন । এই 
শাসন দ্বারা বদ্ধমানতুক্তির অন্তর্গত পশ্চিমখাটিকায় অর্থাৎ ভাগীরথার 
পশ্চিম তীরে বেতড় চত্ুবকের অন্তত ভূমি প্রদণ্ত। বেতড বর্তমীন 
হাওড়া সহরের অন্তর্গত, শিবপুরের লাগ উত্তর । দ্বিতীয় সম্বৎসর | 

৩।" দিনাজপুর জেলায় তপন-দীঘিতে প্রাপ্ত শাসন । প্রদত্ত 
ভূমি পৌগু বর্ধনতুক্তির তত্র্গত বরেন্দ্রীতে অবস্থিত ছিল। তৃতীয় 
সন্বৎসর। 

৪1 ২৪ পরগণার 








ডায়মগ্ডহারবার মহকুমায় বকুলতলা 
গ্রামে প্রাপ্ত । প্রাপ্তিস্ানেই বর্তমান খাড়ী পরগণায় প্রদত্ত ভূমি 
অবস্থিত ছিল। এই শাসনখানিও সম্ভবতঃ দ্বিতীয় সম্বংসরের | 

৫। মুশিদাবাদ জেলায় শক্তিপুর গ্রামে প্রাপ্ত শাসন । শামন- 
খানি ৬ সম্বংসরের। বীরভূম জেলায় মোর বা মগুরাঙ্ষী নদীর পারে 
প্রদত্ত ভূমি অবস্থিত ছিল। 

এই শাসন পাচখানিই শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী হইতে প্রদত্ত। 
প্রদত্ত গ্রামগুলিও ভাগীরথীর ছুই ধারে মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গে এবং 
গন্গার উত্তরে উত্তর-বঙ্গে অবস্থিত । 

মাধাইনগর শান এবং ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসন লক্ষ্ণসেনের 
রাজত্বের শেষভাগে যথাক্রমে ২৫ ও ২৭ সম্বৎসরে নূতন রাজধানী 
ধাধ্যগ্রাম হইতে প্রদত্ত । প্রথমখানি দ্বার! পূর্বব-বরেন্্রীতে পাবনা 


লব্্দণসেদের নবাবিষ্কৃত ভাপা: 
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জেলায় চলনবিলের পারে ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়খানি দ্বারা 
টাকা জেলার ভাওয়াল পরগণায় বানার নদের তীরে ভূমি প্রদত্ত 
হইয়াছে। ১২*২ খৃষ্টাব্দে ইক্তিয়াকুদ্দীনের *আক্রমণের ফলে যে 
লক্ষণমেন পশ্চিম-বঙ্গের উত্তরাংশ এবং উত্তর-বঙ্গের পশ্চিমাংশ 
হারাইয়াছিলেন, তবকত্‌-ই-নাদিরী পাঠে তাহা আমরা জানি। 
রাঙ্গত্বের প্রথম ভাগে মধ্য-পশ্চিম-উত্তরবঙ্গে ভূমি দান এবং শেষ 
ভাগে রাজ্যের পূর্ববাংশে ভূমি দানে তবকত,-ই-নাদিরীতে সমগ্লিত হয়। 
কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রবল সমর্থন পাওয়া গিয়াছে তাত্রশাসনের 
অভ্যন্তরে । 

মাধাইনগর শাসনের ভূমিদানের উদ্দেশ্য এ পধ্যস্ত কেহ বুঝিতে 
চেষ্টা করেন নাই, বুঝিতে পারেনও নাই। পঞ্চবিংশ* সন্বৎসরে অর্থাৎ: 
১২০৩ থুষ্টাবজে প্রদত্ত শাসনখানিতে লিখিত আছে যে, জ্রীগোবিদা দেব- 
শব্দ! লক্মণমেনের শাস্ত্যাগারাধিকৃত ছিলেন, অর্থাৎ শাস্তিত্বস্তযয়নাদি 
করিতেন। তিনি লক্মণসেনের জন্ত কিছু দৈব-ক্রিয়া-কণ্ম করিয়া- 
ছিলেন, তাহারই দক্ষিণাস্বরূপ ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল। ৬ননীগোপাল 
মজুমদার মহাশয়ের প্রদত্ত ঠা নি ডি? - 

৪১৯শৎ ছত্র।"*"সপ্তবিংশশ্রাব্ণদিবসে' ** 
৫*শৎ ছত্র ।"*'ন্দ্রীমহাশাস্তি** ত্যাতি'" 'নিকাদি শর 
সমকালং** উৎস্জ্যাচন্জা্কক্ষিতি। 

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র আমাকে মাধাইনগর শাসনের যে ছাপ 
পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সাহায্যে মজুমদার মহাশয়-প্রদত্ত পাঠ 
নিষ্নবপে সংশোধিত করিতে সমর্থ হইলাম £- 

সপ্তবিংশ শ্রাবণ দিবসে অকৃত পূরকমূলা ভিষেকঃ 

বুঝা যাইতেছে যে, মূলাভিবের্কের কৌন দোষ সংশোধনের জন্ত 
এবং রন্জী মহাশাস্তি নামক বৃহৎ শাস্তিকশ্ধের অনুষ্ঠানের দক্ষিণান্বরপ 
এই ক্টান্রশাসনখানি দ্বারা ভূমি দান করা হইয়াছিল। ন্্রী 
মহাশাস্তি কি, মাধাইনগর শাসনের পূর্ববর্তী সম্পাদক ও আলোচক- 
গণ কেহই বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। মজুমদার মহাশয় ছুই কথায় 
সারিয়াছেন-_“ন্্ী মহাশাস্তি কি ব্যাপার, বুঝা যায় না।” 
রী মহাশাস্তি কি, তাহ! বুঝিতে ন! পারায় পূর্বববর্তিগণ 'তাঅশামন 
প্রদানের মূল উদ্দেশ্তই বুঝিতে পারেন নাই, তাত্রশাসনখানির এ্রীতি- 
হামিক গুরুত্বও এ সঙ্গেই অবোধ্য রহিয়! গিয়াছে। 

সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝা যায়, শাস্তিকশ্মের উদ্দেশ্টই আগত বিপদ 
হইতে মুক্তিলীভ চেষ্টা এবং অনাগত বিপদ নিবারণ। কাজেই 
ভাবিলাম, _লক্ষ্ষণমেনের পিতা বল্লালসেন-কৃত এঁবং লক্মণদেন কর্তৃক 
স্ূণীরুত ও প্রচারিত অদ্ুতসাগরর নামক গ্রন্থে রী মহাশাস্তির 
বিবরণ হয় ত ল্সিলিলেও মিলিতে পারে।” অদ্ভুতসাগরে বহুবিধ 
অদ্ভুত দৈব-বিপত্তি এবং তাহাদের প্রতিকারের উপায় লিখিত আছে। 
কাশী হইতে পণ্ডিত মুরলীধর বা! জ্যৌতিযাচার্যের" সম্পান্ঠুন প্রভাকর 
কোম্পানী নামক পুস্তক-প্রকাশকগণ ১১*৫ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকখানির 
একটি উৎকৃষ্ট সংস্বরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। বুলান্দসহর গভর্ণমেন্ট 
হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্ত্র বরাট মহাশয়ের কৃপায় 
এই পুস্তকের এক থণ্ড উপহার প্রাপ্ত হই। বরাট মহাশয় দেবনাগর 
অক্ষরে লিখিত অদ্ভুতসাগরের একখানি চমৎকার পুথিও আমাকে 
সংগ্রহ “করিয়া দেন। নানারপেই একখানি অসাধারণ 
রন্থ। ভূমিকায় লিখিত আছে, ১০৮১ শকে (১১৬৭ খু ট 
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মাসিক বলুতী 


[ ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
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রস্থখানি আরৰ হয় এবং প্রস্থ অনমাণ্ড রাখিয়া বল্লালসেন স্বর্গত 
হন। পুত্র লক্মণদেন গ্রস্থখানি সমাপ্ত করির! প্রচারিত করেন। 
গ্রন্থের শেষাংশ তাই লক্মণসেন কর্তৃক সম্ধলিত হওয়াই খুব সম্ভব৷ 
এই শেষাংশে ' মহস্তপুরাণ হইতে কতকগুলি অন্ভুত ও তাহার 
শাস্তিগ্ক্রিয়া উদ্‌ধৃত হইয়াছে। মুদ্রিত অদ্ভুতসাগরে এবং 
বঙ্গবাসী সংস্করণের মতস্তপুরাণে এই অংশে কিছু কিছু ভুল-্রান্তি 
আছে। « এই স্থানটিতেই গীন্জরী মহাশাস্তির উল্লেখ আছে। সামান্য 
সংশোধনের পর ্লোকটি নিয়ন্ধপ ধারণ করে-- 
ভবিষ্যত্যভিষেকে চ পরচক্রভয়েযু চ। 
্বরাষ্রভৈদেইরিবধে এন্ডীশাস্তিস্তথেষ্যতে ॥ 
অন্থুবাদ।-*অভিষেক কালে, শক্র কর্তৃক রাজ্য আক্রান্ত 
হইবার আশঙ্কায়, নিজের রাজ্যতঙ্গ-হইলে পর অথবা শক্রবধ কামনায় 
র্্রী মহাশাস্তি বিহিত এবং অভীদ্সিত হইঘে। 
পুন্্রী মহাশাস্তির অনুষ্ঠান হইতে স্পষ্টই বুঝ! যায়, অনতিপূর্বেষ 
নিশ্চয়ই লক্্ণসেনের রাজ্যভঙ্গ হইয়াছিল, শত্রর আরও আক্রমণ 
তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন এবং শত্রুবধ তাহার কাম্য হইয়া 
উঠিয়াছিল। ইহাই যে ইত্তিয়ারুদ্দিন কর্তৃক আক্রমণে 
আক্রমণে রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশ জজ্জণসেনের হস্তচ্যুত হইয়াছিল 
এবং যে আক্রমণের জের তখন পধ্যস্ত মিটে নাই, এই বিষয়ে আর 
কোন সন্দেহ থাকিতেছে না । 
কি ঘটিয়াছিল, ১২*৩ খৃষ্টাব্দে এন্দ্রী মহাশাস্তির অনুষ্ঠান 
দেখিয়া! তাহা! স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে । আমার “পরগণাতিসনের 
আরম্ত-নির্ণয়* (17418: 201008২, 1925 ) নামক' প্রবন্ধে 
দেখাইয়াছি যে, এই সন লক্ষণসেনের রাজ্যতঙ্গ বৎসর হইতে গণিত 
এবং ১২০২ থৃষ্টাবের কান্তিক মাদে ইহা আরন্ধ। ১২০২ খুষ্াব্দের 
কান্তিক মাসেই ইক্তিয়াকদ্দিনের আক্রমণ সঙ্ঘটিত হয়। লক্ষ্ণ- 
সেনের বয়দ তখন তবকত,-ই-নাদিরি মতে ,৮* বতমর। এই 
আক্রমণে পশ্চিম-বঙ্গের উত্তরাশ এবং উত্তর-বঙ্গের পশ্চিমাংশ 
হারাইয়া লক্মণসেন পূর্ববঙ্গে আসিয়া! আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং 
বিক্রমপুর হইতে ধাধ্যগ্রামে রাজধানী পরিবন্তিত হইল। পরবতী 
২৭শে শ্রাবণ তারিখে, ১২০৩ খুষ্টার্ধে রাজত্বের ২৫শ সম্বংসরে 
দৈবশাস্তির উদ্দেশ্টে খন্্রী মহাশাস্তি অনুষ্ঠিত হয়। ভাত্র মাসে 
তাম্রশাসনখানি প্রদত্ত হয়। পূর্বব-বরেন্দ্রীতে চলনবিলের পারে 
যাজক ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের মধ্যে যেন একটু সাক্রোশ রসিকতার 
আভাদ পাওয়া যায়। মুসলমান-অধিকারের প্রায় সীমান্তে 
খপুরোহিত্যুক গ্রাম দক্ষিণা দিয়া রাজ! যেন দেখিতে চাহিয়া ছিলেন, 
পুরোহিতের শাস্তি অনুষ্ঠান ও যাগজ্ছের জোর ক্ত। 
এই স্থানে মাধাইনগর শাসনের প্রাপ্তিস্থান মাধাইনগর গ্রামের 
অবস্থান, প্রণিধান করা আবশ্তক। বেঙ্গল আমাম রেলওয়ের 
সীরা-সিরাজগঞ্জ লাইনটি নুপরিচিত। এই লাইনের উপর চাটমোহর 
ট্রেশনটিও ঝুপরিচিত। প্রকৃত চাটমোহর কিন্তু ঠ্টেশনের গ্রায় তিন 
মাইল উত্তরে। চাটমোহর হইতে প্রায় ১৬ মাইল উত্তরে তাড়াশ 
নামক বিখ্যাত স্থান। এই গ্রামটি চলনবিল নামক সুবিখ্যাত 
বিলের পূর্ববপারে অবস্থিত। তাত্্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান মাধাইনগর 
তাড়াশ হইতে ৫ মাইল উত্তরপূর্ব অবস্থিত । চাটমোঠর হইতে 
4 ভাড়াশ পধ্যন্ত রাস্তাটিকেই: চলনবিলের পূর্বপার বলা! যায়। 


মাধাইনগর গ্রামটি সিরাজগঞ্জের ঠিক ২৪ মাইল পশ্চিমে । পশ্চিম 
দিক হইতে দেখিতে চলে, নাটোর হইতে দোজা পূর্বে ১৬ মাইল 
গেলে চলনবিলে উপস্থিত হওয়া ষায় এবং চলনবিলের উপর দিয়! 
সোজ| মাপিয়! তাড়াশ নাটোর হইতে ঠিক ২৪ মাইল পূর্বে 

মাধাইনগর, শাসনে প্রদত্ত গ্রামটির পরিচয় নিম়রপ প্রদত্ত 
হইয়াছে ₹ 

প্রীপোপ্ড বর্ধাভূক্য্তঃপাঁতি ববে্জ্যাং কাস্তাপুরাবৃতৌ রাবণসরসি 
্বিস্থানে (),* "দাপণিয়! প্লাটকঃ। 

কাজেই দেখ! যাইতেছে যে, প্রদত্ত গ্রামের নাম ছিল দাপণিয়া ! 


- উহ! কাস্তাপুর আবৃত্তির অন্তর্গত এবং বরেন্দ্রী প্রদেশে পৌঁণড বর্দান- 


ভূক্তিতে অবস্থিত ছিল। প্রদত্ত গ্রামটি রাবণ নামক হ্রদের নিকটবর্তী 
ছিল, ইহাও বুঝা যাইতেছে । তাত্রশাসনের প্রাপ্তি-স্থানের অনূরেই 
প্রদত্ত গ্রামটি প্রথম খুঁজিতে হয়। দেখা যায়, তাড়াশ থানার 
পশ্চিমপ্রাস্তে রাজসাহী জেলার সীমার মধ্যে চলনবিলের পারে কীটা- 
বাড়ী নামে একটি গ্রাম আছে। উহার চৌদিকস্থ পরগণা কাটারমহল 
নামে খ্যাত। ইহাই যেন প্রাচীন কাস্তাপুর আবৃত্তি বলিয়া! মনে 
হইতেছে । পাবনা জেলা খু'জিয়া তিন স্থানে তিনটি দাপণিয়া 
নামক গ্রাম পাইয়াছি, কিন্তু কাটাবাড়ীর নিকটে কোন দাপণিয়া 
গ্রাম পাইলাম না । বাহাদের সুযোগ আছে, স্থানীয় অন্নুসন্ধান 
করিয়া দেখিতে পারেন। বড় মৌজার নামের মধ্যে অনেক 
সময়ই ছোট গ্রামের পৃথক্‌ নাম সেটল্মেন্ট বিভাগের মানচিত্র সমূহে 


: প্রদর্শিত হয় না । এই অঞ্চলে রাবণ নামক একটি হ্ুদের উল্লেখ 


দেখিয়া মনে হয়, উহা! চলনবিলেরই প্রাচীন নাম। দাপণিয়া 
খুঁজিয়া পাইলে সমস্তই ঠিক মত মীমাংসা করিতে পারিতাম। 
কিন্তু এ অঞ্চলে যাইয়া নিজে অনুসন্ধান ন! করিলে দাপণিয়া 
খু'জিয়া গাইবার সম্ভাবনা নাই । 

মাধাইনগরের ছুই মাইল উত্তরে 'নিমগাছি নামে পরিচিত 
একটি বিখ্যাত স্থান। এই স্থান হইতে আরস্ত করিয়া! উত্তরস্থ 
গোতীথা এবং ক্ষীরতল! নামক স্থানদ্য় পধ্যস্ত ভুড়িয়া প্রাক্মুসলমান 
যুগে যে একটি বৃহৎ নগর ছিল, তাহার নানা! প্রমাণ অন্ভাপি 
বর্তমান। এই পরিধির মধ্যে প্রাচীন নগরের অস্তিত্বজ্ঞাপক 
অনেকগুলি বিরাটু বিরাট দীঘি খনিত দেখা যায়। একটি দীঘি 
প্রায় অদ্ধ মাইল লম্বা। আব গুটি পাঁচেক দীঘিও আয়তনে প্রায় 
অনুরূপ বিশাল। এই সকল দীঘির পরে প্রাচীন আমলের বন্ু 
ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেক পাথরের মৃষ্তি এই 
স্থানে মাটির নীচ হইতে পাওয়া গিয়াছে। প্ররত্বতত্ব বিভাগের 
দুটি এই ধ্বংসাবশেষ সমূহের দিকে আকৃষ্ট হওয়া! প্রয়োজন। 
স্থানীয়, প্রবাদ এই, মেনবংশের অচ্যুতগেন নামক ব্যক্তির উহ! 
অধিষ্ঠান ছিল। সম্ভবতঃ মুসলমান-অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে সেনরাজ 
এখানে অচ্যুতসেনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকিবেন। 


২। ভাওয়াল শাসনে প্রাপ্তব্য তথ্যাবলি 
(ক) লক্মণসেনের রাণীগণের নাম 


ভাওয়াল-রাজাবাড়ী তাত্রশাসনে লক্ষণের ছুই জন রাণীর নাম 
উল্লিখিত হইয়াছে, যথা শৃয়া দেবী এবুং কল্যাণ দেবী। শুয়| দেবী 
নামটি একটু অসাধারণ, বাঙ্গাল! দেশে এই নাম পরিচিত নহে। 


২১শ বর্ধ--চৈত্র, ১৩৪৯ ] 


8৮৪৪০৪৪৪৪০৪৮৪৮৬০৪৪৪৮৫৫৪৯৮৬৪০৪০৪৪৪০৮৮৪৮৪৪ ৪৪৫৫০ ৪৫০৪৪৪৪৪এ৪৪৪ড৩ ৪৪৪৬ 22৬৮৮ নি৮৮৪৪৬। 


লক্ষণের পিতা বল্লালদেনের নামটিও অমনি বাঙ্গ।লা দেশের সাধারণ 
প্রচলিত নাম নহে । উভয় নামই দাক্ষিণাঁত্যে প্রচজিত | 
লক্ষমবঘেনের পুত্রগণের তিনখানা শীসন অগ্তাবধি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । লক্ষণপুত্র কেশবসেনের শাসনে দেখা ধায়, তীহার 
মায়ের নাম তাড়া দেবী। লক্ষ্ণপুল্র বিশ্বরূপ্চানের একখান! 
তাশ্রশাসনে দেখ! যাঁয়। তাহার মায়ের নামও তাড়। দেবী। 
কিন্ত এই রাজারই অপর একখান! তাম্রশাসনে দেখা যায়, তাহার 
মায়ের নাম অহ্লান। দেবী । একই মানুষের ছুই জন মা থাক! সম্ভবপর 
নহে, কাজেই এই শেষ দুইখানি তাম্রশাসনের পাঠে ও ব্যাখ্যায় 
কিছু গলদ হিয়া! গিয়াছে নিশ্চয় । মোট কথ! এই যে, এই শান 
তিনখানি হইতে লক্ষমণসেনের আরও দুই জন রাণীর নাম আমরা 
জানিতে পারিলাম, ধাহাদের পুল্রগণ লক্মণসেনের উত্তরাধিকারী 
হইয়াছিলেন। কাজেই লক্ষ্মণমেনেৰ মোট চারি জন রাণীর নাম 
আমরা জানিতে পারিলাম, যথা--তাড়া, অঙ্কানা, শুয়া এবং 
কল্যাণ দেবী। 
খ। লক্ণসেনের সাদ্ধিবিগ্রহিকগণ 


সান্ধিবিগ্রহিক পদ প্রাচীন আমলে গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল। লক্ষ্মণ- 
সেনের রাজত্বের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন ব্যক্তিকে এই পদে অধিষ্ঠিত 
দেখিতে পাই। প্রথম ভাগে ছিলেন নারায়ণ দত্ত। চারিখানা 
শাদনে তাহারই নাম পাওয়া বায়। ৬ষ সম্বংসরের শক্তিপুর শাসনে 
ত্রিপুরারিনাথের নাম পাওয়া যায়। মাধাইনগর শাসনে সান্ি- 
নিগ্রহিকের নামাঙ্কনের স্থানটি ক্ষয়িয়া গিয়াছে, কীজেই নামটি পাঠ 
করা বায় না। ভাওয়াল-রাজানাঁডী শাসনে শাদ্ষিবিগ্রহিকের নাম 
শঙ্করধর । নামটি দেখিয়া মনে হয়, উমাপতিধর নামেব সিত ইহার 
সাদৃশ্ট স্পষ্ট । উভয় ভ্রাতা হওয়া! অসম্ভব নহে। 

গ। ভাওয়াল-র।জাব|ড়ী শীমনের তারিখ 
ভাওয়াল-শাসনের তারিখ অতি স্পষ্ট--১৭ ধাজ্য-সম্বংশর, ৬ই কার্তিক। 
ইহা খুষ্টাব্দের ১২০৪এর অক্টোবর-নবেম্বর । উত্তিয়ারদ্দিনের 
আক্রমণে ৯২০২ খুষ্টাব্দের কাত্িক-অগ্রহায়ণে লক্ষমণমেন রাজ্যের উত্তর- 
পশ্চিমাংশ ভাঁনাইদাছিলেন। এই ঘটনাব পরেও তিনি যে অন্ততঃ 
আরও ছুই বংসর রাজত্ব কন্দিয়াছিলেন, ভাওয়াল-রাজাবাড়া শাসন 
তাহার অকাট্য প্রমাণ। শ্রীধর দাসের সছুক্তিকর্ণামৃত লক্মণসেনের 
রাজত্বের “রটকবিংশে* অর্থাৎ ২৭ সম্বংসরে সঙ্কলিত হইয়াছিল 
বলিয়! যে উক্ত পুস্তকের পুম্পিকায় লিখিত আছে, এত কাল মেই 
উক্তি সদন্দেহে গৃহীত হইত । ভাঁওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনের তারিখ 
দ্বারা উহা!। সম্পূর্ণরূপে সমথিত হইল। লক্মণমেন আর কত দিন 
বাচিয়াছিলেন, বলিবার উপায় নাই। এই সময় লক্ষ্ণসেনের 
বয়স ৮২-৮৩ বৎমর হইয়া থাকিবে । সেন-রাজগণের বিজয়- 
বল্লাল-লক্মণ--তিন জনেই দীর্ঘজীবী ছিলেন । বিজয়ের ৬১ বৎসর, 
রাজস্বে পুত্রপৌত্র উভয়কেই প্রোট বয়সে সিংহাসন লাভ, 
করিতে হয়। 

তাশ্ শাসনের শেষে নিবন্ধন বা রেজিষ্রেশন এবং দাতা ও 
সাক্ষিগণের সাঙ্কেতিক নামাস্কন থাকে। ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনে 
এই সমস্ত নিবন্ধনাদির একটু আতিশব্য দেখিয়া মনে হয়, গ্রহীতা 
তাহার দলিলখানিকে বিশেষয়পে পোক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।- 


লক্মমণজেনের জবাবিস্কৃত তাঞজ্শাসন 


৫৯৭, 


ঞ%৫ট রীতী যারা টক রাড রা জী জীব 





৫ জেড েক চভভাজ ওওজাওা জারা! 





ফারণ, রাজা যে আর বেশী দিন বীঁচিতুবন, দে ভরসা তাহার ছিল 
মা। নিবন্ধনাদি নিয়নরূপে খোদদিত আছে। 

পরী নি মহাসাং নি। শ্রীমন্রাজ নি। 
ভ্রীমত, সাহসমল্প নি। 

প্রথম নিবন্ধনে কাহারও নাম বা উপাধি নাই। উহা সম্ভবতঃ 
দেবতার উল্লেখ । সমস্ত দলিলেই তিনিই প্রধান সাক্ষী। পরে 
মহাসান্ধিবিগ্রহিকের নিবন্ধন । পরে রাজার ব্যক্তিগত পনিবন্ধান। 
পরে তাহার উপাধিগত নিবন্ধন । পরে সাহসমল্লের নিবন্ধন । 
সম্ভবতঃ যুবরাজের উপাধি ছিল সাহসমল্ল । 


ঘ। ,তাওয়াল-শীসনে প্রতিহাসিক 'তৃখ্যাবলি * 


ভাওয়াল ও মাধাই-নগর শাসনে পদ্চাংশে কোন প্রভেদ নাই । 
গ্ভাংশে আছে। দুর্ভাগ্ক্রমে মাধাই-নগর শাসনের গগ্ভাংশের পাঠ 
আজিও সম্যক্‌ উদৃঃত হয় নাই। পদ্যাংশে নিয়লিখিত এতিহামিক 
তথ্যগুলির উল্লেখ আছে £-_ ৫ 

১। তাহার “কৌমারক্লি* ছিল- “পযনগোেবর-_পরীহঠহরণ 

কলা"- অর্থাৎ কুমারকালে, প্রথম যৌবনে, ১৯২" বছর বয়সে, 
তিনি অহঙ্কার ও বলদৃপ্ত গৌড়েশ্বরের অর্থাৎ* পালরাজের স্তর 
বা সমৃদ্ধি বলপূর্্বক হরণ করিয়াছিলেন । লক্ম্পণমেনের পিতামহ 
বিজয়মেনের দেওপাডা বা প্রছায়েশ্বর শাসনে আছে, তিনি 
"গোঁড়েন্্্রবং*-_গৌঁডেন্্রকে হঠাইয়া দিয়াছিলেন। অদ্ভুতসাগরে 
লঙ্ষাণমুনের পিতা বল্লালের বাহুকে-_“গৌঁড়েন্রকুপত্কে বীধিবার 
“আলানস্তস্ত” বা খুটা বল! হইয়াছে । বিজ্য়মেনের রাজত্বকাল 
আম্মানিক ১১৫ খৃষ্টাবড হইতে "১১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত । বল্লালের 
রাজত্বকাল ১১৬* হইতে ১১৭৮ খুষ্টাব। ১১৬১ খুষ্টান্ধে শেষ 
পালরাজ গোবিন্দপাল বল্লালসেন কর্তৃক পরাজিত ও রাজ্যচাত 
হ'ন। বিজয়সেনও পালরাজের নিকট হইতে ববেন্দ্রীর কতক 
অংশ নিশ্চয়ই অধিকার করিয়া থাকিবেন, কারণ, তত্প্রতিঠিত 
প্রছথায়েশ্ববের মন্দিরের অবস্থান দেওপাড়া গ্রাম রাজসাহী সহরের 
৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে । বিজয়সেনের সহিত ১১৪% খুষ্ঠাব্ে 
নিমদীঘি গ্রামে পালবংশীয় তৃতীয় গোপালের সে ম্াযুদ্ধ সঙ্ঘটিত 
হয় (বস্তমতী” শ্রাবণ, ১৩৪৯ মদীয় “বাঙ্গালাব মহশ্মশান 
নিমদীঘি” দ্রষ্টব্য ), লক্ষ্মণসেনের কৌমাবকেলিতে দৃপ্ত গোঁড়েশরের 
শ্রী বলপূর্র্বক হরণ মেই যুছ্ছেই সঙ্ঘটিত হইয়া থাকিবে। 

২। ভাওয়াল-রাজাবাড়ী, ও মাধাইনগর ধ্ণাসন মতে লক্ষ্ণ- 
সেনের দ্বিতীয় কীন্তি-_জক্মুণমেনের যৌবনে (পরাজিত ও ভীত) 
কলিঙ্গরাজ যুবতীন্রণ উপচেকন দিয়া সর্বদা তাহার সন্ভোষবিধান 
করিতেন। বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতেও কলিঙ্গ নৃপপতিকে দ্রুত 
পরাজিত করার কথা আছে। এই ঘটনা! লক্ষণসেনের ২৫২৬ 
বছর বয়সে সঙ্ঘটিত হইয়া থাকিলে ইহাই তাহার “যাবনকেলি” 
এবং ইহা! ১১৪৫ থুষ্টাব্দের নিকটবর্তী ঘটনা । 

৩। ভাওয়াল-াজাবাড়ী শাসন এবং মাধাইনগর শাসন 


ভ্ীমদনশস্কর নি। 


মতে তৃতীয়ত; লক্গাণসেন কাশীরাজকে রণক্ষেত্রে পরাজিত 
করিয়াছিলেন। ১১৬১ থুষ্ঠান্বে বল্লালমেন বরেন্ত্রী ও বিহার 
' অধিকার করিয়া পাল-রাজবংশের রাজত্বের উচ্ছেদ-সাধন করিলে, 


কান্তকুদ্ধের গাহড়বাল রাজগণের সহিত্ত সেন-বাজগগের 


৫৯৮ 

৷ ্ষর্ষ উপস্থিত হইয়া থাকিবে। দেদ-শামনাবলিতে গাহড়বাল 
রাজশণকেই কাণীরাজ বলা হইয়াছে । গাহড়বালরাজ গোবিদচগ্জের 
পুত্র বিজয়চন্্র ১১৫৪. হইতে ১১৭* খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 
তংপুত্র জয়চ্্র ১১৭* হইতে ১১১৩ খুষ্টাবধ পর্যস্ত রাজত্ব করিয়া 
সিহাবুদ্দিনের সহিত যুদ্ধ নিহত হন । লক্ষমণসেন কাহার সহিত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বলা যায় না। কিন্তু লক্্ণসেনের শাসনে এবং 
ঠঠাহার পুত্রগণের শীদনে কাশীরাজের সহিত যুদ্ধে জয়ের সন্ত দাবী 
মন্বেও বুঝা যায়, যুদ্ধের ফলাফল সেনরাজগণের পক্ষে বিশেষ গৌরব- 
জনক হয় নাই। ইস্তিয়ারুদ্দিনের হস্তে অতি সহজে বিহারের 
পতন দেখিয়া মনে হয়, সেন"গাহড়বাল ছল্বের ফলে বিহার অরাজক 
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল । বিহারের রক্ষাকর্তী কেহ ছিল না, 
গ্রামেচ্ছু ছিল বু। কাজেই বিবদমান পশুরাজদ্বয়ের র মত 
বিহারকে আগন্তক ইক্তিয়াকদ্দিন যখন অসহায় মৃগের মত গ্রাস 
করিলেন, তখন সেনরাজ ব! গাহড়বাল-রাজ, কেহই বিহারের রক্ষার্থে 
অঙ্গুলিটিও উত্তোশন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় ন!। 

৪। এই শাসনঘ্বয় মঙে লক্মণসেনের চতুর্থ গৌরব, তাহার 
তরবারিতীত প্রাগৃজ্যোতিষেন্্র আসিয়া তাহার শরণ লইরাছিলেন। 
মাধাইনগর শানে অধিকন্ত আছে, লক্্মণমেন ছিলেন “বিক্রমবশীকৃত 
কামরূপ ।” কামরপ-রাজের সহিত বশ্মদের আমল হইতেই বিশ্রহ 
লাগিয়াই ছিল। পাল, বন্ধ ও সেনরাজ, নকলেই কামরূপ রাজকে 
পর্য্যায়ক্রমে জয় করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন । বিজয়সেন 
*অপাকুত কামরূপ ।* পৌত্র লক্ষ্ণসেন “বিক্রমবশীকৃত কামরপ |” 
কামরূপ রাজ্য এই সময় যেন নিতান্ত দুর্বল হইয়! পড়িয়াছিল। 
লক্মণমেনের আমলেও কামরূপরাজ পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার 
করিয়া থাকিবেন। 

€। ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনে লঙ্গণেনের প্রতি প্রযুক্ত 
বিশেষণাবলির মধ্যে দরব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট বিশেষণ নিনলিখিত দুইটি :__ 

ক। নিজভুজমন্দরামন্দরপ্রমথিতাীমসমরসাগরদমসাদিতগোঁড়- 
লক্ষমীঃ | অর্থাৎ নিজের বাহুরূপ মন্দর দ্বারা অমন্দর অর্থাৎ 
ভীমবেগে *অমীম সমরসাগর মস্থন করিয়া তিনি গৌড়লক্ষীকে প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। » 

খ। বীরসকলকুশেশয়বিকাশবাসরংকর । অর্থাৎ তিনি বীররূপ 
কমল সমূহের বীরত্ব বিকাশে ভাস্করের সদৃশ ছিন্নে। 

এই ছুইটি বিশেষণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । ইক্তিয়ারুদ্দিনের 


নাক বন্ধনস্তা 
১২০২ খু্টান্ধে অতকিতে আক্রমণ করিয়া নদীয়ালুঠন এবং দেন: 





[ ২র খও, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


70822 2222৩ 





বাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশে বাঁড়া ও বরেন্দ্রীর কতক কতক অংশ 
অধিকার অকটিযি এতিহাসিক সত্য, সন্দেহ নাই। তবকত,-ই- 
নাদিরি পাঠে মনে হয় না যে, ইন্তিয়ারুদ্দিন বিশেষ বাধ! পাইয়া- 
ছিলেন; কিন্তু, মুমলমান-শাসন যে ইত্তিয়াকদ্দিন প্রতিঠিত কষ 
রাজ্যথণ্ডে শত পৰর্যকাঁল আবদ্ধ হইয়াছিল এবং এ শীমানা' ছাড়াইয়া 
আর অগ্রসর হইতে পারে নাই, উহাও অকাট্য এঁতিহাসিক সত্য! 
এ পধ্যস্ত আমর! এই ঘটনার মুসলমান-এতিহাসিক লিখিত বিবরণই 
পাঠ করিয়া আঙমিতেছি। সমগ্র উত্তর-ভারত যখন মুসলমানের 


* অধীনে চলিয়া গিয়াছে, তখন ৮* বৎমর বয়সের বৃদ্ধ রাজার পক্ষে 


কতকটা! কিংকর্তব্য-বিমূঢ়ত! প্রকাশ কর! স্বাভাবিক। প্রথম 
আঘাতের বিহ্বলভায় তিনি পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়! পূর্বববঙ্গে চলিয়া 
আপিয়াছিলেন, সনেহ নাই। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত বিশেষণগুলি 
দেখিয়া বুঝা যায়, পরে “গরযবনাহ্বয়প্রলয় কালরুদ্্র” পুত্রগণের 
সহায়তায় বিষম সমরসাগবের মন্থনদণ্ড বাহু এই বীর-ভাম্কর 
কুখিয়া গীড়াইয়া নিজের অবশিষ্ট রাজ্যাংশ রঙ্গ! করিয়া 
প্রশংসনীয় শৌধ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন,-উত্তর-ভারতের অন্ত 
কোন রাজা "শেষ পধ্যস্ত এই পরিচয় দিতে পারেন নাই। 
নদীয়ালুষ্ঠনের দশ মাস মাত্র পরে মাধাইনগর তাত্রশাসন দ্বারা 
মুমলমান-রাজ্যের পূর্ববপ্রীস্তে চলনবিলের পারে ক্রাঙ্গণকে ভূমি দান 
দেখিয়া মনে হয়, সেনবংশীয় অচ্যুতসেন যেন নিমদীঘিতে সদস্তে 
নিজ বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া! বাহ্বান্দোট করিয়া মুপলমানগণকে 
যুদ্ধে আহ্বান করিতেছিলেন। ক্ষণবিজয়ী মুপলমান-বিজেতা! এ 
সীমা পার হইতে পাবে নাই। তিব্বত জয় করিতে যাইয়া 
ইক্তিয়ারুদ্দিন কামরপরাজের হস্তে ১২*৬ থুষ্টাব্দের ৭ই মার্চ 
তারিখে গুরুতর পরাজিত হইয়া সমস্ত সৈচ্ক হারাইয়া দেবকোটে 
প্রত্যাবর্তন করেন এবং ভর্নহ্বদয়ে প্রাণত্যাগ করেন । লক্ষ্পণাব্তীর 
ক্ষুদ্র মুঘলমান রাজ্য, মুমলমান আক্রমণের আদিযুগের সিন্ধুরাজ্যের 
মত, আর বাড়িবার সুযোগ পায় নাই । কাজেই লক্মণসেনের ক্ষণিক 
পরাজয় সত্বেও নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে” 
এই 70770087108] ঃ৪০৩পূর্ণ বাঙ্গালী রাজ্যে আসিয়াই দেই 
বন্যাকে প্রতিহত হইতে হইয়াছিল”_যাহা উত্তর-ভারতের মহা 
মহা বীরপূর্ণ রাজ্যসমূহকে গ্রাস করিয়া ভাসাইয়া লইয়া! যাইতে 
অল্লায়ামেই সমর্থ হইয়াছিল । 
শ্রীনলিনীকাস্ত ভট্টশালী ( এম-এ, পি-এইচ-ডি ) 


দ্বন্দের দান. 


দল্বেরি মাঝে আপনারে মোর! চিনি, 
বিরোধীরে জিনে নিজেরেই.মোর! জিনি | 
সুপ্ত শক্তি তাহাতেই পায় প্রাণ, 
তাহ! যে কতটা জানি তার পরিমাণ। 
ঘল্ব-বিরোধে যে জন এড়ায়ে চলে, 

লতি জড়ত্ব মরে সেই পলে পলে। 


প্রীকালিদাস রায়। 


কোহীফল ও ভাগ্যবল 








[গল্প] 


১ 
“পড়িতে পারে,” পপড়িবার সম্ভাবনা; “পড়িবে শীনা মতের ছল 
ঘূচাইয়! অবশেষে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের পৌষ মদের এক রাত্রিতে কলি- 
কাতায় সত্য সত্যই জাপানী বিমান হইতে বোমাপাত হইল। 
বিপদের বাশী পূর্বেও ছুই দশ বার বাজিয়াছিল-_কিন্তু বিপদ দেখা 
দেয় নাই, এ বার বিপদ দেখা দিল। এক বংসর পূর্বে-্রন্ধ 
আক্রান্ত হইলে যখন কলিকাতা! হইতে লোকাঁপসরণের চেষ্টা হইয়া 
ছিল, তখন খাহারা “ডরে রড়ে স্থান ও অস্থান বিচার-বিবেচনাও 
না করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া নির্বিস্বতাঁর সন্ধান করিয়াছিলেন, 
কাহারা-.প্রথম রাত্রিতে বোমাপাতের পর--মনে করিলেন, এ বার 
আর কোথাও যাইবেন না । তাহার কারণ, বাহারা চলিয়া! গিয়া- 
ছিলেন, ভীহাদিগের অধিকাংশই ধনে বা প্রাণে অথবা ধনে-প্রাণে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কেহ বা ছুই মাস, কেহ বা ছয় মাস, কেহ বা নয় 
মাম পরে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহার পর 
হইতে কলিকাতায় ভয়ের আর কোন কারণও ঘটে নাই। কিন্তু 
প্রথম দিনের বোমাপাতে ধাহারা বিচলিত হয়েন নাই, পরদিন 
তাভাদিগের সন্ধল্প শিখিল হইল এবং পর পর তিন রাত্রিতে যখন 
বোমাবর্ণ হুইল এবং তৃতীয় রাক্রিতে কলিকাতার উত্তরাংশে কয়টি 


বোম! পড়িল, তখন অনেকেরই সঙ্বল্প পরিবন্তিত হইল। সর্বপ্রথম. 
মোমবার, মঙ্গলবার ছুই দিন যাইবার উপায় হয় নাই! কারণ, পুর্ব 


ছুই সম্প্রদায়ের অবাঙ্গালী স্থানত্যাগে প্রবৃত্ত হইল-_ভাহার! মনে 
করিল, কলিকাতায় আগমন ত অর্থাজ্জনের জন্য; প্রাণ যদি 
থাকে, তবেই অর্থীজ্ঞন সম্ভব হয়-্ুতরাং প্রাণ বিপন্ন করিয়া 
অর্থীজ্জনের কোন প্রয়োজন নাই। মাড়বারী ব্যবসায়ী ও পশ্চিমা 
_যুক্ত-প্রদেশ, বিহার প্রস্থৃতির অধিবামীরা “বোম্পাট” হইতে রক্ষণ 
পাইবার জন্য প্রথমেই “ঝড়ের আগে শুকনা পাতার” মত ব্যবহার 
করিল। 
শ্রেণীর লোক কলিকাতা ত্যাগ করিল--ধনী ও দরিদ্র । তখনও ট্রেণে 
লোকাপসারণের ব্যবস্থা হয় নাই বলিলেই হয়, সেই ভম্য ধনীরা 
নান! প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্ত উপায়ে টিকিট সংগ্রহ করিতে 
পারিলেও দরিদ্রুরা পারিল না; তাহারা কেহ বা আপনাদিগের 
গোযানে -অনেকেই পদত্রজে যাত্র! করিল। ভ্বাগুড়ার সেতু অতিক্রম 
কর! দুঃসাধ্য হইল- মোটর ফান, ঘোড়ার গাড়ী, মহিষের গাড়ী, 
রিক্সা-_সব্ধবিধ যানের ভাড়া! চতুগুণ বা পঞ্চগুণ হইল। রেল- 
ষ্টেশনে প্রবেশ কর! অসাধ্য-সাধন হইয়া উঠিল। 

ধাহারা কলিকাত। ত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন, তাহাদিগের 
মধ্যে নারায়ণচন্দ্র অন্ততম। তিনি যে ব'শের--এক শাখার একমাব্্র 
উত্তরাধিকারী, সে বংশের বংশপতি এ দেশে বুটিশ শাসনের আরম্ত- 
কালে কাধ্যব্যপদেশে মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন 
বটে, কিন্ধু পৈত্রিক গ্রামের সহিত সন্বত্ধ বঞ্জন করেন নাই এবং 
তথায় বাজবাড়ী, দেবালয়, অভিথিশাল! প্রসূতি তাহার ও ভাহার 
পরবর্তীদিগের রশ্বয্যের ও অর্থের সহ্যবহার-নৈপুণ্যের পরিচয় প্র্গান 
করিতেছে। কিন্তু কশ্বকেন্্রী ও বিলাসকেন্ত্র কলিকাতাও তাহাদিগের 

খপ. 


উড়িয়ার৷ তাহাদিগের তন্ুসরণ করিল] প্রথমে ছুই 


দ্বিতীয় বামস্থান ছিল এবং স্বিতীয় হইলেও তাহাই আদনে 
প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না । পূর্ব্ববার 
যখন কলিকাত! ত্যাগের হিড়িক হইয়াছিল, তখন নারায়ণচন্তরেনর 
পরিবারস্থাগণ গ্রামে গিয়াছিলেন-_গৃহ-দেবতার “নিয়ম ?সবা” ও 
বার মাসে তের পর্বের জন্ত সকলেই ফিরেন নাই, তবে একাংশ 
কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন। নারায়ণচন্্র ঠাহাদিগের মধ্যে ছিলেন। 
তিনিই সেই পরিবারের কেন্দ্র এবং তিনি বিশ্ব শ্রেষ 
পরীক্ষার জন্ত প্রস্তত হইতেছিলেন। পিতামহী, মাতা! প্রভৃতি 
তাহার বিবাহের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্ধু মনের মত 
পাত্রীর সন্ধান পাইতেছিলেন না । কোন পান্রী “বড় রোগা”, কেহ বা 
“বেটে, কেহ বা "্ঢ্াঙ্গা” প্রভৃতি "ক্রটি*তে বঞ্জিত হইতেছিল-_ 
বর্ণের জন্ যে অনেক বাছাই হইয়াছিল, তাহা বঙ্গ বাহুল্য । বিগত 
শত বর্ধে ধাহার! এই পরিবারে বধূরূপে গৃহীতা! হটয়াছেন, তাচারা 
কুলের ও রূপের ছাড়-সম্বয়েই আসিয়াছেন। তাহাজ উপর*্আবার 
কোষ্ঠীবিচার ছিল। যদিও কোষ্ঠীবিচার এই পরিবারে বধূদিগকে 
বৈধব্য হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই, তবুও তাহা! প্রথায় 
্লাড়াইয়া অনিবার্য হইয়। উঠিয়াছিল। * 

নারায়ণচন্দ্রের পক্ষে_বিশেষ তাহার পরিবারস্থাদিগের পক্ষে 
কামরা নিজস্ব ন! করিয়া ট্রেণে ভ্রমণ চলিত হয় নাই। সেই জন্তাই 


হইতে যেরপ কামরা ভাড়। হইয়াছিল, তাহাতে অপেক্ষা! কর! 
ব্যতীত উপায় ছিল না। 

ধাহারা যাইবেন, তাহাদিগের সংখ্যাও অল্প নহে। নারায়ণ 
পরিবারের একমাত্র পুর হইলেও পরিবারের সনাতন প্ররথান্তুসারে 
বিধবা পিসী, পিতামহীর ভ্রাত্বধূ প্রভৃতি তাহাদিগের সম্তানাদিসহ 
দেই সসারভূত্তই ছিলেন এবং তাহাদিগের পুজ্রপৌ্রাদিও শিক্ষালাভার্থ 
কলিকাতায় নারায়ণচন্দ্রের গৃহেই থাকিতেন। লোক তাহাদিগের 
কথায় বলিত-_“ভাগ্যবানের বৌঝা ভগবান্‌ বহেন।* * 

বুধবারেও যখন কামরা ভাড়ার উপায় হইল না এবং রেলের 
কম্মচারীর! কবে কামরা পাওয়া! যাইবে, সে সম্বন্ধে কোন স্থির-সিদ্ধাস্ত 
জানাইলেন না, তখন চেষ্টার মাত্রা-ৃদ্ধি করিতে হুইল এবং বৃহস্পতি 
বার অপরাস্থে সংবাদ পাওয়া গেল, পরদিন অপরাহ্ে যে ট্রেণ যাইবে, 
তাহাতেই নারায়ণচন্দ্রের জন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ঞ্কামরাযুত্তী 
গাড়ী এবং ভূত্যার্দিখ জঙ্ঘ তৃতীয় শ্রেণীর কামর! নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
সকলে স্বস্তির শ্বীস ফেলিলেন। ন্ুথের বিষয়, বুধবার রাত্রিতে 
জাপানী বিমান দেখা যায় নাই--বোমাপাত ত প্ডরর কথা, 
বিপদবামীও বাজে নাই ! শীতের রাত্রিতে নিপ্রার ব্যাঘাত ঘটে 
নাই। সকলেই ভাবিলেন--বাচা গেল! কোনরূপে একটা রাত্রি 
কাটিলেই বিপদের স্থান হইতে যাইতে প্ারিবেন। 

চি 


কিন্তু মান্য ভাবে এক আর অনেক সময় হয় অন্তরগ। বৃহস্পি- 
বার দিব ভালয-ভালয় কাটিল বটে, কিন্তু রাত্রির সন্ভদ্ধে তাহা! বলা, 


৬৩৪ 


মাজিক বন্মম্তী ' 


[২য় খণ্ড, ঠ সংখ্যা 
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গেল না। সেই কৃষপক্ষের দ্বিতীয়ার জ্যোৎগ্সা-পুলকিত " 


হামিনীর স্যযোগ জাপানী বিমান অবহেলা করিল নাঁ-সদলে অভি- 
সারে বাঠির হইল। রাত্রি ৯টা ১ মিনিটের সময়, যখন অনেক 
গৃছেই গৃহস্থ, আহারে বঙিয়াছথেন ব! বসগিবার উদ্তোগ করিতেছেন, 
সেই সময় সহসা! নৈশ নিম্তব্ধত! বিদীর্প করিয়। বিপদবাসী বাজিয়া 
উঠিল; আর তারার পরেই বোমার বিশ্ফোরণব্বনি ও বিষ্ান- 
বিধ্বংসী কামানের মুখ হইতে ধ্বনি ও অগ্নি বাহির হইতে লাগিল। 
সে দিনের আক্রমণের তুলনায় পূর্বের তিন দিনের আক্রমণ ক্ষীণ 
প্রতীয়মান হইল এবং আক্রমণের কালও অধিক হইল। সে রাত্রিতে 
বিপদ-বারণ-বানী মধ্যনাত্রিরও*পরে বাজিল। 

সে বাত্রিতবে অনেক গৃহের মত নারায়ণচন্দ্রের কলিকাভীর গৃহেও 
নিস্তার শুভাবিভ্ভীবে বাধা খঘটিল এবং বিনিপ্র রাত্রির দীর্ঘ অবসরে 
আশঙ্কায় বিপদের সম্ভাবনা কেবল অতিরঞ্জিত হইয়! দেখা দিতে 
লাগিল। বালক-বালিকারা কান্দিতে লাগিল-_মহিলার! প্রভাতের 
আগমন প্রতীক্ষণ করিতে লাগিলেন--*কালরাত পোহালেই হয়-_ 
ফলিকাতার যমপুরীতে আর ঝাস নহে ।” 
.. প্রভাত হইল, কিন্তু বাইবার উপায় কি? সতা সতাঈ ত আর 
বোমার ভয় হইংত অব্যাহতি লাভের জন্য গঙ্গায় ঝীঁপায়া পড়া যায 
মা! কিন্ত নারায়ণচন্দ্র নানারপে বুঝাইয়াও তাহাদিগকে অপরাহু 
পর্যস্ত অপেক্ষা করিতে সন্মত-করিতে পারিল না। শেষে তাচার 
লুপরামর্শে উদ্দেশ্ের আরোপ হইতে লাগিল-_কোন কোন মচিল| 
হললিতে লাগিলেন, “আভকালকার ছেলে--এদের কথা শুনলে সবংশে 
নিধন হ'বে ।” কিস্তু উপায় কি? তাহারা বলিলেন, “উপায় 'হয় না! 
“কড়িতে বাঘের ছুধ মিলে' তর ট্রেণে কামরা পাওয়া যায় না?” 
কামরা যে পাওয়া যায় না, তাহা যত সত্যই কেন হউক না, যাহার! 
তাহা বুঝিবেন না, তাহাদিগকে কে তাহা বুঝাইতে পাপে? সমস্ত 
দিনে কি ট্রেণ নাই 1 দেখা গেল, বেলা একটায় একখান ট্রেণ এ 
পথে যায়। তখন কলরব উঠিল, এ ট্রেণে যাইতেই হবে । বন্যার 
জল যখন বীধ ভাঙ্গিয়া বাহির হয়, তখম হাত দিয়া তাহার গতিবোধ 
করা যেমন অসম্ভব, নারায়ণচন্দ্রের পক্ষে তেমনই যুক্তি দিয়া দেই 
অসম্ভব প্রস্তাব প্রত্যাখাত করা অসম্ভব হইল। যাহারা পারিবারিক 
প্রথান্থসারে পান্ীতে প্র্যাটফশ্মী অতিক্রম করিয়া ট্রেণের কামরায় 
উঠেন, তাহারাও যখন যোদ্ধার উপযোগী সাহসের পরিচয় দিয়! 
বলিলেন, তাহার! যেমন করিয়াই হউক যাইয়া গাড়ীতে উঠিবেন-_ 
বিপদে নিয়ম নাই,তখন আর কি বলা যায়? সে ক্ষেত্রে যুক্তির 
অবকাশ থাকে না। 

বাধ্য*হইয়া নার্্ণচন্তরকে মন্মতি দিতে হইল্‌। তবে সে জানিত, 
হাওড়া ঠেঁশনে বাইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং তাহা! জানিয়া সে 
কি করিবে তাহাও স্থির করিয়া লইয়াছিল। 

তখন বন্ধনের আয়োজন হইল এবং ও দিকে গোষানে মালপত্র 
পাঠান চলিতে লাগিল। স্থির হইল, সকলে বেলা এগারটায় 
ট্যাক্সীতে বাহির হইয়া বালী-সেতুর পথে ঘৃরিয়া হাওড়া ষ্টেশনে 
আদিবেন; কারণ, বুধবাৰে এক ভদ্রলোকের দুর্দশার সংবাদ সহরে 
কটিয়া গিয়াছিল। হাওড়ার সেতুর মুখে কলিকাতার দিকে যান 
হুইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়! তিনি যখন ৩২টি কুলীর শাখায় 
হাল চাপাইয়! ঞপরিধারে হাওড়ার দিকে অগ্রসর হয়েন, তখন 


ডাহাকে জনতায় গৃহিনী ও পুররবধৃদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হওয়ায় 
একটি কুলী যে বাক্স লইয়! অদৃশ্য হয়, তাহাতে প্রায় ছুই হাজার 
টাকার জিনিষ ছিল। সে বাক্সও পাওয়া! যায় নাই--বাক্সের 
অধিকারীরা &েশনে প্রবেশ করিতেও পারেন নাই । | 
গৃহের মহিজাদিগের- বিশেষ তাহার মা, পিমীমা ও পিতামহীর 
ভীরুতাজনিত *দৌর্কল্য ও ভভ্যাস্নিত ভড়ত্ব নারাধণচক্জরের তজ্ঞাত 
ছিল না। তাহার! তাহাকে যেভাবে “মানুষ করিয়াছেন” তাহাতে 
অনেক সময় তাহার হাসি পাইয়াছে ; সেকালে যখন কাবুল হইতেই 
আঙ্গুর আমদানী হইত, তখন যে ভাবে তুলায় ্রাক্ষাফল ঢাকিয়া বাধে 


* রাখা হইত, তাহাকে তাহারা যেন নেই ভাবে "মানুষ করিয়াছেন । 


তাহাদ আলভিহ্বার বুদ্ধি নিবারণের জন্য তাহারা কিছুতেই 
অস্ত্রোপ্রচার করিতে দেন নাই'। তাহার! যে জনারণো কখনই প্রবেশ 
করিতে পারিবেন না এবং অপরিচিত যাত্রীদিগের সহিত ট্রেণের 
কামরায় যাইতে পারিবেন না, তাহ! সেঙ্তানিত। কিন্তু তাহাদিগকে 
বুঝাইয়া কয় ঘণ্টাকাল কলিকাতায় ধাখা অসাধ্যসাধন বুবিয়া সে, 
মে বিষয়ে চেষ্টা করে নাই । 

ষ্টেশনের নিকটে যখন ত্তীভারা ভনতা ও সেই জনতাকে সংঘত 
কবিবার জগ্ঠ পুলিসের লাঠি-চালনা লক্ম্য করিলেন, তখন মহিলারা 
আপনাদিগের ভ্রম খুবিলেন। বিস্ত উপায় কি? তখন সেই 
অবস্থায় তাহার! শেষ সম্বল বাহির করিলেন--অশ্রবর্ষণ কিতে 
লাগিলেন । 

তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া নারায়ণচন্দ্র যাহা স্থির করিয়া 
আসিয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিল- ট্যান্তীতেই সবলে বাদশাহী সডকে 
ব্যাণ্ডেল &েশনে যাবেন এবং তথায় জপরাহের যে ট্রেণে ঠাহাদিগের 
জন্য কামনা থাকিবে, তাহাতে প্রবেশ করিবেন । 

প্রস্তাব শুনিয়া মহিলারা তখন তকুলে কূল পাইলেন । 

ট্যান্গী-চালকগণ স্যোগ পাইয়া যে টাব1 ভাড়া চাহিল, তাহা 
যত অলঙ্গত অধিক হউক না কেন, তাহাতেই সম্মত হওয়া বাতীত 
গতি ছিল না। ঃ 

অনেক জিনিষ দ্বারবানের দল গো-যানের বা, মহিষ-ানের সঙ্গে 
থাকিয়া ফিরাইয়া৷ লইয়া গেল। কয় জন ভৃত্য ও দাসী অপরাহ্থের 
ট্রেণে, মে উপায়েই হউক, যাইবে স্থির রহিল ! | 

কাহারও লক্ষ্য করিবার ম্ুযোগ হইল না যে, আহার্য্যের পা্র- 
গুলি, এমন কি জলের কৃ'জাও সঙ্গে লওয়া হইল ন1। 

পথে জনতা--অতি সাবধানে, গতি সংযতকরিয়া। ট্যান্ী-চালক- 
গণ যান চালাইয়া অবশেষে ব্যাণ্ডেল রেলঞ্ঠেশনে উপনীত হইয়া যাত্রা 
নামাইয়! যেভাড়া চাহিয়াছিল, তাহ! লইয়াও আবার বক্টিসের জন্ 
হাত পাতিল। সঙ্গে ম্যানেঙ্গার বাবু ছিলেন। তিনি তখন যেন 
“উৎসাহে ব্িল রোগী শধ্যার উপরে"-_যানচালকদিগকে হুস্কার দিয়া 
বলিলেন, “অনেক ঠকাইয়াছ--আর এক পয়সাও পাইবে না 1 

* ৩ 
ব্যাপ্ডেল ঠেশনে উপনীত হইয়! সকলের নানা দ্রব্যের অভাব অন্থভূত 
হইল; বালক-বালিকারা ক্ষুধায় কাতর হইয়া! পড়িয়াছিল, আপিবার 
সময় ভাত আর ডাইল ব্যতীত কিছুই রন্ধন হয় নাই। কিন্তু উপায় 
কি? £্েশনে যে আহীধ্য পাওয়া যায়, তাহা খাইতে ক! কাহাকেও 
খাইতে 'দিতে নারায়ণচন্দ্রের বিশেষ আপত্তি ছিল-্য়ে বকল রোগ 


২১শ বর্ষ চৈত্র, ৯৩৪৯] 
ডাকিয়া আনে। শেষে ষ্টেশনে যতগুলি কমলালেবু ছিল, সবগুলি 
কিনিয়া লইয়! তাহাই বালক-বালিকাদিগকে বণ্টন করিয়া দিয়া 
সকলে সন্ধ্যার ট্রেণের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

চন্দ্রোদয় হইল- চন্দ্রালাক বোমার ভয়ে আপনাকে নির্ব্বাপিত 
করেনা। আর ্রেশনে কলিকাতার, আলোক নিয়ন্ত্রণের নিয়ম ন! 
থাকায় বন্ছ দিনের পর যেন একটা নৃনত্ব অন্থভূত হইতে লাগিল। 

ম্যানেজার বাবু ঠ্রেশন-মাষ্টারের সহিত ব্যবস্থা! করিয়া! ফেলিলেন, 
সকলকে সুষ্ঠভাবে কামরায় তুলিয়া দিতে যদি ট্রেণ ছুই চারি মিনিট 
বিলম্বে ছাড়িতে হয়, তিনি তাহাতে আপত্তি করিলেন, ন| | 

দুঃখ, দুদশা, আশঙ্কা, বিপদ- সময়কে দীর্ঘ অনুভব করায়, 
অপেক্ষার যেন শেষ নাঈ এমনই অনুভব করায় । কিন্তু সময়ের শেষ 
আছে--অপেক্ষার অন্ত হয়। সন্ধ্যার পর নিদ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত 
হইবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে ষ্টেশনের বৈদ্যতিক যন্ত্রে কি বাজিয়া 
উঠিল। ঠ্রেশন-মাষ্টার আগিয়া নারায়ণচন্দ্রের ম্যানেজার বাবুকে 
বলিলেন, ট্রেণ আপিতেছে- সকলে প্রস্তত হউন । 

সকলে ষ্রেশনের বিশ্রামকক্ষে স্থান পাইয়াছিলেন। ছেলেরা 
প্রায় সমস্ত দিন অনাহারে ও আতঙ্কে শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়! ঘৃমাইয়া 
পড়িতেছিল। তাহাদিগকে ধমকাইয়৷ ও অন্থরোধ করিয়া সজাগ 
করা হইল । তাহার পব সকলে প্ল্যাটকশ্মে আমিলেন । সকলেরই 
যে যথেঞ্ট আবররণঃবস্ত্র ছিল, তাহাও নহে-ঘে বিশৃঙ্খলা হইয়াছিল, 
তাহা কেহ পূর্বের কল্পনা কধিতে পারেন নাই । 

শেষে দূরে এপ্সিনের আলোক দেখা গেল এবং শীতের রাত্রির 
নিস্তপ্ধতা ভঙ্গ করিয়া-বিদীর্ণ করিয়া এগ্জিনের বাশী শুনা গেল। 
ট্রেণ অগ্রমর হইল-_বেলের শ্রমিক ও বেসরকারী অর্মিক মকলে 
উঠিয়া দাঢ়াইল-_অন্ত যাত্রীগাও কলপব ফিতে লাগিল। 

ট্রেণ আগিল। 

&েশন-নাষ্টার তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন--নারায়ণচন্দ্রের 
সহযাত্রীর উঠিতে ন| পারা পধ্যস্ত ট্রেণ ছাড়িতে দিলেন ন1। 
মহিলাদিগের মধ্যে কয় জন জীবনে কখন এই ভাবে ট্রেণে উঠেন 
নাই; তাহাদিগেক্ উঠিতে বিলম্বও হইল। দাসদাসী যাহার! 
মধ্যাহ্ন হইতে অপেক্ষ! করিয়া অপবাহের এই ট্রেণে আসিয়াছিল, 
তাহারা তাড়াতাড়ি দ্রব্যাদি প্রভুদিগের কামরায় আনিয়া তুলিয়া 
দিল। 

ঠেশন-মাষ্টার আমিয়া মকলকে শীগ্ যে যাহার কামরায় যাইতে 
বলিলেন-ট্রেণ ছাড়িতে আর বিলম্ব হইলে তাহাকে কৈফিয়ং দিতে 
হইবে। তাহার মেই কথা ম্যানেজার বাবুকে তাহার প্রতিশ্রুত 
ব্যবস্থার বিষয় স্মরণ করাইয়৷ দিল। 

ম্যানেজার বাবু নারায়ণচন্দ্রের নিকট বিদায় লইলেন; গিনি 
কলিকাতাগামী ট্রেণে ফিরিয়া যাইবেন। তথায় ভূত্যগণ প্রভুদিগের 
যে অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিঙ্স, তাহাতে তাহার! যে আর সহজে কলি- 
কাতায় থাকিতে চাহিবে না, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন- নারায়ণ" 
চন্ত্রেও সেই আশঙ্কা ছিল। অথচ বিরাট গৃহে বিশাল ভূতা- 
বাহিনী; তত্িন্ন ছুগ্ধের জন্ত অনেকগুলি গবী ছিল এবং মোটর- 
যানের পেট্রল নিয়ন্ত্রণের ফলে গাড়ীর ঘোড়ার সংখ্যাও বাড়াইতে 
হইয়াছিল। এই বিপদে থে সব সম্পদূ আপদ বলিয়া মনে হইতে- 
ছিল। সে সকল নম্বন্ধে বিশেষ ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল । 








কোন্টীকল ও ভাগ্যবল' 
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নারায়ণচন্ত্র ম্যানেজার বাবুকে অবািত নিঙ্গেশ দিল- ভৃত্য দিগের 
বেতন যেরূপ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, তিনি যেন তাহাই করিয়া তাহা- 
দিগকে নিজ নিজ কাষে রাখেন। রি? 

নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী বলিলেন, “ভগবান্‌ যা” করেন, ভালর 
জন্তই করেন । আগের বার যাবার সমস্থ যে ্ীধরকে বাড়ীতে পাঠিয়ে” 
ছিলাম, সে তারই ইচ্ছায়; নহিলে আজ কি বিভ্রত-হু'তেই হ'ত।” 

ম্যানেজার বাবু বলিলেন, “আপনার কথাই ফলুক,*কর্তামা। 
কিন্তু কিজানি--বড় হিস্তার ম্যানেজার বাবু বলছিলেন, যুদ্ধের 
কাষে সরকার বড় বড় বাড়ী 'গোরাদ্র' জন্ত নিচ্ছে) সেবাড়ী 
নিতে চেষ্টা করেছিল, কেবল তা'তে ঠাকুর থাকায় তারা অব্যাহতি 
পেয়েছেন ।* 

পিতামহী উদ্দেশে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “তিনিই 
অব্যাহতি দিয়েছেন ॥ কিন্তু আমাদের ত ভাবনার কথা হ'ল?” 

এই সময় ট্রেণ চলিবার শেষ ঘণ্টাধ্বনি হইল--ছেশনের কণ্মচানীয়া 
চীংকার করিয়। সকলকে সতর্ক করিল-ুট্রেণ ছাড়িতেছে। 

বৃহদাকার সপীস্থপ কিছুক্ষণ স্থির হইয়৷ থাকিবাঁর পর কোন 
শব্দে চমকিত হইলে যেমন ভাবে চলিতে থাকে, দ্রেণ সেই ভাবে 
চলিতে লাগিল। 

পিতামহী ম্যানেজার বাবুর কথার জের টানিয়! পৌন্রকে বলিলেন, 
“শুনলে ত মানেজারের কথা ? এখন্ু উপায় কি হ'বে ?” 

নারায়ণচন্্র বলিল, “কি হ'বে বল! ছুফর।” 

“ক্লোন উপায় করবে না ?” ৃ 

পূ্বরাত্রি হইতে এ পধ্যস্ত তাহাকে যে বাট “পোহাইতে? 
হইয়ু/ছে” তাহাতে-_ এইরূপ অবস্থায় অনভ্যস্ত নারায়ণচন্ত্র বিরক্ত 
হইয়াছিল। সে বলিল, “উপায় কর! ত আমার হাত নহে। বলম্ছ, 
ঠাকুরের ইচ্ছায়ই তাকে, কলিকাত থেকে সরিয়েছিলে। হয়ত 
উা'রই ইচ্ছা, বাড়ী মগকার দখল করে।” 


পিতামহী যেন শিহবিয়া উঠিলেন; বলিলেন, “বল কি 
সর্বনাশের কথা ?” 

“এই যুদ্ধে কত দেশে কত লোকের সর্বনাশ, হচ্ছে, তা' 'ত 
অনুমান করতে পার ।* । 


“আমর! কি যুদ্ধ করছি?” 

“না। কিন্তু জানই ত, “নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ? 
উপায় কি?” 

“তুমি ত বেশ নিশ্চিন্ত দেখছি!” 

“উপায় যে নাই, ঠাকুরমা ।£ 

“ও হিস্যা! ত অল্যাহতি পেয়েছে ।” 

“এক জনের যা" হয়, সকলেরই ত তা" হয়না । “মরকত- 
বুঞ্ও যে সকার নিয়েছে; মহারাজ! ঠেকা'তে পারেন নুঠই।” 

। “চেষ্টা ত করতে হ'বে।” 

“আমি তোমাদের রেখে ফিরে গিয়ে দেখি, কি করা কর্তব্য ।” 

নারায়ুণচন্দ্রের মাত! জিজ্ঞাপা করিলেন, “তা'র মানে ?” 

নারাম্ণচন্ত্র বলিল, “যে তাড়াতাড়ি করতে হ'ল, 'তা'তে ত 
কলিকাতার বাড়ীর ও দগ্ুরের কোন ব্যবস্থাই কর! হয়ে উঠে নাই 1 

পূর্ববার সকলের কলিকাতা! তঠাগের সময ধগুরের ভ্রপে 
দূলিলপত্রাদি গ্রামের বাড়ীতে লওয় হইয়াছিল বটে, দ্ধ - 
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ঈম্পত্তির' দলিলপত্রাফি কলিকাতায় ছিল এব কয় মাসে আবার 


কতকগুলি কাগজপত্র কলিকাতায় জমিয়াছে। 

মা মনে 'করিলেন, তাহার! যে তাড়াতাড়ি করিয়াছেন, পুলের 
কথায় তাহার দিকে ইিত ছিল। তিনি বলিলেন, “বিকেলে এলে 
হখন বাড়ী থেকে বেক্ষতে হ'ত, আমরা না হয়, তা'র চার পাচ খণ্টা 


আগেই বেরিয়েছি; তা'তেই কি ব্যবস্থার যত দেরী হ'ল?” 


পিঁসীমা বঙ্গিলেন, “সে তুমি যাই কেন বল না, তোমার এখন 
কলিকাতায় ফিরা হ'বে না। তোমার জীবনের দাম আর সকলের 
জীবনের দামের চেয়ে বেশী |”, 

তিনি তাহার মাতার দিকে চাহিলেন। তিনি তখনও কোন 
মত প্রকাশ করেন নাঈ। তাহার মতই সে গৃহে আদেশ। সেই 
জন্য তিনি বিবেচন! না করিয়া মত প্রকাশও করিতেন ন1। 

তিনি মত প্রকাশ করিবার পূর্বেই -াহাকে সে অবসর না 
দিবার অভিপ্রায়ে-_নারার়ণচন্দ্র বলিল, “আগে যাই। তা'র পরে 
আসবার কথা হ'বে।”  * 

মা বলিলেন, “তুমি যা'ই বল, এখন তোমার কলিকাতায় 


ফিরা হ'বে না” 


*কায ?* 

“ম্যানেজার বাবুকে লিখে দিলেই হ'বে ।” 

“তার বুঝি প্রাণের ভয় ্লীকতে পারে না? 

কেহ দে কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। কর্মচারী 
কাধ করিবে ।--তাহার প্রাণের ভয়? 

মহিলাদিগের মধ্যে এক জুন ততক্ষণে বালকবালিকা প্রভৃতির 
জন্ত খাবার বাহির .করিতেছিলেন । তিনি নারায়ণচন্দ্রকে বলিলেন, 
"সার! দিন ত কিছু খাও নাই-এখন খেয়ে নাও ।” 

সারা দিন যে তাহার খাওয়া হয় নাই, তাহা তাহার ক্ষুধা 
নারায়ণচন্ত্রকে জানাইয়। দিতেছিল । সে বলিজা, “হাতে মুখে জল 
দিয়ে আসি।* ভৃত্য তাহার ছুইখানি ভোয়ালে বাক্স হইতে বাহির 
করিষা রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা লইয়া সে ল্লানের ঘরে প্রবেশ 
করিতে গেল। ্বারকর্ণ ঘুরাইয়!' সে বুঝিল, বার ভিতর হইতে বদ্ধ । 
সে বিস্মিত 'হইল, বলিল, "এ কা? এ কি ভিতর থেকে বন্ধ, 
' নাকি!” 

মে সবলে দ্বারে আঘাত করিল। 

মা বলিলেন। “কাধ নাই, হয়ত চৌর লুকিয়ে আছে। পরের 
ট্টেশনে দ্বারবানদের ডেকে খুলালেই হ'বে ; বিপদ ঘটতে কতক্ষণ ?” 

নাায়ণচন্্র কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করিল না। সে দ্বারে 
পদাঘাত করিল-_হুয়ত বলে আঘাত করিলেইধার খুলিয়া যাইবে। 

সে ছুই বার পদাঘাত করিলেই ট্রেণের গমনশব্দের মধ্যে শুন! 
গেল, নরৌকণ্ে কে বলিল, “আমি খুলে দিচ্ছি ।” 

সকলেই বিশ্মিত হইলেন | মা'র আশঙ্কা! বিশ্ময়কে অভিভূত 
“চলে এস, নারায়ণ, আমি ভাল বুঝছি না ত্বার বদ্ধ- স্ত্রীলোকের 
গলা । কে জানে, কে কি ছলে ফিরছে?” 

পিমীমা বলিলেন, “লী বাবা, মার কথা শুন।* তিনি আর 
এফ জনকে ৫বলিলেন, “পরের ই্েশনে গাড়ী থামলেই 'ঘবারবানদের 


“স্খহবে 
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তিনি বলিলেন, “তারা ত আসবেই ।” 

সে পরিবারের প্রথা, ট্রেণ ছেশনে আসিলেই দ্বাক্বান এক বা ছুই 
জন আসিয়া কামরার স্থারে গীড়াইত | 

ঠিক মেই সময়ে, জানাগারের দ্বার খুলিয়া গেল--কামরার উচ্ছল 
আলোকে প্রভাতালোকে ফুলের মত এক তয়নী বাহির হইয়া! আমিল। 


৪ 
মা পুত্রের হাত ধরিয়া ছিলেন--ছাড়িয়া দিতে ভুলিয়া যাইলেন। 


. পিসীম! শেষ কথা কখন আপনি ন! বলিয়া ছাড়িতেন না- তাহারও 


সঙ্গিনীকে কথা বল! হইল না। সকলেই বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে 
তরুণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিস্ময়ের কারণ--অপ্রত্যাশিত 
ভাবে তাহার আবির্ভাব ; মুগ্ধ হইবার কারণ তাহার অসামান্য 
রূপ। সকলেই মনে মনে স্বীকার করিলেন--যে পরিবারে পুরুধান- 
ক্রমে জুন্দারী বধূ-বরণের প্রথাহেতু পরিবার নুন্দর পরিবারে পরিণত 
ও সেই নামে পরিচিত হইয়াছে, সেই পরিবারেও এমন ুন্দরী এখন 
কেহ নাই-_পূর্ববেও যে অনেক আসিয়াছেন এমন খ্যাতি নাই। 
খৃ্ীয় বিংশ শতাব্দী কল্পনার যুগ নহে-_সে যুগে মান্তুষ যে বিজ্ঞানকেও 
মৃত্যুর ও ধ্বংসের রথে যুক্ত করে, তাহা কলিকাতায় বোমাপাতে 
সকলে বুঝিয়াছেন--যে সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার আবির্ভীব, 
তখন সকলে যে যানে যাইতেছেন তাহা! যাছুকরের সৃষ্টি নহে 
বিজ্ঞানের আবিষ্বীর-নৈপুণ্য ঘোষণা করিতে করিতে নৈশনিস্তবতা 
নষ্ট করিয়! চলিতেছে ; যে বিস্ফোরকপাতের জন্য তাহারা কলিকাত! 
হইতে পলাইতেছেন, তাহা পুষ্পক হইতে বধিত হয় নাই--কলে- 
চালিত জাপানী বিমান হইতে পড়িয়াছে। এসকল না হইলে 
সকলে মনে করিতেন-_ব্যাপারটি অতিগ্রাক্কত__-কোন দেবকন্ঠ। 
তাহাদিগকে বর ও অভয় দিতে আমিয়াছেন। 

বঙ্কিমচন্ত্র বলিয়াছেন, *নন্দর মুখের জয় সর্ববজ্ধ। বিশেষ সুন্দর 
মুখের অধিকারী যদি যুবতী হয়, তবে সে মুখ অমোঘ অন্ত্র।” 
কথা সত্য। কিন্তু কুস্গম যেমন প্রস্কুটিত হইলে যে সৌন্দধো 
শোভা পায়, প্রক্ষুটোনুখ অবস্থায় তদপেণাও জুক্দর দেখায়, 
তেমনই কিশোরীর কোমল সৌন্দর্য্য যুবতীর বিকশিত সৌনদরধ্যকেও 
অতিক্রম করে। আর যে কিশোরী নুরী মে যদি সাশ্রনয়না হয়, 
তবে-_প্রভাতশিশিরসিক্ত ফুলের মত তাহার সৌন্দধ্্যে আর কোন 
অভাবই থাকে না। এই তরুণী যে কান্দিয়াছে, তাহা তাহার মুখ 
দেখিয়াই সকলে বুঝিতে পারিলেন-সে তখনও কান্দিতেছিল-_ 
তাহার চক্ষুতে অশ্রু প্রভাতপবনান্দোলিত কুন্সমে শিশিরের মত টল 
টল করিতেছিল-_তাহার দেহ রোদনোচ্ছাসে সেই কুম্থমেরই মত 
আন্দোলিত হইতেছিল। 

সর্বাগ্রে বুঝি নারায়ণচন্দ্রের মনে হইল, তাহাকে উপবিষ্ট হইতে 
ব্লা সঙ্গত, শোভন--হয়ত প্রয়োজন । কিন্তু অপরিচিত! কিশোরী 
সুন্দরীকে সর্বাগ্রে কথ! বলিতে সে লজ্জা! ও সঙ্কোচ অনুভব করিল। 
তাহার পিতামহীই সর্বাগ্রে বলিলেন, “তুমি ব'স।” নারায়ণচন্ত্ 
স্বস্তি অনুভব করিল। 

এক পার্থের বেধে যে স্থানে লারায়ণচন্ত্র বসিয়াছিল, তথায় 
স্থান,শুন্ত দেখিয়া তরুণী সেই স্থানে" বসিবার জন্ত অগ্রলয় হইলে 
পিতামহী বলিলেন, “এদিকে এস।” নারারণচচ্দ্েষ মাতা! শাশুড়ীর 
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পার্থে বসিয়া ছিলেন, শাশুড়ী তরুণীকে তাহার  শৃক্স্থান দেখাইয়! 
দিলেন । তক্ষণী আসিয়! তথায় বদিল।" 

মা পু্রের হস্ত ছাড়ি! দিলেন; পুল্র যে স্থানে বমিয়াছিল, 
আপনি যাইয়। যথায় বসিলেন--কিশোরীর সম্মুখে বসিলে ভাহাফে 
ভাল করিয়! লক্ষ্য করিতে পারিবেন। 

পিসীমা ত্রাতুশ্পত্রকে ডাকিলেন ; বলিলেন, “আমার কাছ্ছে 
বমিবে- এস ।” 

নারায়ণচন্দ্রের মনে হইল, বলে--তখায় ত অধিক স্থান নাই; সে 
দড়াইয়। থাকিবে । কিন্তু রহস্যময়ী তরুণীর সম্বন্ধে কৌতুহল 
তাহাকে অভিভূত করিতেছিল। পিসীমা তাহাকে যে স্থানে বসিতে 
বলিলেন, তথায় বিলে স্থানেব কিছু অভাব হইলেও, মে তাহাকে 
লক্ষ্য করিতে পারিবে । সকলেই মনে করিলেন--যে পিতামহী 
এক সময়ে লমগ্ন পরিবারে ঝুদ্দরী বলিয়া! পরিচিত! ছিলেন-_বয়স ও 
শোকও ধীাহার দেহ হইতে রূপ মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই, 
কেবল তাহাতে গান্ডীর্যের ন্িষ্কতামধণার করিয়াছে--জরাও 
ধাহার দেহ স্পর্শ করিতে যাইয়-_যেন দেবমুস্তি অপহরণ করিতে 
যাইয়া অপহরণকারীর মত ইতস্ততঃ : করিতেছে, এই তরুণীকে 
তাহার পার্থেই শোভা পায়। নদীতে যখন জোয়ারের জল 
প্রবেশ করিয়া তাহাকে পূর্ণ করে, তখন তাহার অবস্থা যেরূপ 
হয়--তরুণীর সেই অবস্থা; তাহার যে বয়ন, তাহাতে যৌবন তাহার 
দেহে পরিপূর্ণতার লাবণ্য দিত্রেছে-কিস্তু কৈশোর তখনও তাহার 
অধিকার ত্যাগ করে নাই, মৌবনও আপনার অধিকার অস্ভব করিতে 
পারিতেছে না। উভয়েরই অবস্থা সেই-“ন যযৌ ন তস্থোৌ। 
তাহার পরিধানে একখানি রক্তবর্ণের রেশমী শাড়ী-ন্ভাহার বর্ণের 
আভা তাহীর মুখে পতিত হইয়া তাহার বর্ণের সৌন্দর্য আরও বর্ধিত 
করিয়াছে-_সেই বর্ণের জামা তাহার অঙ্গ আবৃত করিয়! আছে; 
অঙ্গে অলঙ্কার অধিক নহে-কিন্তু সেগুলি দেখিলেই বুঝা যায়, নঙ্জা 
স্ুকচির পরিচায়ক । অলঙ্কারগুলিতেও বেশের মত, তাহার 
পিতৃগৃহের স্বচ্ছল অবস্থার পরিচয় পাওয়! যায়। কেশ কবরীমুক্ত 
হইয়া পড়িয়াছ্িঙ্গ-_কেশের আতিশষ্য ও দৈর্ঘ্য উভয়ই লক্ষ্য করিবার 
মত। সীমস্তে সিন্দুরের ও প্রকোষ্ঠে “লৌহের” অভাবে বুঝাইতেছিল, 
সে অবিবাহিতা | 

নারায়ণচন্দ্েব পিতামহী তকণীকে জিজ্ঞামা করিলেন, “তোমার 
নাম কি?” 

তরুণী বলিল, “সাগরিক| |” 

*সাগরের' স্ানের দিন বুঝি তুমি জন্মেছিলে ” 

“না । সমুগ্রতীরে পুরীতে জন্মেছিলাম ব'লে বাব! আমার এ 
নাম দিয়েছিলেন 1” 

“পুরীতেই তোমাদের বাড়ী ?” 

“না। আমারেব বাড়ী বীরভূম জিলায়; ঠাকুরদাদা প্রতি 
বৎসর ক' মাস সপরিবারে পুরীতে থাকতেন ।” 

“তার নাম কি?” 

*ঠা'র নাম ধনদাকিশোর ঘোষ চৌধুরী ।*' সাগরিকা! এতক্ষণ 
কথায় কথায়. অন্তমনস্ক ছিল। বাড়ীর কথায় তাহার কত কথ! মনে 
পড়িল। রোদনোচ্ছাদে, ভাহার কথা পার্ে উপবিষ্ট নারায়ণচন্ত্রের 
'পিতামহী ব্যতীত আর কেহ শুনিতেই পাইলেন না। 


কোডিফল ও ভাখ্যবল ' 
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পিক্তামহী বলিলেন, “ফান্দছ ভরে? তুমি ত আমাদেরই 
স্বজাত ; হয়ত খু'জলে সন্দ্বও বেফবে। নিশ্চয় জেন, তৃমি বিপদে 
বা জলে পড় নাই। কাল বাড়ীতে পৌঁছেই তোমার বাড়ীতে টেলি- 
গ্রাফ ক'রে দেবার ব্যবস্থা করব; গ'রা তা'র পেয়েই নিশ্চয় চলে 
আসবেন। সভার! নিশ্চয়ই তোমার চাইতেও বেশী ভাবছেন ।” 

যিনি ছেলেদিগের জন্য আহাধ্য ভাগ করিতেছিলেন, তিনি এই 
ব্যাপারে তাহার কাষ যেন ভূলিয়! গিয়াছিলেন। এখন স্তাহ! ঠাহার 
মনে পড়ায় তিনি বলিলেন, “ছেলের! সব এস।* তিনি নারায়ণ- 
চন্ত্রকে বলিলেন, “যাও, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে এস।” 

নারারণচন্ত্র তোয়ালে লইয়া ্বানীগারে প্রবেশ করিতে যাইবার 
জন্ত উঠিল। তাহার মাতা বলিলেন, “ঘরটা ভাল গ্ষ'রে দেখে চুক ।* 

শিলীমা হামিযা বলিলেন' “তোমার কি ভয় হচ্ছে, আরও কেই 
আছে ?” 

নারায়ণচন্দ্র ্নানের ঘরে গেল। 

তাহার পিতামহী সাগরিকাকে বলিলেন, “তোমারও ত এতক্ষণ 
অনাহারে গেছে। এবার তুমি গিষ় মুখেচখে জল দিয়ে এস) 
কিছু খাও ।” 

নারায়ণচন্ত্র ্নানের ঘর হইতে ফিরিয়া আমিলে' ভারি পিউ 
সাগরিকাকে বলিলেন, “তুমি যাও ।” তিনি তাহার কন্তাকে বলিলেন, 
“একখানা গামছা কি তোয়ালে দে ।” 

কন্ঠ আপনি যেমন কাহারও গামছা ব্যবহার করিতে তেমনই 
আপনার গামছা কাহাকেও দিতে ভালবাসিতেন না। তিনি মা'র 
কথা” অবজ্ঞা করিতেও পারেন না; সেই জন্ত অব্যাহতি লাভের 
আশায় নারায়ণচন্ত্রকে জিজ্ঞাসা" করিলেন, "তুমি কি ছ'খানা 
তোয়ালেই ব্যবহার করেছ ?” 

নারায়ণচন্দ্র বলিল, "না, পিশীমা-_একখানাই ব্যবহার করেছি।” 

সাগরিকা সেই প্রথম নারায়ণচন্দ্রের দিকে চাহিল। তাহার 
মনে হইল, সে চক্ষুতে যেন বিছাতের দীপ্তি-_সে সহসা দৃষ্টি ফিরাইয়া 
লইতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহার মিনির রিত হয়িন তাহার 
পর সে ম্নানের ঘরে গেল। 

সাগরিকাকে, নারায়ণচন্দ্রের পিতামহীর কথক, কিছু আহার 
করিতে হইল, নহিলে অশিষ্টত! প্রকাশ করা হয়; কিস্তু আহারে 
তাহার কচি ছিল না। সে কেবল ভাবিতেছিল--এ কি হইল? 
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সাগরিক! কিরুপে ট্রেণের কামরায় স্ানপের ঘরে*গেল, তাহা জ্ঞানিবার 
জন্য সকলেরই কৌতুতফের অস্ত ছিল না-_তাহার পরিচয় জান্থিরার 
জন্ত কৌতৃহলও জল্প ছিল না। কিন্তু ারাহণচন্্রের পিতামহীর জনয 
কেহ তাহাকে সে কৌতুহল পরিতৃপ্ত করিতে বিতে পারিতেছিলেন 
না। দে কিছু আহার করিবার পর পিতামহীই সে বিুয়ে তাহাকে 
প্রশ্ন করিলেন। 

সাগরিকা! বলিল, তাহার পিতামাতা বৎসরের অধিকাংশ কাল 
বীরভূম জিলায় ঠাহাদিগের পৈত্রিক গৃহেই থাকেন। তথায় 
ভাহাদিগের পৈত্রিক সম্পত্বির এবং ধানের ও মানের রঙ্গা-কাধ্যে 
পিতাকে ব্যাপৃত রাখে । তবে মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে কলিকাতায় 
আমিতেও হয় ।' কারণ, তাহার 'অগ্রজ ছুই ভ্রাতার এক জন কলি- 
ক্কাতায় ওকালতী করিতেছে, আর এক জন *এই বার ডাক্তার 


৬৬৪ 


' [হয় খণ্ড, ঠ সংখা 
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শৈষ পরীক্ষা! দিতেছে। ঞ্ঠবার পিতামাতা! দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহের 
জন্ত পাত্রী স্থির করিবেন-_এই উদদেণ্ে কলিকাতায় আসিয়া- 
ছিলেন। 

নায়ায়ণচন্ত্ের পিতামহী জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর মেয়ের জন্ 
পাত্র দেখিতে নহে টি * 

সাগরিকা সে প্রশ্নের উত্তর দিল ন! বটে, কিন্তু লজ্জায় তাহার 
কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তাভা ব্যাপ্ত হইয়! পড়িল। 

তাহার পর পিতামহীর কথায় মে আবার বলিল, কয় দিন 
কলিকাতায় বোমাপাতের পর পিতা! সকলকে লইয়া গ্রামে ফিরিয়া 
বাইতেছিলেন, মাত! বড়ই ভীতা হইয়াছিলেন। হাওড়া &েশনে জনতার 
বিষয় তাহার! শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহ! কিরূপ, তাহা অন্মান 
করিতে পারেন নাই: তাহারা যে ছুইখানি যানে আসিয়াছিলেন, 
দে ছুইখানি যখন হাওড়! সেতুর কলিকাতার দিকস্থ মুখে আমিল, 
তখন পুলিস যান আর অগ্রসর হইতে দিল না। বাধ্য হইয়া 
সকলে অবতরণ করিলেন । সঙ্গে যে জিনিষ ছিল, তাহ! ভারবাহীকে 
দিয়া সকলে জনাকীর্ণ সেতু "অতিক্রম করিলেন । সে যেন জনসমুন্র! 
এক ভ্রান্ত! পূর্কে্চ ট্রেণের টিকিট কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই জন্ত 
প্রযাটকন্ে প্রবেশ ক্র! সম্ভব হইল। কিস্তমে কিকষ্টে! 

সকলে ঠ্েশনে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত একসঙ্গে ছিলেন; কিন্ত 
যে প্র্যাটফর্ধে ট্রেণ, তাহাতে উপ্রনীত হইবার দ্বারপথে-_-একে একে 
ধাইবার সময়--জনতায় দে আর সকলের মিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়ি । অতি কষ্টে্ঠাহাদিগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দে অগ্রসর 
হল বটে, কিন্তু ঠাহাদিগের ও তাহার মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বছ্ধিত 
হইতে লাগিল । শেষে সেআর তাহাদিকের দিকে লক্ষ্য রাখিতে 
পারিল না। 

সে জানিত,  প্লযাটফশ্যেই ট্রেণ। দেই জন্য ট্রেণে পিতা-মাভা-ভ্রাতা- 
ভ্রাতৃবধূকে পাইবেই জানিয়া, যত চেষ্টা সন্তব করিয়া, ট্রেণের নিকটে 
উপনীত হইল। প্রথমে যে সব কামরা, সেগুলির নিকটে গড়াই! 
কয় জন রেলের উদ্দাপরা কণ্মচারী জনতায় যেন পিষ্ট হইয়! 
যাইতে যাঁইতে কেবল চীংকার করিতেছিলেন-_“এ গাড়ী নহে-_ 
আগের ট্রেণ আগে ছাড়িবে।” লোক তাহাদিগের কথ! শুনিয়! ক্রুত 
অগ্রসর হইতেছিল। 

সেই সময় এক দল গোরা ও বহু পাঠান টৈনিক--বলে সকলকে 
মরাইয়! পথ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। যাহারা প্রাণ দিতে ও 
প্রাণ লইতে যায়, তাহীরা কি মানুষের মান ও প্রাণ সম্বন্ধে অবহিত 
হইতে পাতে? অগ্রসর ,হইবার প্রয়োজনে ও আগ্রহ্ছে তাহারা 
অবাধে লোককে প্রহাঁরও করিতে লাগিল। লাক ভীত হইয়! 
পড়িল। যেন স্বভাবতঃ চঞ্চল সমুত্র প্রবল বাত্যায় বিক্ষুন্ধ হইল। 
রেলের কশ্দুারীরা তাহাদিগকে সংঘত করা অসম্ভব বিবেচন! করিয়া 
সে চেষ্টা আর করিল না_তাহারাও আঘাত হইতে অব্যাহতি লাভ 
করিল না। তাহাদিগের--বিশেষ পাঠানগুলির -ব্যবহার এত 
জশিষ্ট ও তাহাদদিগের কথার ইঙ্গিত এত ইতর যে, তাহার! নিকটে 
আসিয়া পড়িলে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক চেষ্টায়, অনষ্তোপায় হইয়া সে 
ঘে ট্রেণ পরে যাইবে তাহার যে কামরার নিকট দিয়! যাইতেছিল 
স্ুহাতেই উঠিয়া ,পড়িল এবং তাহাতে সৈনিকদিগের মধ্য উচ্চ 
হাব শুনিয়া ভীত হইয়া গ্জানের ঘরে যাইয়া দায় যুদ্ধ করিয়া দিল। 


' _ মারার়ণচন্ত্রের পিসীম! বজিলেন, “ভগবান্‌ রক্ষা! করেছেন--বিপদে 
তিনি ছাড় গতি নাই; আমরা সেই কথাই বিপদে না পড়া 
পর্যান্ত ভুলে থাকি। কিন্ত তিনি কাষে তা" বুবিয়ে দেন। 
কথা শুনে ভয়ে আমারই বুক কাপছিল।” 
নারায়ণচন্দ্রের মাতা বলিলেন, “কি বিপদই না ঘটতে পারত |” 
তিনি সে-ই প্রথম সহাম্মুদৃতিব্যপ্রক কথ! বভিলেন। সাগরিকা 
যে কথ! ইতঃপূর্ধেই আর সকলের হহান্ুতৃতি আবৃষ্ট করিয়াছিল, 
তাহাতে কেবল তিনিই এতক্ষণ সহাম্ৃতির প্রবাহ কুদ্ধ' করিতে 


.পারিয়াছিলেন। 


তাহার পর সাগরিকা যাহ1 বলিল, তাহাতে ভান! গেল, সে 
ভীতিসঞ্রাত যে শত্তিতে আত্মরক্ষার প্ররোচনায় ট্রেপের কামরায় 
প্রবেশ করিয়া স্নানের ঘরে যাইয়া ঘার কুদ্ধ করিয়াছিল, সে শক্তি 
তাহার ছার ক্ুদ্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। 


তাহার পর কি হইয়! ছিল, তাহ! সে জানিতে পারে নাই। যখন 


তাহার সংজ্ঞা ফিরিল, তখন মে দেখিল, সে শ্্রানের ঘরের মেঝেয় 
বমিয়া আছে--তাহার মস্তক ঘরের বাষ্ঠপ্রাচীরে। সে কতক্ষণ 
সজ্ঞাশৃন্য হইয়াছিল, তাহ! সে বুঝিতে পারে নাই ; সময় দেখিবার 
জন্য হাত-ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল--তাহার কাচ ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছে 
»-ঘড়ী চলিতেছে না। কিন্তু সেই সময় ঠ্রেশনের ঘড়ীতে তিনটা! 
বাজিল। সে বুঝিল, তাহার যে ট্রেণে যাইবার কথা, তাহা তিন 
ঘণ্টা পূর্ব ছাড়িয়া গিয়াছে । তাহার পিতামাতা? 

স্নানের ঘর হইতে বাহির হইবার সাহস তাহার হইল না। সে 
যে ভয়ে তথায় প্রবেশ করিয়া লুকাঈয়াছিল, সে ভয় তখনও “মুখ- 
চাপার” মত অনুভূত হইতেছিল। অতিকষ্টে উঠিয়া সসস্থোচে সে সেই 
ঘরের ক্ছানালার মধ্য দিয়! বাহিবের দিকে চাহিল- প্ল্যাটফম্মে তখনও 
তেমনই জনআ্রোতঃ- বন্যার জলে তরঙ্গের মত এ উঠ্াাকে ঠেলিয়া 
যাইতেছে । দেই জনারশ্যে সে কাহাকে ডাকিবে ? ডাকিতে তাহার 
সাহস হইল না। তাহার মধ্যে সে তাহার পিতামাতাকে কি আর 
দেখিতে পাইবে? সেকি আর তাহাদিগের দেখা পাইবে ?-_ বলিতে 
বলিতে যখন সাগরিক! কান্দিয়া ফেলিল, ত্বখন নারায়ণচন্দ্রের 
পিতামহী তাহাকে সান্ত্বনা! ও তাশ্বাম দিয়া বলিলেন, “তুমি ভয় 
ক'র না। আমি ত বলেছি, কাল বাড়ীতে গিয়েই তোমার বাবাকে তার 
করবার ব্যবস্থা করর ;"তুমি দেখবে, তিনি তা'র পরদিনই আসবেন ।” 

তাহার পর সাগরিকা বলিল, সে কি করিবে, তাহার কর্তব্য 
কি-_সে ভাবিয়া কিছুতেই স্থির করিতে পারিল না; সবই কেমন 
অস্পষ্ট মনে হইতে লাগিল। ভয়-চিস্তা যেন তাহার বুদ্ধিভ্রশ 
ঘটাইতে লাগিল। সে মধ্যে মধ্যে উঠিয়া! জানালার ফাক দিয়া 
দেখিতে লাগিল সেই জনম্জোতঃ। কলিকাতায় কি এত লোক 
ছিল? লোক কি কলিকাতা! শূন্য করিয়া পাগলের মত ছুটিয়! চলিয়া 
যাইতেছে? কিন্তু এখন যদি জনমৌোতঃ/ শেষ হইয়া! যায়, তাহা 
হইলেই বা সে কি করিবে? সেকোথায় যাইবে ?--কাহাকে সে 
বিশ্বাস করিতে পারে? কাহার কাছে তাহার কথা বলিলে মে 
গ্রতীকার পাইতে পারে? সে ভাবিতে লাগিল; কিন্তু ভাবিয়া 
কিছুই স্থির করিতে পারিল না। 

এই,ভাবে আরও সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। তাহার পর 
গ্যাটফন্দের খড়ীতে €টা বাজিল। নে শুনিতে পাইল, সে বে 
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কক্ষের ললানাগারে আশ্রয় লইয়াছিল,.. তাহার প্রবেশ-স্বারের সন্দুখে” 
ফাহারা বলিতেছে--সে গাড়ী “রিজার্ভ'»-কেহ যেন তাহাতে না 
উঠে। মধ্যে মধ্যে, বোধ হয়, তাহাদিগের, ভূত্যগণই সেই কক্ষে 
প্রবেশার্থী হাত্রীদিগকে সেই কথা৷ বলিয়া সে কক্ষে তাহাদিগের 
প্রবেশে বাধা দিতেছিল। সে ভাবিতে লাগিল--এই বার ত কেহ 
কাময়ায় আমিবেন। তখন মেকি করিবে? 

ঠেশনের মধ্যে দিবালোক যেরপ ম্লান হইতে লাগিল, তাহাতে 
বুঝ! গেল, দিন শেষ হইয়া আসিতেছে । এই বার রাত্রি--তাছার 
অবস্থারই মত অন্ধকার--ভয়ানক ! সে কান্দিতে লাগিল। 

তাহার পর সহসা ট্রেণ চঞ্চল হইয়! উঠিল। সাগরিকা বুঝিল 
এজন ট্রেণে যুক্ত হইল? এই বার ট্রেণ চলিবে । ট্রেণ কোথায় 
যাইবে? 

সত্যই ট্রেণ চলিল। কক্ষে আলোক হ্বলিয়! উঠিল-_ কিন্ত 
প্রাটফশ্মে আলোক-নিয়ন্ত্র"হেতু আলোক স্বল্প । তখনও প্ল্যাটফন্ে 
সেই জনতা-_সেই কোলাহল--তাহার মধ্যে মে চীৎকার-_আর্তনাদ 
করিলেও কেহ শুনিতে পাইবে না । 

ট্রেণ চলিলে দে এক বার সাহস কবিয়! স্নানাগারের দ্বার অতি 
সন্ত্পণে একটু খুলিয়া কামবার দিকে চাহিয়া দেখিল; দেখিল, 
ভৃত্যগণ কতকগুলি দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছে-_কিন্তু কক্ষে কেহ নাই। 

ট্র্ণ চলিতে লাগিঙ্স--কক্ষে আর্পোক ক্রমে উজ্জ্বল হইল । 

তাহার পর কাহারা কক্ষে প্রবেশ করিলেন-_সে তাহাদিগের 
কথা শুনিতে পাইল । কিন্তু মেকি করিবে রে স্থির করিতে 
পারিল না। 

তাহার পর যে স্টেশনে ট্রেণ থামিল, তা কয় জন্গ দাসদাসা 
প্রভুদিগের কক্ষে উঠিল- শয্যা বচন! করিয়া দিয়! যাইবে । নারায়ণ- 
চন্দ্রের পিতামহী নিদ্দেশ দিলেন-_নাবায়ুণচন্দ্রেব শৃব্যা উপরের একটি 
আপনে রচিত হইবে; বড় বছ ছেলেরা এরূপ আর একটি আমনে 
শয়ন করিবে ; নিমের আসনঘয়ে যথাক্রমে নারায়ণচন্দ্রের মাতার 
ও পিলীমার শয্যা হইবে । আর দেই আসনদয়ের মধ্যবর্তী স্কানে 
যে শব্যা রচিত ভইমুব, 'তাহাতে তিনি সাগরিকাকে আর বাহারা মে 
কক্ষে ছিলেন, তাহাদিগকে লইয়া শম্নন করিবেন। তাহার কথার 
উপর কেহ কথা বলিতে পারেন না। 

ব্যবস্থা ছিল, কামর! তাহাদিগের গন্তব্য ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে 
বিচিত করিয়া রাখা হইবে, প্রাতে তাহারা গৃহাভিমুখে যাত্রা 
করিবেন । কাহাদিগের জন্য যান তথায় আসিবে । 

বড় কণ্ঠে এবং ভীতি ও চিন্তাজনিত শ্রান্তিতে সাগরিকা ঘ্মাইয়া 
পড়িল। 

৬ 

গৃহে উপনীত হইয়াই নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী তাহাকে বলিলেন, 
সাগরিকার পিতাকে টেলিগ্রাফ করিয়া তাহার বিষয় জানান হউক-- 
ঠাহাকে কোন্‌ ঠ্রশনে ট্রেণ হইতে নামিতে হইবে, তাহা যেন জানান 
হয় এবং তিনি কৰে আসিবেন, তাহ! জানাইতে বল! হয়। 

নারায়ণচন্দ্রকেই সাগরিকার নিকট হুইতে তাহার পিতার নাম 
ও ঠিকানা জানিয়া লইতে হইল । 

পরিবারের বাহার! গ্রামের গৃছেই ছিলেম, ্ঠাহারা এই 
অপরিচিতাকে দেখিয়া তাহাৰ্‌ মন্ত্ন্ধে সকল বিষয়. জানিতে বিশেষ 


কফোরীফল.ও ভ্াগ্্যবল . 


শর গঠঞ। 


ড৫ 


কোভুহলাকাত্ত। হইলেন । করবার নাহুণচন্রের পিতামহীর “মেজ- 
দিই মে বিহয়ে প্র্থ করিলেন। এই মেফদিদি নারায়ণচজের 
খিষঠাঁমহদিগের কয় ভাতার মধ্যে মধ্যমের বিধবা । পিতামহর] চারি 
ভ্রাতা ছিলেন-_সকলেই পরলোকগত্ত । জ্যোষ্ঠের একমাত্র পুত্রের 
পুরাই বড় হিশ্া নামে পরিচিত । মধ্যম যখন যুবক, তখৰ 
অন্থ হইতে পতনের ফলে পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইয়| কয় মাস পরে 
হ্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাহার কোন সন্তান হুয় নাই। 
মুত্র পূর্বে তিনি ব্যবস্থা! করিয়া গিয়াছিজেন-_পৈত্রিক গৃহের এক 
চতুর্থাংশ ও মাসিক ৭ শত ৫* টাকা আয় তাহার বিধবা যাবজ্জীবন 
সম্ভোগ করিবেন; সম্পত্তি তাহার তিন 'ভ্রাতার মধ্যে বিভক্ত 
হইবে। তৃতীয় ভ্রাতা! যুক্তপ্রদেশে জমিদারী পরিদশনে যাইয়া! 
বিুচিকায় প্রাণ হারাইয়াছিলেন | তাহার প্ধী তখন সস্তান-সম্ভবা 
ছিলেন-_রক্তশুস্থতাহেতু* প্রমবকালে প্রতি ও প্রনৃত উভয়েরই 
প্রাণবিয়োগ ঘটে। নারায়ুণচন্দ্রের পিতামহী কনিষ্ঠের বিধবা । 
তাহার দুই পুল্র হইম্বাছিল; কনিষ্ঠ বিহাহের পূর্ব্বেই অবিরাম হবে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছিল--জ্যেষ্ঠও আজ গার নাই; নারায়ণচন্দ্র তাহার 
একমাত্র পুল । জ্েষ্ঠের ও কনিষ্ঠের পুল্রদিগের মৃত্যুর পর মেজদ্িদি আর 
্রায় গ্রামের গৃহে থাকেন না । গৃহ ও মম্পত্তি বিভীগের সময় তিনি 
গৃহে তাহার অংশ ছুই অংশের অধিকারীদিগকে সমভাগে বিভক্ত 
করিয়া দিয়াছেন--আপনি কখন বৃন্দাবনে, কখন জগন্নাথক্ষেত্রে 
থাকেন, কখন ব! ঘ্বারকাদি তীর্থ” ভ্রমণ করিয়া দেবতার, কোন 
উৎসবানুষ্ঠানের সময় গ্রামের গৃহে আপিয়। থাকেন। তাহার সহিত 
মকলেরই বিশেষ সষ্ভাব-কারণ, তিনি সকলকে ভালবাদিয়াই' সুখী । 
যখন জাপান ইংবেজের সঠিত যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন তিনি পুরীতে 
ছিলেন ? নাতীরাই জিদ করিয়া তাহাকে 'তথা হইতে গ্রামের গৃহে 
আনিয়াছে। 

তাহার জিজ্ঞাসায় নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী বলিলেন, “চল 
মেজদিদি--আগে ঠাকরবাড়ীতে ঠাকুর-প্রণাম ক'রে আমি? তা'র পর 
সব বলব ।” 

তিনি স্নান শেষ করিলে ছুই জা ঠাকুর বাড়ীতে গমন ধরিলেন। 
ষ্াাদিগের পৃজার্চনা শেষ করিয়া ফিরিতে বিলম্ব হইল | তত্তক্ষণে 
গৃহের আর সফলে পিসীমা'র নিকট হইতে সাগরিকার কথ! 
শুনিয়াছেন। 

ঠাকুরবাঁড়ী হইতে ফিরিবার সময় নাবায়ণচন্দ্রের পিতামহী মেজ 
দিদিকে সব কথা বলিলেন। শুনিয়া তিনি* বলিলেন, “এ যে 
একেবারে রূপকথার কাণ্ড, ছোটবৌ !* 

ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রসাদ আসিলে উভয়ে তাহাই গ্রহণ করিলেন 
এবং আহারের পরে মেজদিদি নারায়ণচন্দ্রের পিসীমাকে বলিলেন, 
“ডাক্‌ ত, মা, মেয়েটিকে--ভাল ক'রে দেখতে পা নাই ।” 

সাগরিকা আসিয়া তাহাকে ও সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণচ্রের পিতা- 
মহীকে প্রণাম করিল। মেজদিদিই তাহাকে তাহার কাছে বসিতে 
বলিলেন এবং তাহার পরিচয় লইতে লইতে বার বার তাহা দিকে 
চাতিয়া শেষে বলিলেন, “আমি যেন তোমাকে কোথায় দেখেছি-_ 
মুখ চেনা-চেনা মনে হচ্ছে ।” 

নান্থায়ণচন্দ্রের পিতামহী! বলিলেন, ও রে রতি বৰ 
ক" মাস ক'রে পৃরীতে থাকত--সেখানে নহে ত 1” ৪ 


ভি 
জতওযারারারারতিডাও তত এও এক এরর ৩৩ ৫তজ ৮৪40 ০০ রাতকএকরা ওরাও ৪2৩ ৮ জতভত এরাও ৪6৫ ৮4 রডেরখা রর কও, 
' হাহা! মগে পড়ে-পড়ে পচে না, ভাহা মনে পড়িলে লোকের যেমন 

হয়, মেজদিদির তেমনই হইল। তিনি বলিলেন, “ঠিক বলেছিস, 

ছোটবৌ, ঠিক বলেছিস্‌। মঙ্গিরে দেখেছি । কি বলব, ছোটকৌ, 

আমি ত পুরী' গিয়ে মন্দিরে ঘেতাম আর ঠাকুর দেখেই চ'লে 

আসতাম; কিন্তু ওর ঠাকুরমা যখন নাতীনাতনী সব নিয়ে বলে 

আছেন দেখতাম, তখন মমে হ'ত যেন চাদের মেলা বসেছে--আমি 

না দেখে ভ্লেতে পারতাম না । ক' দিন ভার পরিচয় নিয়েছিলাম 
তাই ত বলি, ও রূপ আর ও মুখ--ও থে আমার চিনা ।” 

“তুমি ত বলেই থাক, মেজদিদি, ধোপ কাপড়ের নেকড়াও 
ভাল।” 

“সে আর বঙ্গতে ? আমি পরিচয়ও নিয়েছিলাম ; মনে করে- 
ছিলাখ, ভোকে বলব, নাঁংকৌ করবার মৃত মেয়ে পেয়েছি-_নারায়ণের 
বিয়ে দে। কিন্ত ছাই আর কি মনে থাকে ? একে ত বয়মের গাছ- 
পাততর নাই--ভূযপ্তী দে আছি--তাইতে আবার কখন্‌ কোথায় 
থাকি ঠিক নাই। নিজের সাধ, আহ্লাদ মে সব ত কবে পুড়ে ছাই 
হতে গেছে-বড়দিদির আর" তোর ছু'টোকে নিয়ে নাড়াচাড়া 
করেছি;, তা” তা'ও অদৃষ্টে সহিল ন!। সেই অবধি স্রোতের শেয়ালার 
মতই ভেদে ভেসে বেড়াই | কবে যে শেষ হা'বে !” 

বিবাহের কথায় সাগরিকার দৃষ্টি লক্জায় নত হইল । মেজদিদির 
কথা শুনিয়া তাহার মনে পড়িল, শ্রীমন্দিরে তাহাকে দেখিয়াছিল-- 
তিনি এমন ভাবে মুড়ী দিয়া আপিতেন যে, তাহাতেই সকলের দৃষ্টি 
আহৃষ্ট হইত। 

কথাগুলি বলিবার সময় মেজদিদির কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়! আসিয়া" 
ছিল। নানায়ণচন্দ্ের পিতামহীঁ জানিতেন, তিনি যাহা! বলিয়াছেন, 
তাহ! একাস্ত সত্য। 

মেজদিদি নারায়ণচন্দ্রের পিসীমা'কে বলিলেন, “নিয়ে যা, মা, 
মেয়েটিকে-কত ভাবনায় ছিল, একটু ঘৃমিয়ে সুস্থ হক।” 

. উভয়ে চলিয়া যাইলে মেজদিদি জা'কে বলিলেন, “ছোটবৌ, 
যেমনটি খু'ঁজছিলি, তেমনটিই ত পেয়েছিস-_নারায়ণের বিয়ে দে।* 
জা” ধলিলেন, “খোজ নিতে হ'বে ত, মেজদিদি | 

শকি আব খোজ নিবি? খোজ আমি তখনই নিয়েছিলাম ; 
জার মেয়ের কাছেও ত পরিচয্ব পেয়েছিস্‌। বুঝতে পারলি না 
ও যে দেজ-বৌয়ের মামার বাড়ীর লোক ।” 

"কিন্ক-_-” 

"আর কিন্তুত্তে কাষ নাই। কম্বলের লোম বাছতে বাছুতে, 
শ্লেষে আবু কশ্বলই থাকে না। এখন ত দেখি, সব কুলে পোকা 
ধরেছে ।” রর 

“মে কথ! সত্য, মেজদিদি। তবুও বড় হিম্তাদের এক বার 
জানা'তে হ'বে ত ?* 

“আর” আলাম না, ছোটবৌ ; তুই কি এখনও কণে কৌটি 
আছিস যে-অত ভয়? আর বড় হিস্তায় কা'কে জানাবি? বড়- 
দিদি কি বেচে আছে? এখন ত বৌ-ই গৃহিণী; শাশুড়ী হয়ে কি 
বৌকে মানতে হ'বে না কি? আমি ত সকলের বড়--আমি যা” 
বলব, তা'তে কে আপত্তি করতে পারবে ?* 

“কোঠীর় বিচার? - ও য় 
*. “নাও সব" আর করিল না। ফোষীর বিচার ক'রে বিয়ে 





. (হর খণ্ড ভঠ'লংখ্যা 





আমারও হয়েছিল, সেজবৌ'রও হয়েছিল। কি সম্পদই হয়েছে! 
তোর নিজেরই বা কি? এফ বড়দিদি ভাগ্যবতী যেতে পেরেছে। 
কথায় বলে--'যাচা মেয়ে, আর কাচা ফাপড় ত্যাগ করতে নাই" 
এ মেয়ে যাচারও বাড়া--ভগবানের দান--ফিরাস না, ফিয়াতে নাই, 





ছোটবৌ। কি রূপ ! যেন জগসধাত্রী! তোর পাশে বসবার উপযুক্ত ।* 


“এখনও আমার তুলনা দিবে, মেজদিদি ?" 

“তা' দিব_ তুই যে আমার ছোট বোন ।” 

“ভাজ, ওর বাপ আস্মন--কথা বল! যা'বে।” 

“কথা আবার কি? মেয়ের ভাগ্য ভাল হ'লে--এ সম্বন্ধ 
পাবে 

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই কি একটু গড়া'বি ? 

জা' উত্তর দিলেন, “না, মেজদিদি' ঠাকুরবাড়ীতে যা'ব |” 

“তবে চল |” 


৭ 
নারায়ণচন্দ্রের সহিত সাগরিকার বিবাহ দিবার ইচ্ছা যে নারায়ণচন্দ্রের 
পিতামহীর মনে উদ্দিত হয় নাই, তাহা! নহে। কিন্তু একটা বড় 
সংসার পরিচালনের ফলে তাহার মনে কোন ইচ্ছা হইলে তিনি বিশেষ 
বিচার-বিবেচন! না করিয়া তাহা প্রকাশ করিতেন না--জঙ্থরী যেমন 
হীরা পাইলে তাহা ঘুরাইয়া কিরাইয়। দেখে, তেমনই তিনি চারি দিক্‌ 
হইতে তাহা বিবেচনা করিতেন ? মেজদিদির কথায় তিনি ইচ্ছা! ব্যক্ত 
করিবার কারণ পাইলেন। কিন্তু তিনি যে পরিবারের বধু, সেই 
পরিবারের সম্ঘম সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন; কি ভাবে 
কথাটা উত্থাপিত কৰ্ধিবেন, ভাবিতে লাগিলেন । শেষে তিনি স্থির 
করিলেন, মাগরিকার পিতা আসিলে পুরোহিত ঠাকুরকে দিয়! কথাটা 
উত্থাপিত করাইবেন-_মেজদিদি পুরোহিত ঠাকুরকে সে কথা৷ বলিবেন। 

দিন অতিবাহিত হইল। রাত্রিতে মেজদিদি সাগরিকাকে 
বলিলেন, “আমি, তুমি জার ছোটবৌ-_একই বয়সী ত-_তিন জন 
এক ঘরে থাকব; কি বল?” 

সেই ব্যবস্থাই হইল এবং রাজিতে শুইয়া নারায়ণচন্দ্রের পিতামহীর 
আর যে সব কথ! জানিবার ছিল, দে সব তিনি সুন্গরিকাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া জানিয়। লইলেন। বিবাহে আপত্তির কোন কারণ দেখ! 
-গেল না । 

পরদিন মাগরিকার পিতার টেলিগ্রাম আসিল, তিনি দেই দিন 
বাত্রিতে যাত্রা করিয়! পরদিন প্রাতে আসিয়া! উপনীত হইবেন। 

আরও এক দিন সাগরিক! সেই গৃহে কলের আদর ও যব সম্ভোগ 
করিল। 

তাহার পরদিন সাগরিকার পিত। আসিয়া! উপস্থিত 'হইলেন। 
পিতাপুত্রীতে সাক্ষাতের কি আনন্দ ! পিত! আশা! করিতে পারেন 
নাই যে, আর কন্তাকে পাইবেন। কন্তাও ভাবিতে পারে নাই যে, 
আবার পিতামাতার কাছে যাইতে পারিবে। তাই এ সাক্ষাৎ 
আশীরও অতীত ছিল। 

সাগরিকার পিত| জ্ঞানদাকিশোর বস্তার নিকট সকল কথা 
শুনিলেন এবং শুনিপ্বা! যেমন ভগবান্‌কে ধন্সবাদ জানাইলেন, তেমনই 
নারাম্ণচন্দ্রের পিতামহী প্রস্ৃতিকে আস্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম 
জানাইয়া৷ রলিলেন_ঠাহাদিগের খশ তিনি ও তাহার পরিষার 
কখন শোধ করিতে পারিবেন না। - 


২১শ বর্ধ--চৈত্র, ১৩৪৯ ]' 





লেন--তিনি কেন অত কুষ্ঠিত হইতেছেন ? তাহারা যাহ! করিয়া- 
ছেন, তাহা না করিলেই মানুষের অপরাধ হয়--করায় কোন প্রশংসা 
নাই। তিনি আরও জানাইলেন--কয় দিনে সাগরিকা ভাহাদিগের 
সকলেরই বিশেষ আদরের হইয়াছে-_াহাদিগকে মায়ায় জড়াইয়াছে। 

পুরোহিত ঠাকুরের মধাস্থৃতায় যখন এই সব কথা হইতেছিল, 
তখন তিনি জ্ঞানদাকিশোরকে বলিলেন, “আমি ছোটমা+কে বলছি, 
মেয়েটির উপর যখন ওদের অত মায়! পড়েছে, তখন ওকে নাতবৌ 
করুন-_নাভীর বিয়ের ত উদ্োগৃও হচ্ছে। বিশেষ আমাদের মেজমা 
বলেন, তিনি পুরীতে আপনার মেয়েকে দেখেই মনে করেছিলেন, 
ছোটমা'কে এ কথা বলবেন। তবে তিনি তীর্থে তীর্থে ঘূরেন-_ 
বলতে তুলে গিয়াছিলেন ।” 

জ্ঞানদাকিশোর সে কথায় সাধারণ শিষ্টাচারসঙ্গত উত্তর দিলেন, 
“মে ত আমার পরম ভাগ্য । 

তাহার পর তিনি বলিলেন, সাগরিকীর মাতা কন্যার জন্য 
আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন_-তিনি কন্যাকে দেখিয়৷ একটু 
স্স্থ হইলে তাহাকে এ কথা জানান যাইবে। তবে তিনিও যে 
এই সম্বন্ধ কন্তার সৌভাগ্য বলিয়। বিবেচনা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 

জ্ঞানদাকিশোর সেই দিনই কন্তাকে লইয়া! গৃহে যাইবার প্রস্তাব 
করিলে নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী বলিয়া পাঠাইলেন, তাহ! হইবে ন! 
--স্তাহাকে দে দিন থাকিয়া যাইতে হইবে-_দিনটা “ভাল” নহে। 

জ্ঞানদাকিশোরকে তাহার কথায় সম্মত হইতে হইল। তিনি 
গৃহে টেলিগ্রাফ করিয়! সংবাদ রা 
_ নারায়ণচন্দ্ের নবন্ধে নব সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন । তাহার 
সম্পত্তি মন্বন্ধেকান সংবাদ লইবার যে প্রয়োজন ছিল না, তাহা 
তিনি জানিতেন। | 

পরদিন জ্ঞানদাকিশোর কন্যাকে লইয়া যাত্রা করিবেন । নারায়ণ" 
চন্দ্রের পিতামহী বলিলেন-_-“বাপকে পেয়ে মেয়ের মুখে হাসি 
ফুটেছে !” 

তাহার মেজাদিদি বলিলেন, “মেয়ের মুখে ত হাসি কুটেছে 


ত্য পরিচয় 
সাহার কথা শুনিয়া নারায়ণচন্ের পিতামহী তাহাকে জানাইঃ 
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“তা' করব না? আমি যে 'না বিযিয়েই কানাইয়ের মা"। 
ওরাই তত আমার সব আশা- মুখে আগুরী ছিবে | 

তিনি নারায়ণচন্ত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সে আসিলে 
বলিলেন, “তোর হাত-ঘড়ীটা আমায় দে না, নারায়ণ ৭” 

নারায়ণচন্ত্র সেটি হাত হইতে খুলিয়া দিয়া হাসিয়া! বলিল, “মেজ 
ঠাকুরমা'র কি আবার হাত-ঘড়ী পরবার সখ হ'ল ?” 

তিনি বলিলেন, “পরবার নহে রে--পরাবার। সাগরিকার হাত- 
ঘড়ীটা ভেঙ্গে গেছে-_গীট-ছড়া বাধার আগে আমি তোঁর ঘড়ীটা 
তা'র হাতে বেঁধে দিব। তা” হলে বাধন আর কাটতে পারবে না ।” 

নারায়ণচন্ত্র লজ্জা! লুকাইবার জন্ম, সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। 

তাহার পিতামহী বলিলেন, “মেজদিদি, তুমি এত-ও জান ?” 

যাত্রার পুর্ব্বে সাগরিকা খন সকলকে প্রণাম করিল, তখন 
মেজদিদি তাহার হাতে নারায়ণচন্দ্রের হাত-ঘড়ীটি পরাইয়া দিয়া 
বলিলেন, “দড়ী দিয়ে ন! বেঁধে ঘড়ী দিয়ে বাধলুম--মাথ মাসেই ফিরে 
আসতে হবে ।” 

তিনি সাগরিকাকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুরবাড়ীতে গমন করিলেন 
এবং তথায় তাহাকে ঠাকুর প্রণাম করাইয়া ঠাকুরের ফুল-তুল্সী 
পুরোহিত ঠাকুরের নিকট হইতে লইয়া! তাহার অঞ্চলে বাধিয়া দিলেন । 

ঙ ক চা জী 





গৃহে ফিরিয়া জ্ঞানদাকিশোর নারায়ণচন্দ্রের পরিবারের মকলকে 
কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইয়া এবং লারায়ণচন্দ্রের সহিত সাঁগরিকার 
বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তার করিলেন । 

তখন দৈবজ্ঞ ঠাকুরের ডাক পড়িল। তিনি প্রতি বৎসর 
নারায়ণচন্দ্রের কোঠী বিচার করিঝ্রা বর্ফল গণনা করিয়! দিতেন । 
তিনি মনে করিলেন বর্ষকল-গণন! দিবার জন্তই তাহাকে ডাকা 
হইয়াছে। তিনি আগিয়! যখন পুরোহিত ঠাকুরকে বলিলেন, 
তাহার বর্ষফল-গণনা শেষ হইয়াছে--কেবল লিখিতে বাকি আছে, 
তবে যদ্ধিও এ*বৎসর নারায়ণচন্ত্রের বিবাহ হইল না, তবুও 
আগামী বৎসরে বিবাহযোগ*আর ব্যর্থ হইবার নতে। 

পুরোহিত ঠাকুর হাসিয়া তাহাকে বলিলেন, “সে যোগ»গণনা আর 
করতে হ'বে না; কোঠ্ঠীফল না ফললেও ভাগ্যবল্‌ প্রবল হয়েছে। 





দেখলি; ছেলের মুখে যে হাসি শুকিয়ে গেল!” আপনি এখন লগ্নপত্রের আর বিয়ের দিন দেখুন--মাঘ মাসেই 
“তা'-ও তুমি লক্ষ্য করেছ ?” দেখতে হ'বে |” ভীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ । 
সত্য পরিচয় 
আর কিছু নয়-_ করে! দেশাদ্রোহ! 
তুমি ষে ভারতবাসী-_ ,এসো- এসো- আস্ত বন্ধু মোর 
এই তব সত্য পরিচয় ! “আত্মঘাতী ঘোর 
্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শিখ, জৈন কি খৃষ্টান বিবাদের পক্ক-শব্য! ছাড়ি' 
বৌদ্ধ, মুসলমান-_ দাও পাড়ি 
যাই হও; এ-ভারত যদি তব জদ্মভূমি হয়, প্রীতির পন্কজ-লোকে 
তুমি যে ভারতবামী, এই তব শ্রেষ্ঠ পরিচয়। অমৃতের সি্ধু সেই হিরণ্য-আলোকে | 
তোমারে লালন করি তুলিয়াছে যেই জন্মস্থান আর দেরী নয়-_ 
তাহার সম্মান, তুমি যে ভারতবাসী, এ তব গৌরব, 
বাড়াবারে নাহি ক' আগ্রহ-- এই তব শ্রেষ্ঠ পরিচয় ! 
শ্রীপ্রসাদদান মুখোপাধ্যায় । '* 
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ধিষাহ-সংস্কার সমাজের একটি স্থিতিকারক সংস্কার । এই সংস্কারের 
উপর সামাজিক মঙ্গল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। প্রাটীন 
ভারতে যে বিবাহ-পদ্ধতি ছিল,--তাহা৷ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় 
হিতকর রললিয়! স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্তু বৌদ্ধবিপ্লবের পর এই 
বিবাহ-পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 
বিল্তমান। প্রাচীন ভারতে যে সকল বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, বৌদ্ধ- 


বিপ্লবের পর তাহার অনেকগুলি প্রবস্তিত বা প্রচলিত কর! হইয়াছিল 


বলিয়াই অনেকে মনে করেন |” বৌদ্ধ জাতক গ্রস্থাদি পাঠ করিলে 
তাহার কতকগুলির পরিচয় পাওয়া যাঁয়। প্রাচীন হিন্দুযুগে” এমন 
কি, শ্বরণাতীত বৈদিক যুগ হইতে-_হিচ্দু 'সমাজে স্বগোত্রমধ্যে এবং 
সনাভিদিগের মধ্যে বিবাহ-ব্যবস্থাঁ কোন কালেই ছিল না। কিন্ত 
বৌদ্বধশ্ের প্রাদুর্ভাব সময়ে তাহা প্রবর্তিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে 
মনে করেন। এমন কি, বৌদ্ধযুগে স্োদরা-বিবাহ পর্যযস্ত চলিয়াছিল 
বলিয়! কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন। “নুমঙ্গলবিলাসিনী" 
নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে কপিলবান্ত নগরের পত্তন কাহিনী যে ভাবে বিবৃত 
আছে-তাহ! হইতে অনেক আধুনিক গবেধণাকার সিদ্ধান্ত করেন 
থে, প্রাচীন বৌদ্ধযুগে সহোদরা-বিবাহ নিবিদ্ধ ছিল না। এই বিষয়ে 
একটা দিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব আমি আসল কাহিনীটি এইথানে 
বিবৃত করিব। 

রাজা! ওকারার পাচ মহিষী ছিল। প্রথম এবং প্রধানা 'মহিষীর 
গর্ভে তাহার চারিটি পুত্র এবং 'পাচটি কন্য। জন্মে। প্রথম! মহ্ষীর 
স্ত্যু হইলে রাজা একটি নুদ্দরী যুবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু বিবাহ হইবার পূর্বে যুবতী রাজাকে এই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ 
করিয়া লইয়াছিলেন যে, রাজাকে তাহার গৃর্ভজাত পুল্রকে রাজ- 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । রাজ! মে প্রস্তাবে সম্মত 
হইয়াছিলেন । স্তরাং বিবাহের পর 'তিনি প্রথমা মহিষার গর্ভজাত 
পুল এধং কন্াদিগকে তাহার রাজ্যের এলাকা ছাড়িয়৷ অন্থা্ 
চলিয়! ধাইছত আদেশ করিয়াছিলেন। তদন্ুসারে তাহার 
পূর্ববর্তী রাজমহিযীর গর্ভজাত চারি পুল্র এবং পাঁচ কন্ত। 
রাজ্য ত্যাগ করিয়া হিমাচলের পাদমূলে এক নিবিড় জঙ্গলে গমন 
করেন । তথায় তাহারা একটি নগর পত্তনের সন্কল্প করিয়া স্থান 
অন্থুস্ধান করিতে 'খাকেন। সেইখানে কপিল নামক এক জন 
গ্মুনির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটে । কপিল তাহাদিগকে কহিলেন, 
যে স্থানে তাহার আগ্রম, সেই স্থানে নৃতন নগর স্থাপন করাই উচিত। 
কপিঝ মুনির আদেশ অন্থ্সারে তথায় তাহারা নৃতন নগর 
প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কপিলের স্মৃতির গ্হিত জড়িত করিয়া সেই 
নগরের নাম রাঁখিলেন কপিলবান্ত। কালে চারি ভ্রাতা চারিটি 
ভগিনীকে বিবাহ করেন । জ্যেষ্ঠাকে তাহার! বিবাহ করেন নাই। 
সেই জন্ত ই'হাদিগের নাম শীক্য হইয়াছিল। হিন্দুদিগের প্রদত্ত 
বিবরণেও শাক্যবংশীয়দিগের শাক্য নাম দিবার কারণ এইরূপ দেখা 
যায় যে, ইহার! ইক্ষ্যাকুবংশীয়। কপিল মুনির শাকসঙ্কুল 
আশ্রমে ইহারা বাম করিয়াছিলেন বলিয়া ই'হাদের; নাম হয় 
* শাক্য। বথা-£ 


ঘৌদ্ধভারতে বিবাহ-বিধি 
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শাকবৃক্ষপ্রতিচ্ছন্নং বাসং বন্মাৎ প্রচক্রিরে। 
ত্মাৎ ইক্ষাকুবস্থান্তে ভূবি শাক্যা ইতি ভ্রতাঃ ॥ 

এই কপিল মুনি কে? ইনি গৌতমবংশজাত মুনিবিশেষ । 

এই আখ্যান হইতে বৌদ্ধ-সমাজে যে সহোদর1-বিবাহ চলিত 
ছিল”-ইহা সপ্রমাণ হয় না। কারণ, নিবিড় অরণ্যমধ্যে সমাজ- 
বিরহিত স্থানে নিরক্কুশ যুবকযুবতীরা যে সমাজবিধি লঙ্ঘন করিয়! 
যৌনসন্বদ্ধে আবদ্ধ হইবে, তাহাতে বিশ্ময়ের বিষয় কি আছে? কিন্ত 
উহাকে সামাজিক ব্যবস্থা বলা যায় না। হিন্দুদের প্রদত্ত বিবরণে 
ইহারা গৌতমবংতীয় কপিলের শাবপূর্ণ আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন 
বলিয়৷ ই'হাদিগকে শাক্য বলা হইত-_এ কথা বল! হইয়াছে, কিন্ত 
তাহারা যে সহোদরা-বিবাহ করিয়াছিলেন, একপ কথার উল্লেখ নাই। 
তাহাতে লিখিত আছে যে, পিতৃশাপে রাজপুক্ররা নির্বাসিত হইয়- 
ছিলেন। কিন্তু কন্তার! নির্রবান্িতা হন নাই । যাহ! হউক, এই ভ্রাত- 
চত্ুষ্টয় সহোদর!-বিবাহ করিয়াছিলেন, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা 
হইলেও ইহাকে সামাজিক বিবাহ বলা যাইতে পারে না । প্রকৃতির 
তাড়নায় অন্ধ হইয়া মান্য অনেক ঘোর ঝুঁকম্ম করিয়া বসে” 
কিন্তু তাহা নিয়ম বলিয়! মনে কর! অত্যন্ত অসঙ্গত। 

এই প্রসঙ্গে আর একটা বড় গুরুতর আপত্তি আছে। 
এই বৃত্তান্ত হইতে বুঝিতে পার] ঘায় যে, যে সময়ে কপিলবাস্ত নগরের 
পত্তন হইয়াছিল, সেই সময়ে এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল। ব্ুতরাং তাহা 
যখন ঘটে, তখন বৌদ্ধবিপ্রব ত দূরের কথা, গৌতম বুদ্ধাদেবই জম্ম- 
গ্রহণ করেন নাই। বুদ্ধদেব যখন জঙ্মিয়াছিলেন্৯ তখন এ কপিল 
মুনির অধুধিত নিবিড় অরণ্য বিস্তৃত জনপদে এবং কপিলবাস্ত সমৃদ্ধ 
নগরে পরিণত হইয়াছে। নুতরাং বৌদ্ধবিপ্রবের বছ পূর্বের ইহা 
ঘটিয়াছিল। তখন হিন্দুধশ্মের ও হিন্দু আচার-পদ্ধতির বিরুদ্ধে 
এক শ্রেণীর লোকের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল কি না, বলা 
কঠিন। দেই জন্য এই কথা বিশ্বাম করিতে প্রবৃত্তি হয় না। 
আর যদিই এই ব্যাপার ঘটিয়৷ থাকে-_তাহা৷ হইলে উঠ তদানীস্তন 
সমাজের নিয়ম নহে”ব্যভিচার । এরপ দৃষ্টান্ত আর প্রায় গাওয়! 
যায় না। মহাবংশে লিখিত আছে যে, লালহ! রাজ্যের 
অধিপতি দিহ্বাহু ত্ঠাহার ভগিনী সিহামীবলীকে নিজ মহিষী 
করিয়াছিলেন (১)। এই লালহ! রাজ্য কোথায় এবং তথাকার 
বাজবংশ কোন্‌ জাতীয় লোক ছিলেন, তাহা! নির্ণয় করা 
কঠিন। তবে প্রাচীন মিশরে সহোদর-সহোদরার বিবাহ দৌবাবহ 
বলিয়া. বিবেচিত হইত না (২)। কাজেই এই সিংহবাহ্ছর 
বিশেষ পরিচয় না জানিলে কোন কথাই বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, 
টনি কি. না, তাহাও স্পষ্ট বলা 

। 
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কপিলবান্তর উল্লিখিত বৌদ্ধশান্ত্ের বিবরণ হইতে বুঝা যা যে, 
শাক্যসিহ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ! ভারতীয় ক্ষত্রিয় 
ইচ্ষাকুবংশের শাক্যশাখা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তিনি শবজ্জাতীয় 
(9০:1০), ) বলিয়া যে অনুমান করেন, তাহা ভাস্ত। কারণ, 
হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় প্রাহীন সাহিত্যে এ একই কথা পাওয়া যায়। ' 
তবে এ কথা ত্য যে, বৌদ্ধ-যুগে হিন্দু-আচারে বিরুদ্ধে একটা 
প্রবল প্রতিক্রিয়! উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দু জাতি কখনই পিতৃব্য- 
কন্তা, মাতুলকন্তা, পিতৃত্ধসার কন্যা, মাতৃত্বমার কন্া প্রভৃতি 
বিবাহে অন্থমোদন করেন ন1। বৌদ্ধ-সমাজ কিন্তু এরূপ বিবাহ 
অনুমোদন করিতেন । সম্রাট অজাতশব্কর মহিষী ভজিরা অজাত- 
শক্রর পিতৃঘসার কন্তা । আনন্দ তাহার পিমির কন্তার উলঙ্গাবস্থায় 
প্রণয়ে বিমুগ্ধ হইয়! তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। 
বৌদ্ধ-যুগে নর-নারীর একটু অধিক বয়সে বিবাহ হইত এবং 
বিবাহের কতকগুলি নিয়ম শিথিল করা হইয়াছিল বলিয়া নিতাস্ত 
নিকট-সনবনযুক্ত পান্র-পাত্রীর মধ্যে প্রণয় এবং বিবাহ হইত । বৌদ্ধ 
দিগের জাতক গ্রন্থে তাহার দৃষ্টাস্তের অভাব নাই । মহাবংশে লিখিত 
আছে যে, লঙ্কার রাঙ্গা পাঙুবানুদেবের কন্ছা! চিন্ত! পবমানুন্দরী 
ছিলেন। তাহার সৌন্দর্য দশনে সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত। সেই 
জন্য তাহাকে লোক উদ্মাদচিত্তা বলিত। জনৈক জ্যোতিষী বলিয়া- 
ছিলেন যে, চিন্তার গর্ভজাত পুর্ন চিন্তার সমস্ত ভাইদিগকে মারিয়া 
ফেলিবে, মে জন্য রাজপুল্রগণ তাহাদের একমাত্র ভগিনীকে একটি 
গৃছে আবদ্ধ করিয়া! রাখিয়াছিলেন। সেই গৃহে একটিমাত্র প্রবেশ- 
দ্বার ছিল। রাজার গৃহের ভিতর দিয়া এ গৃহে যাইবার একটিমাত্র 
পথ। একটিমাত্র পরিচারিক! চিন্তার পরিচধ্যা করিত | * এক দিন 
, চিন্তা তাহার মাতুল-পুল্রকে দেখিয়া! তাহার প্রতি আকৃষ্টা হয়। 
' মাতুল-পুল্রের নাম দীঘ্ঘগামণি। পরিচারিকার সয়তায় 
দীঘঘগামণি চিন্তার প্রকোষ্ঠে যাতায়াত কৰিতেন। ক্রমে চিত্রার 
গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পাইল । পরিচারিকা সে কথা রাণীকে জানাইল। 
রাণী রাজাকে কহিলেন । রাজা তখন অনন্টোপায় হইয়া পুর্লদিগের 
মহিত মন্ত্র করিম। চিত্তার সহিত দীঘঘগামণির বিবাহ দিয়া 
ছিলেন। মহাবংশ পাঠে আরও জানা যায় বে, পার্ডুকাভয় নামক 
ধাজা নুবন্নপালীকে তাহার রাণী করিয়াছিলেন। স্ুবন্নপালী পারুকা- 
ভয়ের মাতুল-কন্তা ছিলেন। মাতুল-কন্যা বিবাহ সর্বাপেক্ষা অধিক 
প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ভারতের কোন কোন প্রদেশে 
এখনও উহা চলিত আছে। 
বৌদ্ধসমাজে সগোত্র বিবাহ অল্প প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে 
হয়। যখন পিতৃব্য-কন্তাকে বিবাহ করিবার ব্যবস্থা ছিলঃ তখন 
সগোত্রে বিবাহ যে চলিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । তবে উহ! অত্যন্ত 
অল্প হইত বলিয়া ধোধ হয়। হিন্দুসমাজের বিবাহ আট প্রকার $ 
বথা- ত্রান্গ, আর্ধ, প্রাজাপত্য, দৈব, . আলুর, গান্ারর্ব, রাক্ষণ এবং 
পৈশাচ। তন্মধ্যে প্রাজাপত্য বিবাহের স্তায় বিবাহ বৌদ্ধলমাজে 
প্রবন্তিত ছিল। ইহা! ভিন্ন বৌদ্ধদিগের মধ্যে স্বয়ন্বরপ্রথা এবং 
গান্ধরর্ব বিবাহও ছিল। রাক্ষণ এবং পৈশীচ বিবাহও অনেক হইত। 
প্রবৃত্িতাঁড়িত মানব-সমাজ হইতে ইহা! নির্বাসিত করা সম্ভব নয়। 
বৌদ্ধসমাজে যে সাধারণ বিবান্থ বিশেষ ভাবে চলিত ছিল,তাহা অনেকটা! 
প্রাজাপত্য বিবাহের অন্থরূপ হইলেও উহা! প্রাজাপত্য বিবাহ নহে! 





বৌদ্ধভারতে বিবাহু-বিধি 


অন্নুলোম ক্রমে অসবর্ণ বিবাহ বৌদ্ধ-সমাজে হইত | ব্যাধরাজজ মন্্যাসীয 


৬৬৯. 


প্রাজাপত্য বিবাহের উদ্দেস্ত ধর্দসাধন,। উহা এইরপ-_'তোমরা! 
উভয্বে ধন্থাচরণ কর” €ই কথা বর-কন্তা উভমকে বলিয়া বরকে অর্চনা 
পূর্বক কণ্ঠাদান করার নাম প্রাজাগত্য বিবাহ। বৌদ্ধদিগকে ঠিক 
মে কথা বলিতে হইত না। তবে সাধারণ গৃহধন্৷ সাধনের ভন্ত ঘে 
প্রকার বিবাহ অনুষ্ঠিত হইত তাহ! হিচ্ছুদিগের গ্রাজাপত্য বিবাহের 
অনেকটা অনুপ | সমাজে উহাই অধিক চলিত ছিল। বৌদ্ধদিগের 
মধ্যে যে বিবাহ হইত, তাহা! বর এবং কন উভয়ের আভিভাবক 
দ্বারা স্থিশীকৃত হইত। ইহাতে বর এবং কন্তা উভয়েই সমান 
জাতির হইত। আধিক অবস্থার সমতা দেখিয়া হইত ন1। 
এক্ূপ বিবাহের বু দৃষ্টান্ত জাতক গ্গরন্থে পাওয়া যায়। ' শ্রাবন্তী 
মিগারা নামধেয় কোষাধাক্ষ প্রথমেই শাকেতপুরর কোবাধাক্ষ 
ধনধয়ের জাতি কি, তাহ! জানিয়া তবে তাহার নিজপুল ধণ্মপদের 
সহিত বিশালার বিবাহে লম্মত হইয়াছিলেন। বাবব, জাতকে শ্রাবন্তীয় 
কীন। নামী কন্তাকে অন্য গ্রামের তাহার সমজাতীয় পাত্রকে দান 
করিবার কথা আছে । এইরূপ অনেক দৃষ্টাস্ত পাওয়া যায়। ইহাই 
ছিল সাধারণ ব্যবস্থা। তাহার কারণ, বৌদ্ধধন্ম হিন্দু হইতেই 
উদ্ভৃত। বৌছ্সমাজ হিচ্দুসমাডের অঙজ। কাজেই স্থিতিখীল 
জনসাধারণের মধ্যে এই সাধারণ প্রথাই অঙ্থবর্তিত হইত। এই 
বিবাহে বর বরযাত্রিসহ কন্যার গৃহে আসিয়া কন্ক/ গ্রহণ করিতেন। 
কন্ঠার পিতামাতা এবং অভিভাবকবর্গ তাহাদিগকে যথাযোগ্য সমাদয় 
করিয়া ভোজ্যাদি প্রদান করিতেন । * হিজ্দু-সমাজে ব্রা্ষ, দৈব, আর্ধ 
এবং প্রাজাপত্য এই ঢারি প্রকার বিবাহই প্রশস্ত বলিয়! গণ্য হইত। 
আন্তর, গান্ধরব, রাক্ষদ এবং পৈশাচ এই চারি প্রকার বিবাহ নিঙ্দিত 
এবং, ইন্থার ফল ভাল হয় না বলিয়া কথিত আছে। বৌদ্ধসমাজে 
সেরূপ বীধাবীধি নিয়ম ছিল বলিয়া মনে হয় না। 

তবে এ কথ সত্য যে, বৌদ্ধযুগে অসবর্ণ বিবাহ অধিক প্রচলিত 
হইয়াছিল। মহাবধুশ জাতকগ্রস্থে থেরীগাথায় ইহার পরিচয় পাওয়া! 
যায়। তবে অনেক সময় রাজা-রাজড়া এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই অসব্ণ 
বিবাহ করিতেন । অশোক ক্ষত্রিয় হইলেও দেবী নামক একটি বৈশ্তা- 
কন্থাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । এই দেবীর গর্ভেই তাহার বিখ্যাত পুণ্ত 
মহিন্দ এবং কন্টা প্রথিতকীত্তি সঙ্মিত্া! জন্মগ্রহণ করিস্বাছিলেন -(৩)। 
এই মহিন্দ এনং মজ্ঘমিত্ত। সিংহলে ধশ্ধপ্রচানার্থ প্রেরিত হইয়ান্িলেন। 
চাপা বর্চকহারের এক ব্যাধের কন্যা ছিলেন। হার সহিত উপফ 
নামক (8) এক মন্ন্যাসীর বিধাহ হইয়াছিল। একদা এই ব্যাধ শিকার 
করিতে বাইয়া সাত দিন ভন্থাত্র অতিবাহিত করেন। উপক বর্চক- 
হারের বাড়ীর নিকটেই থাকিতেন। তিনি এ ব্যাধ়াজের গৃচ 
ভিক্ষার্থ গমন করেন চাপা আসিয়া ঠাহাকে “ভিক্ষা দের্ন। কিন্তু 
মন্্যামীর মৌন্দর্য্য দর্শনে তিনি মন্মথশরে অতিমাত্র গীড়িত হইয়া সাত 
দিন উপবাস করিয়াছিলেন। ব্যাধ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সকল 
কথাই জানিতে পারিয়াছিলেন। তখন তিনি উপকের হস্তে চাপাকে 
জশ্রদান করিয়াছিলেন (৫)। ইহা হইতে অনুমিত হয়, তখন এইকপ 


(৩) মহাবশ। 
(8), ধশ্মপদ ২ খণ্ড। 
(৫) মহাবংশ, 35155:5 5481102), ০8, 9৯ 


৬১০ 

প্রতি সম্মানবুদ্ধিতে তাহারে কন্য! সম্প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়। 
বৌধ হয়। এরপ অম্ুলোম ক্রমে অসবর্ণ বিবাহ বৌদ্ধ'সমাজে 
অনেক হইয়াছে। কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ বৌদ্ধসমাঝে অধিক 
হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বৌদ্ধদিগের দিব্যাবদান গ্রন্থ পাঠে 
জানা যায় যে, চণ্ডালরাজ ত্রিশঙ্কুর পুত্র শার্দ,লকর্ণ বিশেষ পাণ্ডিত্য 
অঞ্জন করিয়াছিলেন । তাহার সহিত জনৈক ত্রাক্মণকন্যার বিবাহ 
হইয়াছিল। গ্রতিলোম ক্রমে অসবর্ণ বিবাহের ইহা ভিন্ন অন্ত দৃষ্টান্ত 
আর প্রায় পাওয়া! যায় না। সাধারণতঃ সমজাতির মধ্যে বিবাহই 





অধিক হইত। ইহাতে অস্থমিত হয় যে, মান্থুয তাহার পূর্ববজগণের , 


সংঙ্কারের এবং আচারের বিরুদ্ধে যতই বিদ্রোহ করুক না কেন, 
তাহার প্রভার্ব সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারে না। হিন্দুসমাজে 
বৌদ্ধ-যুগের পূর্ব্বে অস্থলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। তবে অন্ুলোম 
বিবাহও নিন্দিত ছিল। বৌদ্ধসমাজে সৈই অন্থুলোম বিবাহের 
বড় বাড়াবাড়ি এবং তাহার ফল মন্দ হইয়াছিল। সেই জন্ত বৌদ্ধ- 
বিপ্লবের গর যখন আবার হিন্দুসমাজ পুনর্গঠিত হইয়াছিল, তখন 
অসবর্ণ বিবাহ একেবারে তুলিয়া! দেওয়া হইয়াছিল। কলির প্রথম 
যুগে মনীবীরা « সমাজ-হিতৈষণার জন্য বিশেষ বিবেচন! পূর্র্বক'এই 
ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া দিয়াছেন। ইহা আদিপুরাণে দেখিতে 
পাওয়া যায় (*)। 
বৌদ্ধমমাজে স্বয়বর-প্রথ| ,প্রচলিত ছিল। হিন্ুদমাজেও উহ! 
ছিল। শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী নুভদ্রা৷ অর্জুনকে কাধ্যতঃ স্বয়ং পতিত্ে 
বরণ করিয়াছিলেন, যদিও দৃষ্ঠতঃ '্জুন সুভদ্রাকে হরণ করেন। 
দময়ন্তী নলকে স্বয়ং বরণ করিয়াছিলেন । বৌদ্ধ-যুগেও স্বয়ম্বর- 
প্রথা ছিল। এই হবয়্বর'সতীয় ন্বজাতীয় পান্রদিগকে আহ্বান 
কর! হইত এবং কন্তা। তাহাদিগের মধ্যে যে কোন এক জনকে বিবাহ 
করিতে পারিতেন। কন্তা ধাহাকে পতিত্বে বরণ করিতেন, তাহাতে 
কেহ আপত্তি করিতে পারিতেন না। কিন্তু বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থে 
দেখা যায় যে, সময় সময় পিত। কন্তার মনোনীত পাত্রে প্ররস্যাখ্যান 
করিতে পারিতেন। নব্ব জাতকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক রাজধন্ত। 
তাহার পিতার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ংবরা 
হইবেন। পিতা তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। তদনুসারে রাজ 
এক হ্বয়ন্বর-সত| আহ্বান করেন। তথায় সকল দেশের রাজপুল্রগণ 
আহত হইয়াছিলেন। রাজকন্ত! সভায় যাইয়! একটি যুবকের গলে 
মাল্য অর্গণ করেন, কিন্তু পরেই বুঝ! যায় যে, যুবকটির শ্লীলতার 
অভাব ছিল, সেই জন্য রাজ! তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন । হিনদু- 
গদ্থযন্বরায়ত কখনই এইরূপ হইত না। কন্ঠ! যাহার গলদেশে 
মাল্যদান করিতেন” কন্তার পিত! তাহা আর প্রতিযিদ্ধ করিতে 
পারিতেন না। 
জীতৃক গ্রন্থে কতকগুলি অদ্ভুত কথা আছে। যথা-_কুণাল 
জাতকে রাজকন্তা কুণহার স্বয়ন্বর-কথা। উহা! ভ্রৌপদীর বিবাহের 
নকল। রাজকুমারী কুণহা হ্বয়ত্বরসভায় পাও রাজার পাঁচ পুত্রকে 
সমাগত দেখিয়। পাঁচ জনের প্রতিই আকৃষ্ট হইয়া! পড়েন এবং একটি 
মালা পাচ জনের গলায় জড়াইয়৷ দেন। 'এঁ পাঁচ জনের নাম 
5. ৬) দ্বিজানামসবর্ণীনাং কন্যানপবমত্তথা ।-_বৃহল্লারদীয় 
আদিত্যপুরাণেও এঁ. কথা আছে। 





মাসিক বন্ধুষতী 
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মহাভারতোক্ত পঞ্চ পাবের নাম। যথা অঞ্জন, ভীমসেন, নকুল, 
যুখিটটির এবং সহদেব। এই কাহিনীটি যহাভারত হইতে গৃহীত 
বলিয়াই মনে হয়। বল! বাল্য, কুণহা, ফ্রৌপদীর তায় পথস্থামীরট 
পত্ধী হইয়াছিলেন । এক দ্রৌপদী-বিবাহ ভিন্প ভারতের ইতিহাসে এক- 


সঙ্গে পথস্থামী বা একাধিক স্বামী বিবাহের জার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 


না । জাতক গ্রন্থে গান্ধর্ব বিবাহের দৃষ্টান্ত অনেক উল্লিখিত আছে। 

নারীদিগকে ফুসলাইয়া! বা কুলের বাহির করিয়া ঘর-সংসার 
করিবার কথা জাতক গ্রন্থে অনেক আছে । পরে যে উহাদের 
অনেকের বিবাহ হইত, এমন কথা জাতক গ্রন্থে পাওয়! যায় ন!। 
শ্রাবস্তীর শ্রেষ্িকন্তা পথাচারকে তাহার পিত! তীহার গৃহের সপ্তম 
তলে অতি সাবধানে রাখিয়াছিলেন । বিস্তু সে তাহার বালক ভূৃত্যের 
প্রণয়ে পড়িয়াছিল। পরে পথাচাকে বিবাহ দিবার জন্ তাহার 
পিতা আর একটি তাহার স্বশ্রেণীর পাত্র ঠিক করিয়াছিলেন । বিবাহের 
দিন পথাচার ত্তীহ্নার প্রণয়ীর সহিত উধাও হয়! দূরশ্থ এক গ্রামে 
যাইয়া বাস করে। কালক্রমে ইহাদের একটি সন্তান ভক্মে। কিন্ত 
বৌদ্ধমতেও ইহাদের বিবাহ হয় নাই। জাতৰ গ্রন্থে একপ দৃ্টাস্ত 
অনেক পাওয়া যায়। নারীদিগের অনিয়ঙ্ক্িত স্বাধীনতার ফলে এরূপ 
ঘটন! অনেক ঘটিত। যাহাতে এরূপ অনাচার না ঘটে, মেই জন্ত 
বৌদ্ধযুগেই নারীদিগের অবরোধ প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। ধম্মপদ 
ব্যাখ্যানে কথিত হইয়াছে যে, ধনীদিগের কন্যাগণ বিবাহ্যোগ্য বয়ম 
প্রাপ্ত হইলে, তাহাদিগের পিতামাতা তাহাদিগকে সগুতল হান্ব্যেব 
উচ্চতম প্রকোষ্ঠে বিশেষ সতর্কতা সহকারে রক্ষা করিতেন । সেই 
হন্ম্যে পুরুষ-কিন্করের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। নারী-বিষ্করীরাই তাহাদের 
সকল কার্য করিত (৭)। অভিজাত বংশের নারীরা সর্ববাঙ্গ 
বন্্াচ্ছাদিত না করিয়া কখনই বাড়ীর বাহির হইতেন না। যখন 
বাহির হইবার প্রয়োজন হইত, তখন তাহারা শকটে করিয়া! বাহির 
হইতেন। সাধারণ লোক সাধারণ যানে করিয়া যাইতেন আর 
মন্তকে একটি তালধস্তের ছত্র ধরিতেন। তাহা না হইলে বন্ত্রাঞ্চলে 
মুখ টাকিতেন (৮)। সুতরাং পর্দাপদ্ধতি বা নারীদিগের অবরোধ- 
প্রথা বৌদ্ধযুগেই আবির্ভূত হইয়াছিল। মুসলম্মন আমলে হয় নাই। 

আমাদের দেশে যেমন বিবাহের পর বধু প্রথম শ্বশুরবাড়ী 
আঙিবার সময় অবগুষ্ঠন ন! দিয়া আসেন, বিবাহের পর বৌদ্ধযুগেও 
কন্তারা সেইববপ আসিতেন। বিবাহকালে কন্ঠাকে যৌতুক এবং ধন- 
রত্ধ দিবার প্রথাও বৌদ্ধযুগে ছিল। শ্রাবস্তীর শ্রেষঠী মিগার স্ঠাহার 
কন্ঠ! বিশাখার বিবাহে অনেক যৌতুক দিয়াছিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত 
আরও আছে। . তবে সাধারণ লোকের মধ্যে যৌতুক দিবার বিধি 
যে প্রবল ছিল, ভাহ! মনে হয় না। অন্ততঃ বরপক্ষ বরপণের দাবী 
করিতেন, ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কন্ার বিবাহকালে 
কন্ঠার পিতাকে কন্তার স্নানের এবং সুগদ্ধিত্রব্য ব্যবহারের জন্ত অর্থ 
বাবিষয় দিতে হইত। মগধের রাজ! অজাতশক্র কোশলরাজ 
পসেনদীর কম্তা। বাজীরাকে বিবাহ করেন। .পসেনদী কন্তার স্লান 
এবং গন্ধন্রব্য ব্যধহারের জন্ত একখানি তালুক দিয়াছিলেন । 
বিশ্বিসারও কোশল দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কোশল দেবীও 


তাহার পিতার নিকট হইতে এ বাবদ কাশী অঞ্চলে একখানি গ্রাম 
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পাইয়াছিলেন। ইহা! ভিন্ন বিবাহকালে কৃত্তার আত্মীয়-স্বজন, বনধুবর্গ 
সকলেই বর-কল্তাকে ভ্রীতি-উপহার দিতেন । মিগার শ্র্ীর পুল্রের 
গহিত ধনপ্রয় শ্রেষ্ঠীর কন্ঠার বিবাহে এক শত গ্রামের লোক বর- 
কন্তাকে অনেক উপঢৌকন দিয়াছলেন । সাধারণ লোকের ভিতরও 
তাহা প্রচলিত ছিল বলিয়া, বোধ হয়। 

বৌদ্ধযুগে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। তবে বিধবা-বিবাহ 
কতকটা নিন্দিত ছিল বলিম্বাই মনে হয় । সেরী খাষিদাসীর তিন বার 
বিবাহ হইয়াছিল। তিনি ধশ্রিষ্ঠা এবং সেবাপরায়ণা ছিলেন। তখন 
পুরুষ বহু বিবাহ করিতে পারিত এবং অনেক সময় করিত । ইহার 
দৃষ্টান্ত অনেক আছে। উপরে লিখিত কুণাল জাতকের যে রাজকুমারী 
কণহার পঞ্চস্থামী একসঙ্গে বিবাহ করার কথা আছে, তাহা ভ্রৌপদীর 
পঞ্চন্বামীকে একসঙ্গে বিবাহ করার কথার প্রতিধ্বনি মাত্র, অস্ত 
কোথাও এপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বামী ইচ্ছা' করিলে 
তাহার স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারিত। খধিদাসীর স্বামী তাহাকে 
ত্যাগ করিয়াছিল। তবে পত্ধী ত্যাগ করিবার জন্ত কোন 
আইনসঙ্গত ব্যবস্থা ছিল কিনা, অথবা কোন অনুষ্ঠান করিতে 
হইত কি না, তাহা বলা কঠিন । সম্ভবতঃ তাহা! করিতে হইত না। 

বৌদ্ধযুগে বিবাহ-বন্ধন কতকটা! শিথিল হইয়া গিয়াছিল, তাহার 
ফলে সমাজে নানা অনাচার ঘটে । তথাগত যেরূপ পবিত্র ভাবে সমাজ 
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রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কান্তা্রমে তাহার ঘোর অবনতি 
হইয়াছিল। বৌদ্ধধন্ম দেই জন্য ভারত হইতে নির্ববামিত হইয়াছিল 
বলিয়া মনে হয়। এবং পরে হিন্দুধর্ম * যখন, পুনঃপ্রতিষিত 
হইয়াছিল, তখন পুনরগঁঠিত হিন্দু-সমাজে উহার প্রতিক্রিয়ান্বরপ 
কতকগুলি অতি কঠিন বিধি প্রবর্তিত হইয়াছিল । তখন সাগরপথে 
বিদেশযাত্রা, অস্বর্ণ বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, কমগুলু ধারণ, দীর্ঘকাল 
্রন্মচধ্য পালন, বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন, ব্রাঙ্মণের মরণাস্ত প্রায়শ্চিত, 
মধুপর্কে পশ্ুবধ, গৃহস্থ ছিজের শৃদ্রমধ্যে দাস, গোপালকুল, মির এবং 
অর্ধসীরীর প্রস্তুত অযলাভোজন, দূরদেশে ভীর্ঘাত্রা, শুক্রবর্তৃক ব্রাঙ্গণের 
পাকাদি ক্রিয়! ইত্যাদি পণ্ডিতের লোঁকরক্ষার অর্থাৎ সমাজযক্ষার জন 
কলির আদিতে ব্যবস্থাপূর্বক রহিত করিয়৷ দির়্াছিলেন। নারী 
জাতির চরির্রক্থলন হেতু যৌবন-বিবাহ রহিত করিয়া! বাল্যবিবাহ 
প্রবস্তিত এই সময় হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগে পতিতা নারীদিগকে সমাজে 
গ্রহণ করা হইত। অর্ধ-কাশী প্রভৃতির ন্যায় যাহারা সমাজে গৃহীত 
হইয়াছিল.-স-পরবর্তী কালে বুদ্ধদেবের স্তায় নিয়ন্ত্রণকারীর অভাবে 
তাহার ফলে এরূপ ব্যবস্থার জন্ট অনেক অনাচার ঘটে । সেই জন্ 
আদিত্যপুরাণ, আদিপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ প্রতৃত্তিতে হিন্দুসমাজের 
পুনগঠন্কালীন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে 
করেন। 
শ্রীশশিুষণ মুখোপাধ্যায় ( বিদ্যারদ্ব )। 


তি ত 
শু 'বষ্ষবমত-বিবেক ০১ 
[ পর্ধপ্রকীশিতের পর ] 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ তাহাকে নিযুক্ত কচরতে চাহিলেও তিনি তাহাতে উদাসীন। পণ্ডিত 


দর্শন ও উপদেশ লাভ 


গ্রীল হরিদাস ঠাঁ্চুর রঘনাথের হৃদয়ে যে বীজ বপন করিয়া- 
ছিলেন, রঘনাথ একীস্ত ভাবে তাহাতে শ্রবণ-কীর্ভনরূপ জলসেচন 
করিতে লাগিলেন। কালে ভত্তি-লত! অন্কুরিত হইয়া ধীরে ধীরে 
তাহার চিত্তকে কি প্রকারে গ্ীচৈতন্-মহাকল্পবৃক্ষে সংযুক্ত করিল, তাহাই 
এখন উপলব্ধি করিবার বিষয়। শ্রীচৈতন্যদেবের মাতামহ নীলাদ্বর 
চক্রবর্তীকে, পিতা! জগন্নাথ মিশ্রকে এবং শাস্তিপুরের অছৈত আচার্য্যকে 
হিরণ্য ও গোবদ্ধন-ছুই ভ্রাতা বড়ই ভক্তি করিতেন এবং সর্ববপ্রকারে 
সকল সময়ে তাহাদের সাহায্য করিতেন। জ্রীল ভগন্নাথ মিশরের 
ঘরে যে জগন্মঙগল অব্তার আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, এ কথা সর্বত্র 
প্রচারিত হুইয়া পড়িল। হিরণ্য, গোবদ্ধন ও রযুূনাথ সমস্ত বৃত্তান্ত 
শুনিলেন। প্রেম-পয়োধি শ্রীচৈতন্তদেবের মহাপ্রকাশের অলৌকিক 
বিবরণ শুনিয়! রঘূনাথ তাহার পদে মনে,মনে আত্মসমর্পণ করিলেন । 
গ্রীচৈতগ্তদেবের গুণগ্রামের বর্ণনা তাহার চিত্তকে তাহার দর্শনলাভের 
জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিল। পিতামাতা ও গিতৃব্যের নয়নের মণি 
তাহাদের আদরের ছুলাল রঘূনাথ কি প্রকারে শ্রীচৈতন্যদেবের 
চরণপ্রাপ্ত হইবেন, তাহার চিন্তায় বিভোর হইলেন। তোগবিলাসে 
রতুনাথের মন নাই, বৈষয়িক কার্যেও হার পিতা ও পিতৃব্য 


যছনন্দন আচার্য শ্রীল অঠৈত প্রভুর শিষ্য । এই যছুনঙ্গন আচার্য 
মজুমদার-ভ্রাতৃদ্ধয়ের কুলগুরুর বংশে আবির্ভূত। বালক রঘুনাথকে 
প্রকৃতিস্থ করিবার জন্ত সম্ভবতঃ শ্রীল অদ্বৈত আচাধ্য গুভূ্ পরামর্শে 
পিতা ও পিতৃব্য তাহাকে যছনন্দন আচার্যের ঘ্ারাঁ দীক্ষ দিলেন । 
কিশোর বয়সেই, সম্ভবত: ১৪ বৎসর বয়সে রঘুননাথ দীক্ষালাত করেন। 
দীক্ষার পর গুরুদেবের নিকট হইতে আরও জুন্দরক্ূপে তিনি 
শ্রীগৌরাজের চরিত্র শ্রবণ করিয়ু! তাহাকে পাইবার জন্ত উন্মত্ত হইয়া 
উঠেন। গ্রীল যছুনন্দন আচাধ্যও শিষ্যের এই" ভাব দেখিয়া"বিশ্মিত 
ইইলেন। তিনি বোধ হয় ভাবিলেন, শ্রীগৌরাজের ভন পাইঞল 
রঘূনাথ শাস্ত হইব্রেন। ্ 

হঠাৎ্থ ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শুনপক্ষে ভ্রীগৌরাঙ্গদেব 
কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সঙ্ন্যাস গ্রহণ করিয়া িকৃফটৈতন্ত 
নাম গ্রহণ করিলেন। সংসারের সুখে ব্ষিত হইয়া, বৃদ্ধা মাতা ও 
তরুণী পদ্ধীকে পরিত্যাগ করিয়া গ্রীচৈতন্তদেবের সঙ্গ্যাস গ্রহণে সকলেই 
ব্যখিত হইলেন। ধাঁহার! গ্রচৈতন্যদেবের বিছ্বেষ করিতেন, তাহাদের 
মধ্যও অনেকে এই মঞ্মস্পর্শী ঘটনায় ছুঃখিত হইলেন। নীলগাম্বর 
চক্রবস্তার ও জগন্নাথ মিশ্রের প্রতি পরম শ্রচ্ধাশীল হিরণ্য ও গোবপ্ধনও 
এই ব্যাপারে যেমন ছুঃখিভ হইলেন, তেমনই শঙ্ধিত হইজেন। 
তাহাদের হৃদয়ের ধন রঘুনাথও বদি এই আদর্শ গ্রহণ করে, এই জন্তই 


৬১২ 
শা । সকলেই অনতি করল পরে শুনিতে পাইলেন যে, ভ্রীচৈতন্যদেব 
সনত্যাস গ্রহণ করিবার পরেই শাস্তিপুরে অধৈত-গৃছে আসিয়া 
অবস্থান করিতেছেন। রঘুলাথ ভ্রীচৈতস্দেবকে দেখিবার 
জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। হিরখ্য ও গোবদ্ধন, যছুনম্দন 
আচার্্ের পরামর্শ অনুসারে সম্ভবতঃ ত্াহারই সহিত অ্ৈতাচার্্যের 
নিকট বহুবিধ উপহারসহ রঘুনাথকে তাহার নিকট প্রেরণ 
করিলের্ন। ভ্রীল অখৈত আচাধ্য ৩তু রধ্নাথের পরম গুরু 
এবং তিনি মভুমদার-ভাতৃঘয়ের চিরহিতৈধী। তিনি নিজেও ছুই 
পত্বী লইয়া গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন, 
তিনি কিছুতেই--রঘুনাথ যদি বাতুল হইয়া! সংসার ত্যাগ করিতে 
চাহে, তবে তাহাতে উৎসাহ দিবেন না, এই বিশ্বাসেই রঘূনাথের পিতা 
ও পিৃব্য তাহাকে আচার্ধ্-প্রভূর নিকট পাঠাইম্! দিলেন। আচাধ্য- 
গ্রভুও এই সৌম্যদর্শন বিনীত ভক্ত বালককে পাইয়া অতীব 
আনন্দিত হইয়া! তাহাকে ভ্চৈতগ্ঘদেবের চরণপ্রান্তে 'লইয়া! গেলেন। 
বঘূনাথ কীদিতে কীদিতে শ্রীচৈতগ্কদেবের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। 
ভীচৈতস্তদেব ভূবন-মঙ্গল স্মিত হাস্তে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া 
সাহাকে"সাত্বন «ধান করিলেন । রঘূনাথ শাস্তিপুরে অবস্থান করিয়া 
আচাধ্যপ্রভূর কৃপায় মহাপ্রভুর পাত্রাবশেষ সাদ পাইয়া কৃতার্থ 
হইলেন । থে কয় দিন মহাপ্রভু অদ্বৈত-গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, 
ঝঘূমাখ সেই কয় দিন প্রাঞ্তরিয়া তাহার প্রাণেব দেবতাকে দর্শন 
করিলেন এবং তাহার পাত্রশেষ প্রসাদান্ন ভোজন করিয়া শরীর পবিত্র 
হইল এবং শ্রীচৈতন্তচরণ-প্রাপ্তির প্রতিকূল সমস্ত পাপ দূরীভূত হইল 
মনে করিয়! পরমানন্দিত হইলেন । নবন্ধীপ ও শাস্তিপুরের যাবতীয় 
ভক্তগণের সমাগম দেখিয়া তাহার নয়ন ও মন তৃপ্ত হইল। কালরুমে 
এই চাদের হাট ভাঙ্গিয়া গেল, মহাপ্রভু নীলাচল অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন ; রধূনাথও চক্ষের জলে বক্ষ জানাই শৃনাপ্রাণে গৃহে 
প্রত্যাগমন করিলেন । 

দেবর্ধি নারদ পূর্বব-জদম্মে দাসীপুত্রবূপে জন্মগ্রহণ করেন । নর 
সেবায় ভগ্ৃবানে তাহার ভক্তি হয়। মাতৃবিয়োগের পর 
ভগবক্লাভের জন্য ব্যাকুল হুইয়। নিজ্জন অরণ্য আশ্রয় করেন। এক 
বটবৃক্ষমূলে পন্মপলাশলোচন ভগবানের ধ্যানে যখন তিনি বিভোর 
হইয়াছিলেন, তখন চকিতের ম্যায় ভগবান্‌ তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত 
হইয়া দর্শন দান করিয়াই অস্তহিত হইলেন । নারদ সেই রূপ দেখিয়া 
উত্নত্ত ঢুইয়া উঠিলেন্। পুনরায়. সেই রূপের দর্শনলাভের জন্য তিনি 
ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাহার এই একাস্তিক আগ্রহ দেখিয়া 
ভগবান্‌ দৈবাধীর বারো! তাহাকে জানাইলেন যে, “একবার যে 
তোমাকে দর্শন দান করিলাম, সে আমার প্রতি তোমার আকর্ষণ 
বাড়াইবার জন্য, আমি কুযোগিগণের দর্শনীয় নহে। তুমি আমাতে 
চিত্ত সমাহিত করিয়া এই শরীর পরিত্যাগ করিবার পর আমাকে 
প্রাপ্ত হইবে। রঘুন্নাথের এইরপ হইল। শ্রীচৈতন্যদেবকে 
দর্শন কর! অবধি তিনি যেন আপনাকে ভুলিয়া গেলেন-_সেই ভূবন- 
মঙ্গল বিগ্রহের মধুর রূপ তাহার সমস্ত চিন্তা__সমস্ত ভাবনা! অধিকার 
করিয়। বসিল। এখন তিনি নিরবধি শয়নে, হ্বপনে ও জাগরণে 
সেই ভূবনমোহন ক্সপের চিন্তা করিতে লাগিলেন । সাধু ও গুর- 
পিষ্ট পদ্থাই ষ্ধে ইহাকে পাইবার পথ, কখনও তাহা মনে 
করিয়া তিনি মন্ত্রপে ও কীর্তনে. নিযুক্ত হন, কখনও বা আত্মবিস্মৃত 





মালিক বন্মতী 


শীত তলত তর রজত জতভত ভর ঠরততরর কত এ ররর তর রডের রওতরারাতাওতে রও ত৪82888285৫2৬ 


অতএব . 


[২য় খণ্ড, ৬ঠ সংখ্যা 


হইয়া প্রচৈতন্রদেবের ধ্যানে বিভোর হইয়া পড়েন। হিরণ্য ও 
গোবধ্ধন . দেখিলেন, রঘুনাথের সংসারাসক্তি পূর্ববাগেক্ষ। শিথিল 
হইয়াছে। তাহারা মোহের বশবর্তী হইয়া ভাবিলেন, হুর 
স্ুশীলা পত্ধীর সাহচধ্য লাভ করিতে পারিলে বধূনাথ 
সংসারে আসক্ত হইবে। «ই মনে করিয়! রঘুনাথের সপ্তদশ 
ব| অষ্টাদশ বৎসরে তাহাকে একটি পরমানুন্দরী, কিশোরীর সহিত 
পরিণয়নুব্রে আবদ্ধ করিলেন । সপ্ুগ্রাম মুলুকের অধিকারীর একমাত্র 
পুত্রের বিবাহ ; অতএব তাহাতে রাজকুমারের বিবাহের উপযোগী 
আড়ম্বরের কোনও ভাব হইবে না| হিরণ্য ও গোবদ্ধন ম্বভাবত£ই 
দানশীল ছিলেন, এই বিবাহ ব্যাপারে তাহাদের ভাগারের দ্বার 
্রাঙ্মণ, সঙ্জন ও দরিত্রের জন্য উম্মুক্ত হইল। কিন্তু ধাহার জন 
এই সমারোহ--সেই রঘুনাথের মনে বিন্দুমাত্র শাস্তি নাই--তিনি 
ভাবিলেন, এই আবার একটি বন্ধন পড়িল। কিন্তু পতিতপাবন 
প্রীচৈতন্তদেবের কুপাশক্তির উপর তাহার তখন অগাধ বিশ্বাস 
আসিয়াছে-_-তাই তিনি নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবে এই ব্যাপারের প্রধান 
অভিনেতা! সাজিলেন। কিন্তু ভাহার বিষগনমুখে হাসির রেখা ফুটিয়া 
উঠিল না। পিতা-মাতা ভাবিলেন, নববধূ ব়ঃগ্রাপ্তা হইলে রঘূনাথ 
সুন্দরী পত্বীর সাহচর্য সুখী হইবেন, কিন্তু তাহাদিগকে কালত্রমে 
সে আশাতেও নিরাশ হইতে হইল। 

তখন রঘ্মাথ যাহাতে গৃহ হইতে পলায়ন ন1 করেন, তজ্জন্ত 
তাহারা পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু ত্যাগের আদরশ শিক্ষা 
দিতে জগতে যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহাকে বীধিয়া রাখিতে পারে 
এমন শক্তি কোনও পার্থিব বন্তর নাই। পিতা-মাতা ও পিতৃব্য 
রঘূনাথের প্লীরীরকে একরূপ বন্দী অবস্থায় রাখিলেন, কিন্তু তাহার 
মন সর্ধবদা ধ্যানে শ্রীচৈতন্কদেবের চরণকমলের মকরন্দ পানে বিভোর 
হইয়া থাকিল, কত দিনে কিরপে আবাদ তাহার পুনরায় দর্শন 
পাইবেন, এই চিস্তীতেই তিনি দিবারান্রি মগ্ন থাকিতেন। রঘূনাথের 
এই বন্দিজীবন দুঃসহ বৌধ হইলে-কয়েক বার তিনি পলাম্বন 
করিয়াছিলেন, কি পিতা ও পিতৃব্যের প্রেরিত পাইক তীহাকে 
পথ হইতে বীধিয়া আনিয়াছিল। এইরূপ থাহিরের বাধন যতই 
কঠোর হইতে লাগিল, ভিতরের আকর্ষণ তত্তই বাড়িতে লাগিল। 
ভক্তগণের এই আকর্ষণই এত শক্তিশালী বে, জগতে ইহার আর 
তুলনা নাই। ফ্রব, প্রহ্লাদের এই আকর্ষণেই ভগবানকে আসিতে 
হইয়াছিল। গ্রীরপ-সনাতনের ও রঘূনাথের' প্রবল আকর্ষণে 
মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন গমনের ছল করিয়া অবশেষে রামকেলিতে ও 
শাস্তিপুরে আগমন করিতে হইল। শ্ীরপ-সনাতনকে আত্মসাৎ 
করিয়া ভক্তবৎংসল শ্রীচৈতন্থদেব কানাইর নাটশীল! হইতে প্রত্যাগমন 
করিয়া পথে অগণিত ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করিয়া অবশেষে শাস্তিপুরে 


অধৈতাচধ্যের গৃহে আসিলেন। রধূনাথ আবার গৌরাঙগরূগী 
গোবিন্দের দর্শনের জন্য গুরুর শরণাপন্ধ হইলেন। গুরুর সহিত 
পরামর্শ করিয়া তিনি পিতাকে বলিলেন-- 


“আজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ | 
অন্তথা না রহে মোর শরীরে জীবন |” 
সাঃ চা, মধ্য, ১৬শ পরিচ্ছেদ । 
আচাধ্য যহুনদ্দন বাড্ভিক ত্রাঙ্গণ-পতরীক্ দৃষ্ঠান্ড দিয়া ৪৮ ও 
গোবর্ধনকে বুঝাইলে গ্রীরধূনাথের প্রার্থনা 


ই১শ বর্ষ--চৈত্র, ১৩৪৯ ] 


“শুনি তার পিতা বহু লোক ভরব্য দিয়া । 
পাঠাইল তারে 'শীপ্র আসিহ' কহিয়া ।” 
চৈ: চট মধা, ১৬শ পরিচ্ছেদ । 
এইবার দশ দিন মহাপ্রভূ শাস্তিপুরে ছিলেন, ইহার মধ্যে 
রঘূনাথ সাত দিন মহাপ্রভুর সঙ্গে শাস্তিপুরে যাপন করিলেন 
এবং নিরন্তর মনে মনে মহাপ্রভুর নিকট এই কথা নিবেদন 
করিতে লাগিলেন যে, “কি করিয়া আমি রক্ষকগণের হস্ত হইতে 
ত্রাণ লাভ করিয়া তোমার পাদপদ্ম লাভ করিতে পারিব ?" 
অন্ত্ধ্যামী মহাপ্রভু তাহার মনের কথ! বুঝিতে পারিয়া এবার 
তাহাকে পাইবার উপায় নির্দেশ করিয়া যে উপদেশ দিলেন, 
তাহা জগতের আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অপূর্ব সার্বভৌম 
দান। গীতা ও ভাগবতের সাররূপী এ অমূল্য উপদেশ-বাক্য 
এই 
*স্থির হঈয়া ঘবে যাহ, না! হও বাতুল। 
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকৃল ॥ 
মর্কটবৈরাগ্য * না কর লোক দেখাইয় | 
যথাযোগ্য বিষয় ভূপ্ত অনামক্ত হৈয়া ॥ 
অস্তিষ্ঠা কর, বান্ছে লোকব্যবহার । 
, অচিরাতে কৃষ্ণ ভোমায় করিবেন উদ্ধার ॥ 
--জ্রীচৈতন্তচরিতামূত, মধ্য, ১৬শ পরিচ্ছেদ । 
জ্বগঘরেণ্য শ্রীৰ্প গোস্বামী তাহার “তক্তিরসামৃতসিন্ু” গ্রন্থ 
যামলের এই গ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন-- 


“শ্রতিশ্বৃতিসদাচারপাঞ্চরাত্রবিধিং বিন] । 
আত্যস্তিকী হরিভক্কিক্ষৎপাতায়ৈব কল্পাতে 4” * 

অর্থাং__বেদপুরাণ ধর্মশাস্ত্াদিমন্মত সদীচার বা পাঞ্চরাত্র বিধান উল্লজ্বন 
করিয়া যে আত্যত্তিকী হরিতক্তি দেখা বায়, তাহা আচরণকারীর 
নিজের ও জগতের উৎপাতেরই কারণরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। 

অতএব ভক্তিমাধনের পথে শান্্ই একমাত্র পথপ্রদর্শক । 
শ্রুতি, ধর্মশান্ত্, পুরাণ ও পাঞ্চরান্ত শান্ত্রেই ভক্তির বিধান বিধিবদ্ধ 
হইয়াছে_এই সমস্ত শান্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া নিজের অনুবাগের 
সাময়িক প্রভাবে যে মনঃকল্পিত ভক্তিসাধনায় পথ আবিষ্কৃত হয় 
তাহাতে জীবের ও জগতে অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে । আজ ভক্তি- 
সাধনের নামে আউল বাউল সহজিয়া কিশোরীভজা ও কর্তাভজার 
মনঃকল্লিত শান্রবিরোধী পন্থায় দেশ ভরিয়া গিয়াছে । অন্য দিকে 
দেবমন্দিরে ও মঠে মোহাস্ত ও মঠাধিকারীরাও উদামীনের আসনে 
বসিয়া মর্কটবৈরাগ্যের অভিনয় করিতেছে । যেখানে মঠস্থাপনও 
'মহারস্ত' বলিয়! শ্রীবুন্দাবনের গোস্বামিগণ বঙ্জন করিয়! গিয়াছেন, 
দেখানে শ্রীমগ্মহাপ্রভূর ও গোঁস্বামীদিগের নামে মঠ-প্রতিষ্ঠার হিড়িক 
পড়িয়! গিয়াছে । যেখানে “তৃণাদপি নীচ” হওয়া ভক্তের আদশ 
বলিয়া পরিগণিত হইত, সে স্থানে প্রভুপাদ ও মহাপ্রভূপাদ, গোস্বামী 
ও আচাধ্য, পরমহংস ও পবিস্রাজকাচাধ্য সাজিবার জন্য বিবাদ আরম 
হইয়াছে। অন্তরে নিষ্ঠার একাস্তিক অভাবে আজ বঙ্গদেশ প্রপীড়িত। 


* বানরের ম্যায় বৈরাগ্য । বাহিরে অনাসন্তির ভান, কিন্তু 


অন্তরে প্রবল আমক্তি থাফিলে তাহাকে “মর্কটবৈরাগ্য* কহে। 


বৈধ্বমত-হিষেক 


শি 


৬১৩ 
অনাসক্তি এখন বক্তৃতায় পর্যবসিত হইয়াছে এবং মর্কটবৈরাগ্য 
প্রকৃত সাধুর লক্ষণবপে দেখ! গিয়াছে । অধর্দ, বিধর্শ। পরধর্া, 
ছলধশ্ ও ধন্মাভাস এখন ধশ্মজগতে প্রভুত্ব করিতেছে । কত দিনে 
আবার মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের রঘূনাথকে প্রদত এই উপদেশ বুবিবার 
ও পালন করিবার সময় ফিরিয়া আসিবে, তাহা কে বলিতে পারে ? 
শ্রীচৈতস্যদেব রঘ্নাথকে বাহিরের ব্যাকুল ভাব ত্যাগ করিয়া অন্তরের 
এ্কাস্তিক আকর্ষণকে তীত্র হইতে তীব্রতর করিবার উপৃদেশ দিয়া 
বলিলেন 

রিচা রানে লোকব্যবহার ।” 

লোকব্যবহারের বিরোধী কাজ কেরিলেই সমাজের বিরুদ্ধাচরণ 
কর! হয়। তাহাতে আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গু» বিরোধী হইয়া 
উঠে। ইহাতে হরিভজনের পক্ষে প্রবল বাধার হৃষ্টি হয়। এই অন্ত 
ভনের প্রথমাবস্থায় এইবূপ বিরোধী ভাবের জনক কার্ধ্য সর্ববতোভাবে 
বজ্জনীয়। অস্তরে অনাসক্ত হইয়া স্বয়মীগত বৈষয়িক সুখভোগে 
অন্তরের কামনা-বহছিতে আহুতি দেওয়! হয় না; ভোগের আকাঙ্ছগই 
মান্থুযকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া ফেলে-_আসক্তিহীন হইয়া! কণ্ম করিলে বা 
ভগবানের দানরূপে বিষয় তোগ করিলে তাহাতে সংসারের বন্ধন ছুঢ 
হয় না - পরস্ত, তাহাতে কণ্ধের ক্ষয় হইয়া ভগবৎলাভের পথই প্রশস্ত 
হইয়া থাকে । তাহার পর ভগবৎ্প্রাপ্তির জন্য একাস্তিক আকাঙ্কা 
যতই নুদৃঢ হইতে থাকে, বাহিরের বন্ধন ততই খসিয়া আসে । ফল 
পাকিলে কোটা আপনি খসিয়া পড়ে ? যখন ভগবান্‌কে লাভ করিবার 
জন্য আকাজঙগ প্রবল হইতে প্রবলতর হয়, তখন আপনিই সংসার 
তাহাক্ষে পরিত্যাগ করে। বশ্ক্ষয়ের উপায় বলপূর্ববক বা আলম্যবশে 
কশ্মত্যাগ নহে; পরস্ত, অস্তরে স্বতীত্র ভগবস্তক্তির দ্বারাই কশ্ক্ষয় 
হইয়া থাকে। প্রারন্ধ কণ্ম সম্বন্ধে ভগবান্‌ 'শঙ্করাচাধা বলিয়াছেন 
যে, যেরূপ ধন হইতে শর এক বার নিক্ষেপ কবিলে তাহা আর ফিরাইয়া 
আনা যায় না-_সেইন্ধপ যে কশ্মের ফলভোগ আবম্ত হইয়াছে, সে কণ্ধ 
আত্মজ্ঞান লাভ ধরিলেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু প্রীভীগবতাদি 
তক্তিশাস্ত্রের অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবাচা্যগণ বলিয়াছেন যে, 
ভগবদ্ভক্কির দ্বারা প্রীরন্ধ কম্মেরও বিনষ্ট ঘটিয়া থাকেএ ফলতঃ, ' 
যিনি সকল কম্মের মূল--সকল কণ্মের ও কন্দ্ফলের» নিয়স্তা, তিনি 
ইচ্ছা করিলে যে কন্দুক্ষয় করিতে পারেন না ইহা মনে করিলে 
স্হার শক্তিকে নিতান্তই সীমাবদ্ধ কর! হয় । অতএব একমান্র সুতীব্র 
ভগবস্তত্তিই সর্ধকণ্ম ও সর্ধবকশ্মের বীজ নিঃশেষে দগ্ধ করিতে সমর্থ । 

প্রীচৈতন্যদেব রঘ্নীথকে যে উপদেশ দিলেন,*এখন হইতে রঘ্নাথ 
তাহা পালনের জন্তা সংকল্প করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । তিনি, 
সংসারের প্রতি বাহিরে আস্তের স্চায় ব্যবহা্ করিতে্লাগিলেনশ' 
সমস্ত আত্মীয়ন্বজন ও মবপরিধীত1 পর্থীর প্রতি ওদাশ্য ত্যাগ 
করিলেন । সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ হইয়া পিতা ও পিতৃব্যের 
সাহাষ্য করিতে লাগিলেন-_ কিন্ত অন্তরে সর্বদা শ্রীচৈতন্তদেবের 
শ্রীচরণলাভের জন্ত তীব্র আকাঙ্্ষ! ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
পূজা ও আহিকের ব্যপদেশে খন তিনি বিরলে অবস্থান করেন, 
তখন চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসিয় যাইতে থাকে । তিনি 
স্ীচৈতগ্দেরের স্বর্ণোপম কান্তির ধ্যানে বিভোর হইয়া পড়েন। 
অথচ বাহিরের ব্যাপারে তিনি শ্রীচৈতন্তদেবের আদেশ অক্ষরে 
প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । পুক্রবৎসল পিঞ্তামাত! ও রি 





৬১৪ 


স্টাহার এই ভাব দেখিয়া! পরম পরিতুষ্ট হইলেন। সাধবী পত্ধীও 
পতিসেবার সুযোগ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন । 
কিন্ত শাস্তিপুরে রঘৃনাথকে উপদেশ দিবার সময় অন্তর্ধ্যামী 

ভ্রীচৈতন্তদেব শুদ্ধ উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্ধপে রঘ্নাথ 
নীলাচলে তাহার শ্রীচরণ প্রাপ্ত হইবেন, তৎসন্বন্ধেও তাহাকে আশ্মাস 
দিয়া বলিয়! গিয়াছিলেন-_ 

. বৃন্দাবন দেখি যবে আসিব নীলাচলে। 

তবে তুমি আমা-পাশ আসিও কোন ছলে । 
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[২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 

সেকালে সে ছল কৃষ্ণ ক্ক্রাবে তোমারে । 

কৃফ কৃপা যাকে তাবে কে রাখিতে পারে । 
বধূমাথের ইহাই এখন ধ্যানেয় বিষয় হইল, ভভ্রীচৈতত্যদের 
নীলাচল হইতে কত দিনে শ্রীবৃদ্দাবনে যাইবেন, কত দিনে 
জ্ীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিবেন, রঘৃনাথ তাহাই চিন্তা করিতে 
লাগিলেন এবং শ্রীচৈতত্যদেবের গতিবিধি সম্বন্ধে সংবাদ লইতে 
লাগিলেন। [ ক্রমশ: 
প্রীসতোন্্রনাথ বন্ড, ( এম-এ, বি-এল )। 





যোগ্যং যোগ্যেন 


[নক্সা] 


আমাদের দেশে প্রথা আছে, ক'নে দেখিবার সময় বৃদ্ধ লোককে সঙ্গে 
কইয়া! যাইতে হয়। বৃ্ধদের দৃষ্টি-শক্তি বেশী, ত| নয় ! বয়সের সঙ্গে 
সে-পক্তি বরং কমিয়া আসে । আসল কথা, বৃদ্ধদের চোখে নেশ! 
জাগে না, ভীরা থাকেন দর্গণের মত! দর্পণে ছায়। পড়ে, ছবি 
আজকে না । সুতরাং সুনীলের বিয়ের ক'নে দেখিতে এক জন বৃদ্ধ 
খু'জিতে হইল। আমি ন্দুনীলের বড় ভাই। ক'নে-পছন্দর ব্যাপারে 
আমারও সে দিক্‌ দিয়! কিঞ্চিৎ অধিকার থাকিবার কথ!। 
পাড়ার পাকৃড়াশি-মশীইকে পাকড়ানো গেল। বৃদ্ধ বলিয়া 
. বটে, ত৷ ছাড়া বৃদ্ধের রস-স্ঞান, এবং কুচিবোধ দুই-ই বেশ প্রখর 
কিন্ত আমার সহিত বিয়ের কনে দেখিতে যাইবার প্রস্তাবে 
পাকড়াশি রাজি হইলেন না, বলিলেন, বস্তুটি ভায়া সবত্ে 
পরিহার করে চল্ছি। স্াড়। ক'বার বেলতলায় যায়? 
বেলতলার কথায় একটা বিগত কাহিনীর আভাস পাওয়া 
গেল। কথাটা চাপা দিয়া পাকড়াশি বলিলেন, বিষের ক'নে 
দেখবার উদ্দেশ্তাই হলো 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ |” অর্থাৎ কি না 
অর্থ দুরু নয় ! বলিলাম,-আপনার কাহিনীটা শোনা যাক! 
পাকড়াশি গলা সাফ করিয়া! কহিলেন,--কাহিনী কি একটা হে 
ভায়া, বিস্তর! সংক্ষেপে বলছি। কিস্তু সর্বশেষে এই সিদ্ধান্তে 
পৌছেচি যে, প্রজাপতির নির্ধন্ধই হচ্ছে যোগ্যং যোগ্যেন! ন! 
হয়ে উপায় নেই । ধরো, এই আমার ব্যাপার ! কোন্‌ ব্রেতা-যুগে 
.. বিয়ে হরেছিল, সে-বয়সের গাছ-পাথর নেই। কিন্ত প্রজাপতির 
সনির্ধন্ধ দস স্ময়েওনির্ভূল ছিল। তাই তাখো না, আজ আমার 
অন্বল, আর ব্রাঙ্মণীর চোয়া-ঢেকুর ! আমার পাঁ ব্যথা, তার মাজা- 
কন্কনানি+_এ হতেই হবে। সাধে বলি যোগ্য. 
বাধা” দিলাম । বলিলাম, আপনার ক'নে-দেখার কাহিনী 
শোনান,। পাত্রীটি কি নিজের জন্ত ? না, অপরের জন্য দেখতে 
গিয়েছিলেন ? 
, -ায়ঃ। নিজের জন্ত ক'নে কেউ নিজে দেখতে যায়? ও সব বাপু 
তোমাদের আজকালকার ফ্যাসান হয়েচে । আমাদের কালে ছিল না। 
অভিভাবকরা ক'নে গছন্দ করতেন আর আমরা বন্ধু-বান্ধবের মুখে 
+ চৃষ্টফিচাটুফি খুনে মনে-মনে ধ্যান করতাম নোলক-পরাঁ একথানি 
কাপ, , 


লজ্জানত মুখ! তার ঘোমটায় ঢাক! মুখ-_-ভাবতেই কেমন কাব্য 
জাগতে! ! তার পর শুভদৃর্রির সময় ধীকে দেখা যেতে!, তিনি হব মে 
্বপ্নেদেখা রাজকন্যা ! তার নাকের নোলক আর সী'খির সিঁদুর 

আবার বাধা দিতে হইল । বলিলাম-_কিন্তু আবার আপনাৰ 
নিজের কথ! এসে যাচ্ছে! আপনার ক'নে দেখার কাহিনী 
শুনতে চাই ! 

--বল্ছি। পাকড়াশি মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন £ 

আমাদের পাড়ায় এক ডাক্তার ছিল । তার নাম এখন আন 
বলতে চাইনে ! আমি নাম দিয়েছিলাম অশ্বিনীকুমার | "ভাব 
চিকিৎসানৈপুণ্যে ডক্টর অব ডিভিনিটি উপাধি! ছোকরা খাস্‌ 
কলকাতার পাশ এইচ-এম্বি। এইচ্টা প্যাডে, নোটিশ- 
বোর্ডে-_ সর্বত্রই ছোট হরফে লেখ! । মফস্থেল হলে কি হবে, ভুলেও 
সেন্ট না পরে রোগী দেখতে বেরুতে! না। এক বার টাইয়ের 
গিট ফস্‌কে গিয়েছিল বলে রোগীর বগলে থার্মোমিটার এটে বেখে 
বাড়ী চলে এসেছিল টাই টাইটউ্‌ করতে,_এমন শ্মার্ট, এমন বিচক্ষণ 
চিকিৎসক! ্ 

সুতরাং অশ্বিনীকুমীর যখন বিয়ে করবে, তখন সে মেয়ে যে শুধু 
সুজ্দরী হবে না, তার সঙ্গে নীরোগ, সুস্থ, সবল হবে,_এ তো জানা 
কথা! অশ্থিনীর আর কোন অভিভাবক ছিল না, অগতা। 
আমাকেই তার ক'নে দেখতে যেতে হলো । 

মেয়ে দেখতে যাবার সময় অশ্বিনী পথে আমায় তালিম দিয়ে 
নিলে” বিয়ে কর! মানে.কি জানো! খুড়ো, একটা ফরেন্‌ বডি ইনজে 
করে ফ্যামিলি-শরীরে ঢোকানে! ! ফল একটা কিছু হয়ই। ভালো-মন্দ 
কলহ-মনাস্তর নানা উপসর্গ ঘটতে থাকে | ঘটতে ঘটতে ইনার মেল 
বডিতে যখন ইয়ে হয়, মানে, ছু'চারটি কুপুধ্যি হাত-পা! মেলে দেখা 
দেয়, তখন সব .আবার ধীরে ধীরে ধাতস্থহয়ে আসে! তিন 
পর্ধ্স্ত সঙ্গ করতে হবে! অ্ুতরাং সেই ফরেন্‌ বডিটি সিলেট 
করতে একটু_ 

্রাহ্মদীর কথা তুলতে চাইছিলাম, ঘাধ! দিয়ে অশ্বিনী বললে, 
আরে রাখো, গারা সব সতীলক্গী |! ও-রকম মেয়ে কি আর 
আজকাল পাবে? 


২১শ বর্ষ_-ঠচত্র, ১৩৪৯ ] 


বলতে বলতে নেবুত্বলায় এসে পড়লাম এবং অচিরে 'এক 
দ্র-ভবনের বৈঠকথানায় সাদর-অভার্থনা-মহ আমাদের উপবেশন । 

মেয়েটির নাম শুনলাম অগিমা | চেহার! চেয়ে চেয়ে দেখবাম মত । 
আমি তপন বিয়ে করেছি, সত্য বলতে ক্ষি, জল্প বয়সে ত্রাঙ্গনীর' 
কিছু পৌন্দধ্যের খ্যাতি ছিল। লে হবে কি, আমার ভিতরের 
শাশ্বত পুরুষটি বারবার আ-চোখে মেয়েটিকে দেখে নিচ্ছিল । 





আমার ভিতরেক্ন শাশ্বত পুরুষটি বার-বার আদু-চোখে মেয়েটিকে দেখে নিচ্ছিল 


পরিঠিত বসনে অভম্র গুফুল্প বমল শোভা পাচ্ছে, চরণে অলক্ত-রাগ | 
মে রাঙ্গী চরণ লাভ করলে বুঝি কাঙ্গালেরও স্বর্গলাভ হয়! 
এমন ইপ্ডিয়ান ভার্ট-মার্কা কিশোরীর ভালে যে ভাগ্যবান্‌ সি'দর 
ছোয়াবে, সে নিশ্চয় কোনো দুর্গম গহনে সাধন করছে ! 
চে 

পাকড়াশি মহাশমের উচ্ছ্বাদে চমকিত" হইলাম ! ভদ্রলোকের 
নিশ্চয় কবিভ্তা লেখান ব্যারাম ছিল বা 'মাছে ! নচেং পরাস্ত্ীর 
ব্যাপাৰে এন উচ্ছ্বাস কেন? অথবা পরস্ত্রীর রূপ-ব্যাখ্যানই হইল 
বীতি! যাই হোক, শুনিতে লাগিলাম, পাকড়াশি মশাই বলিয়া 
চলিলেন__ 

অশ্থিনীর ভাগ্যে আমার হিংসা হতে লাগলো, তব সঙ্গীর কানে 
কানে বল্লাম-মৃঢ, মতি-স্থির হলো ? 

অস্থিনীর যেন সত্যই নেশা লেগেছে ! কিসের নেশা- বোঝবার 
আগেই সে একটা ছোট নিশ্খাস ফেলে বললে-ত্যা-নে-মি-আ ! 

অভিভাবক নিকটে ছিলেন। বললেন,না না, অধিম|! 
অণিমারাণী রায়। 

পরিচারিক! অনিমারাণীকে অন্তরালে নিয়ে গেল। 

অশ্বিনী এবার গম্ভীর ভাবে অভিভাবকের দিকে তাকিয়ে বললে, 
কিন্তু কেস্‌ যে আয-নে-মি-আ৷ | পারনিসাস জ্যাঁনে-মি-আ | কি 
চিকিৎসা করাচ্ছেন? কবযেজি? না এলোপ্যাথি? হেমোগ্রোবিন 
শ্রিপারেশান খাইয়েছেন কখনো! 1 ও কাজটি করবেন না! ভেরি 
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৬১৫ 
চে এউ এরাততউর চেরারওভররাও 
ব্যাড আফটার-এফেকুট ! এই তো তিনবর্ধড়ি চক্কোত্বির মেজো! শ্যালির' 
ছোট মেয়ে, বুঝেচেন কি না ও 

--তারও আযানেমিআ ? তা কিসে সারলো বলুন লো! ? অপিমার 
চেহাবা তে! দেখলেন ! চেহারায় কিছু মালুম হয় না! মাস ছ্র আগে 
এক বার ভূগেছিল ডিসেপ্টিতে। * 

ঠিক ধরেছি, পারনিসাস্‌ আানেমিআ ! গায়ে এক-বিন্দু রক্ত 
নেই, চোখের 'কোণে-কালি। কত বয়সঞ্হলে! ? 
জিভ সাফ আছে কি না জিজ্ঞেস করুন তো! 

ভভিতাবক বাড়ীর মধা থেকে শুনে, এসে 
বললেন” -ভিভ সাফ আছে । গায়ের রং» 
দেখেই তো বুঝেছেন, ওর সবই প্লাফ ! পায়ের" 
নখ থেকে চোখের তারা পর্যন্ত ! 

+ তারা পর্যন্ত! আমি জিজ্েস 
কবলামণ+_চোখের তারা সাদা না কি 
আপনাব মেয়ের? 

- আজ্ঞে, আমার মেয়ে নয়। আমার 
মাসূ-শাশুড়ীর মেয়ে, মানে, স্্রয়ে আর কি! 
তা চোখের তারা সাদা হবে কেন? প্র 
কথার কথা বল্লাম আর কি! এমন 
সাফ-সাফাই স্বত্ব আর পাবেন না ! 

অশ্বিনী একখানা কাগজ চেয়ে নিয়ে 
কলম কামড়ে মাথা চুলকে অনেকক্ষণ ভেবে 
প্রেস্কুপসান লিখলে। আমি ভাবছিলাম, 
মেয়েটির চোখের কথা ! আহা, একেবারে 
যাকে বলে কালে হরিণ চোখ, চোখের 
কোলে স্বভাব-কক্জল রেখা! সকালবেলার সোনালী আঙ্গে! 
নদীর তরঙ্গে যেমন* কাজলের রেখা জীকতে থাকে, ঠিক তেমনি | 
আর পাষণ্ড অশ্বিনী বলে কি.না, আযানেমিয়া ! রক্তশৃন্ত হলে বুঝি 
চোখ অমন হয়? আযানেমিয়া, না, তার মাথা ! ্ু , 

আমাৰ চিন্তানুত্র ছিন্ন হলো। দেখি, অনিমীর ত্রীপতি 
মহাশয় অশ্বিনীর হাত থেকে প্রেসকৃপসান নিয়ে উঠে” ীড়িয়েছেন, 
অশ্বিনীও উঠেছে ! অগত্যা আমিও উঠলাম। আর-এক বার অপিমাকে 
দেখার সুযোগ হলো না! 

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন-_শীগগিরই স্মেরে যাবে, আশা 
করেন, কেমন ? 

অশ্বিনী গম্ভীর হয়ে বল্লে-_কেস্টা পারুনিসাস্‌, জাই একটু* 
সময় নেবে। 

ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন, তার পর মেয়ে কেমন 
দেখলেন? 'আপনাদের মতামত কি? 

উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, অশ্বিনীই উত্তর দিলে--কেস্টা পারনিসাস্‌ 
কি না--একটু টাইম নেবে। 

প্রথম বারে বলেছে “সময়” ! এবার বললে প্টাইম” ! পার্থক্যটা! 
অভিভাবক হৃদয়ঙ্জম করতে লাগলেন--আমর! পথে বেরুলাম। ' * 





এমন" সাংঘাতিক ঘটনার পর দ্বিতীয় বার আন্ন অঙ্গিনীয সঙ্গে ৫. 
মেয়ে দেখবার উদ্দেষ্যে যাবো না, স্থির করলাম | কি কাজ এই সবষা * 


৬১৬ 
ময় তাই খাঁটার্ধাটি করে ! $ আছি বাপু নির্বাট মানুষ, আপিস, 
আজ! আর অর্ধাজিনীকে নিয়ে। কিন্তু অশ্বিনী গোল বাধালো 
আবার । মৌজা পথে হলো না দেখে ধরে বসলে! ব্রাঙ্গণীকে এবং 
সার রেকমেগ্ডেসন এড়াতে না! পেরে আবায় যেতে হলো অক্থিনীর 
সঙ্গে | তবে এবার ঃমার ইতিয়ান আর্ট নয়, একেবারে ম্মার্ট আর 
শ্মাইলিং ! অস্থিনীয় মুখে কথা শুনে মনটা ব্যাজার হয়ে গেল। 
শ্ার্ট মেতের সামনে সার্ট পরে যাওয়া! বিধি ! আমার সনাঙন দৌলাই- 
খানা মনকে লীড়! দিতে লাগলো! । 


পথে অস্থিনীর সঙ্গে কথাবার্তায় মনট! ধাতস্থ হলো। সত্যি, . 


আমি তো আর বিয়ে করতে যাচ্ছিনে, আমায় নাই বা পছন্দ 
করলে! আর' আমরা যাচ্ছি পরীক্ষক, তবে আর অত জুভু-বুড়ীয 
ভয্নই বা কেন! অস্বিনীর আগু মেন্টটা ফ্যালনা নঘ। মঞ্ত্রই পড়া, 
আর নারায়ণ-অগ্নিকেই সাক্ষ্য করো”-বিয়ে ঘে একটা আসঙ্গ 
শীরীরিক নন্বন্ধের ব্যাপার, হত গত্াই শোনাক্‌-সবল দ্লোবইঈ এ 
কথা স্বীকার করবেন । অথচ, বিয়ের ব্যাপারে আমরা মেয়ের রূপ 
দেখি, হয়তো! কিছু গুণও দেখি, সব ঢেয়ে বেশী করে দেখি পণ আব 
বর-সঙ্জদির বুহর! আজকাল আবার 
বংশ-মধ্যাদার প্রশ্ন গৌণ হয়েছে! বিধবা 
বা অঙমশ্রেণীর হলেও দোষ নেই! কিন্ত 
খাকে নিয়ে সার! জীবন গৌয়তে হবে, তার 
শানীরিক সামর্থ্যের বিবয়ে-তার স্বাস্থ্যে 
বিধান্নে খোজ নেবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন 
বৌধ 'করিনে! বিয়ের জল গায়ে পড়ে 
শরীষ সাবার ভরদায় কত কপ হূর্ববল অযোগ্য 
কন্ার বিবাহ হচ্ছে! ফলে ঘত গহনাই 
মিলুক, ঘরের মতখীনিই বর-সজ্জায় ভরে 
খাকুক, বিবাহিত জীবন বিষমঘ হয়ে ওঠে ! 
'অগিমার মায়। ফিকে হয়ে এসেছিল, বুঝলাম, 


ঙ্দিনী ঠিক বলেছে, যাঁকে বিয়ে করবে, আরে মেরি ননদিয়া 
ভাকে একটু বুঝে নেবে না? 
আমরা গন্তব্য গৃহে পৌছুলাম। মৃল্যবান্‌ আসবাব-পত্রে 


গৃহন্বামীর ধনবত্তার ও আধুনিক মাঞজ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। 
পাত্রীয় ভ্রাতাই আমাদের 'আস্তাজ্ঞা হোক" 'বোসতে আজ্ঞা হোক্‌' 
করে আহ্রান করে বসিয়ে ভিতরে গেলেন । ্ঠার আপ্যায়নের ভাষায় 
আমি একটু ঘাবড়ে গিয়ে অশ্বিনী কাণে কাণে প্রশ্ন ক্লাম-_এ 
্্‌ একেবাদর আলালি ভাধ! হে ! 
অশ্বিনী বললে,--অতি পুরাতন প্রথা-প্রচল্গনই আজকাল চরম 
বিলাস। 
ভাই-বোন বাইরে এলেন এবং ভদ্রলোক ভার ভগিনী শ্রীকৌশিকী 
দেবী আই-ক্ম্এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন । কৌশিকী 
কুমারী । তবে ' কিফিৎ কমনীয়তাশুন্ত ! সেটা কমার্স পড়বার দয়ণ 
কি না, বোধ! গেল না । কৌশ্িফীকে আমি ভূল কলে জিজ্ঞেস্‌ করে 
ফেলেছিলাম--কত দূর পড়াশুনা করেছেন, বললেন ? বিরক্ত গল্ভীর- 
স্বরে উত্তর এলো/--আই-কম্‌ ! 
অঙ্থিমী যৃহ্‌ স্বরে বল্লে/-আয় কম হবে কেন? আয়ু কল । 


$ 


*“ ফখাটা বোধ ছয় তীয়! শুনতে পেলেন না । 


[২র খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


সত্যি বলতে কি, কৌশিকীর বয়স হয়েছে। পঁচিশের কম মনে 
হলো না! গায়ে বহু-বিখ্যাত কাননবালা ব্লাউশ ! তবে ঘাড়ে 
কাছটা একটু লীলা দেশায়ী আর হাতার কাঁছটা একটু সাধনা বস্থুর টং 
মিশিয়ে ব্লাউশটিকে অতি-আধুনিক করা হয়েচে মনে হলো । 
ওরিজিনাল কাননবালা-ব্লাউশ ব্রাক্মমীরও একট! দেখেছি কি ন1! 

কৌশিকীর ভ্রাতা বল্পলেন--কৌশিকী এবার টগ্লা আর জারি 
গানে অল-বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়েচে। আর ওর কানাই ধামালী 
গান শুনে তে! যুনিভার্সিটাতে ভুলুস্কুল বেধে গেছে। সেই জন্তাই ওকে 
কমার্স ছাড়িয়ে আর্ট পড়াবার কথা উঠেচে-_পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বলীদে 
গানের লেকচারার হবার জন্য । তবে আপনারা যদি খেয়াল পছন্দ 


করেন, তাতেও ও হার মানবে না! খেয়ালেই লাখনৌ থেকে মেডে্গ 
পেয়েছে কি না! 
একাণা খেয়াল গেয়ে আমাদের শ্রবণ শীতল করবার অনুরোধ 
পাবা মান্ধ কৌশিকী অদ্বো্পক্ষনে অর্গান অধিকান করলেন এল 
তারহ্ধবে স'গীত স্মক্ষ হলো 
আ--বে মেরি নলদিয়া- 





বিবাহের পুরে ননদিয়।র উদ্দেশ্যে তিনি কি থা বলতে পায়েন, 
মনে মনে তাই বল্পনা করছিলাম, এমল সময় দশ্গিপী বাধা দিয়ে 
বললে।_দেখুন, সংসার করতে সঙ্গীত শা হলেও এক-রকম চলে যাঁয়। 
কিন্ত স্বাস্থ্য না হলে-- 

কৌশিকী নিজেই বললে”_কেন, আমাব স্থাস্কা খারাপ? 

শন তা বলছিনে । তবে কোনো অন্তখ-বিস্টথ আছে কি নাঁ 

-অন্্থ! ফুঃ! কৌশিকীর মুখ-বিকুৃতিতে আমারও মুখ যেন 
বিকৃত হয়ে গেল। তার দাদা বল্পেন”_লেকে নোয়ি-এ কৌশিকী 
এবার উইন করেছে, জানেন ন|? দেখেননি ছবি কাগজে ? তা ছাড়া 
লং জাম্প, হাই জাম্প, হকি, ক্রিকেট, বান্ছেট-বঙ্স__যাঁতে দেবেন, 
তাতেই ফাষ্ট । ও যদি মেয়ে না হতো, তাহলে মোহনবাগান কি আজ 
এরিআন্সের কাছে হারতে| 1 হাফ্‌-ব্যাকে ও চমৎকার খেলে! 

অশ্বিনী বললে--কিন্ত এ লব ওভার-গকসাব্সাইজে ভাটের 
ব্যাক্সাম হয়। আপনার ব্লীডপ্রেসার কত? পু 


২১শ বর্ধ--চৈত্র, ১৩৪৯ ] 





কৌশিকী কুটি নগননে তাকালে-_এক বার আমাদের দিকে, 
ভার পর ভার দাদার দিকে। অঙ্িনী “অত লক্ষ্য করেনি, যেই 
বলেছে, তাছাড়া ফুটবল হকি প্রভৃতি খেলায় মেয়েদের মাতৃত্বের 
সগ্ভাবনাও নষ্ট হতে পারে-_ 

আর বলতে হলো ন! ! ভাই-বোন যুগপৎ গঞ্জন' করে উঠলো-_ 
শাট আপ, ! 

কৌশিকীর হাতের কঠিন আঙুলগুলি যেন নিশ.পিশ, করতে 
লাগলো, আর তার দাদা অনীচন্্ দেখিয়ে বল্লেন_গেট আস্উট ইস্ট 


স্কাউনছেলস্‌ ! 


৬০. 
টা 


ঠ - 
৮ টু 
পি 


আঘি তখনও ননদিয়ার উদ্দেশ্যে নিবেদি পাগিবীটুকু মনে 
খনে গঞন করছিলাদ, গথন মকে চেয়াব ছেড়ে উঠে ফ্াড়ালাম। 
আসবার সময় চা খেয়ে আদা হয়নি ! ব্াঙ্মণী বলেছিলেন, মেয়ে-বাডী 
অন্ততঃ এক-কাপ চাঃঅবশ্ত দেপে ! কেবল তারই মৌভাভ মনে-ননে 
জমিয়ে তুলছিল।ম, এমন সময়--শাট আপ ! ভার পনেঈ গেট আউট 
এবং স্কাউন্ডেলস্‌ ! নেহা২, গুরু-বল ছিল, বাই অর্ধচন্র গলদেশ 
স্পর্শ কববার পূর্বেই পথে পা! বাড়ালাম । 

পথে অশ্বিনীর মঙ্গে আন শ্পিক্-টিনট্‌, মোজা ঘাব ফিরে এলাম । 


মামি জিজ্ঞাসা করিলাম._অশ্বিনীকুমান চিবকুমার বলেন ? 
হাসিয়া পাকড়াশি মশীই বলিলেন, _বাম:, বাংল! দেশে আবান 
মেয়ের অভাব ! অণিমা ন| হয় আ্যানেমিআ! হয়েছিল, কৌশিকীব 
্বাস্থ্াচক্জার কথাও না হয় ঝাদ দিলাম, তাই বলে অশ্বিনীর ঘোগা 
পাত্রী কি আর জুটবে না? গোড়ায় বলেচি তো! যোগ্যং যোগ্যেন- 
বলিলাম-সে কাহিনী শোনবার জন্তু অধীর আগ্রহ হচ্ছে। 
পাকড়াশি মশাই বলিলেন---এবার কিন্তু আর কারো রেক- 
মেগডেমনেই শখ্খী পা বাড়ায়নি। শেষে কি ভ্ত্রীলোকের হাতে 
নিধ্যাতিত হয়ে পৈত্রিক প্রাণটাকে ধোয়াবো 1? অশ্বিনী এক! গিয়ে- 
ছিল। মেয়ের নাম মন্দোদুরী। অর্থাৎ মন্দ মন্দ মানে কিন! ঈষৎ 


যোগ্যং বোগখ্েন 
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* উচুরী বা! অনথরূপ-রোগগ্রস্তা | অশ্বিনী সব জিজ্ঞাদাবাদ করে মগ স্থির 


_ গেট আউ ইনি স্কাউন্ডেলসূ 





৬১৭ 


করলে ওবেদিটি অর্থাৎ মেদ-বাহুল্য ৷ দে কথা বলেই উঠতে যাচ্ছিল, 
মঙ্গোদরী বল্লে, এবার আমার কিছু জিজ্ঞান্ত আছে-সেটা অবস্ত 
আপনার শরীর ও স্বাস্থ্য সপ্বক্ষে। তাঁব পর অকুষ্ঠে জিন্তামা 
করলে-_মহাশয়ের হজম-শক্তি কিন্পপ ? রাত্রে ভাত রোচে ? না, লুচি? 
কম করে খেলে হজম হয়? মাসে ক'বার সীর্দ লাগে? অস্বলের 
উদগার ওঠে কিনা? চোখের লাপর্ট উভয় দৃষ্িই অন্তত আছে 
কিনা? এট! দেটা নান! কথা বল্‌তে বল্তে শেষ পর্যন্ত মেয়েটি 
বললে--আপনাব ছ্তি বের করুন তো। 
অশ্থিন্টী জিভ বের করবে কিনা 
ভাবছে, এর মধ ভিতর থকে মেয়োটিযু 
অভিভাষক খাবার নিষে প্রবেশ 
, করলেন । মেয়েটিও উঠে চলে গেল। 
এমন অপমানিত অশ্বিনী জীবনে কখনও 
হয়নি । সে একটা রীতিমত পাশ-কর! 
ডাক্তার, আগ তাকেই কিন! জিভ বেশ 
করুতে বসা! এ অপমানের সমুচিত, 
শাস্তি দিতে সে বন্-পবিকণ হলো এবং 
সঙ্গে সঙ্গ পাকা কথ! দিয়ে এলো! । 


পাকড়ীশি মশাই হাফ ছাড়িয়া 
বলিলেন,_আপাত-ৃ্টিতে এদের একটু 
বিসদৃশ দেখায়, যেন পাহাড়ের পাশে 


দেবদারু গাছ! কিন্তু ইনার গোলটি 
ঠিক আছে, অর্থ, যোগ/ং যোগ্যেন 
হয়েছে। 


পাকড়াশি মশাই আমার সঙ্গী হইলেন না, কিন্তু ঠার অমূল্য 
'পদেশ আমার যথেষ্ট সাহাঘ্য কবিল। শুনিয়! নুখী হইবেন, পছন্দ. 





যোগ্যং ঘোগ্যেন , 
করিয় ধাহাকে আনিয়াছি, সুনীলের তিনি যোগ্য হইয়াছেন | স্বাস্থ্যে 


বিচারেওকেহ তাকে নিন্দা কন্ধিতে পারিবে ন! | 
ভ্ীসকাবকূমার দে।.£ 


গা 
ও ছোটদের আসর ১৯ 


জর্থে অনর্থ 
[ ক্পকথা ] 


বু কষ্ট সন্থ করে গক্লরু গাড়ী, নৌক! ইত্যাদি চডে শেষ পধ্যস্ত মামার 
বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম। আজবপুর দেশটা আমাদের গ্রাম থেকে 
অনেক দুরে, আমার মাম! গোবিন্দ বাবু আজবপুবের সব চেয়ে বছিষুঃ 
ব্যক্তি। মা মরবার সময় বলেছিলেন, “আজবপুরের তোর মামাব কাছে 
যাস্‌, একটা৷ হিল্লে হয়ে যাবে ।* 

আমাদের বিশেষ কিছুই ছিল না, তবু সামান্ যা পৈতৃক মম্পতি 
ছিল, তাই বচে পাথেয় জোগাড় করে আজবপুরে ঢল্লুম। জীবনে 
ূর্ধ্ব কখনও মামার বাড়ী যাইনি । আজবপুরে ঢুকে এক ভনকে 
গোবিদ মামার সন্ধান জিগৃগ্যেম করন্তেই দু'চোখ কপালে তুলে 
তিনি বল্লেন, *ত্যা, বলেন কি? গোবিন্দ বাবুর বাড়ী চেনেন না। 
দশ-বিশটা সহরের মধ্যে গোবিদ্দ বাবুর নাম জানে না, এমন লোক 
নেই। অমন ধনী, অমন মর্জলিসি লোক দেখা! যায় না। এই 
সহরের, উত্তর-সীমায় প্রকাণ্ড বাগানওলা বাড়ী ঘেন রাজার প্রাসাদ ! 
এই রাস্তা ধরে নাকের সিধে চলে যান ।” 

ভদ্রলোকের নির্দেশ মত কিছুক্ষণ পরে মামার বাড়ী গিয়ে হাজির 
হলুম। বাড়ীটা! সত্যই বিরাট, রাজপ্রাসাদকেও বোধ হয় হার 
মানিয়ে দেয়! ফটকে দারৌয়ানকে জিগৃগোস্‌ করলুম, “গোবিন্দ 
বাবু কোথায়?" , 

সে অঙ্গুসি নির্দেশ করে বললে, “এ যে বাগানে বেড়াচ্ছেন ।” 

তার নির্দেশ মত বাগান্দে মামীর কাছে গেলুম' মাম! এক বার 
আমার দিকে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে 
লাগলেন । আমি শঙ্ষিত হয়ে এক দিকে গড়িয়ে রইলুম, এব 
জন পারিষদ ফুল তুলতে গিয়ে কীটায় হাত, কেটে ফেললে, মাম! 
বললেন-_“আহা, বড্ড রক্ত পড়ছে যে, একটু মলম আর পটা 
পেলে হতে। ৷” রদ 

বলার সঙ্গে সঙ্গে ময়লা কাপড়-পরা৷ আধ-ময়লা আলখাল্ল! 
গায়ে রোগ! প্বয়স্ক একটি লৌক এগিয়ে এলো, তাকে আমি এতক্ষণ 
লক্ষ্য কক্সিনি, সে এসেই নিজের পকেট থেকে মলম আর পা বার 
করে দিলে। 

একটু পরে আর এক জন পারিষদ বলে উঠল, এই নরম ঘাসে 
একট! কার্পেট পেতে বমে পাশ! খেললে মন্দ হয় না।” 


এ মামা, বললেন_“ঘ! বলেছ, এ দময় একট! কাট আর 
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পাশা” রি রা 

কথা শেষ হতে না হতেই সেই রোগ! ভদ্রলোকটি আলখাল্লার 
পকেট থেকে প্রকাণ্ড কার্পেট বার করলে, আমি স্তস্ভিত হয়ে 
গেলুম! এত বড় কার্পেট এঁটুকু পকেটে কি করে ছিল! কাপেটটি 
খ্বাসের ওপর পেতে ভদ্রলোক আবার জেবে হাত দিয়ে বার করলেন 
চমৎকার একটি পাশার ছক । আমি অবাকৃ হয়ে চেয়ে রইলুম, 
পকেট! ওর দোকান ন!কি! কিন্তু মাম! বা তার পারিষদদের 
মুখে বিস্ময়ের কোনও চিহ্ধই দেখতে পেলুম না। যেন এটা অতি 
সাহারণ ব্যাপার ! 


! নির্ধিকান (তে গার! পাশা খেলতে বমলেন। একটু পরে এক 


জন পারিষদ বলে উঠল-_-“পাশায় সঙ্গে তামাক আর সরবৎ ন! হলে 
জমে না।” 

মামা খাড় নেড়ে বললেন--“ঠিক 'বলেছ, সরবৎ আর তামীকেদ 
বিশেষ প্রয়োজন ।* 

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই রোগা ভদ্রজোবটি তলখাল্লার 
পকেট থেকে বয়েকটি নদুগ্য গেভীস এবং হরহততরা ভূঙ্গীর, 
মেই সঙ্গে সুগন্ধ তামাক আর গড়গড়া বার করে তাদের 


_ সামনে সাজিয়ে রাখলে ! তখন আমি তধু বিশ্দিত নয়, তীতও 


হয়ে পড়েছি। এ যেন ভৌতিক ব্যপার ! খরা বিস্তু সে দিকে 
দক্পাত না বরে তামাক ভার জধবত পান এবং গাছ থেভতে 
লাগলেন । .ততদ্ণে বৌন্র উঠেছে, শ্রিদেয় তামার নাড়ী ছলছে, 
মাথা ঝিম বিম করছে, বিস্ত 'মামা আমার দিকে মোটে নভরই 
করছেন না। খৌদ্রের তাপে ক্রাস্ত হয়ে মামা শেষে বললেন--“একটা 
তাবু হলে বেশ হতে! হে।* বলা: মাত্রই সেই রোগ! ভদ্রলোক 
আলখাল্লার পকেটে হাত চালিয়ে বার করলে একটা বিরাট তাবু, 
তাবু খাটানো হলো, মামাদের খেলা চলতে লাগলো । 
আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গেলুম, ন্ষিদের তাড়নায় রৌদ্ড্রে 
তাপে কষ্ট হচ্ছিল, একটু ইতত্ততঃ কবে মামাকে বললুম”_ 
“মামা, বেলা হয়ে যাচ্ছে” 
মামা আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে বললেন_-“তাই তো, আচ্ছা 
কাল কালে এসো” এর পর কিবা বলব, শ্রাম্ত পদে তাৰ 
প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পান্থশীলার খোজে চললুম | 
নতুন জায়গা, বোথায় যাব, কি করব, ভাবতে ভাবতে চলছি, 
এমন সময় পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল-_”অ মশাই, শুনছেন ? 
চমকে পিছন ফিরে দেখি, মামার বাড়ীর সেই রোগা ভদ্রলোক । 
আমার কাছে এসে তিনি বললেন--“বড় ক্লাস্ত দেখাচ্ছে, কোথায় 
চললেন ?" 
আমি উত্তর দিলুম-_ “থাকবার আর খাবার জায়গ! খুঁজছি” 
তিনি প্রশ্ন করলেন-_“গোবিন্দ বাবুর কাছে এসেছিলেন কি 
উদ্দেশ্যে? 
আমি বললুম--“গোবিন্দ বাবু আমার মাম! হন। 
কাজ-কম্মের আশায় তার কাছে এসেছিলুম ।” 
তিনি বললেন--“ভীর কাছে বড স্তবিধ! হবে, এমন মনে 
হচ্ছে না। তবে দেখুন, যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা 
কথা বলি।” 
আমি বললুম-“মনে করব কেন ! , বলুম ন1,কি বলবেন।” 
তিনি মুখ কীচুমাচু করে বললেন-- “আপনার কাছে আমা 
একটা প্রার্থনা ছিল।* 
আমি বিশ্মিত হলুম। যার পকেটের মধ্যে বিশ্ব্রহ্গাণ্ তিনি আমার 
মত লোকের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন ! নিজের কানকে যেন বিশ্বাস 
করতে পারলুম না । অবিশ্বাসের স্তরে বললুম--“আমার কাছে 
প্রার্থনা! কি বলছেন আপনি! আমার কি আছে?” 
তিনি অতি বিনীত ভাবে বলল্লেন--"আপনার কাছে যা 
আছে, এমন জিনিষই চাইব । যদি অনুঙ্গতি দেন ত বজি 
আমারও কৌতৃহল হচ্ছিল খুব. কি এদন জিনির়? তাই 


একটা কোন 
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বাগ্র ভাবে প্রশ্ন করসুম--“কি জিনিধ, বলুন । আমার কাছে 
থাকলে নিশ্চয়ই দেব ।” 

প্রৌ্টি গদগদ কণ্ঠে বঙ্গলেন_-“আপনার এই চমংকার 
ছায়াটি আমাৰ বড ভাল লেগেছে । আপনি যদি দয়া কবে 
আপনার ছায়াটি নেবার হুকুম দেন, তা হলে আপনার কাছে 
চিরকৃতজ্ঞ থাকব । অবশ্বা আমি তার বদলে আপনাকে এই থঙ্গেটি 
দিচ্ছি। এই থলির মধ্যে ধখনই ভা দেবেন, তখনই দশটি করে 
মোহর পাবেন । আপনার বিশ্বীদ না হয়, থলেটি হাতে নিয়ে পৰথ 
করে দেখুন ।” 

আমি থলেটি নিয়ে ভেতরে হাত চালিয়ে দিলুম | ভাত বার 
করতেই দেখলুম-_মুটোয় দশটা মৌ5র ! আবাব হাত দিলুম, আবা'ব 
বার ভ'ল দশটা মোহর, আবার--আনাব! স্তভিত হয়ে গেলুম ! এই 
থলে আমাব হবে ! বিশ্বাস কবে পারলুম না। প্রশ্ন করলুম-_ 
“এই থলেটি কি সতাই আমাকে দেবেন ?* 

তিনি হেলে বললেন--“নিশ্চয়, যদি আপনি অনুগ্রহ কবে 
আপনার ছায়াটি আমায় দেন ।” 

ছায়া ফেবে। এআবাব কি প্রস্তাব! লোকটা পাগল না কি! 
বললুম--“ছায়া নেবেন কি কবে? ছাঁয়। আব কায়া তো অবিচ্ছেপ্ত | 
কায়া ছানা তে! ছায়া হয় না ।” 

তিনি মুচকে হেমে বললেন-দে আমি নিতে পাবব । 
দয়! কবে আদেশ দিন |” 

বুসলুম, পাগলের পাল্লায় পড়েছি। ছায়া কখনও নেওয়া 
সম্ভব? আব এট তুচ্ছ ছায়ার জন্য এমন মহামূলা থলে কেউ 
ঠাতছাডা কবে? যাঁক্‌, থলেটা যখন পাওয়া গেছে, তখন ছায়া 
দিতে আপত্তি কি। এই ভেবে স্টন্তর দিলুম -“বেশ তো, বদি 
নিতে পাবেন নিন। আমাব তাতে কোন আপত্তি নেই ।” 
মূলাহীন ছায়া--নিতে পাবে নিক ন!। 

, লোকটি শ্লীত কণ্ঠে বললেন--“ধগ্যবাদ !”--এই বলে তিনি হাঁটু 
গেড়ে পথেব উপর অতি সম্তপ্পণে ছায়ার তলায় হাত দিলেন। 
ও-ম!, একি। ফ্লাপডেব মত আমাব ছায়াটাকে গুটিয়ে পকেটে পৃবে 
ফেললেন ! তার পর আব একপ্রস্ত ধন্যবাদ দিয়ে--“আবার দেখা 
হবে*__বলে প্রস্কান করলেন । 

আমি হতভম্ব হয়ে গড়িয়ে রইলুম ! এ স্বপ্ন না সত্য? ভদ্র 
লোক ততক্ষণে দুষ্টির বারে চলে গেছেন। কতক্ষণ দেই ভাবে 
গ্লাড়িয়ে ছিলুম জানি না, হঠাৎ চমক ভাঙল কয়েক জনের বিল্ময়পূর্ণ 
কষ্ঠস্বরে ! শুনলুম, এক জন আর এক জনকে বলছে-_“ও ভাই, 
লোকটির ছায়া মেই।” বুঝলুম, স্বপ্ন নয়, সত্য ! এই তো হাতে 
সেই থলে রয়েছে! ওদিকে চারিধার থেকে বিজ্রপপূর্ণ হাসি আর 
শেষ! তাড়াতাড়ি এক গাছের ছায়ায় গিয়ে ধড়ালুম । একটু 
পরে একটা গাড়ী যাচ্ছে দেখে তাতে চেপে বসলুম এবং গাড়োয়ানকে 
সব চেয়ে ভীল হোটেলে নিয়ে যাবার হুকুম দিলুম । পকেটে 
তখন প্রায় বাট্টি মোহর এবং সেই সর্ধ্বধনের খনি থলে! আমায় 
পায় কে! 

হোটেলের দামনে গাড়ী থেকে নেমে দীড়াতেই ক'জন লোক 
আমাকে ঘিরে বলে উঠল” “ওরে দেখ দেখ, লোকটির ছায়া হারিয়ে 
গেছে ।-নঙ্ধে সঙ্গে সে. কি হাসির ধুম! আমি তাড়াতাড়ি 


আপনি 


গাড়োয়ানের হাতে একটা মোহর গু'জেওদিয়ে ছুটে হোটেলের মধ্যে 
চুকে পড়লুম। 

আমার তখন পয়সার অভাব নেই ! হোটেলের সব চেয়ে ভাল 
ঘর থাকবার জন্থ বেছে নিলুম । ঘরের দরজ! বন্ধ করে খলের মধ্যে 
হাত পুরে দিলুম, বার হুল দশটা! মোহর।, আবার ক্রমাগত খলেয় 
হাত পুরি, আর দশটা করে মোহর বার হয়, দেখতে দেখতে মেঝের 
ওপর মোহরের পাহাড় গড়ে উঠল । মোহরগুলি আমি খরুময় ছড়াতে 
লাগলুম । মোহরের ঝন্‌-ঝন্‌ আওয়াজ কানে যেন অমৃত বর্ষণ করতে 
লাগল। টাকার নেশায় তখন আমি মত্ত--উদভাস্ত ! 'মোহরগুলি পা 
দিয়ে মাড়িয়ে চারি ধারে ছু'ড়ে, তাঁর ওপর শুয়ে কিছুতেই ষেন মনে 
তৃপ্তি পেলুম না! অবশেষে ক্ষুধা-তৃষ্ণার উত্তেক্ষনায় কথন্‌ ঘূমিয়ে পর়্েছি, 
জানি না। যখন ঘৃম ভাঙ্গল, তখন গভীর রাত্রি ! পৃথিবী নিস্তব, 
প্রাণিজগং শযুদ্তির কোলে নিমগ্ন! আমি একা মোহরের পাহাড়ের 
ওপর জেগে বসে । ঘরের কোণে একটা খালি সিন্দুক ছিল। মোহর- 
গুলি সেই সিন্পুকের মধ্যে ভরে বিছানায় বসে নিজ্রাহীন চোখে ক্ষুধার 
তাড়নায় ছটফট করতে করতে ভোরে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম । 

ভোর হতেই হোটেলের এক তৃত্যকে ডেকে «যত রকম উৎকষ 
খান্ধ সম্ভব, আনিয়ে গোগ্রাসে খেতে লাগলুম।” পরম 
মহিত আহারের পর এক মুটো! মোহর পকেটে ফেলে বাজারে বার 
হলুম-_পোযাক-পরিচ্ছদ আর কয়েকুটি দরকারী জিনিব-পত্তর কিনতে । 
সকালের দিক্টা মেঘলা করেছিল, আর আমার যে ছায়! নাই, সে কথ! 
মনেও ছিল না । দোকানের কাছাকাছি এসেছি, এমন সময় হঠাৎ 
প্রচণ্ড রোদ উঠে পড়ল। সেই সময় এক দল স্কুলের ছেলে হাচ্ছিলী। 
আমাকে ঘিরে তাঁরা চীৎকার করতে লাগল-“ও মশাই, ছায়া 
কোথায় ফেলে এসেছেন ?”* যেছায়ার কথা এতক্ষণ ভুলেছিলুম, 
তাদের চীৎকারে সেই কথা মনে পড়ে গেল। আমি প্রাণপণে 
ছুটতে আরস্ত করল্ুম । “ও মশাই, ছায়া কোথায়” বলতে বলতে 
তারাও আমায় তাড়া করলে শেষে টিল ছু'ড়তে লাগল। আমি 
তাড়াতাড়ি একট! দোকানে ঢুকে তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা 
করলুম । ছেলের! কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করার পর দোকানদাবের তাড়া 
খেয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল। 

দোকানের সব চেয়ে ভাল এবং দামী কাপড়জামা, জিনিষ-পত্তর 
কিনে জানল! দিয়ে উঁকি মেরে পথ পরিষ্কার দেখে দোকানদারকে 
একটা গাড়ী ডেকে দিতে বললুম। পথ দিয়ে হাটতে সাহস হ'ল 
ন[। কে জানে, আবার কি ফ্যাসাদ ঘটবে ! "গাড়ী করে হোটেলের 
সামনে গিয়ে উপস্থিত হলুম |. তার পর গাড়ী থেকে নেমেই পথ 
ছুটে হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। হোটেলের ভূত্যকে দিয়ে 
জিনিষ-পত্তর আনালুম আর গাঁড়োয়ানের ভাড়া! পাঠিয়ে দিলুম। 

সেই ঘটনার পর শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে, দিন-্ছুই ঘর 
থেকে বার হইনি। 

কিন্তু দিন-রাত ঘরে বন্ধ থেকে মানুষ ক'দিন বাচতে পাবে? 
অথচ বেরুই কোন্‌ সাহসে? অনেক ভেবে-চিত্তে এক উপায় বার 
করলুম। সব সময় যদি এক জন সঙ্গী নিয়ে বেফুই, তাহলে এক 
ছায়াতে দু'জনের চলে যেতে পারে ! আমার যে ছায়া নেই, স্টো 
চট হরে ধরা গড়বে না। তখনই হোটেলের কর্দকর্তাকে দক 
পাঠিয়ে বললুম--“দেখুন, আমায় নিজের জন্ত একটি চাকর চীঁছ, 
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মাথায় বতটা ম্ভব আদার মুত হবে, আর খুব বিশ্বাণী হওয়া 
প্রয়োজন । আপনার সন্ধানে হদি এমন লোক থাকে তো দিন, 
মাইনের জন্ত আটকাবে ন| ৷ 

আমার আর্মিরী চাল-চলনেব জন্ত ম্যানেজার আমায় খুবই 
খাতির করতেন । তিনি সেই দিনই একটি লোক জোগাড় করে 
দিলেন, তান নাম কানাই । চেহাখা দেখে এবং কথাবার্ডী শুনে 
তাঁকে আমার থুবই পছন্দ হল | তখনই বেশ মোটা মাইনে দিয়ে 
কাঁঞ্জে বহাল করলুম। একটা দুশ্চিস্তার হাত থেকে রেহাষ্ট পেয়ে 
মনট। প্রসন্ধ হলে। | এবার পথে বেড়ীনো। চলৰে। 

পরদিন সকালে হোটেলের সঙ্গে লাগাও ঘে বাগান--ফেই বাগানে 
কানাইয়ের সঙ্গে €বড়িয়ে এক ছায়ায় কি করে দু'জনের চলতে গারে, 
অভ্যাস করছি দেখি, কানাই ক্রমাগত চক্ষু ছানাবড়া! করে আমার 
মুখের দিকে চাইছে ! আমি বিরক্ত হয়ে প্রশ্থ করলুম--“বার বানর 
মুখের ফিকে অমন করে চাইছ কেন ?* 

কিছুমাত্র লঙ্জিত না হয়ে বেহায়ার মত দে বললে--আজ্ে, 
মাপনাকে দেখছি ।” 
* আমি ভয়ানক চটে গেলুম । বেয়াদব বলে কি! বাগত স্বরে 
জিজেস'করলুম--আমায় দেখছ, তাঁর মানে? মানুষ দেখনি কখনো ?" 

দে সেই রকম নির্লজ্জের মতই উত্তর দিলে-_“ছাঁয় নেই, এমন 
মান্থুষ জীবনে আজ এই প্রথম্‌ দেখলুম ।" 

যুষলুম, ধরা পড়ে গেছি"! এখন রাগারাগি করলে ফল 
খারাপ হবে! কৌশলে মিষ্ট কথায় কাজ উদ্ধীর করতে হুবে। 
তখনই তাকে ঘরে এনে তার হাতে ছু'টো!৷ মোহর গুজে' দিয়ে 
বললুম--“এক সল্ল্যামীর শাপে আঁমার এই দশা হয়েছে। এ কথা 
কাউকে তুমি বলো না। আমি তোমায় বড় লোক করে দেবো 1 

ছু'টো চক্চকে মোহর হাতে পেয়ে একাস্ত বিনীত ভাবে কানাই 
বললে-“আজ্ঞে, আপনি সে বিষয় নিশ্চিন্ত খাকুন। এ কথা 
আমি ঘ্ণাক্ষরে কাউকে জানতে দেব না।” 

দিও সে বললে নিশ্চিন্ত হতে, আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে 
পারলুম না৷ কখন্‌ কাকে.বলে দেবে, কে জানে? 

কয়েক দিন এই রকম ধুক-পৃকানির মধ্যে কেটে গেল। কিন্তু মে 
কাউকে কিছু বললে ন! দেখে মন অনেকটা শাস্ত হ'ল। 

তাকে নিয়ে সন্ধ্যার পর প্রায়ই বেড়াতে যাই। দিনে বেক 
না, বলি, চোখের অসুখ ৷ রৌদ্রে বার হওয়া নিষেধ । 

এক দিন সন্ধ্যায় কানাইকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি, কি একট! 
শথকোরে কানাইকে পাঠিয়েছি কাছের এক দোকানে, 'এমন সময় 
আকাশে চাদ উঠলো! আমি ধীরে ধীরে হাঁটফ্টি। ছায়ার কথ! 


ভূলে গেছি-চাদ উঠেছে লক্ষ্য কবিনি। এক জন ভদ্রলোক একটি - 


ছোট মেয়েকে নিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, মেয়েটি হঠাৎ চীৎকার 
কয়ে উঠল-_*ও বাবা, দেখ, লৌকটির ছায়া! নেই!* তিনি আমার 
দিকে চেয়ে মুখ বেঁকিয়ে মেয়েকে বললেন-_“চলে আয়, ও মানুষ নয়। 
মা্ছ্য মাত্রেরই ছায়! থাকে "এই কথা বলে মেয়ের হাত ধরে হন্‌- 
হন্‌ করে তিনি চলে গেলেন । আমি লজ্জায় অপমানে যেন মাটার 
সঙ্গে দিশে গেলুম ! 

* কানাইকে নিয়ে ক্ষুব্ধ মনে হোটেলে ফিরে গেলুম। ঘরে ঢুকে 
রিজ! বন্ধ করে 'লিজের অবস্থার কখা ভাবতে লাগলুম । আজ 


“আমার অর্থের অভাব নেই ! কিন্তু সুখ কই? তুচ্ছ ছায়ার দামও 


এই অঞুয়স্ত ধন-ভাগারের চেয়ে বেশী! নিজের অন্ঞাতে চোখ 
দিয়ে হু করে জল পড়তে লাগল ! কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে 
পড়েছি জানি না। হঠাৎ দেখি, সামনে প্রকাণ্ড এক পাহাড় 
সোনা, হীরা, জহরত দিয়ে গড়া । এক জন সাধু সেই দিক্‌ দিয়ে 
যাচ্ছিলেন । সামনে সেই পাহাড় দেখে থমকে ফ্লীড়িয়ে বলে উঠলেন-_ 
“পাপ, পাপ! অর্থই অনর্থের মূল1”--€ই কথা বলে ভ্রুতপদে 
তিনি মে স্থান পরিত্যাগ করলেন। কিছুক্ষণ পরে সেইখানে তিন 
জন চৌর এসে উপস্থিত। ধনরত্জের পাহাড় দেখে তাদের গে কি 
আনন! কিন্ত সে আনন্দ বেনীদ্দণ স্থায়ী হল না। প্রত্যেকের 
মনে হতে লাগল, কি করে অপর দু'জনকে ফাকি দিয়ে মে একলা 
সমস্ত ধনরত্ব ভোগ করতে পারবে ! এক জন বললে--+তাই, ভয়ানক 
ক্ষিধে পেয়ে গেছে। গ্রাম থেকে কিছু খাবার নিয়ে এলে ভীল হয় |” 
কিন্ত কে যাবে? কাকুরই যাবার ইচ্ছা নাই ! শেষে লটারী করে 
যার নাম উঠল, তাকেই ঘেতে হ'ল। অপর ছু'জন ঠিক করলে, তারা 
লুকিয়ে থাকবে । যেই খাবার নিয়ে তাদের বন্ধু ফিরবে, তখনি তারা 
পিছন থেকে আক্রমণ করে তাকে মেরে ফেলবে! তা! হলে এই 
ধন-রত্বের এক জন অংশীদার কম হবে! তাঁদের ভাগও অনেক 
বেড়ে যাবে ! 

ওদিকে যে খাবার আনতে গেছে, সে করেছে কি, নিজে পেট 
ভরে খেয়ে অপর ছু'জনের খাঁবাবে বিষ মিশিয়ে নিয়ে চলেছে ! 
ভাবছে, ওরা খাবার খেয়ে অক্কা পাবে, আর তখন সে একলাই সমস্ত 
ধনরত্বের মালিক হবে! মেগনের আনন্দে গান করতে করতে 
চলেছে। রত্বের পাহাডের কাছাকাছি পৌছুতেই অপর ছু'জন তাকে 
অতর্কিতে আক্রমণ করে এমন প্রচণ্ড প্রহার দিলে যে, তখনই তাৰ 
পঞ্চপ্রাণ গেল বাতাসে মিশিয়ে! তখন দু'জনে খুশী মনে খাবার 
থেতে বলল ! কিন্তু খাবারে যে বিয-মেশানো, তা ত" তারা জানত 
না! কাজেই খাওয়! মাত্রই ছু'জনের ইহজন্মের লীলাখেলা! শেষ। 
দেখতে দেখতে ধনরত্বের পাহাড় কোথায় মিলিয়ে গেল! পচে 
রইল শুধু তিনটি মৃতদেহ ! 

ভয়ে আমি চীৎকার করে উঠণুম ! ঘুম ভেঙ্গে রর গেল। সরা 
ঘামে ভিজে গেছে! মনে হ'তে লাগল- হায়, হায়, কি কুক্ষণে 
এই মহা! অনর্থকারী থলেটি নিয়েছিলুম ! জীবনের সব সুখ-শান্তি 
জন্মের মত উবে গেল ! 

ভোব হতেই হোটেলের চাকর আমাকে একখান! চিঠি দিয়ে 
গেল। খুলে দেখি, তাতে ছু'ট মাত্র ছত্র লেখাঁ_ 

“এখনও আপনার অনুশোচনা সম্পূর্ণ হয়নি। এখন আমি 
বহু দূরদেক্খে যাত্রা করছি, এক বংসর পবে আধাগ দেখা হবে। 
সেদিন হয়ত' আপনাকে আরও ভাল জিনিষ দিতে পারব। 

বিনীত শ্রী- 

তলীয় নামমহি ছিল না। কিন্তু বুঝতে বাকি রইল না যে, 
ইনি সেই রোগ! ভদ্রলোক-্ষিনি আমাকে থলে দিয়ে আমার ছায়া 
নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুখ-শাস্তি সব হরণ করেছেন ! 

এক বৎসর কবে পূর্ণ হবে কবে আবার তাঁর দেখা পাব, বসে 
বসে শুধু দিন গুণছি ! , 

.  ভ্রীযামিনীমোহন কর ( এম-এ, অধ্যাপক )। 


২১শ বর্ধ-_চৈত্র, ১৩৫৯ ] 
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ছোটর জোর 


( ইভান্‌ ক্রাইলভের ছন্দ-কাহিনীর মন্ান্ুবাদ ) 
ছোটরে করে| ন| তুচ্ছ, করে! না কো হেলা ! 
ছোটরে পীড়ন কর1--তগ্নি নিয়ে খেলা ! 
যত শক্তি থাক্‌ তব কঠিন নিষ্ঠ,র 

ছোট ঘদি ক্ষেপে ওঠে-_সব হবে চুর ! 


বনে এক মিংহ ছিল। তারী দস্ত তার! 
সকল-প্রাণীর "পরে করে অনাচার! 

সবে বলে, পশু-রাজ ! ভয়ে ভক্তি করে। 
কেশর ফুলায় সিংহ অতি-দর্গ-ভরে। 

বনে থাকে ক্ষুদ্র মশা-_তারে তুচ্ছ গণে; 
দেখিলে ফিরায় মুখ নাসিকা-কুঞ্চনে ! 

শ্লেষ করে, ব্যঙ্গ করে, হীমে কি কৌতুকে ! 
অপমান-শেল বাজে মশকের বুকে ! 

মশার হইল রোব-_-এত তুচ্ছ করো ! 
ছোটবে আঁটিতে তুমি কত শক্তি ধরো! 
ঝাজিয়া কহিল মশা” যুদ্ধ দাও, দেখি ! 
হেসে সিংহ কয়, কুব্র মশা বলে এ কি! 
মশা বলে-বাকা রাখো, দেখাও বিক্রম ! 
আমি মশা, হতে পারি কালাস্তক যম! 

রণে মাতে মশা! পো-পৌ! ভেপু-রব তুলে, 
লিংহেরে ঘিরিয়। ফেনে রাগে ফুঁশে দুলে! * 
মঙ্গ। পেয়ে ভাসে গিংহ । মশা আরে। বোখে ! 
উিচদ বলে সিেন নাকে-মুখেটোখে | 
ভেপু না থামায় তিল? বিরাম না মানে 
পিঠেপেটে হুদ ফোটে, যেন ছু টানে ! 
কেশর ফুলায় দিত, ল্যাজ নাড়ে জোরে, 

থাব। মঞ্জন |! মশা উড়ে চাবি দিকে ঘোরে, 
পৌ-পে। ভেপু ! ফাক থোছে বসিবে কোথায়! 
হেথায় বিপিছে হল, বিধিছে ভোথায় ! 
শাকে বেঁধে, কাণে বেধে । কামড়ের 0 ! 
সিংহের টুটিন ধৈধা । মারাত্মক খেলা ! 
ফুজিল কেশর ঘাড়ে, কন্দিল গঞ্জন ! 

মে-ডাকে আকাশ কাপে ! কীপে মানা বন! 
নখরে ছি'ডিল মৃত্তি, দাতে ঘদে দীত । 

বনে ষত পশ্থ-পন্মী,-_ ভয়ে ছাদে পাত ! 

বন ছোড়ে ছুট দেয়, লুকায় বিবরে-- 

ভাবে, বাণ? ভুমিকম্প? অগনিবৃষ্টি বরে? 
মশার বিরাম নাই ! সিংহ-দেহে চড়ে 
অস্থির-অধীর করে কামড়েকামড়ে 
গঞ্জনে-হুষ্কারে সি'হ করে লাফালাফি, 
গড়াগড়ি খায় । ক্ষেপে কি লে দাপাদাপি ! 
কামড়ে-কামড়ে চসংহ ব্যথায় কাতর 

নিরুপায়ে লোটে শেষে ভূমির উপর ! 


মিনতি ভরিয়া কণ্ঠে কহে” গশা ভাই, 
ক্ষমা কর্‌ !- ছলে মরি! খুব শিক্ষা পাই! 
নাকে-কাণে খং দিই, লুটাই কেশর ! * 
তুচ্ছ তুই নোস্‌ 'ভাই, যমের দোসর ! 
মশার থামিল রোষ-_খামায় কাগড়। 
সিংহ বলে শক্তিমান, করি তোরে গড়! 
বলে। ছোটরে করিস ত্ববহেলা ? রঃ 
ছোট যদি রুখে ওঠে, সাম্লাবি ঠেলা ? 
সিংহ বলে _কাণ মলি !, বুঝিয়াছি সার-- 
ছোট, ছোট নয়! শক্তি খুব আছে তাবু! 
পীৌরীজমোহন খ্ুখোপাধায় 


আত্ম-পরীক্ষা 

পরের দোষংক্রটি দেখতে আমর! যেমন বিশ-জোড়। চোখ মেলে 
চাই, তেমনি সে দোষ-ক্রুটির কীর্নে” হই সহম্র-মুখ ! কিন্ত নিজের 
বেলায় একেবারে অন্ধ থাকি ! তার ফলে হুয় এইযে, পবন দোখ- 
ত্রুটি দেখতে দেখতে এবং তার ব্যাখ্যানা৷ করতে 'করতে আমাদের 
নিজেদের দোষ-ফ্রটি সারানো! চলে না; সেগুলো বেড়ে ওঠে! এবং 
আমাদের বুদ্ধি হয় তৌতা এবং ছিত্রান্ব্ষী । 

পরের দোষ-ক্রুটি চোখে পড়লে তা না দেখে উপায় নেই, মানি! 
কিন্তু নে দোব-ক্রটির কথা কইতে যাবার আগে নিজেদের মনের মধ্যে 
একবার সন্ধান নিলে ভালো হয় না? পরের যে-দদোব দেখেগ! 
আলু! করে, ওদোষ যদি আমার থাকে? থাকলে আমীকে দেখে 
পরের গা-ও তে। এমনি আল! করবে! 

এজন্য উচিত, নিজের মনের সন্ধীন নেওষ়।। নাট্যকীর 
গিরিশচন্দ্র একটি চষ্মংকার গান লিখে গেছেন-_ 

“অপরকে চিনবে যদি, আপনাকে চেনে। আগে !” 

এ-চেনা যে চিনেছে, জীবনে তার সাফল্য-লাভ সমবকে সঙ্গে 
খাকতে পারে না ! 

নিজের মনের সন্ধান পেতে হলে 'নিজের মনকে একাস্তে প্রশ্ন 
করে বিশ্লেষণ কবে দেখতে হবে। কি প্রশ্ন? 

গোটাকতক নমুন। দিচ্ছি। 

ধরো, ছুটীর দিন। একলা-একল! এদিনটি কাটাতে পারো ? সার! . 
দিনে কারো অভাব বোধ করবে না? এমন কিছু ভীল কাজ বা লেখা" 
পা করবার মতো ধৈধ্য এবং শক্তি আছে? তা যদি থাঢুক, তাহস্ছে্ত 
জেনো, মান্য হঝ্মর পক্ষে এন্বভাব তোমাকে*বছু লাহাম্য করবে ! 
ছুটার দিনটা ঘূবে কাটানো, কোনো কাঁজ না করে তাঁস-পাশা খেলে, 
বা পরচর্চ! করে কাটানোর পর মনে যদি অন্থশোচশ! জাগে যে, তাই 
তো সারাটা দিন মিথ্যা নষ্ট হয়ে গেল, তাহলে বুঝবে, আলন্তে ডোমার 

কচি নেই! এবং সাবধান হয়ো, এ ভাবে সময় নষ্ট কর! ঠিক নয়! 

কোনো! একট! সমন্য। উপস্থিত দো-টানায় পড়েছো--এ কাজ 
করবে, কিম্ব! করবে ন।! সেখানে যাবে, কিন্বা যাবে না1-এ 
রকম সমস্যায় ঘিধা-সংশয়ে বিচার-বিবেচনা করতে যদি না পারো, 
তাহলে * বুঝবে, তোমার চরিত্রে দৃষতা নেই! চরিত্রে যার্‌ 
দুঢ়তা নেই, কোনো দিন সে মানুষের মতো মাঘ” হতে পারে নাপ* 
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[ ২য় খণ্ড, ৬্ঠ সংখ] 
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সমস্ত ঘটলে চটপট তার সম্মান করতে পারা চাই। ছোটবেলা 
থেকে এদিকে হদি হুশিয়ার থাকতে পারো, তাহলে দেখবে, জীঘনে বড় 
বড় বিপদ এনে পাহাড়ের মতে! বাধা তুলে গড়ালে সে বিপদ-বাধা 
অনায়াসে ঠেলে ঠিক পথে নিজের লক্ষ্য ধরে চলে যেতে পারবে । 

নিজের বিচার-বুদ্ধির “উপর বিশ্বাস আছে তোমার? না, পরের 
ভালো-মন্দ-বিচারের উপর নির্ভর করো? নিজের বিচার-বৃদ্ধির 
উপর বদি আস্থা! বা বিশ্বাস করতে অথব! নির্ভর রাখতে না পারো, 
ভাহলে জগতে কোনে। দিন মাথা তুলে গড়াতে পারবে না, জেনো। 

পরের মতামত ধার করে চলার মতন বিড়বন! আর-কিছুতে নেই ! 
সব-ব্যাপারে “অমুক, এই বলেছেন' এমন মনোভাবকে কদাচ বাড়িয়ে 
তুলো না। নির্জ বিচার করতে শেখো । নিজের বিচার-ুদ্ধি তাহলে 
শাণ পেয়ে বারালে! হবে ! তৃমি কেন পরের মতামত ধার করে চলবে? 
বিচার-ুদ্ধিতে শাপ দিয়ে এমন করা চাই যে, তোমার মতামত অপরে 
শিরোধারধ্য করুক! সাহিত্া, আর্ট--এ-সব ক্ষেত্রে অনেক লোককে 
দেখি, তারা পরের কোটেশন্‌ ধুরে গড়াতে চায়! জেনো, এ-দব 
লোক পর-গাছার মতন কোনে। দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে নাঁ_ 
পরের মনের আওন্বায় মাটীতে নেতিয়ে এদের জীবন কাটবে ! 

যে-কার্জ করতেই হবে, সে-কাজে আনন্দ পাওয়া চাই। তা যদি 
ন। পাও, তাহলে কাজ তালো হবে না। এবং কাজ যদি ভালো না 
হয়, তাহলে কখ,খনো কাজের লোক হতে পারবে না ! 

জীবনে আমর! আশা করি অ.নক-_সে-সব আশা! কতখানি সফল 
হয়? মনকে তৈরী করতে হবে এমন করে যে, ছোট-বড় নৈরাশ্যের 
আঘাত ধেন সন্থ করতে পারো-_সে-আঘাতে মুষড়ে বিচলিত হলে 
চলবে না! শু খে ৪9810-_একথা খুব দামী। 

যারা অনায্মীয়, যারা বন্ধু নয়, যার! অপরিচিত- তাঁদের সন্ধ 
করতে পারো? যদি বলো না", তাহলে এ কদভ্যাস ত্যাগ 
করতেই হবে। কারণ, পৃথিবীতে , শুধু আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে 
মেলামেশা করেই দিন কাটবে না! বন্ অনাধ্ীয়ের সঙ্গে মিলে- 
মিশে থাকতে হবে! সুতরাং সকলকেই সইয়ে নিতে হবে। 
কাকেও অসহনীয় মনে করে চললে বিপদ 'ঘটবে ! 

পয়ের গুণ দেখলে সে-গুণর্কে আদর করতে হবে ! শ্রদ্ধা করতে 
হবে! পরের খু না খুঁজে গুণ দেখবার চেষ্টা করো । গুণগ্রাহী 
হতে পারলে তুমিও গুমী হবে। যাঁর! ছিত্রান্েধী, তারা কোনে! দিন 
সমাজে কারো প্রীতি-ভালোবাস! বা শস্ধা-সম্মান পায় না । 

পরের যে-আচরণ বা কাজ দৃষণীয় মনে করো, নিজে তেমন 
'ীচরণ বা কাজ করতে লঙ্জা বোধ করো। সাবধান, প্রকে হেফোবে 
দোবী করছো, সে-দৌব যেন তোমার না থাকে! * 

আত্ম-পরীক্ষায় অর্থাৎ নিজের মনকে বিশ্লেষণ করতে করতেই 
মনের সব জঙ্বাল সাফ হবে ; মান্থ্য তার হ্ুত্রতাকে বঞ্জন করে মান্য 
হতে পারবে। তাছাড়া মান্য হবার আর অন্য উপায় নেই! 


৮ অয়-দানবের পুরী 
মহাভারতে পড়িয়াছি, রাজা যুধিষ্টির যখন বজ্ঞ করিয়াছিলেন, দানব- 


শি্পী ময় তখন ইঙজ্রস্থকে একেবারে মায়াপুরী গড়িয়া! তুলিয়াছিললেন | 
"লে পুরী কেমন, মহাভারতে বর্ণনা আছে, পড়ি দেখিয়ে! । 


একালে রুশ-জাতিও .দানব-শিল্পী ময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া 
সাইবেরিয়ার উত্তরে তুষারের বুকে এমনি পুরী নিশ্মাণ করিয়াছেন। 
আজ সেই পুরীর কথ! বলিতেছি। 

সাইবেরিয়৷ বা এশিয়াটিক-রাশিয়ার উত্তরে চিরতুধার-সমাচ্ছন্ন 
উত্তরমেক। এই হিম-হূর্গম প্রদেশে কি আছে জানিবার জন্তু 
মান্থৃষের কৌতুহল যেমন সীমাহীন, তেমনি সে-কৌতুহল দমন করিতে 
ন! পারিয়া মরণ-পণ করিয়! বনু সাহসী ব্যক্তি এ-পথে বন্ছ বার যাত্রা 
করিয়াছেন !' তাদের মধ্যে অনেকে আর ফিরিয়া আমেন নাই । 
ধারা “ফিরিয়াছেন, ত্তারা ধত দূর যাইতে পারিয়াছিলেন, ততথানি 
পথের রোমাঞ্চকর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । এই সব বৃত্তান্ত 
পড়িয়া ছ'-সাত বৎসর পূর্ধে পাচ জন রাশিয়ান কম্মবীর-_জাহাজে 
নয়-_বিমান-পোতে চড়িয়া উত্তর-মেরু প্রদেশে যা করেন । তাদের 





বুলুন-_ ঘর-বান্ডী 


উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে কি আছে, তাহার সন্ধান লওয়া এব: বসতি- 
স্থাপনার ব্যবস্থা হয় কি না, তাহা নির্ণয় করা । 

মস্কো হইতে উত্তর-মহাসাগরের উপর দিয়া তারা পূর্বব দিকে 
আলাম্ক৷ পথ্যস্ত গিয়াছিলেন। এ-পথে যাত্রী-হিসাঞ্ধে তারাই সকলের 
পুরোবর্তী। তাহাদের পরে ক'জন যাত্রী বিমান-পোতে চড়িয়া কালি- 
ফোর্নিয়া হইতে নোকি, আলাম্কা এবং আক্কেঞ্জেল প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া 
আসিয়াছেন। দৈব-ছুরিপাকে কোথাও কোনো অস্থানে যদি 
নামিতে হয়, এজন্য তীরা ভীবুঃ শহ্যা-খলি, বরফে তাপ রক্ষা 
করিয়া বাঁচিবার সরগ্রাম-পত্রাদি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন । বিমান- 
পোতের পুচ্ছে তারা জলের ট্যান্ক রাখিয়াছিলেন ? সে ট্যাঙ্থ হইতে 
পাম্প করিয়া ইচ্ছামত জল লইবার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপীতিরও অভাব ছিল ন|। 

উপধুর্[পরি এমনি ভাবে মেক্র-পরিক্রমণের ফলে কশ-জাতি ছুর্গম 
মেরু-প্রদেশের পথ নিষ্ধীরণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; দেখানে 
তুষারের বুকে বসতি এবং ঘাণিজ্য-কেন্দ্র সংস্থাপিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন । যে-সব স্থানে জন-মানবের চিহ্ন ছিল না, এখন সে সব 
জায়গায় ঘন বসতির সঙ্গে বাণিজ্য-সমৃদ্ধি গড়িয়। উঠিয়াছে। 
তাছাড়া! কোথাও মিলিযাছে সোনার খনি, কোথাও কয়ল!, কোথাও 
খনিজ তৈল,,কোথাও বা! নিকেল, কাঠ, গামা ; তার উপর লবণ- 
গিত্িও পাওয়! গিয়াছে। 


২১শ বর্ষ-চৈত্র। ১৩৪৯] মক়-দাজবের পুরী ৬২ 
5425842%7414444122878762856685215228424481275214666454রণতর তারক রাবার ৫4282466478804888রারাগণলরারকাররপরগরলরতণ 
এসব প্রদেশে আসিবার জন্ত বিমানখৌতই এখন একমাত্র ' কয়লা-খনির স্জদীর্ঘ প্রসার। এসব খনি. হইতে বরে প্রায় 
অব্বন নয়। জমাট কঠিন তুযার-ূপ ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতে পারে, পঞ্চাশ লক্ষ টন করিয়া করলা উঠিতেছে। 
এমন বছু বাম্পীয়-পোত বিশেষ ভাবে নিষ্মিত হইয়াছে। এই দুর্গম... জমির সারের জন্ত রাশিয়া পূর্বে বিদেশ হইতে ফশ.ফেট 





সিনেমা-হাউণ্-উত্তরমেকা * 

আনাইত | এখন তার প্রয়োজন নাই । এখন নবাবিষ্কৃত মারৃ-মান্ক 
হইতে প্রচুর ফশ.ফেট মিলিতেছে। এত ফশ.ফেট যে, নিজের প্রয়োজন 
মিটাইয়া সারা পৃথিবীকে রাশিয়া এখন ফশ.ছেট জোগান দিতে পারে ! 


এত বড় মূলা ! 
মেরুপ্রদেশকে নানা দিক দিয়া বাসোপযোগী এবং বাঁণিজ্যোপবোগী 
করিয়া তুলিতে সৌভিয়েট-গভর্ণমেস্টের তথধ্যবসায়ের সীমা নাই ! 
সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্বেবে . -____.. . ২ ০০ 











কোলিমা-প্রদেশে যে সোণা | 
মিলিয়াছে, আলাস্কার | 
সোণার চেয়ে তাহা 
বনু-গুণ পরিশুদ্ধ ও দামী । 
তাছাড়! তুষার-বক্ষ ভেদ 
করিয়া মোটর-বাহী বড় 
বড পথ তৈয়ারী হইয়াছে 
গে পথের দৈর্য -- 
মাইলের অধিক । হি 
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মেরু-বক্ষে মোটর-বোট 
বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এসব প্রদেশ জনবসতি-বহুল 


৬০০ 






৫৮ / 
1 ৃ হইয়াছে ; এবং অসংখ্য ঘর-বাড়ী, স্কুল, কলেজ হাসপী'তাল, সিনেমা, 
॥ব থিয়েটার প্রভৃতির সমাবেশে সমৃদ্ধির আল অস্ত নাই! এখানে চু'মাস 


রাত্রি, ছ'মাস দিন। এ ছ'মাস-দিন-ছ'মাস-রাব্রিব “দেশের লোকজন 
ব্যবসা-বাণিজ্যে এখন সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে । তুলোম! নদী মোহনায় 
বৈচ্যাতিক প্ল্যান্ট বসানো হইয়াছে । তার সাহায্য বিছ্যুৎপ্রবাহ 
আনিয়া! এ প্রদেশে পথ-্যাট ঘর-বাড়ী আলোকিত করা হইঠতছে ) 
কল-কারখান এবং রেল-গাড়ী চলিতেছে সেই বিদ্যুৎ-প্রবাহের জোরে । 
ম্যাপে ভাখো টিকৃশি উপসাগর | এই সাগরের কুলে টিকৃশি 
বাতালের জোরে মিল্‌ চলে প্রদেশ। সাত-আট বৎসর পূর্বে এ প্রদেশ ছিল তৃষার-সমাধির নীচে, 

উত্তর-মেক্ুয় গায়ে পেট্রোল এবং. কেরোসিনের বিপুল খনি লোক-লোচনের অন্তরালে | এখন এই প্রদেশটি এ-অঞ্চলের বিশাল 
মিলিয়াছে। পশ্চিমে নভি প্রোর্টো হইতে পূর্বে কোলিম! পর্যস্ত বন্দররূপে পরিগণিত । এখানকার কাঠের চদখকারিঘ এবং বৈচিতয 


প৯স্ ঢা 


ডিিযী০.....১-১১ পিলতি শশতলিতি 


৬২৪ 


মালিক বন্ধুমন্তী 


[ ২য় খণ্ড, ৬ঠ সংখ) 
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সল পথ শু ওত থা, 
আগহখশপথ ০25 খ্না 


১৫০ 


বিপুলভার সীম! নাই। টিকশিতে প্রায় ২৫* পরিবারের বাস। 
প্রশস্ত পথ-ঘাট, কাঠের তৈয়ারী সুদৃশ্ত খর-বাড়ী, হাসপাতাল, বেতার- 
ঠেশন--কোন-কিছুর অসঙ্ভাব নাই | হিমেল বাতাসে অনঙ্থ বেগ। 
সে হি-বায়ুকে দোভিয়েট-গৃবর্ণমেন্ট আজ আয়ত করিয়াই ক্ষান্ত 
হন নাই | নে বায়ু-বেগকে আয়ত্বাধীন করিয়া তাহা দিয়া আলে! 
জ্বালা, জল তোলা, মিল্‌-চালানোর কাজ করাইয়া লইতেছেন। 
এখানে রোগের বালাই নাই । সকলের স্বাস্থ্য ভালে! ৷ দেহ-মনে 
অবসাদ ব৷ জড়তার*বৈলক্ষণ্য বড় একট! দেখা যায় না । তবে এখানকার 
লোকজন যদি এ হিমের দেশ ছাড়িয়া নিম্ন-মালভূমিতে তাপের দেশে 
যায়, তাহাঁ হইলে ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে 
চট করিয়া আক্রান্ত হয়। বিশেষজ্ঞের বলেন, হিমেল হাওয়ায় 
রোগ-বীজাণু থাকে না! কাজেই এ দেশের লোকের রোগ-প্রতিষেধক 
শক্তি তেমন গড়িয়া ওঠে না; এবং তাহারি জন্ত তপ্ত-প্রদেশে 


গেলে তাদের পক্ষে রোগ-বীজাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা কঠিন. 


হয়; এবং তাহারি ফলে হয় রোগ ! 

, তোমরা ভাবিতেছ, সব তে! বেশ | বরফের বুকে সা, তামা, 
তেল ও কয়লার খনি মিলিয়াছে | কিন্তু গাছপালা ? তৃণ, শন, ফল, 
ফুল ফলে? ফলে। ক্ষণ বৈজ্ঞানিকদের সাধনায় এ সব তুষার-প্রদেশে 


প্টাষবাসের নুব্যব! হইয়াছে । আলু; গাজর, বীট, কপি, কলাই-শ'টি, 





শসা, কুমড়া, শালগম, সূলা! প্রভৃতি ফশল অজম্র ফলিতেছে। তাছাড়া 
নানা ফলমূলের বীজ আন?ইয়৷ মে সবের ফলনেও তাদের সাধনার 
সীমা নাই। এ সব ফশল ফলানো৷ হইতেছে হট-হাউসের মধ্যে ! 
তার উপর বিভিন্ন ফল-ফুলের বীজ” মিলাইগ়া-মিশাইয়া 
(9:958-599 ) ভারা নব-নব বিচিত্র ফল-ফুল ফলাইতেছেন ! 
দোভিয়েট-গতর্ণমেন্ট সবচেয়ে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন মেরু- 
পথকে সুগম করিয়া | যে-পথের সম্ভাব্যতা সাত বসর পূর্বেবও মেক- 
বিশেষজ্ঞের! “অসম্ভব কল্পনা” বলিয়! উড়াইয়া দিতেন, সৌভিয়েট-গভর্ণ- 
মেন্ট সেই “অসম্ভব কল্পনা”কে বাস্তব সত্যে পরিণত করিয়াছেন, উত্তর- 
মেক ডিঙ্গাইয়৷ আটলাট্টক হইতে প্রশাস্ত-মহাসাগরে ( নর্থশী-কট) 
সোভিয়েট-শক্তির নৈপুণ্যে আজ জাহাজ চলিতেছে নিরাপদে নিরুপত্রবে। 
জমাট" তুষারে পথ রুদ্ধ হইলেও এ পথে ভ্রাহাজকে অচল হইয়া! 
ভাগ্যের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয় না! পথ রুদ্ধ হইবামাত্র 
বেতারের মারফং মেক্ষ বন্দরে সে-সংবাদ পাঠানো! হয়। সংবাদ 
পাইয়৷ বিমান-পথে আসিয়া! উদয় হয় গাইভ,-প্লেন ; তাহার সঙ্গে 
থাকে তুধারভেদী অন্তর; সেঅন্ত্রে জমাট তুষার ভাঙ্গিয়৷ পথ 
দেখাইয়া জাহাজকে নিরাপদ বন্দরে পৌছাইয়া দেওয়া হয়। 
তুষার-মক্রকে সোভিয়েট-রাশিয়। যে ভাবে পরাভূত করিয়াছে, 
সে কাহিনী শুনিয়া বুঝিতে পারি, মানুষের অসাধ্য কিছু নাই ! এবং 
উল্তোগী পুরুষকে লক্ষ্মী উপেক্ষা! করেন না _করিতে পারেন না । 


বিজ্ঞান জগৎ 


হাউই-প্লেন 
মার্কিণ রণতরী-বিভাগের জগ্ ছোট-ছোট বিমানপোত অজশ্র-সংখ্যায় 
তৈয়ারী হইতেছে । এগুলির নাম “স্কাই-রকেট" (চাউই )! এ 
বিমানপোতে দ্'খানি মোটর সংলগ্ন আছে। পোতখানি আকারে ছোট; 
৯ 


হাউই-প্লেন উপরে উঠিতেছে 


ছু'খানি মাত্র পাখনা | এবং এক জন মাত্র লোক অর্থাৎ শুধু পাইলট 
এ পোতে বমিতে পারেন। অন্ত্রশন্ত্রে এ বিমানপোত বিপুল ভাবে 
সজ্জিত ; এবং ইহার সম্মুথ-ভাগ হইতে অবিরাম গুলী-বর্ষণ করিবার 
স্ব্যবস্থা আছে। এ পোতে অভত্র-পরিমাণ পেট্রোল ধরে। এঞ্জিন 





সিধ! গতি 


তাতিতে জানে না। বিপক্ষ-প্রেন ও বমারকে দেখিবামাত্র ঘণ্টায় 
৪৫* মাইল বেগে এপোত বহু-মাইল উদ্ধে শূন্পথে উঠিয়া বিপক্ষের 
প্লেন ও বমারকে ধ্বংস করিবে, এই উদ্দেশ্যেই এ হাউই-প্লেনের হৃটি। 


শহ্যকীট-সংহার 


ফলকে জাশ্রয় করিয়া তক্ষক-সাপ যেমন রাজ! পরীক্ষিৎকে দংশন 
করিয়। ব্রক্ষশাপের মধ্যাদা রাখিয়াছিল, নিউ-জাশশির প্রখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক ডক্টর ওয়াকৃমৃম্যান ও উড়্ে। বলেন, শাকমন্জী এব: ফলমূলকে 
অবলম্বন করিয়া বিবিধ রোগের বীজাণুকীট তেমনি আমাদের দেহে 
আসিয়। প্রবেশ করে; তাদের বিষে আমাদের স্বাস্থাহানি এব 





মৃত্যু পর্যযস্ত খটিয়া থাকে । এ সব বীজাপু-কীট এ টাইফয়েড, 
বসম্ত, আমাশয়, কলেরা, নিউমোনিয়া, ডিপথিরিয্রা। রোগের বীজাপু- 
কীটের সগোত্র! ইহাদের বিনাশের ভল্ত তাহার! “মৃত্যু-দণ্ড' 
নিশ্দাণ করিয়াছেন । এ দণ্ডের মধ্যে কীটঃব্ধ্বিসী রাসায়নিক দ্রাবক 
ভবিয়! দণ্ডটি মাটার বুকে বিধিয়া ফাড় করানো ভয়; তার পর 
দণ্ড-সংলগ্ টিপ-কলে (£2155৬:) চাপ ছিলে বিধ্বংসী রাসায়নিক 





* টিপ-কলে চাপ 


দ্রাবক নিষ্কাশিত হইয় মাঁটার মধ্যে প্রবেশ করে; এবং মাটার মধ্য 
দিয়া মাটার রসে মিশিয়। বহু দূর পধ্যস্ত তাহা! প্রসারিত হয়। এই 
রাসায়নিক জ্রাবকের বলে মৃত্তিকাস্থিত লক্ষ-লঙক্গ অঙক্ষা রোগ- 


| বাঁজা?ুকীটের ধ্বংস সংসাধিত হয়। কাজেই এ-মাটার তৃণ-শশ্ত- 


গ্রহণে রোগের ভয় থাকিবে না। 


বিলাসিনীর ছত্র রে 
যুদ্ধের হাঙ্গামাধ শুধু আমাদের এ দেশেই নঁ়, যুরোপ-আমেরিকাতেও 
অনেককে গাড়ীর মায়! ছাড়িয়া পায়ে হাটিয়া পথ-চলার কাজ সারিতে 
হইতেছে । এজন্য বিলামিনীদের অসুবিধার সীম! নাই ! গাড়ীতে 
বিয়া পথ-বিচরণে রৌন্্র-তাপ লাগিয়া কান্তি ষলির্ন হইবার কিনব 
বাতাসের বেগে রুজ-প্রলেপ খশিবার তেমন আশঙ্কা ছিলনা! 
এখন পদত্রজে পথ চলিতে নৌদ্র-বাতাসের উপত্রব, _সে-উপন্রব * 
নিবারিত হয় শুধু ছত্রতলে শির রক্ষা! করিলে | কিন্তুৎ হাতে 
হাত-ব্যাগ--তার উপর আবার ছাতা”-সে বড় দায়! এ দায় 
হইঢত বিলাসিনীদের রক্ষা করিতে মা্িণ শিল্পীরা নৃতন যে-সব 
হা্ব্যাগ তৈস্বারী করিতেছে, সে হাত-ব্যার্ঠোর এক দিকে হতো 


৬২৬ মাসিক বন্ুষতী 


এ০০৪৪০৪৪৫৩৪8৫ পরিজ ররর তর এওএ02888888888588282288, 





[২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


1888888282288822282252228585852222282585525582855988558882022815 


রাখিবার খোল আছে। সেই খোলে ছাতা রাখিতে পাইয়া: মীটারের সাহায্যে এ-সব লে সঠিক তাবে নিধি করিয়া দেয়। হিাবে 
বিলাসিনীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়৷ বাঁচিয়াছেন ! হাত-ব্যাগের একটু ভুল-চুক হইলেই' বমার লক্ষ্যর্ট হয়। পাশে বৃটিশ বমার 


ও ১ 





ও হাত-ব্যাগে ছাতা 
: খোলে ছাতা বহা- বোঝার উপরে শাকের আঁটি! কাজেই গায়ে 
লাগে না! রি 


বমারের কার্ধ্যপদ্ধতি 


দিনে-দিনে বমারের যে উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, তাহাতে কাঁলাস্তক 
যমের হাতে যদি বা! পরিস্রাণ মেলে, বমারের হাতে পরিত্রাণের সম্ভাবনা 
থাকিবে না! পাইলট ছাড় বমার-প্লেনে যে-সব কন্্ী থাকে, তাদের 
কাজ যেমন বিভিন্ন ভাবে নির্দিষ্ট, পরম্পরে সহযৌগিতাও তেমনি 
,আবার চরম রকমের । নুইচ-সঙ্কেতে পরস্পরের মধ্যে বার্ডার আদান- 
প্রদান চলে। যেখানে বোমা ফেলিতে হইবে সে স্থানের নির্দেশ 
দিবামাত্র কমারের মেঝেযুশায়িত গোলনাজ কন্মী (81779) 





ঞওয়েলিংটন* বমার ; উপরে শুইয়া “এমাব্‌? 


... *কনুট্রোলে চাপ দিয়া সংরক্ষিত'বোমা মুক্ত করিয়া দেয়। যে-কক্ি স্থান 
₹/-নির্দ্শ করে, বমারের অবস্থান-ইচ্চতা, গতিবেগ, বাতাসের গতি-_ 


ওয়েলিংটন এবং তিন-রকম 
বোমার ছবি দেওয়া হইল। 


ফিউা-বমার 


কাকের পিছনে ফিও! লাগিলে 
কাক যেমন বিপন্ন হয়, বমার- 
প্লেনকে বিপর্যস্ত করিবাব 
উদ্দেস্টে তেমনি বাধা-ষ্টা 
(10157997910: )  ফিডা- 
পোতের স্যঙ্টি হইয়াছে! 
মাকিণ অবিষ্কারকের বুদ্ধি 
কৌশলে এই ফি-প্লেনের 
উন্ভব। বমারের আক্রমণ 
ঘটিবামীত্র এই ফিওাঁবমাব 








যেন কাকের পিছে ফিওা ! 


শে! করিয়া! নিমেষে শৃন্ত-পথে উঠিয়। বমারকে 
বিপধ্যস্ত করিতে পারে। ফিঞ্/-বমারের 
গতিবেগ মিনিটে পাঁচ হাজার ফুট- ঘণ্টায় 
৩** মাইল । বমারকে ধ্বংঙ করিবার 
উপযোগী সর্ব-সরঞামে সুসজ্জিত এই ফিডা- 
বমারের শক্তিও অসামান্য । 


বমার-বাহী জাহাজ 


বছদ্রস্থিত বিপক্ষের আস্তানাকে এবং বিপক্ষ” 
সৈশ্স ধংস করিবার জন্ত এমুগের যুদ্ধে বমার- 
প্লেনের শক্তি অমোঘ, তাহাতে সন্দেহ নাই ! 
কিন্তু বমারের বলে বিপক্ষ ও বিপক্ষের 


দশ ধ্বস করিতে হইলে হাজার-হাজারু বমারের প্রয়োজন | কারণ, 
ঘুঘু ধরিবার জন্ত যেমন ষ্কাদ আছে, তেমনি ছ'চারখানি বমার 


২১শ বর্ষ--চৈত্র। ১৩৪৯]. বিজ্ঞান-জগৎ ৬২৭ 
) ১ 
বিপক্ষ-প্রদেশে হানা দিতে গেলে বিপক্ষ-পক্ষের বমার-বিধ্ংসী নক্ষত্্রলৌকে তবব-সদ্ধানী অভিযান চীলাইবার উদ্দেশ্তে জান্দানীর 
ঠ70654 এ জন্ত বমার-আক্রমণ সফল পশ্চিম-ীমান্তে গভীর বনমধ্যে জানা বৈজ্ঞানিকেরা ৭২ 
| করিতে হইলে এক- ফুট উচু এক অতিকায় কামান মক্লিবেশিত করিয়াছিলেন; কিন্ত 
সঙ্গে বছ বমারের নক্ষত্রলোকে জাশ্মাণীর অভিযানের সুযোগ কোনো" দিন ঘটে নাই! 
সমাবেশ করিতে হয়। বিগত মহাযুদ্ধের সময় এ কামানে ,গোল! ভরিয়া জান্দাণী 
অসখ্য বমার লইগা সে"গৌল! সুদূর প্যারিদের বুকে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এবারকারের 
এ যুদ্ধেও এই কামান ফ্রাক্সকে গোলা-বর্ধণে বিধ্্টু করিতে 
ছাড়ে নাই ! 








ূ জলে জীবনরক্ষা ,. , 


শুধু নদীর বুকে নয়, চেউ-ওঠা সাগর-জলেও আর ডূবিবার ভয় 
নাই! মাকিণ বিশেধজ্ঞেরা এক-রকম ধাতব 'জীবন-রক্ষক* কলার 


জাহাজ-ভরা বমার 
নাগালের সীমানায় সেগুলিকে জড়ে। করিয়! তবে হানা-পর্ধ সুর 
করা চাই। তাই বহুসংখ্যক বমার বহিবার জন্য মাকিণ রণতরী-বিভাগ 
স্রুতি চারখানি অতিকায় জাহাজ তৈয়ারী করিয়। রণ-সায়রে 
ছাড়িয়াছেন, সেগুলির প্রত্যেকটিতে অসংখ্য বমার-প্লেন সাজানে৷ থাকে । 
নির্দিষ্ট আস্তানায় এজাহাজ পৌছিবামাত্র আতম-বাজির মতো হুশ- 
হুশ করিয়া! বু বমার-প্লেন আকাশ-পথে ওঠে অভিযানের উদ্দোস্টে ! 





তৈয়ারী করিয়াছেন, তার একটিকে আশ্রঠ করিয়া ঠীর জন নৌ 
টেউ-ওঠা সাগর-জলে অবলীলায় ভাসিয়া থাকিতে পারিবেন! 
এ রক্ষককে সহায় করিলে জলে ডুবিবেন না! রক্ষকের 
ধাতব খোলের মধ্যটা ফাপা--শীল-আটা। এই* খোলের মধ্যে 
ছ'জন লোকের জন্থ এক দিনের উপযোগী খান্ত-পানীয়, ভরিয়া রাখা 
চলে। তার উপর এ রক্ষক হইতে আগুন জ্বালিয়া বা ঘন , 
ুতরবান্প আকাশে তুলিয়া বহির্জগৎকে সক্কেত-বার্তা . দিবার নুত্যবস্থা 
, আছে। 





ত প্রবাল রা 


[ প্রাণিতন্ব ] 


জীব-জগতে ক্রম-বিকাপলের ফলেই এই বৈচিত্রাময়ী পৃথিবীতে স্থির ভৌমররব, রদ্ধাকার ও লতামশি__এই নামগুলি আমরা! সস্কৃত শব্দকোষ 
শ্রেষ্ঠ জীব মান্ুমের আবির্ভাব । উত্তিদও ঘে জীব, এ বিষয়ে আজি সমূহে দেখিতে পাই । কোখগ্রন্থে ইহা হীরকাদি বহুমল্য রত্ধরাজির 
সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। অঙ্গারকমণি, 
লতামণি প্রভৃতি শব্দের দ্বারা! ইহার মণিত্বই 
প্রতিপন্ন হইয়াছে। আহুর্ষেদাচাধ্যগণ 
প্রবালকে আরোগ্যকর ও শৃক্তি-সঞ্চারক 
ভেষজে পরিণত করিয়া অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 
আযূর্কেদমতে বিদ্রম বা প্রবাল মধুর, অন্ন 
ও কষায়রসশালী। ইহা শীতল, সারক, বমন- 
কারক, চক্ষুর হিতকর, কফ-পিত্তাদি দোষ- 
নাশক, কাস্তিবদ্ধীক (বিশেষতঃ নারীদিগের), 
বীর্ধযাকারক এবং (ধারণে) বিশেষ কল্যাণজনক। 
অবশ্য, সকল প্রবালই ধারণোপযোগী নহে । 
বিদ্রুমকে এক প্রকার বিচিত্রাকার বৃষ্ষ 
বলিয়া! মনে করা হইত-_-এই সত্য আমরা 
মহাকবি কালিদামের রধবংশ নামক মহা 
কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গের ত্রয়োদশ শ্লোকে 
বুঝিতে পারি। রামচন্দ্র রাবণবধের পর পুষ্পক- 
রঃ এ রথে সীতাসহ লঙ্কা! হইতে প্রত্যাবর্তনকালে 
কাপ.-কোরাল বা পেয়াল! প্রবাল ( অভ্যস্্র ভাগ ) রীতা লবন কির বলিয়া ভিজে 
আর কাহারও কিছুমাত্র সংশয় নাই । আচার্য জগদীশচন্্র প্রজ্ঞা- “তবাধরস্পদ্ধিযু বিদ্রমেযু পর্যাস্তমেত২ সহসোম্মিবেগাৎ । 
প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে উদ্ভিদেও প্রাণপ্রবাহ ও অন্ৃভব-শক্তি আবিষ্কার উদ্ধাুরপ্রোতসুখং কথ্চিং ক্লেশাদপক্রামতি শঙ্খ-ৃথম্‌।” 
করিয়া মানুষের চিন্তা-জগতে যুগাস্তর আনিয়াছেন। স্য্রির প্রত্যুষে 
শুধু উন্ধিদূই ছিল, পরে উদ্ভিদ হইতে ব্রম-বিকাশের ফলে কীট, পতঙ্গ, 
সরীহ্প* পণ্ড, পক্ষী প্রভৃতির জন্ম । এমন প্রাণী আছে, যাহারা 
উদ্ভিদ বা কী্টপতঙ্গ-_কোন্‌, পধ্যায়ভূক্ত, তাহ! নিদ্ধীরণ কর! মহজ 
নহে। সহ! দেখিলে উদ্ভিদ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু মনো- 
যোগ সহকারে কিছু কাল তাহাদের কাধ্যাবলী ব! জীবিকানির্র্বাহের 
প্রণালী পর্যবেক্ষণ করিলে বুঝ! যায়, তাহার! উত্ভিদধশ্ী নহে । 
বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত কোরাল ( প্রবাল ) এইরূপ প্রাণী। 
» ইহাদিগকে দেখিবামাজ উত্ভিদ-জাতীয় বলিয়া! মনে হওয়া অসম্ভব নয়, 
এবং দীর্বকাল ধরিয়া সকল দেশের লোকই ইহাদিগকে বিচিত্রকায় 
উত্ভিদ বলিয়া বিবেচন! করিত । পরে বৈজ্ঞানিকগণের সুল্ম পরীক্ষা 
ও পর্য্যবেক্ষণে ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে । 
ভারগবাসীর! প্রবালের কথা সুদূর অতীত হইতে অবগত ছিল 
এবং রত্বরূপে, ও ভেষজরপে ইহার ব্যবহারও প্রাচীন কাল হইতে ? 
প্রচলিত হইয়া আদিতেছে। তবে অন্ান্য দেশবাসীর ন্যায় ভারত- পেয়ালা-প্রবাল ( বহির্ভাগ ) 
বাসীরাও ইহাকে আশ্চর্যজনক বা অদ্ভুত উদ্ভিদ বলিয়াই ভাবিয়াছে। 
জৈনশূরী হেমচন্ত্র তাহার “অভিধানচিত্তামণি” নামক কোবগ্রন্থে-- কবির এই বর্ণনা হইতে বুঝ! যাইতেছে, বিক্রম বা প্রবাল তৎকালে 
বিদ্রমণ রক্তান্ক, রক্তকন্দ ও হেমকন্দল--প্রাবালের এই চারিটু প্রতিশব্দ বৃক্ষ বলিয়৷ বিবেচিত হইত এবং এই বৃক্ষের শাখার অগ্রভাগগুলি 
*নিয়াছেন। ত্হা ছাড়া অঙ্গারকমণি, রক্কাঙ্গ। অস্ভোধিবল্পত, কণ্টকের ভ্কায় সুতীক্ষ, এইকপও যনে করা হইত। 'অস্ভোধিবত 











২৯শ বর্ধ-_ চৈত্র, ১৩৪৯ ] 





) ৮৪৪৮৪৪৪৬, 


্রদ্ৃতি নাম হইতে হা বাড ইজ ই উপ তাহা 
প্রাচীনগণ জানিতেন । 

প্লিনি এবং ডিয়োস্কোরোইডিস প্রত্ৃতি ( গ্রতীচীর ) প্রাচীন 
লেখকগণ প্রবালকে বৃক্ষ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন । টরনিভিলে 
তাহার বৃক্ষবিষয়ক পুস্তকে প্রবালকে এক প্রকার অস্ভুত সামুক্রিক 


টি'কোরাল বা! বৃক্ষ-প্রবাল 


উত্তিদ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার পুষ্পসম্পকীয় তত্ব অজ্ঞাত, 
এইকপ মভ প্রকাশ করিয়াছেন। খুষ্ঠীয় অষ্টাদশ শতকে কাউন্ট 
মার্সিগলি ঘোষণা করেন--তিনি প্রবাল-পাদপের পুষ্প আবিষ্কার 
করিয়াছেন । তিনি সমুদ্র হইতে কতিপয় প্রবাল-কীট আনিয়াছিলেন। 
সেই সন্ত-সংগৃহীত পুষ্পাকার পদার্থগুলিকে জলে ভুবাইবামাত্র উহারা 
অষ্টদলবিশিষ্ট পুষ্পবৎ গ্প্রতীয়মান হইল বলিয়! কাউন্ট মারসিগলির 


প্রবাল 
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৬২৯ 


কথায় তৎকালে সকলের প্রতীতি জন্মিল। ১৭২শুান্ে এক জন 
অধ্যাতনামা ফরাসী ভিষক্‌ উত্তর আফ্রিকার ( বার্ধধানী ) উপকূলের 
পার্থ গ্রসারিত “কোরাল ফিশীরী'গুলি পরিদর্শন করিবার সময় কাউন্ট 
মামিগলির আবিষ্কৃত প্রবাল-পুষ্পগুলি পরীক্ষা করিবার সুযোগলাভ 
করিলেন। এই ডাক্তারের নাম গীমোনেল। ইনি হুক্মতাবে 
পধাবেক্ষণ করিয়া! বুঁবিলেন, এই পুষ্প বলিয়া 
বিবেচিত বন্তগুলি এক প্রকার জীবন্ত 
'পৌলিপ-্তাতীয়' কীট ছাড়া অন্ত কিছু নছে। 
থে প্রস্তরবৎ পদার্থ কোরাল ব৷ প্রবাল 
বলিয়া পরিচিত, এই সকল কাট উহথাদিগের 
রচস্িতা | 

এই কাঁট লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোর 
নয়, গণনাতীত সংখ্যায় সম্মিলিত হইয়া 
"অমীম মমুদ্র-বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষত দেশ গড়িয়া 
তুলিয়াছে। আকারে কষুদ্র-_দেখিলে মনে 
হয়, কুত্র সমুদ্র ইহাদিগকে মুহুর্তে ছিল 
বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বীয় [বিরাট বক্ষে বিজীন 
করিয়া ফেলিবে ; কিন্তু ল্লুবশেষে' বুঝা যায়, 
ইহাদের প্রতিকূল প্রবাহকে প্রতিকদ্ধ 
করিবার সানথ্য সমুদ্রের ম্তই লুমহান্‌। 
দেখিতে ছ্বোট বটে, কিন্তু শক্তিতে বিরাট্‌। 
দানবীর 'দধীচির 'ভ্তায় ইহার! . অবিদ্বাম 
-আপনাদের অস্থি পরার্থে দান কদিতেছে। 

গীসোনেলের বিস্ময়কর আবিষ্কার সকলের 
দ্বার৷ স্বীকৃত হইবার পর বিভিন্ন দেশের 
বৈজ্ঞানিকগণ প্রবাল-কীঁটের আশ্চর্য কাধ্যা- 
বলী মনোষোগসহকারে পধ্যবেক্ষণ করিতে 
লাগিলেন । তাহারা দেখিলেন, ইহারা স্থাণুর 
স্থায় একস্থানে অবস্থান করে না প্রায়ই 
স্থান-পৰিবর্তন কর! ইহাদের স্বভাব । ইছাদের 
'পজিশান' বা পরিস্থিতির (অবস্থান করিবার 
ভঙ্গীর ) পরিধর্তনও পগ্ডিতরা' লক্ষ্য করিলেন । 
পধ্যবেক্ষণের সাহায্যে ইহাও বুঝিলেন, এই 
 কষুত্র জীবের মধ্যে রহিয়াছে রাঙ্ষী বৃতুক্ষা 
এবং মেই বৃতৃক্ষা নিবারণের জন্য ইহারা 
নানাপ্রকার কুটিল কৌধল অবলম্বন করিয়া 
থাকে! উহাদের শিকার ধরিব্ঠুর ও গল+৭ 
করণ করিবার কৌশল*বৈজ্ঞানিকবর্গকে বিশ্মিত 
করিল। ইহাদের আর একটি বিশ্ময়কর 
শক্তি আছে। ইহার! আপুনার বাহুসমূহ 
এবং শরীরকে ইচ্ছামত সর্ূচিত বা প্রসারিত করিতে 'পারে। এমন 
কি, সময়ে সময়ে এইরূপ প্রসারণের ফলে ইহাদের দেহ সাধারণ 


-ষা স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা দশ বা দ্বাদশ গুণ বৃদ্ধি পাইয়া 


থাকে। ইহারা দেখিতে কিরপ-_-এইরপ প্রশ্ন পাঠকগণের* মনে 
উদিত হওয়া স্বাতাবিক। পূর্বের আক্কৃতি দেখিয়াই ইহাদিগকে 
উদ্ভিতূ বলিয়া মনে করা হইত সন্দেহ নাই। ইহাদের দেহ-যক্ে ব্িশষ 


৬৬০ 


মাসিক বনুষতী 


' [২য় খণ্ড, ৬ঠ সংখা। ' 
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কোন জটিলতা ৪ক্ষিত হয় না। ইহাদের দেহকে ছুইটি অংশে 
বিভক্ত ( স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট ) একটি লক্বা নল বঙ্পা চলে। এ 
ছুইটি অংশের মধ্যস্থলে অবস্থিত স্থানটি স্বচ্ছ। উদর-প্রদেশ বা! 
বক্ষঃস্থল যাহাকে বলা চলে, দের়প কোন অঙ্গ বা! যন্ত্র ইহাদের দেহে 
নাই। মাথাটা একট! গোলাকার শিগুবৎ পদার্থ। চক্ষুর 
কোন চিহ্ন এ পিগুবৎ মুখের সহিত সংযুক্ত 
নাই। এ পিগ্ডের একটা স্থান বিদীর্ণ 
হইয়া মুখ-গহবরের পরিণতি পাইয্াছে। 
এই বদনরিবরের চারি ধারে ৬ হইতে ৮টি 
পর্যাস্ত বাহু (টেন্টাকলসূ) বিস্তৃত রহিয়া 
' ইহাদিগকে অতি অস্ভুত করিয়া তুলিয়াছে। 
এই বাছুগুলির ক্রমশঃ বা অকম্মাৎ বনু গুণ 
বৃদ্ধি পাইবার যে শক্তি রহিয়াছে, তাহাও 
অত্যন্ত অদ্ভুত বটে! প্রবাল-কীটের জন্মিবার 
ও বিস্তারলাভ করিবার কাল মে হইতে 
অক্টোবর মাস পর্যস্ত। এই সকল কোটি 
কোটি প্রবাল-শিশু অসীম সমুদ্রবক্ষে বিচিত্র 
জীবনযাত্রা "আরম্ভ করে। তখন ইহাদের 
চক্রবং আকার এত লুল্কস যে, আণুবীক্ষণিক 
বলিলেও চলিতে পারে। এই গোলাকার 
প্রবাল-শিশুদিগের গায়ে এক প্রকার অতি 
কষুত্র ও সুঙ্ম লোম থাকে । নমুদ্রের ভিতর 
' চলিতে চলিতে দেই কীট-শিশুগুলি ভ্রুমশঃ 
অন্ত আকার ধারণ করে। এই, আকার 
কতকটা “ফ্লান্ক' বা বোতলের ন্যায় । এই 
বোতলাকৃতি প্রবাল-বালকদিগের অদ্ভুত দেহের প্রশস্ততর প্রান্তটি 
পুরোভাগে থাকে । পশ্চাতে অবস্থিত অপেক্ষারুত মন্বীর্ণ অংশটিতে 
মুখটি দেখা যায়। কিছু কাল এইরূপ বোতলাকার: থাকিবার পর 
পুনরায় আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। এবারের আকার কতকটা 
রোলারের মত । এইবার প্রবাল-বালক যৌবনে পদাগণ করিয়া 
বংশবিস্তারের উপযুক্ত অবস্থায় প্রায়ই উপনীত হইয়াছে। আর 
ইহাদিগকে নিতান্ত ত্র বলা চলে 'না। শরীরের 'বেড় অপেক্ষাকৃত 
অনেক বাড়িয়াছে এবং পিগাকার মুগ্ডের গাত্রে ও মুখের চারি 
ধারে পুরুতুজের ভূজলতার ন্যায় বানুসমূহ বিস্তৃত হইতে আর্ত 


পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রবাল-কীটের 
দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে-_বৃক্ষকাণ্ড হইতে উদগত *পাখা-প্রশাখা- 
মমুছের মত যে সকল উপাঙ্গসমূহ বাহির হয়, উহাদের প্রত্যেকেরও 
স্বতন্ত্র বাছসমূহ থাকে । পরে প্রত্যেক উদগত অংশ খসিয়া গিয়া 
স্বতন্ত্র প্রবাল-কীটে পরিণত হয় ! ইহা! ছাড়া বয়প্রাপ্ত কোরাল- 
পলিপ ব1 প্রবাল-কীটের মুখ হইতেও সন্তান বাহির হয়। এইরূপে 


'অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহারা! বিশ্বয়কর বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। . 


নিত্য নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ভারত মহাসমূত্রে এবং 
প্রশান্ত মহামাগর-বক্ষে লক্ষ লক্ষ প্রবাল-্বীপ এইরপেই হুষ্ট 
হইয়াছে। এই ক্ষুত্র কাগুলি একটা বিশাল মহাদেশ গড়িয়া তুলিয়াছে 


বলিজেও. ভুল হুয় না। প্রবাল-্বীপ ছাড়! যে কোরাল-রীফ বা 
প্রবাল-শৈল ইহাদিগের দ্বার সমূদ্রগর্ভে নির্মিত হইয়াছে, তাহার 
সংখ্যানিরপণ সম্ভব নয়। | 


, প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা সাধারণতঃ প্রবাল বলিতে যাহা 
বুঝিয়া থাকি, দেই শিলাদম নুকঠিন পদার্থের সহিত এই কোমলকায় 





ব্রেণ-কোরাল বা! মস্তিষ্-প্রবাল 


কীটের সম্পর্ক কি? প্রবাল বলিলে আমরা সেই লালবর্ণ পলার 
কথাই ভাবি, যাহার মালা গীখিয়া কেহ কেহ গলায় ঝলায়--যাহা 
ুঙগ! (মুগ ) নাম ধারণ করিয়া অঙ্ুরীর্কের সঙ্গে ধনীর অঙ্গে উঠে, 





“মাশকম কোরাল? ব! ব্যাঙের ছাতার ন্যায় প্রবাল 
যাহা ভম্ম করিয়া ভিষক্গণ ভেষজ প্রস্তুত করেন, যাহা! কোধপ্র্কার- 
দিগের দ্বার! মূল্যবান মণির মধ্যাদা লাভ করিয়া! সেইরূপ পধ্যায়ে 
স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । আমরা যাহাকে প্রবাণ বা পলা বলি, সেই 


-২১শ বর্ষচৈত্র। ২৩৪৯]. 





প্রস্তরবৎ পদার্থের একটি কষু্র খণ্ড লইয়া, পরীক্ষা করিলে উহাতে বু 
লুষ্ষ নুক্ম চক্রাকার চিহ্ন বা ছিত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই 
ছিন্রগুলিকে প্রবালের পলিপ বা কীটগুলির বাস-গৃহের দ্বার বলিলে 
ভূল হয় না। সমূদ্র-সলিল হইতে চুণ-জাতীয় এক প্রকার (কার্ধধা- 
নেট অফ লাইম ) পদার্থ গ্রহণ করিয়া! পরে সেই পদার্থটিকে নানা- 
প্রকার আকারবিশিষ্ট গৃহে পরিণত করিবার বিন্ময়কর শক্তি ইহাদের 
রহিয়াছে । কালক্রমে গৃহী সরিয়া যায়, কিন্ত সমুদ্র হইতে উপকরণ 
সংগ্রহ করিয়া যে গৃহ মে গড়িয়া তুলে, তাহা যুগের পর যুগ স্থায়িত্ব 
লাভ করে। আমর! যাহাকে প্রবাল বা পল! বলি, তাহাকে প্রবাল- 
কীটের দ্বার! কার্কোনেট অফ লাইমে প্রস্তত মেই গৃহের অংশ বা খণ্ড 
বলা যাইতে পারে । অবপ্তঠ এমন প্রবাল আছে-_যাহার! কীটের 
গৃহ না হইয়া দেহাবশেষ । এই বিচিত্র কীটের দেহ এবং গেহ ছুই 
কার্ধ্বোনেট অফ লাইমের পরিণতি । প্রবাল তখনকার জীব 
যখন উদ্ভিদ্‌ সঞ্চরণমীল প্রাণিত্বে প্রথম পদার্পণ করিয়াছে। অতি 
নিয়শ্রেণীর এবং স্থির প্রারস্তের প্রাণী হইলেও ইহারা স্থপতিরূপে 
যে অতি আশ্চধ্যজনক শক্তির পরিচয় দেয়, তাহা স্যষ্টির অন্য কোন 
প্রাণী প্রধান করিতে পারে না। 

প্রবাল নামক যে প্রস্তরবৎ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, উহ প্রবাল- 
কীটের দেহ এবং গৃহ উভয় হইতেই গৃহীত। আমরা সকলে 
কার্ব্বনেট অফ লাইমের বিন্ময়জনক পরিণতি এই দেহ ও গেহগুলিই 
দেখিতে পাই, যে উদ্ভিদাকার অদ্ভুত পলিপ বা কীট এই আশ্ধ্য 
কাধ্য সাধন ঝঁরে, তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। কারণ, জল 
হইতে তুলিলে এই সকল কুন্ুম-কোমল-কাস্তিবিশিষ্ট পোলিপের 
পক্ষে বাচিয়! থাকা সম্ভব হয় না । সুতরাং যাহারা প্রবাল-কীটকে 
জীবিত অবস্থায় দেখিবার আকাঙক্৷ করেন, তাহাদিগকে প্রবালের 
বাসস্থল কোন শাস্তসলিল হ্রদের বক্ষ লক্ষ্য করিতে হইবে । জল 
হইতে তুলিলে ইহার! শুধু যে বাচিয়া থাকে না কেবল তাহাই মহে, 
ইহাদের নয়নাভিরাম সৌন্দধ্য বা বর্ণেশবধ্যও বিলোপপ্রাপ্ত হয়। 
ইহাদের নীল, লোহিত, পীত প্রভৃতি বর্ণরাজির অপূর্ব অভিব্যক্তি 
বিচিত্র সম্মিলন ,আমাদিগকে বিমোহিত করে। ইহাদের আকৃতির 
বৈচিত্র্যও কম চিত্তাকর্ষক বা বিম্ময়জনক নয়। কোনটা মৃগের 
শূঙ্গের মত আঁকা-বাকা শাখা-প্রশাখাসমস্থিত, কোনটা কারুকাধ্য- 
কমনীয় কাপ বা পেয়ালার ন্যায়, কোনটা মন্ুয্যের মস্তিঞ্চের মত, 
কেহ বৃক্ষ বা ব্রততীর অন্ুরূপ। 

বর্তমানে প্রবালকাঁট শ্রীন্মমগুল ব্যতিরেকে দৃষ্ট হয় না, প্রধানতঃ 
লোহিত সাগর, ভারত মহাসাগর, এবং প্রশাস্ত মহাসাগরই ইহাদের 
বর্তমান বাসস্থল। জাপান সাগরে ওয়েষ্-ইপ্ডিজ দ্বীপাবলীর পার্থ 
প্রসারিত পারাবারে প্রবালকীট পরিদৃষ্ট হয়। তবে লোহিত 
সাগর বা রেড-পীতে যত প্রবাল আছে তত আর কোথাও 
নাই। এখানে তাহারা যে সকল গৃহ নিশ্মীণ করিয়াছে, তীরবাসীর! 
সেগুলিকে আপনাদিগের গৃহ-নিন্দীণের উপকরণরূপে ব্যবহার 
করে। সিংহলের পার্শ্ববর্তী সমুত্রে, ভারতবর্ষের কোরমণ্ডল উপকূলের 
পার্থ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের চারিদিকে লাক্ষাদ্বীপ এবং মালঘীপের 
পারবস্থ সমূত্রে, দাক্ষিণাত্যের মালাবার উপকূলের পুরোভাগে প্রবাল- 
কীট ও তাহাদের প্রস্তত পাহাড়সমূহ দেখ! যায়। 

প্রবাল-কীটগুলিকে কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণী বা পরিবারে বিভক্ত 
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করা চলে। কোন কোন স্থানে ক্বেল একটি শ্রেণীই দেখা যায়। 
কোন কোন স্থানে বিভিন্ন শ্রেণী একত্র অবস্থান করিয়া দূর-প্রসারিত 
প্রবাল-শৈলসমূহ প্রস্তুত করে। কোন কোন স্থানে মধ্যবর্তী বিচ্ছেদ 
বা অবকাশগুলি জলতলবাসী অন্তান্য জীব পূর্ণ করিয়া থাকে। পরে 
প্রবালকীটের দেহাবশেষ ঝ! গৃহগুলির ছারা সেই শুন্ত স্থান পূর্ণ 
হইয়া উঠে। এইরূপে প্রবাল-নিশ্মিত গুদুর-বিস্ৃত নিরবচ্ছিন্ন পাহীড়- 


"শ্রেণী জলতলে সংগঠিত হইতে থাকে । এই প্রবাল-রছ্ভিত পাহাড়- 


শ্রেণী বা “রীফ'গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! বায়। এক শ্রেণীর 
প্রবাল-পাহাড় উপকূলের অতি নিকটে লক্ষিত হয়। এই 
প্রবালগিরিগুলি জোয়ারের সময় জলমগ্ন থাকে, কিন্ত ভাটার সময় 
বাহির হইয়া পড়ে। আন্দামানের পাশে এইঞ্জীপ প্রবাল-পাহাড়* 
প্রায় দেখা যায়। ইংরেজীতে ইহাদিগকে “ফ্রিজিং নীফপ” নামে 
অভিহিত কর! হয়। * আর এক প্রকার প্রধাল-পাহাড় তীরভূমি 
হইতে দূরে দেখা যায়। ইহার! সমুদ্রতল হইতে সোজান্ুজি মস্তক 
উত্তোলন করিয়া উচ্চশীর্ষয পাহাড়ের মত গীড়াইয়! থাকে । ইহাদের 
অঙ্গ ভঙ্গ হইলেও বহু গুহা উহাতে রহিয়াছে । সিদ্ধুতলে বিরাজিত 
এই মকল অন্ধকার বন্দরে নান! প্রকার বিচিত্রাকার সামুদ্রিক প্রাণী, 
বাস করে। এই প্রবাল-শৈলমালা উপকূল হইতে ১ শত মাইল 
পথ্যস্ত দুরে দেখা যায়। ইহাদিগকে ইংরেজীতে “বেরিয়ার বীফ' বলা 
হয়। ইহা ছাড়া আর এক প্রকাৰু পাহাড় প্রবাল-কীটরা ভূভাগ 
হইতে বু দূরে উন্মুক্ত সমুদ্রবক্ষে প্রস্তুত করে। ইহাদিগকে পাহাড় না 
বলিয়া ক্ষুত্র ক্ষুদ্র দ্বীপ বলা চলে। অসংখ্য প্রবাল-দ্বীপ বা! কোরাল- 
আইল্যাপ্ড প্রশান্ত মহাসাগরবক্ষে বিরাজিত দেখিতে পাওয়া য়ায়। 

বিভিন্ন শ্রেণাব প্রবালের মধ্যে *মাব্রেপৌরারিয়া" নামক প্রবাল- 
কাঁটরাই সর্বাপেক্ষা সপরিজ্ঞাত। ইহার! এবং ঠার ও ব্রেন কোরাল 
(অর্থাৎ তারকার স্তায় এবং মন্তুয্য-মস্তিক্ষের মত ) আখ্যায় অভিহিত 
প্রবালবর্গই বড় বড় রাঁফ বা পাহাড় রচনা! করিয়া! থাকে। এই 
সকল প্রবালের বঙ্কাল বা দেহাবশেষগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং 
উহাদিগের কাঠিন্তও অন্য ীতীয় প্রবাল' অপেক্ষা অধিক। মাব্্রে- 
পোরারিয়! এবং তারকা ও মস্তিষ্ক-প্রবাল কেবল উষ্ণ পামুদ্রসলিলে 
বাম করিতে পারে। শৈত্যের সামান্য স্পর্শও ইন্থার সন্থ করিতে 
পারে না। যেখানে টেম্পারেচার ব1 উত্তাপ ৬৮ ডিগ্রির নীচে কখনও 
নামে না, সেইরপ স্থানেই ইহাদের পক্ষে জীবিত থাকা সম্ভব । শুধু 
উষ্ণতা নয়, জলের গতীরতাও ইহাদের জীবনের পক্ষে প্রয়োজন । যে 
সমুদ্রে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র প্রাণিপুগ্ত জীবিত থাকিয়া এবং*মরিয়া বিরাট জঞ্জাল 
হি করিয়া থাকে, উহাই ইহাদের পক্ষে অধিক উপযোগী । ইহা ৪ 
এই সকল জঞ্জাল ভক্ষণ করিয়া বারিধির ধাঙ্গত বা ঝাড়ু, 'দারের কাধ্য 
মাধন করে, এই * ধারণা অনঙ্গত নহে। বিশ্ববিখ্যাত বিবর্তবাদী 
ডারউইন প্রবাল-শৈলগুলির অভ্যুত্থান সম্বন্ধে তিনটি কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন । প্রথম কারণ-_সমুদ্রতলের কম্পন; দ্বিতীয় কারণ--ভূমি- 
কম্পের জন্য সমুদ্রতলের আকম্মিক স্ফীতি; তৃতীর কারণ-_প্রবাল- 
কীট। প্রথম ও দ্বিতীয় কারণ হইতে সমুদ্রতল কিছু উচ্চ হইয়া 
উঠে এবং পরে প্রবাল-কীট সেই উচ্চতার উপর অদ্ভুত ইম্মুরত 
রচন! করিয়। তাহাকে উচ্চতর করিয়া তুলে। প্রশান্ত মহাসাগরে 
এমন রে মন্থ্য্য-অধ্যুষিত মায়াপুরী সদৃশ কু দ্বীপ আছে, যাহা 
প্রবাল-কীটের বিশ্ময়কর বীন্তি। 
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এক প্রকার প্রবাল আন্নছ, যাহারা অন্থান্ প্রবালের সহিত 
সঙ্ববন্ধ হইয়া বাস না করিয়। নিঃসঙ্গভাবে বাস করিতে 
ভালবাসে । ইহাদিগকে 'সলিটারী কোরাল' আখ্যা দেওয়া! হয়। 
প্রবালকীটরা সঙ্ঘবন্ধ ভয়াই পাহাড় প্রস্তুত করে; নুতরাং 
“নিঃসঙ্গ প্রবাল'গুলি স্থপতিরূপে কোন বিশ্বয়কর কীত্তি রচন! 
করে না। শুধু তাহাদের দেহাবশেষগ্ুলিই থাকে। ভারতব্াঁয় 
সমুদ্র-সলিদে “ফাঙ্গিঙ্গো” শ্রেণীর প্রবালই প্রচুর পরিমাণে 
বিত্তমান। ইহাদের সমতল শরীর সময়ে সময়ে ১২ ইঞ্চি 
ব্যাসবিশিষ্ট হইতে দেখ! যায়। মাশকম বা 'ব্যাডের ছাতা" জাতীয় 
উদ্ভিদের সহিত ইহার বিশ্ময়কর সাদৃণ্ত । সেই জন্ত ইহাদিগকে 
“মাশরুম কোরাল” বল! হয়। ইহারা সৃষ্টির আদিম যুগের জীব, সে 
বিষয়ে সংশয় নাই। প্রক্ষুটিত পুষ্পের সহিত ইহাদের সাদৃশ্ঠাও 
আশ্চধ্জনক। কে বলিবে, ইহারা কোমল ও কমনীয়কায় কুন্ুম 
নয়- কদধ্য কীট । ইহারা জীবিত অবস্থায় জলধির তলদেশে অবস্থান 
করে এবং তথায় তাহাদিগকে দেখিলে “ক্যাকটাস দাহলিয়।' নামক 
বর্ণ-বিচিত্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হওয়া অসপ্তব নয়। 
'ইহার সর্কশরীরবঠুগা সন্কীর্ণ কিন্ত সুদী টে্টাকল বা বাছুগুলির রঙ 
অত্যন্ত মনোরম । শরীরের অভ্যস্তরস্থ শক্ত অংশটি এই রণ্তীন 
বাহুগুলির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত থাকে । চক্রাকার দেহের 
কেন্দরস্থলে নুখ এবং সেই মুখকে কেন্দ্র করিয়া রেখার মৃত বাহুগুলি 
সারি সারি প্রসারিত। এই জাতীয় প্রবাল যত দিন অল্লবয়ন্ক থাকে, 
তত দিন পুষ্পের বৃত্তের মত একটি অঙ্গ শরীরের সহিত সংযুক্ত থাকে ।4 
এই বুস্তের সাহায্যে গ্রবাল-বালক কোন আশ্রয়ের গাত্রে সংলগ্ন থাকে । 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এই বৃস্তবৎ প্রান্তঁট খসিয়া পড়ে । 
পর্র-প্রবাল বা 'লীফ-কোরাল' মাশরুম কোরালেব আত্মীয় বা 
জ্ঞাতি। দেখিতে ঠিক বৃক্ষের পত্রের মতই। ইংলগডের পার্শবর্তা 
সমুদ্রে 'এগাইভু* নামক যে প্রবালজাতীয় প্রাণী দেখ! যায় উাবাও 
এই শ্রেণীর । গাছের পাতা কর-পিষ্ট হইলে উহার আকার যে প্রকার 
হয়, এই প্রবাল-কীটগুলিব আকার অনেকটা সেই রকম। প্রবালগিবি- 
গুলির অধবা জলতলম্থ সাধারণ শৈলেব গুহায় বা ফাটলে এই 
প্রবাল দৃষ্ট হইয়া থাকে । ক্রাপ.-কোরাল বা পেয়ালা প্রবাল এবং 
টার্বি্ষনারিয়া নামক প্রীবাল-কীটকেও পত্র-প্রবালের পধ্যায়ভূক্ত 
বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগরে 'ক্যারিয়োফাইলি' 
আখ্যায় অভিহিত এক জাতীয় মনোরম প্রবাল প্রচুর দৃষ্ট হয়। 
লাক্ষার্ীপের পার্শ্ধর্তী সমুন্রে 'এস্ববোজিয়'জাতীয় যে সকল 
»স্বাল আছে, তাহারা আরও অধিক নুদৃশ্য। ইহাদের সংখ্যা 
দেরপ অধিক নহে । *এক সময় ইহার! অধিকতর দুর্লভ ছিল। 
আমর! পূর্বে ষে “তারকা! প্রবাল' বা ষ্রার-কোরালের নাম উল্লেখ 
করিয়াছি, উহীর! বিশেষ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দৃরপ্রসারিত উপনিবেশসমূহ 
রচন| করিয়া" বাস করে। ইহাদের প্রকৃতি 'সলিটারি কোরাল' বা 
“নিঃসঙ্গ প্রবাল'দের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরকা-প্রবালশ্রেণীর পলিপ 
বা কীটগুলিও বিশ্ময়কর সৌন্দর্যের বা বর্ণৈশ্বধ্যের অধিকারী । আর 
এক, প্রকার প্রবাল 'আবদিতা' .আখ্যায় অভিহিত। ইহাদের মুখটি 
উক্জ্গ লাল রঙে এরং বাহুগুলি গ্রীতিপ্রদ গীতবর্ণে রজিত। 'এলাজ্স' 
আখ্যায় অভিহিত প্রবালকীটগুলির প্রাস্তভাগ কমলাবর্ণে ([অরেঞ্ণ ) 
্ঞ্রিত এবং মুখটির রঙ তুষার-শুজ। এই জাতীয় কোন কোন 


মাসিক বন্ুমতী 
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প্রবালের বান সবুজ এবং মুখ চোকোলেট রডের। আমর৷ ব্রেণ 
কোরাল বা মনুয্য-মস্তিষ্বের মত আকৃতিশালী প্রবালের নাম পূর্বেট 
উল্লেখ করিয়াছি। ইহারা গোলাকার-_কতকটা গ্লোব বা ভূমগ্ুলের 
স্তায় আকৃতিবিশিষ্ট । মানুষের মন্তিক্ের গাত্রে যেক্ধপ বিচিত্র 
চিহ্নসমূহ বা রেখাবলী দৃষ্ট হয়, এই সকল প্রবালকীটের শরীরে মেইরূপ 
রহিয়াছে । বৃক্ষের অস্করবৎ বহু ক্ষত কষুত্র অন্কুর এক একটি কীটের 
শরীর হইতে উদগত হইয়া থাকে । ক্রমশঃ এই সকল অস্কুরের সঙ্গে 
এক একটি স্বতন্ত্র মুখ উৎপন্ন হয়। অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর হইয়া 
গড়িলে এই ক্ষত ক্র শাখাগুলি খসিয়া স্বতন্ত্র প্রবালকীটে পরিণতি 
পাইয়া অসীম সমুদ্র-সলিলে অদ্ভুত অভিযান আরস্ত করে। 

লোহিত সাগরে এক জাতীয় প্রবালকীট লক্ষিত হয়-নলাকার 
আকৃতির জন্ত যাহাদিগকে “পাইপ-কোরাল' বা “নল-প্রবাল' বলা হয়। 
ভারত মহাসাগর ও প্রশাস্ত মহানাগরেও ইহাদিগকে দেখা যায় । জীবিত 
অবস্থায় ইহারা যেরপ মনোহব, মৃত্যুর পর ইহাদের দেহাবশেষও 
সেই প্রকার পরম রমণীয়। এই সুদৃশ্য দেহাবশেষ বা কস্কালগুলি 
দেখিতে প্রস্তরবৎ বটে, কিন্তু অত্যন্ত ভঙপ্রবণ। একটু চাপ 
দিলেই ভাঙ্গিয়া যায়। এই জাতীয় প্রবালকীটের শরীর অর্গান 
নামক বাদ্যস্ত্রের অন্তর্গত টিউব বা নলের মত অংশসমূহে পূর্ণ 
বলিয়া ইহাদিগকে সাধারণতঃ “অর্গান-পাইপ কোরাল" বলা 
হয়। এই নলাকার অঙ্গুলি লম্বভাবে বা দণ্ডায়মানের ভঙ্গীতে 
মারি সারি বিরাজিত) ক্ষুত্র ক্ষুপ্র সেপটা ( আড়া-আডি বিরাজিত ) 
এই ম্ল নলকে বিভক্ত করিয়া ইহাদিগের আঁকৃতিকে আরও 
অদ্ভুত করিয়া তুলিয়াছে। যে সেতুর ন্তায় অঙ্গ বা অংশ 
কোন বৃক্ষফলের বা প্রাণিদেহের ছুইটি কোষ বা রম্ধুকে পৃথক্‌ 
করিতেছে, বোটানি বা৷ উদ্ভিদূতত্বে এবং এনাটমি বা দেহ-তাত্বের 
ভাষায় তাহাকে “সেপ.টাম্ ( বন্থবচনে সেপটা) বলা হয়। এই 
নলগুলির রঙ প্রায় উজ্ভল লাল হইয়া থাকে। ইহাদের বাহুগুলি 
অল্প বা ফিকে «াল এবং অবশিষ্ট অঙ্গ উজ্জল সবুজ । 

্যাঘ্ণ-কোরাল' নামক প্রবালের শরীর বহু শূঙ্গাকার অঙ্গে 
বিভক্ত । এই সকল অঙ্গে অসখ্য সুত্র ক্র ছিদ্র বেছ্মান। জীবিত 
অবস্থায় এই জাতীয় প্রবালের পোলিপ বা কাঁটগুলির দেহে উচ্ছল 
রক্তরাগ দেখা যাঁয়। “সী-ফ্যান' বা 'সমুদ্র-পাখা' আখ্যায় অভিহিত 
প্রবাল-কীটগুলির কুন্ুম-কোমল কমনীয় কাস্তি অত্যন্ত মনোরম। 

থে সকল রক্তবর্ণ প্রবাল বা! পল! মূল্যবান্‌ রত্বমূহের অন্যতম 
বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশই 'রেড-কোরাঁল ব| 'লাল- 
প্রবাল' শ্রেণীর প্রবাল-কীট হইতে প্রাপ্ত। প্রধানত: ভূমধ্য সাগবে 
এই জাতীয় প্রবাল পাওয়া যায়। ভারত মহাসাগরে এবং প্রশান্ত 
মহাসাগরের কোন কোন অংশেও লাল প্রবাল দেখা যায়। সাগরের 
ন্ুগভীর অংশে বিরাজিত গিরি-গান্রে 'কুঞ্চন-কমনীয়' বা 'রেখা-কমনীয়' 
রক্তরাগ-রঞ্ষিত বৃস্তগুলি সংলগ্ন করিয়া ইহারা উল্টা হইয়! অবস্থান 
করে। দৈথিলে ঠিক লাল ফুল ঝুলিতেছে বলিয়া! মনে হয়। সিসিলি, 
মেজরকা, মাইনরকা প্রস্তুতি ভূমধ্য সাগর-মধ্যবর্তী স্বীপগুলিতে এবং 
আফ্রিকার উত্তরস্থ আলজিবিয়ার উপকূলে 'লাল-প্রবাল' আহরণের 
জন্য ফিশারীসমূহ স্থাপিত হইয়াছে । ভারতবর্ষের পারে প্রসারিত 
সমুদ্র-সলিলে “আইসিস্‌ হ্যাপিউরিস্‌* নাম্ক এক জাতীয় প্রবাল দৃষ্ 
হয়। ইহাদের বৈশিষ্ট্য--চারি দিকে প্রসারিত শৃঙ্গব অঙগসমূহ | 


২১শ বর্ষ-_চৈত্র, ১৩৪৯] 
28858882588. 
মহাকবি কালিদাসের ব্রনায় বিদ্রম-বৃক্ষের গাত্রে যে উদ্ধমুখ সুতীক্ষ 
অঙ্কুর বা শাখার উল্লেখ আছে এবং যাহা হইতে শঙ্খসমূহ অতি কষ্টে 
আপনাদিগকে ছাড়াইয়া লইত্েছে বলিয়। বর্মিত, তাহাতে আমাদের 
বিশ্বাস, এ সকল প্রবাল লালবর্ণবিশিষ্ট বটে, কিন্তু এই 'আইসিস্‌ 
হ্যাপিউরিসৃ'জাতীয়। এই শাখা-প্রশাখামমন্থিত বৃক্ষবৎ প্রবাল- 
কীটগুলি বিশেষ দৃ-দে বলিয়া কোন জলচর জীব ইহাদের দেচের 
সহিত জড়িত হইয়া পড়িলে উহাদের পক্ষে মুক্তিপাভ করা সহজ 
হয় ন|। 

'শী-পেন' বা 'দমুদ্র-কলম' আখ্যায় অভিহিত প্রবাল-কীটগুলির 
আকার অনেকটা কুইলের বা পাখার কলমের মত। ইহাদের 
বৃস্তটিও কার্ধোনেট অফ লাইম নামক পদার্থে প্রস্থত বলিয়া 
শক্ত। ইহাদের নিম্নাংশ (কুল বা পাখার মতই ) আপক্ষাকৃত 
রিক্ত এবং উদ্ধীংশ পালকনৎ পদার্থে পর্ণ। কোন কোন 'সী-পেন' 
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ক্ষুধ। নাই__হজম হয় ন! ! 


সভ্যতার যুগে নানা-রকম বিলাস-স্থাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও আমাদের 
মনে সুথ নাই, তার কারণ খাগ্ঠে কচি আছে, অথচ যা খাই হজম 
হয় ন| ! ইহার ফলে দেহে-মনে অবসাদ, বিমলিন কান্তি! 

্ত্ীপুরুষ দু'জনেরই প্রায় এক দশা ! তবে পুরুষ-মন্ুষকে অগ্ন- 
স্থানের জন্য খানিকটা ছুটাছুটি করিতে হয়, তাই তাদের স্বাস্থ্য 
মেয়েদের মতো অতখানি ভঙ্গুর ভয় না! সম্প্রত্তি মেয়েদের আবার ছু'টি 
বিরাট উপসর্গ জুটিয়াছে_ডিসৃপেপদিয়া এবং ব্লাডপ্রেসার । 

মেয়েদের মধ্যে অনেকেবঈ আঙ্গ হাই-ব্রাডপ্রেদাব কিন্বা লো- 
ব্লাডপ্রেমার । এমন শরীর লইয়া সংসার-পরিচালন! ব| ছেলেমেয়েকে 
মান্ুষ করিয়া ভোলা চলে না! তাছাড়া 'শরীরমান্ধং 1 

অনেকে সংসারে দেখি, জবোলাপ এবং হঙ্জমী বড়ি প্রায় চাল-ডালের 
মত নিত্য-প্রয়োজনীয় হইয়! উঠিয়াছে। তাব উপব আছে মাথা-ধরা- 
উপসর্গ সারাইতে নানা রকমের পেটেন্ট বড়ি ! 

ভালো কথা৷ নয়। দেহ এমন কেন, তার কারণ নির্ণয় 
কন্দিয়া সেই কারণকে অপসারিত করিতে হইবে। বড়িতে দু'দিন 
সুফল লাভ করিলেও তিন দিনের দিন বড়ি গা সহিয়া সম্পূর্ণ নিক্তিয় 
হয়! 

বিশেষজ্ঞের বলেন, আমাদের দেহ-যন্ত্রট এমন ভাবে নিশ্িত যে, 
তার বিবিধ কল-কজাগুলি স্থভাবতঃ আপনা হইতেই চলে ; এবং সে 
চলার দরুণ দেহ-যস্ত্রের বিগড়াইবার কথা নয়। এখন যে পদে-পদে 
বিগড়াইতেছে, তার কাবণ জীবনযাত্রার স্বাতাবিক ধার! ছাড়িয়া নান! 
দিক্‌ দিয়া আমরা নকল সমাবেশে তাকে আক্রান্ত করিয়া! তুলিয়াছি ! 
তাহারি ফলে এত উপসর্গ । 

খতুতেদে প্রকৃতি এই যে বিভিন্ন ফল-মূল উপহার দিতেছে, সে 
সব ফরল-মূলের সঙ্গে ন্মামাদের সম্পর্ক রাখিতে হইবে-_রাখিলে 





ক্ষুধা! নাই হজম হয় না ! 


স্বাহ্্য-সৌন্দর্যয 


৬৩৩ 





জাতীয় প্রবালকীট এক ফুট পধ্যস্ভ ঘ৭ হ্যা থাকে। 
ইহাদের রঙ সাধারণতঃ লাল চ্ছইতে দেখা যায়। তবে 
কেহ গাট বা উজ্জল লাল, কেহ ফিকে লাল, কেহ ঈষৎ বেগুনী 
বর্ণবিশিষ্ট৫ হইয়া থাকে । কোন কোন শ্রেণীর “দী-পেন' প্রবালের 
দেহ হইতে এক প্রকার দীপ্তি নির্গত হয়। এক রকম 
প্রবালকে 'ভ্রমণকারী কোরাল' আখ্যা দেওয়! হয় । পরীক্ষার দ্বারা 
প্রমাণিত হইয়াছে, ইহারা কোন স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রবালকীট নহে । 
আমরা পূর্বেব যে সঙল্িটারি কোরাল ব! “নিঃসঙ্গ প্র্বালে'র কথা 
বলিয়াছি, এক প্রকার কীট তাহাদের ভিতর বাস! বীাধিয়া এবং তাহা- 
দিগকে ইচ্ছামত এক স্থান হইতে অুন্ স্থানে চালিত করিয়া! 'ভ্রমণ- 
কারী" নামক অভিনব শ্রেণী বলিয়া ভ্রম জন্মাইঘু থাকে। এক , 
প্রকার কীটেব ইচ্ছায় পরিচালিত অন্য প্রকার কীট ! আশ্চর্যজনক * 
অবস্থা বটে ! 


শ্রীম্বরেশচন্দ ঘোষ । 


্ 
৯ 


সুফল মিলিবে। প্রকৃতি-দত্ত স্বাভাবিক খাগ্তকে যথাযথ ভাবে 
গ্রহণ ন| করিয়া! আমাদের পৌখীন »কুচি-মাফিক সে-খাগ্ধকে নানা 
ভেঙ্গাস দিয়! এমন করিয়া! তুলিতেছি যে, সেগুলা আমাদের দেহমধো 
গিয়া পুষ্টির ও দেহযন্ত্র-পরিচালনীর সহায় হইতে পারিতেছে না 
ভেঙ্গালের সংসর্গে উপদর্গ ঘটাইতেছে,। এ ভেজালের বিষে আমাদের 
পাুস্থলীর হুম্ক তন্তগুলি ক্লেদ-বিজড়িত হইতেছে, বিকল হইতেছে ; 
তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয্া-শক্তি লোপ পাইতেছে। সে জন্ত আলার 
করি, খাদ্য হজম তুয় নাঃ উপরে প্রচুর বায়ুর সার 
হইতেছে! পাকস্কলী দে-বাযুর চাপে রাঁতিমত জখমস্হইয়। নান! 
রোগের সুৃতিকাগারে পরিণত হইতেছে । ইহার জন্য কাহারে! পাকস্থলী 
শুকাইয়! যায়। এই বায়ু উদ্ধ দিকে উঠিয়া হৃদ্যস্ত্রকে জখম করে ; 
অধো-দিকে নামিয়া গানক্রোপটোশিস্‌ বা “গ্যাসটুক আলসার" 
রোগ ঘটাইতেছে। এ-রোগের আজ গমন প্রাহুর্ভাবস্বটিবার কারণ, 
খান্তকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ 1 করিয়া! নান। তেজালের সমাবেশে 
তার গুণরাশির বিনাশ করিয়! গ্রহণ ! 

আলন্তে শুইয়! বসিয়! ধার! দিন কাটান, ক]ঁজের পরিশ্রমে ধার! 
বঞ্চিত, তাদের সৌভাগা ভাবিয়া! অনেকে দের হিংসা করেন। কিন্ত 
এ আলন্ত-বিলাস সৌভাগ্য নয় ঘোর দুর্ভাগ্য! ও আলন্টে 
জন্য তাদের অঙ্গপ্জত্যঙ্গ বা পেশীগুলি যথাযথ'ভাবে গড়িয়া! উঠিতে 
পারে না। বাহির হইতে দেহের বিকার দেখা না গেলেও দেহের 
ভিতরটা বিকৃতিতে ও বৈকল্যে ভরিয়! ফৌপর হইয়া যায়। 
এবং সেই জন্যই ঘী-ছুধ প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিলেও সেখান 
পরিপাক করিবার শক্তি লোপ পায়। 

বিশেষজ্ঞের! বলেন, শরীর যদি এমন হইয়া! থাকে, যে কোনে! 
খাদ হজম হয় না ক্ষুধা কাহাকে বলে তুলিয়! গিয়াছেন,-_ভাহ! 
হইলে বিশেষ ব্যায়াম-বিধি পালন কক্ষন। এ ব্যায়াম-পালনে দেহের 
সমস্ত ধ্রদ বিদূবিত হইবে দেহ-যক্ত্ে বিকৃতি, সারিয়! দেহের, পেশী, 


', ৬৩৪ মালিক বন্ধুমন্তী [২য় খণ্ড, ৬ঠ সংখ্য। 
বত সির উপর প্রভৃতি তালের াবিক পি বি গাইবে «২1 ২ নম্বর ছবির ভঙ্গীতে চিৎ হইয়। শুইয়া ছু'হাত এ ছবির” 
, ক্ষুধা হইবে, খাত্ত-পরিপাকেও এতটুকু গোলযোগ ঘটিবে না। এবং মত প্রসারিত করিয়া দিন। এবার কোমর হইতে পা পর্যস্ত দেহের 
এ সঙ্গে পুষ্টি লাভ করিয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়ন লুস্থীদে ভবিয়া উঠিবে, 
দেহের কাস্তিও আপন হইতে নুরী ও প্রদীপ্ত ষ্টবে! বিশেবজ্ঞেবা 
বলেন।-_অজীর্ণত! বা অগ্রি- 
মান্দ্যে কদাচ পেটেন্ট' উষধ 
খাইবেন না । বড়ি খাইয়া 
খাছ্য-হজটমর চেষ্টা কারবেন 
না। এসব বড়ি পেটে গিয়া 
ফুলিয়া পাকস্থলীর গায়ে, 
জোরে চাপ দেযু। সেচাপে 
প্রথম-প্রথম কোষ্ঠবন্ধতা 
সারিতে পারে ; কিন্তু নিত্য 
এই বড়ির চাপ পড়িলে পাক- 
স্থলী নানা রোগে জীর্ণ 
হইবে। এবং যাহাকে বলে, , 
10155150081 1075510010- 
515 ( নাড়ীর ক্ষমরোগ ) তাহা 
ঘটা বিচিত্র হইবে না! 





২। বাইমিকেল্‌ চালাইবার মত 
নিষ্াংশ তুলিয়া দুই পা! বাইমিকেল-চালাইবার ভঙ্গীতে ক্ষিপ্রভাবে 
সামনে-পিছনে নাডিতে হইবে । এ ব্যায়াম করা চাই অন্ততঃ পাঁচ 





পেটে বায়ু জন্মিয়া অনেকে সাত মিনিট। এ 
হাটফেল হইয়া মার! গিয়াছেন « ব্যায়ামে পাকস্থলীর 
এ কথা মনে রাখিবেন। বিকৃতি সারিবে এবং 
এই সব উপসর্গ দেখা পাকস্থলীর বিকৃতি 
দিলে “চিকিৎসা! করাইবেন। , জীবনে কখনে! ঘটিবে 
সেই সঙ্গে বিশেষজ্ঞের! বলেন নাঃ কাজেই হজম- 
»-নিম্ললিখিত ব্যায়াম-বিধি নাহওয়ার ভয়ও 
পালন করিতে হইবে । বাড়া- থাকিবে না। 
বাড়ি অন্গুখের উপর অবশ্ঠ ৩। ৩ নম্বর ছবির 
ব্যায়াম নয়--চিকিৎসায় উপ- ভঙ্গীতে সিধা খাড়া 
সর্গ সারিলে ব্যায়াম করিবেন। হইয়া দ্রাড়ান। ছুই 
এ ব্যায়ামের অভ্যাস থাকিলে হাত মাথার পিছনে 
দেহের স্বাস্থ্য ফিরিবেই | * ুষ্টিবদ্ধ করুন। এই 
তাছাড়া! ভবিষ্যতে অস্বাস্থ্যের ভাবে থাকিয়া বেশ 
আশঙ্কা থাকিবে নানষ্ট জোরে-জোরে বিশ- 
কপ-যৌবন ফিরিয়া, পাইবেন, পঁচিশ বার শ্বাস-প্রশ্বাস 
এবং. যৌবনের দীপ্তি গ্রহণ করুন। এমন 
»্কাস্তিতে কোনো দিন, বঞ্চিত হইবেন না। এ"দব উপদর্গ যদি না ভাবে নিশ্বাস লইবেন, 
থাকে-_ এ ব্যায়ামে ও-সব উপসর্গ দেহকে স্পর্শ করিত পারিবে না পেট যেন ভিতর 
ষৌবনগ্রী অটুট এবং কান্তি কমনীয় কোমল থাকিবে । দিকে ঢুকিয়া যায় 
এবার সেই বিশেষ ব্যায়ামের কথ! বলি । এ ব্যায়াম দিনে 
' ১॥ মিধা খাড়া হইয়া ঈড়ীন-বুক চিতাইয়! ছুই হাত প্রসারিত ছ'তিন বার করিতে 
করিয়া উদ্ধে তুলুন। ১ নং ছবির মত হাতের আডুলগুলিকে ফাক- পারিলে ভালো হয়। 
ফাক রাখিবেন। তার পর বেশ জোরে-জোরে হ্যাচকা টান দিয়! ছুই খাওয়ার ছু'ঘণ্টা পরে 


হাত" মামান-_নামাইক়া পরক্ষণেই তেমনি জোরে আবার ছুই হাত  ৩। মাথার পিছনে মু্িদ্ধ ছুই হাত কিন্বা খাওয়ার 
উদ্ধে তুলুন, অমনি ভঙ্গীতে । পনেরো-যোল বার এমনি হাত আগে এ ব্যায়াম করিবেন। এ ব্যায়াম কর! চাই পাঁচ মিনিট করিয়া । 
তোলা-নাম! করিতে হইযে। | রর এ ব্যায়ামে পেটে কখনো! বায়ু জমিতে পারিবে না । 


২১শ বর্ষ--চৈত্র। ১৩৪৯ ] 


ভঙ্গীতে পিছন-দিকে কোমরের উপর মুষ্টিবন্ধ করিয়া রাখুন-_রাখিয়া 
জোরে-জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিবেন পাচ মিনিট কাল: এ 
ব্যায়ামে পেশীর গড়ন মজবুত 
এবং অবিকৃত থাকিবে, 
অজীর্ণতার সকল আশঙ্কা 
বিদূরিত হইবে । 

এ কয়টি ব্যায়ামের নিত্য- 
নিয়মিত-পালনে ডি সূ পে প 
সিয়ার স্পর্শ লাগিবে না 
কোনো! কালে। স্বাস্থ্য ভালো, 
শ্রী অটুট এবং রূপ থাকিবে 
উজ্জ্বল মহ্থণ ! 


ঘর-কর্ণার কথ 


আমাদের মধ্যে অনেক মায়ের 
বিশ্বাস, ছেলে-মেয়েকে ঠাণ্ড 
জলে ন্নান করালে কিন্বা 
গায়ে জাম! না দিইয়ে আছুড়- 
গায়ে রাখলে হাওয়া লেগে 
ছেলে-মেয়ের অন্গথ হবে ! এ 
বিশ্বাস শুধু যে ভুল, তা নয়! 
এতে ছেলে-মেয়ের শ্বাস্থা 
জন্মের মত নষ্ট হয়। 
পৃথিবীতে আঙুরের বাজে 
বদ্ধ হয়ে কারো থাকবার 
উপায় নেই! ছোট বয়সে 





দু'হাত পিছনে কোমরের 
ঘনের দোর-জানল! বন্ধ করে, , উপৰ 


৪1 


জামাজোড়ায় ঢেকে ছেলে- 
মেয়েদের রাখা চলে! আকাশে একটু মেঘ দেখলে ছেলে-মেয়েকে বদ্ধ- 
ঘরের মধ্যে পোবা সম্ভব হয়! কিন্তু এর পরে ছেলে-মেয়ে যখন ডাগর 
হবে, ইস্কুলেকলেজে যাবে, তখন ? 

বড় বড় ডাক্তাররা বলেন-_-এবং এ সম্বন্ধে সকলের এক-মত যে 
ঠাণ্ডা জল-বাতাস সইতেই হবে; আছুড় গায়ে বাতাস লাগাতে 
দিতেই হবে, তাতে করে ঠাণ্ডা জল-বাতাস সম্থ করার মত দেহের 
শক্তি-সামর্থ্য হবে-_-এর পরে ঠাণ্ডা জল-বাতাস লাগামাত্র সর্দি-কাশি 
হবার তয় থাকবে না!। 

অন্ুখ হয় নোংরা থেকে । স্নান করলে বা গা-হাত-মুখ ধুয়ে সাফ 
বাঁখলে দেহে ক্লেদ জমতে পারে ন!, দেহ পরিষ্কার থাকে । এবং যে 
মানুষ পরিষ্কার থাকতে পারে, গার অন্তখ-বিস্ুখ বড় একটা হয় না! 
ঠাণ্ডা খোল! বাতাস এবং পরিষ্কার ঠাণ্ড| জলে ন্ান_-এ ছু'টি হলো। 
স্বাস্থ্য ভালো রাখার পক্ষে প্রধান সহায়। স্নান করে গামছা! কিন্বা 
তোয়ালে দিয়ে গা-মোছার যে-বিধি আছে, সে-বিধি-পালনে দেহ 
পহিষ্কীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ষণে দেহের সর্বত্র রক্ত-চলাচলক্রিয়া 
স্বচ্ছন্দ হয়। শীতকালে গায়ে যারা হস্ত বেশী জাঘা-কাপড়েন ভাব 


ঘর-কর্ণার কথা 


৪68788858888855885588888888888758888828878582598৮58857888888588855888585888888828885845888888588882875522858258068888882উতভজজ, 


৪। ৪ নম্বর ছবির ভঙ্গীতে গাড়ান। এবার ছু" হাত ৪ নং ছবির চাপায়, তাদেরই হয় অন্ুখ ৷ যার! শীত-কাতুরে 


৬৩৫ 
16828888872 
ঃ তাদের স্বাস্থ্য- 
হানি বড় একটা দেখা যায় না! অভএব শীত-গরম-জল, এ"সব 
ছেলেবেলা থেকেই ধীরে ধীরে সওয়াতে শেখাবেন । তাতে ছেলে-মেয়ে 
ভালো থাকবে । ঠ 
রান্নাঘরে, ভীড়ারঘরে আনাজ-তরকারী, ঘী, তেল অনেকে আল্গা 
রাখেন, ঢাকা দিয়ে রাখেন না; তার লে দে-সবে মাছি বসে, 
আর্তল! এসে পড়ে । মাছি-মশার, আরন্ুলার ছোঁয়ায় ও-সবে রোগের 
বীজ মেশে; এজন্য খাবার-দাবার কদাচ আলগা রাখবেন ন' । 
ভাত খেতে বসে এখনো! গাল-গল্লে অনেক বাড়ীতে মেয়েদের 
খাওয়া শেষ করতে সময় লাগে এক ঘণ্টা, ছু'ঘণ্টা | হয়তো তরকারীতে 
মাছি বসছে, হাত নেড়ে মাছি তাডিয়েই অনেকে দাঁয়ে খালাস হন ! 
এতে মহা-অনিষ্ট হতে পারে। মাছি কোন্‌ নোংর! জায়গা থেকে নোংরা 
নিয়ে ভাতের পাতে বসলো, তরকারীতে বা! জলের গ্লাসে বসলো, তার 
ফলে রোগের কত বীজাণু-কীট রেখে গেল, তার সংখ্যা নেই ! এ জন 
মাছি আরশ্ুল! খাবারে বসলে সে খাবার-দাবার মুখে তুলবেন না 
ফেলে দেবেন । এ অভ্যামূকে মজ্জাগত কবে তোলা চাই। তাহলে 
বহু যাতনা, বহু মারাত্মক রোগ থেকে পৰিভ্রাণ পাবেন । 
খাওয়া-দাওয়ার কথা যখন তৃললুম, তখন এই ঢাঙ্গে আরো কট 
কথা বলতে চাই। অনেক বাড়ীতে দেখি, দাসী-চাকরে ভাতের থাল! 
ছুয়ে দিলে কিন্ব৷ বামুন-ঠাকুর ভাতেব থালা ব! তরকারী নিম্বে 
আসছে দামী-চাকরের ছোৌয়। লেঞ্জে গেল, অমনি মে ভাত দে 
তরকারী ফেলা যায়! কেন না, শুদ্ধবের ছয়! লেগেছে! অথচ 
খাবার্দাবারে রাজ্যের মাছি বসছে, পোকা বসছে--তার বেলা কোনে! 
দোষ হয় না ! এর ফলে রোগের আক্রমণ ঘটে! স্টোয়ায় খাবার নষ্ট 
হয়, কখন 1-ষখন কোনো দূষিত পদার্থের ছোয়া লাগে। বামুন- 
ঠাকুবকে যতই শুচি-শুদ্ধ মনে করি না কেন, তার গায়ের ময়লা জামা, 


, পরণের ময়লা চামচিকুষ্টি কাপড়ে তার নে শুদ্ধির সমর্থন চলে না। 


শুদ্ধির আসল স্তানে. পরিচ্ছন্নতা । ধুলায় দৌয়ায় ময়লায় নানা 
রোগের বীজাণু ; তাই ধুয়ে মুছে শুদ্ধিকরণের ব্যবস্থা! নোংরা হাতে 
অন্র-্পরিবেষণ যেমন দোষের--নোংরা হাতে খাওয়াও তেমনি দোষের । 
অনেক বাড়ীতে খাবার-দাবারেব সম্বন্ধে পনিচ্ছন্নত! দেখি 'না--অথচ 
সাজ-পোবাকে কি সমারোহ | বহু ধনী ও সৌখীন পাঁরিবারে কথায়- 
কথায় যে টাইফয়েডডিপথিরিয়! রোগের আক্রমণ দেখি, খাবার-দাবার 
সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা! নেই, তারি জন্য ! 

অন্নব্যগ্তন তৈরী করতে পরিচ্ছন্নতা! ঢাই। বাজারের আল্গা 
থাবার, পথের ধারের কাটা ফল-_এ-সব রোগ-বীজাণুতে, ভর! অথচ 
শিক্ষিত নর-নারী অল্লান বদনে ত] খাচ্ছেন ! খেয়ে যারা বাচেন, 
রোগ ভোগ করেন্ু না, তাদের নেহাৎ বরাত জোর ! 

বাজার থেকে তরী-তরকারী ফলমূল কিনে এনে তা বেশ করে 
ধুয়ে তবে ব্যবহার করা উচিত-_না হলে যেজমিতে এ-সব শাকসন্জী 
ফল-মূলের জন্ম, সে-মাটার বীজাণু-কীট থেকে আমাদের দেহ বহু রোগ 
সক্রামিত হতে পারে। 

বামুন-ঠাকুরকে রাল্নার ভার দিয়ে পিয়ানো-রেডিয়ো৷ বা নাটকের 
রিহার্শাল নিয়ে মত্ত থাকলে গৃহ হাসপাতাল হবে। বাসুন-ঠচকুর 
যাতে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে রান্লা-বাম্া ও পরিবেষণের কাজ 
করে, ছে দিকে কড়া নজর রাখবেন । 


লা লাগ 





আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম কোঁণে বিরাট দেহ লইয়া! মরকো পড়িয়া 
আছে জিত্রীলটারের কোলে মরকৌর মাথা এবং পা সেই সাহারার 
বুকে! * 

১৯০৪ খুষ্টাব্ধে মিশরে ফরাশী-জাতি ইংরেজের অধিকার 
স্বীকার করিয়া লইলে ইংরেজও মরকৌোয় ফরাশী-প্রতিষ্ঠা 
স্বীকার করে । ইহাতে জাম্মীণীর হয় ক্রোধ; এবং 
১৯০৫ খুস্তীব্দরে কাইজার মনৈন্তে ট্যার্সিয়ারে আসিয়। মরকোর উপর 
জাশ্নাণ-দাবী জানায়! বিরোধের প্রয়াস পান । কিন্ত 
জাশ্মাণীর দে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়। , পরে ১৯১১ খুষ্টান্দে ফ্রান্স ফেজ 


মাথার উপর ট্যার্ষিয়ার-অঞ্চল (২২৫ বর্গমাইল)। এ অঞ্চলের 
উপর আত্তজ্জাতিক অধিকার । তাঁর পর মাথার বাকী অংশটুকু এব 
ঝা-কীধের একটুখানি-মাত্র অংশ (৯৩১২৫ বর্গমাইল) স্পেনের; 
এবং বাকী অংশ (প্রায় ২০০*** বর্গ-মাইল ) ফ্রাব্জের অধিকারে । 
মরক্কোর অধিবাসীরা মূর নামে পরিচিত। মৃরের শিরায় আছে 
আরব এবং বাধারের রক্ত । মূরেরা যেন জলের পোকা! যুরোপ, 
আফ্রিকা, আমেরিকায় তাদের তুল্য জল-বিহারী জাতি কোনে! কালে 
আর ছিল না! 
 মরককোয় এক জন সুলতান আছেন। তাঁব আইন-কাম্ুনই মরক্কোয় 





অধিকার কত্তে। তার পর নানা বিরোধের পর মরকৌয় ফরাশী- 
স্নক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 

১৯১২ খৃষ্টাব্দে স্পেনের সঙ্গে ফ্রান্স মরকক, ভাগ-বাটোয়ারা 
করিয়া লইয়াছে। স্পানিশ-মরক্ষৌর শাসন-ভার স্রলতান-নির্ববাচিত 
খলিফার উপর গ্ততস্ত আছে। স্পেন ঘে-ব্ক্তিকে খলিফার পদে 
নির্বাচিত করৈ, স্লতানের মঞ্চুরনামা পাইলে তবেই তার নিয়োগ 
হয় কায়েমি, নচেৎ নয়। 

মরক্কোর ষে অংশ ট্যাপ্রিয়ার-জোন্‌ (5০719) নামে অভিহিত, 
সে'ংশ আস্তজ্জাতিক নীতি-অন্ুযায়ী শা্িত হয়। এ কয়টি 
শামক-জাতির মধ্যে আছে বুটিশ। ফরাধী, ম্পানিশ, এবং ইভালীয়ান্‌। 

“কাজেই মরক্কোর ভাগীদার সখ্যায় তিন জন+'ম্যাপে দেখুন মরক্কৌর 


মরুকে। 


চলিতেছে, তবু তিনি শুধু নামেই সুলতান । অর্থাৎ আসলে 
ফ্কান্স এবং স্পেনের নিদ্দেশেই তার আইন-কান্তন বাহাল আছে। 
মরককোয় দীর্ঘ-তুঙ্গ দু'টি পর্বতশ্রেণী আছে-রিফ এবং 
এ্যাটলাশ। -এ দুই পর্বতে পাহাড়ী দন্যযর বাস। সুলতান বা রৌমের 
সীজারও কখনো! শাসনে তাদের আটিতে পারে নাই! এখন ফরাশী 
এবং স্পানিশ ফৌঁজের পাহারাদারীতে এবং শিক্ষায় দৌরাত্ম্য ছাড়িয়া 
ভারা সুলতানের প্রচলিত আইন-কান্থন মানিয়৷ চলে । 
রিফ-গিরিশ্রেণী মাথা তুলিয়াছে একেবারে সেই ভূমধ্য-সাগরের 
তীর হইতে । জিক্রালটারের দিকে সে যেন চাহিয়া আছে-_ 
জিত্রাল্টারের প্রহরীর মত। রিফ-গিরিশ্রেণীর দক্ষিণে তাজ সহর 
-স্মলতানের আমলে এ সহরের স্যরি হয়'। এখানকার পথ-ঘাট, 


২১শ বর্ষচৈত্র, ১৩৪৯ ] 


র-বাড়ী দেখিলে সুলতানদের প্রাচীন ,বিভব এবং শক্র-হস্তে সে 
বিভবের ছুদ্দশ! বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 

দক্ষিণে এ্যাটলাশ গিরিশ্রেণী। রিফের মত এ গিরিশ্রেণীও 
পূর্বব-পশ্চিমে বিস্তৃত। গ্যাটলাশ গিরির সর্বোচ্চ যে শিখর, 


সেটির উচ্চত। প্রায় দশ হাজার ফুট । 
মরক্কোর পশ্চিম-দিক্কার অর্ধাংশে বিস্তীর্ণ জলা এবং উপত্যকা- 


ফেজের প্রাচীন মাত্রাশা__মৃব-শিল্পকলাক্কিত দেওয়াল 


ভূমি আছে | এ ভূমির উর্বরতা অপরিসীম । এবং এ ভূমি পশ্চিমে 
সুদূর আটলা্টিক মহাসাগরের তীর পর্যন্ত প্রসারিত । আটলা্টিকের 
তীরে ফরাশীরা চমতকার একটি বন্দর নিশ্মাণ করিয়াছে--বন্দরের 
নাম কাশাররাঙ্কা। এই কাশাররাঙ্কাতেই চার্চিলের সঙ্গে কক্তভেপ্টের 
রাজনীতি ও সমরনীতি সন্ন্ধে প্রচণ্ড আলোচনা চলিয়াছিল। 

, কাশারাঙ্কার ঈষৎ উত্তরে রাবাট-_মরক্কোর মস্তি; অর্থাৎ প্রাচীন 


মরকৌো 
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৬৩৭ 
উতর তত তাক 
সুলতানের রাজধানী । এই রাবটুটই মরকোর প্রকৃত দণ্ড- 
মুণ্তধর ফরাশী রেসিডেন্ট-জেনারেলের আস্তানা! । রাবাটকে যদি 
মরকোর মস্তিষ্ক বিয়া ধরা! যায় তাহা! হইলে ফেডকে বলিতে হয় 
মরকৌর হাদয়। কারণ, মরক্কোর প্রাণের পরিচয় মেলে ফেজে। 
আটলান্টিক এবং ভৃমধ্য-সাগর হইতে ফেজের দূরত্ব প্রায় সমান। 


অর্থাৎ ছু' দিক হইতেই একশো মাইল দূরে ফেজ অবস্থিত। 


রাঙ্তনীতি এবং ধশ্ম-নীতির দিক্‌ দিয়! 
ফেজই হইল মরককৌর প্রধান সহর | 

৮০* খৃষ্টাব্দে মরক্কৌ-বিজয়ী আরব- 
জাতি এই ফেজ সহরের প্রথম পত্তন 
করে। তার পর দ্ার্দশ শতাব্দী পধ্যন্ত * 
মুশলিম্শক্তির প্রভাবে সাহিত্য, শিল্প, 
বাণিঙ্ঞা, রাজনীতি এবং ধশ্ম--সকল 
দিক্‌ দিয়া ফেজের গৌরব-মহিমার সীম! 
ছিল না। দ্বাদশ শতাব্দীতে একমাত্র 
এই ফের্জ সহরেই মসজেদের সংখ্যা ছিল 
৭৮৫; সরাইখানা ছিল ৪৮৯ ২ এবং 
সাধারণ বসত-বাড়ী ছিন্দ প্রায় এক 
লক্ষ বিশ হাজার। 

আন্তু ফেজের দে গৌরব নাই! 
সুলতান গিয়া খাস! বাধিয়াছেন রাবাটে 
এবং পুরানো ফেজের গায়ে নূতন ফেজ 
গড়িয়া উঠিয়াছে। নূতন ফেক্জের নাম 
লা! ভিলা নুভে। নৃতন ফেজে অসখ্য 
হোটেল, দোকান, সিনেমা এবং বনু 
ফবাশী নর-নাবীর বাস। 

মরকোর অঙ্গ ভেদ করিয়া এখন 
অত্র রেল-লাইন নিম্মিত হইয়াছে । 
'দেলাইন ধরিয়া ট্রেণে চডিয়া পশ্চিমে 
আটলা্টিকের তাঁর হইতে টুর করিয়া 
মরকে! এরং আণ্জিরিয়ার* মধ্য দিয়া সুদূর 
টিউনিশিয়! পধ্যস্ত যাতায়াত চলে । 

সুলতানী-আমলে পথ-ঘাট নিরাপদ 
ছিল না-_চোর-ডাকাতের দৌবাত্থযু ছিল 
মীমাহীন। এখন "দন্থ্যতয় ঘুচিয়াছে_ 
মানুষের ধন-প্রাণ নিরুপদ্রব৯ হইয়াছে ।৪ 
এ পথে ট্রেণে বা মোটরে চড়িয়া যেখানে 
খুশী মানুষ যাইতে পারে, চোর-ডাকাত 
বাঁ কোনো রকম দৌরাস্ম্ের ভয় 
আর নাই! রি 

বত্রিশ বৎসর পূর্বে বাধার দল্া-প্রজার দল মরক্কো অবরোধ 
কৰিয়া সুলতান মৌলে হাফিদকে, বিপন্ন করিয়া তুলিলে সুলতান , 
হাফিদ ফরাশীর কাছে সাহায্য চাহিয়াছিলেন । সুলতানের প্রার্থনায় 
১৯১১ খুষ্টান্দে ২র! মার্চ তারিখে ফরাশী-সৈন্য আসিয়া বার্বার- 
দল্দ্ুদের পরাভূত করিয়! হঠাইয়! দেয়। তার পরের বদর বাধার- 
দন্যুরা আসিয়া! ফরাশীদের আস্তানায় হান! ঢিয়া বন্ধ অফিসারকে 


৬৩৮ মাসিক হন্দুষন্তী [ হর খণ্ড ৬্ঠ সংখ্যা 
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হত্যা করিলে ফরাশীরা দান্্য দমন 
করিয়া মরক্কোয় নিজদের ল্প্রতিষ্ঠ 
করিয়া তোলে। বিগত মহাযুদ্ধের 
“সময়েও মরক্কোর সম্বন্ধে ফরাশী এতটুকু 
উদাস বা শৈথিল্য প্রকাশ করে 
নাই। 
ফেক্ত এখানকার মস্ত সহর। 
বার্বার দন্যুদের পরাভূত ও বিতাভিত 
করিয়া! মৌলে ইদ্দরিশ, সর্বপ্রথম 
ফেজ-সহরের পত্তন করেন; এবং 
এই ফেজ-সহরকেঁ লইয়াই ক্রমে বিরাট 
মরকো-সাম্রাজ্য গড়িয়া ওঠে। 
ফেজ্জের সমৃদ্ধি এখনে! অতুলনীয়। 
এখানকার লোক-সংখ্যা এখন পনেরে! 
লক্ষের উপর। এই পনেরো লক্ষ 
অধিবানীর মধ্যে মুসলমানের ' সংখ্যা 
প্রীয় চল্লিশ হুঁজার। এখানকার 
মুসলমান ও ইচ্ছদীর! যেদিদ মহল্লায় 
বাস করেন। মুবোগীয়ীনদের মধ্যে 
বেশীর ভাগ বাস করেন ভিঙ্গাঞ ্ুভে 
নামক নব-নিশ্মিত সহরে | মুরোপীয়ের 
সখ্যা প্রায় এগারো হাজার । ফরাণীর 
সখ্যাই বেশী। সেই সঙ্গে আছে 
ছু"তিন হাজার স্পানিয়ার্ড এবং 
ইতালীয়ান। 
ফেজের পুরানো পথ-ঘাটে নৃতনত্ব 
আছে। পথ প্রায় গলি-ঘ'জি। পথের 
ছু'ধারে শুধু দোকান আর দোকান। 
দোকানকে মূর-ভাষায় বলে, সৌকু। 
মরকো, "আলজিরিয়া এবং টিউ- 
নিশিয়া- তিনটি প্রদেশেই দোকান 
সম্বন্ধে এই এক বিধি দেখা যায়। 
এক এক মহল্লায় এক এক রকম 
পণ্যের দোকান । সৌক্‌ এল আতরিণ 
অর্থীৎ আতর-ওয়ালাঁর গলি। এ গলির 
»হ'ধারে শুধু আতরের দৌকান। মৌক্‌ 
এল থিয়াতিন অর্থাৎ*দ্জীর দোকান । 
এ সব দোক।নে দিনের বেলায় সনা- 
রোহে কারবার চলে; রাত্রে দোকানী- 
পশারীর দল দোকান বন্ধ করিয়া 
স্বতস্্র মহল্লায় তাদের বাড়ীতে চলিয়া 
-যায়। মণিহারীর দোকানে নান! 





গশমের হাট-_ফেজ 
রকমের পণ্য বিক্রয় হয়। নহিলে অন্ত সব দৌকানে বিশেষ উপরে লর্তা-পাতা কাঠি দিয়! ছাদ তৈয়ারী করা হয়। ছাদের জন্ 
বিশেষ পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা। যে ফেজ-টুপির নাম আমরা রৌদ্র-তাগ অনেকখানি নিবারিত হয়। 


গুনি, সে টুপির জন্ম এই মরক্বৌয়। পথে রকমারি লোকের ভিড়ে বৈচিত্র্ের,সীমা নাই। ছিন্ন মলিন 
পথ মক্ক-_কিগ এখানে রৌদ্রের তাপ খুব অসন্থ বলিয়া পথের বেশে ভিখারী-মগুর ; দীর্ঘ শ্ঞধারী মুসলমান পুরুষ ॥ লম্বা কালে 


২৯শ বর্ষস্পচৈত্র, ১৩৪৯ ] মরকে! 
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টাঞ্জিযার-মহনের খোলা ফট 


কুর্তাধারী ছাত্রের দল ; মোটা সানা বোধয় আপাদ-মস্তক টাক! রমমী- 
বৃন্দ ; মাথা-কামাদে বালক; ফ্রকপর! বালিকা--ভিগ্ডে পথ এবারে 
৮১৯০ 








৬৩৯ 
টু পারে 
পরিপূর্ণ! এত ভিড়েও কিন্তু হট- 
গোল নাই! নিঃশবে যে যার কাজে 
চলিয়াছে। এ ভিড়ের মধ্যে পদে পদে 
আসিয়া! দেখা দিতেছে গাধার-পিঠে- 
চড়া মন্রান্ত ধনী পথিক। 
গাধার আদর এবং খাতির 
এখানে প্রায় ঘোড়ার মত । মোট- 
বাহী গাধার পিঠে সওয়ার হইলে 
ধনীর ধন-মধ্যাদা বা সম্ম এখানে 
নষ্ট হয়,ন! ! 

পথে-ঘাটে এই৪ বিচিত্র জনতা 
দেখিয়া এক জন ফরাশী কবি লিখিয়া 
গিয়াছেন, মরকোর পথে বিচরণ- 
কালে মনে হয়, ষেন আরব্য উপম্যাসের 
কাহিনী-বর্ধিত পথে বেড়াইতেছি ! 
মনে ভ্েমনি বিভ্রম জাগে! এ 
বিভ্রম ভাঙ্গিয়! যায় দোকানের দিকে. 
চাহিয়! যখন দোকানে দেখি” সুইড 
দেশলাইয়ের পাহাড়-প্রমাণ প্যাকেট 
আর টিনে-ভরা ফল ও বিস্কুটের 
বিপুল গঈশ্তার ! 

১৯২০ খুষ্ঠীর্দে ফেজ সহরের 
বাহিবে পাওয়ার-ষ্টেশন তৈ়ারী 
হইয়াচ্ছ। একটি ঝর্ণার জলকে সহায় 


জলের জোরে মহরে এবং সহরের 
বাহিরে প্রায় বিশ মাইল পরিমিত জনপদে 
বিজলী আলো-পাখা এবং কল-কারখান! বেশ 
সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হইতেছে। 
শিল্পে মরকোর কুশলতা অয্লাধারণ। 
চামড়ার রকমারি কাজে কারুকারিতার অন্ত 
নাই! মেয়েদের জন্ত যে চামড়ার কোমর-বন্ধ 
তৈয়ারী হযু, তার উপর মোনালি নক্সা-কাজের 
চমৎকারিত্ব অতুলনীয় । ফেজে পশমের 
যেহাট বসে, এত-বড় হাউ পৃথিবীর আর 
কোথাও নাই। তাছাড়। ছোট-বড় নান! 
আকারের ঘে সব ব্যাগ টৈয়ারী হয়, সে সব 
ব্যাগে রকমারী নস্মায় এত বাহার যে, পৃথি- 
বীর আর কোন দেশের শিল্পীর হাতে তেমন 
জিনিষ তৈম়্ারী হয় না। জুত্যুও নান! 
ফ্যাসনের তৈয়ারী হয়। এখানকার লুবিখ্যাত 
মরকো-ক্লিপার পৃথিবীর সকল মৌথীন সমাজে 
প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে। 
তার উপর এখানকার তামা-পিতলের 


নানা রকম তৈজম এবং দৌখীন আসবাব-পত্রাদদিও পৃথিবীর সর্ব 
সমাজে আদর পাইয়াছে। তামার ও পিতলের $তয়ারী কেটলি, 


করিয়! এই গ্রেশনের স্থন্টি । এই বর্ণার . 


৪ 


৬৪ মাসিক বন্ছনতী [হর খণ্ড, ৬ঠ সংখ্যা 





ছাউান-প 





চল 


থবছু'ধাবে দোকান-পাট সন্াত্ত-ঘরের বধৃ-_ফেজ 


প্লেট, ডিশ-পেয়ালা, টাকনিদাথ -গ্রান, বাতিদান অজন্ত্র ছাদে রঙানো নয়, ৈজন-পত্রাদিও নানা রঙে বঞ্চিত করা হয়। তৈজস 
তৈয়াদী হয়; সে সব চালান দিয়! অর্থও প্রহুর আদিতেছে। রঙের ভাঙ্গিলেও তার মে-ড কখনে| নষ্ট হয় না। রডের কাজে মৃর-শিনদের 
কাজেও মনক্কোব পটতা খর । শুধু কাপড-চোপঢ বা পোষাক এমনি পা ! 


রি 1 





মৌলে ইট্রিশের মমজেদে দরি্র-ভাগ্াবে অর্থ-দান--ফেজ 


মরঙ্ধে। ৬৪১ 
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তিনি সী ঃ ক. ৮. 
ছেলের মাথায় টিকির গোছা! শাল গায়ে ইহুদী মহিলা-_মাঝাকেশ, 
ফেজে বছু-্মী বু নর-নারীর বাস এবং ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বা মুষ্লিম-তীর্ে পদাপণ করিবে, খুষ্টানের সে-অধিকার নাই । এখানে 


কাহারো অন্কুরাগ বা নিষ্ঠা এতটুকু শিথিল নয় | অথচ শাদন-কৌশলে থিওলজিকান্গ কলেজ আছে । সে কলেজ যদি কোনো অ-্মুলমান 
ধন্ম লয় পরস্পরে বিদ্বেষের চিহ্ন এখানে দেখা যায় না4 মসজেদে ব্যক্রি দশন করিতে চান, সে ভন্স স্টাহাকে অনুমতি লইতে হয়। 


" 








মরাইখানা--ফেজ রেল-&শনের সরবতওয়ালা-_মেকিনেজ্‌ 


৬৪২ 


জুম্মা দিনে অর্থাৎ শুক্রবার মসজেদগুলি উপাসকের ভিড়ে 'ভরিয়া 
গঠে। মেয়ে-পুরুষের ভিড়। তবে মেয়েদের সম্বন্ধে কতকগুলি 
কঠিন বিধি-ন্য়িম আছে। মসজেদের বিশিষ্ট স্থানটুকুতে ছাড়! অন্তর 
মেয়েদের প্রবেশাধিকার নাই ! 

মরকৌয় সব চেয়ে বড় মসজেদের নাম 
কাকুইন মসজেদ । এ মসজেদটি ফেজ সহরে 
অবস্থিত নবম শতাব্দীতে স্তর হইয়া 
এ মসজেদের নিশ্মাণ-কাধ্য শেষ হয় একাদশ 
শতাব্দীতে । তার পর নানা সুলতান & 
মসজেদটির বিচিত্র স্কার সম্পাদন করিয়া ছি 
ছেন। এ মস্জৈদের একটি ফটক ১১৩৬ 
খৃষ্টাব্দে আগাগোড়া ব্রোঞ্জ দিয়! আচ্ছাদিত 
কর! হয়। উপাদন! ছাড়া এ মসজেদেশব 
একাংশে আছে মুসলিম বিশ্ববিভ্ালয় | বিশ্ব- 
বিদ্তালয়ে বন্ধ *ছান্র অধ্যয়ন করিতেছে। 
এখানে ব্যাকরণ, অধ্যাত্মদর্শন হইতে | 
কোরাণ্রে অধ্যাপুনাও হইতেছে। 

মরকোয় বহু মাদ্রাসা ব! বিগ্তাপীঠ আছে। 
সব চেয়ে বড় মাদ্রাসা ফেজের ইলানিয়া। 
চতুর্দশ শতাব্দীতে এ মাত্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
একই গৃহে কলেজ ও মসঙ্গেদ অবস্থিত । _. 
আগাগোড়। ব্রোঞ্জ ও পোণিলেনের কাজ 1২. 
করা; দরজা-জানালাগুলিতে বছ বিচিত্র নজ্জা! দা 
এবং মেঝে মার্ধেলে মপ্ডিত। | 

ফেন্স সহরে প্রাচীন ল্ুলতানদিগের বহু 
প্রাসাদ এখনো বিদ্তমান আছে। সব চেষ়্ে 
বড় প্রালাদ দর বেদিয়া বা শ্বেত গৃহ 
(৮/1015 75559) উনবিংশ শতাব্দীতে 
নিন্সিত। নিন্মাণ করাইয়াছিলেন সুলতান 
মৌলে এল্‌ হাশান্‌। এখন এটি ফরাসী 
রেসিডে্ট-জেন্সারেলের শ্রীক্ম£বাসে পরিণত 
হইয়াছে । প্রানাদের সঙ্গে বড় বাগান আছে। 

দ্র বেদিয়ার কাছে আর একটি 
প্রাসাদ--দর বাথা। এখন এ বাড়ীটিতে 
মিলিটারী ক্লাব 'এবং মিউজিয়াম আছে। 
মিউজিয়াদম প্রাচীন মৃর শিল্প-কলার বন 
বিচিত্র সমাবেশ । মাঁটার ও কাচের রকমারি « 
আসবাব, জুয়েলারি এবং লেশের বিচিত্র সংগ্রহ-_দেখিলে বিমুগ্ধ 
হইতে হয়।  পুরাকালের অন্ত্রকামানাদিও আছে। এই 
প্রাসাদের একটি কক্ষে বিদ্রোহী ব্যু হামারাকে বন্দী করিয়! রাখা 
হইয়াছিল। ব্যু হামারা নিজেকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়! 
ঘোষণ। করিয়া সুলতানের বিরুদ্ধে বিপ্লবী হইয়াছিলেন। বন্দী করিয়! 
রাখার পর তাহাকে প্রাসাদের চিড়িয়াখানায় জীবস্ত সিংহের মুখে 
নিক্ষেপ কর! হয়। 
, মরক্কোর বর্তমান সুলতান বাস করেন দর এল মাথজেন নামক 
. প্রাসাদে । পুঝেধ এ গৃছে ইছদী মোল্লারা বাস করিতেন । চতুর্দশ 


রঙ 


মা্িক বন্ধুমর্তী 


৭ 





[ হর খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্য! 





শতান্ধীতে তাহাদিগকে. এ গৃহ হুইতে বিতাড়িত করা হয়। 
শিক্ষার দিফে মৃরদিগের অন্গুরাগ এবং অধ্যবসায় দিনে দিনে 
বাড়িতেছে। স্কুল-কলেজ ছাড়! বু গৃহে ছোট-ছোট মখ্তব ব| 


স্পেনের রিফিয়ান ফৌজ-_জাতে বার্ধার 


পাঠশালা! আছে। দেখানে বিনামূল্যে গরীৰ-ছুঃখীর ছেলেমেয়েদের 
লেখাপড়! শিখাইবার ব্যবস্থা চমৎকার 

কয়েক বৎসর পূর্ধ্বে এক জন মার্কিন মহিলা! আলজিবিয়া৷ হইতে 
মরকৌোয় গিয়াছিলেন । মরক্কোর স্পানিশ ও ফরানী-অধিকৃত 
সর্বস্থান দেখিয়! তিনি যে মনোজ্ঞ বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহার মন সঙ্কলিত করিয়া! আমর! মরকো-প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি । 

তিনি লিখিয়াছেন,-_ভূমধ্য-সাগরের তীরে আলজিরিয়ার ওরান্‌ 
হইতে আমি মরকো ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। মরক্কোর যে-অংশ 
ফরাশীর অধিকারে, ফরাশীরা সে অংশেক়্ নাম দিয়াছে মারোক $ 


২১শ বর্ষ--চৈদ্র। ১৩৪৯ 1. মরঝেৌ। ৬৪৩ 
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স্পানিশ-অধিকৃত অংশের নাম মাকইকোস্‌্। ওরান্‌ হইতে ট্রেপে তূলেমসেন প্রাচীন মুশলিম্‌ সহরঙ্-পাহাড়ের কোলে অবস্থিত। 
চড়িয়া৷ আমি উজদায় আসিয়া নামিলাম। রেলে আট ঘণ্টার পথ। জলপাই ও নানা জাতীয় গাছে ঘেরা যেন কুপ্র-গৃহ ! আশে পাশে 
রেল-লাইনের ছু'দিক ধানের ক্ষেত, ফলের বাগান আর ্রাঙ্ষাক্ষেত্রের প্রাচীন সমৃদ্ধির ভমাবশেষে সহস্র স্বতি বিজড়িত রহিয়াছে! 
পশ্চিম দিকৃ হইতে বার্ধার দন্ার দল এই 
তলেমসেন হইয়! স্পেনে গিয়া স্পেন আক্রমণ 
করিয়াছিল । 

উজদ| হইতে আমরা মোটরে চড়িয়া 
মরকোর দিকে পাড়ি সুরু করিলাম । 

শেষ রাত্রে উজদা ছাড়িলাম। ভোরের 
দিকে পথে দেখা উদ্টারোহী যাত্রীদের সঙ্গে ! 
তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিল বার্ধবার * 
জাতীয়। দাড়িহীন মুখ দেখি নাই। 
শুনিলাম, দাড়ির উপর এখানকার মুসলমানের 
একান্ত নিষ্ঠা! প্রাণ দিবে তবু দাড়ি 
ছাটিবে না! দাড়ি বিসঙ্জন দেওয়ার মত 
অপমান 'আর-কিছুতে নাই ! যাত্রীর দলে " 
বাব্ধার রমণাও ছিল। তেব সুদীর্ঘ অবয়ব 
এবং মুখে বিচিত্র নষ্মা আক1- ছেলেদের 
মাথার টুপি নাই-মাথা কামান এবং 
্রহ্মতালুত্ঞ্নুদীর্ঘ টিকির গোছা ! শুনিলাম, 
এত বড় টিকি রাখিবার কারণ, মৃত্যুর পর 
দেবদূত এ টিকির গোছা! ধরিয়া স্বর্গে লইয়া 
যাইবে! টিকি থাকিলে দেবদূতের ধরিবার 
সুবিধা হইবে, তাই ! 

উদার পর তাওরিত গ্রামে আঙিলাম। 
এখানে এক ফরাশী হোটেলে কফি পান 
করিলাম গ্রামথানি এযাটলাশ-গিরিশ্রেণীর 
কোলে। পাহাড়ে দেখি, অসংখ্য মেষ! 
লোমে টাকা আব ক্ সব পু্ট,নুধর দেহ! 

তাওরিত ছাড়িয়া রেলোয়ে-যোগে মুলুয়া 
নদী পার হলাম । নদীটি সামিয়াছে এযাট- 
লাশ গিরি হইতে- নামিয়া মিশিয়াছে গিয়! 
ভূমধ্য-সাগরেব বুকে । এই নদীটি ফরাশী 
এক স্পানিশ মরক্োর সীমানা রচিয়া 
রাখিয়াছে। 

নদী,পার হইয়া পাইলাম গারশিখ' 
গ্রাম। এখানে সেনিগালীজ ফৌজের 
আস্তানা । ফরাশীরা এখানে বাহিনী 

চিান-শিক্ষ'_-বাবাটি গড়িয়াছে-আরব, বার্ধধার, মূর এবং 

প্রাচ্য ঘন শ্ামল। আর কত জাতেন কত বঙেব বন-ফুল দেনিগালীজদের লয় । বিভিন্ন দলের মধ্যে দেনিগার্লীজদের বীরত্ব, 
দেখিয়াছি! মনে হইতেছিল, মবক্কোযস প্রক্টীতি দেবী যেন ল্ু্শ্ত সাহদ এবং পটুত্বের সীম! নাই । 
গালিচা পাতিয়! দে-গালিচায় হাপি-মুখে বগিয়া। আছেন! ক্ষেতে মরক্কো অধিকার করিলেও ফরাশ্ীরা এখানকার মুসলমান ও * 
পাগড়ী-মাথায় কুষকের দল । ক্ষেতে উট দিয়া লাঙ্গল টানা হইতেছে । ইছদী জাতির ধর্মবিশ্বাস গু সামাজিক রীতি-নীতিতে আদৌ হস্তক্ষেপ 

ওরান্‌ হইতে উ্জদার মধ্যে ছুট বড় &্টেশন আছে--পিদি বেল করে নাই। মরক্কোর ধশ্-মনবন্বীয় সকল সম্তা-বিরোধের মীমাংসা-. 
আব্বেশ এবং তপেমদেন। মিদি বেল আবেবশে বিদেশীয় সেনা- ভাব *পাশার উপর স্তন্ত। পঞ্চায়েতী-রীতিতে মৃহল্ার সর্বব-বিরোদ্ধধর 
বাহিনীর ডিপো আছে। এখানে নানা-জাতীয় লোকের বাদ। বিচার-মীমাংস! হয় কোরাণের. বিধি মানিয়া | মরক্কোর রেসিডেন্ট 








মাজিক বন্ধুমতী [হয় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখা! 
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জেনারেল বলেন-_মৃর-জাঁতি “কোনে! বিষয়ে ফরাশীর চেয়ে হীন নানা রকমের মাছুরপার্টা তৈয়ারী হইত এবং বহু গ্রামে 
নয়। আমরা চাই মূর জাতি ভালো হোক, ধন-সম্পদে সম্পন্ন চমৎকার র্যগ হইত; এখন ফরাশীর যড়ে এসব শিল্পের পুনরুদ্ধার 


হোক । ফরাশীর'নকল্প করিয়া বেচারী নকল-ফরাশী হোক, এমন 
কথা আমাদের মনে উদয় হয় না! কথায় বুঝা যায়, 
মূরজাতিকে জয় করিলেও ফরাশীরা মূরকে হীন চক্ষে দেখে না, 
আত্মতুলা বিবেচনা করে । 

গারশিখ হইতে পথ চড়াই । এ পথে পাহাড়ের 
বুকে তাজ গ্রাম-_ প্রহরীর মত খাড়া আছে ! এই 
পথে প্রাচীন রোমানর| মরকোম় আমিয়াছিলেন। 
এখানে এই পাহাচড়র বুকে অধিকার-প্রমত্ততায় কত 
যুদ্ধ হইয়াছে, তার সংখ্যা নাই! চল্লিশ বৎসর 
পূর্ব্বে এই তাজ ছিল দুদধর্য বার্তবার দল্যুদলের প্রধান 
আস্তানা এবং ছুর্গ। ১৯০৪ খুষ্টাব্দে এই তাজার 
যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া ফরাশী মরকোয় নিজেকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 

, তাজের পর হইতে উত্তরে রিফ্‌গিরিশ্রেণী চোখে 
পড়ে। শীতকাঙ্গে পাহাড় বরফে ঢাক! থাকে ; অন্ত 
খতৃতে শ্তামল শস্তে মবুজের চম২কার বাহার ! 

তাজ ছাড়িয়া খানিকটা! আমিবার পর দেখি, 
শুরে ফেজের সমৃদ্ধির আভা ! “সাদ! রডের অসখ্য 
বাড়ী-ঘর ! অসখ্য মসজেদর আকাশ-চুহ্বী চূড়া ! 
ষেন ঘুমুস্ত বিরাট এক দৈত্য অল দেহে পড়িয়া 
আছে! ফেজের প্রবেশ-মুখে ক'জন আমীর লোকের 
দেখা মিলিল-_তাদের মধ্যে কেহ সাদা! খচ্চরের পিঠে, 
কেহ ব! গাধার পিঠে চড়িয়া পথ চলিয়াছেন। 
খচ্চর বা গাধার পিঠে চড়ায় মরকৌয় গৌরব ও 
আভিজাত্য প্রকাশ পায়-আজে | * মরক্কোয় সুর 
ঘরের মেয়েবা পথে-ঘাটে বড় একটা বাহির হন 
না- পদ্দাঙ্াথার বেশ কড়াক্কড় আছে। মেয়েদের 
স্থান [শুধু অন্দূরে-_মাতৃত্বই* তাদেব জীবনের ধন্ম ! 
মাত! ও কন্তাবপেই নারীর সম্মান । পথে-ঘাটে যে 
সব দাসী, ক্রীতবাপী ও গরীবের ঘরের মেয়েদের 
দেখিলাম, তারাও বোর্থায় মুখ এবং সব্বাঙ্গ ঢাকিয়া 
বাহির হয়। বোর্ধান। চোখের কাছে সাদ! ব্যাগ্ড সংলগ্ন 
আছে; তাহারি ফাকে এক জোড়া করিয়া কালো 
চোখ! চোখের আচ্্ছাদনী এমন যে, চোখের দীর্ঘ 
কালো! পল্লব ঢাকা পড়ে ন।! এ সব দাসীহা 
গরীবের ঘরের মেয়ের! চটি জুতা পায়ে দিয়া পথে 
চলে। 
ইচ্ছদী-ঘরের মেয়েদের মধ্যে পর্দার প্রথা নাই। 
বড়মাঝারি-ছোট সকল ইচ্ছদী-ঘরের মেয়ের পথে বাহির হন--গায়ে 
দেন পারসী শাল কিন্বা রেশমী স্কার্ফ । ফেজ এবং আবে! কয়েকটি প্রধান 
সহরে রেশমীর লেশের বু কারখানা আছে। তাছাড়। চামড়ার বিবিধ 
ছাদের জুতা, ঘোড়ার জিন, লাগাম, বান্তযস্ত্াদি তৈয়ারীর বহু কারখানা ; 
£রেক্ব টালি; এবং.রডীন তৈজসপত্রাদির বিচিত্র সমারোহ দেখিয়াছি। 
' এখানকার এই গ্নেজ-টালির প্রচলন যুরোপেও খুব বাড়িতেছে। শেলে 





সাধন ও সমাদর হইতেছে । 
কাশারাঙ্কা সহরটি ফরাশীর হাতে নিশ্মিত। প্রথমে সুরোগীয় 


ট্টাইলে এখানে ঘর-বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল । কিন্তু এ-্টাইলের ঘর- 


স্পাসী 





চা-খাওয়ার সময়--ফেজ 


বাড়ী মরকোর জল-বাতাসের উপযোগী নয়; তাছাড়া মরক্কোয় সে 
ঘর-বাড়ী অত্যন্ত বেমানান লাগিল বলিয়া কাশারাঙ্কায় মরকোর 
প্রাচীন ছাদে ঘর-বাড়ী পথ-ঘাট তৈয়ারী হইতেছে । 

মরক্কোর বাড়ী-_সব দোতল!। বাহিরে চুণকাম-করা- সাদ! রড । 
দেওয়াল চুণকাম-করা, নয়, বেলে পার্থরের তৈয়ারী। ঘরের 
দ্বার-জানাল! বেশ বড়। খিলান প্রভৃতির কাজে বিচিত্র কারিগরি । 


২১শ বর্ষ-চৈত্র, ১৩৪৯ ] 


মরক্কো 
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স্পেন, পোর্ড,গাল এবং লাঁটিন-আমেরিকার ইতিহাসের সঙ্গে 1 


মরক্কোর কাহিনী যেন সোনার শিকলে.বীধা | একদা এই মরক্কোর 
মৃূরজাতি স্পেন জয় করিয়া গ্রানাডায় রীতিমত প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল ; এবং মূর ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, ললিত-কলা ও রীতি- 
নীতি পোর্ত,গাল, স্পেন ও ইভালীয়ান ভাষ1-সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতির সঙ্গে 
বিজড়িত হইযাছিল--সে সংযোগ আজ পধ্যস্ত অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। 
লেখিকা! লিখিতেছেন_ফেজ হইতে ট্রেণে চড়িয়া আমরা 
আদিলাম মেকিনেজ সহরে। প্রাচীন যুগে এ সহরের সমৃদ্ধির 
সীম! ছিল না। এখানকার ঘোঁড়াব শক্তি অসাধারণ। সওয়ার 
লইয়! এক-টানে এক শত মাইল পাড়ি দিতে কাতর বা শ্রান্ত হইতে 
জানে না। এখানকার ঘোড়া লইয়া গিয়া প্রাচীন রোমান জাতি 


রোমের দুদধর্য অশ্বীরোহী ফৌজ গডিয়া তুলিয়াছিল। এযাটলাশ- 
গিরি-সঙ্গিহিত বনে 'এ ঘোড়ার বিপুল আস্তানা । 


ইহাবা যেন 





আকাশ হইতে দেখা সুলতানের প্রাচীন 'প্রাদাদ-_ফে্ত 


বায়ুভুক্‌ ! দানীপানি না খাইয়! অবিশ্রাম সওয়ার বহিতে পারে 
এই ঘোড়াব পিঠে চড়িয়। মূর জাতি শীকার করে। 

মেকিনেজে ফরা'শী হোটেলের উঠানে একটি পীবেৰ আস্তান! 
আছে। বন শত বংসর হইতে এ আস্তানাঁটি বিদ্ধমান : এখনো। 
এখানে এক জন সাধু মোল্লা বাস করেন। ত্রীর কাছে বহু নর-নারী 
আসিয়া প্রার্থনা-মানসিক নিবেদন কবে-_সাধু তাঁদের ছুশ্চি্তা 
মোচন করেন। 

মেকিনেজের উত্তরে জীরনুন পর্বতের সানুদেশে প্রাচীন রোমান 
নগর ভলুবিলিশ ৷ এখানে রোমান গৌরবের বহু ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া 
আছে; এবং দে সব ধৃলি-জগ্রাল ঘাঁটিয়া রোমান প্রাচ্যতত্ববিদের 
এতিহাসিক তথ্যাধিষ্কীরে অধ্যবসায়ের বিরাম নাই । মেকিনেজের 
পূর্বে ওক এবং সুগন্ধি দেবদাকুর ঘন জঙ্গল। এ দিকে আটলান্টিক 
হষ্টতে এ্যাটলাশ পর্বত পধ্যস্ত সমস্ত স্থান জুড়িয়া ওকের বন। 
মররা এ-অঞ্চলকে বলে ব্লেড। বসস্তকালে এ বনে নানা জাতের 
আঁইরিশ-ফুল ফোটে অজশ্র--নান! জাতের পাখীর কুক্তনে বন সারাক্ষণ 
মুখরিত থাকে । 


ফরামীরা এ বন-ম্পদের দাম বুঝিয় প্রসার সাধন 
করিতেছে ; গিরি-বক্ষ উর্কার করিয়ঠ সেখানে ফশল 'ফলাইতেছে ; 
নদী, খাল-বিলের পক্কোদ্ধীর করিয়াছে। 

মেকিনেজ হইতে আমর! রাবাটে আফিলাম। রাবাটে 
কু রেগরেগ নদী । নদীর ওপারে শেল সহর। রাবাটের আকাশ বাতাস 
যেমন প্রাচীন যুগের পুণ্য-্মৃত্তিতে ভরিয়া আছে, নদীর অপর পারে 
শেলের আকাশ-বাতামে তেমনি হত্যার রক্তবিচ্দু মিশিয়া আছে। 
এই শেল একদিন বার্বারি বোস্বেটেদের আস্তানা ছিল। কত 
খান বন্দীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া! শেলে আনিয়া এখান হইতে 
কু রেগরেগ নদীর জলে শৃঙ্থলিত অবস্থাতেই নিক্ষেপ করা হইয়াছে, 
তার সংখ্যা হয় না। 

১৯০৭ খুষ্টাব্দে এই রাবাটেই ফরাসীর মরকো-বিজয় প্রথম * 
হুচিত হয়। রাবাট অধিকারের পর জেনারেল লিয়াউতিকে 
রেমিডে্ট জেনারেলের পদে অধিষিত করা হয়। 
রী তার পৰ রাবাট হইতে ফরাসী-বাহিনী গিয়া ফেজ 
অধিকার করে।” বিশ হাজার বার্ধার সেনাকে 
ঘর পরাস্ত করিয়া ফেজ অধিকার ; সঙ্গে সঙ্গে মবকো স্ 
ই ফরাসীর করতলগত হয়। রা 

কাশারাহ্কার দক্ষিণে মাঁজাগাঁন এবং সাফী-_ 
এখানে পোর্তুগীজ শক্তি স্মপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ৪** 
বৎসর পূর্বে পোর্ত,গালের উচ্ছেদ ঘটে। এখানে 
তাহারা দুর্গ এবং বাণিজা-কেন্্র গড়িয়া তুলিয়াছিল। 
এখন ছূর্গের 'চুর্ণাবশেষমাজ পড়িয়া আছে। মাজা- 
গানের দক্ষিণে মাঝুকেশ-_মরককোর সবচেয়ে বড় হর । 
সহবটি এযাটলাশ পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত । 
সাহারা মক হইতে উ্রবাহী যাত্রীরা আসিয়া! এই- 
খান্ট্রে প্রথম লোকালয়ের দেখা পায়; এবং দ্রা, 
ভিজ, নীর ও শুসু প্রভৃতি গ্রামের কৃষকের দল 
এখানে আসে ফশল বেচিতে। 

সার্কামের অসম-সাহলিক ক্রীডাকৌশুল দেখাইতে 
শুস্বাসীদেব জ্ঞোডা পৃথিবীতে আর কোথা নাই। ম্ুরোপ ও 
আমেরিকীর বন্ধ সার্কাশ কোম্পানী এই সব খেলোয়াড়ের খেলা 
দেখাইয়া বহু অর্থ উপাজজ্ন করে । ভিতরকার গ্রাম হইতে উটের 
পিঠে মারাকেশের বা্তারে ভারে-ভারে আমে বার্লি, গম, বীন, উটের 
লোম, চামডা, বাদাম, মধু এবং মোম । উ্ণে, এবং গাধাব পিঠেও এ 
সব দ্রব্য আসে। 

মরক্ষোয় উটের মখখ্য! লক্মীধিক । ্ & 

এখান হইতে বু মেষ চালান যায় স্পেনে, আলজিরিয়ায় এবং 
ফ্রান্মে। মরকোর মুরগী অজন্র ডিম দেয়। এ সব ডিম মরকে! 
হইতে প্রতি মেলে বুরোপেআমেরিকায় চালান যাইত, এখন চালানী 
বন্ধ আছে। মরকৌয় চা নাই--বিদেশ হইতে এখানেণ্া আসে। 

আলজিরিয়! এবং টিউনিশিয়াকে স্ববশে আনিতে গিয়া ফরামী 
ব্যর্কাম হইয়াছিল বিরোধ-বিগ্রহের সীম! ছিল না। এজন্ত 
ফরাশী জাতি মরক্কৌয় প্রভৃত্ব ফলায় নাই । মূরদিগের সঙ্গে মনে- 
প্রাণে মিশিয়া তাদের আশা-সাকাজ্গীর সহিত সহযোগিতা করিয়া 
ভাদেক্স কল্যাণ দাধন কর্তেছে। মৃরদিগৃকে ফরাসী জঙবতি 


৬৪৬ 


মাসিক বন্ুষ্তী 


[২য় খণ্ড, ৬ঠ সংখ্য। 
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শৈস্-ববিভাগে পূ্ণঈবিশ্বামে গ্রহণ করিয়াছে_-তবে ফৌঁজ মূর হইলেও! 
প্রতি দলের অধ্যক্ষ ফরাশী। ধুর সমাজকে ফরাশী জাতি শিক্ষিত 
করিয়াছে। হাসপাতালে ধশ্মের ছু'খবাধা-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করে নাই! 

মবকোয় প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ লোকের বাস। ইহার মধ্যে প্রায় পাঁচ 
লক্ষ লোক বাদ করে বড় বড় সহরগুলিতে। 

বারবার জাতি চাব-বাস করে। চাষের কাজে তাঁদের পটুত! 
অসামান্য রকম। মরক্কোর মাটা খুব উর্র্বর । এখানকার মাটাতে 
জলপাই, আল্গুর, কমলা লেবুঃ বড় বড় ফিগ যেমন ফলে, তেমনি ফলে 
আখ, ধান এবং তুলার ফশল। কুলাও খুব। তাছাড! কাশাররাঙ্কার 
দিকৃটা ফশফেট-সম্পৃদে সমৃদ্ধ । 


কাশার্রাঙ্কা হইতে মোটবে এক দিনের পথে ট্যাঞ্জিয়াব । আলজিরিয়া | 


হইতে ফেজ পধ্যন্ত রেলোয়ে-লাইন আছে । তাছাডা পাহাড়ের গ! 
ফুড়িয়া মোটরের পথও যেমন প্রশস্ত, তেমনি স্বচ্ছন্দ-নিরুপত্রব। 

ফরানী মরককৌর সীমায় আর্বাওয়া গ্রাম । এখানে কাষ্টম অফিস 
আছে। এ গ্রামেব পর স্পানিশ, সীমানা । 

স্পানিশ-অধিকারে প্রধান সহব কানাডা 
সহর। এখানে ১৭৮ খুষ্টাব্দে যুশলিম মৃবের হাতে পোর্তগীজ ডন্‌ 
সেবাস্তিয়ানের পরাজয় ঘটে । 

লেখিকা লিখিতেছেন, আঁলকাক্তার হইতে সমুদ্রাত্মুখে লারাশি 
এবং আটিল!-ছু'টি প্রাচীন পোর্তুগীক্ষ সচব। লারাশিতে লৌকোশ 
নদীব অপর পারে ট্যাপ্সিয়ার । তাব পর ম্পাটেল অস্তবীপ। স্পার্টেলের 
পুর্ব দিকে কিউট! এবং মেলিলা ৷ ছু'সহবে দু'টি দুর্গ__ভূমধাসাগ্গরের 
গায়ে রিফ-পর্ববতের পক্গপুটাশ্রয়ে অরস্থিত | তাব ওপারে জিত্রালটার। 

বারবার দন্ত্য ম্পেনকে মানিয়! লইয়াছে। দন্্যতা ছাড়িয়া 


স্পেনের আশ্রয়ে তারা 'এখন চাষ-বাস লইয়া শান্তিতে বাদ করিতেছে ! 


স্শানিশরা তাহাদিগকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক-বীতির কৃষি-কাজ 
শিখাইয়াছে। * 





উট দিয়! মাঠ চযা 


মরক্কোর সম্বন্ধে অনেকে মনে ধাবণা আছে, মবক্কে! বুনোব দেশ, 
অশিক্ষিতেন দেশ-_মে ধাব্ণা যে ভূল, মবক্কোর বিববণী পড়িলে তাহা 
বেশ বুঝা যায় । 
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ঘাঙ্গালার খাগ-সমস্যা 
তেপপপপপশপাপিপিশিশিপপিপাপাপাশাাপাপাপাশাশাশিশাপািস 


যুদ্ধ দূরস্থই হউক আর নিকটস্থ হউক, বাঙ্গীলাব খাদ্য-সমস্যাই আজ 
তোহার র্বপ্রধান সমস্যা । আমবা ইতিহাসে ও বঙ্ষিমচন্দ্রে 
'আনন্দমঠ' উপন্াসে শ্বাঙ্গালায় যে দুর্ভিক্ষের বিব্রণ পাঠ করি, 
তখন- “লোন আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস 
করিল তার পর এক সন্ধ্যা আধপেট! করিয়া খাইতে লাগিল; 
তার পর ছুই সম্যা উপবাস আরম্ভ করিল |” তাহার পর দেশে 
অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। এ দেশে রেল-পথ বিস্তারে কোটি 
কোটি টাকা ব্যয়ের সমর্থনে বলা হইয়াছে, রেল-পথ বিস্তারের ফলে 
আর দুভিঙ্* হইতে পারিবে না। সে কথার আলোচনা না করিয়াও 
বল! যায়-_যদি খাছ্য-শশ্য না থাকে, তবে এক স্বান হইতে অন্য 
স্থানে কি আনা সম্ভব হইতে পারে ? 


এ বার বাঙ্গালায় দানের ষেরপ অভাব হইয়াছে, তাহাই প্রথমে 
বিবেচ্য । কারণ, প্রধানত; ছুই কারণে খাদ্য-শন্যের মূল্য বৃদ্ধি 
পায়ু ১ 

(১) খাদ্য-শশ্তের অভাব । 

(২) দেশে অর্থেব স্বচ্ছলতা বুদ্ধি । 

দ্বিতীয় কারণ স্বাভাবিক না হইলেও কৃত্রিম হয়। ১৮** 
ৃষ্টান্দে বিলাতে যখন গমের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখনও দেখা 
গিয়াছিল, কৃত্রিম উপায়ে মুদ্রা বা মুদ্রার পরিবর্তে “নোট"* অধিক 
প্রচলিত হইলে যখন আবার স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার বদ্ধিত করা হয়, 
তখনই গমের মূলা কমিয়াছিল। « দেশে যে তাহ! হইয়াছে, সে 
কথা মাত্রাক্রের গভর্ণরের পরামর্শদতা-_ভামতীয় সিভিল সার্ভিসে 


২১শ বর্ষ--চৈত্র, ১৩৪৯ ] বাজালার 


৬৪৭. 


চাকরীয়! ইংরেজ মিষ্টার অগ্রিন--অসতর্ক অবস্থায়-_হ্বীকার করিয়াছেন । তাহার সহিত-_স্্ীমী ভাড়া টা নিজ 


- ব্যবসায়ীদিগের লাভ করিবার চে্টী অপেক্ষা পণ্যের স্থল্পতা ও 
প্রচলিত অর্থের বাহুল্য পণ্যের মূল্য-বৃদ্ধিতে অধিক প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে | 

খাত-শশ্ের স্বল্পতা সম্বন্ধে মতভেদ নাই। বিশেষ চাউল বু 
দেশ হইতে পূর্বে আমিত না--এখন বিদেশ .হইতে আমদানী বন্ধ 
হইয়াছে । প্রধানতঃ তিনটি দেশ হইতে চাউল রপ্তানী হইত £- 

(১) বন্ধ 

(২) শ্বাম (নৃতন নাম খাইল্যাণ্ড ) 

(৩) ইন্দো-চীন 

অঙ্গে বংদরে প্রায় ৪৭ লক্ষ ৫* ভাজার টন চাউল উৎপন্ন 
হইত | উহার মধ্যে লোকের আহারার্থ ১৪ লক্ষ ৮* হাজার টন 
ও বীজের জন্ত এক লক্ষ ৮৫ হাজার টন বাদ দিলে প্রার ৩ লক্ষ 
৮* হাজার টন রপ্তানী করা যাইত | এর প্রায় ৩* লক্ষ টন চাউলের 
অদ্ধাংশ ভারতে আদিত। বাঙ্গালায় বিদেশ হইতে আমদানী 
চাঁউলের পরিমাণ ১৯৩৯-৪০ খুষ্টাব্দে ৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪ শত ২৭ 
টন ছিল। উহার অধিকাংশই ব্র্গ হইতে আনীত চাউল । 

সে যাহাই হউক, যে তিনটি দেশ হইতে চাউল আমদানী হইত 
ও হইতে পারিত, সেই দেশত্রয় আজ জাপান কর্তৃক অধিকৃত | 
সুতরাং তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই । 

সেই অবস্থায় বাঙ্গালায় চাউলের অভাব অনিবার্য এবং পূর্বর্ব 
হইতেই সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া! প্রয়োজন ও সরকারের কর্তব্য ছিল। 
তিন বৎসর হইতে সেই অভাবের জন্ত চাউলের মৃল্য বদ্ধিত হইতে- 
ছিল। প্রথমে দে বিষয়ে আন্দোলন আরস্ত হইলে বাঙ্গাল! সরকার 
বলেন, ব্রিবিধ কারণে মূল্য-বৃদ্ধি হইয়াছে 

(১) বস্তায় কোন কোন জিলায় শশ্াহানি 

(২) সামরিক প্রয়োজনে জাহাজে স্থানাভাবহেতু ব্রঙ্গ হইতে 
চাউল আনাইবার অন্ুবিধা 

(৩) বর্ষার সময় প্রতি বসরই চাঁউলের মূল্য কিছু বৃদ্ধি পায় 
শ্ববং আশুধাস্ত সংগৃহীত হইলেই তাহ! কমিয়া! ষায়। 

ইহার পর ১৯৪১ খুষ্টাব্দের ওর] জুলাই বাঙ্গালা সরকার এক 
বিবৃতি প্রকাশ করেন । তাহাতে বল! হয় £-- 

স্বাভাবিক অবস্থায় চাউল সম্বন্ধে বাঙ্গাল! স্বাবঙগম্বী নহে এবং 
প্রতি বংসর সেই জন্য ব্রক্গ হইতে প্রভূত পরিমাণ চাউল আমদানী 
করিতে হয়। বাঙ্গালার নানা স্থানে শশ্তহানিহেতু এ বার 
বাজারে মজুদ চাউলের পরিমাণ হ্ীস পাইয়াছে। সেই জন্ 
সক্রঙ্গ হইতে অধিক পরিমাণে চাউল আমদানী কর! একান্ত 
প্রয়োজন । অথচ বৎসরের প্রথম ৫ মাসে- পূর্ব-বৎসরের এই 
কয় মাসের তুলনায় ত্রচ্ম হইতে শতকরা ৫* ভাগ কম চাউল 
আমদানী হইয়াছে। যুদ্ধজনিত অবস্থায় জাহাজের অস্ুবিধাই ইহার. 
প্রধান কারণ । 

সেই বিবৃতিতেই বলা হয়_ত্রক্গ হইতে চাউল আনিবার 
সুব্যবস্থা! হইলেও চাউলের মূল্য বাঙ্গালায় হ্রাস পাইবে কি না, 
সন্দেহ; কারণ, জাপান, ট্রেন ও হংকং ত্রন্ধে বু পরিমাণ চাউল 
ক্রয় করায় তথায় চাউ্লের মূল্য বর্ধিত হইয়াছে। পূর্বব-বৎসরের 
তুলনায় জন্ধে দিদ্ধ চাউলের মূল্য প্রতি মণ এক টাকা ১৩ আঁন! 

৮২-১৯ 


সরকারের মণ-করা ২ আনা! এক পর়সী শুন্ক যোগ করিলে- প্রতি 
মণে ২ টাকা ৩ আনা এক পয়সা মূল্যবৃদ্ধি হইবে। কাষেই 
ত্র্মের যে চাউল কলিকাতার বাজারে ৩ টাকা *২ আনা হইতে 
৩ টাকা ৪ আনা মণ দরে বিক্রীত হইত, তাহা ৫ টাকা ৮ আনা 
হইতে ৫ টাকা ১* আনা দরে বিক্রীত হইবে! ইহা অতিরিক্ত 
লাভ বলা যায় না। 

ইহাতেই বুঝা যায়--বাঁজারে চাউল মনু ছিল না। * 

চাউল মজুদ রাখাও যে সহজসাধ্য নহে, তাহা শ্মরণ রাখা 
প্রয়োজন । সরকারের হিসাবেই প্রকাশ, এ দেশে বংসরে প্রায় ও 


" কোটি টাকার চাউল নষ্ট হয়। প্রায় ৭৫ হাজারঞ্টন ধান্ত ও এক 


লক্ষ টন চাউল--চাউলের পোকায় নষ্ট করে। অন্তান্ত পোকায়ও 
চাউল নষ্ট হয় এবং “ধবসয়* অর্থাৎ আদ্র তা-জনিত বিকৃতিতেও অল্প 
চাউল নষ্ট হয় না। 

সুতরাং সরকারী হিসাবে নির্ভর করিয়া! যে প্রথমে বাঙ্গালার 
অর্থসচিব ও পরে গভর্ণর বলিয়াছিঙ্জেন, চাউলের অভাব হইবে না, . 
তাহা আত ক্ষুধিত বাঙ্গালীরও বড় ছুঃখে হাশ্তের উদ্রেক করিতেছে.। 
তাহাতে সরকারী হিসাব কিরূপ ভ্রান্তিজনক হইতে পারে; তাহাই 
বিশেষ ভাবে দেখা যায় । 

যখন জাপান ব্রহ্ম হইতে পপ্রভৃত পরিমাণ চাউল ক্রয় করিতে- 
ছিল, তখনই তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঈন্দিহান হওয়া ভারত সরকারের 
পক্ষে সঙ্গত ছিল এবং যে কোন উপায়ে এ দেশে অধিক চাউল 
আনিয়ী মজুদ রাখা প্রয়োজন ছিল । তখনও জাপান যুদ্ধ ,ঘোষণ! 
করে নাই এবং বঙ্গোপসাগর তখনও বিপজ্জনক হয় নাই। 
সুতরাং চেষ্টা করিলে তখন এ কাধ্য সহজেই সম্পন্ন হইতে পারিত। 

একাস্ত পরিতাপের বিষয়-_ 

(১) সরকার চাউলের অভাবের গুরুত্ব বত দিন সম্ভব স্বীকার 

(২) যে সময় বাঙ্গালীয় চাউলের একাস্ত অভাব, সেই সময়েও 
বাঙ্গালা হইতে অন্যান্ত দেশে চাউল রপ্তানী বন্ধ না. করিয়া তাহ! 
সঙ্কচিতও করেন নাই। বাস্তবিক সিংহলে ভারত সরকার যে চাউল 
দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা” সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত না হওয়ায় 
সিংহল সরকারের প্রতিনিধিরূপে সার ব্যারণ জয়ুতিলক এ দেশে ন! 
আস! পধ্যস্ত এ দেশের লোৌক তথায় কিরূপ চাউল প্রেরিত হইতেছে, 
তাহা জানিতে পারে নাই। 

যে সময় বাঙ্গাল! হইতে বিদেশে চাউল প্রেরিত হইতেছিল, সে 
সময় বঙ্গোপসাগরে জাপানের যুদ্ধের জাহাজ বিচরণ করায় ও জাপানী 
বিমানের আত্রম্টণ যদি কোন কোন চাউলের জাহাজ জলতঙলগত 
হইয়! থাকে, তবে তাহাতেও বিন্ময়ের কৌন কারণ থাকিতে পারে না। 

ভাব্ত সরকার ও বাঙ্গালা সরকার যাহাই কেন এ্রলুন না" ত্র 
হইতে চাউল আনয়ন বন্ধ হওয়ায় যে ভারতে অন্নকষ্ট হইয়াছে, তাহা 
বিলাতে ভারত-সচিব যেমন অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তেমনই 
মাকিণ যুক্ত-রাষ্ট্রে যাইয়া লর্ড হেলীও গত ফেব্রুয়ারী মাসে স্বীকার 
কবিয়াছেন--ভারতে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তাহা ব্রহ্ম হইতে 
আমদানী বন্ধের জন্য চাউলের অভাবসঞ্জাত। অর্থাৎ যে বিক্ষোভ 
ভারত সরকার সর্বতোভাবে ঝাজনীতিক বলিয়াঞভারতরক্ষা আইটনির 


৬৪৮ 





প্রয়োগে সমধিক (আগ্রহ দেখাইয়াছেন, তাহার অর্থনীতিক কারণণ্ড 
উপেক্ষবীয় নহে। কারণ, ইঁংরেজীতেই বলা হয়--যে ক্ষুহিত, সে 
কুদ্ধ হয়। আমাদিগের দেশের কথা-বুভূক্ষিতের পক্ষে কোন্‌ পাপ 
কর! অসস্ভব 1 ' 

সরকারের আর এক কথা--লোক ভয় পাইয়। বা অধিক 
লাভের লোভে মাল “বাধাই” করিতেছে । আমরা পূর্বে যে সকল 
কথা বলিয়াছি, সে সকল হইতেই প্রতিপন্ন হয়--“বাধাই” করিবার 
মত অধিক চাউল বাঙ্গালায় নাই । পূর্বের গৃহস্থের পক্ষে সঞ্চ্ন ধশ্ম 
বলিয়া বিবেচিত ছিল-বর্তমানে তাহা! অপরাধে পরিণত কর! 
হইয়াছে । কিন্তু সঞ্চয়ও যে অধিক থাকে না, তাহা অনায়াসে বলা! 
যায়। হোরেস €রল রেলপথের প্রবর্তনকে সে জন্য দায়ী করিয়াছেন । 
তিনি ভারত সরকারের পরামশদাত! এঞ্রিনিয়ার ছিলেন। তিনি 
১৯০১ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বিলাতে কোন সমিতিতে 
যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, ১৮৭১-৮* 
খৃষ্টাব্দে ঢুভিক্ষ-কমিশন বলিয়াছিলেন, আর ১* হাজার মাইল রেল- 
পথ রচিত হইলেই দেশে আর দুভিক্ষ হইবে না--খান্ত-দব্য দুপ্রাপ্য 
বা তুন্ম ল্য হইতে পারিবে না । দেই ১* হাঙ্জার মাইল রেলপথ 
রচিত হইয়াছে,ণকিন্ত দেশে দুভিক্ষ অসম্ভব হয় নাই। পরস্ত বলা 
যায়, উৎকৃষ্ট পথ রচিত ও সুয়েজ খাল খনিত হওয়ায় এখন ভারতবর্ষ 
হইতে খাদ্তশত্ ভিন্ন দেশসমূহে রপ্তানী হইতেছে এবং বিদেশী ক্রেতৃগণ 
যেরূপ ধনী, তাহাতে তাহারা! অনীয়াসে অনেক শস্য পাইতে পারে; 
আর যে সকল জমিতে পূর্ব্বে কেবল খাপ্ত-শস্ত উৎপন্ন হইত, সে 
সকলেও বিদেশের শিল্লোপকরণরূপে তৈলের শস্ঠ, তুলা, পাট গ্রত্বতির 
চাষ হইতেছে। দেশে খাছ্য-শস্তের সঞ্চয় থাকিতেছে না । 

এই সকলের সহিত ভারত সরকারের ও বাঙ্গাল! সরকারের ব্যস্ত 
হইয়_বিশেষ বিবেচনা না! করিয়া কৃত কার্যের ফলও দেখিতে হয় । 

আমরা প্রথমে বাঙ্গালা সরকারের কাষের উল্লেখ করিব। 
বাঙ্গালা সরকার তৎকালীন সচিবদিগের সহিত পরামশও না 
করিয়। :- 

(১) কতকগুলি অঞ্চল হইতে নৌকা! অপনারিত করেন । 

(২) সুহস! এক জন বিদেশী ব্যবসায়ীকে সরকারের জন্য, বৌধ 
হয়, কোটি টাকারও অধিক মূল্যের ধান্ত ও চাউল কিনিতে নির্দেশ 
প্রদান করেন। রর 

বাঙ্গালার সচিবরা এই সকল কাধ্যের দায়িত্ব শ্বীকার করেন ন!। 
তাহারা বলেন, সামরিক কণ্মচারীদিগের পরামর্শ লইয়া বাঙ্গালা 
€ গভর্ণর-_স্থায়ী রাজকশ্চারীদিগের সহযোগে-_সামবিক প্রয়োজন মনে 
করিয়া-_এই সকল ব্ডবস্থা করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় কার্ধ্যে সরকারেরও 
আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে-এমন কথা তাহারা বলিয়াছেন । সর- 
কারের আর্থিক ক্ষতির অর্থ--এই দরিদ্র দেশের দরিদ্র অধিবাসীদিগের 
ক্ষতি; ক্ষতির টাক! বিদেশ হইতে আসিবে না। 

সহস! নৌকাপসারণে ধান্ঠ ও চাউলের সহজ ও স্বচ্ছদা আনয়ন- 
প্রেরণের পথ প্রায় কদ্ধহয়। এমন কি, কোন কোন অতিবুদ্ধি 
রাজুকপ্মচারী স্থানে স্থানে নৌকা দগ্ঠও করেন। 

আর সহলা| সরকার ধান্ ও চাউল ক্রয় করিতে আরম্ভ করায় 
এক দিকে যেমন ধান্সের ও চাউলের মৃল্য অকারণ বৃদ্ধি পায়, তেমনই 
লোক ভয় পাইয়া--আার এ সকল পাওয়া! বাইবে না; মনে করিয়া 


মালিক্‌ বন্দী 
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[ হয় খণ্ড, ৬ঠ সংখ]। 


'আপনাদিগের জন্ বা লাভের লোভে বখাসম্ভব মাল “বাধাই” কক্ধিতে 
খাকে। শেবে “গুপ্ত বাজারের" উদ্ভব হয়। 

জিজ্ঞাসা করা হইতে পারে--সরকার বখন লোকের প্রয়োজনের 
জন্তই খাত্ত-শন্ত ক্রুয় করেন, তখন লোক ভয় পাইবে কেন-পণ্যের 
মূল্য-বৃদ্ধিই বা হইবে কেন? তাহার উত্তরে বলিতে হয়-_ 

(১) সরকার দেশের লোকের জঙ্ঘই এ সকল ক্রয় করিতেছেন 
না, লোকের সেই সঙ্গেহ যে ভিত্তিশূন্য নহে, তাহাও পরে--সিংহল 
প্রস্ৃতি স্থানে চাউল প্রেরণে প্রতিপন্ন হইয়াছে। 

(২) যখন বাজারে চাহিদা ও সরবরাহে সামগ্রন্ত থাকে এবং 
সববরাহ চাহিদার তুলনায় অধিক থাকে না, তথন ক্রয়ের সামান্য 
বৃদ্ধিতেও পণ্যের মূল্য ক্রয়াতিরিক্ত ভাবে বদ্ধিত হয়। কাষেই 
সরকার বখন--কত ধান্য ও চাউল ক্রয় করিবেন, তাহা বুঝিতে 
পারা যায় নাই, তখন সরকারের ক্রেতৃরূপে বাজারে আবির্ভাবে 
ধান্তের ও চাউলের মূল্য অতিরিক্তরূপ বদ্ধিত হওয়ায় বিশ্ময়ের কোন 
কারণ থাকিতে পারে না। 

তাহার পর ভারত সরকারের কার্যের উল্লেখ করিতে হয়। 
পদত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে্ব বঙ্গীয় ব্যবস্থা! পরিষদে সচিব শ্রীযুত 
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন-_ 

(১) বাঙ্গালা হইতে যে বিদেশে প্রভূত পরিমাণ চাউল 
প্রেরিত হইয়াছে, সে জন্য কি বাঙ্গালার সচিব-সঙ্ঘকে দায়ী করা 
যায়? 

(২) প্রতিযোগিতামূলক ভাবে যে ধান্য ও চাউল ক্রয় করা 
হইয়াছে, তাহার জগ্ঘও বাঙ্গালার সচিবগণ দায়ী নহেন। 

তিনি এ সকলের জন্ত ভারত সরকারকে দায়ী করিয়াছেন । 

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়াছেন- সামরিক প্রয়োজনে অনেক জমি 
হইতে লোককে অপসারিত করা হইয়াছে-সে সকল জমিতে চাষ হয় 
নাই এবং বহু টসম্ের আহার যোগাইতে হইয়াছে। 

আমরা পৃর্ধেই বলিয়াছি, ১৯৩০-৩১ খুষ্টান্ধে বিদেশ হইতে 
বাঙ্গালায় ৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪ শত ২৭ টন চাউল আমদানী হইয়া- 
ছিল। এ বৎসর ভারতের অন্থান্ত প্রদেশ হইতে,বাঙ্গালায় আনীত 
চাউলের হিসাব ঃ-- 

জলপথে নীত--৯ হাজার ১০ টন 

স্থলপথে নীত--২৭ লক্ষ ৩* হাজার ৭ শত ১* মণ। ইহার 
মধ্য বিহারের পূর্ণিয়া প্রভৃতি জিলা হইতে আমদানী ও উড়িয্যা 
হইতে আমদানী চাউল এবং পঞ্জাব ও যুক্ত-প্রদেশ হইতে 
আমদানী গম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

চাউল ব্যতীত অন্তান্ত প্রদেশ হইতে যে ধান্য আসিয়াছিল, তাহার 
হিসাব £-. 

জলপথে নীত--১৮ হাজার ৬ শত ৩১ টন 

স্থলপথে নীত--১১ লক্ষ ১* হাজার ৭ শত ২২ মণ 
ইহা ভিন্ন স্থলপথে ( অর্থাৎ প্রধানতঃ রেলে ) তন্টান্ত প্রদেশ হইতে 

৩৬ লক্ষ ৩৮ হার্জার ৫ শত ২২ মণ গম 
_. ৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ১ শত ৪৯ মণ ময়দা ও আট! আসিয়াছিল। 

- বাঙ্গালার ছুর্দিনে ন্তান্য প্রদেশ যে তাহাকে সাহাধ্য করিবার 
মত উদারতার পরিচয় না! দিয়া! বিশেষ কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছে, 


“তাহ! কেবল প্রাদেশিক হিংসায়--পাছে আপনার অভাব ঘটে, সেই 


২১শ বর্ধ--চৈজ। ১৩৪৯ ] বাজালার 
৮৮৪৮৮৮৮৪৪৪৮৪৪ ৪৩৫০ এ ৪৪৪৪৩0785৮৯ 02 25422 বারা তর ৪2 ৮৬০৪৮৪48৮85 28৮ 
আশঙ্কায় নহে-ভারত সরকার৯ আান্ব:প্রাদেশিক রপ্তানী বন্ধ 
করিয়াছিলেন । 


জথচ ১৯৪২ খৃষ্টান্ের ১২ মাসে ও পরবর্তী জান্ুয়ারী মাসে 
বাঙ্গাল! হইতে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার টন চাউল বিদেশে রপ্তানী 
হইয়াছে। আর গত ফেব্রুয়ারী মাসেই ৭ লক্ষ মণ চাউল রপ্তানী 
হইয়াছে। 

বাঙ্গালা মরকারের হিাবে এ বার বাঙ্গালার ১২ লক্ষ ৬৬ হাঙ্জার 
৮ শত টন চাউলের প্রয়োজন হইলেও এ বার উৎপন্ন চাউলের 
পরিমাণ--৬৯ লক্ষ ৩৮ হাজীর ৮ শত টন ধরা! যাইতে পারে । তাহা! 
হইলে আমরা প্রয়োজন অপেক্ষা ২৩ লক্ষ টন অল্প চাউল পাইব। 
অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ কম চাউল পাওয়। 
যাইবে । চাহিদায় ও সরবরাহে এই প্রভেদ কিন্ধপে দূর কর! যাইবে? 
অভাব পূরণ করিতে না পারিলে লোকের পক্ষে অনাহার ব! অল্লাহার 
অনিবার্য । তাহাতে সরকারের সামরিক প্রচেষ্টাও কুপন হইবে। 

কারণ, বর্তমান যুগে সকল সভ্য দেশই সর্বাগ্রে দেশের লোককে 
মনত, সুস্থ ও সবল রাখা যুদ্ধে সাফল্য লাভের জগ প্রয়োজন বিবেচনা 
করিয়া থাকে । সে জন্ত দেশের লোকের আবশ্বক খাগ্ত্রব্য সরবরাহের 
বাবস্থা করা হয়। দেশের লোককে ন্তস্থ ও সবল না রাখিতে 
পারিলে তাহাদিগের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও সমরোপকরণের কলকারখানায় 
সম্পূর্ণ আশাহুরূপ কাষও পাওয়া যায় না। আমরা খাদ্য পরিপাক 
করিয়া তাহা! হইতে শরীরের জন্য শক্তি বা বীধ্যলাভ করি এবং সেই 
শক্তি বা! বীর্য অন্ুারেই আমরা কাধ্য করিতে পারি। বয়সভেদে 
যেমন কাধ্যভেদে তেমনই এই শক্তির পবিমাণের তারতম্য হয়। 
ইংরেজীতে ইহাকে “ক্যালবী* বলে। কাহার কিরপু “ক্যালরী” 
প্রয়োজন, পরীক্ষায় ও গবেষণায় তাহা নিদ্ধীরিত হইয়াছে। 
তাহাতে দেখা যায়, সাধারণ পুরুষের পক্ষে প্রয়োজন :-_ 

(১) যেকাযে বদিয়া থাকিতে হয়, তাহাতে নিযুক্ত থাকিলে 
_-২ হাজার ৪ শত “ক্যালরী” 

(২) স্বপ্প দৈহিক শ্রমসাধ্য কায্যে নিযুক্ত থাকিলে-_৩ 
হাজার “ক্যালরী* * 

(৩) অধিক দৈহিক শ্রমসাধ্য কাধ্যে নিযুক্ত থাকিলে-_-৩ 
হাজার ৬ শত “ক্যালরী"। 

আমার্দিগের দেশ উষ্ণপ্রধান। সেই জন্য আমাদিগের পক্ষে 
ইহা অপেক্ষা অল্প শক্তিপ্রদ আহার্ষ্যের প্রয়োজন হয়। 

জাতিসঙ্ঘ যে হিসাব করিয্বাছেন, তদমুমারে বিলাতের লোকের 
প্রত্যেকের গড় ৩ হাজার “ক্যালরী” প্রয়োজন .হইলেও বিলাতের 
সরকাৰ প্রত্যেকে যাহাতে অতিরিক্ত ২ শত “ক্যালরী* লাভ করিতে 
পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাহার ফলে এই যুদ্ধকালে 
বুটেনের লোক যত সুস্থ, তত তাহারা যুদ্ধের পূর্ব্বে ছিল না এবং 
তাহারা এখন যেরপ আহাধ্য লাভ করে, যুদ্ধের পূর্বে সেরূপ 
পাইত না। 

এ দেশে অবস্থা বিপরীত। বর্তমানে এ দেশ কৃষি-প্রাণ বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। ইহার কৃষক-সম্প্রদায় যে বংসরের সকল সময়ে 
সপরিবারে পূর্ণাহার পায় না, তাহা! আমাদিগের ইংরেজ শাকরাও 
স্বীকার করিয়াছেন। ইংরেজ ডাক্তার সার ফ্রেডরিক ট্রিভদ 
বলিয়াছেন, দারিয্র্য সকল দেশেই ছুখজনক ; কিন্তু বখন লোক 


৬৪৯ 


জন্য কা্ঠও সংগ্রহ করিতে পাবে না, শর ভি দারিগ্রা 


একাস্ত্ই ছুঃখের কারণ। তিনি ভারতবর্ষে সেই দানি লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন । আর মাফিণের প্রসিদ্ধ রাজনীতিক ক্রায়েন বলিয়া- 
ছেন, এ দেশের লোকের আকার দেখিলেই দুঃখের উদ্রেক হয়। 
অর্থাৎ তাহার! “অল্লাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজরে জীর্ণ।* 'টাইমসূ অব 
ইত্ডয়া" এ দেশে মুরোগীয় সম্প্রদায়ের অঙ্ঠতম মুখপন্জ। তাহাতে কোন 
লেখক লিখিয়াছেন-যুদ্ধে ৭ লক্ষ গ্রামে শতকরা ৯* জন্‌ পরিশ্রম- 
ক্লাস্ত কৃষকের কেবল ছৃঃখই বঙ্থিত হইয়াছে । হয়ত- ব্যবসায়ীরা 
লাভবান হইয়াছে। কিন্তু তাহারা এ দেশের লোকের শতকরা! অ্ত জন 
ব্যতীত আর কিছুই নহে । অবশি্- (১) শতকরা আড়ীই জন 
মাগবিক শ্রমিক, (২) শতকরা ২ জন শিক্ষিত লক্প্রদায়ের লোক, 
(৩) শতকরা ৫ জন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক । ইচছাদিগের মধ্যে 
যাহারা নিষ্দিষ্ট বেতনভুৰ্‌, তাহাদিগের অবস্থাও শৌচনীয়। 

বিলাতে শ্রমিকদিগের আয় যুদ্-পূর্ব আয়ের তুলনায় শতকরা 
৪৭ টাকা বর্ধিত হইলেও তাহাদিগের জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয় 
শতকরা ২* টাকার অধিক বৃদ্ধি পায় নাই । আর এ দেশে শ্রমিক- 
দিগের পারিশ্রমিক যে পরিমাণে বদ্ধিত হইয়াছে, তাহাদিগের জীবন” 
যাত্রা! নির্ববাহ্ের ব্যয় তদপেক্ষা অনেক গুণ বঙ্ছিত হইয়াছে ।" তাহার 
কোনরূপ প্রতীকার হয় নাই। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুর্দশার সীমা 
নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 

বাঙ্গালায় মূল্য-নিয়ন্ত্রণ কেবল *বার্থ ই হয় নাই, পরস্ত তাহাতে 
লোকের কষ্টের লাঘব না হইয়া ,কষ্ট বঙ্ধিতই হইয়াছে । কাহাঝা! 
তাহাতে লাভবান হইয়াছে, সে সক অন্নুসন্ধান আমর! প্রয়োজন 
মনে করি। 

*কি জন্য “গুপ্ত” বাজার সৃষ্ট হওয়া সম্ভব হইয়াছে, তাহাও 
অন্থ্ন্ধান কর! কর্তব্য। ১৮** খুষ্টান্বে যখন বিলাতে গমের মৃল্য 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন *যে সকল ব্যবসায়ী অধিক লাভের লোভে 
বাজারে আপিবার পূর্বেই পণ্য ক্রয় করে এবং যাহারা পণ্য কিনিয়! 
অধিক মূল্যে বিক্রয় করে, তাহাদিগকে দমন করিবার জল্ত ব্যবস্থা 
হয়। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের এক জন ব্যবসায়ীকে যখন মামলা- 
মোপন্দ করিয়া দণ্ড দান কর! হয়ু, তখন প্রধান বিচারক লর্ড 
কেনিওন তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করায় জুরারদিগকে বলিয়াছেন. 
তাহার! লোকের বিশেষ উপকার করিলেন। এ দেশে--ভারতরঙ্ষা 
আইনের নিয়ম রাজনীতিক কারণে অনেক স্থলে অসঙ্গতরূপে প্রযুক্ত 
হইলেও তাহা “গুপ্ত* বাজার পধ্যস্ত প্রসারিত হধ নাই কেন? সে 
রহস্য কি ভেদ করা! যায় না? “ছাড়” প্রদানে ষে সকল 'অনাচারের 
অভিযোগ সময় সময় সংবাদপত্রে উপস্থাপিত *করা হইয়াছে, সে 
সকলের প্রতীকার ইইয়াছে কি? যদি না হইয়! থাকে, তবে লোক 
কি মনে করিবে ? 

যে সময় চাউলের একাস্ত অভাব, সেই সময় যদি ঞবন্টন-ব্যবস্থা 
অনাচারছুষ্ট হয়, তবে তাহা যে স্থায়ী রাজকণ্মচারীদিগের পক্ষে 
দণ্ডনীয় অপবাধ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

এই অভাব কিক্প তীব্র, তাহা সরকারী হিসাবে নির্ভর করিয়া 
মহারাজাধিরাজ উদয়ঠাদ মাতাব গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 
প্রকাশিত এক বিবৃতিতে দেখাইয়াছিলন। তিনি ১১৪১ খৃষ্টান 
লোক-গণনানুসারে প্রতি জিলায় লোক-সংখ্যা ধরিয়া প্রত্যেকের জন্ত 











৬৩ 
৯ মণ ধান্ত.ও ৰ 
কিয়! কত ধান্সের প্রয়োজন ও সরকারী হিসাবান্ুসারে কত ধান্ত 
এ বাঁর উৎপন্ন হইয়াছে , তাহাই দেখাইয়াছিলেন। ছুর্ভিক্ষ কমিশন 
জনপ্রতি ১ মণের অধিক প্রয়োজন বলিলেও মহারাজাধিরাজ অন্ঠ 
সরকারী হিসাবানুসারে উহাই প্রয়োজন বলিক্সা৷ ধরিয়াছিলেন এবং 
মতের জন্ত যে চাউল ব্যয়িত হয়, ( ১১৪-৪১ খৃষ্টাব্দে বন্ধমানেই 
এ জন্ত ১ লক্ষ ১৩ হাজার ১ শত ৭৩ মণ চাউল অর্থাৎ ১ লক্ষ 
৭* হাজার ১ শত ৫২ মণ ধান্ত ব্যবস্থত হইয়াছিল) তাহা হিসাবে 
ম! ধরায়--যে সকল লোক ভাত খায় না, তাহাদিগের সাখ্যাও বাদ 
দেন নাই। * 
এই হিসাবেন্তিনি দেখাইয়াছিলেন, এ বানু ভিন্ন ভিন্ বিভাগে 
ধান্ঠের পরিমাণ প্রয়োজন-তুলনায় এইকপ অক্প-_ 
বিভাগ , কত মণ ধান্ত কম 
* ৩ কোটি ৯২ লক্ষ ৪৯ 
হাজার ৬ শত ৮১ 
*** ৬ কোটি ৫১৯ লক্ষ ৫৩ 
হাজার ১ 
« কোটি ৩৪ লক্ষ ৩৭ 
হাজার ৬ শত ৫১ 
* ৬ কোটি *৭ লক্ষ ২৬ 
হাজার ২ শত ৮১ 
২কোটি ১৬ লক্ষ ২৯ 
হাজার ৪ শত'৩* 
২৫ কোটি ৫১ লক্ষ ১৬ 
হাজার ৪৪ [ অর্থাৎ শত- 
করা প্রায় ৪৫ ভাগ] 
অক্টোবর মাসের হিসাবে উহ! দেখা যাইলেও ডিসেম্বর মাসের 
হিসাবে ঘাট্তীর পরিমাণ 'শতকরা প্রায় ৪৯ ভাগ হয়। এই বৃদ্ধির 
কারণ সরকার নিম্ললিখিতরূপ দিয়াছেন £- 
পপূর্বশহিমাব প্রকাশের পর বন্তায় ( বিশেষ পশ্চিমবঙ্গে ) 
আশু ধান্যের ফসলের ক্ষতি হইয়াছে। অতিবুষ্টি, বাত্যা ও 
জলোন্ছাসে আমন ধানের ক্ষতি হইয়াছে।” 
- কোন কোন অঞ্চলে যে বাজারে ধান্ত বিক্রীত হইতেছে, তাহা কি 
কারণে উদ্বৃত্তের পরিচায়ক নহে, তাহাও মহারাজাধিরাজ দেখান । 
তিনি বলেন-_যাহধ্দিগের আহার্যের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধান্ 
«থাকে, তাহারা যেমন ধান্য বিক্রম করে, তেমনই আবার 
এক শ্রেণীর লোক*্খাজনা ও দেনা মিটাইবার জন্য বাধ্য 
হইয়! প্রয়োজনের ধান্যও বিক্রয় করে এবং পরে আবার মহা- 
জনের নিকট খণ করিয়া ধান্ ক্রয় করিয়া খান্তের অভাব মিটায়। 
সরকারের ধা ও চাউল সম্বন্ধে তদন্ত সমিতি স্বীকার করিয়াছেন-_ 
বাঙ্গীলার অধিকাংশ কৃষকের আহার্ষেযর জন্য প্রয়োজন বা বিক্য়যোগ্য 
ধান্স থাকে না। ন্ুুতরাং উচ্চ মূলোর লোভ দেখাইয়া! লোককে ধান্ত 
বিক্রয়ে প্ররোচিত করায় উদ্বৃত্ত ধান্সের কথ! উঠিতেই পারে না। 
পূর্বোক্ত হিসাব দিয়া মহারাজাধিরাজ বলিয়াছেন, নিম্নলিখিত 
কারণসমূহের জন্ এ বার চাউলের অভাব আরও বৃদ্ধি পাইবে? 
(১ লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধি (প্রায় শতকরা ১* জন ) 


বন্ধমান 

প্রেসিডেন্সী তত 
শাহী ্ 

টাকা 

চট্টগ্রাম 


মোট যী, 4 


মাতিক বন্ধুমতী 


একর জমিতে এক মণ হিসাবে বীজ-ধান্ত হিলাব 


[২য় খণ্ড, উঠ সংখ্যা 








(২) বাঙ্গালা জলপথে, স্ছলপথে ও বিমানে শক্রর আক্রমণ- 
লক্ষ্য হওয়ায় এই প্রদেশে রক্ষিত বিরাট, সৈল্তবাহিনী 

(৩) সামরিক প্রয়োজনে শিল্পে ধে সকল অতিরিক্ত শ্রমিক 
নিযুক্ত রহিয়াছে 

(8) জাপান কর্তৃক অধিকৃত দেশসমূহ হইতে আগত ব্যক্তিগণ 

(৫) আশ ধান্ত ব্যতীত এ সময়ের অন্তান্ত খাত -শন্বের ফলনের 
অল্পত! 

(৯) অন্তান্ত প্রদেশ ও বিদেশ হইতে গম আমদানীর স্বল্পতা" 
হেতু পূর্বে গম ব্যবহারকারীদিগের চাউল ব্যবহার 

(*) বর্ধমান, বাকুড়! প্রভৃতি জিলায় কীটের উপদ্রবে শন্তহানি। 

তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বাঙ্গালায় লোক 
অনেক ধান্য ও চাউল লুকাইয়া! রাখিয়াছে বলিয়া! যে কথা প্রচার করা 
হয়, তাহ! অসার ও ভিত্তিহীন । 

মহারাজাধিরাজের বিবৃতি প্রকাশের এক মাসের কিঞ্িৎ অধিক 
কাল পরে কুমার শ্রীমান্‌ বিমলচন্ত্র সিংহ তাহার বিবৃতি প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

তিনি দেখাইয়াছেন, বিদেশে পণ্য প্রেরণ যত বিপজ্জনকই কেন 
হউক না--১৯৪১-৪২ থুষ্টান্দেও ভারতবর্ষ হইতে খান্ত-্রব্য 
বিদেশে প্রেরণে কোনরূপ শৈথিল্য হয় নাই। ১৯৪২ ৃষ্টান্দের 
১লা এপ্রিল হইতে ৩*শে নভেম্বর এই ৮ মাসে এ দেশ হইতে ৩২ 
কোটি ৭৭ লক্ষ ৫১ হাজার ৪ শত ১৩ টাকা মূল্যের থাদ্ধদ্রব্য, 
পানীয় ও তামাক রপ্তানী কর! হইয়াছে; আর রপ্তানী-শন্য, 
ঘিদল ও ময়দার মূল্য ৫ কোটি ৯ লক্ষ ২৯ হাজার ১৯৬ টাকা 
হইয়াছে। 

আমরা বিদেশে পণ্য প্রেরণের অসুবিধার কথা বলিয়াছি। 
অস্ট্রেলিয়ার দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা তাহা! প্রমাণ করিতে পারি। যে 
সময় ভারতে গমের অভাব বিশেষরপ অনুভূত হইতেছে এবং ময়দায় 
বাজর! প্রভৃতি মিশ্রিত করা হইতেছে, সেই সময় অষ্ট্রেলিয়ায় গত 
ফশলের সাড়ে ৯ কোটি বুশেল ( এক বুশেল ৩* সের ধর! যায়) গম 
মজুদ রহিয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে এই সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে। তখনই নূতন ফশল সংগৃহীত হইয়াছে-_পুরাতন মাল মজুদ 
থাকায় নৃতন ফশল "সংগ্রহ করিয়! রাখার অন্গুবিধা ঘটিতেছে। বল! 
বাহুল্য, মাল পাঠাইবার অন্গুবিধ! অত্যন্ত অধিক ন! হইলে এই গম 
বিক্রয় করিয়া অষ্ট্রেলিয়া! যেমন লাভবান হইত, ভারতবর্ষের তেমনই 
খান্তপ্রব্যাভাবজনিত ছুঃখ প্রশমিত হইতে পারিত। অথচ আমর! 
দেখিতেছি-_বাঙ্গীল! ও ভারতবর্ষ হইতে এই অবস্থায়ও খাত্তদ্রব্যাদি 
বিদেশে রপ্তানী কর! হইতেছে। 

রপ্তানী বন্ধ কর! প্রয়োজন । 

বাঙ্গালায় যে সকল অঞ্চলে ধান্য ও চাউলের অভাব অধিক, সে 
সকল স্থানে অবশিষ্ট স্থানসমূহ হইতে ধান্ত ও চাউল প্রেরণের 
সুব্যবস্থা করা কর্তব্য। দে জন্য যানের প্রয়োজন। কিন্ত 
লোক যানের লুবিধায় বঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে । নৌক! 
অপসারণের কথ পূর্য্বেই বলা হইয়াছে। রেলের অবস্থাও 
সন্তোষজনক নহে | কারণ, ১৯৪১ খৃষ্টাবে ( এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত ১ মাসে) খাভশন্ বহনের জন্ত ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ১ শত 
২৭খানি মালগাড়ী ব্যবহৃত হইয়াছিল, আর পরবৎসর এ সময়ে 


২১শ বর্ষ__চৈতর, ১৩৪৯ ] 
রী 5082878558885888855828882555888828825882858882885888585888828888885288856. 
ব্যব্বত মালগাড়ীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ১২ হাজার ৩ শত ১৬থানি-: 
অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২১খানি কম। 

যদি বল! হয়, শস্যের অল্লতাই গাড়ীর সংখ্যা-হ্বাদের কারণ, 
তবে জিজ্ঞাসা কর! যায়- কয়লারও কি হ্বল্লত! ঘটিয়াছিল? প্রথম 
বৎসরের তুলনায় দ্বিতীয় বৎসর শত্তকরা ১৭ খানি কম মালগাড়ী 
কয়লা বহনে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার ফলে কলিকাতার লোক 
সাড়ে ৪ টাকা মণ দামে ভ্বালানী কয়লা! কিনিতে বাধ্য হইয়াছিল । 
ইহা! অব্যবস্থা ব্যতীত অরে কি বলা যায়? 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সচিবদিগের মতে বাঙ্গালার লোকের 
জগ্ন এবার ৯২ লক্ষ টন অর্থাং ২৫ কোটি ৩* লক্ষ মণ চাউল 
প্রয়োজন । কুমার বিমলচন্ত্র এই মতের সমর্থন করেন না। 
কারণ, বংসরে প্রত্যেক লোকের জন্য ৩৩ শত ৪৪ পাউণ্ড ( পাউগ্ড 
প্রায় অন্ধ সের) চাউল প্রয়োজন ধরিয়া এ দিদ্ধাস্ত করা হইয়াছে। 
কিন্তু মহারাজাধিরাজ দেখাইয়াছেন, সরকারী হিসাবেই প্রত্যেকের 
বংসরে ৯ মণ ধান্ত প্রয়োজন এবং প্রতি একরে বীজ-ধান্যের জন্য 
এক মণ প্রয়োজন। সচিবদিগের হিসাবে প্রয়োজন অকারণ কম 
ধরা হইয়াছে । এমন কি, মহারাজাধিরাজও প্রয়োজন কম ধরিয়া 
হিসাব করিয়াছেন । সুঙ্্ম হিসাবে দেখ! যায়, এ বার বাঙ্গালার 
চাউলের প্রয়োজন ৩৬ কোটি ৯৫ লক্ষ মণের কম হইতে পারে না। 
সুতরাং অভাবের পরিমাণ আরও অধিক এবং সেই অভাব পূরণ 
করিবার কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাই এখনও হয় নাই । কেবল-- 
এত দিনে-_অন্তান্য প্রদেশ হইতে কিছু ঢাউল আনিবাব ব্যবস্থা 
হইয়াছে । 

কুমীর বিমল্যন্ত্র বলিয়াছেন, যাহাতে শত্রুর তত্তুগত হইতে না 
পারে, দেই অভিপ্রায়ে সরকার কতকগুলি জিলা হতে উদ্বৃত্ত ধান্য 
ও চাউল সরাইয়। লইয়াছেন। ফলে প্রভূত পবিমাণ খাছা্রব্য বাজীর 
হইতে অস্তহিত হয়াছে-_সামরিক গরয়োজনে অনেক জমি অধিকৃত 
হওয়ায় লোককে সরিয়া যাইতে হইয়াছে-_অথচ যানের অভাব দূর 
করা হয় নাই। ফলে স্থানে স্থানে খাপ্ত্রব্যের অভাব তীব্র হইয়াছে 
এবং মূল্য বাড়ি্জছে | 'যদি কেবল বিদেশে প্রেরণ বা সমপ্রদায়- 
বিশেষকে প্রদান করিবার জন্থাই সরকান্ন খাপ্তশশ্যাদি কিনিয়া রাখেন, 
তবে তাহাতে জনসাধারণের অপকার ব্যতীত উপকার হয় না। 
সরকার যেন কোন কোন দেশের ও কোন কোন অন্ুগৃহীত সম্প্রদায়ের 
কামদার হইয়া কাধ করিতেছেন ! তীহারা যে মূল্যে মাল কিনিয়া 
যে মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতেছেন, তাহাতে তাহারা! যে লাভ করিতে- 
ছেন, ইহাঁও বিশ্ময়ের বিষয়। 

বু কারণসমম্বয়ে এ বার বাঙ্গালায় খাদ্দ্রব্যের সমস্তা। জটিল ও 
লোকের পক্ষে ভয়াবহ হইয়াছে। লোকের প্রয়োজন বিবেচনা 
করিয়া যদি সেই সমশ্তার সমাধান করা না হয় এবং সে কাষ 
অবিলম্বে না করা হয়, তবে বাঙ্গীলার অবস্থা কি হইবে, তাহা মনে 
করিতেও আতঙ্ক হয়। 

প্রবন্ধের আরস্তে আমর! বস্ধিমচন্ত্রের “আনদমঠে' বাঙ্গালার 
তৎকালীন জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংসকারী “ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের” 


বাক্গালার খাঢ়-সমন্তা 


৬৫$ 
বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছি। তখন, বাঙলার ছুান-শাসনের 
চিতাধূম আকাশ মলিন করিতেছে এবং ইংরেজ দেশব্যাপী বিশৃদ্ধলার 
মধ্যে আপনার শাদনের ভিত্তি রচিত করিতেছে। নেই সময়ে ইংরেজ 
যুবক জন শোর চাকরী লইয়া বাঙ্গালায় আমিয়াছিলেন। তিনি 
পরে প্রতিভাবলে উচ্চপদ লাভ করিয়া লর্ড টেনমাউথ হয়েন। তিনি 
এ সময়ে যাহা! প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, একটি কবিতায় তাহার বর্ণনা 
করিয়াছিলেন। আমর! নিয়ে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদান কুরিতেছি-- 


“এখন(ও) মানস-নেত্রে সেই দৃশ্য করি নিরীক্ষণ 
নয়ন কোটরগত, শীর্ণ দেহ, শবের বরণ। 
শুনি-_মাতৃ-আর্তনাদ, শিশু-কণ্ঠে কাতর জুম্মন, 
নিরাশের হাহাকার, যাতনায় অস্ফুট রোদন । 

মৃত ও মরণাহত এক সাথে গড়াগড়ি যায়; 
শিবার অশিব ঠববে শকুনির চীৎকার মিশায় + 
কুন্কুর ডাকিয়৷ ফিরে-দিবাভাগে খর রবিকরে 
বচছন্দে ভক্ষণ করে মৃত ও মুমূহূ স্তরে স্তরে । 

সে দৃশ্ট লেখনী -মুখে বর্ণনায় ব্যক্ত নাহি হয়, 
কালে তাহা! স্মৃতি হ'তে কোন দিন মুছিবাক নয় ** 


সেই ছুতিক্ষ শোরের মনে এমন প্রভাব-বিস্তার করিয়াছিল যে, 
তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, ছুতিক্ষের মম্ভাবনার কথা শুনিলে 
চাঞ্চল্য বোধ করিতে পারিতেন না। তাহার পর দীর্ঘকাল অতীত 
হইয়াছে । এই সময়ের মধ্যে দেশবাসীকে এ দেশে বন্ছ বার ছুডিক্ষের 
সহির্ত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে । সে সকল সংগ্রামে যে ম্মময় সময় 
ইংরেজ শাসকদিগের ভ্রাস্তি ও ক্রটি হয়নাই (১৮৭৭ ুঃ মাদ্রাজে 
লৌকক্ষয়-_৫২ লক্ষ ৫* হাজার ) এমন নহে। কিন্তু তাহার! যে 
উদ্দেশ্ট সম্মুখে রাখিয়াছেন, তাহা! বিহারের ছুভিক্ষে (১৮৭৪ খৃঃ) 
গভর্ণরজেনারল লর্ড নর্থক্রকের নির্দেশে সপ্রকাশ- অনাহারে যেন 
একটি লোকও মৃত্যুমুখে পতিত না হয়। 

আমার্দিগের আশা ও'বিশ্বাস, বাঙ্গালার বর্তমান ছুর্দিনে মরকার 
সেই উদ্দোশ্তেই কা করিবেন এবং বাঙ্গালার লোফ যাহাতে 
আহাধ্যের অভাবে মৃত ব৷ জীবম্ম'ত না! হয়, অচিরে* তাহার ব্যবস্থা 
হইবে । 

কলিকাতায় অল্প পরিমাণ চাউলের জন্য লোক, কি ভাবে 
দাড়াইয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়েন--ভত্র 
পরিবারের মহিলারাও নিকপায় হইয়া সে দল বৃদ্ধি করেন, তাহা 
অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহাতে যে আথিক, ক্ষতি হয়% 
তাহা অসাধারণ । আর কলিকাতার অবস্থা হইতে মফস্বলের 
অবস্থা মহজেই অন্থমান করা যায়। এইরূপ অবস্থা কোনরপেই 
দীর্ঘকাল চলিতে পারে না এবং চলিলে তাহার ফল অতি শোচনীয় 
হয়। এ কথা ষে সরকার বুঝেন না, এমন মনে করা সঙ্গত নহে। 
প্রকৃত অবস্থা! বুঝিয়াঃ চাহিদা! ও সরবরাহ হিদাব করিয়া-_সীহমে 
ভর করিয়া! তাহাদিগকে কন্মে প্রবৃত্ত হইতেই হুইবে। অন্ত । 
পথ নাই । রর 


শ্রীহেমেন্্রপ্রমাদ ঘোষ । 





রর ই পৃরিবী .. ৯ 


[ উপন্তাস] 


ঙ৬ 

ছু" মাস পরের কথা । ' 

সন্ধ্যার পর কারখানা হইতে ফিরিয়া দিলু ডাকিল,-_-ম! ! 

শুভীষিনী ছিল রান্না-ঘরে। রান্না-ঘর হইতেই সাড়া দিল, 

কেনরে? 

দিলু বলিল--পিশিমার চিঠি এমেছে। 

--গৌরী পিশিমা ? 

সহ্য । ধা 

--সব ভালে! আছেন ? 

-আছেন। কৌমুদীর বিয়ে । তোমার*চিঠি'** 


সুভাধিণী বাহিরে আমিল। মার হাতে দিলু চিঠি দিল, . 


বলিল-_খামখানা আমি ছি'ড়েছিলুম। কল্লকাতার পোষ্ট-অফিসের 
*ছাপ'**কে লিখেছে, দেখতে । 


' সুভীষিণী চিঠিপড়িল । গৌরী ঠাকুরাণী লিখিয়াছেন_ 


ভাই ন্ুতা, কাশীতে ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়াছি। 
কৌমুদ্রীর বিবাহের সব ঠিভ্ু। এ মাসের ২৭ তারিখে 
বিবাহ। দশ দিন বাকী। প্ুপ্রসন্ন রাচি গিয়াছে 
প্কারী কাজে । ফিরিবার সময় 'বাসস্তী হইয়৷ আসিবে-_, 
সঞলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে। তোমাদের ওখানেও 
যাইবে । আমার এবং কৌমুদীর একান্ত ইচ্ছা, তোমরা 
ক'জনে এ বিবাছে আসিবে । লু প্রন্নকে বলিয়! দিয়াছি, সে 
তোমাদের লইয়া আসিবে। কোনো মতে যেন অন্যথা না 
হয়। রর 
পান্রটি ভালো। মেডিকেল কলেজ হইতে মেডেল লইয়া 
পাশ করিয়াছে । মেডিকেল কলেজেই ভালে! চাকরি 
পাইগ্নাছে। কলিকাতায় বাড়ী। ছেলের বাপ হাইকোর্টের 
উকিল ছিলেন । তাঁর পশ্যরও বেশ ছিল। 
আশা করি, তোমরা ভালো আছো! । 
তোমাদের আশায় পথ চাহিয়া! থাকিব জানিবে। 
তোমর| আমার শ্নেহাশীর্ব্বাদ লইবে। 
কৌমুদীর দিদিমার ইচ্ছা, তিনি এ বিবাহ দেখিবেন। 
৭ বাতে দিনি পঙ্গু নড়িবার ক্ষমতা নাই ; কাজেই বাসম্ভীতে 
তো তিনি যাইতে গ্রারিবেন না । সেই কারণে কৃজিকাতায় 
স্তার বাড়ী হইতেই বিবাহ হইবে । 
শুভাখিনী 


্ গৌরী দেবী 
চিঠি পড়! শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অতীত দিনের শত শ্মৃতি 
«মনের উপরে ভাসিয়! উঠিল ! সেই গৌরী ঠাকুরামী***সেই কৌমুদী ! 
ভাদের পাইয়! সে দিন মনে হইয়াছিল, ছুদ্দিন বুঝি ঘুচিল, 
নহিলে অজান! বিদেশে আসিবামান্র এত স্নেহ, এত মমতার স্পর্শ 
এমন অযাচিত ভাবে মিলিবে কেন | কিন্ধু'** 
- বাঁকে লইয়া জীর্কনের নৃতন অধ্যায় ভালো করিয়া গতি তুলিবে 


ভ্াবিয়াছিল, সেই স্বামী**"আজ কোথায় তিনি ! সামনে আধার়ের 
পারাবার'**কোথাও কূল দেখা যায় না! 

দিলু বলিল- যাবে? 

নিশ্বাস ফেলিয়া ব্ুভাবিণী বানান! যেতে মন 
চায়, বাবা ! 

দিলু বলিল--তবে ? 

সুভাধিণী বলিল--এ মুখ নিয়ে শুভ-কাজে গিয়ে ফঁড়াতে ভয় 
করে, দিলু !***তোমরা যেয়ো***ছু'ভাইয়ে। সুপ্রসন্ন বাবু নিজে 
আসছেন***তোমার পিশিমা এমন আগ্রহ করে চিঠি লিখেছেন। ন! 
গেলে মনে ব্যথা পাবেন ! 


তিন দিন পরে নুপ্রস্ম আসিলেন। বাসম্তীর এ-পল্লীতে রীতি- 
মত কলরব বাধিম্বা গেল। এ বিবাহে ন্ুপ্রসন্ন মকলকে কলিকাতায় 
যাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন ৷ যাতায়াতের খরচ তিনি দিবেন ! 
পরের পয়সায় সহর কলিকাতা-ভ্রমণ ! বিবাহের আমোদ" “তার উপর 
প্রসন্ন বলিলেন, বাড়ীতে নাচ-গান-থিয়েটার হইবে ! কৌমুদীর 
দিদিমার সখ ! মা-মরা মেয়ে'**আহ! ! 

দিলুকে সুগ্রসন্ন বলিলেন,_জানকী বাবু তোমার ছুট মঞ্জুর 
করেছেন । মাকে বলো, যেতে হবে। দিদ্দি আমাকে অনেক 
করে বলে দেছেন, তোমাদের আমি নিয়ে যাবো । 

দিলু বলিল--মার যাওয়ায় অন্থুবিধা আছে। 
টে বলিলেন --কিসের অন্বিধ! ! না, না'"*মার যাওয়া 

| 

অগত্যা তখন সুভাধিণীকে সবিনয়ে জানাইতে হইল, তার যাইবার 
উপায় নাই! এ দুর্ভাগ্যের পর লোকালয়ে বাহির হইতে সে যেন 
মরমে মরিয়া যায়! দয়! করিয়া স্প্রসন্নযেন তাকে ক্ষমা! করেন ! 
এখানে থাকিয়া সুভাবিণী ভগবানের কাছে " কায়মনোবাক্যে 
প্রার্থনা করিতেছে, মেয়ে-জামাই দীর্ঘজীবী হোক'*"দকল সৌভাগ্য- 
সম্পদে তাদের জীবন ভূষিত হোক ! 

সুভাধিণীর মিনতিতে স্রপ্রসন্নকে থামিতে হইল । স্প্রস্ন 
বলিলেন- ছেলের! যাবে কিন্তু । 

সুভাষিনী কহিলেন--ওরা যাবে বৈ কি! তবে এত আগে থেকে 
কাজ-কামাই করে যাওয়!*** 

স্ুপ্রসন্ন বলিলেন- বিয়ের আগের দিন গায়ে-হলুদ। সে দিন 
বাড়ীতে থিয়েটার হবে। গায়ে-হলুদের দিন সকালে গিয়ে ছেলেদের 
পৌছুনে! চাই । গাড়ী-ভাড়ার টাকা-কড়ি আমি রেখে যাচ্ছি। এতে 
“না' বলবেন না !**" 

সুভাষিণী কোন জবাব দিল না । 

সুপ্রসন্ন বলিজেন-_-আর একটি মিনতি আছে'** 

সুভাবিণী বলিল-_বলুন*** 

শুপ্রসন্ন বলিলেন দয়া করে কোনো রকম যৌতুক দেবেন ন1। 
জানি তো৷ আজকালকার দিনে মানুষের অবস্থ! | এনন হয়েছে যে, 
আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ীতে ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে শুনলে ভয়ে যেন 
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কাটা হয়ে যেতে হয়| মান"ইজ্জৎ থাকবে, এমন কিছু [দতে হলে 
ধার নাম বিশ-পঁচিশ টাকা খরচ! " মাহুষের চাঁরি দিকে আজ 
কতখানি অভাব |**চিঠিতে সকলকে তাই মিনতি জানানে! হচ্ছে, 
দয়া করে কেউ যেন লৌকিকতা! না দেন..*্শুধু আশীর্ব্বাদ জানাবেন, 
তাহলেই আমরা কৃতার্থ হবো । আপনি দয়া করে কিছু দেবেন 
না ঘেন! 

সুভাধিমীর বুকখানা ধ্বক্‌ করিয়! উঠিল। হায় রে, কৌমুদীর বিবাহ 
***কৌমুর্দী তাকে কতখানি ভালোবাসে, কতখানি মানে ! তাদের 
ভুলিয়া ধায় নাই! মাঝে মাঝে চিঠি লিখিয়! খোঁজ-খপর লয়! 
চিঠিতে কতথানি মায়া-মমতা! ফুটিয়! ওঠে! সে কৌমুদীকে এমন 
দিনে কিছু দিবে না? 

কিন্ত দিবার মতে সঙ্গতিই বা কোথায়? দারিদ্রের দুখ এই 
সময়েই সবচেয়ে বড় হইয়া বাজে! মন যখন প্রিয়জনকে কিছু 
দিবার জন্ত অধীর আকুল হয়, অথচ যা দিতে চাই, দিবার সামর্থ্য 
নাই !'**নছিলে দারিপ্র্যে কিবা এমন বেদনা? সমাজে উচু 
আসন নাই, তাহাতে কি আসিয়া যায়! 

স্ুভাষিণী কোনো জবাব দিল না । 

স্প্রসন্ন কহিলেন_-এ কথা রাখতেই হবে। দিদিও বিশেষ করে 
বলে দেছেন**'কৌমুদীও তাই বলেছে** আমারো মিনতি ! 


সন্ধ্যার সময় অন্নদার স্ত্রী মহামায়! আসিয়া উপস্থিত । ডাঁকিল,_ 
নীলুর মা'** 

কণ্ঠ শুনিয়া স্ভাষিণী বাহিরের উঠানে আসিল। কহিল-- 
মহামায়! দিদি ! ॥ 

চারি দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া ক মৃদু করিয়া মহামায়! 
বলিল, ছেলেরা কোথায়? 

নুভাষিণী বলিল-দিলু জানকী বাবুর বাড়ী। নীলু ঘরে বমে 
গড়ছে। 

মহামায়। বলিল--বড্ড বিপদে পড়েছি, ভাই*** 

বিপদ ! সুভধিণী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল মহামায়ার পানে ! 

মহামায়ার বিপদ"**সে বিপদে মহামায়া আসিয়াছে সুভাষিণীর 
কাছে! আশ্চর্য্য! মহামায়৷ বলিল-_স্ুপ্রসন্ন বাবুর মেয়ের বিয়ে ! 
কাল আমরা! যাচ্ছি** 

সুভাষিণী বলিল- বিয়ের এত আগে যাচ্ছো? 

শাহ্যা । মেয়ে সরোর বায়না । কৌমুদীর সঙ্গে এক দিন খুব ভাব 
ছিল তো"*"সই পাতিয়েছিল তার সঙ্গে ! 

মহামায়। চুপ করিল। আসল বক্তব্য বলিবে, তার জন্য যেন 
নিজেকে তৈয়ারী করিয়া লইতেছে ! 

সুভাধিনী বলিল--৩.**প্রসঙ্প বাবু চলে গেছেন? না, তার 
সঙ্গেই যাচ্ছে৷ ? 

মহামায়! বলিল_স্গুসন্ন বাবু আজ রাব্রের গাড়ীতেই যাচ্ছেন। 
আমর! কাল দিনের বেলায় যাবো । 

সনদ বাবুও যাচ্ছেন? 

-না। গর কি এত আগে থেকে যাওয়া চলে! আপিস 
রয়েছে। উনি যাবেন বিয়ের দিন। কাল জগৎ বাবুব বাড়ীর সকলে 
হাচ্ছে-"'লেই সঙ্গে আমরাও যাবো । ওদের সঙ্গে পুরুষ-মানুষ 


থাকবে'* "আমাদের জুবিধা হবেখনু।**'সরো সব থখপর নিয়ে 
এসেছে**'যাবার জন্ত মে একেবারে ক্ষেপে উঠেছে ! 
সুভাবিণী কহিল+_তা বন্ধুর বিয়ে***আমোদ-আহলাদ করবে 
বকি! 

মহামায়া বলিল,--সব বুঝি ভাই, কিন্তু আমার হয়েছে মুস্ধিল ; 
সে মুস্ষিলে যদি আসান্‌ করো, তাই তোমার কাছে এসেছি। তুমি 
ছাড় এ দায়ের কথা আর-কাকেও বলতে মাথা কাটা যায়নীলুর মা ! 

নুভাবিণী কোনে! জবাব দিল না'*'মহামায়ার পানে শুধু চাহিয়া! 
রহিল। মনের মধ্যে চিস্তার দোলা । সে আবার মান্থুষ** "তার কাছে 
আসিয়াছে সরস্বতীর মা বিপদে * রক্ষা পাইবার উপায় সংগ্রহ 
করিতে ! | 

মহামায়া আর এক বার চারি দিকে চাহিল***বেশ সতর্ক দৃষ্টি | 
এবং ক যখাসস্তব স্ব করিয়া বলিল-_গহনা-গাঁটি কিছু নেই। 
মেয়ের ছিল একছড়া সোনার নেকলেশ আর আটগাছা চুড়ি- সেগুলি 
সে বারে সেইষে ৰাধা পড়েছে, উদ্ধার করতে পারলুম নাতো! কি 
করে পারবে! ? সংসারের জন্য ফেন্টাকা ধরে দেন, তাই থেকে এ 
ভাটিয়া শাড়ীওলাকে দিতে হয় মাসেমাসে”তা কম ট্রাক! নয় 
ভাই, দশটা করে টাকা ! উনি জানেন না। পুরুষ-মান্ুষের ্বভাব, 
বলে, টাকা এনে দিচ্ছি, খাও-দাও থাকো, ব্যস! কিন্তু তা কখনো! 
হয়? বিশেষ পাঁচ জনের সঙ্গে মেল্তুমেশ! করতে হয়***পাঁচ বাড়ীতে 
চায়ের নেমস্তক্ন আছে'**সিনেমায় যাওয়া! আছে** 'ভালে! শাড়ী-ব্লাউশ 
নহিলে মান থাকবে কেন আজ-কালকার দিনে? তা তো উনি 
বুঝবেন না! না বুঝুন, আমাদের তো! মান-সন্ত্রম রেখে চঙ্গতে হবে 
***গদের মান-সম্ রম ! কাজেই*** 

* জুদীর্ঘ বিস্তারে মহামায়! যে-বিবরণ দিল, সে যেন এক পর্ব 
মহাভারত !. একাত্ত, মনোযোগে স্ভীষিণী শুনিল। সে কাহিনীর 
মধ্যে মিলিল মহামুয়ার পিতৃগৃহে ন্ুরুচি,ও শিক্ষার পরিচয়; এবং 
সে আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার জন্য মহামায়া 'শৃকর-পেটে' ছু" 
গিলিয়াই কোনো মতে প্রাণধারণ করিতে অসমর্২-তার উপর 
মেয়েটা পাইয়াছে মায়ের টেষ্ট'*"অগত্যা ইত্যাদি। প্র 

কর্তা অম্নদাচরণ যে এসব বেুঝন না, তা তয়” বোঝেন ! 
তবু পুরুষ্মানুষ কিনা, বলেন, সকলের সঙ্গে মিশিতে চাও, মেশো-** 
গান-বাজনা-পার্টি করিতে হয়, করো***কিন্তু পয়সা সন্ধে হুশিয়ার ! 
রাগে মহামায়ার গা হলিয়া যায়। তাও না কিহয়? এ-সবে 
কঞ্জুষপণা করিলে কখনো চলে ! যে কালে যেমন দস্তর হইয়াছে-** 
অগত্যা এ সবের ব্যয় সঙ্কুলান করিতে নিজের বালা-ত্যুগা, মেয়ের 
চুড়ি ও নেকলেশু বাধ! পড়িয়াছে! প্রতি "্মাদের শেষে ভাবেন, 
সামনের মাস একটু চাপিয়া-চুপিয়া খরচ করিয়া ছু'পয়সা 
জমাইবেন, কিন্তু হইবার জো! নাই এ হতভাগ! ভাটিয়! শাড়ীওলার 
জন্ত ! এমন ভালো ভালো শাড়ী আনিয়া! চোখের ধ্লামনে ধরিয়া 
দেয়! আর কি বা সে সব শাড়ীর দাম*** 

কাহিনী-জালের মধ্যে বিজড়িত হইয়! সুভাবিণীর মন আবদ্ধ 
রহিল। এমন জটিল বন্ধন যে তার মধ্য হইতে, সে কোনো-কিছুর 
হদিশ পাইল ন1! 

প্রায় পনেরো! মিনিট ধরিয়া! মহাভারতের কাহিনী বলিয়! মহামান্সা 
অসক্কোচে উপসংহারে জানাইল, ভগবানের নিষ্ঠুরপবধানে সুভাবিণীর্‌ . 


"জ্ুভাধিনীর কথাই ছু'জনের মনে হইয়াছে। 


৬৫৪ 
গহনা গায়ে দেওয়ার সব আশা খন নির্খল হইয়াছে, তখন 
ক'দিনের জন্ত বিবাহ-বাড়ীতে মান রক্ষা! করিতে কুভাবিনী য্দিতার 
গহনাগুলি ব্যবহার করিতে দেয়**'বাসম্ভীতে ফিরিয়া সুভাষিলীর 
গহনা সুভাবিণীর হাতে আগে ফিরাইয়া দিয়া তবে মহামায়া গিয়া 
নিজের বাড়ীতে পদার্পণ করিবে'*'এত-বড় আশ্বাসও মহামায়া 
দিতে ভূলিল না !*** 

কথা নিয়! সুভাধিণী ক্ষণেকের জন্য কাঠ হইয়া রহিল । তার 
পর নিশ্বাম ফেলিয়া বলিল--আমার কি-বা! আছে দিদি! গর এত 
দিনের চিকিৎসায় সামান্য যাঁকিছু ছিল***সব গেছে! থাকবার 
মধ্যে সেকেলে ছু'টো৷ মীকড়ি, ' মাথার কাটা, আর হাতের মৌনা- 
বাধানে! নোয়াগা্থ।*** 

মহামায়ার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! সার! বৈকাল 
ধরিয়! মাঁয়েতে-মেয়েতে জল্পন! করিয়াছে" "গহনা! কি করিয়া মিলিবে ? 
এখানে কাহারো! কাছে এ গহনা-ধারের কথা প্রকাশ পাইবে না*** 
অথচ কলকাতার ধনী-গৃহে মধ্যাদা রক্ষা হয়! ভীবিয়া-চিস্তিয়া 
বিধবা মান্ুষ"** 
গহনায় তার কি কাজ'" “বাক্সে পড়িয়া আছে বৈ ত নয়-**তা ছাড়া, 
নীলুর মা কাহারো! সাতে নাই, পাঁচে নাই.**কথাটা প্রকাশ 
পাইবে না ! 

তাই মনে আশার পাহাড় লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে গা 
ঢাকিয়! মহামায়া আপিয়াছে সুভাষিণীর কাছে" ** 

এখন সুভাধিণীর কথ! শুনিয়! নৈরাশ্তের বেদনার চেয়ে রাগ হইল 
অনেক ওবশী ! রাগ নিজ্ঞের উপর! একথা জান! থাকিলে নিজের 
অভাব-দৈন্বের কথা এমন ভাবে দুম্‌ করিয়া বলিবার জন্য পা 
বাড়াইত না তো !*** 

এ কথা বলিবার পর স্ুভাধিণীর দামনে এখন মাথা উচু 
করিয়! ধাড়াইতে পারিবে, কি! 

কিন্ত হাতের তীর ছুটিয়া গিয়াছে, সেতীরকে আর ফেরানো 
চলে না !'**উপায়? 

অবস্থার চেয়ে উচু আসনে যে-লোক নিজের জীবনকে তুলিয়। 
ধরিতে চায়, «স-আমনকে উঁচু রাখিবার জন্য তাঁর বুদ্ধিতে বিধাতা 
শাণ দিয় সে বুদ্ধিকে একটু বেশী ধারালো করিয়া দেন !"** 
মহামায়ার বৃদ্ধিতে দেধার ছিল'“তাই মহামায়া তখনি বলিল,_ 
ও মা, তাই না কি! তাহলে দেখি, ওঁকে ধরে সেভিংস ব্যাক্ক 
থেকে টাকা! তুর্লে' গহনাগুলে! ছাড়িয়ে আনাবার ব্যবস্থা করি। 
নেমস্তক্প যখন যেতেই হবে, কুলি-হাতে দিয়ে মেয়েটা তো! 
সেখানে গিয়ে একপাড়ী লেকের সামনে দীড়াতে পারে না 1*"* 

একথ! বলিয়। এক-পা এক-প1 করিয়া মহামায়া ধীরে ধীরে 
অপহৃত হইল। 


87888528ও2রজর ওজর রাজতততউডজত। 


ন 
ভাটিয়া-শাড়ীর ব্যাপার এ রাব্রেই শেব হইল না লেজের আবার দেখ! 
দিল' অন্যত্র পরের দিন সকালে। 

বেল! তখন আটটা । পাশে গঙ্গাপদর বাড়ী । সে-বাড়ীতে হঠাৎ 
কুছক্ষেত্র বাধিয়া গেল। 
. দিলুস্রা কাঁরয়া ভাত খাইতে বঙিয়াছে, ও বাড়ীতে গ্াপদর 


মািক বন্থদতী 


[ হয় খণ্ড, ৬ সংখ্যা 
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কণ্ে কুত্র চীৎকার জাগিল ; এবং সে চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে হুম্দাম 
করিয়া জিনিষপত্র-ফেলার শব্ধ শুনিয়া দিলু চমকিয়া' একেবারে কাঠ! 
সুভাবিণীও নিম্পন্দ নিশ্চল*** 

পাশের বাড়ী হইতে গঙ্গাপদর ভীম-ভৈরব গর্জন মুহুর্থে যেন 
বাতাসে ঘৃণীচন্ক রচনা করিয়া তুলিল ! 

গঙ্গাপদ বলিল-_ছু'ছু'মাস মুদিকে তার হিসাবের টাকা 
দাওনি! আজ সকালে সে বেশ ছু'কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল ।*"* 
কোথায় গেল তার টাকা, শুনি? মাইনে পেয়েই গুণে 
মুদির টাকা আলাদা! রলাগজের বাণ্ডিলে জড়িয়ে তোমার হাতে 
তুলে দিয়েছি'*'কিসে সে টাক! খরচ করলে, বলো ? 

এ গঞ্জনের উত্তরে অপর-পক্ষ কি জবাব দিল, শুন! গেল না। 
উত্তরে গঙ্গাপদ কিন্তু আবার কামান দাগিল ! গঙ্গাপদ বলিল, 
বাপের বাড়ীতে টাক! পাঠিয়েছো, কি, কার বাড়ীতে পাঠিয়েছে, সে- 
হিসাব আমি চাইছি না । তবে আমার সঙ্গে কথা, ও-টাকা যেখান 
থেকে পারো, যেমন করে পারো, জোগাড় করে মুদির পাওনা মেটাবে । 
দু'ছু'বার করে মুদির দেন! আমি দিতে পারবো না । এতে তোমাদের 
সংসার চলুক, ব! বন্ধ হোক ! 

দিলু চাহিল স্ুভাধিণীর পানে'**সুভাষিণী বলিল-এ যে 
ভাটিয়া-শাড়ীওল! এসে খর-ঘর শাড়ী দিয়ে যাচ্ছেতাই | গঙ্গাপদ 


: বাবুর স্ত্রী সেদিন বলছিল শাড়ীওলার কথ! । বলছিল, যে-সব শাড়ী 


পরবার স্বপ্নও দেখিনি ভাই, মে-সব শাড়ী এমন স্ুবিধা-দরে দিচ্ছে, 
নেবো না? মান্য হয়ে জন্মেছি যখন, সথ-সাধ তখন তো! একেবারে 
বিসজ্্ন দিতে পারি না ! 

দিলু বুঝিল, বলিল-_এর! ব্যবসার তুক জানে মা***এই ভাটিয়ারা । 
তবে গরীব গৃহস্থর পক্ষে কিম্তীবন্দীতে বাধ! পড়া" *"ভয়ের কথা ! 

সুভাষিণী বলিল-_-উনি বলতেন, পূরো দাম দিয়ে জিনিষ কিনতে 
পারি, কিনবো । ' ধারে কিন্বা এর শস্ত! কিস্তীর হারে কোনো-কিছু 
কিনতে নেই 1.**বলতেন, ধারে হাতী কিনতেকিনতে আমাদের 
দেশের বনেদী বড়মান্ুষর! সে-হাতীর পায়ের চাপে পিষে মরে গেল*'* 
আমাদের মতো| গরীবের ঘরে ও-চাল সর্ববনেশে ! * 

দিলু এ কথার জবাব দিল না। কারখানায় ঢুকিয়! 
বহির্জগতের যেটুকু সে দেখিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছে, বড়লোকের সথ 
আর সামগ্রীর নকল করিতে গিয়া গরীব-ছুঃখীর ছুঃখ-কষ্ট দিনে-দিনে 
কতখানি আরে! বাড়িয়াছে উঠিতেছে ! 

নিঃশব্দে, আহারাদি সারিয়া কাজে দে বাহির হইয়া গেল। 
গঙ্গাপদর গৃহে যুদ্ধের তীব্রতা তখন কমিয়া' আপিয়াছে, একেবারে 
থামে নাই !১** 

কারখানায় ঢুকিতে দিলু সামনে দেখে, পিনাকী** 'সাহেবী-সাজে ! 
দিলুর পানে পিনাকী ফিরিয়াও চাঁহিল ন!। ফ্যাক্টরির ফোরম্যানের 
সঙ্গে পিনাকী কথা কহিতেছিল। বিনয়ে জড়োসড়ো ফোরম্যানের 
মৃন্তি! আর পিনাকী-**ভঙ্গী দেখিলে মনে হয়, সে যেন প্রবীণ 
ফোরম্যানের আদেশ-ও-অন্নদাতা মনিব ! 

পিনাকীর শুভাগমনের কারণ সে শুনিল বয়লার-ফুমে দীশুর 
মুখে । কথাটা! দাশু তার সঙ্গী কার্তিককে বলিতেছিল" ** 

বলিতেছিল, বড় ছেলেকে চাটুয্যে সাহেব আজ হইতে সিণ্ডিকেটে 
চুকাইয়। দিলেন। তিনি ম্যানেজার, ভার নীচেই পিনাকী সাহেবের 


২৯শন্বর্থল চারের ৯৩7৯ ] 


'স্মালন। লিতডিকেটের কাজ-র্মা দেখার, রাজ, সূপিখিত চউহব তো ? 
এক দিন উনিই ভইবেন এ সিপ্ডিকেটের দণ্ড-মুন্খধর ( ১ 
কার্রিক বলিলেন ? বানু গুলে দগিময় বানু ?, : 

দাশড বলিল--ছেলের রোগ! শরীর | "মাথা তেমন পরিফার 
লয় কো$ তার উপরে বাবু গমন ভরম| ঝাখেন ন/$ শুনেছি, 
বাৰুর মেয়ে***ষেই মেয়ের সঙ্গে না কি এ পিলাকী, সাহেবের 
বিয়ে হে ! 

বাধ দিয়া কার্তিক বঞ্সিল-স্বলিমূ কি 1 এ ষাঁড় ছেলে। য্যাঃ! 
কি ওর বিদ্যা-বুদ্ধি, শুনি ! 

দাঞ্ড বলিল-_য্যানেজারীর কান্ধে কি এমন বিঞ্ানবদ্ষিয় দরকার 
হছে, শুনি ? বাবু সব গড়ে-পিটে মঞ্জুত মাল ধরে দিচ্ছেন । এ'র দারীর 
মধ্যে উনি বড লোকের ছেলে***তার স্উপবে হবেন মালিকের জামাই ! 
বলে, কার যখন চলে, তখন একট! কাঠেক পুভুল খাড়া রাখলেও 
আপ সে সে চলে যায়! 

কার্তিক বলিল--এই জন্তই বাঙালীব কাঁববার ছু'পুরুষ ধরে 
হাচছে না। জামাই-সন্বদ্ী-ভাগনেরা মিলে বারবার নিয়ে দক্ষষনধ 
করে' সব ভেস্তে ভায়। 


দাশড বলিল, পোযাক্কের বাহার দেখেছিস! যাঁমে যেন 
তিন হাজার টাকা কামায় । মালিক যিনি, তাকে কখনো 
ধুতি ছেড়ে কোট-পেন্টুলেন পরতে দেখলুম না! আর উনি 


বাপেব পয়সায় বখামি কবে বেডান, সেজে এমেছেন যেন বিলিতী 
বড়সাহেব ! 

হাসিয়৷ কার্তিক বলিল--আসল বড গাহেবর! সাজে ন! রে দাণু। 
কলকাতার সাহেবী ফ্যাক্টরিত আমি কাজ শিখেছি__দেখেছি, জানি। 
সাজে তারা, যাদে কাজের মুরোদ নেই । 

এ সব কথ] দিলু শুনিতে চায় ন। এ সব কথা তার ভালো 
লাগে না | এ সব কথায় কচি নাই । তবু উপায় ছিল না'** 

দিলু ভাবিতেছিল, শুনিতে খারাপ হইলেও কথাগুলে সঙ্য ! 
মনে ডিল বাড়ীর পাশে গঙ্গাপদ বাবুব ওখানে সকালেই শুনিয়া 
আসিয়াছে শাড়ী লইয়া স্ত্রীর লঙ্গে গঙ্গাপদ বাবুব মেই বিবাদ কলহ! 

এ সব কর্থাঁবার্তীয় তার মানস-চক্ষেব সামনে ভীসিয়। উঠিল 
এক নৃতন পৃথিবী । এ পৃথিবীর সঙ্গে তার পৰিচয় নাই । নিজের 
গৃহে শাস্তি ও শ্ত্রীতির আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার জন্য এপপৃথিবী্গ 
কল্পনাও মে কোনো দিন করে নাই ! 

দাড আর কার্তিকের এ-আলোচনা বিস্তারিত হইয়! হয়তো 
আরো! কত অপ্রিয় সত্য উদঘাটিত করিত্ত'" "কিন্ত আল্লোচনা! বন্ধ 
তইল, দাশুর ডাক আসিল এষঞ্জিনীয়ার ডিপার্টমেন্টে । 

কার্তিক একা" **কাহার কাছে বিল্লোহী, মনের বীজ ফুটাইবে? 
তবু দিলুব পানে চাহি! শেষ টিগ্ননী কাঁটিল”_নতুন ম্যানেজার- 
সাহেবকে দেখেছেন দিলু বাবু? 

কাহাকে উদ্দেশ করিয়া! কথা" 'বুঝিলেও 52 
সাহেব ? 

হানিয়া কার্তিক বলিল-_ম্যানেজার চাটুয্যে সাহেবের হেলে! 
বিলেত ন! গেলেও বিলেত-ফেরতের ছেলে সাহেব হবে না তো কি 
বাঙালী হবে ? ই':"** 

দিলু কথার জবাব দিল না.**কাজ করিতে লাগিল। 

৮৩স্া১হ 


চাতাপৃশিনীচ 


এটি 
5 কাজে কারখালাগ “ছুটির পড় কষটির+ ঘানি! দিক কাসিল 


রন 

রি ত্  কছকী টি ডা 
* দিলুকে দেখিয়! মপিময় বলিল-ন্আজ ওগাড়। দায় মষ্যামজীই, 
রেডাতে বেরুরো। বাব লক্ষে মাবেন ।' , ৫৮. 1,৮৮1 
” দিলু বলিল” আমি তাহলে দ্ধা্ি! " কা 

মণিময় বলিল--লা, না) আপনিও সঙ্গে ঘাবেন )-স্কাব! 'ঝলা- 
ছেন, ভোমাব মাষ্টার-মশাই এলে একমনে সকলে রক্ষক $? * *। 

দিলু অবাকৃ। কিন্তু ব্যাপার বুঝিবার পূর্বেই মখিষয় বলিয়া 
আপনি বস্গন। জলটল খান, বাঝ!কে রিল না 
এসেছেন । নিবে ছি 

বিমুচের মতে দিলু আসিয়া ঘরে বমিল। দঠিজটিল চা 
পেয়ালা, জুচি-তরকারী-মিটান্গ জল-খাবার জ্ইয়া। েফিন হইতে 
মণিময়ের পভীশুন! দেখা" সুর, দে দিন হইতেই এ হাঁড়ীতে দিকুর 
জল-খাবারের ব্যবস্থা! কায়েমি হইয়া! আহ্ছে। 

মুখ-হাত ধুয়া দিলু জল-থাবার খাইল এবং ভার খাও ঠখাহ 
হওয়ার সাঙ্গ সঙ্গে জানকী বাবু আঙিলেন। তার পিছনে অপি রং” 
মগিময়ের পিছনে পিনাকী। পিনাকীর সেই লাছেব্ট বে 1". 

দিলুর পানে চাহিয়া জানকী বাবু বলিলেন-_-আোজ অপির, ছুটা,?* 
বুঝলে দিলীপ । আমার একটু কেনাকাটা আছে? জুগসন্ধ বাছুর 
মেয়ের বিয়ে। তাঁকে মণিময় কিছু উপহার দিতে ছা | জি 
উপহাব দেবে, ও ঠিক করতে পারছে না**"বলছিল,. মারায়" 
মশাইয়ের মঙ্গে পরামর্শ করে বলবো । আমি বলেছি, €বশ-- 
তোমার মাষ্টীর-মশাই যা বলবেন, ভুমি তাই দিয়ো! ।**-তা! গৃতামার 
সন্তে গরামশ করেছে? 

ধত বড সম্মান। দিলুত পায়ের নীচে যাটা যেন ছলিয়া 
উঠিল। গৌরবের জায় দিলুব মুখ রাও! হইল***দিলু বয় 
আজ্দে, না। 

মণিময় বলিল-_কথা ব্লবার এখনো। লয় পাইনি বাব । মাষ্ঠার- 
মশাই যেমন এলেন, অমনি আমি তোমাকে খপর দিতে গেলুয় । 

জানকী বাবু বলিলন,--৩"**আচ্ছ! । বেরুবার আগে 'তাহিলে 
ঠিক হায় যাক, কি ভিনিষ দেওয়া হখে। পিনাকী-১'তুমি আছো 
তুমি বলো" কি দেওয়া যায়? মানে, মণিময়ের তরফ থেকে”! পন প্র 
বাবুর মেয়েকে? 

দিনুকে এডখানি খাতির পিনাকীয ভাবে লাগে নাই, করি 
না লাগিলেও নিরুপায়। নার দির বার লী! অন 
মাঞ্জে না" 'অভিমানও ন! ! * 

৫ 
ট্টাইলের শাভী'*'ন! হয় নতুন ফ্যাশনের রিষ্-ওয়াচ? ক 

জানকী বাবু চাহিলেন মণিময়ের হিং *বলিলেন»--তোমার 
পছন্দ হয় মণি 

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়! মণিমন্থ হলিল*স্পা। "* " 
বা িনিন পানে** াইলন-ুমি কি হলে 

? 

ষেন অগ্নি-্পরীক্ষা । দিলু বলিল, আজ্ঞে 'আমি তো কিছুই 


-াাজীজি না" *বড় মায়ুষের ঘরের কায়দা-কান্থন"" ' 


৬৫৬ 


মাসিক বন্ধুমতী 


[ ২র খণ্ড, ৬ সংখ্যা 
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জানফী যাঝু বলি্পেন--বড় লোক গরীব লোক নিয়ে কথা নর, * 
দিলীপ! 'মণিময়' "এখন ও এমন সামর্থ্য হতে পারে না| যে, গ্রহনা- 
গাঁটি কিনে দেবে! দিলে সেটা হবে বাপের পয়সায় অহস্কারের দান ! 
তাছাড়া! শাড়ী, 'রিষ্ওয়াট--ওর বয়সের বন্ধুর! যদি এ সব উপহার 
দিতে যায়, তাহলেও তাতে ভালোবাস! প্রকাশ পাবে না, 
প্রকাশ পাবে জীক | অর্থাৎ কি না ভ্ভাখো, আমি কত দামের 
জিনিষ দিয়েছি! তা নয়! ওর দেবীর সামর্থ্য থাকবে, ওর দেওয়। 
চলবে-“*রথচ কৌমুদীর কাছে সে-উপহারের আদর হবে**'এমন 
ফিছু উপহার দেওয়া চাই। 

দিলু মুহূর্ত চিন্তা করিল, তাঁর পর বলিল-_ভাঁলে! দেখে ক'খানি 
বই যদি দেওয়া তয়? কিন্া”*" 

হাসিয়া! জানকী বাবু বলিলেন।_কিন্বা” শুনবো পরে। এখন 
এসো, আমর! দোকানে বাই, চোখে দেখে গছন্দ করা যাঝেখেন ! 
তোমার জন্যই আমরা! অপেক্ষা করছিলুম | ' এমো*** 

ক'জনে আসিলেন গাড়ীর সামনে । মোটর-গাড়ী। জানকী বাঁবু 
, উঠিলেন। তার পর পিনাকী। দিলুব পা কাপিতেছে.*দিলুকে 

মণিময় বলিল-_উঠুন মাষঠার-মশাই.* 

দিলু উঠিত্ে ধাইতেছিল সামনের দিকে ড্রাইভীরের পাশের শীট 

**ণ্জানকী বাবু *বলিলেন,”--ভিতরে এসে! দিলীপ***সামনের শীটে 
মণিময় বসবে | 

কম্পিত বক্ষে দিলু উঠিয়া পিনাকীর পাশে বসিল। মণিময় 
বিল সামনের শ্ীটে ডা্টভারের পাশে । 

বাগে পিনাকী হলিয়৷ লাল! কিন্তু উপায় কি! * 

কীঁথানা দোকান ঘরিয়া কেনা হইল টয়লেট-শেট, সেন্ট, 
সাবান**'এগুলা ছিল স্রুচির ফরমাশ ৫ এবং সেই সঙ্গে কেনা হইল 
বঙ্কিমচন্্র ও রবীন্দ্রনাথের একসেট করিয়া বই***এগুলি কেন! হইল 
'দিলুর কথায়। 

জানকী বাবু বলিলেন”-তোমাদের বসের ছেলেমেয়েকে 
দেবার মতো! উপহার যদি কিছু থাকে তো! তা এই বই! এর 
চেয়ে দামী উপহার আর নেই! শাডীগহনা-এ-সব মনকে বড় 
করে না, এসবের সঙ্গে অহঙ্কার গাথা থাকে! শুভ দিনে 
কৌমুদীকে অহঙ্কার-চর্গার অনৈক আমবাব আত্মীয়-্বজনে দেবে! 
হাথ সমবয়সা বন্ধু, তাদের দেওয়া উচিত এমন জিনিষ, মন যাতে 
চিরদিন আনন্দ পাবে । সে জিনিষ হলো বই, ফুল,***এই সব! 
1 জএ:01:৩ ০৬: 15819 (তোমার কচির আমি সুখ্যাতি করি) 
৭ দিলীপ। 

জানকী বাবুর মুযুখ এত বড় কথা-**গোৌরবের জজ্জায় দিলীপ 
আবার মুখ নত করিল***তার মুখচোখ আবার' তেমনি রক্ত-রাঙা 
হইল। 


তার পর কলিকাতায় কৌমুদীর বিবাহের দিন। স্য বেলা। বর 
আলিবে*'*্বাড়ীর প্রাঙ্গণে বিস্তীর্ণ সজ্জিত মণ্ডপ 'আমের পাতায় 


* দেবদাক্ষ-পাতাঁয় ফুলে'্জতায় মোহর কুঞ্জ | নহবৎখানায় নহবতে, 
বিচিত্র মধুর রাগিনী*** 

নিম্্রিত-অভ্যাগতের বিপুল ভিড় । গাড়ীর পর গাড়ী আসিতেছে 
৪৪ শাকের পর লোক"'' 

কন্তাপক্ষের তরফ হইতে অভ্যর্থনার সমারোহ | জুগ্রসম্ন নিজে 
ধিনয়াবনত হইয়া সকলকে অভ্যর্থনা! করিতেছেন । দিলু-নীনু 
বাড়ীর ছেলের মতে| কোমর বীধিয়৷ সকলকে চা, সরবত, পাণ, সিগার, 
সিগারেট পরিবেধণ করিতেছে । এ কাজে ছু" ভাইয়ে যেন দশখানা 
করিয়া হাত বাহির করিয়াছে ! 

- একখান! ট্যাক্সি আসিয়া ফটকে গীড়াইল। ট্যাক্সি হইতে 
নামিল পিনাকী-দেবকীুকলাদের সঙ্গে জয়া দেবী, চ্যাটাঙ্জ! 
সাহেব। 

শুপ্রসন্ন বলিলেন- সত্যই নেমন্তন্ন খেতে এলেন চ্যাটার্জী 
সাহেব ! বিয়ে দেখেই বোধ হয় ফিরে যাবেন ? 

কামাখ্যা সাহেব বলিল__কিছুর্তেই আগে আদার সুবিধা 
হলো না। নতুন প্ল্যান্ট এসেছে'**যিট, না করে আসা সম্ভব 
হলো না! 

প্রসন্ন কহিলেন__মিমেস্‌ চ্যাটাজ্াঁও বুঝ এ কারণেই ছু'দিন 
আগে আসতে পারলেন ন! ? 

সলজ্জ হান্যে জয়া বলিল--কাঁল আসবার ঠিক ছিল। হঠাৎ 
তর জন্য বিভ্রাট ঘটলো:* 'লাষ্ট মোমেন্টে ! 

স্পপ্রসন্ন বলিলেন--কাল ভোরে ছু' জনে ফিরছেন, বোধ হয়? 

সলজ্জ হাস্তে জয়া বলিল--না, না, বরের বাড়ীতে ফুলশয্যা- 
বৌভাতের নেমন্তন্ন খেয়ে তবে ফিরবে! । 

সুপ্রসম্ন বজিলেন।_আমার সৌভাগ্য ! 

দিলু দেখিল***নীলু দেখিল***এই ভয়া দেবী ! তাদের পিশিম! ! 
বেশেভূষায় কি সমারোহ ! তাদের কত আগপন-ভন** “অথচ তাদের 
চেনেন না! তারাও চেনে না, জানে ন| স্কাদের পিশিমাকে ! 

সুপ্রমন্ন বলিলেন আপনারা বলুন মিষ্ঠার চাটাজ্জী। পিনাকী, 
তোমরা বলো বাঝা-*'মেয়েদের আমি" বাড়ীর মধ্যে পৌছে দিয়ে 
আসি। 

জয়াকে উদ্দেশ করিয়। জুপ্রসঙ্গ ফলিলেন” আন্গন*** 

সপ্রসন্নর পিছনে জয়া চলিল অন্দরের দিকে***দিলুনীলুর পাশ 
দিয়!'* 

সহসা কে ডাকিল- জয়াদি' ! 

সেক শুনিয়া! জয়া চমকিয়। উঠিল ! এ কণ্ঠ যেন*** 

কণ্ঠের উদ্দেশে জঁয়৷ চোখ তুলিয়া চাহিল। চাহিবামাত্র যে- 
ুন্তি চোখে পড়িল" "জয়া কাঠ! 

এ রাজীব." 'জ্যাঠা মুপ্রসম্নর খাশ.-ভৃত্য** 'শেষ-জীবনের সঙ্গী- 
সহচর**'সেই রাজীব ! 

কিন্তূ এাড়ীতে রাজীব আমিয়! উদয় হইল*"'হঠাৎ'**কোন্‌ 
অদৃপ্ত অতীত লোক হইতে ! 


[কমশঃ 
ভ্রীসৌনীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় 


5 আন্তর্জাতিক! পরিস্থিতি. - 


শীত উতীণ হওয়ায় স্বভাবতঃ মনে হইয়া থাকিবে-- আপাততঃ 
পূর্ব দিক্‌ হইতে বাঙ্জালার বিপদ উতীর্ণ হইল। গত বৎসর বর্ষার 
পূর্বে ব্রন্ম-অভিযান শেষ করিবার জন্য জাপান ব্যস্ততা প্রকাশ 
করিয়াছিল। প্রাকৃতিক অবস্কায ভারতের পূর্বব-সীমাস্তবর্তী 
অঞ্চলের সহিত ব্রদ্মদেশের মিল আছে। কাজেই সঙ্গত ভাবেই 
মনে হইতে পারে-_ভারতবর্ষ সম্পর্কে জাপানের কোনরূপ দুরভিসন্ধি 
থাকিলে তাার পক্ষে শীতকালেই তদনুষায়ী অগ্রসর হওয়া 
স্বাভাবিক । অথচ, শীত নির্ষিন্ে উত্তীর্ণ হইল ; আবার ঠিক এ 
সময়ে অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণের জদ্ত জাপানের ব্যাপক আয়োজন ! 
সুতরাং আপাততঃ বাঙ্গাল দেশ তথা ভারতবর্ষ জাপানের আক্রমণ- 
বিভীষিকা হইতে পরিভ্রাণ পাইল মনে করা অযৌক্তিক নহে। 

কিন্তু বসন্ত সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পূর্বব-সীমান্তে 
জাপানের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে ; দক্ষিণ-পূর্ব বাঙ্গালায় জাপানের 
বিমান-আক্রমণও অকন্মীৎ গ্রীবল্য লীভ করিয়াছে । গত তিন 
মাস আরাকান্‌ অঞ্চল সম্বন্ধে জাপান একরপ উদাসীন ছিল; কিন্ত 
মার্চ মাসের প্রথম ভাগ হইতে সে এ অঞ্চলে অত্যন্ত তৎপর। 
সম্মিলিত পক্ষের অগ্রবর্তী বাহিনী জাপ-টসৈম্যের এই আকম্মিক 
আক্রমণে পশ্চা্র্তনে বাধা হইয়াছে । ঠিক এই সময়ে জাপান কল্স- 
ৰাজার, ফেণী এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গেব বিভিন্ন অজ্ঞাতনামা স্থানে বিমান 
আক্রমণ করিতেছে । আক্রমণ যেমন পুনঃ পুনঃ চালিত হইতেছে, 
তেমনই এই সকল আক্রমণেব প্রাবল্যও অত্যন্ত অধিক। ইতপূ্ব্ 
জাপান কখনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্ব্-ভারতের কোথাও 
এত অধিক বার এবং এরপ প্রচণ্ড ভাবে বোমা বর্ষণ" করে নাই। 
আরাকান অঞ্চলে জাপানের তৎপরতা এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্বববঙ্গে 
প্রবল বিমান-আক্রমণে আবার হয়ত অনেকের মনে হইতেছে-_ 
শীত অতীত হইলেও বাঙ্গাল! দেশ তথা ভারতবর্ষের বিপদ উত্তীর্ণ 
হয় নাই; না জানি, জাপানের মনে কি আছে! 


আরাকানে,তগুপরতা-_ 


প্রথমতঃ আরাকান্‌ অঞ্চলের তৎপরতা । গত ডিসেম্বর মাসে 
জাপান বিনা যুদ্ধে বুথিডং ও মংড ত্যাগ করিয়া যায়; সম্মিলিত 
পক্ষের সৈন্য তখন এ ছুইটি স্থান অধিকার করিয়া! রথেডং পর্য্যস্ত 
অগ্রসর হইয়াছিল। তাহার পর জাপানের প্রতিরোধ প্রবল 
হওয়ায় সম্মিলিত পক্ষের সৈন্য আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। 
আরাকান্‌ অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের এই তথাকথিত সাফল্য সম্বন্ধে 
অত্যন্ত অশোভন প্রকার কাধ্য চলিয়াছিল। সীমান্তের বে-ওয়ারিশ 
অঞ্চলে এই গুরুত্বহীন তৎপরতাকে ক্রক্গ-অভিযান বলিয়া প্রচার 
করিবার চেষ্টাও হইয়াছে । এই অসঙ্গত প্রচারকাধ্যের ফলেই গত মার্চ 
মাসে জাপানের প্রতি-আক্রমণে সম্মিলিত পক্ষের সৈন্ যখন পশ্চাত্বর্তনে 
বাধ্য হয়, তখন উহাও একটি গুরুত্বপূণণ ঘটনা বলিয়৷ মনে হইয়াছে। 
আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, প্রচারকারীরা অতীত ও ভবিষ্যতের কথ! 
বিশ্বত হইয়া কেবল বর্তমানকে লইয়াই অভিভূচ হইয়! পড়েন; 
ইহাতে অনেক সময় তাহাদের প্রচারকার্ধ্যের ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হয়। 

বস্তুতঃ, গত ডিমেখ্বর মাসে আরাকানেরু বে-ওয়ারিশ অঞ্চলে 
লক্মিলিত পক্ষের সৈল্তের সীমান্ত অগ্রগতি যেমন গুরুত্বহীন, মার্চ মাসে 


জাপানের সাফল্যের গুরুত্বও তেমনই অধিক লহে। ডিসেম্বর মাসে 
সম্মিলিত পক্ষের সৈস্তের অগ্রগতি যেমন ত্রহ্ম-অভিয্মন নহে, তেমনই 
মার্চ মাসে জাপানের প্রতি-আক্রমণ ও সাফঙ্যও তাহার ভারত 
অভিযানের নিশ্চিত গোতক নহে। মার্চ মাসে জাপান যেখানে 
পৌছিয়াছে, গত ডিয়েমবর মাসের পূর্বে সে সেই স্থানেই-_বরং তাহারও 
পশ্চিম দিকে 
অবস্থান করিতে” 
ছিল। কাজেই, 
,জা পসৈস্তের 
সাম্প্রতিক অগ্র- 
গতিতে ভারতের 
যে বিপদ উপ- 
ব্র *্্দ স্বিতহইয়াছে, 
ব্লু গত ডিসেশ্বর 


্্ মাসের পূর্বে ১ রঃ 
মিনরু * 


*ষগালাম] 









"টৈেকনাধ' য় নাহ 

রঙ হাড় 
বঙচ্মোপ সদ ৩৩, 
এ সাগর 2 লেখে 





,মাস ভারতের 
পূর্বাঞ্চল সেই 
বিপদের সম্মুথেই 
ছিল। জাপান তাহার এই দাফলে ভারতে বিমান-আক্রমণ পন্মি- 
চালনেরও অধিকতর স্তবিধা লাভ করে নাই। আকিয়াব এখনও 
পশ্চিগ-রন্ষে জ্রাপানেব সর্বশেষ বিমানঘাটা । 

অবশ্ত, সীমান্ত অঞ্চনের এই সজ্ঘর্ষের ফলাফল সম্পূর্ণ উপেক্ষনীয় 
নহে। প্রধানত: শত্রুর গতিবিধিতে লক্ষ্য রাখিবার উদ্দেস্তে এবং 
শক্রসৈল্নকে সর্ধদা বিব্রত রাখিবার জন্থাই সীমান্তে সত্য চলিয়া থাকে। 
কিন্তু এই.মময় সীমান্তের নিকটবর্তী শত্রুর ঘাটার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা 
হয়; এই ঘাটা*্অধিকার করা সম্ভব হলে ভবিধাৎ অভিযানের পথ 
ুগম হয়। এই কন্ত * সীমাস্ত-সঙ্ঘর্ধকে নির্দিষ্ট স্থানের বাহিরে 
প্রমারিত হইতে দেওয়া! যায় না। গত ডিসেম্বর মাসে জাপন বুখিডং ও 
মংড নির্বিরোধে ত্যাগ করলেও রথেডংএ যাইয়া জাপ-সৈগ্ দৃঢ়তার 
সহিত দণ্ডায়মান হয় ; কারণ, রথে ত্যাগ করিয়!* আকিয়াব বিপন্ন 
করা তাহাদিগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তেমনই পাশ্চম দিকেও 
জাপ-সৈগ্চকে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নহে; 
কারণ, তাহাতে দক্ষিণ-পূর্বব বঙ্গের বৃটিশ ধাঁট্ট বিপন্ন হইবে। 
পুর্বববঙ্ে বিমান-আন্রমণ-_- ৬ 

তাহার পুর পূর্বববঙ্গে জাপানের বাধিত বিমান-আন্রমণ। 
জাপানের এই আক্রমণ দুইটি বৈকল্পিক উদ্দেশ্যে চালিত হওয়া 
সম্ভব। জাপান হয়ত মনে করে--পূর্বববঙ্গের বিমানধাটাগুলি হইতে 
্রঙ্মদেশের মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে বোমা বধিত হয়? দক্ষিণ-পূর্ব 
বঙ্গের বিমানঘধাটী, জাহাজঘাট এবং সরবরাহ-সুত্র আরাকান্‌ অঞ্চলে 
সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনীকে শক্তি যোগায় ; ভবিষ্যতে এই» 
সকল সামরিক গ্ররুতপূর্ণ স্থানই ব্রঙ্গ-অভিযানের জন্ত ত্যবহত 
হইবে । এই অন্ত--প্রতিরোধমূলক উদ্দেপ্তেই জাপান হয়ত দক্ষিণ-পূর্ব 
বঙ্গের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে বিশেষ ভাবে মনোযোগ প্রদান 
করিয়াছে । অবস্থা, বেসামবিক অঞ্চল লম্পূর্ণ 'অক্ষত রাখিয়া! কেবল 


চি ক্টীর-্রুত - প্কার সম্ভব হইবে না; 


. ধ্রথন অত্যন্ত বিপন্প । অবশ্ঠ, জাপান এখন চীনে 








পা 


পু ও বা সপ্চীনামিলার “সামরিক বিপর্যয়ের কথ। 
বসু ২7721 


ইঈেরসামারিক লঙ্গাবশতীি "যদি টুন ইয়, তাহা 
দে আগামী 
সেক জাগ ঈশপুর্ণ মিশ্ঠি্ত থাকিতে পারিবে । 
১১া$ক্জাপানের উদ্েপ্শ্রতিরোধমূলক ন1-ও হইতে পাবে; সমগ্র 
কযাঙ্গলায়ংবিমান-আক্রমণ পরিচালনের জন্য দক্ষিণ-পূর্বব বঙ্গে উপযুক্ত 
“স্থাটা' অধিফারে প্রয়াসী হওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে । গত 
,কোঁজিসঘর ও জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় বোমাবর্ষণ কালে আমরা 
« বলিয়াছিলাম--ইহা জাপানের পধ্যবেক্ষণমূলক আক্রমণ ; অর্থাৎ 
কলিকাতা! অঞ্চপের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পুত্ান্থপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহের 
উদ্দেশ্তেই জাপান এই আক্রমণ চালাইয়াছিল। সেই সময় জাপানী 
সমরনায়কদদিগের এই অভিজ্ঞতা হওয়াই শ্বাভাবিক যে, পশ্চিম-তরক্ষের 
খাঁটা হইতে কলিকাতা অঞ্চলের সামরিক লক্ষ্যবন্থতে সাফল্যের সহিত 
বোমাবর্ণ চলে ন1। এই অভিজ্ঞতার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব বের 
কতকাংশে প্রতিঠিত হইয়া! এ, অঞ্চলের বিমানঘাটা হইতে সমগ্র 
রাঙ্গালার সামরিক লক্ষ্যবস্থতে প্রবল আঘাত করিতে আকাজ্মী 
হওয়৷ জাপানের”পক্ষে অসম্ভব নহে। জাপানী সমরনায়কগণ যদি 
সত্যই এইক্সপ আকাজ্ষ! পোবণ করেন, তাহা হইলে ফেনী, কক্সবাজার 
এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের অন্তান্য অঞ্চলে জাপানের বর্তমান বোমা বর্ষণ 
স্থল ও জলপথে তাহার অভিযানের পূর্ব হুচনা। কোন নির্দিষ্ট অধলে 
স্থলপথে বা জলগথে অভিযান-পরিচালনের পূর্বে সেই অঞ্চলের 
সামরিক লক্ষ্যবন্তগুলি বৌমাবর্ষণে চর্ণ করা আধুনিক যুদ্ধের নীতি । 

সংক্ষেপে, হয় দক্গিণ-পূর্বব বঙ্গে সম্মিলিত পক্ষের সমরায়োজন 
চূর্ণ করিবার জন্য, নতুবা এ অঞ্চলের ঘাঁটা অধিকার করিয়া! সমগ্র 
বাঙ্গালায় প্রবল বিমান আক্রমণের উদ্দেশ্টে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের আর্কীশে 
জাপানের এই তৎপরতা | 

তবে, সমগ্র ভারতের উদ্দেশে ভাপানের ব্যাপক অভিযান 
আপাতত; সম্ভব ও স্বাভাবিক নহে; সে যাঁদ সত্যই দক্ষিণ-পূর্বব 
বঙ্গে অভিযান আরস্ত করে, তাহা হইলে কেবল এ অঞ্চলের কয়েকটি 
ঘাঁটা অধিকারের উদ্দেশ্টেই মে অভিযান চালিত হইবে । পরে যদি 
অবস্থা অনুকূল হয়, তাহা হইলে তখন অধিকৃত অঞ্চলের আরও 
বিস্তারসাধনের জন্ত জাপান "উল্তোগী হইতে পারে। তবে, এই 

প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য-_বর্ধার ধারা ও বন্যা জাপানের পক্ষে অলঙ্ব্য 
নী নহে। বর্ধাকালে সম্মিলিত পক্ষের ব্রক্গঅভিযান অসাধ্য 
হইতে পারে ; কিন্তু যে জাপ-সৈন্স ইভরপূর্বে হিংশ্র জন্ত ও বিষধর 
সর্গমন্কুল বন ও ভয়ঙ্কর কুস্তীরপূর্ণ নদী অনায়ামে অতিক্রম করিয়াছে, 
তাহার পরে বধাকালে যুদ্ধ পরিচালন দাধ্যাতীত নহে। যদি অন্তান্ত 
কারণে বর্ধাকালে তাঁরত-অভিযান যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়, ভাহ! 
হইলে জাপানী সেনাপতির পক্ষে তীহার সেনাবাহিনীর প্রত্যেকের 
বন্ধে এক একখানি করিয়া রবারের নৌকা! দিয়া! পূর্ব দিকে অগ্রসর 
হইতে আদেশ দেওয়া অসম্ভব নহে । তবে, বর্তমানে খন দক্ষিণ- 
পশ্চিম প্রশাস্ত মহাসাগরে জাপানের নৌবাহিনী বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত, 
চীনের সমস্তার সমাধান অদুরবর্তী নহে এবং পশ্চিম দিকে জান্াণী 
অত্যন্ত বিব্রত, তখন জাপানের পক্ষে একাকী ভারতবর্ষের তায় 
বিশাল দেশে ব্যাপক অভিধানে প্রবৃত্ত হওয়া স্বাভাবিক নহে। 
চীনের সমন্তা-_ 


' সমরোপকরণের অপ্রাচুর্যে এবং খাপ্ত-সামগ্রীর অভাব চীন 
ব্যাপক যুদ্ধে 


আপাততঃ ভরত হয় লাই । তবে, অবক্ষদ্ধ চীন বর্তমানে অতাস্ 


*ট্রাচিনীয অবস্থায় পতিত হইয়াছে। সম্প্রতি হোনান প্রদেগের 


ছুভিক্ষে সহশ্র সহম্র চীনা অগ্নাভাবে গাছের গত্রপল্লব পধ্যস্ত ভক্ষণ 
করিয়াও জীবন রক্ষা করিতে পারে নাই। এই প্রদেশ ব্যতীত 
চীনের অস্তান্ত অঞ্লেও দারুণ অগ্লাভাব। গত ফেব্রুয়ারী মাসে 
লগ্ুনস্থিত চীন! দূতের পদ্ধী মাদাম কু ফিলীডেল্ফিয়ায় এক বস্তায় 
বলেন--0002)5 15 ০2৮ 1079 6:99 ০4 80020205 
00118755, [179 9871557 £5 50 55710051151 4১097105, 
০৪২77011029 0515 £0 90108 51:0. 5015 00058 
5710. 1039 010170955 জঃ্াঘ, মাদাম চিয়াং-কাই-সেক্‌ সম্প্রাতি 
আমেরিকায় তাহার বিভিন্ন বক্তৃতায় চীনের ছুঃখ ও জাপানের ক্রম- 
ৰদ্ধমান শক্তির কথা উল্লেখ করিয়া পুনঃ পুনঃ সম্মিলিত পক্ষের 
উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। কিন্তু তবুও সিদ্ধান্ত হইয়াছে- 
জাপানের সম্বন্ধে আপাতত; দুশ্চিন্তার কারণ নাই; হিটলার 
পরাজিত হইবার পর জাপানকে “শিক্ষা দেওয়া” হইবে। মিঃ 
চাচ্চিল ঠাহার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় আগামী বৎসর অথবা তাহার 
পরের বৎসর হিটলার পরাজিত হইবে বলিয়া আশ! প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। তাহারও পরে অর্থাৎ ১৯৪৫ খৃষ্টান্ডেরও পরে তাহার! ২নং 
শক্র জাপানের প্রতি অবহিত হইবেন | ইতোমধ্যে ব্রদ্দচীন পথ 
উন্মুক্ত করিয়া চীনকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা হইবে রা 
দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও আপাততঃ “শিকায়* উঠিল। কারণ, ত্রদ্ধ- 
অভিযানের উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থা! পুনরায় হৃত্টি হইতে এখনও 
১* মাস বাকী । সম্মিলিত পক্ষ কেবল “পীয়তারা* কধিয়াই গত 
শীতকাল অতিবাহিত করিয়াছেন । 
চীনের এই ছুরবস্থা এবং নম্মিলিত পক্ষের এই অদূরদর্শী নীতির 
ফলে জাপ্ণন অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া থাকিবে । আমরা ইতপূর্বের 
বলিয়াছি, জাপান তাহার ত্ঠাবেদার নান্কিং সরকারের সাহায্যে 
চীনের সমস্যার সমাধান করিতে আগ্রহাম্থিত। সম্প্রতি জেনারল 
টোজোর নান্কিং পরিদর্শন এবং জাপান কর্তৃক চীনে অতিরিক্ত 
অধিকার ত্যাগের প্রতিশ্রুতি আমাদের এই অনুমানের সমর্থক । 
জাপান এখন নান্কিং সরকারকে পুষ্ট করিয়া এবং তাহাকে 
সম-ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়া চুংকিংএর সমর্থকদিগকে আকৃষ্ট 
করিতে চাহিতেছে। সে হয়ত আশা করে-এই ভাবে চুংকিংএর 
শক্তি হাস করান সম্ভব হইবে এবং তথায় নান্কিংএর সহিত শ্বতত্ত্র 
সন্ধির আগ্রহ দেখা দিবে । অবশ্য ইহা সত্য, চুংকিংএর সমর্থক- 
দিগের কতকাংশ কিছুতেই নান্কিংকে ত্বীকার করিতে চাহিবে না । 
তবে, চুংকিংএ একপ লোকের অভাব না হওয়াই স্বাভাবিক ; যাহারা 
ছয় বৎসর-ব্যাপী ছুখে-কষ্টে এখন ক্লান্তি বোধ করিতেছে, সম্মিলিত 
পক্ষের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়! যাহারা জাপানের নিকট হইতে 
সামান্ত আশ্বাস পাইলেই এখন অন্্রত্যাগে সম্মত হইবে । আর 
জাপানের পক্ষেও এখন চীনের এ্রতি সাময়িক ভাবে কপট উদারত! 
প্রদর্শনও স্বাভাবিক । সে এখন ছুইটি প্রবল শক্রর সম্মুখীন ; এখন 
চুংকিংকে বৃটিশ ও আমেরিকার সহিত সম্ব্ধশৃন্ত কর! তাহার চরম স্বার্থ । 
অবস্ত, জাপানের এই অভিসন্ধি সফল হুইবে কি না, তাহা! বলা যায় 
তবে, চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় এবং টীনের মিব্রদিগের ব্যবহারে 
এ নীতির সাফল্য সম্পর্কে আশাম্বিত হইয়া থাকিবে । 
রা প্রশান্ত মাসাগ্র-_ 
দক্ষিণ-পশ্চিম গ্প্রশাস্ত মহাসাগরে জাপানের আয়োজন কমে 
নাই; বিসমার্ক সাগরে পরাজয়ে জাপানের উৎসাহ বিচ্দুমাত্র ত্রাস 


২১শ বর্ষ--চৈত্র, ১৩৪৯ ] 

228998888৮852৮48888856625852885528888588855828858রঞওতঠঠররভতর ওই 
পায় নাই। জাপান যে অতি সন্তর অর্ট্িলিয়াকে শরক্তিহীন করিতে 
প্রশ্নাসী হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে। অস্ট্রেলিয়াই 
সশ্মিলিত পক্ষের প্রধান আক্রমণণধাটা; এই খাঁটাকে সম্পূর্ণবপে 
শক্তিহীন কর! জাপানের একাস্ত প্রয়োজন । সৈম্য 
অবতরণ করাইয়াই হউক, আর অস্ট্রেলিয়ার নিকটবন্তাঁ দ্বীপপুঞ্জে 
অধিকার-বিস্তার করিয়া আমেরিকার সহিত. উহাকে বিচ্ছিন্ন সযোগ 
করিয়াই হউক, জাপান অতি সত্বর এই ইৈপয়ন মহাদেশকে হীনবল 
করিতে প্রয়াসী হইবেই। 
টিউনিসিয়ায় যুন্ধ__ 

সম্মিলিত পক্ষ সম্প্রতি টিউনিসিয়ায় উল্লেখযোগ্য সামরিক সাফল্য 
অঞ্জন করিয়াছেন; জেনারল মণ্টগোমারীর গ্লেনাবাহিনী ম্যারেখ, 
লাইন ভেদ করিয়া মার্শাপ রোমেলের সেনাদলকে মধ্য-টিউনিসিয়া 
পধ্যস্ত বিতাড়িত করিয়াছে । তবে টিউনিসিয়ায় অক্ষশক্তির সহিত 
সম্মিলিত পক্ষের চরম শক্তি-পরীক্গ! এখনও হয় নাই । উত্তর অঞ্চলে 
মাশীল রোমেলের ও ফন্‌ আর্ণিমের মেনাবাহিনী স্বপ্প-পরিসর রণাঙ্গনে 
প্রচণ্ড প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইবে। উত্তরাঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থাও 
প্রবল প্রতিরোধ চালনের উপযোগী । সম্মিলিত পক্ষ রোমেলের 
সেনাবাহিনীকে পরিবেহিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই যুদ্ধ পরিচালন 
করিতেছিলেম ? কিন্তু তাভাদের সে প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। দক্ষিণ 
দিকৃ হইতে মন্টগোমারীর টসম্মের অগ্রগতির সময় মাফিণী 

সেনাবাহিনী যদি গাফ-সা-গ্যাবেস্‌ পথ ধরিয়া! মধ্য-টিউনিসিয়ায় পূর্ব 
উপকূল পধ্যন্ত অগ্রলর হইতে পারিত এবং রোমেলের সেনাদলকে 
ছুই দিক্‌ হইতে নিম্পিষ্ট কর! যদি সম্ভব হইত, তাহা! হইলে সম্মিলিত 
পক্ষের পরবর্তী সমব-প্রচেষ্টা আর ছুঃসাধ্য হইত না। টিউনিসিয়া- 
যুদ্ধের শ্রথম পর্বে সম্মিলিত পক্ষের এই বিফলতায় এই অঞ্চলের 
যুদ্ধের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত হইয়া! রহিয়াছে । * 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য-_অক্ষশক্তি সম্মিলিত পক্ষকে 
টিউনিসিয়ায় যথামস্তব অধিক কাল আটক রাখিতে চাহে; এই 
অঞ্চলে রণক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া সম্মিলিত পক্ষের সহিত ব্যাপক 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া! তাহার উদ্দেশ্য নহে। টিউনিসিয়ায় বৃটিশ ও 
মাকিণী সৈম্তকে আটক রাখিস জাম্মাণী গ্রীস্বকালে কশিয়ার 
বিরুদ্ধে শেষ অুভযান চালীইতে চাহে । জাম্মাণী জানে-_-টিউনিসিয়ায় 
তাহার প্রতিরোধের সম্পূর্ণ অবসান না হইলে পশ্চিম-যুরোপ সন্বন্ধে 
তাহার উৎকঠার কারণ শাই। এখন পধ্যস্ত টিউনিসিয়ার যুদ্ধ 
কশ-রণাঙ্গনে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়৷ স্থপ্টি করে নাই। গত 
ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে ও মার্চ মাসে জান্মাণী পশ্চিম-যুরোপ 
হইতে নৃতন সৈন্ত স্থানাস্তরিত করিয়া দক্ষিণরুশিয়ায় প্রতি- 
আক্রমণেব প্রাবল্য বৃদ্ধি করিয়াছিল । এ অঞ্চলে কেবল পরিবন্তিত 
প্রাকৃতিক অবস্থার জন্তই কুশ-মেন! অন্থবিধায় পড়ে নাই-_যুরোপের 
অন্ত প্রান্ত হইতে জাশ্মাণীর নিরুঘ্বেগে সৈন্ত অপসারণের সামর্থ্যও 
রুশ সেনার বিপন্ন হইবার অন্যতম কারণ। 
কশ-রণাজন-- 

ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে আশ! হইয়াছিল-_সোভিয়েট বাহিনী 
এবার দক্ষিণ-রুশিয়ায় নীপারের তীর পধ্যস্ত অব্যাহত গতিতে 
অগ্রসর হইবে। কিন্তু এ অঞ্চলে অসময়ে বরফ গলিতে আরস্ভ হওয়ায় 
এবং জাম্মাণ-সৈন্তের, স্যা ও শস্্রশক্তি ক্রুত পুষ্ট হওয়ায় অকম্মাৎ যুদ্ধের 
গতি পরিবস্তিত হয়। শীতকালে সোভিয়েট সেনাবাহিনী অতি ভ্রুত 
পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল; পুনরধিকৃত অঞ্চলে উত্তমর়গে 
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প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় তাহার! পায় নই। দূরবর্তী প্রান্তে 
'স্থানাস্তরিত হওয়ায় সরবরাহ-শুত্র দীর্ঘ হইন্মা পড়ে; বিদ্ধ অঞ্চলে 
উত্তম সরবরাহ-পথ গড়িয়! তুলিতেও সময়ের প্রয়োজন । তাই, অন্ধকূল 
প্রাকৃতিক অবস্থায় জাশ্মাণ-সেনা অকন্মাৎ প্রতি-আক্রমণ করিলে 
কশবাহিনী তখন পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। দক্ষিণ অঞ্চলে জান্মানীর 
সর্বপ্রধান খবাটী খারকভ এক মাসের মধ্যেই পুনরায় সোভিয়েট 
বাহিনীর হস্তচযুত হইয়া যায়, খারকতের উত্তরে গুরুত্বপূর্ণ রেলগ্েশন 
বিয়েল্গোরোডও জাম্মীণ-সেন! পুনরধিকীর করিয়াছে ।*তবে, এখন 
োনেৎসু নদীর তীরে তাহাদের পূর্ববাভিমুখী অগ্রগতি প্রাতিহত। 

দক্ষিণ-রণাঙ্গনে যুদ্ধের গতি পররিবস্তিত হওয়ায় গত ফেব্রুয়ারী 
মাসে রুশ সমর-নায়কগণ মধ্য-রণাঙগনে অবহিত হন। এই অঞ্চলে 
রেজভ ও ভিয়াস্মা অধিকার করিয়! রুশ দেন!*ম্মলেন্ক্ক অভিমুখে 
আক্রমণ প্রসারিত করে; স্মলেন্ক্কের ৩* মাইল দূরে তাহাদিগ্লের 
উপস্থিতির সংবাদ গ্মাওয়া গিয়াছে । ইতপূর্বে কুশ-সৈল্ত কর্তৃক 
ভেলিকাই-লুকি অধিকৃত হওয়ায় উত্তর-পশ্চিম দিক হইতেও 
শ্মলেন্স্ক নিরাপদ ছিল না। শীতকালে দক্ষিণ-রুশিয়ায় সোভিয়েট 
বাহিনীর অগ্রগতির তুলনায় মধ্য-রণাঙ্গনে তাহাদের সহযোদ্ধ গণ্ৰে, 
গতি মগ্থর। কাজেই, জাম্মাণী এখানে প্রতিরোধবব্যবস্থা সুসংগঠিত 
করিবার প্রচুর সময় পাইয়াছে। বর্তমানে এই অঞ্চলেও বরফ 
গলিতে আরম্ভ করিয়াছে ; ফলে, এখানে উভয় পক্ষের সেনাবাহিনীই 
এখন একরপ নিজ্িয়। 

কুকানে রুশ সেনা বৃষ্মাগঞ্জর অন্ভতম প্রধান পোতাশ্রয় 
নভরোমিস্কের পূর্বাংশে প্রবেশ করিয়াছে । 

*আসন্ন শ্রীক্মে দক্ষিণ-রুশিয়ায় জাম্মাণীর শেষ অভিযানের 
আয়োজন এখন ভ্রুত চলিতেছে।, জাণ্মাণী এই বৎসরও*্সমগ্র দেড় 
হাজার মাইল রণাঙণে তৎপর না! হইয়া কেবল দক্ষিণ-কশিয়াতেই 
প্রচণ্ড আঘাত করিতে প্রয়াসী হইবে বলিয়া! মনে হয়। গত 
ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে ও মার্চ মাসে জাম্মাণ সমর-নায়কগণ 
দক্ষিণ-কুশিয়ায় র্যে সাফল্য অঞ্জন , করিয়াছেন, তাহাতে এ 
অঞ্চলে ব্যাপক অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার সুবিধা তাহাদিগের হইয়াছে। 
দ্তোনেৎস্‌ নদীর পশ্চিম দিকে যে অল জাম্াণীর হস্তচ্যুত হইয়াছিল, 
তাহ পুনরুদ্ধারে বিলম্ব না হওয়ায় জাম্মাণী তথায় সহচজই প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারিয়াছে; তাহার সরবরাহ-দুত্রও দৃঢ হওয়া সম্ভব । অভিযান- 
পরিচালনের উপযোগী বিশাল খাঁটা খারকভ * এখন জান্মাণীর 
অধিকারভুক্ত । হিটলার তাহার গত ২১শে মার্চের বত্ততায় আশা 
প্রকাশ করিয়াছেন--“ ৬19 1,855 51815111550. 1189 47071 810. 
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বর্তমানে রুশিয়ার সমর-নেতৃবর্গ এক দিকে ফ্কেমন তোনেখস 
অঞ্চলে জার্মণীর আরও পূর্ববাভিমুখী অগ্রগতি প্রতিরোধে ব্যস্ত, 
তেমনই অন্ত দিকে তাহারা পূর্বাঞ্চলে আপনাদিগকে উত্তমরূপে 
প্রতিষ্টিত করিতেছেন। ষ্ট্যালিনগ্রাডের পশ্চিমে এবং ককেসাস্‌ 
অঞ্চলে যে সকল স্থান শীতকালে ক্ষশ-সেনার অধিকঠরতুক্ত হইয়াছে, 
তথায় এখন শক্রয় পরবর্তী আক্রমর্ণ প্রতিরোধের আয়োজন দ্রুত 
চলিতেছে। শ্রম-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার করিয়া, সরবরাহ- 
ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া! এবং প্রতিরোধ-বুহগুলি দূ করিয়া 
মোভিয়েট সমর-নায়কগণ এখন আসল্স শ্রীন্মকালীন আভিযান- 
প্রতিরোধের বয় বিশে ভাবে অবহিত । | 

প্রগতূল দত 





সাময়িক, প্রসঙ্গ 


“ব্যর্থ চেষ্টা 


বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে ১৩ই চেত্র মুঙ্লিম লীগের সহায়তায় 
যুরোগীয়-দল তদানীত্তন 'চিবমণ্ডলীকে অপসারিত করিবার যে দারুণ 
অপচেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা! সফল হয় নাই। 
প্রদেশে যে+ ভীষণ খাদ্-সম্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে অবলম্বন 
করিয়াই যুরোগীয় দলের সদশ্য মিষ্টার কে, এ, হামিণ্টন বর্তমান খাস্ত- 
সঙ্কটে সচিবমণ্ুলী বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই বলিয়া এই 
ছাটাই প্রস্তাব ,উপস্থিত করিয়াছিলেন । এই আঅচিবমণ্ডলীকে 
অপসারিত করিবার জঙ্য ইহার পূর্বে আরও দুই বার যুরোলীয় ও 
মুশ্লিম লীগের সম্মিলিত আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছিল। অথচ ইহার পূর্বতন 
সচিবমগ্ডলীর অপসারণ জগ্য পূর্বের যুরোগীয় গলের বিশেষ চেষ্টা দেখা 
যায় নাই। হক-বন্দ্যোপাধ্যায়-বস্তসম্গয়ে গঠিত সচিবমণ্ডলীর আমলে 
বাঙ্গালায় এই খাগ্য-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে বলিয়! সাধারণে উত্তেজিত 
"এবং উত্যন্ত-_সাধারণের সেই “ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা 
আকধণ-কল্পেই' ফুরাগীয় ও মুষ্লসিম লীগদল এ প্রস্তাব করিয়াছিলেন 
বলিয়া! মনে হয়। অবশ্য সভাস্থলে বাক্যের ছটা, হাত-নাড়ার 
ঘট! এবং এই সম্পর্কে সকল দোষ সচিবমণ্ডলীর উপর চাপাইবার 
চেষ্টা চলিয়াছিল। মুল্লিম লীঞ্গর পক্ষ হইতে মিষ্টার স্ুরাবদ্দা 
বাগ.বিষ্ভাস-বহুল বস্তা করিয়াছিলেন, এবং শ্রীযুত প্রমথনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় অকাট্য যুক্তি উপস্থিত করিয়া! সকল নিরপেক্ষ ম্বোকের 
সম্তোষ "সম্পাদন করিয়াছিলেন !॥ উক্ত সচিবমগ্ডলীর উপর এই 
অভিযোগ উপস্থিত করা হয় যে, তাহারা এই সমস্া সমাধানে 
অযোগ্যতা প্রকাশ করিয়াছেন । ভীহারা চোরা বাজার বন্ধ 
করিতে পারেন নাই ; ফাট্কাবাজী রহিত করিতে এবং খাস্ত-শস্যের 
গোপন-সঞ্চমু নিবারণ কনিতে অক্ষম হইয়াছেন ৮» অতএব তাহার! 
অযোগ্য ! আস্থাহীনতার এই গহিত প্রস্তাব গ্রান্ন হইলেই উক্ত 
সচিবমণ্ডণীকে পাত্যাগ করিতে হইত। মিষ্টার সুরাবদ্ধার বন্কৃতার 
উত্তরে গ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে 
এমন কতকগুলি রহন্ত নিহিত" আছে,_যাহার উপর সচিবমগ্ুলীর 
কোন হাতই নাই । থাপ্ত-সমস্তার সমাধান অত্যন্ত কঠিন'। কারণ, 
অনেকগুলি ব্যাপার সম্মিলিত হইয়া! এই পরিস্থিতির স্য্টি করিয়াছে। 
তিনি জিজ্ঞাসা করেন”-(১) ব্রন্মদেশ পরহস্তগত হওয়াতে তথা 
হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হইয়াছে, সে দোষ কি সচিবদের? 
(২) ত্রন্মদেশ পরহস্তগত্রু হওয়াতে বহু লোক এই প্রদেশে আসিয়! 
আশ্রয় লইয়াছে, সে জন্ত কি সচিবর! দায়ী? (৩) জামরিক সঙ্কট 
উপস্থিত হওয়াতে অনেক লৌক সরাইতে হইয়াছিল, মে দোষও কি 
সচিবদের? ৭ (8) এই প্রদেশের কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা 
ঘটয়াছিল, সে জন্য কি সচিবর! দায়ী? (৫)*ভারভ সরকার নৌকা 
এবং যান-বাহন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, দেই জন্য মাল-চলাচলের 
অন্ুবিধ! ঘটিতেছে, তাহাও কি সচিবদিগের দোষ? (৬) এ দেশ 
হইতে অন্ত দেশে চাউল বপ্তানী করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, 
গে দারিদ্বও কি সচিবদিগের 1 (৭) যুদ্ধের জন্ত বহুসংখ্যক সৈম্তকে 

হইত্বেছ, সে জন্যও কি সচিবরা অপরাধী? (৮) বড়, 
" জল, বসত! ও প্রান্কৃতিক উপগ্নবে এ দেশের শশ্যহানি 


বর্তমান সময়ে বঙ্গ- 


ঘটিয়াছে। সে দোষ কি ঈচিবদিগের স্বন্ধে চাপানো হইবে? 
(৯ এবার যে শীতের ফসল হইল না, তাহাও কি সচিবদিগের দোষ? 
(১) এতগুলি অন্থবিধা যে জটলা পাকাইয়! বাঙ্গালায় এই ঘোর 
ছুর্দৈব ঘটাইয়াছে, সে দোষও কি জচিবদ্িগের ?. (১১) দেশে 
প্রতিঘচ্ছিতা করিয়া! যে পণ্য থরিদ করা হইয়াছিল, তাহার উপর 
সচিবদিগের কোন হাত ছিল না, সে জন্যও কি সচিবদিগকে দায়ী 
করিতে হইবে? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই উত্তির কেহ কোন 
জবাব.দিতে পারেন: নাই | তাহার পর ভারত সরকার কর্তৃক 
নাগরিকদিগের খাগ্য-সরবরাহের জন্য এক জন নিরঙ্কুশ মতাসম্পন্ন 
কর্তাও নিধুক্ত হইয়াছেন । তাহার কার্য সম্বন্ধে সচিবদিগের কথা 
বলিবার অধিকার ছিল না। এরূপ অবস্থায় সচিবমণ্ডলীকে এই খা্ত- 
সঙ্কট সম্বন্ধে কোন য়তে দায়ী করা সঙ্গত হইতে পারে না। বিশ্ময়ের 
বিষয়, এই দিন মুষ্লিম লীগের কয়েক জন সদস্য অন্ুস্থ অবস্থাতেও 
পরিষদে উপস্থিত, কিন্তু জাতীয় দলের কয়েক জন সদস্য তন্থুপস্থিত 
ছিলেন। ইহাদের অনুপস্থিতির অন্তরালে কোন বহশ্য নিহিত ছিল 
নাত? যাহা হউক, ভোটে সচিবমণ্তুলীই জয়লাভ করিয়াছিলেন। 
উক্ত সচিবমগ্ডলী ভ্রটি-শুন্ত না হইতে পারেন-_সে ত্রুটির ভন্য ভারত- 
শামন আইনই অনেকটা দায়ী। বাঙ্গালায় উক্ত সচিবদিগের যতই 
ক্রটি থাকুক, লীগপন্থীদিগের ছারা গঠিত সচিবমণ্ডলী যে বিশেষ 
ভাবে ক্রুটি প্রকাশ করিবেন, দেশের লোকের মনে সে সম্বন্ধে সুগভীর 
আশঙ্কা আছে। সেই জন্য যুরোগীয় দল-সনাথ লীগ দলকে লোৌকে 
বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না । এই সচিবমগ্ডলী যে দেশের জন- 
সাধারণের আস্থাভাজন ছিলেন, সে বিষয়ে দঙ্গোহ নাই |. সেই ভগ্ঘাই 
কি তাহার! যুরোপীয়দিগের চক্ষুঃশুল হইয়াছিলেন ? 


সম্মিলিত ভারতীয় বণিকৃ-সভ! 


১৪ই চৈত্র শনিবারে নৃতন দিষ্গী সরে (ভারতের সম্মিলিত বণিক্‌- 
সভায় যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহার সভাপাত শ্রীযুত গগন- 
বিহারীলাল মেটার অভিভাষণে এ দেশের রাজনীতিক এবং আথিক 
বিষয়ের কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে । গুরুত্বে এবং 
প্রয়োজনীয়তায় আলোচ্য বিষয়গুলি মৃল্যবান্। রাজনীতিক বিষয়- 
গুলি সম্বন্ধে ইনি বলিয়াছেন, (১) ভারত সরকার অবিলম্বে ভারতবাসীর 
হস্তে কাধ্যকরী ক্ষমতা ছাড়িয়া! দিবেন. ঘোষণা! করুন । (২) রাজনীতিক 
বন্দীদিগকে অবিলঘ্বে মুক্তি দিয়া তাহাদিগকে অন্যান্ত দলের সহিত 
সম্মিলিত হইয়! জুীতীয় সরকার গঠন করিতে দেওয়া কর্তব্য। এই 
ছুই দফা! রাজনীতিক দাবী যে সর্ধববাদিসন্মত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
আর্থিক .ব্যাপার সম্পর্কে ইনি বলিয়াছেন, জনসাধারণের অবস্থার 
উপরই আর্থিক উন্নতি অপরিহাধ্যরপে নির্ভর করে। অধিক্ত, দেশের 
লোক যে আর্থিক ব্যাধিতে পীতিত হইতেছে, তাহাকে একটা সমস্যা 
বলিয়া ধামাচাপা” না দিয়াঁ উহা হইতে দেশকে মুক্ত করা সরকারের 
একান্ত বর্তব্য। আমর! াহার কথ! সম্পূর্ণ লমর্থন করি। তিনি 
আরও বলিয়াছেনম্্ভারতবামীরা। আর বিদেশী শ্রমশিল্পজ পণ্যের ক্রেতা 
মাত্র হইয়া থাকিতে চাহেন না । হার! “কেবল শ্রমশিল্পজ পণ্যের 
উপকরণগুলির উৎপাদক্‌ ও যোগানদার হুইয়াও থাকিতে প্রস্তুত নন। 


হ১শ বর্ষ-_ চৈত্র, ১৩৪৯ ] 
লাততাতভত রত তত৪৪৯০৪৯০০৪৪৪৪৫৪৪৪৪৪৪০৪৫৯৬----০এ ৪ চউতউ তা ৪চ 2 তঠাজ। 
(তিনি মার্কিণের সহিত সরাসরি চুক্তি করিবার পক্ষপাতী; ইজারা এঘং 
খণদান সম্পর্কে সকল স্বীকৃত তথ্যের যথার্থ রহপ্য তিনি জানিতে চান, 
কিন্তু ছুঃখের বিষয়, দেশের ব্যবসায়ী-সমাজের বার বান্ধব অনুরোধ সত্ব 







সে সকল কথা প্রকাশ কর! হইতেছে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, দি 
রঙ্মদেশ, মালয় এবং মধ্যপ্রাী অঞ্চলে সামরিক অভিযান চালাইবার পুর 
জন্ত ইজারা এবং খণদান ব্যবস্থা অন্থুসারে যে সাহায্য গ্রহণ করা দি 


হইয়াছিল, তাহা! পরিশোধের গুরু দায়িত্ব ভারতের স্বন্ধে চাপাইয়! 
ভারতের মেকদণ্ড ভগ্ন করা সঙ্গত হইবে না। বর্তমানে ভারতের 
যেরূপ আর্থিক অবস্থা, তাহাতে ভারতের আর্থিক শ্রমশিল্প-সম্পর্কিত, 
এবং ভারতীয় শাসনযন্ত্রের গঠনগত যেরূপ দশা।_তাহাতে সরকারের 
ভারতের উপর আর অতিরিক্ত ব্যয়ভার চাপান সঙ্গত নয়। তাহার 
এই কথার ঠহিত কোন বিচক্ষণ ভারতবাসীই ভিন্ন যত প্রকাশ 
করিতে পারেন না। ট্টার্লিং ব্যালাক্দ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন-- 
ভারতের নামে যে গ্রালিং ব্যালান্ম জম! হইতেছে, উহা! কি ভাবে ব্যয় 
বা! নিয়োগ কর! হইবে, সে বিষয়ে ভারতবাসীর কোন হাত নাই। 
ভারত সরকার বলিতেছেন,-ও-সব কথা যুদ্ধের পরে হইবে। 
সভাপতি মহাশয় বলেন, অবিলম্বে ভারতবাসীর সংগঠনমূলক এবং 
হম্পদ্‌ রক্ষাকল্পে উহা! ব্যয় কর! উচিত। বণিক্-পরিষদ যে প্রস্তাব 
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা! উহার দ্বাবা বৈদেশিক খণ শোধ 
করিবার কথা বলিয়াছেন । আমরাও মেই কথা বলিয়া! আসিতেছি। 
র প্রস্তাব সার চুণিলাল মেটা উপস্থাপিত করেন এবং সর্ববসম্মতিক্রমে 
বণিকৃ-সভায় উহ! গৃহীত হয়। 


শশী 


মরকারী শ্বেতপত্র 


মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস অগ্যান্স জননায়কদিগকে 
গ্রেপ্তার করাতে নিখিল ভারতেব স্থানে স্থানে যে অশাস্তি-উপদ্রবের 
উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার সকল দায়িত্ব মহাত্মাজী এবং কাগ্রেসেপ সন্ধে 
চাপাইবার ব্যর্থ প্রয়ামে কিছু দিন পূর্বে ভারত সরকার একখানি 
পুস্তিক! ভারতে প্রচার কপ্দিয়াছিলেন । আম্রা সে পুস্তিকা! সম্বন্ধে 
তখন কোন কথাই বলি নাই। কারণ, আমরা জানি, "কতক্ষণ ভুলের 
তিলক থাকে ভালে! কতক্ষণ বহে শিলা শুন্যেতে মাবিলে !” 
বাহারা ভাগতের ইদানীস্তন রাজনীতিক গতি নিরপেক্ষ ভাবে লক্ষ্য 
করিতেছেন, তাহারা সকলেই বুঝিতেছেন--মহাত্মাজী প্রভৃতির 
বিরুদ্ধে বে হিংসাত্মক কার্যের উত্তেজন! প্রদানের অভিযোগ প্রযুক্ত 
হুইয়াছে, তাহা একেবারেই মিথ্য! । এই মিথ্যা বা ভ্রান্ত তথ্যপূর্ণ 
পুস্তিকার ভূমিকায় সার রিচার্ড টটেন্হাম এক মন্তবা দিয়াছিলেন। 
তাহাতে তিনি অঙঙ্কোচে বলিয়াছিলেন যে, সরকারের সংগৃহীত 
তথ্যগুলির সমস্ত এই পুক্তিকায় প্রকাশিত হয় নাই । কিন্তু উহাতে 
যে তথ্য দেওয়া! হইয়াছিল, তাহার প্রায় সবগুলিই ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ 
অথব! ইচ্ছাকৃত বিকৃত, অনেকেই তাহা প্রমাণিত করিয়াছিলেন । 
“হরিজন* প্রভৃতি হইতে যে সব উক্তি উদ্ধৃত কর! হইয়াছে, পূর্ববাপর 
সঙ্গতিশূন্য করিয়৷ তাহাকে সুকৌশলে বিরত করা হইয়াছে। এ দেশে 
পুস্তিকা অগ্রান্থ হইলেও কর্তার! এবার ছয় হাজার মাইল দুরবর্তী 
ভারতের ঘটনাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বিলাতী জনসাধারণের নিকট 
উহা! প্রকাশ করিয়াছেন । পুক্কিকাখানিতে ৫* হাজার শব্দ আছে। 


কোন অঞ্চলে প্রকাশ্ত বিভ্রোহেরণ সৃষ্টি করিয়াছে। 


৬৬১ 





'পুস্তিকাখানির আসল কথা, কংগ্রেস ভারতেই বিশ্বুখলীর এবং কোন 
আশ্চধ্যের 
য়, লর্ড লিন্লিখগোর আমলে এই পুস্তিক! প্রকাশিত ও প্রচারিত 
। সাত্রাজ্যবাদের প্রতিশোধাত্মক ক্রিয়! খইরূপেই সম্পাদিত 
য়া থাকে। প্রতিপক্ষকে বৃথা কলঙ্কিত করিয়া তাহাকে শাস্তি 
য়া সাআ্রাজ্যবাদীদিগের চিরস্তনী নীতি" এই পুস্তিকায় মহাত্মা 
গান্ধীকে এবং কংগ্রেসকে হিংসাসুচক কার্য্যের প্রেরণাদাতা বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহা এরূপ ভিত্তিশুন্ত এবং 
অপ্রামাণ্য যে, কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি প্রমাণ বলিয়! তাহ! 
দাখিল করিতে পারেন, ইহা! কল্পনা কুরা কঠিন। ভারত সরকারের 
প্রচারিত পুস্ভিকায় এবং বিলাতে প্রকাশিত শ্বেতপত্রের একই 
উদ্দেশ্ট-_-কংগ্রেদকে এই অশান্তি এবং হিংসাত্বক আন্দোলনের জন্ত 
দায়ী প্রতিপন্ন করা। প্রকৃত তথ্য ধাহারা জানেন, তাহায়াই 
স্বীকার করিবেন, মরকীরের সে চেষ্টা নিশ্ষল | কংগ্রেস কখনই 
হিংসৃত্মক কাধ্যের সমর্থন করেন নাই । কিন্তু সরকারী পুস্তিকায় এবং 
শ্বেতপত্রে এই অশাস্তির পসবা কংগ্রেসের স্বন্ধে বিনা প্রমাণে চাপাইয়া 
সরকার সরাদরি সিদ্ধান্ত করিতে'ঢান যে, কংখেদ এই অশান্তি 
সৃষ্টি করিয়াছেন । তাহার পর তাহারা বলিজ্েছেন, “এই অশান্তি 
বিজ্লোহের লক্ষণ প্রকটিত করিতেছে । অতএব তাহাদের ভ্ায়তঃ 
সিদ্ধান্ত এই বিদ্রোহের ত্রষ্টা কংগ্রেসকে দমন করিতে হইবে ।” বলা 
বাহুল্য, এই সিদ্ধান্তের আগাগোর্ডই ভূল। কংগ্রেম ষে স্বাধীনতার 
সঙথল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, 
"ভারতের স্বাধীনতাই তাহাদের লক্ষ্য এবং কংগ্রেস গম্ভীর ভাবে প্রতিজ্ঞা 
করিতেছেন যে, পূর্ণ স্বরাজলাভ না, হওয়া পথ্যস্ত তাহারা অর্হিংস ভাবেই 
গাই আন্দোলন পরিচালন! করিবেন ।” সে সিদ্ধান্ত হইতে কংগ্রেস 
এ পধ্স্ত বিচলিত হন নাই । কংগ্রেস যে শত্রুপক্ষের সহিত ঈহাম্ু- 
ভূতিসম্পন্, এ কণা! বলা উৎকট মিথ্যাচার । কারণ, গত ১৪ই 
জুলাই ওয়াদ্ধীয় কগ্রেস যে মন্তব্য গ্রহণ* করিয়াছিলেন, তাহাতেও 
তাহাধা অতি স্পট ভাষাতেই বলিয়াছিলেন যে, “ভারতবর্ষের 
লোকের সম্মিলিত শঞ্ডি এবং ইচ্ছা! দিয়াই ভারতব্বে শত্রুপক্ষের 
আক্রমণে বাধ! দানে সমর্থ 'করাই কংগ্রেসের একাস্ত বাসনা ।” 
ইহার উপর কংগ্রেদকে বিদ্রোহের অধিনায়ক এতিপন্ন করিতে 
যাওয়া ধৃষ্টতা নহে কি? মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করিবার পর 
তাহার নামে প্রচাবিত কয়েকটা হিংসার উত্তেজক: ইস্তাহার 
না কফি সরকার পাইন্সাছেন |! উহা! যে মহাত্মাজীর লেখা, 
এপর্যাস্ত তাহ! প্রমাণিত হয় নাই। জয়প্রকাশ লালের ইস্তাহান্ু 
যে জয়প্রকাশের লিখিত বা জানিত," তাহারতু একাস্ত প্প্রমাণাভাব। 
উহা যে উহদদিগের শত্রুপক্ষের লিখিত এবং প্রচারিত নয়, 
তাহার অকাট্য প্রমাণ সরকার পাইয়াছেন কি? ম্যাঞ্চেষ্টার 
গার্ডিয়ান” যথার্থই বলিয়াছেন, “সরকারের শ্বেতপত্রখানি ফরিয়াদী 
পক্ষের উকিলের বক্তৃতা |” আমাদের মনে হয়, উহা নিতান্ত ছেঁড়া 
উকিলের বক্তৃতা ! পর্যাপ্ত চাউল কিনিয়৷ সেচাউল গোপনে 
বিদেশে চালান দিয়া ষে দেশে তারম্বরে “চোর! বাজার” “চোর! 
বাজার” বলিয়া! ঘোষণার চীৎকারে আকাশ-মেদিনী প্রকম্পিত হয়, 
সে দেশে সবই সম্ভব। এই সৃষ্পর্কে একটা বিষয় শুধু বিশেষ 
লক্ষ্য করিবার আছে। যে সময় উপ্লুবাসজন্ডিত কষ্টে মহাত্মাজীর 


"৬৬২ 


মাসিক বন্তুমতী 


[৬৯৮ সংব্যা 


বকর লনররেরাররেরােরাারারএাণঞ লাল শিনিরানিটর রি রিনার সজনে 


প্রাণ লইয়া টাাটামি, সেই সময়ে ভারত সরকারের পুস্তিকা 'সচিবকে এই ভাবে পদত্যাগে বাধ্য কর! অজ গযঙ। :উ গগালোউম 


এ দেশে প্রকাশিত হুইযাইল। আবার হে সময়ে বড়লাট 
সর্বদলের প্রতিনিধিদিগের সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব গ্রহণ 
লা রি অহা গড 
ইহাতে বুঝ লোক যে জান সন্ধান! ৃ 


শপ 


পদত্যাগ 


বাঙ্গালার প্রধান-সচিব মিষ্টার ফজলুল হুক পদত্যাগ করিয়াছেন বা 
পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন,। তাহাকে পদচযুত করিবার জন্য 
ইহার অব্যবহিত পূর্বেই ব্যবস্থাপক সভায় তিন বার তাহার উপর 
অনাস্থানুচক প্রস্তবি আনীত হইয়াছিল, তিন বারই তিনি ভোটাধিক্যে 
জয়লাভ করিয়াছিলেন । ইহাতে বুঝা যায়, স্তাহার উপর ব্যবস্থাপক 
সভা এবং দেশের জনসাধারণের আস্থ! কতখানি ! যখন বুঝা 
গেল, ভোটে তাহাকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে না,. তখন 
বাঙ্গালার সর্বশক্তিমান শাসনকর্তী মার জন হার্বার্ট তাহাকে 
"পদত্যাগ করিবাধ নির্দেশ প্রদাসি করেন। এমন কি, মিষ্টার হকের 
পদত্যাগ-পত্রও “হার স্বাক্ষর-প্রতীক্ষায় লাটভবনে টাইপ করিয়া 
প্রস্তুত রাখ! হইয়াছিল ! গত্রস্থাক্ষরের পূর্ব্বে সহযোগীদিগের সহিত 
পরামর্শ করিবার জন্য মিষ্টার হক সময় চাহিয়াছিলেন, সে সুযোগও 
স্তাহাকে দেওয়া হয় নাই--ইছ তাহার উক্তি হইতেও প্রকাশ 
পাইয়াছে। ১৪ই চৈত্র রবিবার সন্ধ্যার সার জন হার্বার্ট মিষ্টার 
হককে লাটগ্রাসাদদে আহ্বান করেন 1 রাত্রি সাড়ে ৭টার 'সময় 
তিনি লাটভবনে গিয়াছিলেন এবং রাত্রি ৯টার পর পর্্যস্ত তাহার 
সহিত বঙ্গীয় লাটের অনেক কথাবার্তা হুইয়াছিল। লাট বাহাদুর 
তাঁশর নিশ্ট যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন, _আত্মমর্ধ্যাদা! অক্ষ 
রাখিয়। তাহার মধ্যে অনেকগুলি প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইতে পারেন 
নাই। পরদিন এই কথ! প্রকাশ. পাইবার, পর ব্যবস্থাপক 
পরিষদের সাশ্যগণ অতিশয় বিশ্মিত হইয়াছিলেন। এমন কি, 
প্রতিপক্ষ দলের নেতা৷ সার নাজিমুদ্দীনও সে-সভায় একটি কথা 
বলিতে পারেন নাই ! লাট বাহাছুর জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন, কত্ত যে ভাবে” তিনি সে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, 
মিষ্টার হক তাহাতে সম্মত হইতে পারেন নাই। এই ব্যাপারে বাঙ্গাল! 
দেশে তুমুল বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে । কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের 
সাধারণ জনসভায় সে বিক্ষোভ তরায়িত হইয়াছিল। মিষ্টার ফজলুল 
হক স্বাধীন ভাবে কাষ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। স্থায়ী রাজ- 
পুরুষগণ সচিঘদিগের তোয়াক। ন! রাখিয়াই সকল কাজ চালাইতেন 
-তিনি এই কর্থা বলিয়াছেন বলিয়া! অনেক ফুরাপীয় সদস্যের 
বিরাগগভাজন হন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় ডাক্তার ভীযুত শ্তামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় বলেন-_ভুরোপীয় দল মিষ্টার হকের নিকট প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন যে, তিনি যদি শ্ত্ামাপ্রসাদ বাবুর উক্তি অস্বীকার 
করেন, তাহা হইলে তাহারা সকলে মিষ্ঠার হকের কাধ্যের সমর্থন 
-করিবেন। কিন্তু যাহা সত্য, মিষ্টার হক তাহা অস্বীকার করিতে 
অসম্মত হন। সেই জন্য ভাহার পদচ্যুতি ঘটিয়াছে। শ্রীযূত 
শ্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যার যদি এ কথা বলিয়া থাকেন, তাহ! হইলে 
অনেকেই তাহা বিশ্বীম করিবে। অকস্মাৎ সাধারণের আস্থাভাজন 


হইয়াছে । এপ ব্যাপার ভারতেই সম্ভব | : :4. বাত নোনা 

ইহা হইতে ভারতের প্রাদেশিক শাসনদন্েরস্ারি: ফিরল 
অনিশ্চিত এবং উহার বনিয়াদ কত ভঙ্গুর, তাহ বুঝিতে রি হয় 
না। বুরোক্রেদী আপন সুবিধামত অনায়ামে উহা ভাঙা নিতে গার । 
উহ! তথাকথিত স্বায়ত্র-শাসনের একটা রঙ্গীণ কাজের, র্খনঞ্জারী 
এবং শৃন্তগর্ভ মূর্তিমাত্র |! ১৯৩১ খুষ্টা্ে সরকারের সহিত. কাগ্রোছের 
মতভেদ ঘটিলে কংগ্রোস-দলভুক্ত সদস্যগণ যখন সাতটি «গরমের 
সচিবত্ব বঙ্জন করিয়াছিলেন, তখন সরকার পুমনির্্বাচনে ঘাহসী'না 
হইয়া এ গাতটি প্রদেশের গভর্ণরের হস্তেই শ্থৈরিতার সহ্কিত--শধদন- 
কার্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । তখনই ১৯৩৫ -খুটায়ন্র 
পরিকল্পিত শাসন হস্ত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অবশিষ্ঠ ছিল" চারটি 
প্রদ্দেশ। তাহার পর যখন ১৯৪১ থুষ্টাব্ে মৌলভী সার- মহম্মদ 
সাদুল্লার সচিবত্ব ভাঙ্গিয়া আদামের গভর্ণর ভাঁরত-শাসন জারীর 
১৩ ধারা অন্ধুসারে কিছু দিনের ভন্ঞ শাসন-যস্ত্র চালাইতে থাকেন, 
এবং ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরীকে সচিব-পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
অস্বীকার করেন, তখনই আসামের শামনযন্ত্র ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার 
গর সার মহম্ম্দ সাুললীকে প্রধান-সচিব করিয়া আবার আসামে 
সচিবসঙ্ঘ সংগঠিত কর! হইয়াছে । ইহার পর বড়লাটের নির্দেশে 
সিল্ধুপ্রদেশে প্রধান-সচিব আল্লাবন্জকে পদচ্যুত কর! হইলে মিদ্ধুদেশের 
শাসনযন্ত্র ভাঙ্গিয়া যায় । এখন সেখানে জোড়াতালি দিয়া মুঘলিম লীগের 
মার গোলাম হুসেন হিদায়েত্উল্লাকে সচিব করিয়া কোনরূপে কাজ 
চালান হ্রতেছে। এবার বাঙ্গালার পালা । সার জন হার্বাট ব্যবস্থা! 
পরিষদের এবং সর্ব্বসীধারণের আস্থা-ভাজন মৌলভী ফজলুল হককে 
কার্যে ইস্তফার্দানে বাধ্য করিয়া বাঙ্গাঙ্গীর শাসনভার স্বনেতৃত্বে গ্রহণ 
করিয়াছেন। পরে হয়ুত সার হার্ববাট মুশ্লিম লীগের দলতুন্ত এবং 
মুরোগীয় মদশ্যাদিগের গ্রীতিভাজন সার নাছিযুদ্দীনকে প্রধান-নচিব- 
পদ দিতে পাবেন" কিন্ত দেশপ্রাণ জীযুক্ত শবচন্দ্র বস্তুর নিদেশে 
গঠিত বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ যেরূপ “ছিল, তাহার অধিক উৎকখ সাধন 
সহজ-সাধ্য নয়। এই নাজিমুদ্দীনী দলেন প্রাছুর্ভাব-কালে ঢাকায় 
ভীষণ সাম্প্রদায়িক দা! ও বাঙ্গালায় স্থানে স্থানে ঘোর অশাস্তি 
হইয়াছিল, বাঙ্গালী নিশ্চয় এত শীঘ্র তাহা বিশ্মৃত হইতে পারেন 
নাই! এখন লাটগ্রামাদে সার নাজিমুদ্দীনের ও সুরাওয়ার্দা 
সাহেবের ঘন ঘন ডাক পড়িতেছে-_এন্ত ডাক নিম্ষল হইবে বলিয়া 
মনে হয় না! বঙ্গীয় লাট ভারত-শাসন সংস্কার আইনের ১৩ ধার! 
অনুমারে স্বৈরক্ষমতা-বলে বাঙ্গালার বাজেট পাশ করিয়াছেন । 
ইহাই আমাদের প্রাদেশিক স্থায়ত্র-শাসনের স্বরূপ ! 


শপ 


বাঙ্গাল প্রদেশ “লাল এলাকা” বলিয়! বিঘোষিত 


১৬ই চৈত্র সরকার সমগ্র বাঙ্গাল! প্রর্দেশকে লালমার্ক! বা বিপদ- 
জনক দেশ বলিয়া! ঘোষণা! করিয়াছেন । অর্থাৎ এই প্রদেশে পূর্ব দিকৃ 
হইতে থে কোন স্থান শক্রপক্ষ কর্তৃক বিমান-পথে আক্কাস্ত হইতে 
পারে। সরকার আচম্িতে এই ঘোষণা! কেন করিলেন, বুঝা 
কঠিন। ইহাতে নৃতনত্ব কিছুই নাই। জাপান যে দিন আরাকান্‌- 
বিজয় শেষ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই সাম এবং বাঙ্গালায় 


২১শ বর্ধ-চৈত্র। ১৩৪৯ ]' 
খু বিপদের আশঙ্কা ছৃচিত হইয়া আছে। জাগানী বিমান” 
চট্টগ্রাম ও আসাম অঞ্চলের যে সকল স্থান আক্রমণ করিয়াছে, 
তাহাতে কোখাও বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই বলিয়! সরকারী 
ইন্তাহারে প্রকাশ । তাহা যদি সত্য হয় তবে এইরূপ ঘোষণা 
করিয়া লোককে আতঙ্কিত কর! সঙ্গত হয় নাই। কেহ কেহ 
বলিতেছেন যে, কলিকাতা! কপোরেশন সিভিল ডিফেন্স হল্পকিতি 
ব্যয় সঙ্কোচ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন বলিয়া সরকার তাহাতে 
আপত্তি করেন; সেই জন্য ভারত সরকার সহসা এই ঘোষণা 
করিয়াছেন। যাহা হউক, সরকার পরে তাহাদের বিবৃতি সংশোধন 
করিয়া ১১শে চৈত্র যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে 
বলিয়াছেন--“বিপদূজনক অঞ্চল শব্দের কোন বিশেষ তর্থ নাই । 
বাঙ্গালা সম্পর্কে এই কথার প্রয়োগে এরূপ বুঝায় না যে, গত ১২ 
মাসের তুলনায় বাঙ্গালা প্রদেশের ব| তাহার কোন অঞ্চলের পক্ষে 
আকম্মিক আক্রমণের শঙ্কা বাড়িয়াছে ।-_কক্সবাজার এবং ফেণীতে 
কয়েক জন লোক মরিয়াছে ও কিছু সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে ।” যুদ্ধে-_ 
বিশেষ বর্তমান কালের যুদ্ধে_এরূপ ঘটিবেই । দেজন্ত আতঙ্কিত 
হইলে চলিবে কেন? 


গান্ধীজীকে কি অভিযুক্ত করা হুইবে ? 

মহাত্মা গান্ধীজীকে আদালতে অভিযুক্ত করা হইবে বলিয়! একটা 
প্রবল গুজব উঠিয়াছিল। বড়লাট গান্ধীজীকে যে পত্র লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহাতেও পরন্পপ একটা ইঙ্গিত ছিল। ১*ই চেত্র 
নয়া-দিল্লীর রাষ্থ্ীয় সভায় রাজ যুবরাজ দত্ত সিংহ প্রশ্ন করেন যে, 
মহাত্মা গান্ধী এবং তাহার সহকম্মাদিগকে আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত 
কোন আদালতে অভিযুক্ত করা হইবে কি? সরকার পক্ষ হইতে 
স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিষ্ঠার কনরান স্মিথ উত্তরে বলেন যে, 
“বর্তমান সময়ে সরকার প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না।* মিষ্ঠার 
এইচ, ইমাম জিজ্ঞাসা করেন, “এই উত্তরে কি বুঝিতে হইবে যে, 
মরকার এ বিষয়ে মামলা উপস্থিত করিবেন ন1?" উত্তরে মিষ্টার 
শ্মিথ বলেন, “আনি যে উত্তর দিয়াছি, তাহা ভিন্ন আমার আর কিছুই 
বলিবার নাই ।” 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ 
'বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ-দাধন এবং শাসকবর্গের সহিত 
প্রকৃত কৃষীবলের সরাসরি নস্ন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই কথ! বঙ্গীয় রাজস্ব 
বিভাগের বিদায়প্রাপ্ড সচিবের মুখে ১লা! চৈত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। 
ফ্রাউড কমিশনের রিপোর্ট সন্বন্ধে সরকার যে ফঙ্কল্প করিয়াছেন, 
তাহারই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের 
বিলোপ সাধন করা হইবে। ইহার জন্ম জমিদারগণকে ষ্রেটের 
অবস্থান্থসারে নিট মুনাফার দশ গুণ হইতে পনর গুণ পর্যযস্ত 
ক্ষাতিপূর্ণ দেওয়া হইবে। নবগঠিত বিশেব আদালত ক্ষতি- 
পূরণের পরিমাণ ধার্য করিবেন. এবং সেই সিদ্ধান্তই চরম 
বলিয়া গণ্য হইবে। ফরিদপুর জিলায় প্রথম জমিদারী কিনিয়া 
সরকার পরীক্ষা করিয়! দেখিবেন । «ই সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক পরিষদে 
বে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিপক্ষে 
কেহ অধিক কথা বলেন নাই; তবে অধিকাংশ সদস্যই এই 


৮৪০১৩ 
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কথা, বলিযাছিলেন যে, বিষয়টির গুুতববিধেচনারী বুনে ইহার 
আলোচন! কর! কর্তব্য । আমাদের মনে হঞ্া, বর্তমান যুদ্ধেধ সময় 
সরকার বদি সমস্ত জমিদারী সর্ভ খরিদ করেন, তাহা হইলে বিশেষ 
ভুল করিবেন। বাঙ্গালার সমস্ত জমিদীরীর মোট" আয় ১৩ কোটি 
টাকা হইবে । তাহা হইতে খরচখরচ! বাদ দিলে নিট মুলাফ। গড়ায় 
শ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা । উহা যদি সরকার ১* গুণ পণে অর্থাৎ 
জলের দরেই কিনিয়া লন, তাহ! হইলে উহার পণ বাবদ ৭৪ 
কোটি ১, লক্ষ টাকা খণ করিতে হইবে । তাহার উপর বকেয়া 
খাজনার জন্ত ১৩ কোটি ধরিতে হইবে। রেকর্ড সংশোধন বাবদ 
ব্যয় হইবে ৫ কোটি ৮* লক্ষ টাকা ;*এবং ১ কোটি ৩* লক্ষ টাকা 
তহশিল আফিস এবং আমলাদিগের বসত-বাটা নিঃ্াণ বাবদ খরচ 
পড়িবে। সর্কসম্তে ১৭ কোটি ২* লক্ষ টাকা বা প্রায় ১৮ কোটি 
টাকা খরচ পড়িবে। সবুকার যদি এ টাকাটা খণ করিয়া লন, 
তাহা হইলে দে বাবদ শতকরা ৪ টাকা হিসাবে লুদ দিতে হইলে 
বাধিক ৩ কোটি ১২ লক্ষ টাক! ব্যয় চাপিয়া বসিবে। ইহা খুবকম 
করিয়া ধরা হইল। এই যুদ্ধের সমস্ক সরকারের এত টাকা খণ 
ঘাড়ে লওয়া কি কর্তব্য? তাহার পর দশ গুণ পণে জমিদারী কিনিলে 
জমিদারদিগের উপর ঘোর জুলুম কর! হইবে। উহ ১৫ গুণ পণেই 
কেনা উচিত। কমিশনের হিসাব মতে ১৫ গুণ পশে জমিদারী" 
কিনিলে সরকারের বিশেষ লাভ হইবে না । তাহাতে বাধিক ৩৩ লক্ষ 
টাকা আয় হইবার সম্ভাবনা । ইহার"জন্য এত টাক! সরকারের দেনা 
করা উচিত হইবে না। বিশ্বে এই যুদ্ধজনিত দুন্মৃল্যতার সময়ে 
লোকেন্যখন খাইতে ন! পাইয়া হাহাকার করিয়! মরিতেছে, তখন 
এ প্রস্তাব কোন মতেই লাভজনঞ্চ মনে করা যাইতে পারে না। 
মৌঞ্জভী ফজলুল হক যুদ্ধের সময়ে এই প্রস্তাব উপস্থিত.করিয়া বিশেষ 
বুদ্ধিমানের কাজ করেন নাই। বজ্ঞ করিয়া এ টাকা লইঠ হই: 
কত দিন ধরিয়া সুদ টাঁনিতে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। সেদেনা 
কত দিনে পরিশোধ*হইবে, ভাহীও বল! করঠিন। ইহাতে কৃষীবল বা 
জনসাধারণ কোন পক্ষেরই মঙ্গল হইবে না । 


মরীচিক। 

কেবল আশার যদি ক্ষুধা মিটিত এবং নগ্নতা দূর হহত, তবে 
আমাদিগের আর অভাব কি? সরকার বলিয়াছেন, প্রতিদিন 
কলিকাতায় গাড়ী-গাড়ী চাউল- জাহাজবোঝাই গম আসিতেছে। 
কথা হয়ত সত্য, কিন্তু এখনও পধ্যস্ত দেই সকল মাল-গাড়ী খালি 
করিয়া কোথায় পর্বতের স্যা্টি হইতেছে, সে খবর জনসাধারণ পায় 
নাই। মূল্য এবং অভাব সমতালেই মারাত্মক ভাবে বিরাজ করিতেছে 

* বর্ষকাল ধরিয়া! ট্টাণ্র্ড ক্লখ পাইবার আশায় মজিয়া তালি 
দিয়া গেরে! বাধিয়া লোকে ছেঁড়৷ কাপড় পরিয়া কোন মতে 
লঙ্জা-নিবারণ করিতেছে । পুজার পূর্ব্বে আসিবারু, কথা ছিল, 
কিন্তু দোল-ছুর্গোৎসব পার হইয়! চৈত্র-সক্রাস্তিও অতীত হইল, 
কিন্ত সেই লজ্জা-নিবারণ বন্ত্র আর আসিল না! এখন সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে, বাজালা দেশের ছঃখ অবসানের আর বিশ্ব 
নাই। 





২৮ লক্ষ ১৩ হাজার ১ শত ১৭ গঞ্জ কাপড় মিলে 


প্রস্তুত হুতেছে--এমন কি, কলিকাতার এক জন ভাগ্যবান্‌ ব্যবসায়ীর 
নিকট নাকি বছ-আকাতিত ই্ট্যাণার্ড কাপড় আসিয়াছে । লৈ 


৪ 


৬৬৪ 


| | মালিক বন্থুমততী 


[র খণ্ড, ৬ সংখ্য! 


পপ 


কাপিড়ে ঘি ও (পাড়ীর পাড়ের তারতম্য নাই-_লবই ফিতে পাড়-_ 
ইহ! হয়ত সাম্যবাদ প্রর্সারের প্রচেষ্টা | কিন্তু একাপড়ে আশা-পূরপের 
সম্ভাবনা কোথায়? বাঙ্গালার লোক-সখ্যা সামস্ত রাজ্য বাদে 
৬ কোটি ৩ লক্ষ ৬ হাজার ৫ শত ২৫ জন | হিসাব করিলে দেখা 
যায়, প্রত্যেকের ভাগ্যে দেড় ইঞ্চিরও কম বন্ত্র জুটিয়াছে বা মিলিতে 
পারে |: ইহাতে কৌগীনও সম্ভব নয়-ঘুন্সী হইতেও পারে! তবে 
কি সরকার এ দেশে নগ্নতা সম্বন্ধে পুলিসের নিয়ম শীঘ্্ই অর্ডিনাব্ 
জারি করিয়া পরিবন্তিত করিবেন ? 


... বাজেটে বৈষম্য 
কেৰল বাঙ্গালা দেশেই আগামী বর্ষের বাজেটে টাকার ঘাটতি ঘটিয়াছে, 
কিন্তু অধিকাংশ প্রদেশেই অর্থের বেশ স্বচ্ছলতা! দেখা গিয়াছে। পঞ্চনদ 
প্রদেশে আগামী বর্ষের বাজেটে ৬ লক্ষ টাকা, যুক্তপ্রদেশে বর্তমান 
বঙৎসরান্তে ৮ লক্ষ টাকা, বিহারে এই বর্শেষে ৬১ লক্ষ টাকা এবং 
মধ্যশ্রদেশের বাজেটেও ৭ জুক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। বোম্বাই 
' প্রদেশেও উদ্‌বৃণ্ত অর্থের পরিমাণ অল্প নহে । এই সকল প্রদেশের 
প্রয়োজনীয় খরতের বরাদ্দ কমাইয়া এই টাকা উদবৃত্ত দেখান হয় 
.মাই। কংগ্রেস সচিবমগ্রলী ষে সকল বিষয়ে ষে ব্যয় বরাদ্দ করিয়া 
গিয়াছেন, তাহাও বিশেষ কমান হয় নাই । পক্ষাস্তরে মধ্য প্রদেশের 
দরকার যুদ্ধের পরবর্তাঁ সংগঠনের জন্য ১* লক্ষ টাকা জম! দিয়াছেন | 
আমাদের এই বাঙ্গালা দেশেই কেবল “না-নাই* রব এবং অভাবের 
ক্রন্দন | শিক্ষা, স্বাস্থ প্রত্থৃতি জনহিতকর কার্যের জন্ত “ব্যয়ের 
বরাদ্দ কমান হইয়াছে। 


সাআাজ্যবাদ ত্যাগ করিতেই হইবে 

সম্প্রতি মিষ্টার ওয়েগডেল উইল্কি “ওয়ান ওয়ার্ড” নামক গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন-_“যদ্দি কথায় কাজে ঠিক রাখিতে ' হয়, তাহা হইলে 
আমাদিগকে সাত্রাজ্যবাদ ত্যাগ করিতে হইবে এবং ষে সকল জাতি 
আত্মশাসনে সমর্থ, তাহাদিগকে স্বাধীনত| দিতে হইবে ।” তিনি এই 
পুস্তকে পিখিয়াছেন যে, চীনের সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধিমান্‌ বাক্তিই বলিয়া- 
ছেন, শ্যদি ভারতবাসীকে স্বাধান ক'রয়া দিতে বিলম্ব করা হয়, তাহ! 
হইলে সে জন্য বৃটেন নিন্দিত হইবে না_মাফিণই নিন্দাভাজন 
হইবে ।” মিষ্টার গ্রিল ভারত হইতে মাফিণে ফিরিয়া গিয়া “সিকাগে। 
ডেঙ্লী নিউজ' পত্রে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, “বুটেন যে সকল তথ্য 
প্রকাশ করিয়াছেন, সে সকল তথ্য হইতে কংগ্রেদের নেতাদিগের 
সহিত জাগীনীদিগের্‌ সম্বন্ধ কিছুমাত্র প্রমাণিত হয় না।" প্রকৃত 
কথা বুঝিতে কাহারও বাকী থাকে না । প্রতারণাই সাম্রাজ্যবাদী- 
দিগের নীতির মৃলমন্ত্র। সাত্রাজ্যবাদীরা কোন কাধ্যের উদ্দেশ্য 
প্রকাশ করেন না । স্ততরাং তাহাদিগকে কথায় ও কাজে মিল 
দ্েখাইতে বলা বৃথা । 


ও পরলোকে সত্যমুত্তি 

স্বদেশ-সেবায় আত্মনিবেদিতগ্রাণ এস, সত্যমূত্তি ৫৬ বৎসর বয়সে 
কার্বান্কল আন্তাপঢারের পর মাত্রাজ জেনারেল হাসপাতালে '১৩ই 
. চৈ রাজি ১টার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন । সত্যমৃত্তি ১৮৮৭ 
খুষ্টান্ের, আনষ্ট মাসে পাছকোটা ্রেটের সিরুমার এক মধ্যবিত 


রাক্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । পাছকোটা খ্বাঞ্জ-কলেজ, মাত্রা 


ক্রিশ্চিষ্বান কলেজ, ও মান্াজ ল কলেজে শিক্ষা সমাপনাস্তে তিঠি 
মান্রাজে ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেমের পঙ্গ 
হইতে এবং ১১২৫ খৃষ্টাব্দে স্বরাজ পক্ষের সদশ্যরূপে তিনি বিলাছে 
যান। ১১২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত 
হন, পরে কংগ্রেস দলের ডেপুটী লিভার হন। পরিষদে বক্তৃতা 





এম্‌, সত্যমৃত্তি 
অথগ্নীয় যুক্তি-তর্কের প্রভাবনৈপুণ্যে তিনি দেশবাসীর সমাদর ও শ্রদ্ধা 
লাভ করিয়াছিলেন । ১৯৩১ এবং ১৯৪ খুষ্টান্বে তিনি আইন অমান্য 


ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্ঘ কারাবণণ করেন। ১৯৪২ থৃষ্ঠাকের 
আগষ্ট মাসে বোস্বাইয়ে নিখিল ভাবত রা'্ীয় সমিতির অধিবেশন হইতে 
ফিরিবার পথে তিনি আরকোমাম রেল-্রেশনে গ্রেপ্তীর হন। প্রথমে 
ভেলোরে পরে অমরাবতী জেলে তাহাকে স্থানাস্তরিত কর! হয়। সেই- 
খানে অন্স্থ হইলে ২৫শে পৌষ চিকিৎসার জন্য তাহাকে মাদ্রাজ 
জেনারেল হাসপাতালে পাঠান হয়। ১৯শে মাথ মুক্তিদানের আদেশ 
প্রদর্ত হইলেও তিনি হাসপাতালে থাকিয়াই চিকিৎমিত হন এবং * 
সেইখানেই তাহার কশ্মবনুপ জীবনের অবসান ঘটে। তাহার মৃত্যুতে 
ভারতবানী এক জন শক্তিশালী কম্মী, আদর্শ যোদ্ধা, নির্ভীক 
ঢ্শতক্তকে হারাইল। 
বিক্ষোভ, বোমাবিস্ফৌরণ ও গুলীবর্ষণ 

১১ই চৈত্র .কেন্দ্রী পরিষদে স্বরাষ্ট্র সদস্য জানাইয়াছেন, কংথেসে 
আন্দোলন আরস্তের পর হইতে ১৯৪৩ খৃষ্টানদের ১লা৷ ফেব্রুয়ারী পথ্যস্ত 
ভারতে মাত্র ১৮ হাজার ১২* জনকে জেলে আটক রাখা হয়। 
এই দিন শ্রীযুত টি, টি, কৃষ্ণমাচারী বন্দীদিগের সম্বন্ধে এক প্রস্তাব 
প্রসঙ্গে ত্রাহাদিগের প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করেন । ১৫ই-- 
মহাত্মা! গান্ধীর সহিত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সাক্ষাতের অনুমতি দিতে 
বোম্বাই সরকারের আপত্তি ।' ২৬শে ফাল্তন সংবাদপত্রে প্রকাশ, 
মহাত্মা! গান্ধীর নির্ববাসনর সম্ভাবনা ? ভরীযুত বাজাগোপালাচারির 


,২১শ বর্ষ চৈ, ১৩৪৯ ] 


আমুয়িব্ই গ্রসজ 


৬ 


৮৮24 6৪4 4৫52282248888822282,৪৪৪৪৮৪৪৫৪৪৪৪৪৪৮৮৪৪৪৪৪০৫৪৪৫৪৪৪ ৪৫৪৮৫৮৪০৪৪০ ভিঠউসিউউিটনিটি বারা +৫০০৫৪৪০৪৪৪৫৪০০৫ট০০একটি ০৫০৮৮০৪০৪০০ ট০০ 


উৎকণ্ঠা। গান্ধীজী ও তাহার সমর্থকগণ ভাবে কংগ্রেসের 
আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেই তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে 
বলিয়া বিলাতী সংবাম্পত্র মহলের অভিমত প্রকাশ । কিন্তু লগ্তনের 
বিশিষ্ট ভারতীয় ও বৃটিণ রাজনীতিক মহলের আলাপ হইতে জানা যায়, 
যুদ্ধ বত দিন চলিবে, তদিন গান্ধীজীকে বন্দী হইয়াই থাকিতে হইবে। 
বাজালা-২৮থে ফাল্গন, মেদিনীপুরের বন্ত। ও বাতা! সম্পর্কে 
বঙ্গীয় বাবস্থা পরিষদের ধক সদস্ের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র বিভাগ- 
লিখিত এই উত্তর মুক্রিত হয়-_“মেদিনীপুরের এই বিপর্ধ্যয়ের পূর্ব 
মমগ্র তমলুক মহকুমার টিলিগ্রাফের ভাব সমূহ, ডাক ব্যবস্থা, রাস্তা, 
নদীপথ বা অন্টান্ত উপায়ে মংবাদ আদান-প্রদানের পস্থাগুলি কংগ্রেসী 
আন্দোলনকারীরা” ধ্বংস করে। প্রধান সচিব পরিষদে বলেন, 
“রাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক যে বে উত্তরটি লেখা হইয়াছে, আমি ঠিক সেই 
ভাবে উহা পাঠ করিতে পঞ্ধি না। যান বাহন চলাচল ব্যবস্থা ও 
সংবাদাদি আদান-প্রদান "্থাগুলি নষ্ট কর! হইয়াছিল ইহা ঠিক, 
কিন্তু কাহারা উহ! করে, তৎসন্বন্ধে সঠিক কোন প্রমাণ নাই ।” 
১৯শে চৈত্র, তমলুক মহ্বুদ্ীর এক চালের কল হইতে প্রায় 
২ হাজার লোক কতক ১ ধজার মণ ও ছয় বস্তা চাউল লুণ্ঠন । 
কয় জন গ্রেপ্তার। 
কলিকাতা_-১২ই কক্স, উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার কয়েক 
স্থানে তল্লাসী, কয়েকজন গ্রেখর। চিত্তরপ্রন এভিনিউর 'এক গৃহ 
হইতে রিভলতার, কার্তজ ও আরত্তিকর কাগজপত্রপ্রান্তি ; এ সম্পর্কে 
জগবন্ধু বন্গু, অবনীশ্বব মিশ্র, বি নাগ, সুধাংশু মিত্র, রাজেন্দ্র দি'হ, 
বীরেন্দ্র ঘোষ, বৈজঞনাথ পাণ্ডে ওহরিপদ মজুমদার গ্রেপ্তার । ১৪ই, 
উত্তর কলকাতার দ্বই স্বানে দ্লানী, ৭ জন গ্রেপ্তার । ১৭ই, 
চারি স্থানে তল্লাসী, কিছু বিশ্মোক পদার্থ ও প্রচারপত্র হস্তগত । 
১৮৯, উত্তর কলিকাতায় তল্লাসী চরিয়! কিছু বিস্ফোরফ পদার্থ ও 
আপত্তিকর প্রচারপত্র হস্তগত। অস্ত্র আইন অনুসারে মোহন- 
লাল মুরালা, গোবিন্দলীল বন্দোপ্থীয় ও রমেশচন্দ্ব মেন গ্রেপ্তার । 
২*শে চৈত্র, বিস্ফোরক পদার্থ 'খিবার অভিযোগে একজনের 
৪ বংসর সশ্রম কারাদণ্ড। ২৩শে ২৪শে, কয়েক স্থানে তল্লাসীর 
ফলে কতকগুলি আপত্তিকরু কাগজপপ্রান্তি, ৩ জন গ্রেপ্তার । 
ঢাঁকা-_৬*শে ফাল্গুন, টিপদা না দিবার জন্য বন্দী ডাঃ 
ইন্ত্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্তা আশ্লতা সেন, শিবানন্দ দত্ত, 
বীবেন গুহ, গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, নিস্তারণ চক্রবর্তী দণ্ডিত । 
১৪ই চৈত্র, লুতাবদী বয়রাগাদি শ-সালিশী বোর্ড অফিসের 
নথিপত্র পুড়াইবার্‌ অভিযোগে মুন্সীগ্নর মোক্তার অমূল্যকুমার 
দাস, স্ুরেজ্্রনাথ দত্ত, জিতেন্দ্রন্্র দাঁস' বীরেন্দ্র চত্রবস্তাঁ দর্ডিত। 
১৬ই, আস্তঃপ্রাদেশিক যড়যন্ত্র মামলায় দ্প্ডত অমৃল্যচন্্র সেন 
ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অন্ুসারেক্্রেপ্তার, তাতিবাজারের 
লোকনাথ বসাক গ্রেপ্তার, শ্রমিক কর্দী সেনের গতিবিধি 
নিয়ন্ত্রিত। ১৭ই, ঢাকার আদালত প্রা! এক স্কুলের ছাত্র 
গ্রেপ্তার । ২১শে দিলী হইতে প্রেরিত ৮: শত বড় ছোরাপূর্ণ 
এক রেলওয়ে পাশেল প্রাপ্তি, ১ জন গ্রেগ্ু,$ ২৫শে, শ্রীনগর 
খানার শোলাগড়ে গোয়েন্দা কণ্মচারী ও কনপ্লেকে মারপিট করিয়া 
একজন ধৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার, ৫* জন যুবক গ্বীপ্তার, কংগ্রেসকম্মী 
মনীন্্র মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার । 
ময়মননিংহ-_২৪শে ফাল্গুন, টাঙ্গাইঠ মহকুমার এক 
গ্রাম গ্রামবামীদিগের, সহিত ছুই যুবকের ল্য, বন্দুক ও 
রিভলভার ব্যবহার, ৪ জন আহত । আহত অবস্থস্ত্রিভিলভার সমেত 
যুবকঘবয় (এক জন পলাতক বন্দী ) গ্রেপ্তার $ 





ত্রিপুরা _১১ই চনত, ত্রিপুরা জিলা! এরওয়ার্ড ব্রকের সাম্পাদৰ 
আশুতোষ মাইতি দশ মাস দণ্ডভোগের পর মুর্তিলাভ করিয়ে 
পুনরায় গ্েগ্ঠার । রি 

বর্ধর্জান-_১৩ই চৈত্র, ৬ মাস কারাদণ্ডের পর কংগ্রেস নেত 
যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার মুক্তিলাভ। জ্তিতেন্ত্রনাথ চৌধুরীর আত্মসমর্ণ 
* দিনাজপুর-_৫ হাজার লোক কর্তৃক বালুরঘাট সহরে, 
ডাকঘর, আদালত ও ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আক্রমণ ও অগ্নিদানের সম্পর্বে 
৩৭ জন ২ হইতে ৭ বংসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত । 

আসাম-_৪ঠ চৈত্র আসাম পরিষদে জানান হয় যে, এ 
তারিখ পর্য্যন্ত আসামের বিভিন্ন জেলে প্রায় ২২৭ জন আটক 
সর্তীধীনে কিছু দিনের জন্য এ সকল বন্দীকে মুক্কি দিতে সরকা, 
প্রস্তুত নহেন। ২৮শে ফাল্গুন ধুবড়ীর এক গৃহে বোম! বিস্ফোরণ 
১জন যুবক নিহত, ১৯ জন আহত। গৌহাটা কটন কলেজে 
বৌমা বিস্ফৌরণ। ধুব্ভীর একজিকিউটিভ ইঞ্লিনিয়ারের আঁফ্ি 
গৃহ ধংস করিবার চেষ্টায়ু ১ জন ছাত্র অভিযুক্ত। সন্কুপাথার 
হইতে ৩1৪ মাইল দূরে ট্রেন-দুর্ঘটনা ঘটাইবার অভিযোগে ৪ 
প্রাণদণ্ড, ২ জনের ১* বৎসর করিয়!* কারাদণ্ড ; ২৩ জনকে মুক্তি 
দানের পর গ্রেপ্তার । ২৯শে-সুতিয়ায় (তেজপুর ১ একটি, বন্দুব 
চুরি । বিশ্বনাথ গ্রামের বাংলায় অগ্নি-সংযোগ । শ্রীহটে আটক বন্দ 
ফরওয়ার্ড ব্লকের কনা নলিশী গ্তপ্ত দশ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
১লা চৈ, পুলিস কাগ্রেসকম্মী বৈকুণঠ সিং ও গোলাঘাটের অপং 
৩ জন কম্মীর সন্ধানে ছিল" কুমারবঙ্দগে তাহারা ধুত। নওগীয 
ভোগেশ্বর নিয়োগ ও নলিনীকুমার সাইকিয়া অভিযুক্ত হইয় 
অব্যাহক্তি পাইবার পর পুনরায় গ্রেগার। কালিয়াবাদের ঢুকি 
লীলাকাস্ত বেরা গ্রেপ্তার । ১৩ই*-বাটাবাড়ী ( বড়পেটা ) বন 
বিভাঁ্গর ভবনে অগ্িদানের অভিযোগে ছুই যুবক দণ্ডিত। তেজপুরে 
ধ্রবানন্দ চালিহা! ও অজয়ানন্দ চালিহা ভাঃ »: বিধির ১২৯ ধার 
অনুসারে গ্রেপ্তার, আসাম কংগ্রেসের সম্পাদক নারায়ণচন্্ 
ভূইএশকে মুক্তিদানেক্। পর -আটরু । ১৮ই-দরং জিলার ৩৮ খানি 
গ্রামের অধিবাসীদিগের উপরু ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা পাইকার 
জরিমানা ধার্য । ১২শে-কাগ্রেসকম্খী মাণিকচন্্র দত্তকে 3৪ ঘণ্ট' 
মধ্যে ধুবড়ী ত্যাগ করিতে আদেশ । 

সিন্ধু-_-৭ই চৈত্র ও ৮ই চৈত্র করখচীতে অস্ত্রশ্ত্রদ্ছ পথে চলা 
নিষিদ্ধ। ২৩শে চৈত্র, সিদু ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য রইস রশুল বন্ধ 
তিন বংসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। মামলায় একজিবিট রষ্প 
একটি ট্রান্থ দায়রা আদালতে লইয়া যাইবার সময় ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ, 
ছুই জন পেয়াদ। বিষম আহত । ৬ 

--২৮শে ফাল্তন- বেলগীওয়ের সহরতলী খালা 

কাওয়াড়ীর পুলিশচৌকীতে অগ্নিদান | , সিদিন্টু ষ্টেটের শঁশরচট' 
তালুকের এক গ্রাম চৌর! ভম্মীভূত । বরমতী ডাকঘর ও রেলশুয়ে 
স্টেশনে অগ্নিদানের অভিযোগে ১'জন দপ্ডিত। ৫ই চৈত্র-নিমবাগ 
ষ্টেশনে অগ্রিদানের অভিযোগে ৬ জনের প্রত্যেকের ৫ বৎসর কারাদণ্ড । 
ণই, শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডুকে অসুস্থতার জন মুক্তিদার্ণ। ১*ই, 
আমেদাবাদে সান্ধ্য আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি, ভারত রক্ষা বিধি বঙ্গ 
দুই জন গ্রেপ্তার । ১৩৯, আমেদাবাদে এক ছাত্র সম্মেলন সম্পর্বে 
২৫ জন গ্রেপ্তার । ১৪ই আমেদাবাদে বনভোজনের জন্ত নদীর 
ধারে সমব্তে ১৬ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার । ১৫ই; আমেদাবাদ 
রেলওয়েনছোনে একবাক্সে ৪টি বোম! ও ১* পৃ বারুদদর্প্রোপ্তি। 
বেলভেদা গ্রামের (নাট ) চৌরা ভ'দীভূত। ২৬ই, জপবাদ খনার 
/ শনি) সন্যাও তই বার এবং এক ধশ্মশালায় ১ বারএবিশ্ফোবক। 


উর? 


[২য় খও, ৬ঠ সংখ্যা 
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২ জন পিকগ্ত; -৬ জন ত্বাহত। আলানওনারে ( বেলগাও ) এক 
ব্যাঙ্ক লুঠ সম্পর্কে ২৬ জন খপ্তার। ছুই ব্যক্তির পুলিশের হেফাজত 


হইতে পলায়ন । ' কোলাপুরে সংগৃহীত' রাজন্বের কিয়দংশ লুছিত। : 


রেলপথে লাইন অপদারণের ফলে ডাকগাড়ী লাইনচ্যুত করিবার 
অভিযোগ জলাওয়ে ৫জন দশ্ডিত। ১১শে নদিয়াদের এক বিদ্যালয়ে 


অগ্নিদানের অভিযোগে এক জনের যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড, ১ জনের 


৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড । ২*শে, আমেদাবাদে পুলিশদল আক্রান্ত” 
একজন পুলিশ আহত ; ছুইটি মিউনিসিপ্যাল বি্তালয়ে অগ্নিদান । 
কোলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে বিস্ফোরণ, ৩ জন আহত | কানাওয়াড়ে 
গ্রামের চাবাদি হইতে আদায়ীকুত্ত খাজনা লুণ্ঠনের নিক্ষল চেষ্টা । ব্রোচ 
জিলার সরভন গ্রংমের এক পুলিশ-চৌকীতে অগ্নিদান । বেঙ্গগাওয়ের 
সাহাপুব সরাফগ্ুলিতে বিস্ফোরণ । হৃদলি গ্রাম হইতে ৫ জন 
গ্রেপ্তার । কুমারী গ্রামে সকল গৃহে তল্লামী। ২৩শে বেলগীও মিউ- 
014১৬ জি, যোশী €& অপর ৪ জন গ্রেপ্তার । 
--২৭শে ফাল্গুন, আন্দোলন ও বিক্ষোভের 
ফলে" প্রাদেশিক বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন ছাত্রকে 
বারাণমী ডিভিলন হইতে বহিষ্ঠরণ। জনৈক ছাত্র গ্রেপ্তার । ৫ই 
টনি বিদ্তানীয়ের ২৯ জন ছাত্রের প্রতি স্থান-ত্যাগের আদেশ। 
সরকারের ২৫ লক্ষ হইতে ৩* লক্ষ টাকা ব্যয়। ২৮ লক্ষ টাকা 
পাইকারী জরিমানা ধাধ্য। আন্দোলন সম্পকিত বন্দীদিগের জন্ত 
প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়। আগস্টে বালিয়ার জিলা 
ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে ট্রেজারীতে রক্ষিত ৪ লক্ষ ৪8 হাজার টাকার 
কারেজী নোট পোড়ানে হয় বলিয়! প্রকাশ, পরে জানা যায় যে 
পোড়ানোর সাটিফিকেট দেওয়া হইলেও কিছু নোট বাজারে উল্তি ; 
বিজার্ড ব্যাঙ্ক কর্তৃক নোটগুলির মূল্য পরিশোধের অনুরোধ । ২*শে 
বিনা লাইসেন্সে পিস্তল রাখার অভিযোগে বারাণসীতে বাবুলাল নামে 
এক জন দণ্ডতিত। . পিস্তল-নিশ্মীণ কালে (বারাণমীতে ) শিবপ্রসাদ 
নামে এক জন অস্ত্র আইন অনুসারে ধূত-_ছুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত। ২১শে পুলিদ-দখলে বারাণদীর গান্ষী-আশ্রম । 
জীমান্ত-প্রদেশ- কেন্দ্রী পরিষদে স্বরাষ্ট্র সদস্য বলেন-- 
২৫শে জানুয়ারী পধ্যস্ত সীমাস্ত-প্রদেশে' ৪৯৩ জন আটক । ১১ই 
ফেব্রুয়ারী পধ্যস্ত ১৪৩২ জন দণ্ডিত। ১লা চৈত্র_সীমাস্ত প্রাদেশিক 
পরিষদে কংগগ্রস-দলের সদন্থ, খান বাহাদুর জারিন খান গ্রেপ্তার । 
মাজ্রোজ--২৬শে ফাল্কুন, রাজমহেন্দ্রীর সরকারী উকীল 
মিঃ ডিভি, সুব্বারাওন পদত্যাগ করায় ৬ মাস কারাদণ্ড ও ৩০* 
টাকা অর্থদণ্ডে দপ্ডিত। ৩০শে, মাছুরার কংগ্রেস নেতা মিঃ পারিয়া 
আম্বালাম, মিঃ 1৮, জি কৃমূত্তি গ্রেপ্তার । ১০ই ঠত্র- শ্রীযুত 
শরৎচন্দ্র বস্তু মারকার! হইতে উত্তকামণ্ডে স্থানাস্তরিত। ১৩ই-- 
শ্রীযৃত এস, সতমুদ্তির মৃত্যু । ২১শে-এক লবণগোল! লুষ্ঠন ও 
আবগারী ইনস্পেক্টরকে হত্যা করিবার অভিযোগে ২ জনের 
প্রাণদণ্ড, ২১ জনের ৩ হইতে ১* বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড । 
প্জাব ও - ২৮শে ফাল্গুন, পঞ্রাব ব্যবস্থা পরিষদে 
প্রধান সচিধ জানান, এক গোপন বড়যন্ত্র আবিষ্কৃত এবং বহু অন্ত্র ও 
ক্ষতিকর কার্ধ্ের যস্তরাদি হস্তগত, এক মহিলার নিকট ৩টি রিভলভার 
প্রাপ্তি। ১লা চৈত্র ভ্রীনগরে এক দঞ্জির 'দোকানে বিস্ফোরণ, 
১ জন নিহত, ২ জন আহত। ১৭ই চৈত্র অথণ্ড হিদুস্থান 


সম্মেলনের মনোনীত সভাপতি ও ষভাপতি বাধ! 
খড়গ সিং সন্দার ভগবান সিং এবং সর্দার তেজর্মি গ্রেপ্তার । 4 
লী--২শে ফাল্তন অবৈধ পোভাষাতায়/ জন ৩ জন তু 
গ্রেপ্তার। 
উড়িষ্যা__২*শে চৈত্র পর্যন্ত উড়িহযা( ৩ শত ৫৪ জন 
আটক, বিক্ষোভ সম্পর্কে ১২ শত ৬৬ জন দর্িত। উড়িষ্যা পার- 
যদে প্রকাশ, ১৫ই নভেম্বর একদল সশন্ত্র রিজার্ভ পুলিসকে বহরমপুর 
জেলে লইয়া যাওয়া হয়, তাহারা জেলের রাজনীতিক বন্দীদিগের 
উপর লাঠী চাঞ্জ করে, কয়েক জন বন্দী আহত হয়। ১১ই চৈত্র 
কোরপুট জিলায় দেবগীও থানা আক্রমণ, অবৈধ ইস্তাহার বিলি, 


. পাহাড়িয়াদিগের সহিত সংযোগ রক্ষার ব্যবস্থা নষ্ট করা, সংরক্ষিত 


বনের ক্ষতি কড়া, সরকারী ভবনগুলিতে অগ্নিসংযোগ, খাজনা ও 
ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন করা, সেতু ভাগিয়া গাছ ফেলিয়া জয়পুরের 
রাস্তা অধরোধ প্রভৃতির অভিযোগে ১৩৭ জনের মধ্যে ৮৯ জন ৩ 
মাস হইতে ৩ বৎসর পধ্যস্ত কারাদণ্ডে দ্ডিত। 

মধ্য-প্রদ্দেশ- ১২ই চৈত্র মধাপ্রাদেশিক সরকারের অর্থ 
বিভাগের সেক্রেটারী সাংবাদিকগণকে জানান যে, কংগ্রেসের 
আন্দোলনের ফলে সাড়ে এগার লক্ষ টাকার সরকারী সম্পত্তির. ক্ষতি 
হয়। রামটেক লাব ট্রেজারী হইতে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লুষ্টিত। 
প্রায় ১ লক্ষ টাকার কারেজ্সী নোট পরে উদ্ধার হয়। 'প্রাইকারী 
জরিমানা করিয়া ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা আদায় হয়। আ্ঞদালনের 
জন্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়। পুলিশবাহিনীর 
সম্প্রারণের জন্য ১৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাক] ব্যয় হয়। বন্দীর 
সংখ্যা বদ্ধিত হওয়ায় জেলের জন্ব ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা অধিক 
ব্যয় ভয়। 

বিহার-_১লা চৈত্র, মজঃফরপুরে এক গৃহ হইতে কতকগুলি 
রিভলভারের তাজা কার্ভূজ প্রাপ্তি, বাড়ীর মালিক গ্রেগার। ১৫ই 
চৈত্র ভারত-রক্ষা বিধির ১২১ ধাঝ! অন্থুপারে অঙুলচন্্র মিশ্র রাঁচিতে 
গ্রেপ্তার । ১৭ই-_মুলগের জিলার ৮ খানি গ্রামের উপর ৮৭৬৯ 
টাকা পাইকারী জরিমান| ধাধ্য। ২৩শে-_বানগাও থানার ১৩ 
খানি গ্রামের উপর আড়াই হাজার টাক! ও বাক! থানার ৪ খানি 
গ্রামের উপর ১৩ শত টাকা পাইকারী জরিমান! ধার্য । ২৬শে, 
হাজারিবাগ ভেল তইতে পলাতক (৯ই নবেম্বর) জয়প্রকাশ 
নারায়ণকে গ্রেপ্তারের জন্ত ১* হাজার টাকা পুবস্কীর ঘোষণা । 

সংবাদপত্র ও মুদ্রণ- --২৭শে ফাল্কন পুণীর 
লোকসানগড় ছাপাখানার নিকট ৯৫০* টাকা জমানৎ তলব । 
২৯শে, লাঙ্টোবের উদ্দ' সাপ্তাহিক পত্র ন্যাশনাল কংগ্রেসের নিকট 
১ হাজার টাক! জমান তলব, পত্রের নাম পরিবর্তন করিতে 
অন্থুরোধ । )লা চৈত্র, বিহার সরকার কর্তৃক “সার্চ লাইট" পত্র 
প্রকাশের নিষেধ আদেশ প্রত্যাহীর । ৪8, অনস্তপুরমে (মান্রাজ ) 
সাধন! শ্রি্টিং প্রেম তল্লাসী, কয়েকখানি পুস্তক পুলিশ কর্তৃক 
সংগৃহীত। ১০ই, বাঙ্গালা-দরকার কর্তৃক সাম ফ্যাক্টস এবাউট্‌ 
মিভনাপুর ই্্যাজিডি ( মেদিনীপুরের শোচনীয় ব্যাপার সম্বন্ধে কয়েকটি 
সত্য কথ!) নামক হিন্দু মহাসভার প্রকাশিত পুস্তিকা! বাজেয়+গ্ত। 
5২ই মারাঠী সাগাহিক পত্র “বেলগীও সমাচারের' টি 
শঙ্কররাও পারুলেকার গ্রেপ্তার । 





,.. শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ম্পাদিত 
ভিসি ৯৬৬ নং বহুবাজার স্্া, নতী' জোটারী জেসন হিট নিত ও ব্রারি। 


